





পোষা পান জদেনীবার' যার চৌধুরী রত 
+ঞাতীক্গ্মাণ।--&বৈদারাখ দান. ঃ 
“খ্রিহিই-.জ্রতিলক বগ্যোপাহ্যার় ৮ 
'হৌরসঈী-_ঈদেবী প্রলাহ দার টা রি 
কদিন ধনাজী-শীরা গোপাল বিজনবর্ীয় ১১৩ 
পররাবা_এনিশবকুষার ম্ুষধার ৪৪৯ 
একবর্ দি 
-অআভিতকুমার বহু *৩৪৪ 
ইটালীর একট যোটর-রাস্তা ০ ই১৭ 
ইংলগে কিশোর আন্দোলন 
স্স্কাযাম্প-সুলে ছেলের ক্ষেত্রের কাজে হত 4৪৮১ 
স্ফ্চাম্প-স্কুলে যেরেরা নিজের নিজের কাজ করছে. ৭. ৪৮১ 
সছেলেদের আনদ-কেজ «৪৮২ 
-বোাবিধ্বন্ত শহরের চীন! ছেলের! ইত্ডিহাস পড়ছে *** ৪৮৪ 
স্পসাধরতীরে শহরের কাম্প-স্কুল ৯5৭ পপউ 
--ন্কুলের ছেলের! একমনে গল গুনছে নত ৪৮৩ 
কাঠমাড়ো 
--উু নাচ 5 ৫৩ 
সকাঠমাড়ো *8৪ 
. র্গাসাইণিকি ৪৩ 
-নাগাজ্ুম ৭: 8€ 
-যাহধর ৪৯ ৪৪ 
গান্ধী--ঞঁজনিলকুমার যাইতি শি লহ 
গান্ধী, শায়িত অবস্থায--এ শত ৮হ 
গো্ঠবিজারী দে ৯৬০ ₹৫হ 
উপকূল বিদারণে উদ্ধত 'কাটার' 
তুষার-পর্ববত ৪০০ ৪৬ 
--্ুইটি তুষার-পর্বধতের সধ্যবন্তী তুধার-ভূপ-বিদায়ণ- 
রত 'কাটার' *ত হ৪১ 
চীনদেশ এবং ঝুক্তরারের পতাক। ০০৫ সম্মিলিত . 

» চীনাবাছিবী. ২ 
জীববহোহন ষ্্‌ ০৩ 889১ 
জেট. রঙ রকেট রর ১৬৩৭-৪১ 
স্ারকনাখ গ্োপাধ্যায রি ৮ ৫৯১ 
হ্তৃণা রা রর **৭ ইত১ 

১১০১১ 
ভিন ০৬ 9৬৪৯ 
: ২১৬ 
- ৪৪ 
২১৪ 

৪২৯ নর 

- থা, 
নি 

২০. 

২৯৪০৭ : 


আক 





বউ মির হনপথ খনার 
-ছসীরধ,ওগজ| 

মাধ উপকপ-ী হেলিফসটার 
ানাঙকার পথে : 


_দাক্সের হিতুষ, পেনাঙ 
স্জাগন রোড 
-্জেনারেল পোষ্ট আপিন, 
সটাউন হল, সিঙ্গাপুর 


_ প্রাচীন হ্গ তোরণ, যালাকা - 


-ফাউপ্টেন গার্ডেন 

স্বন্ী রোড 

স্পবোস্টন এগ কোম্পানীর দোকান 
-বোগ্ধ শির, আনসান গো্ভা 
স্মনজিদ 

সরে শ।টা-গৃহ 

রেস কোনা 

--য়োষান ক্যাথলিক পিজ্জা আননন রোজ 
সিটি লাইট? নৃত্/-কষন 
--ছতীম কোর্ট 

হাসপাতালের একা শে 


বিদিষাপ নদী 


-ইডস খ্রিজের নীচে আধুনিক খের! নৌক। 
শাইম্পাতের ব্জরা ৃ 
স্তায়ে গমের ক্ষেত 


--মঞ্ডেলের একাংশ 


মুক-বধিরের শিক্ষা! 


সউ-পাঠ 

--প্রান্তন ছাত্রের কারখানা 
-"ভূগোল শিক্ষা 

স্ম্ৃকখধিরদের ছাপাখানার কাজ 
--মোহিনীযোহন মন্কুমদার 


শম্পর্শ ছার স্বর শিক্ষা 


-াধুমিক পরিকল্পনায় নির্ষিত রেল স্টেশন 


টপ 





. শি হি 


সক 
৩. ১৬৮ 
৪৮০৫ - ১৬৮, 
০৬ ৪ ২৯৭ 
৯১৬. মগ 








্‌ : ১৫৩ 
:. সপন উপকূল একট শহরের নিট হলে' সিট চানু পথ ৪৩ : রণোভম ্ত ৮১৯৮ 
- পুরনো ধান রেলনটেশন ১৪৪ সংজাষক হাধি তিষেধক ভিডি ৪৪৩, ৬১৩-৫ 
:. শসোন্ডার বাধের বিরাট জেনায়েটরমমূহ ০০: ১১৩ হাজারিবাগ 
- বারি দৈতবাহী জাহর কুইন দে ১৯৪ গিছের কাজ ডি 
_সলিশিগানের ডিট টে অভিনব পদ্ধতিতে নির্দিত -তেলিমন্থির ক৮ ৪৮৬: 
কাচের প্রাচীরযুক্ত 'ভজ টাক গান্ট' ১৯০ 588৫ -বেধুবর " ৪৮৪ 
_ লুশিকাম! ট্রেটের তৈলের কারথা নার গাসৌলিন রামগড় হইতে রাজরাগার পথে প্রাচীন শিবমন্দির. *” ৪৮৪ 
উৎপাক ব্্র ৪৬০ ৪৮১ ্পপিষমন্দিয়ের নিকটনৃ্ত ৪৪৩ ৪৯৪ 
খুক্তযাষ্ট্রের পজী-মেল। ১৭২০৪ -পলোনাক্থৃত নদীপথে ৯৮০ ৫৮৪ 
ুক্তরাট্রের পেটোলিরম শিল্প ছগলী 
.. শতৈল-কুপ খনন ৪৪০ ৪ইই -ইযাষবাড়ার ভিতরের [৬ 5০ ৩৭৭ 
-তৈল-ক্ষেতে অগ্নিকাণ্ড ৪২১ -ইযাহবাড়ার সন্মুখ্র দৃন্ত ৪৯ ত৭৭ 
প্রধোগেজমোহন সাহ। ৪ ৯৬ - ঈশানচন্স বন্দোপাধ্যায় ১ খিল 
ঘৌন-পরিবর্তন ৬২৫. _ দাতা! গৌরীসেন প্রতিটি দেব-ছম্মির তত ৭ম 
রক সাহাবে। উপকুলর্ষী জাহাজ হইতে চিকিৎসকের দার্ট্ট --প্রথম মুকিত পুস্তকের পরখ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ৩৮০ 
জাহাজে অধতরণ ৪ ই৪১ -ব্যাণ্ডেল বির ও৮ত 
রাখ বীগক * ও৯ই স্ছাত্রী বংশ মহসীন ৬৮১ 
যাগ তৈরধ ওটিই, সষাধি-স্তপ্ত ওহ 
রানু রার ২৪৬ হশ্গলীতে বাধকার্ধয 
রোগাক্রান্ত মার্কিন নৌ-শিল্পীকে খাটুলিতে করিয়া -উদনা বাহ 
'নি-ললেনে' গমন ২৬৮ কোপাল বাধ * ৩৪ 
মমূষে হু্গতবের উদ্ধারকল্ে উপকুলরন্গী “কাটার' এবং --গ্োপালদছে নদীর চরে 'ফেশের কুড়ে' ৩৫ 
পু বিমানের একনজে প্মন ৪৯০ ২৬৯ --বোরে। অঞফলের নক! ও 
হুনয়ের বর্ধমান প্রবেশ ০০৯ ৩৯৩ স্পুরেড়া বাধ গু 
শা 
লেখকগণ ও তাহাদের রচনা 
যন ঞীজদ্বিনী পাল 
-স্কুজ বিশ্ব ও বিশ্ব ৮ সঙ্গীত ( কবিতা) ডি 
প্রীজনাধবনধু দত্ত আকবর আলি, এম 
_ শীম্মমগুলে সাজা জবাঁদী শৌবপের একটি দিক ১:০৮ 7 একাহশ শতা্ীর রাসায়নিক গ্রজিযা গত ৪৩২ 
ধরজনুপম বন্দোপাব্যায় প্রজাছিত্য ওহ দেদার 
-ষষতাহীন মৃত্যু ( গল্প ) ৮. ৫১৫ সফুষারী (গল্প) ৮০ 
ধীজপূর্্বকৃফ ভ্টাচার্ধয আশরাফ সিদ্দিকী 
-গীয়ের মাটির পরশ আর কি পাবে? (কবিতা) *** ৪৮ -শ্বাতি ( কবিতা! ) ২৯১ 
, শজাহানকোবার জীবন জাগ্রত হ'ল ( কবিতা!) ৫০৬১ গুটাচাধ) 
অবনীমোহন চক্রবর্তী স-অহরথি দেবেশ্রনাথ ঠাকুর ও বাংল! নাহিত্য ০ ৪৭ 
রে র শিক্ষ। সম্বন্ধে ছুঃচায়টি কথ! ৪৩৬ গ্রীজানুতোহ সান্ডাল 
প্রমরযোহ্ন মুখোপাধ্যার 8 নু 
_ াঁফিদ উপভ্াসিক ডস্‌ পাসস্‌ ২৯৬ এ্ীইঙ্গিয়া দেবী চৌধুরানী 
রা রবী ঙ্গীতসার ১৭৫ 
স্পশাস্বত মোয়া ( ফবিভ। ) ৪৬৩ ৩০৪ হ্রীকমলয়াশী হিজর 
রী বছ স্ন্থাগ্নে ( কবিতা ) ত ই৭ 
বারা নারী . পি ৫২৮: শপুপিষার রাস বেন ( কবিভ| ) ৮১৮৪ 
হীজমিরকুষার দত্ত স্াতের কাফিবী € কহিত। ) 
সপৃথিবার আবহাওয়া! ** ৪৭১ শ্রীকালিকারগ্রা কাছুনগো 
ধ্বিজলোক চষ্টোপা ধ্যার --ফহি মবীনচত্রের দেশপ্রেম চি 8৭ 
শসা ৮৭১৬০ - শাহ্জাধ। দায়াগুকোর জীবন-কাহিনী ১২৯ হ$২ও ৩৬৯ 


লেখকগণ ও ভাহাছের রচনা 
"আমেরিকার জগ্রপ্তি-_শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি নির্খাণে 


ছকাঁলীকিতবর মেনগুগ্ত 

স্কতোশমাখের কাব্যপ্রতি্) ৫ 
ঞর়মাঃলাল দাশগণড 

-স্মষাধাম ( সচিত্র-নাটিক! ) 

সন্বানয (সচিত্র নাটিক1) 
হীপ্োপালচজ ভট্টাচার্য 

-পরমানধিক শত্তির ভবিষ্যৎ ( সচিজ ) 

-ঘৌন পরিষর্তন ( সচিত্র ) 
প্ধোবিদ্দম চরবন্তা 

_ন্বীপের থেকে (কবিত1 ) 
প্ত্বোরমোহম দান থে 

- মালান্কায় পথে একদিন (সচিন) 
প্রীজগর্থীশচজ মোষ 

-স্উবেখ পণ্ডিত (গল) 


জহতদীশচজ থে 
স্হিম্মী ভাবায় ফিল প্রকরণ ৬ 
-হাংল! ভাবা অ-বাংল। শব 


জীবনময় রায় 
-খবতূ-চক্ক (কবিতা) 
জ্রদিগাপ দে চৌধুরী 
-স্পর্ন (কবিভ1) 
প্ীীনেশচজ্ ভট্টাচার্য 
- ছুটী বি্যালস্কা * 
ীদেবেজনাথ চটে পাধ্যা় রঙ 
সইরেজী শিক্ষা, ন! জাতীর পিক্ষ1 
উ্দেবেশচজ দাশ 
-কপরাধ্রিগ্ত। ( কবিতা ) 
_ প্রেম সাধনা (কবিতা) 
জীধারেজ ক চজ 
সমযৃত্ের হেখ! জ।সন পাতা ( কবিতা ) 
সপডক্ষখ (কবিতা) 
প্দ্গেজবাথ চন্য 
ন্ভারতে সমাজতঙ্জ 
নছিমউদ্দি আহমদ 
- পরষাধুর পরিণতি 
-_ বাংলাদেশের নদী-সঙগস্ত। ও তাহার প্রতিকার 
ধীবনীগ্গোপাদ চকরবন্তা 
পাগ্ধন ফি লতাই বিকৃত-ম ভি 
ঞরননীমাধহ চৌধুরী 
স্র্থেষের হাস ও দহ) 
-বৈহিক আর্য ও আবেস্িক আব্য 
হীনলিনীকুমার ভজ 
জাযেরিকার বাণিঞ্জা- 
সছুকতরাধটরের পীষেল। ( সরি) 
সুরার উপকৃল-নক্ষ। ছি ( সঙিত ) 


সিপি নী (সচিজ) "** 


৪ ক্ড৯ 


» ১৩২ * 


5» ২১ 


১৮৬, ২৪৮ 


৮৪8১৬ 


5৪৩৪ 
৭৬৫৪৫ 


৯৩5 ইঈহ 


এ ০০ 
৬৪৩ ৪৭ 


5৬১৩ 
৭ 8২৬ 


১8৮ 


«8৮৫ 
৭১৬৪ 


০০6৪৯ 
5১৪২ 


ঠভ 
১৭ 


৪৬৩ ২৭ 


অভিনব পদ্ধতি ( সচিজ্ ) 
বুক্ত রাষ্ট্রের পেটে।লিরাহ শিল্প ( সচিত ) 
_মাক্রোমক ব্যাহি-প্রতিষেধক ভিডিটি ( সচিঅ ) 
ভীনারায়ণচঙ্ছ চন্দ 
-বিদালয়ে দলগত ধ্হশিচ্ঠা। ও তাহার প্রভা 
বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেন্ত ও আদর্শ 
ভ্রীনীলিম। দত 
৯ -_পখের ভাঁক ( কবিত1) 
শ্রীনপে্রযোহন বতুষদায় 
সমুক-বধিরের শিক্ষ| ( সি) 
জীপঞ্চানন চত্রবত্তী 
সমনবিহঙ্গ (কৰিত1 ) 
শ্রীপরিমল গোস্বামী 
--নতুন পরিচয় (সচিত্র গল্প) 
সাজারিবাগ অঙ্রণ ( সচিত্র) 
প্রজ্ঞানানন্দ 
-রামারণে সঙ্গীতের কথ! 
- সঙ্গীত মকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ 
প্ীকশিতৃষণ চক্রবস্তাী 
-কাশনিক (গল্প) 


হঝলুর রশীদ, এ, এন, এম 
পঁচিশে বৈশাখ (কবিত। ) 
»-বৃক্ষ ইব দিবি ততন্ধ” (কথিতা ) 
বাঙালী গৃহিনী 
আমাদের আর ও খাদাজব্যের যুল্য 
স্পহজ্জ রেশণিং ও বাঙালী সংলার 
শ্রীবানী রায় 
শনার্ভস (গল্প) 
প্রবাসন্তী চত্রত্া 
-রবাত্রনাথ 
শ্রীধিজযগ্োপাল বস্তা 
-সক্ষিণ বখানপুরের প্রত্থ-সম্পদ 
জবির বিহারী মুখোপাধ্যায় 
- বাঙালীর বাংল! -* 
গ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী 
_ জসমীয়াদের র্ধন ও ভোজন-পদ্ধতি 
ভ্রীবিমলাচরণ দেব 
-্ককপা 
পরবিভূতিতষণ ০ 
" বিপরীত (গল্প) 
বিভূতিভূষণ নুখোপাধার় 
-নৰ-সন্াস (উপস্চ।ক9 
জীরজদুম্মর রায় 
-ন্বারধীন গারতের শিক্ষাসমন্ত। 
প্ীরজেজানাথ বঙ্দে]পাধ্যার 
সভারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ( সচিত্র ) 
-্নবানচন্র সেনের গ্রস্থাবলী 


৪ঞখ 


৪২৮ 


* ৪২১ 
5 ৬১৩ 


১৪৬ 


হ্ঙ 


5৪৮৫ 


«৬১৫ 


৪৫. 


০০১৪৫ 


১৭৪ 
৬6৪ 


১১৪৪ 


০] 


5 ওটি 


চা ০১ 


ডি 


ও উহ 


সমাট্যকার ও নব-হন্ম-প্রবর্তক রাজকৃক যার ( সচিজ ) **' 


৪৭৭ 


৫৬, ১৪৮) ২৫২) ৪০০) ৪8৫) ৫৭৫, 


্ 
সবাংলার গদা কবিতার গৃচন! 
--বাংলার প্রাচীন ধাড়্‌ খোদাই চিজ ( নি) 
হরজেজলাল সাহা 
'-বস্কৃতির রপ 
মধূদ্দন চট্টোপাধ্যায় 





হ্ীমদীক্রনাথ কাবাতীর্ঘ, ভাগবপাসত্ী 
কিন্মুবিবাহ-সং্কার 
প্রীমনোজযোহন রায় 
আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিগালয় 
ধীমন্্পনাধ বন্দোপাধার 
সজাগর স্বপ্ন-বিলাসী 
পেশাদার জুরাড়ী বা! দুতকার 
ষনঃদমীক্ষকের কৌতুংলোদ্ধীপক অনি! 
সনি প্রাকাত্তি সাগর 
--অনৃ্ত লিপি 
ইসুরারিপ্রনাগ ঘহ 
শ্াশ্বীঘেঞ ফল জা 
হধোধানন্ প্র্ধচারী 
-বুদ্ধদেবের প্রতিসুত্ঠি 
প্রীযোগেন্র “ধ গুপ্ত 
রবাশনাপের কাবো তৃষির রূপ 
--বিরমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধ মুস্তির পরিচজ 
জযোগেনচন রায়, বিদ্যানিধি 
বাংলার লাচীন ধাতু খোদাই চিত্র” ((আলোচন! ) 
বির ভিনিজরম ১ বামনাবতার (সচিজ্ঞ) 
াবিকুর বরাত ও কুনু অবহার (নাচ) 
স্ারকুও মত্ত এবতার (সচিজ ) 
ধরা সহ 
-উংপণ্ডের কিশোর আন্দোলন ( সচি্জ ) 
গ্রীরভনমনি ১&োপাধায় 
_ ছগনাতে বাধকার্ধা ( সচিত্ত ) 
ছ্ররবীন চৌধুরী 
--প্রেমবর্ঘা 
শ্ীরদা চৌধুরী 
বিজ্ঞানের বাংল। পরিস্কায! 
শ্ীরাশী চট্টোপাধায 
সজিজ্ঞনা (কবিত| ) 
ইঈরামপদ মুখোপাধ্যায় 
সভর (গলপ) 
স্বরবাদ (৮) 
স্টন্নতি (৮) 
হীগঃ 
--শন্খে আছি” 


বীণান্তিগায সুখোপাধায 
সৌরজগতের উৎপত্তি 


* পেস পা্লিসঠানপ পিট ০ কপাল ও 17 শালি হত সস স্লীসিশপিরাস শা 2 


প্রবানী ১৩৫৩ 
** ৬৭৬ ছ্ীশৈলেরকক লাহ। 
৭ ওজ৬ -পমবীনচন্ত্র ( কবিত। ) ১০৪৪8 
-_প্রষখ চৌধুরী (কবিতা) ৯০ ভইৎ 
*** ৬৪৮ জ্ীশৈণেক্জ বস্বান 
স্পথ( কৰি ) ৪৪৭ 5৪8২. 
৯৯ ২৬১ জীশৌরীঙ্রনাথ ভটাচার্যয 
কিবা চাই (কবিতা) ৮: উদ 
» ৬৬৩ শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত ' 
শন্ক্ষিণ আটলাটিকে ভেসা-বক্ষে ০৮ হ৭$ 
৯৫5৫ স-নাৎপা কুঙ্ারে ( সাজ ) তত উহ৮ 
শ্ীসাধনচশ্ বহু 
5১০ হজ -কক্কণার রাত (গজ) ৯৪ ইত 
১৯ ধগ শ্রীহধাত বসল যুখোপাধায় 
০০ 8২ _ সোতিফ্চ রাষ্ট্রেঃ জাতি-সমন্থা। এবং তাহার সষাধান *** ৫** 
--পমানুষের আধকারে বঞ্চিত করেছ হারে? তত ৬5৭ 
55৪ ৬৩৮ আধীন্রনাগারণ নশযোী 
স্প্রহেলকা (কাবত। ) ১৩৬ 
১ ৮৮ আ্ধীরকুমরি নন্দী 
এ কলের আলোড়ন ( কাব) এ 
০০ ৬২৬ _রাব জণাম (কাবা) দঃ 
জহ্ধারকুনাহ ত্র 
দত . ছু্ধণী ( মাচহ) চে 
১৩৭ শ্ীহুলাণকুমার পল 
কাওযাড়ে € সাত ) হও 
০৭৬2৭ বর্ণ চদন বায 
*০ ই রালায়নক কাঁগিধর এনজাইম ২৯ 
এক 7৩৩ আস্বেধ ঈদ 
২২ ৬৪ শগএরা (কাবত! ) ** ৬৮৪ 
ছন্ (কাব) ৫54 
১৪৮১ -নেভাজা ( কাবতা ) হি 
শ্ঃরেশান্্ বনী 
হত ৩২ ইসস পত্র 5, ভি 
হুলতানুধ আলম চৌধুধী, এ বি মোহন 
২২ - আধুনিক রবী সাহিতের ধার! *১ ৬৯৩ 
জীমুশাণকুমাএ দে 
৮ ২৯৯ _ সাহত'সাধক-চর্িতমীল! তি ৪ই৭ 
প্রনুহংচন্ [ত্র 
৮৪১৪ স-শেয়ার'-বাবসাী ১২ ১৭5 
" ধরহ্ধাপ্রদ্র বাজপেরী চৌধুরী 
রি? রাই ও রাজ! *৯৭ উহ 
* ২৩৯ শ্রীহরগে।পাল বিশ্বান 
৮৪৯৬ বাংলাদেশে আউশ ধানের আবাদ লিপ জহর 
৯ জীহিরগর তরফরার 
১০ ১৮৬ কান পেতে গুনি ( কবিত1) 5 
শ্ীহেষেত্র ষজিক 
৮৯৯ ও৮৫ সেতু (গলপ) ১৮১ 


৩ 


বিষয় সুচী 


অনৃষ্ভ লিপি --ুনি প্রীকা্তি সাগর 
অপরাজিত! (কবিতা)--উদেবেশ5ন্স দাশ ৯** 
অম্মতের হেখা! জানন পাতা (কবি) প্রীধীরেজকৃফ চা ** 


জসবীরাদের রন্ধন ও ভোজন-পঞ্চতি__পবিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী 
জানুনিক আরবী সাহিত্যের ধার! 

সখ বিঃ হোহান্মদ হুলতানুগ আলম চৌধুরী * 
জানাদের আর ও খান্জ্রবোর যুলা-_বাঙালী গৃহিনী ৮ 
আমাদের উচ্চ হংরেজী বিদ্ঞাল়-প্রমনোজফোহন রায় - 


জবাদের শিক্ষা সন্বদ্ধে হু'চারচি কখা -ঞজবনীমো হন চর বস্তা... 
আমেরিকার অগ্গতি-_শিল্প প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি নির্াণে অভিনব 

পদ্ধান (সচিঅ)--শ্রনপিনীকুমার ভঙ্ ৮ 
আমেরিকার বাপিজা-সরণী মিসিসিপি নদী (মচিত্র) 


ইনলিনীকুমার গু 
জালোচনা 


ইংরেঞ্জা শিক্ষা, না জাতীর শিক্ষ: জীপেবেন্রণখ চটোপাধযায় ** 


ছংলগের কিশোর শানেলেন নে চজ)-হএন্িত সিংহ 

চকি (প্ )-হরামপদ মুখোপ [ধ1% হত 
উনেশ পাঠ (জগ )--হদধদপঞক্র ঘোৰ 5৫ 
ফথেলেই দাস ও দহ শন ।নবব চৌধুজা তি 


দ্তু ১ (কাব তা)- শাদা শদয় বা ্ 
এস দি শঠানদীর রাসাহশিক এ।হায়া এস, আকবর আলি গা 
«কানের অনজোড়ন (কারা 0 হবীসকুঘার নন্দী 


এরা (কব51)--2%-7ধ গায় ** 
ইতিহাসে অংলোচনাই শু ভন তুষ্ট হ্াগাপলাল মুখোগাধটন। ১ 
পদ সাভ( পচ শা নখপতশ্র বে ** 
কার কাদের দেশ্চখ্রম  হএকাপক।হ হণ কান: স্শ* 
কাঠমাক়ে € সান ) ০ ছ্রছুন্ইাকুনাহ পান তৰ 
কান শত শরণ (কিন নিবি নি তরফদার ৪ 


কিবা চাহ | শ্র-শীযাক্রন।ত ৬ডাগাব! 
কুমাশা ( ধ্ ) শ্রী রত) ওই বেদ? 


সা খ্মবমতচএপ দেব 


ছুজ বধ ও ব্তন্ব না বহ শত 
পীরের যার পরশ জা ।ক পাবে? (কহিভ) 


ইজপুবব$ক ভটাচাধা 


মজমগুলে ন।আক।বাদা শোবপের একচি দিক 


-শীজনাখব্ধু দত্ত 


দ্বীন্বের কণ অয _শীমুবার প্রসাদ গুহ রঃ 
ছাগর-পাবসা লী এমন্খশাখ বন্দোপাধ্যায় নন 
দাগে €(কশিত! )১-কমলগাণী [মত্র ৮ 
ছ্াহানকোহার জীবন জ।গ্রত হ'ল ( কাবা) 


- প্রীঅপুরধকৃক জটাচাধা 


জিজ্ঞাসা ( কবিতা )--গ্ররানী চট্টোপাধ্যায় রা 
জট ও রকেট € লাচত্র )-- আদিতেশ্রচ্ সুখোপা ধ্যাক্ তত 
ডারকনাধ গন্গাপাধ্যায় সেচিত্র)-_আরজেশ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়. 


[ক্ষিণ অটলাটিকে ভেলা-বক্ষে__প্রসন্তোব দাশগুপ্ত 
[ক্ষিশ খানপুরের প্রন্-দম্পদ-_প্বিজয়গ্োপাল বন কস 
াশনিক (গর )- শ্ুকশিতৃযণ চকরবস্ধা মত 


শাহজাহ। ) দারাশুকোর জীবন-কাহিনী 
ডক্টর কালিকারঞ্রন কানুনগে! ০৮০ 3২৯, হত, ৩৬১ 


সখ-হিজেশের থা) (সচিত্র 


৪৬৩ উত্ত ৪১৩ ৩2৩ 88৮. 88১. 


৪৭৩ 
৬১২ 
ভহ৮ 


কস 
১৯০ 


5৩৬ 


৪২৮ 


৮০২ 
৪৮১ 
চা 
৮১৬ 
৪০০ 
৭২, 
৪২ 
৬৬১ 
সত 
চা 
থক 
এ 
ও 
১৩০৫০ 
2) 


চে 


৮ 


2৮১ 


৮ 


৭৯ 
খ্খ 


ঙ১ 
৫১৪ 
১৩৭ 
৪৯১ 
২৭৪ 
৪৩৭ 
১৯৫ 


দন্ম (কবিতা) )- বোধ রায় 5০০ 5৯৫ 
দ্বীপের মেয়ে ( কবিতা! )__গ্রাগোবিন্য চন্রবস্তী চিত 
ঘন্ধবাদ (গগ )--প্রীরামপদ ফুখোপাধযায় ০ হও 
নতুন পরিচয় (সচিত্র গঞ্স) -গুপরিহল গ্নোন্বা মী না, উট 
নব-সন্গা!ল ( উপন্ডাস) 

- উ্বিছুতিৃহণ সুখোপাধ্যায় ২৬, ১৪৮, ২৪২) ৪০০, ৪৯৫, ৫৭৫ 
নবীনচক্র ( কবিতা )--্শৈলেনকৃ্ণ লাহা *ত 8৪ 


নৰীন/জ্্র পেলের গ্রন্থ।বলী_ ফ্ঞাজজবাপ লশোোপাধ্যায় ৮ ৬০ 
নাট্যকার ও শন-ছশ-প্রবন্তক রাজ?ক রায় ( সচিএর ) 


-জীরজেক্নাথ বন্দোপ'ধণর ০ ই 
নাৎসী-জুটারে (নচিএ) -অমক্তোদ দাশগগ তত হত 
নাস (গল্প )-_ ভবানী বার ০০ তজ 
নেতাপী (কবিতা )-সহবোধ বান ৯১৬৬ 
লন্টশে বৈশাখ (করিত) এ, হন, এম বজলুর বুলু *:3৭৬ 
পপ (কনিত)--জশৈহেশ শিশস ০৮০:68২ 
গঙের ডাক € কিতা) প্রীত হা রক ১৮ সা 
প্ঃম।ণ (ক শ্তি শনিষ ৭ (নত) 

-ঞখোপানচক্ষ ছায়া ০০৮ ইস 
রমাপুত পু লিপ। 5 নাছিম বিদ্দন আহ্মর 5০০ লহ 
শাল ক মহা ভান সদা 

ফসলী পদ! হন বা ৪5 

পুশুক গরি5র ২৮ ৯৯) 555) উত 5) উততত) ৪5০, উন 
শুনা? মা এন পা 9. আকন বহ 28888 
এ 1৭. 1 শবই পভ জা জনা এ ৮৫ ২১৭ উিখিও 
চলব জু, ক কা দি চার ্তসপনাস নশোপাধাজ। ৭৮ 
ক্রুশ বন ₹% এ 21) শাল চি লোহা! ৬5 ছিব ক 
দাকেোতেক। চক 204. হাছান দে নিযাগ ১১০ ১৬ 
আবহ সুর শিন এগবুধা ০০৭ ইত 
হপ্রস-সযশা (কাবমা ) শ্রুমেরবদদন্ ধাশ 5৭৭ ভিওছ 
হগ্র 0:০৮: ও ননী সংলাবা৪িনৈক বাডানদ গৃহিনী হা ভখ 
হাব বারা জনিগ্স হাজী সুখ।পানা *ত 5 
বাসব (সঙ্গি ঘাটি) - উক্হারঙাল দাশগুপ্ত * উই 
পাতানো আবার বন আবাদ এঙ্রহনগোপাল বিশ্বান ২৮ ইহ 
বাংলাদেনে* নণী সমন ও ভাঙা প্রতিক 

নদিভদ্দিন শাহমদ *্চ ১৬৪ 

বাংলা হাষার অ বাংলা শবা-শ্রীগদীশচন ছে ৭০ 5৫৫ 


বাংলায় গ্রস্ত কবিতার লুচনা- গুরজেক্নাথ বন্দোপাধ্যায়: ৩৭৩ 
বাংণার প্রাটপ ধাতু-নেোছাহ চিএ (লচিত) 


- ধীরজেক্রনাধ বন্দোোপা ধায় ১০১ ৩৪৩ 
“বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোনাই চিত্র” (আলোচনা) 

সআযোগেশচন্্র রায়. **ত গহ৭ 
বিজরষপুরে প্রা কয়েকটি বৌস্ধযুহ্ধির পরিচয় (সচিত্র) 

- জীযোগেজনাণ &প চক ইডব 
বিজ্ঞানের বাঁংল1 পরিভাষা -গ্ররম! চৌধুরী ০০ ২৯৪ 
বিালয়ে দলগত ধর্ম শিক্ষা ও তাহার প্রভাখ 

-শ্রীনারায়ণ চত্র চন্য *৯ ৮৩ 
বিপরীত গে) প্বিভূতিভূষণ গু ৮ ৪৭৭ 
বিবিধ প্রসঙ্গ শি ১০১১৩ ২১৭১ ৩৪৫) ৪৪৯) ২৫৩ 
বিফুর জিবিক্রম £ যামনাবতার (সচিব) 

শ্৮ট্রাযাগেপচঞা রায় হিজ্ঞাতিঘি ০০০ প্র 


৮ প্রবাদী 





ঘিকুর় বাহ ও কৃর্দা-অধতার (সচিজ) রাতের কাহিনী ফেবিতা)--জ্রীকযশ। বু 
স্পজীযোগেশচজ রার, বিভভানিধি *** ২৩৬ রামারণে সঙ্গীতের কথা-_ন্বানী এজানানদ্দ 
বিচ সন্ত অবতার (সচিত্র) -_প্িধোগেশচজ রা . *** ৫৬৯ রা ও রাজা--তীনুর্ধাপ্রস্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 
বড়াবুড়্ির তট- জ্ীজিতেজকুমার নাগ *** ২৯২ ক্াসায়নিক কারিগর প্রন্জাইস”-_পীকবর্ণকমল রায় - 
বুদ্ধদেষের প্রতিমূর্তি জ্রীযোগীনন্ছ ক্ষচারী *** ৬৩৬ শাশ্বত মোর! (কবিতা)-ঞ্ঁজনলকুমার মাল 


বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেন্উ ও আদর্শ--ঞনারায়ণচন্্ চন্য *** ই৮৮  শুভক্ষণ কেবিতা)--জীধীরেজকৃক চজ 
“বৃক্ষ ইব দিবি স্তন্ব_-” (কষিতা)_এ. এন্‌: এম, বজপুর রশীদ ... ৫* 'শেয়ার'-বাবসারী--উহ্ৎচজ মিত্র 


৪, 


৯৫ 
৩৪ 


৭৪২০ 


বৈঞিক আর্য ও জাবেত্তিক জর্ট-_ঞীননীমাধব চৌধুরী. *** ১৪২ সংক্রামক হযাধি-প্রতিষেষক ভিডিটি (সচিজ)_ ্দিবীদমা ভর 


ব্রিটিশ মস্ত্ীষিশনের ঘোষণ| ও ভাহীর প্রতি ক্রিয়! »* ৩৭৫ সাস্কৃতির দ্বরপ-__শরীব্রজেত্রলাল সাহা 
ভর গে ীরামপর দুখোপাধ্যার শত ৩২ সঙ্গীত (কবিতা )--গজশ্িষা পাল 
ভারতে সমাজতন্ত্র -জীনগেজ নাথ চন্দ * ১৯৮ সঙ্গীত মকরন্া ও শিক্ষাকার নার _দ্বানী প্রজ্ানানন্দ 
যমধিহ (কবিতা)-_ প্ীপঞ্চানন চবততী *** ৫৩৬  সতোশ্রনাথের কাবা-প্রতি্তা__প্রীকালীকিমবর সেনসপ্ত 
মনঃসমীক্ষকের কৌদুহলোদ্বীপক অভিজ্ঞতা সমাধান সেচিঅ নাঁটিক)-_গ্ীকুমারলাল দাশপ্ত 
স্ভীমন্ষধনাথ বন্দোপাধ্যায় ** ৫১২ জমা আবঁজশোক চট্টোপাব্যার 
যষতাহীন মৃত (গল্প)--প্রীজনুপন বঙ্গে! পাধ্যায় *** ৪১৫  “সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"_প্ ্ 
মহহি দেবেজনাথ ঠাকুর ও হাল! সাহিত। সবজি হশীলহ্মার 
স-ঞ্ীজাপ্ডতোয ভট্টাচার্য **৯ ৪৭৩ সেতু ধের রি ক রর 
১৮৯ 2২৫ লোন ধনে বিজা-_ তের খোপা 
“মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ বারে**** সোভিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-সমস্তা! এবং তাহার সমাধান 
-ঞীনুধাংশুবিষল সুখোপাধ্যায 5০ ৬৭৭ _স্রস্ধাংশুবিষল সুখোপাধ্যায় 
মার্ষিন উপন্ভাসিক ভস্‌ প্যাসস্‌__ভ্রীজনরযোহন মুখোপাধ্যায় *** ২৯৬ সৌরজগতের উৎপতি-_প্ীশাস্তিরাম সুখোপাধ্যা় 
যালাকার পথে একদিন (সচিজ) স্পর্শ ( কবিতা! )_ দিলীপ দে চৌধুরী 
- বীগৌরমোহন দাস দে *** ১৮৬, ২৪৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমন্তা_প্রবজতশর রায় 
হৃক-বধিরের শিক্ষা (সচিত্র) প্রীনৃূপেজযোহন মজুমদার. *** ১৫৬ ন্বপ্নশেষ (কবিতা) _ঞীআগুতোব সান্তাল 
যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল রক্ষা! বিস্তাগ্থ (সচিত্র) শ্বৃতি কেবিতা)--আশ রাফ সিদ্দিকী 
-ীনলিনীকুমার ভজ »* ২৬৭ হুটা বিভালক্কার-_প্রীদীনেশচঞ্জ জটাচা্ধা 
বুকতযাষ্রের পললী-দেল! (চিত) আ্ীনলিনীকুমার ভর *** ১৭২ হ্সত্তের পত্র_ পীযরেশচজ চ্তবতী 
যুক্তরাষ্ট্রের পেটেলিয়ম শিপ (সচিত্র) _ঞনলিনীকুমার ভদ্র ... ৫২১ হাঁজারিবাঞ মণ (সচিত্)__ঞ্ীপরিমল গোস্বামী 
যৌন-পরিবর্তন (সচিত্)--ঞগোপালচঞ্জ ভা চা্ধ্য ০” ৬২ হিন্সীভাবায় লিঙ্গ প্রকরণ-_জীভগদীশচজ দে 
রবি-প্রণান কবিতা) প্রীহধীয়কুষার দন্দী *** ১৭৪ হিন্ববিবাহ-সং্কার-_ঞ্ীমলীজ নাথ কাব্যতীর্থ 
রবীন্রনাথ--ছীবাসস্তী চন্তবন্ধ1 *** ৩৮৯ হগ্ছলী (সচিত্র) প্রীন্ুধীরকুমার মিজ্ 
রবীজনাথের কাব্যে শৃষ্টির রপ-_প্ীযোগেজনাধ ৩প্ *** ৭৯ হগনলীতে বীধকারধ্য (সচি)-ঞ্ীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
সববীন্্র-সঙ্গীতসার-_-জীইন্দির! দেবী চৌধুরানী *** ১৭৪ হুদয়-আসন (কবিতা) প্রীষধূন্গান চট্টোপাধ্যায় 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
অনাহারে সৃত্যু * | » কলিকাতায় লীগের প্প্রতাক্ষ সংগ্রাষষ: 
অপরের নমুৰ! ' ৪৪২ কলিকাতার দাগ! সন্বদ্ধে চিন্তাশীল যুরলদানদের অভিমত 
অন্থারী কেন্রীয় গবন্ছে ট গঠনে কগ্েগের আপত্তির কারণ ৪৭ কংগ্রেস ও লবণ-কর 
জার্থিক উন্নতি সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাক্কেয় দায়িত্ব পু ৫৬৬ কংগ্রেস গবন্মেন্টে কর্মচারীদের বেতন 
আ.লিগড় হাঙান। ১২৬ করণেস-প্রদেশে নিরক্ষরত। মুত্রীকরণের প্রয়াস 
আনগ্স রেজ-ধমঘট ২২৬ কুইনাইন 
ইউরোপে ও ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন রেশনিং ৃ ৭ কুড়িগ্রাম শহর স্থানান্তরের প্রস্তাব 
সলভ ১১৯৬১ ১১৩ বৃধি-সমত্। ও বোস্বাইয়ের কংগ্রেস-গবন্মে্ট 
গ়াফিং কমিটর প্রস্তাব ৫৫৬ ক্যাবিবেট দিশনের মীমাংস! প্রয়াস 
কর্তব্য কার্ধা সম্পা্মে পুলিসের অবহেল। ৩৫৭ খাঁতকথের ভুরবন্থা 
ফতৃপিক্ষের আঙান ই২৬ খান অপচয়ের পরিমাণ 
ফলিফাতায় ধিলিটারী লয়ীর উপজন্য ৬ খানন্বট ও ভারতের খাভবরাহ্দ 


কলিকাতায় যানধাহব সমভা ". *. ৪৬২ থাড সমস সন্বষধে জাতীয় পরিকজন কমিটি 
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খানাকুল থানার বোরে! ধানের চা 
আীষাঞ্চলে ঘুষের জাল 
প্রাযাধলে রেশনিদ্তের নমুন1 
গ্রামবাসীর বাস্তভিটা। প্রতার্গণ 
গ্রামবাসীর অবস্থা! 
চট্টগ্রামে পুলিসের অত্যাচার 
২৪-পরঞাণ। জেল! প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 
ঈ।নম।হা অন উচ্ছেগেন ছাখ। 
সিং জিযার,জর-পরাজয়ের হিসাব ৮১ 
ডাক ধম ঘট 
ডাক বিভাগের ধম ঘট 
তমল্ুক আসর ছৃতিক্ষ 
ক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় বিছেষ 
দাবির উগ্রত। অবাস্তব 
ঘ্বাষোদ্বর ক্যানেল-কর বৃদ্ধি 
ছাজ্ক্ষি নিবারণ সম মার্িন হিশনের অভিমত " * 
ভুতিক্ষেয় প্রথম পর্যায় * 
নিখিল-ভারত রাস্্ীয় সমিতির বোন্বাই অধিবেশন 
নির্ববাচন প্রহসন 

জাতীয় গবন্ছে ন্ট . 

ক? বিভাগের কীতি *" 
পা্টটাবীর ধিপন্ধ 
প্রস্তর নিক্ষেপে চৈতন্োদয় 
ফরিধকোট ও কাশ্মীর 
সর ক্রেতারিক বারোজ ও ডিমোত্রাসি 
বর্ধশেষ ও নববর্ষ 
ব নিয়ন্ত্রণের অযৌক্তিকত! 
বস্তর-সন্কট ও সরকারী বরাদ্দ 
বাকুড়ার ছৃতিক্ষ 
বীকুড়ার বস-স্ঘট 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ .* 
যাংল। ও জানাষ কলেজ অধাক্ষ সম্মেলন 
বাংলাদেশে হুপারির বাবস] 
বাংলাহেশের ফুড করি 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ ২.১ 
বাংল।-সরকারের খান্ত উপদেষ্টা কমিটি 
বাংলার জন্নবন্তের অবস্থ। 
বাংলায় উন্নয়ন পরিকল্পন। 
বাংলার চিনির বরা্দ হাস টি 
বাংলার পাকিস্থানের নমুনা! -. রর 
বালোর অন্ব-সমন্তার কতকগুলি কারণ র্‌ 


বিবিধ-গ্রাসজ 


৬ 


০৯ 


২২৪ 
১১ 
ন্হ্ঙ 
১৩ 
চা 
৩৪ 
৩৫৩ 
৪8৫ 
৩৪১ 
১১৪ 
৪৬ 
৫৬৪ 
১২২ 
৫৬২ 
২১ 


7৩৪১ 


(6৫৩ 
রঙ £&৬ 
558৪ 


১৪ 
২১৯ 


হাংলার প্রধান মস্্ার ছুছ রূপ 
লা বাজেট 
বাংলার সমস্যা, ১. 
বিভিন্ন খিষ্। সরকার কতৃত্বাধীনে জনগনের জন্ত আনাম 
দমহারের উদ্ভম 
বিরাজযোহংন দশ 
দিশবিস্তাপর ৬ ছাত্রণমাজ 
বিছবারে বাস্তালী ':. 
বোন্বাই সরকারের পুনগঠন পরিকল্পনা 
ব্ক্কের কেরানীদের দাখি 
ভারত-মা!কণ বাণিজে। ভারতবর্ধ গাওনাধায 
ভারতবর্ষে জল হুইতে বৈছ্যতিক শক্তি উৎপাদন 
ভারতবধে বগ্ৰ! নিবারণ চেষ্টা 
ভারতরন্ষ। আইনের অপপ্রয়োগ 
ভারতে বিলাতী মূলধন 
ভারতের স্বাধীনতা-জান্দোলন ও দেশীয় রাজ) 
সুলাভাই দেশাই 
হস্ত্রীদিশনের প্রস্তাব 
সুলিষ লীগ গ্লানিং কিট দৃষ্টিতে হিশনের প্রস্তাবের 
অর্থনৈতিক ফলাফল 
মোটরগাড়ীয় কারখানার জন্ড জমি সংগ্রহ 
হাত্রীদের প্রতি রেল-ফম চারীষের় উদাসীন 
যুক্ত প্রদেশে বিছবাৎ সরবরাহ 
বুন্প্রদেশের এলকোহল কারখান! 
যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে চাউলের দর 
রবীন্নাথ 
রাজনৈতিক বন্বী-যুক্তি 
রেল-ধম'ঘট ও ধমথটের নেতা! 
রেল-ধম'ধটের নোটিশ 
লাহোর ছুর্গে রাজবন্দীদ্বের উপর অত্যাচার 
লীঙগ ও ক্রম 
শশিকুষার লেনগ্তপ্ত 
শ্রমিক আন্দোলনে কগগ্রেসের নির্দেশ 
গ্রনিবাস শাস্ত্রী 
১ আগষ্টের পর 
সম্থীপে নৌকাডুষি 
সরকারী অব্যবস্থার জন্ত যশোহর জেলার ভূর! 
প্ীনতী সরল! রায় 
সিভিল সার্তিম 
মিষলার পর 
সুখী বন 
হানাহানিতে লাভ কাহার 
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ঠিলগয়েল স্োভের পাশে দিউগ অবিত্যকায় চীনদ্েশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পতভাক! অভিবাদনরত 












| নায়মাস্মা বলহীনেন লভ্যঃ* ও 
খাস |... নৈস্পাম্থত ১৩০৩০ 1 সস 
| বিবিধ প্রসঙ্গ 
বর্ধশেষ ও নববর্ষ তদত্ে পুলিশের বিরুখে জ গ্রিল একা শিভ-হঘাধ শা 


বাঙ্গালীর হূর্ধাহ ও ছুঃসছ জীবনের আর একটি বৎসর অতি- 
ক্রান্ত হইল। জ্বাপানী মুছে আরত হইছে বাঙালীর কৈমশ্দিন 
ভীবনযান্ঞা অসহনীয় ও কষ্টলাধ্য হুইস্কাছে, গত বংসঞ বুদ্ধ 
খাষিবার পয়ও তাহার ফোম উত্ততি হয় নাই, অদূর ভবিস্কতে 
হইবার কোন লক্ষণ্ড দাই। অন্র বন এখনও হুল, এক 
ছুতিক্ষের জের দিটিতে না মিটিতে আর এক ভয়াবহ ছুর্ভিক্ষের 
আগমনবার্ড। খোধিভ হইয়াছে । অনশনে ব্বত্যু দুরু হইয়। 
পিক্াছে। ইংরেছের হাজনৈতিক চক্রান্ত কলে গত ছুর্ভিক্ষেয় 
টি ও পুটি হৃইয়াছিল বলিয| এবার জনমায়কের] ছর্ভিক্ষ 
নিবারণের দায়িত্ব এহণের পুর্ধে রাজনৈতিক ক্ষমত| ভারতযাসীর 
হাতে অর্পণেন্ব দ্বাবী করিয়াছেন। ইংরেজ তা. মানিয়াও 
যানিতে পারে নাই, আজও পে তারতবাসীর অন্থ ও বনের 
উপর অপ্রতিহত প্রতৃত্ব বজায় রাখিতে ব্য্থ। - 

ওববের অভাব, বাসগানের অভাব, হেলে, ঠীনারে, ট্রামে, 
বাদে ভ্রঘণের ছর্দশ| আছও অব]াহতই আছে। শ্াকমার্কেট 
অবাধে পরকান্ের চোখের উপর ঙাহাদের পূর্ণ সমর্থন লাত 
করিয়া চলিতেছে । বহু উচ্চপদস্থ লরফারী কর্পুচারীর বাড়ী 
দু ও চুরির টাকার লঙ্জাণে খানাতন্নাসী হইয়াছে । কিন্ত কোন 
অঞ্যাত কিন্তু অঙ্গ্ানপাধ্য কারণে ইহার! সকলেই যথা পূর্ব 
রহিয়াছে কাহান্বও নাষে মাঝলা হয় নাই। ইহাদের বিঞদ্ধে 
কোন প্রাণ পাওয়! গিয়াছে কিনা এবং পাওয়] গিয়া থাকিলে 
কেন যাষল! কর! হয় দাই তার দ্বাবীও সংবাপঞ্জে উঠিয়াছে। 
কিন্তু গবন্মেন্ট ইহাতে কর্ণপাত করেন মাই। ফলে অসং 
কর্ণচান্ীয হল আরও বেপরোয়া হইর়। আরও প্রকাণ্জে চুরি 
কৰিবায় ক্ষমতণ লাভ করিস্াছে। 


প্রত এক বৎসরে ছিঃ কেসিন্ব গবর্থেন্ট অত্যাচার অবিচার 


ও ছনাতির জন যে কুখ)াতি অর্জন করিয়াছে কোম্পানীর 
জামলের প্রথম দিকের সহিত তাহার তুলনা মেলে । সরকারী 
কর্ধচারীবের অবাধে চুরি করিবার ও ঘুষ. লইবার স্থধোগ দেওয়া 
হইয়াছে; লে সুযোগের পুর্ণ লঘ্যবহার তাহারা! অনেকেই 
করিয়াছে। স্বাছনৈতিক আন্দোলন দমন কছিবার জঙ্ড পুলিশ 
ও ধিলিটান্বীকে গুলী ঢালাইবার নিরক্ুশ অধিকার 


দেওয়! 
রি ব্রন উনি ০০ 


নারে তদন্ত বন্ধ কর! হইয়াছে। ভার নিয় পরিচয় দেওয়ার 
জত কয়োনার মিঃ হককে অপসারিত হইতে হইয়াছে । ছাজ 
ও তরুণের রক্তে কলিকাতায় রাজপথ রঞ্জিত হইন্বাছে। প্রস্থানের 
পুর্বে মি; কেসি বিঙ্ুর়-কর বৃদ্ধির আদেশ দেয়ায় লা 
বাংলাব্যাপী তীত্র আন্দোলনের সি হয়, ভিন সপ্তাহব্যাপী হুর- 
ভালের পর বাংল! সরকার সে জান্ধেপ প্রভ্যাহায় কন্মিতে বাব: 
হন। 4 ধারাকে 

মিলিটান্বীর উপত্রধ সমানই রছিম্বাছে। হিপিটান্থী লত্বীর 
চক্রতলে পিষ্ট হইয়! প্রাণহানি বা অন্দছামি এখনও ধৈমঙ্দি, 
ঘটলা। নানীর লন্ধানে মিলিটারী কর্ক লোকের বাড়ী চড়াও 
হওয়া, বাধা হিতে গেলে নরহত্যা একাধিকবার হইয়াছে, জয় 
কয়েক দিম আগেও হাওড়ার হইয়াছে । গবন্ষেন্ট ইহা বৎ 
করিবার যথোপমুক্ত চেষ্টা করেন মাই। এই শ্রেদীর নরপঞ্থ 
ধরা পড়িয়। আদালতে ঘর্ডিত হইলে হাইকোর্টে ভাহাদের ছখ 
লাঘব করিয়াই দেওষ] হইয়াছে । অনেকে ধরাও পড়ে নাই 
চট্টগ্রামের একট গ্রাষে একই কারণে চড়াও হইয়া গ্রাঁঃ 
পোড়াইয়! ও লুঠ করিয়! ইহার! যে অত্যাচার করিয়াছে জন 
মতের চাপে বাধ্য হইয়া গবন্ধেন্ট ভাহাধিগকে গ্রেপ্তা করিয় 
বিচারের ব্যবস্থা করিস্বাছেন। পুলিস কর্দুক গ্রাম চড়াও, বা 
চড়াও, লম্প্ভি নাশ প্রভৃতির অভিযোগও .হুইয়াছে, প্রতিকা। 
হয় নমাই। এক কথায় বাংলার শাসনঘন্্ প্রায় অচল হইয় 
এক অরাজক অবস্থার হৃটি করিয়াছে । ছুঠেয়া! অত্যাচারে। 
সর্বাবিধ ছছযোগ পাইয়াছে, শিঠ্েম্া পে পছ্ধে লাছিৎ 
হইতেছে । চারের 

আট বংগর পন্প বাংলার ব্যবস্থা গছিবদের শির্ববীচ॥ 
হইয়াছে । হিনু-আলনে কংশখ্রেস ও রুললমান-আলনে লীঃ 
প্রার্থীর! নির্ববাচি 5 হইয়াছের ৷ নাজ -চারিষম জাতীয়তাবাদ 
ফুদলদান নির্বাচিত হইয়াছেন.) কৎঞ্জেস মলোলন্বম যে ভাবে 
দেওয়া! হইয়াছে . তাহাতে. হু্দর্শিতা বা আবর্শনিষ্ঠা্ পু 
পরিচয় পাওয়া! ঘায় নাই। ইহার কল শু হইবে কিষ 


'লে লমঘষ্ধে সংশর থাকিয়া যাইতেছে । মনোনয়ন ছালে। 


ভার খাহাধের : হাতে “ছিল আট. বংসর পৃর্ো মগ্িষ্ 
আজ আগত এজ পীর আরও (মারার রর 


২ শ্ীধাদী 
বাঙালীর পক্ষে পলাইয়া আত্মনরক্ষা করিবারগ স্থান থাকিবে 


প্রস্তাবের সময় হানা ছুরদশিক্্র পরিচয় দিতে পারেন নাই, 


ভাহাছের একছেশহরশা কার্যে বাঙালীর প্রত ক্ষতি হইয়াছে । 
লীগ ও লিভিলিয়ানতঙ়্ের ক্ষমন্ত! যেখানে অপ্রতিহত, কথখেগ 
যেখানে হর্বাল সেই অবস্থায় নববর্ধের শুভপ্রভাতকে অভিযান 
জানাইর়া বরণ কদ্ধির! লইবার জন্ত আশার আলোকে 
প্রতীক্ষাই আমর! কছিতেছি। 
বাংলার সমস্যা 
বাংলায় লঙ্মুখে হুইটি স্বহৎ সমস্তা 'উদ্ধিত হইয়াছে, একটি 
পাকিস্থান, অপরট বন্ত্রিমগুল গঠন । বাংলা বেশকে পাকিস্থানের 
অত্ততুক্ত করিবার জজ মিঃ ছিব! দাবি করিস্াছেন এবং বলিয়া 
ছেদ বাংলার বর্তমান সীষান| লইয়্াই তিনি সন্ধ্ থাকিবেন। 
মিঃ সহীক স্থরাবন্ধা তাহাতেও সন্ধ& নম, তিনি মান, সিংভূম 
সাওতাল পরগণ! ও পুর্ণেয়! জেল! প্রত্যর্পণ ছাবি করিয়া উহ্না- 
দ্িগকেও পাকিস্থানের অন্তু করিতে চাহিয়াছেন। বিভিন্ন 
স্থজে ছিলসীর ঘে সৎবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ভাছাতে মনে হুয় 
বাংলাকে থগ্ডিভ কন্ধিয়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজলাহী! ভিক্িসম 
এবং খুলদা ও চব্বিশ পন্ধগণ! বাহে প্রেসিডেন্সি ভিক্িসন লইম্ব! 
পকিস্থাণ গঠনের কথ! টলিতেছে । ই51 লত্য হৃষ্টলে বর্ধমান 
ভিভিসন, কলিকাতা. খুলন: ও চব্বিশ পরগণ। লইয়া ভবিষ্যং 
ৰাংলাষেশ গঠিত হুইবে। 
মিঃ সুরাবন্ধী পশ্চিষ বঙ্গের লোক, পূর্ব ও উদ্তর-বঙ্ লইয়া 
পাকিস্থান গঠিত হুইলে সেখানে ডাহার প্রতূত্ব খাটিবে না। 


১৩৫৩ 


না। বাঙালীর অপরাধ বাঙালী চিরকাল বিপ্লবী, ঘারে সমাছ্ছে 
শিক্ষার ও জীবনের লর্যারে প্রয়োজন হইলেই বাঙালী দুতনকে 
গ্রহণ কথিত জানে । বাণালী তরুণ, বিদেশী শক্তি ঘা! অধান্তালী 
প্রাবৃত কখনও দাথ! নত কথিরা লহ করে ন!। লাগে, 
শোর ও জানে বাঙালী বহদ্ধিন ভারতে নেতৃত্ব করিয়াছে। 
পরের দয়ায় বা কৃট রাজনৈতিক কৌশলেয় সাহায্যে অনার 
পথে বাঙালী শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই, ত্যাগ শোঁধ্য 
ও শোণিত মূল্যে বাঙালী সারা ভারতে মেস প্রনিষ্ঠ| করিয়া 
ছিল। ইংরেজ বাঙালীকে তয় করে, তাই বাঞ্ধার্গীকে 
শিক্ষায় ও স্বাঙ্থ্যে পু করিরা তাছাক্ষে আত্মবিস্বত ও আত্ম- 
বীতশ্রন্ধ করিরা রাখিবার ছত্ ভাহার চেষ্ঠার অন্ত দাই। অপর 
প্র্বেশবাসীহ নিকটও বাংলা শোষণ-ক্ষেজে পরিণত হইতে চলি- 
মাছে, ভাই বাভাল1কে জাবাইয় াখিবার জন তাহাদের 
প্রয়াসণ্ড বহু ক্ষেজে প্রতিভাত হুইতেছে। বাঢালী হিশুকে 
ধ্বংল করিতে পারিলে অবাঙালী শোষকের লাত, এরই শোধণ 
ক্ষেতে ইয়্োকোপীয়, মারবাড্ত বা বিদেশী নুসলমানে কোণ 
তে নাই। আন্মরক্ষার জভ বাঙালী হিম্টু গাজও হদ্ধি মাথ। 
হুলিয়। নাঞ্রাড়ায় তাহা হইলে আত্মবিনাশের পথই লে প্রশস্ত 
করিবে । আমর ছঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে বাঙাল? 
হিচ্ছু এই মহা বিপদ সম্বঙ্জে আজও সজাগ হয় মাই, বাংলাকে 
পাকিস্ানের অন্ভতৃন্তি করিবার বিরুদ্ধে যে তীর প্রতিবাদ 


'হিছু যাংলার ত কোন স্থানই থাকিবে ন!। জীবনে এই প্রথম বাংলার প্রত্যেক অংবাধপঞ্জে ও পভা-সিততে হওষ! চিত 
তিনি নিষ্বছুশ রান্ধনৈতিক ক্ষমতা ছলে-বলে-কৌশলে করায় ছিল তাহার কিছুই হুয় শাই। 
করিয়াছেন, সমগ্র বাংলার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা বাংলার প্রশ্ন প্রাধেশিক, স্থতয়াং উদ্ধার আলোচনা করিলে 
তিমি করিবেন ইহা স্বান্ডাবিক। দিংহতূষ, মাদভুম, সাওতাল প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এমনই একট কংঘ্থার 
পরগণ! প্রভৃতি দ্বেল! হতে পাইলে খনিজ সম্পদ আপগিবে, অনেকের ঘধো আছে । আত্ববিলোপের দ্বারা বাংলাদেশকে 
থাকায় কোল-সাগতাল প্রকৃতিকে জোর করিয়া সুসলমান অপর দ্বেশ ব! প্রদেশের শোষণ-ক্ষেঅ& পরিণত হইতে বেওয়] 
করিয়া জথব। পেলাল দ্থিপোর্টে রূসলমান বলিয়! লিখাইয়া কোন্‌ শ্রেণীর মহান্থতবত! আবর!1 তাহ! বুঝিতে অক্ষম । ব্যসতি 
ফুললমান লংখ্যা স্বদ্ধিবও চে হইতে পাছিবে । শক্তি সংগ্রহ করে পথিবারের কল্যাণের জদ্য, পরিবার সুগঠিত 
অথগ্ড বাখগ্ডিত কোন বাংলাকেই বাঙালী পাকিস্বাদের হুইলে গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি হয়, গোষ্জী শি সঞ্কর কথিলে জাতীয় 
অন্তভুক্ত হইতে ছ্রিতে পারে মা। বাংলা বাঙালীর দেশ, ভিতি দৃঢ় হয় ইহাই লমাজ-বিজ্ঞানের সূল হ্থত্র। অর্থনৈতিক 
বাংলার হিনু-মুসলযান টিতয়েরই ভাব। এক ও অভিন্ন, শুধু বর্থে ও রাজনৈতিক ক্ষেদে বাঙালী শক্তিমান ও আত্মনির্ভরশীল হইলে 
বা আচার ব্যবহারে কিছু পার্খকা আছে বলিয়াই উত্তকে সার! তারতের থে অশেষ কল্যাণ লে কম্িতে পারিবে, হুর্ধাল 
জিন্র জাতি মনে করিবার কারণ মাই। বাংলার বুসলমানের বাঙালী তাহ পারিবে না। কাজেই বাগ্ডালীর আত্মগ্রতিঠ ও 
প্রার লকলেই বর্থাস্তরিত্ হিশ্ু, বাংলার বূল অধিবানী, বান্ডালী'। শ্বাবলত্বনের প্রয়্ানকে প্রাদ্েশিকতা বলিয়া উ়্াইয়! দিলে মহা 
বেশী দিনের যুসলবাদও ইহার! দয়, ইঞান্বের অধিকাংশেরই ভ্রম করা! হইবে, সাব্বাজ্যবাধধী, লান্রহারিকভাবাহী, প্রানধে- 
পূর্বপুরুষের নান শু'ঁজিলে হিন্ছু নামই বাহির ছইবে। শিকতাবান্ী বে কৃ্-কৌশলে বাতালীকে ধ্বংসের পথে পন্মি- 
বাংলা পাকিছ্বানে পরিণত হইলে বাঙালী হিন্ুর অস্তিত্ব চালিত করিতেছে লেই অতল গব্বত্রের ছ্িকেই তাহাকে ঠেলিস়া 
বরাপৃষ্$ হইতে মুছিয়া যাইবে । ভারতের বিডি প্রদেশে ঘেওয়া হইবে। 

বাঙালীক্ব বিক্ুদ্ধে কংগ্রেল মগ্রিষ্থেত পুর্বে ও পর়ে যে মনোভাব  তান্বপর্ন মন্িষ্জল গঠলেয় গ্রশ্ব। ১৯৩৭ লালে কংগ্রেস 
দেখা গিয়াছে তাহাতে পাকিস্থানের অন্ততূক্তি বাঙালী হিস্মুকে /শীগকে কোণঠালা কছিয়! প্রজাহলের সহিত কোয়ালিশন না 
খাচাইবার জন্ত কেহ অগ্রলন্ব হইবে ঘা] ইহা! দি£সন্দেহে অন্ছমান / করিয়া ঘে তুল করিয়াছিল এবার লীগের সহিত কো়্াজিশন 
করা৷ চলে। বাংলাগ প্রতি বর্জমান কংঞ্েপের এক হলে করিতে চলিস্া! ঠিক লেই ভূলেরই পুণরান্বতি করিতে উদ্যত 
'মনোস্তাব বাঙালীর পক্ষে অন্থকূল নয় ইহার বু পরিচয় পাওয়া হইয়াছে । সেঙিন কংগ্রেসের অলহধোগ ও নিক্ষিরতা বাংলায় 
গিগ্রাছে, অপ্রীতিকর হইলেও ইহা! আজ স্বীকার করা হরকার। তথা লার! ভারতে লীগকে প্রচ শক্তি লঞ্চয়েন্র সুযোগ. কছিস্বা 
একছাজ মহারা& বা মুগ্তপ্রহেশের কোন কোন স্থান ভিন্ন দিয়াছে, আজ কংখেল লীগের লহিত খিলিয়। ভাহার লক্ল 


ত্র অংশীধার হইবা তাহাকে আরও শক্তি সংগ্রহেত্ব পথ 
করিয়া দিতে টলিয্াছেদ। লীগের হুরাতি সুবিছিত। লক্ষ লক্ষ 
টাক ব্যর কিয়া যাহায়া লীগ টিকিটে নির্বাচিত হইয়াছে 
তাহারা মাসিক ছেড়শত টাকা বেতন ও পরিষদ অধিবেশনের 
সময়ের দৈনিক সাড়ে বার টাক] ভাতার আশার আসে নাই। 
এই টাকণ সুদে আললে ভুলিবার় চেষ্ঠা তাহারা কফিবেই। সতখাং 
লীগ মঙ্জরিত্বে এবার আরও প্রবলন্াবে ছন্াাঁতি চ'লবে । রোলাও 
কমিটির সুপারিশ অনুসারে পিজ্িল সার্তিস ও পুলিসের উপর 
বন্িমগুলের ক্ষমতা হ্রাস করিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া 
শিল্পাছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অতঃপর জম্প্র্রূপে থাকিবে 
শেতাঙছগ সিভিলিয়ানদের হাতে, মন্ত্রীদের যথেচ্ছ হর্শাতির দ্বারা 
পোযাইরা লইবার হুষোগ দেগুয়! হইবে । এই অবস্থায় কংপ্রেল 
বন্ত্রিষগুলে যোগদান করিলে দেশের কোন উন্নস্টি করিতে তো 
পারিষেনই না, নিজেরাও সেই হুমাতির অংশতাগী হুইয়! 
পড়িবেন। এবার কংগ্রেস মনোনয়ন ধাহাদিগকে চদওয় 
হইয়াছে ভাছাজ্ের মধো সকলেই কিছু সন্দেহের অতীত নহে, 
কয়েকজনের অতীত কাধ্যকলাপে হুর্বলতার ছাপ জাছে। কর্পো- 
রেশশে এই শ্রেণীর কংখ্রেসওয়ালাদের যে কাধ্যকলাপ দেখা 
পিয়াছে মন্ত্রষগুলে প্রবেশাধিকার পাইলে তাহা হইতে ভিন্ন রূপ 
ইহারা ধারণ করিবেন কি করিয়া, তাহা! আমর! বুঝিতে পান্ি- 
তেছি না । কংগ্রেলের কর্মীক্ষের উপর ছেশবানীর যেটুকু আস্থা? 
আজও আছে, লীগের সহিত মন্ত্রিমগুলে যোগ ছিলে ভাহাও 
নিঃশেষ হইবে ইছাই আযাজের ক্দাশক্কা | কংগ্রেস বিপোধী হলে 
থাকিয়া কংতেোল কমিটওলির লাহায্যে লীগের ছুমীতি প্রকাশ 
এবং আদালত ও লংবাদগপঞ্জের সহায়তায় প্রতিকারের চে 
করিলে অধিঞতর শ্রকল দাঁতের সঞ্ডাবনা ছিল কিনা ভাহাই 
মেতৃবর্গের বিবেচ্য । 


ক্যাবিনেট মিশনের মীমাংল। প্রয়াস 

গত কর়েক সন্বাহ যাবং দি্লীতে কাবিনেট মিশন যে 
ণেতন্বন্দের সহিত আলোচন। চাপাইতেছেন ত'হ প্রধানতঃ 
হিশ্ু-রুপলমাম সমন্ভ1 লইয়াই চলিতেছে বলিয়া মনে হুইতেছে। 
বিভিন্ন কত্বে ঘে লব সংবাধ পাওয়া পিরাছে তাছাতে জান! যায় 
ভাছাদের প্রপ্তাব মোটটামু ভাবে এইরূপ £ (১) মিঃক্িনার 
পাকিস্থানের দাবি বূলতঃ নানিয়া লওয়! হইবে, (২) হিন্দু 
স্থান ও পাকিস্থানের জন্ত ছইটি পৃথক কেন্্রীয় গবন্মেন্ট থাকিবে, 
(৩) উতর কেন্ত্রী গবন্থেন্টের উপর দেশরক্1! ও বৈদেশিক 
নীতি নিম়ন্রণের অন্ত একটি সিকিউরিউ কাউন্সিল থাকিবে এবং 
(৪) শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত গণপরিষ্ একটিই হইবে বে, 
ভবে উহাতে ছুই খোপ থাকিবে, গণপরিধদের হিশু সন্তেরা 
হিশ্ছু্াদের এবং সুললমানের! পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র রচনা 
করিবেন। এই অপূর্ব তিনতল! রাধ্রবিধির প্রস্তাব সত্য 
হইলে উহা গ্রহণযোগ্য বলিম্বা আমরা মনে করি না। তবে 
মিঃ জিন্বার যুখরক্ষা! ছিলাবে (1909 8851170 00100 ) এরকাপ 
প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে ইহা বিশ্বাল কপ্সিবার কারণ আমা- 
দক আছে। 

পাকিস্থান ধানিয়! লওয়ায়্ আমন্্া ঘোর বিরোধী । লব 
সুসলঘান পাকিস্থান চান না, একটি। দল-বিশেষ উহা ছাি 


বিহিষ জরনঙ-_ক্যাবিনেট দিশলের নীমাংল প্রয়াস ঙ 


পা পাশা লাপিসপসপা পাপ শি পট সি পপস্টসসপসি 


ভুলিয়াছে। নুললীম লীগ ফমতেনশনে দীদনেতাদের বক্তার 
যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থানের অন্ততুক্ত 
সংখ্যালদু হিন্দুর] যে অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষে ধ্বংস হইবে 
তাহ! নিঃসন্দেহ ; জার্ধ্যসমাজের বর্শ্রছে কুসলমান বর্ণ 
সন্বন্ধে বিক্/প মন্তব্য ছিল বলিয়' উক্ত গ্রন্থ লইয়া চুদল আন্দো- 
লন যাহায়! করিয়াছে, লীগ কনন্ডেদশনে তাহারাই হিন্দু বর্ছ 
এব' হিন্ছু সমাজ-বাবপ্ণাকে কটুক্কি করি সেই কটুক্তি প্রত্তাবের 
অন্গীভূত করিতেও দ্বিধা করে নাই । নিয় শ্রেঈর হিশু হইতে 
বর্থাত্থরিত হুইন্রা যাহারা দুললমান হইয়াছে তাহারা দিজেছের 
শাসক জাতি এবং শাসন ক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপত্ন কিবা 
জন জোর গলায় বক্তা করিতে কৃত হয় নাই । এরই কন- 
তেনশনে নিঃ পিশ্রা। মিঃ নুরাবন্থা, হিঃ খালিকুজ্দমান এমন কি” 
বেগম শাহ, নওয়াজ পথাস্ত যে মনোম্বত্ির পরিচন্ব দিয়াছেন 
আমর জানি এ! ভদ্র ইংরেজ তাহা! পরিপাক করিয়া কেষম 
করিয়া আবারও ইছাছের জন্ত 1701 5%101: 085106-এর 
কথা ভুলিবে। 

পাকিহানের ধাবি প্রথষে সুরু হয় বাপ্প। হিসাবে ১৯৪০ 
সালে। তারপর উহ! হরকধাকষির একট অন্ ছিলাবে 


ব্যবন্ধত হুয়। এখন পাকিস্বাম মা হইলে নি: জিরার 


অন্চরবন্দ ধুলায় প্রাণ লুটাইয়া দিবেন বলিয়া শপথ 
করিতে আরঙ্ করিয়াছেন । দাঙ্গার ভয় দেখাইয়া! পাকিখ্বান 
আদারের এই চেষ্ঠা হিন্দু তীত হইবে মা, হুয়ও মাই, কিন্ত 
এই অছিলার দ্ুযোগে ইংরেজ ম্রিনিশনের ঘৌত্য বার্থ করে 
কি মা তাহাই বর্তমানে দ্রষ্টব্য । দেশের বিচক্ষণ রাজনীতিবিষ 
সর তেজবাহাহর লঞ্র স্প&ই বলিয়াছেন, মিঃ জিশ্নার মহযোগিত 


 বছগি পাওয় যায় ভাল, মতুবা তাহাকে বাদ দিয়াই অস্থায়ী 


কেস্রীর় গবন্ছে্ট গঠনে প্রত হইতে হইবে এবং এ 
গবন্থেপ্টের হাতেই ভাবী শাসনতন্র রচনার ভার ছাড়িয়া 
দিতে ছইবে ! বিলাতে মিল্টন মারের কার ননীষীও ঠিক 
এই কথাই বলিস্বাছেদ ৷ মুসলমানদের বর্শ্, সংস্কতি) শিক্ষা, 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের জক্ট উপযুক্ত «ক্ষা-কবচের ব্যবস্থা 
করিতে হিন্দু স্বাদ! প্রপ্তত আছে, কিন্তু কয়েকটি শর্ডে ভাছ! 
করিতে হইবে £ (১) ভারতবর্ধ কোশরপে খঙ্তি হইবে মা, 
(২) সমগ্র ভারতবর্ধে একটিমা্র কেজ্জীর গবন্মেন্ট থাকিবে, 
(৩) একটনাঅ গণপরিব্ধ ভাবী শালনতস্ব রচনা করিবে এবং 
(৪) রক্ত নির্বাচন-প্রথ! সঙ্খল স্তরের ও লর্বাশ্রেদীর নির্বাচনে 
পুমঃগ্রব্তিত হইবে। 

কংগ্রেস-মায়কদ্ধের কাহারও কাহারও উত্ভিতে প্রকারাস্তরে 
ইহার নাম না! করিয়া! পাকিস্বান দাবি মিটাইবার ইচ্ছা লক্ষিতত 
হইতেছে । ইছার মধ্যে পতিত জবাহরলালের ১৫ পাসেন্ট 
পাকিস্থান দিটাইবার অন্িগ্রায় লর্ধাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য। 
ক্যাবিনেট দিশমের যে প্রস্তাবের কথ! পুর্বে উদ্লনিখিত হইয়াছে 
তাহার সহিত পঞ্চিতজীর ৯৫ পালেপ্টের বিশেষ অমিল নাই। 
সর্ধার প্যার্টেল পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন 
কিন্ত বর্ধের ভিদ্তিতে বুসলমান প্রধান অঞ্লগুলির লীমান1 পুন- 
দির্ধারণ কিতে তিনিও লম্মত আছেন । গান্ধীত্ী পাকিস্থান 
ঘবাবি ক! পাপ বলিয়াছেন কিন্ত রাজাগোপালাচান্রীর বে প্রস্তাব 


৪  গহালী 
সধ্ধায় প্যাটেল প্রহণযোগা বলিদ্বাছেন লেই বন্ধণের 11011790 


পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ছিনি কিছু বলেন দাই, পুর্বে র্াহগাগোপাল- 
প্রন্তাঘ তিনিও ল্র্ঘমই করিয়্াছিলেন। ভাষার ভিন্ধিতে 
প্রদ্বেশেক্র লীম! নির্ধারণ মুদ্ষিলদত কিন্তু বর্শের ভিগ্তিতে উহ 
করিতে গেলেই পাকিস্থানের মূলনীতি স্বীকার করিয়া লও! 
হইবে । কংখ্রেল-নেতান্বের কথায় বাঙালী হিন্মুর আশ্বস্ত 
হুইবার কারণ জাছে বলিয়া! আমন! যনে করিতে পাস্ধিতেছি 
মা। জীগকে ঘ্রিটিশ গরন্মেটে এভদ্দিন যে সাহায্য ও 
লহাহতুতি করিত আলিঙাছেন এবং কংগ্রেস যে ভাবে 
উচ্হাকে ভোবষণ কছিয়াছেন তাহ! বর্জন করিলে অল্প দিনের 
মধ্যেই লীগ নেতারা প্রক্কতি হইবার গুযোগ পাষইবেশ। 
প্রা্বেশিক নির্বাচনে পাকিস্থানের ধুর] তুলিয়! লীগ অবিক 
লংখ্যায় নির্ধবাটিতভ হইয়াছে বলিয়্াই লব নুসলষান পাকি- 
স্থানেন্স অর্থ বুবিপ্বাছে বা সত্যই উছছ! চায় ইছা মনে করিবার 
কারণ আমর! খুঁদ্ধিয়! পাইতেছি না। ক্লাকমার্কেটের টাকা, 
গুঙামি, লয়কাম্বী লাহাব; এবং বর্ঘান্ধতার প্রশ্রয় হাম এই 
চাছিটি কারণেই লীগ এত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত 
করিতে পারিস্বাছে। এ্রকছল নবাব, জবিদার প্রসৃতি প্রভূত্ব- 
লোভী লোকের রাজনৈতিক অভিলদ্ধি এবং কোটি কোটি বর্শা দ্ধ 
অজ ও নিরক্ষপ্থ লোকের ভোটের অর্থ ও উচ্ছে্ এক ইহ] মনে 
কর! যায় না। 
জজ আমাদের একথা তুলিলেও চলিবে ন1 যে ক্যাবিনেট 
মিশন এদেশে স্বেচ্ছায় আসে মাই, বাধ্য হইয়াই আলিম্াছে। 
কংশ্রেসের পিছনে আজ যে “ভাংসন' আছে, যে গণ-সহাহুস্ুতি 
আছে, তাহার শক্তি অপরিনিত। কংগ্রেসের ছাতে অগ্র নাই, 
কিন্তু থে গখ-শক্তি আছে ভাহাকে উপেক্ষা কিবা উপায় 
নাই। সৈভ ও পুলিশের সাহায্যে ভারতবালীকে পদানত 
সাথ! আর লম্ভঘ নয়, ইংরেজ ইহ গত কয়েক বংসরের ঘটনায় 
ভাল কৰিয়াই বুবিস্বাছে । ১১৪২-এর আন্দোলন, ভান্রতের 
বাহিনে দুাষচন্র কর্তুক আজাছ হিঙগা ফৌছ ও* স্বাধীন ভারত 
গবন্ধে-্ট প্রতিষ্ঠ| এবং ভারতে সৈভ ও পুলশের মধ্যে চঞ্চলতার 
বাসা প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতবাসী আর ইংরেজের অধীনে 
পল্তজীবন যাপন করিতে প্রস্তত দয্ব। কংগ্রেসেক্স নির্ধেশে ও 
পন্ধিচালনাবীনে এই বিপুল গণ-শত্তির অন্যান ঘটলে তাহা 
মোধ করিবার ক্ষমত! ইংয়েকের নাই | শ্রই শক্তি সম্বন্ধে 
কংগ্রেসেরও লচেতন হওয়] দরকার । ক্যাবিনেট মিশন বলিয়া 
ছেন ভামতবর্ধের ত্বাধীনভ) সাহার! স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন। 
স্বীকার করিতে সাহার! বাঁধা, কিন্ত এই স্বীকারোতি যছ্ধি 
আন্তরিক ও লহ্জান্ত হয় ভবে এথনও হিন্মু-বুললমানের লামস্মিক 
বিস্বোধের সুযোগে ভাহান্ব! কুট কৌশল প্রয়োগে ব্যত্ত কেন? 
কংগ্রেস আত্মশক্তিতে বিশ্বাণী হইলে হঁহাদের লকল কুট কৌশল 
ও চক্রান্ত ব্যর্থ হুইয়! যাইবে। 


বাংলার বাজেট 
করদাভান্ চাক] অপচয়েন্স পরিণাষ কি হইতে পারে ১৯৪৬ 
৪৭ লনেন্ব বাংলার বাজেট তাহান্সই প্রমাণ । এই খাজেট প্রকাশ 
কম্ধিত্তে গিয়| গবর্ণর বিগত কয় বংলনের লোকলালেন্স বে. 
হিলাব দিয্বাছে ভাহণ নিষবস্কপ ঃ 
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বিবরণ এইথানেই শেষ নহে | ১৯৪৪-৪৫ সালের ঘাট ভি 
বিটাইতে কেজীয় সরকার ঘে ৭ কো টাকা বাংলা-সরকান্রকে 
হিয়াছিলেন তাছাও ইহার মধ্যে বরিতে হইবে । কাজেই দেখা 
ধাইতেছে এই চায় বংসন্পে (বর্তমান বংসর লইয়া) বাংল! 
দ্বেশে ৩১ কোটি টাকারও বেশী লোকসান হইয়াছে । খাজ। 
মাছধিরুদ্িনের নেতৃত্থে লীগ অন্ত্রিষগুল (ঘ ছুর্মীতি কায়েম করিয়া- 
ছিল ছই বংসর লীগ মস্িত্বের পর ১৩ ধারার আমলেও ভাঙার 
অবসান ঘটে নাই। লীগ মন্ত্রিসত। ছুই বংসর ধরিয় ঘেশ- 
বাসীকে বত্যুর দিকে লইয়া গিক্বাছে, আর সিভিল সার্ভিসের 
কর্ণুচারীরা বাকী এক বংসরে সেই স্বত্যুকে জারে! নিকটে 
টানিয়া অনিয়াছে। 

১৯৪৬-৪৭ সালের যে বাজেট গবর্ণর বারোজ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাঞাতে দেখা যায় এই বৎসরের ঘাটতি হইবে 
সাড়ে নয় কোট টাকা। আয়ের অঞ্চ মোটামুটি একচলিশ 
কোর্ট টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ কোট টাকারও বেঙগী। 

এখন প্রশ্ন যে এই ব্যয়ের বনাদ্ম কোন্‌ কোন্‌ কাজের জর 
হুইয়াছে। বাজেটে পুনর্গঠনের পরিকল্পনাগ্ুলিকে সাডস্বরে 
প্রচার করা হইয়াছে । এই বরাছ্ধের ব্যবস্থা ও পঙ্দিমাপকে 
একটু ভাল করিয়া বিশেষণ করিলেই বাংলা-সরকারের অপচয়ের 
ব্যাপার ধরা পড়িবে । যে সব কান্ধে কণ্টাঃ) করিয়া! অসদ্থ- 
পায়ে কাচা পয়স! পাওয়! যায় সেই সব কাজেই টাক] বেশী 
বরাক্ব ছইয়্াছে। মাত্র কয়েকটি বিষয় আলোচনা! করিলেই 
ইহ! পরিফার হইবে । 

দেশের বিরাট, সমস্ত লর্ধএাসী মালেরিয়া। অথচ 
ম্যালেরিয়। নিয়গ্রণের জ্ বরাক্ধ হইয়াছে মাজ তিন লক্ষ টাক 
ঠিক একই নীতিতে প্রন্থতি ও শিওদবতা নিবারণের অন্ত বরাদ্ধ 
হইয়াছে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। অথচ পুলিসের বাড়ি তৈরির 
জর জ্রিশ লক্ষ টাক! এবং জল পুলিলের মোটর-বোট্ট কিশিধার 
জন্ত সাড়ে উমিশ লক্ষ টাক বরা হুইয়াছে। 

হামোদর-পরিকজ্সলার জন্য ৭০ লক্ষ টাকা বন্ান্থ করা 
হইয়াছে এবং ছোট্টখার্ট সেচ-ব্যবস্থার জন্য ৬০ জক্ষ টাক] 
প্রথমটি লম্পর্কে আমরা বিশেষ কোন আপডি করিতেছি জা, 
কিন্ত খাল, কুপ, পুকৃয্ প্রস্তুতি পর্িক্কান্পের নামে সাবারণন্ঃ 
যে অভায় অপচয় হয় এই যা লক্ষ টাক! লেই ভাবে নষ্ট না 
হইলেই আমরা খুশী হইব । আমাদের আশঙ্কা! প্রই লব লেচ- 
ব্যবস্থায় নাষে টাকাই জলের যত খয়চ হইবে, জল আন পাওয়া 
যাইবে না। 

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বরাদ্ধ হইয়াছে হরিণবাটায় গরু লইয় 
গবেষণ! এবং প্রজনন-কেজ স্থাপনের জভ। বাড়ী তৈরি বাব 
পর়তামিশ লক্ষ টাকা এবং অভাত কাদের জন্ যোল লক্ষ বাট 
হাজার টাক! বন্ধ হইয়াছে । গবেষণার নাধে এই পরিহালেন্র 
অর্থকি হইবে? হতিণঘাট! পল্লী পছিবারবর্গকে ভিটামাটি 


বিবিধ গ্রসজ-_নির্ববাচন প্রহলম ৫ 


ছাড়িয়া অসহায় হইতে হইবে এবং সেইখানে নবনির্টিত প্রজনন 
ফেজে রাজনৈতিক ও সান্দ্রদাত্সিক কান্থণে এক ছল অপদার্থ 
কর্ণচারীর অন্র-সংস্বানের ব্যবস্থা হইবে । 
শ্রই বংলরের শেষে গবন্দেণ্টের দ্েনার় পরিমাণ থাকিবে 
বিপুল । এই ব্েনায় আছে জনসাধারণের নিকট ঠরেঙ্গান্ী বিল 
স্বাব্ সাড়ে সাত কোট টীকা, ইম্পিগিয়াল ব্যাফের নিকট প্রায় 
২০ কোটি টাক! এবং ভারত-সরকারের নিকট প্রায় ১০ কোটি 
টাকা। বর্তধাদ বাছেট জহুসারে কাক্গ হইলে আগামী বংস- 
রাগ্ডে দেনার পরিমাণ অনেক বাড়িন্না যাইবে, কারণ ঠরেক্কারী 
বিলের পরিমাণ বাড়িয়া! লাড়ে পনর কোটি টাকায় ধাড়াইবে। 
এই টাক] খরচ হইয়াছে গবন্মেপ্টের ধান চাউল লবণ চিনি ও 
নৌকার ব্যবসায়ে । বাংলা-সরকার আশা করেন যে গুধামজাত 
এরই লব জিনিষ বিক্রয় কগিয়া অধিকাংশ টাকাই উঠিয় 
আপিবে। প্লামাদের কিন্ত খাশক্ক। হয় যে এই টাকার অনেক 
অংশই পাওয়া! যাইবে না । গুদামের রক্ষণব্যবার যেল কল তথ্য 
এই পর্ধ্য্ত প্রকাশিত হুইয়াছে এবং যে পরিমাণ খাদ এই পর্য্যস্ 
পচিয়। নষ্ট হইয়া! গিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে গুদামজাত জরবোর 
অবস্থ। অন্যান কর] কঠিন নয়। 
বাংলা থেশে ট্যাজ ধার্য কতিবার যে রীতি ভাহাতে 
্বরিত্বর জনসাধারণের সর্বনাশ ভ্রদশঃই নিশ্চিত হইতেছে এবং 
তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। বাংল! 
ছেশের প্রাদেশিক ষ্যা্স ১৯৩৯-৪০ সালের ৯ কোর্ট চাক! 
হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালে ২৪৪8 কোর্টি টাকায় ধাড়াইন়াছে, 
এবং এই স্ব্ধির মূলে রহিয়াছে দছধিক্র জনসাধাহণকে শোষণ। 
কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহাব্য ছাড়া বাংলার প্রয়োজন 
বিটবে না। বাংল! শের প্রতি স্ববিচার করিতে হইলে 
ভারত-পরকারের বেশী অথ-সাছায্য করা মিতাত্বই প্রয়োজন । 
বাংলার আধিক দর্দশার একট] বড় কারণ যুদ্ধ এবং এই যুখের 
প্রধান দ্বায়িত্ব কেন্জীয় সরকারের এ কথা তুলিলে চলিবে না। 


নির্বাচন প্রহসন 

কেজীয় ব্যবস্থা-পরিষঙ্গের নির্ধযাচনের সময় হইতেই বাংলায় 
ঝুসলিষ লীগ গুণগ্ডামির চুড়ান্ত ত্র করিয়াছিল এবং সপ্রকান্মী 
কর্ধচারিগণ নিলিগ্ দর্শকরাপে দাঁড়াইয়া! থাকিয়া লীগ গুগাজের 
প্রশ্রয় দিয়া আলিতেছিলেন। প্রাঙ্গেশিক নির্বাচনের সময় এই 
গুগাবি একেবানে চন্মমে উঠিয়্াছিল এবং কোন কোন ইংরেজ 
ও মৃসলমান সরকারী কর্শচারীর বিকুদ্ধে প্রকান্ঠে পক্ষপাতিত্বের 
অন্িযোগ হুইয়াছিল। 

সন্প্রতি মৌলান! আবুলকালাম আজাহ এক বিশ্ব্ধিতে 
বলিয়াছেন যে নির্বাচনে লীগের গুগামি ও লর়কানী কর্পচারী- 
দের পক্ষপাতিত্ব কোন প্রদ্দেশবিশেষে সীঙ্গাবদ্ধ ছিল ন1) 
জাভীয়ভাবানী হলগুলির বিরুদ্ধে সীমান্ত প্রহ্থেশ হুইতে বাংলা 
দেশ পর্যপ্ত ভারতবর্ষের লঞল স্থানেই লীগ ও সরক্করারী কর্ণ 
চান্বীদ্েহ যধ্যে লীগকে অরমুক্ত করিবার কত যেন একটা 
আত্তঃপ্রাদেশিক যড়ঘন্্র হুইয়াছিল। বাংলার নির্বাচন সম্বন্ধে 
মৌলান! সাহেবেন বিস্বতি প্রকাশের পর মিঃ শহীদ নুক্াবন্ধা 
ভাহাহ প্রতিবাষ করিয়াছেন কিন্ত সে প্রতিবাদে কোন বুদ্ধি 
নাই, জাছে বিখ্যা! কটুক্তি | দিঃ দুন্াবন্ধা বলিয়াছেন নির্বাচনে 


পক্ষপাতিত্ব ঘে লব সরকান্ী কর্ণচান্বী করিয়াছে ভাহান্ব] 
বুসলমান নয়, হিশ্ু-_কংগ্রেলের হইয়া সাহা! কা করি- 
সাছে। নির্বাচনের সহ্য মুসলমান বর্ধচান্ীদের পক্ষপাতিত্ব 
সম্বন্ধে প্রকার্ত অভিযোগ হইয়াছে, অলেকেছ্জ বিরুদ্ধে লা্ট- 
সাছেবের নিকট টেলিগ্রাম প্রনৃতিও গিয়াছে, কিন্ত ফোন 
হিশ্ছু কর্শচানীর দামে শকাপ প্রকান্ঠ অভিযোগ হয় নাই । দেশের 
সমস্ত সংবাহপঞ্জে লীগ্লের গুগামির অসংখ্া সংবাদ একটি 
একটি করিয়! প্রকাশিত হইয়াছে, লীগ বুখপ্রগুলিতে জাতীরতা- 
বান্দী্লের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হয় নাই, 
ছুই-চারিট। লামান্য ঘটন1 ফলাও করিয়। জাহিি কম] হইয়াছে 
এই মাজ মিঃ দুরাবন্ধার [বস্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন তিন 
জন-_মৌলবী ফজলুল হক, মৌলান1 আমে আলী এবং মৌলবী 
আশর়াফটক্ষীন আমে চৌধুরী । হঁহারা লকলেই লীগের 
গুঙাষির় অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মিঃ সুর়াবন্ধীকে সমর্থন 
করির] দৈনিক আজাদ ২৫শে চৈত্র তারিখে যে সম্পাকীয় 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাছান্রাও বাংলা দেশে লীগের 
বিরুদ্ধে কখ্বেসের বা জাতীয়তাবান্দী বুললঘানষের নামে 
গুঞ্জানির একটি অঙিযোগগ্ আমিতে পারেন মাই। 

লীগের বিরুদ্ধে বাংলার্েশে প্রধানতঃ অভিযোগ হইতেছে 
(১৮ নেতাদের উপর আক্রমণ, (২) ভোটারদের এবং 
জাতীয়ভাবাক্ষী সুসলমানজের সাহাধ্য কারীদের উপর আক্রমণ, 
(৩) বলগ্রয়োগে সভা এবং (8) গৃহদাহ। সরঞারী 
কর্মচারীদের, বিশেষতঃ পুলিস ও ম্যাজি গ্রেটবের, বিরুদ্ধে অভধি- 
ধোগ এই ঘে (১) ভাহার1 এই গুগামি বন্ধ করিবার কোন চেষ্ঠা 
করেন নাই, (২) লামানা অছিলায় লীগ বিরোধী মৃসলমানদের 
উপর গুলী চালাইতেও দ্বিধা করেন মাই, (০) জাতীয়ভাবাদী 
নেতাদের আক্রান্ত হইতে েখিয়াও মির্গির ছিলেন এবং (৪) 
ভোট গ্রহণ কেন্ত্রের গোপনতা রক্ষা কয়েন নাই । মৌলবী 
আশরাফটদ্ধীন চৌধুরী স্তাছরি বিতিতে বলিয়াছেন যে পুলি. 
সের সম্মুখে লীগ গুগ্ডার] মৌলান' হোসেন আমেছ মাদানীকে 
আক্ষমণ করিলে তাছাদেন্র বাধ! ছেওয়! হয় নাই। জেলা 
কংগ্রেস কমিটির সম্পা্ক ভাঃ নৃপেক্দরনাথ বঙ্গ এক গুগাকে 
হাতে হাতে বরিয়! তাহাকে পুলিসের হুত্তে লদর্পন করিলে 
পুজিস কিছু করে নাই। ইতিপূর্বে মৈমননিংহ. জঙ্গার় গফর- 
গাওয়ের ঘটনার দেখা গিয়াছে পুলিস লামান্য অছিলা কবষক- 
প্রজা দলের লোকের উপরে গুলি চালাইয়াছে এবং লীগের 
সন্ত] যাহাতে নির্বিবাধে হইতে পায়ে সেজন্য লক্ভামণ্প পাহার! 
দিয়াছে । প্রকাণ্ড দিবালোকে চট্টগ্রামে মৌলানা মণিরুজ্জমান 
ইসলামাবান্দীর ঘনে আগুন দেওয়া হইয়াছে, পুলিস আজ পর্ধ্যস্ত 
গুঙাদের ধরিবার কোন চে! করে নাই। লীগ-বিয়োধী 
বুললমান নেতান্ধের উপর আক্রমণের বছ ঘটনার উল্লেখ কর! 
হইয়াছে এবং ভার একটিরও প্রতিবা্ লীগ নেতার! করিতে 
পান্েন মাই। 

ভোট গ্রহণ কেন্্রে যাহ! ঘটয়াছে, মৌলবী আশরাফউত্থীন 
ভাছার বিবরণ দিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন যে ভোট গ্রহণের 
দিন প্রান প্রত্যেক কেনে ভারপ্রাপ্ত কর্ণান্ীর! লীগেন্স সহিত 
লহযোগিতা। করিয়াছে । ভোট গ্রহণের গোপনত। আর 


রঙ গ্রবানী 


রক্ষিত হয় লাই। পর্থণ হুলিযা; পর্ধার ছি করিয়া অথবা - 
বেড়ায় উপর চড়িয়! কে কোন্‌ দিকে ভোট দেয় তাহা লক্ষ্য 
করা হইয়াছে । লীগের বিরুদ্ধে ভোট দির] বর! পড়িলে গুগার 


হাতে প্রহার, অঙগছানির ভর তে] আছেই ভার চেয়েও বড় ভয় . 


অন্ববন্ধে বত হওয়ার আশঙ্কা! । বফম্বলে প্রায় লমস্ত ফুড 
কমিটি লীগ করুক অবিক্কত এবং অন্গবন্জ বিতরণের ভার 
ইহাদের হাতে । লোকে জানে লীগের বিরুদ্ধে ভোট দরিয়া 
ধরা পড়িলে গ্রামে আর অন্রব মিলিবারও উপায় থাকিবে না। 

মৌলানা আজাদ নির্বাচনে গুগাষির অভ্িযোগগুলির 
সত্যাসত্য যাচাই কপ্সিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও গ্রকা্ঠ 
তথপ্তের ব্যবস্থা! করিতে বলিম্বাছেম। লীগের বিরুদ্ধে থে সব 
অভিযোগ উঠিয়াছে এন্প তদত্ত ভিন্ন লোকে তাহা! অবিশ্বাল 
করিবে না। .বাংলা-লরকার এই তন্খ্ধে রাক্ষি হইবেন বলিয়া 
আমরণ হনে করিতে পারিতেছি মা। যেধিনীপুরের হ্যাজি গ্রেট 
মিঃ খার বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্বেও ছার্বার্টের 
গবন্মেন্ট প্রকান্ঠ তদতে লম্মত হছুন নাই । এ ক্ষে্েও সরকামী 
কর্মচারীদের কীর্তিকলাপ প্রকাশ হুইয়! পড়িঝার আশঙ্কায় বাংল 
সরকার তদস্তে বাধ! ছিষেন বলিয়াই আযাষের বিশ্বাস । 

কুইনাইন 

বিষে বশিকেছ স্বার্থরক্ষার জ ভারত-সরকার এ দেশের 
লোক।ক মৃত্যুর বুখে ঠেলিয় দিতেও যে কৃতিত হৃদ না তাঁর 
প্র্্ট হৃ্ঠান্ত কুইমাইন । ওলন্দাজ কিনা বুরোর স্বার্খরক্ষার জন্ত 
এদেশে কুইনাইন উৎপাদন সর্ব! দ্বাবাইয়া রাখা হইয়াছিল, 
ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কৃইমাইন উৎপাদনেক্ সর্ধববিধ তুযোগ 
থাকা সত্বেও ভারতবালকে ম্যালেরিস্বার এ্রই মঙ্ৌষবের জর 
ভাচ ই& ইঙিজের দ্বিকে তাকাইয়া থাকিতে হইত। জাপান 
এই দ্বীপপুঞ্ অধিকার করিবার পর ভারত-সরকার ভারতবর্ষে 
কুইনাইন উৎপাঙ্গন বৃদ্ধির চে& করিতে বাধ্য ছন, কিন্ত ইহাতে 
ছাদের ঘন ছিল ন! বলিয়া! ভারতীয় কৃইনাইনের পত্রিমাপ 
বিশেষ বাড়ে নাই। জনমত প্রবল হুইয়। উঠিতে দেখিয়! মংপুর 
কুইমাইন উৎপা্ধন কেন্জ কতকটা| বাড়ান হয় কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্ড দিক ছিয্া ভাচ ও ইংরেক্ষ বশিকদের কুইনাইমের ব্যবসার 
সচল র্যখিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। মুক্ধের সময় কুইমাইনের 
অন্তাব যখন অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল তখন কৃ্নাক্রিন, 
যেপাক্ছিন প্রস্ভৃতি বিদেশী ও$ধধ আমদানী নুরু হয় এবং বাংলা 
সরকার লক্ষ লক্ষ টাকার এঁসব ওধব কিনিয়! বিদেশী বশিকদের 
লাহাষ্য করেন । হুূর্ধল ও অনশনক্লিষ্ঠ ঘেছে কুইনাক্ষিন ও 
ফেপাক্রিন প্রয়োগের ফলাফল শুভ হইবে কিনা এ সম্বন্ধে লকল 
চিকিৎসক একষত হইতে না পার! সত্তেও বাংলা-সন্নকার পরম 
উৎসাহে এগুলি কিদিরা কতক বিনামূল্যে বিভ্তররণ করিতে 
ও কতক বিক্রয় করিতে সুরু করিলেন । 

এই সথ বিষবেশী ওষব চালাইবার অন্ত সরকার ষেশে কুই- 
মাইন উৎপাহম কমাইবান্স উদ্দেন্ঠে লন্প্রত্তি আর এক কৌশল 
অবলম্বন কন্িয্াছেন । শোন] যাইতেছে যে, নংপুর কুইনাইন 
কারখানায় ১৯৪৫-৪৬ লালে প্রায় ১১৫ হাজার পাউও সুইনাইন 
উৎপদ্ন হুম্ব। কিন্ত ভাঙার মধ্যে মান্র ৪১ ছাজাছ পাউও বিক্রয় 
হয় অবশিষ্ঠ ৭৫ হাজ্ান্ব পাউও মংপুতেই পড়িস্বা থাকে। 


খল ৯ পি পাপ 


কলিকাতায় গবনে নটর কুইদাইন ভিপোতেও হাজার দায় হাজার 
পাউও কুইনাইন ভ্রমেই অহিন্বা চলিতেছে । এদিকে ঘংলরে 
প্রায় বশ কোট লোক ম্যালেরিয়ার ভোগে এবং প্রায় এক 
কোট এই হোগে বয়ে । চিকিংলকের। হিপাব করি! দেখিয়- 
ছেণ গবন্মেন্টের হাতে এক লক্ষ পাউও কুইমাইন জঙদিয়া 
থাকার অর্থ ভিন কোট রোগী চিকিৎসা বন্ধ হওয়]। 

বিছ্বেগী বশিকদের হাতে যত দিন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
থাকিবে তত দিন এই অসহুমীর অবস্থার উন্নতির কোন জাশা 
নমাই। তারতবর্ধে বিলাতী কাপড় চালাইবার জন্ত দের্শা 
কাপড় উৎপাদন ও বিতরণ সম্বন্ধে যে কৌশল অবলখম করা 
হইয়াছে, কুইনাইনের বেলায়ও কি সেই প্রকার ব্যাপারই 
চলিতেছে ? 


কলিকাতায় মিলিটারী লরীর উপদ্রব 

মিপ্িউ!ঘী লত্বীর উত্পাতে কলিকাতা র রাজপন্ে চলাচলের 
বিপদ বুদ্ধাবলামে শেষ হওয়! দুরের কথ! আরও বাড়িগাই 
চলিয়াছে । যুদ্ধের লঙ্গয় এরই লব লরী যেক্সপ বেপরোক়্! সাঁততে 
ধাবিত হইত এখন যেন তাহা? আরও বাড়িয়াছে। গত কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলি লোক লরী চাপা পড়িয়া নিহত 
হুইয়াছে। গত চার বংলর ঘাবং গবন্ধেন্ট এই বর্ণের হত্যাকা 
বধ করিতে পারেন মাই ইহা লোকে ফ্েখিয়াছে । ্২শে মার্চ 
শ্রকটি বালক লন্ী চাপা! পড়িয়া নিহত হইলে পরে উত্চেজিত 
জনতা সেই লরীটিকফে অআ1টকাইয়া উহা! পোড়াইয়া দ্েয়। 
এ অম্পর্কে গবন্মেট নিম্নলিখিত হত্তাছারটি প্রকাশ করেন £ 

“গবন্ষেন্টি পরিষফাত কিয়, বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, এই 
ধরণের হুর্ঘটনার জন দায়িত্ব কাহার, তাহা স্থির করিবার জ্ 
গবন্ধেণ্ট ও সামরিক কত্তার়া সর্বন্গাই সচেষ্ট থাকিবেন। 
তাহা গ্রতিশ্রত দ্রিতেছেন বখনই ভাহাদের অনুসন্ধানের কলে 
কোন দিঙিলিয়ান বা নিলিটান্ী ভাইভার ছর্খটনার জভ জায় 
খলিয়াই জান! যাইবে, তখনই জযথ। কালবিলখ না কিয়া 
ফৌজঙ্গাতী দঙুবিবি আইন অনুসারে তাঙাকে গ্রেপ্তার করিয়। 
বিচান়ার্থ প্রেরণ কর! হুইবে। সঙ্গে সঙ্গে গবন্মেন্ট ইছাও স্প$ 
করিয়া গজানাইতেছেন যে, শ্রইকপ ঘটনার উত্তেজিত হুইয়! 
ছাত়িত্বহাদ জনতা বদি প্রতিঠিত আইনের অপেক্ষার ন। থাকিয়! 
নিজেদের ছাতে হঙগুঘানের অধিকার গ্রহণ করে অথব! অভ 
কোন যানবাহনের ক্ষতি করে তাহা হইলে গবর্মেন্ট কোন 
তেই ভাহা! সঙ্গ করিবেন না ।” 

শ্রই ইস্তাছার প্রকাশের পরহিনই রাতে লন্বী চাপা পড়িয়া 
একটি ভদ্রলোক নিহত হুম । লন্বীটি বেপরোয়া! গতিতে ছুটিতে- 
ছিল এবং ছূর্ঘটনার ল্ষে সঙ্গেই উহার পিছনের আলে! দিবাইয়! 
দেওয়ায় কেছ উহান্গ নর পড়িতে পারে নাই। আজ পর্যাত 
প্রই লন্ী-চালক আবিদ্কভ ঘা গ্রেপ্তায় হইয়াছে বলিয়া কোন 
লংবাহ পাওয়া যায় নাই। ইহার চারি হিম পর ২৮শে 
মার্ড কেশব একাডেমি প্রধান শিক্ষক বীরেজনাথ লেন লন্বী 
চাপ পড়িয়া নিহত হম। তাহাকে চাপা হিয়াই লম্বীটি 
তীরবেগে অন্ৃষ্ঠ হইয়া বায়।. ও দিনই আর একটি 
জনী বার বছরের এক বালককে চাপা দিয়া যারিযা! ফেলিয়া 
নিশ্চিন্তে পলায়ন করে । ৩১শে মাঞ্চ লফালে একটি লন্বী 


০০০ তলপল পল প্পাশিপনপা পাপিস্পাসপীিসিসিলা পাত শি পাত 


এক স্ব ভন্রলোক ও তাছার তৃত্যকে চাপা দের, অপযারে 
একট বালককে লাইকেল হুইতে বাক! মারিয়। ফেলিয়! 
তাহাকে চাপ! দিয়া হতা! করে। শ্রই ঘটনার পর লরকারী 
ইস্তাহান্সেয় উপর আহ রাখা আর লোকের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই, অনন্ত] পুনরায় লরীটিকে আক্রমণ করিয়া পোড়াইয়া 
দেয় ও উদ্ধার ড্রাইভান্কে প্রথার করে। ইহাই শেষ নয়, 
ইহার পর আরও অনথরূপ ছ্র্ঘটনা ঘটতেছে ' 

গবর্থে্ট “মব-রুল” সঙ্ছ কমিবেন না বলিয়! শালাইয়াছেন 
কিন্তু গবন্ষেন্ট যেখানে প্রজার প্রাণ রক্ষায় চুড়ান্ত অক্ষমতা 
ফেখাইয়াছেদ সেখ।নে লোকে হুণ্তাকারীর শান্িবিধানে অগ্রসর 
হইলে ভাছার! তাছান্বিগফে বাধ] ্বিবেন কি বলিয়া? যুদ্ধ 
শেব হইয়াছে এখন তীরবেগে শহরের উপর দিলনা লী চালাই- 
বার কোম কারণই মাই । লরী চ্গাপা পড়িবার ঘোষ গবন্থেন্ট 
বরাবয় পথচারীদের ঘাড়ে চাপাইবার চে করিয়াছেন । এই 
সত তিন সপ্তাহ ব্যাপী পথ চলা শিক্ষাদানের আয়োছনের নামে 
বছু টাকাও তাহারা নষ& করিয়াছেন । কিন্তু এ তিন সন্তানের 
পুর্বে ছধটনার সংখ্যা যাহ! ছিল, উহার মবোোও তাহা কমে 
মাই, পরে ত বাড়িযাছেই। ট্রাম কোম্পানী অমেক বার বলিরা- 
ছেন যে, মিলিটামবী লরীর ধাক্কায় গাছাদের এত গাড়ী ন$ঃ 
হইয়াছে যে পুশলংখাক ট্রাম গাড়ী চালু রাখা! অসম্ভব; 
দিব ধবিপ্র্রের আলোয় প্রশস্ত রাহ্গপথের মাঝের আলোর 
ধাম, এমন কি কুটপাথের উপরের দশ কুট উচ্চ বাতির 
খাম তে? মিলটারী লরীর ধান্বায় শত শত বার নষ্ট হইয়াছে, 
জথচ লোক চাপার জঞ্জ ছার পথচারা, ফিব! অপরূপ বিচার | 
আমর! বিশ্বাপ করি যে পথচারীদের অত্যবিক লতর্কতার জন্তই 
ছুখটনার সংখ্যা তবু কিছু কম হইতেছে । আোটটরযানের 
সংখ্যার সহিত পথের হুর্ঘটনার অগ্পাত কবিয়া! দেখিলে 
বোধ হয় ব্েখ! যাইবে থে ইংলঙ ও আমেরিকার তুলনায় 
ক্সিকাতার পাচ হইতে ধশ খণ অধিক লোক আহত ও 
নিহত হইতেছে। 

কলিকাতার রাস্তায় ঘণ্টায় পনর মাইলের অধিক বেগে লী 
চালাইবার কোন কাহণই এখন আর নাই। ফিলিটারী লরী 
পর্ধিচালমার় ভার থে সঞল দামীস্বশূ্ত সাহনিক কর্ধচারীর ছাতে 
সপ্ত জাছে, এই লব হুর্ঘটনায় ভাহাদ্ধের অযোগ্যতা সম্পূণরূপে 
প্রমাণিত হুইয়াছে। হঁহাদের অবিলখ্ষে প্চত করিয়া কোর্ট 
ষার্শাল কর! উচিত 7 রাস্ভার ধে সব খানে ঘণ্টায় ২৫ মাইল 
বেগে লতী চালাইবার নির্ধেশ রহিয়াছে লেই সব স্থামেও উচ্থাছ 
বিণ বেগে লী ছুটতে দেখ| যায় । কেল্দীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
এই লব ছ্র্ঘটন। সম্পর্কে একটি হৃলতুবী প্রস্তাব আমীত হইলে 
লয় বিভ্তা্গের সেক্রেটারী বলিয়াছেদ যে, লম্মী চালনার 
সম্তর্কত। সম্বছধে যথাযোগ্য “উপদেশ” দেওয়া হইয়াছে । এই 
সব উপদেশ দেওয়া হইলেও তাহ্‌। প্রতিপালিত-হয় না তাহ! 
ভাল করির/ই দেখা যাইতেছে । এখচ এই সব মর্দান্তিক 
ছ্টনা বন্ধ কর! অত্যন্ত পহজ। যোগ্য লোকের হাতে লা 
চালকদিগের ভার দিলে ও গতিবেগ ১৫ মাইলে বানিয়। ছিলে 
এবং উহার বেশী.ধেগে কাছাকেও ছুটিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ 
ভাহাকে প্রেপ্তার করিয়! কঠোর হে হঙিতত কম্িলে, অন্ভি 


বিবি পরল _ ইউরোপে ও ভারতবর্ষে বুন্ধকালীন র়েশনিং ৭. 


অল্পহিমের মধোই এই হত্যাকা্ড নিষারিত হুইভে পায়ে। 
মিলিটারীর ই অবাধ হত্যা নিষারণ করিবার কোন লত্য- 
কারে চেষ্টা গবন্ষে্ট কেম করিবেন না আমরা তাহা! বুঝিতে 
অসমর্থ । গবক্ষেণ্টের এই অক্ষ্তা গণ-বিক্ষোভেন প্রস্থ 
কারণ, “মব-রুল” বন্ধ করিতে হইলে গবন্ষেন্টকে কঠোর হতে 
এই হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাইতে হইবে, শুধু ছমকী ছিয্া 
ইন্তাহার ঝাড়িলে কল হইতে পায়ে ন!। 


বাংলায় চিনির বরাদ্দ হাস 


এ বংসর চিনির উৎপাছন কিছু কম হইয়াছে, এই কারণে 
ভারত-সর়কার বাংলাদেশের জ্ত বরাদ্দ চিনির পরিমাণ শতকরা! 
১৬ ভাগ কমাইয়1 দিয়াছেন । খাংলা-সরকার তদনুসারে চিমির 
বরাক্ছ শতকরা ১৩ ভাগ কমাইতে পার্িতেন, কিন্তু তাছা না 
করিয়া ভাছার। কমাইরাছেম শতকরা *্ধ ভাগ । ৮ই এপ্রিল 
হুইতে স্বহস্থর কলিকাতা ও পন্থা যে সকল স্থানে পূর্ণা্ 
রেশন ব্যবস্থা প্রবধিত আছে, সেখানে চিদির রেশন 
বরাদ্ধ প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি আট আউল (চার 
ছটাক) হইতে কমাইয়! ছয় আউল (তিন ছটাক) করা 
হুইয়াছে। 


জেলা, মহকুমা] সদর ও দশ হাজার বা ততোধিক লোকের 
ধসতিঙম্পন্ন শহরে জনপ্রতি প্রতি সপ্তাঞ্ছে ছয় আটন্স পাইবে 
এবং অঙ্ভাক্ শহয়ে প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি চার আউপ (ছুই 
ছটাক ) করিয়া বকা কর! হুইন্াছে। পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেকে 
প্রতি মাসে $ই আউন্দ (এক ছটাক ) করিয়া পাবে । অস্কার 
বাষসায়ী প্রতিষ্ঠানের চিনির খরান্ধ শতক ২* ভাগ কমাইর! 
দেওয়া! ছইবে। 

বাকি চিমিটা বোধ হয় র্্যাকমার্কেটে পাঠাইবার ব্যবস্থ 
হুইবে। ক্ল্যাকমার্কের্টের হষ্টি ও পুষ্টি সম্বন্ধে বাংলার পিভিল 
সাপ্রাই বিভাগ যে খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন তাহাতে দেশের 
লোকের মনে এই বিশ্বাস হওয়াই ত্বাত|বিক। 


ইউরোপে ও ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন রেশনিং 


ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গুলিতে প্রচওতম মুদ্ধের মধ্যেও 
লোকের খাদ্যাভাব কিভাবে মেটামে! হইয়াছে নিয়োদ্ধত ভুলনা- 
মূলক তালিক হইতে তাহ! বুঝ! যাইবে । গম, ভুত! বা 
চাষ্টলই তাহার একমাজ লত্বল ছিল না, এ সঙ্গে তাহারা আলু, 
চিনি, মাংস, ছধ, তেল ও মাখন, যাছ এবং ভিমও বেশ ভাল 
পরিষাণেই পাইরাছে। আমাদের জেশে সরকারের ফোৌলতে 
যেরেশন ব্যবস্থা! চলিতেছে তাহাতে জধু চাউল চিনি ও তেলের 
বয়াঙ্ছই কর! হইয়াছে, বাছ, মাংস, ছিম প্রনৃতি তো চোখে 


ঘেখাই অধ্বকাংশ লোকের. পক্ষে ছুক্ষর। হিসাবগুলি 
পবই কিলোগ্রাম দেওয়া! হইল। এক কিলোগ্রাম 
৩৫ আউবা অথবা! আমাদের .কিকিধধিক ১৭ হছটটাকের 
সমান। 


সপ পা মা সি পাপা শা সীল পাপ ৯ সপ ৯৫ শালা াস্পী ₹ ৯৮ সদ শা আত ০০০৩ 


রঙ 

সুদের জাগে 
গম প্রভৃতি ১৪৪ 
জাছগু ১৬ 
চিনি হ৪ 
মাংদ ৪৪ 
& ১১ 
তেল ওষাখন ২৫ 
মাছ ১২ 
ভিষি ১২২টি 

সুখের আগে 
গম প্রভৃতি ১০৪ 
আদু 4০ 
চিনি ৫ 
মাংল ১৬৮ 
বধ 5০ 
ভেল ও মাখন ৬৭ 
মাছ ১৯ 
তি ৮৫টি 
গম প্রভৃতি ১৬০ 
আলু ১৬৭ 
চিনি ৎ্২ 
হাংস ৪৭৭ 
ছ্ৰ ১০৩ 
তেল ও মযাথধন ১৩ 
যাছ ৯১ 
ভি ১৫৪টি 
গম প্রভৃতি ১৩০ 
আন্গু ৩০০ 
চিনি ১১ 
ষাংস ২১২ 
ছ্ধ ১০৭ 
তেল ও মাখন ৮৮ 
মাছ ১৫ 
ভিন ৭০টি 
গম প্রন্থতি ১৬৫ 
জাল টি 
চিনি ২৪ 
যাংল 4০ 
ছ্ধ ২০০ 
পেল গু মাখন ১৬ 
যাছ ১ 
১৪ ১১০টি 
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১৯৪৩৬-৪ ৪ 
১৪০ 
১৭৫ 
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৮৪ 
১৬ 


৭৩টি 


১১৭ 
১৬৮ 
১৪ 
২১২ 
৭8 
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৭০টি 


১৪৩ 
৩০০ 
১২ 
১৩৬ 
ভু 
৬৩ 


৪৮টি 


১৪০ 
১৭৫ 
৮১৯০৫ 
১ 
ভ৫ 
১৫ 


১ 
৭৩টি 


জবাঙ্গী 


১১৫৩ 
০ 
গম প্রভৃতি ১৫৮ ১৪০ 
আলু ৪১ ৪৯ 
- চিত ৭৬ ৮৮ 
হাংন ১৬৪ ১৩৬ 
ছ্ধ ভ৫ ৪৭ 
তেল ও মাখন ১১ ৮২ 
যাছ ৬৫ চু 
ডিম ১৩০টি ১০০টি 
আর আমাছেরর ছ্বেশে? বাংলা দেশে রেশনের দৌলতে 
লোকের খাদ্য ধাড়াইয়াছে নিয্বোক্তরূপ-_ 
চাউল ১২৮ 
চিনি ৪৫ 
তেল ৬ 


মাছ মাংস ছুধ স্জী প্রভৃতি লোকের যে পরিমাণ খাওয়! 
ঘরকার ভার শতাংশের একাংশগ সাধারণ লোকের জোটে 
না। ভারতবর্ষে কুম্থরে পুটিকর খান্ধ্য অন্বন্ধে গবেষণার জঙ্জ 
একটি লেবরেটরী আছে। এই লেবরেটন্রীর হিসাবে দৈনিক 
এক পাউগু চাউল বা গম যাহারা খায় তাহাদের পুষ্টির জঙ্ 
ছার উপর প্রতিদিন আট আটন্স হব, তিন আউন্স ভাল, 
ছয় আউন্স জালু, ছুই হইতে চার আউন্স স্জী হই আইউপ্গ 
ফল এবং হই আউন্স তেল ও মাখন খাওয়া উচিত । গরিব ত 
ছুরের কথা বড়লোকের ভাগ্যেও এই খান্ড জোটে না, সাধারণ 
লোকে গ্ডাতের ব। রুটির সঙ্গে লামা কিছু ড্ট1 চচ্চদি সংএ্রহ 
করিতে পারিলেই ধন্ত. হয়। ভার পরে পরিমাণের কথ!। 
কুহ্থরের গবেধণা-কেন্্র চাউল বা রুষ্টির যে পরিমাণকে অপর 
পুষ্টিকর খাদ্যের স্িত না থাইলে অপর্ধ্যাপ্ত ষন্দে করেন, 
গবন্ধেন্ট তাহাকেও কমাইয়। এক পাউগ্জের স্থলে ১২ আটউব্প 
করিয়াছেন এবং তাঞার1 আনেন যে ভাত বা রুটি ভিন্ন 
লোকের আন কোন খাহ্য নাই। তেলের পরিমাণ এই হিসাবে 
পাওয়া উচিত _মাসে সাড়ে তিন সের, কিন্ত সরকারী রেশনের 
কল্যাণে পাওয়1 যায় মাত্র আধ পেত্। ইউরোপে হিটলার 
কর্তৃক অবিষ্বত্ত দেশগুলি পর্ধ্যস্ত যে খাছ্য পাইন্াছে, ভারতবর্ধে 
নুসভ্য ইংরেজশাসনাবীনে মান্যের ভাগ্যে তাহা! জোটে নাই । 


. ক্যালস্ির দিক দির দেখিলে অবস্থাটা আরও পরিষ্কার হইবে । 


ইউরোপের যে দেশগুলির না উপরে দেওয়! হইল তাহাদের 
এবং ভাখতবযালীর ভাগ্যে কত ক্যালরি খাদ্য প্রতিছিন জোটে 
ভাঙার ছিসাধ নিয়ে দেওয়! হুইল £ 
ক্যালরি-_( ১৯৪৬-৪৪ লাল) 
" জ্বান্বানী--২৪০০ 

রুমানিয়]-_-২৬০০ 

ফ্রা্স--২০৫০ 

পোলা্---২২০০ 

অস্িযা-_২৫০০ 

ইঠালি---২১৫০ 

ভারতবর্ধ-_-হওয়1 উচিত ২৪০০, কিন্ত সর জানখ্বামী 
বুজালিয়ারের মতে ১২০০ পাইতেছে কি না লঙ্ষেছ। 


অনাহারে স্ৃত্যু 

কলিকাভায় ছুঃস্থগণের লংখ্যাত্বদ্ধি এবং অনাহারে সহ্য 
সংবাদে আসন্গ বিপন্গের পূর্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। ৩য়! 
শ্রপ্রিলের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে মার্চের শেষ সপ্তাঙে 
কলিকাতায় তেইশ জলনাক্ত ম্বতার খবর পাওয়। গিয়াছে এবং 
তাহার মধ্য পাচটি অনাহারে ব্বত্যু বলিয়া! জান! গিয়াছে । এই 
খবরের ছুই-ভিম দিন পরে বাংলা গধন্থেন্ট একটি প্রেসনো্ে 
এই সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। এষ প্রেস নোষ্ঠে বল! 
হইয়াছে বে উপরোক্ত সংবাদটি সরকারপক্ষ হইতে প্রচারিত 
হুয় মাই, এবং উল্লিখিত সপ্তাঙে অনাহারজনিত স্ব্যুর সংখ্যা 
ছইটি। 

প্রেপনোষ্টে আরও বল! হইয়াছে যে কলিকাতায় হঃখদের 
সংখ্যারদ্ধি পাওয়ার খে লমন্ডার উঠ্ঠব হইয়াছে গবর্খেন্ট তাহার 
প্রতিকারের চেষ্ঠা করিতেছেন । প্রথমতঃ ছঃস্থগণ যাহাতে 
কতিকাতার পথে পথে দুরিয়া শা বেড়াস্ছ তাহাএ জন সরকানী 
ছংহাবাসসহূছে ঘথেঞ& সাপের ব্যবহা করা হইযাছে। উপরপ্ত 
হুঃখপণ যাহাতে নিকটবর্ভা পরামাফল হইতে কলিকাতাতিনুখে 
জাসিতে না আপত্ত করে তাহার প্রতিরোবসূলক ব্যবস্থা গৃহীত 
হইতেছে। বিশেষ ক্রিয়া চব্বিশ পরগণ1 এবং হাওড়ার 
রিলিফ বাবস্তা শান: ভাবে চালু কর; হুইকাছে। গবদ্েন্টি 
চেষ্টা করিতেছে বাচাতে ধাধ্যাভাৰ যেখানে প্রথম দেখা ধিবে 
সেখানেই ইভাক প্রতিকারের বাবা হয় । ইহার পরেও যে 
সকল ছু: কলিকাতার ছিকে রওনা হইবে তাহাদিগকে পথের 
মাঝে সঞ্ান করিয়া পার্শ্ব হু্ছাবাসে খান ছিতে ছুইপে। 
গ্ই সব ব্যবখ ত্তেও খষি কোন হঃস্থ কলিকাতায় পৌঁছে 
তাহাদের জঙ্জ কলিকাতায় ব্যবস্থ! ক] ইইতে ) 

এই গেল বাং্লা-লরকারের সাফাই । কেন্্ীর পরিষ্ধে 
শরীয়ত শশাঙ্চশেখর সাঙগাল এই »ম্পকে সৃঙতুবী প্রস্তাব উদ্যাপন 
করিতে চাহিলে খাদ্য বিভাগের সেক্রেটাগী মিঃ বি, জার, সেন 
থে বিশ্বতি দিক্াছেন আাহাতেও পায় একই ঘরণের অঞুহাত 
পাওয়] গিয়াছে ! অনেক তুষিকার পরে তিনি স্বীকার করিয়া- 
ছেন থে ছইটি অনাহারজনিত স্বত্যু শত্যই ঘটয়াছে। তিনি 
স্থাশীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হুইতে দাশ্বান পাইয়!ছেণ যে কলি- 
কাতার পার্থবন্ডী অঞ্চলে প্রচুর খাদ্যসঞ্তাণ মন্জুত ছে: তাহা 
সত্বেও ঘে কেন অনাফারে লোক মার! গেল তাহার সঠিক কারণ 
তিমি জানেন না । তাজ] ছাড়। বিষন্ণটী প্রাদেশিক লরকারের 
বিবেচনাধীন এবং কেউ্রীর সরকার শুধু ইহা খাশিয়াই শিশ্চিন্ত 
বে কলিকাতা ও তৎসঙ্জিছিত হাদসমূে পর্যাপ্ত খাখ্যশস্ড ব্ভুত 
আছে। খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী নিশ্চিন্ত থাকিলেও আম! 
এই বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ বোথ কগিতেছি। 

বাংলার খাদ্য বিভাগের গ্রিরেক্ট্ জেনারেল জাণাইয়াছেন 
যাংলায় ছূর্ভিক্ষের আশ] নই, এখানে থাঞ্-সামগ্রীর এত 
অভাব পড়ে নাই যে কোন আতঙ্কের সি হইতে পারে। 
সাহার মতে এ বংসর থে পরিষাশ চাউল সংগৃহীত হইতে পারে 
ভাঙার সহিত লরকারের হাতে ষে চাউপ মন্তুত আছে তাহ! 
যোগ কহিলে চাউলের যে পরিমাণ দাড়ান প্রয়োজনের পক্ষে 
ভাহ! পর্ঘ্যাপ্ত। গড ছর্তিক্ষে নাজিম-শহীদ মর্্ীনভার পুরানো! 
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বিটাইবার যে ক্ষমত] সরকারের আছে সেই সম্বন্ধে জনসাবা- 
স্বণেয় আস্থা বজায় রাখাই লর্বাপেক্ষা গ্রস্োক্ষনীয় কার্ধ্য। 
গত হুর্ডিক্ষের ভায় আগামী হুর্ডিক্ষেত্র বেলারও বাংলা- 
সরকারের কার্যকলাপ বাপে ধাপে মিলিয়া যাইতেছে । খাভেন 
অভাব জানিয়াও তখন খাদ্য রপ্তানী করিতে দেওয়া হুইঘ্রাছে, 
এবারও হইতেছে । বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তাশীর সংবাঘ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে বাহিরে চাউল 
পাঠানোর সংবাদগ্জ প্রাথই আলিতেছে। এক ধিকে কর্তারা 
বাঁলতেছেন চাউলের জকাব মাই। অপর ছবিকে মাহযেন 
অপর্যাপ্ত চার সেএ বরাক এক-তৃতীয়াংশ কমাইর! ছেওয়! 
হইয়াছে । অযোগ্য অপদার্থ কম্দরচাত্ী চালিত গবন্মেন্টের উপর 
আঙ্! [করাইয়] "আনার জপ তখন যে গ্রচারকার্ধ্য হইয়াছিল 
এখনও ঠিক তাহাই চলিতেছে । ঠেবারও সরকার যখন অভাষ 
নাই এই কথা উচ্চ কঠে খোষণা করিয়াছেন তখনই অনশনে 
বৃহ্যর সংবাদ আপিয়াছে; এবারও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। 
সেবারও পরকারা ভাবে ছর্তিক্ষ ঘোষণা কর] খর নাই, 
এ্রবারও হইতেছে না, কারণ ইহাতে সরকারের প্রতাক্ষ ছাযিস্ব 
বাড়ে । 
বাঁকুড়ায় ছুতিক্ষ 
বাক্ড়াথ অবস্থা সম্পর্কে নিয়লিখিত সংবাহটি দৈনিক স্কবকে 
প্রকাশিত হইক্বাছে 
বিশ্বত্ত স্থঝে জান] পিয়া, যে, বাকুড়! জেলা হইতে 
প্রচুর পরিমাশে চাষ্উল ধৈনিক জেলার বাহিরে চালান 
ধেওয়া হইতেছে । বিশেষতঃ আরামবাগ ও হুগলী জেল! 
হইর1 কলিকাতার শিঞ্প -অঞ্ল প্রভৃতি স্বাণগুলিতে প্রেরণ 
কথা হইতেছে । সরকারী কণ্ঠুপক্ষ একথ! স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যে, গত ১৮হ মাচ্চ হইতে শিল্পাঞ্চলে 
পেশন প্রভৃতি কমিঝা যাওয়ায় চোর£কাতবাীদদের বেশ 
হুবিধা হইয়াছে এবং তাঙাবের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ 
দেখা দিয়াছে । জেলা হইতে চাউজ রপ্তানী] বিষয়ে কর্ত- 
পক্ষ কি সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন তাহ! অভ্ঞাত। 
বাহ! গ্ষেলায় নাকি খুধ চাউল আমধানী করিবার ব্যবস্থা 
করা হইতেছে । ভেলা হইতে চাল রঞ্যানীপন কারণ 
খু ধিতা পাওয়া বাইতেছে না । শী প্রসিদ্ধ ব্যবসা 
ট্রন্বক ফোহএলাল গিপ্ত কোন এক সরকামী গুদামের এক 
লক্ষ বাইশ হাঙ্জার মণ অখাঞ্ চাউল আট টাক! বণ ধরে 
ক্রয় কণ্িয়াছেদ। তিনি উক্ত অধাভ চাউল ইন্দপুর ও গন্দা 
থানার অন্তর্গত প্রামগুলিতে অ।ট টাকা] ধণ ছণে বিক্রয় 
করিতেছেন । এসব অঞ্চলে তঘণ ভাবে কলেরা ৬ বসত্ত 
ঘোগ দেখ]! ছিয়াছে। 
বাংলা দেশের খা্ড বিভাগের নবনরুক্ত ভিরেউর-জেনারেল 
কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া এক তেতাঞ বস্তার বলিষ্বাছেন ঘষে 
ঘাংল! দেশে শর বসন চাউলের অভাব শতকণ্র! ৮ ভাগের নত 
হইবে । এই হিসাব সত্বেও রেশমের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ 
কমাইর! বেওয়! হইরাছে। কঠিন শারীছিক পদ্ধিত্রম খাহান্! 
করে ভাহাহেন্ব পক্ষে সপ্তাহে ৪ লেস্ব চাউলই অপর্ধ্যা্ড ছিল, 
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ঘর্তমান বন্বাক্ষে ভাহাষের আবপেটা খাওয়াইন্বা! সাখিবাক্ 
ব্যবস্থা! হইয়াছে । সিভিল লাঞ্লাই এবং রেশন কর্তৃপক্ষের বু 
ফাজেন দ্বার! মধ নব ম্যাক মাকে টি ছয় এবং প্রচলিত আ্যাক 
মার্কেট চালু থাকে | অভ্ভায় ও অনাবন্ঠক ভাবে চাউলের বরাখ 
কমাইয়] দেওয়ায় চাউলের ন্ন্যাক মার্কেট আবার হি হইয়াছে 
শ্রবং ধাকুড়া জেলা এখনই তাহার হর্বিষহ ফল ভোগ করিতে 
আরতত করিয়াছে, গভ ছ্তিক্ষে সিভিল লাপ্লাইয়ের সহযোগি- 
তায় মিল মালিকের! গ্রামাঞল হইতে চাউল কিনিয়! শ্রমিকদের 
অন্ত মজুত রাখিয়াছিলেন, তখন বুদ্ধ ছিল, কাছেই গর ছিল 
বেদী। এবার দেখা যাইতেছে শ্রই কার্য্যের ভান্ব শ্স্যাক 
মার্কেটের চোরাকারবান্বীদের হাতে প্রথম হইতেই অর্পিত 
হুইয়াছে। 

বীকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ কি ভাবে জুনশঃ ঘনীতভৃত হই! 
আলিতেছে ভাহায় কখ। আমর! বছু বার আলোচন] করিয়াছি। 
ঞঁদতী রেপুকা রা অবস্থ! পর্ণ্যবেক্ষণ করিয়া নিঙ্গ অভিজ্ঞতা 
জানাইয়া লরকারেন্স কর্ব্যজ্ঞান উদ্রেক কথিবায় চেষ্টাও বখ!- 
সাধ্য করিয়াছেন; কিন্ত কল কিছুই হয় মাই। লরকারেন় 
ক্ষমতাশ্রাপ্ত কর্প্মচারীষের সহিত শ্গ্যাক মার্কে্টের যোগাযোগ 
ঘত দিন থাকিবে তত বিন প্রতিকার হইবার লন্ভাবনাও নাই। 


বাঁকুড়ায় বন্ত্র-সঙ্কট 

লক্গ্রতি মায়োস্বাক্ঠী রিলিফ. সোসাইটি বাকুড়ার বহ্বসহ্কট 
সম্পর্কে ষে সংবা্ দ্বিয়াছেম তাহাতে সরকারী বন্্-বিতরণ- 
ব্যবস্থায় গল দৃতন করিয়া বর! পড়িয়াছে। এরই জংবাছে 
প্রকাশ যে ইনাপুর, স্ধর থান! গ্রন্ৃতি এলাকায় প্রত্যেক 
পদ্ধিবারই বন্রাভাবে কষ্ঠ কোগ কহিতেছে। অবস্থা এমন 
স্বাড়াইস্াছে যে পর্বিবারের ছই-ভিন জনেন্র হয়ত অকখানা 
কন্ধিন্বা ছি ঘর অবশিষ্ট আছে; কিন্ত বাকী পরিজনবর্গ প্রায় 
অর্ধনগ্্ অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে । রিলিফ লোলাইট 
ঘলিতেছেন বে, “বর়ক্ষ বালক-বালিক! উল হইয়া! থাকিতে 
বাধ্য হইন্ডেছে এবং পরই সকল হুর্গতির দৃশ্তে প্রত্যেকেই মির- 
তিশয় ব্যথিত ও লঙ্গিত হইভেছেদ ।” 

শ্রই ঘটনায় উপরে মন্তব্য করিতে পর্য্যস্ব আমর জক্জা 
ও বেদনা অন্ুতব করিতেছি । দেশের যে সকল হুর্গত নরনারী 
বিগত ছতিক্ষ ও য্রসঞষ্টের ছর্য্যোগ অতিক্রম করিয়া দুদিনের 
আশায় চাহিয়! আছে তাহাঘের পক্ষে এই অবস্থ! এক ভয়াবহ 
সমন্তা। এরই সম্পর্কে সরকারপক্ষ হইতে অনেক আম্বাম 
বেওয়! হইয়াছে এবং বল! হইয়াছে যে ভাল করিয়া! নিয়ন 
ও বিভরণ ব্যবস্থা! কায়েম হইলে পরই রকম 
দেখা দিষান্র সস্তাবন|! নাই। ভাহার পরে 
ফাল প্রতীক্ষা করিয়াছি। কলিকাতার 
অবগভ আছেন। কণ্টেরোলের দোকানে 
অপেক্ষা! করিয়া যখন প্রবেশাধিকায় পাওয়া 
গেল প্রয়োজনীয় এবং পরিধানঘোগ্য হম নাই। গ্রাহাঞ্চলেন্স 
অবস্থা আরও শোচনীয় | নিক্রিয কুড কমিটগুলি আকাশের 
দিকে 'চাহিয়ণ বলিয়া থাকে যদি লরকার হস] কমেন। ইহান্ 
উপরে আছে চোয়াবাধান্বের কীর্ঠিকলাপ এবং সরকামী কর্ধ- 
চারীবের ছুনাতি। এখনে! কলিকাতায় এক শ্রেয় লোকে 
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পক্ষে ভাল কাপড় নিয্বদিত এবং প্রয়োজনাতিন্নিক্ত ভাষে 
পাওয়া ঘোটেই কঠিন হইতেছে নাঁ। কেজীয় সন্কারের মূল 
নীতি, প্রাম্েশিক লরকারের অযোগ্য, ব্যবলান্্ীছের চোরা 
ঘাঙ্গার এবং স্থানীয় কর্ণচারীদেহ হুনীতি--এই সকলে 
বিলিয়! বেশের বহ অদৃষ্ঠ পথে উ্যাও হুইন্েছে। কলে লোকে 
ছুর্গতি চন্বমে পৌঁছিতেছে ৪ খীকুড়ার ঘটন] বাজ একটি প্রমাণ । 


বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অযৌক্তিকতা 

আহ্মদ্বাবাহ নিল মালিক লঙ্দের লভাপতি শেঠ শঙ্করলাল 
যালাভাই সমিতির বাংসন্িক অবিবেশনে বলিয়াছেন যে 
সাহারা আশ। করিয়াছিলেন যে, মুদ্ধের পর বহু নিম্বন্রণ ব্যবস্থা 
ধীরে ধীরে ভুলিয়া লয়! হইবে । তাহা! হইলেই কাপড়ের 
কলগুলি আবার স্বাভাবিক অবস্থা! কিনি] পাইয়া! পূর্বের ভায় 
দ্বেশের বস্ত্রাভাব মিটাইতে পারিবে । কিন্ত সম্প্রতি ভারত- 
সরকারের চেন্স্টাইল কণ্টেমালার জানাইয়াছেন যে আরও 
প্রায় ছেড় বংসর বন্ধ নিমন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। ইহার 
প্রতিবাষে মিল যালিকদের পক্ষ হইতে শেষে বালান্তাই বলেন, 
“আমাদের তরফ হইতে ইাই বলিবার আছে যে, বর্তমানে 
বুদ্ধের অর্ডার প্রান বন্ধই হইয়াছে এবং রগ্তানীর পরিমাণও যং- 
লামাভ ; অভ দিকে উৎপাদনের পরিঘাণ বহুগুণে বাড়িয়া 
রহিয়াছে । এমতাবস্থায় দেশের লোকে কেন যে বস্রাতাবে 
দিন কার্টাইবে তাহার কারণ ভাবিয়! পাওয়া হুফর! আমরা 
মনে কমি এ বিষয়ে উপমুক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন রহিয়াছে, 
কেননা বর্তমান বন্ত্রব্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অসস্ভতোষজনক ? 
তছুপরি বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল দ্র প্রভূত পরিমাণ বন্্র অন্ত 
চলিয়া! যান বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। তবে বিভিন্ন 
প্রদেশে জনপ্রিন্ব মন্তিষগ্ুলী গঠিত হুগয়ার আমরা বিশেষ 
আনন্দিত হুইয়াছি ।” 

বন নিয়ন্ণের কারসাজির বৃল উদ্দেন্ঠ দ্বেশা কাপত্ত উৎ- 
পান ও বন্টনে যথাসম্ভব বাধা ছবির! বিলাতী কাপড় আম- 
দ্বানীর পথ খুলিয়! রাখা ইহা! বহু পূর্বেই লোকে সন্দেহ 
করিয়াছে । আমরাও এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছি। বিলাতের 
কাপড়ের কাঘখানাগুলি সচল করিতে আরও অন্ততঃ ছেড় 
বংলর লাপিবার কথা, দুতরাং গুভদিন বম নিয়ন্ত্রণ বহাল ন্লাখি- 


.বাছ চেষ্ট! হইবে ইহা নিঃসন্দেছ। 


খানাকুল থানীয্ব বোরে। ধানের চাঁষ 

এ দেশের গবন্ষেন্ট জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণকর কোব 
কাছ নিদ্ষেরাও করেন না, দেশবাসীকেও নিজ ছাতে উছা 
করিতে দেন না। হুগলী জেলায় বোরো! ধানের চাষ বৃদ্ধির 
অন্ত স্থানীর কংগ্রেলবন্মাহের চেষ্টার যে সব ব্যবস্থা! অবলম্বিত 
হইয়াছিল ভাহার বিবরণ এই লংখ্যায় অভতন্ধ প্রকাশিত হইগ্াছে। 
লয্কারের অপেক্ষা! না স্বাখিস! ছেশের লোক নিজেছের কাছ 
শিজের] করিয়া! লইতেছে দেল! কর্তৃপক্ষের ইহ! সহ হইল না, 
ভাহারা কংগ্রেসকম্থা্দের কাছ করিতে না দিষ্া ঘলসেচেন্র 
ভার স্বহত্তে গ্রহণ করিলেন'। ফল বাহ! হুইবাছ তাহাই 
হইয়াছে, লাবারণের টাকা খরচ হুইয়াছে অথচ সমস মত ক্ষেতে 
জল মিলে নাই। ১৯৪৪-৪৫ লালে কংগ্রেস কর্ন! ২২৫৩৬, 


সস 


টাকা ব্যয়ে ১৫টি (ঘুষ ছোট্ট বাধ লইয়া ঘোর্ট ০$ 
নির্মাণ করিয়া ৫০টি গ্রাষে এগার! হাজার বিঘার অধিক 
জমিতে ঠিক লময়ে সেচের অল হিয়াছিলেন। বর্তষান 
ঘংসয়ে লয়কাম্বী চেষ্টায় মাত ৫টি বাধ নির্মিত হুইয়! মাত্র 
আড়াই ছাজার বিঘা! জমিতে জল দেওয়া হইয়াছে কিন্ত 
অসময়ে শ্রবং বছু বিলখ্ে শ্রই জল আসায় কাছ্স বিশেষ 
কিছু হয় মাই। প্রকাশ, এই ৫টি ধাধ ধাধিতে গবঙ্েন্টের 
২১০০০ চাকা! খরচ হুইয়াছে। গবর্দে্ট বোরো চাষের অভ 
শুধু পশ্চিম অঞ্চলে কানান্বীর দ্বিকে জল ক্বিয়াছেন। পূর্ব 
অঞ্চলে যুঙেশ্বরী মন্দীতে তাহার! উদনার প্রধান বাঁধ খাধেন 
. নাই__ফলে যো! চাষের পূর্ব অঞ্চল সেচের জল পার নাই। 
অথচ এই পূর্ব অঞ্চলেই বোরো! চাষ হয় বেশী এবং বোরো 
ধানের উপর লোকের নির্ভরও বেশী । 

বর্ডমান বর্ষে গবর্ছেন্ট উনার বাঁধ না বাধায় ছই-তিনটি 
গ্রামের লোক উৎসাহী হুইয়! নিজ বায়ে বাঁধ বাঁধিরাছিল। 
কিন্ত গোপালঘহের সর্ধপ্রধান বাধ গবন্মেন্ট ঠিক সময়ে বাধিতে 
না পারায় নদীতে জল সঞ্চয় এত কষ হইয়াছে যে উদ্না অঞ্চলে 
জলসরবরাহ হইতেছে ন! | ফলে এ অঞ্চলের আবাদের ধান 
মরিতে বসিয়াছে। ইহা! ছাড়া গত বংলর কংগ্রেলকম্মারা জল- 
সরবরাহ করার এ সব স্থানে প্রায় হাজ্জার বিঘ! দিতে পেয়াজ, 
আলু, আখ প্রভৃতি রবিশল্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
এই বংসর গবন্থেট জল ছবিতে না পান্বায় এ সব ফসল শুকাইর! 
মপ্দিতেছে। খানাক্ল খানায় কংগ্রেসকম্মাষের হাতে যে কার্ধ্য 
লফল হইয়াছিল গবর্দেন্টের হাতে সেই কার্ধ্য ব্যর্থ হুইয়াছে। 


ঘে গবন্ষে্ট ফেশবাসীর অন্ন জোগাইতে অক্ষম, সেই 
গবন্মেন্ট জনসাধারণকে নিজেদের অন্ন নিজের! লংগ্রহ কমতে 
হেখিলে বা! দেয় কেম তাছা! আপাতদৃষ্টিতে হুর্ব্বোধ্য মনে হুই- 
লেও উহার প্ররুত্ত কারণ অনুষান কর। ছঃসাধ্য বা কঠিন নছে। 
আবার এক ভয়াবহ ছুত্তিক্ষ আপন্ন জাশিয়াও গবন্ধেন্ট চাষ পঙ 
করিবার ক্ষত বিনা কারণে অঞরসরর হয় মাই। বোরো! চাষ 
উপলক্ষে খামাকুল খানার চাষীরা চারামীর ঠাক শোৰ করিয়া 
বে শ্বাবলম্বন ও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার াৰ 
ছিল, গবর্থেনট হস্তক্ষেপে তাহা কুটতে পাহিল না। ক্কষকদের 
সমবায় আন্সোলনকে গবন্মে্ট কখনও স্বাবলত্বনের পথে পরি- 
চালিত করেন নাই। প্রথমাবধি উহাকে লরকারের উপর 
শির্তরগীল করিয়া! রাখিয়া হ্বাবলদ্বন ও পারম্পরিক সহযোগিতার 
'ুলে কুঠারাখাত করিয়াই আসিয়াছেন। এই কারণেই গবন্ধে 
কখনও সদায় আন্দোলনকে হাতছাড়া করেন নাই। ফবকদের 
মধ্যে পারম্পন্বিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বনের ভাব অর্খো- 
পার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিটিত হইলে জীবনের অভাত ক্ষেজেও তাহা 
লফারিত হইবে ইহা] বুঝিবার হত্ত কৃটবুদ্ধি বিধেগী গবনেপ্টের 
আছে। বে শ্রেমর ভারতীয় কর্পচান্রীর সহায়তা ইংরেজ 
গবন্ধে্টের স্বার্থজিদ্ধির জন প্রয়োজন হয় তাহার অভাব প্রথনও 
শ্রছেশে হয় নাই। যুদ্ধের সনযব যে এদেশীয় 
অরফানী হগ্তরখানায় প্রেল এ্রতভাইসাহ এধং ন্যাশনাল ওয়ার- 
কষন্টের গ্তান্বপ্রাপ্ত কর্থচান্ীরপে এদেশে বিষেশীর স্বার্থ 
সাবন করিয়| গিশ্বাছেন, ছগলীয্স ছেল! ব্যাজিগ্রেট ্বপেও ভিনি 


বিবিধ প্রনজ-_প্রোমবাসীদের বাস্ততিটা প্রত্যপণ 


)) বাধ লে 


১১ 


০ ০০০১৩০০-০ 
লেই কাজই করিতেছেন । থানাকুল খানার প্রশংগনীয় কাজটি 
পঙ্ড করিধাস মূলে এছ ব্যদ্িন্ইই উৎলাহ ও উত্তম প্রবান। 
দিডিল সার্িসের কর্থচারীফের হনে যে অলাষাজ ক্ষমতা! অর্পিত 
হইয়াছে ভাহ! দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করিতে পারে, কেন 
করিয়া ক্ষকের দৈনন্দিন জীবনকে পর্ধ্যস্ত প্রত্যক্ষ ভাবে জামাত 
করিতে পারে, হুগলীর এই ঘটনা তাহার একটি মিকর্শন মার । 


গ্রামবাসীদের বাস্তভিট প্রত্যর্পণ 


“ভায়ম্ড হারবান মহক্ম! কংগ্রেস কমিটয় সন্ভাপতি নিম্ন 
লিখিত বিস্বৃতি দিয়াছেন & 

ভার়ষও ছারধার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানায় দেউলা- 
নানরা প্রস্তুতি যে দশটি গ্রাম হইতে গত ১৯৪২ সালে বুদ্ধের 
কারণে লোকাপসারণ কর হইরাছিল লেই সকল গ্রাম এখন 
অধিবাসীদিপকে কিরাইয়া! দিতে আরম্ভ কর] হুইস্থাছে। এখন 
প্রধান সম্ভ] এই যে, এখন কেমন করিয়া! এ সকল হতভাগ্য 
গ্রামবাসীরা তাহাদের পুৰঃপ্রাপ্ত বাস্ততে তাছাছেন্ব বাসগৃহ 
নির্বাণ করিয়া! লইবে। সামগ্রিক হখলকালীন এ সকল গ্রামের 
প্রায় সকল গৃহই ন& কহিয়া ফেল! হইয়াছিল। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এখন তাহাবিগকে হার শূ্ত সুমি ফিরাইয়! দেওয়! 
হইতেছে । ইহ] অবস্ত সত্য যে, অপলারিত গ্রামবানীঘিগকে 
তাহাদের বাসগৃহাহির জর ক্ষতিপূরণ ( পর্যাপ্ত হউক বা! নাই 
হউক ) দেওয়া! হইয়াছিল । উহাঙ্ধের অধিকাংশ হনধিতর কুত্রচাষী 
ঘা! ভূমিহীন নঙ্কুর, বালগৃহের অজ ক্ষতিপুরণ-ন্বরূপ তাহার! যাহা 
পাইয়াছিল তাহা। বহুপূর্বোে মিঃশেষ করিয়া! ফেলিয়াছে। গন 
ছুর্তক্ষের সময় ও ছর্,ল্যের বাজারে তাহাদের পরিবারবর্গের 
ভরণ-পোষণের জ্ত তাহার! এ অর্থ ব্যয় কণ্রিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
যদি এখন গবন্ছেন্ট তাহাদিগকে গৃছাছি নির্মাণের জন্ত পর্ধ্যাপ্ত 
অর্থ না ষ্বেয় তবে এসব হুতকাগ্য ব্যক্তি তাহাদের নিজগ্রাষে 
আর কখনও কিএিয়া আদিতে পারিবে মা। গৃহাদির জভ 
তাহাদিগকে এক বার ক্ষতিপূরণ দেওয়া! ছইয়াছে এই অন্ভুহাত্তে 
গবন্দে্ট যেন ভাহাছের গুরু জারিত্ব এড়াইবার চেষ্টা! না করেন। 
তাহাদিগকে যে ক্ষতিপূরণ দেওর! হুইয়াছিল তাহা! তখনকার 
বাজারছরের হিসাবে তখনকার তুঈনার গৃহনির্াণের সরঞ্জামের 
মূল্য ও মদুরির হার অন্ততঃ তিনপ্ণ দি পাইয়াছে। 

জলে ব্যাপার আরও এক লমন্া। লাহরিক ঘখলের লয় 
এ লব গ্রামের সব পুফরিনীর জল নষ্ট হুইয়। গিয়াছে । পুহুত্ন- 
গুলির জলের অবস্থা এত শোচনীন্ হইক়াছে যে, উহ! ধোয়া 
কাছেরও অযোগ্য হইয়াছে । সরকারের খরচে এসব এাষে টিউব- 
ওয়েলের ব্যবস্থা কিবা ছেওয়া উচিত। উপরস্ধ প্রতি গ্রাঙ্নে 
অন্থতঃ কয়েকটি কিয়া পুকুর লংস্ষার করাইয় দেওয়া/আবক্টক। 

গ্রাহগ্ডলির জল নিকাশের ব্যবস্থাও ন$& হইয়াছে । খ্রানেন্ব 
অন্তর্ভাগে নুতন দৃতন রাস্তা নির্বাণ কর! হইয়াছে কিন্ত ভাহাতে 
কোন কালভার্ট (পুল) রাখা হয় মাই। উপরদ্ধ ভ্রেনের উপর 
স্থানে স্থানে হাট ফেল! হইয়াছে ব! অভরপে দ্রেদ নষ্ট কছ। 
হুইয়াছে। গ্রাহগ্ডলির জল নিকাশের পথে পুসরুত্কানেন 
গবন্থেন্টকে কম্ধিতে হইবে ।” | 

এই আবেছগ সম্পূর্ণ সুক্তিলদতত । “রিহাবিলিটেশনে”র 


১২ 
মাছে বাংলা লরকার বহু ঠাক অপদ্য় কছিয়াছেন অথচ কাজ 
কিছুই ছয় নাই। এক্ষেভ্রেকিচু টাক1লাছায্য কিলে এই 
লোকগুলি নিজ নিজ বাস্ত ভিটায় পুনঃগ্রতিটিত হইতে পায়ে | 


ভারতে বিলাতী মূলধন 
ভারতে বিলাতী মূলধনের অবশ্থা স্বাবীন ভারতে কি 
স্বাড়াইবে ভাহ। লইয়া লগ্ুমের বণিক মহলে গবেষনা নুরু হই 
গিয়াছে । এ সম্বন্ধে দৈথিক “ভারতে” (২১শে চৈআ) যে 
সম্পা্ কীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ নিজে 
উদ্ধত হইল £ 
ইংরেজ বণিকদের হিগাবে ভারতবর্ষে বিলাভী ফূল- 
ধনের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোষ্ট টাকা । শিল্প-বাশিজ্যে 
এই ঠাকা। খা্টাইয়] ব্রিটেশ ভারতবর্ষ হইতে নুছে ও 
লত্যা'শে প্রায় হুশ কোটি টাকা] উপাঞ্চন করে। এই অর্থ 
উপার্ধনের জত ইংরেজ বশিকেরা ভারত-শালন আইনে 
অনেকগুপি এক্ষাঁকবচ বিবিবঞ্চ কমাইয়] এক্সদিন ভারতীয় 
শিল্প-বাশিজোর প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ছুর্ডে্ হূর্গ রচনা 
করিয়। বসিয়াছিল। 

_ স্ভারতবর্ধে ইংরেন্ধ বশিকদেহ অঞ্ায় প্রতিধোগিতায় 
ভারতীয় স্বহৎ শিপ গুলি আজ পর্ধযভ মাথ। ছুলিততে পারে 
মাই। বিলাতী জাহাজওয়ালাদের স্বার্থ রক্ষার জত এদেশে 
জাহান্ষের কারখান। প্রতিষ্ঠায় বিধিমতে বাবা দেওয়া তো! 
হইয়াছেই, অবিকত্ধ অধিকাংশ বেশী জ্বাহাজ্ম কোম্পানীর 
পক্ষে ইহাদের অগ্রায় ও 'লাধু প্রতিযোগিতার ফলে জাস্- 
রক্ষা করা ছকফর হইয়াছে। কোন সত্া দেশ দেশীয় 
কোম্পানীর সঙ্গিত বিদেশী “বেট-ওয়ার” বা অভ্ঞার 
ভাবে জড়! কষানোর প্রতিযোগিতা সঙ্গ করে মা, 
এদেশে তাছাও ঘটটরাছে। বিলাতী ইঞ্জিন জামহানির 
পথ খোলা ভাখিবার জবর তায়তবর্ষে ইঞ্জিন নির্যাণে 
যাব! ছেওয়া হুইয়াছে। ছুই মহাযুদ্ধে বিলাত্ী লোহ! 
আমদাশি বন্ধ নাহইলে টার্টা কোম্পানী মাথা তুলিতে 
পারিভ কিনা গঙ্গেহ।, আঘাদের কদধলা ইংরেজ 
বণিকেত করাতলগত । » শুধু যেত্ডাল তাল কয়লার খমি- 
খ্থলিই ইহারা দল করিয়া বপিয়া রহিয়াছে তাহা 
মতে, ইছাছের অপচয়ে খমিগুলি ন& হইজেছে এবং করলা 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইরা বু ভারতীয় কোম্পানীর 
লর্ধনাশ সাধন করিয়াছে । বে সব কারথান। বিলাভী 
কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করে, ইহাদের হাত 
হইতে করল] বাহির করিতে ন] পারাদ তাহাদের ক্ষতি 
হইয়াছে সবচেয়ে বেশী । ভারতবর্ষের লহন্ত পেল ইংরেজ 
ঘণিকের হাতে । গত কয়েক বংসরে দেশের বিভিন্ন স্থানে 

ঘষে সব নৃতম পেলের খনির সন্ধান পাওয়া] গিয়াছে, 
লেগুলিয়ও লাইসেন্স ইংরেজ বশিকদেরই দেওয়া! হ্ইয়াছে। 
যুদ্ধের দময় অত্র, ম্যাঙ্গাবিজ, ক্রোমিয়ান প্রনৃতি যে সকল 
মূল্যবান খশিগ্ধ পছার্ধের প্রয়োক্ধন, তার লমস্ত খনি ইংক়েজ 
বণিকের বুটিগভ। কৃষি-সম্পঙ্গের হযে ঢা অ্রবং পার্ট 
ইংরেক্ধ ঝণিকের লম্পুণ আল্তে থাবিবার ফলে, টা- 
ঘাগানের কৃলি এবং পাটচাষীর হূর্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে। 





জবালী... 


সা টিলা মা পা পপ পি ০ তলা পাপী তি পি ল্িপষিলিল তত৯ পিল "৮৮ 


চিত 
সি সম্পদ কা বিয্া মাপিলে 
চলিবে না, উদ্ধায় গুড় অিসন্ধি ভাল করিয] দেখিতে 
হইবে। বেশের করলা, পেল, খমিজ সম্প্ এবং পাট 
ইছাছ্ছের হাতে আছে বলিয়া ইছাছা আমাদের বৈষয়িক 
জীবনের বছক্ষেত্জে খবরদামী করিবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক 
স্বাবীন দেশ ঘে সব আর্থিক সম্পহ মূল সম্পদ মনে করিস 
কখনও বিদ্েগীর হাতে ছাড়িয়া ছেয় না, এদেশে ইংরেজ 
খণিকেরা সেই সবখলিই দখল করি বসিয়া জাছে। 
প্রই সব ক্ষেত্র হইতে ইঞ্ািগকে হটাইতে না পারিলে 
থেশীয় শিক্প-বাণিজ্যের উদ্নতিসাবন স্বাধীন ভারতেও কঠিন 
হুইয় উঠিবে। 
ভারতে বিলাত্ী মূলধন ৩০০ কোটি টাকা; ইহা 
বলিলেও সম্পূর্ণ বল! হয় না । ইংরেজ বণিকেরা ক্কারতবর্ষে 
--পরের কার ব্যবসা করিয়া তাহার চে আমা লাভ 
পকেটে ফেলিবার অপূর্ব কৌশল-_ম্যানেগগিং এক্ছে্জি 
নামক যে বন্তটি শটি করিয়াছেন, পৃথিবীর অঙ্ক কোনও 
দেশে তাধার তুলনা! নাই । এই ম্যানেজিং এজেন্সির 
ক্রি ও প্রক্রিয়া জান! থাকিলে ভারতের বৈষাকরক 
জবমের উপর ইহাদের ক্ষমতা কত এুদুরপ্রসাতী, তাহা 
বোধগম্য হইবে । ভারতবর্ষের চটকলগ্লিহ শতকর! 
৬০ ভাগেরও বেশী মূলধন ভারতবাশী ভাতে আপি- 
হাছে কিন্ত উচ্ছাদের পরিচালম ব্যাপারে সামাগমান্র 
ক্ষমতাও তারতীয় অংশীঞ্ষারেপা পায় নাই । লাধিক সভার 
আম যাইতে এমএই বরণের পরিচিত নদ্ুবান্ধবের হাতে 
শতকর! ৩০।৪০ শু!গ শেয়ার থাকিলে যেকোন কোম্পানীর 
কণ্ঠুপক্ষের কর্তৃত্ব হারাইবাক কোন আশঙ্কাই থাকে না। 
এই কারণে বিলাতী ম্যানেজিং এজেন্টরা যে সব কোম্পানী 
পিচালনা! করেন, তাহার শতকর! ৬০ ভাগ শেয়ার 
নিশ্চিন্ত মমে বাজারে ছাতিয়া দেন। ক্ুতরাং এছেশে 
বিলাতী মৃূলবমের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার আনল 
অর্থ এই যে, অগ্ততঃ ৮০০ কো ঠাকার ছুলধনের উপর 
ইহাদের ক্ষষন্তা জগ্রতিত। 


ভারত্ঞবর্ধের কোন কোন বিলাতী ব্যবস] থ্েচ্ছায় হত্তাত্তরিত 
হইতেছে বে, কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার 
বাজারে ছাড়িয়া রাখিয] নিজেদের খুশীমত কারবার চালানে! 
ইংরেজ বশিকদের পক্ষে ক্রমে হুর হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের 
সময ালিং সিকিউরিটি জম] রাখিয়া ঘে ১২০০ কোটি চাকার 
নোর্ট বাজারে ছাড়া হইয়াছে তার অধিকাংশই অল্প কতক- 
জন ভারতীয় বশিকদের ছাতে আসিয়া পিয়াছে। এই টাকার 
জোরে ইহারা বহু কোম্পাশীর শেয়ার আটকাইয়! ফেলিয়া 
ম্যানেজিং এ্রজেপ্টদের কোশঠাসা- করিবার আয়োজন করি- 
তেছে। ইহাদের মধ্যে এক ইংরেজ বশিকদের দলে জুট] 
ভাছাফের সহিত ভাগে কারধায়ে লিগু হুইন্মেছে। বিরলায় 
লহিত দ্ুফিজ্ড এবং টাটা সহিত ইম্পিরিক্াল কেমিকেলেন্র 
চুক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহার কলে বেশী 
মাষে বিলাভী জিনিষ বিক্রদ্বের পথ পরিক্ষা হওয়া আশ্চর্য্য 
নয়। আর একদল বিলাতী ব্যানেখিং এজেপ্টফের বিতাড়িত 


বৈশাখ 


কয়! ইহাদের কারবার হখলের চেষ্ঠা করিতেছে । এই 
প্রসঙ্গে বড় ঘড় মিলবালিকদের দ্বার! ভারতীয় বড় বড় বিলাসী 
সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় ও নুতন সংবাদপত্র প্রকাশ লক্ষদীয়। গত 
যুদ্ধে পএ্র বিলাতে ও জাষেরিকার কোষ্টপতি মিলমালিফেরা 
ছোট ও মাঝাগি ফারখানাগুলি কিনিয়া লওয়ার সঙ্ষে সঙ্গে 
জনমতের কঠরোধ কর্সিবার জন্য বে ভাবে লংবাহপত্রের 
স্বত্ব দখলের আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এই যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে 
ঠিক তাহারই পুমরাত্বতি ঘটিতেছে। স্তরাং ইহাদের দ্বারা 
ইংরেজ বণিক বিতাড়িত হইলেও ক্রেতালাধারণ ধনতান্ত্রিক 
বিষম শোষণ হইতে রেছাই পাইবে কিমা সে বিষয়ে গভীর 
সন্দেহ রহিয়াছে । 


ভারতরক্ষা আইনের অপ্প্রয়োগ 


মাগপুর হাইকোর্টের উকীল ও তবিতব্য পত্রিকার সম্পাদক 
ভাঃ দেশপাণডেকে অবিলগ্ে “ুক্িদাদেশর আদেশ মাগপুর 
হাইকোর্ট দিরাছেন, সরকার পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে প্রিতি 
কাটনিলে আপীল করিয়াছেন । যুদ্ধ পরিচালন! ও জমসাধারণের 
মিরাপভা! রক্ষার নাষে 1ক ভাবে ভাগতরক্ষা! আইনের প্রয়োগ 
হয় এট যামলায় তাহার হৃষটান্ত পাওর! গিয়াছে । মামলার 
বিবৎণে প্রকাশ, ভাঁঃ দেশপাঞ্জেকে মধা প্রদেশের পুলিসের 
ভেপুটি ইন্সপেক্টাপ্র ১৯৪৪ সালের ২১শে আগ ভারতরক্ষা 
আইনের ১২৯ ধার! অনুসারে গঠেপ্ডার করেন । ভারতরক্ষা 
অ:ইনের উক্ত ধারায় এইরূপ ক্ধিকার প্রদত্ত হইয়াছে যে, 
বডি বিশেষের কারা যদ্দি কোনও পুলিস কর্পচারীর মনে 
খুক্তিসঙ্গত সম্েহের উদ্রেক করে এসং যি তিমি মনে করেন 
যে, উদ্ভ বডির কার্যকলাপ জনলাধারণের দিরাপস্তা ও সাফল্য- 
অনক গাবে মুঙ্দপরিভালমার পরিপন্থী তাহ! হইলে তিনি 
গ্রেপ্তার! পরোন্বান! ব্যন্সিরেকেই উদ্ত ব্যক্তিকে খ্রেস্তার করিতে 
পারেন । ভাঃ দ্রেশপাণ্ডের গৃহ তন্থ তন্ন করিয়! তল্লাসী কর! 
হয় । ভাছার শ্রী ও আম্মীয়ঙ্খজনের বহু আবেছণ সত্বেও ভাঃ 
দেশপাঞণ্ডেহ বিক্দ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ কি তাহা তাহা” 
দ্বিগকে জামান হয নাই অথবা ভাজাদিগকে ভাঙার সহ্বিত 
আাক্ষাংকারের অন্থমণ্ত দেওয়! হয় না । অত:পর ঠাছার 
শরীর পক্ষ হইতে নাগপুর হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্ণাস হরখাস্ত 
করা হইলে হাইকোর্ট তাছার মুদ্তির আদেশ ছেন। রায়ে 
ছাইকোর্ট মন্তব্য করেন যে, ভাঃ দেশপাখেকে আটক রাখা 
অবৈধ ও অনুচিত হইয়াছে এবং যেহেতু যুক্তিসঙ্গত কারণ 
বর্ঘমান ন! থাকার গ্রেগ্তার করা হইয়াছে, ছুতরাং উচ্াকে 
ভারতরক্ষা আইমের জালিয়াতি বল! চলে । 

সরকার পক্ষ হইতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিতি 
কাউন্দলে আলীলের আবেদন কর] হইলে কতকগুলি কঠোর 
শর্ত সাপক্ষে উহা মঞ্জুর করা হয়। শর্তগুলি এইএপ £ 


ভাঃ ছেশপাণ্ডেকে পুনধিবচাপ্র সম্পর্কিত ফোন কারণেই 
পুনরায় গ্রেপ্তার কর! চলিবে মা এবং আপীলে আত্মপক্ষ লমর্থনে 
ভাহার যে ব্যয় হইবে ভাহা সন্রকার পক্ষকে বহন করিতে 
হছইবে। . ৃঁ 


বিবিধ প্রঙঙ্গ- চট্টগ্রাছগে পুলিসের অত্যাচার 


১৩ 


লাহোর ছুগে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার 
"লাহোর ছুর্গে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অধান্ধিক অত্যা- 

চার কর! হইয়াছে, মুক্ত রলাজবন্দীফের নিকট হইতে ্েশবালী 
ইহা জানিতে পারিয়াছে। সর্ধার় শার্শ,ল সিং কবিশের প্রবীণ 
ব্যক্তি এবং দেশের একক্সন সর্ববক্ষমশ্র্ধের নেতা । তিনিও 
লাহোর ছর্গ হইতে মুক্তিলা কছিয্না তথাকার কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে গুরুতয় অভিযোগ কণিস্বাছিলেন | কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা 
পরিধষে ইছা৷ লইয়া! আলোচন! উদ্বাপিত হইলে স্বর্া&-সচিব 
সাফ জধাব দেন যে, লাহোর ছূর্গের ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্ণচাত্বী- 
দ্বের বিরুছ্ধে যে সব অক্িযোগ হইস্বাছে তাহা! হয় দিখ্যা নয় 
অতিরষ্কিত । 

স্বরা্র-সচিবের উক্ভির প্রতিবাদে সর্ধার শার্খল সিং ভাছায় 
অপ্তিযোগের পুনরুক্তি করিয়া! বিব্বতি প্রকাশ কাঁরয়াছেন অং 
বলিয়াছেন যে, অধস্তন কর্মচারীদের ত্যবাদিতায় স্বরা&- 
লচিবের যদ্দি অটুট বিশ্বাপই থাকিগা থাকে, তবে সর্জারজীকে 
আদ্বালতে অভিযুক্ত করিবার সাছুসও তাছার থাকা উচিত। 
নর্জারী আরও বলিয়াছেন যে, লাঞছোর হূর্গ হইতে সাছাকে 
ক্যাঙ্গেলপুর জেলে স্বানাস্বরিত করিযার পর তিনি লাছোর হর্গের 
ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মনচারীকের নানে যাষল! করিবার জন্ড ভারত- 
সরকারের অস্গমতি প্রার্থনা করেন । ইছার পর তিন বংসর 
অতীত হইয়া পিয়াছে, আজও সে অনুমতি আসে মাই। 
ব্যাপারটা আছালতে টামিয়া লইবার জন্ত সর্দারজী বহু চেষ্ঠা 
করিয়াছেন, কারণ আঙগলতে মামলা উঠিলে সত্য প্রকাশের 
একট] দুষোগ অগ্ততঃ ঘটবে । কিন্ত ভারত-সরকার কিছুতেই 
আঙ্গালতের পথ হাড়াইতে চান নাই । জর্দারঞখা শেষ পর্য্যন্ত 
এমনও বলিয়াছেন যে, গবন্মেন্ট তাহার মাষে যামলা কথিলে 
সেই মামলার ব্যয়ার বহদে তিনি স্না্ী আছেন, তৎসন্তবেও 
স্বরাধ্ীসচিব আদালতে আসিবার সাহুল পান নাই। 

ফারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাজবন্দীদের উপর যুদ্ধের কয়- 
বংলরে যে অত্যাচ:র চলিয়াছে তাহ! নছলা'শে মাৎসী বন্দী- 
শিবিরের সহিদ্চ তুলনীয় । শ্রাচীরঘেরা! জেলের মধ্যে বন্দীদের 
উপর গুলী ও লাঠি চাল'ইবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে 
দেশবাসী তা! বুঝিতে অক্ষম; অথচ বহু বশ্শীশিবিয়ে 
এরূপ ব্যাপার খটয়াছে | জন্য অসংখ্যবিধ অত্যাচার তো] 
চলিয়াছেই। কারাকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আসিম্বাছে 
কিন্তু গবন্মেন্টি তার প্রতিকারও করেন নাই, নিরপেক্ষ অহবস্ 
কমিটি বলাইক়্া সত্যাসত্য যাচাই কথিষারও চেষ্টা কঘেন নাই। 
যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাছাদেই কৈফিয়ৎ বেষবাক্যক়পে 
শিরোধার্ধা করিম! হায়] সকল অভিযোগ চাপ ধিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । সর্দার শার্খল পিং ব্যাপারট! আঙালতে টানিক় 
আনগিবার চেঞ। করিয়াও ব্যর্থ ছইম্বাছেল। 


চট্টগ্রামে পুলিসের অত্যাচার 
শ্বাবীনতা'র প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রেকাশ, গত ২৪শে 
যার্চ সকালে একছল পুলিস এবং আবগারী বিভাগের কর্ধচ্াী 
হাসিমপুর গ্রামের. ৫টি মুসঙ্গমান কষকের বাড়ী চড়াও করে। 
তাহাম্বা ৮০ বংসয়ের এক বৃদ্ধের দাড়ি বন্িস্ব! টাঘিতে টীনিতে 


১৪ 
উঠানে ফেলিয়া! বেষম প্রহার করে এবং জনৈক সুসলমান 
গ্হন্থের স্ত্রী ও ্ডাহার পরিষায়ের অপর ছুই জন দছিলাকে মার- 
পিট কে। 

প্রকাশ, পুলিসের সহিত নাকি কাহারপাড়ার কয়েকন্দন 
দালক্ষাঙ্গা দাগীকে দেখা যায়। 

চার ঘণ্টা পুরাদ্মে আক্রমণ চালানোর পর হর্বভের) 
কিরিয্বা যাইবার সময় ট্রাঙ্ক, চেয়ার, কাপড়, দুপারির বস্তা, 
ভাষাক, মগ ঠাক এবং সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি গাড়ীতে 
বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ফলে, যোট ক্ষতির পরিমাণ 
ছবাড়াইয়াছে ৫,৪২* টাক1।. 

যাছাছের উপর আক্রমণ কর! হইয়াছে, তাছাঙ্গের মধ্য 
হুইভেই ৫ জনকে পুলিল গ্রেপ্তার ফরিক্াছে। 

ঘটনায় বিষরণে প্রকাশ, আবগারী বি্তাগের লোকের! এই 
পাড়ার স্কষকর্ধের কাছে তানাকেএ ট্যাক্স আদায় করিতে গেলে 
উতর পক্ষে বচল! হয় | বসার কলে, পিমের সহিত ক্ষষকদের 
মারামারি হয় । পর দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্ক পুলিস 
হলবল জুটাইয়! এই কুষক্পাড়। আক্রষণ করে। যে সমস্ত 
ক্কষকের নাড়ী আক্রান্ত হয়, ভাছাদের নাম তু মিঞা, বস্রত 
আলি, আদর ভুদা, আনুর আলি ও আহম্মদ দিঞ1। ইহাবা 
লকলেই তাষাক-চাষী । 

স্বংপুর জেলা বৈজে্রবাক্গার এামেও অনুরূপ অত্যাচার 
ঘটয়াছে বলিয়া সংবাহ আপিয়াছিল | পবশ্থেন্ট উহ্বার প্রতি- 
বিধান না কনিয়া ধামাচাপ! দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে হয়ত 
তাহাই ঘটবে। পুলিস ও ঘিলিটারীর বত্যাচার গ্রাযাঞলে 
কি ভাবে বাক়িয়াছে এট সব ঘটনা হুইন্ডেই তাহার পরিচয় 


পাওয়া যায়। 


প্রস্তর নিক্ষেপে চৈতন্যোদয় 
শ্রসোলিয়েটে প্রেপ কর্তৃক প্রচাঙিত নি্নলিখ'ত লংবাঘটি 
বিশেষদ্ভাবে উল্লেখযোগ্য £ 
কলিকাতা, ১লা এগ্রিল-_কালীগঙ্গা খালের উপরশ্থ 
অস্থায়ী পুলচি রালবিছারী এতিমিউ ও চেতল1 রোডকে 
সংযুক্ত করিয়াছে । অভ সকালে এই পুলটি ভাঙিয়া 
ফেলিবার কালে অল্পসংখযক বালক পুলিম ও বাংলা-সর- 
কানের সেচবিভাগের কতিপয় মন্ত্র প্রতি ইক নিক্ষেপ 
করে.। সরকার যুদ্ধকালীন প্রয়ো্ছনের নিমিত্ত পুলটি 
তৈয়ায্স করিয়াছিলেন । স্থাশীয় বালকগণ এই কারণে 
অ]পছ্ধি জানায় যে, ভাঙনের বিভালয়ে যাইবার পক্ষে 
পুল ুবিধাক্ধদক। কিন্ত তাহাদের প্রতিবাদ নিরর্৫খক 
হইলে তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে দুর করে এবং 
খোল! তক্তাগুলি লইয়া! চলিয়া! বার । পুলিশ ঘটনাস্থলে 
উপহ্িত হইলে তাহাদের প্রতিও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ 
কর] হত্ব। 
সরকানের নিকট হইতে অতিরিক্ত আদেশ লন! 
পাওয়! পর্ধ-ত্ত ইছার কাধ্য জাপাততঃ স্থগিত রাখা! হুই- 
মাছে ।-_এ্র.পি. 
যুদ্ধের সমন যে সব বাস! ঘাট পুল প্রস্তুতি নির্শিত হইয়াছে 
ভাহার নির্ধাণে লবপ্ত ব্যয়ভার বহন করিস্বাছে ঘেশের লোক । 


বালী 


শপ পাপ্পাসপীপসপিসপা 


১৩৫৩ 


যুদ্ধে পর এগুলি সাধারণের কাজে লাগিলে এই অর্থব্য় সার্থক 
হইবে । ভাহা না করির] কোন্‌ কর্ণচান্বীর জাছেশে উপরোক্ত 
পুলটি ভাভিবান ব্যবস্থ। হইয়াছে তাহ] প্রকাশিত হওয়া ছয়- 
কার। এই পুলের যতখানি ভাত হইয়াছে তাহ! মেরামত 

করা দত্রকাঁর এবং যে কর্মচারী উদ! গািবার আবেশ দিন্বাছে 

মেরাষতের ব্যয় ভাঙার মিকষ্ট হইতে আদায় কর! উচিত । 

বিশ্ববিদ্ভালয় ও ছাত্রসমাজ 
কলিকাতা বিশ্ববিধ্যালয়ের বি-এসসি পনীক্ষান়্ ফিজিক্সের 

দ্বিতীয় প্রশ্নপজ অতিশয্ব কঠিন হুইন্বাছে বলিয়া প্রায় এক হাঙ্জার 
ছাত্র কলিকাতার পরীক্ষাগৃহ হইতে উঠির] আসিয়াছে। বীকুড়া 
কেনের ছাত্রেরাও উদ্ভর দিতে ন! পারিস্বা বীরে ধীরে উঠিয়া 
যায়। ইহা! লইয়! অনেক প্রকার মত্তধ্য হইয়াছে, সংবাদপত্রে 
সমালোচনাও হুইয়াছে। ছাঅদ্বের উপর দোযষারোপের ভাবটাই 
যেন একটু বেশী। ছাশ্রদ্বের পক্ষাবলম্বনের ইচ্ছা! আমা- 
দ্বের মাই, কিন্তু কতকগুলি অন্ুবিধার কথা উল্লেখ করা 

আমরা গ্রয়োজন বোধ করিতেছি । পাঠাতালিক1 নির্ধারঞ্ 
শ্রবং কলেজে অধ্যাপনা, প্রশ্নপ্র রচনা এবং পরীক্ষার খাতা 
দেখা ইথাদের কোনটির সহিত কোনটির বিশেষ কোন সম্বন্ধ 
মাই ইঞছা গত কয়েক বংসর যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। 

ম্যার্ট কের পাঠ্যতালিক] অনাবস্ঠ ক দীর্ঘ, এ অভিযোগ অমেক 
হুইয়াছে। ইন্টামিডিয়েন্টের ইংরেজী পাঠা যেতাবে নির্দিষ্ 
হইয়াছে ভাহাতে ছাদের ইংহেজী জান বাক্িবার সান্তা 
হয় মাই, অনেক অভিজ বঅব্যাপকও এই ধারণ! পোষণ করিতে- 
ছেম। জনৈক ইংরেজ পন্বীক্ষকের নিকট শুনিয়াছি তাহার 
নিকট যে সব খাত! আসিয়াছে তার মধ্যে অর্ধেক ছাশ্র পাস 

করিয়াছে ॥ বাহার! ফেপ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দশ-পনর 

জন বাছে অপর সকলেই পাঠাবস্ত বেশ ভাল করির] বুবিয়াছে 

কিন্ত ইংরেজী ভাষা শুদ্ধ কির] লিখিতে পারে নাই বলিয়! 

পাসের নন্বর পার মাই। এখানে গলদ রহিয়াছে গোড়ায়। 

আগে ম্যাউ,কের ছেলেরা কোন পাঠাপুত্তক মা থাকা সন্ত 

যে ইংরেজী শিখিত, আজকাল ইন্টারফিডিকেটের ছারেরাও 

তার অর্ধেক শেখে না। আগে স্কুলে ম্যাটিকের ছেলেদের 
অন্বাঘ, রচনা-পন্ধতি ও ইংরেজী ব্যাকরণ ভাল কির] শিখান 
হইত, ফলে তাহার] ভাষাটা শিখিত। এখন নির্ধিষ্ ভীর্ঘ 
ইংরেজী পাঠ্যতালিকা শেষ করিতেই বংসয় চলিয়া! যায়, 
ঘ্যাকরণ ও ভাষা! শেখামর ঝোক থাকে কম। ম্যাক ক্লাস 
হইতে ছেলের! ইংরেজীতে কাচা হইয়া! আলে এবং পরে প্রতি 
পরীক্ষায় বিপর্ হুয়। ইংরেন্ী বই গেলানোর চেয়ে ভাষ! 
শেখানোর ছবিকে বেশী মন দিলে বাঙালী ছেলে সহজেই উছা! 
আয়ত্ত করিতে পান্িবে। ইংঘ্েজের ছেলে নাতৃভাষান্গ সঙ্গে 
জর্াণ ও ফরাসী ছইটি ভাষায় বগি বাৎপন্ন হইতে পায়ে, তবে 
যাঙালী ছেলেও অনায়াসে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী ও সংস্কৃত 
শিখিতে পারিবে । বর্তমান ছগতে ইংরেজী ভাষা শেখার 
প্রশ্বোজদ আছে, ইংরেজী বাদ হেওয়| চলিবে ন1। 

ভারপর বিজ্ঞানের ছাত্রদের কখা। বিজ্ঞান শিক্ষার ছইটি 

পথ আছে,-_ প্রথম, বৈজ্ঞানিক দিন্বব ও প্রণালী লক্বব্ধে লাবারখ 
জান জন্বান ॥ দ্বিভীব্র, গণিতেন্ ভিনদ্তিতে বিজ্ঞান-শিক্ষা। । 


বৈশাখ 


কলেজে বি-এসনি প্ৈমতৈ "এরিমোক্ প্রণালীতে পল়্ান 
হইলে এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে প্রশ্নপত্র রচিত ছইলে গোলছে।গ 
ছটিষেই । আমাদেত বিশ্বাস এবারকার বি-এসসি পন্বীক্ষ/- 
তেও শ্রইর়পই কিছু খটরাছে। ছাত্রদের মধ্যে জনকতক 
ছর্ধিনীত সব ধনয় থাকে, কিন্ত সকল ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল 
ইহ আমর বিশ্বাস করিতে প্রপ্তত নছি। যেকোন পরীক্ষায় 
তো তাহারা গোলমাল করে না। ম্যা্টকের সব পরীক্ষা 
ছাত্রের! শান্ত ভাবে দিয়াছে, গোল হইয়াছে শুধু তৃগোলের 
ছিম। বি-এস-লি পতীক্ষান্য অঙ্ভাক্ক ছিন কোন কিছু হয় নাই, 
বিশৃখল! ঘটয়াছে শুধু ফিজঝের দ্বিতীয় প্রশ্লের দিন। 

বি-এসসি, এম-এসপি প্রভৃতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের বং 
বি-এ অনার্স এবং এম-এর ছাত্রধের বইয়ের অগ্তাবে গত 
কয়েক ঘংসর যে অন্ুবিধা! ও ক্লেশ সহ করিতে হইতেছে বিশ্ব- 
বিভালয় কর্থুপক্ষ সে দিকে বোধ হুয় লক্ষ্য রাখেন ন1। লাই- 
ব্রেরীর একপ্রস্থ বই নকল করিয়! ইহাবিগকে পরীক্ষার জন প্রত্তত 
হইতে হয়। বইগুলি পাওয়াও অতিশয় ছুফর। ইহ] দেখিয়াও 
বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃপক্ষ বই আনাইবার আয়োজন বা এখানে 
উপনুক্ত বই লিখাইর! তাহ! প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা 
করেন নাই । তাহাদের পুস্তক প্রকাশ বিভাগ জাছে, ইংরেজী 
বাংলা প্রভৃতি “সিলেক্সন” প্রকাশ করিয়া! উহার একটি ব] হইটি 
রচনা বঙ্লাইয়া দির] প্রতি বংসন্ন গার! নুতন পুস্তক কিনিতে 
ছাত্রের বাধ্য করেন । এই বাবসায় বুদ্ধির একটা অংশ ছাত্র 
ঘের জন প্রয়োজনীয় পুত্ধক সংগ্রহে ব্যয়িত হইলেও কিছু কাজ 
হুইত। যে সব বই পাওয়া যায় মা, সেগুলি পাঠ্যই বা কর! 
হয় কেন? ধু প্রশ্নপত্র রচনা বা পরীক্ষ। এ্রহণেই বিশ্বধিষ্া- 
লরের কর্থব্য শেষ হুয় না । ভাল বই লররবরাছুও বিশ্ববিভা- 
লয়ের অঞ্চতম দায়িত্ব । অক্মফে!, কেস্বিংজ, হার্ভার্ড, কলান্দির] 
প্রভৃতি বিশ্ববিষ্ঞালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক কলিকাত] বিশ্ব- 
বিভালয়ের ছাত্রদ্দের পড়িতে হয়। আমাছের বিশ্ববিভ!লয় 
কি এক্সপ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না? কলেজে ঠিক 
মত পড়া হয় কি না ততপ্রতি লক্ষ্য রাখাও বিশ্ববিভালরের 
কর্তব্য । 

প্রশ্থপত্র রচনায় বহু ক্র আছে সিঙিকেট কর্তৃক নিষুক্ত 
একটি কমিটি তাহ! বলিয়াছেন । প্রশ্নপত্রের উন্নতি লাবনেন 
অভতম উপায় প্রশ্নকর্তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি তাহাও এ সঙ্গে 
ধল হইয়াছিল প্রশ্ন রচনার পারিশ্রমিক ৩২ টাকার স্থলে ৪৮ 
ষ্টাকা কলে উহা আরও ভাল হইবে, এই ইঙ্গিতও অহ্চিত। 
হাজার হাক্ধার ছান্র-ছান্তার ভবিষাৎ যে প্রশ্রকর্ডার উপর নির্ভর 
করিতেছে ভিশি যদি ছেলেছের কথ] না ভাবিয়া! টাকার কথাই 
ঘড় করিয়! ঘেখেন ভবে আমাদের মতে তাহাকে এই কার্ধ্য 
হইতে অব্যাহতি ফেওয়াই সঙ্গত ৷ 

সর্বাশেষে আমাদের বক্তব্য শ্রই যে ছাতেরা তাহাদের 
অভিযোগ কিভাবে জানাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্জারা সন্ত 
হইবেন ? গত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় কফলিকাভার 
আন্দোলনের জ্ ইংরেজী বাংল! পরীক্ষা হইতে পারে নাই। 
ছান্রের! চাহিয়াছিল সব পরীক্ষা শেষ হইবার পর ভাহাদিগকে 
ভিন বিন সময় দিয়! ইংরেজী পরীক্ষা লওয়া হছউক। ছাত্র 


বিঁবর্ষ গ্রনজ-_বিছায়ে বাঙাল' 


: শ্রতিনিবিরা ভাইস-ট্যাজেলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খ 
কর্তৃপক্ষের লহিত সাক্ষাৎ করিয্বা ভাছাদের অন্গবিবার কথ! 
জানাইলে ষ্তাহার] আশ্বাস হেন সিঙ্িকেটের লভায় তাহার্ষের 
অভিযোগ বিষেচিত হইবে । প্রায় ছুই লপ্তাহছের বো এই 
সভা] তাহার]! আহ্বান করিতে ময় পান নাই। অবশেষে 
ভাইস-চ্যান্সেলারের উপর কতিপর ছাত্র হ্র্ধ্যবহার করিলে 
তায় ১৪ ঘণ্টার মধ্যে সিিকেটের অধিবেশন আহ্‌ হয়। 
ছাত্রদের এইরূপ আচরণ অতিশয় নিন্দনীয় ও গৃিত ইহা আমর! 
সখমও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি | কিন্ত বত দিন তাহার! 
শান্তভাবে অভিযোগ জানাইয়াছে তত দিন ভাহাছের উপেক্ষ! 
করিয়া এই অপ্রীতিকর ঘন ডাকিয়া আনিতে কি বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষও সাঁছাধ্য করেন নাই? তাহান্ধের অভিযোগ বিশ্ব 
বিদ্যালয় প্রত]াখ্যান করিয্বাছিলেন। এ ঘটনার পর তাহ! 
প্রত্যাখ্যান না কৰিয়! উপায়ও ছিল না। কিন্ত ছাদের দাবি 
কি সত্যই বুক্তিহ্বীন ছিল? যখাগসময়ে সিগিকেটের সভা 
ভাকিয়! বুঝিবার চে] করিলে কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিতেন 
যে ইন্টারমিডিয়েষ্টের ইংরেজীর পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ও 
্বীর্ঘ বলির! পতীক্ষার তিন চার ছিন আগে ছাজ্রেরা আর 
সব বই ব্াখিয়া শুধু ইংরেজী পড়ে। বর্তমান পরীক্ষা 
গ্র্থণ ব্যবস্থা বঙ্ধায় থাকিতে ছাত্রদের পক্ষে এই কতদিন 
লষরের প্রস্বোঞ্চদণ আছে। শুতয়াং বাঝে সময় না দিয়া অভ 
পরীক্ষ। শেষ হইবার সঙ্গে লক্ষে ইংরেছী পরীক্ষা! এ্রহুণের ব্যবস্থা 
করিলে ছাত্রত্বের প্রতি অবিচার করা হয়। “তোমাদের 
পরীক্ষার হাঝে মাঝে যে ফ্কাক পাও তাহ। ধৈধক্রমে থে, ইছার - 
উপর তোমাদের কোন দাবি নাই”__একথ1 বলিণে ভায়স্গত 
কথা বল! হয় না। 

মাঝে কিছুদিন ছাদে মধ্যে যে ভাবে উচ্ছ লতা 
বাত়িরাছিল তাছার জের কিছু কিছু রছিয়! গিয়াছে, 
পরীক্ষা প্রহুণ কেজে। উচ্ছ'খলত: সামি এখনও মাঝে মাঝে 
ঘট্টতেছে, কিন্ত মোটের উপর বাংলার ছাত্রসমাজ ধীন্বে 
হীরে যথেষ্ট শৃ্খলাবোধ কর্ডতবাজান ও দ্বাযিত্বজ্ঞানের প্রয়োজন 
বুবিভেছে ইহ! আমরা মনে করি । বর্মঘট ও হটগোল্‌, ছূর্ধিিশীদ্ত 
ব্যবহার ব৷ বিশ্ববিজ্ঞালয়ের চেকার টেবিল ম$& কর! অতিশয় 
গঠিত কাজ ইহা ছাত্রলমাজ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে, কয়েক- 
জন ছাত্রের এই লব অভায় আচরণের জভ ছঃখ প্রকাশ 
করিয়াছে । আমর! আশ! করি ভবিষ্ততে এরূপ ধাহাতে আছে 
ঘটতে না পারে ভার জঞ্জ তাহারাই যথাযোগ্য ব্যবস্থা কম্িতে 
শ্রবং ছুকপ্্দকাণী ছাঅদের শান্তিতিধানের ভারও ভাহারাই লইতে 
পাধিবে। কিন্তু আমন! হনে করি বিখবিভালয়ের ক্রি ও. 
অছুরদূশিতা এই অগ্্রতিকর ঘটমাগুলির জ্ কম দ্বায়ী নয়। 

বিহারে বাঙালী 

১৯৩৭ সালে বিহারে কংগ্রেলী মদের বাঙালী বিরোহ্ী 
কার্যকলাপের ফলে বিহার বাঙ্ডালী সবিতির জন্ম হয়। ১৯৪৬ 
সালে পুনয্ায় বিহারে কংগ্রেসী নস্্িস্তা1 গঠিত হওয়ায় বাঙালী 
সমিতির নৃতন উদ্ভষে কাছ করিবার লময় আসিয়াছে । বিছানে 


বাভালী সমিতির হিসাব-নিকাশ দেখাইয়া! ২৪শে চৈত্রের 


“বুগান্বয়ে? নির্ঘাল্য হাশগুগ লিখিত যে প্রবন্বটি প্রকাশিত 


১৬ প্রবানী রি ১৩৫৩ 


হইয়াছে ততগ্রতি সকল বাডালীর হূরি আক্ক& কৃওরা বয়কার | ইহাও অসপ্তব হইলে লপ্ডাহে ছই দিন । এই লব স্থানে 
প্রবন্ধটি দীর্ঘ, উহার কতকাংশ নিছে প্রত হইল 2 . বাহার! ভাল বাংল! জানেন ভাহারাই পড়াইবার ভার 


বাঙালী সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিবিধ $ (১) বিহবার- 
প্রবাসী বাঙালীর কৃষির উন্নতি, (২) অর্থনৈতিক উন্নতি, 
(৩) খ্রাঘেশিকতার মনোভাব ছুর করা! । রি 

প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । 
তৃতীর লক্ষ্যে সমিতি কিছুচুর অগ্রলর হইয়াছিল । ভোবি- 
সাইল সার্ঠিফিট্টেকের বিরুদ্ধে জোরাল প্রতিবাদ চলিয়াছিল 
এই সহিতিন্বই উদ্ভোগে। আ্রীযুড পি, আর, দাশ কংগ্রেলী 
বন্ধকর্তাঘের কাছে লিখিত আবেদন পেশ করিয়াছিলেন 
যে ব্রিটিশ সামাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশে এইরূপ সার্টিফিকেট 
প্রথা শাসনতন্ত্রের বিধি-বহিভূতি। কংশ্রেসী বড় কর্ডাগণ 
প্রযুক্ত রাছেজপ্রসাদের নিকট আই আবেদন পাঠাইয়াই 
ক্ষান্ত হুইয়াছিলেন। কাজ আন অগ্রসর হুর নাই। 

সহিতির উত্ভোক্ত প্ীযুক্ত পি, আর, ঘাশ বিহার- 
প্রবাসী সমগ্র বাঙালী জাতিকে পরস্পরের সহিত বোগস্থজে 
খাধিতে চাহিম্াছিলেন। তাহার আসল উদ্ধেন্ত অবনত 
ছিল আরও উচ্চে। প্রাঙ্ছেশিকত। পরিহার কছিয়া 
আস্তর্জাতিকত। প্রচারই ছিল লক্ষ্য । তবে, প্রাদবেশিকতার 
প্রকোপে পড়িয়া ধাভালী সম্প্রদায় যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ম! 
হয় সেইভ তিনি বিশেষভাবে বাঙালী সমাজের উন্নতির 
জন্ত আগ্রহান্থিত হৃইয়াছিলেন। তাঞার ষনোভাব এই 
ছিল যে, প্রষেশের বিভি্ন হাণে সমিতি ও তাহার বিভিন্ন 
শাখার সাহায্যে লামা্গিক ও ক্কটিগত উন্নতি সাধিত হইবে । 
এই প্রত্ধাৰ কার্ধেয পরিণত হয় মাই। কংগ্রেসী আমলে 
জনগণের মিরক্ষরত! চুর করার জন্ত যে অভিযান হয় 
ভ্তাহাতে বাংল! ভাষাকে বর্জন কর হইয়াছিল। হিন্দী 
ভাষার সাহায্যে শিক্ষা! ফেওয়! হইত। যানভূষ, সিংভূম, 
পুর্ণিরা প্রভৃতি বাঙালীবছুল স্থানেও ইহার ব্যতিক্রম হয় 
নাই। ইহাতে বাঙালীদের শিক্ষার প্রসার ও বাংল! ভাষার 
প্রচারে বাবার হত হইয়াছিল । এ্ররুক্ত দাশ এই অনুবিধা 
ছুরীকরণার্থে একটি কার্ধ্যবিবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । সেই 
কার্যবিধির মন্দ এই যে, বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষাকেন্র খুলিয় 
সপ্তাঙ্ছে ই-দিন ঘাংল! ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে | এক- 
একটি লোকের ব৷ হলের মাসে তিনটি গ্রামের ভার লইতে 
হইবে । বিনামূল্যে বহ পুস্তক পাওয়! গিয়াছিল। এই 
ঘ্যবস্থায় সমগ্র বিহারে মাপে হাজার টাক ব্যয় হইত। 
চাকার অন্ভাব হইত না, বস্ততঃ টাকার সন্থদ্ধে প্রতি- 
শরতিও পাওয় গিয়াছিল কিন্তু কল্মা ও উৎসাহের অন্ডাবে 
চার-পাঁচ মালের বেশী এই শিক্ষাঙ্ধান চলিতে পারে মাই। 
কংশ্রেসী মন্ত্রীদের কার্ধ্য-তালিক! ভাহাষের বুদ্ধি ও বিবেচন! 


লইবেন । ইছাতে ব্য অতি লাষান্যই হইবে। অথবা 
কেছ ইচ্চুক হইলে অবৈতনিক কাক্গগ কত্িতে পারেন। 
মাঝে মাঝে বড় বড় লোক বামনীধীধের আনাই বক্তার 
আয়োজন করাও আবস্তক । পুজাপার্বশার্দিতে রচন?, আত্বতি 
প্রতিযোগিতা, অভিনর ইত্যাদির সাহায্যে বাংলা ভাষার 
প্রচার হইবে । লাইব্রেগির ব্যবস্থা করাও অবন্ত কণ্তব্য। 
সকল স্থানে লাইব্রেরি স্থাপন করা! আপাতত: লপ্তব ন! 
হইলে “চলগ লাইব্রেি'র ব্যবস্থা কণ্িতে হুইবে। 
মেয়েদের জন্যও এইরপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ; হখ্রিত্র 
মেয়েদের হাতের কাঙ্গ শেখানো! ও সেই সব দ্রব্য বিজ্কী 
কছিবার ভারও লইতে হইবে । ছেলেছের শুধু স্কুল 
, কলেজের শিক্ষা! দিলেই চলিবে না । যাহাতে তাহাদের 
কেবলমাত্র চাকুরীর দ্রিকেই না তাকাইয়। থাকিতে ত্য, পে 
উদ্দে্ঠে মানাপ্রকার অর্থকরী বিষ্চাশিক্ষা ছেওয়! একান্ত 
আবন্তক। 


বাঙালী সঞিতির একটি প্রচেষ্টার কথাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করিতে পারি। বিহারের সমন্ত শহরে বিভিন্ন 
শ্রেনীর বাঙালী সংখ্যা পঠিক ভাবে জানিবাগ আগ্রহ 
ইহাদের ছিল। কিন্ত ইছাও কাধ্যে পরিণত হয় লাই। 
দেখা যাইতেছে যে, বাঠালী-সমিতির আদর্শ উদ ছল, 
আইডিয়া ভাল ছিল, ছিল ন] শুধু তাহ! কাজে লাগাইবার 
উৎসাহ ও কন্মী। 
বিহ্বার-প্রবাসী বাভাঁলীর এই তে! মোটামুটি হিসাব। 
তবে, এই সঙ্গে ইছাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিহাতীধের 
সঙ্গে যোগ রাধিকা তাঞ্াদ্বের টলিতে. হইবে শহৃবা 
প্রার্বেশিকতা ক্রমেই বাড়িয়। চলিবে । এই ঘোগ নানাভাবে 
হইতে পারে £ 
(১) ছ্ছুল কলেজে ছাআছান্রীদ্ের আদ্বরিক বেলা 
ঘেশার, (২) ক্লাবে, (৩) পৃজাপার্ধণ ও বিবাহাছি 
উৎসবে পরস্পরের আমন্ত্রণে, (৪) বিহার-প্রবাসী বাঙালীগণ 
বাহার মানাভাবে বিহারের সেবা করিয়াছেন তাহাদের 
কার্ধ্যবাত্ব! ও জীবমী বাংল, হিন্দী ও ইংরেজী ভাবার 
প্রচার, (4) হিন্মী অক্ষরে বাংলাভাষায় পুস্তক রচনা, 
(৬) বিপদে-আপছে বিছাীষের সাহায্য কর1। 
বিহ্বারে, বিশেষতঃ সিংস্কৃষ, মানতুম, পুর্ণিরা ও সাগতাল 
পরগণার বাঙালীর সংখ্যা, তাহামের বর্তমান আর্থিক ও সামা- 
দ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নির্ধারণ একান্ত প্রয্োজনীয় । 
আহর] বিশ্বাস করি বিহারী বাঙালী সম্ধিতি চেষ্! করিলে ইহ! 
করিতে পারেষ। বাংলার সহিত এই চারটি জেরা পুনর্শি- 


অনুযান্ী হর হইবে। বাঙালী লমিতি স্বর, এ অবস্থায়কি জনের দাবি অবিলম্বে খুব কোত্পের সহিত তোল হরকার। 

করিতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া এযুক্ত দ্বাশগুণ্ত এখানে বাঙালীর ভাষা, সংস্কতি ও অর্থনৈতিক জীবন পছু 

বলিতেছেষ £ কনিবার অন্ত গভ কধেক বংসর যাখং থে চে হইতেছে ভাছায় 
. প্রথমতঃ শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে । যে সব আক্ষপূর্ধ্িক বিবরণ প্রকাশিত হওয়া দ্বরকার। এ সম্বন্ধে 
স্থানে বাংল! ভাষায় শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা নাই পে সব স্থানে ' “তথ্যাছি আমাদের নিকট পাঠাইলে তাহার লহ্যবহার়ের জঙ 
ধেনিক অস্ততং এক ঘণ্টা করিয়া! বাংল! ক্লাস খুলিতে হইবে । আনমনা বখানাধ্য চেষ্ঠা করিব। 


কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম 


শ্ীকালিকারজন কাছুনগো 


টৈ 
আমি কবি, ভাবুক কিংবা! কথাশিল্গী নহি। লোকে বলে, 
পুজি না খাকিলেও এঁভিহাসিক পরের ধনে পোদ্দান্ী 
করিয়া থাকে। প্রথম কথা, সর্বসাধারণ অবগত আছেন 
বাংলা-সাহিত্যের শাহান্‌ শাহ. বক্ধিমণন্র কমলাকান্তের 
মারফত ফরমান্‌ জারি করিয়া গিয়াছেন বাঙালী নিঃসঘল 
হইলেও সমালোচক হুইতে পারিবে $. যেহেতু মান্রা্ধী না 
হইলেও সমালোচক জাতীয় জীব-_আনরবী তমর্-ই-হিন্দ, 
(হন্দুস্থানের খেজুর), বিলাতী 6%09170 এবং এতদেশীয় 
তেঁতুলধর্ম্ী। বলা বাল্য, স্থবে বাংলায় সমালোচনা কাধ্য 
এ যাবৎ উক্ত বঙ্ষিমশাহী ফরমান্‌ মোতাবেক চলিয়া 
আসিতেছে । দ্বিতীয় কথা, যে চট্টলগ্রকৃতির ক্রোড়ে 
নবীনচজ্জ মানুষ হইয়াছেন, কবিতার প্রেরণা পাইয়্াছেন সে 
চট্টণপ্রতি আমাদিগকে নবীনচন্দ্রের কবিতায় অন্থরাগ 
জন্মাইয়াছে; আমরা ভাহার “রঙ্গমতী"-দর্পণে মায়ের ছবি 
দেখিয়া থাকি । চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চড়িয়া-_ 
“অক্রির উপরে অস্রি অজি ত্ুপর়ি” 

আমরা যত বার দেখিয়াছি নবীনচন্ত্রের মভ ভাল ছেলের 
সেই অবকাশ কোথায় ? কবি সারি গান গাহিয়াছেন) দাড় 
টানিয়া আমাদের হাতে কড়া পড়িয়্াছে। জুমিয়া-জীবন 
দেখিতে দেখিতে আমাদের পাড়ার একজন ফাদে পধান্ত 
পড়িয়া গেল, তবুও আগে পরে একটা কবিতা বাহির হুইল 
না। পূর্ণিমার উধা অধীর আনন্দে পর্ীজননীর বুকে 
নামিয়া বিষাদে ভোরের উষায় মুখ লুকাইয়াছে কৈশোরের 
প্রতি কোজাগর পূর্ণিমায় । নবীনচন্্র চট্টলজননীর যে 
অনুপম রূপ শতবর্ষ পূর্বে দেখিয়াছিলেন উহার নৈসগিক 
জ্যোতিঃ আজিও ম্লান হয় নাই। তিনি যাহা! দেখিয়াছিগ্গে 
আমরাও উহ! দেখিয়াছি। কিন্তু কবির দৃষ্টির মধ্যে ছিল 
ক্যামেরার “অন্ভুতরশ্মি,* কণ্ঠে ছিলেন বাগীশ্বরী-_্থতরাং 
তাহারই মাতৃদর্শন সার্থক হইয়াছে। 

: খাহাদের মন তত্বজিজ্ঞা্, যাহারা ভবপারের খেয়াঘাটে 
"লোনার তরীপ্র অপেক্ষা করিতেছেন, নবীনচন্দ্র মুখ্যতঃ 
তাহাদের জন্ত কবিতা লিখেন নাই, শেষ বয়সে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতেও দেখিতে পাই, “রাজ- 
নীতি-মরু"-র তপ্তশ্বাস, এবং "বীরের শোক" হুরিনাম-কে 
ছাপাইয়! উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যলক্মী আশ্রমপালিতা! 
চকিতা! হরিদী “শকুন্তলা”, মুষ্া “মালবিকা* কিংবা ছুর্বার- 
গতি ঘানবনদ্দিনী পপ্রমীলা* অথবা জালামনী “এত্রিরা? 
নছেন। তিনি আমাদেরই পাহাড়ী মেয়ে; সরলা, সবল 
স্বচ্ছন্ববিারিনী রহন্তময়ী বনবাল!। 


শুনিতেছি, পাঠশালায় ছেলের! মাই কেল-ছেম-নবীনকে 
কবি হিনাবে ছিতীয্ শ্রেনীতে নামাইয়। ছিম্বাছে, এবং কেছ 
কেছ ববীঞ্জনাথকেও খবিযা টানাটানি শুক্ষ কঝিয়াছে। 
ভাবগতিক দেখিয়া মনে হুয় কবিগুরুকে আঙ্ি হইতে 
শতবর্ষ পর্যন্ত রাঙ্ত্ব করিতে হইবে না । অনুর ভবিস্ততে 
মজছুরমাহাত্ময, চোঙ্গা সনেট, চরঞাগীতি, মিল-সংহার 
জাতীয় কাব্য বাংলার সাহিতোর ময়দানে কুরুক্ষেত 
ঘটাইবে। ভবিতব্যের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গোটা উনবিংশ 
শতাব্দী হয়ত মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইবে; বিংশ শতাৰী 
উত্তমাঙ্গ ছারাইয়া জনগণতাগুব আরস্ভ করিবে এবং ইংরেজ 
এই কবদ্ধের ভয়ে প্রাচাতূমি হইতে তল্লিতল্লা গুটাইবে। 
আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই; কল্লান্তে ইচ্ছের ইন্রত্বও 
লোপ পায়। 


চু 

সম্প্রতি “দেশ” “দেশ” করিয্বা দেশে হাহারব পড়িয়া 
গিয়াছে; ভারতমাত। বলিতে অনেকেই জজ্ঞান। যে 
দেশ আকারে মহাদেশতুর্য, একাধিক নরগোী (18০9 ) 
ধন্দ এবং ভাষা যে দেশে প্রাধান্য লোলুপ, অতীত ইতিহাস 
বিকৃত হইয়া যে দেশে বিরোধের বহ্ছিতে নিয়ত ইন্ধন 
যোগাইতেছে সে দেশে দেপাত্মবোধ এত সহজলভ্য বস্ত 
নছে। যে প্রেমের আগুনে দ্বৈধীভাব ঈর্ষ। অবিশ্বাস কপটতা 
পুড়িল না সে প্রেম প্রেম নহে। গ্রেমের গলি অতি 
সংকীর্ণ ; উহার মধ্যে ছুই জনের ঠেলাঠেলি করিবার জায়গা 
হয় না? যেক্বদয়ে দেশপ্রেমের উদয় হইয়াছে লে হৃদয়ে 
আমার অহংভাব, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অভিমান 
থাকিতে পারে না। ইংরেন্স শাসনে ভারতসম্তান সাবালক 
হইয়া! উঠিয়াছে; তাহারা! তাহাদের দাবি কড়ার-গপ্ডার 
বুবিয়৷ লইতে চায়। কিন্তু দ্বিতীয় শৈশবের শোচনীয় দশা 
প্রাপ্ত ভারতমাতার ভার কে গ্রহণ করিবে? “অনাথাশ্রঘ” 
না “এতিমখানা” এই বিষয়ে আমরা একমত হইতে পানি 
নাই বলিয়৷ তাহাকে বিলাতী আতুরাশ্রমে রাখিতে অনেকে 
অনিচ্ছুক নহেন। এদেশে দেশের উপর দাবিদার অনেক ? 
তাহাদের মামলা-মীমাংস! করিতে হইলে দোলেমান কিংবা 
নশিরবান্-বাদ্‌শার* বিচক্ষণবুদ্ধি এবং স্তায়নিষ্ঠতার প্রয়ো- : 





* কথিত আছে, দুইজন স্ত্রীলোক একই সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করিয়। 
সোল্যোন বাবশার কাছে হুবিচার প্রার্থন। করিয়াছিল, সাক্ষাগ্রমাণের 
দ্বা়। কোন পক্ষের দাবী একচুলও হাঁক! হল না। বাদশাহ, শিশুটিকে 
সধান ছুই ভাগ করি! উতর পক্ষের দাবী যিটাইবার হুকুম ছিলেন। 
করিয়ামী স্্ীলোক বদির উঠিল, “শাহবশাহ বে-নভীর কামান ইনসাফ 
করিয়াছেন।” অপর জন ধিক! মুখে বলিল, “দোহাই জাজ হজরত | 
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জন। এদেশে এক প্রকার নাটকীয় সাম্পরনান্িকতা! রাজ- 
নীতিক্ষেজজ ইতে সাহিত্যের মজলিসে সংক্রামিত হইয়াছে 


উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ছে মাইকেল-হেমচন্্র নবীন- 


বঙ্কিম-রমেশচন্্র যে অপূর্ব্ব সাহিত্যন্থ্টি করিয়া গিয়াছেন, 
আমাদের দেশের একশ্রেণীর লেখক এঁ সাহিত্যকে মুসলমান- 
বিদ্বেষপ্রস্থত হিন্দুসাহিত্য ভ্রম করিয়া মুসলমানের জন্ত পৃথকৃ 
মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। ইতিহাসে 
আমরা দেখিতে পাই সথ্ডদশ এবং অষ্টাদশ শতাবীতে 
মহারাষ্ট্র” রাজপুতানা, বুন্দেগখণ্ড এবং পঞ্চনদ প্রদেশে হিন্দু 
জাগরণের প্রতীক-ম্বরূপ একশ্রেণীর দরবারী হিন্মু সাহিত্য 
হিন্দী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল-যথা ভূষণ-রচিত 
«“শিবরাজভ্যণকাব্য*, মানকবির “মানপ্রকাশ” ব। রাজ- 
সিংহচরিত্র, লালকবির “ছত্্রপ্রকাশ*্ত কবি সুদন-কৃত 
“্থজানচরিত" ইত্যাদি। বাংলাদেশে বাছা গণেশের 
সবতার পর মুসলমান রাজত্বে কোন হিন্দু অভ্যুথান ঘটে 
নাই; বাংল! ভাষায় কোন হিন্দু সাহিত্যও হি হয় 
নাই। ইংবেছের আমলে হিন্দুরা কোন্‌ পাপিপতের 
লড়াই ফতে করিয়া! মুসলমান পতনের উল্লাসে উনবিংশ 
শতাবীতে এই তধাকধিত “হিন্দু সাহিত্য” কৃঠি করিল? 
বঙ্কিমচন্দ্র বন্জজননীর “ঘ্বিসপ্ত কোটিতুঙ্জ” কোথায় পাই- 
লেন? ইহার মধো অন্ততঃ সাত কোটি হাত যে মুসল: 
মানের, উহ্থা সরকারী আদমন্মারীর খাতায় লেখ! 
আছে। নবীনচন্দের পলাশীর যুদ্ধে “বাঙালির আস্তিক 
রোদন” কাহার অন্ত? হিন্দুর জয়ভঙ্কা বাজাইবার মতলব 
থাকিলে, কিংবা কেবল হিন্দুর জন্ত কান্নাকাটি করিবার 
ইচ্ছা থাকিলে তিনি অনায়াসে প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, 
বাজীরাও কিংবা “ভাউ” সাহেবকে কোন মহাকাব্যের 
নায়কত্বে বরণ করিতে পারিতেন। সেকালে ভোটাভুটি 
ছিল না; বাঙালী নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্ক 
করিত না। স্থতরাং বঙ্কিম-নবীন হিন্দু মুসলমান, উৎকল 
ক্রাবিড় পঞ্জাব সিন্ধু সখদ্ধে আদৌ সচেতন ছিলেন নাঃ 
ধর্মনির্বিশেষ সকলকে এক মায়ের পেটে পুরিযাছেন। 
আসল কথা, এই যুগে আমরা আর মুসলমান আমলের 
ইলিয়স-স্থুসরৎ 'বাঙালী”, ছুটা খাঁ-পরাগল খা নহি। বক্ষিম- 
নবীনের সময় পর্যন্ত বাদশাহী আমলের ধারা! বজায় ছিল। 
মর্লে সাছেবের কৃপায় অধিকাংশ বাঙালী “মুসলমান” হইয়া 
গিয়াছে । বাদ বাকী “অমুসলমান"-গণের মধ্যে আবার 
প্ৰর্ণ হিন্দু” এবং “তপশিলী” মার্কা আছে। বিংশ 
শতাব্ীতে (সাহিত্যে দেড় শত বৎসরে এক শতাব্দী ) 
জামি জীবখান! শিশু প্রসব কি নাই । প্রাণে না সারির শিশুটি উহাকে 
সস বাষশাহ ব্যাপার যুকিতে পারিয়! খোটিত বিচার 


গ্রহালী 
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বাঙালীর স্ি-গ্রতিভা এবং রসবোধে ভাটা পড়িয়াছে। 
সুতরাং উনবিংশ শতাবীর সাহিত্যকে এই যুগে কলরৎ 
করিয়া! বুবিতে হইবে । আপন খেয়ালে কবি আপন সৃষ্টিতে 
নিজের হ্বরূপ দেখিয়া থাকেন । হ্বপ্ং খোদাভালা এই সখের 
খেয়ালে ছুনিয়! হ্যতি করিয়া উহ্থার মাঝে নিজের রূপ 
নিজেই দেখিতেছেন-- আপু হি আপু রূপ নেহারছি। 

ইহা যদি সত্য হয় নবীনচজ্রের দেশপ্রমের প্রতিবিদ্ব 
তাহার কাবোর মধ্যে নিশ্চয়ই পড়িয়াছে, দৃইিদোষে 
আমরা ঠিক ধরিতে পার্িতেছি না। £ুথমতঃ দেখ! যাক, 
নবীনচন্জ্রের দেশ কোথায় ? চট্টগ্রাম, বাংলা না ভারত- 
ব্য? 

"জবকাশ-রঞ্জিনী”্র কবি ফেণী নদী পার হইলেই মনে 
কৰিতেছেন দেশ ছাড়িয়া! নির্বধাসনে চলি্াছেন, চট্টলার 
১ৈলমুকুট, “কাফী”র কঠহার, “শব্দের বলয়, জ্ননীর 
চরপ-চুষ্বন-চঞ্চল বঙ্গবারিধিকে দেখিতে না৷ পাইয়া অব- 
কাশের অন্তরালে আকুল স্থতির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। 
পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের নবীনচন্্র মনে-প্রাণে বাঙালী হইয়া 
গিয়্াছেন; পিতৃভূমি ভারতবর্ষের ছায়া কবির মনে সবে- 
মাত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে; এই কাব্যে ব্যাপক অর্থে দেশ- 
প্রেম দানা বাধা শুরু করিয়াছে । প্রাণ খুলিয়া পলাশীর 
যুদ্ধের সমালোচনা করিতে পারেন নাই বলিয়া বন্িমচন্্ 
শবঙ্গদর্শনে” অন্তঃরুদ্ধবীর্ধয সর্পের মত ফোস ফোস কৰিতে- 
ছেন ( বঙ্গদর্শন, কাঠ্িক ১২৮২ সাল), কারণ কবি এবং 
সমালোচক ছুজনাই ডেপুটি; এই যুগে বাঙালী হৃদয়ের 
অনির্বাণ চিতানল, _পলাশীর যুদ্ধের আগুন উক্কাইলে 
তাহার! ভেপুটিগিরি হারাইয়! 0/9:009 হইতেন। বঙ্কিঘ- 
চক্র এই জন্ত উপসংহারে লিখিয়াছেন, "পলাশীর যুদ্ধের 
আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাহার! 
[ পাঠকগণ ] ইহার ধথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, 
আস্ভোপান্ত হ্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙালী হইয়া 
ধাঙালীর আন্তরিক রোদন 51 পড়িল তাহার বাঙালী জন্ম 
বৃথা 1 

দেখ! যাক পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে কবির মনের সন্ধান 
কোথায় পাওয়া যায়? স্বয়ং কবি কাহারও ভূমিকায় নামিয়া- 
ছেন কিনা। প্রথম সর্গে শেঠন্ীর বাড়ীতে গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে 
মন্ত্রীর উদ্কি। উহাতে দেখা যায় মন্ত্রী পাপ-পুণ্যের ভয় 
রাখেন? সিরাজ ছত্যাচারী হইলেও তাহার গতি প্রাণের 
দরদ আছে; নিষকহারামি করিতে তিনি নারাজ । মঙ্্রির 
উপদেশ মাহুযোচিত £ 

*সাজছ সময় সাজে কি কাজ কৌশলে? 
বৃদ্ধ বিচক্ষণমন্ত্রী নির্ভয়ে কুজিম সাহস প্রার্শন করিয়াছেন? 


ঠবশাখ 
জগংশেঠ, মীরবকৃসী মীরক্জমাকর আদৌ ম্ন্য নহে। 
আশ্চর্যের বিষয়, মধাযুগে গৌড়ের স্থুলতানী সেরেস্তার 
দেওয়ানী, বাঙালী “বড়বাবুদ্র এই উজ্দ্ল এতিহাসিক 
চিত্র কেমন করিয়া কবিশ্ব ধ্যানস্থ হইল । বাবরের দিনচর্য্যা 
(0050৮738507) কয়েক বৎসর পূর্বে ই;রেজী ভাবায় 
অনুবাদ না হইলে আমরাও ফাপরে পড়িতাম। মুসলমান 
আমলে বাঙালীর একটা রাজভক্তির অভিমান ছিল। বাবর 
বাদশাহ, লিখিয়াছেন, *.*036088115 ৪৫৩ 1০08] 6০ 0১৪ 
87০70৪৮  এদেশে গৌড়ের শাহী মসনদ্দে কে বসিলেন, 
কোন্‌ হতভাগা সুলতানের মাথা কাটিয়া বসিলেন, তিনি 
ভাল কি মন্দ এই সমন্ত লইয়া সরকারী দপ্তরখানার দেওয়ান 
হইতে হরকরা পর্যাস্ত, কিংবা জমিদার চাষা কেহ মাথা 
ঘামাইত না। গ্রছ! সাধারণের মনোভাব কবি এতিহাসিক 
অপেক্ষা! অন্তর ভালই বিশ্লেষণ কিয়াছেন-_ 
“এক রাজ। বাবে পুনঃ অন্ত রাজ! হবে 
বাল্গালার সিংহাসন শৃন্ত নাহি রবে ।” 
রাজাও প্রজাদের নিকট বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিতেন 
নাঃ 
শ্থায় বাবে যম রাজা আমি হব হত, 
প্রজার কি ছুখ তাহে হইবে অন্তরে?” 
মন্ত্রী ইত্যাদি পৌরুষহীন পুক্ুষবর্গের মধ্যে নবীনচন্্র 
নাই। "সাধে কি বাঙালী মোরা চিরপরাধীন”' ইত্যাি 
বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতা অবাঙালী জগংশেঠের মুখে 
আমাদিগকে না শুনাইয়া কৃষণচজ্ের মুখে শুনাইলে ক্ষোভের 
কারণ থাকিত না। ফতোদ, জগংশেঠ, উমিচাদ, মাণিক- 
চাদ বাঙালী নয়, মাড়োয়ারী ও পঞ্জাবী ক্ষেত্রী সাতপুরুষ 
বাংলাদেশে থাকিলেও বাঙালী হয় না । “বাঙালীর মন্ত্রণায়” 
সিরাজের পতন হয় নাই; কারণ প্রকৃত বড়যস্ত্রকারীদের 
মধো ফতেচাদ, উমিচাদ অবাঙালী। মীরজাফর মীরণ 
পশ্চিমী মুসলমান । ফতেটাদ আলিবদ্দার সহিত যড়যন্ 
করিয়া নবাব স্থজাউদ্দীনের পুত্র সর্ফরাজ,খাকে রাজাচাত 
করিয়াছিলেন, তিনি বাংলাদেশের ইন্ছদী । “সজীব বচন” 
বাণশিয়ার মুখে অস্বাভাবিক, যেহেতু ভিজা কাথা আগুনে 
গরম হয় না। চামুণ্ডাক্ষপিনী রাশী ভবানীর রপহস্কার 
শুনিয়া আশঙ্কা হয় হিন্দু কবি বুঝি এইবার একট। যবন- 
সংহানিপী কালী আসরে নামাইলেন। নবীনচজ্জের মধ্যে 
নাটকীয়.কিছু ছিল না;. নাটক লিখিলে তিনি বিপাকে 
পড়িতেন। বেচার! মীরজাফর বাংলার মসনদের লোভে 
পড়িয়! রাজি ছুধ্যোগে হিন্দুর হারস্থ হুইয়াছেন। পর্দার 
আড়াল হইতে, "কিছু দিন পরে মহান্া্ট্রপাতি হবে ভারত- 
ভূপতি,»- এই আকম্মিক অশনিসম্পাতে বৃদ্ধের হাৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া বন্ধ হইলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিবার বিষয়বন্ত খাকিত 


কৰি জবীনচজ্ঞের হেশগ্রেম 
কারণ তিনি ভালরকম জানেন কুকচজ্জ-রাজবল্লভ, বাণিয়া 


৩৯, 


ন!। সপ সপ পপ 
নাচাইযা আরাম আয়েশ করিবার অবকাশ দিয়াছিল। কিন্ত 
বর্গার হাতে পড়িলে বল্লমের উপর চড়িয়! দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ 
সমেত খা! সাহেবের মাথাটা নাগপুর হইয়া সরাসরি পুণায় 
পৌছিত, এবং মহাপাপী ফতেচাদ-জগৎশেঠের ভিটায় 
দ্বিতীয়বার পুকুর খোঁড়া হইত। রাণী ভবানীর অহেতুক 
উপস্থিতি ঘটাইয়া কবি কাচ কাজ কবিয়াছেন। প্রাহীর 
কি মত?” জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা কৃ্চচজ্ গালে চড় 
খাইলেন__সমস্যই বানচাল হওয়া উপক্রম । প্রত্তাবের 
বিরুদ্ধে রাণী আর এক দফা বন্তৃতা আব্স্ভ করিবেন, এমন 
সময় আবার অশনি পতন ; কুষ্টা বহিঃগ্রকৃতি বা নিয়তি 
রাণীকে নিরঘ্ত করিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র বলিদ্লাছেন, “রাণীর 
উক্তি দৈববাণীর ন্তায়”, কিন্তু দেবতা! কোথার তিনি ইঙ্গিত 
করেন নাই । নারী-দেবতার সন্ধানে আলেয়ার পশ্চাতে 
ছটিয়া লাভ নাই । কবি বলিতেছেন-_ 
**নশুনাদৃষ্টি, ছুনয়ন স্থির 
এইরপে বঙ্গমাতা! বসি শৃনা মনে। 

রাণী ভবানী এই দৃশ্তে মানবী নহেন। তিনিই শ্বয়ং 
বঙ্গমাতা। 

কবি দৈববাণীর ছুর্ববল আশ্রয় না লইয়া বঙ্গমাতার মুখে 
নিজের কথ! শুনাইয়া ষড়যন্ত্রের উপর যবনিকাপাত করিয়া- 
ছেন। এই স্তরে কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম, বাণী 
ভবান'র উক্তি এবং পরে বাঙালীর গৌরব সেনাপতি 
মোহনলালের উক্তির দ্বার! বিচার করিতে হইবে ৷ বঙ্কিম- 


চন্দ্র লিখিয়াছেন, 

শ্য্ি উচৈঃয়ে রোষন, হি আন্তরিক সরতে কাতরোভি, হি ভ়- 
শুন্য তেঞ্জোময় সভ্যতিয়তা, যদি হুর্ববাসাপ্রাথিত ক্রোধ, দ্বেশবাংনলোর 
লক্ষণ হর -_ তবে সেই দ্নেশবাৎসল্য নবীনবাবুর"*** 


৪ 

পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান এবং ইংরেজ উভয়ের প্রতি 
এঁতিহ্াসিক হ্থবিচার করিয়াছেন । নবাব আলিবদ্দী খার 
আশ্্রত,। অথচ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনচেতা এঁতিহাসিক 
গোলাম হোসেন রচিত সায়ের-উল্‌মুতাখি রিন পুস্তকের 
প্রায় ছেড় শত বৎসর পূর্বের হাজী মোস্তাফাঁরুত ইংরেজী 
অন্বাদ হইতে খুব সম্ভবত: সিরাজ, মীরজাফর এবং হীরণ 
চরিজের উপাদান কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই তিনটি 
চরিত্রের কাল রং নবীনবাবুর কাব্যে সিরাজের স্বপ্ন অংশাটি 
বাদ দিলে-_মুসলমান ইতিহাসের মসীবর্ণ হইতে অনেক 
হাক! মনে হইবে । সিরাজের লাম্পট্য এবং নৃশংসতা ্ীর- 
জাফর মীরণের কেলেক্কারীর তুলনায় কিছুই নয়। ইংরেজ 
আমলে পৃর্ণিয়ার পাপিষ্ঠ দেবীসিংহের পৈশাচিক অত্যাচারের 
তুলনার সিরাজরান্গদ্থ বামরাজ্য বলিয়া মনে হয়। এঁতি- 
হাসিক গোলাম ছোলেন সত্যের খাতিরে সিরাজের দুষ্কর 


ও 


গোপন করেন নাই। স্বদেশপ্রেম, হিন্দু মুসলমানের প্রতি 
অপক্ষপাতিত্ব এবং হতভাগ্য সিরাজের প্রতি যে গভীর 


সহানুভূতি অন্তঃসলিল! ফন্তজধারার ন্যায় ভাহার ইতিহাসে. 


আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, পলানীর যুদ্ধের প্রতি সর্গে 
কবির সেই সহানুভূতি, তিরক্কারের অন্তরালে প্রাণের দরদ 
লোকপাবনী জাহ্নবীধারার মত বঙ্গভূমি প্রাবিত করিয়াছে। 
বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষে কদাচিৎ কোন হিন্দু কৰি এবং 
মুললমান এঁতিহাসিক এইভাবে স্থর মিলাইতে পারিয়াছেন। 
পলাশীর যুদ্ধের পরিণাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসে উহার 
বিশ্লবকারী সুদুর প্রতিক্রিয়া, নবীনচন্র বাছা গভীর অঙ্থ্‌- 
ভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে যুগের কোন ইংরেজী 
ইতিহাসে উহা লিপিবদ্ধ ছিল না, এমন কি গোলাম 
জী হুক্ক এভিহাসিক দৃ্টিতেও উহা! ধরা পড়ে 

। 

আমাদের এই সিঙ্গাস্ত হয়ত অনেকের মনঃপৃত হইবে 
না। নিছক সাস্প্রদাক্িক মনোভাব লইয়া পলাশীর যুদ্ধ 
কিংবা বঙ্গমতী পড়িলে ধৈর্ধ্যচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। 
বা, 

. ৫১) রে মুর্খ ববন! 

(২) শ্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য রাজ্য পরে 
তেমতি ঘবন রাজ্য শ্বজা ভিপ্রবণ” 
ইত্যাছি। 

এক পক্ষের অভিযোগ নবীনবাবু হিন্ুস্থানী মুনলমানকে 
আরবী খেন্জুরের চার] না বলিয়া হিন্দুর অশ্ব গাছের ঝুড়ি 
বলিয়াছেন, আর্ধ্যরাজ্্যকে মধ্যাহ্ন এবং মুসলমান আমলকে 
গোধূলি বলিয়াছেন; মুসলমান বাহ্গত্থের প্রতি তাহার ন্ধা 
এবং প্রীতি নাই-_ 

পশিয় পিপ্ররাসতরে বনবিহ্গীর 
কিবা হুখ কি অনুখ সমান অথীন। 

অন্য পক্ষের উত্তর--“রে যুর্থ যবন 1” গালাগালিতে 
চটিবার মত কিছুই নাই, পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধের 
আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে; মুসলমান 
হতভত্ব; হাত-পা তাহার পেষ্টের ভিতর গিয়াছে--'বাপ- 
জান্‌ 'মিঞাসাহেব' বলিয়া তোয়াজ করিবার সময় উথ! 
নয়, যে আগুনে মুসলমানের মতিমহল পুদ্ধিয়াছে, সে 
আগুনে গরীব হিন্দুর চালাঘরও পুড়িযা ছাই হইয়াছে. 
পলাশীর যুদ্ধ "পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন* কিনা, 
একবার পড়িয়া দেখিলেই হুয়। মুসলমান যুগ ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার অপবাহ্ই বটে; দুপুরের পর অপরা্থের গোধূলি 
না ডিডাইয়া দাসত্ব-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে না। অপর পক্ষ 


০ যে বীর জাতিয় এই দু সিংহাসব, 
ূ ছিজ পঞ্শত বর্ষ হিমা্রি যেমন 
অচল ঘটল রাজনৈতিক সাগয়ে। 


বানী 


১৩৫৩ 





জধবা-. 
৫২) ছিল না উদ্বরধ্য বীর্যে এই বরাতলে 
সষকক্ষ বহনের, বীর পরাক্রষ 
অন্তাচল হৈতে খ্যাত উদ্নয় অচলে। 
ইহা রা'ধয়া ঢাকিয়া প্রশংসা কে বলিবে 1? যদি হিন্দু- 
মুসলমানকে ভারতের সহিত অভিন্ন যনে না করিতেন তাহা 
হইলে পলাশী প্রভাতে, “পোহাইল ভারতের খের রজনী* 
এই বেদনা কবিকে ব্যথিত করিত না। দাসস্থলভ 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকিলে নবীনচজ্জ উদীয়মান ইংরেজ 
ভাঙ্করকে “€ নমো কাশপুষ্প-খবলং" মন্ত্রে বন্দনা 
করিতেন। 
এইক্বপ বাদান্ুবাদ কাব্য বিচার নহে, এঁভিহাসিক 
গন্ষেণাও নহে। 


€ 

প্রঙ্গমতীস্র সমালোচনা প্রসঙ্গে সপ্গীবচন্্র লিখিয়াছেন, 
“পলাঞ্ঈীর যুদ্ধে নবীনবাবু যখনই মাতৃভূমির ছুঃখ ভাবিয়া 
রোপন করিয়াছেন তাহার কবিত1 গৈরিকনিম্রববৎ তীব্র 
উদ্দীপনা উদ্গীর্দণ করিয়াছে। সেই মর্রভে্ী রোদন, 
্রজমতীস্র অস্থি পঞ্জর -*** বৃদ্ধের! যেখানে ক্রন্দন 
শুনিয়াছেন তরুণ সেখানেই শুনিতে পাইয়াছে দাসত্বপু্ট 
সভ্যতার সহিত আদি মাঁনব-প্রকৃতির শাশ্বত সংগ্রামের 
বাণী-_বীরেজ্জ ! দাসত্ব হতে দহ্থ্ত্ব উত্তমণ্। 

এই কাব্য কবির দেশবাংসল্যের কেন্দ্র নির্ণয় করা কিছু 
কঠিন। নামক বীরেন মোগল সম্রাটের আহুগত্য ত্যাগ 
করিয়! শিবাজীর অঙ্গুলি-সংকেতে পপুরবে চট্টলাচল পশ্চিষে 
গাদ্ধার” তাহার পিতৃভূমি বলিয়া! চিনিয়াছেন ; এবং গুরুর 
নিকট হইতে ভারত উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 
গুরুর তীক্ষ অস্কভেদী দৃষ্টিতে নবদীক্ষিত বীরশিষ্যের 
দুর্বলতা ধর! পড়িল বীরেন্দ্রের জান জন্মিয়াছে, কিন্ত জান 
প্রেমে পরিণত হয় নাই । আদর্শবাদে উদ্ধদ্ধ হইয়া ভিনি 
ভারতবর্ষকে চিনিতে পারিয়াছেন ; কিন্ত তাহার প্রেম 
কষুত্রতর বজভূমি এবং ততোধিক স্ষুত্র পিতৃরাজ্য “পৃরব 
চট্টল*কে অতিক্রম করিয়া আসমুদ্রহিযাচল হিন্দুস্থানকে 
অভিধিক্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য মহারাষ্ট্রপতি 
বাংলাদেশকে শিষ্যের কর্খস্থান শির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 

এঁতিহাসিকের মনে স্বভাবত:ই সন্দেহ উপস্থিত হয় 
শিবাজী-বীরেক্্র সাক্ষাৎকার কি নিছক কবিকল্পনা, মনো- 
রম "স্বপ্ন" না বাস্তব ইতিহাসের ছায়া? বাঙালীক উপর 
নজর রাখিয়! মূললমান ঘুগের ইতিহাস পড়িয়াছি; কিন্ত 
দাক্ষিণাত্য যুন্ধে কোন বাঙালী বীরের সন্ধান মিলে লাই । 
অবন্ত বাঙালী যুদ্ধ করে নাই এমন কথা নহে) ভাঙ্গয়া 
স্থলতান হাজি ইলিম্সের “বন্নাল* সৈন্ত নেপাল জয় করি! 
কাঠমতু পোড়াইয়! দিছে? সুলতান সিকেন্দর শাহর 


বৈশাখ 


কবি নবীনচত্তোর হেশপ্রেষ 


১ 


স্টিম পি পা পি 


প্গাতিক বাহিনীর সেনাপতি “সহদেব বঙ্গালী” দিীশ্বর মৃত্যু ঘটাইয়াছেন সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে) বরং দেহরক্ষ 


ফিরোছ তোগলকের তুর রিসালাকে হটাইয়াছে। যোগল 
সম্াটের অধীনে বাঙালী জমিদার বাংলাদেশে লড়াই 
করিয়াছে, কিন্তু বাহিরে নহে; উনবিংশ শতাবীর বাংলা 
উপন্তাসের বাঙালী বীরগণ মনগড়া মন্সবদ্ধার ; বাদশাহী 
মন্সব্দারের তালিকায় স্যক্ষ এবং চত্জরকোণার রাজা ছাড়া 
তৃতীয় বাঙালীর. উল্লেখ নাই। যাহা হউক্‌, লালকবি 
প্রনীত মহারাজ ছত্্সাল বুন্দেলার জীবন-চরিত হিন্দী “ছত্র- 
প্রকাশ" কাব্যের সহিত “রক্ষমতী” মিলাইয়! পড়িলে সন্দেহ 
হয় নবীনচঞ্জ যেন শিবাঙ্গী-ছত্রসাল সাক্ষাৎকার বিষয়ক 
অধ্যায়ের ছায়ায় শিবাজী-বীরেজ্্র চিত্রিত করিয়াছেন। 
নবীনচন্দ্রের পূর্বে “ছত্রপ্রকাশ” অবলম্বন করিয়া ইংরেজী 
ভাষায় বুদ্দেলখণ্ডের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ 
আমরা যতটুকু অঙ্মান করিয়! থাকি বস্কিম-নবীন উহার 
চেয়ে ঢের বেশী ইতিহাস পড়িয়াছিলেন। 


জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা সুযুপ্তি এবং স্বপ্নের মধ্য মাহৃষের 
আসল রূপ নিজের কাছে ধরা পড়ে বলিয়া মনস্তত্ববিদগণ 
মনে করেন। আমরাও দেখিতেছি “রঙ্গমতী”র “ রিজন 
কানন স্বপ্রে” নবীনচন্ত্র ধরা পড়িয়া! গিয়াছেন। চট্টলের 
নিভৃত অঙ্কে “কাঞ্ষী" তীরে কল্পনার “রঙ্গমতী* বীরেন্দ্র 
তথা নবীনচন্ত্রের ক্ষত্রদেশ-_রাজ্য ন| হইলেও রায়-বংশের 
স্থবিস্তৃত জমিদারী । মুসলমানের প্রতি যে বিদ্বেষ শিবাজী 
বীরেন্রের মনে জাগাইয়াছিলেন দেশে ফিরিবার পর উহা 
বাংলার মাটিতে মিশ্লাইয়া গেল। বীরেন্দ্র প্রথমতঃ ছিধায় 
পড়িয়াছিলেন, একদিকে গুরুর নিষেধ, “বন সপক্ষে অসি 
করিতে ধারণ।” অন্ত দিকে চিন্তা, “আর্য অরি নহে কিহে 
মঘ পর্ত,সীস্‌?" বাঙ্গাল! দে তখন আরাকানী মঘ এবং 
সমুত্রতন্বর পর্ত,গীলগণের অত্যাচারে জঙ্জ্ররিত, বীরেজ্রের 
পিতৃরাজ্য দস্থ্যকবলিত ৷ দেশপ্রেম না থাকিলে তিনি 
বিদেশ আক্রমণকারীগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অন্ততঃ 
নিয়বঙ্ধে মুসলমান-অধিকার লোপ করিতে পারিতেন ; এবং 
বিদেশ হস্তে পুরস্কার-ন্বপ্ধপ পিতৃরাজ্য অনায়াসে সম্পূর্ণ 
লান্ত করিতে পারিঙেন। কর্তবা নির্ণয়ে বীরেন্দ্র তুল 
করিলেন না। এই সময় মোগল স্থবেদার শায়েস্তা খা ফেণী 
তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। বাংলার হিন্দু 
মুসলমান নির্কিশেষ প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ নিরাপদ 
করিবার স্বন্ত তাহার এই অঠিযান। ছস্মবেশী বীরেন্র্ের 
রণ কৌশলে মঘ পর্ভূগীস পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিল ; 
যবন-বিদ্বেব বাঙালীর দেশপ্রেমের নিকট পরায় মানিল। 
"ছিল না জননী মম ছিল জন্সভূমি”-_বীরেঞ্জের এই আন্তরিক 
রোদন ভারতবর্ধ কিংবা বাংলার জন্ত নহে। পল্লীজননীর 
জন্ত স্ব কবির এই করুন ক্রন্দন । কবি নায়ক বীরেন্দ্র 


করিলেন চট্টগ্রাম শহরে রহমতগঞ্জের বাড়ীতে, এবং তাহার 
পবিত্র চিতা ভন্ম মিশিয়াছে স্ব গ্রামে পিতৃপিতা মের শ্মশানে । 


শি 

কবি নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধের ক্রমবিবর্তন, আর্যা- 
যবনের মধ্যে মনোরাজ্যে আদর্শবাদের সংখ্বাম অত্ন্ত 
স্বাভাবিক ধারায় চলিয়াছে, ভাবের ঘরে কোখায়ও লুকো' 
চুরি নাই। শিবাজীর সভাকবি ভূষণ-কত “শিবরাজভূহণ 
কাবা” এবং নবীনচঙ্জরের “রঙ্গমতী* কাব্যে একই ভাবপ্রবাহ 
প্রবহমান । মধ্যকালীন ছুই শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত উত্তর- 
ভারত এবং দ্রাক্ষিণাত্যে সপ্তদশ শতাবীর বিরাট্‌ হিন্দু- 
জাগরণের জোয়ার-ভাটা চপিয়াছে। কবি ভারতচঙ্ের 
কাব্যে দেখিতে পাই পুরুষো্ধম ধামে হিন্দুধর্দের উপর 
অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রঘুঙ্দী ভেসলার 
প্রতি মহাদেবের শ্বপ্রাদেশ। বঙ্ষিম-নবীনের যুগে হিন্দু 
মুসলমান একই খাচার পাখী; ইংরেজের দাপটে বাঘে 
গরুতে এক ঘাটে জল খাইতেছে । তখন হিন্দুর সমাজ, ধর্ম 
এবং সংস্কৃতি বিপর হইয়াছিল; মুসলমানের হাতে নহে, 
নাস্তিক ইহকাল সর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে । এই 
সঙ্ঘট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল শিক্ষিত 
হিন্দুর মনে স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধশ্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
অঙগরাগ স্থ্টি। নবগোপাল মিত্রের “হিন্দু-মেলা” সংস্থাপন, 
রাজনারায়ণ বন্থ রুত “হিন্দুধশ্ের শ্রেঠস্ব* জাতীয় বাংলা 
সাহিত্যের মূলে ছিল হিন্দুর এই আত্মরক্ষার প্রেরণা ; মুসল- 
মান বা স্রীষ্ঠান বিদ্বেষ নয়। জ্রাতির প্ররুত সত্ভার উপর 
বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জঞ্চালের স্তুপ পড়িয়! ছিল উহাকে 
হয় তীব্র উদ্দীপনার আগু:ন পুড়াইতে হইবে না হয় 
প্রবল বস্তায় ভালাইয়া লইতে হইবে। সাহিত্য আগুন 
জালাইতে পারে? কিন্কু মহাপ্লাবন একমাত্র ধর্মের খাতে 
প্রবাহিত হয়। বাংলা সাহিত্য হিন্দুর অতীত ইতিহাস 
এবং সংস্কৃতিকে বাহন করিয়া যে জাতীয় উদ্দীপনা এবং 
উন্মাদনা স্থষ্টির গ্রয়াল পাইয়াছিল উহাতে আধ্যািমানের 
ছাপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছে ; কিন্তু উহ! নিন্দুকের উপহসিত 
এআধ্যামি" নহে। 


কবি নবীনচন্দ্রের " রৈবতক” এবং “কুরুক্ষেত্র” কাব্যের 
বিষয়বন্ত ইতিহাসের পাল্লার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে । মহা- 
মনীষী হীবেজ্নাথ “সাহিত্য” পত্রিকাম এই কাব্য সমা- 
লোচন! করিয়া এতিহাসিকের অন্ধ চক্ষুকে দৃষ্টি দিয়াছেন ; 
তাহার ককপায় নবীনচন্ত্রের “উনবিংশ শতাবীর মহাভারত” 
বৈবতকাদি কাব্যন্ত্রয় বাঙালী বর্তমানে না হইলেও 
ভবিষ্যতে বুবিতে পারিবে । তিনি বলিয়াছেন, “চারি 


৮৬ 
সহত্র বৎসব পূর্বে মহাভারত পূর্াদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া 
আর্ধ্য জাতির যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, দ্বেশ কাল এবং 
পাত্রভেছে কুরুক্ষেত্র-রৈযতকও সেই প্রয়োজন লিষ্ধ করিবে। 
সেই দিন আর কতদুরে1* ভারতবর্ষের এই যুগসদ্ধিক্ষণে 
গরাড়াইয়! ভাবিভেছি গভীর দৃরদৃষটিপ্রন্থত এই রে 
ভবিষ্যঘাপী হয়ত অদূরভতবিষ্যতে পূর্ণ হইবে । নবীনচন্তের 
মহাকাব্যের “উনবিংশ শতাবীর মহাভারত” আখ্যা একা- 
ধারে গুঁণগ্রাহী সমালোচকের প্রশংসা এবং শাস্নিঠ নি্দু- 
কের চোষ শুনা যায়, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রকাশিত হইবার 
পরে ধর্শপ্রাণ লনাতনপন্থী আধ্যগণের মধ্যে কিফিৎ ক্ষোত 
এবং চাঞ্চলা উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ তাহারা বুঝিতে 
পারিলেন কবি মহাভারতের নামে তাহাদের জগ্ঘ ব্যাসকাশী 
সি করিয়াছেন ; “ধাধি দুর্ববাসা” পলাশীর যুদ্ধের 
কবি ন্রীনচন্ত্র নহেন--নাগরাদ্ধের পরিত্যক্ত নিশ্মোক, 
প্রতিক্রিয়াশীল আধ্যাভিমানের শোচনীয় অথচ সুনিশ্চিত 
পরিণাম । আমরা দেখিতে পাই কবির দেশাভিমানের ক্ষুত্র 
পর্বতনিঝ রিধী রৈবতকের পাদদেশে নিম্থল উদ্দার দেশ- 
প্রেমের গঙ্গা প্রবাহে পরিণত হইয়াছে । কুরুক্ষেত্র পরিক্রম! 
করিয়া প্রভাস-সৈকতে এই গ্রেম মহামানব সমূজে নির্বাণ 
খুজিতেছে। 

কাব্য বুঝিবার আন্পর্ধা আমাদের নাই তবে স্কুল 
এঁতিহাসিক দৃর্টিতে উক্ত কাবাজ্রয় কাব্যও নয়, মহাভারতও 
নয়--উহা! ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যপুরাণ ভাবী মহা- 
ভারতের পূর্বগামিনী ছায়া। সংস্কৃত মহাভারতে অহ্থদ্দার 
বর্জন-নীতি নাই? প্রাচীন ভারতে জাতি এবং বর্ণ বৈষম্য 
দুর করিবার জন্ত বেদধ্যাস ইতিহাসকে মনের মত ভাঙিয়া- 
চুরিয়া নিজের প্রয়োজন লিদ্ধ করিয়াছেন--ইহার একটি 
প্রমাণ হাতির বংশ-তালিকা । ভবিধাতের মঙ্গলের অন্ত 
নবীনচন্ত্রও উহ! করিয়াছেন এবং বেদব্যাসের কমগুলুর জল 
ছিটাইয়! আধ্য অনাধ্য “অপবিজঃ পবিতো! বা" সকলকেই 
কালোপযোগী ফলগ্রন্থ দেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা! দিয়াছেন। 
বৈবতক-কুরুক্ষেত্রের কবি জনাধ্যের প্রতি আধ্যের স্পা এবং 
অবিচার, জনার্ধ্য হৃদয়ে উহার তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং প্রতি- 
শোধম্পৃহ! ঘে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে ইতিহাস উহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছে। হিংসা, লোভ 
যুদ্ধ এবং কূটনীতির মধা দিয়া ইতিহাসের প্রারস্ভ হইতে 


বর্তমান কাল পর্ধাস্ত জাতির উত্বান-পতন ঘটিয়াছে 3 হয়ত 


ভবিষাতেও ঘটিযে। কিন্তু সর্বহারা হইয়াও ভারতের 
অন্তর-আত্মায় ধ্বনিত হইতেছে অহিংসার স্থর, প্রেম ও 
মৈত্রীর বানী, কে কাহার পাক! ধানে সুদুর অতীতে মই 
দিয়াছে, ষন্দির ভাডিয়াছে, কি মসজিদ ভাঘ্বিয়াছে-_হিসাব 


গ্রহালী. 





১৩৫৩ 


নিকাশের প্রয়োজন নাই; মন্দির যস্জিদ গীর্জা! যেগুলি 
আছে উহাও কয়দিন থাকিবে কেহ বলিতে পারে ন1। কবি 
বলিয়াছেন, “সংহার ষ্টার নীতি”, সময়-শ্োতে সবই 
ভাসিয়া যাইবে। জামরাও মনে করি, ভার্ডাগড়া খোদার 
মঞ্জি, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ নিমিত মাত্র। শেষ পর্যন্ত 
জাতির মনকে এই স্তরে উন্নীত করিতে না পারিলে দেশ- 
প্রেঘ কুলাভিমান বা 0০07700918)-এর উর্ধে উঠিবে না; 
ভারতের ভিতরে কিংবা বাচিরে শাস্তি স্থাপিত হইবে না। 

নবীনবাবুর কুরুক্ষেত্র পড়িয়া হীরেন্্রনাথ লিখিয়াছেন, 

*এই বুঝি সেই প্রাচীন এতিহাসিক কৃফচরিতর,-*..*বন্ধিমবাবুর কল্যাণে 

কৃষচরিত্রের আবর্জান! পরিদ্কৃত হইয়াছে । এখন নবীনবাবুর কাব্য কৃ” 
ভক্তিপ্রচারে মহাভারতের স্থানীয় হউক ।” 

কিন্তু পাষণ্ড এ্রতিহাসিক এই কাব্যের মধ্যে অতীত 
ইতিহাস কিংবা কোন এঁতিহাসিক চির খুঁজিয়া পায় না; 
অথচ আধুনিক ইতিহাস ধিনি পড়েন নাই, ভারতবর্ষের 
ভাবী রাজনৈতিক সমস্যা ধা্ার ধ্যানের বিষয়ীভূত হয় 
নাই তিনি রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের শ্রীরুফচরিত্র কখনও এমন 
চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না। মনে হয় 
শিবাজীর মাবলী সৈল্গই যেন কৃষ্ণের "গোপসেনা”, কংস বধ 
যেন আফঙ্গল খাঁ-বধ কিংবা মোগল কবলিত পুণা নগরী 
উদ্ধারের জন্ত বরযাজীর ছল্পুবেশে শায়েস্তা খাঁর শিবিরে 
শিবাজীর প্রবেশ এবং অতর্কিত নৈশ আক্রমণ । যাহা হউক, 
অন্ততঃ বহি পড়িয়া! বিনাযুদ্ধে প্রবীণ সৈনিক হইতে না 
পারিলে বন্ধিম, নবীনের মত চমংকার যুদ্ধবর্ণনা মামুপি কৰি 
বা উপগ্তাসলেখকের সাধোর অতীত। 

কুরুক্ষেত্র বাধাইয়। শ্রী নিরপেক্ষতার অন্দুহাতে স্থির 
করিলেন নিজে অগ্ত্রধারণ করিবেন না; অথচ ক্ষুদ্র কুলাতি- 
মানী নীতিহীন শৌর্যাদপ্ত কষাত্র-শক্তি ধ্বংস না৷ হইলে তাহার 
জীবনব্রত পূর্ণ হইবে না) বিষুঃক্রে খণ্ীরুত সতীদেহের 
স্তায় সাম্রাজ্যচক্রান্তে ণ্ডশঃ বিভক্ত ভারতমাতার দেহে 
প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিবে না; তাহার বুকে “এক 
জাতি, এক রাজ্য” গ্রতিঠিত হইবে না। এইজন্তই নিফাম, 
নিলিপ্ত, নির্ঘম মহাকাল তাহার বিরাট্‌ মৃণ্তি সংহার করিয়া 
প্রাফত মানবের স্তায় কুরুক্ষেত্রে পার্থ সারথীর ভূমিকা 
অভিনয় করিয়াছিলেন। হয়ত তিনি মহা-ভারত স্যর 
কামনায় নবদেহে আবার আলিবেন কিংবা! আসিয়াছেন ; 
আমরা বেন নবীনচন্ত্রের মত দেখিতে পাইতেছি-_ 


5 কবি নবীনচ্্র-্রশতবাধিকীর চটী অধিবেশনের বাত লিখি । 






নুন ও 


টেনে চলছিলাম কলকাতার বাইন্সে। 

আজ সাত বছনের শহরে একঘেয়ে জীবনে অভিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছি। কিন্ত সেটাই কি একমাজ্র সত্য কথা? 

চলছিলান গয়া, ভাবী শ্বতঙের একমাজর কভাফে দেখতে । 
স্বগয়া্ড বলতে পায়েন। 

কটা বছর মিজের লম্বদ্ধে কিছু ভাবকারই ল্য পাই নি, 
অথচ চুলগুলো! আমায় অপেক্ষা না করেই পেকে উঠছে, দাতও 
অনেকগুলো স্থান ত্যাগের নোটস্‌ দিষ্বেছে। বয়সটা থে 
চলছে সে কথাটা মুদ্ধান্তে হঠাং বেশি অনুভব কমছছি। আর 
ছুট বছর পার হু'লেই চঙ্গিশে গিয়ে উদ্ভীর্ণ হব, সুতরাং আর 
বিলম্ব কর] যায় না। 

মনে একট] সঙ্গেহ জেগে উঠেছে । অন্থছ্থে আমি যাই ছুই 
বাহিরটা কি ইতিবধ্যেই পরিণয়-কার্ধের প্রতিকূলে সাক্ষ্য হিচ্ছে 
মা? ভধু সন্দেহ নয়, ভয়ও জেগেছে মনে। নিজের সম্বন্ধে 
সঙ্কোচ বেড়ে গেছে । এখন কি ক'রে আমার ত্ডাবী শ্বশুরকে 
যোঝাব ঘে আমার অন্তরর-বাহির এক নয়? আমার এই অকাল- 
পড়্ভাই ব1 কে বিশ্বাস কমবে ? আমার অন্তর-বাহিয্ব এক নয়, 
শ্রবং আমি অকালপক, এই ছুটি কখ। আমার সম্পর্কে আব পর্বত 
কেউ বলে নি ধ'লে আমান একটা গর্ধ ছিল.। অথচ আজ লমস্ত 
মনপ্রাণ দিয়ে আছি এই প্রার্থনাই করছি_-আবার ভাবী শ্বতদ- 
দুল যেন এ ছটি কথ! আঙ আমার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। 

সুতরাং ঘলা বাছল্য যে আমি খুব নিশ্চিগচিত্বে হেলে 
উঠি নি। তা! ছাড়া গন্তব্য স্থানটি প্রেতলোকেন্ লক্ষে যোগা- 
যোগেন একটি প্রধান ঠেশন, লেখানে অভিপ্রেভের্ম সন্ধানে 
ঘাওয়া্টাই কেছন যেব একট! নিরুৎসাহ্ঘনক ব্যাপান্গ। লে 
জঅডেও হন ভাল নেই। 

লেকেও ক্লাসে উপন্বেন্ন একটা! বার্থ রিজার্ভ করে চলেছি। 
গাড়ি হাওয়া! ছাড়বা রুখে আনামের কামরায় মোট ঘাত্রী 
লংখ্যা হলাম পাঁচ । আমার বিপরীত ধিকে এক জন ইউরোপীয় 
ভন্রলোক। আমান নীচে মোটা শাল জড়ানে! এক বাঙালী 
ত্তহীন স্বদ্ধ। মাঝখানে আছ এক যাণালী স্ব, গায়ে ফালে! 
কোট, গলায় কক্ষ । ইউছোপীয় ভত্রলোকেছ নীচে পশ্চিম 


স্ঞএিব 


ত 
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এ হি 





শ্রী পারীঘণ। গাছ 


জেলার পুষ্ঠটকায় এক ভত্রলোক । ছূর্দাত ঈীভ। লঘাই বি্ান! 
বিছিয়ে শোবান্গ বন্দোবস্ত করছেন । আমি আগেই ভয়েছি। 

কেউ কানে! পরিচিত্ত নন, সুতরাং কারে! যুখেই কোনে! 
কথা নেই। ইউক্োপীয় ভত্রলোক ভয়ে পড়ে একখান! বই 
পড়তে লাগলেন । তায় পরেই লেপঢাপা দিলেন পশ্চিষা ভর- 
লোক। হই স্ব্ধ বাঙালী তখনও হইততত্তঃ কম্ছেন। কিন্তু 
বেশিক্ষণ অপেক্ষা! করতে পারলেন ন!, শীতে ছাড়ছুদ্ধ কাঁপিয়ে 
দুলছে লবান্ই। 

ট্রেন তখন চলতে ভর করেছে। 

কিছক্ষণ বেশ নিশ্চিত মনেই কাটল। কিন্ত কয়েক মিনিট 
পরেই দেখি কালো-কোটধাস্বী স্বদ্ধ উস্ধুস্‌ করছেন । আমার 
নীচের বৃদ্ধ ভত্রলোকটকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্ত মনে হ'ল 
ভিনিও জেগে আছেন। 

কালোকোট লেপ মুড়ি বিয়েছিলেন, কিন গ্থবিধ! হ'ল না, 
মাথা বের করে হাই ভূললেন। 

প্রতক্ষণ পন্ে শালবান্বী গ্রথম কথা বললেন। হিজান! 
কয়লেন, “নহাশয়েন্ দুধ আলছে না দুঝি? আমারও ভাই।” 

“মন! ভা] টিক নয় ।” ব'লে কালোকোট চিন্তাবি& হলেন । 

শালবান্বী প্রশ্ন করলেন, “মহাশর়ের কতচুর ধাওয়া হবে 1”. 

কালোকোট বললেন, “গা |” 

গর! শট আমাকে বিচলিত করল। এদের আলাপে 
যোগ দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্ত চেপে গেলাম । কে জানে, 
ছনিই বদি আমার ভাবী খতরের প্ অলন্কত কয়েন? নানা 
কম সন্দেহে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। লেপটা রুখে উপর আছও 
চেনে দিয়ে কৌশলে চোখ হুটো বের ক'রে ছ্িরভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করলাম ফালোকোটধান্ী্ উপস্থ। ভত্রলোক হেন ছ্বাগী 
আসামী, আছ আমি যেব ভিটেকটিতে জোক । 

ইবিও পাপ্টা প্রশ্ন করলেন, "জাপনি কতছু ?” 

লংক্ষিপ্ত উভয় এল, “ধানবাছ।” 

ইতিনব্যে কালোকোর্ট উঠে বলেছেন । এইবার কি ভবে 
জালাপ ভাল কনে জমবে ? কথায় কথায় কফি কতা বিবাহে 
কথাটাও উঠবে না? উঠলে যে খাটি। ভাবী জামাত লক্বদ্ধে 


চ 
ভার মভাষত স্পষ্ট যোষা! বাষে। কিন্ত আমার ভাবী স্বত্ব এ 
লঙগয়ে কলকাতা! আনবেন কেন ? কিছুই বলা বানর না, হয় তে! 
আমার লম্পর্কে অনথছদ্খান নিভে এসেছিলেন গোপনে । হয় তো 
গত কাল ফিন্বে যেতে চেয়েছিলেন, কোনে! কারণে যাওয়া 
হয়নি তাই আজ চলেছেন । মনেত্স লঙ্গেছ আহান্ব চুর হ'ল 
মা, বরঞ ক্ুদশই ধান্থণা! হতে লাগল ছে কাল শ্রঁকেই গিয়ে 
লশ্রত্ব নমস্কার নিবেষন কনে হবে। স্ত্বত্বাং আমান কৌতু- 
হলের চেয়েও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল খুব বেশি । 
কালোকোের হনে কি আছে কে জানে ? 

কিন্ত তিনি ওকি করছেন !? ব্যাগ খুলছেন ফেন ? লবিশ্ময়ে 
চেয়ে হেখলাম ব্যাগ থেকে চওড়া-ুখ ভরল পদ্াধপূর্ণ একটা 
বেটে শিশি বেন্ধ করলেন । ভান্সপর শিশিন্প কর্ক খুললেন। 
ভারপন্ কপ ক'রে জন ধাধানে! ধাত ছপা্ট গুলে সেই শিশিতে 
পুরলেন এবং টিপুর সেট ব্যাগের মধ্যে রেখে 
ফিলেন। 

শালধানী বলে উঠলেন, “আপনার তে] যশাই লব বন্দো- 
বন্তই বেশ পাকা । তাল করেছেন দ্বীন্ত খুলে রেখে ।” 

কালোকো্টের বুখের চেহারা! লম্পূর্ণ বঘলে গেল। ছিলেন 
প্রান বাট বহন্বেন্। এখন আশী বছনেন মতে! হলেন। গার 
উদ্ভারণও লঙ্গে লক্ষে বলে গেল, বললেন, “মশাই, বাঢ্য হনে 
ঘণ্ডোবস্ট করটে হয়েছে ।”-__ছাত ধুলে নেওয়াতে দত্ত উচ্চারণ- 
গুলো আর হ'ল না। 

শালবারী বললেন, “বাধ্য হয়ে কি রফম ?” 

শীতে বত কষ্ট পাই, ধা $ক্‌ $ক্‌ করতে থাকে, শ্রই 
যুদ্ধের বানানের ছছুগ্ডগ ছাষে কেন! বাধানো! দাত ঠক্‌ $ক্‌ 
কথ্ধিয়ে লা কি ?” বলে বিষ হাসি হাললেন। 

শালধান্বী বললেন, “দামের কথ! যদি বললেন, তা! হলে 
ধীতে আমার ঘা! লোকসান হয়েছে সে আন বলবাগ নয় ।” 

কোট সে কথ! জানবার জভে উৎসাহিত হলেন । 

শালধাস্বী বললেন, “আর বলেন কেন! শত্তায় বাজারে 
কিছু লোন! কেন! ছিল, ভাই দিয়ে হপাট ধাত কমিয়ে নিলাম 
সুদের যাজায়ে। খরচ একই পড়ল, কারণ বাজাছের দাতের 
ঘাম তখন সোণার মতোই । গন মালে এই গাড়ির মধ্যেই 
সুমস্ত অবস্থায় আমার মুখ থেকে লে দাত চু্ি হয়ে গেছে, ভাই 
শ্রথন বিন! ধরাতে কার্টাচ্ছি।” 

"বলেন কি ! এ সো! সাংঘাতিক চুদ্নি 1” 

*লাংঘাতিক ব'লে লাংঘাতিক 1” 

মিনিট ভিনেক চুপচাপ কাটল । কালোকোটট ব'লে উঠলেব, 
“খে করধেন না মশাই, শুধু বিন! ধীতে তো! নয়। যা দিম- 
ফাল পড়েছে, খিন! অন্ছে, বিন! বন্ধে, বিন! বছু জিনিষে কোনো! 
স্বকমে টিকে থাকা মাত ।” 

এ কথ! ভনে আমার মনটা কেন যেন খান্নাপ হয়ে গেল। 
ভনেছি আমার ভাবী স্বশুয় জয় অরদ! বক্ষদার খুব বনী 
ব্যক্তি। কলকাতায় বাড়ি আছে, দেশে বারি আছে, দেশে 
ধাইরে গলাতে বাড়ি আছে-_এ্রবং কচ! মাত্র একট । ভখাপি 
প্রকি কখ!? “ফোনো স্কষে টিকে থাকা” ভে! কোনে! বনী 
ঘ্যভিন্মই কথ! হতে পানে না। তব ধিকে করুণ ছুটি মেলে 


গ্রথা্দী 


১৩৫৩ 


হই দয় কখ! ভাঘছি-হঠাৎ লক্ষা পড়ল ব্যাগের উপরকাহ 
টি অরে উপর । ইংরেজী এ, এব, ছট অক্ষর । আয লক্ষে 
হইল না লোকট কে। আছি ফিংফভবব্যবিষূঢ ভাবে লেপের 
মধ্যে ভাল ভাষে আত্মগোপন কয়ে রইলাম । ক্রদশই আমান 
হনে নৈরাষ্তের লঞ্চান্র হতে লাগল আমা নিজের চেহারা 
লম্পর্কে । আমান পাকা চুলই আমাকে পরাস্ত করবে এ 
বিষয়ে আর লব্দেহ মেই। ডা ছাড়া ভাষী খবর যঙজধি বশী না 
হুদ তা হলে অযথা এ পর্থীক্ষার যো নামি কেন? তার চেয়ে 
শ্রথনই আত্মপ্রকাশ ক! ভাল নয় কি? 

কিন্ত অবুধ যন আশ ছাড়তে চায় না। 

শালবানী বললেন, “মশাই হজিশ বছর জায়গার মধ্যেও যে 
সব ঘটনার স্থান হয় না, সার চেয়েও বেশি ঘটন! ঘটে গেল এই 
ছটা বছরেন মধ্যে ।” 

“ঠিকই বলেছেন আপনি।”--কোর্টা উৎসাহিত হয়ে 
বললেন। “ঠিক তুধড়ি বাছ্গির মতো । এক-আতুল ধুপরীয় 
মধ্যে এমন লব জিনিষ ঠেসে পুরে দেয় ধার বৃত্তি পেতে জারগ! 
লাগে পাশ হাতত 1” 

“তবেই দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার | ছত্রিশ বছরের জীবন 
ছ-বহছরের ধুপস্বী্র মধ্যে কাটানো! কি লোনা! কথা ?”-__ব'লে 
শালধান্বী এ কথার প্রন্তধযমি করলেন। 

হাছতাশের ছায়ায় আলোচন] ছতাশনের মতোই ছলে 
উঠতে লাগল। 

কোট ঘললেব, “যশাই ভেবে দেখুন ১৯৯ থেকে আমাদের 
নার্ডের উপর বিনিটে দশটা ক'রে হাছুড়ির ঘা পড়েছে 
কিনা?” 

শালবান্বী বললেন, * আপনার মতে! ভাষার জোর নেই, 
কিন্ত আপনি খাটি কথ! বলেছেম। ছুর্ভাবনায় ছুশ্চিসায় চব্বিশ 
ঘণ্টা কার্টান্ে হয়েছে ।” 

“শুধু হশ্চিত্ব! ? ছশ্চিত্তা করতে গেলেও ভে! মনের খানিকটা 
নক্ষিয়ত! হয়কার হয় ৮ এর যে একেবারে বেধে যারা! মন 
কিছু ভাববার সময়ই পায় নি-_পড়ে পড়ে কেধল যার খেয়েছে। 
যুদ্ধের প্রথম বছরখানেক অতটা বোবা! যায় নি, কিন্ত প্রই মানব 
খাওয়া অপ হয়ে উঠেছে ১৯৪১-এরন হাঝাধাঝি সমগ্র থেকে ।” 

স্টিক কোন্‌ সমযটার কথ! ঘলছেন 1” 

“খলছি ঘখন থেকে আলো-চাক! ভঙ্গ হ'ল। অন্বকাছে 
গুতো! খেতে খেতে পথ চলতে ছ'ল।” 

শালধামী একটু চিন্ত! কমে ঘললেন, “কিস্ত আপবি একটি 
বড় কথা বাধ দিচ্ছেন । ছিনিষপনরের ঘাম ভার আগে থেকেই 
সাড়তে শুরু কযেছে।” 

“বাহ দেব না কিছুই--সবই ঘলছি একে একে”- ব'লে 
ফোটবান্ী লেপটা! গায়ে জড়িয়ে বেশ ভাল ভাবে যগলেব। 

কি লর্বনাশ, রই ছ-বছরের ছঃখের ইতিহাল ভঙতে হবে 
পড়ে পড়ে | কিন্তু আর তে! কোনে! উপায় নেই। ছার হছমশ 
বেড়ে চলেছে । আহ-হ্জন ছাত্রী বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন । 
আমাম্ব ভাবী শ্বততয়কে এতক্ষণ এ শালবান্বী উৎলাহ দিয়ে দিয়ে 
প্র একটা বিষয়ের ঘধ্যে টেদে এনেছেন ঘ! মনে হ'ল ভাছ 
অভ্যন্ত জরিযব। নানা সবকম উপযা হিদ্বে থে রকম ফলাও কনে 


বৈশাখ 


বোধ গেল সুদ্ধজনিত হুর্দশাকে ভিনি নিপুণ বৈজ্ঞানিকেছ মতোই 
আপন মধে বিগ্লেষণ করে প্রসেছেন প্রতদিন । এ লম্বদ্ধে গার 

“উৎসাহ একটু বেশিই মনে হ'ল । তা না হলে ভিনি দুরে কিনে 
আলোচনা! এর মধ্যেই টেঁদে জানতেন না। তা ছাড়া.রাঝি 
গভীর। চলত্ত হ্রেশের একটান! শব্ধ, চারিদিকে অন্ধকারের 
ধুকে একনাজ শব । এই শব্দে পটসুমিতে, এমনী গভীর মলা, 
এ্রমম লহাহ্তুতিশীল শোভা লন্থুথে যে-কোনে। লোকেরাই বর্ম- 
বেন! আপন! থেকেই উদ্দধাটিত হতে থাকে । এ ক্ষেজেও 
তার ব্যতিক্রম হ'ল না। আছমিস্প& লক্ষ্য করলাম কোটবানী 
বব্ধ আর নিজেকে বনে রাখতে পারছেন না। তার স্বাছুত 
উপর ছ-বছুর বরে মিনিটে ছটা! করে হাতুডির ঘা পড়েছে, 
এরই ছ-বছরে স্প্রিতের মতো! ার মনের চারদিকে যে শ্বাসগোধ- 
কারী কঠিন পাক পড়েছে তা তিনি আজ একে একে খুলবেন 
এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না । ন্ুতরাং আমাকেও বাধ্য হয়ে 
প্রত্তত হতে হ'ল ভার কথ! শোনবার অঙে। 

শালধারীকে তিমি প্রশ্ন কত্ধলেন, “শুনবেন শব ?* 

শালধারী জোর গলার বললেন, “শুনব না! মানে? 
নিশ্চয় শুনব । এ পব কথা যত শোনা যাস্ব ততই মম 
হাক্ষা হুয়। তাছাড়] হুঃখ-ছর্টশ! তো শুধু আপনার একার 
নয়, আমাদের লবাপ, শ্রবৎ ব'লে আপনি যত আহাদ পাবেন, 
আমর] শুনে ড্ুত আরান পাব।” 

*সে তো বটেই। কিন্ত লব শেষে এমন একটি কথ! 
প্রকাশ করব ঘ] শুনে হয় তো! আপনি চমকে যাবেন-_-আর 
হয় তে! কেন, আমার বিশ্বাস জাপনি নিশ্চন্ব চকে যাবেন ।” 

শালধারী চমকে যাবার আগে আমি চমকে গেলাম এই 
কথাচি শমে। আমার সঙ্গেছ হ'ল উনি সর্বশেষ যে বিশ্বয়ের 
কথা বলবেন লেট নিশ্চয় আমারই সম্পর্কে । বলবেন-_“ছ- 
বছরের হর্ঘশ! কাটিয়ে বর্দি বা আলোর মুখ দেখা গেল, যদি ব 
কভার বিবাহ দিকে নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম, কিন্ধু প্রথমেই যে 
পাত্রটিকে পেয়ে খুশি হব ভাবলাম সে একটি অপান্জ। একে- 
বায়ে বুড়ো, আমারই বরসী ) এই ভাবে মশাই বানার পর 
বাকা, আখাতের পর আঘাত থেয়ে চলেছি।” অখব] এই 
কথাই অঞ্জ ভাষা বলবেশ। 

এই কাজনিক অপমানে আমা অজ্তরাত্বা বিদ্রোহী ইয়ে 
উঠল। লে বেঁকে ধাড়াল। আমি পয! মামখ নাঠিক করে 
ফেললাম । গাঁড়িভাডতাটা গেল, বাকগে । বিষে ব্ধি করতে 
হনব, খরে লে করব । আরও অনেক রকম শপথ করলাম 
যনে হনে । 

শালবারী একটুক্ষণ চিন্তা কগলেন। বোধ হয় এই বুখের 
কয়েকটি বছৰেন্স মব্যে চকে বাবার মতো! কিছু আছে কি ন! 
খুজে দেখলেন, কিন্ত পেলেন না। বললেন, “বলুন মা আপনার 
কথা--- খুবই অদ্ভুত কখ। নাকি?” 

“একেবারে আগরয্য উপভাসের বত অভ্ভূুত। ধীড়ান ধা 
লাগিকঝে নিই আগে _বইলে বড অসুবিধা হচ্ছে ।” ব'লে ব্যাগ 
থেকে ধা বের করতে লাগলেন । 

কথ] আরগ্ত হঃল। শুরু হ'ল ১৯৩৯ সালের মুছে প্রথম 

৪ 


নতুজ পন্িচয় 
তিনি এ লম্পর্কে ছ-চান্সটে কথ] এতক্ষণ ঘলেছেন ভাতে স্পষ্টই - 


পু ৫ 
ফিন থেকে । কি কম হনে পর হিম আতঙ্ক বাড়তে 
লাগল, কি ভাবে আলোক মিম্বস্ণ তরু হ'ল, জাপানী আঙ্ুদণেক্র 





আশঙ্কা হ'ল, তার পর জাপানী! বুদ্ধ ঘোষণ! করল-__সব একে 
শ্রকে বললেদ। এর প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খবর কি 
ভাবে বাক্যের নার্ঠভের উপর থা নেয়েছে 1 শোনালেন। 
তার পর ছ্িনিলের দাম বেড়ে যাওয়া _জিদিল ছাপা হওয়!] 
- লোকের ছর্গতির কথা, শোনালেন । হর্গত্ি দশ বাড়তে 
লাগল । জাপানী বর্ষ পরেশ করল, কলকাতার লোক 
শহুয় ছেড়ে পালাল, জবার কিনে এল, তারপর ”৪২ সালের 
২০ ভিসেম্ব কলকাতায় প্রথম বোনা! পড়ল, ঘ্িভীয় যার 
শহর ছেড়ে পলায়ন শুরু হ'ল । শ্রইত্াবে শহরধালীত্রা নান! 
ভাবে মাত্ডানাবুদ্ধ হতে লাগল। জাপামীর! আন্দামান হখল 
করল। হখন তখন কলাকাত আক্রমণের ভয় । আই অবস্থায় 
আবার একে একে শহুরে ফিতে আল! এবং দ্বিতীয় বার সর্বস্বাত 
হুওয়া-_এই লব কথা একটি একট করে ভান্তে অতি ভয়হর 
রং কলিয়ে তিনি গার শ্রোভাকে সন্ভিত করতে লাগলেন । 

বলা বাহুল্য আমিও স্তস্িত হয়ে ভনছিলাম। এ রকম 
বিভীষিক! বিশ্লেষণ আমি আর ইতিপূর্বে দেখি মি। ভাই ভান 
একটানা এ্রকটি পর্বের বক্তৃতা শেষে যখন তিমি হঠাৎ ষ্ার 
শ্রোতাকে প্রক্ন করলেন, “শুনছেন 1”- তখন আমিই হঠাৎ 
আত্মবিস্বৃত ছয়ে আগে বলে উঠলাম, “খুব মনোঘোগের লক্ষে 
শুমছি।”” 

আমার নিতান্ত সৌভাগ্য থে ঠিক লেই সমর শালবান্নীও 
উদ্বেজিত ভাবে বলে উঠলেন, “নিশ্চয় শুনছি-_আঁপনি থামবেন 
শা।” তাই আমার ক চাপা পড়ে গেল। আমি কখন যে 
এই কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম বুঝতেই পারিনি । 

আধ হ্রিনিট বিরাষের পরেই কোটধারী আবার তার 
কাছিনী শুর করলেন । এ কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই দেই-_ 
এর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্ষে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রস্িট 
ছিম গুতপ্রোতভাবে জড়িত-__এর প্রত্যেকটি মিনিটের অভিজ্ঞত। 
আমাদের সবার অভিজ্ঞতা, কিন্ত তিনি যেভাবে সব কিছু 
ব্যাধ্যা করছিলেন, এবং বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি ভাবে এগ্ডলে! 


হ্ 
আধাছের স্বাুর উপন্ব জাতের প্র আঘাত ছিয়ে চলেছে-_-ভ1 
আমার কাছে অন্ততঃ লম্পুর্ণ নতুন | মুত থে প্রমন ভয় ভাবে 
আমাহেনর সর্বনাশ করে গেছে তা এই প্রথম উপলদ্ধি কনে 
আমি হত্তবুদ্ধি ছয়ে পড়েছি। 


১৯৪৬-এর ১৬ জাকুয়ারি ভাত্রিখে বোমার আক্রদণটা 


তিনি বর্ণনায় ভঙ্গীতে আবার ঘাত্তব করে ভুললেশ। এর জিন 
পরে ভা শুনে আবার বুক ফাপত্ডে লাগল । ভার পথ নিপুখ- 
ভাবে ব্যাথ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন প্রথম শহুন্র ছেড়ে পালানোর 
স্বাসুত্র উপর যে পরিমাণ ঘ! লেগেছিল, দ্বিতীয় যাযের পঙ্ায়নে 
ভাগ চেয়ে অন্তত দ্বশগ্ডণ বেশি ঘা লেগেছে । উপরদ্ধ এ 
অবস্থাভেও যখন ৩+ মার্চ ভাক্সিখে গো্ট! বাংল! দেশকে 
বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণ! করা হ'ল তখন থেকে শহন্গের 
কোনে! মানুষই আর স্বাভাবিক জীবন যাপন কম্পতে পানে 
নি-_সহক্ষভাবে কেউ আৰ মিশ্বাসও নিতে পানে নি। 

স্বদ্ধের ঘলবার ভঙ্গি সন্যই অতি চগ্নকপ্রদ্ধ। যখন কথা 
তরু করেন তখন ক কিছু ক্ষীণ থাকে । তার পরলেক 
বাপে ধাপে চড়তে থাকে এবং কথার পর কথ] চলতে থাকে 
অবিরাম গভিতে । ভিনি ন! থানা পর্যস্ত মাঝখানে জার 
কারও কিছু বলবার অবসর থাকে না । ভাই এতক্ষণ আমরা 
মন্মৃষ্ধবৎ সর কথা ভনে গিয়েছি, কখনও বিরক্ধি বোষ 
' স্সিনি-_জান! কথায় পুনরাবৃতি এক মৃদ্ভুতে'র জভেও একছেরে 
লাগেনি। 

স্ব্ধ দিভীয় বার একটু থামতেই শালধানী নিভান্ত বৈচিজ্য 
সৃষ্টির জতেই সায় কতকগুলে! কথ! নিক্ষেরই কথ। বলে আম্মি 
করতে লাগলেন প্রবং জানালেন বার শহয় ছেড়ে পালানোর 
ঘ্যাপায়ে ভিনিও প্রায় সর্বস্বাত্ত হয়েছেদ। 

কোষ্টবারী আবার অঞ্থপ্রাশিত ছুয়ে বলতে লাগলেন, 
শহতেই হবে, কারোই নিগ্তান্ম নেই। কিন্ত এই হৃশ্চিন্তা 
আতঙ্ক আর ছুষ্টোছুটিতেই তে লব শেষ নয়, শুধু কাজনিক ভয় 
তো! নয়, বিভীষিকা! দুর্তি ধরে এল একেবারে চোখের সম্মুখে । 
ভাইনে বানে দিষ্বছের ছাছাকার-_ভাইনে বামে বৃত্যু দুধ | পথ 
চলতে হচ্ছে স্বতদ্েছ ভিডিয়ে ভিভ্তিয়ে। মাহ্যেক্স এমন স্বত্যু 
তো! কখনও দেখি নি, কখনও ভাবি মি | এ রকম মিঠুর করুণ 
স্বত্যু, এমন অসহায় নীরব স্বত্যু |-_ শত শত্ত নরনানী শিশু বালক 
সব সুবক মুবত্তী-_শুভ দুটি দেলে ধুকে ঘুঁকে বয়ছে চোখের 
সামনে---এ কি দেখ! যায় ? চোখ থুজলে এই বেছনায় হ্ৃন্ত, 
চোখ বুজলে গভীয় আতঙ্ক । পায়ের মীচে যেন মাটি নেই, 
আশ্রয় মেই। অন্ধকারে হম বন্ড হয়, আকাশে চাষ উঠলে 
বোদান ভয়ে বুক কাপতে থাকে । এষনি অবস্থাতেই ভে! 
মাঘ পাগল হতে যান, পাগল হইনি এ খুব আশ্চর্য মদে হয়, 
কিংবা হয়েছি কফি না কে জানে 1” 

শালবাহী বললেম, ণ্এরঘন কি খবরের কাগজ খুললেও 
কেবলই বীভংল লব ছবি দেখতে হয়েছে-_জাঁপানীদের জত্যা- 
চাক্বের সব ছবি।” 

“ঠিক কখা। শএরইন্তাবে শহরের লোকের ছাত পা বেঁধে 
ছ-বছর ধয়ে ভার উপর যেদ লাঠি ঢালানে! হয়েছে । হনে 
আতঙ্ক, চোখে বিভীষিকা, কানে করুণ জ্রন্দন-_এতছিন বকে 


পাপী পিপি 
কোনো মাসযের পক্ষে লহ কম্বা ল্তঘ ? কিন্ত আও কি মুক্তি 


১৩৫ 


পেয়েছি ? যুদ্ধ শেষে ঘে মুক্তি জাশা করেছিলাম, সে জাশা 
আবার অন্ধকারে হিলিয়ে গেছে । শ্রথন শুধু লাইর়েন নেই, 
কিন্ত আর সবই আছে। আযও কফিন থাকঘে কে জানে ?” 

শাই পর্যন্ত ব'লে স্বত্ব চুপ করলেন । তার টি বেছনাচ্ছ্, 
উদ্যান । থেন ভধিস্তং কালের অনিশ্চয়তার মধ্যে আন্মও একবান্ব 
সে সৃষ্টি চালনী কমবায় চে কর্সছেন কিন্তু পারছেন না, দুটি 
প্রতিহত ছয়ে ফিরে আসছে। 

আমি একুষ্টে ভার চোখের ছবিকে চেয়ে আছি। শ্রতক্ষণ 
গার কথাগুলে। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই ভলেছি এবং আমিও 
যে এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে ছ্বিয়ে এই ছট বছর 
কাটিয়ে এলেছি তা এই মুহূর্তে উপলদ্ধি করে স্তত্তিত হয়ে 
পড়েছি । আমি তুলে গিয়েছি আমি কোথায় চলেছি, কেন 
চলেছি। এমন ল্য শালধানীর কঠ থেকে প্রশ্ন কানে এল 
*আপমি সর্ষশেষ কোন্‌ কথার্ট বলতে চেয়েছিলেন ? 

এই প্রশ্নট আবার আমাকে বিহ্বল ক'রে ভুলল। নিশ্বাস 
পোধ ক'রে অপেক্ষা ক'রে রইলাম সেই কথা শোনবার জে, 
যেম এইবায় আমার স্বত্যুদণ্ডের আদেশটি শুনতে পাব । 

কিন্ত ধা ভনলাম সে তো স্বত্যুষ্াদেশ নয় | অত্যন্ত সাধা- 
রণ এ্রকটি কথ! এবং তার সঙ্গে জবার কোনে! লম্পর্কই নেই । 
বললেন, “মশাই শুনলে বিশ্বাস করবেন মা, আমি এই শকৃ 
কাটিয়ে উঠতে পারি নি।» 

তা হ'লে কিন্বুদ্বউদ্মাঙ্ছ? কেআানে| রা তো তাই। 
কারণ তিনে উন্মাঙ্গের মতোই পলকহী'ন দৃষ্টিতে শালধারীর 
দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন । ভাঙ্রপর হঠাৎ সভার দিকে ঝু'কে 
পড়ে বললেন, “এই দেখছেন চুল ? এর একটিও কালে৷ নেই। 
এই দেখছেন বুখ ? রুখের চানকা ঝুলে পড়েছে। ধাতের কথ! 
তো। আগেই ক্বানেন। কিন্তু কেন আমার এই হ্র্দশ।? এই 
যুদ্ধের জাতে, স্বাযুর উপর অবিরাম ধার । আমার আমু 
শেষ করে দিয়েছে এরই ছটি বছর | আমি আশি লম্পু্ণ 
অকালে একেবায়ে বুড়ো হরে পড়েছি- সম্পূর্ণ অকালে, 
আপনি বিশ্বাদ করুন।” 

শালবারী মাত একটি বিশ্বযস্ছচক শব্ব করলেন, ভার মুখ 
থেকে কিছুক্ষণ আর কোনে কথ! শোন! গেল না1। আমান 
মনে হস! নছুম আলোকপাভ হ'ল] আমি এরই স্থঘোগে 
এ্রকেবায়ে উঠে বললাম । বৃদ্ধের কথ! আমার পক্ষে একেবারে 
ব্যর্থ হয়নি | তার কথায় আমারই আত্মপক্ষ সবর্থনেয় যুক্তি 
মিলে গেল, হয় ভে! মুদ্তিগ এ্রতেই মিলবে । এখন একমাজ 
ভাবন! স্বইল, ভাবী শ্বশুরের কাকে কি ব'লে ক্োলাব ? ভষু 
পকেট থেকে ভায়েরি বের করে কয়েকটা! পয়েন্ট মোট করে 
নিতে লাগলাম । 


এমন সময় আমার লমন্ধ আশ! নির্দূল ক'য়ে কো্টবান্বী 
বলে উঠলেন, “মশাই বিশ্বাস কন্সতে পানে আমার বর 
আটজিশ বছয়? বিশ্বাস করতে পায়েন, চবিবশ ঘণ্টা ধ'রে 
কি অনাহৃষিক বেছ্মান্ব একখানি কাচ! মম বায়ে বেড়াচ্ছি 
একখান! পাকা দেহের মধ্যে ?? 

আমার আন ভাববার ক্ষমতা ছিল ল1। শর হছগি বয়ল 


বৈশাখ 


আমায় সমান হয়, তাহলে ইনি যে আমায় ভাবী শব নদ লে 
কথ! ভেষে ততক্ষণাৎ আমান কিছু আরাম যোধ কর! উচিত 
ছিল, কিন্ত প্রতক্ষণ বয়ে ধাকে অন্তর থেকে পুজনীয় করে 
ছুলেছি-_-বদে হ'ল ভিনি বেদ আজ আমাকে নানাভাবে 
ঠকাবার় তেই উ্ভত হয়েছেদ | হঠাৎ একটা! আশাতদের 
বেঘমায় চেয়েও নিজের অন্থমানশভির এতথানি ছাছরিজ্রয 
উপলদ্ধি করে বেশি বেন! পেলাম । লমত্তই ফেষদ যেন একট 
ধাধাবলে বোধ হতে লাগল। যেন গাড়ির মধ্যে একটা! 
ভৌতিক ক্ষিন্বা চলছে--ঘেন সমস্ই অবাতব, লমত্বট নায়] । 

সে বিশ্বাস আরও দু হ'ল যখন শালধারী ঘললেন, “মশাই 
কে কাকে অবাক কন্বে ভাই ভাবছি । আমার বয়স কত মনে 
হয়? বিশ্বাম করবেন, আপনার চেয়ে আমি নাজ হু-বছয়ের 
বড়? বলিনি এতক্ষণ, কারণ ঘরকার হয়নি। কাষ্টকেই বলি 
না, চুপ করে থাকি, কৌতুক যোষ করি হাঝে মাঝে নিজেকে 
দ্ধ মনে করে” 

কো্টধাযী একেবারে হে! হো! ক'রে হেসে উঠলেন এই 
কথ] শুমে। হাসতে হছালতেই বললেন, “তাহলে যেখছি 
আমার নিদ্বের কথা লত্যিই সবার কথ! হয়ে দড়াচ্ছে] এ 
যুদ্ধের ধান্ধায় গু! হলে ক্ষীণজআীবী লব ঘাঙ্ালী রুষকেরই এই 
দশা ঘটেছে 1_-আমি একা অনথকৃল মৃতুদ্দেই শুধু বুড়ো 
হইনি |” 

শালবায়ী ভড়িংগতিতে ছাড়িয়ে উঠে অনুকুল মুধুছ্দেকে 
জাপটে বরলেন, এবং গল! ফাটিয়ে উচ্চারণ করলেন, “তুই 
অনুকূল? ছুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি 
লস্তোষ 1” 

এইবার জাঙ্গার পালা । আমার হাত-পান্ে প্রক্কত যৌবদ- 
শঙ্ি ফিরে এল, আমি এক লাফে নীচে পড়ে ছুত্রমকে একসঙে 
জড়িয়ে বরলাম--“আন জমি ঘে বিনয় রে | চিনতে পারছিস 
তোরা ?” 


জাগে ২৭ 


পর্ন পর ঘা ঘটল 1 অকধ্ায। চলল বেপরোয্| চীংকার। 
ভিন অকালম্বদ্বের ফোলাহলে ইউস্বোলীয ভত্রলোক রক্তচন্ছু ধুলে 
কর্ষশ কঠে হাকলেন “হোয়াটস আপ. দেয়ান্গ ?” 


। আ। 
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“নাধিং সাহ্ে, উই ওল্ড ক্রেওস্‌ নীট আগার নিউ লান়- 
কমস্ট্যান্দেস্”-_বলে জামি সাহেবকে আতম্বত্ত করলাম । সাহেব 
পাশ ফিরে শুলেম। 

সাহেবকে লত্য কথাই বলেছিলাম । আমর! তিন জনেই 
সহপাঠী অন্বরঙ্গ ঘদ্থু-মাহ ছ-পাত বছর আমাদের দেখ! 
হয়মি। 

এ্রত কোলাহলেও পঞ্চম বাত্রীট কোনে! অন্গবিধা! হয় 
নি। ভার চেছার! ছেথে হনে হু'ল বহু বাঙালীকে মেয়ে ইনি 
সন্জ্রতি স্ষীত হয়েছেন, তাই তার দাক-ভাক! এক ইভাষে চলতে 
লাগল। 


জাগে 
জ্রীকমলরাদী মিত্র 
সুগের প্রহন্মী বিদিত্র-চোখে জাগে, প্রাণের আবেগে মাটিতে করুণা জাগে 
জাগে চির-শর্ধনী াদ-সুষঘার ভাষল করণাখামি, 
আকাশে ভালে জমে ওঠে ছুর্যোগ, মান্ছযের প্রাণ লে ভাম পরশে ভ্বাগে 
ঝড়ের ঝাপটে মহা-গ্রলয়ের বাদী | --অহুরাগ-যাঙ প্রেমের শ্বপ্রবাদী-_ 
হসীমাথ। মতে চেয়ে জেগে আছি আজো আলোতনা! নন্ে চেয়ে জেগে আছি আনি-_ 
দেগে আছে শর্বনী জাগে চির-শর্বরী 
সুগের প্রহরী বিগিবর-চোখে জাগে ॥ সুগের প্রহম্থী বিবিভ্র-চোখে জাগে ॥ 


ক্ষুদ্রে/বিশ্ব ও বিশ্বতত্ব 


জ্ীঅতসী বস্তু 


(ঘামাদের এই বিশাল ব্রজ্ধাণেতর কি আন্কতি, এর প্রলায়ণ. 


ও লংকোচন কি ভাবে হুয় প্রধং তায় পর্ধিণাষই ব1 কি এই 
লব পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বোঝাতে গেলে লকলে পরিস্ষান় 
ভাষে বুঝতে লমর্থ দাও হতে পান্েন। সাবারণকফে সহজে 
ঘাতে যোঝখানে। বায়, লেন এক কম্গিত ছোট বিশ্বের 
অবভারণ! কর! হয়েছে । এই বিশ্বের (আমাদের বিশ্বের 
ছুলবায় লামা খেলনার মতই) দবচেয়ে বেণী প্রসারণের লব 
ব্যান প্রান ১০০ মাইল। আলোর গতির বেগ এই বিশ্বে 
যত, আমাহেন ম্ৃহৎ ধিশ্বে ভার দশ কোটি গুণ বেশী। 
মাব্যাকর্ধণ এই ক্ষুত্র বিশ্বে লহত্র কোটি গুণ বেলী এবং পাহাড় 
ইত্যাদির গুরুত্ব আমাদের পাছাড়েরই সমান । প্রসানণ থেকে 
লংকোচন দুক্ু হবান় লময় এই ছোট বিশ্বেছ ঘণ্টা মাজ। 
বিজ্ঞানী গল্প ও কথোপকথনের ছলে বিশ্বতত্ব সরল ভাষে 
বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন। ) 

সেজিন বিজ্নবানু বড় ক্লান্ত বোধ করছিলেন । বৈচিআ্যহীন 
কেরাঈক্স জীবন । সারাছিন একঘেয়ে কাজকরে মনটা ক্লাস হয়ে 
পড়েছে, একটা! কিছু নুতন আমো না হলে আর যেন চলে 
মা। খবরেন্স কাগজটা উল্টে পাণ্টে দেখে হর্শনঘোগ্য কিছুই 
চোখে পড়ল না_শুধু সিমেমার বিজ্ঞাপন দেখে “দেখে অরুচি 
ধরে গেছে । হঠাৎ বিজ্বনবাবু খবরের কাগজটা এক কোণে 
দেখলেন স্থানীয় বিশ্ববি্বালয়ে বারাবাছিক ভাষে আধুদিক 
পদ্ার্ধ-বিজ্ঞানের (11006) 7015103 ) উপর কয়েকটি 
বন়্ৃভার ব্যবন্গ! হয়েছে এবং আজকেয্স বক্তব্য বিষয় 
€বিশ্বতত্ব, ব্যোম ও সময় (531)806, 11016 170). (082)0- 
1085) | বিজনবাবুন্ব মন নুতনের স্থান পেয়ে নেচে উঠল । এই 
তঠিক তিনি যা চাইছিলেম। অন্পষ্ট ভাবে ভার স্মরণে এল 
কিশোর বেলায় তিনি একবার কোন বইয়ে পড়েছিলেন, এক 
হম জ্যোতির্ষিদ বেলুনে চড়ে দুরে অনেক দুরে গর তায়ার 
মধ্যে বিচরণ করেছিলেদ। বিজঞনবাবু স্থির করলেন এই 
বস্তা মতে ঘাষেন। 

বিজনবাবু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ হছুলটতে পৌঁছলেন 
বড়ত1 ভতক্ষণে সুরু হয়ে গেছে । আলোকিত প্রকা্ড ঘরটি 
লোকে গম গম কম্ছছে। দর্শকথের বেশীর ভাগই অজ্বর়সী 
ছান্র। সবার দৃষ্টি একই দিকে নিবদ্ধ-_স্লাকবোছ্ে'র কাছে 
লা! দাড়িগল! দীর্ঘকায় লোকটির উপয়। 

অধ্যাপক বড়তার মাঝে যোভে”এক লাইন কি একটা 
অন্ক লিখলেন, বি্নবাবুর কাছে এত হন্জা় ও অদভুত্ত লাগল 
প্রথব ব! শেষ কিছুই বুঝতে পারলেন লা ভান্ছ। বিজনবাযুন্ত 
গণিতশাজেক় খল যোগ বিষ্বোগ গুণ ভাগ এই চার প্রণালীর 
ভিরই সীমাবদ্ধ ছিল, তাও ভিনি প্রথম ছটতেই বেলী অত্যন্ত, 
ঘোদকাছ কাজে দরকারে লাগে বলে। বিজনযাবু আশা! 
করছিলেন অধ্যাপক যতই এই লব অভুত অন্ধ লিখুন না 
ফেন শেষে হয়ত এমন ছুচানটি বিষয়ে ঘলবেন যা বুঝতে পানা 
ঘাষে। বিদ্ত অধ্যাপক লে রকম কিছুই বললেন না এবং 


মাঃ, কি ভূলই করেছেন এই বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা নে 
বিজাব ভার অভ নয় এটা! ভার আগেই বোঝা উচিত ছিল 
এই রকম মনের ভাব নিয়ে গভীর অবলা ও ক্লান্িবশতঃ 
অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। 


বিজনবাবু হঠাং ক্ষেগে উঠে অন্গভষ করলেন তিনি যেন 
একটি শক্ত জিনিষেয় উপয় শুয়ে রয়েছেন । চক্ছ মেলে 
দেখলেন যে তিনি একটি প্রকাড পাহাড়ের উপ রয়েছেম, £ 
কিন্ত পাহাড়ট শুভে বুলছে অথচ কোথাও কোন অবলম্বন 
নেই। সানা পাহাড়টি সবুজ শেগুলায় চাকা এবং কোথাও 
কোথাও ছোট ছোট ঝোপও ররেছে। পাছাক্ের চারি বার 
এক স্ব আলোতে জালোকিত এবং চারিছিকে বড় ধুলা! । 
হাওয়ার এত তুলা তিনি কখনও দেখেন মি এর আগে । ধুলা! 
থেকে পরিজ্রাণ পাবার আশার বিজনবাবু তার রুঘালটি 
বেশ ভাল করে নাকের উপর দিয়ে বেঁধে নিলেন ও অনেকটা 
আনাম বোধ করলেন।. কিন্ত চারি বায়ে ধুলায় চেয়েও 
বিপজ্ছনক ও ভয়াবহ ছ্িনিস দেখতে পেলেম। প্রায় বিজম- 
যাবুন্ব মাথায় সমান, এমনকি আরে! বড় পাথরের টুকর! 
ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হুচ্ছে। আর পাছাড়ের গায়ে লেগে 
একটা অদ্ভুত রকমের ঢাপা শক করছে। বিজ্বনবাবুর 
ভয় ছুতে লাগল তারই মাধার একটা & প্রকাণ্ড পাথর 
মা আঘাত করে। চূয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন দ্বারও 
ছু-একটি বড় পাহাড় খু ফেলে ভেসে বেড়্াচ্ছে। বিজ্বদবাবু, 
এতক্ষণ প্রাণপণে পাঞছান়ের একট কোণ জাকচ়ে ছিলেম-_ 
সর্ধক্ষণ তার তয় হচ্ছিল কখন পড়ে যাবেন এ ঘুলিময় অতল 
গর্ডে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভার বনে সাহস সঞ্চার 
হ'ল, দেখলেন ঘে পড়ে যাবার বিশেষ ভন নেই তার ওক্ম 
ভীকে পাহাড়ের দ্ধিকে ঠেলে আটকে রাখছে । এদ্দিক- 
গদ্ধিক চেয়ে দেখতে দেখতে অস্প$ আলোতে বি্নবাবু হঠাৎ 
আবিফার করলেন সেই অধ্যাপককে, বিদি গতকাল বক্তৃত| 
দিয়েছিলেম__সেই সাঙ্গ! দাড়ি দীর্ঘ হেহ-_ভিনি খেন মাথা! 
নীচু করে ছোট একটি নোট বইয়ে কিছু লিখছেন । 
বিজনবাবুত্র চোখের লাষনে থেকে ধীরে ধীরে যেন একটা পর্দা 
সরে গেল তিনি যেন বুঝতে দুরু করেছেন। মনে পড়ল বাল্য- 
বয়লে স্থলে পাঠকালে শিখেছিলেন যে পৃথিবী একটি প্রকা 
গোলাকার পাহাড়ের মত হর্ধোর চাক্সি বায়ে বিন! ঘাধায় শুভে 
দুক্পে বেড়া। ছা, এই পাহাড় লব কিছুই নিজে দিকে 
আকর্ষণ করছে। বিজববাঘু স্বত্থির নিঃশ্বাস ফেললেন, ঘাক 
পড়ে ঘাবার ভয় তা হলে মেই। পাহাদটিতে বিঅনবাবু ও 


ইৈশাখ 


অধ্যাপক মাত্র ছট প্রাণীই ছিলেন । বিছৃনবাধু অধ্যাপক 
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অধ্যাপক এরই প্রথম নোট বাই থেকে রুখ একটু ছুলে 
বললেন-_কিন্তু এখানে কোন প্রভাত নেই, কোন ত্র্ঘ্য নেই, 
প্রন কি ই বিশ্বে একট ছলত্ব ভাত্স! পর্ধ্যস্ত নেই। ভাগ্য- 
কষে এই যে স্বছ আলে! হেখ! যাচ্ছে এ এক প্রকার স্বাসায়মিক 
ক্রিছ্ার প্রভাবে, নয়ত আমি এরই বিশ্বের প্রলারণ পর্য্যবেক্ষণ 
ফরতে সমর্থ হতাষ না।__বলে তিমি আবাম্ গার ছোট 
বইটিতে মবঃসংঘোগ করলেন । 

বিজনবাবু বন়্ই হতাশ বোধ করলেন, এই বিশ্বে একমান্র 
প্রানী সেও এত উদ্ধাসীন, কি কর! বায় তা হলে? কিন্ত হঠাৎ 
অগ্রত্যাশিত ভাবে একটি পাখর এসে ধাক্কা মেরে অধ্যাপকের 
হাত থেকে নোট বইটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বইখানি বেগে 
বিজ্বনবাবুদ্ধেহ ছোট গ্রহ থেকে চলে যেতে জাঁগল। বইখানি 
ক্রমেই ক্ষুত্র থেকে ক্ষুত্রতর হয়ে শুভে উড়ে যেতে লাগল। 
ভাই দেখে বিজনবাবু অধ্যাপককে বললেন, বইখানি আপমি 
আর দেখতে পাবেন না। অধ্যাপক বললেম-__ন। ঠিক তান্ব 
বিপরীত । আমর] এখন যেখানে আছি লেই ব্যোষ সীমাহীন, 
সর্বারবিত্বৃত ময়। হ্যা জানি, ক্ষুলে তোমাদের পড়ানে] হয়ে- 
ছিল ব্যোম অসীম এবং হুট সরল রেখা! মেলে না। কিন্তু 
তা সম্পূর্ণ স্কুল ধারণা আদাছের এরই বিশ্বের বেলাতেও 
তা! সত্য নয় বা সমস্ত হক্য্যের জন যেবিশ্ব তার বেলারগ 
ময়। অবস্ঠ সমস্ত মানব যে বিশ্বে-বাস করে সে খুবই বৃহৎ, 
কিন্ত অসীম নয়। বৈজ্ঞানিকের! বঙ্েদ তার বর্তমান আয়তন 
প্রায় ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০১০০০১০০০ মাইল, সাধারণ 
ভাবে প্রায় অপীমই বল! চলে। আমার বই যদি ধ বিশ্বে 
হারিয়ে যেত ত1 হলে কিযে পেতে অসস্ভব রকমের ছেতি হ'ত, 
কিন্ত এখানকার ব্যাপার অন্তরকম । যেযুহূর্জে আমার ছাত 
থেকে বই ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই মুহুর্তে আমি কষে থেখে- 
ছিলুঘ এই বিশ্বের ব]াল পাঁচ মাইলের বেশি নয় যদিও এই বিশ্ব 
ক্রঙবেগে প্রসারিত হচ্ছে । আমি জাশা করছি আধ ঘণ্টায় 
মধ্যেই বইখানি ফিরে পাব। 

বিজনবাবু লাহসে তর করে জিন্ঞাপ1 করলেম, সে কিরকম 
করে সম্ভব হতে পায়ে? আমি ত এমন কোন প্রদ্রিয়া ভেবে 
উঠতে পারছি দাবা কনা করতে পায়্ি মা যা বইখামি 
আপনাহ পায়েন কাছে এলে দেষে। 

অধ্যাপক বললেন, ভূমি যদি জানতে ঢা্ড কি করে এ 
লত্তব হতে পানে তা হলে প্রাচীন গ্রাকদের কথ! ভাব। পৃথিবী 
যে একটি গোলাকার বলেন মত এ কথ] তাদের অজ্ঞাত ছিল। 
ঘনে কর এক জন প্রাচীন শরীক কাউকে সোক্ধ! উত্তর দিকে 
বেদে বললেন কোনও দিকে নাবেঁকে। কম্পন! কর, সেই 
গ্রীক ভত্রলোক কি রকম জাশ্যর্ঘ্য বোধ কল্সলেদ যখন সেই 
লোকটি দক্ষিণ দিক থেকে তার কাছে ফিয়ে এল। 

প্রাচীন আীকটির পৃথিবীর ঢারধারে বেড়াবাহ কোনও 
-স্বকম ধারণ! ছিল ন! এবং নিশ্চিত তেষে নিলেন যে, ভিনি 
যাকে চলতে বলেছেন লে নিশ্চই পথ ছান্রিয়ে ফেলে মোড় 
ঘুদ্বেছে প্রবং তবেই ফিরে আসতে লদর্থ হয়েছে। কিন্ত গ্রন্কত 
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২৯ 
১225, 
পক্ষে লোকটি সর্ধক্ষণই নাক-বকাধন্ব লোস্ধ! চলছিল এবং লমত্ত 
পৃথিবী পরিএষণ কমে অবশেষে বিপস্বীভ দিক থেকে কিনে 
এল । আমার বইয়ে বেলাতেও ঠিক ভাই ঘটবে বি না 
অড কোন প্রত্থরখও বাম ধাক্কা দিয়ে সোজা! পথ থেকে 
লরিয়ে দের । এই নাও, ছুরবীক্ষণ দিয়ে দেখ বইখানি এখনও 
দেখতে পাও কিন1। 
ছুরবীক্ষণটি ভাল করে চোখে পরলেন এবং 

হুলার ভিতর দিয়ে বত চু ছুটি ঢলে বেখবান চেষ্ঠা করলেন। 
ফেখলেন অধ্যাপকের নোট বইখামি দুরে, ঘহুছুযে সঙ্গে যাচ্ছে 
এবং আশ্চর্য্য হয়ে আরও দেখলেন যে ছুরে সকল বস্তই এমম 
কি বইখানিও লাল রঙের দেখাজ্ছে। কিছুক্ষণ পন়্ে বিজ্বনবাবু 
ষেচিয়ে উঠলেন, আপনার বই ফিরে আসছে, এখন আগের 
চেয়ে অনেক বড় দেখাচ্ছে। 

অধ্যাপক বললেন, না, এখনও দূরেই ঘাচ্ছে। তুমি 
আকারে বড় দেখছ তার কারণ গোলাকান্র ও বন্ধ এবং অন্ত 
রকম জি-বিস্বৃত-বক্ষ ব্যোমেক্স প্রভাব আলোর রশ্থির উপর 
পড়াতেই বইটি বড় দেখাচ্ছে । দেখ, বইটির ছায়া এখন খুব 
কাছেই এসে গেছে। এখন বোধ হয় ভূষি বুঝতে পারছ, ভুমি 
যা দেখছ এ শুদু বইটির ছায়া_যে আলো! বিশ্বের অর্ডেক পছধি- 
ভ্রমণ করেছে সেই জালোর রি ছায়াকে বেঁকে-চুরে ছিয়েছে। 
যদি বিশ্বাস না হয় তা ছলে ছেখ পাথরের টুকরাগুলি বইয়ের 
পাতার ভিতর থেকে ছেখতে পাওয়া! ঘাচ্ছে। 

বিজ্বনবাবু বইখানি বরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ভান হাত 
বইয়ের ছায়ার তিতর দিয়ে চলে গেল, কোথাও এডটুকু বাধা 
পেল না। অধ্যাপক বললেন, আসল বইখাদি এখন বিশ্বে 
বিপরীত'মেরুর খুব কাছে পৌঁছেছে, বইটি ছট ছায়া, একটি 
তোমার পিছনে রয়েছে, যখন ছট ছানা মিলে যাবে তখন বইট 
ঠিক বিপরীত মেরুতে থাকবে । বিজ্বনবাবুন্ধ কানে বিশেষ কিছু 
প্রধেশ করল না, কিন্ত অধ্যাপকের কাছে জানতে চাইলেন 
ব্যোম-বক্র কেন হুয় এবং বক্ষ য্যোমের ছার] এ রকম অভূত সব 
ব্যাপার ঘটে কেন। 

অধ্যাপক বললেন, পদার্থের উপস্থিতিই এর কারণ। 
নিষ্টটন যখন প্রথম মাব্যাকর্ষণ জাবিষ্কার করেন তখন সাধারণ 
আকর্ষণ বলেই জানতেন । কিন্ত আইনফাইন প্রথম পরিষ্ষান্ব 
ভাবে দেখান ঘে পদার্থের উপস্থিতির প্রন্তাব ব্যোহকে বক্ষ 
করেছে এবং যেছেতু ব্যোষ বক্র, যে-কোন বন্ধ এই ব্যোছে 
ভ্রহণ করলে তার চলার পথণ্ড গুরুত্ব আকর্ষণের জন বক্র হথে। 
কিনব আমার মনে হয় গণিত-বিদ্ভা যথে& আয়ঘ্ব না থাকায় 
তোমার পক্ষে এসব বোবা বড় কঠিন হুবে। 

বিজনবাবু বলেন, সে কখণ ঠিক, কিন্ত যি কোন পদার্থ 
না থাকত জ)হলে কি আমন্ব! যে জ্যাহিতি দুলে 
জামাহেরও সেই ব্যাপার হ'ত, এবং ছুটি সমান্তরাল রেখা 
একছ হ'ত না? 

অধ্যাপক বললেন, না, ভ] হ'ত নাকিন্ত ভাদের বাবা দিতে 
কোন বন্তও থাকত না। 





বিচ্ছদধাবু আলোচমাচ্ছলে বললেন, হয় তত ইন্উক্লিভের 


নিজেরই ফোন অস্তিত্ব কখনও ছিল না, ভাই ভিনি যে 
জ্যানিতি রচনা করেছেন লে শুধু এ্রফেবার়েই শুভ ব্যোহে 
জজে যেখানে কোন পার্থ নেই। 

কিন্ত অধ্যাপকের এই দার্শনিক আলোচনায় যোগ ফেবাম 
বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল লা। ইতিমধ্যে বইথানির ছায়া! প্রথমে 
যে দিকে গিয়েছিল সেই দিকেই আবার অনেকদুয়ে চলে 
যেতে লাগল এবং একটু পরেই দ্বিতীয় ধার কিযে আসতে 
লাগল। বইটিকে এ্রধন আরও বেশী ধাকাচোরা ঘেখাতে 
লাগল, চিনভেই পারা যায় বা লহ্গে-_অধ্যাপকের যতে এখন 
জালোকরস্সিয় বিশ্বকে লম্পূর্ণ পরিভ্রমণ কয্ায় ফলেই বইটিকে 
গয়প দেখাচ্ছে। 

ভিনি বিজ্বনবাবুকে বললেন, চেয়ে দ্বেখ আমার বইটি 
সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ কনে ফিয়ে আসছে, এ্রযার আর ছায়া! নয়, 
আসল বই। এরই বলে তিনি ছাত বাড়িয়ে বইটি দিয়ে 
পকেটে রেখে দিলেন । ভানপর ঘলতে লাগলেন, এই বিশ্বে 
এত ধুলা ও পাথরের টুকৃহা ক্নয়েছে যে, আমর চাত্রি ধার দেখতে 
সমর্ধহই না। চতুম্পার্ষে এই যে কিডূতকফিমাকার ছায়াগুলি 
দ্বেখছ ছয়ত এসব আমাদের ও আমাদের সঙ্গেকার পাথরের 
ছায়া, কিন্ত চেন! যার না কোন্ট] কিসের ছায়]। 

আনামের সেই বৃহ্ছৎ বিশ্বে যেখানে আমরা আগে বাল 
করতাম সেখানে কি এই রকম সব ঘটন! ঘষ্টে না ?__বিজন- 
বাঝু জানতে চাইলেন । 

অবন্ঠই ঘটে, কিন্তু সে বিশ্ব প্রত বড় যে, আলোকরস্ি 
এক বার সম্পূর্ণ পদ্ধিভ্রথণ করতে সহ্ম কোটি বংলর লয় নেয়। 
ভুমি তোমার মাথার পশ্চাদৃাগের চুল কি রকম কাট! হয়েছে 
দ্বেখতে পেতে কিন্ত পরামশিকে কাছে বসবার সহন্র কোট 
বংলর় পরে, আর সে ছায়াও অত্যন্ত অপরিষ্ষার বেখাত 
ধুলার জন্কে। প্রবাদ আছে, একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ 
সলিকতা কয়ে বলেছিলেন, আমরা আকাশে ধত লক্ষ দেখতে 
পাই তার অনেকগুলিই শুধু ছায়!, বু বহু দিন আগেকার 
নক্ষত্রের ছায়া। 

অধ্যাপকের শ্রই সব ব্যাখ্যা ও বর্ণনা! ভনে বোবাবার স্বধা 
চেষ্। করে বিজনবাবু শুধু ক্লাত্িই বোধ করতে লাগলেন। পরে 
চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখে একেবারে আশ্চর্য্য ছচ্বে 
গেলেন। আকাশের ছবি সম্পূর্ণ বন্ধলে গেছে। ধুলা অনেক 
কনে গেছে দেখে লাক থেকে রুমাল ধুলে ফেললেন । 

ছোট ছোট পাথরের টুকয়াগুলি অনেক কমে গেছে, 
নেক পরে পয়ে তায়! পাহাড়কে আঘাত করছে এবং তাদের 
শন্তিও আগের চেয়ে কমে গেছে। 

বিজ্বনবাবু শ্বপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ঘা এবারে বেশ 
আদ্মাম বোধ হচ্চে । আমার লর্বাদাই তয় করছিল কখন এ 
পাথরের টুকরা এসে আমার শতীরে আঘাত কর়ে। কিন্ত 
হৃষ্ঠপট এ রকম খছলে যাবার কারণ কি, আপনি কি বলতে 
পান্সেন ?--বিজনবাবু অধ্যাপকেছ দিকে জিজ্ঞাঙছ ভুটিতে চেয়ে 
বঙলেন। 

অতি সহজেই। আমাদের ক্ষুত বিশ্ব এখন ক্রতবেগে 
প্রলান্িত হচ্ছে । আমর! প্রথম ঘখন এখানে আপি তখন 


প্রথালী 


১৩৫৩ 


যঙ্গি এয আয়তন পাচ মাইল থাকে, এ্রথন ভাহলে এক-শ 
মাইল। আমি শএ্রথানে এলেই প্রসারণ লক্ষ্য কয়েছিনুষ, 
ছুহের জিনিসগুলিকে লাল রঙের বেখাচ্ছিল দেই থেকে । 

বি্নবাবু বলেন, আমিও দেখেছি ছুরেজ হস্ত সঘ লাল 
হয়ে ঘাচ্ছে কিন্ত ভাতে প্রসারণ কি করে বোঝান? 

অধ্যাপক দুরু করলেন, ভুদি ফি কখনও লক্ষ্য করেছ যখন 
কোন ট্রেন দুর থেকে ষ্টেশনে আসে ভার বাঁশী কি রকম 
ভীক্ শোমায়। কিন্তু যখন হৌন ধাড়িয়ে থাকে, ভার বাগী 
অনেক কম তীক্ষ শোনায়, অবস্ঠ তুমিও বদি স্থির থেকে শোন। 
তুমি জান ঘোষ হয় শব্দ ছাওয়াতে তর বাপে ভ্রমণ কনে। 
শবের উল (এরথানে যেদন ট্রেগ) হখন দর্শকের কাছে আজে 
ভখন তার আন্বজি ((790001)05 ) বেড়ে যায়, জার 
আম্মতি বাড়ায় অত শব তীক্ষ শোনায়। কিন্ত শবের উৎল 
ঘখন ছুয়ে চলতে থকে, যেমন ট্রেন ঘখন শন ছেড়ে যায়, 
তার ধাশী মো্টা শোনায় । এরই নাম প্রসিদ্ধ ভপলার-সিদ্ধান্ত 
()0015019:111506) | অভএব আমর শব্দের পরিধর্তিত আন্বভি 
থেকে বলতে পারি তায় উৎস কত বেগে দুরেবাচ্ছে ব 
কাছে আসছে | কিন্ত শুে নীহারিকাঘের কাছে আমাদের 
শন্ব তে! পৌঁছবে না, এ্রথানে আলোর উ্িমালাই আমাছের 
সাহায্য করবে, কারণ আলো শব্দের মতই তরঙ্গরপে ভ্রণ 
করে। 

যখন সমগ্র ব্যোম প্রলান্সিত হয়, প্রত্যেক বন্ধ দর্শকের কাছ 
থেকে তাছের ছুপস্ত্বের অন্গপাত গতিতে ধাবিত হয়, সুতরাং 
সেই লব বস্ত থেকে যে আলো বিচ্ুরিত হয় তাপ্না ক্রেমেই 
লোহিত হয়ে যায়,_ আলোর লোহিত হয়ে বার! জার শব্দের 
তীক্ষতা কমে যাওয়া একই পর্যায়ে পড়ে, ছইয়েরই কারণ 
ঢেউয়ের আব্মতি কমে যাওয়া | যে বন্ত ধত ঢুরে আছে তাদের 
সরে যাবার গতিও তত বেলী এবং ততই আমাদের চোখে লাল 
বেখায়। আমাদের লেই পুরনে। প্রকাঞ্ড বিশ্বে জ্যোভির্বিদের| 
নীহারিকাছের মুরত্ব কষে বার করেছেন শুধু এই আলোর 
লোছিত হয়ে যাওয়া থেকে ॥ এবং তাদের ছুরস্থ এত বেশি 
যে জালোকরশ্মির সেখামে যেতে আট লক্ষ বংসর লাগে। 

ঘর্তষানে প্রসান্বণের ছায় শতকন্থা ০০০০১০০০১০১ প্রতি 
বংসরে। সুতরাং প্রতি সেকেছে বিশ্বের ব্যাস এক কোট 
বাইল বেড়ে যাচ্ছে । আমাদের এই ক্ষত বিশ্বের প্রলারণের ছা 
অনেক কম, এর আয়তন শন্তকর! এক ভাগ বেড়ে যাচ্ছে প্রতি . 


অধ্যাপক উত্তর ছিলেন, নিশ্চয়ই খামষে এবং তার পনেই 
লংকোচন দুরু ছযে। প্রত্যেক বিশ্ব একটি ধুষ ছোট খ্যান 
ও ধুব ঘড় ব্যালের মধ্যে স্পঙ্গমাদ। আমাহের লেই খিশ্বেন 
কাল--প্রনারণ থেকে লংকোচন দুরু হওয়ার মব্যকায় লময় 
অনেক, প্রায় সহল্র কোট বংলর, কিন্ত আমাদের এই বিশ্বে 
প্রসারণ থেকে লংকোচন দক হতে বাজ ছ-যণ্টা জাগে । শ্রম 
প্রলারণেন্র গতি লঘচেয়ে বেশি, গুষ ঠাও! বোধ হচ্ছে নাকি? 

গ্রন্থতপক্ষে প্রথমে ভাপব্বশ্িন ঘা যেট্কু-গল্পম ছিল, প্রথচ 


বৈশাখ 


হ্যোষ অনেক বেড়ে যাওয়াতে সেই লামা রশ্থি গম স্বাথতে 
খঅলবর্থ হয়েছিল, এবং প্রায় জমে যাবার মত ঠা] বোধ হচ্ছিল। 

অধ্যাপক বললেন, আমাছের ভাগ্য ভাল, প্রথমেই ঘথেষ্ট 
তাপরস্থি ছিল, ভাই এখনও আবাফের কিছু গরম রয়েছে, নম্বত 
শ্রত ঠা হয়ে যেত যে, আমাধের চারদিকের ছাওয়া জনে 
ঘদ ছয়ে ঘেভ ও আমা তাতে জমে মনে যেভুষ । কিন্ত সং- 
কোচন ইত্ডিমব্যেই হুরু হয়ে গেছে এবং শী্ই আবার সব গরম 
হবে। 

জাকাশের ছবিকে চেয়ে বিজনবাতু দেখলেন দূরের বন্ধগুলি 
লাল থেফে বেগনি রঙে হয়েছে, অধ্যাপকের মন্তে 
এর কারণ বন্ধগুলি এবারে তাদের দিকেই বাধিত হয়েছে। 
বিজনবাবুক্ মনে পড়ল অধ্যাপকের দেওয়] সেই ট্রেনের খাশীর 
উপমা, যখন কাছে আলে তখন ভার শব ভীস্ক থেকে 
তীক্ষতর হুয়__নয়ে কেঁপে উঠলেন । 

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে অধ্যাপককে জিজ্ঞালা করলেন, এখন 
যদি সব কিছুই লংকুচিত হতে দুরু হুয়ে থাকে তাহলে 
বিশ্বের ঘত বড় বড় পাহাড় সব একীনৃত ছয়ে যাবে, আর 
আমর] তাদের মধ্যে পড়ে পিষে মার! যাব, এ আশঙ্কা কি 
আমাদের নেই ? 

শান্ত ভাবে অধ্যাপক উদ্ভর ফিলেন, অবন্থই আছে, কিন্ত 
তারও অনেক আগে তাপ এত বেড়ে ধাবে থে আমরা ছ-জজমেই 
অণু-পরমাণুতে বিশক্ত হয়ে যাব, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে 
মা। আমাদেহ সেই স্ব ব্রশ্থা্ডেরও এই পরিশাষ--সব 
কিছুই মিশে যাঝে একাকার হয়ে এক তগ্ত গ্যাসের মাঝে 


এবং আবার নুতন প্রসারণের লঙগে বিশ্বে শৃতন জীবন পক ছবে। -. 


বিঙ্নবাবু হতাশার খরে বললেন, আকা, সেই বিশ্বের এই 
পরিণাম ছত্তে অনেক অনেক দেরি, আপনার মতে ত প্রায় 
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সহম্র কোট বংসর বেরি আছে, কিন্তু এখানে যে বড়ই শী 
আমার এই ধুতি পাঞ্ধাবীতেও গরম বোধ করছি। 

অধ্যাপক নির্ণিগ কঠে বললেন, ওগুলে! খুলে ফেললে 
কোনই লা হবে না, ক্বভরাং ও সব ন খুলে শুয়ে পড় এবং 
হতক্ষণ পার পর্ধ্যবেক্ষণ কর, একটু পরেই দ্টি সবকিছুর 
অমাপ্তি। 

বিনধাবু কোন কথা না! বলে চুপ করে রইলেন। হাওয়! 
এস্ভ গরম বোধ ছচ্ছে যে প্রায় অলহ্ হয়ে উঠেছে । খুলা এত 
বেড়ে গেছে থে, তার চারপাশে ঘন হয়ে ধুলা! জষেছে এবং 
তিনি অন্ৃতব করলেন যেন একটি গরম কলে স্ভাকে অড়ানে! 
হুচ্ছে। নিজেকে মুক্ত করবার ও ধাঢাবার প্রাণপণ চেষ্ঠ! 
করতে লাগলেন। হঠাং ভার একটি হাতে যেন ঠা হাওর! 
লাগল । বিজ্বনবাবু প্রথমে ভাবলেন বোব হয় তিনি এ বিশ্বে-_ 
সেই রধর বিশ্বে একটি ছিত্র করেছেন এবং ভাতেই এই ঠাও! 
হাওয়] প্রবেশ করছে। ভাবলেন অধ্যাপককে এই বিষয়ে 
জিজ্ঞাস! করবেন, কিন্ত তাকে কোথাও দ্বেখা গেল না। তং- 
পরিবর্ডে তোরের আলোতে তিনি নিজের শয়ম-কক্ষের অতি- 
পরিচিত আলবাবপত্রের আমরা দেখতে পেলেন। দেখলেন 
তিনি নিজের বিছানার শুয়ে আছেন এবং গরম কথ্ষলটিতে 
জড়িয়ে গেছেন, মাত্র একটি ছাত রুক্ত করতে পেরেছেন কোন 
বতে। 

বিজনখাবু ভাবলেন ব্ব্ধ অধ্যাপকের কথা মনে করে-__ 
*প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নুতন জীবনের ্ছচনা"-_ভগবামকে 
ধজ্জবাহ, আমরা এখনও প্রসারিত হুচ্ছি ।ঞ 
ক (31. (72111077377, 77707781845 2৫ 86 1507467- 
12772-এর ছায়! অবলম্বনে । 
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শ্রীকরুপাময় বন 
মেখে পরীর! রাত! ওড়নায় ছেরেছে নীলাম্বর, মারার লিখনে রচেছ যে আলিপমা, 
উদ্ে উড়ে যায় জলকভার দেশে ঃ আমার জীবনে কখনো ভা বুছিব না) 
পাখীর পালকে ভেলে আলে বুঝি সাগরের মর্যর, তোমারে ছেরিয়! শিশির-শীত্তল শিখিল কুপ্মুম চুমি” 
ৃ অজানার বাম এনেছে স্বপ্সে দে। নবীর ওপারে উত্তলা পবন কিরে গেল বনসুষি। 
ভোরের ভাষা, 
উন ক্‌জে মিনির লাবর ॥ ফাণ্ডন এনেছে সোনার লঞ্গ্যা, পথিকের পথ চাওয়া, 


গহম পথের প্রান্তে রেখেছে মায়া-হ্বীপালীর শিখা, 
এনেছে চোখে লজল কাহিনী স্রেহ-মমভায লিখ! । 


মনে পক্ষে আন্গেো! কাল লঙ্ধ্যাকুলে ; 
লাথে কি এনেছ অন্মান্তের তুলে-বাওয়া লেই রাখী, 
স্মরণ-প্রদীপ বেখেছ কি বেছীনূলে? 


বেল! শেষ হ'লে কুলে ভিডিবার পান $ 
মুদ্ধিত কমল কুষার্ী-কোরক বক্ষে কি কিরে পাওয়া, 
চৈতালি রাত হয়নিক' অবদান ? 
বৈকালী বেল! কুসুষ-কুঙ্ধতলে 
মালিক! গলার ফোন সে বালিক1 চলে; 
যাঠের কিদারে আলের ওধায়ে চলেছে তেপাস্বরে, 
সায়! জনমের কাহিনী লিখিস্থ লেই সে পথে্ব *পরে। 


হুগলীতে বাঁধকার্ধ্য 
জ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 


সোদপুয়ে অব্ছ্থানকালে গান্ধীজী হুগলীতে বাধকাধ্যের কথা এ. 


জেলার ফোন কংপ্রেস-কম্খীর নিকট গুনিয়াছিজেন। প্রসঙ্গ ক্রমে 
ভিনি এ কাধ্য সম্পর্কে প্রশ্নাছিও করিয়াছিলেন । বাধকাধ্য সম্বন্ধে 
গান্ধীজীর মন্তব্যের প্রতিলিপি দেওয়া হইল । ভিন্দুস্থানী ভাবায় 
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গস্বীভীর মন্তবোর প্রতিলিপি 


ভিনি লিখিয়াছেন,”হুগলীমে' যে! বাধকাম হয়া, জিস্সে লোগৌকে। 
বড়! ফায়াদ। পঞচা উসে মৈ' বচনাত্মক কাধ্যক! চিন্তাহি সমঝতা 
₹*। ওর রনী শোধক শক্তি সব সেবকমে হোনী চাহিয়ে।” 
অর্থাৎ হুগঙ্গীতে যে বাধকার্য হইয়াছে, যাহাতে লোকের বড় 
উপকার হইয়াছে, সেই কাধাকে গঠনমূলক কশ্মের অংশ বলিয়াই 
জমি বুঝি | আর এইরূপ শোধক শক্তি সব সেবকের মধেই 
হওয়া চাই। 
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. ১৯৪৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে সেবাগ্রাম হইতে 
গান্ধীজী গঠনকর্ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। অন্তান্ত কথার 
মধ্যে এ বিবৃতিতে তিনি বলেন, 
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অর্থাৎ গঠলকর্পের ব্স্তূত তালকা আমার ও ডক্টর 
রাজেন্্প্রসাদের পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ডক্টর 
রাজেজপ্রসাদের পুর্ভিকাখানি আমার পুম্তভকারই ব্যাখ্যা 
স্বরূপ । একথা মনে রাখ! হয়কার যে আমাদের প্রদত্ত 
তালিকার ছুষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি কাজের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে মাত্র, আমর। যে সবরকম কাজেরই কথ 
বলিয়াছি তাহা! নয়। স্থানীয় অবস্থ! অনুসারে এই মৃত্রিত 
কম্মতালিকার উল্লিখিত হয় নাই এমন অনেক কাজের 
কথা মনে হইতে পারে। স্থানীয় কম্মাদিগকে এই সকল 
কাজ খুজিয়। বাফির করিতে হইবে এবং ইহা করিবার 
জন্ত সমুচিত ব্যবস্থা! করিতে হইবে। 

ঘটনাক্রমে এ ২২-১*-৪৪ তারিখেই হুগলী জেল! বগ।- 
সা্চাধ্য-সমিতির পক্ষ হইতে আরামবাগ মহকুমার 
রাজহাচী গ্রামে "খানাকুল খান! বোরো-বাধ কমিটি" 
গঠিত হয়। পরে গান্ধীজীর উপরোক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া 
আমরা আশা করিরাছিলাম যে এই বোরো-বাধ কমিটির 
কৃত কাধ্য রচনাত্মক কাধ্য বলিকব! গ্রাহথ হইবে । আমাদের 
সে আশা সকল হইয়াছে। 

গত মাধ মাসের “ভারতবর্ধ" পান্রকায় এই বাধকাধ্য 
সন্থদ্ধে উল্লেখ কর! হইয়াছে । ফালন্তনের 'প্রবাসী'তে এই 
ফাধ্য সম্থদ্ধে সবিভ্ভাষধ উল্লেখের মধ্যে বলা হইয়াছে, 

“্অন্্েযে জন্ঞ ইংবেজ সরকারের উপর ভরসা করিয়! 

বাঁসয়। থাকিলে ভুতিক্ষে ময়াই সার হইবে এই কথা 
বুবিযা বাচিবার ইচ্ছা খাকিলে এখন হইতেই ফনল উৎপাদন সমন্ধে 
বাডালীকে সম্পুর্ণরণপে ব্বাবলম্বী হইতে হউবে। গবর্ণমেন্ট যেখানে 
পদে পদে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, ক:গ্রেসকর্মার! সেই ঘন অন্ধকারে 
জাশার আলে[ুপ্রতিফলিভ.করিয়। দেশকে বাচিবার পথের সন্ধান 
দিয়াছেন এজগ্ত বাঙালী তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞঞ থাকিবে ।” 

এ$ বাধকাধ্য সম্বন্ধে কয়েকট। স্কুল কথা বলা এই প্রেবদ্ধের 


উদ্দেগ্ত। 


গে 


ঠশাথ 


নদীতে বার ফলে জারামবাগের হক্ষিণে করেকখানি গ্রাম বিধ্বস্ত 
হয়। বানের ভোড়ে নদীতভীর়েয় বাধ ভাতিয! নদীগর্ত হইতে 
উৎক্ষিপ্ত বালুকারাশি চাষের মাঠে গড়ে ছই ফুট ঘন হইয়! 
ছড়াইয়! পড়ে। কলে এ অঞ্চলটা বেন এক টুকর! মক্ষভূমিতে 
পরিণত হয়। বনার কারণে দামোদয় নদীর ছুই তীরে এরপ 
দন্ত যত্রতত্র দেখা বায়। বগ্তা-সন্কট এই অঞ্চলে-_এই অঞ্চলে 
কেন বাংলার কোথাও নৃতন নয়। সংবাদ পাইস্থাই হুগলীর 
কংগ্রেসকম্মীরা আগের মত ছুটির! গিয়া! বভাক্রিই লোকদের বখা- 
সাধ্য সাহাব্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন । 

এবার বঞ্জার আঘাতের যধ্যে পরাধীনতার পাপ যেন নূতন 
করিয়া তাহাদের চোখে পড়িল। ইহ যেমন বেদনাদায়ক তেমনি 
অবসাদকর। কর্মারা! দেখিলেন ছুতিক্ষের সষয় লঙ্গরখানায় 
জোয়ার-কচ্সিদ্ধ খাইয়া, আর বস্তার সময় হাত পাতিয়! পানির? 
দান লইয়! দেশের লোক ভিখারী-কাডালে পরিণত হইর। গেল। 
দেহে মনে মান্য বলিতে আর তাহাদের কিছু বাকি রহিল ন।। 

এই সব কংপ্রেসসেবক প্রধানতঃ শ্রাসের কর্া। গ্রামের 
শশানে মান্থব আবার সকল রকমে স্বাধীন মানুষ হইয়। ঈাড়াইবে 
এই স্বপ্ন ইহারা দেখেন। বে্টলী-উইলককস-মুখুজ্দ-মজুমদারের 
লেখা পড়িয়া, ততোধিক শহরে মনকে প্রামনুখী করিয়! ও প্রামে 
প্রাষে কংগ্রেসের বাণী বহন করিয়া ইহার! বুবিযাছেন যে নদী- 
মাতৃক বাংলায় নদীই জামাদের গতি। আমাদের স্বাস্থ্যসম্পদ, 
কৃষিশিক্প, আমাদের দেহমনের সর্বধাঙ্গীণ কল্যাণের উৎস হইল 
নদী । বৈজ্ঞানিক বিধি অস্থধায়ী এই নদী-মাতার সেবা করিতে 
পারিলে মা প্রসন্ন হইয়া! বর দিবেন। 


পশ্চিম বাংলায় নদীর গতিই এই যে বর্ধাকাণে ছোটনাগপুর 
পার্বত্য অঞ্চলের জল নাদিয়া নদী হঠাৎ খুব স্কীত হইয়া উঠে। 
তখন নদীর ঝধে কোথাও কোখাও হান! পড়ে, জার এক একট! 
অঞ্চলের বহু প্রাম বন্যায় ভানিয়। গিয়া লোকে ঘনেপ্রাণে মারা 
বায়। এই সবিপুল জলরাশি বহু সুরক্ষিত ও অগভীর নদী-নালা- 
খালের মুখে প্রবাহিত করিয়া! দিয়! সার! ছ্েশকে ম্বান করাইয়! 
দ্বিতে পারিলে তাহ। দেশের মুক্তিনানের মতই হয়। সমস্ত দেশে 
ছড়াইয়! গিয়। জলের বেগ কোন বিশেষ স্থলে অতিশয় প্রবল হয় 
না, কলে বন্যার প্রকোপ প্রায় বন্ধ হয়। আর প্রবাহিত জল 
মাঠে ষাঠে পলি রাখিয়! গিয়। দেশে সর্ব্ধক্র উর্বরতা সাধন করে, 
খানাভোব! ধুইয়। গিয়া ম্যালেরিয়া মশক-কীট ধ্বংস হয়, জলাশয়ে 
মাছ বাড়ে, আর গাছে ফল বাড়ে। কিন্ত পাহাড় ও সমতল, 
নদীনাল। ও জলপ্রবাহ, চাষের মাঠ ও মাস্ুষের বসতির মধ্যে 
সম্পর্কের সামঞজন্ত সাধন করিয়। দেশঞোড়। সেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা 
করিবে কে? পরাধীন দেশে সে ত “নিশার ম্বপন সম” | 

সে বাহ! হউক, তখন শীতের ঠাণ্ডা! হাওয়। সুরু হইয়াছে। 
নদীর বেগ ভিষিত, জল কমিয়। [গয়াছে | কশ্মার! নদীতে এপার- 
পার বাধ বাধিয়া জল আটক করিয়। সেই জল মাঠে মাঠে 
চালাইয়! দিয়! বোঝে! ধান উৎপন্ন করিবার স্বপ্ন দেখিলেন। দেশে 
ভখন রকমারি বাজপুকুষের দলে 0:০% 71079 [০০৫-একতান- 
হাদনের রেশটুকু বেশ রহিয়াছে--বাদও কোটি কোট টাকা ব্যয়ে 
সাহার! কয়টা কাচকলা ফলাইয়াছেন ভাহার সঠিক হিসাব 
সাধান্কণে জানে না। 


ছগলীতে ববকার্যট 


১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে দ্বারকেশ্বর 





দামোদর নদের প্রধান শাখা মৃণ্ডেশ্বরী নীচের দিকে খানাকুল 
খানার যধ্য দিব! প্রবাহিত হইয়া! রূপনারায়ণে পড়িয়াছে। কর্খারা 
এই অঞ্চলে নদীর আনীর্ববাদ পাইবায় আয়োজন করিতে লাগি- 
লেন। সুগ্ডেখরীর দক্ষিণ ভারে প্রধান শাখা! কানা নদী । এই 
নদীর ধারে নাঙ্গুলপাড়া গ্রামে রাজ! বাষমোহন রায়ের বাড়ী 
এখনও রহিয়াছে । কানা নদী শীতকালে একেবারে গুকাইয়া 
যায়। কান! যেখান হইতে বাহির হইয়াছে ভাহার জাশ্দাজ এক 
শত হাত নীচে মুণ্ডেশ্বরীর উপর এপার-ওপার বাধ দিয়! জল 
আটক করিতে হইবে | এই স্থানটির নাম গোপালদন্ধ। ইহার গেড় 
মাইল উত্তরে নদীর উপর দিকে ভূযেড়। নামক স্থানে যুণ্ডেশ্বরীর 
বাষ তীর হইতে একটি শাখ। বাহির হইয়াছে । এ শাখার মুখেও 
একট! এপার-ওপার বাধ দিতে হইবে । তাহা হইলে মুগ্ডেশবরীর জল 
আটক পড়িয। এ অঞ্চলে নগীগর্ভে জলের বিপুল তাণ্ডার সফিত 
হইবে। আর সেই জল কান! নদী ও অন্ত বিভিন্ন প্রণালী 
দিয়া মাঠে মাঠে লই! গিয়া! সেচ দিতে হইবে। 

মুগ্ডেম্বরী নদী সনবদ্ধে কর্থাদের কোন জান ছিল না। বিভিন্ন 
খতুতে নদীর গতি, জলের প্রবাহ ও স্বাসবৃদ্ধি, নদীগর্ভের জাকৃতি 


জবালী 
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ও নদীতীবের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পর্যাবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যাদি তাহার 
কোথায় পাইবেন? তাহাদের এজজিনিয়ারিং বুদ্ধি ও বন্ত্রপাতিও ছিল 
না। বাধবাহিবার সময় কোন রাশভারি রাজপুকব জঅখব! জ্ঞান- 
গম্ভীর এঞ্জিনিয়ারের গুত পদ্গার্পণও সেখানে হয় নাই। বশ্মাদের 
পুঁজি ছিল কেবল--করিয়! তুলিবার আগ্রহ ও সন্কল্স, আর ছিল 
একট! বলিষ্ঠ কল্পনা যাহা! ভবি্যৎ বাংলার বাচিবার পথের রেখাটি 
দেশের একটি ক্ষুত্রতম অংশেও একটি বার স্পষ্ট করিয়। দেখিতে চায়। 

মুপ্ডেশ্বরীর চরে গঙ্জাপূজ! করিয়া বাধকার্যা আরম্ত হুইল। 
গোপালদহ ও ভূয়েড়ায় নদীতীব কশ্বযুখর । মাটিকাটার! মাটি 
কাটিয়া তুলিতেছে। যুদ্ধের কারণে গ্রামে বাশ পাওয়! ছক্ষর । তাই 
বিভিন্ন গ্রাম হইতে বাশ সংগ্রহ কর! হইতেছে। ক্রোশ হই দূর 
হইতে সারি সারি গরুর পিঠে কেশে বোঝাই হইয়া আলিতেছে, 
খড় আসিতেছে । পাশাপাশি খড়ের দড়ি পাতির়! তাহার উপর 
কেশে বিছ্বাইয়া ও মাটি ছড়াইয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'হেতে' পাকানে! 
হইতেছে। বাশ কাটিয়া শত শত শুলে! তৈয়ারী হইতেছে। 
শুলো পুঁতিয়। ছেতে পাতিয়া। আয় নদীর ছুই তীর হইতে জ্রিশ ফুট 
চওড়! ও আট দশ ফুট উচু মাটি ফেলিয়া! জাসিয়া, নদীর মাঝে 
উপযুক্ত স্থানে বাধের ছুই মুখ মিলাইয়া *মুখমুদ' করিয়া! বাধ 
সম্পূর্ণ করা হইবে। 

জলপ্রবাহ কি সহজ্ধে বাধ! পড়িতে চা? তবু হণ্দাছের নিয়ত 
জাগ্রহ ও তৎপরতার মধ্যে ক্রমে গোপালদহ ও ভূষেড়ার বাধ ছইটি 
২৯শে পৌধ ১৩৫২, ইংরেজী ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে সম্পূর্ণ 
হইল। পৌহ-সংক্কান্তিয সময় যাঠে মাঠে বোৰে! চাষের প্রথম 
জল চাঁলিয়। গেল। 

এই অঞ্চলে ছুই রকম বোরো-আবাদেছধ ঢগন আছে-কাল- 
পিনে জাবাদদ ও চট! জবাদ। খুব নীচু ষাঠে প্রয়োজনমত ছোট 
ছোট বাধ দিয় বর্ধার জল ধরিয়! রাখ! হয় । এই জল শীতকালে 
ধীরে ধীরে শুকাইয়। উঠে, কিন্তু জষি নধ্ম কাখে। পৌষ মাসের 
সাবাধাঝি এই নরম জমিতে বোরো ধান স্বোযা হয়। ইহাকে 
কালপিনে আবাদ বলে। ইহ! ছাড়! চট! আবাদ আছে। চট! 
আবাদে ধান ক্ষইবার জন্ত পৌধ-সংক্রান্তি বরাবর এক সপ্তা্ছের 
মধ্যে জল চাই । ভারপয় জার়ও সই বার জল দিতে হয়, এক বার 
মাঝে ও আর এক বার শেষের দিকে । এই ঘাষেনর জল ও শেবের 
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জল চট! ও কালপিনে উভয় আবাদেই প্রয়োজন হয়। আমরা বাধ 
বাধিয। চট! জাবাদের প্রথম জল ঠিক সময়েই দিতে পারিলাঘ। 


সবান্র কয়দিন পৰে ১৬ই জান্বয়ারী তারিখে ভোট নাগপুব পাছাড় 
অঞ্চল হইতে জল লামিয়া! নদী হঠাৎ খুব ফুলিম। উঠিল। এই 
সময়ে নদীজলের এত স্কীতি ক্কচিৎ দেখা! যা়। কম্মিগণ পোপাল- 
নহে মুপ্ডেস্বরীর চরে 'কেশের' কুঁড়ে বাখিয়। বাস করিতেছিলেন। 
কল্য!ণকৃৎ কম্সিগণের ইহ| কজবাদের যত | নিদাক্ণ শীত । ছোট 
কুঁড়ের মধ্যে রাকা, খাওয়া, শোওয়া-বসা, আপিস-কর। সবই চলিত। 
নদীতে ভয়ানক বান দেখিয়। সকলে প্রমাদ গণিলেন । জল ফু'লয। 
ফুলিয়। ক্রমে বাধ ছাপাইয়। গেল। নিরুপায় নিঃসহায়ন্তাবে 
ঈড়াইয। বাড়াইয়। তীহারা নদীর এই নিষ্ঠুর লীল! দেখিতে 
লাগিলেন। তারপর উন্মপ্ত জলগ্রবাহে গোপালদহের প্রকাণ্ড বাধ 
ভাঙ্গিয়! গেল। ভূয়েডার বাধেরও সেই দশা! হইল। 

কন্মিগণ বখন বাধের কাজে হাত দেন তখন বুদ্ধিমানদের 
জিজ্ঞাস! করেন নাই পাছে তর্কের তোড়ে বাধার আগেই বধ 
ভাসিয়! বায়, পঙ্িতদেরও পরামর্শ লন নাই পাছে ব্যঙ্গের মধ্যে 
বাঁধের সমাপ্তি ঘটে । এখন কিন্তু বাধা বাথ সত্যই ভাভিয়া গিয়! 
বেহিসাবী কাজেন্ধ ছিসাব-নিকাশের সময় আমিল। তারাও 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 


, আজ পর্ধান্ত ধাধের কাজে ১৩ হাজার টাক ব্যয় হইয়াছে। 
এই টাক! কর্মীর! নি্গ দায়িত্বে দিয়াছেন। এখন লব টাকাই জলে 
ভালিয়া গেল। ছুই-চাবিদ্িন অবসন্ধ থাকিবার পর তাছাছের 
ভিতরের পাগল হালিয়া উঠিল । পুনরায় হাজর দশেক টাক! 
যোগাড় করিয়া! তাহার! প্রধান প্রধান সব ঝাধগুলি «কে একে 
বাধির। ফেলিলেন। আর তার উপর কংগ্রেলের ধবজ। তুলিয়। 
দিয় পরষানন্দে জাকাশ পানে চাছিলেন। 

বোয়ে। অঞ্চলের নক্স। দুষ্ট যুঝ। বাইবে যে মুণ্ডেম্বরী ও কান! 
নদী প্রায় দশ মাইল ধরিয়! পাশাপাশি প্রবাহিত্ত--মধ্যে ব্যবধান 
গড়ে প্রায় জাড়াই মাইল । বোৰে! চাবের পূর্বব অঞ্চল মুণ্ডেসবযীর 
দিকে, জার কানা নদীর দিকে পশ্চিম অঞ্চল। পূর্ব অঞ্চলে 
চিংত়। ইউনিয়ন ও ভাহ!র সন্নিহিত স্থানে আমন ধান হয়ন! 
বলিয়। বোয়োর উপয় নির্ভয় বেশী। ভাই গোপালদহের চার 








গ্লোপাসদহ্ে ননীর চরে)'কেশের কুঁড়ে ।* ইহাই কম্মাঘের 
বাদস্থান,ও আপিদ 


মাইল নীচে উদনা নামক স্থানে যুগডশ্ববীব উপত আড়াআড়ি আর 
একটি ব় বাধ বাধিতে হয়। ভূষেড়। বাধের পচিশ-্রিশ হাত 
নীচে একটি বড় “উখোড়' রাখা হয়। এ উতোড় বা প্রণালীরহ 
মধ্য দিয়! জল বহিয়। গিষা গোপালদ:হর প্রার এক ক্রোশ নীচে 
পুনরায় মৃগ্ডেম্বরীতে গিয়া! পড়ে । উদনার বাধে এই জল ধম 
পড়ে এবং পূর্বব জঞ্চলে সেচের কাজ হয়। 


ভৃষেড়ার প্রথম বাধ হইতে কান! নদীতে কারকদহের শেষ 
বাধ পর্যন্ত নদীপথে ব্যবধান প্রায় ১* মাইল। গোপালদত, 
ভূয়েড়া ও উদনার প্রধান তিনটি বাধ দৈর্ঘ্য, প্রন্থ ও উচ্চতায় 
যথাক্রমে ৭৭৫5 ৩০1৯ ১০০ ৩৮০পি ৩০ উর শ্বং ৪৫০৯ ৩৩৫ 
*১০ফুট | ই! ছাড়! মাঝারি ও ছোট বাধ আরও ১৭টি 
তৈ়ারী কর! ভয় । তাহাদের নাম ছত্রশাল, কারকদ্ছহ। সোলা- 
রাস্তা, আটখর।-পীরতল/, কলমে প্রসৃতি। সমস্ত বাধ ঝাধিতে 
৭,০১০* ঘনফুট মাটি, ২৬৬৮১ জাঁটি কেশে, ৪*৮২ খান! 
বাশ, ১২ কাহন খড় ও বিবিধ অল্যান্য জিনিস লাগে । বাধ 
বাধিবার সময় যে সকল পরিভাষার চলন দেখা বায় তাহাদের 
মধ্যে করেঞ্টর নাম__*ভেতে? ( এঁজে হেতে, চাল হেতে, নাগরী 
হেতে ) 'শুলো” মুখযুদ' “উদ্বোড়' “কামড়ী' “মোকাম' “খোদ 
“কিং' ইত্যাদি। 

কঙ্ী যখন গোপালদহের বাধ ভাতিবার পর পুননিশ্মাণের 
কথা গান্ধীজীকে বলিতেছিলেন তখন গান্ধীজী হিন্দীতে প্রশ্ন 
ফরেন, 

“্বৰাধ-বাধায় কৌশল কোথায় পাইলে ?" 

“গ্রামের লোকের যতটুকু জানা আছে। এজিনীরারিং জান 
বা অভিজ্ঞত। আমাদের এক তিলও নাই। কোন এজিনির়ারের 
সাহাব্য৪ আমর! পাই নাই। গোপালদহের বাধ ভাতিরা গেলে 
আমর! সরকারী পূর্তবিভাগে পরামর্শ চাহয়। চিঠি দিয়াছিলাম। 
ফোন জবাব আসে নাই ।” 

গান্ধীজী জিজ্ঞানা! করিলেন, “ই জ্ঞানটুকুই বা! কোখা। হইতে 
আগিল ?” ত 

“পরম্পরাগতভাবে, একদম দেশী ।” 

তুষ্ট হই! বাপুজী বলিলেন, “দেছাতী ছৈ।” 


.. করেছ বাধ__দৈর্ঘা ৩৮০ কুট, সম্মুখ হইতে 


তখন গঠনকণ্ধ সম্বন্ধে গান্ধীজীয় নির়লিখিত কথাটি মনে 
পড়িয়। গেল--- 

“ঢু হাগ্রচা8 8. স0158019 9209901 107017020105) & 
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অর্থাৎ ইহ ত পূরাপূরি একট! স্বদেশী মনোতাব, জীবন- 
বাক্রার প্রয়োজনীয় সকল বন্ত দেশের যত্যেই পাইবার সন্ধন্প, আর 
সে-পাওয়। গ্রামের লোকের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে। 

গাস্থী্ী যখন শুনিলেন বাধের জলে সেচের কলে উ অঞ্চলের 
৫*খানি গ্রামের মাঠে মাঠে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা জবিতে ৮* 
হাজার হইতে এক লক্ষ মণ ধান হইয়াছে এবং তাহাতে ৪৭** 
পরিবার উপকৃত হষ্টয়াছে, তগন জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহাদের 
মধ্ো মুসলমান পরিবার আছেন কি না ।” 

ব্থী বলিলেন, “ছা, অনেক মুসলমান পরিবারও উপকৃত 
হইয়াছেন । আর বাধ কমিটিতে প্রায় চৌদ্দ-পনর জন মুসলমান 
আছেন।” 

ইহার পর আরও কয়েকটি কথা! গান্ধীজীর গোচরে আন! 
হইল। বর্থা বাহা বলিলেন তাহার মর্শ এই :-চাত পাতিয়া 
ভিক্ষা লইয়। লইয়! দেশের লোকে মনত্যস্ খর্ব হইয়া! বাইতেছে। 
কিন্তু আমাদের বাধকাধ্য ভিক্ষা্গানের ব্যাপার হুয় নাই। প্রায় 
লক্ষ মণ ধান যখন চাষীদের ঘরে উঠিতেছিল তখন হর্খীরা 
তাহাদের কাছে *"চারানী”ক কথা বলেন। বিঘা-করা! কমপক্ষে 
৫ মণ ফলন ধন্ধিলে ৮ টাক! মণ হিসাবে এক বিধায় ৪* টাকা 
মূল্যের ধান হইয়াছে। অতএব প্রতি বিঘায় চাবী ভাইরা ২1* টাক। 
চারানী দিন এই প্রস্তাব কর! হয় । এমতে প্রার ২১**১ (একুশ 
হাজার টাক) চারানী আদায় হইয়াছে । চাবীরা ঠাহাদের গেযটুকু 
শোধ করিয়! নিজ কর্তব্য করিয়াছেন । তাহার! বলিয়াছেন ইহ! 
কংগ্রেমের খান! । ইহাতে এ অঞ্চলে সহযোগিতার নৃতন পথের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং আমক! নিজের জোরে করিতে পারি-" 
আত্মশক্তির এই সন্ভানও লোকে সমষ্টিগত ভাবে পাইয়া 
ছেন। স্থুকৌশল কাজের মধ্য দিয়া এই অভিজ্ঞতার একটি বলিষ্ঠ 
পরিণতির সম্ভাবন! দেখা যাইতেছে । 























পেদ্বাদা পাঠাইবে না। তথাপি 
কয় মাসে ২১***২ আদায় হইয়া 
গেল। আমাদের এই জোরটুকু 
হবাত্র সেবা-কার্যের জন্ত, 77১0] 
[০০৪1800 এক জোর ।” 

বাপুজী তার হাশ্টসমুক্জল 
সম্মেহ দি কমার মুখে রাধিরা 
তাহার কথ। শুনিতে লাগিলেন । 

“জামর! খণ করিয়া বাধকাধা 


আমর! বাধকাধ্যের 
পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছি ।” 
সমস্ত ব্যাপারটি গান্ধীজীকে শুনাইয়! ও তাহার সমর্থন পাইয়! 
ফন্মা সেদিন খুব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। 
১৩ই ডিসেম্বর বাধের কথা গান্ধীজীকে জানান হয়। ২৩শে 
ভিসেম্বর সোদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস বর্থী-সম্মেসনে 
ভিনি প্রসঙ্গক্রষে এই বাধকার্ষেযন উল্লেখ করেন এবং কশ্মিগণকে 
গ্রাম অঞ্চলের অবস্থা! বুবিয় এরূপ কার্য করিতে বলেন। 
বর্তমান বর্ষে (১৯৪৫-৪৬) বাধ ধাঁবিবার জণ্ত কমিটি ঠিক 
সহ্য প্রন্তত হইয়! বাশ কেশে প্রভৃতি ক্রয় কক্ছিতেছিলেন এষন 
সময় গব্ণঘেন্ট কাধ্যহত্তারক হইলেন। নিজঙাতে কাজের ভার 


লইয়া! তাহারা! বাধ কথিটর সম্পাদককে 'পে-াষ্টার' এক ভাষেদারী 


১৩৫৩ 


করিতে ডাকিলেন, আর গ্রহণের 
অযোগা শর্ত দিয়! কষিটর় নিকট 
সহযোগিত! চাহিলেন। যে ক্র 
জাকণ শীতে নদীর ভীরে কেশের 
কুড়েতে মাসের পর যাস বাস কৰির। 
নৃতনের স্বপ্স দেখিয়াছেন আর সেই 
স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দিতে 
প্রার্থন। করিয়াছেন, 
“আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে, 
পুঞ্জিত অবসাদভার ছান অশনিপাতে।” 
তাহাদের প্রতি ষোট! মাহিনার সর- 
ফানী চাকরের এই অবজ্ঞার চাহনি 
অসহ ও উপভোগ্য ছুই-ই বটে! 
ছতিক্ষ আবার দেশের শুমুখে। 
ব'ত্র কাজ কম্াদের হাতে থাকিলে 
গত সনের অভিজ্ঞতা খুবই কাজে 
লাগিত। এক লক্ষ মণের স্থলে 
কাহার! ছই লক্ষ মণ ধান উৎপাদনে 





উদ্ননা বাধ-দৈরধ্য ৪৫* ফুট, সম্মুখ হইতে 


সাহাধা করিত্তে পান্সিতেন, আর আক, তিল, পিয়াড, জালু 
প্রভৃতি শীতের শেষের ফসল লেচের জলে অনেক বেশী উৎপন্ন 
হষ্টতে পারিত একথ! জোর করিয়াই বল! বায়। কিন্তু 
অন্ধ রাজপুরুষ হুষ্ষিনের মাঝেও আমাদের তাহা! করিতে 
ছিলেন না এবং নিজেয়াও করিতে পারলেন না। তাই ভাবি, 
এরা কি সত্যই আমাদের লোক? 

গাস্ধীজীর ইচ্ছ। ছিল যে এই বাধকাধ্য আময়! প্রতি বৎসরই 
করি। ভিনি এই সম্পর্ষে আমাদের উপদেশ দিয়াছিলেন । আর 
এই কাজ বাছাতে আমাদের হাতে থাকে তার জন্ত সরকান্ী যহলে 
হা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সাহার সে জন্থন্োধ বার্থ 

[াছে। * 


ধৈশাখ 


পপ 


বলিয়াছি যেহেহিসাবীর দল এই কাজে 
দিয়াছিলেন তাহার! সমস্ত কাজটির আয়ব্ায়ের পরীক্ষিত হিসাব 
প্রকাশ করিয্বাছেন । পয়্াধীন দেশে ঝাচিবার পথের সন্ধান 
করিতেই তাহাদের আধ্ুহ। তাহার! জানেন দেশ স্বাধীন হইলে 


০৮০৯ লাশ সপপসটিন 5৯ পি পপ পিল চপ পলিশ পা পাতা পিসি তলাপাসিপপিসি পলিসি দি পা প্লাস 


৪] 


৯ পচা পাপী টি পিল পি পি পি পিল লাশ পি লাশ পা 


হাত শ্বৃহৎ পরিকল্পনায় এই সকল ফার্ধ্য বুদ্ধিমান ও পণ্ডিতগণই 


হিসাব করিয! তথ্য বৃৰিয়! সম্পর করিবেন। কণ্দিগণ তখন এই 
সব অনধিকায়চর্চ1(1) ছাড়িয়া অন্ত গঠনকর্দের মধ্যে প্রাম-সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে ধন্জ হইবেন । 


ভয় 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


প্রথম খন বুদ্ধ বাধে__অনাহ্বির আমন্দের আর অবধি ছিল 
মা। খাড় নাড়িয়! সহ্কন্মায়ের প্রায়ই বলিত, দেখিস-_এবার 
যঙ্ধি জার্দেনী না জেতে তে! কি বলেছি! 

সে বিষয়ে সহকম্মা্দের অবন্ত মতদৈধত! ছিল না । চাকরি 
একটা নাঝারি-গোছের সঙ্গাগরী আপিসে। আপিসটী 
ইংরেছের | পার্টনার- সিনিয়র জুনিয়র ছুই হলই অত্যন্ত কড়া 
মেজাজের । নিয়ম-শৃশ্খলার একটু এদিক-ওদিক হইলেই ওরা 
কর্খচারীঘের বমক হেয়, মাহিন! কমায় । দশটা-পাঁচটার পরও 
ছই-এক ঘন্ট। খার্টাইয়! সে অনিরষের শোধ তোলে । আবার 
মাছিনা বৃদ্ধির বেলাতেও ওদের ঙঁঙ্গাসীত অপরিসীম । বুদ্ধ 
বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু ক্িনিসপজের দ্বাম বাড়ে মাই, তবু 
গত মহামুদ্ধের সয় কোন্‌ জাপিলে কত ওয়ার-ক্যালাইউন্স বা 
গ্রে বাড়িয়ািল তাহার হিসাব-নিকাঁশে বেশ খানিকটা তর্ক- 
বিতর্ক প্রত্যহুই ছয়। সকলেই আশা করে যুদ্ধটা সীর্ঘগথায়ী 
হইলে আয়ের অক্ষ] বৃদ্ধি পাইবে । কাজেই যুদ্ধ সন্বদ্ধে 
সকলেরই উৎসাহ দিম ছিন বাড়িয়া উঠে। 

অনাদ্গির সংসার নেছাৎ ছোট নহে । বিধবা না, অবিবাহিতা 
বোম, বউ এবং ছেলেমেয়ে লই! মোট আট জন । নব্য ইটি 
টাকা যাহিনাও পুরা হাতে আসে না । শহরতলীর পৈজ্রিক 
ভিটা মন! থাকিলে সংসার চালাম কঠিনই হইত | এখনও 
সংসার চলে কোন রকষে। মায়ের স্রগৃহিদীত্বের গুণে থারকর্জ 
হয় না বে, তবে আহারে-বলমে কচ্চ,-লাধন না করিয়া উপায় 
নাই। ইহার উপর যুদ্ধে উৎসাহে দগ্ধ এক আনা খরচ করিয়া 
শ্রকখান] দৈনিক বাংল] কাগজ কিনিতে আর্ত করিল। পরের 
কাগজ চাহিয়া] আনিয়াছে ভাবিয়া প্রথম ছিম-ছই মা কিছু 
বলিলেন না। মাঁদ-কাবারে লংসার-খরচের টীকা কম 
পাইর! ভিনি দিজাঁসা! করিলেন, হারে অনাধি, ছটো টাক1 কষ 
ছিলি ষে? 

টোক গিলিয়া! অনাহি বলিল, মানে একখান! কাগজ শিচ্ছি 
কিনা এ বাল থেকে । 

মা! ধলিলেন, কাগজ নিয়ে কি হবে! ও হটটো টাকা 
থাকলে যে কোলের মেয়েটা ছধ কিছু বেশি করে নেয়া 
ঘেভ। 

সে কথায় উত্তর অ] দিয়া অনাদি বলিল, ঠিক হ'টাকা 
€তা নয়, পুরোনো! কাগজ বেচলেও হেসে-খেলে একটা চাকা! 


হবে। পাছে মা আরও কিছু বলেন- এই ভয়ে সে কাছের 
অছিল! করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। 

ছট টাকার অভাব হিত্রগ্রত্ত লংসায়ে খুব বেশি বলির বোধ 
হয় না। এদিকে জার্থেশী ছেশের পর দেশ জয় করিয়া! বুদ্ধের 
উদ্ভেজনা বাড়াইয়! ধিল। সেই সঙ্গে জিনিষের ছ্বামও কিছু কিছু 
চড়িতে লাগিল । 

অবনী জিজাল] করে, চা'লের দর আন্কাল কত ক'রে 
যাচ্ছে হে? 

ভূষণ বলে, পাচ টাক]। 

অনাদি কাগজ খুলিয়। ছানি মুখে বলে, হু-_হু' বাবা 
-_ আর কণ্টা দিন সবুর কর। পাচ ছাড়ালেই ওয়ার- 
আযালাউন্দ দিতে পথ পাবেন না বাছাবনের] | এই ঘেখ কি 
লিখেছে। 

অনা্ধির কথাই সত্য হইল । কিছুপ্দিম পর চালের জান 
সাতে উঠিতেই ওয়ার-জ্যালাউন্স মণ্ুর হছইল। 

তারপর আদিল পঞ্চাশের ছুর্তিক্ষ। ইতিমধ্যে সুদ্ধ-ভাভ! 
কিছু বাড়িলেও-_সে প্রাপ্তিতে আনন্দ বোধ সকলের কাট- 
সাছে। আর বুদ্ধের উৎসাহ কার্টাইয়! ছিল পঞ্চাশের মন্ত্র । 

সেদিন অন্াহি আপিসে আপিতেই সহকন্মায়া বলিল, কই 
হে-_কাগজ কই? 

অমা্ধি বলিল, ছেড়ে ছিলাম ক1গজ্জ নেওয়! | যুদ্ধের খবর 
কি দিচ্ছে ওরা, যে পড়ে দুখ পাব! 

রতন বলিল, সে কি ছে, জবার্খেনী তো একটু একটু করে 
হটছে। 

ছাই__1 লব চাপ খবর, বলির! অনাদি যুখ ফিরাইল। 

তা জার্শেশী জিতলেই বুঝি খবরটা! সত্যি হছ'তো ? 

শ্রই প্লেষে অনাদি ঘলির। উঠিরা বলিল, যোৰ তে! কচু! 
শ্রকধিনও কিনলে না একখান! কাগজ, মেল] ফ্যাচ ফ্যাচ কছে! 
লা বলছি! 

সকলে চোখ টেঁপাটপি করিয়া! হাগিল, আর কিছু বলিল 
না। 

ছত্তিক্ষ কাটয়া গেল__লোকের ছঃখভার লাঘব হইল না, 
বং ভ1 ছিন ছিন বাড়িয়াই চলিল। 

আগে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ভূবিলেই কাগজ খুলিয়া অনা্ধি 
চীংকার করিয়া উঠিত, ওহে-_আন্বও ছখান! পট্টোল ভূলেছে। 
শ্রই নিয়ে মোট-হ'ল-_ 


৮” 


তারপর টনেন্র হিসাব চলিত । 

আজকাল কেউ জবাহাজভুবির খবর ছিলে বলে, ভারি ত 1 
লাভ তে! এই-__ওয়ুধট1 আর হিলবে ন1। পাচ্ছ হুরলিকৃস্‌? 
কতলিভার ? | 


পিস পাপা পপ 


৮ 


এধনি টাল-বেটালের মবো একহিন জ্বার্দখেনী আত্মসমর্পণ 
করিল। তিঘ যালের মধো পর্রমাণবিক বোমার ঘাযে জাপানও 
ধরাশায়ী হইল । জাপিলে ছুই ছিন করিয়া চুটিও হুইল এরই 
উপলক্ষো । র 

অবমী বলিল, যাক্‌, বাচা! গেল | এবার মান্য খেয়ে-পর়ে 
ধাচবে। 

অনাদি বলিল, গয়ার-আযালাউন্স এইবার ভুলে দেবে। উপ্টে 
মাইনে থেকে না কা্টে। 

ভূষণ বলিল, ইস্‌__কালেই হ'লে! | এই মাগির বাজারে 
কাটুক না দেখি মাইনে থেকে । 

কিন্ত হেভি রিভ্ভাকশাম হবে। 

পোস্টওয়ার গ্রযানে ত বলেছিল-_কারও চাকছি ঘাবে ন! 
শীগগির। 

আরে গসব আমাদের জঙ্গে আর কি! 

অনাঙ্গি বলিল, তা যাদের চাকরি এই যুদ্ধের সময় ছয়েছে-_ 
তাদের যদি ছাড়িয়েই দেয় তে! তোমার-আমার কি | 

বাঃ রে--তোমার জামার বাড়ির আয় কদে বাবে মাতা 
হজে? ছেলের! কাজ করছেন? 

তাক্জারকি হবে। তোমার বাড়ি-তৈরির জন্ব যে রাজ- 
মিহীকে মন্ধুরি দিয়ে খাটাও-_বাড়ি শেষ হ'লে তাকে মন্ধুরি 
দিতে পার? 

কিলে আগ কিসে | হরিপন্ র'খিয়! উঠিল। বাড়ি তৈরি 
আর রুদ্ধ বাবান এক ? আমর! বাবিয়েছি যুদ্ধ? 

এই কথায় সকলে খানিকক্ষণের জঙ্জ চুপ করিল। 

ত্যণ ধলিল, গুমছি মাকি পঁচিশ বছরের ওপর যাদের চাকরি 
হয়েছে তাষের ছাটয়ে দেবে। 

তাই মাকি? কোথায় ভনলে? 

সকলের আগ্রহকে ক্ষু্ন ম! করিয়া! ভূষণ গল্ভীরভাবে বলিল, 
আমার দ্বাঘার এক বন্ধু কাক্গ করেন গবর্ণষেষ্ট আপিসে। তার 
এক বন্ধু কাজ কহেন দিল্লীর ঘপ্তরে। সেখানকার কম্কিভেজিয়াল 
খবর-_ 

স্থতরাং গোপন কখাট লন! সারা আপিলে জালোচন! সুরু 

হইল । শিজ্ের বল ও চাকরির বরস হিসাব করিয়া কেছ 
বিমর্থ কেছ বা পুলকিত হুইল। 

অবনী বলিল, ঘাক্‌__আমার ভয় মেই। এই লঙ্ষের 
চলছে। 

ভূষণ দাত-হুখ শি'চাইয়া কহিল, ভষে আর কি! তুমি 
ধাচলেই আমর! চতুতূ্গ হব ! 


শ্রই সব গুজবের ভেলায় ভাসিয়] উনিশ শ পরতান্লিশ কোন 
স্বকষে পায় হইয়া গেল। কুল এখনও বহছুয্ে। ইছিমধ্যে 


জ্রবাসী 
তুফান উঠিল । ওই লোক-ছা্টাই লইর। প্রথব দুহাত ॥ বেতন 


১৩৫৩ 


স্বদ্ধির দাবিও পয়ে লংযুক্ত হইল। একটি ইউনিযবদ এই 
আপিসেও ছিল । কার্যকরী কতকগুলি প্রস্তাব কাগন্ধে লিপিবদ্ধ 
রুদ্িয়! তাহার কর্তব্য সে এ যাবৎ যথানিয়মে দুপম্পন্ন করি- 
সাছে। যুদ্ধের সংঘাতে মাগ.গি ভাতা! সবদ্ধির আন্দোলনে প্রায় 
চার বছয় আগে প্রথম সে গা ঝাড়া দিষ্বা উঠে। তায পন 
এ জ্বাতীয় অবেকগুলি আপিস ইউনিয়ন একতাস্থত্রে বদ্ধ হয়। 
এখন সাধান্ণ ইউনিয়নের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া! গিল্বাছে। 

সমস্ত ইউনিয়ন সনস্বরে জাবি জানাইল মুদ্ধপূর্ব পুরাতন 
প্রেছের পণ্রবর্তন চাই । জীবনধারণের যান বহুগুণ বাড়য়াছে। 
পুরাতন বেতনে পোস্ পদ্ধিবারবর্গ লইয়া! মাহ্ুষ কোন প্রকারে 
খাঁচিতে পারে দা। পৃথিবীর চারি ছিকে বাচিয়া থাকা 
লবস্ভাই প্রবল হইতেছে. অবশেষে ইউমিরনের ব্যবস্থায় প্রত্যেক 
আপিলেই মাছিদা স্বদ্ধির আবেদন উর্ধতন কর্ণচান্রীলকাশে 
প্রেস্বিত ছইল। 

সষণ বলিল, তু্গিও যেমন | মাইনে বাড়াও বললেই বাড়াচ্ছে 
আরকি! 

হরিপন্গ বলিল, আলবং বাড়বে । বুদ্ধের বাজারে লাখ লাখ 
কা কামিয়েছে কোম্পানী । 

অবনী বলিল, বর বি মাইনে ন! বাড়ায়? 

হরিপন্গ টেবিল ঠুকিয়া কিল, প্রাইক করব । 

অনা্ধি বলিল, কেরা গ্রাইক করে সাকৃসেলফুল হয়েছে 
কোন দিন? 

হরিপদ বলিল, হয়নি বলে কখনও ছবে না? লবাই এক 
হলে ক'জিন লাগে এদের শায়েত্তা করতে ! 

অবনী বলিল, তা হছ্ধি হয় তো কার নাইচ্ছে গ্রাইক 
করতে । 

জনাঙ্গি বলিল, গ্রাইক-পিনিয়তে আমাদের লংসার চলবে 
কিকরে? 

হত্রিপ্ বলিল, সে ব্যবস্থাও ইউনিয়ন করবে । মাসে মাসে 
চাহ দিচ্ছ কিসের জন ? 

অনাঘি লাফাইয়1 উঠিল, কুছ পরোদ্বা নেই, চালাও গ্রাইক। 
মাইনে বাক্চাবে না_-ইয়ার্ফি আর কি! 

হরিপদ বলিল, প্রাইক বললেই ধাইক হয় না-__বড় শক্ত 
জিনিষ । যত উপায় জআছে-_সব না দেখে প্রাইক কর! চলে 
না । 

ভূষণ ঘলিল, ভা! কত দিন চলবে এ্রাইক ? 

সে কেউ বলতে পারে? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম । ওরা ইচ্ছা! 
করলে কিছুই হযে মা। কোটি কোট টীকা! যাছের 
রিজার্ভ কাণ্ডে জমা তার আমাদের ছঃখ ঘোটানে পারে না? 

অনাহধি উদ্বেক্ধিত ছুই! কহিল, গুদের লঙ্গে কোন কম 
শর্ড ন__ধ্রাইকই উপযুক ওষব। 

কিন্ত ধাইক-পিস্িরভে সকলকেই ত্যাগ করতে হবে-_ 
কণ্ঠ স্বীকার করতে হবে__সেটা মনে রাখবে। 

অনাদি বলিল, এমনিই কি কষ্ট স্বীকার করছি না আনরা 

প্র চেয়েও কষ্ঠ। বর ইউনিয়ন থেকে পুন্ো! যাইনে না-ও 
পেছে পার। আধা যাইদের-_ 


ঠবশাখ 





ভাকি করেহবে! 
হয়িপদদ অল্প হাসিয়া! বলিল, একটি কিংবা ছট মাল- এ 
কণ্ঠ স্বীকার করতেই হবে | বলিয়া গুমৃগুন্‌ করিয়া! দুর ধরিল। 
*ছুখ বিনা নুখ লাস হয় কি মহীতে |” 


গু 

আবেঘন-মিবেঘনে কোন ফল না! হওয়ার সর্বসম্মতিক্রমে 
স্থিরীকত হইল-__ 

কিন্তু খ্থিশ্নীকৃত হইলেই লঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট করার নির়ঘ নাই। 
এক মাসের নোটিশ দ্দি্|! তবে এই সঙ্কল্প কার্ধ্যে পরিণত করা 
লস্তব। প্রধান ইউনিয়ন আপিল ইউমিয়নগুলির মত চাছিল। 
আপিসেম্স সঙ্ঘগুলি আবার প্রত্যেক কের়াঈর সম্মতির জঙ 
লাকুলার জারি কছিল। 

তিন দিনের ষধ্যে প্রত্যেকের মতাষত জানাইতে হইবে । 

হরিপঙ্ষ একখানি করম লইর! জনান্ধির কাছে আলিতেই 
লে জিজ্ঞাল! করিল, এটা কি? 

হরিপদ বলিল, একটা লই করেদাও। আমরা গ্রাইক 
করব ঠিক করলাম। 

হঠাৎ অনান্গির বুকের ভিতর] শুকাইয়! উঠিল। বলেকি 
হরিপদ ? এত শীত? 

বিশ্ব বাক্যে ঝ্মপাস্তরিত হুইতে-ন!-হুইতে হুরিপ্ বলিল 
আরে ভাবছে! কি--সবাই সই করে দ্বিয়েছে। এই দেখ। 

ছরিপছ্র হাতে এক তাড়া কাগঞ্ড দেখিয়! অনাদি আম্বত্ত 
হুইল। শুফ ভাবটা বুক হইতে গলার উঠির! আসিল। কহিল 
বন্তবাবু সই করেছেন ? 

ছুর বোকা ও সব দুদু লোক কখনও সই করে! 

তবে! শু ভাবট। আবার বুকের দিকে নামিতেছে 
বোধ হুইল। 

হুরিপন্ধ বলিল, উনি বললেন-_তোমর সবাই সই করগে। 
জান তো, আমরা তোমাদের পেছনে আছি। 

অনা বলিল, আঙ্গ থাক ভাই । কাল না হয়__ 

হরিপঙ্গ হাসিয়! উঠিল, ৬০১ কিঞ্ত 
আর সময় নেই-__-আজগ বিকেলে কাগজ দাখিল করবার 
শেষ হিন। তবু অনাদি হাত উঠায় দ! দেখিয়া! সে একরপ 
ঘষক দিয়া কছিল, মাও-__দাও ঢের হয়েছে । বলি তোমার 
হাইনে বাতলে আমাদের তার ভাগ দ্বেবে? ভাক1]1 

' স্থুণ ঘলিল, লিগ্বির বেলায় যে খুব এ্রগিয়েছিলে ছে-_এখন 
কফৌোৎকার ভয়ে পিছোও কেন ? 

বিজ্ষপ-বাণ বর্ষণের মধ্যে অনাদি কখন সই করিয়াছে 
মনে নাই। কিন্ত সই করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইলযাতা! 
বন্ধুষতভী বাঞুকীর ফণা! হইতে নামিবার কৌশল আয়ন 
করিতেছেন। বাধা! হঠাৎ স্ুরিয়! উঠার টেবিলে বাধা রাখিয়! 
লে খানিকক্ষণ চুপ কত্সির! পড়িয়! রছিল | বহক্ষণ পরে বড় 
প্লাসের এক প্লান জল খাইয়া তবে তার গলার ভুত! ঘুচিল। 

হুক্স হইন্ডে অবনী বলিল, ধাঘা চক্‌ চক করে অত হল 
খাচ্ছ কেন গো? 


ভর 
অনাদি ও একসঙ্গে অনেকগুলি লোক খ্বাতকাই উঠিল_ 


৪ 


_ ব্বার এক জনের কর্ঠদবর কানে আলিল, লই করার যেহযং 
তে! কম নয়। 


ৃ 

আপিস হইতে শিয়ালঙ্গছ স্টেশন-_ প্রায় ছুই মাইল। ভার 
পয় রেমে এক ঘণ্ট1| ওদিকে স্টেশন হুইতেও বাড়ি এক মাইল 
হইবে । মাতা বঙ্গষতী সেই যে ছলিতে আরম করিয়াছেম-_ 
তার আর নিবৃত্তি নাই । রাশাখাটের থে দলটি ট্রেনে চাপিয়াই 
বখ! সময় নষ্ট না কিয়! হাটুতে ঝাড়ন বিছাইয়া তাস খেলিতে 
বসেদ ও নানাবিধ মন্তব/ করেন-_-ডাছারাও অনাদির ছুটি ও 
ক্ররতিকে আঙ্গ আকর্ষণ করিতে পাঙিলেশ না । বাম পাশেক 
কোণে হেলান দিয়া ষে আধন্ব্ধথ লোকটি লংবাদপন্র পড়িবার 
সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়! বিশেষ তথাগুলিতে হাগ ছেন এবং 
কেহ দিজঞাল! করিলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলির 
ব্যাখ্যা কশ্সিতে বসেন তিনিও আন অনাদির চোখে লুপ্ত। 
ভিখাম্ীষ্বের চামাচুর-বিক্ষেতাদধের মণ্ঘতেদী চীংকার অর্থশুনত 
ভাবে কানে আথাত করিতেছে । কেবলই মনে হইতেছে-__ 
সংসার পুনিযষে বহুশ গতিতে চলিতেছে । কাছাহও সামনে 
কোন সমন! মাই-কোন চিন্তা নাই, সেই শুধু দির্বাদ্ধিতা- 
বশতঃ যে কাছ এইনাত করিয়াছে তাহার লন বুঝি কিছুতেই 
হইবে না। এ নির্ধ,দ্বিতার পরিণতি যতই ভাবিতেছে অনাদি 
ততই বাহ্কীর কণা হইতে মাত! বরিত্রী নামিয়! পড়িধার 
আয়োজন করিতেছেন । 

দেঙ্ব ছেলে কে ধুলা মাখির! পথে খেল! করিতেছিল। 
অনাধির ক্লান্ত মন্থর গতি চোখে পড়িতেই ছুটয়া আপিরা 
তাহাকে জড়াইয় ধরিরা আঘরের ত্বরে বলিল, আমার লেল 
গাড়ি কই বাবা ? 

অমাহি সন্ধিং ফিতরিয়! পাইরা দেখিল__ছেলের আলিঙ্গনে-_- 

কাল সাবান দিয়! কাচ! জানাটা! পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ওর ঘ্যামধেদে আদঘরটাও মাথায় জখুন হালিয়া দিল! 
সজোরে গোটা ছুই চড় তার গালে বসাইর দির] খি'চাইয় 
উঠিল, বেলগাড়ি | ভারি বাপের জমিদারি তালুক দ্বেখেছ-__ 
৭11 ছ'রুঠো ভাতও যে জুটবে না! 

কে তারদ্বরে চীৎকার করিতে করিতে অনাধির আগেই 
যাড়ি গিয়া চুকিল। 

অনাফির স্ত্রী শোার বরস পচিশের মধ্যেই । কিন্তু চাটি 
সন্তানের জননী হুইয়! ইতিমধ্যে লে বয়ন মির্ণয়ের গণ্তী ছাড়াইয়া 
পিয়াছে। দেহে ঘেমণ যৌবন নাই-_ _যেজান্ছেও তেমনি গ্গিপ্কতা 
নাই। অভাবী সংসারে ছেলেমেয়েদের দ্ষিবারামি জে 
দ্বেহি রবে তিক্ত বিরক্ত হইয়া সে প্রতিদিন প্রকান্ঠে নিজের ও 
সন্তানদের মৃত্যু কামনা করে। এই লইরা শাশুড়ী বউয়ে 
মনকষাকবি প্রণ্তছ্গিনই হর, অথচ প্রতিদিন এই “হ] অয" রব 
ও কলহ তর্ক ন! জমিলে মনে হুয়__সংসারের হন্দ কোথায় 
ব্যাহত হুইল। 

ছেলের কান্নার হেছু ন] বুঝিয়াই সে তাহার পিঠে আরও 
গোটা করেক চাপড় কহাইরা দির! কহিল, ময় নয় তোরা, 
আমি হা পা ছড়িয়ে বিশ্চিদ্দি হই। 


৪ জাবালী 


অনাহধিয় মা বাড়ি ছিলেন না! । কে& উঠানে গড়াগড়ি ছয়! 
যাড়ি কার্টাইতে লাগিল। . 

অনাদি কোন কথ! না বলিয়! ছেলের পাশ কাটাই 
রোস্াকে উঠিল। ছোট্ট মেয়েট হাম! টানিক়া তাহার ছিকে 
অগ্রসর হইতে হইতে আব আব ত্বরে কহিল, বাধ্বা-_বাব্যাঁ_ 

তা বড় মেয়েটর করদিন হইতে স্বর। সাগু মিছরি আন্ব- 
কাল অধিল বলিয়! বালির সঙ্গে চিনি দিশাইয়! খাইতে দেওয়া! 
হইতেছে । কিন্ত ছোট মেয়েদের রুচিবোধ যথেষ্ঠ । খাইবার 
সময় সে প্রভ্যহই বায়না ধরে, এবং বায়ের চপে্টাঘাত ছাড়! 
কিছুতেই ওই তরল পদ্দা গলাবঃকরণ করিতে চাছে ন1। 
আন আপিল যাইবার লঙগর শোভা বলিয়াছিল-_হু'খান! 
বিস্কুট তো! আনতে পার-_কি একটা কমলালেবু । 

অনাদি কথ! দ্িয়াছিল আনিবে। 

মেয়ে কাছে আলিয়া! বলিল, বাব! বিস্কুট ঘে। 

অনাদি কথা না কছির়া ঘরের মধ্যে গেল। মেয়েটি শ্বর 
মাকে ভুলিয়া কান্ার মহল! দিতে লাগিল, নেবু দে, বিস্কুট ছে । 

অনাধধিয় সহ হইল মা, তাহাকেও একটা! চড় বসাইয়! ছিল। 
ব্যস | ভারপর পাচ দিনের উপবাসী নেরের ক& হুইতে বে 
সুতীক্ষ চীৎকার-ধ্বনি বাহির হইল__তাথাতে ব্রদ্ধরদ্ধ না হউক, 
কর্ণরদ্ধ, কাটিয়া! যাওয়া আশ্চর্ধে/র নছে। 


শোভা টয়া! আলিয়া! কছিল, রোগা যেযেটাকে মারলে 
তো? 

ছা, বারলাম | হ্যান্‌-খ্যান্‌ খাই-খাই ভাল লাগে না। 

ভাল লাগে ন! তো! সংসার করতে গিয়েছিলে কেন? 
বাজালো কে শোভা জবাব ছিল। 

অনাহিও ঝাক্ালে! কণ্ঠে কহিল, বঝকৃমারি। না হ'লে 
মাছয জেনে ভনে এমন অধর করে। 

অতঃপর শোভাও ছেলেদের সঙ্গে গল! দিশাইয়! বাড়ি 
ফার্টাইতে লাগিল। পাড়! বেড়াইয়! আসিয়া! না-ও যোগ দিলেন 
এই গোলমালে । অনাদিয় মনের উফতা৷ এই সম্মিলিত উফতার 
চাপে ক্রদশই নীচে নামিভে নানিতে সন্ধ্যার পর কোথাম্ 
মিলাইয়! গেল। 

ভাল করিয়া ভাত ন! খাইয়া! সে শুইয়া! পড়িল। 

খানিক পরে শোক্তা ঘরে আসিয়া! এরটাওটা নাড়াচাড়া 
করিতে করিতে আড্তচোখে অনাদ্দির ভাবভঙ্ষি লক্ষ্য করিয়! 
বেখিল, লে চোখ বুদ্ধিয়া! পড়িয়া! আছে। হঠাৎ ভার মনে হুইল, 
অন্গুখ ময় তো? 

কাছে আসিয়া সে যথাসম্ভব মোলায়েম স্বরে কহিল, আজ 
হাল করে খেলে না কেন? আনামের ওপর রাগ হয়েছে বুঝি ? 

শ্ই লব্ধি-সুলক স্বর অনান্ধির অপরিচিত মছে। তাহার 
নন মৃতূর্থে অত্যত্ব কোমল হুইয় উঠিল । হঠাৎ বিছানায় উঠিয়! 
ঘলিয়| দে খপ. কিয়া শোভার একখানি হাত টানিয়া বুকের 
উপর চাশিয়া বরিল। চোখ দ্দিয়! ভার ছ-ছ করিয়া জল 
গড়াইয়া প়িল। 

স্বাজি তখন নণ্টা। মাত্র অনাদির আহার হুইয়াছে__ 
হেঁলেল-পা্ট লান্িতে এ্রথনও ঘণ্টা ছুই লাগিবে। এ লময়ে 
বিছানার বলির অনাহির বিদ্ুন্ধ মনের ইত্িহান লব গু্টাইয়! 


১৩৫৩ 


শুদিবান্ব অবসর নাই, অথচ অনাহিয় এই কানা! শোভাকে কম 
বিশ্বস্বাত্িত করিল না। লে কহিল, কা কেন? 

শ্রই কথান্ব অবাব না দিয়া অবাি আরও খানিকক্ষণ 
ফোৌপাইয়! ফৌপাইয়! মনেয় ভার লাঘব কহিল। শোভাও 


অধীন্ঘ ক্ডে বার বার জিজাসা কন্ধিতে লাগিল, আ: কাঘ কেম? 


কি হয়েছে বলই ন! ছাই। 

ভিতরকার বাম্প কিছু বাহির হইয়া! গেলে অনাদি বলিল, 
আমি আজ সর্বনাশ কথ্েছি। তোমাদের পথে বসিয়েছি। 

জ্্যা_- বল কি! শোভা জাতকাইয়া! উঠিল। ইন্সিওরের 
উাকা্টা এবার দাও নি বুঝি ? 

গগো, সে সব কিছু দয়। আমি, বলির! লে পুনস্বায় 
ফোপাইতে লাগিল। 

শোত! কৌতুছলের ভারে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত 
হইয়াছে । আর কত সন্ধ হয়। হ্যাচক1 টানে ছাত ছাড়াইয়। 
সে কিল, আর আফিখ্যেতায় কাজ নেই, কি হয়েছে তাই বল। 

শোভার ঠ্যাচ.ক! টানে অনাছি হকৃচকাইয়! গিয়াছিল, কিন 
বুদ্ধি তাহার একেবারে লোপ পায় নাই। যে ঘটনাটি আজ 
আপিসে ঘটিয়াছে তাহার পরিণামকল ওর মানস চক্ষে ছুল্‌ ছৃল্‌ 
কনিতেছে। 

অনাদি সা গলায় বলিল, আব সইকরে দিয়ে এলাম 
আপিসে--মাইনে বাড়াতে হয় বাড়াও, নইলে রইল তোষার 
চাকরি। 

বলকি গো | চক্ষু কপালে ভুলিয়া! শোত] খানিকক্ষণ ধ্যাৰ- 
স্থের যত রহিলি। তারপর সেই দৃষ্টি তীষ্ক করিয়া অনার্িকে 
বিদ্ধ করতঃ কহিল, লত্যি বলচ ? 

অনাদি সরিয়| আপিয়া শোভার গায়ে ছাত দ্িন্বা বলিল, 
সত্যি-_সত্যি-_সত্যি। 

শোভা অকল্দাৎ কাঞ্দিয়! উঠিল, ওগো, এমন ছর্দতি তোমার 
কেন হ'লে |] আমাকে ছাড়ে নাড়ে ভাজবার জজেই কি বিয়ে 
করেছিলে ভূমি | আমি তোমার লক্ষে কি এমন শক্ত! করে- 
ছিলাম যে-_ 

রান্নাঘর হইতে মা ছুটয়া আসিয়। কহিলেন, কি হ'লো 
ঘউমা, ফাছচো৷ কেন ? 

শান্তড়ীর সামনে মাথার ঘোমটা দিষার কথ! শোভার 
মনেই হুইল ন1। কাঁদিতে কাছিতে লে বলিল, আপনার ছেলে 
চাকরিতে জবাব দিয়ে এসেছে যা । আমর! পথে বসলাম । 

মা-ও এই সংবাদে সস্ভিত হুইয়! শফ ম্বরে বলিলেন, হানে 
ও বুদ্ধি তোকে কোন্‌ শক্র দিলে ? চাকন্ি বিনে আমাদের গভি 
কি হবে বলতে পারিস ? 

অনাদি বলিল, ছাড়িমি এথনও- তবে লে ছাড়ারই লাধিল। 

মা রোয়াকে বলির! পড়িয়া! কহিলেন, লব খুলে বল যাছ!, 
আমার বুক ধর্ত়কড় করছে। 

লনস্ত ভমিস্ব! তিনি শীর্ঘদিশ্বাল ফেলিয়া উঠিরা বলিলেন, 
ভোধের বড়ধাবু _মালিপাড়ায় থাকে না? ঘা! খাবা এখনই 
ভার কাছে একবার ছুটে বা__ 

অনাদি বলিল, এত রাডিয্ে এক মাইল পথ-.. 

মা বলিলেন, চল বাবা, ভোর লক্ষে লা! হয় আবিও বাঙ্ছি। 


বৈশাখ 
প্রই কাচ্চাবাক্ষাগ্ুলোর লর্ধনাশ করতে কিছুতেই জেখ না 


আমি। 
অনেক কে ঠাছাকে বুঝাইয়! অনাঞধি পথে বাহিয় হইয়া 
পড়িল। রি 


৬ 

পথে পা দিয়াই মনে হাইল-_-এতক্ষণ লে বুঝি ছঃম্বপ্র 
দেখিতেছিল। ধূলাকোমল পথে প1 ফেলিয়া এত তৃপ্তি 
সে বছ কাল পায় নাই। পথের হু'পাশে খন ঝোপ 
অঞ্ধকানে মাখামাথি হইয়া! ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আগাইয়া 
চলিয়াছে। আকাশের কোমল নীল আতন্বরণে নক্ষত্রের! 
আকন্ক বেশি উদ্দছবল হইয়া কুটিয়াছে। লীতল বাতাসে ক্লান্ত 
মন্তিফ বহুক্ষণ হুইল ভুড়াইয়া গিয়াছে] আশ্চর্য পথ-_ 
আর আশ্চর্য্য আকাশ | নণ্টায় গরম তাত দুখে গু'জিয়া ন+টা 
আঠারোর ট্রেন বরিরার জন্ভ ছুট্টিবার ফালে এ পথ উদ্বেগে 
কোথায় আত্মগোপন করিয়া থাকে । ছ'টার সময় বাড়ি 
কিরিবার কালে ক্লান্ত দেছে এত আলম্ড জম! হয় যে সন্ধ্যামুখী 
আকাশের বর্ণবিলাস ওর দুটিকে প্রলুন্ধ করিতে পারে না। 
ক্লান্তির ভারে পথকে মনে হয় দীর্-_আকাশকে মনে হয় 
জনত্ত। কিন্ত আজ এই মুহুর্তে, দমনে এত উদ্বেগ সত্ত্বেও 
কোথার পট পরিবর্তন নুরু হুইয়াছে কে বলিবে। যে 
চিত্ত! এতক্ষণ মশ্ত্িক ভাবে মর্্দকে চাপিয়! ধরিয়!ছিল__ 
সে শীতল বাতাসে ভর করিয়া কোন্‌ উর্ঘলোকে উধাও হইয়া 


1 

ওই না বড়বাবুর দ্বিতল প্রাসাদ দেখ! যায়? ঘরের খোল! 
জানাল! ফিরা আলোর রেখ! পথের ধুলায় মূর্ছিতের মত পড়িয়! 
আছে। কোলাহুলহীন নিস্তব্ধ বাড়ি। শান্ত প্রক্কতির সঙ্গে 
অন্ভুত সামঞ্জগ বাদ্ধিটার । এই পরিবেশে মন্দের ছ্ীনতা কি 
উন্মোদ করা চলে? আজ থাক্‌। কাল দিনের বেলায়__ 
সকলের অগোচরে আপিসেই না হয়__ 

এই চিন্তাও অসহ্‌ বোধ হইতেছে । ' সত্যই ত তার চাকরি 
যায় নাই। করনায় আতঙ সৃষ্টি করিয়া! সে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে 
কেম? সকলের যে হুশ! তাছারও না হয় সেই গতিই হুইখে? 
লকলকে বাদ দিয়! কিছু আপিস চলে মা, আপোষয-রফা একটা! 
করিতোই হইবে । 

বছছিন পরে অনাধি গুম্‌ গুন্‌ করিয়া! একটা! গান বরিল। 

হ। জিজ্ঞাসা করিলেন, হারে কি বললেন বড়বাবু ? 

অনাদি ইতস্তত না করিয়! বলিল, বললেন ভয় নেই-_সব 
ঠিক হয়ে যাবে। 


শ 
আঙ্গ আপিস যাবে তো? শোভা গ| ঠেলিয়া ভাকি- 
স্েছে। 
গ্যা_ আপিল বাব নাকেন! 
না-_-ভাই বলচি। আব একটু বেল! হয়ে গেল_-ডাল 
আর চড়াব না । বলিয়! শোভ] ব।হিয় হই! গেল। 
'জানাল! খোলাই ছিল । শেষ রাত্রির জ্যোৎস্বায় প্রভাত 


ভর ্‌ 
(শশ প্রভাক্ষ নর়__লৌনধ্যহীন । এরবনই সৌন্দব্যহীন প্রভাত 


৪১ 


প্রতিদিন ভাহাকে কর্তব্যের পথে আহ্বান জানায় । কি কর্কশ 
রূট সে আহ্বান ! 

কোনমতে স্বানাহার সারিয়া উর্ধস্থালে ছুটিতে হয় স্টেশনে । 
গাড়িতেই কি বিশ্রামের জো আছে | প্রারই গলদৃখর্য অবস্থায় 
ছাড়াই! এর কহুয়ের ও তো! ওর বিড়ির ধোয়া খাইয়া! এবং 
গাড়ির দোলাতে এধার-ওধার কাত হুইয়! চাঁপাচাপিতে কোন 
রকমে কলিকাতায় পৌঁছিয়। যায়। তারপর অসংখ্য গাড়ি- 
ঘোক়্ার পাশ কাটাই কুটপাথে দাক্ছষের শোতে গা ঢালিয়! 
পায়ে পায়ে আগাইয়া ব।ওয়া। আপিসে প্রারই লেট হয় 
এ্রবং বড়বাবুর গরম গরম বাক্যগুলি হজম করিয়া যো! 
লেজারের অঙ্ক সমুদ্রে “ছয়কালী' বলিয়া সে ছুষ ছেয়। 
সৌন্দর্ধযহীন প্রভাত এরাই ভাবের রসকযহীন জিনের মাঝে 
তাাকে ঠেলিয়! দিবার ইঙ্দিত জানায় । 

কাল প্রাত্রি্ পথ ও আকাশ রানির সঙ্গেই নিঃশেষ হুই- 
স্বাছে। মনে অল্পে অয্নে জাগিতেছে ভয়। 

ট্রেনের কামরার বড়বাবুক্প সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। 
কেননা ও তৃতীয় শ্রেনী ধারী নন। ল্টেশনের পথে দেখ! 
হওয়ার সম্ভাবন! ছিল, কিন্তু প্রাত্যছিক কাজগুলি এমন ঠাস- 
বুমনে ভর] যে ন'টার আগে কোনমতেই ঘাড়ির চৌকাঠ ছাড়ান 
যায় না। ভালটা না হইলেও চলে, কিন্ত অন্মউদ্রেন! 
গেলে--- 

হই হট হট। 

হরেন আসিয়া! গেল হুস্হুস্‌ শবে । বখামির্ধি& কামরায় 
হাপাইতে হাপাইতে উঠিতেই কয়েকটি কঠে ধ্বদিত হইল, এই 
বেত্রাহাত, পান খাওয়াও । 

পান ভিবাইতে ঠিবাইতে এক জন বলিল, কাল তো 'জর 
কালী” বলে বুলে পড়্লাম_ ছেখ1 যাক কি হয়! 

তোমাঞ্গের আপিলেও বুঝি-_ 

অনারধির কথায় বাব] দিয়! সে খলিল, সব আপিসেই হবে 
ব্রা্ার | গ্রাইক কোথায় না হচ্ছে। অমন যে কোটিপতি 
ফবেশ আমেরিক! সেখানেও-__ 

এইলব আলোচনায় মনে সাহস সঞ্চার হুয়-_বিষ্যতের 
কালো মেঘের ফাকে রূপালী আভাস দেখা দেয়। 

ওই প্রসঙ্গে গাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল। 


শহর কিন্ত ভ্রক্ষেপহীন। 

আপিল আরও নিপ্তদ্ধ। আসর ঝড়ের আগে ধমথষে 
প্রক্কতির যত । কাগজের উপর কলমের খস্থস্‌ শব্ব স্প& শোন! 
যায়। দশটা বাছিয়া কয়েক ছগিনিট হইয়াছে। ঁ 

ব়বাবু চশমার মধ্যে অন্তর্তেদী দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, এ 
যাবে ক'জিন লেট হ'ল? 

ট্রেনের জালাপ-আলোচনায় খানিকট1 মহরিরা-ভাব অনাদি 
মনে তখনও অবশি্ঠ ছিল। সে সাঘ গলায় বলিল, হেন হ্বেত্রিতে 
এলে আমানের কি দোষ বলুন। 

আগের ট্রেনে এলেই পার । আমরা! আসি ন| ? 

এমন সৎ হৃষ্ঠাত্তের উল্লেখেও অনাছির মন গলিল না। মনে 


পলাশ এত? তাপসী পপি পাপী িতাসপীিত ৯ সপ তম পাপ্পাসমস 


মনে বড়বাধুকে একটা অকথ্য লক্বোধমে সঙ্োবিত করিয়। 
কছিল, আপনাদের কথ! আলাম সান়্। 

বড়বাবু বলিলেন, বটে | আমর! মাক্ছগষ মই? 

অনাদি মনে মনে ঘলিল, কোন কালেই ময়। 
কোন কিছু না! বলিয়া! নিজের জায়গার গিস্বা বলিল । 

চেয়ারে বসিয়াই মনে হুইল, ইস্‌--কি তুলটাই মা হুইয়! 
গেল! ট্রেনে উফত1 অতথানি. পথ বাছিয়। এই আপিলে 
আমিবার কি আবন্ত কহ] ছিল ? যে কথ! বলা তার উচিত-_ 
লে কথা না বলিরা_ 

অত্যন্ত চঞ্চল মনে বার-স্থই' সে লেজার খুলিল, বার-ছই 
বন্ধ করিল। ধরাতে কলম কামড়াইয়া বার-কতক নাথ! 
মাফ্িল। 

সামনের লীটের রন বলিল, কি জা, সকালে ছুর্গা মাম 
মা লিখে কলম কাড়ে ধরলেদ যে ? 

অনাদি অপ্রন্তত হইয়া লেজার খুলজিয়1! কাজে মনোনিবেশ 
করিল। 


স্পান্পিম্পিসপাসপানপাসপাাসি 


গ্রকাতে 


৮ 


মন অতান্ত বেয়াড়া। বড়বাবুরর কাছে বতক্ষণ না গিজেকে 
উদধাটটিত কিতে পাগিতেছে__ততক্ষণ অনাদির শাস্তি লাই। 
নানাভাবে আলেচিত হইতেছে আসন্র বর্শ্ঘটের কথ।-_অনাদধি 
মণ নিবি করিতে পারিতেছে ন1। 

এক সময়ে রতন বলিল, শুনেচেন দাছা-_আপিস থেকেও 
ফরম ছাপ। হচ্ছে__কিন। বড গোছের। 

কিসের বু? 

রতদ বলিল, প্রত্যেক ক্রোনীকে ওরাও নাকি সই করিয়ে 
দেবে-__কারা কাজ করবে--কার] কাঙ্গ করবে না। রেকর্ড 
রাখতে চার ওরা । 

তা হলেই তো--- 

অনাদির শুষ্ স্বরে রতন ছে! ছে! করিয়া হালিয়া উঠিল, 
স্াধুক মা রেকর্ড যত পারে। আমরা তে! ডুবেছি না 
ডুবতে আছি। 

ঝতনের হাশিতে অনাদির বুক গুর গুর করিয়া কীঁশিয়। 
উঠিল। তাড়াতাড়ি লেঙ্গার বন্ধ করিয়! সে উঠিয়! ধ্াড়াইল। 

বড়বাবুর ঘরে আজ বেশি ভিড | একজন লোক বাহিরে 
আগে তো এক জম ভিতরে যায়। ওরাও কি চাকু ক্ষার 
অন্ত একান্তে অন্য করিতে আসিয়াছে ? গ্রাইকটা সর্ববসম্মতি - 
ক্রমে স্বিরীক্কৃত হইলেও সকলের মন বুখ এক আছে তো? ন! 
শ্রজলে সম্বতি দিয়া ও লে ভিড়িয়! রহিয়াছে? সাপের ও 
ব্যা্তের গালে প্রকাশে ও গোপনে চুদা ছেওয়ার লোকের 
অভাব তো নাই জাপিসে। খ্বৈত নীতি মা থাকিলে কোন্‌ 
কালে ভাঙার অঞ্জাব-অভিযোগেষ্ধ বহু উরে উঠিয়! ঘাইত। 

একটা ফাইল বগলে ঢাপিয়! অমাি বন্বাবুয ঘরের দিকে 
অগ্রসর হইল। 

চাপন্থাসী জানাইল-__বড়বাতু লাহেবের খাস কামরায়। 
ফিছ্িতে ঘণ্টাখানেক দেছি হইঘে। 


প্রবার্সী 


স্পাপীিটপীশিপিশীতপি পাশপাশি পিপিপি শী পা্পিশতাশিস্পিন্পা পাস্লাাস্পিশপা পাশপাশি 
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অনাঙ্গির যুক জআবাঘ গুর গুর কিয়া উঠিল। 
পারিষ্বাছে | তাহাদের চাকরি লোপেন্র ব্যবস্থ! পাকা না 
করিয়! উনি কি নিজের ঘরে কিন্সিয়| আপিষেন | 


ে তো 
আজও অদ্ভুত রাত্রির সে অদ্ভুত পথ মন জুড়িয়! বলিল । 
আছারেয় পর 'একটু বেদ্ধিয়ে আগি' বলিয়! অনাছজধি বড়বাধুর 
ঘাড়ি অভিমুখে চলিয়্াছে। সারাদিন চিন্তার পর লে ঘঢ়- 
প্রতিজ্ঞ ছুইয়াছে__একট। হেস্তনেন্ত এ বিষয়ে আজ করিতেই 


হইবে । তাহার চাকরির স্ছতার ঝুলিয়া জাছে এত বড় 
অংসার ৷ কর্তব্য ঘল-_বান্বিত্ব বল সবই এক] অনাহির। এ 
কর্ডধ্যে অবহেলা! করিলে কি দা টিতে পারে.। তেরশে! 


পঞ্চাশের জ্বকুটি প্রত শী সে ভোলে নাই। ভোলা বায় না। 

তৰু চিন্তার লক্ষে পথ ও জঅকাশ অনুসরণ করিতেছে । বায়ু 
উদ্ধত মন্তিকষে মি স্পর্শ রাখিয়া অন্ত এক কগতে টানিতেছে 
হদকে। বহুদিন আগেকার জগতে । সদ্ধাগরী আপিসের 
সঙ্কীণ ঘরে সে জগং আবঞ্জ ছিল মা; জীবনধারণের দুশ্চিন্তায় 
ছিল না ভারগ্রন্ত । 

পুরাতন আকাশের ওয়া অনা কালের নক্ষঅ। ওগা ত 
জানে মান্য বহু বার বল কণ্ে দেহ? নে লাগে পরিবর্তনের 
ছাপ। চিন্তায় আচ্ছর হয় দূতের বন্ত- দূরের লক্ষ্য। ভীরু 
সংশয় আর অলস শান্তির বরে ধেছ ঢাকিরা সেই জগংকেে_ 
পুরাতনকে তু'লিধার চেষ্টাই চলে অহয্পহ। 

বড়বাবুর খোল! জানালার আলোর রেখা আক্ুও মৃচ্ছিত 
হুইর! পথের ধুলায় লুটাইতেছে। আন্গও ও বাড়িতে অটল 
গান্তী্্য | ও গান্ভীধ/ তে করিবার সাহস অনাধ£ মাহু। 
ঘগুখানেক নিঃশকে উদ্বুক্জ বাতারনের আলোক-রেখার পানে 
চাহিয়া! সে কিবিয়! চলিল। 


১৩ 

এইভাবে জনাধধির রাজি জার ধিম পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া! গেল। যে আলোয় জগং জীবনলাত কথিয়া শবাঁন 
আনমঙ্ছে ছাজিয়! উঠে__লেই আলোই জনাঞ্গিকে চিন্তার জগতে 
টনিক! লইতেছে। আশফ'_ _সঙ্গেছ-_ত্তীরুত।র জগতে । দিন 
যাপনের উৎক$1-_ অঙ্গ প্রতাশার এই হর্ষিষহ বেদ! ও আর 
বছিতে পারিতেছে ন!। 

হুরিপ্ধ বলিল, [হন দিন শুকিয়ে ধাচ্ছ কেন ছে--বনে বল 
আন। 

অনান্ধি বলিল, ইউনিয়ন কি প্াইকের দিন ধার্য করেছে ? 

হা পরত মে!টশ ঘেওয়! হছবে। একমাস পরে ধ্াইক। 

সায়েবর়! কিছু বলছে না? 

বলছে ঘইকি-_জাক়্াদেত্র কাছে ভাঙছে মা! কিছু । জান 
তো! প্রেিজ বড় যালাই। 

অভ সব আপিল ঠিক আছে ত? 

নিশ্চয় । পরণ শনিবার-_-ওই দিন নোটিশ দেওয়া হবে-_ 
আর সব আপিল মিলিয়ে একট] প্রসেশন বার করা হবে। 
থাকবে সবাই। | 

গ্রসেশন ধাতব করে কি হবে? 


বৈশাখ 


-- পাধিলিক দিমপ্যাধি দ্র না করলে স্রাইক কখনও সাকৃষেস- 
ফুল হয় |.."সবাই থাকবে মনে থাকে যেদ। বলিয়া! হরিপদ 
মাথা মাডিল। 


সকলে চলিয়া গেলে অনাদি হরিপন্ধর জামায় স্ব টান দিয় 
চাপা গলায় কছিল, শোন । 

সে ফিরিলে বলিল, আচ্ছ!__সেঙ্গিমন ষে সই করিয়ে নিলে 
-আনরা কাক করবে! কি করবো না-_-তার কিছু শুনলে? 

স্থরিপঞ্গ হাসিয়া! কহিল, বিলেতে রিপোর্ট গেছে স্টাফের 
নামে | আমাছের কাসি হবে। 

অনাদি শু কঠে কছিল, এট! হাসির কথা হ'ল? 

ছিপ বলিল, ছেলেবেলায় কথামালা সেই বেতের গোছ! 
ভাঙার গল্প মনে আছে ত? বাস। সবাই এক থাকলে ওদের 
সাধা কি-_ 

অতঃপর হুরিপ্গ বহু শপথ ও কড়া মন্তব্য করিজ।'*” 


অনা্গির লুপ্ত সাহস কিন্তু কিএ্রিন্ব] আসিল ন]। 


১১ 


সৌন্ডাপাক্রদে আজ বড়্বাবু বাহিরের বৈঠকথানায় ছদ্দি- 
চেয়ারে গুইয়! গড়গড়া সর সৃহ্যন্দ টান দিতেছজেন। শু্লুপক্ষ- 
(খধ। কি একট। তিখি; মেটে প্রোতঘায় পথ স্পই দেখ! 
যার। সেই পথে দণ্ডারদান একটি লোককে বহুক্ষণ এই বাড়ির 
ভ্বিতজের পানে চাকা থাকিতে দেখি: শনি সান্দি্ধ খবরে প্রন 
করিলেন, কে কে ওখানে ? 

বৈঠকখ[মা ঘরে প্দালে। জাল! ছ্বিল না; অনাদি এদ্দিকে 
লক্ষা করে নাই: বড়বাবৃর ক্ঠশ্বরে ওর চমক ভাক্িল। এ 
অবগায় বিনা বাকাবায়ে আর ফেরা চলে না, পলায়নে স্কট 
বুদ্ধি ; 

ওটি গুট রোয়াকের বারে আগাইয়া আসিয়া অনাদি বলিল, 
আজে- _আমি। 

বড়বাবু বলিলেন, আমি কে? 

অনাঙছি। 

ওঃ 1 আশ বড়বাবু ছয়ার খুলিয়া গড়গড়] ক্ছাদগে রোস্বাকে 
আসিয়া! ধাড়াইলেন । তা ভুমি এত বাদ্ধিরে আমার বাড়ির 
সামনে ফাড়িয়ে ছাড়িয়ে কি করছিলে ? 

আহ্ে__আপনাকে ডাকব কিনা ভাবছিলাম । 

কেন- কফি হত্রকাছ? 

ষাথা চুলকাইয়া! অনাদি বলিল, আজে আপিসে কি হচ্ছে 
না হচ্ছে 

বন়্বাবু বলিলেন, তোমরা ত ঘ! জিখবার লিখে দিয়েছ । 

আজে ভাই ত বলছি। লায়েবরা_ 

ওয়া খুব চটে গেছে । আর ঢটবে দাই বা কেন। 
তোষাঘ বাড়ির চাকরেরা যদি বলে, হুজুর মাইনে বাড়িয়ে 
দিন তে। ছ্বিন মইলে হেখাব মজা । তুছি ভাষের সন্দেশ খেতে 
জেবে? 

অমা্ি করুণ কণ্ডে বলিল, আপনিই বলুন না! সার-__এত 

কম মাইনেয় ছেলেপুলে দিয়ে লংলার চলে ? 


পপ হালা পলা লক 


৪৩ 


পপর পা শা শত পি পি পি লি পি পা পপ লা পা পি ক সন 


মা চলে য্ধি ত চাকরি দিয়েছিলে কেম ? চাকরিই হি 
নিজে ওদের চোখ ব্বাঙাচ্ছ কোন্‌ সালে ? 

আপনার! ভে! 

যাও-_যাও । ব়বাবু ধমক দিলেন । আমক্স! বলেছিলাম-__ 
বাইরের ইউনিয়নে যোগ দাও | একটু থামিক্সা বলিলেন, 
প্রজার পাপে রাঙ্গা নষ্ট । ত্বাঞথ বিলেত থেকে ফি খবর 
শ্রসেছে জান? হয় গুরা দাবি প্রত্যাহার করুক-_-নয 
আপিস তুলে দাও । পিস উঠলে করে! বর্শঘট | খেয়ো চারটে 
হাতে ! 

বড়বাবু ক্রোধের বশে কাপিতে কীপিতে গড়গল়্ার টাথ 
দিলেন । কলিকার আগুন বহুক্ষণ নিঙিয়া পিয়াল । সে টানে 
কতকঞ্চলি ছাই উড়িয়া পড়িল শুধু 

ওড়া ছাইয়ের মত অগ্যন্ধ হালকা দেহে অনাদি বাড়ি 
ফিরিয়া আপিল । পৃথিবী পুনরায় প্রবল বেগে ঘুরিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । 


১২ 


শনিবার । আসে সাঙ্গ সাজ রব পড়িয়াছে। এই 
হাত ইউনিয়ন ম'রফ* লিপিত ধর্্ঘট ঘোষণা! করা হইয়াছে। 
আসল দাবির এক চুল এদিক-ওদিক হঈলে করম্থার কাক্ছ 
করিবে ন!। 

ইউনিয়নের দির্দেশে আচ বেল! ছইটার পর সমস্ত আপিসের 
কর্মীর! মিলিয়া বিরাট এক মিছিল বাহির করিবে । একজন 
বিখ্যাত শ্রমিক নেত' ্রিছিল পন্বগালন! করিবেন । 

আজ খাতায় হুর্গ। ব। কালী নান লেখা হয় নাই, লেজারের 
পাতায় কেহ মমোনিবেশ করে নাই। বর্ঘট ঘোষণা! করা 
চইরাছে__কার্ধাকতী হইবে এক মাস পরে। কিন্তু ঘোষণার 
মুহূর্ত হইতে কাঙ্ছের সঙ্গে সকলেই বুঝি অসহযোগ করিয়া 
বসিল; অনাদির বৃট। বারকয়েক ফাপির। উদ্ভেজমার প্রথম 
ধাপট: অতিক্রম করিয়াছে । এখন লে উদ্ভেজন! মাথায় উঠি! 
স্বায়তে-_মন্জাতে- রক্তে ক্রমশঃ ছড়াইয়! পড়িয়াছে। আনন্দ 
নয়-_ বেদনা নয়--সন্দেছ বা জবিস্ং-চিত্ভা। কিছুই নয়-_-এ 
এক তুরীয অবস্থা । ভাবিবার সদয় উদ্ভীর্ঘ হইয়া এখন ঢেউয়ের 
টানে ভাসিয়। চলার আবেগ সঞ্চারিত হইতেছে । সেতে। 
জার একা নয় আর একটিমাআ আপিসেই এই ব্যাপার ঘটে 
নাই! 

বেলা বারায় বড়বাবুর মারফৎ লার্চলার জারি হুইল-_ 
লঙ্গঘ্ত কর্মচারীকে অন্থরোধ করা যাইতেছে, তাহার! যেন 
আজ বেলা পাচটী পর্যাপ্ত আপিসে হাজির থাকেন। বিলাত্ত 
হহীতে জরুরি কান্ধ আসিয়াছে--আছই সেট শেষ কর] 
চাই । অবশ্বা লই উপদ্ধি থাকার জভ উপরি মাছিনার ব্যবস্থাও 
ছাইবে ।' 

হরিপদ এ্রবং আরও অনেকে সাকু'লায় সহি করিল ন1। 

হরিপদ ভ্ুুদ্ধ কঠে বলিল, এ শুধু ভাওক্াা। আমর! 
যাতে মিছিলে যোগ জিতে না পানি তায় জ্ভ এই কৌশল | 

চুর করেকখানা রখাত্ পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নামকুর 
হইয়া ফেরত আলিল। 


8৪ জ্বালী 





শশী পপাপাসপাপীশপসপপাশীপ্পিত তশশপশীশিতশা শি শশীশ পা শিিশিশশশী পাশা, 


ভূষণ বলিল, কি করা যাষে হিপ? 
কি আবার করব-_ছটো! বাষলেই খাতাপত্তর গুটিয়ে লঘা। 
খবরদায় কেউ আপিলে থাকবে না। 


কাছপথে বিশ্বাট মিছিল চলিয়াছে। তৃখ! দিছিল। দান! 
জাতির দান! বয়সের লোক । নানা বর্ণের পাক! ও শ্লোগানে 
ভন্বা পোস্টার আন্দোলন করিয়া! চীংকার করিতেছে অপরি- 
দিত | যত অভাব যত হুশ্চিত্ত] অভায়ের প্রতিকার প্রার্থনা__ 
লফিত ক্রোধ ও বিদ্বেষের দ্ধালা সমস্তই চীৎকারে ভরিয়া] দিকৃ- 
বিদ্বিকে ছড়াইয়া দিতেছে-_ এই-তুখ! যিছিল। 

আপিলের হুম্বারে মিছিল আসিতেই কেহ আর বাধ! মামিল 
ম1--পথে বাহির হুইরা পড়িল। 

অনাদি ছয়্ারে ধাড়াইয়। তাবিতেছে ফি কদ্ধিবে। পিছন 
হইতে বন়্বাবু ভাকিলেন, অনাদ্ধি। 

অনাদি পিছনে চাছিল। 

ফিরে এস। মিছিলে যোগ দিলে চাকরি থাকবে না। 

অনাহি দাড়াইল। 


- ১৩৫৩ 
হরিপন্ধ পিছন হইতে তাহাকে বাধ দিয়া কহিল, ফাড়ালে 
যে? 

ঘড়বাধু বলিলেন, পাগলামি ফর না ভোমরা, চাকছি বজায় 





আ্াখতে চাও ভ পথে পা দিও না। 


হয়িপষ কোন কথ! না বলিয়! বানের হালি ছালিয় 
অনাদিকে পাশ কা্টাইয়! চলিয়! গেল। 

তথাপি পথে পা দিতে অনাদ্ধির লাহল হুইল না। 
ওদের পায়ের শে ও চীৎকারে রোত্র-প্রথর ম্যাক কীপিয় 
কাশিয়! উঠিতেছে । সেই সঙ্গে কাপিতেছে অনাদির বাণ্তব-ভীরু 
মন। 

ছয়ার হইতে সরিয়্] সে ঘরের হযো আসিল। প্রকাণ্ড ঘর 
শুন্ততায় খা খ! করিতেছে_-জমপ্রাী কেহ নাই । বুকের মধ্যে 
ছরুছ্ুরু কম্পন বাড়িয়া! উঠিল । এই বিরাট শুভতার মুখোমুখি 
ফ্রাড়াইয়া নিজেকে অত্যন্ত অলহার মনে হইল তার। যে ছয় 
তাহাকে আপিসের ঘরে এতক্ষণ আট্কাইয়! রাখিয়াছিল লেই 
ভয়ই তাহাকে মিছিলের দ্রিকে টামিতে লাগিল। 

ছুটয়া সে খর হইতে বাহির হইয়| গেল। 


নবীনচন্দ্র 


শ্শৈলেন্দ্রকুষ্ৎ লাহা 
সন্ধ রণতৃষি, শান্ত পলাগী প্রান্তর, হে রর, দেখিলে তুমি কেটে গেল ঘোর : 
বিশ্রান্ত গঙ্গার জলে ওঠে না কল্লোল, বাক্জালে দূতন তন্ত্রী কি আশ্বাল লঙি' 
সুগান্তে নীরব সেখ! লব ক$স্বর, মহ-ভারতের প্বপ্রে ব্যাকুল বিভোর 
থেষে গেছে, থেষে গেছে নবাবের ঢোল, রৈবতক কুরুক্ষে্ প্রভাসের কবি! 
স্বাধীনতা-নুর্ধ্য সেথা হ'ল অস্তগত। রিলে কি ভারতের নব ভবিষ্যৎ ? 
দেখিলে কি অঙ্ধকার-ববমিকা তুলে ডামের ঝর আর পশে ন! শ্রবণে। 
রাজ বণিকের হ'ল হস্তগত ? কোন্‌ পথে ছোটে পার্ধ-লারখির রখ? 
লেই আন্রবনে বলি? সেই গঙ্ষাকূলে পাঞ্জত বাছে ওই গল্ভীর মিংম্বমে। 


বঙ্গলক্ী কাদে আজে! | আকিলে লে হবি 
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে পলাশীর কবি ! 


চর 


বেখনজ-নগন্ভীয় জীমধূ'র খীণ। 
অঙ্গিমন্্-উপালক ভোমন্ব! ছ'জন 
্বীপকে বিলে নুর ছেম ও লবীন । 
বেশের আহত আত্মা করে কি জঙ্দন? 
কাব্য না এ হায়েয গৈস্িক-নিংশ্বাব,- 
থে হারালে! স্বাধীনতা সে হারালে! সব। 
বল কৰি পূর্ণ হবে কবে সে অনা ? 
শত্ভবর্ধ পরে করি ভব জন্মোংসঘ। 
জীবন ও মন্ঘণের এ যে লত্ধিক্ষণ, 
এল্ছ্যার় কমি ভাই ভোমাছে ক্মগ। 


হেশবাসীশ্রদ্ধা অর্থ্য আজি আনিলাম, 
হে বীর গ্রহণ কর, ছে কৰি প্রণাম! 


৪ 

নধভাবমস্ত ভ্রঘি' ভারতের বনে 
সুধার সঞ্চয়ে পাত্র ভন্বিলে ভর । 
উদ্বোধিনী বাদী কাব্য স্কাতির জীবনে, 
কবিত। অন্থত আর কবিন্বা অর । 
সুগে যুগে থাকে লোক ধায় প্রস্ীক্ষায়, 
হুধি কি ুনেছ কবি, তার আগমনী ? 
সে কবে আসিবে বল, ছিন চলে যায়, 
তারা দিন গণে আর আমি ছিন গণি। 
অস্ভীত মহিন হযে ভবিষ্যতে লীন, 
ভুমি ঘযে, হে লবীন, দুচিন্ব-নবীন। 


[ নধীনচজের শতবাধিক জন্োংলয উপলক্ষে 
লেনেট হলে পঠিত ] 


সঙ্গীতমকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


মানব দেবি, মুনি, মন্রর্ঠ! খথেছের খাবি ও গন্ধর্ব এতগুলি 
মাছে পরিচিত। খথেঘ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, আঠার 
পুরাণ ও ভাগবস্ত প্রভৃতিতে নারদকে আমরা “মহাতেজা+, 
“সুমি? পঞ্ধর্া বা বীশাবছুদকান্ী খধি বলেই উদ্লিখিত 
দেখেছি । বিশেষ করে পুরাণগুলিতে নারষের চরিত আরও 
বিচি । খাথ্েদের ৮ম মঞ্জলের ১৯ লুকে দেখ। যায়, ইজ 
দেবতা, আর কম্বগোম্রীয় খবি নারধ সেখানে ইজের স্তব 
ক"য়ে ৩৩টি মন্ত্র রচনা করেছেন । আজকাল ত্বনেক পিতের 
অভিমত যে, খগ্থেছের এ নারদকেই পরে রামায়ণ, মহাভারত 
আর পুরাণগুলির অন্ততূত্তি করে মেওয়! হয়েছে । অ'র একথ! 
ধিথ্যাও ময়। অনেকের মতে আবার নারদ মিছক এক জন 
815 00100] 1)0৯017। তবে মততেদ বা অভিমত যাই হোক 
না কেন, রামারণে দেখা যায় £ “নারদ পর্বতশ্ৈৰ গৌতষল্চ 
মহাবযশা:”১, “নারদত্ত মহাতেজ।”২, ইত্যাদি ব'লে নারছের 
প্রশংসাও করা হুয়েছে। নারদ সেখানে খধিই। রামায়ণের 
অযোধ্যাকাঙ্ে (৪৬ শ্লো") নারদকে আবার পগন্ধরবরাজ” বল! 
হয়েছে । যেমন তরতের আগে আগে গারক, বাক ও জন্পন্নার! 
যাচ্ছেন আর ভাদের তেতর প্রধান ছিলেন নারদ ও তু্ুরু ঃ 
*নারফত্তুরুর্গোপঃ & | এতে গন্ধররাজানো ভরতন্তাগ্রতে। 
জণ্2 1৩ মহাভারতের জাদিপর্বে (৬৫ প্লো') দেখ! যায়, 
কঞ্জপের পত্রী সূমির গর্ভে নারদ জন্মগ্রহণ করেছেন ? ও ভার 
ভাগিনেক়ের নাম 'পর্বত' | মহান্তারতের অন্শাসনপর্ধে নারদ 
(৪ গ্লো*) আবার বিশ্বামিত্রের পুস্জ। কিন্তু মার্কঙ্রপুরাণে 
নার্কে একেবারে গন্ধরবপণ্.ভিরই অগ্ততুক্ত করে নেওয়া 
হয়েছে; যেষন, 
“ততো ছাহাছছুশ্চৈব নারদস্তদুকতখ]। 
উপগারিভুমারন্ধ! গান্ধর্যকৃশল1 বিন্‌ ॥ 
যড় জমধ]য্গাখায়গ্রামজয়বিশারদ্াঃ |” 
হাহা, হু, ভুন্ধুরু এ 1 গন্ধর্ঙের ভেতয় প্রধান। নারছকেও 
সে প্রধানদের অভতম ব'লে বর্ণনা কর হয়েছে । ভাগবতের 
৬ স্কদ্ধে (১৫ ম্লো') নারদ যে পূর্বজন্মে উপবঞ্ন মাষে এক জন 
গন্ধর্ঘ ছিলেন তাও বল! হয়েছে । মার্কগেয়পুয়াণে পরিষ্ধারই 
স্বীকার কযা হয়েছে যে, ভুতু গ্রন্কৃতির যতন নারদ গান্ধর্ব 
লঙ্গীতে বিচক্ষণ ও তিন গ্রামে বিশারঘষ ছিলেন। বৃহ্য়ারদীস্- 
পুরাণে “নাহষেন তং” কথ! ছ-বার বল! হয়েছে, কিন্ত “গীত” 
মানে সেখানে “কথিতং”__সর্দীত নয় । বায়ুপুরাণে নারদ্বকে 
যোলজন মৌনেয গন্ধর্বন্ধের ভেতর অন্ততম বলা হয়েছে । নারদ 
ও পর্বতকে সেখানে আবার বহধি কণ্তপের পুজ আখ্যাও দেওয়া 


১। স্বামাযণ, উত্তরকাও ২০ লর্গ ৫ পলো 

২। এ জী ২৭ লো 

ও । মার্কগেরপুত্রাণ, ১০৬ ভম অধ্যায় । ভন্বতের না্টা- 
শান্েও নান্বদকে গ্গন্ধর্ধ” বলে বর্ণনা! কর! হয়েছে ) যেমন 
“নারঘাভাম্চ গন্বরধা”-__না্যশাষ ১1৫১ 


হয়েছে । মহাভারতে পর্বত ছিলেন নারদের ভাগিনের। 
ভাগবতে নারদ হলেন বিফ্ুুর তৃতীয় অবতার । বৈধববের 
প্রাষাণিক এস নারঘপঞ্চরান্ের রচয়িতা আবার “খাধি' নারঘ ৪ 
মারদপঞক্রাত্র একখানি শ্রেষ্ঠ বৈকবতন্র। তাতে গুকদেবের 


প্রশ্নের উ্ভর দিতে গিয়ে বেষব্যান “ভগবান ও “যোগজ" 


নারদকে আবার নিজের আচার্য বলেই স্বীকার করেছেন 3৫ 
এবং নারদ যে জীবন্ৃক্তদ্ের এক ত্ধন এ কথাও পঞ্রাজ্রকার 
সেখানে স্বীকার করতে কুঠাবোধ করেন নি। বেষব্যাস আক, 
দারদ ও শত্ভৃকে প্রাম ক'রে “মুনি' নারদকে মহাদেবের শিল্প 
এবং ত্দ্ধার পুরণ ব'লেও আবার সন্বোধন করেছেন । অহি- 
বুণকলংহিতায় নারদ শিব, হুর্বাসা! ও ভরথাজ বূমি সকলে একজ 
হয়েছেন দেখা যায়। নারছ্গ সেখানে সকলেরই প্রশংসার 
পাজ, কেননা জন্নর কালমেধির সঙ্গে বিষ্ণুর বুদ্ধ হবার লময়ে 
বি্কুর হ্কর্শনচক্রের শক্তি তিমি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

অংস্কত সাহিত্য ও সঙ্গীতশান্ছে কোথাও কোথাও নার 
গন্ধ ব'লে পরিচিত হলেও বেশীর ভাগ জায়গার কিন্ত “মুনি 
মামেই তিনি উল্লিখিত হয়েছেন $ যেছন,”নারছে! মুমিত্রবীং।”৮ 
কিন্ত এ সকল ইতিহাস ও উপাখ্যানের কথা মিয়ে আলোচনায় 
করবার স্থান ঠিক এ প্রবন্ধ নয়। প্রথমে আমাদের উদ্দেষ্ত ছ'ল 
সঙ্গীতশান্সের ভেতর 'ঝকরম্প' পরন্থ যিমি রচনা করেছেন আর 
বেছ্ধের শিক্ষাসনুচ্চরের ভেতর 'নারমীশিক্ষ।' বিনি প্রণয়ন করে- 
ছেন ভার! হু-জন ঠিক একই লোক বা ভিন্র লোক কি-না তা 
আলোচনা ক'রে দেখা । আর সেজতে নার আসলে আবার 
20718101100] 10008 কি-না সে সব মীমাংসা! করবার 
জাস্িত্ব এখানে নেবার আমাদের কোন প্রয়োঙ্ন নেই। তবে 
এটাও ঠিক যে, “মকরন্দ', কার ও “শিক্ষা'-কার নারদ এই ছ-জন 
নারছের 40156071081 0%1860)00, অবস্তই ছিল । 

সঙ্গাতবকরনের৯ সুযোগ্য লম্পা্ক শ্রদ্ের নঙ্গেশ রামকক 
তেলাও মহাশয় শিক্ষাকার ও মকরম্দকার নার এক অথব] ছাই 
কি-না এনিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন । তিথি 
স্বীকার করেছেন £ “1615 01710016 60 85 80501106 
100) 00751081900 [81808 1109 &)0 0010.” 
শিক্ষাকার দারদের কথাও তিনি ভুলেছেন। লঙ্দীত-মকরক্জ 





৪1 মারম্পঞ্রান্, ১ন রাজ ১ম অ* ৫৮-৫৯ শো 


৪1 জী জী ১৩১ গ্সো* 
ঙ। জী ঞী ১1৪২ ৯ 
ণ। ১ খঁ ১১০ 


৮ । এটি মস্তক প্রদীত বৃহদ্ধেশীর শ্লোক । স্বহদ্েশীকার় হত 
ছাড়াও ভরত, বিল, পার্খবদেব, শার্দবেব, অছোবল ও দ্বামোহর 
এ রা লকলেই নারদকে “মুনি? ও “মছাত্বন্‌' ব'লেই উল্লেখ কে 
গেছেন। 

৯। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল লি্নিছে প্রকাশিত। 


৪৬ 


প্রন্থট আবার বে ব'লে এক জন প্ডিতের রচনা ১০ এ হণের 
মত্ও প্রচলিত আছে, কিন্তু শ্রদ্বে তেলাগ মহাশয় বেঘকে 
মকরন্দের রচয়িতা ব'লে স্বীকার করেন শি । তা ছাড়া ছাকগ্রন্থ- 
কত? ব'লে প্রচলিত নারদ এক জন কি ছ-জন এ সন্বন্থেও 
সুমির্শিষ্ঠ সিদ্ধাগ্ধ ঠিক তিনি করতে পারেন নি। তবে এইমা 
তিনি বলেছেন যে, মকরন্দ শাক্দেবের রচিত রত্বাকপ্নের 
অনেক আগেকার বই; কেনন] রত্বাকরের অনেক জায়গায়ই 
মকরঙ্গ থেকে শ্লোক প্রাণ রূপে তুলে দেখান হুয়েছে। 

আদ্ধের তেলাও মহাশয়ের যুক্তি হ'ল এই যে, সঙ্গীতর়ক্কাকরে 
বার বার “দারদে সুনিঃ”, “নারক্গোহব্রবীং” প্রস্ৃতি কথাঞ্জলি 
পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, গাক্কারগ্রাষের উল্লেখ মকরন্দে 
আছে এবং শ।ঙ'দেব যখন এ গাক্ধারগ্রামের কথ! আলোচন। 
করেছেন তখন পরিষ্কারই তিনি শ্কার করেছেন £ “গান্ধার- 
গ্রামমাচষ্টে তছ্ধ! তং মারছে খুমি; 1” শুদ্ধেয় ভেলা মহাশয় 
দ্ুম্পষ্টভাকেই তাই বলেছেন, রদ্বাকরকার শাঙরদেব মকরন্দ 
থেকে পান্ধারঞাষের শ্রুতিসংস্থান ও মামের তা'লিকা ভ্বহু 
নকল করেছেন, আর এর এ: শাণপঞ্জীও তিনি উত্য় গ্রন্থ থেকে 





১০। ভাঃ তি, রাঘবন কার পার্ত্যিপৃর্ণ 77174” 425//5/4 
17117711771, গ্রুবঙ্ছে এ লক্বমছে আলে'চনা করেছেন । ভা: 
রাঘবন উদ্লেখ করেছেন-__তাঁঞ্রোর লাইব্রেরির ক্যার্টালগে ও 
বিকামীর ক্যাটালগে 'বেজ' প্রীত একখামি মকরন্দের সন্ধান 
পাওয়া যায় । সেখানে পরিষ্কারই নাকি ছেওয়! আছে £ “তি 
ভ্রীসঙ্গীত মকরনে বেরুতে! হৃত্যাধায়ঃ সমান্তঃ *-_ [7117 
[8701019 1)0115011 086১ 1৮00 (5)১ 1308, (৮00৮ 520, 
0. 101 বং 5. 1. 1য় যা াান্যাঘ্টানি তিিটি 0828 100 
15110015707 2110 00005110000 (10045 ৮5 1006), 
79. 51. 

এখানে আরও একটি উল্লেখ করবার বিষয় ঘে, এ ক্যাটালগ 
অফ. ফ্াপস্ক্রপ্টেই আবার আছে £ “স জয়তি মকরম্দ * 
শাহ প্রবীণন্ত মূদে বেছেন নির্িতঃ1” কিন্ত বরো 
থেকে প্রকাশিত সংস্করণে আছে £ “ভগবসারদে| যুনিরত্রবীৎ” 
এবং “ইতি ্রনারক্ককুতে! সঙ্গীতহকরন্দে ক ৬ |” শ্রদ্ধেয় এম. 
ককৃফমচারিয়ার মহাশয়ঙ ভার 1775107%/ ০0/ (1742027 
977187751571007776 পুষ্থকে ৮৩১ পৃষ্ঠায় এই লমন্তা 
নিয়ে জালোচনা করেছেন । তিনি মকরন্দের লষয় মির্ছিষ্ঠ 
করেছেন 111) 00710175 £. 1), এবং বেজ প্রন্ঈত মকরন্দের 
সময় ছিয্কেছেম “68115 1 171) 08111011515, 0.৮ আছে 
তেলানত মহাশয়ঙ মকরন্দের লময় নির্ণয় করেছেন “1300 
0119 11117 09101 1,700. অধ্যাপক কুষমাচাতিয়াত 
বেজ্কে মহারাধ্পতি শিবাজীর় পু সাহার লত্তাকৰি ব'লে 
উল্লেখ করেছেন। শ্রীসাহাজী মহারা্-সযান্ে 'মকরন্ত্ুপ' নাঘে 
সুপরিচিত ছিলেদ ৷ তিনি বলেন শ্রই উপাধি থেকে “সঙ্গীত - 
মকরচ্গ” নাম হছুখয়। কিছু বিটি নয় । কেননা বেছ হুম্মতো 
মহারাইপতি প্রীসাহাজীর নামের সম্মান রাখবার জঙ্গেই ভার 
লঙ্গীতগ্রন্থের নাহকছণ করেছিলেন “মকরচ্ছ'। 


গ্রাবানী 
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১৩৫৩ 


তুলে দেখিয়েছেন ।১১ কাছেই রদ্বাকরে “ত্] তং মারছে 
সুনিঃ” কথাগুলিতে বকরণকার নারঘকফেই শাঙ্গহ্েব লক্ষ্য 
করেছেন এ কথাই বলতে হুবে। তারপণর ভাঃ স্লাঘবনের অন্ভি- 
বত হ'ল এিখে।0]ঞার 0101060104৮ 8005 0 
10101060061 0727871777776077, 18 919 
206110201 9010980787217771617776770%5 11110111085 08 
(97777 ১২ 

কিন দেখা যায়, শাঙদেব গার রত্বাকরে যে পান্ধারগ্রাষ 
সন্বদ্ধে বলেছেন তার বর্ণনা মকরন্দের সঙ্গেই মেলে, নারঙী- 
শিক্ষায় সঙ্ষে “| নারদীতে গাঞ্ধারগ্রাষের কোন শ্রুতির 
বিভাগ করা হয়নি, অআ্ুতির ভাগ করা হয়েছে একমাত্র লাম- 
স্বরেরই | তারপর সানস্বরের পাচ শ্রুতিকে অবলগ্ষমম ক'কেই 
প্রথষে মকরন্দকার বাইশ শ্রুতির বিভাগ ও মাষকরণ করে- 
ছেন, যেমন সিদ্ধা, প্রভাবন্তী, কাঞ্জ। ইত্যাফি। খন্ব(করকা এও 
ঠিক তারপর সেই পন্ধতিই অন্গসহণ করেছেন শ্তিতভাগের 
বেলায়, তবে নামকরণের কিছু পার্থক্য করেছেন এইমাত্র । 
এখন লক্ষা কর্বার ধিষয় যে, যকরন্দ যে শ্রুশ্তিভাগ করেছেন 
লৌকিক স্বরের প্যদা বঙ্গিশ্রতি যড় তে মধামে ঢু চডুঃশ্রুতি+” 
ইতাদি বলে, তার লক্ষে রফ্রাকরেরই ঠিক মিল পাওয়া যায়। 

জধূ তাই নয়, গাক্ষাণএাষের সাতটি যু মাকে লক্ষা ক'রে 
দ্বেধলে দেখা বায়, শাঙ্গছেব মকরন্দকারকেই যেন অন্ুদরণ 
করেছেন ? কেননা যদ়ফ্রামের বৃছ্নাগ্লির বণনানীতি 
সবভিন্ন ভিদ্ন। নারদীকার স্বরগুলিকে আবর আআরোহণ- 
ক্রমে বর্ণনা করেছেন আর না্ট্যশাঙ্কার ভরদ্প খন্ছেন 
অবরোছপ-গতিতে | ত্বক্ষেশী। যকরন্দ, রত্বাকর ও এমন কি 
সরতের সমসাময়িক দভিলও অবরোহপ-ক্রুমে এ ঘড় জণ্রামের 
মৃদ্ধনি ফাতটির নামোল্পেখ করেছেন । গাস্ারামের কথ! 
দত্ভিল, ক্তরত, মতঙ্গ ও শাঁক্রদেব এরর! কেউই বিশেষ কিছু 
বলেদ মি। মাটাশান্ত্রে ভরত *খথ ঘৌ এামৌ” কথ! স্প& 
কারে বলেছেন মানস । দত্তিল১৩ ও ত্তারপর মতঙ্গ বন্পং 
গাঞ্চারগাজ যে পৃথিবীলোকে লোপ পেয়েছে, স্বর্গে ই একমাজ 
প্রচলিত এ কথাই বলেছেন । মোটকথা মকরন্দে ও রত্বাকরে 
গাঙ্ধারগরামের মৃদ্বন1 লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রত্বাকর পুরোপুরি 
মকরম্দকেই অন্সরণ করেছেন ।। ঘেনন, 





১১। যকরঙ্গ ১৫৪-৫৬ লোকগনির সঙ্গে রস্বাকরের “বঘ। 
জিক্রুতি:” ইত্যাহধি ম্লোকগুলির সম্পূর্ণ মিল জাছে। 

১২ ৬100 7776 07/111601-07716 80517 41101070% 
(1939), 01. 119 ০৪. 1 & 2, 0,106. 

১৩। দৃদ্ধিল যে তর়তের লমলামর়িক সে রখ! পরিক্কারই 
বোবা যায়; কেননা ভরত তার নাট্যশান্ের ১1২৬ প্লোকে 
কোহুল ও দ্বভিলেয় যামই করেছেন £ *শাঙিল্যং চাঁপি বাংন্তং 
চ কোহলং বস্ভিলং তথা1।” হৃতিলের নাম ভরত “ছৃত্িল' 
বলেই উল্লেখ করেছেন । তথে হত্তিল ব। হতভিল ভন্বতে্ব 
চেয়ে হয়সে অনেক বড় ছিলেন। 


বৈশাখ 
(১) মকন্ন্গে-_ 
“সংক্বা বিশাল! হুমা চিত্রা টিআ্রাবতী শুভ]। ১৪ 
জালাপ! ঢেতি গান্ধারঞামে দ্য অন্তযৃহনাঃ ₹৮ 
(৩) রম্কাকতে-_ 
“মন্দা বিশাল হুমুখী চিজ! চি্জাবতী দুখ! । 
আলাপ চেতি পান্ধাহগ্রামে গ্যুঃ.সগ্মু্গনাঃ ॥” 
এছাড়া ঘকতন্দের সঙ্গে রত্বাকরের পাঠের মিল অনেক 
জায়গায়ই পাওয়া! যায় । যেমদ মকরন্মকার উল্লেখ করেছেন 
“সামবেদ্াদি্ং ঈীতং তক্জগ্রাহু পিতান: ঞ & ছি সাধনম্‌” 
(১১৮ ২৪), রত্বাকরেও ঠিক তাই পাওয়া যাম্বঃ কেবল 
পার্থক্য হ'ল, মকরন্দকারের “তক্জগ্রাই'-এরর খেলায় শাঙ্দেব 
ব'লেছেন “সংজগ্রা। | শুধু তাই নয়, রত্বাকরের পদ্ার্থসংগ্রহ- 
রূপ প্রথম অধ্যায়ের ২৫৩০ পধ্যত্ত শ্লোকগুলিও ঠিক মকর- 
ন্দেরই অঙুরূপ। তারপর মারদীশিক্ষ', দ্ভিল, নাট্যশাধ, 
বৃহছ্ধেশী, মকরম্দ ও রত্বাকর এসব এখ্ের তুলনামূলক 
আলোচন] কর্‌তে দেখা যায়, ১৮ জাতি সঙ্থধধে ধত্তিল ও ভরত 
যা! বলেছেন, নারদ ও মকরশ্পের সক্ষে তাঁর হিল থাকলেও 
মারঘধীতে অন্তত যে-লব বিষয় নিয়ে আলোচন! কর! হয়েছে, 
শাক্ষদেব যণ্দ হুবহু সেওলিকেই অনুসরণ কর্‌তেন তা হলে 
প্রথমেই তিনি র্তাকরের আবধতরণকায় বহদ্দেশ] বা মকরলের 
অনুযায়ী আছত ও অশাত নদ, প্রাণবাতুপ্ধপী জি, বাদী 
সন্থাদী, বর্ণ ও রস এসবের কথা উল্লেখ করতেন না।১৫ 
কাজেই এসব দিক থেকেও আমাদের অনুমান করা অগজত 
হবে না বে, শাঙ্গদেব তার রত্বাকরে যেখানে মারদের 
কথ! উদ্লেখ করেছেন সেখানে প্রায়ই মকরন্দকারের কথাই 
বল্তে চেক্টেছেন। 
এবার কাম] করম্দ থেকেই কি& কিছু কথা তুলে ফেখতে 
চেষ্টা কর্‌ব ধে, মকরম্পকার নারধ এক্তপন্ষে শিক্ষাকার নারছই 
কি-না ? যেমন মকরন্দকার বলেছেন (ক) “সঙ্গীতে নারদ” 
(১।২)। শ্রথষেই গ্লেখ। যার মকরম্পকানন “ব্রদ্ষা। তালধরো 
হস্সিশ্চ পটহী” ইত্যাদি বালে সঙ্গীতের কৌলিজ ও প্রাচীনত্ব 
দেখাবার চেষ্টা করেছেন! তারপর “শঞোনৃতিকরস্ত” ইতি 
পর্যায়ে “সঙ্গীতকো! নারদ্£ কথাঞ্খলি থাকায় এটাই বুঝ তে 
হবে যে, এই মারধ আদি শিক্ষাকার শাছদই হবেন। এই 
মারদ্বকেই এমন কি নাট্টযাশাত্রকার ভরত পর্য্যস্ব উল্লেখ করেছেন 
যেমন £ "নাপরদাদাাশ্চ পঞ্ধর্বা নাটযযোগে নিয়োজিত12” (১1৫১), 
যদিও দারঘ সেখানে হথমি বা খবির পরিধর্তে গঞ্্ব ব'লেই 
পরিচিত। ত] ছাড়। ভরতের সমসানরিক নন্গিকেশ্বরও ভার 
রিনি রা নারদের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন 


১৪ "সভা" ুহনার জাগার শাঙহছধেব বলেছেন “সুখ” 
ই যা প্রন্ডেদ । 

১৫। অবন্ত সাত স্বত্ধেকর বর, জাতি, কুল সঙ্গন্ধে নারধী- 
শিক্ষাকারও আলোচনা করেছেন। তারপর রাগ ও ফ্াপিঈী- 
ঘের ভাগ ও নির্ধিই নামের ফোন উন্লেখ না থাকলেও 
নারমী “রাগ” শষ এক জারগার ও তংপরবভাঁ ভরত 
ছ'জান্বগায় “রাগ” এই কথা উদ্লেখ করেছেন। 


অঙ্গীতনকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ 


৪৭ 


“অঙ্ছার মারঙ্াীনাং।” মকরন্দকার এন্কম ক'রে ১১৮ 
প্লোকেও “তদ্গীতঃ মারছায়ৈব” ব'লে সেই আছি মারছের 
কথাই বলেছেন । 

(খ) “নানদেন কৃতং” (১।৩)। এ্রথানে মার বলতে 
বকরন্দকাকেই বুঝতে হুবে। বকরন্দকার. নিজের নাম এ 
রকম ক'রে অনেক জায়গায়ই উল্লেখ কয়ে গেছেন। গ্রন্থে 
রচক্িতার নিশ্বের মাম উল্লেখ করার শ্বীতি বন্াবন্পই ছিল। 
মা্ট্যশানতর্েতে আমর] দেখি; “তং ভরতং মা্ট্যকোবিষম্‌” 
(১২), শবৃদীমাৎ ভরতে। সুমিঃ” (১1৬)। জঙ্গীতরত্বাকরে 
শাঙ্রধেবও সেই রীতি অনুসরণ করেছেন $ যেমন £ *প্রচ্র-* 
তরবিবেকঃ শাঙ্ধেবোহয়বেক+* (১1১.), “*নির্মধ্য প্রীশাঙ্ছেব 
সারোক্কারনিমং ব্যধাৎ” (১1২১), প্রভৃতি । 

গে) “নারদাদিভি” (১।৯৮) । এই নারদ মকরন্দকার 
কি-না ত! আলোচন! ক'রে দেখার বিষয় । মকরন্দের ১৯৭-৯৮ 
শ্লোক চারটি আবার হুবহু দ্বভ্ধিলের ১1৩০-৩১ শ্লোক চারটির 
অন্য্জপ য্ধও সামাঙই তাদের ভেতর পাঠভেদ দেখা যায়। 
সুতরাং তা থেকে সহজেই ক্নুদান করা যায যে, মকরনকার 
ঘ্বভিলকেই অন্থদরণ করেছেন । অথবা নারঘীর সঙ্গে 
মকরন্দের রচঞ্সিতাকে ধারা একই লোক বল্‌্তে চাশ গার! 
সিধাস্ব কথখেন, দত্তিলই প্রক্কতপক্ষে শ্লোক চারটি মকর 
থেকে ধার করেছেন। কিন্তু এসিখাত্ের সার্থকত! 
আমরা দেখি না। কেনমা মাবধীকার ও মকরদ্দকার 
যদি তিন ভিন্ন পোক না ছয়ে একই লোক হন তবে 
ছুটি বইয়ের আলোচন! ও বিষরুবপ্তর ভেতর এত পরতে থাকবে 
কেন? আমর! জানি ঘে, উর, কণ্ঠ ও শির এই তিশ জায়গ! 
হতে মন্দ্র, মধা ও তার (উচ্চ) শ্বরের উৎপদ্ধি। উদ্বাত্ত, 
অন্থুধাভ, স্বপ্নিত বা আর্িক, গাখিক, লামিক প্রস্ৃতি বৈদিক স্বর 
নিয়ে শিক্ষারার মারদ যতটুকু ও যেভাবে আলোচনা করেছেন 
ততটুক বোধ হয় আর কেউই কেন নি-_একমাঝ আভা শিক্ষা 
শ্রথ ছাড1। তারপর নারণী ধে ভাবে কেবল সাত শ্বরেরই 
দ্বেবতা, খষি, পিতৃ ও গন্ধাির অধিষ্ঠাত় দ্বেবতাদের মামোষ্জেথ 
করেছেন পে রকম এমন কি নাটাশাম্, দণ্ডিল, বৃহুক্ষেশী, করন 
বা খ্থকর প্রভৃতি কেউই ওই নিযে বেশী মাথা খামান মি। 
নারদীতে সাঁমগানের শির্দেশ বথেই আছে। নারদীর তুলনার 
অপরাপর শিক্ষ! ধেমন, যাল্ঞবন্ধ্য, গোতী, লো'দশী ও এমন কি 
অধর্ববেদীয় মাওুকীও তত বেশী আলোচনা করেন নি। নাট্য- 
শান্রের কথা তদ্রপই্ই । গাছের কত পরকমনের খুণস্বতডি ?-_-এ নিণন 
করতে গিয়ে দারধী বলেছেন-__“দ্শবিবা” ।১৬ বাঞবক্ষ্য বা 
অপরাপর শিক্ষায় এ পকলের আলোচনা নেই। মা্ট/শােনর 
কথাও ভাই, তবে মাটাশান্্, ধতিল এরা মাগবী, অর্ধ দাগবী, 
সম্ভাবিতা ও পৃথুল৷ ব'লে ঈীতিলক্ষপের নান করেছেন ।১৭ 


১৬। “গানন্ভ তু ছুশবিধা গুণস্বভিত্তনথ| রকডং পূর্ণমলঙ্ক তং 
প্রসন্থং ব্যক্ত বিুষ্টং শ্ক্ষং সমং সুকুমার মধৃত্রমিতি ওখাঃ।"-_ 
মারজ্ী ১1৩।১ 


১৭। নাট্যশাহ্ ২৯।৭৬-৭৭ স্তর 


৪৮ 
স্বহঙ্গেখীকার যত তরতকেই অনুসরণ কমেছেন। কিন্ত 
জাশ্চর্ষের কথা, হকরন্দে এ সবের কিছুরই উল্লেখ নেই। 
ভারপন্থ আরও একটি আলল বিষয় বিনে বিচার কর 
হয়কার। লেট হচ্ছে, কম্াগ ও রাগিক্ীক্গের ক্রমবিকাশ, 
নাম ও বিভাগ । নারী “রাগ? এই শব এক বার ছু-বার মাত্র 
উদ্লেখ করলেও রাগ ও রাপিদী--এ রকম পুরুষ ও স্ত্রী তেঙধে 
ভাঙ্গের বর্ণনা, নাম ঘা! প্রস্কতির বিচার মোটেই করেন নি। 
বত্ভিল শ্রধং নাষ্ট্যশান্ে ভরত “রাগ” এরই শব্ধ ছু- 
জায়গায় উল্লেখ কষ্পেছেন। ভরতের আগে ও ভরতের পরবন্তাঁ 
* বতজ পর্যন্ত “জাতয়োরষ্টাবশ:” কথাই বলেছেন, আর তা থেকে 
জাতিসঙ্গীতের কথাই মাজ্র বুঝা! বার । রামায়ণে পর্বস্ত জাতি- 
গানেন্ উঞ্জেখ স্প& আছে। তবে এ কথ! টিক যে, দভিল ও 
ভরত এ'র। “জাতি? কিরকম ও কিকি রসে তাদের গাইতে ছয় 
লে সন্বদ্ধে উঞ্লেখ কয়েছেন। মকরন্দে তাক উদ্টে!। মকরম্দকার 
রাগের কথ। তে! বলেছেনই, তা ছাড়! রাগেন স্ত্রী, পুরুষ, 
নপুংলকত্ব নির্শরও করেছেন । বৃহগ্ধেশীতে স্বাগ সম্বন্ধে যতটুকু 
অন্পষ্টত! ছিল, মকরণ্দে তা হুম্পষ্টভাবেই কুষ্টে উঠেছে একথাই 
ধলা বায়। কান্ধেই এ থেকে পিদ্ধান্ত করা অসমীচ্চীন 
হবে না যে, যকরম্মকার শুধুই মারীকারেরই নয়, ভরত, 
স্বহচ্ধেশীকার ও মতকেরঙও অনেক পরবতাঁ। 

(ঘ) “নারঘস্বত্বরুশ্চৈব” (১1৩৭)। এখানে জার একটি 
সমস্ত আনামের সামনে এসে ছাড়ার । কেননা! মকরন্দকার 
যে নারদের কথ! এখানে উল্লেখ করেছেন তিনি মকরশকার 
নার মোটেই মন | নারঘ ও ভুঘুরুর নাম প্রায় একসঙ্গেই সর্ব 
পাওয়া বার । হত্িল থেকে আর্ত ক'রে সকলেই তূতুক্রুঘ দামের 
সঙ্গে মারছের এফসঙ্ষেই উল্লেখ করেছেন । রামায়ণ, যহাকারত, 
হরিবংশ, পুরাণের সকলগুলিতেই তাই । কাছেই এই নারদ 
প্রবীণ নারহই হবেন। তবে এই নারদই নারঘীকার মার 
কি-না সেকথ। বলা হরহ। 

এ ছাড়া মকরন্দে আরও এক জায়গায় (২1১৯) আছে £ 
শচতী ব্যালশ্চ শা'লো নারদত্তদুকত্খ1 |” মকরণাকার ভরত 
ও নর্দীকেখবরের নামও উল্লেখ করেছেম। যেমন ১1৭৪ শ্লোক 
তিনি “ভন্রতেন চ চর্চিভাঃ” বলেছেন,১৮ আর লঙ্গীভাধ্যায়ের 
দ্বিতীয় পান্গের ১৮.২০ ক্লোকে যকরবন্মকার স্পষ্টই আবার উল্লেখ 
করেছেন £ 

“হ্রিত্রন্ধা হযিস্চৈৰ হত; কন্তপে মুনি: । 
বিশ্বকর্ম! হরিশ্চন্ত্রো ভরতঃ কমলাভ কঃ ॥ 
চ্ী ব্যালশ্চ শাঙ্লো নারহত্তদুরুতথা । 
বাসুধিশ্বাবনূঃ শোয়িরাধনেয়ো হদনন্তথা ॥ 
বন্ধুখে ভুফিষেবেত্রঃ কুষের£ কূশিকো সুনিঃ | 
াত্রাগুপ্ডে।১৯ রাবণশ্চ জনুক্রশ্চ লরম্বত্ভী ৪” 

এখানে দেখা যাচ্ছে, মকরম্মকার সঙ্গীতের প্রধান প্রধান 

আচার্ধমের নাষ কম্সতে গিয়ে মতঙ্গ,কম্টাপ, ভরত, ব্যাল, নারঘ, 


শশা শশী শীত 


১৮। শশ্দিকেশ্বরে নান মকরন্দকার “নশিকেস্বরকল্সিভম্‌* 
ঘ'লে নৃভ্যাধ্যায়ের তৃভীয় পাছে হী গ্লোকে উদ্লেখ 
কম়েছেন। 

টার লা 


প্রবাঙী 


সি পিসপাপানত তালিসিশসপাপাশ "পাসপারসপসপসপাসপি সরস ও পাসপাসপাসটানপাছি শি ৩পা্পিঈলাস পাপা সপন শলা দালাল স্পা পাপা পাপন 


১৬৫৩ 


হুদুকু পদের কথাও বাধ দেননি । মতদ নাট্যশান্কার ভরতের 
পরবর্তী আচার্য । মগ স্বৃহন্ষেশী রচম! করবার সময়ে স্বীকারই 
কছেছেন যে, রাগের বিভাগ একমাজ্র তিনিই প্রথমে কম্ছলেন। 


করনে রাগ ও রাগিদীষের মূর্তি পরিপুষ্ঠ, সুতরাং মকরন্দকার 


রাগ-রাগিণীদের বিভাগের স্ীতভি যে মতদের কাছ থেকেই 
পেয়েছেন একখ1 সহজেই বোঝা! যায় । 

শুধু তাই নয়, আরঙ একট! কথ| এই যে, দারঘধীকার ও 
মকরদ্দকার ঘন্ধি একই লোক হবেন তবে মকরছ্দে তিনি ভরত, 
মতক্ষ, বিশ্বা বন, তুুরু বা নাতৃগুপ্ত এলব পরবর্তা গ্রস্থকারদের 
মাষোক্পেখ করলেন কেশ? এমন অধ্যাপক এরম. ক্ককমা- 
চারিয়ারঙ স্পষ্টই বলেছেন: “1]1878% (9119৪ (1)0 
₹19/8 01 18709, 10. 380083581% 0706 ক ১ 3119118 
19 ছা] 81101765010 900619থ 69 00915 9507 0৪ 
৩6০76 7280545475৮ না 8876দ058 সাহেবও 
নারঘীশিক্ষাকে “0110৪৮৪৫ ব'লে তাকে প্রাচীনতার সম্মান 
দেখিষেছেন ২. হুতরাং নারধীশিক্ষা! যদি নাঁট)শাষের চেয়ে 
প্রাচীন হয় এবং মকরম্দকার ভরত ও এমন কি গুরতের পর - 
বর্তা গ্রন্থকার মতঙ্গের নাম আচার্ষদের তালিকায় উল্লেখ 
করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তখন এ কথাই নি£সংশয়ে বলা 
আসত ছবে না বে, মকরন্গকার নাথধ শিক্ষাকার নারদের 
অনেক পরবর্তা লোক, আর সেন্গতেই “নারদ স্ুকুত্তথ)” 
ব'লে মকরন্দকার শিক্ষাকার নারদের প্রতি সম্যান প্রদর্শন 
করেছেন। 

কণ্তপের কথাও তাই । বকরন্দকার নারদ *“কন্ঠপো! মুনি: 
ব'লে আচার্য হিসাবে কন্তপের না করেছেন তা আগেই 
বলেছি। মতদ্গের বৃহ্দ্ধেশ্ীতে কিন্ত এই কণ্তপের নাম সাত বার 
কর! হয়েছে । কণ্তপ নাট্য ও অলঙ্কার সন্বদ্ধে বই লিখেছিলেন 
উন্লেখ পাওয়! ধার, কিন্ত তার কোন বই এখনও ছাপ! হয়েছে 
কি-না আমাদের জানা নেই। নোট কথা, বৃহক্ষেশগীতে হতঙ্গ 
কষ্পপের নাম করেছেন, আর মত মকরন্দকারেরও আগেকার 
বা সমসামরিক আচার্য, কেননা মকরন্দকার বতক্গের নাম 
নিজেই করেছেন ; দুতরাং এ থেকেও সিদ্ধান্ত কর! কঠিন হবে 
না যে, মকরন্দকার শিক্ষাকার মারঘ মোট্টেই নন । আঞ্জনেয়ের 
কথ! বিচার করলেও এ একই লিদ্ধান্ত করতে হবে। 

(5) “নান বচঃ ক্রন্ব! ভ্রদ্মা লোকপিভামহঃ” (৩1৭)। 
শ্রখানে দ্বেখ! যাচ্ছে “লোকপিতামহঃ ব্রন্ধা”--ধিনি ভরতের 
নাট্যশানে 'ক্রহিনো? ও “বরন্ধা” নামে উল্লিখিত হয়েছেন তিশি 
নার্টযস্দীতের আদিকত? লে কথ! ভরত ও তংপরবতাঁ প্রন্থ- 
কারেন্সা যেষন শাঙছেব, অহোবল গ্রস্ৃতি একবাক্যে স্বীকার 
ক'রে গেছেন।২১ কাজেই পিতামহ ত্রদ্ম! যদি নাদের বিষয় 
অবগত থাকেন ও সেই নারদ যদি মকরন্াকারই হন ত! হলে 
মকরন্দকার নারদ অবন্ভই ত্রদ্ধায়ই সমসামদ্ধিক হবেন এ কথা 
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বৈশাখ 


দেনে নিতে হযে। কিন্ত ত1 মোটেই লমীচ্টীন নন্ব। কেননা 
ভরত নিজেও ত্রন্ধায় কথ! উল্লেখ করেছেন, আর মকরঙকার 
তার বছরে ভিন বান অন্তত ভন্বত্তের নাম নজির ঘ'লে তুলেছেষ। 
কাজেই এটাই পিদ্ধাত্ত করতে হবে যে, "নারবন্ত বচঃ ক্রন্থা” 
কথাগুলির ভেতর এই নার অবন্ঠই আছি নারঘই হবেন, তা 
তিনি শিক্ষাকান্ঘই হন বা অন্ত কোন প্রাচীন নারদই হন 
ঘো্টকথ! মকরন্দকার নারদ ভিনি যোর্টেই নন। তারপর 
প্রকথাও ঠিক যে, নায় একজনই ছিলেন মা, মার নাম 
নিয়ে বু ষনীষীই আবিষতি হয়েছিলেন। কাজেই নার 
নাষের যে-কোন বই দেখলেই যে সেই সনাতন এক জন নান্বাই 
সবার গ্রন্থকতণ হবেন এ সিদ্ধান্তের কোন অর্থ নেই। 

তারপর জারও কয়েকটি বিষয় আলোচন! ক'রে ছেখলে 
দেখা যায়, মকরন্গকার অন্তত শিক্ষাকার নারদ যো্টেই মন। 
গার একটি হ'ল এই যে, মকরন্দকার “সঙ্গীত কাকে লে ? 
বলতে গিয়ে ছ'জায়গার বলেছেন £ ““সীতং বাডং চ নৃত্য চত্রয় 

” ) অর্থাৎ দত, বাজ ও নৃত্যের সমবেত রাপই 

হ'ল “সঙ্গীত? । কিন্ধ এধরণের নারী, হ উল, না্টযশাজ, স্বহছেশী 
কেউই “সঙ্গীত' বলে সীতিকলার পরিচয় দেন নি। শ্রস্বা 
লকলেই ব্যবহার করেছেন 'ঈীতি' 'গান” ও 'গন্ধর্ব” ব'লে । তবে 
না্্যশাঙ্গে অবন্ত দত, বাড ও নাট্য এ তিনটর একসঙ্গে উল্লেখ 
আছে । মনে হুয় "সঙ্গীত শবটির বীজ ও ধারণ! পরবতাঁ লঙ্গীত- 
প্রস্থকাররা তরতের এ গত, বান ও নাট্য কথাগুলির ভেতর 
থেকেই পেয়েছেন। তারপর সঙ্গীতের গ্রন্থ বগুলি অন্তত 
আন্গকাল ছাপ! পাওয়! যায় ভাঙ্গের মধ্যে মকরদ্দের ভেতর 
র্বপ্রথমে এই “সঙ্গীত শবটির ব্যবহার ও নৃত্য, ঈত ও বাদ্যের 
সমবেত রাপ__এ ধরণের পন্গিচয় পাওয়া যায়। মকরদ্দের 
পরে আন্ব সমস্ত গ্রছুই মকরন্দকে অন্থ্‌সরণ করেছে। 
শাঙ্দেব তো! ঘ্টেই। নুতরাং বল! যায় “সঙ্গীত শবট বাজ 
আমদানী হয়েছে লঞ্জম থেকে দ্বাদশ শতান্ধীর ভেতর অর্থাং 
মকরম্দকার নানদের সময়েই । নারদীকার, ভরত, হতঙগ এমা 
ঘকরন্দকারের চেয়ে অনেক প্রাচীন । একা 'লঙ্দীত” শবটি 
মোষ্টেই ব্যবহার করেন নি। 

ভাব্রপন্প দ্বিতীয় বিষয় হ'ল, রত্বাকরেনস চীকাকার সিংহ- 
ভূপাল তার গুধাকরটীকায় গ্রামমূছ নাক্ষমভান” নামক 
অধ্যায়ে রত্বাকন্বের ৩৯ প্লোকের ভাবকে পরিস্ষুট করবার 
জণ্ডে নাহদের একটি মত ভুলেছেন। সেটি হ'ল ্রই, 

"আরচিকো গাখিকশ্চৈব সামিকম্চ স্বরাত্তরঃ | 


ও চু ক 
সংপূণ; অপ্ততিশ্চৈব বিজয়ে] সীতয়োস্ভিঃ 8” 

এখন সহুদ্ষেই জিজ্ঞাসা বিষয় হইতে পায়ে যে, এরই নারদ 
কে ? কেনন৷ সিংহতূপাল হখন নারছের কথ! নজিন্ ঘ'লে 
দুলেছেন তখন স্বীকার করতেই হবে__এ মায় লঙ্গীভ- 
জগতেন্ব একজন প্রা্াণিক লোক । ভারপর নারদের তৈরি 
ব'লে বন্তগুলি বইয়ের নাম২ৎ আমর! পাই ভার ভেতর নারঘী- 
শিক্ষান্ঘ (১/২/৩) মোকগুলি এই, 

২২। (১) নানী শিক্ষা, (২) রাগনিরাপণ, (৩) জান্ব- 
লংহিত্ত1 | এহের ভেতর, “নারমীশিক্ষা' ও কিছুদিন আগে “রাগ- 


জর্গীতনকরন্ছ ও শিক্ষাকার নারদ 


পোপিসসিত 


"আচিকং গাধিকং চৈষ লামিকং চ স্বরাসতনং | 
কতা স্বপ্নশান্াণাৎ প্রযোক্তব্যং ঘিশেষতঃ ॥ 
একাতরত্বরো হ্যাক্ছু গাখাঙ্ছ ছাত্তরঃ খবর2। 
জানন্থ জ্যন্তরং বিদ্যাদেতাবং স্বরতোত্তরষ্‌ ॥” 
শ্রথানে তুলন! করলে বেখ] যায়, চীকাকা সিংহতূপাল 
যে শ্লোকগুলির মঙ্জির তুলেছেন তাদের ভেতয় প্রথম “'আর্চিকং 
গাথিকং” লাইনটিন্র মানত মিল আছে, বাকি কোথাও আছ 
নিল পাওয়া যায় না। ভারপর ওঁড়ব, যাড়ব বা সম্পূর্ণের 
কথাও নারদীশিক্ষাকার যে তাবে বলেছেন সিংহতুপাল 
ভেমনটি বলেন নি। 
তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বেদের শাখাতেছে স্বর-লংখ্যান্ 
সব পরিবর্তন হত।২৩ কান্ধেই বল! বার, সিংহতুপাল সান 
প্রামাণিক োফগুলি ঠিক নারঘীশিক্ষা! হতে উদ্ধার করেন নি, 
করেছেদ মকরণ্দ থেকেই । কিন্ত মকরন্দেও আবার পাঠতে 
আছে। কেননা! মকরন্দের সঙ্গীভাধ্যায়ের চতুর্থ পানে যেখানে 
“ক্িতঘোযাঃ”-র কথ। বলা হযেছে পেখাবেই (৫৩-৫৫ গ্লোকে ) 
্রন্থকান্ধ বলেছেন £ ““যাড়বোড় বসংপূর্ণরাগঃ নয গ্রিবিধাত্তখ” ৪ 
কিন্ত আিকাদ্দির নামগঞ্ধও তিমি করেন নি। কাজেই এ 
থেকে অন্থমান করা যেতে পারে যে, সিংহভূপাল নারদীকার ও 
মকরম্মকার থেকে তির একজন মারের কথ। দুলে দেখিয়েছেন । 
অবনত সেই তৃতীদ্ব নারছেপ্র কোন বই.ই আমরা এখনও পাই 
মি। ভবে এটা অতি সম্ভব যে, নারদীত্ বা! মকরলগের পাঠে 
যথে& অহল-বহল হয়েছে এবং তা হওয়া কিছু বিচিজ 
নয় ।২৪ অথবা আরও অনুমান করা বার যে, মারদের এখনও 
অপ্রকাশিত বই “লারসংহিতা'রও এটি উদ্ভত-অংশ হতে পান্ে। 
কিন্ত এট] ঠিক যে, উদ্ভতি বা প্রধাণ যে কোন যই থেকেই 
হোক ন! কেন, নারছ গার নারদীতে আিকাি স্বরের কথা 
বলেছেন, কিন্ত মকরন্দ এলবের আলোচনা! যো্েই করেন নি, 
করেছেন কেবল “যাড়বৌড় বসংপূর্ণরাগঃ স্থ্যহিবিধা£” এ ভিনটিয্ই 
উদ্লেখ। এখন ধরেই যদি নেওয়া! যায় বে, নারীকার ও 
মকরম্দকার একই লোক তা হলে অনায়াসেই সংশয় উঠতে 
পায়ে যে, একই লোকের সিঞ্ধান্তে ও প্রতিপান্ বিষয়ের প্রত 
বৈষদ্য দেখা বায় কি ক'রে; কাজেই হয় বলতে হবে 
যে, নারঘীশিক্ষা বইখানি রচনা করবায় সময়ে দেশে 
জমা ও রুটি পদ্ধতি যে র়কথের ছিল, মকরন্দ বই রচনান্ 
লময়ে ছবেশের কর্ূচি ও অবস্থা অনেক পাণ্টে গিয়েছিল । 
আর লেজতেই নারদ আরিকাফির কথ! শিক্ষান্ঘ যুগে আলো. 
নিরপণ' ছাপ। হয়েছে । কিন্তু 'রাগনিরাপণ' বইটি সম্বন্ধে যথেই 
আমাহের বলবার আছে, কেননা তার গোড়াকান্ম বেশী 
অংশই রত্বাকর থেকে ধার £মওয়া হয়েছে ব'লে আবাদের 
বিশ্বাস। এসন্বছে পৃথকভাবে বৈশাখ সংখ! ( ১৩৪২) 
প্রবর্তক পঞ্জিকার আমরা আলোচন। ক'রেছি। 
২৩ মারদীশিক্ষ। (কাশী সং), পৃ. ৩১৭-৩৯৮ ত্র 
হ৪ এর প্রমাণও আমর] হথেষ্উট পেয়েছি। কারণ ৮৬ 
স্বস্বাকন্ে বা কল্পিনাথ ও লিংহুতূপালেন্ চাকায় মাঝে মাঝে 
েখানে বকরম্ম থেকে বিষয়বন্ধ ভুলে দেখান হয়েছে লেখানে 
প্রা লত্যি যে, মুল ও উদ্ভতিন্ ভেষ্তয় বথেষ্ঠই পাঠতেছ আছে। 


০ প্রবালী | | ১৩৫৩ 
চন! করেছিলেন, কিন্তু মকরদ্দের লময়ে ভা] কনার কোন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছু-ধন লোক, ভিন্ন ভিন সয়ে এলে ডা ভাবে 


জার্থকতাই ছিল না। কিন্ত এসব যুক্তিও মোট্োই লমীচীন 
নয়। কারণ নারীতে বিষন্ব-বন্ত ও আলোচনার উদ্লেখ- 
পদ্ধতির সঙ্ষে মকরন্দকারেন প্রকাশভদদীর মোটেই দিল. 
পাওয়! যায় না। ন্ুতঘ্রাং এসব নানান দিক থেকে 
সংক্ষেপে বিচান় ক'রে দেখলেও আমর] লিদ্ধাত্ত করতে বাধ্য 
হব যে, মারহীশিক্ষাকান নারদ ও সঙ্গীতমকরন্দকার নার 


এছ চন! কম়েছিলেম 1৪ ' 


২৫। বন্ড ভাঃ সাখবনও এ যন্বন্ধে বিস্ৃত কোন আলো- 
চনা না কর্‌লেও স্বীকার করেছেন £ “ডা 1859 ৪1685 
(9 88088, 0109 09 91101)01 01010 1981576 ৪00 81৪ 
06007 1106 8106)0৮ 01 009 4927802/0-715157701702” 
--ড100 ৭, 51. 4, ০1 111, 1916 


ক্পা 
স্্ীবিমলাচরণ দেব 


নীটশে (19625006707 ০ 2০০ 1,5368)এ 
পড়লুমস্” 


“ুষাডি 258 ৪5011501706, & 0012] [যদ 0100 
ও 10300250080 858 006818) ) 16 901000 000881915৮0 
97709-60 30019988 0006 0511 2) 005 010. ৮৮505051095 
200৮ 060900 00001) 1050নি, 20৮ 0000 000150008  প100 
গীতা) দাও লিও 10090308718 08 আও 10090619205 


যনে হল, মানবিকত। তথ! সামাজিকতার ভিত্তি একটা! 
ঘা পেলে। কারণ উভয়েরই ভিত্তি সহান্থভূতি ঝা 
সমাহুভূতি-_-পরম্পরের আনন্দে আনন্দ বোধ ; কেহ কষ্টে 
পড়িলে তাহাতে কষ্ট বোধ। এই কষ্ট বোধ “ধার করা 
ক” বা “প্রতিফলিত কষ্ট” ইহাকেই রুপা, অন্কম্পা 
বলে। ইহাই ইংরেছী 11৮5. 

এই অনুভূতি যে সমাজের, একমাআঅ না হউক, 
প্রধানতম বন্ধনীশক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই 
অনুভূতি যদি বাদ দেওয়া! যায়, সমাজের সমাজত্ব থাকে না, 
সমাজ সম হয়ে পড়ে। 

কথাটা বোধ হয় তুল নয়। কিন্তু নীটশে তার 
70208 ০778, 8 197তে এই কৃপা সম্বন্ধে যা বলেছেন, 
তাও ভাববার জিনিস-_ 

4196, 6910708 ৪৪ 105 07170010709 01 86100, 005 1050100- 
80, ভিডি 0079 2001860160006 0৫ 2001087 88 2000)) ৪৪ 179 
10177586105 ছন০০10 1890. 876 07010 01 চা 01 016 €€০ 200) 
81] 109 ৬5০4589118018 200. 06578610108 69 10600170611) 19010 
01 ৮26দ 0 8016. 01106] 19615010, 0055 87019801807 2 ৪0 0286 
জা 81)0010 3১850 6০0 80057: 20 056 2009 03208 17000 08 
0ছা) 980 8:00 059 01067৮৪88০0. 


সংসারে এক জন কষ্ট বা অশান্তি ভোগ করছে। তা 
দেখে যে কপা ক'রলে, সেও সেই কষ্ট ও অশান্তি পেলে, 
নেহাৎ ধার করা। সংসাবে কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হ'ল। 
কুপাকারীর সংখ্যা বত বাড়বে, সেই অনুপাতে সংসারের 
মোট কষ্ট ও অশান্তি বাড়বে। সংসারে হুঃখ কষ্ট ত 
হেই আছে, এ ভাবে বাড়িয়ে কি লাভ ? 


এই সমন বিবেচনা করেই নীট্‌শে বলেছেন__ 
পিয০06 10 5 ছি [0011105010)07, [মি 1188 01558 1995 
[018664৮০০10 00101086818 01 00019] (0174, 20070607605 
৪০৮02870424 2০0 এ থ/ধমত 1, 8 109) 


বড় হদয়হীনতার কথা ব'লে মনে হুয়। কিন্ধ বস্ত- 
তাত্বিকতার দিক থেকে দেখলে, খুব ঠিক | 

এই বন্ততাত্বিকতার দিক থেকে কপার বিচার নীটশেই 
ষে প্রথম করেছেন, তা নম্ব। এ সম্বন্ধে বিবেচন মহাভারত 
৯২১ ১৬৩, ২*তে আছে--- 

প্কপণান্‌ সততং দুই। ততঃ সগ্তায়তে কৃপা” 

“কুপণ অর্থাৎ ছুর্গত হওয়ার দরুণ যে লোক কপার পাত্র 
হয়ে পড়েছে, তাকে দেখলে “কৃপা”র উদ্রেক হয়। অর্থাৎ 
তার কষ্ট! দর্শক নিজেতে আরোপিত করে এবং এক্সপে 
সে কষ্ট সেও ভোগ করে। 

এতে ফল, হয় এই-_ক্পাকারীর সমস্ত সত্তা ভীষণ 
ভাবে নাড়া পার। সে নাড়ার কাপুনি বহুক্ষণ থাকে। 
তাতে তার সমস্ত চিত্ত, অর্থাৎ বিচারশক্কি ও তার 
সহিত তার ক্রিয়াশক্তি বেশ কিছু কালের জন্ত বিপধ্যন্ত 
হয়ে যায়। কৃপা করলে কৃপাকারীর লাভ এই । নীট্শে 
যথার্থই বলেছেন--72105 98097096150 800] 

এই কথাই নীলকণ্ তার টীকাতে এইখানে বলেছেন-_ 

“কপাপি চিদ্বোম্মাথকরীতি ম্বেববদ্ধেয়া”, 

অর্থাৎ দ্বে যেমন চিত্ত ওলটপালট ক:রে দিয়ে 
মাছকে কিছু কালের জন্ত কাজের বা”র কৰে দেয়, রুপাও 
ঠিক তাই করে। . কাজেই, দ্বেব যেমন ত্যাজ্য, কপাও 
সেই রকম সর্বতোভাবে ত্যাজা। 

এ রকম চিত্বোম্মাথ বা চিত্ববিক্ষোভ হয়, কপাপাতের 
মনের সহিত "সঙ্গ" হওয়ায় ঈরুণ। কাজেই এ “সঙ্গ” 
ত্যাগ অত্যন্ত আবন্তক, যদি নিজের চিত্তের ৈর্য রাখিতে 
চাও। এই “সঙ্গ”ই নীটশে কথিত £590890, বা আমা- 


ঠৈশাখ 





পপাসপীসপিস্পানপিস্পিসিপাপা পি সপিসপি। 


কপ 


৫১ 


দের দর্শনের “জপান্ফটিকবৎ” জঅবস্থ|। এই "সঙ্গ হইতে তার প্রথম কাজ রোগনিপর্র অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার লক্ষণ- 


সাবধান থাকিতে বলিতেছেন ছঙ্বাভারত ১২.২১৫.৪, 
“অথবা মনসঃ সঙ্গং পশ্ডেদ্‌ ভূতা্ট কম্পয়া” । অর্থাৎ অন্কু- 
কম্পা করিলেই মনের “সঙ্গ” হয়, ইঠ1 লক্ষ্য করিও, নজর 
বাধিও। যদ্দি এ বিষয়ে অনবহিত হও, চিত্তবিক্ষোভ 
অনিবার্ধা, অবশ্থস্ভতাবী; তার ফল কতদূর খারাপ, ব'লে 
শেষ করা যায় না। 

ব্যবহ্থা্িক জগতে প্রত্যহই দেখা যায় যে, মানুষের 
সমস্ত সত্তার মধ্যে চিত্তই প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম অংশ। 
পচিত্ত" না থাকিলে তাহার সমস্ত সততাই বুথা। এ কথাই 
বেশ জ্োোরেব সঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭.৫.২এ বলা আছে £ 

স্তশ্মাদ্‌ যন্তপি বহুবিদ্চিত্বে! ভবতি নায়্তীত্যেবৈনমাহ্র্দরং বেগ 
বন্ধ! জয়ং বিদবালেখ্যমচিত্তং নত দিতাধ হন্তপ্জবিচ্চিন্তধান্‌ ভবতি তন্মা এবোত 
গুভ্রবত্তে।” 

অর্থাৎ যদ্দি কোনও লোক বনুবিং হইলেও তাহার চিত্ত 
না থাকে, তাহা হইলে লোকে বলে “ও না থাকার সমান, 
ওর বিছ্যাও ন1 থাকার সমান 1” আর যদি কোনও লোক 
অল্পবিৎ হয় কিস্ক তাহার চিত্ত থাকে, ভাহা হইলে লোকে 
তাহার কথা শুনিবার জন্ড আগ্রহ প্রকাশ কৰে। চিত্তের 
মাহাত্ম্য এত । 

এখন, এই “চিত” জিনিসট! ঠিক কি? ছান্দোগ্যো- 
পনিষদের এই খণ্ডে শাঙ্কর ভাষা বলেছেন-_- 

চিশ্ুং চেতর়িতৃত্বং প্রাপ্তকীলাম্ুর়ূপবোধবস্থষ ভীভানাগতবিষয় 

প্রয়োজননিরূপণসামর্থাং চ । 

অর্থাৎ দুইটি জিনিস লইয়া এই “চিত্ত” গঠিত_(১) 
প্রাঞ্ধু গালানুরূপবোধবন্ধ এবং (২) অতীতানাগতব্ষিয়- 
প্রয়োজননিব্ূপণপানর্থ্য ৷ 

প্রথমটি, প্রাপ্ধকালাহ্ুবূপবোধবত্ব-প্রাপ্তকালের অর্থাৎ 
বর্তমান সময়ের অনুরূপ বা! উপযোগী শক্তি যার বারা 
বর্তমান অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে বখাবথভাবে উপলব্ধি করা যেতে 
পারে । কোনও কারণে কোনও বূপে যদি চিত্তবিক্ষোভ 
হয়, তা হলে এই শক্তি থাকে না, উল্টো ব্যাপার হয়-- 
রজ্ছুতে সপত্রম, ঝোপে ভূত বা বাঘ দেখা। 

তারপর এই বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ ও যথাযথ উপলব্ধি 
হলেও কাজ শেষ হ'ল না, কারণ তার ঠিক পরেই কথা 
হচ্ছে-_কি কর্তব্য? 

এইখানেই “চিত্তশ্র দ্বিতীয় অংশ, অতীতানাগত বিষয়- 
প্রয়োজননিরূপণসামর্থয | 

এই ইতিকর্তব্য স্থির করতে হলেও চিতস্থৈধ্যের অত্যন্ত 
আবশ্কক। কারণ বর্তমান অবস্থা থেকে অন্থমান করে 
ঠিক করতে হবে অনাগতকালে কি দাড়াবে। তার 
প্রতিবিধানের জন্ত আবার অতীতের কথা ভাবতে হয়। 
অতীতে হয়ত কখনও না কখনও এ রকমের অবস্থা 
হয়েছিল এবং কি করে সে অবস্থায় কি ব্যবস্থা করে সফল 
হওয়া গিয়েছিল। 

উদ্দাহরণ দিই--যোগীকে দেখতে চিকিৎসক এলেন, 


গুলি সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। তা নাহলে 
রোগটা কি ঠিক নির্ধারণ হবে না। এই হ'ল চিত্তের প্রথম 
অংশ। 

তার পরই---চিকিৎসক ভেবে দেখবেন, বর্তমানের এই 
অবস্থা ভবিষ্যতে কি দ্লাড়াবে। জআার--অতীতে ঠিক বা 
প্রায় ঠিক এই বকম কোন রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন, 
তাতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ও ফল কি হয়েছিল 
এবং সে রোগী ও এ রোগীর মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য 
বিবেচনা করে কি কর! উচিত তার নিদ্ধারণ অর্থাৎ উষধাদি 
ব্যবস্থা । এই হ'ল “চিত”র দ্বিতীয় অংশ। 

এখন চিজ্বিক্ষোভের দরুণ যদি এই সমস্ত কাজ ঠিক 
ঠিক না হয়ে কোনও রকম ভুল হয় তা হলে বিপদ, বল! 
বাহুল্য । 

চিততক্থৈর্্য থাকলে তবে এ সমঘ্ত ঠিকভাবে হয়, নতুবা 
নহে। 

এই জন্তই দতাত্রেয় প্রণীত অবধৃতগীতাতে আছে-_ 

চিত্তাক্রান্তং ধাতুবদ্ধং শরীরং চিত্তে নষ্টে ধাতবে যাস্তি নাশম্‌। 
তন্মাচ্চিত্তং স্বতে| রক্গলীয়ম্‌ শবস্থে চিত্তে বুদ্ধ; সম্ভবস্তি। 

অর্থাৎ সপ্তধাতু দ্বারা গঠিত শরীরকে “চিত্ত”ই ধরে 
রেখে দিয়েছে । “চিত” যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে বাধন 
চলে যাওয়ার দরুণ সপ্তধাতৃ এলিয়ে পড়ে ও শরীর নাশ হয়ে 
যায়। এইজন্ত চিত্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবে । চিত্ত 
যদি স্বস্থ (নিজেতে নিজে, স্থিরভাবে ) থাকে, তা হলে 
বুদ্ধির আবিাব হয়-_অর্থাৎ চিন্তা, বিচারশক্তি এ সব 
কাজ করে। 

তা হলে দেখা যাচ্ছে-_“কুপণস্কে রুপা বা অহুকম্পা 
করলে তার ক্রিষ্ট মনের “সঙ্গ” বা £00০চ70] স্বারা তোমার 
চিত্তবিক্ষোভ হবে, আর তাতে তোমার কি বিপদ হবে। 
এখন__সংসারে ত “কুপণ” চিরকাল আছে ও থাকবে। 
এই "মনসঃ সংঙ্গম্”, এই চিতোন্সাথ ব৷ চিত্তবিক্ষোভ থেকে 
বঝাচি কি করে? 

এ সম্বন্ধে মহাভারত বাচবার উপায় বলে দিয়েছেন-_ 
১২.২১৫,৪ “তত্রাপ্যুপেক্ষাং কুর্বাত” । উপেক্ষা করবে। 
খুব ঠিক, উপেক্ষা করলে কুপণের ক্রিষ্ট মন তোমার মনকে 
ছুঁতে পারবে না। কিন্তু উপেক্ষ1! করবে, বলা সহজ, কর! 
সহজ নয়। কি করে কর! যায়? 

কি করে উপেক্ষা কর! যায় এ বিষয়ে মহাভারত ছুই 
স্থানে বলেছেন-_ পূর্বধৃত ১২.১৬৩,২০র ২য় পঙ.ক্তি-- 

্ধশ্মনিষ্ঠাং যদ! বেতি তদ! শাম্যতি সা রুপা” আর 
পূর্বধূত ১২.২১৫.৪এর সম্পূর্ণ ২য় পংক্তি-_ 

“তত্রাপ্যুপেক্ষাং কুর্বাত জাত! কর্মফলং জগৎ।” 

একই কথা, কেবল একটু আলাদা ভাবে বল! । 

প্রথমটি ( ১২.১৬৩.২* ), তোমার মনে কপা এসেছে 
বটে, তোমার বিপদের কথ!) কিন্তু বদি তুমি “ধর্্নিষ্া”. 
জানতে পার তা হলে এ কৃপা ঠাও হয়ে, নিবৃত্ত হয়ে যাবে। 


৫ 
এখন এই শ্ধর্দনিষ্ঠাস্টা কি? ধর্ম বলে যে পদার্থ 
তার “নিষ্ঠা” অর্থাৎ শেষ পরিণতি বা পরিণাম । 

আবার তা হলে “ধন্খ” পদার্থটা কি? *্ধর্” পদার্থটা 
কি, বলেছেন মহাভারত ১২.১*৯.১১-- 

ধারণাদ্‌ ধর্দমিত্যাহধ'মেণি বিধৃতা। প্রজা 

অর্থাৎ ধারণ করে থাকে, সমগ্ত সৃষ্টিকে ধরে থাকে 5 
অবসর হতে, নাশ হাত দেয় না, সেই ধশ্ম । 

শ)0 হা 210051, ছা0100) 000070108 811 0950100, 
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তার কোনও রকম ব্যতিক্রম করলে দণ্ড পেতেই হবে 

এই নিয়মের অনুবর্তী হয়ে চললে বা ( বিপরীতে ) এর 
ব্যতিক্রম করলে যথাযথ ব্যবস্থা হবেই । এ কথা পাই 
ঈশাবান্তোপনিবদের-_“যাথা তথ্যতোহ্ঘান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ 
সমাভ্যঃ” অর্থাৎ অনন্ত কাল ধরে যথাধথভাবে অর্থের 
(অর্থাৎ নিয়মান্বন্িভায় পুরুস্কার ও নিয়মব্যতিক্রমে 
তিরম্কার ) ব্যবস্থা হয়ে আসছে । এর ছাড়ান-ছিড়েন 
নেই। 

তা হলেই-_ফখনই দেখব কেউ “কৃপদ* হয়ে পড়েছে, 
তখনই বুঝব এই লোক *ধশ্বনিষ্ঠা্র একটি উদাহরণমাত্র, 
অর্থাৎ ধর্মের কোনও না কোনও প্রকার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই 
করেছে, তাই “ধর” তার স্বাভাবিক অগ্রতিহত গতিতে 
অপরাধীকে এই “নিষ্ঠা অর্থাৎ পরিণতিতে উপস্থিত 
করেছে। তখন মনে হয়_-“তুষি ধশ্ধের বাতিক্রম করেছ 
এবং সেইজন্য নিজ্জ কর্মের ফল, এই দণ্ড, ভোগ করছ, 
নিষ্কৃতির উপায় নেই ।” এ অবস্থায়, কম্মফল ভোগের 
মধ্যে কপার অবকাশ নেই। “কুপণ”কে দেখে দর্শকের 
মনে যে “কৃপা” উকি মেরেছিল, তা এখন ঠাণ্ডা হ'ল, 
নিবৃত্ত হ'ল । 

দ্বিতীয়টি ( ১২.২১৫.৪ )-_সারা জগৎ যে একটা বিরাট্‌ 
কম্মফল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাল, আনন্দের অবস্থায় আছে, 
সে ভাল কম্মের ফল ভোগ করছে। জার, যে কষ্টে 
আছে, সে খারাপ কর্মের ফল ভোগ করছে। এটা 
উপলদ্ধি হলে “উপেক্ষা* এসে পড়ে । “কৃপা” ফিরে 
যায়। 

এই কন্ম ও তার অনিবার্য ফলের কথা আছে 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫, ১৯.৭.এ__ 

“তদ্‌ হ ইহ রষপীয়চরণ| অভ্যাশো! হ বং তে রমীয়্াং যোনিষাপদ্ধেরন্‌ 
ব্রাঙ্গগযোনিং বা ক্ষত্রিরযোনিং বা বৈশ্তযোমিং বাহখ ব ইহ কপুরচরপ! 
অন্যাশে। হ বং তে কপুয্লাং ঘোনিমাপভেরন্‌ শ্বঘোনিং বা] ৃকরযোনিং 
ঘা চণ্ডালযোনিং বা” 

কর্ধের ফল যে শুধু জনিবাধ্য, তা নয়, পেতে দেরি 
লাগে না, “অভ্যাশঃ* ক্ষিপ্রম্‌। 

এই কথাই কৌধীতকী ব্রাক্ষণ উপনিধদে (৩.৯)-_- 

এব এব সাধু কর্ম কারস্তি বনেত্যো লোকেড্া উন্নিনীধত্যেষ এবাসাধু 
কর্ম কারয়তি বমধে| নিনীবতি | 


প্রবাদী 


. কন্মের দরুণ 


১৩৩ 


ভাল কাজ করলে উধ্বগতি, খারাপ কাজ করলে 
অধোগতি---9:0700100১ 081006100 । 

অর্থাৎ জগৎসমার প্রত্যেক ব্যঠি তাহার নিজ নিজ 
“্ধর্মনিষ্ঠার (অর্থাৎ তার কর্শের 
পরিপতির বা ফলের ) মূর্তর্ূপ। কম্মবৈচিত্রের জন্যই 
স্থষ্টি» বৈচিত্র ' যে যেমন কম্দ করেছে, ভাল হোক, মন্দ 
হোক, সে তেমনই ফল পাচ্ছে। «যেমন কর্ম তেনি 
ফল” । সমস্ত জগৎটাই এইরূপ ব্যহির সমস্টিকূপ কণ্দমফল। 
এই তত্ব সম্যক বোধ হলে “পা” বা “অন্থুকম্পাস্র 
জবকাশ কোথায়? কুপণ দেখলে “কৃপা”র বন্ধন দর্শকের 
ঘাড়ে প্রায় এসে পড়ে বটে, কিন্তু “ধণ্মনিষ্ঠার জ্ঞান হলে 
“জ্ঞানান্মুক্তিঃ” | “কুপা"র স্থলে “উপেক্ষা” আসে। 

এইরূপ এ্ধন্খশ ও তাহার অবশ্বস্তাবী নিষ্ঠা বা ফল 
জেনেই মহাভারত ১২.২৬২.১১এ তুলাধার বলছেন--. 

"নাহ পরেষাং কৃতানি প্রশংসাধি ন গ্রে” 

অর্থাৎ যে যা করছে. আমি তার প্রশংসাও করি না, 
নিন্বাও করি না। ভাল হোক, মন্দ হোক, যেমন কাজ 
করছে, তেমন তার ফল পাবে । উপেক্ষা । 

এ রকম ভাগবত ১১.২৮.১এ শ্ীভগবান বলছেন-_ 

গরশ্থভাবকর্মাণি ন গ্রশংলেকর গহরে 

অধ্থাৎ যে য'4 নিজ্জ স্বভাবে কাজ করে--কাক কাক! 
ডাকে, কোকিল কুহু কুহু ডাকে. তার প্রকৃতিই তাই। 
তার নিন্দাই কর, প্রশংসাই কর, বদলাবে ন। দুই-ই 
নিরথকি, কাজেই উপেক্ষা । 

তা হলে- শেষটা কি এই দীড়াল-_সমাজে থেকেও 
সমাক্জহুক্ত কোন লোককে যদি দুর্গত দেখি. কিছুই করব 
না?তা নয়। তার কষ্ট মোচনের চেষ্টা করব। কিন্তু 
ভাবালুতা মনে ঢুকতে দিব না। এই কথাই নীটশে 
বলেছেন (27750 410 200 17557) হু ৪. 50) 
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এ কথার মর্ম বুঝতে পারছ, কিন্তু বোধ হয় কথাটা তত 
পরিফ্ার ভাবে বলা হয় নি, যেমন পরমহংস বামরুফদেব 
বলেছেন তার সহঙ্গ স্প্ ভাষায়--'দয়া করো মায়া 
করো না” । অথণৎ সংসারে মুখ চেয়ো, ছূর্গতকে যথাসাধ্য 
সাহাবা করো, কিন্তু “ধর্মনিষ্ঠাপ্র কথা, মনের “সঙ্গ” 
হওয়ার বিপদ, তৃলে। না। নিজের নুস্থ মনের ভিতর 
“ককুপণস্এর ক্িষ্টভাব সংক্রামিত ক'রে নিজের চিত্ত্থৈধ্য 
হারিয়ে নিজের তথা সমাজের গভীর অনিষ্ট করো না। 

ভাবালুতা ব। ভাবপ্রবণভায় ব্যক্তি বা ব্যষ্টির কি বিপদ 
বললুম। সমাঙ্গ তথা জাতির বিপদ সম্বন্ধে ইতিহাস কি 


সাক্ষ্য দেয়, বারাত্বরে বলব। 





কাঠমাড়ো 
প্রীন্থবনীলকুমার পাল 


নগরীর প্রান্তে নাতিউচ্চ পাহাড়ের মাথায় ্বয়ন্তুমাখের মন্দিরের 
্ব্ণচূড়া লকালবেলার হ্ষি্ধ আলো! এসে পড়েছে, দুরে 
গৌসাই-গিরির অমল-ববল তুষার ঝলমল করছে। জ্যোতির্মর 
কম্পন যেন তেলে বেড়াচ্ছে উপত্যকার আকাশে-বাভাসে। 
ভ্রিপুরেশ্বরের অন্দিরে চংঢৎ, ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজছে, যেন 
কোন্‌ দুষ্কর মহাকালের মন্দির থেকে উশ্বিত হচ্ছে পরই প্রভাত- 
বন্দনা । শান্ত-সৌষ্য নবীন উষায় কাঠমাড়োর সঙ্গে এই 
আমার প্রথম পরিচয় । বিশ্বাথের সৃটটি আর মানুষের কীতি এ 
ছুয়ের এক অপূর্ব সমন্বয় ও বিকাশ দেখলাম এই অনস্তগ্রসারিত 
উপত্যকান্ভুমিতে। রাত্রির জঙ্থকারে কাঠমাড়োর় এসে 
পৌঁছেছি, কিছুই চেনা যায় মি তখন; সারারাত প্রন্ভাত- 
আলোম কামনা করে কাটিয়েছি। প্রথম পরিচয়ে এত বিলম্ব 
ফেন? জানি নে, জনমী-ছঠরে আধার-মগ্র শিশুর চেতনায় 
আলোর জভে এমনিধার! আকুতি জাগে কিনা! রাত 





পোহাল, আমার রাতের প্রতীক্ষা দিনের আলোয় জীবনের 
নুতন কূলে পৌঁছে সার্থক হ'ল । রূপেয় অমরাবতী যে আমারই 
চারপাশে যাষিনীর অন্ধকার আবরণে আচ্ছত্র ছিল তা টেক্স 
পাই মি। দিনের আলো ফুটতেই অন্তিনব রূপলোকসমূহ একটি 
ছুট করে জেগে উঠল নীল সগপোবরে কষল-কলিকার মত। 

মেপাল উপত্যকার নুবিস্তীর্ণ সমভূষির মাবখানট্টতে কাঠ- 
ঘাড়ে! জনপঙ্গ। চাব্রিদ্দিককার হ্রিৎ-হিরশোয় মধ্যস্থলে জনদ- 
কোলাহুলযুখর বসতিগুলে! যেন জসীম নিস্তব্ধতার বুকে প্রাণ 
চাঞ্চল্যেত প্রকাশ। এক দিকে গোদাবরী, চজখপিরি, অন্প দিকে 
মাগার্জদুন, শিবপুরী-__এ চাত্সটি পর্বত বৃষ্ভাকারে নেপাল 
উপত্যকাকে বেন করে রয়েছে । গিরিগাজনিঃস্যত অগণিত মঘধী- 
নিঝ'রিনীর দ্রেহধারাপুষ্ঠ সমস্ত উপত্যকা কলে-শন্তে স্কামশোতায় 
পরিপূর্ণ । শিবপুরী শিখর থেকে মহাদেবের জটামি£স্ত জাহ্বী- 
ধারার মত নেমে এসেছে বাগবতী, বিষুষতী আর মমোহরা!। 
কর্ঘযালোকে নম্ী-মেখল! নেপালের প্রান্তর রজতঙহান্তে বলল 
করে, বাজে চ-ভান্কার স্থ্যতিতে সে হাসি আরও সুমঘুর। 
এই লমত্ত খণ্-খগড রূপমাধুরীর পশ্চাতে অথণ, অনস্ভ বিরাই 
হিমালয়ের মৌন প্রশাস্ধি। 


হিমালয়ের সান্িধ্যে এসে এই কথাটাই বার যার যনে 
জাগল যে, পশ্চিমের উন্মুক্ত ছার দিয়ে ভারতের সব মহিমা, 
লব বৈভব একে একে লাগরপারে অন্তমিত ; কিন্ত উদ্ভর়ে 
হিমালয়ের এই হর্গঝ উপত্যকার গোপন ভাগারখানি একেবারে 
নিঃশেহিত হয়ে যায় নি। মনে হ'ল এই নেপালে ছেশমাতৃকার 
মঙ্গল-প্রদীপথানি অন্লান মহিমায় জাজও প্রজ্বলিত ) তারই 
আলোয় যেন ভারতের গৌরবোজ্ছল অতীতকে এক বান্ন 
প্রত্যক্ষ করে ধন্ত হতে পারি। 

বেপালেন্ন পুরাকাহিনীতে রাজায় সাজায় যুদ্ধবিগ্রহ হানা- 
হাদি হেষ-হিংলা-_এই লমস্ত কথ! হয়তে! ফলাও কমে লেখ! 





থাকা যে এক দয় এ ভান 
হনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিল। 
জীবনেত্র এ মন্ত্র আহরণ করেছিল 
ভার] শিক্গ থেকে । সজনী গ্রতিভ1 


জাত করেছিল অপন্থিসীষ তৃপ্তি । 
ভাষের তৃপ্তির লে ইতিহাস 
পাঠ করেছি তাদের রেখে-ধাওয়া! শিল্পকর্পের অশেষ 
ব্যঞ্জনার । এরই যে লার্থক জীবন-পর্িচয় এ ভ শুধু জমকতক 
রূপকারেন চেষ্টায় সম্ভব হবার নয়, এ যে একটা! অখগ্ড সমগ্র 
জাতির সম্মিলিত সাধন, এ যে সকলের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবিষিশ্রিত্ত 
আত্মনিষেষন । সেদিন লমস্ত জাতটায় মধ্যেই জাগ্রত হয়েছিল 
সৌন্দর্বোধ আন শিক্পাহুরাগ। লৌন্দর্ষের লৌরত ভার! 
সর্ব পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিল। ঘরবাড়ী, হরজ1-জানালা 








পথ-ঘা্ট, বলন-তুষণ লর্বাবন্তকে প্ীষঙ্িত করে তবে তারা! 
কাছে লাগিয়েছে, প্রয়োজনের খাতিরে লৌন্দর্যবোধকে 
বিষঞ্জন ঘের নি। শিজ্ের পথ বেয়ে মহুত্বের বিকাশ একদা 
নেপাল উপত্যকায় পরিপূর্ণভাবে হয়েছিল। নিজেদের চাত্রি- 
পাশে ভার! স্জ্জন করেছিল মছাজীবনের স্পর্শপৃতভ সৌনর্ধের 
স্বর্গলোক । নেপালের বিগত ছিনের গৌরবময় অধ্যার়টি আমি 
প্রন্ধার সঙ্গে অনুশীলন করার চেষ্ঠা করেছি, কিন্ত অন্ভীতের পানে 
পিছ কিনবে তাকিয়ে তাকে 
অম্যকৃভাবে পর্যবেক্ষণ কর! আজ 
সাধ্যাতীত বলেই মনে হয়েছে। 


কাঠমাড়ো নগন্ীযর ঠিক 
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ছে 
; প্রবেশদ্বার) ঘিটিজ.নজার মঞ্ডিত। 


গৃহ্থারের এই অপূর্ব মনোহর শোভা খুব কম জায়গায় বোৰ 
করি দেখতে পাওয়া যায়। প্রবেশ-পথের ছুই পার্খব ও লর্বঘেশ 
ফেবষেবীর মৃ্ডি বা চিঅ দ্বারা সুশোভিত | রজার পাশে 
বহির্বাচীর ্বিকে আচ্ছাদিত উচু বেদী পথিকদের বিশ্রামের 
জন সযত্বে রক্ষিত। কারুকার্ধ্যঘচিত ব্বিতলের অলিঙ্দ ও 
গবাক্ষের শিল্পনৈপুশ্য অপূর্ব । নেপালের শিল্পে গবাক্ষের 
অলগ্করণ এ্রকটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে জাছে। এরই 
জানালার বারে উদ্মন! ঘধুষের উদাস দুটি বিদেশী পথচারীর 
চোখে বিশ্বয়ের শৃ্টি করে। পথের এখামে-গখানে অগণিত 
ছোট-বড় যঙ্গির [হাতে কুল নিয়ে, প্রদীপবারিনী মেয়ের ধূপের 
জুবাস ধিতরণ করে বীয় পছক্ষেপে সন্তর্পণে দেবালয়ে চলেছে 
শিরুষেগে মা্য চলা-ফের1! করছে, মাঝে মাঝে অশ্বক্ষুরের শবে 
লচকিত জনতা! লগয়ারকে পথ ছেড়ে দেয়। ছিমের এ 
কোলাহল রাজ্রেন প্রথম প্রহেই স্তন্ধ হয়ে যায়, কেবল মাবে 
মাঝে নন্দিরলংলগ্ন নাটমর্দির থেকে উদিত ভন্গন-গানের উদধানত 
দুর উর্ধাকাশে যেন কার অন্বেষণ করে বেড়ায়। 

কাঠবাড়ো, পাটন, ভাতগাও, কাঁ্ডিপুর এই পুত্রাতন নগরী- 
গুলির ভিতরে ও বাইরে হিন্ছু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর লংখ্যাভীত 
মন্গির। উপত্যকার এধানে-ওখানে সর্বাজজ েব-স্থান, নান! 
পার্কীণে যাত্রীরা ঘুরে ভীর্ঘ কয়ে আলে। নেপালের লমা্ধে 
জাতিতেদের কলফরেখ! থাকলেও মঙ্গির-প্রা্গণে সে গণভী টেনে 
বিভেদের সীম! নির্দেশ কর! হয় নি। প্রকাও প্রা্ণকে মাঝে 
রেখে ভান্ব চারধায়ে কাঠদাড়োর জদপদ্ববাসীর! লাহি সান্গি 
বাল! বেঁধেছে । একই আতিনায় এসে যে যায় ঘরে গঠে। 





এই এক প্রাঙ্গণেই শিশুদের খেলা, মেয়েদের কাপড় 
কাচা, ধান শুকানো, রোদ পোহানে। ইত্যাি সংসারের 
খুঁটনা্ট যাবতীয় কা । এমনি একটা! লবার-জভে-খোলা 
আঙিনার চৌদিকে বাসা বাধার কল্পনার বাস্তবরূপ আজও 
দেপালে দেখা যায়। এক আডিনায় একে ওঠাবসা, 
একসঙ্গে ছেলেবেল! থেকে মানুষ হওয়া, এ যেদিন তাষের 
শেষ হবে, নেপালের পুরনো! লমান্গ থেকে সেদিন তায 
একেবারে নির্বাসিত হবে | হয়ত প্রর আর ছ্েয়ি মেই) 
বর্তমান যুগে দুখ-মৃবিধার মোহ এদের চোখে নেশা 
লাগাতে সুরু করেছে। কিন্তু এখনে! এই মুদূর্তু জাতির ভিতর 
প্রাণরস একেবারে শুকিয়ে যায় নি, বছ উৎসবে রক্কে 
ভাষ্বের যেছোল! লাগে তারই চাঞল্যে আজও তারা 
লস্তীবিত। উৎলবের ভাদের শেষ নেই, একটার পর একটা 
পার্বাণ মতুম করে তাদ্দের মাতিয়ে দিয়ে যায় । সে উৎসবে 
সী পুরুষ বানীর সুমধুর তানে চারদিক রুখরিত করে আনন্দের 
উপচার নিয়ে কোন-মা-কোন দেবপীঠে ঘল বেধে চলতে দুর 
করে। কখনও দেখেছি নগরীর বাইরে উদ্ুক্ত হাম প্রান্তরে 
বু চুর হতে বাণীর দু ভেসে জাসছে। বিবিধ লক্দায ভূষিত 
এক ছল মাক্ছযের ধীর মন্থর গতি ? মাঠের মাঝে উৎসবের কল- 
কোলাহল,_-এ সমস্ত আমার মনকে এক অপার আনন্দলোকে 
টেনে শিয়ে গেছে । উৎসব নেপালের জীবনের অঙ্গ, ভাবের 
সমাঙ্গে বিধি পুঙ্গাপার্বাণ উপলক্ষে উৎসবের আাহ অন্ত নেই, 
শ্রই উংসবই আজও তাদের জীবদকে মধুময় কনে 
স্েখেছে। 


নব-সন্ন্যাস 
শ্রীবিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


১ 
নৃতদ হেডবা&ার বিনি আসিলেন াহার বদ চন্গিশ হইতে 
পরতাঙ্গিশের মধ্যে । পৌরবর্ণ, শীর্ণ, মাথায় বড় বড় চুল। 
শোখিদির বড় নয়, আলন্ের বা অবহ্লোর বড়, কেননা 
চিপ্লনির লছিত তাহাদের কখশও ব্েখা-সাক্ষাৎ মাই; হেড 
মাষ্টার মশাই ন্বাদের পর মাথাটা যুছিয়া দশটি আঙুলকে একটু 
বাঁকাইয়া চুলের মধ্যে দিয়! করেকবার টানিয়! দেন? নিশ্চিত্ত। 
লোকটি কথ! বলেন অল্প, অন্তত কথা বলার জন্ত লোক 
খোজেন না। তবে কথ! অদ বলিলেও সরস করিয়া বলেন। 
কথা বলার সঙ্গে হাসার অভ্যাস থাকার শা! কথাও সরস 
শোনায় । যাঠান মশাইয়ের এটা! প্রত্যক্ষ ছিক; খানিকটা! 
আবার নেপথ্যে আছে, সেখানে বা-সব ছালাপ আলোচন! 
অন্তব্য হয় তাহার ব্তাও উনি, শ্রোতাও উনি। 
জায়গাটি রামীগঞ্জ__বরাফরের এলাকায় । চারি দিকেই 
করলার খনি, তাহারই লোকজনের শমাবেশে একটি মাঝারি 
সাইজের গঞ্জ গড়িয়া উঠিরাছে? নামটাও গঞ্জভিছি। স্ছুলটা 
মাইনার স্থুল; বাড়িটা একটু বাছিরের দ্বিকে একট! টিলার 
উপর। পাশেই খানিকট| সরিয়! হেড মাষ্টারের বাসা। 
আসার কয়েকছিন পরে এ্রইখানে একদিন টুলুর সঙ্গে 
মাষ্টার মশাইয়ের পরিচয় হইল। 
বাসার সঙ্গে নিচ্‌ দেয়াল ছবির! খের! বেশ খানিকট! জায়গা, 
তাহার মধ্যেই একদিকে আর একটি উচু টিবির উপর একটি 
কাঞ্চন কুলের গাছ, বেশ ঝাকড়া ঝাকড়া, বেগুনে কুলে ভর|। 
এই প্রার__নিরত্তপাপদেশে গাছটি চোখে পড়ে খুব বেশি 
করিয়া! | কুল বন্ধ হইবার পর যখন একটু ঠা পড়ে, মাষ্টার 
মশাই তাহার নিচে্টতে পির] বসেন। সামনে প্রায় পোর। 
মাইলটাক দুরে যজুরদের বন্তিটা। আর একটু ছুরে, বাছিকে 
বাজার । আরও বেশ খানিকটা! হে খনির বালিক, কর্পচারী 
প্রস্তর বাড়ি ও কোন্বার্টার । এর পরেই বোধ হয় পনয়-যোল 
মাইলের পরিধি লইর! রানীগঞ্জ-_বরাকর অঞ্চলের একটা! বিরাট 
থনিচক্র_এখানে-ওখানে, কাছে দুরে, আরও দুরে অন্বিদুনধ 
ধ্ধিত্রীক্স অভিশাপের মতে! ধোস্বার কুগুলী উঠিরা আকাশ মলিন 
করিয়া ছুলিতেছে $ পায়ের নিকট হইতে ছিকচক্রবলগ্িত সমস্ত 
ছটা এক নজরে দেখা বায়) ধুব দূরে বাছিকে শুগুনিয়! 
পাহ্ছাড়ের নীল রেখা!। মাষ্টার মশাই একদৃঞ্জে চাহিয়া! বসিয়া 
থাকেন। এক এক সময় বোধ হুয় নিজে হইতেই কিছু বলিয়! 
ওঠেন, ভাহার উত্তরও নিজেই দ্বেন কখনও কখনও ।..'অন্ধকার 
একটু জমিয়! উঠিলে আবার বাপায় ফিরিয়া যান। 
ছ্ুলের দেওয়ালের .পাশ দিয়া একটা! রাস্ধ। উঠি! আসিম্াছে, 
টিলার গ1 বাহিয়া! আবার অন্ত দিকে নামিয়! গেছে ) লোক চলা- 
চল ধুব কম। এক ছিন টুলু সেই রাস্তার আসিয়া মাষ্টায় হশাই- 
য়ে লাহনে দীড়াইরা করজোড়ে নমস্কার করিল। অচেনা 
লোক, সপ্রশ্ন দেন্রে ঢাহিতে বলিল_-“ইয়ে-_ক'িন চু থেকে 


আপনাকে দ্বেখেছি__কফেন ঠিক বলতে পারি না, কেমন একটা 
শ্র্। হয়, ইচ্ছে হয় জালাপ করি, তাই-_” 

মাষ্টার মশাই কয়েক সেকেও ছবির দৃষ্টিতে চাহিয়া! ছিলেন, 
তাহার পর হাসিমুখে বলিলেন__”টাজ টা! আমার দ্বান্া! হবে 
না, এখনও গুছিয়ে বলতেই পানি ণি--.” 

টুহু একটু বিপর্ধ্যত্ত ভাবে বলিল-_“আজেে, চাদ! নয় ।৮ 

*ইনসিওরেন্ের প্রিমিয়াম্‌গ আমি নিয়মিত ভাবে জুগিয়ে 
উঠতে পারি নি-_কিন্বা! শেয়ারের কল্‌্-_-অনেক গচ্ছা গেছে ।” 

"আজে, এছেন্ট নয় জামি |” 

শ*তবে ?” 

"জামে, কত বার যনে হরেছে-''মানে-**” 

টুলু ব্যাক্ল ভাবে এক বার সামনের দ্বিকে চাছিল, এক বায় 
উপরের দিকে চাছিল, তাহার পর চুপ করিয়া! গেল। 

মাষ্টার মশাই ছাসিয়াই বলিলেন-_-“বোস' ; অন্ুবিবে 
হষে মার ওপর বসতে ? ঘাস নেই তেষন।” 

“আত, ঘাল মেই তে! কি হয়েছে? আপনি নিষ্ধে যখন 
ঘসে রয়েছেন...” 

- বলিয়। একেবারেই খাস নাই এমন একট! জার়গ! দেখিয়া 
টূলু বসির পড়িল। পাশেই একট! জবপোত! পাথরের চাই 
ছিল, তখনও বেশ. তপ্ত, কিছু বলিলে বোব হয় বিনয়ের জাতি- 
শধ্যে সেইটার উপরই গিয়া! বসিবে এই ভাবিয়া বস! সম্বন্ধে 
মাষ্টার মশাই জার কিছু মন্তব্য করিলেন না। তবে হাসিটা 
মিলাইয়া যাইবার পূর্বে আবার এক বার স্পষ্ট হইয়া! উঠিল। 

আগস্তকই আগমনের উদ্ছেস্ঠট! বলিবে এই আশায় মাষ্টার 
মশাই একটু প্রতীক্ষা করিয়াই রছিলেন, শেষে ত্তবন্ধতা্টা বেশ 
অন্বস্তিকর হুইয়! ওঠার যেন একট! কখ! পাড়িবার ততই হাপিয়া 
বলিলেন--”কিছু মনে করলে ন! তো ?...ও-রকম গৌরচনিকা! 
এয আগে অনেক তুগিয়েছে । তাই:*"* 

*না, আপনি বলবেন তাগ্র জতে মনে করব কি 1..'ত] 
ভিন, ভোগায় বৈ কি ওরা-_” 

প্র হইল-__“এখানে কোথায় থাক হুমি? কর কি?” 

টুন বলিল-_“এখানে থাকি না আমি, মন্ুন এসেছি। 
ঘাজ্ারে কাকার একট স্টেশনারি ষোকান আছে-__স্টেশনারি 
আর ড্াগস্‌__সব চেয়ে বড় সেটা-_ব্যানাঞ্ আও কোম্পামি, 
দেখে থাকবেন ।” 

“সেই দোকানে বসো ?" 

“আজে মা, ওসব ছিকে চে নেই।? 

"তবে ? মাইন্‌-এ কাজ খু'জছ ?” 

"আজে না, ওসব কিছুই ভাল লাগে ন!।” 

মাষ্টার মশাই একটু রুখের দিকে চাছিলেন, প্রশ্ন ক্িলেন-_ 
প্পড়েছ কত ছুর ?” 

উদ্ভর পাইতে একটু বেশি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রশ্নটা 
আর পুনরুক্তি কছ্িলেন না। 


নব-জযাল 


শপামপিস্পামপা সপান্পাসপ শান পীশিলত তান ৯ সপসিলাপীি শি পাপা পা পাপী পপ 


পপি পিপি সি সিরকা কে 


নাম জিজ্ঞালা করিলেন । কথাবার্ডার মো' মো ফেরায় ট্‌লু 
যেন একটু ুঈী হুইল, বলিল-_“আজ্ে, আমার নাম নিভাইপ 
বন্দ্যোপাব্যার, আমাদের বাড়ি রাকষসাহী, ধাবা সেখানে 
ওকালতী করেন-_বেশ বড় উকিলই এক ক্ধদ। আমার কিন্ত 
আই-এ পাশ দেওয়ার পর আনব পড়তে ভাল লাগলো না_ 
কি হুবে পড়ে বলুদ ?-_-এই তে! দেখছি। ইচ্ছে হয় কিছু কাজ 
করি, কিন্ত ঠিক মনের মতন কাজ পাচ্ছি মা।” 

প্রশ্থ হইল-_“কি ধন্ণের কাক্গ চাও তুমি ?” 

টূলু একটু চুপ করিয়া! ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন কিল... 
"আপনি খানী ভূষামন্দ বছারাজের নাধ শুনেছেন বোধ হয়?” 

শন নাষটা! নতুন নতুন ঠেকছে; একটু বেশি 'আ্যাত্ষি- 
শান'গ। 

টুদু আবেগের মাথায় মন্তবাটা আর খেয়াল কিল না, 
বলিয়! চলিল__“সেই এক মহাপুরুষ দ্বেপেছিলাম। র্লাজসাহ্থী 
থেকে করেক মাইল দূরে পদ্মার বারে আশ্রম করে ছিলেন। 
ছ'ফুট তিন ইফি' লগ্ষা, তেজ যেন ফুটে বেঞুচ্ছে। সমাধির 
মধ্যেই কথ! কইতেম, এক জন লিখে রাখত, তার পর লমাধি 
ভাঙলে সবাইকে বুঝিয়ে দ্রিতেন.*.” 

মাষ্টার মশাই তীক্ষ দব্টিতে চাহিয়া জনিয়! যাইতেছিলেন ঃ 
শেষ হইলে ঠোটের কোণট! যে একটু কৃফ্িত হুইয়! উঠিয়াছিল 
সেটাকে মিলাইয়া লইয়! প্রশ্ন করিলেন__ “তুমি সেই 
আশ্রমতৃ হয়ে ছিলে বুঝি ? 

*ছুব-হব মনে করছি_-মাণে, হা্টা-হাটি করে একটু কুপা- 
লাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, এমন সময়...” 

টূজু হঠাৎ চুপ করিয়া! গেল। একটু অপেক্গণ করিয়া মাষ্ঠার 
মশাই প্রশ্ন কতিলেন__“চুপ করলে যে ?” 

কুঠাটাকে কাটাইয় উঠিয়] টুল বলিল-_“অমনধারা লোক 
কখনও দাগি আসামী হতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস হয়? 
“ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, আর তেমনি"**” 

মাষ্টার হশাই আরও একটা! ছাপিকে অনেক কষে হিলাইয়া 
লইলেন, বলিলেন_-“আমি লাত ফুট আড়াই ইফি পর্যন্ত দাপি 
আসামী বেখেছি।*--এক দিন বুঝি হঠাৎ আর তাকে দেখা 
গেল না?” 

একটু বেষনাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া] টুপু বলিল__ “আজে, ওর! 
শ্রথধনিই থাকতে চান না লোকালয়ে, তার ওপর এই সব লুকো- 
চুরি ব্যাপার-_জ্জানেনই তো! পুলিসকে ।"'আমর! কয়েকজন 
শিল্ত বিলে তার জাঘর্শ টা প্রচার করব কেবেছিলাম-__ সেখানেও 
পুলিস---” 

শআঘর্শ টা ছিল কি ার ?” 

“টুলু একটু চিন্তা করিয়া বোধ হয় সেট! গুছাইয়া বলিতে 
হাইতেছিল, এমন সময় ঘেখা গেল ক্ষুলের লেক্রেটারি গেট 
ধুলিয়! ক্থুলে প্রবেশ করিতেছেন । মাষ্টার মশাই উঠিয়া! বলিলেন 
_ “আচ্ছা, আর এক ছিদ শোন] বাবে ।---ছ্যা, তোমার নামটা 
কি বললে ?” 

টুন বিনীত তাবে মাথাটা এক দিকে একটু বু'ঁকাইয়! বলিল 

-_*আজে, নিতাইপহ বন্দ্যোপাব্যায় । লবাই টুন্থু বলে ডাকে, 

আপনিও ভাই ঘলেই ভাকবেন ।” 


পাপ পা পিপিপি পাপ সিতাসপাসপিস্পপসি 


ছই জনে কাঞ্দতলা থেকে বীরে বীরে একসকে 
মাদিলেন। ফটকের বাহির হইয়া টূলু গঞ্জের উল্টা দিকে যুখ 
ফিরাইল। মাষ্টার মশাই একটু বিশ্মিত হইয়াই প্রঙ্থ করিলেন 
মি] দ্বিকে যে $?? 

টুঙগ হুখট নীচু করিয়া ধাড়াইল। দ্বিতীয় বার গ্রন্থে একটু 
কুষ্টিত ভাবে বলিল-_“বালিয়াফিতে এক জন নাকি সিদ্ধ পুরুষ 
আসেছেন স্তর.” 

মাষ্ঠা মশাই এবার বিস্ময়ে একেবারে সিধা ভুইয়া উঠিলেন, 
বলিলেশ__“তাতে কি.**ঘার বালিয়াড়ি__সে তো, প্রায় 
ছ'কোশ এবাশ থেকে-_-পখ্যযে হয়ে এল, নির্জন পথ |... 

টুলগু ুখটা। ছুলিক] লক্ষিতভাবে হাপিল। হাসিটা সলজ্জ 
হইলেও মা&ার মশাই লক্ষ্য কছিলেম তাহাতে একট! অটল 
প্রতিজ্ঞ ওতপ্রে'ত হইয়া রহিয়াছে । এই প্রথম বার চেষ্ঠা 
করিয়া তিনি দিজ্বের মুখের অত সহজ ছাসিট। টানিয়া 
আনিতে পাঞ্িলেন না। টুলু ঢাধু পথ দিয়। ধীরে ধীরে নামিয়! 
চলিল, একবারও কফিত্রিয়! চাল মা, যেন টের পাইয়াছে মাষ্টার 
মশাই ঠিক সেই জারগাটতে ধাড়াইর! আছেন, ফিরিলেই 
আবার লক্দায় পড়িতে হইবে । 

নীচের বস্তি থেকে কি একট! কলরব উঠিল-__ওঠে মাঝে 
মাঝে ওএকম__হুরতো মাতলামি, হয়তো এ ওর ঘরে চুরি 
করিতে গিয়া ধর! পড়িয়াছে, হয়তো! চু্সির চেয়েও বীগংল 
কিছ।_ মাষ্টার মশাইয়ের দৃত্রিটা বীরে বায়ে বিরাট খনি-চক্ষের 
ছ্বিক-রেখার উপর দির! ঘুগ্নিয়া আপিল-_-এই একটি মা বস্তি 
নয় তো- এমন কত শত। ধপ্নিভ্রীর সমস্ত অঙ্গ বিষাক্ত ক্ষতে 
ধেন ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর টুনগুর উপর নজরট| ফিরিয়া! 
গেল-_তৃচ প্ক্ষেপে সাধুলঙ্গমে চলিয়াছে__ঘেশের এক জন 
সক্ষম যুবা। 


নেপথ্যের মাষ্টার মশাই বড় একট হাসেন না, কথা্টাকে 
যেন চিবাইরাই বাঞির করিলেন _“ভঞি |_ মানুষ না পাওয়া 
যায়, অমানুষের পার়েই লুটিরে পড়বে, ভক্তি ঢালা চাই-ই-_ 
হাক্গার বছর বরে হ্ুধু তো এই জমা করলে, রাখে কোথায়? 
- তই অত্যাচার বেড়েছে ততই জমেছে ঘে শঞ্তি--” 

স্কুলের চাকরট] আলিয়া! পিছনে দাড়াইপ্স| বলিল---”সেম্কে- 
টির্ি বাবু এলেন আজে |” 

কথাটা কানে গেল না? মাষ্টার মশাই টুলুর দিকেই চাহিয়! 
বলিলেন__“আমার চাই ; ওই তপন্তা, ওই দৃঢ় গতি আমি 
উপ্টে দ্বিকে ফেরাবাই-__”" 

চাকরট! জাবার বলিল-__“লেকেটিরি বাবু এলেন আজে |” 

ফিরিয়া চাহিক়্াও কথাট! বুঝিতে মাষ্ঠাঞ্ মশাইয়ের একটু 
বিলম্ব হইল; চাকঘট! আবার সেই একভাবে চারিটি কথান্ন 
পুনরুঞ্জি করিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন__“চেয়ার বের করে 
দিয়েছিস ?- চল্‌” 

কয়েক পা গিয়া আবার একটু বাব! পড়িল ? আলা 
ভর একটু াড়ান। 

ফিরিয়া দেখেন হছুন-ছন করিয়া! উঠিয়া আলিভেছে। 
কাছে আসিতে আসিতে বলিল- পায়ের ধূলে! মেশুয হস 
নি... 


গাল ০. 
_ স্থৃকিতে হা যাইবে, নাঠার বশাই ভাহার কাব হইটার হাত 


ছি! সোজাই দাড় করাইয়া রাখিলেন, মুখের দিকে সিন দুরিতে 
চাহিয়! বলিলেদ-_এ্রলে যেমন করেছিলে তেমনি সোজ! হয়েই 


নমস্কার কর টুলু।*-*অস্ততঃ একট] মাল দেখে নাও অত ভক্তির . 


যোগ্য কিনা এই নতুন লোকটি ।-."যাও এবার, নমস্কার । 
ওত অন্িবাদমের আগেই প্রত্যন্তিবাহন করিয়া! আবার 
স্থুলের অভিমুখী হইলেন। 


চা 

ধর পর টুলুই মাষ্টার মশাইয়ের সমস্ত মনটা] অধিকার করিয়া 
রছিল-_একেবারে দিত্রা মা হওয়! পর্যন্ত, বরং বেশ খানিকট! 
বাধাও খিল নিভ্রায়। ছেলেটি আনিয়াছে তাহার আকর্ষণে 
-ভাহার মূলে নিশ্চয় তাহার এ কাঞ্চন-তলাটির মৌন- 
চটি িিহিছ আক করিয়া 

। 

টূছু যে আাই-এ পাস করিয়াছে বলিল, সে নিশ্চয় অনেক 
পূর্বের কথা, এখন তাহার বয়স প্রায় পচিশ-ছাব্বিশ বছর । 
বেশির ভাগ বাঙালী যুবকের মত স্বপ্নাদ্ধ ও আঘর্শবান্ী। মনে 
হয় বাড়িতে একটু আছয় পাইয়া আসিয়াছে বেশি ? এই আমর 
ও আঘর্শের সমস্বরে ভাঙাকে বয়সের অন্ছপাতে অনেক বেশি 
ছেলেবাক্ছয দেখায় । এইখানে টুলু মার! হম্থাইয়াছে একট! । 
***আদিকে টুলু একটা আশ! লইয়া! আসিয়াছে__-ওকে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ বাদী দিতে হইবে_ নিশ্চয়ই আব্যাপ্ত্িক 3 কোন গভীর 
আব্যাত্িক রহ উদধা্টন করিয়া ধরিতে হইবে ওর চোখের 
লামনে; ওকে কোন আব্যাস্থিক পথে পরিচালিত করিতে 
হইবে । ভুষানন্দের সন্বপ্ধে বিভ্তপে টুলু পীড়া! অন্ুতব করিয়া 
ছিল, সিদ্ধ পুরুষের উল্লেখে হইয়াছিল লঙ্গদিত। তবুও এইযে 
সপ্মশক্তি বিষয়ে বাষ্টার হশাইয়ের ওদাসীভ এতে টুলুকে 
বিচলিত করিতে পারে নাই। ও বরং এটাকে মহাপুরুষের 
লক্ষণ বলিয়াই বরিরা! লইয়াছে,_-৩র! ভ এইভাবেই আগ্মগোপন 
করেন, গা ঝাড়া দবেন। 

শ্রইখানে আকর্ষণের মধ্যে আছে আশঙ্কা ।-_ঘধি উহাকে 
স্পট করিয়! বল! যাক অলৌকিক কোন-কিছুর বিক্কুবিসর্গও ওর 
মধ্যে লৃকান নাই ত টুনুত্র বিশ্বাল আরও পাকা হুইর1 উঠিবে, 
শ্রবং ও হয়ত তখন খোলাখুলিই তপন্তা আরম্ভ করিয়া! দিবে । 
প্রশ্ন আবার বহাত্বা বলিয়! চারি দ্রিকে ঘোবিত করিয়া অনেক 
দষস্ব অতিষ্ঠ করিয়াও তোলে। টিত্বার বিষয় বইকি । 

এসব চিন্তার পাশেই দেই ছবিটি কুটির উঠে_ অন্ধকার 
লম্মুখে রাখির] সুদুর নিন পথে দৃঢ় পদক্ষেপে টুলু সাঘৃসঙগমে 
চলিয়াছে। 


আকর্ষণে-বিকর্ধণে টুলু মাষ্টার মশাইয়ের একট। অশাসি 
হইয! উঠিল । কিন্ত সব-কিছুর মধ্যেই এ কথাট| ধরিয়া! ছিলেন 
_টুনুকে চাই-ই। 

ধর্মের বিলাস চেক হইয়াছে, এখন এ প্রতিজ্ঞা মরকার 
অভ দিকে । হাক্জার বৎসরের ধর্মাবেগকে কাজে কির্াইতে 
হইবে। 

কিন্ত প্রধন ভাবে কথাটা! পা্ঠিতে হুইবে যাহাতে ওয় 


১৩৫৩ 


“স্বপালাতপ-এ আশাটা একেবারে মুলিসাৎ না! হইয়া! যার ঘায়, 
ভাঙা! হইলে ভড়কাইয়া যাইবে । প্রথন নম্বর _ভাষাট। হওয়! 
চাই আব্যাত্বিক-খেষা। 

পরদিন টুল আলিলে বলিলেন-ট্লু, যনের খুব গভাঁরে 
আমায় এক লময় একটি! ইয়ে হচ্ছে__এক ধরণের সঙ্কেত পাচ্ছিই 
বলতে পার, যে তুষি আধ্যাত্মিক কিন্তু একট৷ পাবার জে 

গাষাটি নিজের কানেই বেশ চষংকার লাগিল, “হাতড়ে 
বেড়াচ্ছ”টা আবার একেবারে জাধুনিক | 

টূলু উদ্নসিত হইয়া উঠিল, ছাত ছইট! কচলাইতে কচলাইন্ডে 
ঘলিল-__আপনি যে সেটা একদিন-না-একছিন টের পাবেনই 
ভার, আমার এটা দুচ বিশ্বাস ছিল । আপনি মুখে যাই বছগুন, 
কিন্ত আমি ত অনেক জ্বারগার ঘুক্পলাম, অনেক সাধুস্ 
করলাষ... 

ধুব সন্ম একট! আব্যান্মিক হালি ঠোটে অর্র একটু ফুটাইয়! 
মাষ্টার মশাই বলিলেন-__কিদ্ধ একটা! কথ! টুলু, ছাদে উঠতে 
চাইছে একট। লোক, অর্থাৎ এ্রমন জায়গায় পৌছতে চাইছে 
যেটা ভার বাড়ির শেধ-_এক হিসেবে তার এঁছিক ঘা কিছু 
তার পরিসমান্তি ঃ--অভটা হ্ধি ন'ই স্বীকার কর-_ 
তার ঘত্রকতা যেখানে গিয়ে মুক্ত আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে 
-ষে আকাশ অনন্তেরই একটা প্রতীক ; স্বীকার কর ত? 

টূজু নড়িয়া-চড়ির গুছ্থাইয়া বসিল। 

মাষ্টারমশাই বলিলেন-_কিগ্ত একট1 কথার উভর দাও, সে 
শ্রক লাফে য্ধি ঠবার চেষ্টা করে.-. 

চূপুর বুখটা উদ্দবল হুইয়! উঠিয়াছে। কথাটা কাড়িয়া 
লইয়৷ একটু ব্যঙ্গের হাপির সঙ্গেই বলিল__ত! ছলে বুঝতে ছবে 
ভর, তার একেবারে আছি পুরুষের বুদ্ধি জাবার মাথায় চুকে 
পড়েছে। 

ভারউইনের মতবাদ চুু যে এমন চমংকার রলিকতায় 
খাটাইবে মাষ্টার মশাই সেটা আশ! করেন নাই, বেশ ছলিয়াই 
ছাপিয়া উঠিলেম। তার পর আবার গণ্ভীয় হইয়! ঘলিলেন-_ 
স্বীকার করছ ত? তার মানে তাকে ধাপে বাপে সিঁড়ি বেষ্ে 
উঠতে হবে । এ্রথন এরই সিদ্টি জিনিবষ্টাকে বোঝাবার চেষ্া 
কর : এ এমন একটা জিনিষ যা আমরা প1 দিয়ে মাড়াই অর্থাৎ 
ঘা" নিয় স্তরের অথচ যা মাড়াবার জঙ্গে সঙ্গেই আমাদের 
খানিকটা করে তুলে দেয়। * 

টূলু হ্ধ ছুটিতে মুখের পানে চাহিয়া রছিল ; পাশে একট! 
ফুল বরিযা! পড়িতে অভষনস্ষ ভাবেই সেট! ভুলিয়া লয়! 
ছুই হাতের মধ্যে করিয়া কতকটা ভাগবত শোনার মত হুইয়! 
ঘসিল। 

মাষ্টার মশাই বলিলেন__ত1 থেকে দ্বাড়াচ্ছে কি ?-_-এই 
ময় কিযে আমরা কোন জিনিষকেই ছোট বলতে পানি না? 
--ভধ্‌ ভাই নয়--কোন বড় কাজ করনে হলে, কোন বন্ধ 
সাধনায় সিদ্ধি পেতে হলে আমাহের ছোট থেকেই আর 
করছে হবে:**? | 

ছুলনার মধ্যে শাপ ব্যাঙ যাই থাক। ফল হইল। ট্‌ম 


বৈশাখ 


পান পালিত পাশ 


ত বি-এ, শ্রহ্‌.এ ভর । 

মাষ্টার মশাই বলিলেন-__ আমি জানতাষ তোমায় বোঝাতে 
বেগ পেতে হুধে দ1! আমায় ।--'ঠিক এইজনে আমাদের দেশের 
মুনিখবির! আধ্যাত্িক লান্ের আগে রেখেছেন লেবা-বর্ম, 
কেমন চিনশুদ্ধি করতে সেবা-বর্ষের যতন কিছুই নেই, আর 
চিভতুদ্ধি ন। ছলে-.. 

টুল চোখের দীপ্তি হঠাৎ একটু নি্্রত হইয়া! গেল যেন, 
বলিল-কিন্তু গুরুদেব_ অর্থাৎ শ্বামী ভুষানন্দ বলতেন ওসব 
আঙ্গকালকার নিশন-লক্াসীদের হুভুগ, ও ধিয়ে আত্মার কিছুই 
লাভ হয় নান্তর। 

মালাই-যালপোয় গড়! ছ' কুট তিন ইঞফির লাস-__লে 
সত্রাসী আর অন্গবিধ কি বলিবে ; মাঠার মশাই সে কথা অবস্ত 
টূনুকে বলিলেন না এবং বন্ধিও একটু ধাঝ! খাইলেন, মিরুৎসাহু 
হইলেন না? কহিলেম-__তোমার গুরুদেব ঠিকই বলেছেন 
টনু-_হুরত তোমার একটু বোঝধাত্র ভুল হয়েছে, লোকে 
লেবার দেশাতেই পড়ে থেকে সব নষ্ট করে ঘে। কথ! হুচ্ছে-_ 
পিড়িটা যেমন উদ্ছেন্ত নয়, উদ্দেস্ট ছাদ, পেবাটাও তেমনি সাধন 
মাত, উদ্ছেশা আত্মিক উন্নতি । এখন তুমি যদি লিড়ি জাকড়ে 
পড়ে থাক-__পারবে কি উঠতে ছাথে ? 

আবার চোখের ধীন্তিটা ফিরিয়া আপিল, বরং হনে হুইল 
বেশ একটু বেশি করির়াই, টুলু বলিল--কি করতে আপনার 
আদেশ হুয় বলুম। 

বাষ্ঠারষশাই হঠাৎ যৌন হুইয়! পড়িলেন। শুক, পাতুর 
বৃখটা স্বানে হানে রক্কিম হইয়া উঠিল। নেপখ্য কে যেন 
তাগাছ। দিতেছে সে তাহার শিপ্ের ভাষায় কি বলিতে চায়; 
প্রব্নার ভাঁধা নয়_ম্পষ্ট অনুভূতির সঙ্গে সে ভাবার নাড়ির 
যোগ । তবু সংঘত ভাবেই আরত্ত ক'লেন__ 


যার সেবা! করছ, তার অবস্থা! বত হীন, সে হত ছঃস্থ, 
ঘত পতি, সেবার স্ষোপট্টা1! ততই বেশি, আর তাই থেকে 
চিততুদ্ধির সুযোগটা তত বেশি এটা নিশ্চয় খ্বীকার করছ। 
তা হলে এ বন্ধির দিকে চেয়ে ছেখো-_রোগ, খারিজ্র্য, হুরাঁতি 
-_মাহুষকে টেনে পত্র স্তরে নাহিয়ে ফেলতে যা-কিছু হরকার 
সে সবের এক জারগায় অমন সমাবেশ আর দেখতে পাবে ন! 
টন । লর্বনাশের কথা এই যে ওর! যে কত নেষে গেছে, উঠতে 
পারলে মাহুয ছিলেবে ওদের যে কত ওঠবার লন্ভাবন। ছিল-_ 
সেট পধ্যত্ত ওর! আর টের পায় না। আরও লর্বনাশের কথ! 
গর] দুখে আছে। হয়ত বলবে দুখই ঘখন সবার চরম লক্ষ্য 
ভখন কাজ কি ওদের অশান্তি বাড়িয়ে। কিন্ত কথাহচ্ছে যে 
অবস্থায় কুকুর, ছাগল, এমন কি নর্দমাঞ্ধ পোকা প্ুথে থাকে সে 
অবস্থায় হদ্ধি মান্য স্থখে থাকে তে! সে থে একটা মত্ত বড় 
অপচয় ভগবানের রাজ্যের টুদু, অতথানি মহুষ্যত্বই যে বিলীন 
হয়ে গেল হৃ্টি থেকে । মাক্ছযের দারিদ্র্য হবে ইচ্ছাক্কত ত্যাগ 
থেকে উৎপর- _সে ছ্বাগরিক্সয মাঞ্ষের় তপন্ত1, সে ষাক্গষের মতই 
বিয্বাট। ঠিক এই এখন আমার চোখের সামনে সে ছারিপ্রযোর 
ছবি ভেসে উঠছে ন্বাত” রঘুবন্দনের জীবনে-_গেডুলপাতার 
শাক আর অন্থ_ প্রতিছিন প্রতি গেঁডুলপাত্া্ট স্তর মধ্যে 


একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, বলিল-_আগে এ-বি, ভারপর 
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ম্যাক জে পর্ণ করে ভুলছে_ পা ঘান হিতে চাইলে, এই 
অকিঞন পৃথিবীতে তিনি নেবার ফুগ্যি কিছাই ধুকে পেলেন 
মা।'--ওই জাকিজ্যকে বুঝি; ভার মধ্যে হীন! কিছু নেই, 
ভগবানের শ্রেঠ হৃটটি মানুষের আত্মারই একটি বিকাশ সে 
হারিত্্য । কিন্তু চারছিকের অর্থগত বিলাসের মধ্যে, চার- 
দ্বিকের ভূরি কোজের টেঁকুরের হধ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে 
ম্রী-পুব্র-কত] নিয়ে এ থে তিলে ভিলে মন্বা, ভারপন্র এই ভার- 
তষ্যেত_ অর্থাৎ এই অন্তাবের বোধটুকুও আস্তে আনে অসাড় 
হয়ে যাওয়া__শ্রকে একে যতন্নকম পাপ সবকে পাথেয় কমে 
নিয়ে-_অন্বতের পুত বলে বাদ্ধের সম্বন্ধে বড়াই করি ভাদ্েছ এই 
মরকের দিকে ভীর্ঘবাআা__এ ছাতিত্রয আছি বুঝি না টুলু। ছি 
কিছু করতে চাও ত এদের বাঁচাও, তার চেয়ে বড় কাছ কিছুই 
বেই। লত্যি কথ! বলতে কি, ভূমি হয়ত ভাব বিকেলে এই 
নির্জন কাঞ্চনতলার্টতে বলে আমি আত্মার ক্ষমতা! উপলব্ধি 
করবার চে! করি কিন্বা পরমেশ্বরের ধ্যান করি। জায়গা 
বড্ড যনমোরম-__একেবারে চরম সত্যেরই আরাবন! করবার 
হতন, হুয়ও ইচ্ছে এক এক লমন্ব, কিন্ত পারি না। বড্ড 
বাব! দেয় আমার এ বস্তি, আর, তারই অন্ন খেয়ে তারই দিকে 
উদ্ধত অবজ্ঞার দাউতে চাওয়া এ রং-কর] বাড়িগুলো!।-*" 
আমার উপায় মেই_ কেন তা হয়ত এক ছ্বিম তোমায় বলব $ 
এখন জেনে রাখ- পরের হাস, সঙ্গয় অল্প, তার ওপর অন্গ- 
চিন্বা চমংকারা ।- তুমি নেমে এস প্রইখানে,_ তোমার বয়ন 
আছে, উৎসাহ আনে, টাকা আছে । আন সব চেয়ে বড় কথ! 
আছে অবসর, তুমি... 

হঠাৎ মনে পড়িল একটু বৌকে পড়িয়! গেছেন, আবেগের 
ঘাথায় ঘা-কিছু বলিয়া! গেলেন, সেগুল! টুলুকে না বিচলিত 
করিবারই কথ! | ওর মাথ! খাইয়াছে ধর্ম-_ধর্মের বিকারই বল! 
সন্ধীচীন, যাঙ্ছাতে ছ' কুট তিন ইঞির একটা সোগপু 
ছুন্বভকেও আাণকত? গুরু বলিয়! মানিয়া লইতে বাষে ন11-". 
চুপ করিয়া গেলেন। 

টূজু হুখের উপর চোখ তুলিয়া শুনিতেছিল, চুপ কিতে দৃষ্টি 
নত করিল মারার মশাই চুপ করিয়াই রছিলেন ? যখন প্রকাশ 
হুইয়াই গেছে মনের আবেগটা, হাসি বা প্রবঞ্চনার ভাব! ছয়! 
আর ঢাকিবার চে&। করিলেন মা; উত্তরটা! কি হয় শুমিবার জন 
মীরৰে প্রতীক্ষা! করিয়া! রছিলেন। 

এক ভাবেই থাকিয়া টুদু অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর 
মুখটা! তুলিয়া প্রশ্ন করিল__আপমার বিশ্বাস হয় আদার ধারা 
ছথে? 

মর ভাবানু দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটু ্বীপ্তি আসিয়াছে । 
এ বরণের ছেলেদের মব্যে এটা! অনেক বারই দেখিবার ন্ুযোগ 
হইয়াছে-__চেনা জিশিস, বড় একটা টেকে না; তবু মিরলাহু 
করিলেন ন! মাষ্টার ষশাই, অর্থাৎ নিকুৎসাহ হইলেন না, 
বলিলেন-_এক দ্বিনেই ত কোন জিনিব হয় না টুলু। 

টূলু একটু সম্দিগ্ধ কে প্রশ্ন করিল--কিন্ত এই পথে গেলে 
পাব ত সে জিনিষ, ভর যা খুজছি? 

মাষ্ঠার বশাই বলিলেন-_ পথটা! তো জাষার নয় টুল, সদি- 
খবিদের শৃট্ি, আগেই ত বলেছি সে কথা! তোমায় ।. 


স্পস্ট বাস, পপ পপ পাপা পি সিট শিপ া্পাসপসপসপনপা 


টুল আবার দৃষ্টি নত করিয়া একটু ভাবিল, ভাহাঘ্স পন্ন 
ঘলিল__তাই করব না হয়, চিন্ততুদ্ধি হয়ে যখন আধ্যাত্মিক 
উত্নতির কথ! বলছেন... 

সেই দীন্তি এই্ইটুকৃতেই বলিন হইয়া আসিয়াছে,--মনের 
উপর সংশয়ের চাপটা! আর সঙ্ছ করিতে পারিতেছে না টুন । 

আন্ব এই পর্ধস্তই রহিল; যাঞ্ারমশাই প্রসঙ্গাত্তর আনিয়া 
ফেলিলেন, বলসিলেন_ হা, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি যার 
দর্শনে গিয়েছিলে কাল-_কি হ'ল-__এ্রসেছেন ? 
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- মা, বোধ হন্ব দেস্ি হবে ডর, টপ করে তো পাওয়!] 


যায় লা ঠাছের। 
মাষ্টার মশাই বলিলেন-_-ভালই হ'ল টুনু, ভুমি বরং তত দিম 


. খামিকট! এগিয়ে থাক-“"ছট করে অত বড় একটা বহাপুরুষের 


সামনে হওয়া... 
হাসির! বলিলেদ-__যানে, হাইছুলের আগে তুমি আমাহ 
বাইনান্ের কোর্পটা শেষ করে নাও। 
ক্ষমশঃ 


নবীনচন্দ্র সেনের গ্রস্থাবলী 


ভ্রীরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নবীনচজ্্ যে-সকল গ্রস্থ রচন। করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত 
পৰিচয় সহ সেগুলির একটি কালাহ্ুক্রমিক তালিকা প্রদান 
করিতেছি । তালিকায় বন্ধনী-মধো পুস্তকের সন ভারিখ- 
যুক্ত যে ইংরেনী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল 
লাইব্রেরি-সঙ্লিত মুদ্রিত পুষ্তকের তালিকা হইতে গৃহীত। 

১। অবকাশরঞ্জিনী--১ম ভাগ (খণ্ড কাব্য )। ১লা 
বৈশাখ ১২৭৮1 পৃ. ১5১। 

উহাই কবির প্রথম গ্রস্থ । ইহার অন্তূক্ত কবিতাগুলি 
তাহার আঠার হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত। 

২। পলাশির যুদ্ধ (কাব্য )। ১ঙগা বৈশাখ ১২৮২ 
[১৫ এপ্রিল ১৮৭৫ ]1 পূ. ১৭৩+পরিশিই %* | 

ইহার একটি 'বিষ্তালয়-পাঠ্য' সংস্করণও প্রকাশিত 


হইয়াছিল। 

৩। ভারভ-উচ্ছাস ( কবিতা )। [২০ ডিসেম্বর 
১৮৭৫ ]| পৃ ১৩। 

ইভা ২য় ভাগ “অবকাশরস্ছিনী'র ১২৯৫ সালে প্রকাশিত 
সংস্করণে পুনমু্রিত হইয়াছে । 


১৮৭: খ্রীষ্টাব্ধের শেষ ভাগে প্রিন্দ অব ওয়েল্স ভারতে 
জাগমন করেন। সেই উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছাস” রচিত হয়। 

৪। ক্লিওপেন্ী! ( কাব্য )। ১ ভাত্র ১২৮৪ । পৃ ৫১। 

ইহা ১২৯৫ সালে মুক্রিত "অবকাশরঞ্গিনী'র ২য় ভাগে 
পুনমূদ্রিত হইয়াছে। 

«| জবকাশরঞজিনী-_ ২য় খণ্ড । (কাব্য ) মাঘ ১২৮৪ 
[২৯জাহয়ারি ১৮৭৮] । পৃ. ১২২। 

১২৯ সালে প্রকাশিত (পৃ. ২৮৭) ইহার একটি 
সংস্করণে কয়েকটি কবিতা বেশী আছে; সেগুলি__ ক্লিওপেট্রা, 
ভারত-উচ্ছা স, বন্ধুতা ও বিদায়, প্রত্যাখ্যান, কীর্তিনাশা, 
মেঘনা, একবর্য, প্রতিকৃতি, কবির উপভার, নবজীবন, 
প্রকৃতির গীত। . 


৬। ব্রজমভ্ভী-_(কাব্য )। [১৫ জুলাই, ১৮৮০ ]। 
পৃ. ২৪৬+-।* শুদ্ধিপত্র। 

৭। বৈবতক ( কাব্য )। ১লা ভান্র ১২৯৩ [ ২ ফেব্রু 
সারি, ১৮৮৭ ]। পূ. ৩৮৯ | 

৮। মার্কপ্ডেয় চণ্ডী (পদ্যান্্বাদ )। [ ১৩ সেপ্টেম্বর 
১৮৮৯ 1 পৃ ২০৪। 

»। জীমন্তগবদগীতা। ( পদ্যাচবাদ )। [ইং ১৮৮৯]। 
পৃ. ২২৪। 

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাঁশকাল দেওয়া নাই । নবীনচন্দ্রের 
“আমার জীবন' ( ৪র্থ ভাগ, পৃ. ১৭-৭১ ) পাঠে জানা যায়, 
১৮৮৯ খ্ষ্টাবের শেষ ভাগে 'শ্রমস্তগবদর্গীতা” প্রকাশিত হয়। 
১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে ইহা! সমালো চিত 
হইয়াছিল। 

১০। গুষ্ট (কাব্য)। ১২৯৭ সাল। [৪ মার্চ ১৮৯১ ]। 
পু. ৬৭। 

“মেথু প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ময হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের 
সরল ভক্তিপ্রাণ ভীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত; কবিতায় অন্গবাদিত, 
কৰিয়া প্রকাশ করিলাম |” 

১১। প্রবাসের পঞ্জ- ভারতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত । আশ্বিন 
১২৯৭৯ | পৃ ১১৮। 

১২। কুরুক্ষেজ্জ ( কাব্য )। ৩* বৈশাখ ১৩০*। 
পৃ. ৩৪৪ । 

“কুরুক্ষেত্র' শ্বতগ্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখান-ভাগ 
কিঞিৎ পরিনাণে 'রৈবতকে'র সঙ্গে গাথা । ইহার অনেক 
চরিত্রের উন্মেষ 'বরৈবতকে'। অতএব “রৈবতকঃ না পড়িলে 
“কুরুক্ষেত্রে'র সমাকৃ কাব্যরস উপলন্ধি হইবে না। 

১৩। অনিতা (কাব্য )। ২৯ আবাঢ় ১৩০২। 
পূ. 8৮+২০১। 

ইহার বিষয়-_বুঙ্ধলীলা। 


বৈশাখ 


িিিপশাশাসলত ০ 


তপাপপিপাস তা শত িশিশাশাশিশপসিশীত শা পিশপস পতপিশশী লাশ পাত পাপা পসপিশিপশিপািত শপ 


১৪। প্রস্ভাস (কাব্য)। [১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬]? 
পৃ. ২৪৫4৬ পরিশিষ্ট । 

*রৈবতক কাবা ভগবান্‌ গ্ররুষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র 
কাব্য মধালীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীল! লইয়া 
ঝচিত। রৈবতকে কাব্যের উদ্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং 
প্রভাসে শেষ ।” 


১৫। শুভনির্দাল্য (নাটিকা)। [২৭ জানুয়ারি 
১৯৪৯ ] | পৃ. ২০। 

চট্টগ্রামে পুর নিম্মলের বিবাহ উপলক্ষে নবীনচন্ত্র কুমিল্লা 
হইতে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

১৬। ভ্ভান্ুম্তী ( উপন্যাস )। ২৫ মাচ্চ ১৯০০। 
পৃ. ১৭৯। 


১৭! আমার জীবন ( আন্মঙ্গীবনী ) প্রথম ভাগ । 
১৩১৪ সাল । [১২ ফেএ্য়ারি ১৯৮] ।পূ. ২৬২+২ নিবেদন । 


মহিলা-সংবা 


৮০০০ পিশাশিলিত তই শ দিলীপ ০ পি পস্ীপ পটিিি পপাসি পাপিটি লিপ পট 


৬১ 


লাস্ট পপি 





দ্বিতীয় ভাগ । শ্রাবণ ১৩১৬। পৃ. ৪২৯। 

তৃতীয় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পৃ ৫১৪। 

চতুর্থ ভাগ । “চৈত্র ১৩১৮। পৃ- ৪৭৯ | 

পঞ্চম ভাগ । আশ্বিন ১৩২০। পৃ. ৫২৩। 

১৮। অস্থৃভাভ-_ অগ্রহায়ণ ১৩১৬। পৃ. ২২৪। 

ইহাই কবির শেষ কাব্য । “অম্ৃতাভ' কাব্যের বিষয় 
চৈতন্ত-লীলা.। কবি ইহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় (১২শ সর্গ পধ্যন্ত) 
লিখিয় রাখিয়া যান। তাহার মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 
ভূমিকা সহ ইহা প্রকাশিত হয়। 

গ্রন্থাবলী__-১৩১১ সালে হিতবাদী কার্যালয় হইতে 
'নবীনচন্ত্রের গ্রস্থাবলী' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় । “অমুতাভ” 
শশুভনিশ্মালা+ ও "আমার জীবন" ছাড়া নবীনচন্দ্রের সকল 
পুস্তকই ইহাতে স্থান পাইয়াছে । পরে বস্থনতী-কার্ধ্যালয় 
হইতেও নবীনচঙ্তরের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে । 


জাহানকোষার জীবন জাগ্রত হ'ল 
ীপূর্বৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


ক্লান্তসন্ধ্যা কেদে ওঠে দিগন্তের অন্তপিরি হতে 
পল্পবের দ্বীর্ঘস্বাসে জনশূ্ ছায়াক্ছপ্র পথে 
আত্ের হঞ্জরী ঝরে মুত্ভিকায় চৈজ্র সমীরণে 
অত্রণোর অন্তরালে অশ্রু ত খোসবাগে তুমি 

এ বঙ্গের রাজালন্ী সুপ্ত কেন সমাধি-তবনে | 
লুংকুহ্েস। | চেয়ে দেখ সর্বহারা মোর জন্মভূমি । 


সমাবি-বঙ্গনা-দ্বীপ দিনে দিনে প্রচ্ছলিত কণি', 
কুসুম ছড়ায়ে হোখ| পিরাঙ্জের ছিত্র বক্ষোপরি 
রক্ত অবগ্তঠনের প্রান্তে বসি তীব্র আর্তনাঞ্জে 
বক্ষে তব করাঘাত করিতে ধে তঙ্সার মাঝে। 
বিহঙ্গের সাস্বনার কোন ঈীতি স্বত সন্ধ্যারাতে 
পারে মি তুলাতে কত়ু বেধনার স্মৃতি চিজরান্জে। 
পরাধীন! দ্বীপ্তিহীন! কলম্বন! বছে বক্রগতি, 
পূর্বগৌরবের গাখ। নিশ্াল্য করেছে ভাগীরথী। 


ছিন্নসূলা ব্রততীর মত আজে! ছারায়ে লরম 
জুংকুল্পেসা | রাজপথে কাছে মাতা আমিনা বেগম । 
পলাশী প্রান্তরে চলে! আর এক বার,__বিহ্বলতা 
যাবে ছুরে, নবরূগ প্রভাতের শোনে! আগমনী | 
বিধাতাত্স মহাকাব্যে রচিবে যে অধৃষ্ট-দেবতা 
তোমার নুকথটোতসব স্ভাবী ছিনে আনি জন্বধবনি । 


আজ তুষি জেগে ওঠ লুংফুম্নেসা,_জাহানকোষার 
জীবন জাএত হ'ল । এ শোমে! ফকির হানাশার 
ক্কতত্বত। ছুর্গে বন্দী, শৃর্খলিত যোহাম্মর্ধীবেগ, 
মীরজাকরের স্বতযা ঘনায়ে এসেছে জঞ্চকারে । 

জয় হিন্দ, জিন্দাবাদ গরজিছে বিলীবের মেঘ, 
ভারুণোয ক্ষণপ্রত1 অন্বেষণ করিছে তোমারে। 


মহিলা-সংবাদ 


ভষ্টর প্রীমত্তী রম! চৌধুরী, এম-এ, ভি-কিল (অক্সণ্) রয়্যাল 
এসিয়াটিক সোসাইটি অক বেলের সর্ধপ্রথম মছিলা ফেলে! 
দির্যাচিত হইয়াছেন । ভক্টর চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিভ- 
লয়ের ক্কতী ছাত্রী; তিনি আই-এ পত্রীক্ষার় খিতীয় স্বাম এবং 
ঘর্শনশাষে বি-এ অনাস+ও এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেঈতে প্রথম 
স্থাম অধিকার করেন । তিশি লেভী ব্রাবোর্ণ কলেজের দর্শন 
শান্ছের প্রধান অধ্যাপিক| | ভক্টর চৌধুত্ী-রচিত নিশ্বার্ক 


দর্শধরূলক তিন খন দর্শনিগ্রন্থ রয়্যাল এসিয়া্টক সোসাইটি অফ 
বেচ্ল কর্তৃক প্রকাশিত হুইয়াছে। ভার রচিত স্থফী ও 
বেদাত্তদর্শননূলক গ্রন্থ সুধীলমাজে বিশেষ সমাদর লাক 


করিয়াছে । ছটএ রম! চৌধুরী আনন্দমোহন বন্ধু মহাশয়ের 
পৌঁশ্রী এবং প্রেপিভেন্পী কলেন্দের অধ্যাপক ভক্টরর বতীশ্রবিষল 
চৌধুত্রীর পন্বী। 





বিঙিন্ন জাতীর প্রজাপতি । একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষের আংশিক বৈশিষ্ট্য সশ্মিলিত 


যৌন-পরিবর্তন 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য 


গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ইউ, পির খবরে কলিকাতা যেডিক্যাল 
ফলেছের একটি অভূভ রোগীর কথ! প্রকাশিত হইয়াছিল । 
যোগীটির বয়ল চৌন্ব বংসর, সে মর্দীয! দ্েলার গ্রামাঞ্চলের এক 
চাষী পরিবারের ছেলে। ছেলেটির শরীরে নারীস্ববের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষন্তেরা মনে করেন হয়তো গীজই 
নে বালিকায় রূপান্তরিত হুইয়! যাইবে । তারপর আবার 
২৭শে মাঞ্চ *৪৬ তারিখে ইউ, পি'র খবরে ময়মনসিংহ ছেলার 
গুপুর কুষারিক্া গ্রামের অহ্ন্ূপ আন একটি ঘটনার কথ! 
প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে সাহেছুল! নামক ১৮ বংসরের 
একটি রূললমান যুবক গুরুতর টাইকয়েন রোগ হইতে আরোগ্য 
লাভের পর তাহার শরীরে নাকি নান্রীত্বের লক্ষণ কুটিয়। 
উঠিতেছে। উক্ত সুবকটি বর্তমানে নান্দিনা চেব্রিটেবল 
ভিসপেন্সারীতে চিকিংলাবীন রহিয়াছে । 

ঘটটনাগুলি বিস্ময়কর হইলেও অভিনধ নহে; কারণ অহরহ না 
ঘটলেও এপ অভভুত ঘটনার কথ! মাঝে যাঝে শুনিতে পাওয়া 
ঘায়। অন্িনব না হইলেও অহরহ ঘটে না! বলিয়াই এপ 
ঘৌম-পরিবর্তনের ঘটনার লোকের কৌতুহল ও বিস্ময়ের অন্ত 
নাই। একটু বিশেষন্ভাবে লক্ষ্য করিলেই বেখা যাইবে প্রক্কতির 
স্বাজ্যে ক্ষেত্র বিশেষে যৌন-নিয়ন্ত্রণ, যৌন-পরিবর্তনের ব্যাপান্- 
গুলি নিয়মিতনাবেই লংঘটত হইতেছে পুরুষ, রান ও শ্রমিক 
-_শ্রই ভিন শ্রেঈর় প্রা লইয়া! যৌনাছি, পিলীলিকা প্রস্তুতির 
লমাজ গঠিত। শ্রমিকদের সংখ্যাই ইছাদের মধ্যে লর্বাপেক্ষা 
বেশী। পিপীলিকার! বাচ্চা্খলিকে অতি শৈশবাবস্থায় বিভিন্ন 
পরিষাণে বিশেষ একরকম পদার্থ খাওয়াইয়! পুরুষ অথবা রাদীতে 
প্ধিণভ করে ] এরই বিশেষ পদার্থ অতি অগ্্ মাত্রা অথব]1 ন! 
খাওয়াইবার ফলেই অবশিঞ্ অধিকাংশ বাচ্চাই শ্রমিকে পরিণত 
হয়। শ্রমিকের! না পুরুষ, না ম্ত্রী। ভবে মোটের উপর ইছা- 
বিগকে অপরিণত জ্রী ঘলা যাইতে পারে। পুরুষ ও হ্াঈীরা 
কেবলমাঅ প্রজননের উদ্ধে্তেই জীবনধারণ করে। শ্রমিকরা 


পুরুষ ও রাণীর সেবা, তাহাদের সন্ভান প্রতিপালন এবং সমাঙ্গ- 
রক্ষার জন অভান যাবতীয় কাজে আত্মনিয়োগ করিম! থাকে । 
কাছেই সমাজ-রক্ষার প্রয়োজনে পিপীলিকার! সংস্কার বশেই 
যৌন-নিয়ন্ত্রণ করিয়া! বহুসংখ্যক শ্রধিক উৎপাদন করে। রানীর! 
আবার যৌন-মিলন না ঘটিলেও ডিম পাড়িতে পারে। এরূপ 
ডিম হুইতে যে বাচ্চা উৎপন্ন হয় তারা৷ সকলেই হয় পুরুষ। 
মৌনাছিঘের সমাজেও শ্রী, পুকষ ও শ্রমিক-_-এই তিন শ্রেনীর 
প্রাণী থেখা যায়। চাকের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর প্রাীদের অত 
বিভিন্ন আয়তনের কৃঠরি থাকে । মৌযাছিরা বাদীর কৃঠপ্িতে 
প্রচুর পরিষাণে “রয়েল জেলী” নাষে এক প্রকার পদার্থ লফিত 
করিয়া! রাখে । দেখ! পিয়াছে রামীর কৃঠরির বাচ্চ! শ্রমিকের 
কুঠরিতে রাখিয়া দিলে সে রালী না হুইয়! শ্রশ্নিকে পরিণত হয় 
এবং শ্রমিকের কৃঠন্নির বাচ্চা রাদীর কুঠরিতে রাখিলে সে ম্বাঈী- 
রূপেই পরিণতি লা করে। ইহ! হইতেই দেখা যায়-_ভিষ 
হইতে বাচ্চাগুলি শ্রী অথব। পুরুষের পার্ধক্য লইয়াই জন্মগ্রহ 
করে না। হয়ত শ্রী ও পুরুষ উভয় বৈশিষ্ঠাই বাচ্চার বধ্যে অন্ত- 
দিছিত থাকে । বিশেষ কোন খান প্রভাবেই হউক বা সংসিষ্ 
অন্ত কোন কারণেই হউক ইহাছের কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রবল 
হইলেই তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘ্টে। এই অস্তার্নিহিত বৈশিষ্ঠ্য জৈব- 
স্থত্র বা ক্রোমোসোন-সংশ্লিষ্ট । নিষিজ্ত ভিন্ব প্রথম বিভাজনের 
লময় পাই জৈবস্থজ বিপর্যস্ত হইলে ঘেছের অর্জাংশ হী এবং 
অপরাংশ পুরুষরপে অথব! অভ কোন ম্নকমের আংশিক 
বৈষয্যগ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পিপীলিকা, প্রন্ধাপতি 
প্রভৃতি প্রাীদের মধ্যে পরয়প অর্জাফ জী এবং অর্ধাদ পুরুষ 
অথব! আংশিক বিপরীত লক্ষণযুক্ত প্রা্থী অনেক দেখিতে 
পাওয়া যায়। পুস্তলিতে রূপান্তরিত হইবার সময় কোন কোন 
প্রজাপতির বাচ্চাফে আন্দোলিত করিলে বা কোন কমে 
আঘাত দিলে পরিণত অবস্থায় তাহা মধ্যে শানাধিক শ্রী 
পুরুষ উভয় বৈশিষ্্যই আত্মপ্রকাশ করে। 


পপ পাপা তত শত দাশ সপাস্পিিপাা ও পাবা শপ পপি ৯ লা তিক ৯ তালা? পা তত তত পি পপ শিপ তত ০ 


৮ ল৯পতপাস্পীশসাশিত পাসিসিিশ পতিশলিস্িশত সাতশ তপিশতশিল 
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৯৮৯ পানা পাশপ্পিপাসিপাশিশিপাশিপাতশউিপিসিপাসপাপাসি পাপী 


বাক্যের খা একজাতীয় বিশ্বের মধ্যে বৌন-সম্পর্কিত জন্মগ্রহণ করিস্বা থাকে । অভি শৈশহাবস্থার ব্যাঙাচিকে 
এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া বার । যৌবনের প্রারন্তে অরাস্বক জল অথবা উচ্চ তাপে ঘাখিলে তাহ! পুরুষ ব্যান্ডেই 





- বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি । একই দেহে স্ত্রী-পুরুধ সন্মিলিত 


ইহার] থাকে-_পুরুষ, তারপর আবার শ্রী্ে পরিবর্তিত ছয় ? 
এবং লারা বংলর বিয়া মির্দি& নিয়মে অতি ধীরে ধীরে 
বাংসরিক বায়ায় এরূপ পরিবর্তন টিতে থাকে । বিভিরর 
উপায়ে ব্যান্ভাচির ক্রোমোলোম সংস্থানের বিপর্ধ্য় ঘটাইয়। 
ইচ্ছাবত শ্রী অথব1 পুরুষ ব্যাঙ উৎপাছন করা যাইতে পারে। 
শ্রকটা ব্যাড যতগুলি ভি পাড়ে তাহা! হইতে সাবান্ণতঃ 
শতকরা ৫০টি ম্ত্রী ও ৫০টি পুরুষ ব্যান জন্মগ্রহণ 
করে। কিন্ত ভিমগুলিকে বেশী জলে না রাখিয়া! কেবল 
ভিন্তা অবস্থায় স্াখিলে তাহার অবিকাং্শ হইতে শ্রী-ব্যাত 


পরিণত হয়। উপযুক্ত সময়ের তিন-চার দিন পর ভিষ ছাড়িবা 
ব্যবস্থা করিলে দেখ! ঘায়__অতিরিক্ত সময় গক্তাশয়ে অবস্থানের 
ফলে নিষিক্ত ভিম হইতে কেবল পুরুষ-ব্যা্তই জন্বগ্রছণ করে। 
অবন্ত নিম্ন স্বরেয় কীটপতক্ষের এই সকল ব্যাপানের লহ্তি 
মানুষের ঘৌন-পরিবর্ডনের যথেষ্ঠ পার্থক্য রহিয়াছে । কান্বণ 
বাহুষের যৌন-ক্রোমোসোমের মত এই জাতীয় প্রাঈীের যৌন- 
ক্রোমোলোছের মধ্যে পরিক্ষ,ট কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। 
ইহাদের ক্ষেত্রে দবেহ-সংগঠন প্রক্রিয়ার সমর স্থানীর প্রভাবসমূই 
বেশী ক্রি! করিয়! থাকে। 

হাস, মূরঈ প্রভৃতি গুঁুপালিত পাখা'ধের মধ্োই বোধ হয় 
যোৌন-পরিবর্ডনের ঘটনার প্রাধল্য দেখা যায়। ৪৭২ বংসর 
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ৰামে__যোরগ, ডানিকে-_সব যুহগী। বাষে-_প্রণমটি সাধারণ 
মোরগ, দিতীয়টয় অওকোব ক।টিয়া ফেল! হইয়াছে, ভূতীয়টর 
অগ্ডকোষের পরিবর্তে ভিশ্বকোব বসানে। হইয়াছে। ডানদিকে 
উপরেয্টির ওভারির বদলে অণ্ডকোষ বসানে। হ্ইয়াছে। 
পুর্বে একটি অভু'্ত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ জাছে। ১৪৭৪ সালে 
বালে মাষক স্থইচ টাউনের বিচারালয়ে এক অনন্ত মামলার 
বিচার হুইয়াছিল। এই মামলার আসামী ছিল একটা মোরগ। 
যোরগটির বিরুদ্ধে অভিখোগ ছিল এই বে, পুরুষ হুইয়াও সে 
শ্রক দিন একটা ভিম পাড়িয়া বপে | তখনকার দ্বাইনী-ভাকিনী 
প্রকাবাধীন আহলে কোন অস্বাভাবিক বিশরকর ঘটন| খটাইলে 
সাহা! গুরুতর অপহ্াধ বলিয়] গণ্য হইত। কাজেই মোরগটার 
্রই অস্বাক্াবিক কাজের অভ ভাহাকে ভাইশী বলিয়া! আঙ্ালতে 
অভিযুক্ত করা হয়। এক তরফ! হইলেও, আহুষ্ঠানিক বিচান্বে 


৪ 


সপস্পপাসিলাপা্পাস্পিসপিনিপাপাপপিসপিপিিসসাপাস্া 


মোরগা জোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রকান্ স্থানে তাহাকে জীবন্ত 
অবস্থায় পোড়াইয়! হার] হয় । বুর়দীর এন্ধপ যৌন-পর্রিবর্নের 
ব্যাপার অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এক একটা! রৃতদী বাবর 
নিষ্বদিত ভাবে ভিম পাড়ির| আঙিতেছে__হঠাৎ বেখা! গেল সে 
ভিষ পাড়! বন্ধ কিয়! দিয়াছে, মোন্বগের হই সাহার মাথায় 


সপি্পা্পাসপাসপিপিসপিসিনসাাস্পিনলি স্পা পিসটিলসাতিকাচপা শশা স্পা পস্পান্পাসপাসপা্পাসিতি পা পাসপাদ পাপা ০ 





প্রথমাবস্থায় এট। ছিল মোরগ । তার পরে সুরগীতে রূপাত্তরিত 
হইয়া যায় এবং ভিম পাড়িতে থাকে 
বঁটি গ্জাইতেছে এবং মোরগের বতই ভাকিতে সুরু করিয়াছে । 
এমন কি কিছুকাল পরেই সে মুন্সীর পিছনে ছুটাছুট আরম 
করিয়া দিরাছে। অধ্যাপক ভু ঙাহার পরীক্ষাথীন তিন বৎসর 
বদ্ধ একটি মুরগীর কথা বলিয়াছেন । মুরসীটি নিরমিত ভাবে 
বরাবর ভিম পাড়িয়! আলিতেছিল। ডিম হইতে তাছার অনেক- 


গুলি বাচ্চা্ড হইয়াছিল । হঠাৎ সে ডিম পাড়া বন্ধ করির] 
দেয়। ধীরে বীয়ে তাহার বু'টি ও অজ্ঞাজ পুরুষের ক্ষণ প্রকাশ 
পাইতে থাকে এবং মোরগের মতই ডাকিতে আরগ্ব করে। 
পরের যংলরে মে পালক পরিবর্তন করিয়া পুরাপুরি মোরগে 
স্বপান্তরিত হয়। তখন নুতন একট! নৃরঞগীর সঙ্গে তাহাকে 
শ্রক কুঠরিতে রাখিয়া] হেওয়! ছয়। কিছুকাল পরে এরই পরি- 
বর্ধিত মূরধষ্টার সহিত যৌন-মিলনের ফলে নূতন মুরসীটা ভিম 
পাড়ে এবং সেই ডিম হইতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বাচ্চা জন্ধগ্রহণ 
করে। পরিবর্তিত বুন্রঈীটার স্বহ্যুর পর তাহার শন্মীর় ব্যবচ্ছে 


কিয়! দেখা যায় কোন অন্ভুত রোগ-প্রভাবে তাহার ওভারি 


অর্থাং ভিত্ব-কোষ প্রার শ্বাতাবিক আকৃতির টেটটিস্‌ অর্থাৎ অঙ্- 
ক্ষোবে স্বপান্তরিত হইয়া গিয়াছে । এই গ্রন্থি-নিঃ্ত হুর- 
মোনের প্রন্তাবেই নির্ধি স্থানের পেশীতত্তগুলিও পদ্িবর্তিত 
হইয়া! গিয়াছিল। পরিবর্তনেত্র কারণ বাছাই হউক না কেন 
যোটের উপর গরম রক্ত সমস্থিত মেঞ্দণ্ডী প্রামীদের মধ্যে 
শৈশব কিংবা যৌবনে এরপ ঘৌন-পরিবর্তন ঘটা মোষেই 
অসন্ভব নছে। 

কেমন করিয়া পুরুষ, স্রীতে অথবা শ্রী, পুরুষে পরিবণ্তিত 
হইতে পারে সে কথ! বুঝিতে হইলে সাধারণ স্রী ও পুরুষ 
লস্তানের উৎপত্ভধি রহস্য সম্বন্ধে কিঞিং আলোচনায় প্রয়োজন । 
গ্রতোক জী ও পুরুষের দবেহ-কোযের অভ্যন্তরে অতি স্ত্ম ৪৮টি 
কথার মত পদ্বার্থ ঝোড়ায় ছড়ায় অবগ্থান করে । এই পদ্ার্থ- 
স্থঙিকে বল! হয় ফোমোলোধ। পরই ৪ ঘোড়! ফোমো- 


গ্রবালী 


১৩৫৩ 


স্পা পপ পাপ পোস্টাল পা দাস দি সপন পাপা সি ০ কস সা স্পা স্পা পাপন 


লোমের সাহায্যে পিতামাভান্ন বৈশিষ্টাসযুহ সন্তানে পরিচালিভ 
হইয়া থাকে । এক এক জোড়ায় যে ছুইটি করিয়া! জ্োমোপোষ 
থাকে লেগুলি সর্বাংশে প্রায় একই জকষের। পুরুষের ৪ 
জোড়া ক্ষোমোসোষের মধ্যে এক জোড়া কেবল বিসদৃশ | এই 
কারণে পুরুষের ক্োযোলোমকে বল! হয় 5) কিন্তু শ্রী 
দ্বের ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের কোনটাতেই বৈসানৃষ্ঠ নাই। 
কাজেই এইগুলিকে বল! হুয় ১7. “রিভাকৃসম্‌ ভিভিসনের" 
প্রক্ষিয়ার় যৌন-ক্রোমোসোম পৃথকীক্কত হয়। এই ঘযৌন- 
ক্রোহোসোষ বিভাজনের সয় পুরুষের শুক্রকীষ্টের ৫০ ভাগের 
মধ্যে যার ) আর বাকী ৫০ ভাগের হধ্যে যায ৬. আ্রীষের 
ওভারি হইতে থে ভিন্ব নিঃসৃত হুয় তাহাদের প্রত্যেকের মবোই 
স্‌ যৌন-ক্ষোযোসোম থাকে । কারণ তাছাদের সাবারণ এবং 
যৌন ক্রোযোসোষ লবগুদলই ২. কাদ্দেই ঘেখা যায়-_- 
যৌন-মিলনের পর যঙ্গি  ক্রকাঁ শ্রী ভিত্বের মধ প্রবেশ 
করে তবে সন্তান হুইবে স্ী। আর যদি ) শুদ্রুক'ট রীতিতে 
প্রধেশ করিতে পারে তবে সন্তান হইবে পুরুষ। কিন্ত 
ক্রোমোসোম কর্তৃক স্ত্রী বা পুরুষ বৈশিঞ্/ শির্ধারিত হইয়া গেলে 
ষাহুয যখন ভ্রণরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহাকে শ্রী ও 
বল! যায় না ব! পুরুষণ্ড বল! যায় নাঁ। তাহাতে উভয় অঙ্গেরই 





সাড়ে-তিন বছরের বাঁধিক1। কিন্তু ইহার পুরুষের মত 
দাড়িগোফ বাহির হইয়াছে 


প্রাথমিক চিহ্ু বর্তধান থাকে । এই হছিলাবে প্রক্কত প্রস্তাবে 
তাহাকে [11011708001700109 অর্থাৎ দ্বি-লিঙ্গী বা উন্ত-লিঙ্গী বল! 
যাইতে পারে। অর্থাৎ ভ্ণ স্রীও বটে পুরুষণ্ড ব্টে। যোন- 
বন শ্রথমে এক জোড় পোনাভ ((10780) রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। এরই গোনানই পরিশেষে ভিত্ব-কোষ বা] অগকোষে 
পরিণত হয় । গোনাভ হদ্দি অগ্তকোষে পন্জিণত হয় তবে 
পুং জননেত্ত্ির ত্রিশ: ম্বদ্ধি পাইতে থাকে এবং শত্বী জননেজ্িয় 
জপরিশত অবগারই থাকিয়! বার । গোনা ভিত্ব-কোষে পরিণত 
হইলে হ্ী-জননেলিয় পরপুষ্টি লা করে আর পুং-জননেনিয় 
অপুষ্ট অবধায় রহিয়া যার। কাজেই জন্পষ্ট বা অপন্গিণত 
হইলেও পুরুষ-দ্ধেহে শ্রী-লক্ষণ এবং ভ্রী্ধেহে পুরুষ- লক্ষণ 
বিদ্বান থাকে । ঠেস এবং ওক্ারি হইতে হরমোন নাছে 
এক প্রকার যৌন-রন মিঃশভি হয়। এরই রসই যৌন-বনেনর 
স্ব্চি এবং যৌন-ক্রিয়ার পরিপোষক | টেট্িস্‌্-নিঃহ্ত রসের 
আধিক্য হইলে পুং-ননেলি এবং ওভাক্ি-নিঃক্ছত ক্লেম্ব 
আধিক্যে স্রী-্বনমেজিয় প্রাধান্য লাভ করে। হ্রিষ্যাক প্রযং 


বৈশাখ 


পিপি লী পলা হা ০ 


অপরাপর বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের! বিধির জীব-অন্ধর উপয় বহুবিধ 
পরীক্ষা! কিয়! এ বিষয় লুস্পঞ্ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন । 

এ বিষয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে টিশ্যাকই ছিলেন প্রথম পথ- 
প্রদর্শক । বছ রকমের বা্ধ-প্রতিবাহ সত্বেও হিদ্যাকের 
পরীক্ষার ফলসমূহ আজ পর্ধ্যস্ত নিুলি বলিয়াই প্রমাণিত 
হইয়াছে । অস্ত্রেপচারে তিনি বাচ্চা গিনিপিগের টেট্রিস্‌ অপ- 
লরণ করিয়া দেখিলেন, সে সম্পূর্ণরূপে মপুংসকন্ব প্রাপ্ত হয়। 
গিদিপিগ্টা অস্ত্রোপচারের পর পুরুষের মতই বর্ধিত হয় বে, 
কিন্ত তাহার পুরুষন্ববাঞ্ধক যাবতীয় প্রব্বত্তি লোপ পায়। কিন্ত 
খঁয়প অঙ্্রোপচারের সমর বদি স্রী-গিনিপিগের ওভারি কাটিয়া 
লইয়! সে স্থলে ভুড়িয়! দেওয়! যার তাহ! হইলে সে আী-গিনি- 
পিগরপেই বার্ধত হইতে থাকে । বূলতঃ পুরুষ হইলেও এ 
অবস্থায় তাছার জাচার-ব্যবহ্ছার সম্পূর্ণ বদলাইয়] ঘায় এবং 
ঘী-লক্ষণসবূহ আত্মপ্রকাশ করে। যথাসময়ে ত্কমপরিপুষ্ঠ 
হয় এবং রাঁতিমত ছষ্ধ ক্ষরণ হইয়া থাকে। অন্ত কাহারও 
বাচ্চ। কাছে দ্বিলে মায়ের যতই তাহাকে হুঙ্ছ পান করায়। 
পুরুষ হইতে শ্্রীতে পরিবর্তিত এরপ প্রানীরা অবন্ঠ সন্তান প্রসব 
করিতে পারে না। কারণ আত্তান্তনীণ অলপ্রত্যঙ পূর্ব হইতেই 
ছুঁষেভাবে গঠিত হইরাছে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব নয়। 





রযসসলে।টল__-এরূপ আক্কৃতি লইয়াই ইহ।র| বরাবর জলের মধ্যে | 
বিচরণ করি! খীকে 


অনুরূপ পরীক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুরগীকে মোরগে এবং 


ঘোরগকে সুরদীতে পরিণত করা সন্ভব ছুইয়াছে। এষন কি 
মুত্রগীর দেহে যে কোন স্থানে মোরগের টেিসূ সংলগ্ন করিয়া 
দেখা পিয়াছে__তাহার ফলে তাহার আক্কতি-প্রক্কতি ঘোরগের 
মতই. হুইয়া যায়। গিমিপিগের দেহে ওতারি এবং টেনিস 
উ্ভয়াই সংযোগ করিয়া ঠিষ্ভাক আশ্চর্য্য কললাভ করিগ়্াছেন। 
উভয় গ্রন্থি একই শরীরে সংযোজনের ফলে প্রান! কিছুকাল 
স্বী এবং কিছুকাল পুরুষের জার ব্যবহার করিতে থাকে। 
অস্ত্র বিদ্যার কিছু নৈপুণ্য থাকিলে যে কেহ এই রকমের_ 
পরীক্ষায় পুরুষকে শ্রী এবং স্ত্রীকে পুরুষে রূপান্তরিত করিতে 
পারেন। 

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে মাক্ছয যেমন স্রীকে পুরুষ এবং পুরুষকে 
স্্রীতে রপাস্তর্িত কপ্সিতে পারে প্রক্কতিও যেন সেরূপ মাঝে 
যাঝে খেয়ালণুশীনত্ত ছুই-একটা! পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে 
ভাক্‌ লাগাইয়! দেন । বালক, বালিকায় অথব। বালিক!, বালকে 


ধৌন-পরিবর্তন 


পা পাশপাশি উন পিপি পণ তি এ ৯৪০০ 





৬৪ 


তি শি পিলশ শ১তিীলাস পাস্তা পপি সিরাত লালা বাপ্পি 


পরিবর্তিত হুইয়| গিয়াছে-_ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত এন্প 
প্রায় ছুই হাজারেরও বেশী মটনার বিবরণ প্রামাণিক প্থাদিতে 
লিপিবদ্ধ জাছে। আমাদের হেশেও বর্তমান ঘটন! ছাড়া এই 
ধরণের অঙ্জাত বিবরণ সাময়িক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত 


তর 
রি 
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খাইরসিন প্রয়োগে জলচর রা।টালেটল স্বলচর নিরিটিতে 
কঈপান্তরিত হইয়াছে 


হইয়াছে । ইছাছ্গের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার কলে দেখ! 
গিয়াছে, বাহক যাবতীয় লক্ষণ হিসাবে নুম্প& ভাবেই তাহার! 
ছিল বালক অথবা বালিকা । কিন্ত এরূপ বালিকাদের 
শয়্ীরের অভ্যন্তরে চেঁঠিস্‌ এবং বালকছের তলপেটে ওভারি 
দুক্তারিত ছিল । পরে কোন কারণে দেহাত্যন্তরের চেষ্টিস্‌ বা 
ওভারি হইতে নিঃসৃত হরমোনের প্রভাব সবি পাওয়ার ফলেই 
এরূপ যৌশ-পরিধর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। 

এ ছাড়া অনেক সময় শ্রীদের গোঁফ, পুরুষের উন্নত বক্ষ, 
মেয়েদের পুরুযোচিত স্বভাব বা! পুরুষের মেরেলি স্বভাব প্রভৃতি 
বহু রকমের ব্যাপার দেখিতে পাওয়া! যায়। রক্কের মধ্যে 
আংশিক ভাবে বিপরীত প্রন্কতির হরমোন নিঃম্রাবের ফলেই 
হুয়তে] এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। 

কলিকাতা যেডিক্যাল কলেজ ও মান্দিন! চেরিটেবল 
ভিন্পেন্গারীর রোগী হইষ্টর ক্ষেত্রেও হয়তো অহুরাপ ঘটনাই 
ঘ্টয়াছে। বিভিন্ন কারণে দুণ্ত এ্ছি সক্রিয় হইয়া উঠিতে পানে 
অথবা গিঃস্থত হরমোনের হাপন্ব্ধি ঘটিতে পারে। তাহার 


ফলে শ্রয্ূপ পরিবর্তন খ্ট। কিছুষাত্র আশ্চর্য্য দছে। মেক্সিকোর 
স্্যান্সোলোটল মাষক প্রানীছ্গের কথ! বোধ হয় অনেকেই 


তত 
ত 
৮৮--ট 


প্রথমটি--পুং শিনিপিগ, ২র-্্ী। ৩য় শ্রী-জন্মের পরেই ইহার ওভারি 
কাটির। দেওয়। হয়। এর কোন যৌন আকাম! নাই। ৪রস্ত্ী, কিন্তু 
ইহার ওভারি কাটিয়া অণ্ডকোষ বসানো! হুইপরাছে । ফলে এটি সম্পূর্ণ- 
রূপে পুরুষে পরিবর্তিত হুইয়াছে। 





৬৬ জ্রাবানী ১৩৫৩ 
ভনিজহেদ। ইহা অলচর হীব | বংশাক্ছকমে ছলেই পাইয়াছিল। কোন বিশেষ রোগ বা খাত, ভাপ, আলোক 
বিচরণ কছিয়। আসিতেছে । শ্রকমাজ্রা খাইরন্সিঘ খাওয়াইয়| প্রন্ভৃতি পাহিপার্থিক অবস্থা! পরিবর্তন-জনিত প্রভাষে অথব! 
ধিলেই-_ ইহার! সছলচর গিরগিটি জাতীয় প্রাীতে পদিবর্তিত কোন আকশ্মিক আহাতের কলে এখন তাহদেন গতভাছি বিশেষ- 
হইয়া বায়। আলোচ্য রোগী হইটর হেহাত্যত্তরে হস্বতো ডিতব- -: ভাবে কার্যযকন্ী হইয়া! উঠিয়াছে এবং তাহা হইতে নিঃশতি 
কোষ লুকায়িত রহিয়াছে | এতছিন পর্য্যস্ত তাহাদের টেটিস্- হয়মোনের আবিক্যে ভ্রী-লক্ষপসমূহ প্রকাশ পাওয়া যোটেই 
শিঃস্থত হরমোনের প্রভাবে পুরুষের হাবতীর লক্ষণই প্রকাশ বিচিজ নছে। 


আমেরিকার বাণিজ্য-সরণী মিসিসিপি নদী 
স্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


পূর্ব আপলাচির়াম পর্বত এ্রবং পশ্চিমে রকি পর্বতের উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা &েঁটের একটি তুখার-হষ 
মধ্যবন্ভাঁ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বীণ ভুভাগের ভিতর দিয়! থে সমত্ত নিসিলিপি মদীর উৎপভ-্থান। ১৫৪২ গ্রীষ্ঠাকে ভি সো 


নষদী প্রবহমান তন্দব্যে মিসিসিপিই প্রধান । উপমনীসমূহ লইয়! 
ইহাই সমগ্র প্রথিবীর মধ্যে বেশাত্যনরস্্, (1111110) ব্বহত্তয জল- 
পথ। এরই বিশাল জলশ্লোভ ২৪৫৬ মাইল অতিক্রম করিয়! 
লয়ুত্রে পিয়া পড়িয়াছে। ইহার বুকের উপর ছবির] তেল, 
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ভিকৃসবুর্গেধ নিকটে কোনে! জলপথ-পরীক্ষণ ঠেশনে হিলিসিপ 
নদীর একটি ছেলের একাংশ 


ময়দা, শস্য, সন্বাবীন, চিনি, কফি, চাল ইত্যাছি খাড-সভভার 
শ্রবং ইম্পাত, গন্ধক, লোহা প্রস্ৃতি দেশে সম্পদ গু 
লম্বদধি সদধির উপকরণাদিতে বোঝাই জাহাজসমূহ অনবনত 
ঘাান্াত কছিন্বা থাকে । 


মাক জনৈক ম্পেশীর কর্তৃক মার্কিন জনপদের ভিতর দিয়! 
প্রবাহিত উক্ত নন্দীর জলধার] প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মিসৌনী, 
গুছিও প্রস্তুতি চজজিশটি উপনর্ী সন্বঘঙিত মিসিসিপি নর্বীর অল- 
পথের বিস্কৃতি ১৫,০০০ মাইল-__এই দুদীখ জলপথের সমন্ভটাই 
বাণিজ্য ব্যপদ্ধেশে মৌ-বহর চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী । 
সুদ্ধের সময় মিসিসিপি নঙ্ীপথে নিজপক্ষের বিশেষ কর্্ঘতৎপর- 
তার সাড়। পড়িয়া গিয়াছিল। ইছার উপর দ্যা বাণিজ্য নৌ- 
বহনের চলাচলের তো বিরাম ছিলই না, তঞ্ছপরি রণতরী এবং 
ল্যাঙিং ক্রাফট সমূহ অনবরত নদীর বুকে ভাসিয়] বেক়্াইত । 

ধিসিসিপি বক্ষে ভাসমান অগণিত বাম্পীয় তীর (30101 
৮০%%) সমাবেশে ঘে বিচিত্র সৌন্দর্যের টি হইত অন্প্রতি 
তাহা আর দৃষ্ধমান হয় না বষ্টে ; কিন্ত উত্তরে কানাভার লীমা- 
রেখা হইতে দক্ষিণে মেক্সিকে! উপসাগর পর্যান্ত প্রসারিত, উর্বর 
মিসিসিপি উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবহমান এই নঘীটির উভয় 
তীরে আব্গও দৃষ্ত-বৈচিআযের অস্ত নাই। উত্তর অঞ্চলের মিনে- 
সোট্টা রেটে মিসিসিপি বিরাই্‌ শিল্প-মগরী মিনিপলিসকে পিছনে 
ফেলিয়া! শুদুরপ্রসাতিত গোধুমক্ষেত্রের ভিতর ছ্বিয়া বহিয়! 
চলিয়াছে। তৎপর আয়ে! একটু হক্ষিণবাহিনী হইয়া ইহা 
টম সর়ের” এবং “ছা কলবেরি কিন? নামক গ্রন্থতবরের বিশ্ববিখ্যাত 
লেখক, হাস্যরসম্র্ মার্ক চৌয়েনের ( সারুযেল ক্লেমেনল ) 
আছি দিবাস হামিবল, ফিসৌরীর সমতল ক্ষেতরকে আসিয়া 
চুদ্ধন করিয়াছে। “লাইক জন ছি মিলিলিপি” (বিসিসিপি নবী- 
বক্ষে মাষক আনব একখানি পুস্তক মার্ক টৌয়েনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ- 
সমূহের অন্ততম। ভাঙতে নদবীপথে তাহার অভিযান-কাহিনীর 
চিন্তাকর্ষক বর্ণন! আছে। 

িসিসিপি নদীজলধারাপু&$ উইস্কনসিন হঠেঁটের শ্ুন্মর 
গোচারণভূষিসমূহ নয়নানঙ্গকর। ইহার নিয়ভাগস্থ অঞল 
শন্তন্তাহল, তাহার পরেই সুপ হইয়াছে সুবিত্বত তামাকের 
ক্ষেত। তাব্রকুট উৎপান্ধনে এই অঞ্চলই সমগ্র পৃথিবীতে দীর্ধ- 
স্থাৰ অধিকার করিয়া আছে। তামাকের ক্ষেতের হক্ষিণে 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে বিপুল পরিমাণে তুল! উৎপন্ন হয় । নর্দীট ক্রঘশঃ 
প্রশত্ততন্ব হইয়া নি-উপত্যকার পরিপুষ্ট ঘনসবুক্ধ বেতসবন এবং 
হুদ্গিতর্ণ ধাড-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়! শান্ত ভাবে বহিয্া! উলিয়াছে। 
দেজিকো। উপলাগরের পথে ইহ! ঘলাতৃষিপন্থিপূর্ণ পঙ্িমা্ট- 


স্পিন মাসি তা পস্পরসিসপিসিশিশপিনপান্পাসিনসপশসলীপা্লাপাসপিসপালাত পাপা সপপিসপা পাস্তা শিস, 


পড়া সহতলক্ষেভের উপর দি! প্রবহমান । এই অঞ্চলে প্রচুর 
মাছ পাওয়] ঘায়। 

মেক্সিকো উপসাগরের ১০৭ মাইল উত্তরে বিখ্যাত নিউ 
ওয়লিরেনস বন্দরের নীচে হিসিসিপি ছুই তটটতুমিকে প্লাবিত 
করিরা প্রবাহিত । প্রচুর তলানি পড়িয়া প্রতি বংসর এই অঞ্চলে 
নর্মীর উভয় পার্থ পলিমাটিপূর্ণ উর্বারাতূমি স্টটি হইতেছে । এই 
বিরাট, নদীতে জলযান-চলাচল-ব্যবস্থাকে ঢাজু রাধিবার জ্ত 
লয়কার প্রতি বংসর চঙ্গিশ লক্ষ তলার খরচ করিয়া থাকেন। 

১৮১২ এরষ্ঠাকে প্রথম বাম্পীক্স-তরীর (9108079086) 
আবির্ভাবের সঙ্ধে সঙ্গেই হিসিসিপি উপত্যকার রুদ্ধদ্বার 
উদ্বা্টিত ছুইয়! বহির্জগতের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত 
হইল। উক্ত জলযানসমূহ তখন প্রবল শ্রোতের অনুকূল 
এবং প্রতিকূল উত্তর দ্বিকেই চলাচল করিতে পারিভ। ফলে 
উৎপর় ভ্রব্যসূহ সন্বর স্বলপবায়ে বিভিন্ন স্থানের গঞ্গুলিতে চালান 
দেওয়া সম্ভব হইস। চালানী কারবারের মালিকের প্রচুর 
অর্থ লাত করিয়া বিলাসোপকরণে দুসক্দিত যাত্রী জাহাছ্ছে 
চড়িয় নদীবক্ষে বিহারপূর্ববক আদন্দ উপক্োগ করিত । প্রদর্শন- 


ভ৭ 


তরদঈীসমূহে (1104-08/) অঙ্থঠিত্ নার্ট্যাতিনয় পামবাসীদের 
চিত্ে পুলকলফার করিত । মাঝে বাঝে প্রতিষ্থী কান্তেনগণ 
প্যাকেট জাহাজ চালনার প্রতিযোগিতায় প্রন্বদ্ত হছইতেন। 

বিসিসিপির এই গৌরবময় যুগের অবসান হুইল বেলপথেন 
প্রসারের সঙ্গে লক্ষে । কিন্ত যাণিগ্্যিক ব্যাপারে এই নদীর 
গুরুত্ব থে কতছুর তাহা হুম্পে্ রূপে উপলদ্ধি হইল প্রথম মহায়ছধে 
(১৯১৪-১৮)-_ কেননা তখন রেল ঠেশনলমূহে স,পীক্কত বহু উন 
লমরোপকরণ হিসিসিপি মদ্ীপথে যথাস্থানে প্রেরণ করিবার 
ব্যবস্থা অবলদ্িত হওয়ায় মাল-সরবত্রাহ সম্পর্কিত গুরুতর 
লমস্তার সমাধান সম্থবপর হুইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই নমীয় 
গুরুত্ব আরও বেশী করিয়! উপলদ্ধি করা গিয়াছে । যুদ্ধকালে 
প্রতি বংলর লক্ষাধিক টনেরও অধিক পরিমাণ মালপত্র রীনা 
চালিত ইম্পাতের বজরায় কথিয়া, পৃথিবর সর্ববজ বিভিন্ন স্থানে 
পাঠানে! হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ব্যবহৃত হইয়াছিল 
মিঅশক্ির ভি ভিন্ন রখাদনে। 

মিসিসিপি নর্ষী মাতৃত্বেহে আমেরিকাবাসীদিগকে প্রতি- 
পালন করিতেছে, তাহাদের জ্বীবনও “দনীর পালিত জীবন” 


বস্ত্র রেশনিং ও বাঙালী সংসার 
জনৈকা বাঙালী গৃহিনী 


কনসমস্যা কিছুদিন যাবৎ আমানের এমন বিব্রত করিয়া 
স্লাখিয়াছে যে বস্ত্রসষস্যার কথ! প্রায় তুলিতে বসিয়াছিলাম। 
বিশেষতঃ কৃপমগুলি সংগ্রহ কর! হইয়াছে, এখন নুবিধা- 
যত এক এক করিয়া আত্মীয়-পরিজনের বস্ত্র ক্রয় করা 
চলিবে ইছাই ছিল ধারণাঁ। কিন্তু কয়েকদিন আগেকার 
লরকারী বিজ্ঞপ্তি আমানের সচকিত ও উদ্বিগ্ন করিয় তুলিযাছে। 
বাংলাছেশে জনপিছু কুড়ি গঙ্গ কাপড় বরাদ্ধ হুইয়াছে। 
আবার শিশুক্ধের (বার বৎসরের নিয়বনক্ক ) জন্য ইহার অর্ধেক 
যান বান্ধব । এই লান্ান্য বরাহ্ধ হছুইতেও আবার প্রথম 
কোয়ার্টাতের কুশনগুলি বাতিল হুইয়া যাইবে, যদি মা! জুন 
মাসের যধ্যে কাপড় ক্রয় কর! হয়। এই ব্যবস্থার কথ! শুমিলে 
হঠাৎ হনে হইতে পারে যে ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কি আছে? 
থে কাপড় ছয় মাস নাকিনিরাও পরিবারের প্রয্োঙ্ছন নিটল, 
ভাছা সপ্তষ মালে আর কেন প্রয়োজন ছইবে? মুতত্বাং এক 
কোয়্ার্টারের পাঁচ গঞ্ধ কাপড় বাতিল হুইলে ক্ষতি কি? 
ক্ষতি যে কি, এবং দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহার কলাফল 
থে কিন্পপ শোচনীয় ভা খাছাযা বাংলাদেশের নি়-অধ্যবিভ 
ও মব্যবিভ পরিধারের জীবনযান্রা-প্রণালী তলাইয়! না দেখিকা- 
ছেন তাহার! বুঝিতে পারিবেন না । আর, এরই যুদ্ধের পরোক্ষ 
প্রভাবে, এই ঝুত্রা-স্বীতির ফলে এবং সর্ধোপরি খান ও 
বন্-ব্েশন ব্যবস্থা হইয়! অবধি এরই শ্রেনীর আবাল-নব্ধ- 
বযনিভাকে যে প্রকার ছর্গতির ভিত্তর বিয়া কাল কার্টাইতে 
হইতেছে তাহ! বলিয়া শেষ কর! যায় না, ইহ্ান্ত উপর আবার 


তাহাদের খাড়ে নূতন করিয়া! বোঝ! চাপানো কিছুতেই সঙ্গত 
বলিয়া! মনে হুয় না| । 

ইংরেজী বংলরের গোড়ার ভ্বিক হইতেই হিসাব করিয়া 
দেখ! বাক যে, ঘন্িপ্র বাঙালী প্রত্যেক বাসের আয়ের দ্বার! কি 
ভাৰে তাছার গ্রাসাচ্ছাঘনের ব্যয় নির্ধযাহছ করে। এ সম্বন্ধে 
আলোচনার ফলে বংসরের কোন্‌ সময়ে বাঙালী গৃহস্ছের 
পক্ষে পরিবারস্থ লোকের জন্ত নগদ নূল্যে বধ ক্রদ্থ সম্ভবপর 
হয় তাহাও ঝুবিতে পার! যাইবে । 

বাহার! লরকারী কর্মচারী হিসাবে অল্প বূল্যে সরকান্ী 
খান-রেশন পান, তাহাদের পরিবারস্থ লোকসংখ্য। বই ছোক্‌ 
না কেন, চারি জনের অধিক আত্মীয়-পরিজন এক পরিবারতুক্ত 
বলিয়া! বর] হয় না । কিন্ত বাঙালীর সংসারে আত্বীযখ্বজন- 
ঘটত এই চুলচের! হিসাব মানিরা চল! একা ত্বই অসম্ভব | ভরল! 
কি সরকান্বী নির্দেশ অনুসরণ করিতে গিম্বা! বান্ডালী কোনগ 
ঘিন পিতাঙ্গাতা ও ভ্রাতা ভগিনীহিগের প্রতি ছারিত্বস্তানহ্থীনতার 
পরিচয় জিষে না। যাই ছোক্‌, কম করিয়াই ধরিয়া লইলাম 
এক এক জন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অন্তত: হযর-সাত্ত জন পোষ্য 
প্রতিপালন করেন । 

জাহুয়ান্ী মাসে ছেলেষেরের] পরীক্ষায় প্রমোশন পাইয়া 
উপরের শ্রেতে উঠে, কাহাকেও বা কুলে ভর্তি করিতে হয় এবং 
বিশ্ববিালয়ের পন্বীক্ষার্থা যদি কোন ছেলে থাকে ভবে ত 
কথাই নাই। ভাহার বই ফেনা, ফিস দেওয়া, হৃতন খাতাপজের 
ব্যবস্থা কর! ইন্যাদিন্র বক্ুনই পিতা বা অন্িভাবকের হাত 


থাকিতে হয়, কখন আবার ছাতে মগদ টাক! আসিবে। 
ভু চাকুরীজীবীরই নহে, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ঘোকানছার 
সফলেরই জানুয়ারী মাসে এক অবস্থা! এ মাসে কাহারও 
মৃত্তম কাপড় কেমার কথ! উঠিতেই পারে না। 

ফেব্রুয়াক্মী মাসেও নুতন খাতা এবং বইয়ের জের কিছু চলে। 
পল্থীক্ষার্থার কোচিং ক্লাস ব1 গৃহশিক্ষকের নাহিন! (সারাবংসর 
স্াখা চলে না, তবে পাস করাইবার জণ্ড তিন মাস রাখিতে 
ছয়) ছিতে হয়, সরন্বতী পুজাস়্ চা! দান করিয়া! হোক বা 
অন্ত রকমে হোক, কিছু খরচ হুছ্ছ। এমাসে ছুলের পড়! 
ছেলেমেয়ের এক একটা জাম] না হইলেই নয়, ভাহাছের 
বরাদ্দ হশ গজের মধ্যে হয়ত পাচ গঞ্জ বহু কষ্টে কেন! হুইল। 
অনেক হিসাব করিয়া! কাটয়া-ছাটিয়া ভদ্বারা একটা প্রুফ, 
একটা সার্ট ও একটা পাজামাও হয়ত হইল । 

মার্চ মাসে কোনও বাড়তি খরচই সম্ভব নছে। চৈঅ মাসে 
লালভাষামি ছইবে । লোকে বার দেয় বলিয়াই ত আমরা 
বেশীর ভাগই ভন্্রতা বজার রাখিয়া টিকিয়া আছি, উভনর্ণকে 
মুতন খাতার আগে কিছু ছিতেই হইবে | মুদ্ী, গোয়াল! 
কেহই ছাড়িবে না, ক্ুতরাং এ মাসেও কাহারও জভ বস্ত্র 
ক্রয় কর! সম্ভব নহে। 

শরপ্রিল মাসে কলেছ্গগামী ভ্রাত1 বা পুত্রের কলেজের পুর! 
ছই মাসের মাহিনা দিয়া হাতে উদ্ধত কিছু থাকেনা। মে 
মালেও একই অবস্থা, পুস্কভার হুই নাসেত্র ক্ষুলের মাছিনা 
একসঙ্গে ছিতে হয়, তাঞ্ছার উপর বৈশাখ ন্যোষ্ঠ মাসে 
ঘঙ্ধি কোনও শিকট-আত্মীয়ের পুকণ্ার বিবাহ থাকে, তাহা 
হইলে ত খণগ্রত্ত হওয়! ছাত1 উপায় নাই। আমাদের মব্যবিত 
লমাজের এমন অবস্থা যে, আমা প্রাণ অপেক্ষা মান বাচাইতে 
বে ব্যস্ত। বাহাতে আমাহের অবস্থার স্বরূপ কেছ বুঝিতে না 
পারে, তাহার জপ আমাদের প্রয়াসের অন্ত নাই। এইকপে 
যে মাল পধ্যন্ত কার্টে। 

জুন মাসে প্রথম, নিধি আয়ের সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী 
পরিবারের পক্ষে ইই-এক জোড় কাপড় কিনিবার সামর্থ্য হুয়। 
হয়ত এ মাসে হশ-পনর চাকার অধিক ব্যয় করিধার সাধ্য নাই, 
কিন্তু এই মাসের মধ্যে যদি প্রথম কোয়ার্টারের সব কুপমগুলি 
মা ব্যবঙ্ছার করা হয় তবে তা বাছিল বলিয়া! গণ্য হুইবে। 
পরিবারে ঘঙ্গি ছয় জম লোকও থাকে, তিন জন বয়স্ক, তিন জন 
শিশু, তাহা হইলেও তিনথান। কাপড় ও সাড়ে সাত গজ ছিট, 
এক মালেই একসজে ফেনা কাহারও সামর্ধো কুলাইবে না। 
আমাদের যতঃুর অভিজ্ঞতা, তাহাতে দেখিয়াছি যে, ঢাকৃতীজীবী 
মধ্যবিভ ও নিষ্-মধ্যবিভ বাঙালী-সন্গ্রদায় অঙ্গে অল্পে জুন ভূলাই 
আগস্ট ও লেপ্টেথয়েই যাহা! কিছু পথিবের বস্তা ক্রয় করেন। 
পুজার সময়ে ক্রেতার সংখ্য! সর্বাপেক্ষা অধিক এবং পুজার পর 
ছইতে পরবর্ভা ছুন পর্যযস্ত আবার বনের ভোকানের সঙ্গে 
ঘা্ডালী পন্জিবারে বিশেষ সম্পর্ক থাকে না। 

খান রেশনে এক সপ্তাহ রেশন না লইলে পরবস্ভা লপ্তাহে 
ভাছা লয়! চলে না, ভাহ| বুঝি, ভবল খাওয়! ত সম্ভব নয়! 
কিন্ত হয় মাল বৈর্ধ্যের নহিত হিন্ববজ সেলাই করিয়া! পরিস্বা 





প্রতীক্ষায় যেই নববজজ কিনিবার ক্ষমত্তা হইল, অমনি তাহা পাওয়া 
যাইবে না, এ কেমদ কথা? যখন মোট প্রাপ্য কুড়ি গজই, 
€ মকম্বলে ইহা! অপেক্ষা কম ) তখন বংলরের যখন ইচ্চ| ক্রেতা 
কিনিবে, তাহাতে বস্-রেশন বিভাগেপ্র আপনির কারণ কি? 
নগদ সৃল্য দিয় জিমিস কেন! হইবে, বন্াছ্ধের অভিন্রিক্তও মে, 
ইহা হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিবার কারণ আমর! 
বুঝিতে পারি না। 
কলিকাত। ভিন্ন অভা যফখল শহরে যে যে স্থানে রেশনিং 
চালু হুইয়াছে, সেখানে এখনও ক্লধ-ফোল্ডার বিতয়ণ কর! হয় 
দাই, লোকে কুপমও পায় নাই। জআনসাধারণও জানে না! থে 
তাহার! বাস্তবিক কত গঞ্জ কাপড় বংসরে পাইবে," কর্তৃপক্ষ 
সে বিষয়ে স্প& কথিয়! কিছু বলিতে পারেন না। কাগজে 
দেখ! যায় বিশ গজ, কর্তৃপক্ষ বলেন, বোধ হয় বার গজ এষং 
বাহার! অত্যুৎসাহী,_মিন্ধেরা যিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইয়া 
ছ্রখান্ত করিয়া! কুপন পাইয়াছেন, স্ভাহার1 বলেন; একটা করির] 
কুপন (৫ গজ বা এক জোড়! কাপড়) তপাইয়াছি, আর পাইব 
কি মাজানি মা।” ছই-তিনটি হল শহরের কথা জানি, 
যেখানে গত বৎসর মাচ্চ যাস (১১৪৫) হইতে এই মাচ্চ পথ্য 
এ্রই একই অবস্থা রহিয়াছে । কেহই জানে না, কত গজ 
পাইবে, কোথায় পাইবে, কাহার কাছে দরবার করিলে 
সহজে একজোড়া! কাপক্ের হুপশ মিলিবে। কত পঞ্ী- 
বাসিনীর কথ! জানি বাহার! শহরে আসিয়! খই হৃড়ি তাজিয়! 
বা ধান ভামিয়া জাঁবিকাঙ্জন করতেন আজ বগ্রাাবে 
ভাহাদের রোজগারের পথ বদ্ধ ছইবার উপক্রম হুঈয়াছে। 
কাপড়ের টিকিট করিয়া দিবার জন্ত তাহাদের কাকুতি-মনতি 
শুনিষ্না বিচলিত হইয়াছে । রেশন-কার্ড জাছে কিনা জিজ্ঞাস! 
করিয়া জবাব পাইয়া, যে গ্রামে তাহার] বাস করে সেখানে 
ত রেশম-ব্যবস্থা চালু হয় নাই, কাজেই কার্ডঙও নাই, এবং 
কার্ড না থাকায় ভাহার1 হরখাস্ত করিয়াও কুপন সংগ্রহ করিতে 
লমর্থ হন নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের তত্বাবধাশে রেশন তালিকা- 
তুক্ত বহু জিনিসপত্র ও বশ্রা্ি খ্াষে বিক্রয় করিবার ক্্ীদও 
আছে শুমিরাছি, ফুভ কমিউও আছে এ সকল ব্যাপারে সাহায্য 
করিবা অন্ত, কিন্ত তাহাদের ক্ষমতা কতটুকু? আবার ধারণ! 
এরই বে, কু কমিটি পরামর্শ দ্বিতে পারে কিন্ত তাহ! গ্রহণ করা- 
মা.কর! রেশন বিভাগের ইচ্ছাবীন | তাহাদের পদ্িকজ্সনা- 
গুলিকে কেছ সমালোচনা! করিলেই তাহার! আগুন হইয়া! 
উঠেন। কাগজপজ্ছে হিসাব ঠিক থাকে, আপিসে কাজকর্খও 
পূরাহমে চলিতে থাকে, কিন্তু সরবরাহ বিভাগের গোড়ায়ই 
গলম, আসল প্রয়োজনই তাহাদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, ভাছার! 
সাধারণকে জিনিসপজ লরবরাহ করিয়া উঠিতে পারেন না। 
মফম্বলে কুপন নামক ছুম্রত বন্তট সংগ্রহ করিয়াছেন 
এমন সৌভাগ্যবান্‌ বাহানা, তাহারাও কিন্ত ঈর্ধার পাত্র 
মথ্েনে। আমি একটি পরিষারের কথা জানি, হঠাৎ মার্চ 


কিছ কিছ শাড়ী বৃতি, জামায় কাপড় ছিট ইত্যাহি 


বৈশাখ 


যাইবে । প্রথমে চাকম দোকানে হোকানে ঘ্ুররা আলিল, 
কোনও দোকানেই মাল মাই, পরবস্ভা লগ্তাহে আসিবে । চার- 
পাঁচ ছিন পরে পুনরায় লোক প্রেরিত হুইল, ফোকানদার 
বলিল- খুব ভালে! সার্ট পাঞ্জাবী ইত্যাদির কাপড় আসিয়াছে 
কাল গাঁট খোল! হইবে, ভয়েলঙ আসিয়াছে । পরদিন 
গৃহকন্ী নিজেই গেলেন, পছন করিয়া কাপড়-চোপড় 
কিনিধার খাসন]।...গাঁট খোলা হইয়াছে, কিন্ত লার্টিঙের গাঁ 
আছে ছাতার কাপড় এবং ভরেলের গাঁটে আছে শালু। ঘুতি 
যাহ! আছে, তাহ! ১ ছাত বিয়াঙ্গিশ ইফি, এবং শাড়ী ১২ ছাত 
কিন্তু বহর ৪২ ইঞ্চি। তাও আবার অত্যন্ত খেলো । কিন্ত 
তাই বলির! দ্বাম কম নঞে, শাড়ী প্রায় পাঁচ টাকা একখানা, 
(আগে এই দানে বনেখালি শাস্ছিপুরী কাপড় পাওয়া যাইত ) 
ঘুতিও ছুই টাকা বার আনা । অগত্যা কিছুই ফেনা হুইল মা; 
কুপনগুলির মেয়াদ ছিল ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সুতরাং তাহা! 
বাতিল হছইল। ই! একটিদাজ দৃষ্টান্ত নহে, এরাপ ঘন! ঘটিতে 
আমি স্বচক্ষে বন্ধ বার দেখিয়াছি । বজ্র রেশন বিজ্ঞাগ জামেন 
না, দোকানদারকে কি সরবরাহ করা হইতেছে, দোকানদার 
জানে মা গাইটে কি জাছে, আর ক্রেতা-লাধারণ আসল 
ব্যাপারটি বুঝিবার জাগেই তাহার কুপন বাতিল হুইয় যায়। 

জেল! রেশন কর্তুপক্ষ জবার কলিকাতার আপিসকে দোষ 
দেন। তাহার! শাকি তাঞাদের চাছিত্বামত জিনিষ সরবরাহ 
করেন ন1। হুকুম! কর্তৃপক্ষ বলেন, গ্রামে ধে সকল জিনিস চলে 
না তাঙাই গাটে পর গাঁট মহকুমার আসিয়া] উপস্থিত হয়। 
প্রামবানী পাতলা ভয়েল, মিছি ঘুতি এবং ভাল কোটের কাপড় 
দেখিয়া ও তাছার দয শনির: মুখ কিরাইয়! চলিয়া যান, মছ- 
কুষায় জিনিষ জমা হইয়! থকে কিছুদিন, তাঁছার পর আবার 
গুধামজাত হইয়া থাকে কিনা, তাহা সরবরাহ বিজ্তাগই 
জ্ানেন। কোন্‌ প্রকার কাপড় কি কাছে লাগে, তাহার মাম 
কি এবং চাহি! ফি রকম বস্ত্ররেশমের ভারপ্রাপ্ত কর্ণচারীছের 
এ সন্বন্ধে খুবই অস্পষ্ট ধারণ।। “পার্টিংশ “কোটীং” “লংকলথ” 
এবং ধুতি শাড়ী মোটায়ুটি ইহাই তাছারা বুঝেন । কি জার্টি 
অর্থে ছাতার কাপত হইতে দোন্থুতী, এন কি সোফা! 
কুশন পর্দা কোচিং ও ড্রিল জিন প্রভৃতি সকল রকমের 
যোটা কাপড়ই যে বুঝাইতে পারে তাহা তাহারা অবগত 
নছেম। লংক্লথের বেল! তুল হয়ত হুয় না, কিন্তু 'নার্কিন" কি 
চিজ, তাহা অমেকেই জানেন না। তোরা জিনিলমাজেই 
শপ্রে”। সাঙ্গ ড্রিল আছে কিনা খোঁক্ধ করিলে রেশন বিতাগ 
বলিবেন-_মাই । কিন্ত দোকানে দেখ! যাইবে যে “গ্রে ড্রিল” 
বলির] সাঙ্কা কোর] ডিল বিক্রয় হইতেছে। 

জেলার রেশন বিভাগের কর্তা হইয়া যে সকল শ্বেভাঙ-পুক্ষব 
বন্জসবন্ত1 সমাধানে নিযুক্ত আছেন গাহাঙ্ধের আবার বাঙালীর 
পরিধের সম্বন্ধে জ্ঞান আরও চমংকার। গত বংসরে এক বার 
শ্রকটি মছ্ছিলা-পরিচালিত আশ্রমের ছুস্থ মেয়েঘের অভ 
ঠ্্যাঙার্ড কাপড় ক্রয়ের অন্ত “পারমিট” চাওয়া হইয়া 
ছিল। ছিল! হ্বুপারিন্টেখ্ডে্ট দরখাস্ত করিয়াছিলেন বার- 
খানি কাপড় চাহিয়া, তাহার মধ্যে আটখানি শাড়ী এবং চার- 
খানি ঘৃদ্ধি। দুতিগুলি বিববাছের জন । সেই জেলায় যে 


__ বঙ্স রেশনিং ও বাঙালী সংসার 


১ 
সাহেবটি রেশন বিভাগের অর্বোচ্চ পে অধিঠিতভ ছিলেন তিনি 
পারমিট নাম করিলেন, লিখিলেন, মেয়েদের আশ্রষে 
শাড়ী চাওয়া! হুইয়াছে তাহার অর্থ বুঝি কিন্ত ধুতি ছেওয়া 
হইবে কেন তাছা! বোধগম্য হইতেছে দা। বল! বাহুল্য শ্বেতা 
কর্ণচারীটি পারষিট দিলেন না। জআশ্রষেন্র ভারপ্রাপ্ত মহিল! 
বিস্তারিত পজ্ে বাংলাদেশের হিমু বিধবািগের ঘৃতি অথবা! 
খান পরিধার প্রথ! সম্পর্কে তাহাকে ওয়াকিকহাল কমিবায অত 
লাব্যঘত চেষ্1 করিয়! পুনরায় পারবিটের হ্বদ্য আবেঘন করিলেন, 
কিন্তু তাহার সকল চেষ্ঠা ব্যর্থ হইল, লাহেবও যেন জে করিস! 
বগিলেন কিছুতেই তিনি বুঝিবেন না। শেষ পর্ধ্যত্ত ঘৃতি ভে! 
পাওয়া গেলই না, শাড়ীর জন্য পারমিউও মিলিল নাঁ। বিধবা 
মহিলাগণ অগত্যা! শালী পরিতেও রাজী হুইয়াছিলেন কিন্ত বন 
রেশন বিভাগের শ্বেতা বড়কর্তার বিধানে গাছাদের ভাগ্যে 
তাহাও ছুটিল না । এক মাড়োয়ারী কাপড়ের পারমিট পাইয়! 
ঠ্যাঙ্র্ড কাপড় বিতরণ করিতেছিলেন, আশ্রম কর্তৃপক্ষকে 
ভাহার মিকট হইতে ভিক্ষা করিয়। আনিয়া মেয়েছের বজজ- 
সমস্ত হিটাইতে হইল । 

দাদা! থান কাপড় এখনও খুব কমই পাওয়। বায়, সরু পাড় 
হ্শ হাত ধুতিও বড় একটা! মেলে ন', আবার সাড়ে নয় হাত নয় 
ছাভ ধুতিতে মেয়েদের কুলারও না। এ কথা নিঃসন্দেছে বলা 
চলে ঘে, বন্ত্-রেশন-ব্যবস্থা বাঙালী মেয়েদেরই বেশী অনুবিধায় 
ফেলিয়াছে। বছরে কুড়ি গঙ্জ অর্থাৎ চারথান। শাড়ীতে কণ্ঠে- 
সুষ্টে চলে বষ্টে, কিন্ত শেমিজ-জামার কি ব্যবস্থা? আড়াই গজ 
হিসাবে বরিষ্বা চারটি শেষিজের জঙ অন্ততঃ আরও হশ গজ 
কাপড় শহুরবাসিনীদের প্রয়োক্ধন হয়। বার বছরের মীচে 
ছেলেমেছের দশ গজ বরাদ্ধ । ইছাদের দশ গঞ্জে বড় জোর 
খুব ছিসাব করিয়া কাটিয়! ছাটিয়! বাড়ীতে তৈয়ার করিলে 
তিনটি হাফপ্যান্ট, তিনটি সার্ট হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ 
ছেলেরই তিনটি প্যান্টে বছর কাটে না, যাড়ত্ত মেয়েদের শাড়ী 
পরিবার বয়সে ত হশ গজে কোনমতেই হয় না, ছোট ছোট 
মেয়েছের তিনটি ক্রক ও তিনটি পাঙ্গামা ও একটি শেষি দশ 
গজে (বড় বহর দাথাকিলে ) হয় কিনা সন্গেছ। গৃহকর্তাদের 
ত কৃড়ি গজ বরাক্ছে চলা অসম্ভব; ধুতি ছা'ড়! আর্ট পাঞ্জাবীরও 
প্রয়োজন হয় । ইহ ছাড়া বিছানার চাষর, বালিশের ওয়াড় 
ইত্যাদি শতপ্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিস রহিয়াছে যাহার কথ! 
রেশন করিবার লষয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তাও করেন দাই। 

ইহার হধ্যে একটি বিষয় আমরা মেয়ের] নিজেদের মধ্যে 
অনেক সময়ই আলোচনা করিয়া থাকি। সকলেই জানেন 
শিশু জন্গিলে তাহার অত স্বতন্ত্র বনের কোনও ব্যবস্থা! নাই। 
অথচ এ কথ! প্রত্যেকেরই জান! আছে যে বর্তমানে বহ্জাভাবের জত 
মবজাতশিগুর শব্যা ও জামা-কাপড় ইত্যাদি একটা সমস্ত। হুইয় 
বাড়ায় । পুরাতন কাপড় দ্দিয়া আগে কীথ! প্রনভৃতি কর! হইত, 
প্রথন জননীরই যথেষ্ট কাপড় জোটে না, ত শিশুর জভ পুরাতন 
কাপড় আলিবে কোথা! হইতে ? একটি শিশুর জন কাপড়ে 
প্রয়োজন বড় কম মহে, ফাথার অভাবে আট-ছশখানি চাদর, 
কিছু জামা বালিশ বিছানা কোন্‌ জিনিষটা! না হইলে লে ? 
নবজাত শি ও ভাহার জননীর জন্য কি বিশ গজ কাপড় বরাদ্ধ 


জি... গ্বালী 


সিস্ট পালা শত পা পটল দিপাপিমলা। 


করা খুব বেশী? ? বিলাতে ভাবী জননীর জন্য বিশেষ কৃপদের 
ব্যবস্থা আছে। প্রশ্থতি শিশুর জন্মের জাগেই অবসর সময়ে 
তাহার প্রয়োজনীয় বন্জাছি তৈয়ারী করিষ্বা লয় । আমাদের 
ছেশে ছি শিশুধের জন্য উপয়ুক্ পরিমাণ মার্কিন বা লংক্রথ 
কিনিতে পাওয়া যায় তবে জননীর অনেক হাফষাম! পোহানোন 
হাত হইতে রক্ষা পাইতে পানেন। 

জার বায়েছের বঞ্চা্ট কি কম? গৃহৃকর্ম আছে, চারি বেলা 
স্পা রেশনে ও স্বল্প আয়ে কি খাইতে দেওয়া যাইতে পারে সে 
চিন্তা আছে, সব কান্ধ হছিই বা সানিয়া উঠিতে পারেব, হাতের 
স্থচ-নু্ভার আর বিরাম নাই। 

রেশন বিভাগের বন্দোবদ্তে অবন্ধ আজকাল ছপ্প্রাপ্য 
হইয়াছে, পাওয়া! কঠিন বলিয়া! সেগুলি সংগ্রহ করিতে সময়ও 
অধিকাংশ বাালীরই শষ হয় প্রচুর । আবার প্রয়োজন অপেক্ষা 
কম পাওয়া! যায় বলিয়া! ফাকি দিয়া কিংবা! বেশী ছবান দিয়া 
শ্লাক মার্কেটে কিশিতেও অমিচ্কৃক নেন । দিন জিম আমাদের 


১৩৫৩ 


স্পা পাল সারি 


ম্যায় অন্যায় বোধ যে কমিয়া যাইতেছে তাহা কি আমক্াা 
অঙ্কতব করিতেছি না? চোরা কারবারীছের আমর] রুখে স্বণা 
করিতেছি কিন্ত কোনও কারবারী বি খাতির করিয়া! আমাকে 
সামান্য লাভ রাখিয়া হশ সের চিনি ঘা হশ গন্ধ কাপড় দিতে 
চায় আমি প্রলু্ধ হইব নাকি? 

অথচ চোত্রা! কারবাহীষের নিকট হইতে ব্রব্যাঙধি ক্রয় কন্ছি- 
বার প্রন্থতি জনসাধারণের হুর হইতে দিশ্'ল করা কঠিন নছে। 
জনসাধারণকে প্ররোপ্গমানথযারী খাত ও বছ না ফিলে সাহারা 
বাকিটুকু জোগাড় করিবার জন্য চোর! কারবারীএ দ্বারস্থ হইবেই, 
কিন্ত তাহাদের জম্য উপযুক্ত পরিমাণ খা ও বনের বনাদ্ব- 
ব্যবস্থা! যদি কয়া যায় তবে ভাহাতেই তাহাদের অভাব মিটবে, 
চোরাকারবারও সঙ্ে সঙ্গে কহিয়া! আসিবে । 

কিন্তু অন্ববন্ত্ের এরূপ অভাব কতদিন জামা! সহ করিৰ 
তাহাই ভাবি। আগু এ ঘবস্থার্ প্রতিকার না হইলে বাঙালী 
জাতির আর ধীচোর] মাই। 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৃষ্টির রূপ 


জ্ীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


সবীজমাথের কাব্যে শৃট্টিরহন্ত বা বিবর্তনবাহ সন্বক্ধে অনেক 
কবিতা আছে। ফাহার কাব্যে তিনি জননী বনুগ্ধরার জন্মের 
ইতিহাস সন্বদ্ধে এবং তাহার সহিত আমানের কি মিপুচি সম্বন্ধ 
রহিয়াছে তাহাও বেশ লুক্দর ভাবে বুঝাইবার ও বুঝিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । কেমন করিস্বা এই বিশ্বজগৎ গাঁড়য়া! উঠিল, 
আকাশের এছ ভারা-নক্ষন্, নুর্বা, চন্দ, উদ্ধা, ঘূষকেতু আরও 
কত কি, অনন্ত আকাশ -__-এই যে বিশ্বমিখিল তাহার কি ভাবে 
হি হইল, কোন্‌ সে নিয়ামক তাহ গড়িয়া তুলিলেন__ দেই 
গভীর হৃষ্ি-রছজ্জের সন্ধানে গাহার কবি-চিন বে উন্মুখ হইয়া 
উঠিল ভাহা ভাঙার কাব্যে মান! ভাবে প্রকাশিত হইরাছে। 
বাক্য পৃথিবীকে বরাবয্পই মাতৃরপে বন্দনা কিয়! 
আসিতেছে । ভাই বৈজঞামিক বলেন 2 “17115101)1119008190 
ঢিগানচ 10081, 150 2) 14 81101011011 61 807১0 01 
108 10086920655 5১০০ 01 009 1] ৪5000 21056 
810070শ কেন পৃথিবীকে মাতা বলি ? কেননা আমাদের 
রই দেহ, জীবজন্ধর দেহ, তরু-লঙা-গুজ বাছা। কিছু ব্যবছার্ধ্য 
লব কিছুই ষাতা বহুমতীর অঙ্গ হইতেই আমর! পাই, ঠাহারই 
স্বেধরলে আমর! সঞ্জীবিত। কিন্ত কেমন করিয়া! এই পৃথিবী 
গড়িয়! উঠিল? সৌরম্বগতের সৃটি হইল? বিশ্বরদ্ধাগড রূপ 
পাইল, তাহা কে জানে? পৃথিবীর কৃষ্টি হইতে এই ৃ্ি-স্থিতি- 
প্রলব লইয়া হিশ্ছু, বৌদ্ধ, দৈন, এ্রষ্টান, ইদলাম সকল বরই 
আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের বিরচিত ধর গ্রন্থ ও পুরাণের 
মধ্য দবিরা। গে কাহিনী সে উপাখ্যান বিজ্ঞান যানে না। না 
যানিলেও তাহার ববোও এক বিস্বাট কল্পনা! ও এক বিরাট 
অনুভুতি স্বহিয়াছে। শৃটিতত্ব লক্বন্ধে পুত্রাণকারেন্্া ঘে সব 


কথ। বলিয়াছেন তাহা! যে কেহ আলোচনা কছিলেই & সকলের 
মধ্য হইতে কমপনার বৈচিএ] অনুতখ করিতে পারিবেন । 


কবি রবীজ্রনাথ স্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কথ! বলিতে গিরা 
বলিতেছেন £__ 
দ্বেশ শুর্ত, কাল শুর্ভ, জ্যোতি: শুর্ত নহাশুগ্ত "পরি 
চঠুণ্দুখ করিছেন ধ্যান, 
সহসা আনন্দ-সিদ্ু দয় উঠিল উলিয়া, 
আদিদেব ধুলিল! নয়ান। 
চারিমুখে বাছিরিল বাদঈ, 
চাত্ছদিকে কিল প্রমাণ । 
সীমাহারা মহ! অন্ধকারে, 
সীমাশুভ ব্যোষ-পারাবারে, 
প্রাণপূর্ণ বটকার মতো 
আশাপুণ অতৃপ্তি প্রায়, 
সঞ্চার়্িতে লাগিল লে ভাষা ॥ 
আনন্দের আঙ্গোলনে খন ঘন বহে শ্বাস, 
অষ্ট নে বিক্ষ রিল জ্যোতি । 
ক্যোতির্শয় জটাঙজ্জাল কোটি র্ধ্য প্রত! বছি* 
দিথ্িিকে পড়িল হড়ায়ে ॥ 
জগতের গঙ্গোত্রী-শিখর হ'তে 
শত শত শ্লোতে 
উচ্ছৃসিল অগরিনয়্ বিশ্বে নির্বর, 
সততার পাধাণ-হাদর 
শত ভাগে গেল বিশ্বীরিবা! ॥ 


ঠবশাখ 


রবীন্রনাথের কাব্যে হত্ঠির রূপ 


৭১ 


পপ পপি সস সপ পা তা পাপ পাপ লা পপ লামা পা পান ৯ স্পা সি পন শত স্পা তাপ 


ভার পর কি হইল? 
মহা অগ্নি উঠিল ছলিয়া 
জগছের মহ] চিভাবল। 

ধঙ খণ্ড রবি শশি, চূর্ণ চুপ রহ তারা 

বিশ্বু বিশ্বু ধারের মতো বরধিছে ঢারিষিক হ'তে, 

অনলের তেজোনর গ্রাসে মুহূর্েই ধেতেছে হিশায়ে । 
হৃ্ধনের আরম্ভ সয়ে আছিল অনাধি অন্ধকার 

সুজনের ধ্বংস-সুগ্ান্তরে রহিল জলীন ছতাশন। 

অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে 

যহাদেব মুদি জিনয়াশ 
করিতে লাগিল! মহাধ্যাম ॥ 

এইখানে কখি পুরাণের কল্পনার স্ছিত বিজ্ঞানের আঘর্শকে 
একাঙ্ীতৃত করিস্বাছেন । পূর্বেই বলিয়াছি যে যাঝ্য যুগের 
পর যুগ সৃষ্টি-রহস্য সন্বগ্ধে কষ্সন। ও গবেষণ| করিয়। আমাদের 
জভ গাছাষের তিস্তার বার! সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়া পিয়াছেন। 
এই লব কাহিনীর মূলে সর্ধাজজ একট সত্য রহিয়াছে, ভাঙা এই 
থে এই বিরাট জগৎ একজন 11710 0180) অর্থাং শ্ষ্ঠার 
দ্বার] হৃ& হইয়াছে, সেই শ্রষ্ঠার কল্পনা বিভিন্ন ছ্বেশে বিভিন্ন রূপ 
হেখিতে পাওয়া যায় । কোথাও এক বিরাট পক্ষাঁ; কোথাও 
কোন বিরাট অন্ধ, কোথাও এক বৃদ্ধ বাকি, কোথাও অন্ধা, 
ভাহাদের দ্বারাই নানা ব্রপে এই বৃহৎ জগৎ শঙ্টি হইয়াছে। 
কিন্ত যেঘম মানুষে জ্ঞানের প্রসার হইল, চিদ্বাশক্তি বৃদ্ধি 
পাইল, তখন ঠাহাগ! কল্পনার রাজ্য হইতে আসিলেন নৃতম 
চিন্তাধারার মধো-_প্রকাশ পাইল বৈজানিক ধরিভঙজী। 

রবান্রনাথের “সৃ্টি-হিতি-প্রলয়' কবিতাটি (প্রভাত সঙ্গীতে" 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সে অনেক আগের কথ! । কাজেই এ 
কবিতাতে সর্ববস্র বৈজ্ঞানিকগণের সিগাপ্ত অনুসৃত হয় নাই কিন্ত 
তবু কবিদ্বের মাধুর্ষো এই বৈজ্ঞানিক কবিতাকে আমর! 
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অন্ততূক্ত কঘ্িতে পাথি। 

সমুত্রের প্রতি কবিতায় কবি বলিতেছেন :__ 

“হে আঙি জননী, গিদ্ধু, বন্ুদ্ধর! সম্তাম তোমার, 

শ্রকমা্র কন্ত]! তব কোলে । তাই তক্্রা মাছি আর 

চক্ষে তব। তাই বক্ষ ভুড়ি” সঙ্গ শঙ্কা, সঘ] আশা 

সঙ্গ আন্দোলন ।” 

রবীআনাথের একখান! চিঠিতে আছে ;- 

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু হৃগ পর্বে তরুঈী পৃথিবী 
লহূত্রক্ান থেকে সবে মাথা ভুলে উঠে তখনকার মবীস স্্ষ/কে 
ঘঙ্গন! করছেদ-_তখন আমি এই পৃথিবীক়্ নৃতন মাটিতে কোথা 
থেকে এক প্রথম জীবনো/চ্ছাসে গাছ হ'য়ে পল্পবিত হয়ে উঠে- 
ছিলাম । তখন পৃথিবীতে জীবন্ধন্ধ কিছুই ছিল না, বৃহৎ লযুক্্র 
বিন রাব্রি ছুল্চে-_এ্রবং অবোধ মাতার মত আপনার নবঙ্গাত 
ক্কুত্র ভূষিকে মাঝে মাঝে উদ্মন্ত আলিঙ্গনে একেবারে আন্ত 
করে ফেলচে। তখন আমি এরই পৃথিবীতে আমায় লর্বযাহ 
দিয়ে প্রথম হুর্ধ্যালোক পান করেছিলাম, নব শিশুর হত একটা 
অ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আঙ্দোলিভ হয়ে উঠে- 
ছিলাম । এই আমান মাটন মাতাকে এরই আমার মস্তক শিকড়- 


গুলি দিয়ে জড়িয়ে এয ত্তনর়স পান করেছিলাম ।” কথির 
এরই কজ্পনার রূপটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অন্থপ্রাণিভ | 

আমি পৃথিবীর শিষ্ভ ব'সে আছি ভব উপকূলে, 

ভনেতেছি ধ্বনি ভব । ভাবিতেছি, হুযা! বায় যেন 

কিছু কিছু বর্ঘ তা'র,_বোবার় ইঙ্গিত ভাষা হেন 

আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে 

নাড়িতে যে-রক্ত বছে, লেও হেন ওই ভাষা জানে, 

আর কিছু শেখে নাই। হনে হয়, যেন মনে পড়ে-_. 

যখন বিলীম ভাবে ছি ওই বিরাট জ$রে 

অজাত সুবন-জ্বণমাঝে- লক্ষ কোটি বর্ষ ধারে 

ওই তখ অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে 

মুদ্রিত হইয়া গেছে । সেই জপ্ম-_ পূর্বের স্মবরণ-_ 

গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনম্পন্দন 

তব মাতৃহ্য়ের, অতি ক্ষীণ জাভাসের মতে! 

জাগে যেন সমস্ত শিগার, শুনি যবে নেজ্র কমি” নত 

বলি জনশুন্ত ভীবে ওই পুরাতন কলধ্বনি । 

দ্বিক ছ?তে দ্িপস্তরে যুগ ছ"তে যুগান্তর গণি। 

'সদুপ্রের প্রতি” কবিতাটি পড়িলেই নে হয় কবি পৃথিবীর 
জন্মরহুস্য সম্বন্ধে লম্পুণ অতি । [তিশি পৃথিবীর হষ্টিরহস্যের 
কথাও ঘেষন জানেন, সেই প্রলয় পয়োধি জলের মধ্য হইতে 
কেমন কিয়] জননী বরের হৃটি হইল, কেমন কিয় প্রথষ 
জীবনের হৃষ্তি বা অনুভূতি আসিল-__সবই তিনি মুপরিজ্ঞাত। 
তাই বলিতেছেন £-- 

আমার পৃ্থবী তুমি 

বহু বরষের | তোমার স্বঙিকাসনে 
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদ!ক্ষণ 
সবিতৃদগ্জল, অসংখ্য রজমীছিণ 
মুগ-মুগাস্তর ধরি" ) আমর মাঝারে 
উঠিরাছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
কুটিকাছে, বর্ষণ করেছে তরুযাক্ছি 
পঞ্কুলহল গদ্ধরেপু। 

কবি আদিজমনী সিঙ্গুর গর্ভ হইতেই যে পৃথিবীর উৎপতি 
শ্রই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে প্রকাশিত কহিরাছেন অভি কুঙ্দর 
ভাবে । বখ|_ 

গর্ভ পৃথিবী "পরে সেই দিভ্য জীবন স্পন্দন 


তৰ মাতৃঘহয়ের। 
চে চা 
তখন জাছিলে তুষি একাকিনী অথগ্ড অকৃল 
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহু বিপুল 
না বুবিয়া। 
চি ব্ 
প্রতি প্রাতে উষ1 এসে 
অস্থমান করি? যেতো মহাসন্ভাদের জন্মদিন, 


নক্ষপ্র রফিত চাহি" নিশি নিশি দিষেষবিহীন 
শিশহীন শযন-শিররে। সেই আছিঙননীয় 
জনশুভ জীবশুড স্বেহচঞ্লতা সুগেভীয়, 


ণহ | 
জালম্ প্রতীক্ষাপূর্ণ লেই তব জাগ্রত বাসনা, 
অগাৰ প্রাণের ভলে লেই ভব অজান। যেনা 
. অনাগত যহ! ভবিস্তৎ লাগি” $ হদয়ে আমার 
সুগান্তর-স্থতি সম উদ্দিতত হ'তেছে বারছ্াকস। 


£ছিন্পত্রে' কবি বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে হখন মাটি ছিল না, 
সমুত্র একেবারে একল| ছিল, আমায় আন্গকেকার এই চঞ্চল 
হয় তখনকার পেই জনশুগ্ড জলরাশির মধ্যে অব্যক্ততভাবে 
ভরকিত হ'তে থাকত সমুদ্রের ছিকে চেয়ে তার একতান জঙল- 
ধ্বনি ভনলে তা যেন বোঝ যায় ।” কবি সমুদ্রকে জাদিজননী 
ঘলিয়াছেন বৈজানিকষের হতবান্েরই অনুসরণ করিয়] । 
বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক কৰি পৃথিবীর উপর কবিত! 
লিখিয্বাছেন, কিন্তু কেহই বৈজ্ঞানিক তত্বকে কাব্যের 
ভিতর প্রকাশ করেন নাই। মাইকেল মধুস্থদন -বন্তের লিখিত 
পৃথিবী নামক সনেটটি এখানে উদ্ভতত করিতেছি । ভাছা! পাঠ 
করলেই পাঠক ঘুঝিতে পারিবেন যে এ কবিতায় মানুষের 
জাধারণ সহজাত ভাবের মাত প্রকাশ রহিয়াছে । নধুন্থ্ধন 
বলিতেছেন :_ 
“নির্থি গোলাকারে তোমা! আরোপিলা সবে 
- খ্বিশ্বদাঝে শ্র্া, ধরা, অতি ছ& যনে । 
চারিদিকে তারা-চয় সুমধুর ঘবে 
(বাজ্জায়ে গ্ুব্ণ বীণা ) গাইল গগনে-- 
কুলবাল! দল সবে বিবাহ-উৎংলবে 
ছুলাহলি দেয় মিলি বধূ ঘরশনে । 
আইলেন আঙ্ছি প্র! হেষ ঘনা-লনে, 
ভাসি ধীরে শু্ভরূপ সুনীল অর্ণবে,_ 
দেখিতে তোমার সুখ | বসস্ত আপনি 
আবন্ধিল! ষ্ঠাম-বাসে বর-কলেবারে ; 
চলে বসায়ে মব ফুলরূপ মণ্টি 
নবকুলরূপ মণি, কবন্থী উপরে 
দেবীর আঘেশে তুষিল! নব রমণি 
কটিতে মেখলা-রূপে পর্িলা সাগরে ।” 


,, ইহাতে কোনও বৈচিত্র্য বা নুতনত্ব নাই । মধৃক্থ্মনের এই 
কবিভাটিতে মূলতঃ সৃষ্টির ক্ানার দিক দিয়! কোনও অভিনবন্ধই 
নাই। সেই পুরাতন কথা। আমাদের দেশের বেষ, পুরাণ, 
প্ষ্টানধ্ধের বাইবেল, আপিহিয়া, ব্যাবিলোমিয়ার স্ট্িতত্ববের 
ইতিহাসের ভিতর আমরা একই কথার আন্ডাস পাই। বাই- 
বেলে আছে-_আদিতে দশবার আকাশমগুলের ও পৃথিবীর সি 
ফরিলেন। পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ও শুন্ত ছিল, এবং অঙ্ধ- 
কার বায়িথির উপরে ঈশ্বপ্ের আত্ম! বিলীন ছিলেন । [91009 
ঘা প্লাধনকাহিনী লকলের পরিজ্ঞা্ত । আমর! আছিজননী কবি- 
ভার মধ্যে নিরলিখিত বিষয় করটি লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ বাংল! 
বায়েন্সই বত সিদ্ধুর স্মেধ্য্যাকলত। অতি হুন্দর ভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রন্কৃতির সহিভ মানব-জীবনের একটি 
গুড লব্ধ, স্বেছ অভ্যাচার, নিপীড়ন, আকুলিব্যাকৃলিভাব _ 
প্রথম গ্লোকে দুপ্রকাশিভ। উদ্বাহরণ-স্বরপ ছুইটি পংক্তি 
মার উদ্ধত কিলাম £ 


প্রবাণী 


১৩৫৩ 


প্রাণে যবে স্ষেহ জাগে, স্তনে সবে ছঙধ উঠে পুরে। 

দ্বিভীষ্ব বৈজ্ঞানিক তত্বের ধিক দিয়া কিংব! পুগাণতত্ববের 
দিক দ্বি্া আলোচন! করিলেও অবশেষে সেখানে সম্পূর্ণভাবে 
বৈজ্ঞানিক তত্বকেই অনুপনণ করিতে হুইবে, কিন্তু. কবির 
হুতনত্ব বরা পড়িল তাহার কজনার মাধূর্ধেযে ও বৈশিষ্ট । 
সমুক্ত্রের শ্রতি কবিতায় শবসম্প, খিশ্ব-প্রক্কতিয় সহিত 
মানব প্রভৃতির অখণ্ড পরিচয়, এই কবিতায় দেদীপ্যমান। 
কবি বলিতেছেন,_ 


আমান! চিন্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথা ভরে, 
তেমনি অচেন! প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য নুদুর ভরে 
উঠিছে মন্্বর খর । মানব-হঘয়-লিগুতলে 
যেন নব মহাষেশ হক্ষন ছ'তেছে পলে পলে 
আপমি সে নাহি জানে । শুদু অর্ধ অনুঙ্ব তারি 
ব্যাকুল কমেছে তা'রে, মনে তা" দিয়েছে সঞ্চাথি” 
আকার-প্রকার হীন তৃপ্তিহীন এক মহা! আশ! 
প্রমাণের, অগোচর, প্রত্যক্ষেত, বাহিরেতে বাল] । 
তর্ক তারে পরিহ্থাসে, মণ তা'রে সত্য বাল জানে, 
সহুন্র ব্যাধাত মাঝে তবুও সে সঙ্গেহ মামানে। 
এই ভাবে আমরা কবির কষ্সণার নুতমত্ব, দার্শশিকত্ব এবং 
ভারতবর্ধে আধ্যাত্মিকতার মত ও আস্তিক সহা2তুতি 
দেখিতে পাই স্ি-রহত্ডের মবোো যেমন-__ 
হে জলা'ব, বুঝবে ক্ তম 
আমার মানব ভাষা । জান কি তোমার ধণাভূমি 
পড়ায় পীড়িত আলি কফি-রতেছে এ পাশ ও পাশ, 
চক্ষে বছে অশ্রুধার') ঘন খন বছে উফন্াস, 
নাহি জানি কী! যে চায়, নাহি জানি কিসে ঘুচে তুষ', 
আপনার যনোমাবঝে আপনি লে ছারায়েছে 1ধশা 
বিকারের মবীচিকা-জালে | অতল গন্ভীর তব 
অন্তর হইতে কহ সান্বনার বাক্য অভিনব 
জাধাচের জল স্তরের যতো! । স্িষ্ক মাতৃপাণি 
চিপ্তাতগ্ত ভাগে তা”র তালে তালে বারদ্বার ছানি” 
সর্বাঙ্গে সহশ্রবার দিয়! তা'রে স্ষেহমর চুষা, 
বলে৷ ভারে “শান্তি শাস্তি” বলে! ভা'রে 
“দুম, তুষা, ঘষা” । 
'ওমরখৈয়াম, ছাকিজ, তোগরে, নিজামি, জাতার জেলাল 
উদ্ধীন রুমি প্রভৃতির কবিতায়ও স্্টিরহন্ত সম্বন্ধে কবিত। আছে। 
পাশ্চান্ত্য কবিদের মধ্যে ঘায়রম টেমিসন এবং আরও অনেকে 
সমুধ্রের উপর কবিত] লিখিয়াছেন। ইংরেজ কবিষের মধে) লর্ড 
টেনিসম বৈজ্ঞানিক তত্ব সন্বদ্ধে অনেক কবিতা (লিখিয়াছেন। 
স্ববীন্রনাথের অনেক কবিতাও বৈজ্ঞানিক তত্ব লইয়া] লিখিত 
হইয়াছে । এই কবিভায় এক দিকে জড়বাদ অন্ত কে 
কনার অপূর্ধব বিকাশ ভাবরাজ্যে এক নুতন আলোকসম্পাত 
করিয়াছে। বাংল! সাহিত্যেও উনবিংশ ও বিংশ শভান্ধীর 
কোন কোন কৰি সযুত্রেপ প্রতি কবিত! লিখিয়াছেন | মেধনা্ব- 
বধ কাব্যে সমুত্র সন্বদ্ধে স্থানে স্থানে গাস্ভীর্ধয পূর্ণ বর্ণদ। আছে। 
ভাহার আবর্শ খ্বতন্্র। লাবাণভাবের বর্ণন! মাত্র। 
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সেন্ট 
লুইয়ে দিসিসিপি নী উপরকায় ইতল ব্রিজে নীচে একটি আধুনিক খেয়া নৌকা! 


ঠবশাখ 


গৃথিবীর় প্রথম জন্মদিনের “আদি মন্রট' রবীজনাথ নানা 
বয়সে, নানা সময়ে ভাহাক্স কাব্যে প্রকাশ করিস্াছেন। সেই 
লব পন্ড ও গন্ত রচনাক্ যধ্যে কবির বৈজ্ঞানিক মন হৃষ্টির রহছ্ড- 
জাল ছি করিয়া তাহার বূল-রহত জানিবার জন ব্যাকুলত! 
প্রকাশ করিয়াছে । এখানে হৃষ্ঠান্ত দিতেছি । পত্রপু্টের “পনের” 
শীর্ঘক অসম ছন্দের কবিতায় কবি বলিতেছেন £-_ 
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আছি মনতরট 
পেয়েছি আপন পুলক কম্পিত অস্তরে, 


আমার চৈতন্ে গোপনে দিয়েছে মাড়! । 
অনার্ধিকালের কোন অম্পষ্ঠ বার্ডা, 
প্রাচীন হ্র্যোর বিক্লাট বাম্পদেছে বিলীন 
আমার ব্যক্ত সম্ভার ক্ষরণ | 
হ্ষেত্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে 
আলোএ নিঃশব চরণ ধ্বনি” 
শুনেছি আমার রক্ত-চাকলেয। 
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে 
অন্গ পর্বের কোন পুরাতন কাল যাত্র! থেকে ৷ 
বিস্ময়ে আমার চিভ প্রসারিত ছয়েছে অসীম কালে 
খখন কেবেছি 
সুট্টির আলোক-তীর্ে 
সেই দ্ব্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত 
সেই জ্যোতিতে অনুস্ত মিরূত বংলর পূর্বে 
সুপ্ত ছিল জানার ভবিষ্যৎ । 
ভারপন্র আবার এক স্থানে বলিয়াছেন £-_ 
সৃষ্টির বরণ! বেয়ে যে-রস নাষছে আকাশে আকাশে 
ভাকে জেনে নিয়েছি আমার দেছে মনে । 
লেই ববভীন ধান়ায় আমার জীবনে রঙ লেগেছে 
যেষন লেগেছে ধানের ক্ষেতে, 
যেমন লেগেছে বনের পাতায়, 
যেষন লেগেছে শর্তে বিবাদী বেখের উত্তরীয়ে। 
এরা! সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আজকে ছিনের বিশ্বছবি ।” 
টির সহিত মানুষের জীবনের যে অথঙ্ড সংধোগ রহিয়াছে 
যাহা জানর! অঙ্থপ্তব করি অথচ প্রকাশ করিতে পারি না ভাহাই 
কথি প্রকাশ করিতে চাছিতেছেন । কবি বলিতেছেন-_্থষ্টির 
আলোকতীর্ঘে এহারকা মল মধ্যে সৌর জগতে যে আলোক- 
তীর্ঘ বিশ্াছিত, ভাহারই জ্যোতি; প্রভায় কবির অন্তর জাগির! 
উঠয়্াছে। বে আলোকে পৃথিবী হাসে, যে আলোকে বরদীর 
জীবন্ত প্রফুয্ হয়, যে আলোকে সর্ধযালোককে আননানয় 


রবীঞ্রানাথের কাব্যে হৃষ্টির রূপ 


৭৩ 
কছিয়া ভুলে সেই হা আলোকতীরে€ে লেই জ্যোভিতে 
কবির গহর উদ্ভালিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই প্রতি্যণি 
শুনিতে পাই কবির বিভিন্ন কবিতায়, বিভিন্নক্ষপে কিন্তু মুল 
নুর সেই একই ভাবে গুপ্ধসিত হইতেছে । 
“শ্রই তে! ভোমষার আলো ক-বেছ দ্ধ্য তার! দলে হলে, 
কোথাও ব'সে বাজাও বেণু চন্াও মহা-গগনতলে ৷ 
তৃণের সানি ভুলছে মাথা, তরুর শাখে স্তামল পাভা, 
আলোয়-চর! বেহ্ু এরা ভিড় করেচে ফুলে-কলে 1” 
আবার ভনিতেছি, 

"আলোয় জোয়ার বেয়ে তোমার ভত্রী আসে আবার খার্টে। 


“ফিনান্তের' গামে শুনিতে পাই আবার সেই হু্ব_সেই মৃলভত্ব 


(৮০-71069) 
শ্রই জীবনের আলোকেতে, পারি তোমার দেখে যেতে, 
পরিরে যেতে পারি তোমায় আমান গলার মালা ।” 

কৰি পৃথিবীর হৃটিরহস্য, আলোকতীর্খের সহিত থে 
যোগ পরিচয় দিয়াছেন, তাহ] নানারপে প্রতিভাত হইয়াছে । 

“বনুদ্ধরা” কবিতা! ২৬শে কার্তিক ১৩০০ সালে লিখিত শ্রধং 
“লোনার ভরী'তে প্রকাশিত হুইয়াছিল | কবির 'জীবনস্বতি'ক্চে 
তাহার “ছিব্পঞ্রে' কবি কবিতার মূল স্থজটুক নিষেই প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাহার বালকমনে হ্িরহসা সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
এস্থাদি পড়িয়া! যে সত্যটি অপ্তর মধো প্রভাবান্িত হইয়াছিল 
সে কথ! তিনি সর্ধান্বা ভাবেন, বিশ্বের পরিচয় লাভের জন 
ব্যাকুল হুইয়। অবশেষে বৈজ্ঞানিক বিবর্ভনবাহকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্ত কটুকুই বা আমর]! জানিতে পারি | 

এ কথ! অতি লত্য, কিন্তু তবু তন্বান্বেবী যন নানাভাবে 
সু্টিরহস্য জানিবার জত ব্যাকুল হুইসা! থাকে। এপ্রপ্ন 
চিরন্তন । এ ভাব এ চিন্তা ও ভা্ছার সমাধান করিবার জন্য 
অনান্ধিকাল হইতেই মানুষের চিত ব্যএ হইয়াছে । কিন্তু উত্তর 
মিলে মাই। কবি জন্মে জন্থে যে একটি সংখোগস্থত্রে 
আপনাকে হৃষিয় অব্যক্ত প্রবং অপরিজঞাত সম্ভার সহিত খাধির! 
রাখিতে চাছেন, একটি অনুভূতি বোধ করিতেছেন, সাহার 
ষূলে রছিয়াছে বিজ্ঞান | বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদকেই কৰি গ্রহণ 
করিয়াছেন । সেই সৌরজগতের শৃ্টি, সেই আলো, সেই 
হ্যা, সেই গ্রহৃতারাময় অনন্ত আকাশ আগ এই স্টামলা বরছী, 
সকলের মধ্যেই যে জীবন বিজড়িত ছিল, সেই জীবন নান! ভাবে 
নাশ রূপে নানা অবস্থাত্তরের নব্য হ্বিয়া অগংকে প্রাদীপুণ 
করিয়াছেন । মানব তাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি । “বনুত্ধর!” 
কবিভায় সেই যে অভিব্যক্তিবাদ ভাহাই অভি নুন্মর ভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এখানে কৰি শুধু কবি নেন, বৈজা- 
নিকের স্্টিতস্বও তিমি কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ 


করিয়াছেন £ 
ওগো মা ব্রি, 


ভোমার স্বত্তিক! যাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই, 
ফিথিষিকে আপনারে দিই বিস্তারিস্! 
বসন্তের আনন্দের মতো! । বিহ্ারিয়! 
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটয়া পাযাণ-বন্ধ 
সঙ্গীর প্রাচীর, আপনার নিক্বানন্দ 


৭8 


৯ পাশ পিপি পপি পচ পা জিপি লাক পািল 


অন্ধ কান্বাগাঙ্গ। হিক্সোলিয়া, রা, মনরিয়া, 
কম্পিয়া, খুলিয়া, বিকির্রি্না, বিদ্চুরি্ 
শিহদবিস্বা, সচকিয়! আলোকে পুলকে 
প্রবাহিয়! চ'লে বাই সমস্ত লোকে 
গ্রা্ত হ'তে প্রাপ্ত ভাগে ।**. 

শ্রইখানে “হিল্লোলিয়্া”। 'নর্শপিয়া', “কম্পিযা', “খজিক়া”, 
বিকি হিদ্বা'“বিচ্ুরিয়া”।শিহরিস়া”, “সচকিরা,প্রধা হিয়া” গ্রন্কৃতি 
কয়াপছগুলির মধ্যে একট] অশ্রান্ত ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত ছুয়। 
॥বি যেন আপনার প্রাণকে প্রক্কৃতির সবকিছু বৈচিজা, সঘকিছু 
'ভি-ভর্দীর মধ্যে বিলাইয়া! দিতে চাছিতেছেন । 

রবীজরনাথ ক্ঙরনীশক্তির বূলে একটি যোগস্আ লক্ষ্য করিয়া 
ছন। কবি বলিয়াছেন, “এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর 
ছ্গে এক হয়েছিলাষ, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, 
স্বতের আলো! পড়ত, ক্্ধ্যকিরণে আমা হুঢুরবিস্বৃত ভামল 
ক্গের প্রত্যেক রোমকৃপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উভাপ উদিত 
ছেথাকত আমি কত চুরচুরাস্তর, হেশকেশাস্বরের জলম্থল ব্যাণ্ত 
মে উদ্দবল আকাশের মীচে নিত্বদ্ধভাবে ভয়ে পড়ে থাকৃতেষ, 
খন শরৎ হ্্ষ্যালোকে আমার বৃহৎ লর্ধাদে যে একটা! আনন্গ- 
সঃ থে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত 
কাঙ স্বহতভাবে লঞ্চারিত হতে থাকত-_তাই যেন খানিকটা! 
বে পড়ে । আমার এই যে মনের ভাব এ যেদ এই প্রতিনিরত, 
সুনি, বুকূলিত, পুলকিত, ুর্য্-সমাথ আদিম পৃথবীর ভাব। 
[ন আমার এরই চেতনার প্রবাহ পৃথিবী'র প্রত্যেক খাসে এবং 
ছে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধারে ধীরে প্রবাহিত হুচ্ছে, সমস্ত 
উক্ষে্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক 
[ত1 জীবনের আবেগে থর থর করে কাপছে ।” 

“এই পৃথিবীটি আমার অনেক দ্িনকার এবং অনেক 
স্বকাম্ ভালবাসার লোকের যতন চিরকাল নতুন। && 
গভের লৌন্দধ্যের মধ্য দিয়া শ্রিয়নের যাতুর্ধেযের মধ্য দিয়া 
গবানই আমাদিগকে টানিতেছেন অপর কাহারও টানিবার 
অস্ভাই নাই। পৃথিবাঁর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূষানন্দের 
স্বিচন্ব পাওয়া, জগতের এই কূপের মধ্যেই সেই অপক্ষপকে 
ক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কর! হগাকেই ত ছমি ঘু্ির লাধনা বলি। 


থে কিছু আনন্দ আছে দ্বতে গন্ধে গানে 
তোমার আনন হ'বে ভা'র মাঝখানে ॥ 
পা কবি বলিতেছেন £ 
কোটি কোটি যাত্রী ওই ঘেতেছে চলিয়া 
আমিও চলিতে চাই উচ্থাদেকি সাথে । 
যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে 
সে পথ করিয় তৃচ্ছ, সে জালে! ত্যছজিয়া, 
আপনারি ক্ষুত্র এই খভোত আলোকে 
কেন জদ্ধকারে হি পথ খুজে খুজে! 
কবি জলে স্বলে আকাশে-বাতাসে লর্কাজ একট] আনঙ্গেন্ব 
ধার! প্রবাহিত হইতেছে উপলদ্ধি করিয়াছেন, তিনি ভূণ, বাটি, 
জল সর্ধজই জন্গুতব করিয্বাছেন প্রাণের পুলক-শিহুরণ। 
লেজভই বলিতে পাথিয়াছেশ ; 
হই যধিমাটি, হই যি জল, 
হই যন্ধি তৃণ, হই কুল ফল, 
জীবসাথে যদ্ধি ফিরি রাতল 
কিছুতেই নাছি ভাবন!। 
যেথা যাব সেথা আলীষ বাধনে 
অন্তবিহ্বীন আপনা ! 
চে ক ক 
তৃণ রোমা ধরনীর পানে 
আম্িমে নব আলোকে 
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে 
প্রাণ ভন্ি উঠে পুলকে | 
মনে হয় যেন জানি 
এই অকধিত বানী, 
সৃক মেছ্গিনীর মপ্মের মাঝে 
জাগছে যে ভাবখানি | 
আই প্রাণে ভর? মাটির ভিতরে 
কত যুগ মোর যেপেছি 
কত শরতের সোনার আলোকে 
কত তৃণে ধোছে কেঁপেছি। 
কবি গ্বাহার কাব্যের মধা দিয়! স্প্টির গভীয় রহতের 


গতেম্ব মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোছেই আমার মুক্তিরসেহ সন্ধান পাইয়াছেন, তিন্দ অন্থন্ব করিতেছেন অদাছি অতীত ও 


ন্যাম ।” 


অনস্ত ভবিষ্যতের স্যরিধারা)-_স্ৃট্টির প্রথম প্রভাতের বূপটিও 


সবীজনাথ কাব্যে হুত্ির রূপ ও তাহার অগ্তনিছিত শিগুঢ়তত্ব কবির নিকট প্রত্যক্ষ । 


বির ক্ষমবুর সুরগুঞ্জনে প্রকাশ পাইয়াছে ২ 
*বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ॥ 
অলংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দমন্ত 
লিব মুক্তির বা | এই বন্ধার 
স্তিকার পাজ্রখানি ভরি বারদ্বার 
তোমার অস্বত ঢালি' দিবে অবিস্বত 
নানা ঘগন্ধময় | প্রর্দীপের হতো! 
লমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায় 
বালায়ে ভুলিবে জালে! ভোমারি শিখা 
তভোবার বন্দির মাকে ॥ ইন্জ্িযের ধার 
স্ছধ কছ্গি' যোগালন, সে নহে আমার । 


জক্ষ বরধ জাগে থে প্রভাত 
উঠেছিল এই ভুবনে, 

ভাঙার অক্ুণ কিরণ কণিক। 
গাথ নাকি মোয় জীবনে ? 

কি হৃত্মতি মাঝে ছুটালে আমারে 
সেদিন লুকায়ে প্রাণে? 

হে চির পুরাণো, চিরকাল ঘোক্কে 
গড়িছ দৃতন ক'রস্বা। 


[০100), ব! ক্রমবিকাশের মধ্যেই রহিয়াছে হটিগ্হভেম্ব 


বৈশাখ রবীআলাথের কাব্যে কৃষ্ঠির রাপ ৭৫. 


পরা 





শাপপসপাসটিিপাপত পাপে পি সি পণ লাপীদলাসপ্পপপশি 


্রন্কত তন্ব। কৰি এ কথাটি নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন | “লব ঠাই মোক ঘর আছে, আমি লেই ঘর মি খুঁজি, ; 
লেইজই নিখিল স্ৃবনের সর্বত্র একটা যে যোগস্থর অস্ভব বেশে হবেশে মোর দেশ আছে, আমি লেই বেশ লব ফুখিয়]।” ' 


করিতেছেন ভাঙা এই ঃ আবার ঘজিজেছেন, 
তে পুলকিত যে ষাটির বর! লুটায় ভোমার সামনে, ইচ্ছা করে, আপনার করি 
লে আমায় ভাকে এমন করিয়! কেন ঘে, কব তা কেমনে | যেখানে য! কিছু আছে। নগ্্ীশ্রোভোনীস্ে 
মমে হুয় ষেন সে বুলির তলে আপনারে গলাইয়া ছুই তীরে ভীরে 
যুগে যুগে আহি ছিু তৃণে লে মব দৰ লোকালয়ে ক'য়ে যাই জান 
লে হয়ার খুলি' কৰে কোন্‌ ছলে বাহির হোয়েছি ভ্রমণে ? পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান 
সেই সৃক মাটি মোর রুখ চেয়ে লুটার আমার সামনে । দিবস নিশীথে। 
নিশার আকাশ কেষন করিয়া তাকায় আমার প্রাণে সে, * জ ঞ্* ইচ্ছা করে হদেমনে 
লক্ষ যোক্ষন দুরের তারক] যো নাম যেন জানে সে। স্বজাতি ছইয়! থাকি পর্বলোক লবে 
যে ভাষায় তার! করে কাবাকানি ছেশে দ্বেশাস্তরে। উতর করি পান 
সাধ্য কি জার যনে তাহ! আনি, মরুতে মানুষ হই মানব স্ভান 
চির ছিবসের তুলে যাওয়া বাম কোন্‌ কথা বনে জানে লে। ছর্্ম ক্বাধীন ৷ তিব্বতের পির্লিভটে 
অনাঙ্ছি উধার বন্ধু আমার ভাকায় আমার পানে লে ॥ মিপিপ্ত প্রত্তরপুরীমাঝে, বৌছ্ধমঠে 
করি বিচরণ । ত্রাক্ষাপায়্ী পারসিক 
বত রে আমি অনস্ভকাল, বন্ড আমার ধরনী, গোলাপকাননবাসী, তাহার নিভ্ভাঁক 
ধত এ মাট, হর সুদুর তারক] হিরণ বরদী। অন্বারচ, শিষ্টাচারী সত জাপান, 
যেখ! আছি আমি আছি ভারি দানে, প্রবীণ প্রাচীন চীদ মিশিধিনমান 
মাছি জানি আাণ কেন বল কারে। কর্থ অন্ুরত, সকলের ঘরে ঘরে 
আছে তারি পারে তাত্সি পারাবারে বিপুল তুবন-ভরনী জন্মলাভ ক'রে লই যেদ ইচ্ছা কবে। 
ষা হয়েছি আমি বজ হয়েছি বত এ ঘোর বরনী। রবীজনাথ জ্বগতের রূপ রস গঞ্জ ও বর্ণে নৃঙ্ধ ছিলেন 


কিন্ত এই যে আ্বম্মীয়তা, এই যে একপ্রাশতা, তাহার মূল- পৃথিবীকে শত ন্ধপে শত ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন 
ভত্ের আবিষ্কারে কবির বৈজ্ঞামিক মন ব্যাকুল এইই তিনি বিশ্বশর্! তীর্থ দ্বেবতার উদ্ছেগ্তে অঞ্জলি দিয়া বলিতে 


রবীন্্রনাথ বিশ্বপ্রকুৃতির উদ্ভব, নীহান্বিকার আবির্ভাব, সৌর- ছেনঃ 


জগতের প্রকাশ, আমাদের জননী বন্গঙ্গরার সৃষ্টির ক্রমবিকাশেন্ব এই তীর্থ দেবতার বরদীর মঙ্দির-প্রাঙানে 
ইতিহাস অঙ্গুণক্ধান ক্সিতেছেম । কোন অন্ধকার যুগ হইতে, যে পুজার পুম্পাকলি সাজাইিহ্ সব চয়দে 
ছটটিলীলার ক্রষবিকাশমান ছ্যতিমান হ্থ্যা এবং কি ভাবে ভরু- মোর সারাজীবনের অন্তরে অনির্বাণ বাম 
লতা] ও প্রাশিদ্বগতের বিবিধ প্রানীর আবির্ভাব হইল, যে কটি ছালায়ে রাখিরা গেছ আরতি সন্ধ্যা-দীপ নুখে, 
করিয়া চিয়াছে লমভাবে হাটি ও ধ্বংস স্বাস্বা। লে রহতের ছে মোর অভিথি বত । তোমর| এসেছ এ জীবনে 
আবরণ-টদ্মোচনপ্রয়া্সী কবি বলিয়াছেন ? কেহ পরাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ বরিষণে। 
পদে পদে তুছ্ি ুলাইলে দিক্‌, কারো হাতে বাঁণ! ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা 
কোথা বাব আছি নাহি পাই ঠিকৃ এনেছিলে মোর ঘরে, দ্বার খুলে ছরস্ত বটিকা 
কলা হয়, ভ্রান্ত পথিক বাশবার এনেছ প্রাণে । বগশ গির়েছ চ'লে 
এ্রসেছি নুতন দেশে, দেবতার পথ-টিহ রেখে গেছ মোর গৃহলে। 
কখনে! উদ্ধার গিরির শিখরে আযার দেখত! নিল তভোষাদের সকলের নাষ। 
কু বেষনারর তথে! গহ্বরে বঞ্িল পুক্ধান্ধ যোর তোষাদেএ সবার প্রণাষ। 
চিনি না! ষে পথ লে পথের পরে ] কৰি রবীজনাথ বিশ্বপ্রক্কতি ও মানব প্রক্কতির উভছ্থের ময্যেই 
চলেছি পাগল বেশে অনস্ডেএ নিত্য লীলা প্রত্যক্ষীন্ূুত করিয়া সকলের মাঝখানেই 
ভাই চৃত শুতে দৃষ্টি রাখি আনার উন্মমা জাখি “চিন্বের স্বাপন” করিয়াছিলেন । শৃষটির প্রারস্ত হইতে বে চিন্বততন 
এ দেখার গু গান গাছে! হ অজ্ঞাতন্ধপে মানব মনকে বিচলিত করছে সেই স্টিক লীলা- 


কবি জীবনে থে বিশ্বপ্রেম, পর্ধজ্ধাতির যধ্যে অনত্ত লঙ্গাশী কৰি নানাভাবে তংলম্বখে কখনও কজনার, কখনও 
এক্যের সলমন লাভ করিয়াছিলেন তাহাই হইতেছে কবির বহু! বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, কখনও বা! পুহাণ ও শাজনভান্গলার়ে 
ফিলনেন্ খাখী ঃ আলোচনা করিয়া যে সত্যকে উপলদ্ধি কনিস্বাছেদ ভা! 


 অভুলনীর, বববীন্গনাথের হের উ্ধারতা এই লব কবিতার মধ্য. সেই প্রাণ চুটয়াছে বিশ্বদিথিজয়ে, 
দিবা কি সুন্দর ভাবেই ন প্রকাশ পাইয়াছে। লেই প্রাণ অপন্ধপ ছন্দে ভালে লয়ে 
প্রাণ কবির কঠে ক মিলাইর়া বলি :-_ মাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে 
8 সি বঙ্গধার স্বতিকার প্রতি রোমকৃপে 
গঠলা ডে ব্যাস, লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সফাছে হরযে, 
শব পা ডি বিকাশে পল্পবে পুম্পে বনষে বরষে, 
মহাকাব্য করিল! রচন। ৫ অন্তহীন জোয়ার-ভাটায় 
চক্রপথে ভ্রমে প্রহনু ভার! করিতেছি অন্ুকব, সে অনস্ত প্রাণ 
নি অঙ্গে অঙ্ষে আমারে করেছে যহীয়ান্‌ ॥ 
সরালে সেই যুপযুপান্তর বিরাট ছুন্দর 
2 আমার নাড়িতে আজি করিছে নর্ভন । 
সান পৃথিবীর কোন দ্বেশের কোন কবি রবীন্রনাথের ন্যায় 


কবি প্রাণের অশ্রান্ত গতিবেগের মবা দিয়াই হৃটির রাপের 
পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন | “নৈবেনে' প্রকাশিত 


গ্তাহার প্রাণ কবিভা্টতে তাহা! স্প্$ রূপে প্রতিভাত [ও 
হইয়াছে । আমরা এখানে সেই কবিতাটি উদ্ধত করিতেছি। * রবিবাসরের উদ্ভোগে রবীশ্রনাথের সতুযর পরে অনুচিত 
এ আনার শরীরের শিরায় শিরায় প্রথম সতাবিবেশনে রবীজনাথের বিচিত্রা বনে এই প্রবন্ধ 

বে প্রাণ তরঙ্মালা রাজিদিন বায় পঠিত হুইয়াছিল। 

বাঙালীর বাংলা 

ভ্ীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় 
ঘাংলার কবি আদীর্বাচন উচ্চারণ করেছিলেন ঃ গ্ুনিশ্চিত ছিল। পাল ও লেনবংশীয় মৃপতিগণ পাটলিপুজ ও 
বাংলার দা বাংলার জল গড়ের সঙ্গে বহু স্বেহব্ধনে বেশবাসীঙ্দের আবদ্ধ করেছিলেন 
বাংলার বায়ু বাংলার কল তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অগ্রভূল নয় । বগধ নিখিল! নবন্ধীপের 
পুণ্য হউক পুণা হউক পূর্বব ইন্ডিহাস, নালন্দার রাজগৃছের পূর্ব বিবরণ এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ 
পুণ্য হউক হে ভগবান । ভাবে সমর্থন করে। বিভাপতির পন্বালী বাংল! ও মিথিলার 
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীয় হন ভাষ! সান উত্ভয় দেশের সংস্কতির সাম্য প্রমাণ কল্পে । পাশ্চাত্য 
বাঙালীক ঘরে যত ভাইবোন মনত্বত্ববিদযাও আজ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভাবসান্যই প্রন্কত 
এক হউক এক হউক সাধ্য আনে । (06. 09510 11৪দাণস 90৮-০010801005 

এ্রক ছক ছে ভগবান। 001105195. ) 


কিন্তু যান্তালী আত্মবিস্বত জাতি, সে বারবার তুলে যায় 
ভান ইতিহাস, ভার অতীত, তার কীণ্ডি ; লে অন্যমনা হরে যায় 
তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি । বাংলার বৈশিষ্ট্যের, তার 
ভাষার, ভার ভাবসপ্তাব্ের, ভার কটি বৈচিজ্রেহ, ভার ভ্ভাব- 
প্রেরণান্স, ভার কজনা-সন্তারের শ্থঅপাত কোন শুতভদিনে হয়ে- 
ছিল ইতিহাল তার কোন দির্ধি$ তারিখ নির্ধেশ করে দ1। 

মেগান্ছিনিসের পর্ধাটন-কাছিনীর ভিতর তাঁর্রলিস্তির (আখু- 
নিক তমলুক) প্রধান স্থান ও প্রাচীন লাহিভ্যের মধ্যে 
অঙ্গ, ঘঙছ্ধ, কলিকের একজ বিবরণ অন্ততঃ ইছা প্রমাণ করে যে 
ইতিছাস-বিশ্বত যুগ হতে বাংল! বিহার ও উদ্ভিয্যার বছ সম্বন্ধ 
ও বছ আছানপ্র্ানের বিনিময় ফেবলমাজ লন্ভব ছিল লা, 


বৈজ্ঞানিক তত্ব ও বিবর্তনবাদ লইয়! ব্যাপকভাবে মমোজ 
কবিতা রচনা করেন নাই-_-একখ। এই প্রসঙ্গে সগৌরবে উল্লেখ 
করিতে পারি কি 


মুসলমান পাত্রাঙ্োর বিস্তার্কালে বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার ভাগ্যবিপর্ধযর ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংঘটিত ছয় কিন্ত এ 
কথা ইতিহাস নিখ্দেশ কনে যে যোডশ শতাবাীর প্রায় প্রারন্তেই 
বাংলা, বিহ্বার ও উড়্ি্যা একই শাসনতত্ত্রের লমচিক্মপে একই 
গণ্তীর অন্তর্গত বলে পরিগণিত হয়েছিল । “গুব1” বাংলা, বিছা, 
উড়িষ্যা লেই লময় হতে একই গণ্ীয়াপে পলাশীর মুদ্ধের পন 
ইংরেজের অধিকারে আলে | দীষ্ঠ ইতি! কোম্পানীর শালদ- 
ভার গ্রহণকাল হতে হবে যাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একই শাসন- 
ভারের অন্ততূক্ত সমট্টিয়াপে পরিচালিত হয়। বাংলা প্রদেশ 
শালনের, প্রথম সাংবংসঘ্বিক সমালোচনা (77171 4 0]171দ- 
৪889০ 20007 91 089 চ৮০৮০9০ 9 3908জ51 


9 1555-56) প্রকাশিত হয় লর ক্রেন্ডারিক ালিভের 
আমলে । লর্ড ভালহোৌসি বাংলাকে ছা্টকার্ট করে তার 
যে রূপ ছ্দিয়েছিলেন এই রিপোর্টে তাই দেখা বায়। বাংল! 
প্র্থেশের অন্ততুর্তি বলে নিয়লিখিন্ড স্থানগুলি হেখান হয় £ 

বিহার ৪২০০০ বর্গমাইল 

বাংল! ৮৫০০০ 
উড়্িষ্য। ৭০০০ 
উড্ভিষ্যার করদ্ধ মাল ১৫৫০০ ” 
ছোটটনাগণুর ৬২০০০ 
আসাম ২৭৫০০ » 
আরাকান ১৪০০০ 


মোট-_- ২৫৩০০০ 

আনাকান অল্পদিনের মধ্যেই ভ্রন্ধাদেশের অস্ততুন্ত হুয়। 
আসাম ১৮৭৪ সালে পৃথক চীফ কমিশনারের প্রদেশে পরিণত 
হয়। পরই শাসন-ব্যবস্থা নির্বিবাছে ১৯০৪-৫ সাল পর্যন্ত 
পরিচালিত হয়। ১১০৩-৪ সালে সাত্রাজ্যবানী চুরঘষ্টিসম্পন্ন 
লর্ড কার্ছন বাংজার অঙচ্ছেদের প্রস্তাব করেন | ১৯০৩ লালের 
ওর! ডিসেম্বর তারিখের এক পঙ্রে |পরে ইহ] পার্লামেন্ট কমাও 
২৬৫৮ (১১০৫)-এর অন্তভ্‌ স্ত হয়ে প্রকাশিত হয় ] বলেন যে, 
“বাংলার শাসনতন্ত্র লোকত্বদ্ধি এবং ব্যবসা-বাশিজোর বহু প্রশ্ন 
উখ্বাপনের জন্য জটিল হয়ে উঠছে" এবং “এই কারণে এই 
শাসনতার লঘু করতে হলে বাংলাকে খণ্ডিত করা ভিন্ন উপায় 
শাই।” বাংলার এই অঙচ্ছেষ প্রস্তাব জেশের শ্বাবীনতণ- 
লংগ্রামের এক চিরস্মরনীয় ঘটনা । কুপলাও সাহেবের নব 
প্রকাশিত ভারতীর রাষ্রিক প্রশ্নের দ্ালোচনায় কিন্ত ইহার 
উত্লেখ পর্যন্ত নাই । এই আন্দোলনে বাঙালী প্রথম বুঝে যে 
শাসকদের ব্যক্ত অভিপ্রায় যাই হোক না কেম, এর পিছনে 
আছে বাংলার শক্তিকে ব্যাহত ও খর্ব করার প্রশ্বাস ও অভ্ভি- 
সন্ধি। হিশু বাঙালীর বুদ্ধি বিভা ও প্রগতি ইংরেজ লাত্রাজ্য- 
যার্দী কখনও সহানুভূতির চোখে ছেখেন নাই। বঙ্গবিচ্ছেষ 
লন্বন্ধে তদ্দানীত্তন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছিলেন, “বেশ বুঝা 
বাস সরকারেদ ব্যক্ত উদ্ছেন্ড ঘাই ছোক মা! কেন তাদের বুখ্য 
উদ্ধেক্ঠ ছিল বাণ্ডালীর জঙ্ঘশক্তি ঘর্বা করা, কলিকাভার প্রভাব 
ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট কর! এবং বাংলার শিক্ষিত ছিন্ছুদের দমন 
করবার জর পূর্বববঙ্ষের মুসলমানদের সাহায্যে ইংরেজের 
স্থবিধাজনক শক্তি সংগঠন 1” 

এই সময ছতেই ইংরেজের্র মুসলমানগ্রতি উগ্র হয়ে ওঠে । 
মুসলমানের! সরকারের ভুয়োরানী বলে পরিচিত হুম | ১৮৭২ 
সালের সেব্সস রিপোর্টে” বলা হয়েছিল যে বাংলার মুসলমান 
প্রধানতঃ বাংলার নিযস্তরের ছিচ্ছৃত্ই সম্ভান, মুসলমান ধর্শে 
দীক্ষিত হয়ে নুললমান বলে পরিচিত হয়েছে । আবুমিক 





ইংরে কর্ণচারী ও ইংরেজ এতিহাসিক এ সব জেনেও ফুসল- 


মানকে আরবমিবাসী বিদ্বেত! ও ছাল সাকিন বাংল! বলে 
প্রচাপ্ধ করতে কুঠিভ হলেন না। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যস্ত 
কোন সন্বকান্বী বা! বেলরকান্ী ছিপোর্টে হিচ্ছ-ছুললমান-ছদ্ছেনর 
উদ্লেখবাজ্র না থাকা লত্বেও হিন্দুর অত্যাচারে বুললমানের 
প্রগতি বন্ধ হয়েছে এই কথ গ্রচার করতেও প্রত লক্জাবোধ 


বান্তালীর বাংল! 


ণণ 


বিশ্বাল করতে শিখল যে তার! আরবের লোক, ভারা! বিজেতা 
ছিন্ুদের দ্বারাই বাব: পেয়ে তার] অগ্রসর ও উন্নত হতে পারে 


.. নাই। চাকার নবাব সলিমুন্! অকর্ঘশ্যতার ফলে বিনষ্গ্রায় 


জবি্ারী রক্ষার জন্য সরকান্বী তহবিল হতে অর্থ লাহায্য পেয়ে 
মুসলিষ লীগ প্রতি! করে তার প্রতিধান ছিলেন । গার চেয়ে 
অনেক শোচনীয় অবস্থাতেও অন্য কোন জহ্রিষ্ষাপ্বের ভাগ্যে 


সরকান্বী তঙ্বিলের সঙ্ায়তা লান্তের লৌভাগ্য ছয় নাই। 


সুসলিম লীগ নি, লর্ড বিশ্টোর সঙ্গে হলবন্ধ সাক্ষাৎ, গৃথক্‌ 
নির্বাচন ও অবশেষে অশ্রতপূর্বব সাপ্দ্র্গাপ্িক বীটটোয়ার়] ও 
লেই বাডোয়ারা-নিয়মিত মন্িমগুলীক্স দ্বার! সমস্ত জাতীর 
জীববকে সান্দ্রহার়িক হ্ৈরাশিকে আচ্ছন্ন করার ইতিহাস 
স্ববিদিত ॥ বিখ্যার প্রশ্রয় হানের কল ইংরেছের কাছেই 
হয়েছে সবচেয়ে নর্খান্িক । আম ভারতে ইংঘেজ রাজত্ব 
আছে কিন্ত সম্রম নাই, রাধতন্র আছে কিন্তু আচ্ছগত্য নাই, 
রাজ] আছেন কিন্ত প্রজা খিষ্বোহী ও শ্রদ্ধাহীন । 

-- বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের কলে ১৯১২ সালে আবার বাংলার 
সীম! পরিবর্তন করা হ'ল । এই পরাজয়ে বাভালীর উপর 
ইংরেজের বিদ্বেষ আরও বাড়ল। বঙ্গ বিচ্ছে্ ব্বহিত ছ'ল 
বটে কিন্ত বাংলার পশ্চিম প্রান্তের সন্ত জেলাগুলিকে কেটে 
বাছ দেওয়া ছ'ল। মানতুম, ধলভুম, জামভাড়া, রাহ্মমহল, 
পাকুড় প্রন্ভৃতি বহু অঞ্ল যা বাঁকুড়া, বীরতুম ও মেদিনীপুর 
জেলার অন্ততূক্ত ছিল ও বাঞ্ের ভাষা, সমাজ পদ্ধতি, আর্থিক 
ব্যবস্থা ও ভাবসন্তারের লক্ষে বাংলার কোন অবিল নাই তাদের 
জোর করে বিচ্ছি্ন করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্থ প্রছেশে 
বাঙালী বিদেষের প্রশ্রয় দিয়ে বাঙলীকে আহাত করার চেষ্ঠা 
চলল । লর্বপ্রকার ভায়বিগর্িত, সুক্তিবিগ্ছিত ও নীতিবিগার্থত 
পদ্ধতির দ্বারা বাঞ্ডালী হিচ্ছুকে হূর্বাল করবাঝ। চেষ্টা চলতে 
লাগল। হঃখের বিষয় শ্রই ব্যাপারে নেতাষেন্ব কাহাকেও 
কাহাকেও যোগ দিতে দেখা গেল । 


ভাষায় ভিডিতে প্রাদেশিক সীম! নির্ধারণ কংগ্রেস সমর্থন 
করেছেন এ্রবং এই ভিছিতে প্রঘেশ গঠনহই সব চেয়ে ভাল। 
ভাষার ভিদ্িতে বাংলার লীম! পুমণির্ধারণের আন্দোলন 
আমাদের অবিলম্বে জারস্ত করা ঘরকার। খগ্জিত বাংলার থে 
অংশগুলি যথা মানভূম, ধলভূম, রাচি, হাজারিবাগের একাংশ 
জামতাড়া, পাকুড়, লাহ্েবগঞ্, সাওতালপরগণা! প্রতৃন্তি বিবারের 
সঙ্গে জুড়ে দেও] হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনা! প্রয়োজন । 
ছিতীয়ত;, আফিবাসীদ্বের ঘে সব অঞ্চল বহু দিন বাংলার সঙ্গে 
ছিল শ্রবং ঘেগুলি বাংলার মমী সংস্কার ও লেচ পরিকম্পনার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বাভালী ও আঙিবাসী উভদ্বেরই 
কল্যাণের ছজভ লেগুলিকে বাংলায় ফিএ্রিয়ে আন! ধরকার । 
তৃতীরতঃ, বাঞ্চালীর স্বার্থ ও কল্যাণ বিরোধী যে সব ছকুমনামা 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রত হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা কনে অন্যায় 
আছেশগুলির উচ্ছে সাধনেরও সময় এসেছে । টতুর্থত:, ভিন, 
প্রদ্েশবাসী বাঙালীদের বধে) থকা আনন্দ ও বাঙালীর 
সংস্কতিকে পূর্ণাবে জাগ্রত রাখবার জন্য সমবেত চেষ্টা 
আবক্কক | 


পেশাদার জুয়াড়ী বা দ্যুতকার 


ভীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


চরিত ও প্রন্তিতে, বাক্যের পরস্পরের লক্ষে, অল্প- 
বিশ্ব গ্রভে্ব আছে। এক এক জন এক একটি বিষয় আশ্রয় 
ও অনুধাষন করে ও ভা! থেকে সুখ পেতে চেষ্টা করে। ভিন্ব- 
কষচিধি লোকাঃ। বায়োক্ষোপ বা থিয়েটার দেখা, ক্রিকেট বা 
ফুটবল ম্যাচ দেখা, পুরাতন টকিট সংগ্রহ করা. মন্ডল পড়া, 
ছ্ুড়ি উড়ান, মাছ বরা, শিকার করণ, সাতার কাটা, তাস, দাবা 
ঘা পাশ! খেলা, নাট গান বাজনা, ছবি গ্রাকা, ছিম্নাটিক বা 
কুত্তি করণ, গ্প করণ, আতন্তত1 হেওয়া, বৃখ। ঘুরে বেড়ানো, বাজ 
বাখিয়েটারে অভিনয় কর!, স্কাউট হওয়া, হরিদ্রনারায়ণের সেবা 
কমা, দেশোক্ার়ের জ্ হল ধেঁঝষে কোনও যতবাদ প্রচার কর! 
প্রভৃতি কানে আগ্রহ, বিভিন্ন মা্ছষের মধ্যে ফেখতে পাওয়া 
ষার়। এরই সবব্যাপারের আগ্রহকে “সথ' বল! হয়, লখের 
মাত্রা বেশী ছলে তাকে ধৌক এবং মানা আরও অতিরিক্ত হলে 
দেশ! বলা হয়। বহু লোফের মধ্যে কোনও বিষন্ব বা ব্যাপার 
লম্পর্কে অতিরিক্ত প্রবণতা, উৎসাহ বা তন্বরতা দেখ! যার়। 
সাধারণতঃ সখের সঙ্গে জীবিকার চেষ্টা] বা লম্পর্ক দেখা যার 
বা। 

শ্রই সব স্, প্রবণতা বৌক বা নেশা, থে কেন জঙ্গায়, 
ভা অনোবিষের বিচাধ্য । সথের উৎপত্তির কতকগুলি কারণ 
সকলের বোধগমা । আনন্দ লা কর! এক প্রধান উদ্ধেন্ট__ 
আনন্দ প্রাদীঘ'.এরই কাম্য । লোকে যেভাবে হান্য ছয়, 
যাষের কার্যাকলাপ অহরহ দেখে, বাদ্ধের উপর ভালবাসা বা 
উচ্চ ধারণ! তাধেএ থাকে এবং যাষ্ধের লক্ষে মেশে, ভাবের অহু- 
কন্ধণ করতে শেখে | অভ্যাসের কলে, ক্রমে ক্রমে অনেক লময়ে 
লখ ও যৌকের মাত্রা বেড়ে যায় । নেশ] বেড়েই চলে, তাকে 
ছাড়! ঘায় না। ক্রমে নেশা বর্ধনাশ] হয় । কর্নাশ! নেশাকে 
শাহ্রকায়ের] “বাসন” বলেন । ব্যাসন্ীকে লোকে নিন্দা করে। 

লর্বাম্‌ অতাত্তম্‌ গরিতহ্‌। কতক প্রকারের বৌক, নেশা 
বা! ব্যসন আছে যা লমান্ধের পক্ষে তত্ত অনিষ্ঠকর নয়। 


আবার এমন অনেক নেশা বা ব্যদন আছে, যেগুলি লমাক্ধে . 


বিশেষ ভাবে নিম্দিত হত, মাত্র! ছাড়ালে এগুলি “অপরাধে” 
বধ্যে গণ্য হয়। যেলব মনোবিদ্‌ মিজান মনের আলোচনা 
কছেন, ধার] সাইকোদ্্যানালি& বা মনঃসমীক্ষক বলে পরিচিত, 
গার! অতিরিক্ত ধোক বা! নেশাকে-_বার স্থছ্ধে এখন বলব-_ 
মানদিক রোগের পর্যায়ে গণ্য করেন। সান] কথায় তারা 
শীগুলিকে 'দানস-বিকার' বলে বিষেচনা! কনেন। এই শ্রেনীর 
ঝোঁক ব৷ নেশার উদ্বাহহণ ছিতে গেলে, সিদ্ধি, গাক্ষা, কোকেন, 
আফিং ও মদদে নেশ! এবং পণ্য-স্রী ও ছ্যত-জীড়ায আসক্তির 
কথ) প্রথমে মনে আলে । 

“বিজ্ঞান মনে'র সন্বন্ধে ছ'চার কথ! না বললে, বিষয়টি পরে 
নহকষে বে।বানে! বাঝে না। বনের যতটুকু আমন! জানি খা 
জানতে পানি, ভ1 অনভ্তি সামা 7; আমাছেছ মনের বেশীর 
ভাগ খবরই আমন] লাধারণত্ঃ জানি না) পরই অংশকে 
দিজ্ঞাদ মল খল হয়, মাযেছ মনেম্ব জাক্ষ অংশকে তাত 


দেহের বাইরের হৃষ্ঠমান অংশের সহিত ভূলনা কর! যেতে 
পারে। শরীর বেমন তার ভিতরের অনৃষ্ঠ বনের ক্রিয়াতে 
রক্ষিত ও চালিত হুয়, মান্ছযের জামগোচর মনও সেইরপ 
মিজঞল মনের দ্বারা বছল পরিষাণে চালিত ও দিয়ন্রিত হয়। 
নিজ্ঞান হন জাত মন অপেক্ষা! আয়তনে অনেক গু বেশী। 

নি মম পুখ এবং আনন্দ লাভের বহুবিধ কাষন! ও যৌন 
ইচ্ছান্প উপর প্রতিটিত ৷ পরম্পন্রবিরোধী, বছবিধ দুখলান্ের এই 
সকল ইচ্ছা! নিজন যনে একত্র বাস কহে। আমরা এই 
সকল ইচ্ছার বিশেষ কোন খবর জানি না । পপ্রিবারের মঝে, 
মাভাপিতা, ধাত্রী, আত্মীর-পরিজন, ভ্রাতা তর্্ী প্রত্বৃতির সহিত 
ফেলামেশার ফলে শৈশবে মানুষের আধিম, মৌলিক স্বার্থপর 
প্রন্তিগুলি, নিজ্রানে নির্ববাসিত হয়; ক্রষে অপরের দ্বিকট! 
ভেবে লৌকিক ব্যবহারের জান ও বিবেকের উদ্ভব হয়। উহ? 
বাহু জগতের সম্পর্কের ফলে তার এাতীক রূপে উদ্ষে এসে 
জুড়ে বসে । যেবাধা-দিষেব, কর্দব্য. অকর্তব্য জান, প্রথমে 
শৈশবে বাইরের ব্যাপার বলে বিবেচিত হ'ত, তা অগ্থঃ 
প্রবু$ ছুয়ে বিবেক-জঞানে পরিণত হুয়। 


এবার জুয়াড়ী বা দ্বযতকারের প্রলছদে আসা যাক। 
শেম্বার-বাবসারীর ও জুয়াড়ীর মনোত্বত্ভর মধ্যে প্রক্তেদ অতি 
কক্স । শেয়ার-ব্যবসায়ীয়া যেমন ভবিস্মতে জর চড়বে কি, 
মামবে, এই অনিশ্চিত ব্যাপার সন্ব্ধে চিন্তামৃক্ত হন বা! 
মনে যনে আলোচনা করণে থাকেন, জুয়ার্জীরাও সেইন্ধপ 
অনিশ্চিত ব্যাপায়ের উপর, পশ বা বাজি রেখে, অর্থ- 
লাভের চেষ্টা করে। অবিকপ্ত, ভুরাড়ীর বে ছশ্চিন্বা তার 
সঙ্গে প্রধানত কোন না ফোন প্রকার খেলার অন্বদ্ধ 
থাকে । শেয়ার ব্যবসান্ী ও ভূয়াড্ঠীর কাজে আর একটি দিল 
আছে। উভয়েরই মনোব্ত্িতে, প্রভূত লাভের আশা, বহু 
ক্ষতি ঘা নর্ধানাশের লম্ভাবনাকে দাধিয়ে অগ্রাহ কমতে লাহ্‌ল' 
ঘেয়। উভয়েরই লংশয়-ঘোলাতে মোলবার অভ্যাস হয়ে যায়। 

অক্ষক্রীড়া বা ভুয়াখেল! খুব প্রাচীন; এরর উল্লেখ মহা 
ভারত পুরাণ ইত্যািতে কৌটল্যের অর্থশানত্রে, এমন কি বেছে 
পর্যযত পাওয়া বায়। কুরুপাগুবহেন্র বধ্যে এবং মলোপাখ্যানে 
অক্ষক্রীড়! বা পাশাখেলায়, রাজ্য এবং শ্রী পর্ধযস্ত পণ রাখা 
কথা সকলেই জানেন । অক্ষ বা পাশাতে প্রথমে বছেড়া গাছের 
ফল এবং তারই কাঠেন তৈরি পাশ! নিয়ে খেলা ছস্ত। বাদি 
দেখে বাব! ভালখেলা প্রস্থৃতি ছাড়া, ফুটবল ম্যাচ, কোন্‌ দল 
ছ্বিতবে, স্ব আজ হবে কি না, বগি হয়, তবে কখন হবে__ 
সোমার ঘর, পাটের ঘর, ভূলার হত, শেয়ারের ছয় বাড়বে 
কি কমবে, এই নকলের উপরও গুপ্ত আড্ায় হাজি খেলা 
ছয়। গ্রকাতে হ'লে শান্তির বিধান আছে। বৈদিক মুগ 
থেকে ঘোড়দৌড়ের খেল! প্রচলিত আছে এবং খোল্- 
মোড়ের বাজি নিয়ে ভূয়! প্রা লর্ধাদেশে ও লর্ধা লমাজে, 
জটাম্বীস্ব ভা শিক্ষনীয় নয়। কুকুত্ব-ঘৌড়েও বাছি হছুয়। 


বৈশাখ 


হয়। এছাড়া এমন কোন অনিশ্চিত ভবিস্তং ঘটনা লাই 
যা দিয়ে লোকে বাঞ্ধি স্বাখে-না) আর এইরাপ বাজি ঘণে ঘরে 
কথায় কথায় হয়, একে ঠিক য়া নাষ ছেওয়! চলে না। শ্রই 
ঘাজিতে ছেলেমেয়ে, পুরুষ-স্রীলোক, সকলেই কখন না 
ফখনও লিপ্ত হয়ে থাকে। বালক-বালিকার খেলাম ভায় 
বাজি রাখার ঝবোকও কতক পরিমাণে যানুষের স্বাভাবিক বল 
যেতে পারে । কিন্ত বাজিখেল। যখন ব্যসনে পন্ধিশত হয় 
তখন তায় বিষষয় ফল লক্ষ্য করেই ভু] ব! বানি সমাজে গর্হিত 
ব'লে বন্ধ করার চেষ্ঠা হয়ে থাকে | আবার দিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে 
পরিতৃপ্ত করবার জন্ত কখনও কখনও জআনন্দ-উৎসবের জিমে 
"বাজি উপর কড়াকড়িটা শিখিল করে দ্বিয়ে বাছিখেলার 
প্রশোচমা দেওয়া হয় । যেমন উদ্ভতর-ভারতে হিন্ুছের মধ্যে 
কোথাও কোথাও কোজ্াগরী পূর্ণিমার রাগ্রিতে অক্ষ-জ্রীড়ার 
ভ্রিধান আছে। নেপালে আবার কালীপুজার দিন কোন ন! 
কোন প্রকার ছুয়াখেলার রীতি আছে । এই কমের আর 
একটী! উদ্দাহরশ__হোলিখেলা। ইছাতে কাঙগা-যাটি খাট! হয় 
এবং অঙ্লীলতার সামগ়্িক প্রশ্রয় ছেওয হয় । কালীপুজাতে থে 
আ্ঁতসবাঞ্গির খেলা হুয়-_তাতেও মানুষের রুদ্ধ ইচ্ছা! আগ্তম 
নিয়ে খেলাতে তঞ্তিলা৪ করে। 


জুয়াড়ী না ছ্যুতকারের হনমোত্বতির অনুসন্ধান করতে গেলে 
ক্মারও কয়েকটি বিষয় বিষেচনা করা উচিত । একটি হলনা 
ছলে ভুয়া! খেল! হয় না। প্রস্কত ভুয়াড়ী সামাজিক “অপরাধী” 
(:211001171) না হলেও অপক্বারবীছ্বের মব্যে যারা উগ্র বা 
গা প্রক্কতির তাদের অনেকেই হত্তরমত ছুয়াী। সাধা- 
রণতঃ যৌবনোদ্ধেদের বয়স থেকে আরম্ত করে ৫০1৬০ বছর 
বয়স পর্ধাস্ত লোকে ছুয়াতে লিপ্ত থাকে । এটা লক্ষ্য করতে 
পান! যায় ঘে, পুরুয়ের পক্ষে এই বয়সেত মধ্যেই কাধের 
ইচ্ছ! অ'বারণতঃ সঙ্জাগ থাকবার কথ1। জুত্নাড়ীরা অনেক 
স্থলে, মন্ধ'ভান্ড প্রন়্ৃতি নেশ! করে, বেস্ঠালক্ত হয় এবং 
শ্র্ণা্গগারের টাকা বাবু়ামা করে দেদার ওড়ার। দ্যুতকার- 
ফের মধ্যে, অধিকাংশ স্বলেই, রী পুন্ত, কনা, পিক্ভামাতা, ভাই- 
ভগিনী প্রভৃতির প্রতি অর্থাৎ পাত্রিবারিক আকর্ধণ অতান্ত 
কমে ঘায়। নেক জুয়াডীর বিশেষ অন্য কোন উপার্জন 
ধা জীবিকার স্বতি থকে ন1। তান বালম্বলত অলস- 
ভায় সময়েক্ষেপ করে, এবং বিনা পরিশ্রমে অনায়াশে প্রভূত 
অর্থ উপার্ছনের বাচ্ছা করে। তার প্রায়ই খুব কুসংস্কারাচ্ছত 
হয়; ম্বাখসিদ্ি জন্য দ্েবজ্ের কাছে আনাগোনা করে এবং 
ঠাকুরেন কাছে মানত করে । (01)563১1()08] ৰা ($01)1)701- 
8100 0007000-দ্বেরর হত কতকগুলি চিত্ত! ও কাজ এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাষ্ধের বিপনীতগ্ুলিও না কয়ে ভার! থাকতে পা না। 
আবার দেখ! যায়, পিতামাতা ঘা পূর্বপুরুষের ঘে সব দোষ 
থাকলে লন্ভান হামসিক বিকারগ্রত্ত হয় বা অপরাধী হয় বা 
আনুষ্ঠানিক বর্শবান্ডিকগ্রত্ত হুয়, ভুয়াড়ীক্ পিভামান্! বা পূর্বব- 
পুরুষগণের মধ্যে লেই সম্ত দোষ প্রায়ই দেখা যায় । জুযাড়ী- 
দেক্গ যানসিক বিকার কতকট! আছে, বুঝতে হবে । 


মনঃসমীক্ষকছের যনে নিজ্ঞান-নিরুত্ধ অজানা ইন্ছাগুলিই 


কার্যকলাপ ও মনোন্বপত্িতে অগ্ঞাত ইচ্ছা কার্যকলাপের 
অনুসন্ধান করা আবন্তক। হিচ্মুশাহ্থকারগণ ব্যসনকফে ফানদ- 
চেষ্টার প্রতিনিধি বা প্রতীক বলেছেন। ব্যসন গাছের মনে 
কাম ও কোপদ্ছ। আমরা হেখেছি, ছুয্াডীর ব্যবধানে 
কামের সফ্ত সম্পর্ক আছে । খু কাম লরল লহ্জ বা সাধারণ 
পন্থার প্রকাশিত হতে ঝা! পেয়ে অন্য উপায় অধলম্বন কছে। 
কামের যে চেষ্ঠা বনত্বে পরিণত হুর তাকে মূলতঃ সমলৈছিক 
কামিতা বা লমকামিত1 ব] 17.07)05:810110) বলে। উছ! 
ছুয়াক্ঠীর মধ্যে বিশেষন্ধপে প্রকট । 

আমাদের হনের জ্ঞাতলারে ধে সব ইচ্ছ! পরিশ্কৃট হয়, 
মিজর্ানে ঠিক তার বিপরীত ও প্রতিযোগ ইচ্ছা রুদ্ধ হয়ে 
থাকে; ভ্যাভীঘ অর্থলালসা! বিষয়ে এই বিপরীত ইচ্ছ! ছটি 
সাবারণ মানুষের চেয়ে অবিকতর বলবতী। ম্বতরাং ভুয়াড়ীন 
নিজ্ঞান মনের অথক্ষয্ধ ও সর্বনাশের ইচ্ছাই তাকে সর্বান্থ পণ 
করতে বাধ্য কনে । কেট্ট কোন দোষ করলে তাকে অর্থহও 
শাসিত্বরূপ মিতে হয়, ঘখন রাজ] ছও না দেন, তখন বর্শাস্র- 
বেস্তার প্রায়শ্চিতবন্বরূপ অর্থক্ষয় করাম। প্রায়শ্চিত্ত করা 
অবার মানুষের স্বভাব । দুযুতকার সর্বস্ব নষ্ট করে অপরাধের 
শান্ধি নিতে চে&া করে, কিন্ত নিজে ত জামে ন1। 

জুয়াখেলায় টাকাই বাজি ধর] হয়। টাকাই লক্ষ্যবিষয়। 
টাক1 যেখানে অন্যের কাছ থেকে অনায়াসে পাওয়া যায়, 
লেখানে মিজান মনের ছেলে পাবার ইচ্ছা অথাৎ মাতৃত্বের ইচ্ছা, 
অন্য কথায় বলতে গেলে, স্রীজমোষিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হস । 
আবার টাকা জোর করে আদায় কণা ঠিক যেন তান্ব উপ্টো, 
অর্থাৎ পুরুষ যেমন তার শ্ত্রার কাছ থেকে ছেলে পায়, ঠিক 
সেই রকম ব্যাপার | মাহযের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ টয়েরই ভিতনথ 
পুরুযোচিত ও স্ত্রীজনোচিত ছুই ইচ্ছাই বর্তমাদ থাকে । এই 
উতর ইচ্ছ! পর্য্যায়ক্রমে ছাতক্রীড়ার পরিতৃণ্ত হয়। 

ভুয়াডীর়। মদ ভ1ড আফিং পিছ প্রভৃতি বাঘক অব্য ব্যবহার 
করে থাকে $ মাদক দ্িনিস লোককে অভিভূত করে ফেলে। 
এগুলি পিতৃবীর্ষ্যের প্রতীক । সুতরাং $ লকলের সেবার দ্বার 
ধাঁজনোচিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হয়। 

এই প্রসঙ্গে খগ্থেছের ১০ম মগুলের ৩৪ স্থতের ১৪টি খকের 
কখ। বলে উপসংহার করছি। এস্বত্ের খধি কবয অক্ষ ও 
ছ্যুতকার তাছের ছেবত: বা প্রসঙ্গের বিষয়। এই শত 
অক্ষসুক্ত নামে প্রসিঙ্জ। এটা! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক 
প্রকাশিত, বৈদিক স্ক্ত স্চলশের মধ্যে যুস্িত আছে। সম্প্রতি 
অধ্যাপক আযুক্ ক্ষিতীশচন্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ পুস্তক 
মুল জংস্কার করেছেন। তিনিই প্রথম আমার দুটি এই 
স্তর প্রতি আকর্ষণ করেন। আমি উচ্ন! পড়িরা বিশ্থিত 
হুইয়াছি, ইঞ্ছাতে ভুয়া়্ীর খেদ মর্শপশী ভাষায় গুচ্ঘররাপে 
বণিত ন্মাছে। “অক্ষ” বোধ হুয় স্্ীর প্রন্তীক। অক্ষস্থকেন 
বিশ্লেষণ করলে জূয়াড়ীদের মনোন্বত্তির দুন্দর আনাস পাগুয়া 
যায়। ভুংাড়ীদের হনঃসমীক্ষণের কল, এই অক্ষশ্থতে উল্লিখিত 
যনঃলম'ক্ষণের সঙ্গে অনেকাংশে মিলবে, এটা আমার বিশ্বাস ।৬ 





পাপা পাসপপ পিসি শিতসপী 


* অল ইতিযা রোডও কলিকাতা প্রত বন্ধৃতা। 


কুমারী 


জ্রীআদিত্য ওহ দেদার 


জাঙগ হুহিত। তার ধনের আনঙকে ধরে রাখতে পারছে 
না। ভায় ছোট হয়ে রত আনন্দ কি করে সে বরে স্বাখবে ! 
দে আনন্দ যেন গিরি-কঙ্দরে লুকিয়ে থাক বর্ণায যত ফুলে- 
কেপে ঢেউয়ের সঙ্গীতে ছুটে আসতে চায়। কিন্ত কাকেই 
1 সে জানাবে 1--একি বল! বায়] ছুখিতা শান্ত হতে 
চেষ্ঠাকরে। তবুকিপারে সে! এত আনন্ম সার। আকাশও 
যেধরেরাথন্ে পায়েনা! 

ভিন বছরের ছোট ভাইটি শ্রল তার লাষনে। নমিতা 
অ্নই ভার গলা জদ্িয়ে বলে ছ হাতে ; সঙ্গেছ চুয়ু খেয়ে 
বললে, মণি, ভাইট আমার ] ভারপরই হুঠাং তার গালে সুমিত 
ঘলিয়ে ছিলে এক চড়। রাগ দেখিয়ে বললে, পাজী, ছু 
কোথাকার |! হাঃ তোকে চাই না! 

বিশ্বয়ের ঘোরা! কাষ্টতেই শি অন্িমানে যুখ ফিরিয়ে 
কুপিয়ে উঠল। চীৎকার করে কাহছলে মা। কেননা, অভ 
ভাল রিধিক্ন ওপর সে ত রাগ করতে পারে না, অভিমামই 
করতে পায়ে; আর অভিযান, সে ত নিজের প্রাণের গোপন 
ধ্যথা, অনকে ত তা জানান যায় না। মণি তাই নীরবে 
অশ্রু ফেলে দিতির ছাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চাইলে | 

-গুরে আমার সোনামশি | এত রাগ ছিদির গুপরর ? 
সুষিত্তা মণিকে বুকে চেপে ধরলে । আমার এমন তাইটিকে 
কি মারতে পানি | আমি! হাসতে গিয়ে কেছেই ফেললে । 

নিঙ্জের কাছেই দুমিত। অবাক মানে । সেকি পাগল হ'ল 
নাকি ? 

খানিক পরে সুযোগ বুঝে নুষিতা! এল তার বাধার শোবার 
ঘরে। বিছানার মীচে থেকে সেই খামখান! বের করে 
আনলে সন্তর্পণে লুকিয়ে । নির্জনে চিঠিখানা খুলে সেই 
লাইন ক'টা! পড়লে-_কথাটা আমার নম তুলেছে । নমিতাকে 
ভার ভারী পছন্দ । অবিষ্তি জানি না কতচ্‌র কিছয়। তবে 
এহেরও আগ্রহ আছে । আমার জা! ভ পুমিতাকে দেখেছে, 
সুমিতার মত যেয়ে কেন না মনে ধরবে । একটা ফটো যত 
শীষ পার পাঠিয়ে দাও। অভ ভানুর ধুডৃস্বগুয়দের দেখাতে 
হবে । আধার ত যনে হয় এই বোশেখেই কান্ধ হয়ে যেতে 
পানে । এখন ভগবানের হাত। 

চিঠি লিখেছেন নুনিতার পিসিষ1। সুমিভার পিসিম! পড়েছেন 
ঘড় ঘরে ৷ যেমন টাকা-পয়সা! তেমনই কুলগীল | সেই সেবার, 
ভখন হুমিতান্ব বয়স শ্রগার-বার, সুমিত গিয়েছিল তার 
পিসিষার স্বত্তয্বাড়ি | যেষন বিশ্বাট বাড়ি, তেষনই লোকজনে 
ভন্বা। আর সকলকেই দেখতেও বা কি নুদ্দর | যেষন তার 
পিলিমার ভাক্ছ্র-দেওর়র! হুন্বর, তেমনই জায়েন্সাও শব এক- 
একটি বেন স্ধপের ভাল! সাজান | সেই বাড়ির সুমিত! হবে 
'বৌ'-_কথাট যনে মনে উচ্চারণ করতেও লক্ষ পেল হুমিভ1। 

পিসিষার বকে হমিতার প্রত ভাল লাগে। এখনও 
হেখতে কি নুশগর | অথচ বয়ল হয়েছে, বিধব! মাক্ছয $ কোন 
ঘত্বই ভ বেন না শত্বীরের | সুমিত্ভাকে ভিনি কি বুঝে এভ পছন্দ 


করলেন | গ্ামতার ভারি অবাক লাগে। কিন্ত আনন্দ কি 
কম! 

আর নুষিতার মনে পড়ছে তার কথ! । তার কথা ত কত 
আগে থেকেই আসতে চাইছে দুমিতার লারা মন ছুড়ে 
পাখার রাষধহু আক! শাধা পাখীর বাকের মত। কিন্তু 
স্থষিতা ইচ্ছে করে সে চিস্ভাকে জোর করে ঠেলে রাখতে 
চেয়েছে এতক্ষণ । যাস্ুযষের বনের নীচে বোধ হয় আর একট! 
যন আছে ১-_নুমিতার ত তাই যনে হয়। সেই মীচের মনটা 
যেন বশিকোঠ।। বত ভাল-লাগ! স্বতি ভার মধ্যে বঙ্গ থাকে। 
লে মশিকোঠ1 কি আর যখন-তখন খোলা বায়। কিন্ত আম্চর্ধ্য, 
লেই যশিকোঠার ভেতর থেকে কি সব যেন ধাঙা ছিয়ে বেরিয়ে 
আসতে চার । ন্ুষিতার বুক বুঝি তাই টিপ চিপ করছে। 
কিন্ত না, স্থষিতা কিছুতেই এখন খুলবে না সে যণিকোঠার 
ছয়ার | এখুনি তাকে যার কাছে যেতে হবে যে রান্নাঘণে। 

সুষিতা কাজের তাড়ায় লঘু হয়ে উঠল। চিঠিখানা তার 
বাবার বিছানার তলার যেষন ছিল, ঠিক তেমনই ভাবে রেখে 
বিয়ে সে এল যার কাছে। খোল! চুল হ-হাতে গড়িয়ে 
একটা! এলো খোপা বাধলে । 

নীলিমা! বললেন, এখনও চুল বাধিস মি স্ুষি। সন্ধ্যে যে 
গড়িয়ে এল। কি করছিলি এতক্ষণ : বা, চুল বেঁধে আর। 
উনি বে বলছিলেন আজই কট ভুলতে যাবেন । ৃ 

স্ুহিতা ছেখলে তার যার জাড়! চোখে-মুখে একটা পরিতৃপ্ত 
আনন্দের ্ীপ্তি। মার রুখের দিকে দ্বিতীয় বার চাইতে সুমিতার 
কেমন ল্জা! লাগল । নতমুখে “এই যাই যা” বলে লুষিতা 
এল আয়নার সামনে । 

আয়নার সামনে সুষিত1 নিজেকে চেয়ে দেখলে । পিসিমার 
নন সুঝিতাকে পছন্দ করেছেন | লে কি লত্যি অরুণকার 
যোগ্য ! 

অরুশহ। ? এ্ররই কথা ত দুবিত। এতক্ষণ চেপে রেখেছিল। 
আশ্চর্য্য, কে ভেবেছিল অরুশদার সঙ্গেই দুমিতার বিয়ের সন্বদ্ধ 
আসবে । অরুণ1? না, এখন আর অরুণদ। নয়, এখন অরুণ 
সে। নুধিভার সার] দেহে আনন্দের বোমা জাগে। 

এরই ত বছর-ছই আগের কথ! । অরুণরা এ্রলেছিল 
তাঙের বাড়ি বেড়াতে । অরুণ এম-এ পাস করেছে সবে। 
সুষিতার হনে পড়ে খুটিনাটি সেই বশ দিনের কথ1)-_-অরুণরা 
মাত্র ঘশ দিন ছিল । মনে পড়ে অরুণ প্রথমেই ভাকে বলেছিল ? 
তোমায় ভ সেবার হেখেছিলাষ, ভখব ক্রক ছেড়েছ সবে । এখন 
ত মাম ধরে ভাকতে অন্থধতি চাইতে হয়। নুষিতা বলে ডাকতে 
পারি ত? 

যুধে তার ছঠ্দি-ভনা ছালি। এ হাসিটা গুখিভার 
এত ভাল লাগে! আজও নমিতার চোখের সামনে সেই 
হাসি যেন খোদাই কর! হয়েছে । আন ভার রুখখানি ? 
-ন্বগতে অমন নুক্দর আম্ব কেউ আছে নাকি ? 

সুনিত্কা। আবেশে চোখ বোক্ষে। 


বৈশাখ | কুজারী 


পাপ পাপপিস্পিসপিসপী সাসপিস্পিসসপসি পা 





সততা, 


অরুণের লে কথার উত্তরে শ্বষিত কি জবাব দিয়েছিল, 
দুমিতা্ বেশ যনে আছে। বলেছিল, অক্গমতি নেবার 
আগেই ভ ভেকে নিলেন | 

হেলে উঠেছিল অরুণ £ প্রই ত হারাবার চেষ্ঠা দেখি! 
কেনই বা ভান! হবে? ন্যাটকেকাষ্ঠক্লাস! কিন্ত আহি 
ভোমায় ভ ভাকি নি, তোমার মামটা যে মনে আছে তাই 
জানিয়ে ছিলাম। 

ছুমিতা ছাড়ে মি। বলেছিল, স্মরণশক্তি যে আপনার 
উত্তম, তা জানি । লব পন্ীক্ষায় ক্ষলারশিপ এমনিই পান নি। 

__স্রণশক্কির কথা! যখন তুললে, তখন স্বীকার করছি আমার 
সেটা আছে ; আন সেই শরণশক্তির নজির টেনেই বলছি যে এত 
সম্থান ত জেছিদ পাই নি। তখন ত তুমিটাই বেশ চলত। 

- শ্রথন যে আপনি হিষ্টার অরুণকৃষান্স বোস, ররিসা্চ-ক্ষলার ! 

--৩* ভাই নাকি? বেশ। অভিগন্ভীয় হয়েছই হাত 
জোড় করে সে-এক অন্ভুত ভঙ্গী করে অরুণ বলেছিল, 
সুষিত। বেবী, আমার পুত মাপ করবেন । 

সে ভঙ্গীতে ছা'সি কি চাপ! যার! স্ু্িতা ছেলে ফেলে 
বলেছিল, ভাল হুবে না বলছি, অরুণদ্া ; আর এষন বলবে ? 

সা] আত 5002 ঠন19লঠ্া ! কেষম, পথে শ্রলেছ 
এবার ?-_তারপর লানা ঘর কাপিকে পে কি বিরাট হাসি! 

উঠ, কি হাসাতেই না পারে। প্রতি কথায় হারাতে চায়। 
তায় কাছে হারতেও কি ভালই না লাগে । কত কি যে পড়েছে 
আর কত কি যেজানে তার ঠিক মেই। কিন্ত অহংকার 
নেই একেবারে _স্ুষিতার তাই এ্রত ভাল লাগে। পাড়ায় 
সুরেন ছেলেটিও ত ইউনিভান্গপিটির তাল ছা; কিন্ত বাবা! 
কিবেষাকে লোক | লব কথার জানাযে, সেই যা জানে 
তাই জানায় চরঘ । জগতের বন্ধ বই সেই যেন সব গিলে 
থেয়েছে] আম্ কখনও কি হাসতে জানে! এত মুখ 
গোষডা করে থাকলে পুষিতার ভাি ছাসি পায়। 

সেই হশটি ছিমের্র লব কথা, সব টুকিটাকি ঘটনা সুষিত! 
কিছুই তোলে নি] লবই মনের ভলে ঢাপাছিল!। গ্ুষিত! 
ভেবেছিল বুঝি বা সে ভুলেই গেছে। মনে পড়ে অরুণয়া চলে 
যাবার পর ছ-তিন দিন মনটা! একটু খারাপ ছিল-_অরুণের 
কথা, অরুণের মার কথা, অরুণের পিলিমায় কথ! যনে পড়ত । 

কিন্ত সেিনেরর অক্ুণ আর আঞ্জকের অক্ুণ দুমিতার কাছে 
কত যে আলাম! । খোঁপায় কাট! গুজতে গ$জতে দুষিত] 
চুপ করে তার হুখখান! ভাল করে ছেখতে লাগল । নুমিভাই 
যেন আজ নুতন হয়ে উঠেছে। 

শ্রই কথ! অরুণও নিশ্চয় জানতে পেরেছে । আচ্ছা, কি 
ভাবছে সে | দুষিতান্ব এভ আনন্দের খানিকটাও কি ভার হচ্ছে 
না? হ্থুদিতাকে অরুণের ভাল কি লাগে নি? গুখিতার মন 
ঘলে নিশ্চয় । মনে পড়ে সেছিনেন কখা। হুদিতা পরেছিল 
ফলল! তের শাড়িটা । অকুণের সামনে পড়তেই অরুণ 
ঘলেছিল, বাঃ, তোমায় কি শুন্দয় লাগছে স্মিত । আর্ট 
ছলে আছি একে নিভান। 

কথাটা! যখন অরুণ বলেছিল, তখন কাছে কেউ ছিল না। 
বেষন ভালও লেগেছিল, তেমনই লক্ষাঙ পেয়েছিল সুমিত । 


১১ 


৮১ 
কিনতু কাটা ঢাকতে হয়েছিল পরিহাস দিয়ে । বলেছিল, খুব 


বাড়িয়ে বলা স্বভাবট1 তোমার প্রত বিঞ্ী। 


এ কথার উত্তরে অরুণ অন্ত লয় হলে বেশ পদ্ধিহাল করে 
কিছু বলত-_ধারাল বুদ্ধি দিয়ে ঘষা । দুষিত! ত তারই প্রতীক্ষা 
করেছিল। কিন্ত নুগিতাকে আম্চর্ধ্য করে ছিয়ে অকণ 
বলেছিল, সত্যি বলছি, কিছুমা্ বা'ড়য়ে বলি নি সুমিতা। ভূষি 
সন্ত্যি ভারি নুক্দর। নিজে কথাছ অরুণ ঘেন লজ্জা পেয়েই 
বাইরে চলে গেল। 

পুরুষের কে লে ভাষা মেয়েছের মন দোলায় । 

বশ ছিনেত্র সকল কথাবার্তায় অরুণের কঠে নুমিতা সেই 
সেঙ্গিৰ সেই ক'ট পরিহাসবুক্ত কথা শনেছিল। 

আজ সেই কথার এত স্বপ্ন, এত ভাল-লাগার জাল ধোন । 

আজ দুমিতা কটো তুলতে যাবে লেই কলস] রঙের শাড়িটি 
পয়ে। 


শোনা গেল নার গলা! : সুমি, একেবারে কাপড়-চোপড় 
পন্পেই আর। উনি ত এখুনি আসবেন। 

সুখিভা বাক্স খুলে শাড়ির তলে সেই ফলস] রর শাড়িটা 
খুজতে লাগল। 


গানে সুমিত] শুদলে মা! বলছে বাবাকে £ আমাদের এমন 
ভাগ্য কি হবে? এেবিশ্বাস করা যায় না। এত বড়লোক, 
তাতে অরুণের মত অমন ছেলে । তবে এক সময় ওর] ঠাকৃর- 
বঝিকে যেমন শুধু রূপ দেখেই নিয়েছিল, সেইরকম ্থমিকেও 
যদি নেয়। কি বল? 

বাব! বললেন, ছ। তবে বড়লোকের দেজাজ, কিছু বলা 
যায না। যদি হয় সুহিতার ভাগ্য। 

দ্বমিতার ভাগ)ই বটে। এত সৌন্ডাগ্য বুঝি কোন 
মেয়েরই ছয় না। কিন্ত সেকি অরুণরা বড়লোক বলে? 
জুমিতা মিক্ধে ত জানে, অরুণর1 যদি গরীব হ'ত, অতি 
গরীব, তা হলেই ব1! কি এসে যেত | অঞ্ণকেই তো! সে জানে, 
তায় লম্প্দকে ত জানে না সুষিভ1। 

আবার ভদতে পেলে মা বলছে-_কিছ্ত এদিকে দুয়েন 
বাবুস্াওড ভে! এক রকম মাজী-__যেয়ে ত পছন্দই হয়েছে। 
তাদেরকে কি বলা যায় এখন । 

বাবা বললেন, ছ'। তাই ভাবছি। 

এই দুর়েনবাধুত ছেজে শয়েশের সঙ্গে সুমিতার লক্ষেন্ 
কথা চলছে। সুঘিতাকে নাকি ভাগের পছন্দ হয়েছে । বিশেষ 
কিছুই খাই তাষ্বের নেই। কিন্তু অরুপে পাশে সুরেশ? 
স্থরেশ যে কতে। কালে! দুষিত! এখন বুঝতে পারে। তাছাড়া 
কেমন যোকা-বোকা চেহারা লোকটার | নিতান্তই যেন 
গোবেচান্ি | ভাই বলে সুরেশকে কি আর স্বণ! নুখিতা করছে | 
ঘন্থং সে প্রার্থনা করছে গুরেশের সঙ্গে ঘেন নুমিভানস চেয়ে 
অনেক ভাল মেয়ের লন্বন্জ হয়। 

সুষিভার বিছানার পাশে ছোট জানলাটি দিয়ে দেখ যাক 
সু নীল আকাশের তারা--হৃলখলে, হালি-ভরা! 


ই 


শপ 





পপি পললাশ পাপাপালা-াপ চাশ্পাাল গত 


ঘড় ভাল লাগে তারাটি। খেন কোন আনন্দলোকের 
হাতছানি | 

বড় ভাল লাগে অরুণ মামটি। বিশ্বের যাত্র্ধ্য যেন এ 
মাষে ! 

নাঃ, ছদিতার এ অন্ভার । এ্রথনও তে! পাকাপাকি কিছুই 
হয়মি। ভবু একটি লগ্ভাবনা যা । কিন্ত গুমিতার অন যে 
বলছে- এইখানেই, আর কোথাও নয়। 


ছার রে কুমারী মন! সাত দিন পরে বাবার টেবিলে রাখ। 
তার পিলিমার নতুন চিঠি পড়ে জানা গেল অরুণের বিয়ের সঙন্ধ 
ঠিক হয়েছে অভ জারগায়। কথাবার্ডা পাকাপাকি হয়ে গেছে। 
যেয়ে বি-এ পাশ। বড়ঘরের মেয়ে, দেখতে খুবই সুর 
অক্রণও খুব রাঙ্জী তাকে বিরে করতে । 

চিঠিউ। সত্যই দুষিতার লাষনে | নমিতাকে ছিরে স্পষ্ 
দিনের আলো-_হুঃক্বপ্ন বলে সানা পাবার কিছ মেই। 

বেশ ত,কি আর হয়েছে । অরুণদার বিয়ের সঙ্গন্ধ হয়েছে 
খুব ভাল ঘরে। ভালই ত! 

র্বাে শুমলে মা বলছে- __তখুনি জানতাম, এমন কপাল কি 
আর আমাদের | বামন ছয়ে চা্দে হাত বাড়ানে! কেশ? 

বাবা বললেন, হ্ুরেনবাবুকেই কথা দিয়ে দিই। এই 
বৈশাখেই কাজ সাগ্রি। 

গ্রেশ ] হ্থমিতার মনে হ'ল নুরেশের মুখখানি বেশ দত, 
একটা কোমল সরঙলতায় ভরা । পলকে স্থরেশকে সে ঘা 
দেখেছিল, তাইতে এই পরিচয়ই তো সহিতা পেয়েছে। 
আগামী বৈশাখে সে-ই হুবে তার খ্বামী] 

ছি, ছি। অরপদ্বকে নিয়ে কি ঘা তা সে ভেবেছে কিন! 
কুষাী যে, এ ত তার পাপ! 


১৩৫৩ 


হুমিতার চোখে ছল এ্রল। হে ভগবান, পরই জলে ভার 
মনের নয়ল! যেন ঘুয়ে যায়। আকাশে খলছলে ভারা প্রসঙ্গ 
করুণ দুটি। ০০০০০০০০০৬০ 
চোখ বুলে। 


তত শাপশালপাশীপাশাপান্পত লা শাপলা পাশা ত পাপন পাশা পাশাপাশি পপি পাপী পাশা পালাল ০০-০৭এ এএীালামা কাত সপ কশ। 





মহাত্মা গানী--শিক্গী গ্রঅদেলকুমার মাইতি 





মহাত্মা গান্থী, বা পা 
ঘত্বই ভ মেন না শরীরের | স্বাষভাকে ভান 1 পক অত 


বি্ভালয়ে দলগত ধর্মমশিক্ষা ও তার প্রভাব 


শ্রীনারায়ণচন্্র চন্দ 


বাণিজ্যের পলন্বা নিয়ে এশিরার মৃতন ছা্টে বেচাকেন! 
করতে এসে বিলাতের বণিকপুঅেরা রাজকন্ত! আর অর্ধেক 
রাজত্ব নয়, ক্রমে গোটা ভারত সাম্রাজোর অধিপতি হয়ে বসল। 
রাজ্য লাত হলেও তার! মনোবদিতে বণিকই থেকে গেল। 
ভারতরপ কামধেছু দোহদ করতে ভারতীয় শিক্ষিত 'মনুরদের' 
লহ্ায়তার প্রয়োজন হওয়ায় বিদেশী বণিকভাবাপর রাওতগ্রের 
প্রয়োজনের তাগিদে এ দেশে ইংরেন্বী শিক্ষার হত্রপাত। প্রকৃত 
রাজার মত শাসন করতে হুলে প্রজ্ঞার শিক্ষা শ্বাস, আর্ধিক 
সম্বস্ি প্রভৃতি সকল দিকেই ষাদের সুব্যব্।! করতে হ'ত । কিন্তু 
যেখানে শাসনের জআালল উদ্ছেন্ট নিজ দেশক্কাত পণ্যত্রব্যের 
জন্ত বাজার দখল করা সেখামে প্রজ্ঞার প্রতি রাজার কর্তব্য 
ঘি কিফিং আদর্শত্র& ছয় তাতে আর জআাম্চর্য। কি? তছপহি 
শাসক সন্্রদায় এ দেশের ভাষা, সংস্কতি ও এঁতিহ্ের প্রতি 
মোটেই শ্রদ্ধাণীল ছিলেন না। যানমী'য় মেকলে সা প্রাচ্য 
এলেম আর পাঙিত্যের প্রতি ল্লেষ এবং বিদ্রুপ বর্ণ করেই 
ক্ষান্ত ছুন দি. তাদের লফল জান এবং আরবি ও সংস্কত এন্ছের 
কল সার ইংরেজী ক্াষার মারফৎ এক গণুষে পান করে তিনি 
রার দিলেন £ প্রাচ্য তাষ! শিক্ষার অযোগ্য, প্রাচোর সাহ্ত্যি 
দর্শন কুসংস্কার আব বাজে মালে ভরা, সুতরাং বর্ছনীয়। গার 
উদ্ধেষ্ঠ জ'ল ইংরেজী শিক্ষা বিদ্তার দ্বারা এমন এক ভারতীয় 
লন্ত্র্ায় গড়ে দুলতে ছবে যারা শুধু রক্তে ও চামড়ার রঙে হবে 
দেশী কিন্ত রুচিতে, আচার-ব্যবহারে, নীতিতে বুদ্ধিতে হবে 
ইংরেজ “(11017111011)1000 7101 00108051000 9101 
1) (505 17] 011)0)85 1) ]0াও1ল 00 010105৭) 

ইংপেজী শিক্ষা প্রবর্থনের কলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এক 
বিপর্ধায় উপস্থিত ছ'ল | সুঠিমের মধাবিভ ও অর্থশালী পোক 
ইংরেজী শিক্ষার আওতায় এলে দেশের জনসাধার« থেকে রুমে 
সুরে সরে পড়তে লাগল । পাঁচালি, মঙ্গলগান, কথ কত] প্রভৃতির 
মধ্য দ্বিষ়ে লোকশিক্ষার যে ধারা আবহমান কাল চলে 
আসছিল, ক্রমে তা রুদ্ধ ছয়ে গেল। রামায়ণ মহাভারতের 
কাহিনী, সাধুসত্তদ্ের আব্যাস্িক জীবনকথা, সাংসারিক জীবের 
পক্ষে নানা উপদেেশপূর্ণ আধ্যাস্িক] ক্ছললিত কে ঈত হরে 
চিভবিনোদনের লঙ্ে কত নিরক্ষর নরনারীকে জীবমাদর্শের 
লক্ষান দিয়েছে । ক্রমে এ সব বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষার এক- 
যা প্রতিষ্ঠান রইল ইচ্ছুল কলেজ । বর্ বা নীতি শিক্ষাকে 
ইচ্ছল-কারিকুলামে বিশিষ্ট স্থান জেওয়! হ'ল মা। বিজ্ঞানের 
নব নব আবিষ্কারের লঙ্গে লক্ষে মানুষের ঘন লংস্কারমুক্ত হবার 
আগ্রহাতিশষ্যে নীতিবর্থকে কোণঠাসা ক'রে বিজ্ঞানকেই বড় 
করে দ্ুলল। ৃ্‌ 
আপবিক শক্তির যুগ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যে আশবিক বোম! আবিষ্কৃত 


হওয়ায় মানুষের খে শৃষ্টিধ্যংসকান্বী পান্ডপত অঙ্্রগাত হয়েছে 
তা সামলাতে জগতের হঙ্গলকামী ব্যকিদের তৃশ্ষিন্ভায় অন্ত 
মাই। মানুষ যদি আপবিক বোম! জুদধান্রযূপে ব্যাবহার 
করে তবে বরাপৃষ্ঠ থেকে মানব জাতির বিলোপ নিশ্চিত। 
মান্গষের কলাপবুদ্ধি জাগ্রত করে পরম্পরের মধ্যে সঙ্্রীতির 
ভাব স্বদ্ধি করা বাতীত জগতের মঙ্গল জাশ!| কর! বার লা। 
এক জন মানবছিতৈষী লিখেছেন-- 

4৬ থা নিয10 মত 2০ এ টাাসেগোচ ও হারা হত 5 
ঠা থে ঠেছ] 9৭ চে যোছে ৪৪00057] 10৮ ৮০ 100509 
10010017007 চে £1010116 [ঠা] পে ৪0০61951000 008 
611] 00017611058 70101010 10005 এমা) 176 [৮ আও] 0001701 
মা 0000 হস 0ো0ো] 1) [1010 0100 লে? 06 00019 
110005. ্ 


ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি গতির ভাব- 
বর্ডমানের বি্ষুন্ধ জগতে এরই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । ঈশ্বর 
ভাব বা মানবগ্রীতি এক দ্রিমে আসে না। আঞ্গ বারা ছাত্র 
ছ-দিন পরে তারাই হবে সমাজ ও ঘ্াগ্রের নায়ক | তবিষ্বতের 
বিশ্বশান্তির জন্ভ তাদেরই মনোভাবের পরিবঞ্জম আবন্তক। 
অনুকূল পরিবেশের মধ্য শিশুর মনে বর্শ ও মানবতার ভাব 
সঞ্চার করে সযক্কে বিকশিত করে তুলতে হবে। এই টদ্দেন্টে 
কোন কোশ যুঙভরু'ত্ত দেশে বিভালয়ে বর্থ শিক্ষাদানের জ্ 
আন্দোলন চলছে । ভারতবর্ধেও তার ক্বুচন! হয়েছে । বর্তমান 
ভারপের লামাজিক ও রাছ্গমৈত্তিক পরিস্থিতিতে ইচ্কুলে বর্শ্ব- 
শিক্ষার কিরূপ সুফল আশ] করা যায় এ সম্জজে কআলোচন! 
ভওয়া ধরকাহ। 


দলগত ধর্মশিক্ষা জাতীয় একোর পরিপন্থী 

ভারতবর্ষ এক মহাছেশ্বিশেষ । এখানে বচু তাষাঙাধী, 
বহু ধর্পন্প্রধায়ের বাস । এখানকার ইঙ্ছুলে বিতিত্ বশ্াবলক্ী 
ছাঁজ একত্র অধায়ন করে। তিন ভিন্ন বশ্মসন্প্রজায়ের অঙ্ পৃথক 
ভাবে বর্ধশিক্ষা দিবার বাবস্থা কর] হলে ভারতবাসীর এক- 
জাতীয়তার আদর্শ কি কু কর! হখে না? বিশেষত বর্থয়া 
রাজনৈতিক অবস্তায় হখন কাশ্মীর থেকে কুমাপিকা, পশ্চিম 
সাগর হতে পূর্বা সাগর পর্বান্ত বিপুল জাগরণের সাড়া জেগেছে 
ভারভষাসীর মনে? শিক্ষার উদ্ধেস্ট মানুষকে উদার, সহিকু 
জারনিষ্, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহাক্ছতুতিসম্পর করে 
গড়ে তোল! । বহু জাতির দিলনতীর্থ এই তারতে একতা ও 
পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব শিশেষ তাবে কাম্য, কেননা ভার- 
তের সংস্কৃতি মিলনের স্িভিতেই রচিত এবং এর সার্থকতা 
তখনই হবে বখন ্বেশবালী কবির কথায় 'বিচ্ষে্দ ভুলিবে 
জাগায়ে তুলিবে একটি বিরাট হিয়া'। নইলে কাজী নজরুল 





৮৮৪ 
ইসলাষের তীক্ ল্লেঘ কশাধাত ভারতের অনৃষ্ঠে চিরত্তন হয়ে 
থাকবে £ 
“এরই ভারতের মহামানবের লাগর-ভীর়ে” হে খষি, 
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চয়িতেছে দিখানিশি। 
গোঠে গোর্ঠে আত্মকলছ অজাযুদ্ধের মেলা, 


এদের রুধিরে নিত্য রািছে ভারত-লাগয় বেল! । 

পণুরাজ্ধ যবে ঘাড় ভেঙে খায় একটারে ধঙ্ছি” আলি, 

আনট! তখনো দিব্যি যো্টায়ে হ'তেছে খোদা খালি। 

ভনে ছাসি পার ইছাছেরও নাকি আছে গে। ধর্থ জাতি, 

রাষ-ছাগল আর ত্রদ্ব-ছাগল আরেক ছাগল পাতি। 

স্বছ্য যখন খনায় এছের কসা'য়ের কল্যাণে, 

ভখনে ইহার! লাঙল উচায়ে এ উ্ারে গালি ছানে। 

ভারতের জাতীয় শিক্ষার আঘর্শ সাম্প্রন্গাত্িক মিলন, 
যান্যের সঙ্গে বানুষের প্রীতির লম্বঘ্ধ স্থাপন । বিভিন্ন ধর্ের 
বছিত্বঙ্দ আচার বা রীতিনীতিগত পার্থক্যকে বড় করে তুলে 
পরস্পরের মিলনের অন্তরায় স্্টি করা নয়, লহুনশীলত! ও 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে ভারতের বৃহতর 
কল্যাণের জন সমবেত হয়ে এক মহাজাতি গড়ে তোল! । 
শিক্ষার়তনে লাধারণ শিক্ষক দ্বারা সন্দ্রপ্ধায়গত (5600681780 ) 
বর্খশিক্ষার বাবস্থা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রের অপরিণত যনে 
পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ও তেমবুদ্ধি ছ্বাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা 
ভাবী ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে তা কখনই কল্যাণপ্র হবে 
না। 


ইংলঙে সন্ত্র্ধায়গত বর শিক্ষাঙ্ধানের ছাবি গবর্ণমেপ্ট মেনে 
নেম নি। অধুনা যে নৃতন শিক্ষা-আইম রচিত হয়েছে তাতে 
শিক্ষাবোর্ডের প্রেপিছ্েন্ট মিঃ বাটলার সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে 
দলগত বর্শিক্ষার কোন ব্যবসা! করতে রাছী হুম নি। শিক্ষা 
বিলে বল! হয়েছে ঃ 

»:০1110 বি 00104118001 101002]) 00 লি (0 শো 8 
50100] হতেন 19180 811 গেছগাগাত 00001 00509] 
3পিণ1 [মা 0]1] 0001111590৮ রিমাটোগাতত 070 (যো 
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বিলাতে একই নৃলবর্ণের বিভিন্ন শাখ!, যথা, ক্যাথলিক, 
প্রো্েন্ট্যান্ট, পিউরিটযান, বেখডিষ প্রস্থৃতির জ্ ভিন্ন ভাবে 
বর্খশিক্ষার ব্যবহ! জনলাধারণ মেনে নেয়নি। আবাদের 
দেশের অবস্থা! এয চেয়ে বহু গুণে জটিল। জাতীয় পর্িকল্পন 
সমিতির (1860000] 1১181011077 00101001669 ) মতামত 
এ বিষয়ে দুম্পঞ্ £ বিভালয়ে বশ্মশিক্ষার স্থান ঘেওয়! হবে ন1। 
অধিতি বলেছেন £ 

129100%7 17586782167 2 50566 60008010101 91)0010 19050 
200:7050000311109 1091 হখেঠি০ন 10917001108, 00018988 
এ0ল000100, ওল 100 00010170901 1170 10015100081, 1006 1102000, 
00 গি)1]5 81110 70181088 2000 0000612080, 


জধালী 


১৪৭ ও 





21042: 9) £29919] 900, 0৮০৫ উর ইত 850 
3৮0 ঠ. চে 9৪0 80৫ 81থ হে 2 88195 ৪7601 0010105 
8৪৮ 291110105 1091500800 80500105109 00060001005 
10015008] 81076, (20882590701 201808201 সলোগছম্ণ 
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স্থাশিয়ায় বিভিন্ন বর্শমসন্্রধার ও বিভিন্ন জাতির বাস। 1 
সন্ত্বেও লেখানে এক মহাজাতি গড়ে ভোলা! অসম্ভব হয় নি। 
হ্বলগত বর্ণে সংকীর্ণতা ও ভেমববুদ্ধিকে লম্ূলে উচ্ছেদ করে 
লকল লম্ত্রদ্ধায়কে এক নূতন রাস্ত্রিক ও লামাজিক কাঠামো 
মধ্যে একম্রিত কর! লোতিয়েট রাষ্রের পক্ষে কম গৌরঘেন্স 
বিষয় নয়। যে ধর্থ ও মনোত্বতি মা্ষে মাক্ষে হিলনের 
অন্তরায়, লামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী তার সম্বন্ধে ঠালিনের 
বন্তবা নির্ঘম কঠোর । ভিনি বলেছেন £ 


[সগাঠিদ] েধতাটোল। 11510110115 0170£ 18861001050] 
লে 080710610101566 0006 11520650005, 00100700020 
01772] 000510100)গ)18 10100) ল12000180 21000000000 
17 1৮৮ 18. 20100510125 270 17174507501 77474, 1১ 1%)- 


কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লাংস্কতিক পরি- 
বেশের সঙ্গে জনসাধারণের জাগতিক উন্নতি অবনতি এক 
অবিচ্ছেত স্থজে গাথা। এই পরিবেশকে উপেক্ষা করে এর 
পরিবর্ডে পচ ধর্টের বিধান আর ক্ষীরমান মমত্তত্বের অবশেষ 
নিয়ে মান্য বাচতে পারে না। 

ভারতবর্ষ রাশিক্বা নর । বর্্ঘ ভারতের মন্জাগত | আমর! 
বর্ম ও নীতিবঙ্জিত শিক্ষার পক্ষপাতী ঘোটেই নই। বর্খের 
সঙ্গে মাহুষের প্রাণের সম্বন্ধ । বর্ঘকে শুধু পোশাকি জামার 
মত ব্যবহার কর! নয়, প্রতিদ্বিবসের প্রতি কর্ণ, মননে ও 
আচনরণে ধর্থকে বৃষ্ভ করে তুলতে ছবে। এ শিক্ষা দেওয়া আর 
নেওয়] উভয়ই কঠিন। 


ধর্মশিক্ষা দিবেন কে ? 
11784 1655 7%77915 এছের এক হানে রবীজনাথ 


বলেছেন £ 
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20700175 887091010 100 8100] 1119. 
শ্রক প্রকার লত্য আছে বা! বাইন্ে থেকে আহত হযে 


আবাষের জানের পরিধি বিদ্বৃত করে। আর এক প্রকানেন 


বিদ্যালয়ে হলগত ধর্মশিক্ষা৷ ও ভার প্রভাব 


শম্পা সিলাটশালিিশাপিপপপাপপিসিসসসি পা পপি পপ 


পাপা এ ৯ ০০৮ 


লত্য আছে য! সংখাবের শ্রেণীতৃপ্ত নয়, যা আমাদের জ্ঞানে 
পরিধি বাড়ায় না। এবাইরের জিনিয নয়, এ ভিতছের 
জিনিয এ খবর নহ্‌, অনুপ্রেরণা, মনের খাভ অয়, মনের ক্ষুধা, 
ধর্থ এই প্রকারের লভ্য। ইঞ্ছুলের রুটন-বাধা পদ্ধিমাপে শিক্ষা - 
হন়্ের মারফত বর্শিক্ষা দেওয়া বিভব্বদা মাত্র । রবীজনাথ 
অভজর বলেছেন £ 

শস্বাস্থ্য যেষন সমস্ত শরীরকে ভূত়্িয়া আছে, বর্মও তেষনই 
মাহুষের লমগ্র প্রস্থতিগত । 

*স্বাস্থ্যকে টাকাপরসার মত হাতে তুলির দেওয়] যায় না 
কিন্ত জানুকৃল্যন বার! ভিতরের ছিক হইতে তাহাকে জাগাইয়! 
তোল! যার। তেমনই যাকের প্রকৃতিনিছিত এরই অনন্ত 
বোধকে তাহার এই বণ্মপ্রত্বত্তিকে ইতিছাস ভূগোল অঞ্চের মত্ত 
ইচ্ছল কমিটির শাসনাধীনে লমর্পণ কর! যার না । ইনম্পেউরের 
তহস্বজালে তাছাণ্র উন্নতির পরিমাপ ধর! পড়ে ম', শ্রবং 
পন্বীক্ষকের নীগ পেজ্সিলের মার্ক! বার! তাহার ফলাফল চিত্ত 
ছওয়! অসম্ভব । কেবল সর্বপ্রকার অবহ্থার মধ ম্বাখিয়া 
ভাহ্ছান্ব সর্ববাঙ্গীন পরিণতি সাধন কর! যাইতে পারে, তাহাকে 
বাধ! নিয়মে বিভালয়ে দেওয়ামেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস 
কয়া যাইতে পারে ন।” (সঞ্য়-__রবীজ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড 
পৃ. ৩৮১) 

বেছ্ধ উপ'নবদ্ধ বা তার কতকগুলি লোক কঠস্থ করলেই 
ধার্টিক হওয়া! যায় ন। বাশ্ডিক হওয়ার পথ এত সহজ ছলে 
বার্থিক লোকে দেশ ছেয়ে যেত। বন্বগ্তর হওয়াও বড় সোজা! 
কথ! নয়। যিনি উপদেশ দিবেন তাকে দেই উপঞ্েশের উদ্ধা- 
হরণস্থল ছুতে ছবে। তার ব্যক্তিগত আচরণে ও উপছেশে 
যদি সামঞ্ধত ন1 থাকে গ্ভার কথ! কার্যকরী হতে পারে না, 
তখন ভার ছাজ ইমার্সনের কথায় বলবে £ 

গ্যু 2010001, [খা জাথ1 900 55100808070 0০৪ 
80 রি 9180011061৮ 0060 

“আপনা কথ! শুনতে পাচ্ছি না, কারণ আপনার আচরণ 
চিৎকার করে আত্মপ্রকাশ করছে।” 

ধর্দশিক্ষ। ছা বড়ই হুর়হ ব্যাপার? ধর্মগুরুও হুর্ণভ। 
যিনি সভ্যাত্র&1, বিনি বশ্বকে উপলদ্ধি করেছেন, তিনিই সত্যের 
সন্ধান ছিতে পারেন । এক অন্ধ অপর দৃষ্টিহীনকে পথের সন্তান 
দ্বিভে পারে না। সতভ্য্বশাঁ, চস্ছুন্মান, সহ্থাহ্গুতিষ্ীল গুরুর 
'সঙ্গলাতই বর্ধীবন উন্মেষ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থায়ক। এ বিষয়ে 
কবিগুরু রবীজ্রনাথের অভিমত উদ্ভত কমি £ 

"আমর! অভকে বর্শিক্ষা। ছিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল 
লেখানে বর্থশিক্ষা কখনই সহজ হইবে ন1। যেমন, অন্তকে 
দুটিশক্তি ছিব বলিয়া! বীপশিখ! বাত্ত হইয়! বেড়ায় ন', নিজে সে 
ঘে পরিমাণে উদ্দ্বল হুইয়! উঠে সেই পরিদাণেই শ্বভাবতই 
অভের দুটিকে সাহ্থাব্য করে। বর্গ লেই প্রকারের ছিশিস, 
ভাহা! আলোর মত, তাহার পাওয়া এবং বেওয়া একই কথা, 
তাহা! একেবায়ে একলছেই ঘটে । এইঘভই বর্শশক্ষা 


০৯ পলা শি পাবািপশি তি পাদ শত পা পালাল পা পপর পাপা পি পাত পাত তাস সিএ সস ৯৪ শি 
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ইছল নাই, সাহার আশ্রম আছে,--বেখানে মাস্থষের ধর্ণ- 
সাধনা! অহোরাহ প্রতাক্ষ হুইস্বা উঠিতেছে, যেখানে লকল 
কর্ণই বর্ধবকর্থের অনুদ্ধপে অঙন্থঠিত হইতেছে লেইখানেই 
স্বভাবেছ নিষ্বষে ধর্শবোধের উদ্বোধন হয়। প্রইঘত সকল 
শাছেই সঙ্গকেই বর্ঘলাতের লর্ব প্রধান উপায় বল] হুইয়াছে।” 

বর্তদানের বজ্প্রধা ঝুগে ব্যবসা-বাশিজ্যকে কেন্র কছেই 
যত কিছু হানাহানি, শোষণ, উৎপীড়ন ও বিশ্বব্যাপী অশাস্তিনর 
বক্ধি ছলছে। ব্যবসারবুদ্ধি জামানের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত 
ভাবে জড়িয়ে গেছে। বিভাভবনও হয়েছে ছোটখাট শ্রফ 
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। কোথায় সেই শান্ত পগ্িবেশপুর্ণ বিভায্বতন 
যেখানে গুরু দিজেদ্ বর্র্জীবনকে শতদল পছ্ের মত বিকশিত 
করে ভূলেছেন যার সংস্পর্শে এলে শিষ্যের অভ্তযও রাঙিয়ে 
উঠবে ? উপনুক্ত পরিবেশ ও পারিপার্থিকের প্রতি জক্ষ্য না 
মেখে ই্ছুলে বর্ধশিক্ষা দিবার ব্যবহা! কর! হলে তা প্রহসনে 
পর্ধাসিত ছতে বাব্য । 

শিক্ষার উদ্ধেন্ঠ মানুষের প্রত মাছছষের সন্তাব স্বদ্ধ কমা, 
জাতিবর্ বা সন্ত্র্ধায়নির্বিশেষে কলের প্রতি লকলকে প্রীতি- 
ভাবাপনন কর, হাছয়ের উদ্ধাপতার দ্বারা! সকলকে আপন করে 
নেওয়া! । লগত বরের সংকীর্ণ গতীর মধ্যে চিরদিন আবদ্ধ 
থাকলে মনের উদ্ধারতা লাভ আশা! কর] যায় না। এরূপ 
ক্ষেত্রে শুধু হলগত বর্খশিক্ষা! বিশ্ঞাশিক্ষার আঘর্শের পরিপন্থী 
হয়ে পড়ার সম্ভাবনা । পক্ষাত্তরে, ছাত্রের সম্মুখে এক উদ্ধার 
সার্বানীন বরের আঘর্শ ভূলে ধরলে তাদের মনের প্রসারভা 
সম্পান্ধন সহজ হয়ে আসে। স্বামী অভোনন্দ 1725] ০ 
1171070110): পুস্ককে বলেছে £ 

477 1011010া) 11070৮ আগ্রা ৫া]8 [05 121008৮87 
01750 01501114710011)শদ [00)170010]ম 500৮ 01ঘ806 
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থে শিক্ষা মান্ধয হতে মাগ্কবকে ভাই থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন 
করে তা কখনই মছান্‌ নয়, তা কখনই আহর্ণ হতে পারে ন1। 
উদ্ধার-চরিভ মান্থষের কাছে বন্থধৈব কুটুম্বকম্‌_ সমগ্র 
বিশ্ববাসীই আন্মীরতুল্য। 

সহনশীল এবং উদ্ধার মন নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে সন্ধান করলে 
সকল বর্মমতের মধ্যেই সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়। বায়। সকল 
বন্ধ প্রধাছের গতিপথ ধরে উৎস সন্ধানে বেন ছলে একই যানল- 
ভীর্ঘে গিয়ে উপনীত হতে ছয় যেখানে সব বর্ধবতের সমন্বয় 
হয়েছে একই সত্যের উপত্যকায়। বিভালয়ে লার্ধাজনীন 
ধর্ঘশিক্ষা। সম্বন্ধে স্বাণী অতেম্বানন্দের অভিমত প্রশিধানঘোগ্া । 
ছলগত ধর্ণের পরিবর্ডে তিনি উদ্জার বিশ্বন্ঘনীন বর্ের লমর্থন 


করে বলেছেন £ 
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জগতের সকল হলগত বর্শের ভিতরেই অন্বঃসলিল! ক্র 
শ্রোতবার্বার মত একটি নামহীন, আকারহীন সভ্যবর্দের প্রবাহ 
বর্তমান আছে। ইহ] সর্বাধর্থের মূলভিন্ধি, লর্ধ কালের সর্ব 
মানবের পক্ষেই চিরন্তন সত্য | এখানে কোন বিরোধ মাই। 
সকল বর্খের অস্তর্িছিত এঁক্য ও লতা লাভ বিশ্বঘানবের আদর্শ 
ঘলে শ্রহণ কর! হলে নাহ্যের এক বিরাট অনস্ত অথগকে 
ক্ষত ক্ষুত্র অংশে ভাগকরেনেবার হান্তকর প্রয়ানল হয়ত বন্ধ 
হবে ; সংকীর্ণষন] মানুষ অন্তহীন আকাশে খুঁটি পু'তে সীমানা - 
চৌহু্ধি মেপে নেবার অন্ধ চেষ্টার ব্যর্থত| বুঝতে পারবে । 

১৮১৩ ষ্ঠাব্ে শিকাগো বর্মমহাসন্মেলমে স্বামী বিবেকানন্দ 
এই বিশ্বজনীন ধর্টের সন্ভাব্যত! লহ্বন্ধে বলেছলেন : 

“খ্বীষ্টায়ানকে হিচ্ছু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে ম! কিন্বা হিন্দু বা 
বৌদ্ধকে গ্রীষ্টিয়াম হইতে হইবে মা__কিন্ত প্রত্যেক বর্্ঘই অন্কাত 
বর্ণের সারভাগগুলিকে ভিতরে গ্রহণ করিয়! তক্দারা পুষ্টি- 
লাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্ববক শিজের প্রস্কতি 
অনুসারে পরবর্ধিত হুইবে ।.'.পবিভ্রতা, চিনগুদ্দি ও হয়! 
ঘাক্ষিশ্য জগতের কোন একটি বিশেষ বর্শের সম্পত্ি নয় ; 
প্রত্যেক বর্থই অতি মানব উদ্বারচরিআ নরমারী প্রসব 
করিয়াছে ।” (শিকাগো বক্তৃত] পু ৪৬) 

উদ্ধারভ1 তারতবাপীর মজ্জাগত | বিজ্ঞানন্ষগণ্ে পাশ্চান্ত্য 
ফ্বেশসমুছ পরাধীন ভারতকে বছ পিছদে ফেলে এগিয়ে গেলেও 
অব্যাস্বরাজেযে ভারত সকলের শীর্ষস্থানে_-অতীতে ছিল, 
ভবিস্ততেও থাকবে । এদেশের আউল বাউল দরবেশ সন্দ্রদায় 
অর্ধধর্গ্রাহু একমেবাদিতীরম্কে উপলব্ধি করার আনন্দে ভিন্ন 
ব্ধযতের মনগড়া গণ্ডি তেডে ফেলে সরল ও সহজ পথ বেছে 
নিয়েছে । বিভিত্র ধ্দের আচার মিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব 
আয্বোপ করতে গেলে ধর্পের প্রাণ ছেড়ে খোলস নিয়ে পড়ে 
থাকতে ক্য়। বাউল কবির লখেছে-পাওয়! গানটর মধ্যে এই 
দুর়ই হুস্প& । রধীকমাথের অঙগবাদ : 

পুশ) 0810 011700076 0505 27 01000009106 01 110 1002৮05, 


পুশ) 4001 0 18 18 01089005708 % 10000 01 1007805 
8900 800 ১0 হা, 


শ্রকের তত্ব বহন ঘবন্যের চাপে মারা পড়ে । কোরাণ, পুরাণ 
আর জপরালার বহুসংখ্াক তালার এর দরদ! হয়ে আছে রুদ্ধ। 
এরই রুদ্ধ র্রঙায় আছে! নুতন তাল! মা লাগিয়ে বরং সেগুলো! 
খুলে ফেলে সকলের জন্ত নির্দল লত্যেক্র প্রকাশকে অবাগ্রিত 
লহুজ দুন্দর করে ঘেওয়ার চেষ্টাতেই বর্ধশিক্ষার সার্থক] ; 
এই সার্বাজনীন বর্মবোধের উদ্বোধনই বিজ্কালয়ে নীতিশিক্ষার 
কাম্য আছর্শ। 


ংস্কৃতিক এক্য সমস্তা 
ভারতে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্্য 01005 11) 01৮67 
816--বিভিন্নার মধ্যে এক্য । বিভিন্ন সম্্গার শ্মরণাভীত কাল 
থেকে শ্রধানে নিষ্ধ নিজ লংস্কতি গড়ে তোলবার কানে ব্যাপ্ত 


জাবালী 


১৩৫৩ 


আছে; ভাষা, বর্ম, আচারণিঠ|, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে 
পয়ম্পরের মধ্যে অমৈক্য থাকলেও উচ্চ আবর্শ ও লংস্কতির স্থজে 
সকলেই এফজ প্রাথত। আপাতদৃটিতে হিন্ু-দৃুসলমান, বৌদ্ধ- 
পষ্টান, দৈন-শিখ প্রন্ভৃতির বর্যতের বহিরঙ্গে প্রতেদ যেখ! 
যাবে । বৈচিজ্যই জগতের নিষম। প্রন্থতির বৈটিজরে)য় মধ্যেও 
যেমন এঁক্য বিভমান তেমনি এই সকল বর্শযতের গভীর তত্বের 
মধ্যে প্রবেশ করলেও এক মহাসত্যের উৎসে গিয়ে পৌঁছতে হুয়। 
বিভিন্ন ধর্শের দেশ এই ভারতের সাবকমগ্ুলী-__কৰীর মানক 
থেকে রামমোহন, পরমহংস রামক্কঞ্চ, কেশব লেন পর্যযত্ব-_ 
সকলেই এই ধর্দের উৎসমুখে পৌছে ঘোষণা করে গেছেন £ 
মূল এক। অনুরাগ থাকলে সবরকম সাধমপদ্ধতি দিয়েই 
ঈশ্বরকে উপলদ্ধি কর! যায় । যত মত তত পথ। 

তবে প্রশ্ন হবে সকল বর্ঘই যদি বূলত এক ত] হলে ধর্মকে 
কেন্্র করেই এত বিরোধ কেন? সান্প্রদারিক ব1 বর্ানৈক্য- 
জনিত বিরোধ প্রক্কত ধার্মিক ব্যক্তির ষ্ঠ নর়। স্থার্থসন্ধ চতুর 
জনের ব্যঞ্িপত বা ঘলগত-_ পান্পদার্থিক নয় আাগতিক লিদ্ধি 
লাতের উদ্েন্তকে বর্খের যুখোসে সাজিয়ে রাজনৈতিক রকমে 
নাহানো হয়েছে। প্রক্কত ধান্মিক ব্যক্তির মনে এর জঙ্প কোন 
পরিঘর্ডন আসে'ম । কিন্ত দেশের বিভিন্ন লম্প্রদ্ধায়ের জনসাবারণ 
যার] গভীর তত্ব ন বুঝেও চিরকাল একত্র ভ্রাতৃতাবে পরস্পরের 
সহযোগিতায় বাদ করে এসেছে এ্রবং এক এই যাদের বাপ 
করতে হবে-_তাষের মন বিষিয়ে গেলে ভারতের সুদ্তি ও 
জাতীরতার আকাও। বাহত হবার আশঙ্ক!। 
এই প্রসঙ্গে সর্‌ রোত্ধম মাসামির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । 7৫ 


(0717174] 179/109/ পুদ্ধকে তিনি বলেছেন £ 
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মানবতার বর্খই যাবতীয় লোককে এক বিশ্বজনীন ধর্শের 
পতাকাতলে সমবেত করতে পারে। ইহাকে ঠিক বর্ম আখ্যা 
জেওর চলে না। ইহা! অপোরুষের ধর নয়, পৃথিবীর মহান্ুভব 
ব্যক্তিদের সম্মিলিত চে! ও সহযোগিতা দ্বান্া এর উদ্বোধন 
করতে ছবে। হাজনৈতিক চুক্তি বা শাসনবিবির হায়পযাচে 
নয়, লকল বর্টের উদ্ধার মূল এঁকাবোধকে স্বীকার করার মধ্যে 
বিয়েই বাহু পরম্পনের প্রতি বিদ্বেষ ও অনৈক্য হছে ফেলতে 
পারে। ইচ্ছুলে ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি কমার সময় এই 
কথাগচলে। আমাঞেের বিশেষ ভাবে স্মরণ ম্বাখতে হবে নতুবা 
আনাহেন গণত্ ও জাভীযতার স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবান় 
সন্ভাবল!। 





বৈশাখ _ ফিনবাচাই? ৮৭ 


_ আর একটি কথাও শিক্ষান্রভীবের সরব মলে স্বাখতে হবে কমে ননত্ীন আন্মসস্থাবভানবন্িতত জীতদালে পরিণত 
যে, স্বাধীনতার বন্তপ্রত্তত করে তোলাই পরাধীন ছেশে শিক্ষার 

প্রধান উদ্দেন্ঠ, কেননা স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক, সামাজিক টা 3৯ 58২205 
আব্যাত্িক কোন উন্নতিই সম্ভবপর নয় । পরাধীনতা মাহষের প্রতিভার লন্তাবনাকে পর্বাপ্রকারে বিকশিত কমে হুলতে 
আত্মোক্তির প্রধান অস্তায় ) এর গুরুভারে জাতির মেরুদণ্ড পারে, কাছেই স্বাধীনতা লাতের অভ দেশবালীকে প্রত্তত করাও 


ভেঙে যায় ; সমাঙ্জ-জীবনে লংকীর্ণত! ও ভেমববুদ্ধির কলে মান্য বর্ধেরই অনন্বরপ। 


কি-বা চাই?' 


স্্রীশৌরী্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
আমি কি-বা চাই? লার। পৃথিবীটি আছি হয়ে গেছে মাংসের ঘোকাশ, 
যাহা চাই পৃথিবীতে আছি তাহা খুজে নাছি পাই? মাছি গধু করে তদ্‌ তন, 
পেয়েছিহ্ু এক ছিন অকুরস্ব স্বাস্থ্য ও যৌবন, পুতিগঞ্ধে ভ'রে গেছে বিষাঞ্জ পবন, 
পরিপূর্ণ ভোগ আর নিষ্পাপ জীবন, আকাশেতে ভূতের তাগব, 
পদতলে দুন্দরী বরনী, নীচেতে প্রেতের উপগ্রব, 
মোবা ছুট অস্বতের তরুণ-তরুণী, শ্রই প্রেত-উৎসবের মাঝে 
্রা়ায়ে পবিজ হয়ে ও কেছ কেছ বলে ছায়--মোর! বেশ আছি। 
গেয়েছিনগ আনন্দের ছন্দে বেছপান, যার! বলে, তার! পণ্ড-নর, 
সারা বিশ্বে সেই ছিন দেখেছিহু পরিপুণ প্রাশ। এ সমাজ এ সত্যত! নছে মানবের, 
এতটুক্‌ মিখ্যা ক্‌ পশে নি জীবনে, সভাবেশী ইহা বর্বারের ৷ 
ধরণী-ষা আশীর্বাদ করি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শাস্তির লাপিয়া আজি তাই, 
উল্লাসেতে শন্ত িত আমাধের প্রতি গুছ ভরি'। প্রা চাছে যাইতে সেথায়, 
বিশ্বেতে বিছা শো ছিল আমাদের সুখ-আত্ব রণ, বিষাক্ত হয় নি পাপে যেখানেতে মানুষের ভীড়, 
ভগবানে ছিল এই চিভ নিবেন, আমি চাহি সেই পৃথিবীর 
চক্জ-সথরধ্য-গ্রহ্গণ উর্ধে থেকে দিত আশীর্ববাঙ, একখানি পরিপূর্ণ আনন্দের কোল, 
ঝরিয়! পদ্িত শিরে ধেবে প্রসা্ ) এক খগ ক্ষুঞ্ধ শ্ত ক্ষেত, 
পৃথিবীর পণুপক্ষী গাছপাল! তাই তান্রি পাশে নীলাকাশে আনন্দের ছোল, 
লকলে মোদের ছিল তাই। সেই আকাশের শীচে সর এক শ্রো তন্ব তী-তাঁর, 
গোষ্টা বিশ্বে বাধ! ছিল এক পরিবার, তারি কোলে বাধির! কুসির, 
লবে বিলে একটি সংসার ? সুন্দরী তরুনী এক তার ছষ্টি প্রেমভর! আখি, 
আজ হায়, দেখিতে কারে! সাথে কারে! দিল নাই, তার হাতে হুট হাত রাখি, 
ছিম্তিন্ন হয়েছে সবাই । প্রাণ করি? পরিপূর্ণ ছন্দে আর গানে, 
বরমী হইতে আক মুছে গেছে প্রেম, মোর পাথে বাধি ভগবানে, 
যাসুষে মাস্থযে এক্য নাই, বলিব_ পেয়েছি শাস্তি, লতিয়াছি অন্বত-অভয়, 


বক্ষ থেকে তগবাদ নিয়েছে বিধায় । এই চাছি এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। 





গ্রীষ্মের কল-_-আম 
অধ্যাপক প্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ 


প্রচুর ব্যবহার, গুদি্ স্বাদ ও অভাত গণের জজ আমকে 
'প্রীন্মঘ্ুলের আপেল” এবং কলের সাজ! বল! হয়। এ্রশিক়ানর 
্ীন্মষণ্ডলের গাছ হওয়। সন্ত্বেও পৃথিবীর শ্রী্মম্ডলের সর্বাজই 
শ্রকে পাওয়া যায় নানান জাতীয় ফলের বাগানে লাগানো 
গাছ হিসাধে। একহম পুরোপুরি জমবাগানও কম বায়গাতে 
দেখা যায় মা। আমগাছের প্রয়োজদবোধ বিশেষ করে শ্রীন্ম- 
মগুলেরই উপযুক্ত শ্রবং লামা তুযারপাতও শরস্থ। সহ করতে 
পারে ন1। এই কারণে আমেমিকার বুক্তরাধ্রের কেবলমাত্র 
হক্ষিণ-ফ্লোরিভায় শ্রবং ক্যালিফো নিয়ার অন্পবিত্তর এর চাষ 
সম্ভবপর । বহ্ধিও শতাবিক বংসর পূর্বে ক্লোরিভাতে এগ প্রথম 
আমদানি হয়েছিল তথুণড গণ পঁচিশ বংসরেই সে দেশে এর চরম 
উৎকর্ষ সাবিত হয়েছে এবং আম সেখানে বর্তমানে এুঠুর 
পরিষাণে জন্মানে! হচ্ছে। 

প্রায় হিশটি জাতির গাছকে নিয়ে সি হয়েছে 71515771770 
শ্রেণীর । ভারতবর্ষে আমের শত শত উপজাতি আছে 
শ্রধং এরই সংখ্যাধিক্যের জঙই তাদের লঠিক সংখ্য! এবং 
স্থানীয় নাম বলা সম্ভবপর নয়। তবে ভারতীয় কৃষি-গবেষণ! 
বিভাগ এই বিষয়ে বর্তমানে সচে& এবং আমের একটি 110110- 
গখোা। তাদেরই পরিচালনায় দিল্লীতে তৈরি হচ্ছে। 

ক্ষিশ-টেনালেকিমে ফলের জন্ত চাষ-কর| ব্রদ্ধদেণীয় 'লা- 
সত” (71. 1/96/812), আমের চেরে অনেক নিক । আম১ 
বা! আব সাধুভাবায় জঞ্র বা আত্ম নামে পরিচিত । এছাড়া 
পুরনে! সংস্কত পুঁখিতে এর বছ নামেন ব্যবহার দেখা যায়। 
বন্ছিও এশিয়ার উকষগুলের অথব] ইন্দে!-মালয়ের কলবান 

গাছ, তবুও গত শত বংসরে পুরাভন এবং নবীন পৃথিবীর উফ- 
মঞ্জলে এবং তারই নিকটবন্ডী অঞ্চলে আমের ধুব বেলী রকম 
চাষ দুরু হয়েছে। বর্তমানে পূর্বা এবং পশ্চিম দ্ডাক্সতী স্বীপ- 
পু, তুরস্ক, আরব, চীনদেশ, ব্রেছিল এমন কি ইতালি এবং 
আমেরিকান বুক্তত্বাের কোন কোন অঞ্চলেও এরর প্রচ্র চাষ 
হয়ে থাকে। 

হিমালয়ের উফমগুল ; সমুক্রপৃষ্ঠের ১-০০০০ কুট উচুতে পর্যন্ত 
কুমাউন থেকে ভুটান পাহাড়, বিহারের উপত্যকা, খাসিরাপাহাড়, 
ব্রদ্মষেশ, অধোব্য', পশ্চিম উপদ্বীপের খান্দেশ থেকে হক্ষিণ 
সুখে এবং পূর্বে বাংল! থেকে সিংহল পর্ধয্ত এক! আপন] হতেই 
জন্মাভ এবং এ্রথনও জন্মে। হবাক্ষিশাত্যেহ দক্ষিণ অংশে 
ফাভাপার পাছাড়েও প্রায় বত অবস্থায় আবগাছ দেখতে পাওয়া 
গেছে। ভারতের যে সব স্থানে আবহাওয়। উপযুক্ত এবং জমির 
অবস্থা বেশ ভাল, সেই সব স্থানে এর প্রচ্র চাষ হয়। তা ছাড়া 


১ হিঙ্গিতে এর নাম আম । খরিয়াম__আলামী, জেগাছ্ু, 
যোছো--গাড়ে! ; মার্ক _গোন্দী ॥ উলি--কোল; উল-_ 
লাওতালী । অন্ব-_উড়্িয়া ; আত্বা--মহাক্াহী । মা, মাল- 
তামিল $॥ মামাছি, হাদিষ-_ভেলেগড ॥ ছাডু-মালয়ালম $ 
ভেয়েতি--বর্মী । 


ভারতের লমভল ভূমির প্রার় সমস্ত বনেই আমগাছ পাওয়া 
খায় এবং এখানে সেখানে যে সব গাছ পাওয়া! যায় তার] জন্মায় 
পরিঙাক্ত জাট থেকে। 





আমের দেশ__(১) বহিত্বক্‌ (২) মধ্যত্বক (৩) অস্তস্থক্‌ 
(৪) বীঙ্গ ও (৫) বাজাবরক দেখা যাইতেছে 


আমনের গাছগুলো সাধারণতঃ ২৫-৩০ হাত উচু হয়, 
তবে প্রায় ৬০ হাত পর্যন্তও উচু হতে পারে। শহরের 
বাইরে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলির ছুই বার ছ্বিয়ে আমগাছ 
খুব বেশী করে লাগান উচিত। যে সমস্ত খাটি থেকে বাঁধি 
বা বাগিচার গাছ তোল! হয় সে সমস্তই বাছাই কর! আমের 
টাক! জট পুতে তৈরি হয়। এদের অনুর বের হয় বেশ 
তাড়াতাড়ি এমন কি অনেক সময় ১০-১৫ হিনের মধ্যেই । 
গাছগুলি চারায্স বাগানে জন্বান যেতে পারে ঘছ্গিও টব অথব! 
ঝুড়ি ব্যবহার করাই সত, কারণ গাছটর প্রধান শিকড় খুব 
জাস্বা এবং প্রতিন্বোপণের লময় এই শিকড় জখম হতে পায়ে। 
শুকনে! মাটিতে গাছগুলিকে জল সেচন করতে ছয় অনেক হিম 
পর্ধ্যত্ত ৷ সাধারণতঃ প্রায় ৬-১০ হাত .পধ্যন্ত যখন উচু হয় 
তখনও, কিন্ত এ সব অঞ্চলে জামগাছ দন! লাগানই ভাল। 
অজাবগায় পুভলে সুর্যের আলোতেও ছোট চান্রা গাছের 
ক্ষতি ছতে পায়ে। 

ভাল জানের গাছগুলি তোলা হয় জোড়কলম এবং গুল- 
কলম থেকে। প্রায় সর্বানই আঙ্গকাল জোড়কলম-পদ্ধতি 
প্রচলিত এবং এই পঞ্চভিতেই পুরোপুরি সাফল্য দেখতে পাওয়! 
হায়। গুলকলম এ্রবং চালা ভোলবার অন্যান্য পদ্ধতিতে শতত- 
কমা! ২৫-৮* ভাগ সাফল্য লাভ করা ঘায়। খাট গাছ 
বেশ বড় ও তেজ হয় কিন্ত কলমের গাছ তেন হুয়লা। 


বৈশাখ 


খাটি গাছের চেয়ে আগে ইছায় কলন হয় এবং ফলের 
লংখ্যাও অনেক বেশী হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় জোড়কলমের 
সাহায্যে প্রয়োজন মত উন্নত ধরণের গাছ আমরা জন্মাতে 
পান্ি-_যাতে কলের এবং ফলনের অনেক উন্নতি দেখ! বায়। 

আমাদের ছেশে বর্ধার শেষ দ্রিকটাই চার! লাগাবার প্রপত্ত 
সষয়। 

বিভির জাতির গাছের মধো কল ধরবার সময়ের তারতম্য 
খুব বেশী। আগেই বলেছি কলছের গাছে দ্ধাটির গাছের 
চেয়ে আগে কল ধরে। কলমের গাছে কল বরতে ৪.৯ 
বংলগ্র সময় লাগে । তবে সাধারণতঃ পঞ্চম বৎসর থেকেই 
ফল ধরতে আরম করে ঘদও জনির সার এবং সেচের উপর 
ফলন এশেকট। নির্ভর করে। আমপাছে গ্রত্তি বংসর এক বার 
মা কুল ফোটে এবং তা থেকেই কলের স্যহি গর । শুধু তাই 
নয়, গবেষণার ফলে জানা গিষেছে যে আমগাছে ফলনেরও 
লামকিক বিশেষত্ব (1১611011705) আছে, প্রচুর কলনের 
পরবর্ভাঁ খংসরে ফলশ কম হয় এবং পধ্যারক্রমে ফলন এই 
ভাবেই হতে থাকে। 

আমাদের ছেশে বিশেষ কধে এই দেশের দক্ষিণাংশে 
পোষ মাসের শেষে জাষের মুকুল বের হতে আর করে এবং 
মাঘ যাপে মুকুল মঞ্জরিত হওয়া প্রান ফোম গাছেই বাকী 
থাকে না। আমের মুকুল যখন মঞ্জুর হয় তখন ভারতের 
প্রাঃ সকল অঞফলেই অজবিগুর বু্টি হয়ে থাকে । কিন্ত এই 
বি আমের ফলনের প্রচুর পরিমাণে অপি করে। ফুল ফোটার 
পর বুষ্টি হলে লেই দল ফুলের পরাগ এবং গর্ভ-কেশবের 
মধ্যে জমে ব্যবধান সুষ্টি করে এবং সেইজন্য গ্বুগড নিযিজ 
হতে পাছে না। শুধু তাই নয় জলের সংস্পর্শে এসে পরাগ. 
কেশর পচে ধায় । প্রান দশ দন পরাস্ত তাজা থাকবার পর 
আঅনিষিগ অবস্থায় শুকিয়ে যায় অর্থাৎ ফলন আর হয় না। 

ফেখা গেছে এই ভাবে অসমসে বৃষ্টি হবার ছন্ত শতকরা প্রায় 

৭০-৯০ আগ আমের ফলন ক্ষতিগ্রন্ত হয়। ফুল যধি সিএ 
পঙ্গে ফোটে অথ. বৃঠির পর্ন বেশ রোদ এবং বাতান হয় তা 
হলেও ম্বরির জল শুকিয়ে যাবার বরুণ তেমণ কোণ ক্ষতি হতে 
পারে মা। তবে এই ক্ষতি হাত থেকে শতকগগা ৫০-৭ 
তাগ আম রক্ষা কর বায় য'দ বৃষ্টি বার পর গাছের ভাল- 
গুলিকে খুব জোখে ঝাবুণি ধিষে ফুলে ভেতক়কার জ্বল বের 
করে দেওয়া যায় । এতে ফুলগলি শুকনে! জবদ্ধায় থাকে এখং 
কেশর পচে যায় না বলে ফপনের [শ্যে কোন ক্গ্িই হতে 
পানে না। 

ফুল ফোটবার এক পক্ষকাল মধ্যে কপ ধরে এবং এইগুলিই 
যখন ছোট ছোট ওঠ আকার ধারণ করে তখন তাকে আমরা 
“কড়া বা 'কছেয় খলি। মাধ মালের শেষে এবং কাস্তন 
বাসে ছোট ছোট আম ধরে । জৈঠ মাসের শেষে প্রায় সমন্ত 
আহই পেকে যায় । কিন্ত ভাগলপুর, মালদা থেকে পশ্চঙের 
লব জায়গাতেই মাথ কাঞ্খন মাসে ফুল ফোটে এবং আধাঢ মালে 
আম পাকতে জারগ্খ করে । ভারতের উদ্ভয় এবং পশ্চিম প্রথ্েশ- 
গুলিতে আধা মাসেই আম পাকে । সেখানে বাংলা- 
দেশের চেয়ে অনেক পরে আম পেকেথাকে। কোন কোন 


গ্রীষ্মের ফল- আম 


৮ 


ক্ষেত্রে শ্রাবগ মাসেও আম পাকে। শুধু তাই নয় মাজ্রাজ 
অঞ্চলের কোন কোন গাছে সমস্ত বংসরই কল ধরে । আমাদের 
ছেশেও এই জাতীয় গাছের হৃষ্টান্ত বিরল ময় । ক্যোষ্ঠ আধা 
মাসেই পাক আম সর্ব প্রচ্য় পরিমাণে পাওয়া যায়। দশ 
বংসরের একটি গাছে প্রায় ৫০০ আম ধরতে পায়ে এবং ৩০-৪০ 
বংসরের গাছে ১৫০০ আম ধরতে পারে। তবে ৩০০০-এর 
চেয়েও বেশী আম একটা বড় গাছে অনেক সমর ধরতে দেখ! 
ঘায়। 

সামাড লবণাক্ত লরল জশ্বিতে আম গাছ ধুব জোরালো 
হয়, তবে মীরস বেলে ও কাকগযুক্ত হা্টতেও এয়া জন্গে 
থাকে ভিজ আবহাওয়ায় ও কাল মাটিতে জাম সব চেয়ে ভাল 
জন্দার এবং যাকড়! পাথুরে হাটিতেও মন্দ জগ্জার না। ৩০৫ 
১০০ ব্ুর্িপাত আমগাছের পক্ষে বিশেষক্ঞাবে উপযোগ্জ । 

ভাড়া প্রাচীরের মাটি এবং শুকনে। পাক মাটি আম গাছের 
গোড়ায় ফিলে গাছ খুব জোরালো! হয়ে ওঠে। 

১৬ ফের গোবর পার, /২। সের ছাতকের গুড়ো এবং 
/4 সের জাই হিশিষে আম গাছের উপযোগী সার তৈরি 
করা যায়। হুণওড ব্যবহার কর? যেতে পারে। সার ব্যবহার 
কর! ভাল কি নাইটোজেনের পরিমাণ অতিরিক্ত হলে এর 
প্রতিক্রিয়ায় ফুলফলের পরিবর্ডে ভাল-পালা! ই খুব বেশী হতে 
থাকে । সেইজজই মাঝে মাঝে অকেজো অথব। বন্ধ্যা ডাল- 
পালা বাধ দিয়ে দেবার জজ গাছ ছাটাই করাহ্য়। খুববেশী 
ছাষ্টাই কি ক্ষতির কারণ হতে পাশ্রে। 

আকারে গাছগুলি খুব বড় হওয়ার দরুণ যতটা! সম্ভব ছুঝে 
ছুরে চারা লাগান ধরকার, ২০ ছাতের কম ত নয়ই। সিন্ধু 
প্রদেশে ১২ ১৭ ভাত অন্তর গছ লাগান ছুয়ে থাকে । এইভাবে 
কমের বাগান করতে যুছ্জের জাগে প্রতি একর ছ্বমিতে প্র 
আড়াই শ ট!ক: খএ্চ পড়ত.” 

দশ বরের বেশী ধিনের বাগান, যেগুলির গাছের শিকড় 
সমস্ত জমির ক্চেতরই ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে সার দিতে ধলে 
সম্পূর্ণ জমিতেই প্রতি একরে ১০ গাড়ী স্কধিকেন্ত্রের আঙিনার 
আবর্জনা, গোবর ইত্যাদি পচালো সার ফিতে হয় আগ্রহায়ণ, 
পৌষ মাসে যখন বাগানগুলোতে অন্ত ফগলের চাবও করা 
হয়ে খাকে। 

শৃতন বাগামগুলোতে প্রত্যেকটি গাছে আলাদা সার 
দ্বিতে হয়। ১-৪ বংসহের গাছগুলিতে ১০-১৫ সের, এবং ৫-১০ 
খংসরের গাছগুলিতে ২০-৪০ সের পচান সার প্রতি পাছে দিতে 
হয়। গাছখলির ভালপালার গন্দুজের ঠিক বাইরের ছিক দিয়ে 
খান? কেটে এই সার ধিতে হুয়। খানা চঙড়! হবে ২-৩ 
কুট এবং গ্ভীয় হবে ৪-৬ ইঞ্ি। 


শ চারা লাগানোর পর থেকে কলর] পর্যস্ত যে অবকাশটুকু 
পাওয়! যায় সে সময় আমাদের দেশে, সিদ্ধুর নবাবশ। প্রদেশ 
এধং জঞ্জাজ জায়গাতেও মানান জাতের কতকগুলি ফসলের, 
বেষন লঙ্কা, বেগুন, পেয়াজ, বাপি প্রন্ৃতির চাষ কর! হুয়। 
এমন কি গরু-সথাগলকে খাওয়ানোর জন্ত শ্রীত্কালে জোয়ারেরও 
চাষ কম! হক়্। 


৯০ প্রবালী 
কোন বংসর গ্রান্মকালে কোন গাছে ঘ্ধি বথেষ্ট দৃতন ভাল- 


পাল] ন! জন্মায় তবে বর্ধার ৩।৪ লপ্তাহ আগে ক্ো্ঠেন্র শেষের 
ছবিকে 'এমোনিয়! সালফেট' দিতে হয় । ৬-৮ বংলর় বয়লের 
গাছে /২৪* এবং প্রইভাবে হিসাবমত ২০ কিংব! ভার চেয়েও 
বেশী বর়লের গাছে /৫ সের পর্য্যন্ত সার (প্রতি গাছে ) দিতে 
হয়। দায় দেবার পর ছু-এক বার ভালভাবে সেচের ব্যবস্থা 
করা উচিত। 

বাগানের মাটিতে যখন অধিক পরিমাণ 'পর্টাশ' এবং “ফসৃ- 
ফরাদের অভ্ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ভাল ফলনের জঙ্ত গাহ- 
গুলির সেই অভাব পূরণ ঘরকার হয়ে পড়ে ভখন হাড়ের গুড়ো 
অথবা 'গ্ুপারকস্ফেট' এবং কাঠের ছাই দিতে হয়। হাড়ের 
গুড়ে! অথব! 'নুপারফস্ফেটে'র পরিমাণ হচ্ছে £ ১ বংলরের 
গাছে /২8০ লের এবং প্রতি বংলরে /)০ লের করে বাড়িয়ে 
/৭8০ সেন পর্ধাস্ত প্রতি গাছে দিতে হয় । সেই ভাবেই কাঠের 
ছাই ১ বংসরেন গাছে /৫ সের প্রতি বংসরে /১ সের করে 
বাড়িয্বে প্রতি গাছে /১৫ সেন্স পর্ধ্যত্ত । এ সব হুবিধামত 
জাশ্বিন*পৌষের মাঝামাঝি যে-কোন সময় হেওয়! যায়। 

আমের কলের স্বাদেরই যে ভধু তারতম্য দেখ] যায় তা নয় 
আঁকার এবং আয়তনের প্রচ প্রতেদ দেখ! যায_ছোট কুলের 
আকার থেকে আরপ্ত করে বিরাট “কজলি' ইত্যাদি সকল 
প্রকার আমই পাওয়া বায়। 


১৬৫৩ 


আম ইভ্যাফি শাসালে! কলেছ ত্বক (7010810)কে ভিনট 


অংশে বিভক্ত কর যায়--গ্রথমে, বহিত্বক্‌ (00102:0) ভায়পর 
মধ্যত্বক (106800900) অখং অন্তস্বকৃ (8000021))। এই 
জাতীয় কলের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে 'ভপ+ (0)7019) | আছে 
ঘহিত্বক হচ্ছে খোলা, মধ্যত্বক হচ্ছে কলের শাদ--বা! আমর! 
খাই, এবং অন্তস্বক হচ্ছে ভাট বার ভেতর বীজ থাকে। 

শীলের স্বান-গদ্ধেয় উপরই ফলের ঘাষ কম বেশী হয়ে 
থাকে। শশাদের রং সাধারণতঃ বেশ চমংকার লোনালী অথবা 
লালচে ব! লালে-হুনুদে মেশানো হতে পারে। 

মোলায়েম এবং পাতলা খোসা, গোলঠোট, এবং হলদে 
থেকে লাল রণ্ডের কলগুলিই সব চেয়ে দেখতে হুক এবং 
আকর্ষনীয় । বাছাই-কর! জোড়কলছের গাছের ফলের সঙ্গে 
লাবারণ কড়! গন্ধওয়াল৷ ফলের মিল করলে তুল করা হুবে। 
প্রথমগ্ডলে! দূল্যবাদ, মিটি প্রবং প্ুগন্ধযুদ্ত, শাল চমৎকার 
মোলায়েম এবং গ্জাশশৃদ্য । শেষোক্তগুলে৷ বধিও খাবার উপযুক্ত 
তবুও গন্ধ তাপিনের মত উগ্র এবং এমন জাশওয়াল! যে খেতে 
বিরক্তি লাগে । ফলের চেহায়ায় এবং আকারেও অনেক তার- 
তম্য আছে । লাবারণতঃ খাটি গাছের ফল আকাছে ছোট 
হয় কিন্ত ভাল কলছের কলের গজম /১।০ লের পরাস্ত হতে 
পারে, এফন কি অর চেয়েও বেশী । পাক ফলে ইক্ষু শর্করার 
পরিমাণ শতকরা] ১১-১৯ ভাগ থাকে, শতকরা অর্থ-১ ভাগ, 


শ্রী তাক লিমিটেড 


হেডআফিস-9১ব্যাস্তণালে 


এস | পথ » ১1৩ ৮৯ ৯ হি ৩ ্ীট কলিকাতা 


শাখা অফিস. 
কালীঘাট, শ্যামবাজার, বন্থবাজার, কলেজ 


বড়বাজার, ল্যানসূডাউন, খিদিরপুর, 


বরানগর, বাটানগর, 


ময়মনসিংহ, 


শিলিগুড়ি, 


বেহালা» 
বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, 


বিষুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্‌ 


মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম 


মিঃ স্থশীল সেন, বি, এ 





বিশুদ্ধ ও নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ। 
নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক মন্থণ ও কোমল হয় এবং ব্রগ 
প্রস্ভৃতি চর্মরোগ নিরাময় করে। গন্ধ স্ব, মধুর ও 
দীর্ষস্থার়ী । সর্বত্র পাওয়া যা়। 


অনন্নপা কেন্লিক্যাল কলিকাজ 


৯২ 


সি ২০ শান পালা” পাপা 


“ক” এবং “খ” বেশ থাকে । তা ছাড়! কাচা আনে 'গ্যালিক 
এসিড প্রচুর পছিমাণে থাকে | পাকা আমেছ গুণ অনেক। 
জলখাবার হিসেবে পাক। আম খুবই দূল্যবাধ, উপাদের এবং 
পুটিকছ। 

মামকর] হান্বারে! উপজাতিহ ভেতর আমাদের ছ্বেশে 
বোম্বাই-এয় 'আলফোল্সো', গোয়ার “ফার্াঙ্ডিন', মাম্সাছের 
“মালগোবা', মালের “কক লি', 'গোপালতোগ', 'ক্ষীরসাপাত? 
এবং বিবারের “ল্যাংড়।? আম ঘুব বিখ্যাত | এখন নানান জায়- 
গায় শ্রই সব আমেরষই চাষ করা ছয়ে থাকে বর্ডমান বৈজা'নক 
পদ্ধতিতে | পূর্ববঙ্গের “অস্বসুকুচীর” উপক্ধাতীয় আম খুব ভাঁল। 
বাংলাদেশে একমাত্র উত্তর বঙ্গে আম প্রচুর পরিমাণে জন্মে 
এবং এই অঞ্চলের আমই সর্বোৎকুষ্ঠ। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'ফ্লোরিদ্া'তে ঘে সব আম জগ্মানো 
হুয় তার দ্েতর বিশেষ করে “হাতেন', 'পাছেড়ী', “ক্যান্থো- 
ভিয়ানা, 'সিিল', “পিকে”, -সঙ্গের্শ। 'ল্যাংড়াবেমার্সি এবং 
“আমিনি' ইত্যাদি খুব বিখ্যাত । তবে এর মধ্যে “হ্বানেন” 
জাতীয় গাছই খুব বেশী লাগামো হয় তার কারখ হচ্ছে এর 
ফলের জাত খুব ভাল, আকার বড় এবং রং খুব চমণ্কার। 

আম পাকলে গাছ থেকে পেড়ে ঘরে রাখলে কয়েক 
দিনেই পচে যায় কারণ এর শ্ষি্ঠ রসে নানান জাতীর 
ছওাক সঙ্গেই জন্মাতে পারে, যার! আমটিকে পণচয়ে ছেয়। 
পূর্ব বন্ধের এবং আসামের নান! জায়গায় আম পাকবার 


“প্রোটন, স্বে তসার ধুব কম অথবা! থাকেই না এবং খাভগ্রাণ 


১৩৫৩ 


লঙ্গয় তার ভেতর এফ রকম কাঁট জন্মায়, এই সব পোকা 
জন্মানোর জঙ্ড সম্পূ আনটিই ম& হয় না। কিন্তু আর এক 
প্রকার ক্রিষির মত থঘুব ছোট ছোট কীট জন্দে_পাকা 
আছে ভারা কিল.ধিল. ঝরে নড়তে থাকে। এই সব 
কীট চন্মালে সে জাম আর খ!ওয়া যার না। আম ঘখন 
কচি অব্ার থাকে তখন একপ্রকার পরাদপু& পতঙ্গ ফলটির 
ভেতর গণ্ড করে ঢুকে তার মধ্যে ভিন্ন পেড়ে বেড়িয়ে যায়। 
তারপর আমও বড় হয়ে পাকে, সেই সঙ্গে ভিদ থেকে 
সেই পতনের শুককাটের হি ছয় এবং এই শুককীট- 
গ্লোকেই আমরা পাকা আমে কিলবিল করে নড়তে বেখি। 
এ ছাড়!ও নানা! রকম ব্যাধি আমের হয়ে থাকে কতক বা 
ছত্রাক ৰা বাকৃটিরিয়ার জন্প. কতকগ্তনি আবার শামা. 
প্রকার কাটপত্ঙ্গের দরুন। যেমন ভ'লের ভগ] শুকিয়ে 
যাওয়া; ফুল ঝরে যায়, শেকড় পচে যাওয়া, ভাল 
পচে যাওয়। ইত্যাদি । 13777 194৯ 71671071775 কচি 
ডাল আক্রমণ করে। আমকে অশেক প্রকার কীটপতক্গের 
অত্যাচার সহ করতে তয়, তবে এর তেতর কতকগুলি 
আবার মাছগষের কাজেও লেগে থাকে বেমণ আসামের 
শউ্নলুরি অথব: “এাষ্পটে' শুটিপোকা (77711112174. 
170%777151101010) 1 আনা আমের পাতা খেয়ে 
বেচে থাকে, কিঞ্জ এদের নিকউ থেকেও অতি অগ্রপ'রমাণ 
হেশমই পাওয়া যায়: সা! মোমের পোকা? (17557171144 
(517/0%85 8:01 )কেও জনেক সমগধ এর উপপ্ন দেখ 





আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাক। খাটানো। সবচেষে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে 2 
৯ খসচঢেরর জন্য শতকরা বাধিক ৪1০ টাকা 
ই বসঢরর জন্য শতকরা ব।ধিক ৫০০ টাকা? 
“ ৩ বৎসঢরর জন্য শতকর! বাধিক ৬7০ টাকা। 


সাধারণতঃ ৫**২ টীকা বা ততোধিক পরিমাণ টাক! আমাদের গ্যারা্টিভ প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থ্দ ও তদ্থপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমর! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা হামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্ধপপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ভ্রুয়-বিক্র্ব সম্পর্কে 
আমরা কান্ধকারবার করিয়া থাকি । অনুগ্রহপূর্ব্ক আবেঙন করুন। 


ই& ইষ্িয়। ক শেয়ার ডিন মিষ্টিকেট 


৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, (এনপল | 


টেলিগ্রাম “হুনিকন্” 


' ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 


অচেলীক্ষিক দৈবশত্ত্ি সম্পল্ন ভারতের শ্রেষ্ট তান্ত্রিক ও ০জ্যাতিত্রিদ 
ভারতের অগ্রতিত্বন্বী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচা ও পাশ্চাতা জ্যোতিব, তস্্র ও যোগান শাস্ত্রে অনাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খাঁতি-সম্পর 
রাজ-জ্যোতিধী, জ্যোভিঘ-শিরোষপি যোগবিদ্যাবিভূষণ পন্তিত শ্রীযুক্ত রষেশচজ্ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিবার্ণৰ 
দাস্তুজিকরজ। এমআর-এ-এল্‌ লেত্তন); বিশ্ববিখ্যাত অঙ-উত্তিয এগ্রোলজিকাল এগ এক্টরোনসিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
বুন্ধারত্বকালীন মহথামান্ত ভারতসত্রাট এবং ব্রিটেমের গ্রহ্-নক্ষঞ্জাদির অবস্থান ও পরিস্কিতি গণন1 করিয়া! এই তবিধাদ্াণী করিয়াছিলেন যে, 
“বতর্ধান রুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের লদ্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিযাঙানী মহামান্কা ভারতসন্্াট মঞ্োদয়কে এবং ভারতের গতর্শর-জেনারেল এবং বাংলার গতর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। 
সাহার বখাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩৬১৮১ ১-এ-২৪ নং চিঠি, এই অক্টোবর (১৯০৯ ) তারিখের ৩, এষ, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ভি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বার! উহার প্রাপ্তি শ্বীকার করিয়ছিলেন। পণ্তিতপ্রধর জ্যোতিষশিয়োমখি মহোদয়ের এই 
ভবিহাদ্বাদী সফল হওয়ার উহার নিতু'ল গণন|, অলৌকিক দিবাদুষ্টির আর একটি জাজ্ছলামান প্রসাণ প।ওয়া খেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভা সম্পঞ্জ যোগী কেবল দেপিবামাজ মানয-জীবনের ভুত, তবিযাৎ। বতষান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তাস্ত্রিক ক্রিয়। ও অসাধারণ জোতিবিক ক্ষমত। বার] ভারতের জনলাধারণ ও রা।ঙকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, দ্ব/ধীন 
রাজের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, ঘখা- ইৎলত্ড, আদেরিকা, আক্ষিকণ 
চীন, জাপান, মালয়, সিক্ষাপুর প্রতি দেশের ষনীবিবৃন্দকে যেঞ্পপতাবে চদৎকুভ ও বিশ্মিত 
করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ কর] সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরভূরি শ্বহস্কলিখিত প্রশংসাকীরীদের পজ্জাঙ্গি 
হেড অফিসে দেখিলে বুঝিতে পারা যার়। ভারতের মধো উনিই একমাআ জো1তাবদ-যিনি এই শুয়াবছ 
যুদ্ধ ঘোষণার প্রপম দিবনেই ৪ হণ্টা। মধো খ্রিটিশ পক্ষের জগত তবিযাদ্বার্নী করিয়াছিলেন এবং বিনি আঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জোতিব-পরামর্শদা তাকপে উচ্চ সম্মানে তৃ'বত হহয়াছেন। 
হার জো।তিব এবং তক্্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিতায় ভ্ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শাদাধিক পর্ডিত ও 
অধাপক মণ্ডলী সমবেত হইয়া! ভারতীয় পঙ্ডিত-মহ্বামণ্ডলের সভায় একমাত ইহাকেই “জ্যোভিষশিরোমণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে তৃষিত করেন। যোগবলে ও ভ্াক্সিক ক্রিয়াদির ব্বার্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার 
কবিরাজ পরিতান্ত যে কোনও ভুরারোগা ব্যাধি নিরাঙর, ঞটিল মোকদমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপহুদ্ধার, বংশ নাশ হতে রক্ষা, হুযদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক গীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির ছাত হইতে রক্ষা! প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএব স্ব প্রকারে হতাশ ব্যাক্তি পঙ্িত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রতাক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 
কয়েকজম দব জনবিছ্িত ফ্বেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্ির অভিমত দেওয়া! হইল : 
হিজ হাইনেস্‌ মহারাজ জাটগড় বলেন__“পঞ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমভায়-_ুষ্ধ ও বিশ্সিত।" হাঁর্‌ কাইনেস্‌ মাননীয়! বষ্টমাতা। মহারাদী 
ঝিপুর! ষ্টেট বলেন-_পতান্িক ক্রিয়া) ও কবচাি় প্রতাক্ষ শক্তিতে চছৎকৃত হুইয়াছি। সতাই ভিসি দৈবশক্িসম্প্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাত। 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ক্তার মন্সপনাথ মুখোপাধাধ কে-টি বলেন-_“গ্রীমান রমেশচক্রের অলৌকিক গপনাশত্তি ও প্রতিভা! কেবলমান্ 
শ্বনামধর পিতীর উপযুক্ত পূত্রতেই সম্ভব |” সন্ভোষের মাননীয় মহারাজ] বাহাহুর স্তার মন্মগনাধ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন_-“প্ভিতজীর ভবিযান্থাপী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়ান্ছে । ইনি অসাধারণ দৈবশক্রিসম্পন্প এ বিষয়ে সঙ্গেহ নাই ।” পাটন! হাইকোে॥ থিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন _ 
শতিনি অলৌকিক দৈবশক্ভিসম্পন্ন বাক্তি _ ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত |” বঙ্গীয় পনুষেন্টের মন্ত্রী রাজ| বাহার জীপ্রসপ্প দেব 
রায়কত বলেন _.পঞ্জিতলগীর গণনা ও তাস্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ গ্রতাক্ষ করির প্রদ্ভিত, ইনি দৈবশক্রিসম্পর্ন মহাপুরুষ ।”" কেউনবড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়দাহেব এস, এষ্‌, দাস বলেন-”তিনি আমার মৃতপ্রার পুত্রের ভীবন দাঁন করিয়াছেন-_জীঙনে এরপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাতি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সবশাস্ত্রে পাওত মনীষী ম্ধাযছোপাধ্যায় ভারতাচার্দ মহাকবি শ্ীহরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ বলেন__“্ীমান রমেশচন্্ 
বয়সে নবীন হইলেও দ্বৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্টসাধারণ ক্ষমতা ।* উড়িষার কংগ্রেসনেত্রী ও এদে্বলীর মেন্বার 
হাননীয়! পরীষুক্ত। সরল! দেবী বলেন -.“আমার জীবনে এইরাপ বিদ্বান দৈবশক্িসম্পন্ন জ্যোতিষী দেশি নাই ।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি ্তার সি, ষাধবস্‌ নায়ার কে-টি বলেন-_প্পপ্ডিতজীর বহু গণন। প্রতাক্ষ করিয়াছি, সতাউ তিনি একক্ষন বড় স্োতিষী।” চীন মহাদেশের 
মাহা নগ্গরীর মি: কে, ক্রচপল বলেন-_"আঁপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আঁ্চ্ধযজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে 
মি: জে, এ, লরেজ্স বলেন__“আপনাঁর দৈবশক্কিসম্পত্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শাস্তিময় হইয়াছে_ পুজার ভপ্ঠ ৭৫, পাঠাইলাম।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রক্ষ কয়েকটি অত্যাশ্চর্থ7য কবচ, উপকার না হইলে স্থুল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পন্রে ছেওয়! ছুয়। 
ধন! কব -ধনপতি কুবেক ইহার উপাসক, বারণে কু ব্যক্তিও রাজতুলা এব, মান, বশঃ, প্রতিভা, নুপুজে ও শ্ী।লাত করেন। ( ত্র) 
যুলা ৭০, ॥ অন্ভূত শক্তিসম্প্ন ও সন্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1০", প্রতোক গুহ্থী ও বাবসারীর অবস্ত ধারণ কত'বা। বগলাস্তী 
কষচ-__শক্রদিগকে বলীতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় স্ুুললাত, আকন্সিক্স সব্রকার বিপ্ হইতে রক্ষা! ও টপরিস্থ মনিবকে 
সন্ধা রাখিয়া কমে প্মতিলাতে ব্রনধা্ত। দুলা »%,, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০* ( এই কবচে ভাওয়াল সররাসী ়লাকগ করিয়াছেন ) ।বঙ্গীকরণ কবচ 
ধারণে সবাই বশীভূত ও শ্বকার্য সাধনঘোগ্য হয়। (শিববাকা) মূল্য ১১*, শক্ষিশালী ও সত্তর করদায়ক বৃহৎ ৬৪০. । ইহা ছাড়াও ছু আছে। 
জল ইন্ডিয়া এনট্রালজিন্ষেল এণ্ড এম্ক্রানমিেকেল ০সাসাই'ী (রেজি: ) 
(ভারতের যয্যে সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ ও নির্ভরশীল জোতিঘ ও তাস্ত্রিক ক্িয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেত অফিস : ১.৫ (প্র) গ্রে সরা, “বসন্ত নিবাস? (প্রপ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা | ফোন £ বি, বি, ৩৬০৫ 
জাক্ষান্তের সময্__গ্রাতে ৮৫*টা হইতে ১১৪*টা। আ্রাঞ্চ অফিস- ৪৭, ধর্মতল। সীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা! 
ফোন £ কিঃ ৫৭৪২ | সময--বৈকাল ৪1*টা হইতে ৭ | লগ্ন অফিস :--সিঃ এম, এ, কার্টিস, এ, ওয়েইওয়ে, রেইনিস পাক, লগ্ন 





ায়। আমের লাফানে! পোক! (7128006%5 ৪1০ ) সুকুল 
শ্রবং কটি ডালপালা আক্রমণ করে। “ঘ্োছিন সোপ কম্পাউগ 
ছিরে ফের ছাত থেকে রক্ষা! পাওয়া যায় । শল্তচর্ণবৎ পোকা 
(87780119)%5 86/67/0788) কটি ভাল, মুকুল এবং ফল 
আক্রমণ করে। যৃক্ষ-তেষক কী (7771750177/%8 710- 
7:172848 ) পানা, এবং ছোট ভাজপাল। কেটে দেয়, স্বীজ 
ম$& করে হেয় প্রবং পাকা ফল আক্রমণ করে। ভালপালা 
শাখাপ্রশাখায় ছির করে; গাছের ছালের নীচ ছিয়ে দুড়ক 
উন 
পন্তজের (1)0074+ 16770007578 1), 70758001)” আক্মষণে 
ফল নষ্ট হচ্ছে যায়। এ ছাড়াও আমের আরও নানাপ্রকার 
অন্র জাছে, বিশেষ করে মান! জাতের রাত-প্রজাপতি। 
ক্রোগ্সিভাতে লাজ যাকড়ল। এবং কয়েক প্রকার শ্বাশ- 
ওয়াল! পৌকাই গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। বন 
পানির তেল এবং জল ১ ভাগে ৭০ ভাগ এবং তার সঙ্গে 
“নিকোটীন সালফেট? হিশিয়ে শীতের সমর ছু-এ্রক বার গাছে 
লাগালে এই লব পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়। 
যায়। ফলের কীট শ্রীত্মমগ্লে ধুব দেখা! যায়, আমেরিকার 
সুক্তরাে কিন্ত এদের উৎপাত একদম মেই। 
প্রায় পেকে গেছে খনন আম গাছ থেকে পেড়ে খড় অথব! 
আম কিংব! এ জাভীয় কোন গাছেন্ধ পাভার মধ্যে রেখে 
দেয়! হস্ক__চালানও দেওয়া! যেতে পারে । ভ] ছাড়া শেওলা, 


প্রবাদী 


পা সি শা পপ পপ স্পা সাপ ৯ পাত 


১৩৫৩ 


শশলািবাস্প লাস লা পপ পাপী লী লপালাি পন পততাশিপী তি? সপীপাসিত৯ পি 


কাঠকরলান ড়ো, খবরেক্স কাগজ অথব1 “অয়েল পেপার" 
ফিয়ে মুডে চালান দেওয়া! ঘেভে পায়ে-_এতে ঠাও! এবং 
কনে আবহাওয়াতে ভাপ এবং আর্ত ঠিক বজায় থাকে । 
সবস্কে এবং লাবধানে পাঠালে ছোট চারাগাছও দুর ছেশে 
চালান ছেওয়! সম্ভবপর । 


কাচা আম এ্রক যাস কি ভান জামাত বেলী লময় টিম 
বন্দী করে রাখ] যায। 


আজকাল ভাগারজাত করবার নান! প্রকার বৈজানিক 
পদ্ধতি হওয়াতে উপমুদ্ত বাজারের এবং জাহানের অভাব 
হলেও বিশেষ কিছুই আলে যায় না। হেওয়ালের় জন্ড বানের 
তুষ, তাপঘান্র। নামানোর জ 'এমোনিয়া', রবারের ঢাক! 
দেওয়া কাঠেছ দেওয়াল, প্রবং 'শ্যালবেস্টস' চাকা দেওয়া 
ইত্যা্জি ্ববিধা! আধুনিক জাহানের ঠা ঘরে থাকে। 

পরীক্ষান্ধার! দেখা! গেছে যে ৩৬" ফার্ণহিট ভাপপরিমাণের 
ঠান্ডা হরে যদি অন্পূর্ণ পরিপক অথচ সবুজ আম রাখ! 
যায় তবে ত1 অন্ততঃপক্ষে ১৮ দিন পর্যন্ত ভাল অবস্থায় 
থাকে। 

ধেলৰ আম দ্বাাবিক ভাবে পাকে না, ৩৫ দ্বিন পরে 
ভাষের গায়ে ইন্পাত-ধুসর রঙের ছোপ প্রকাশ পার--আম 
অনেক দিন জলের মধ্যে থাকলেও এই রং প্রকাশ পেতে 
দেখ| বার। 








ফোন £ বি. বি, ১২৭১ 





ফ্বোকাজ জাইন্দে আজ _ 
মধিষায় £ হটার গায়, 
লোষবার £ লল্ষ্ুঞর। 


টেলি £ ভালিয়াটেলর 
শ১ভ্ভ ন্বিক্বাব্ছে-_ 
বিচিত্র রঙের 


বেনারসা ও 
সিক্ক সাড়ী 


1 
চেরারব্যান_ প্রীপতি মুখোপাধ্যায় 


৮ 







৬ 


কাই বিনা 


বৈশাখ 


স্পা পাপাপাপিশ্পাপ্পীশা স লাল কাশ পাক শী ল পাপা পপাশাপিপাশিপাশী শন শান 


১ মণ নিরাছিত জলে প্রায় /8 লের হন দিযে তৈরী 


আরকে পাক! আম বোভলজাত করা ঘায়। 

হানোভার, ক্যানাভা, এবং আমাদের ভারতবর্ষের বিহার, 
মুজাফর গড়, র্বগিরি, দিল্লী, কলিকাতা, কাচড়াপাড়া প্রভৃতি 
যায়গায় আম টিনজাত করবার ব্যবসায় আছে। 

আমাষের ছ্বেশে কাচা আমকে সক সক্ষ কৰে কেডে 
অনেকেই শুকিয়ে স্বাখে__ভাকে আমরা 'আবচ্র” ব! 'আমলী” 
ঘলি। পাকা আমের রদ পাল! কয়ে শুকিয়ে 'আমসন্তব' 
তৈরি হয়। ভাল করে রোদে দগিষ্বে রাখলে আমচ্র এবং 
আমলত্ব বারযান থাকে এবং তাতে পোক] লাগতে পারে 
না। কিন্তু আমচরে হল এবং লন দা মেশালে বর্ধা কালে 
পোকার ম্ করে ফেলতে পারে। 

গাশহীন কাচা আম লন্বা করে কেটে ঘিয়ে অন ভেজে 
চিনির রঙে ছাল দিলে মোরব্বা তৈরি হয়। শ্রই জাতীয় 
আমই জলে সেন্ধ করে তার পর চালুনিতে ছেঁকে দিয়ে চিনির 
রসে ছ্বাল দ্বিয়ে তৈরি-হছুয় জেলী। এসব তৈরির পক্ষে 
“কজলি' আমই লব চেয়ে উপযোগী । 

যেখানে আম অন্বায় সে সমস্ত দেশেই আম দিয়ে আচার 
চা্টনী ইত্যা্ষি তৈরি করবার রীতি আছে। 

ভধু যে কলের শাসই আমাদের কাজে লাগে | নয়, 


৯ 


পাশ শাপপাশাশীপাপিসাপি পাশা 


(তৈরির জঙ ঘরকার হয়। টির ভেতরকার সাম] শশস 


ভকিয়ে রেখে প্রয়োজন মত তনকাছি হিলেবে খাওয়া হয় 
প্রবং জনেক লমর গুড়ো করে রাখ! হয় ভবিষ্যতের ব্যবহাছের 
জন্ত। আন-কাঠ যছিও ধুব শক্ত এবং বঙ্বৃত নয় ও 
সহজেই ন ছয়ে যাওয়ায় তয় আছে তবুও গৃহস্থালীর ছিনিলপ্র 
তৈন্থি কমাতে এর প্রয়োজন আছে প্রচ্র । 


বান্বী ন্গিরেখ 
_ভিনহ্বিক্েভ- 


৯এ, ক্লাইভ স্্রীট, কলিকাতা 


চেয়ারষ্যান জি” সি, দত এক্ষোয়ার 
জাই, জি, এ ( রিটায়া$ ) 


গাছের ছাল এবং ভকনে! আঠা (00511 ) নানা প্রকার ওয়ুব 18118/।।/হ।/211 88111 £।18118118808118)1811811811 812) 








ঞ্খপের্চের গুলে থোঝনেরা 


বা:1 নিম 
দাত ওলি ধেশ নির্নেত ৫থ| ৯$ছে দেখছি | 










ক)ালত০কেমিতোর “নিম 
টৎপেষ্ট আর নিজের গুঁড়া 
মাজন “মার্গোফ্রি+ লকল 
্ বয়সেই ুষ্াতগুলিকে বেশ 
- লা 














দ্শে-ধিদেশের কথা 


কৃতী বাঙালী 


বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহুন সাহা, এম-এসসি, 
সম্প্রতি বেলজিয়ামের অন্তর্গত ক্রসেলসের “ইন্টার এলাইড. রিপেয়া- 
রেস্তানস, এল্েন্সী'র রসায়ন-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত 





ওুযোগেম্মোহন সাধ 


হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটির এই একটি মাক পদই এক জন কারত- 
বাসীকে দেওয়। হইয়াছে । 
যোগেম্রমোহন কলিকাতা বিশ্বত্দ্যালয়ে একজন ভীক্ষধী 


ছাত্রক্নগে পরিচিত ছিলেন । ছাত্রজীবনে সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের 
সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিবিধ বৃত্তি এবং পদক ইত্যাদি লাভ 
করেন। গোষ্ট-গ্রা্ুষ়েট শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি 
আচাধ্য প্রফুল্পচন্দের অধীনে গবেষণা করিতেন। অবশেষে 
যোগেন্দ্রমোজন চিনি-শিল্প বিষয়ক গবেষপায় যোগদান করেন এবং 
ভারঙতবধ ও যুক্তরাজ্য শিক্ষালাভ করিয়।! উক্ত বিষয়ে এক জন 
বিশেষজ্ঞ ভষ্টয়া! উঠেন। ক্সভঃপর ফেডারেল পাবলিক সাভিস 
কমিশন কর্তক তিনি নিউ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় জাবকারী এবং লবণ- 
বিভাগের বাসায়নিক পরীক্ষক নির্ববাচিত হল । এই পদে থাক! 
কালে তিনি যোধপুর রাজ্যের দিছুয়ান। নামক স্থানে বিশুদ্ক সোডি- 
যাম সালফেটের এক বিরাট্‌ উৎস আবিষ্কার করেন । এই অঞ্চলে 
তাহার আবিষ্কাত লোডিয়াম সালফেটের পরিমাণ আন্দাজ ৮* জগ 
হইতে এক কোটি মণ। ইঠাঙ্গার! আগামী ত্রিশ হইতে চঙ্লিশ 
বংসর পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের চাতিঙ্া মিটানো বাইবে। এই 
আবিষ্কারের জঞ্জী যোধপুর-সরকার তাহাকে পুরস্কার-ন্থরূপ ৮৫,০৯২ 
প্রদান কারয়াছেন বলিয়া জান! গ!ছে : কাঁগক্ষ, কাচ, 
বন্ত্ররঞ্জন-শিক্প এবং ওধধাদিতে সোডিয়াম সালফেট প্রচুর পাঁথমাণে 
ব্যবহৃত হয়। চামড়া উতাছি লোমশুন্জ কারবার ডল্ষও ইহ! 
ব্যবহার করা হয়। শ্রীধুঞ্ত সাহার আ|বিদ্কারের প্র সম্তবত: বিদেশ 
হইতে সোডিম্াম সালফেট আমদানি করা আর আবশ্যুক হইবে ন|। 

ষে সমস্ত বাঙালীর প্রতিত। দেশসবিদেশে সর্বত্র সমাদ'ত হইয়'ছে 
যোগেজমোহন ঠাহাদের অন্তঙম। 


স্রীকানাইলাল মগুল 


সিটি কলেজের রলাহনশান্রের অধাপক গুকানাইলাল মণ্ডল 
বিশুদ্ধ রসায়নের গবেষণার জজ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি- 
এস্সি ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্লেষ্ঠ সাময়িক পর্জিকাদিতে 
প্রকাশিত তাহার বৈদ্।নিক প্রবন্ধসমূচ ভাহাকে সাধারণের নিকট 
সুগবিচিত করিয়াছে। 





বৈশাখ এর 


আনন্দ আশ্রম দাতব্য চিকিৎসাঁলয ও 


অবৈতনিক সেবা-সদ্ন 

করেক বৎসর হুইল স্বামী জ্যোতিস্তীবন প্রমুখ কয়েকজন 
সঙ্গ্যামী দবিভ্রনারায়ণের সেবার আদর্শে উদ্ধদ্ধতইয়া লাওতাল 
পরগণার জন্তঃপান্তী সাহেবগঞ্জের নিকটবর্তী থি্জাচোঁকি নামক 
স্থানে উপরি-উক্ক জশ্রষ এবং তৎসংঙ্লি্ একটি দাতব্য চিকিৎসা- 
লগ স্থাপন করেন ' উক্ত অঞ্চলের বাসিন্দা সাওতাল এবং দরিগ্র 
চাষীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। 
ইহার! এত গরীব যে, রোগের উপযুক্ত চিকিৎল! খনং পথ্যাদদির 
ব্যবস্থ। করিবার ক্ষমতাও ইতাদের নাই ' এই ভুর্গ এদের দুঃখ মোচন- 
কল্পে আনন্দ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ বিগত কয়েক বংসর যাবৎ বিন'- 
মূলো ইাদের চিকিংসাদির ব্যবস্থা করিয়া সমান্ছের প্রভু হিতসাধন 
করিয়া আসিতেছেন । ১৯৪৪ স্রীষ্টান্সের জুন মাস হইতেছে ১৯৪৫ 
খর্টাব্ষের ডিসেম্বর পরাস্ত ৪২** ভমের অধিক নূক্তন রাসী থবং 
১৪১৮** জন পুরাতন ঝোগী আশ্রমের চিকিৎলা-বিভাগ কর্তৃক 
চিকিৎসিত হটয়াছে, তনসধো ১৩** জন সাঁওতাল প্রভৃতি আদি- 
বাসী। ৮* জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার কর! হইয়াছে এবং 
ফালাজর, ম্যালেরিয়া প্রত্ভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত ২** জন রোগীকে 
বিনামূল্যে ইঞ্জেকসন দেওয়া! হইয়াছে । এতন্বাতীত আশ্রমের 
কর্তৃপক্ষ বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত ২৫ জন রোগীকে আশ্রমে স্থান দিয়! নিজেরাই তাভাদের 
সেবা-শুঞধার ব্যবস্থা] করিয়াছিলেন । 

এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি বাহাতে উপযুক্ত লাভ 
করিয়া আরও ব্যাপকভাবে আর্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ 





দেশ-বিদেশের কথ! 


৯৭ 


করিতে পারে সে বিবয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া! আবশ্তীক | গৃহাদি 
নিশ্মাণ, উধধপত্র এবং সাজসরঞজাষ ইত্যাদি ক্রয় করিবার অন্ত প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন | সকলেরই সাধ্যমত সাহায্য করিয়। এই 
শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে পুষ্ট করিবার চেষ্ট। কর! উচিত। টাকাকড়ি 
নীচের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । 
স্বামী জ্যোতজীবন 
সম্পাদত--ভআনলা আশ্রম 
শো মিক্জাচৌকি 
(সাওতাল পরগণ! ) ই, আই, লুপ । 
নিখিল-ভারত রবীন্দ্-ম্মৃতিরক্ষা সমিতির 
সাধারণ সম্পাদকের আবেদন 
নিগিল-ত রহ রবীন্মনাধ প্মতিংক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক 
জীযুক্ত স্বরেশচন্্র মজুমদার নিম্ুলিখিভ মশ্মে এক বিবৃতি প্রচার 
করিমাঞ্জেন : 

"আগামী ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
জগ্মবার্ধিস্সী ! এই দ্রিবদ যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই আমা- 
দের একথা! বিশেষ করিয। মনে পড়িতেছে যে, জাতীয় কবির নিকট 
আমাদের খণ অপবিশোধিত রৃহিয়! গিয়াছে কবিগুরুর স্বতিরক্ষ।- 
কল্পে প্রতিঠিত অর্থভাগ্ডারে গত ১৫৯ মার্চ পধাস্ত মাত্র 
১২১৯১১৬1/১* পাই সাগৃহীত তষঈক্াছে । নিখিল-ভারত রবীল্- 
নাথ স্মতিরক্ষ। সমিতির পরিকজন! কাধে পরিণত করিবার পক্ষে 
এই অর্থ আদৌ যথেষ্ট নকে। 

এবাবৎ যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে উল আশানুরূপ নহে। 
অধিকাংশ সাহাম্াযই দরিদ্র জনসাধারণের সামা সামাঞ্ড দানে 


নেতাজীব অনুমরণে 


বাংলার বিখ্যাত ঘ্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার *ভ্ী” মার্কা ম্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োঞজন। আকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” ম্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্টক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


ঘ্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অন্ুকরণীয়। 





স্বাঃ শ্রীন্ুভাষ চন্দ্র বন্ছু 
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৯৮ 


সংগৃহীত হয়ছে । এমন কি, ছই জানা, এক আন! চাদাও 
তন্মধো আছে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের নিকট হইতে এখন 
পর্যযস্ত তেষন উৎসাহজনক সাড়। পাওয়া! বায নাই। বঙ্গি অর্থ 
ভাববশতঃ আমরা হখোপবুক্ততাবে কবিগুকর শ্মৃতিরক্ষার ব্যবন্থ। 
করিতে সমর্থ না হই, তাহ! হইলে উহ্ধ! গভীর পবিগ্ভাপের বিষয় 
হইবে । কবিগ্তক্ুর আগামী জঙ্গ-দিবসের পূর্বে ২৫ লক্ষ টাকা 
সংগ্রহ করাই জামাছের সন্ধ্জ। সকলের সহযোগিত। পাইলে এ 
পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিৰ বলিয়া! এখনও জামর। আশ! 
ফরি। এই মহান্‌ উদ্দেস্ত বাঙাতে সফল হইতে পারে, তৎকষ্সে 
মুক্তহত্তে অর্থনাহাহ্য করিবার জন্ত আমরা দেশবাসীর নিকট 
পুনরায় জাবেদন জানাইতেছি। 

সমস্ত দান নিয়লিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে £ 

সাধারণ সম্পাদক, নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ স্থতিরক্ষা সমিতি; 
৬1৩ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাত! অথবা ১নং বশ্বণ স্ত্রী, 
কলিকাতা ।” 


স্থশোভন দত্ত 

সুশোভন দত্ত কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও 
অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পদার্থ বিদ্যায় এম্‌-এস্মি পাশ করিয়া 
প্রেমচাদ কাটা বৃদ্ধি পান এবং সিটি কলেজ ও প্রেলিডেক্সি 
কলেজে অধ্যাপন। করেন । ভারত-সরকারের 4898186006 ])- 
5809] 40510: এয় পদে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাধ্য 
করিতেছিলেন । গত ১ল! মার্চ তারিখে হুঠাৎ দিল্গীতে তাহার 
প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি মডার্ণ রিভিউ, প্রবাসী ও সায়াব্দ এও 
কালচার পত্রিকায় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। 


প্রবাসী 


১৩২৩ 


বিশববিদ্যা-সংগ্রহ-প্রস্থমালার অন্তর্গত “বিশ্বের উতিকখ।" সুন্দর 
ইচাও তাহার লেখ।। 


হচনা। বে সমস্ত ছুঃস্থ পরিবার রোগের 





শশোভন দত 
চিকিৎসা! ও পথোর ব্যবস্থা করিতে পারে না! তাহাদের সাহায্যার্থে 
মৃত্যুকালে তিনি দশ হাজার টাক! কলিকাত। সাধারণ ব্রাক্ষ- 


বিশ্বভারতীর সমাজের হাতে দান করিয়! গিয়াছেন। 


* (৬5/০ চজাভুট থা ৯৮ সার্চ 





পু৫ 


শরতচশ্র চট্টোপাধ্যায় £ নী ও পন্রাবলী-_সাহিতা- 
সাধক-চরিতমালা-_-৫২। প্রীরজেজ্রনাথ বন্দোপাধা।য় । বলয় সাহিতা- 
পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার সারকুলার রোন্ড, কলিকাঁতা1। মুলা বার জান! । 
রবীজনাপের যুগে শরৎচজ্ের আবির্ভাব এক আশ্চ্যা বাপার | শরৎ- 
চক্র নিজেই নিঙ্জের প্রতিষ্ঠার জাসন সংগ্রহ করির! লইয়্াছেন। সাহিভা- 
ক্ষেত্রে স্বান করিয়। লইতে তাহাকে কাহারও প্রশংসাপত্র জান্দায় করিতে 
হয় দাই । আত্মকথা বলিতে গিয়া শরৎচম্্র নিজেই বলিয়াছেন, প্বাংল। 
দ্বেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌগাগাবান লেখক বাকে কোন গিন 
বাধার ছুর্ভোগ তোঞ্ক করতে হয় নি।” ১৮৭৬ শ্রীষ্টান্বের সেপ্টেম্বর মানে 
ছগগলী ক্লেলার অন্তর্গত দেবাননাপুর প্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রবেশিক! পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়! এফ-এ পড়িবার সময় সাংসারিক হখ্যোগে 
সাহাকে পড়! ছাড়িতে হয়। তারপর তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হন। 
তিন বসর পরে ১৯৩ সালে পিতার সৃত্যুসংবাদ পাইয়! তিনি ফিরিয়া 
জসেন। সংসার কিন্তু ভাছাকে বাধিয়। রাখিতে পারে নাই । কাহাকেও 
কিছু ন। বলিয়া) এবার শরৎচন্স ব্রন্দেশ যাত্র! করেন। সেখানে তিনি 
একাউষ্টেপ্ট-ছ্েনারেলের আপিসে কাজ করিয়! বার-তের বৎসর কাটাইয়! 
দ্নেন। তারপর সাহিত্যক্ষেতে তাহার ডাক পড়িল। বন্ধুদের নির্বন্ধ[তি- 
শষ্য তিনি লিখিতে আরভ করিলেন। “বযুনা"য় 'রামের সৃমতি, 'পধ- 
নির্দেশ ও "বিন্দুর ছেলে' বাহির হইবাধাজ দেশময় সাড়া পড়ি! গেল। 
তখনও তিনি ব্রঙ্গদ্েপে। তার পর বন্ধুদের বাহ্বানে এবং শারীরিক 
অন্ম্থতার দরুণ তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং "ভারতব্্ব” 








শ্রভৃতিতে ধারাবাহিবগ্ডাবে তাঁহার লেখা চলিতে জাগিল। শরৎচন্র 
নুতন সংকস্ক র ৭ 
যোগেশচন্ত্র চৌধুরীর তৃপেজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
টযািকরাট সামাজিক নাটক 
গতি ১০ বাঙ্গালী 3৫০ 
বাংলার মেয়ে )0 _ পাখাক নান 
পন্রিণীতা ১। ক্ষত্রবীর ১0০ 
্বাকমার জাল )1০ যদ করের 
র্ণন্বা ১৪০ 
গথের সাথী | 
মা্টক পৌরাণিক নাটক 
হও উদ্জল! সিনেনাতে চলিতেছে | অভিষেক ১॥০ 
আশুতোষ ভটাচাখ্]ের এ 
সামাঞ্লরিক নাটক 


বদিনী )1০ 


-পাঁধিয় 


বাংলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপন্ভাসিক রূপে পরিগশিত হইলেন। বাব বৎসর 
সাত্র বসে লেখার পুর্ণ জোন্ারের সম তিনি পরলোকগদন করেন। 
শরৎচন্দ্র শুধু সাহিতাসেৰী ছিলেন না, শ্বদেশের সেবাও তাহার জীবনের 
ব্রত ছিল। কংগ্রেসের সহিত তিনি খনি্নাষে যুক্ত ছিলেন। নান! 
বন্ধুবান্ধবকে লিখিত তাহার পত্রগুলির মধ স্ভাহার জীবন-চিতের বিশিষ্ট 
উপকরণ পাওয়। যার । এই অমূল্য পত্রাৰলী একত্রে সংগ্রহ করিয়! 
ব্রজেব্রনাথ শরৎ-জীবনীর উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। 
সামাপ্মিক পত্রে লিখিত কিন্তু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেকগ্রলি প্রবন্ধ 
পরিশিষ্টে সন্গিবিষ্ট করিয়! গ্রন্থকার শরৎচন্রের রাজনৈতিক মতামত 
পাঠকবর্গের নিকট স্ুগ্নোচয় করিয়াছেন । চরকা, মহাত্মা, দেশবন্ধু, 
সুন্াবচন্্র এবং অন্তান্তের সম্বন্ধে তাহার যন্তব্য স্থলিত রচনাগুলি সম- 
সাষর়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা দিক উদ্ভাসিত করিবে । . শরৎ" 
চর সম্বন্ধে জাত ও অজ্ঞাত তথাপূর্ণ এই জীবন-্চরিত পাঠকের বহুতয় 


কৌতুহল চরিতার্থ করিবে । 
গ্রীশৈলেজ্কু্ লাহ। 


নাগপাশ- প্রপ্রষ্তাতকুমার গ্রোস্বানী। এম, লি, সরকার 
জ্যা্ড স্গ লিমিটেড । ১দি কলেজ স্কোরার, কলিকাত1। মুলা ছুই 


টাকা। পৃষ্ঠা ১৩১। 
বাংলা কথা-সাহিতো লেখক নষাগত। স্ভাহার উপন্তাসখানি 
আমাদের ভাল লাগিকাছে। 
নুতন বৰ ই 
অতন্গ গুথের 
ঠা ৰ রতিধারা 
নত গান্তর। দেড় টাকা 


1 সত্য ঘটনাধূলক এড কোেখণরের বই ' 
কবি সতোন্রনাথ দত্তের |] ০০১৬১ 


সন প্রকাশিত নৃতন সংস্করণ | রাসবিহারী মণ্ডলের 
শ্রে্ কাৰা-প্রন্ সর্বজন প্রশংসিত উপন্কাস 


বে & বীণা শি 


মরগমেলার যাত্রী ১২ 
তিন টাক! | 





মন্বস্তরের পটভূষিকাঁয় ছেলেদের 
হুন্দর উপস্াস। 


জার, এইচ, জ্রীমানী এগ সন্দ--২০৪নং কর্ণওয়ালিস ূ্রীট, কফলিক্ষাতা। 


০০০০ 


১৪৪ 





সমাজের বিরুদ্ধে দীড়াইয় অষ্টম ব্যায়! কঞ্তার বৈধব্যকে অস্বীকার 
করিবার সাহম সরকারী চাকরে জচ্যতবাবুর ছিল না। অথচ এত অল্প 
বয়সে মেয়েকে ব্রন্ষচধাত্রতে দীক্ষ1 দিতেও তীর বাধিল। এই মিষ্ট: শাস্তির 
কবল হইতে কন্পাকে মুক্তি দিষার প্রশ্নাসে তিনি বাল! ছাড়িয়। 
শলাহাবাছে আসিয়! বাঁস! বীধিলেন এবং তাহায় জীবনকে নৃতম করি! 
গড়িবার ব্যবস্থা! করিলেন । নূতন পর্িবেশে, নূতন জীবনে যেসব ঘটনা 
৩ সমস্তার সমাবেশ লেখক করিয়াছেন তাহাতে পূর্ণার একটি কাহিনী 
গাওয়। ঘায়। রোষাল, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিশ্লেষণের মধ্যে গল্গের 
হুট কোথাও হারাইয় ঘায় নাই বলির! রদটি বেশ জমিয়াছে। 


এবার অবগুঠন খোল-_্্পূর্ণ। গোন্বামী। দি সিট 
বুক কোম্পানী । ১৫; বন্ধিম চ্যাটার্জি ছ্ীট, কলিকাতা! | নূল্া-_২৫* 
টাকা। পৃ. ১৪৩। 

এই উপন্াসাটতে পাত্রপাত্রীর মুখে লম্বা! লক্বা! ব্তৃতা ও উপদেশ 
আছে। অনেকগুলি গান আছে কিন্তু গল্সাংশ বলিতে বিশেষ কিছু 
নাই। 


ক্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 


মৃত ও অসৃত---প্ররষেশচন্র সেন। পূরবী পাবলিশাস; 
৩৭।৭ বেনেটোল! লেন, কলিকাত। ৷ পৃ- ১৬৪7 যুলা আড়াই টাকা । 

স্থত ও অমৃত গল্পের বই । ডোষের চিতা, বিয়োগ তত, অন্তর-বাহিয, 
ভার! তিন জন প্রভৃতি বারোটি ছোট গল্প জালোচা গ্রস্থখানিতে স্থান 
পেয়েছে। ভোমের চিতাকে ঠিক গল আখ্যা! দেওয়] যায় না,--এটি একটি 
নক্সা, বাকী এগারটি নিপুণ শিল্পীর হাতের সার্থক গজ। দৃষ্টিলী 
প্রশংসনীয় । 


প্রমীলার সংসার- প্রপ্রবোধকুমার সার্যাল। রগস্জী পাব- 
লিশার্দ, ২১, ভবলু সি. ব্যানাপ্ডি ছ্ীট, কলিকাতা! ৷ পৃ. ১৪৮। মূলা 
ছুই টাকা 
প্রধীলার সংসার একখানি ছোট উপন্তাদ । প্রবোধবাবু্ই ভাষার 
খ্যাতি আছে। ভার সেই মনোজ ভাবায় প্রমীলার মংসার এক 
বেপরোরা হি শুধু বেপরোর। নয়, _অডভুভও । প্রমীলার স্বামী বাহ 
দেবের কথা বার্থ! শুনে মনে হর না- সে বোকা, গোবেচানী ভালমানুষ। 
গ্রন্থের প্রারতে এক জায়গায় বল! হয়েছে এই 'ম্বামী স্ত্রীর স্্ধট| ভারি 
মধুর' (৭ পৃ.), অস্ত্র (১০ পৃ.) বল হয়েছে 'ন্বামীর উপর ভক্তি এবং দয়া 
প্রমীলার অসীম+,_তবু স্বামীর বন্ধু জ্রের জন্ত তাঁর চিত্ত ভূষিত । 
প্রধীল। “দুরের আকাশের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসকে 


চেপে রাখতে পারে ন1।। স্বপ্ন দেখে জহরের সঙ্গে সে পালিয়ে যাচ্ছে) 


'এল এক ষরুতূমির প্রান্তে, তৃফায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মরণপথের ছুটি 
ষাত্রী শুধু বলছে--জল, জল।; জহরের প্রেম কিন্তু একনি নয়। সে 
যোপাসার 'বে-লামি'+-এখানে ওখানে মেয়েদের পরথ করবার ছলে 
তাদের চিন্ত হরণ করে বেড়ার। রূপশিষ, কল1-নৈপুণা প্রভৃতি যেসব সম্পদের 
জোরে পুরুষ নারীচিত্ত জরে সক্ষম হয় জহরকে সেসকল গুণের অধিকারী 
করে কোন নারীয় কাছেই উপস্থাপিত কর! হয় নি, তবুও তার! তার 
কাছে জত্মনিবেদনে উন্মুখ । জহর জবন্ত ধনী জমিদার কিন্তু সে কথা 
এক প্রমীল! ছাড়! আর সকলের কাছেই অপ্রকাশিত,-_-তবুও আগ্রনের 
সুখে পতঙ্গের দত বাণ দিয়ে পড়ছে তার) সবাই। 
মাধবীর প্রেম করুণ ও বধূর, কিন্তু তার দিদি ঝবাঙ্িগী দেবীর কামন! 
ভয়াবহ,--বাস্তব জীবনে এরপ চরিঞ হড় বেশি যেলে না, তাই রক্ষা1। 
রাহা 


গ্রাধালী 


১৩৫ 


ঝুরি ভাজ--ঞ্জরবিন্য দুখোপাধ্যার। ভারতী-ভবন, কলি- 
কাতা। দাম আট জান1। 
কোন্‌ শ্রেনীর কাব্য, নামেই তাহার পরিচয় আছে। 


জল-ডন্বরু পাহাড়-_্রদশৌকবিজয় রাহ!। সভার্ণ বুক 
ডিপো, শ্ীহট। দাষ আট পান! । 
কবিতাগুলিতে কবিষনের জাঙুম্পর্শ জাছে। 


কবিতা। £ ১৩৫০__ শাহহুদ্বীন। চক্মনিক! পাবলিশিং হাঁস । 
৪২, সীতারাষ ঘোব দ্র, কলিকাত1। দাম বারে! আন|। 
ঈগল, শকুন, নৈর্ব্যক্তিক, আল্মকেন্ত্রিক প্রভৃতি আধুনিক কবিতার 
সুজাদোৰ সর্খেও রচনার সাধূর্য আছে। 


সায়াহিিক1-_প্রভাম্রী মিত্। ুরন্াস চট্টোপাধ্যার এগ 
দল। ২*১।১।১, কর্ণওয়ালিস ছ্ীট, কলিকাত1। দাম এক টাকা। 
'পরিচায়িকা ' প্রীধুক্ত কালিদাস রায় রচনার “লালিতা, সৌকুষার্য, 
ছন্দের বৈচিত্রা এবং পারিপাটোর” প্রশংসা করিয়াছেন । মে প্রশংসা 
সঙ্গত। 


স্বুর-সন্ধান _ প্রনিহিককুমার সেন ' তারতী ভবন, ১১, বন্ধিষ 
চাটুজ্যে ্ীট, কলিকাত1। দাম আট আন!। 
অপরিণত র6ন। ছ-একটি আছে সলোহ নাই, কিন্ত কৰি হরানুরাগী। 


শ্রধারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


চার পুণ্যস্থান - প্রজেতিষচক্র ঘেধ। মহাবোধি সোসাইটি, 


৪এ বন্ধিম চাটাজ্জি ট্রাট, কলিকাত।। পৃষ্ঠ! ডবলক্রাউিন 1*-+৮৪। 
মুলা 9", বীধানো! ১২ টাকা । 

গৌতমবুদ্ধের আবিভব, তিরোভাব, বুদ্ধত্বল।ভ ও ধর্ম গ্রচারের পবিত্র 
শতিবিজড়িত লুদ্বিনী, কুশানগর, বুদ্ধগয়। ও সারনাথ এই চারিটি প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধ তীর্ঘগ্লানের !ববরণ এই গ্রন্থে সংকপিত হইয়াছে । স্থানগুলি সমগ্র 
পৃথিবীর বোদ্ধসন্প্রদার়ের নিকট বিশেষ সমাদৃত ও ইপরিচিত হইলেও 
উন্ধাদের সম্বন্ধে সাধারণ জায়কবালীর আন নগণা। শরীর প্রতৃতন্ব 
বিভাগ ও বিভিগ্র প্রতিষ্ঠান এব বদান্থী পাঞিবগের প্রচেষ্টার এত নকল 
তীর্থ ক্রমশঃ জনসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকধণ করিতেছে । আলে।চা 
্রন্থের রচয়িতা এই নকল প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন 
প্রস্থ কইতে ইছাদের কিছু ইতিবৃ্ত সংগ্রহ কারয়। দিক্াছেন । এই প্রস্থ এই 
সব স্থান সম্বন্ধে সাধারণের আজ্ঞত] দুর করিতে হণেই্ট নহারতা। করিবে। 


স্ত্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্ত 








ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন 
87, 0, 0, 90308% 
1৯০৪৮ 8০৮ মন 
01011 04৮ 
ভারতবর্ষের সর্য্শ্রো্ঠ যাছুকর 
শ্রীযুক্ত পি. সি সরকারকে 
0818৮75 করিতে হইলে 
এখানেই পত্র দিবেন। 
ট্রেডমার্ক 30)8/047৮ বানান 
. লিখিতে ভূল করিবেন না। 





ভারচতর লক্ষ লক্ষ মাতার 
জীবন-ম্বত্যুর এমনই সঙ্কট দোলায় 


₹ ভাইনোনমণ্ট * 


সফল অবসাদ, ছুর্বলতা 
ও ক্লান্ডি দুর করিয়া জুটাম 
স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরাইক্সা 
দিতত পার । 

টাইফয়েড 

নিউমোনিয়া 

ইনকুয়েপ্া 


প্রভৃতি কঠিন ও দীর্ঘ রোগনেভোগের 
পর হৃতস্বাস্ত্য উদ্ধারের সহায়তা কঢের। 


সমস্ত সন্তাম্ত ওধধালয়ে পাওয়! যায়। 

















জীবঢনর আশা না মিটতেই যারা অকাঢিল ৫ 
তিনে ভিচে শুকফ্িতে ক্ষত যায় চোখের 


দীক্ি) তদের লাহপ্য হত যারা বঞ্চিত, 
কাচের করাল গ্রাস হত তাচদর 


অব্যাহতি কোথায়? 











জতাব্গীর বিজ্ঞান গবেষণা 
ভার উত্তর দিয়েছে 
মানুষের কল্যাণের জন্যই 
ভার ম্বৃত্যুপ্জয় মন্ত্রের সাধনা! 
শীর্ণ বিকৃত - অস্থি, নিত্য 
ক্ষীয়মালদুর্গত মানুব 
এগিয়ে চলেছে অস্থান্ বি 
পরিণতির দিকে, তাদের পথ 
রোধ করতে পারে বেল 
ইমিউনিটার 


বৈশাখ 


মুক্তি সংগ্রামে জনসেনা- প্রদিগিজনাধ বন্ষ্যোপাধ্যায়। 
মিজালর ১*, স্তামাচরণ দে স্ত্রী, কলিকাত|। 
যুগোমাতিয়া, ফ্রান্স, গোলাগু, গ্রাস, ইতালি, এন্তোনিয়া, লিখুয়ানিয়া। 
চীন, বরন্থাদেশ, আর[কান, মালয়, ফিলিপিন এবং ইলোনেশিয়া এই সকল 
দেশের জনসেন। বা গরিলা বাহিনীগুলির অপূর্বব দেশক্তি ও ত্যাগের 
কাছিনী বতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়! লেখক এই গ্রস্থধানিকে পূর্ণাঙ্গ কপ্পিতে 
প্রয়াম পাইয়াছেন। বিভিন্ন দেশের অন্ত্রহীন, অর্থহীন, গৃহহীন নিঃন এই 
সমস্ত জনসেন! কিরুগে অপরিসীম অত্যাচারী ফ্যামিরাইশন্িকে পরাজয়ের 
পথে ঠেলিয়। দিল তাহা! নত্যাই বিশ্মর়কর | 
ক্যাসি অভ্াচার-কাছিনীর বহু সংবাদ গিআ্শক্কির প্রচারপত্র 
হইতে গ্রহণ করিতে লেখক বাধা হইয়াছেন, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে 
মনোছের অবকাশ রহিয়াছে । বুদ্ধের সময় বুধ্ামান জাতিসমূহ 
পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিবে ইহ! কিছু 
ঘআসভ্ভব নে, বিশেষতঃ পরাজিত শক্রর গতি যেকোন মোষ আরোপ 
করা জানও সহজ | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে এক কথায় ফ্যাসিবাদী ও সাজাজা 
বাধীর যুদ্ধ বল! হাইতে পারে এবং ইহাদের কেহই বিশ্বপ্রেমিক নছে। 
পুস্তক রচনাকালে লেখক এই দিকে লক্ষা রাখিলে ঈতিহাসিক তথ্য ও 
ও সত্তা নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। হাহ! ছউক, পুস্তখানির বহুল প্রচার 


হইবে আশা করি । 
শ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত 


জার্মানীর সেরা গল্প-_ প্রশৈলধিহারী ঘোষ অনুধিত। 
বুক ষ্্াগ, ১/১।১এ বন্িম চ্যাটাঞ্ডি স্ত্রী, কলিকাতা । ১৮৬ পৃ", মূল্য 
ভিন টাক 
বইটিতে প্রাকযুদ্ধের জামশানীর কয়েকজন .তেষ্ঠ সাহিত্যিকের ছোট 
গল্প স্কান পাইয়াছে। হাউপট্স্যান, নুড়ারন্যান, ওয়াসারষ্যান, ্টিফেন 
জাই; জকৃকে, ্লিজ.লার এবং ফোরনার এই করনের বাছাই-কর! 
এক একটি গল্প অনুবাদ করিয়া অনুবাদক ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ জাতির 
রূসসাহিতা বাঞ্তালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। অনুবাদের ভাবা শ্চ্ছ 
ও সাবলীল, রচনায় কোথাও আড় টতা ধর পড়ে না এবং যৌলিক গল্পের 
রসান্বাদন কোথাও ব্যাহত হয় না। কিন্তু কয়েকটি কারণে পাঠকের 
চিত্বে অতৃপ্তি থাকিয়া বার। প্রথমতঃ প্রস্তাবনা জাষান সাহিত্যের 
একটি মোটামুটি পরিচয় দেওয়া! উচিত ছিল, দ্বিতীয়তঃ অনুষ্গিত সাহিত্য- 
রখিশ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়গন্জী পাঠকের কৌতুগল উদ্দীপ্ত ও 
আংশিকভাবে নিবৃত্ত করিতে পারিত, তৃতীয়তঃ গঞ্জের সংখা! আরও হ- 
একটি বৃদ্ধি করা! বাইতে পারিত। তৃষিকায় ড্র অনিয় চক্রবতী ইউ- 
রোগীয় সাছিতোর সহিত বঙ'মান বাঙালী পাঠকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের 
বিষয় উল্লেখ করিয়। জনুবাদকের রদরূচির প্রশংস। কৰিরাছেন। 
বীরপুজা-_গ্রীলা দেবী। পরাগ পাবলিশাস, ১৬৯, কর্ণ 
ওয়াগিস স্ট্রীট, কলিকাতা৷ ৷ নৃজ। দেড় টাকা। 
প্রথমে কয়েকজন দেবত| ও অবতারগণ হইতে আরম্ত করিয়! ধর্মগুরু, 
সার এবং অন্থান্ত শ্রেষ্ট মহীপুক্রথ ও সাহিতয-দ্িক্পালগপের বীর্ডিকথা 
স্মরণ করিয়া কৰি তাহাদের উদ্দেশে হনয়ের শ্রদ্ধাগ্রলি অর্পণ করিয়াছেন । 
কবিতাগুলি অসধ হন্ম ও মিলের সমন্বয়ে রচিত। কবিতাগুলির সহজ 
সরল অমার্জিত বাহ কাব্যামোদীগণের পূর্ণ তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে 
ন! বটে, কিন্তু গভীর ভাবাবেগ ও অন্তপূ্চ অকৃজিম শ্রদ্ধাঞ্রীতির অভি- 
বাত্িরূপে সাধারণ পাঠকের আনন্দবিধান করিবে। 


ডূমাড়ুম্‌ ডুম্‌-_প্রীজানঘানলসিনী বেবী। বিশ্বভারতী 

্রন্থাগয়, ২ বৃ্ধিম চাটুজ্যে স্তর, কলিকাতা । মূল্য এক টাক।। 
রবীআ্রনাথের মেজবাধ সতোজনাথ ঠাকুরের সহবন্দিগী জানযানঙ্দিনী 
দেবী হার আঘরের বড় নাতির মনোরগ্রনের জন্ত এই পুরানে। গল্জাটকে 





পুস্তক-পরিচয় 


শ্পোসপিসপিসীপাপাসি পাপা? পাপীনপসপপসপসাত পাশ, সপাসলাস্পি লা 


০ ল পিশপাসপাপাশিশিশাপিপপিপিসপাসসি সসপিসি 


নাটকাকারে রূপ দিরাছিলেন। ভারতের প্রথম সিভিলি়ানের স্্ী 
হইলেও তিনি আধুনিকভাবে উচ্চণিক্ষিতা ছিলেন না, কারণ গাহার 
অষ্টমবর্ধে গৌরীন্ান বিবাহ হইরাছিল এবং তিনি পরীগ্রীমবানী পৃহস্থের 
কনা ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর উন্নত পারিবারিক পঠিবেশে পরে তিনি 
নিজের চেষ্টার বধো্ট লেখাপড়া শিখিযাছিলেন এবং উত্তরকালে শ্বামীর 
সহিত বোম্বাই প্রবাসে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন, পরে তিনি একলাই 
ছেলেমেয়েদের লইর়! বিলাতি পর্যন্ত ঘুরিয়] াসিয়াছিলেন। তাহার 'সাত- 
ভাই চম্পা'র পরিচয় পাঠক পূর্বে পাইক়্াছেন, এই হুখানি বই তাহাকে 
বাংল! শিশ্ুসাহিতো নুপ্রতিন্তিত করিবে। শিঙ্গাচারধা নন্দলাল বহু পুস্তকের 
ছবিগুলি আঁকিয়াছ্ছেন। একথানি রণ্ীন ও জনেকগুলি পূরণপৃ্। হাফটোন 
ছবি, প্রচ্ছদপটের উভয় পৃষ্ঠায় ছুইর€1 ছবি ছুটি, উৎকৃষ্ট কাখজ, ছাপা! ও 
বাধাই বইটিকে চমৎকার উপছারোপযোগী করিয়াছে। নাটিকাটি অভিনয় 
করির। ছেলের! প্রচুর আনোদ লা করিবে। 


যত রাজ্জের দপকথা- ্রধীরেজলাল ধর। এম্‌ সি. 
সরকার এও সন্স, ১৪ বদ্ধিম চ্যাটার্জি স্ত্রী, কলিকাতা। ১৭৩ পৃষ্ঠা, 
মুলা ১.। 

রূপকখ। সকল দেশের ছেলেবেয়েরাই ভালবাসে । ইংলগু, ফ্রান্স, স্পেন, 
জারধান, রুশ, চীন, জাপান, আফ্রিকা, এক্ষিমো, রেড ইণ্ডিযলান, মায় 
হাওয়াই স্বীপ প্রভৃতি বত রাজোর এক একটি রাপকখা! এক একটি রেখা- 
চিত্রে সন্জিত করিয়। লেখক এই রূপকথার বিচিত্র ভালি ছেলেদের হাতে 
উপহার দিয়াছেন। রূপকথার উপবোগী বার্ঝরে ভাব! ও সরস বর্ণনা্গী 
বইটিকে উপাদেয় করিয়াছে। ভারতবর্ষের কোন রূপকথা এই বইটিতে 
স্থান পায় নাই। ছেলের এই বইটি শেষ করিয়! সেগুণির দার প্রকাশের 
আশায় উদগ্রীব হইবে । 


জ্রীবিজয়েন্দ্রকু্ শীল 


অস্তগামী ঠাদ-__নন্‌ ট্টেইনবেক্‌। অনুবাদক-_ক্ীপণ্ডপতি 
ভট্টাচার্ধা । মডার্ণ পাবলিশাস” ৬নং বছিন চাটাজ্জা স্রীট, কলিকাত|। 
মুলা আড়াই টাকা। 
সমালোচ্য পুন্তকথানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষয়বস্ত অবলম্বনে লেখ 
জন্‌ ছ্রেইনবেকের “৭১০ 74001) 15 1)017: নাষক উপন্তাসের তঞ্জম! ৷ 
অনুবাদক শ্রীবুক্ত পণুপতি ভ্টাচাধা বাংল! সাহিত্য খুপরিচিত। মুল গ্রন্থ" 
খানি বর্তষান ধুগ্নের অন্থতম শ্রে্ উপন্তান বলির! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জঙছরী- 
গণকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার চিত্ররপার়ণ পৃথিবীর নান! দেশের ঘশক- 
মণ্ুলীকে বিষুদ্ধ করিয়াছে । বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বোধ করি আয কোনে! 
উপভ্ঞাসে এমন পরিপূর্ণভাবে উদঘাটিত হন নাই। টউপন্তাদের কাহিনীটি 
মোটেই ঘোরালে! নে । বুদ্ধের গোড়ীর দিকে আশ্রমশকারীর। ছোট 
একট শহর দখল করিয়। সেখানে জাকিয়া বসিল। নিজেদের প্রতৃদ্ব 
বজায় রাখিবার জন্ম নুরু করিল তাহার! অধিকৃত দ্বেশের আধি- 
বাসীদের উপর অমানুষিক খ্ত্যাচার-উৎপীড়ন, কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয় 
বিজিত জাতির মুক্তি-কাষনাকে দীর্ঘকাল ছ্াবাইয়! রাখা বিজেতাদের 
পক্ষে সম্ভবপর হুইল না, জাতির প্রাপণশক্তির অন্নিস্কৃলিঙ্ল হুইতে 
সেই সামান্ক শহরে প্রন্থলিত হইয়া! উঠিল প্রচও দাবানল । আরুমণকারী 
জাতির জয়ের পেছনে যে কত বড় নৈতিক পরাজয় ও বার্থতার বেদন। 
লুকানো থাকে, অন্ত্দৃ্টিসম্পন্ন লেখক উপল্তাসের ছে ছে তাহাই অপূর্ব 
নৈপুণ্যে কুটাইয়। ভুলিয়াছেন। অত্যাচারীর হত্যাকাণ্জে আক্রান্ত দেশের 
লোক মরে, কিন্ত জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেধিত হয় না-_এই একটি মাত্র 
মুল সুর উপন্যাসের কাহিনীটি মধে] আগাঞ্নোড়া অনুপাত রহিম্বাছে। এই 
আখাসবাশী পরাধীন দ্বেশের লোকের মনে আশার সঞ্ধায় করে। 


“অত্তগগামী টা' বাংল! অনুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ বরিস়্াছে। 


১৪৪ 
2০৯৩ 


শব ও স্বপ্ন প্রদক্ষণকুমার চৌধুরী । ষডার্ণ বুক ডিপো, 
প্রহট। প্রাণ্ডিস্থান_ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণগয়ালিস স্ত্রী, 
কলিকাত।। মুল্য হই টাক1। 
প্মন্ষখকুমার চৌধুরী ইতিপূর্বে হে বীর পূর্ণ করো নামক নাটকখান। 
লিখিয়। এক জন শভিদান নাটাকাররূপে বাংলাদেশে পরিচিতি লা 
করিয়াছেন । “শব ও স্ব” ত।হার ছিতীয় লাটক। ইছার বিষয়বস্ত নির্্ধাচনে 
নাটাকায়ের সমাজ-সচেতনতা, উন্নত আদর্শবাদ, জাতীয় জীবনের আশা 
আকাঙ্গার প্রতি একান্তিক সহানুভূতি এবং সর্বেধোপয়ি দরদী শিল্পীমনের 
পরিচয় পাই । ১৯৪২ সনের আগষ্ট আন্দোলনের বিশ্ব-বহ্কিতে বাংলার 
নযনারীর আত্মানতিয় মধো তিনি যে অন্তাবিতপূর্বব গণজাগয়ণের জঙ্- 
লৃচন। ঘ্বেখিয়াছ্ছেন তাহ ই গ্ঠাহার রস-কজপনাকে উদ্দীপ্ত করিয়। এই নাটক 
রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছে ।. সেই জাগ্রত গরপযেবতার বনগনাগানই 
জসহযোগ। ইন্মজিৎ, বি্বপত্থী হুর্ধ্যশকর. হিমাপ্রি, উজ্জল প্রমুখ নাটকের 
বিভিন্ন পাত্রপাতীর সংঙাপের ভিতর দিয়! উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হয়! 
উঠিরাছে। পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত জাতির অন্তগুঢ় মন্্বেদন] 
মন্মঘকুমার সন্ত অন্তর দিয়া উপলদ্ধি করিয়াছেন এবং নাটকের উপকরণ 
আহরণ করিয়াছেন তিনি বর্তমান ছুর্গত বাংলার রানীর জান্দোলন এবং 
বিপর্ধযত্ত সামাঙ্গিক জীবন হইতে, কিন্ত দৃষ্টি তাহার প্রসারিত শুর ভাবী- 
কালে। সেই সত্যৃষ্টি গভীর ব্যাপক ও সুদুর প্রসায়ী ৷ লেখকের বেদনাবোধ 


গ্রবালা 


১৩৫৩ 


এত তীব্র যে, একটা! সমগ্র জাতিয় বর্গধদ ছুংখহর্দপা বখাবখভাবে হার 
রচনার প্রতিফলিত হইরাছে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের ছ্ঃখবেদনা এবং 
বাক্তিশত জীবনের ট.াজেডিকে ছাপাইয়। একট! জাতির সমষ্টিগত বেছনাই 
বুখ। হইয়। উঠিযাছে, কিন্ত তাই বলিয়া চরিত্রগুলি ব্যর্থ শৃষ্টি হয় নাই বা 
কতকগুলি মতবাদের বাহনষাজ হইয়! দাড়ায় নাই। নাটাকায়ের সংলাপ 
বাত্যবিকই স্থানে স্থানে চমক লাগাইয়! দেয়, তাহা! স্বতন্দূর্ত, সত, 
বাহুলাবর্ছিত অথচ পাঠক ও দর্শকচিত্তে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করিবার 
পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। 


নাটকের চরম সার্থকতা! অভিনয় সাফলো। আধাদের দৃঢ় বিশ্বাম 
যে, শব ও স্বপ্ন ম্*-সফলতা লাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপঘোগী। এই 
নাটকের অভিনয় ব্যাপকভাবে জাতীরতাবোধ জাগ্রত করিয়! গণ- 
আন্দোলনের ব্াাণ্তি ও পরিপুষটির পক্ষে বিশেষভাষে সহায়ক হুইবে। 
অভ্যাচারজঞ্জরিত জাতির ছুঃখদৈনাময় বর্তমান গ্ললিত শবদেছের ন্যায় 
ক্রমশঃ বিলীয়মান, আয় সেখানে ধীরে ধীরে গড়িরা উঠিতেছে স্বপ্ন দিয়া 
তৈরি গৌরবোজ্ষল দীপ্ত ভবিস্তৎ। জাতীয় রক্সমণ্, নাট্যকারের এই 
মন্‌ কল্পনার সার্থক রূপায়ন দেখিবার জন্য আমর! সাগ্রহ্ে প্রতীক্ষ1 
করিব। 


জ্রীনলিনীকুমার ভঙ্র 


গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি 


প্রবাসী বাংল! মাসের ১ল! তারিখে প্রকাশিত হয় । যথা সময়ে প্রবাসী না পৌছিলে, 
সেই মাসের ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নিদ্দিষ্ট গ্রাহকনম্বর সহ পত্র 
লিখিতে হইবে । ডাকঘর হইতে প্রতি মাসেই বিস্তর প্যাকেট অপহৃত হয়, এ বিষয় অবহিত 
হইয়া সকলকেই যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য । ও 

পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাহাদের চাদ! যেসংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা 
পাইবার পর ২ দিনের ভিতর চাঁদা ব! প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠালে, 
তাহারা পরবস্তাঁ সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাদ দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা 
হয়। চিঠিপত্র বা! টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কা্যসাধনে গোলমাল 


অবশ্তস্ভাবী। 


কল্পাধ্যক্ষ- প্রবাসী 


মুত্রাকর ও প্রকাশক _-ছীনিবাহণচজ হাল £ প্রধানী গ্রেল, .২০।২ আপার সার্কুলার কোড, কদিকাা 
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উজ্য ৬৯ ৯৮০1 


৪৪ -স্ণ ভ্ডাঙ্গ 
৯ম শহভ 


-২স্স 2লহখ্থ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


সিমলার পর 


সিমলার বৈঠকে কোন নিষ্পত্তির আশা আমাদের কোন 
দিনই ছিল না, সুতন্নাং তাহা ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় নিরাশ হওয়ার 
কোনও কারণ আমর] পাই না। খত আমাদের নেতৃবর্গ যে 
মিঃ জিন্রার সঙ্গে সন্ধিসষ্ঝোত করার জন্গ আলেয়ার পশ্চা- 
ছ্াবন করিয়। আর কাপক্ষেপ করিতে চাহেন শাই ইহাতেই 
আমরা আশার আশোক দেখিতোছি। কংখ্রেসের মৃলমন্ত্ 
এখন “কুট হপ্ডিয়!” অর্থাৎ “ভারত হইতে বিদায় হও”-_জথচ 
ইংরেজ বিধায় সঙ মিঃ জিশ্বার ম্বগ-তৃফিক] সক্ষে সঙ্গে 
হ1ওয়ায় দিলাহয়া যায় । সুতরাং তাহার সহিত সমঝোতের 
অর্থ কদ্ত্রেলের এ মৃলমন্ত্রকে এবং তাহাগ সঙ্গে বহ অন্ত 
আদর্শকে জলাগ্লি দেওয়া । এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন 
প্রকারেই বতমান সমস্তার পুরণ হওয়া সম্ভব নছে। 

হুইতে পারে খে এই দেশ ও এদেশবাসীর সম্মুখে আরও 
অনেক বিপদ জপদ আছে এখৎ ইহা নিশ্চিত যে স্বপ্রতিষ্ঠ 
হইয়! পুর্ণ স্বাধীনতা তোগ করিবার যোগ্যতা অঙ্গনের জজ 
এদেশবাসীর আরও অনেক ত্যাগ ক্ষতি স্বীকার করিতে ছুইবে, 
আনেক বিষয়ে শিক্ষ। ও অভিজ্গত। লাভ করিতে হইবে, কিন্তু 
তাঙ্ার অঙ্থ প্রথমেই হইতোএষ্ঠ গতোনষ্ট হইলে লাত কি হইতে 
পারে ? যে ব্যবস্থার বুলে অসত্য তাহার অন্ডে সর্বনাশ নিশ্চিত 
ই] ১৭৫৭ সাল হইতে অগ্তাববি প্রায় ভুহ শভাকীর ইতিহাস 
আমাদের পদ্দে পদে শিক্ষা দিয়াছে এবং লক্ষ প্যাক্ট হইতে 
“্র্যামজে ম্যাকছোনাম্ড এওয়ার্ড" তাহাই আন্ত এক কপ 
দেখাইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্যত্র& হহলে স্থায়ী-জস্থামী কোনই 
লাভের সম্ভাবনা নাই । সিমলায় সেক্প কোনও সিদ্ধান্ত না 
হওয়ায় দেশবাসীর আনন্দিত হওয়াই উচত। 

বিদেশে প্রবাদ আছে যে, “সৌভাগোর আশা রাখো, কিন্ধ 
ছুর্ভাগোর অন্ত প্রন্তত হও।” ইফা! আমাদের দেশের প্রতেযক 
ব্যাপারেই প্রযোজ্য । দেশের মৃতন রা্পতিকে এ বিষয়ে 
স্ময়ণ কল্াইবার প্রয়োক্ধন নাই । তাহার এদেশের ও 


চা 


বিদেশের অভিজ্ঞহার তিনি সত্যের সঙ্গে ও শ্বাতস্ত্রোর সঙ্গে 
আপোষ রফার কি বিষময় ফল ফলিতে পারে তাহা! খিলক্ষণ 
জানেন। এইজন্ত তাহাকে অভিনন্ধন জ্ঞাপনের সঙ্গে আমরা 
এইটুকুই বলিব যে, দেশ তাহার সঙ্গে হুর্গমতম পথে চলিতে 
প্রস্তুত আছে । 

ধাস্তধিকহ চরম মীমাংসা এক দিনে ছইতে পারে না, 
যদিও দিশ ঘনাহর। আসিতেছে । আমরা এ কথ! বলি না 
যে কাোপোষ অসম্ভব বা দেশ সরলতর পথে গন্তব্য স্থানে 
পৌছাইতে পাপে না। কিন্ত আপোষ সম্ভব হয় তখন, যখশ 
ছই পক্ষই সমাণ সততার সহিত্ত তাহার জন্ত ইচ্ছুক থাকে এবং 
সালিশ যাহারা, তাহার! যখশ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ধাকেন। সে 
অবস্থা যেদিন আসিবে সেপিন মীমাংস। হওয়াও সহ্জ হইবে । 
তত দিন পর্ধস্ু দৃচচিণ্ডে নিজের লক্ষোয় উপর স্থির দুরি রাখিতে 
হইবে । 


উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার সান্প্রদায়িকত। 
দুর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় 


শীমাঞ্ত গানখী খা আবছল গফুর খা নয়! দিল্লীতে জাতীয়তা- 
খাদা যুসলমানদের এক বৈঠকে শিক্ষিত মুসলমানেরা ম্ব- 
সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মশিয়োগ শা করায় তাহাদিগকে 
ভপনা করেন এবং দেশের বতমান হছয়বস্থার় জন্গ প্রবানতঃ 
তাঙ্কাদিগকেই দাম্নী করেন । তিনি বলেন যে, ভারতের সুলল- 
মানেরা পামাজিক দিক শিয! জগতের জন্কাঙ্ঠ মুপলমানদের 
অপেক্ষা অনেক উনত, কাজেই তাঙাদিগকে শিক্ষিত কর্সিতে 
বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। এ দেশে ইংরেজের শিক্ষা 
প্রবাত্ণনের পর নৃ্দলমানের]| বহু দিন উহ বর্জন করিরা চলিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু গত করেক বংসর যাবৎ তাহার] নিজেদের শিক্ষা 
শুধু মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না ্াখিয়। আধুনিক জ্ঞান-খিজান 
শিখিতে অগ্রনী হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে অল্প দিনেয় মধ্যেই 
অনেক আগ্রসঘও হইতে পাঁ্য়াছেন । মুসলমান সমাজে 


১১৪ 


স্বার্থসর্যস্ব সান্প্রদায়িকতাবার্দী শবাব জমিদারদের প্রতুত্ব বজায় 
রাখা কঠিন হইবে ইহা! তাহার! বুঝিয়াছে, কাজেই মুসলমান 
জনসাধারণের শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় ক্ট্টিতে ইহাদের 
উৎসাহের জণাখ নাই । বাংলাদেশেই আমরা দেখিতোছি 
লীগ মন্ত্রিত্ধের আমলেও এখানে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
কোন চেষ্টা হয় নাই এবং মাধ্যমিক শিক্ষ) সর্বতোতাবে সন্কুচিত 
করিবার জন্ত বিশ আনিয়া! উচ্না পাপ করিবার জশ্য বিবিমতে 
চেষ্া চপিতেছে। স্কুলের সংখ্যা কমান এবং বত'মান বায়বছুল 
শিক্ষাকে আরও বায়সাধা, করিয়া তোল! একই বিলের প্রধাণ 
লক্ষ্য । 

নখাধ জমিদায় ও খেতাবধ।রীপা মুসলমান সমাজের যে 
ক্ষতি করিতেছে তাহা ধর্ণন; করিয়। খা আবদুল গফুর খ! 
খলেন, “ঘানার নিজেদের অস্তিত্ব ও সম্পত্তি রক্ষার জনাই 
ব্রিটিশের মুখাপেক্ষী, তাফারা কখনও ইসলামের রক্ষক হইতে 
পারে ণা। দ্পামাদের এই ফততাগা দেশে বিদেশীদের কতক- 
গুলি এই সান্প্রদায়িক বিদেষ স্ুষ্টি করিয়! সামাজিক অবস্থা 
বিষময় করিয়া ভুলিয়াছে । মুসলমান জনসাধারণের প্রকৃত 
কল্যাপকা'মীদিগকে তাহাদের শত্রু বলিয়া প্রচার করিয়া বিদেশী 
সান্বাজাখ।দীর দালালর শিজদিগকে মসলমান সমাজের বন্ধু 
বলিয়। জাহির করতেছে ৷ দরিতর ও বূর্ণ সুসপমাশগণ প্রত্থি- 
পদে ধিপথে পরিচালিত হুঈয়াছে । এক দেশের প্রতোক শর- 
শার্দীর কতবা অজ্ঞ মুদলমানদিপকে ঠিক পথে চলিতে স।হায। 


করা । পৃথিবী অবিরাম পরিবর্তনশীল, সে মসপমানের জনা 


পেক্ষা করিবে না 1” 
বাংলার সমস্থ 

বাঙালীর সম্মুখে ভবিম্ততের সমস্তা ক্রমশই ত্তীত্র হইয়া 
উঠিতেছে। বাংলায় সৃসলিম লীগ গাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে 
পাওয়ার পর হটতে বাঙালী ফিন্দু ধ্বংস সাধনের কাজ পূর্ণ 
সটন্তমে চলিতেছে ৷ ধিপ্লধী বাঙ্গালী হিন্দুর উপর ইংরেজের 
বিছ্বেষও বড় কম নয়, তাই লীগের এই কার্ধে ইধরেজ সর্ব- 
প্রকারে সঞ্থারতা কর্সিতেছে । সর্‌ জন হ্বার্বার্ট লীগের সাহায্যে 
ছিন্দুর সধনাশ সাধনের ঘে পথ দেখাউয়। গিয়াছেন, ৯ৎরেজ 
সিতিলিয়ান ও পুলিস সাছ্ছেধের! সেই পথেই অগ্রসর ফইতে- 
ছেন | বাংলার যে সব স্থানে হিন্দু সংখ্যালঘু, সেই সব স্থানে 
হিস্ুর ধনপ্রাণ সম্পত্তির সকল নিরাপতা অঞ্জর্িত হইয়াছে; 
শ্রীপৃপ্ষনির্বিশেষে হিন্দুর উপর মুসলমান গুগ্চা কার্ঠক দলবদ্ধ 
অত্যাচার নির্বিবাদদে চলিতেছে । শাসন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
কতরেজ ও সুসসমাণ কর্মচারীর! উদ্বাসীন, হিশ্ছু কর্মচারীর! 
কসগায়। বাংলার গানে গ্থানে কি ভয়াবহ গুপ্তারাজ চলি- 
(তছে অন্তত তাহার পরিচয় ছেওয়! হল । ভারতবর্ষের অন্ত 
কোন প্রদেশে বাঙালী হিন্দুর উপর এই ঘোর অত্যাচারের 
বিপণঞ্চজে কোন প্রতিবাদ উঠে নাই । মিঃছ্িন্না কথায় কথা 


প্রবাসী 
ব্যাপক ভাবে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ঘটতে থাকিলে আত্ম 


১৩৫৩ 
শাসাইয়! থাকেন যে, ছিন্দু-গরিষ্ঠ প্রদেশে রুসলমানের উপর 
অধিচার হইলে তিনি মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশে হিমুর উপর 
অত্যাচার করিয়া তাহার শোধ লইবেন । মুসলমানের উপর 
হিন্দুর অত্যাচারের কাল্সনিক কাছিনী অবলম্বন করিয়1ও তিনি 
যে তাহা পারেন খাঙালী হিমুর উপর ঘে বর্বরতা চলিতেছে 
তা্ান্ধারাক উন! প্রমাপিত হয় । কিন্ত হিন্দু উ্ছা পারিবে শা। 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপর অত্যাচারের পাপ্টা জবাব পশ্চিমবঙ্গের 
হিশ্ছু দিতে পায়ে শাই । পারিবেও না । হিশ্মুর শালীনতা বোধ 
অনেক উন্নত, একের সপগাধে অপরের উপর প্রতিশোধ গ্রছণ 
করিতে হিন্দু পারিখে ন!। মুসলমান ছিশুগ্গ এই দৌর্বল্য 
বুঝিয়। লইয়াছে, তাহার সাহ্ছ্‌সও 'াই অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। 
পাকিস্বানের যে দাধি খিঃ জিন্না ধরিয়া! বসিয়া আছেন 
তাহা গ্রহণ কর) অসপ্চব বলিয়া কংগ্রেসের সহিত লীগের 
মিলন ছষঈটল না । বাংল! ও আসাম লয়: পৃধ পাকিস্থান 
গঠনের দাধি লীগ তুলিয়াছে | ছিন্দু ও আরবী সংগতির 
সংমিশ্রণে উদ্ভুত ভারতীয় মুসলমানের ্সাঁধা ছন্দ জাধা সুস্- 
মান সংগতি পক্ষায় জিদ মিটাইখার জগ বাংলা ও আসার 
সমন্ড হিম্ুকে মুসলমানের পদানক গইয়। থাকিতে হইবে, 
পাকিস্তানের ই মর্মাণ । কআঅঘচ 1; ও সাম 'য।গ 
করিলে মুসলমানেপ পতখা; হিপুর য়ে অপেক কম কয়। 
কধুও এই দাবি উঠিয়াছে ; মিঃ পঙ্ছীদ গুরাবদা প্রমপ আর 
এক দল লীগঞ্য়ালা শুধু খাঁ.পাকে পাকিদ্বানে পরিপধ করিলে 
চান এবং মাপফুম, “সং কম, পৃণিয়া, মাও হাল পরগণ: প্রকচি 
বাংলাভাষাঙাষধী অফলপমৃককেও উহ্থার অপ্ত2 ত্ করিতে 
চান । মিঃ গুপাবদার আশ। ভাঙার দিপু খন্ধুর। ইক! আ$মোদন 
করিবেন । ভাষা ভিঠিতে বাধ্ল।র সীম? পুণগঠিত হইলে 
মূসলমান সংশাগরিষ্ঠ থাকে বটে, হবে এন সংখ্যাধিকা শত- 
করা ভই-্রিন ভাগের বেশী হইবে শু! কাঙগারও কাহারও 
ধারণা এহ কম মজরিটি লয়! মুসলমানের বাংলাদেশ 
কুক্ষিগন্ত করিয়া পাশিত্টে পারিবে না, হিপ্দু যেমশ করিয়া 
হউক প্রাধান্ত পুনরায় শ্র্জন করিবেধ, সুতরাং বাংলা 
আভিভক্ত থাকাই ভাল। এষ বৃক্তিতে ঘখেই ৬টি আছে । 
এ কথা ভুলিলে চলিখে না ষে খাংলাকে পাকিস্থাপ 
ধলিয়! খ্রীকার কক্ার অর্থই হইবে সপ্প্রদায় হিসাবে 
মুসলমানের হানে দেশকে তুলির! দেওয়া । মিঃ জিয়া স্পষ্টই 
বলির রাখিয়াছেন খে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র যুসলমানেরা 
রচন। করিশে, উহ্বাতে হিন্ছুদের কোন হাত থাকিবে না। 
সুতরাং বাংলা প্যকিস্বান হলে বাংলায় ভবিঝং রা্রবিধি 
রচনা করিবে ষুসলমান লীগওয়ালান্সা, হিম্ুর কোন কথ! 
ধলিবারও অবিকায থাকিবে না। ফাসি& শাসনতন্পের সায় 
বঙ্গীয় বাধস্থা-পরিষদের সমগ্র আসনের ছুই-তৃতীয়াংশ শতকর! 
৫২ জন যুসলমানেয অন্ত সংরক্ষিত রাখিয়া! বাকি '৪৮ ভ্ঞাগ 
হিন্দুর জন্ত দয়া! করিয়া! এক-তৃতীয়াংশ আসন ছাড়িয়। দিলে 


জ্য 


হিশ্ুকে তাহা! লইয়াই সন্ধষ্ঠ থাকিতে হইলে | পাকিস্থানে 
উ্দ, রাইভাষা হইখে, ছিশ্টুর ছেলে এখনই প্রাথমিক স্ষুলে 
“তোর হইয়াছে, শুধ্য উঠিয়াছে”্এর পর্বতে” “ভোর ্ঈয়াছে 
মুয়োক্জিন জনা আকবর, আপাহ স্াক্খর খলিয়া আক্কাণ 
দিতেছে” পড়ে পাকিস্তানী হলে ফশ্র ছেলেকে পড়িতে 
হইবে, "বেরাপর খরখিজ, আফতাব বরআমপ ?” বিহাক্ে 
কংখ্েসী মধ্িসভার জামলেই খাগালীকে হাহার নিজগ ভাষা 
সুলাইখ।র জণ্ত বাংপাভাধী অঞ্সমূঙ্জে খলপূর্বক হিন্দী 





চালাহবার যে চেষ্ঠা চলিতেছে তাছা হতেই বাধলায় পাকি 


স্থাণী রাতে পাঙাপী কিন্দু্ধ তাষা ও সংস্তির ক আবস্থ। 
খটিখে তাহা সহজেক আঙ্গমেয় | প্রদদোশের সমস্ত উচ্চপ্জে তখন 
মুসপম।ন কর্মচারী নিযুক্ত কবে) উহার কল কি হইবে বাঙ্গালী 
ছিন্দু এখনই »াত। মর্মে মর্মে অভ্র করিতেছে | 


পাখসায় বাশণিজোগ পাহপেন্স দদয়!র বা!পারে এখন, 
যাহ। ঘটিতেছে, পাকিক্বানে তাহার সহতরঞপ অধিক পক্ষ 
পাতিত্ খটিনে । মানছমের কয়লা ও সিংশুমের লো! 
একবার পাকিস্কানের হছে জাসিলে বাদলার লীগনেতারা 
ধরঙ্গয় শক্তির অধিকারী হবে . ৮৮ পাসেন্ট “হুর পক্ষে ' 
৫২ পাসেন্টি মসপমাশের অগোচরে বালা ওয়! তখন সহজ 
হবে নও কারণ সরকারের হাচ্ছে অন্তর থাকিবে এবং সাড়ে 
দিন চুকাটি হসলমান প্ুলিসের কাঞ্জ করিবে । 

ইহাছের সরস! হিদ্বস্বানের দ্দঞ্জাধ প্রদেশ বাছালী ছিন্ুকে 
সাহাযা করিবধে। আ।মর। এ ভরসা প্রাশিতে পাপনিতেছি না । 
বিজারে বাঙ্গালী হিন্বু সহানুভূতি পাহীবে না হা জুষ্প্তাবে 
প্রমাণিত হইয়াছে: মাদ্র।ঞ, বো খাত, উড়িক্,, আসাম প্রভৃতির ও 
অবপ্ব। অগ্ক্ষপ | একমাআ মঙ্ছা প্রাপ্ত ও মক্ঞপ্রদেশের কোন 
কোন স্থানে কিছ আগ্কৃল্য হলেও ছুইত্তে পারে । বাঙালীর 
বিপদে সাহাযোর জঙ্ও যে কেহ অগ্রসর হুতবে না, গ 5 ইন্তিক্ষে 
স্লাছাও প্রমাণিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশ 
বাঁজালীপ নিকট নান: ভাবে খলী, কোন কোন বাঙালী কোথাও 
কোথ।ও হংরেজের পক্ষ জয়া অস্তায় করিয়াছে সহ্য, কিন্ত 
সমশ্রভাবে দেখিতে গেলে ধাঙালীর দান ভারতীয় রাষঈনীত্ি 
ও শিক্ষাক্ষেত্রে অতুলনীয় । তারতবধের মধ্যে একমাঞ প্রদেশ 
ধাংলা যেখানে প্রাদেশিকত। জাজও প্রবেশ করে শা । 

অপরের আশায় বসিয়া না থাকিয়া পান্ঠালী হিন্গুকে জানত 
স্বাবলম্বী হইয়া বাচিয়! থাকিবার পথ জাবিফার করিতে হুইবে। 
গত ছুই শতাবীর মধ্যে এক দল লোক মুসলমান ধর্ম জবলগ্গন 
করিয়া মানা কারণে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত 
হইয়াছে বলিয়াই বাষ্ডালী হিন্দুর সহশ্র সহশ্র বৎসরের এতিভ 
ফুসলমানের ছাতে তুলিয়া দিতে হুইবে, ইহা! নির্বোধ, উদ্গাদ 
ও স্বার্থান্ধ লোক ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে নাঁ। বাঙালী 
হিচ্মুর তবিস্তৎ পাকিস্থানওয়ালাদের হ্ছাতে সমর্পণ করিবার 
অধিকার 'কাহারও নাই, কংগ্রেস বা হিন্দৃস্থান উহা করিতে 


বিবিধ প্রস-বাংলার সমস্যা 


১৯৫ 


গেলেও বাঙালী স্বীকার করিবে না; হথাশক্তি বাধ! 


দ্বিবে। পু 

এক প্রসঙ্গে পুনরার খঙ্ভঙ্গের কথ! উঠিয়াছে.। লীগ- 
ঘলের এক মুখপঞআ “আজ|দ” দাখি তুলিয়াছে যে চাকা, 
চট্টগ্রাম, পজসাহী ও (্রপিভেন্সি ডিভিসণ এখং কলি- 
কাতা পইয়। পাকিস্থান গঠিত হউক । তাহাদের মতে 
শুধু ধধমান বিভ।গ পহয়াই খাঙ্গালী হিন্দু সন্ত থাকা 
উচিত । ধঙ্গঙঞ্জের কথ: জামাদিপকে আজ পুশগ্লায় বিবেচনা 
করিতে জইবে এবং এবার ভাবাধেগ বর্জিত হুকয়! উহ! 
করিছে। হৃইবে ! মুসলমান যি হিশুর সঙ্গে কোনমতেই 
ন। থাকিতে চায় বে বঙ্গতঙ্গ এ্ায়োজন হৃকতে পাযে। 
একান্ধ্ে থাকিয়া শিঠ] বিরোধের য়ে পৃথগ্ন হ্কয়। শান্তিতে 
বাস কর। জাল। কিন্ত এই শুতন সীম! নির্ধারণ কিঞ্টপে 
হ্ধবে ? আজাদের দাবি অঙ্ভায় ও অযৌক্তিক কঈছা। ধলাই 
বাল্য 1". সবপ্রথমে আমাদের বজ্তধা এই যে খঙ্গ বিভাগ 
করিতে গেলে সকলেন্ আগে পণ-েোট গ্রহণ করিয়া বাংল14 
হিন্দু মুসলমান সমন্ভ অবীবাসীকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের 
সুযোগ দিতে ফ্ইবে। প্রতোক গলপ, প্রত্যেক মহকুমাগ 
ও থানার লোকধেরও জিজ্ঞাস। করিতে কইখে ভাঙার] 
পশ্চিম বাংলায় কিখ। পুব খাংলায় থাকিতে টায় ।” শরীয়া, 
মুশিদাখাদ, মালদঞ্, দিন:জপুর প্রভৃতি অশেক গলায় সমগ্র 
ভাবে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও উহ্বাদদেরহ কোন 
কোন মৎকুষায় হিশু যথেষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ । দিতীয়তঃ, শতক! 
কত্তজন মুসলমান এক স্থানে থাকিপে তকে মুসপমান- 
প্রধান বাদলাগ অণু করা চলে তাছা শির্ধ;রপ করিতে 
কবে । আমদের মতে এট আন্তপাতিক জার ৭০৬ নীচে 
ওয়; উচিত নছ্ষে। যে সখ অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা শত- 
কার! ৭০-এক বেঙ্গী, সেখলিকেন শুধু পূর্ব বঙ্গের অঙ্ড তু কর। 
চলে । কলিকাতা, ২৪ পরগণ। ও খুলন: (কানক্রুমেই সুসল- 
মান বাংলার অন্তভুক্তি হতে পারে শা। 

ফুপলমান-প্রধান পূব ও উওর বঙ্গের সঙ্কিতি পশ্চিষ 
বাংলাকে জুড়িয়া রাখিলে এ ছই সাপের হিপ্ুর যদি কোন 
লাত হৃঈন্ত তাহা হইলে খঙ্গ-বিচ্ছেদেক্র প্রন্তাবের বিরোধিতা 
করা যুক্চিসঙ্গঠ হইত । কিন্তু ইফাতে “কান লাভ তো সাই-ই 
অধিকপ্ড সমগ্র খালী হিশ্বর স্বাধীনতা, বর্ম ও কষ্টি ইহা ছার! 
নষ্ট হইবার আশঙ্কা পাছে । কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ ঘদি 
আলাদ| হয় এবং মানভূম, ধলতূম ও সাঁওতাল পরগণা যঙ্গি 
খংলায় কিরাইয়া জানা যায়, তাহা হইলে হিন্দু বাংলার শক্তি 
বন়্ কম হুইবে ন:। পূর্ব বঙ্গের হিন্বু এখানে আসিয়া নির্ঘিবাদে 
বসবাস করিতে পারিবে । মুসলমানের জত্যাচাগে ছাদের 
অনেককে এখনই বাড়ীঘর বেচিয়। ফেলিয়া কলিকাত্তায় ধ! 
শহ্রতলীতে বার়্ী করিতে হইতেছে । পশ্চিম বাংলা জালাদ? 
হইলে হহাদের লুযোগ জারও প্রশত্ত হইবে, জন্তথায় সকল 
বাঙালীর সমূলে বিনাশেরই পথ পরিষ্কার কক্স! হইবে । 


১১৬ প্রবাসী 





বাংলায় পাকিস্থানের নমুনা 
যাংলায় পাকিস্থানকামী মন্ত্রিগুল ১৯৪৩ সালে সয় জন 
ছা্বার্টের্র দৌলতে দেশের জনিষ্ঠসাধনের যে নিরস্থশ ক্ষমতা 
হাতে পাইরাছিলেন তাহার পূর্ণ সন্ত্যবহার তাহারা করিয়। 
পিয়াছেন। হারা ইংরেজের স্বার্থ যোল আন] বজায় রাখিয়া 
চলিয়াছেন বলিয়! ইংরেজ গবর্ণর, ইংরেজ পিভিলিয়ান ও 
ইংরেজ পুলিস স্ুপারিটেশু'রা ইহাদের অক্কায় কার্ধে কোন 
বাধ! দেয় নাই। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে লীগকে 
বড় করিয়া রাখিবার যে নীতি অদুরদর্শী সাত্রজ্যবার্দীরা 
অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন ইহা! তাহা'রই বিষময় কল। যে 
সব অঞ্লে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেই সব স্বানে তাহাদের ধন- 
প্রাণ-সম্পতি ও নানীর সম্মান কি ভাবে পদে পদে 
বিপশ্ঘ হইতেছে তাহার সংবাদে মনে হয় যেন বাংলার 
মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে পাকিস্থানের নামে গুগার 
ঘলের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে । উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ইহার 
প্রতিকার আজও করেন নাই। এই ব্যাপক লুঠতরাজ 
ও স্্রী-পুরুষনির্ধিশেষে হিন্কুর উপর অত্যাচার বন্ধ করিবার 
কোন আন্তরিক চেষ্টাও তাহারা করেন নাই। এই সম্পর্কে 
যে ছইটি সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে সে হুটিই যথেষ্ঠ উদ্বেগজনক | 
কোন সভ্য গবর্ণমেণ্ট উ্ধার প্রতিকার না করিয়া! পারিত না । 
দৈনিক “ভারতে” প্রকাশিত ( ৫ই মে) ফিশোরগঞ্জের 
সংবাদটি নিয়ে প্রদত্ত হইল । বাংলা-সরকারের প্রতিবাদ-তংপর 
প্রচার বিভাগ সন্তাহাধিক কালের মধ্যেও ইহার কোন প্রতি- 
বাদ করেন নাই। 
তৈরববাজায়, শুর মে__কিন্তুকাল ধরিরা। মরমনসিংহ 
জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও তাহার নিকটবর্তা অঞ্চলে 
মলবন্ধ গুগ্ডামিয় কলে লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠি- 
যাছে। ব্রক্ষপু্রের এক তীরে কুলিয়ারচর ও সরারচর 
হইয়া! কিশোরগঞ্জ হইতে তৈরববাজার পর্যন্ত সমত্ত অঞ্চল, 
অপর তীরে গফরগাঁও হইতে কাঁওর়াইদ পর্যন্ত, ঢাকা সঙ্গর 
মহকুমার কিয়দংশ এবং নারারপগঞ্জ মহকুমার কতকাংশ 
অবাধ লুঠতল্লাজৈর ফলে এক অরাজক ভূখণ্ডে পরিশত 
হইয়াছে । 


প্রচার করা হইয়াছিল তাহাতে এই অঞ্চলের অবস্থা এমন 
হুইয়! গ্রাড়াইয়াছে যে, সাধারণ হিশ্ুর ধন-প্রাণ ও মাম- 
সন্মান সান্গ্রদারিক বিদ্বেষে উদ্ভ গুগডাদেয় খামখেয়ালের 
বন্ততে পরিণত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত অিফোশাকৃতি অঞ্লটাতে পুরে কয়েকবার 
হিচ্ছু-সুসলমান সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে । রুসলীম লীগের 
কার্যকলাপে এ অঞ্চলের হিশদের অবস্থা! অত্যন্ত স্ঘটজনক 
হুইয়। পড়িয়াছে। বাংলাঁজাসাম রেলওয়ের ট্রেনগুলি 


পা লি বেরা তে জারি দিনের 


১৩৫৩ 


ব্যাপারে গরাডাইয়াছে। যাত্রীবাহী হরেন ও মালগাড়ি 


হইতে হিশ্ুদের এবং খ্যবসায়ীদের মালপত্র লুঠ হওয়ায় 
ফলে রেল-কোম্পানীকে জাজ পর্যন্ত সাত লক্ষ টাকা ক্ষাতি- 
পুরণ দিতে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । জু$- 
তরাজের উদ্দেন্তে ট্রেন আক্রমণ বছদিন যাবৎ অবাধে চলি- 
তেছে। এই অঞ্ল হুইতে প্রায়ই নান্নীহরণের সংবাদও 
পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেতে রেল-&্শনের বিশ্রাম কক্ষ 
হইতে পর্বস্ত নানীীহরণ হুইয়াছে। 
শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসিগণ এই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ 
অরাজক জানিয়! যত দূর সন্তব পরিহ্টার করিয়া চলে। 
ব্যবসায়ী ও অন্তান্ত যাহাদের আর্থিক সামখ্যে কুলায় 
তাহার! সকলেই পৈত্রিক ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়! এই 
অঞ্চল ছাঠ়িয়! চলিয়া যাইতেছে । 
ভৈরববাজারে কতকগুলি লোক নিজেদের মুসলিম 
লীগের কর্মী বলিয়া পরিচয় দিয়া হিপু দোকানদারদের 
নিকট হইতে জোর করিয়! টাকা-পয়সা আদায় করি- 
তেছে। অবস্থার পাকে পড়িয়! হিন্দুগণ পুিপের উপরও 
সকল আস্থ! হারাইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমত 
হইল যে, এক দল লোক পিছন হইতে গুণ্ধাদের উক্ষাউয়। 
দিয়া হিন্দুদের সর্শাশ করিতেছে । প্রকাশ যে, পুলিস 
বিভাগের কয়েকজন পোক ইঞ্জিন চালকদের সহিত ষাট 
করিয়া এমন সমগ্র স্থানে ট্রেন থামায় যাঙাতে শাকি 
গুগারা বিন। বাধায় লুঠতরাজ চালাইবার যথেষ্ট সুযোগ- 
সুবিধা পায় । সামরিক সরবরাহ বিভাগ ও তাছার 
সহিত সংশ্লিষ্ট অল্তান্ত বিতাগের কর্মচারিগণই নাকি এই 
সমস্ত লুঠতরাজ ও জুলুমের বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়া থাকেন ! 
১৯৪৪ সালের শেষ তিন মাসে ট্রেন ডাকাতি, 
ডাকাতি প্রভৃতি লইয়া! ৯৪টি ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় । 
১৯৪৫ সালের শেষে অনুক্ধপ ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া 
১০৯টিতে দাড়ায় । বতমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে 
ট্রেন-ডাকাতির সংখ্যা প্রচণ্ড তাবে বাড়িয়া ১৩২ হুইয়াছে। 
শ্রকটি বিস্তৃত অঞ্চলের গ্রামে সাধারণ মানুষের বস- 
বাস অসম্ভব হ্ইয়! গ্রাড়াইয়াছে। থান্াতাবে লোক 
অস্বের বিউা হইতে পর্যন্ত ছোল! সংগ্রহ করিয়] খাইতেছে। 
দেশের এই সঙঘটজনফ অবস্থাতেও নেতাদের চৈতভ হুই- 
তেছে না। তাহার! ব্যবস্থা-পরিষদেন্ন জকজমক লইয়াই 
মশ গুল হুইয়! দিশ কা্টাইতেছেন | হারাই যি দেশের 
দওয়ুণ্ডের কত হন জার বত'মান অবস্থ! যদি হঁহাদের 
শাসন-ব্যবস্থার নমুনা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 
বাংলাদেশের নরকে ভুবিতে আর বিশেষ দেরি নাই । 
সংবাদদাতা 
যশোহরে নিয়লিখিত ঘটনাটির আহ্ছপুর্থিক বিবরণ ৭ই মে 


গুপ্তাদের দ্বারা আক্রান্ত ও আটক হুওয়! নিত্যনৈমিভিক তারিখের অন্বতবাজার পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 


ষ্ঠ 


রাইটার িডানিরর 
২৫শে এপ্রিল রাজি প্রায় ১১টার সময় ত্রিশ জনের অধিক 
সংখ্যক এক ভাকাত দল আগ্রেয়াম এবং অঙ্তাড মারাত্বক 


অন লইয়া! রাজাপুর থানার অন্তর্গত শুপ্ীলকুমার দাসেক্স- 


বাক্ধীতে হানা দেয় এবং দুশগীল দাস, তাহার মাতা ও পরি- 
বারস্থ অন্তান্ত স্ীলোকদের জাহৃত করিয়া! সোনারূপার 
অলঙ্কার প্রায় ৩০০০ টীকা, নগদ ৮০০ টীকা-ও তৎসহ 
যাসনপত্র জাম! কাপড় সমস্ত লুষন করে । ভাকাতর! 
উচ্হাদের বিছানাপত্রে জাঞ্তন ধরায় দেয় এবং পরিবার স্ব 
একটি গ্ীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে খলিয়া 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 

এ দলই পার্গবত্তা জারও ছুইটি বাড়ীতে হানা দেয় । 
উহ্ধার একটির অধিবাসী কালীপ্রসন্ন দাস নামক এক ব্যান্ষি 
ভীষণ তাবে আহত হুইয়াও দৌড়াইয়া থানায় পিয়া সংবাদ 
দেয়। থানা ঘটনাস্থল হইতে মাত্র ৫০০ হাত দুরে । রাত্রি 
গটার সময় পুলিস আসে, ইতিমধ্যে কালীপ্রসন্ত্রের সমস্ত 
সম্পন্তি লুিত হয়। 

ডাকাতের! ক্ঃপর ঘোগেশ দাসের বাড়ীতে জান] দিয়] 
কাছা সর্বস্ব লুঠ করে । উহার! যোগেশের এক জান্ীয়ার 
উপর পাশবিক অত্যাচারও করে । 

পুলিস আসিধার আগে প্রায় ৫০০ গ্রামবাসী একত্র 
হুইয়: সশস্ত্র ডাকাত দলকে বাধা দিবার চে করে। 
শুঠিত রখ্যাদি লইয়! পলায়নের সময় ভাকাতেরা পথে 
নবাব আলি হাজির বাড়ীতে ছানা দিয়া তাহারও নগদ 
১৭০০ টাক লুঠ করে। 

পরছিন রাে। & ধানারই তারাবুলিয়া পামেপ রহম 
চাপরাশীর বাড়ীতে ডাকাতের! হান; দেয়। গ্রাম- 
বাণীর! জবার বাধা দেয়। এই সংঘর্ষে ছুই জন 
গ্রামবাসী আহ ছুইয়া পরে মারা যায় এবং পুটিয়াখালীর 
লেহাজুদীন নামক এক ডাকাত মারান্মঞ্ক ভাখে আহত 
হর। সে খ্যঞ্তিও পরে মারা যায় কিন্ত স্বত্যুর পুরে এক 
শ্গীকারোক্তি করে। 

পুলিস তদন্ত চলিতেছে । 
প্রকাশ, গত চার মাসে এইট একটি মাত থানার অধীনে 
৭২টি ডাকাতি হইয়াছে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগ! 
জয়নাল জাবধেদিন প্রায় সবগুলি ঘটন] সঙ্থন্ধেই যথারীতি 
রিপোর্ট দিয়াছেন কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধর! 
পড়ে নাই, ধ্ডিতও ছয় নাই। 
ময়মনসিংহের পরবর্তা এক সংবাদে প্রকাশ, একটি গ্রাম 

হইতে হয়টি শ্রীলোককে উদ্ধার কর! হুইয়াছে। ইছারা 
প্রায় সকলেই রেলগাদ্ধী বা! রেল-&্েঁশন হইতে জপহ্ৃতা 
বুসলমান ছুম্বন্ের দল এইরপ দলবদ্ধ ভাবে নান! স্থানে 
যে অরাজক অবস্থার শট্ি করিয়াছে, কতৃপক্ষ ততগ্রতি সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীন। সরকার তাহাদের কার্ধে বাধ দ্বিবে না এ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-বাংলার পাকিস্থানের লমুজ! 
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বিষয়ে কতদুর নিশ্চিত হইলে ইহারা থানার ৫০০ হাতের 
মধ্যে সদলবলে ছান! দিয়] নিশ্চিন্ত মমে ডাকাতি করিতে ও 
নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিধার দাহ্‌স পায় তা! 
সহজেই অনুমেয় । থানার খড় দারোগা দুসলমান, চার 
মাসের মধ্যে ৭২টি ভাকাতি তাহার এলাকায় খটিয়া যাওয়ার 
পর সে শুধু রিপোর্টই দিয়াছে, একটি লোককেও প্রেপ্তার 
করে নাই, হুর্বওদলের পক্ষে ইহার চেয়ে শুষ্ত সংবাদ আর 
কিছু হইতে পারে না। এই সব রিপোর্ট পাইয়াও জেলা 
ম্যাজিষ্রেউ খা পুলিস নুপারিন্টেপ্টে্টও কোন উচ্চবাচ্য করেন 
শাই এব ইফার দার! প্রকারাপ্তরে হ্য়ভিদলের অপক্ার্ধে 
প্রশ্রয়ই দিয়াছেন । 

কিশোরগঞ্জের ট্রেন লুঠ ব! বরিশালের ভ্ভাকাতির সঙ্গে 
রাজনীতির গন্ধমা্ থাকিলেও ইহারা অতান্ত কর্মতৎপয় হইয়া 
উঠিত, সারা বাংলা তোলপাড় ক্রিয়া সন্দেছ্রুমে হাজার 
হাজার যুবককে থ্রেপ্তার করিত, যাছাদের বিপ্্ধে প্রমাণ 
পাইত তাহাদিগকে মামলায় দায়ের করিয়া '্দবশিষ্ট সকলকে 
বিনা বিচারে আটক রাখার বাবসা করিত। অথচ আজ 
হিন্দুর সর্বস্ব লুঠ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহারা নীরব, মাতৃজাতির 
উপর পাশবিক আক্রমণের সংবাদ পাঈয়াও ইকাদের কর্তব্য- 
বুদ্ধি জাগ্রত হয় ন। 

মুসলমান মন্ত্রী, সুসপমান ম্যাজিধ্রেট, মুসলমান পুলিশ সাহেব, 
বুসলমান দারোগ! ও মুসলমান শুগুার মনোত্তাব প্রায় একই বূপ 
হইয়া দাক়াউয়াছে, দেশের পক্ষে ইহ) গতীয় বেদশার বিষয় । 
ছিশুর পর্ধপ্ধ পুন ও হিন্দু নারীর সর্বনাশে ইফ্কাদের মধো এক- 
জনও বিবেকের দংশন অন্থুক্ভব করে ন!. ইছ| সকলেই লক্ষ্য 
করিতেছে । ময়মনসিংহের যে অতিরিজ্ঞ জেল ম্যাজিঠ্রেটটি 
লীগের প্রতি প্রকান্ডে অহেতুক পক্ষপাতিতঘধ দেখাইয়াছেন, 
অকারণে যে ব্যক্তি কৃষক-প্রজা দলের লোকদের উপর গুলি 
চালাইয়াছেন, নির্বাচনের সময় যে ব)ঞ্জি লীগ প্রার্থীদের জয়ী 
করিবার জন্ত ছল চাতুরীর জাশ্রয় লইয়াছ্ছেন বলিয়া বাহার 
বিরুদ্ধে সভিযষোগ হইয়াছে, সেউ ব্যক্তিকে খ্বরাষ্ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী তাহার প্রাইতেট সেক্ষেটারী নিযুক্ত 
করিয়াছেন । ইহা! দার] বুপলমান কর্মচারীরা কি এই ইঙ্গিতউ 
পাইবে না যে লীগ দলের গুণ্ানের সর্ববিধ প্রশ্রয় দিয়া পাকি- 
স্থান কায়েম করিতে সাহাবা করা তাছাদের প্রোমোশনের 
শ্রেষ্ঠ উপায়? 

নানীর সম্মান নষ্ট করিয়! রেছাই পাওয়। এ দেশে ইংরেজ 
রাজস্থের বিশেষত্ব । ইংরেজ সৈনিকের ভদ্রলোকের গৃ্কে ছানা 
দিয়া অন দেখাইয়া! লোকজন সরাইয়| রু] নারীর উপর পাশ- 
বিক অত্যাচার করিয়াছে । দায়রা জজ ইছাদিগকে কতকটী! 
কঠোর দৃণে দণ্ডিত করিলেও হ্া্ট কোর্টের ইংরেজ জজের! 
তাহাদের গড অনেক লঘু করিয়া দিয়াছেন । মুদ্ধের সময় 
এরাপ বছ সৈনিক ভারতী নারীদের উপর জত্যাচার' করিয়াছে 
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ইংরেজ রুর্তৃপক্ষ. তাহাদের কাহাকেও বা ভংপন| করিয়া বা 
সায়াড. শান্তি দিয়াই কতব্য শেষ করিয়াছেন | ইহা! দ্বার 





শান্ী-নির্ধাতনকারীকে রীতিমত প্রশ্রয় দেওয়া! হইয়াছে। আজি-. 


কারস লাঞ্ছনা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল। আজ রুসলমান হুত্বত্েরাও 
ইংরেছ গুণগাদের দেখাদেশি নান্সীর সম্মান ন& করিতে বে- 
পরোয়া হই! উঠিয়াছে । বুসলমান মন্ত্রী ও ইংরেজ সিভি- 
লিয়ান ইছাতে বিশ্ষৃমাত্র উদ্বেগ অঙ্ভব করেন না । জামেরি- 
কায় নারীর উপর অত্যাচারের শান্তি স্বত্যু। এ দেশে এই 
ব্যবস্থা কেন প্রবর্তিত হইবে না তাহা! জামরা বুঝিতে অক্ষম । 
বততমান আইনেও নারী নির্ধাতনকারীর যে দণ্ডের ধিধি আছে 
তাঙ্কাই বা কেন পূর্ণনঞাখে প্রশুক্ত হইবে না? মাতৃজাতির 
লাঞ্ছনা নিবারণে দেশের সমগ্র রাষধ্রশপ্তি যেখানে ছুবার পশ্টিণে 
নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল জামাদেয শাসকের! সেখানে 
পরম উপেক্ষারে এত বড় মহাপাপ ও মহ? অপরাধের প্রত 
উদ্দাসীন। 
বাংলাদেশের ফুড কমিটি 

বাংল। দেশের প্রায় প্রতি ইউনিয্নে একটি করিয়া ফুড 
কমিটি গঠিত হইয়াছে । ইহাদের অধিকাংশই স্থানীয় লীগ- 
মাতব্বরদের করতলগত । গত নির্বাচনের পর এষ সব ফুড 
কমিটি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে রীতিমত ভয়ের 
কারণ হইয়া দড়াইরাছে। যাহারা লীগের বিরুঙ্জে ভোট 
দিক্াছে তাহাদিগকে নানা অছিলায় ফুড কমিটির নিকট 
হইতে প্রাপ্য ভ্রব]াদিতে বফিত করা হইতেছে । শুধু যে রাজ- 
নৈতিক কারণে দ্রব্যাদি বন্টনে বৈষম্য চলিতেছে স্তাছা! নহে, 
কর্তৃপক্ষের নিজেদের ও দলের লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্যও 
এরপ খটিতেছে । এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে উত্ববতশ কর 
পক্ষের মৈকট অভিযোগ ক্রানাইয়া কোন প্রতিকার পা1ওয়। যায় 
না। ইহার কারণও হুর্বোধ্য নহে । গোড। হহত্তে শেষ 
পরস্ত সিভিল সাপ্লাই ও ফুদ্ভ কমিটি একই ছ্াচে চাল! ; হছার। 
কি ভাবে জন্সসাধারণের নিকট নিম্পেষণ-যন্ত্রে পরিণত হুইয়াছে 
তাহার সামান্য পরিচয় ২৬শে বৈশাখের “কষক” পত্রিকার 
প্রকাশিত নিষ্নোন্কত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে £ 


কু্িয়া মহকুমার মিরপুর থানার অধীন চিথলিয়। ইউ- . 


নিয়ন ফু কমিটি যেভাবে জনসাখান্নণের উপর অত্যাচার 
ও অবিচার করিতেছে, তাহ! সাধারণের সনের সীম! লঙ্ঘন 
করিয়াছে । ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিভেশ্ট-বিভিন্ন উপায়ে 


স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণকে ছাত করিয়া ইচ্ছামত 


. নিজ স্বার্থসংশিষ্ঠ ও স্বার্থপর ব্যক্তিদিগকে লইয়! গ্রাম) ফুড 
কমিটিগুলি গঠনপূর্বক ইউনিয়ন কু কমিটিতে নিজের 
অবাধ ক্ষমত] প্রতিষ্ঠ। করিয়া লইয়াছেন। উক্ত কমিটির 
সেক্জেটারী তাহার বোর্ডের কেরাম । কমিটির সভ্যদিগের 
কাহাকেও রেশন দোকান, কাহাকেও বিভিন্ন ভ্রব্যাদি 


অত্যধিক দান করিয়। ছাত করিয়া! বিভিন্ন শ্বার্থসিদ্ধি এবং . 


6 প্রবানী 
বাকি বা দলগত ও ম্াঙ্নৈতিক রিথ্েষ চরিতার্থ ফরি- 
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তেছেন। বিজিত ভ্রব্যান্ি দিবার প্রলোক্ধন দেখাইয়া! 
কিংব। না দিবার ভীতি প্রদর্শন কিয়! নানাক্মপ, অর্থ ও 
ভ্রধ্যাদ্ি সংগ্রহ করিতেছেন । অধিকাংশ দ্রব/ই উক্ত 
সভ্যগণ এবং তাছাদিগের আত্্ীয় অন্গগত এবং প্রিয়পাঁ- 
গণই আত্মসাং করিতেছেন । উক্ত সভ্যগণের বা তাহা 
'দিগের প্রিয়পাজগণের মধ্যে বিভিন্ন রেশন কার্ডে ব! স্পেশাল 
শ্লিপে অতিরিক্ত ভ্রধ্যাদি দেওয়া হইতেছে । পক্ষান্তরে 
'বিশেষ প্রয়োজনে জনসাধারণ নিষ্জতম প্রয়োজনাস্ছক্জপ 
ভ্ব্যাদিও “ষ্টকে নাই” এই জজ্ুফাতে পায় শা। এসখনে 
স্থানীর মহকুম। কণ্টেযলারের নিকট বহু আখেদন কপিয়। 
প্রতিকার-প্রার্থনা কর! হইয়াছে কিন্ত দরখাত্তকারিগণ উঞ্জ 
কমিটি কর্তৃক শির্ধযাতন ব্যতীত কোন ফলই পায় নাই । 
মহকুম। কোর্টে দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও কোট 
হইতে জপন্ৃত হুইয়াছে। পরে পুনরায় দ্ষখাপ্য করা 
হ্ইয়াছে। 
ংলায় অন্ন বস্ত্বের অবস্থা 
বাংলা প্রামাঞচলে অন্র-বস্তর সংগ্রৎ কর! কিভ।বে ঞম1গ 
হঃসাধ্য হইয়া! উঠিতেছে তাহা বিবরণ প্রারই আপ্রক শি. 
থাকে । জামরা দেখিয়া সুখী হইলাম দৈনিক 'শশষুগ" এক্প 
সংবাদ সংগ্রহ করিয়। মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতেছেন । ঠা 
দ্বারা মঙ্গলের লোকদের হূর্দশার অন্ততঃ খানণিকটা। অগ্থম!শ 
কর] সম্ভব হছইখে | অভ্ান্ত দৈনিক পত্রতুলিও এবিষয়ে মশো- 
নিবধেশ করিলে দেশের ঘথার্ধ উপকার করা হইবে । এই 
সমস্ত বিবরণ এখন হইতেই প্রকাশিত হওয়। দরকার | ১৫ক₹ 
বৈশাখে “নবযুগে'্ রিপোর্টগুলি উদ্ধত করিখার প্রয়োজন 
অনুভব করিতেছি বলিয়া নিয়ে উ্ছা প্রদণ্ড হইল £ 
চৌমোহিনীর ( নোয়াখালী ) বেগমগঞ্জ থানায় অধীন 
কুতুবপুর গ্রাদশিধাসী ভারতচন্জ নাথ নামে এক ব্যক্ি 
জনশনের ছাল! সঙ্গ করিতে না পারিয়া উদ্ধদ্ধনে জাত্ব- 
হত্যা করিয়াছে । আরও প্রকাশ, গত ছুই-তিন মাস হইতে 
তিনি বগ্রবয়নের স্থতি দোষ্টেই পাইতেছিলেন না এবং স্ত্রী 
ও ছেলে-মেয়েস প্রায়ই অনশনে ছিন কার্টাইতে- 
ছিলেন৷... 
ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগাননজী 
খীনুড়ায় কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া! ধীকুড়ার খান্- 
সঙ্কট সম্পর্কে জানাইয়াছেন ;-_“ধাকুড়ার কেঁজিয়াকুড়। 
গ্রামের গরীব লোকেরা ৮২ ঠীক। মণ রে যে চাউল ক্রয় 
করিতেছে তাহা মাছুষের খানের অযোগ্য ।.*'সলদিছা 
আছে প্রায় তিন শত পরিবারের বাস । ইফাদের সকলেরই 
, এ্রকঙ্ধিন চাষের জমি ছিল । কিন্তু গত ছূর্তিক্ষের সময় সম 
জমি বিক্রি করিয়া দেওয়ায় ফলে তাহারা! এখন সম্পূর্ণ 
নিঃস্ব হইয়! পড়িাছে।.."গ্রামের একজনের ছ্বীফে কোন 


জৈন 

প্রকারে লক্জা নিবারণ করিতে দেখিলাম। কম্ষালসার 
লোকগুলি এমন জীর্ণ ব্জ পরিধান দিনে তাহা 
ভাষায় বর্ণনা করা যায় না ।** 

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্জের রিড মেদিনীপুর 
জেল! পরিদর্শন করিয়া তথাকার হুর্তিক্ষের জবস্থা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, পার্বতীপুর উচ্চ ইংরেজী বিভ্ঞালয় ও হ্ুতা- 
হাটা থানার অধীনস্থ অন্ত পচিশটি প্রাথমিক খিল্তালয়ের 
ছাদের মধ্যে জন্ুসপ্ধান করিয়া! জানা গেল যে, তাহাদের 
শতকরা পচিশ জনকে কোন কিছু না খাইয়াই শিক্ষালরে 
আসিতে হর । জনেক পরিবারে প্রায়ই দিনের পর দিন 
এক মুষ্টি খাক্ও মিলে না । অন্লাভাবে জনসাধারণ হ্যা 

' হয়] কলিকাত। ক্মভিমুখে ছুটিতেছে |--. 

নালিতাবাড়ী সরকারী এজেন্টের দামে বন্তমানে তিন 
হাজার চার শত মণ আউশ ও বোকো চাউল পচিযা 
মান্থষের বাবহারের অযোগ। হইয়া পিয়াছে |" 

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদশ ও পাকুন্দিয়া থাশায় চাউলের 
দর ফ্কয়াছে ১৮২ টাক?। গ্রামে প্রামে উপবাস সর 
হয়ছে ।.-- 

হাওড়া জেপায় উপুবেড়িয়! ও সদর যহ্কুমায় আট 
হাজার মণ খাগাপ চাউল সন্ভা দরে বিক্রয়ের বাশস্থ]! কা 
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বাক্ত। জেলা! খখগে প্রকাশ যে, ইন্পপুপ্, সদয়, ছাতা, 
গঙ্গাজলঘাটী, বড়জোর এবং ওল্দা-_এক্ ছয়টি যা খানায় 


সাড়ে চার লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ছুই লক্ষ লোক 
ছুর্ভিক্ষের কবপে পড়িয়াছে । প্র€র় পচিশ হাজার লোক 
ধক্িমব্যেই এইট অঞ্চপ ফইঙ্ডে জেলার বাহিরে 
পলাইয়াছে ।--* 


চাদপুর মহকুমার পল্লী অঞ্ল হুহুতে ক্রুত চা্উটলের বৃণ্য 
খুদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । ধ্চমান প্রাহাঞ্চলে 
চাউলের ম্ৃল্য প্রতিমণ ১৯১ টাকা হইতে ২০৪ টাকা । 
স্বঃগ্থ শ্রামবাসীর! খান্ড তিক্ষায় বার হইয়াছে ।".- 

কুঠিয়া মহকুমার পল্লী অঞ্চলে বঙ্ত্রেদ অভাব জওাভ অতীত 
হইয়। উঠিয়াছে । গত সপ্তাঙ্ছে পল্লী অঞ্চলের সহ্আ্রাধিক 
পে!ক কুতিয়া শঙ্গরে দল বাধিয়] উপস্থিত ছয় এবং খত্্র দাবি 
করিতে থাকে | পরে এক বিরাট জনসায় খন্র্ণীন পঞ্জী- 
ধাসীদের নিদারুণ হুর্দশার কথা বধিশদতাবে বিশ্লেষণ 
কর! হয় ।**. | 

বাকুড1! জেলার ইন্দপুর থানার অন্তর্গত ব্রজরাজপুর 
খামে দীনবন্ধু মাল গত ১৯শে এশ্রিল অনাহারে মার! 
গিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে । প্রকাশ, ই্- 
নিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হাশর দীনবন্ছুকে রিলিফ অফি- 
মারের নিকঠে কাক্ছের জন্ত পাঠাইয়া . দেন কিন্ত রিলিফ 


অফিসার তাহাকে কারে নিযুক্ত ন! কথার সে.ব্যর্থ হইয়া ... 


_ বিবিধ প্রসনধ-_-তদজুকে জাল ছুতঠিক্ষ 


১১৯, 


গুছে ফিরিয়া আসে ও অনাহারে দিনযাপন করিতে খাবে। 
পরে উক্ত তারিখে তাহার ব্বত্যু হয়। উক্ত গ্রামে বছু 
ব্যক্তি কার্খের অভাবে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে । 
তমলুকে আসন্ন ছুতিক্ষ 
মেদিশীপুর জেলায় তমলুকের অবস্থ! সন্বদ্ধে তমলুক মহকুমা 
কংখ্বেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচত্র সামন্তের যে 
শিশ্বৃতি প্রকাশিত হ্ইয়াছে (ভারত, ২৫শে বৈশাখ ) তাছা! 
হইতে এঁ স্থানের জনসাধারণের আসন্ন বিপদের সন্ভাবন! বেশ 
বুঝ! যায় । এ সম্বদ্ধে দেশের নেতাদের নিক্ষিয়তা বস্ততঃই 
বেদনাদায়ক | মেদিনীপুরেগ এক অবিবাসীরাক দেশের সেবা 
করিতে নামিয়া সর্বস্ব বলিদাশেও কুষ্টিত ফ্য় নাই। নীরব 
উপেক্ষা ভরে ইহবাদিগকে ছুত্িক্ষের করাল গ্রাসে পড়িতে 
ছেওয়! চূড়ান্ত কুতপ্ুতার কাজ হৃকবে | গত আগ আন্দোলনে 
মেদিনীপুরের দান চিরম্মরকীয়; সেই আন্দোলনের বাহবা 
যাহারা কুড়াইতেছেন ইঞছাদের সাহায্যে তাঙাদেরই সর্বাগ্রে 
কগ্রসর হওয়া কতব্য । বিব্বৃতিট এই £ 
তমলুক মহ্কুমায় ছয়টি থানা_নন্দীগ্রাম, হ্ুতাহাটী, 
মফ্যাদল, ময়না, তমলুক, পাঁশকুড়া---সর্বাজই দারুণ অন্না- 
ভাব খটিয়াছে । গত ঝাটকার সময় এই মহুকুমায় জান- 
সাবারণ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল । সেই সময়ই জমিজমা, অস্থাবর 
সম্পত্তি বিক্রয়, বিভিন্ন রিলিফ কমিটির সাহায্য ও সরকান্সী 
সাহায্যের দ্বাব্াা কোনক্রমে জীবনধারণ করে । এট সময়ে 
সাত লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লোক স্বত্যুয়ুখে 
পতিত হুয়। হুর্তিক্ষের পরধতাঁ সংক্রামক রোগের প্রা 
কাব এখনও মিটে নাট । বিভিন্ন স্থানে কলেরা, বসপ্ত, 
ম্যালেরিয়া জনসাধারণের জীবধনীশক্তি খর্ব করিতেছে । 
এই বংসরও সারা মহ্কুমায়. ফপল মোটেই হয় নাই। 
নন্দীগ্রাম, হতাহাট! থানার সমৃদয় অঞ্চল, মহ্যাদল থানার 
ফিয়দংশে লোন জল প্রবেশ করায় পানীয় জলের একান্ত 
স্গঙাব ঘটিয়াছে । নখিগুলি পবপাক্ত ও ফসল জন্বানোর 
জন্গুপয়ুক্ত ৷ 
পাশকুড়া খানার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ২৩টি ঘাছে 
জন্তগুলিতে গড়ে একর পিঙ্ছু ৪/ মণের বেশী ধান হয় 
নাই। তমলুক থানার অবস্থা এঁক্সপ । মহ্িযাদল থানার 
২।৩টি ৯উনিয়ন বাদে অন্তান্ত ইউনিয়নে গড়ে ৪/ অশের 
বেশ ধান হয় শাই ৷ নন্দীগ্রাম থানার ১৫চি ইউনিয়নের 
মধ্যে ৩৪টি ইউনিয়ন বাদে বাকিগুলিতে একর প্রতি ২/ 
মণের বেশী ধান হয় নাই | ময়না থানার ৩1৪টি ইউনিয়ন 
বাদে বাকীগুলিতেও ৩/ মণের. বেলী ধান হয় নাই. 
ক্তাাটা থানার ফোন কোন অঞ্চল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ । 
এই থানার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ১টি ইউনিয়ন বাদে 
অন্তগুলিতে একর পিচ্ছু, ॥০ ত্রিশ সের হইতে ৪/ ,মণ 
পর্স্ব কসল হইয়াছে । ২নং ইউনিয়নের অবস্থা অত্যন্ত 


শোচনীয় । এই ইউনিয়নে গড়ে ৯০ ত্রিশ সেয়ের বেলী 
ফসল হয় নাই। শ্রই ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামের 
বিপিন দাস (৫২) অরাভাবে 'সংসারযান্র! নির্বাহ কম্পিতে 
না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়] আত্মহত্যা করিয়াছে । ইহার 
পরিবারে ৮্ষন লোক রহিয়াছে, কিন্ত তন্মধ্যে একজন, মাঝ্র 
সক্ষম ব্যক্তি । এই স্থানগুলিতে অবিলম্ষে সাহায্যের ব্যবস্থা! 
মা করিলে বহুলোক বত্যুন্খে পতিত হুইবে। 

এই মহকুমার জনসাধারণ ক্যোষ্ঠের প্রথম হইতে একে- 
বারে অন্লাভাবে পতিত'হুইবে | সরকারী ও বে-সরকারী 
খাণেয় অন্ত শতক্র! ৯৫ জন লোকেয় জমি বাধা পড়িয়াছে। 
অস্থাবর সম্পঘ্ধি, থাল!, বাটি ইত্যাদি কিছুই নাই বলিলেই 
হয়। গরু" বানর ইত্যাদিও গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত অজ । 
এন্সকম অবস্থায় ব্যাপক সাহায্যের ব্যবস্থা ন! করিলে 
অচিয়ে এই মহকুমার বছ অংশ জনহ্থীন প্রান্তরে পরিণত 
ইবে। 

মোটরগ্রাড়ীর কারখানায় জন্য জমি সংগ্রহ 
দৈনিক “ভারতে” ২৫শে বৈশাখ তারিখে নিকোদ্ধত 

মণ্তবাটি প্রকাশিত হইয়াছে : 

কোনগরের সঙ্নিকিত ভত্রকালী, কোতরং ছোট্ট বহতা, 
ষাখলা প্রস্ৃতি গ্রামের চাষীদিগের বে ভিটা বাড়ী ও 
আবার্গী জমি একটি নুত্বহৎ মোটর নির্মাণের কারখানা 
স্থাপনের জন্য সরকারী ল্যাও আযকুইজিশন আইনের 
ধলে গ্রহণ করা! হইতেছে, উহ! গ্রহণ করিবার কোনও 
সঙ্গত হেতু মাই ? তথাপি জবি হখলেন্ন বে পদ্ধতি সচরাচর 
অবলদ্িত হয় তাছা! গ্রহণ না করিয়! “নিতান্ত আবন্তক” 
বলিয়া! জরুরী বিধি প্রয়োগ করিয়া অতি অল্প সময়ের 
নোট্টিশেই এই সমস্ত অতি মরিত্র ব্যক্তিদের গৃহ্হারা 
করা হইতেছে । এই ভ্বমিতে একটি মোটর গাড়ীর 
কারখান! স্থাপিত হইবে | দেশষয় যে সময়ে খাভাভাব 
অত্যন্ত উঠ হইয়! উঠিয়াছে, সেই সময়ে আবাদী জমির 
আবাদ বন্ধ করিয়া! কারখান] স্থাপনের কোনও যুক্তিযুক্ত 
কারণ নাই । যুদ্ধের প্রয়োজন বলির] সন্পকার বছ লক্ষ 
বিঘা আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি আযাকুইজিশন 
আইনের বলে দখল করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার অনেক 
জমিই মুদ্ধের কোনও প্রয়োজনেই জাসে নাই । মেমারি 
অঞ্চলে এক লগ্তে সাড়ে তিন হাজার ও অপর এক লন্তে 
আড়াই হাজার বিঘ! এপ আবাদী ও আবাদযোগ্য 
সুমি সরকার কাড়িয়া লইয়া কোনও প্রয়োছনে না 
লাগাইয়া! আজও ফেলিয়! রাখিয়াছেন | এ জমিতে আবাছ 
হইলে প্রচুয় খাদ্যশন্ড উৎপন্ন ফইত। তাহণ করা যদি 
মাও সম্ভব হয়, তবে এগানেও কারখানা স্থাপন চলিতে 
পাক্সিত। পানাগড়ে মার্কিন সামরিক . প্রয়োজনে . প্রান 
কয় লক্ষ ঘিহ। জমি এযসপে ছখল . কন্বা! হয়.।. তক্থব্যে 


আড়াই লক্ষ বিষ! জমি. আবামী ছিল। হৃদ্ধের পরে উহ! 


১৩৫. 


ফেরত দিখার প্রতিক্ঞতি ছিল। কিন্ত এখন তাহা 

ফেরত না 'দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে; এখানেও 

করেকটি বৃহ কারখানা হইতে পারে। কাকিনাড়! 

অঞ্চলে এই ভাবে সংগৃহীত বহু জফি আছে। সেগুলি 

না৷ লইয়! নুতন করি! আবাদী জমি গ্রহণে সরকারেক 

প্রত উৎসাহ কেন ? 

বিড়লা-হুফিজ্ষ কোম্পানীর কারখানার স্থান সংগ্রহ করিয়া 
দিবার জন্য হুগলীর যে জেল! ম্যান্দেরটটি এরূপ অতিরিক্ত 
উৎসাহ দ্বেখাইতেছেন, তিনি তাহার কার্যকাল পূর্ণ হইবার 
বহু পুর্বে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন 
করিয়াছেন কি ন! “ভারত” তাহ! জানিতে চাহিম্বাছেন । আই- 
সি-এসের পদ পরিত্যাগ কনিয্া ইতিপূর্বে কেহ কেহ মোটা 
বেতনে বণিক বা! শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লইয়াছেন। সরকাক্ষী 
ক্ষমতার দুযোগ লইয়া! কোম্পানী বিশেষকে অতিরিক্ত সুবিধা! 
দিয়! তাহার প্রতিদান-ন্বরূপ যোটা! বেতনের চাকুরী লওয়ার 
পথ বন়্লাট লর্ড লিনলিখগে! দেখাইয়! গিয়াছেন। হুগলীর 
জেল! ম্যাজিগ্রেটে ঠাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন কিনা 
সে রহ্ন্চ উদ্বাঠিত হওয়! দরকার । 

২৪-পরগণ! জেল। প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 

২৪-পরগণ! জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি- 
ফ্ষপে বঙ্গবাসী কলেনের অব্যক্ষ প্রীয়ুক্ত প্রশান্তকুমার বসু 
প্রাথমিক শিক্ষকদের হুর্দশ] ও উহার কারণ সম্বন্ধে যে আবেগ- 
পূর্ণ হন্তব্য করিয়াছেন, তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | উবার 
পরদিন নিখিল-ধঙ্ষ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অন্ুঠিত হৃইয়াছে। 
উহ্নার সভাপতি ছিশেশ নবনিমুক্ত ভাইস-চ্যান্জেলর প্রযুক্ত 
প্রষখনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; উদ্বোধন করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
হুরাবর্ধী এবং শিক্ষকদের প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগের মনো- 
ভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন শিক্ষাসচিব খা বাহার মোয়াজ্জেমুক্ষীন 
হোসেন । সভাপতি দেখাইয়াছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের 
উপ্নতি বিধানের জন্য যে টাকা দরকার তাহ! ব্যয় করিতে 
গেলে বাংলার রাজস্বে কুলাইবে ন।, প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন 
বেশী গোল করিলে তিনি সমস্ত প্রাথমিক কুল তুলিয়া দিবেন 
এবং শিক্ষা! সচিব তাহাদিগকে সেলস ট্যাক্স বৃদ্ধিতে সাহায্য 
করিতে বলেন । তিন জনের বক্তৃতার কোন অংশে জানা 
শিক্ষকদের ছরবস্থার প্রতি লেশমাত্র দরদের পরিচয় পাইলাম 
না! এ্রবং বিশেষ ভাবে এই কারণেই প্রীযু্ত প্রশাস্তকূমায় বনু 
অভিভাষণ আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। বে-সরকার্মী 
কলেজের অধ্যক্ষ তিনি, শিক্ষকদের উন্নতি সাধনের ক্ষমতা 
ভাঙা নাই-কিস্ত সম্মেলনে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও 
সহান্ততি প্রদর্শনে এবং হঁহাদের হুশ প্রস্কত ফারণ নির্দেশে 
তিনি কার্পণ্য বা দিবা করেন মাই। তাহা অভিভ্ঞাষণেক্ন 





অবস্থা! উনবিংশ শতার্খীর শেষের দিকে ঘেমন ছিল বিংশ 
শতার্বীর মধ্যভাগে -এ্রসেওড ঠিক তেমনই আছে । এদেশে 
প্রাথমিক শিক্ষা যেভাবে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হয় 
পৃথিবীর কোনো সত্যদেশেই তার তুলনা খুঁজে পাওয়া 
ঘাবে না। কোনও একটা নির্ি্ পরিকল্পনা বা স্পষ্ট 
আদর্শ এর পশ্চাতে নেই। আমাদের পাঠশালাডলো! 
নিঃম্বশালার চেয়েও অধম | অধ্তগ্ন জীর্ণ কুটির । না 
আছে শিক্ষার কোন উপাদান, না আছে কোন শুচিন্তিত 
পদ্ধতি । গুরু মহাশয়ের দশা ভিক্ষুকের চেয়েও হীন । 
তিক্ষৃকের তবু একটি বেপরোয়! স্বাধীনতা আছে। কিন্তু 
প্রাথমিক ছ্ছুলের শিক্ষকগণের দ্ষদ্ধে বিনা দায়িত্বের ভার 
চাপানো! আছে, অথচ পদে পদে তার! সমাজের ও উপর- 
ওয়ালাদের কাছে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত। পরিদর্শকের 
ভয়ে তারা ভীত। সমাজ ওরাই তাদের কাজ নির্গিষ্ঠ 
করে দিয়েছে, কিন্ত সেকাজ করবার জন্যে ভারা কি 
খেয়ে বেঁচে থাকবেন সে কথ। চিপ্তা করবার প্রয্মোজন 
মনে করে নি। যে দেশের সমাজ ও রাগী জাতিগঠনের 
সবচেয়ে খুরু কতরব্যে এমনিভাবেই ফাকি দিয়ে চলেছে 
সে দেশের শিক্ষার কোন রকম উন্নতিই ফেউ কখনো! 
আশ করতে পারেন না। 
অথচ ছুই শত ঘংসর পূর্ধেও আমাদের দশা এমন 
শোচনীয় ছিল না। যেদিন অভিশপ্ত ঈন্ট ইও্ডয়া 
কো্পানী বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এদ্দেশে উপস্থিত 
হয়ে ধেখতে দেখতে আমাদের দশুমুণ্ডের বিধাতা হয়ে 
উঠল সেদিন থেকেই আরম্ভ হ'ল আমাদের সর্ব- 
নাশ। আমাদের দেশের পল্লীসভ্যতার ভিত্তি পড়ল 
ভেঙে, নিরক্ষরতা হয়ে উঠল সর্ধব্যাপী ঃ চতুষ্পাঙী ও 
মক্তবগুলো! দ্রুত নিশ্চি্ধ হয়ে ধেতে লাগল। ঈস্ট 
ইত্িয়া কোম্পানীর আবির্ভীবের সময় এক বাংলাদেশেই 
আশি ছাজার পাঠশাল] ও মক্তব ছিল । শোষণ ও শাসন 
ধঞ্জ চালাবার জন্য কোম্পানীর প্রয়োজন হয়েছিল বেয়ার, 
আরদালী, কেবানী, মুৎসুদ্ধি আর আপিস-বাবুদের | কলে 
- চাকুরীর জঙ্ছপাতেই নিধ্ণরিত হ'তে লাগল, শিক্ষান্ন 
গতি ও প্রকৃতি । এদেশের ধিদেশী সন্নকার তাদের 
সাম্বাজারক্ষার জন্যে সামরিক ও পু্লিপবাহিশী এবং মাথা 
» ভারি আমলাতাগ্ত্রিক ঠাট খজার রাখবার জনে)ই সমস্ত 
অর্থ নিঃশেষ করে দেউলে হয়ে বসে থাকে, শিক্ষার 
ভিক্ষার বুলিতে দান করবার মত কিছুই আর অবশিষ্ঠ 
থাকে না। 
ংলাদেশে স্থপারির ব্যবসা 
“ স্বদ্বের পূর্ধে ুপান্সিস্ব হর ছিল হয় আনা সের । এ বৎসর 
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হিসাষে আমদাশী-শুক্ষ বসাইর্াছেন | সঙ্ষে সঙ্গে ছেশে উৎপন্ন 
সুপান্িকস উপরও উৎপান-ভক্ষ টাপিক্সাছে। নিত্যব্যবন্থার্য, 
ফোন ভ্রয্যের উপর মূল্যের দ্বিগুণ হারে আমদানী ভক্ষ ও উৎ- 
পাদন-শুক্ক কোন সভ্য দেশে আছে কিন! আমক্সা জানি না। 
ঘ্রিত্রের নিত্যব্যবন্থার্য দ্রব্যের উপর এত চড়া হারে কক্স ধার্ 
করা সভ্য রীতিবিগরিত বলিয়া আমর! মনে করি । গরীবের 
প্রতিনিবিদ্বের ্বাবি লইয়া! যে সব বড়লোক কেলীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে গিয়াছেন তাহার! ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন ইহা 
আরও ছুঃখের বিষয় | কেঞ্জীয় সরকারের এই কার্ধের ষুলে 
বাংলায় সুপারির ব্যবসায় কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, “আর্থিক 
জগৎ? পিক] তাহাক্স বিবরণ দিয়াছেন! উহার কতকাংশ 
মিলে উদ্ধত হুইল £ 
হুপারির উৎপাদন এবং জুপারির ব্যবসায়ে সমগ্র 
জারতবর্ষে বাংলাদেশের স্থান সর্বপ্রধান। বাংলায় প্রতি 
বৎসর যে পরিমাণ সুপারি উৎপর্ন হয় ভারতের অন কোন 
প্রদেশে কিংবা দেঈগীয় রাজ্যে তাহার সমপরিমাণ দুপারি 
উৎপন্ন হয় না। সুপালি আমদানী এবং রপ্তানীর ব্যাপারেও 
বাংলার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ । বাংল, আসাম, বিবার এবং 
উড়িস্তাঁ এই কলপটি প্রদেশেই স্ুপান্সির চাহিদা! অপেক্ষা 
স্কত,বেশী । আসাম, বিহার এবং উড়িস্তায় প্রতি বৎসর 
ঘে পরিমাণ সুপারি জামদাশী হয় তাহা প্রধানতঃ বাংলা 
হইতেই রপ্তানি হইয়া থাকে | এতদ্বযতীত সংযুক্তপ্রদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ, এমন কি, বোম্বাই প্রদেশেও বাংলা হইতে 
সুপারি রপ্তানি হয় । বিদেশ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি 
বংসর যে প্রায় ঝুড়ি লক্ষ মণ লুপারি আমদানী হয় তক্সব্যে 
একমাত্র বাংলাদেশেই কলিকাত। এবং চট্টগ্রাম বন্দরের 
মারকতে চৌদ্ব-পশর লক্ষ মণ সুপারি আসিয়! থাকে। 
ইছাঁ হইতে আমরা যোটারুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পান্সি ষে, উৎপাদন-শুক্ষ আমদানী-শুক্ষ দ্বারা জুপারির 
ব্যবসায় হইতে ভাগত-সরকারের মোট ঘে পরিষাণ অর্থ 
আয় হইবে তাহার শতকর! ৫০ ভাগেরও বেশী অর্থ সং- 
গৃহীত হুইবে বাংলাদেশ হইতে । [ও 
াংলার সকল জেলাতেই অন্প-বিশ্তর সুপান্গিয় চাষ 
আছে। কিন্ত বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলা, খুলন! 
জেলার খাগেরছাট মহকুমা এবং গ্রিপুরা জেলার কতকাংশে 
যে সুপারির চাষ হয় তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অন্তান্য জেলায় যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় তাহাতে 
স্থানীয় চাহিদা মিটে না। বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, খুলনা 
এবং ত্রিপুরা! দেল! হইতে প্রতি বংসর দশ লক্ষ মণেরও 
বেলী পরিষাণ সুপারি বিভিন স্থানে রপ্তানী হইয়া! থাকে । . 
ইহার অর্ধেক রপ্তানী হুইয়! থাকে কলিকাতায়। কষলি- 
কাতা হইতে পশ্চিম হকগেন্স বিভিন্ন ছেলা, বিহান, উদ্বিভ্তা। 


টিকতে 


. সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে এই 
সমস্ত দুপারির ফতফাংশ চালান হইয়া থাকে । 
বাংলা হইতে ভারতবর্ষের বাহিরে ধে সমস্ত স্থানে 
পারি রপ্তানী হইয়া! থাকে তক্বধ্যে ব্রদ্ধদেশ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ফলিকাতা! এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর 
ব্রশ্মদেশে প্রায় ছই লক্ষ মণ গুপারি রগ্তানি হইয়া থাকে। 
্রদ্মদেশ ব্যতীত অল্প পর্সিমাণ সুপারি সিংহল, এডেন, 
আফ্রিকা, ব্রিটিশ গায়না এবং আমেরিকাতেও রপ্তানী 
হয়। 
বহির্ভারত হইতে বাংলায় প্রায় চৌদ্ব-পনর লক্ষ 
মণ সুপারি আমদানী হয়। প্রেটদ্‌ সেটেল্মেণ্ট এই সুপারি 
আমদানীর সর্বপ্রধান কেন্দ্র; টস সেটেলমেন্ট হইতে 
বাংলায় সুপারি আমদানী পরিমাণ সাধারণতঃ দশ লক্ষ 
মণেরও উপর | জামদানীর দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র নম্‌- 
ফেডারেটেড মালয় ঠ্েটস। এখান হইতে খাংলায় 
যগ্তানির পরিমাণ পায় উনআশি হাজার মণ। জাভা, 
হুমাত্রা, ফেভারেচেড মালয় &েঁটস্‌, ্তামদেশ, চীন, জাঙ্জি- 
বার, আন্দামান দীপপুপ্ত এবং ব্রহ্ধদেশ হুইতেও সামার 
পরিমাণ সুপারি আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের 
অভান্তরে একমাত্র কোচীন এবং মধ্যপ্রদেশের গোয়া 
অঞ্ল হইতে অল্প পরিমাণ সুপারি কলিকাতা, মেদিনীপুর 
এবং বাসা জেলায় আমদানী হইয়া থাকে । 
যুদ্ধের দগুণ সুপারি আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
পুনর্বার উহ! আরম্ত হইয়াছে । আশামী কেক বৎসর যদি 
দশ লক্ষ মণ নুপারিও বাংলাদেশে বহ্র্ভারত হইতে আমদানী 
হয় তাছা! হইলে প্রতি সের এগার আন! জাযদানী-শুক্ষের দরুণ 
দেশে সপাপ্সির মূল্য হ্বাস পাইবে না। সুপারিয় চাহিদাও 
আরও ক্বাস পাইবে । উৎপাদন-শ্ু এবং কেঞ্জীয় আবগারী 
বিভাগের জটিল নিয়মকাগ্নের জন্য বাখরগঞ্চ, খুলনা, নোয়া- 
খালী প্রঙ্ুতি হইতে সুপারি চালান দেওয়া বাবসায়ীদের পক্ষে 
কষণ্ঠসাধ্য হইয়া উঠিতেছে ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 
বাংলার এই একটি বড় বাবসা কেন্দ্রীয় সরকারের কতাদের 


খামখেয়ালীর বশে নষ্ট হইতে বপিয়াছে, এ সব্ন্ধে যথেষ্ঠ . 


আন্দোলন হওয়! উচিত । 
দামোদর ক্যানেল-কর বৃদ্ধি 

ধর্ধমান অঞ্চলে দামোদর ক্যানেলের কল্যাণে সেখানকার 
ফফকষকদের অবস্থ! সামান্য একটু ভাল হইয়াছে এই সুযোগে 
বাংলা-সরকার ক্যানেল-কর ধিগুণেরও বেশী বাক়াইয়! দিয়! 
ছেন। ইহার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছে কিন্ত সরকার 
উহ্হাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। ক্যানেল-কর শ্বদ্ধিতে 
সরকারের হ্রত কয়েক হাজার টাক! জায় বাদ্িবে কিন্তু 
তনন্ুপাতে ক্কবকদের ক্ষতি হইবে অনেক বেশী। এ সম্বন্ধে 
সৈনিক ক্কঘকে ( ১৮ই বৈশাখ ) একট পথে সমস্ত অবস্থা! বিস্বৃত 


প্রবাী ' 


১৩৫৩ 


ই হইরাছে। ততপ্রতি দেশবাসীর ঢু দুটি আক& হওয়া উচিত। 
যাংলা-সরকার স্বতঃপ্রত্বত হইয়া ইহার প্রতিকার কল্সিবেন 
শ্রতটা ভরসা করা কঠিন, কিন্তু কর-বদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য 
ষাছাদিগকে বাধ্য করিবার চেষ্ঠা হওয়া উচিত । পত্রটি এই £ 
১৯৪৫-৪৬ সাল হইতে দামোদর ক্যানেল-কয়ের হার 
একর প্রতি ২।/০ আন! হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫8০ টাকা! 
ধার্য কর! হইয়াছে । এই কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্যানেল 
অঞ্চলের ক্ষক সাধারণ ইতিমধ্যে গবর্ণর সকাশে বহু 
আধেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছে । গ্রামে গ্রামে সতা৷ করিয়া 
এ বিষয়টির সমস্ত দিক দ্জালোচনা করা হুইয়াছে। আনা- 
বৃষ্টি এবং তজ্জনিত অজল্লার বিরুদ্ধে ক্যানেলের প্রয়ো- 
জনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কষক সাধারণের কোন- 
রূপ তুল ধারণা নাই। ক্যানেল কৃষি-জলের সমন্তার 
সমাধান করিয়াছে । উপযুক্ত হারে ক্যানেল-কর দিতে 
ক্কষকদেরও বিশ্দৃমাত্র জাপত্তি নাই । জঅধিকপ্ত ক্যানেল- 
বহ্বভূত্তি এলাকার কষঘকর1ও আজ আরও কাানেল খননের 
দাবি করিতেছে । একমাত্র ক্যানেল-কগের হার অক্কায় 
ভাবে বৃদ্ধি করার ফলেই পর্ধত্র হাহাকার উঠিয়াছে। 
বত'মানে ধান্ছের দর অপেক্ষাক্কত বাড়িয়াছে, কিপ্ত তথাপি 
চাষীর আয়ের অক্ক বাড়ে নাই এবং তাহার জীবনযাত্রার 
মান উন্নততগ্ হয় নাই। বাগ্ঠের দর পূর্ববাপেক্ষ। তিন গুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্ত সেই সঙ্গে খইল, বলদ প্রভৃতি 
চাষের নিত্য প্রয়োজনীয় ধিশিষণচলির মুল্য ছয় গুণ 
বাড়িয়াছে। সকল জিনিষ মহার্ঘ হইয়াছে এবং চাষীর 
জীবনযাআ-প্রণালী দিন দিন নিক্নপ্তরে যাইতেছে। 
বাংলা ও আসাম কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলন 
বিশ্ববি্ঞালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রযুক্ত প্রমথনাখ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের সভাপতি বাংলা ও আসামের কলেজসমুহ্রে 
অধ্যক্ষদের এক সম্মেলন হুইয়া গিয়াছে । সম্মেলনে যে সব 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই কয়টি আমর! সমর্থন 
করিতে পারিতেছি শা_-(১) ছাত্র বেতন বাড়াইয়া নিয়তম 
বেতন ৮ টীকা করা (২) যে সব ছাত্র আপিলে চাকুরী 
করিয়া কলেজগুলির সান্ধ্য বিষ্তাগে কমার্স পড়ে তাহাদিগকে 
ছুই বংসরের পরিবতে”তিন বৎসর পড়িতে বাধ্য করা এবং (৩) 
প্রতি কলেজে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ করা । ছাঅসংখ্য! সীমাবদ্ধ 
হওয়ার জন্ত কোন কলেজের আধিক অবস্থার ক্ষতি হইলে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ঘাটতি টাক! & কলেজকে নিজে দিবেন না, বাংলা-সর- 
কারের নিকট হইতে পাওয়াইয়! দিবার জন্ত দয়বার করিবেন । 
ব্রিটিশ রাজন্বের গোড়া! হইতেই আমাদের দেশে শিক্ষা- 
বিস্তার যাহাতে ব্যাপকভাবে না হইতে পারে তংপ্রতি ইংয়েজ 
তীক্ষ দুটি রাখিয়াছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষণ 
তিনটর ক্ষেত্রকেই ইংরেজ সরকার বিধিমতে সন্কুচিত করিবায 
চে করিয়াছে । ছুলগুলিকে ভাল করিবার নামে দুল 


জট 





শপ পা 


বিবিধ শসজ-_জালিগড় ছাজাম। 





১২৩ 


পাট লিলা টি শপ শপ সরি পাস সপ পিসি 


কমানো ও ও প্রতি দুলে ছাত্রসংখ্যা লীমাবন্ধ করিবার দিকে" হইয়াছিল ল। স্থানীর সংবাদ হইতে জানা যায় যে ঘটনার পূর্ধ 


ইংরেজ সরকার সর্বদা নজর রাখিয়াছে। ইংয়েজের স্বার্থবাহী 
লীগদলও শিক্ষাক্ষেত্রে এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছে। এই কারণেই প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জত 
জনমত তীত্র হুইয়] উঠিলে শর্বাপ্রে সেস ও ট্যাক্স আদায়ের 
ব্যবস্থা হয়, স্ছুল প্রতিষ্ঠা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। 
বইয়ের ঘাম ক্রমাগত বাড়াইয়া বছর বছর বই বদলাইয়া এবং 
অভ সহ্ত্রবিধ উপায়ে শিক্ষাকে বন্ত দুর সম্ভব ব্যয়সাধ্য করিয়া 
তোলা হুইয়াছে। যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস করাইবার 
জগ লীগওয়ালাদের এত আগ্রছ্‌, শিক্ষা-সঙ্কোচে উহ! এক 
ব্রদ্ধাজ-্বরূপ হইবে । 

এই অবস্থায় সত আশুকোষের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মর জাশ- 
তোষের জামাতাকে শিক্ষ)-সগ্ষোচের সমর্থক হুহীতে দেখিয়! 
আমরা বিশ্গিত ও ছঃশিত হইয়াভি,। সরকারী খাধা অতিক্রম 
করিয়া শিক্ষার প্রপারে সর আশুতোষের দাশ চিরন্মরতীয় । 
,উচ্চশিক্ষা] সঙ্জলত্য করিয়া কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয় দেশের 
এক মহৎ উপকার করিয়াছেন । 


আলিগড় হাঙ্গামা 

আলিগড়ের সান্প্রন্িক ছাঙ্গামা সম্পর্কে মারা বিভাগের 
কমিশনার ও পুলিসের ডেপুটি ইশন্পেক্ট্-জেনারেলের যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আগল তথাসমূহে কিছু 
কিছ প্রকাশ পাইয়্াছে। মিঃ জনষ্ঈন ও মিঃ সুইফটকে হইটি 
বিষয় পম্পর্কে বিশেষ অগ্পক্জান করিয়া বিবৃতি দিতে বলা হঈয়!- 
চিল প্রথমতত:, কল্যাণগঞ্জ থানার কাহারা জআগ্ুশ লাগাইয়াছিল 
এবৎ দিতীয়ন্, স্থানীয় পুপিন কর্মচারীগা শিক্ষিয় ছিল কিনা। 

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
“কশ্যাণগঞ্ নাঙ্জারে এক দশ মুসলমান আগুন লাগাইয়াছে 
খলিয়! আমরা মনে করি $ শহরের মুশলমান ও ছাএপণও 
এই ঘটনার সহিত্ত নিশ্চিত অডিত ছিল। কল্যাণগঞ্জের 
দোকানদারগণ প্রহ্ৃত ও লুটিত হইয়াছে বলিয়া! ধারণা করিবার 
বথেষ্ঠ কারণ আছে ।” 

হাঙ্ামার মূল কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া 
বলা হইয়াছে যে, বাজারের জনৈ বস্্রবিক্রেতার সঙ্গে কলহ 
হইতেই গোলমালের শ্বত্রপাত হয় । বক্ত্রবিক্ষেতা ক্কঞ্কবিহারী 
লাল রেশন কার্ড ছাড়া কাপড় বিক্রয় কবিতে অস্বীক্ত হইলে 
ছাত্রগণ গোলমাল আরম্ভ করে, এখং পরে মহেক্র পাল নামক 
আর এক জন খ্যবসায়ীর দোকানেও জন্থরপ গোলমাল হয় 
এবং ইহার পরেই অসত্যন্ত এবং উত্তেজিত জনতা ও ছাত্রগণ 
বাক্কার জাক্রমণ করে। বিশ্বতিতে এই মত প্রকাশ করা 
হইয়াছে যে, এই হাঙ্গামা পূর্ব হইতে পরিকল্পিত ছিল না । 

প্রাপ্ত সংবাদসমূহ বিশেষস্ঞাবে বিশ্লেষণ করিলে বুধ যায় 
যে, এই হাঙ্গামার অগ্তরালে পূর্ব হইতে একটি পরিকল্পনা 
স্নচনা কয়া হইয়াছিল এবং তদস্ছমারে আয়োজন করা 


দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলিত্তে ছাত্রদিগকে হ্ংসাম্মক 
কার্ষে উত্তেজিত করিয়া প্রাচীর-পত্র টাঙানো হইয়াছিল । এই 
সমস্ত প্রাচীর-পত্রে ছাত্রগণকে পাকিস্তান-বিরোধী কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে সঙ্ঘবন্ধ ভাবে আক্রমণ চালাইবার জন্ত উৎসাহিত করা 
হইয়াছিল । কংগ্রেস-আন্দোলন এখং দেশের রাজনৈতিক 
ব্যবস্থাকে অচল করিবার জঙ্ড এবং তহুক্ধেশে যানবাহন, বেতার 
এবং অঙ্তান্ত সংযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করিবার জন একট গুপ্ত 
সংগঠনের আতাসও এই সঙ্গে দেওয়। হইয়াছিল । 


সরকারী প্রিপোর্টে খল! হ্ইয়াছে ঘে একট বরণের পরি 
কল্পনার কথ ভিপ্তিহীন। যদি ইহা! সত্য স্মূলক হয় তবে 
ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্বে জলিগড় শহরে বিশ্ববিদযালয়ের 
ছাত্রদের প্রবেশ সম্পর্কে একটি নিষেনাজা কেন জারি করা 
হুইক্সাছিল ? অ।র এই পিষেধাঙ্গা জাপধি কর! সত্তেও কেন 
ইহাকে কার্ধকরী করিবার জঙ্ত পরয়োন্বনীয় ব্যবক্থাদি অবলম্বন 
করা হয় নাই? রিপোর্টে বলা হ্ইস্রাছ্ে যে কোন, জাশঙ্ষা 
বা জশান্তির সময়ে ছাত্রদের শ্ুরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ইহা! বুঝিয়াও কেন কত্পিক্ষ ছাত্রগণকে 
ধাক্জার আক্রমণ করিখার সমক্পে বাধ! দিতে পারেন নাই ? 
এই সকণ প্রশ্নের কোন সুর প1ওয়! যায় না । রেশন 
কা ছাড়া বস্ত্র বিক্রয় অপস্তব একথ! দ্মালিগড়ের ছাত্র] 
জানে না ইঞা বিশ্বাপযোগা নহে স্হরাৎ তাহারা দাঙ্গা 
করিতেই অদিয়াঞিল এ কথা বিশ্বাপ করিতে আপি কি? 
রিপোটে বিভিন্ন অগ্িকাণ্ডের কথা এ অশাঙ্তি দমলে সরকারী 
কর্মচারীদের তৎপর-্জাপ কপ। উল্লেগ করিয়। বল। হইয়াছে যে, 
সরকারী কর্মচারীদের বিকদ্ধে শিক্ষিয়ন্ভার অভিযোগ ভি্রিঘীন । 
সগকারী বিখুতিতে সরকারী কর্মচারীদের সক্ষমাতাকে হে 
অপীকার কর! হবে ইহাতে আম্চর্ধ হহবার কিছু নাই । অথচ 
এই কর্মচারিগণ যে এই হথাঙ্গামা দমন করিবার জন্ত কি ব্যবস্থা 
অবলগ্ধন করিয়াছিলেন ত্াাথার কোন বিবরণহ মিঃ অনষ্টন ও 
মিঃ সুইফটের বিবৃতিতে নাই | বিপদের পূর্বাভ।স পাইয়াও 
পুলিশ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সতর্কতা জবলথন করেন নাই । রিপোর্টে 
বলা হ্ইয়াছে----ছাঙ্গামার সময় ছাদের শহরে প্রবেশ বদ্ধ 
করা সম্পর্কে জেলা ম্যাজিপ্রেট যে শভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা আমরা! সমর্পন করি । আপিগড়ের ছাঞাদের মধ্যে তত্র 
সঙ্ঘধঙ্জ মনোগাব ধতমান $ খলপ্রয়োগ দাগ ইহাদের 
থামাইতে হইলে যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ করিন্ছে হইবে বলিয়া 
ম্যাজিপ্রেট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিতও আমরা 
একমত । ছাত্রদের উত্তেজনা দেখিয়া জেল ম্যাঞ্জিষ্রেট মনে 
করেন যে ইহাদের শাও্ত করিবার জগ গুপি চালাইতে ছইলে 
বেপরোয়া ব্যাপক গুলিবর্ধণের প্রয়োজন এবং ফালে এক শব্চ 
অথবা ছুই শত লোকের স্বত্যু হুই্ত। ম্যাবিক্রেটের এই ধারণ] 
সম্পর্চে আমরাও দ্বিদত নহি |” 


১৪ 


পাপা পি 


আনপক্ষ সমর্থনের জন্ত এই যুক্তি শুধু হাতকন্ নহে, ইহা 


স্পস্ট পি এ পপ পিসি 


বিশেষ অর্থপূর্ণ । বিক্ষৃদ্ধ জনতাকে শান্ত করিতে পিয়া! বেপযোয়! 
গুলিবর্ষণ করিতে সরকারী কর্তৃপক্ষ অনেকস্থলেই পম্চাৎপদ 
হন নাই। ভারত-সরকারের এই কর্মচারীরাই কলিকাতায় 
শান্ত ছাত্রশোভাযাত্রার উপরে নিধিচারে বেপরোয়া! গুলি 
চালাইয়াছিল এবং এই ধরণের বেপরোয়া! গুলিবর্ষণের ইতিহাস 
অন্ত প্রদ্দেশেও বিরল নহে । অবস্ঠ আমর! এই কথ! বলিতে 
চাহি না যে আলিগড়ের ছাত্রদের উপর়ে গুলিবর্ষণ করাই এক- 
মাত্র সঙ্গত কান্ধ হইত । আমর! শুধু জানিতে চাই সরকারী 
কর্মচারীদের বিবেচনায় এই তারতম্য কেন? ইহ! কি হ্ঠাং 
অহিংস! নীতির পরিগ্রহণ ন প্রচ্ছত্রভাবে লীগের বিদ্বেষ- 
নীতির সমর্থন ? লাঠি অথবা কীঙ্ছনে গ্যাসের ব্যবহার 
সম্পর্কেও পুলিস কর্তৃপক্ষ হঠাৎ এত বিবেচনাসম্পন্ন ফ্ইয়া 
উঠিলেন কেন? ইহার গু মর্ষ কি তাহা জান! বিশেষ 
প্রয়োজন । 

যদি আমরা মনে করিতে পারিতাম যে এই হাঙ্গাম! একটা 
সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার মাত্র তবে আমাদের এত উদ্ধিশ্ন 
হইবার কারণ ছিল না । কিন্তু এই ঘটন! সম্পর্কে লীগ প্রতি- 
নিধির যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে জামাদের 
আশঙ্কা! হয় এই ধরণের দাক্গাবাঞ্জি মুসলীম লীগের অঙ্ু- 
মোনিত কর্মতাপিকার অন্ততুক্ত। চৌধুরী খালিকুজ্জমান 
ফংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে শাসাইয়াছেন যে জআলিগড়ের ব্যাপারে 
কোনরকম হস্তক্ষেপ কর! চলিবে না। ভাইস-চ্যান্পেলার ডাক্তার 
জিয়াউদ্দিন নাকি গবর্ণরের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়া- 
ছেন। উচ্ছুঞ্খল, অসংযত, বিক্কতরুচি ছাত্রদের সংযত করিবার 
চেষ্টা না করিয়া! তাঁহাদের জন্ত লীগ ও খিশ্ববিষ্তালয় কর্তৃপক্ষের 
এই দরদ একান্ত ছ:খের বিষয় । আর ছাত্রদের এইকপ বর্বরো- 
চিত আচরণও নুতন নছে। ট্রেনের যাত্রীগণ, রেলওয়ে 
কর্মচারী, দোকানদার এবং এমনকি রান্তা-ঘাটে নারীদের 
উপর ইহাদের জশিষ্ঠ এবং অসংযত জাচরণ সম্পর্কে বহুবার 
অভিযোগ শুন] গিয়াছে। আলিগড়ের সমভ্ঞা বিশেষ গুরুতর 
এবং রিপোর্টে ঠিকই বল] হইয়াছে যে ইহ! সরকারের নীতি 


সংক্কান্ত। আশ! করি যুক্তপ্রদেশের গবন্ষেন্ট এই বিষয়ে " 


ঘখোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কুষ্টিত হইবেন না । 
বিভিন্ন শিল্প সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের 
জন্য আসাম সরকারের উদ্ভাম 
আসামের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আসাম- 
সরকার কতকগুলি শিঞ্প জাতীয়করণের বিষ্বয় বিবেচনা 
ফরিতেছেন। যে সকল শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব করা 


হইয়াছে তাহা হইতেছে £ ১।. জলমোত নিয়ন্ত্রপূর্বক উৎ-. 


পাধিত বৈহ্থ্যতিক শক্তির ব্যাপক গঠন, ২। বহ্শিল্প, ৩। শর্কর] 
ও সুরা ৪। পাট, ৫। কাগজ, তুলা, পেষ্উবোর্ড প্রভৃতি 
৬। স্বংশি্গ ও সেলুলয়েড, ৭1 কাচ শিল্প, ৮। হাল্কা! 


বানী 
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সি সি ৯ পি এ ষ্ স্  পস্িসপা্প পাসস্িি 


বরণের যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ৯। টিফ সোডা ও আলকাতত! 


ইত্যাদি। ইছাদের মধ্যে বজশিক্পের জন্য ভারত-সরকার 
ইতিমধ্যেই আসামের জ্বন্য একটি অংশ বরাচ্ছ ক্ষরিয়াছেন। 
অন্যান্য শিক্ষের জন্য বরাদ্দ ঘথাসময়ে ফর! হইবে ৷ সয়কারী 
বিজ্ঞপ্তিতে বল! হইয়াছে সরকারী প্রস্তাবের মর্মার্থ হইতেছে 
এই যে, এই সমস্ত শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির সর্প্রকান্ন প্রচেষ্টা 
রাগের বিষয়াধীনই হুইবে--কোনক্প ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত 
সম্পদ হইতে পারিবে না। সরফারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা 
হইয়াছে যে, আসাম-সরকার উপরোক্ শিল্পগুলি ছাড়া 
জন্যান্য কতকগুলি চালু শিপ যথা-_ সিমেন্ট, দেশলাই, পেট্রল, 
প্লাইউড ও করাতকল এবং চর্মশিল্প প্রতৃতিকেও জাতীয়- 
করণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । এই উতয়বিধ শিল্প 
ব্যতীত অন্য যে কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন বা চালু কোন 
শিল্পের প্রচারের জন্য যাহাত্তেদশ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন 
খাটানে! হইবে তাহাই রাই কর্তক পরিচালিন্ত হুটবে। জাসাম- 
সরকার এই সমস্ত শিল্প সপ্ষন্ধেই তাহাদের অধলম্বনীয় নীতি 
শী্ই ঘোষণা করিবেন । সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইহ1ও স্পষ্ট 
ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর প্রতিঠিত 
যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই গবর্মেন্ট প্রয়োজন মনে কগ্রিলে 
জাংশিক ব! সপ্পূর্ণগাবে রাষ্ট্রের আয়ব্রাধীন করিতে পারিবেন। 

আসামের যে জিনিষটি সর্বাগ্রে সরকারের হাতে আনা 
উচিত ছিল, উপরোক্ত বিজপ্তিতে সেইটিই বাধ দেওয়া হইয়াছে । 
ইহ। অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি নহে, জানিয়! শুনিয়াই চা-বাগানখলিকে 
তাপিকায় ধর] হয় নাই । ইংরেজ বপিকদের শার্পে হন্ডক্ষেপ 
না করায় তাহাদের মুখপত্র সম্তোষ প্রকাশ কর্সিয়াছেন। কিন্ত 
দেশবাসী বিশ্নিত হুইয়! ভাবিবে এই প্রহসনের কি প্রয়োজন 
ছিল? তালিকায় যে সব কারখানার নাম করা হইয়াছে 
আসামে তাহাদের সংখ্য। ও আয়তন উতয়ই নগণ্য । সেখান- 
কার অর্থনৈতিক জীবনের সর্যপ্রধান কেন্দ্র চাঁধাগান এবং 
এখানেই শ্রমিকদের উপর অন্যায় ও অধিচার হয় সবচেয়ে 
বেশী । চা-বাগানের আয়ের কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর 
বিদেশে চলিয়! যায় এবং এই বাগানগুলির মালিকান! স্বত্বের 
বলে ইংরেজ মালিকেরা আসামের রাজনৈতিক আনে হৃত্ত- 
ক্ষেপ করিবার সাহস পণয় । চা-বাগানঞ্লিকে রাষধীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের জাছে জনসাধারণ ইহা 
বিশ্বাস করিত । এ বিষয়ে বরদলৈ মন্ত্রিসতা অত্যন্ত ছর্বলতায় 
পরিচয় দিয়াছেন । 

খাদ্যসন্কট ও ভারতের খাদ্যবরাদ্দ 

কিছুকাল যাবৎ পৃথিবীর খাক্ষসমন্তা এবং বিশেষ করিয়া 
ভারতবর্ষের জন খাঁভবয়াদ্ষ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলে তীব্র 
বাদবিতওা চলিতেছে । এই উত্তর-প্রত্যুতরের অভিনয়ে আমে- 
রিকান কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় খা প্রতিনিবি দলই বিশেষ ভাবে 
যোগদান করিয়াছেন । অবনত ইংরেজ প্রতুরাও মাঝে মাঝে মত- 


ত্যৈষ্ঠ 


এষ পপি শি পি ছি তি শি পা পি পপ ৯ তি ছা আপস 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-খাদ্যস্ট ও ভারতের থাষ্যররা্জ 
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পাস্তা পপ ষ্ ্ াপিপস্প্িস 


প্রকাশ করিতে বিরত হন নাই। এক দিকে যখন ছর্ভিক্ষ ও আরম্ত করিয়াছেন । তিনি জানাইলেন যে বর্তমান বৎসন্বেস 


স্ৃত্যুর করাল ছায়! ভারতবর্ধকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে তখন এই 
সকল মুখর ভাষণের গতিগ্রস্কতি পর্যালোচনা করিলে জান্ত- 
উাতিক রাক্নীতি এবং পারস্পরিক মনোভাবের ধারাটা 
বুঝিতে পারা যাইবে । 

প্রথমেই আরপ্ত করা যাউক কিছুকাল আগের ভারতীয় 
ফুড ডেলিগেশনের আমেরিকা যাত্রা হইতে । তাহারা পিয়া 
সশ্থিলিত খান সমিতির ( 00107)1190 [99৫ 130970) নিকট 
ভারতের প্রয়োজনের কথা জানাইলেন । ডেলিগেশনের অন্ততম 
সদন্ত সর রামম্বামী মুদ্ালিয়র ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে 
ভাহারা খান্ড সমিতির নিকট হইতে ভারন্ের জন্ত ১১৪০০১০০০ 
টন গম বরাদ্দের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। 

চতুর্দিকেই যখন খান্চাতান সম্বদ্ধে উদ্দেশ দেখা যাইতে 
লাগিল তখন প্রেপিডেন্ট ই,মঢান খোষণা করিলেন যে তিন 
মাসের মধ্যে খাগ্তসঞ্চট দুর হুমা যাইবে। খান্তাবস্থা 
সম্পর্কে এই আশ্বাস ধেওয়ার মূলে ছিল খান্থনঞ্টট সম্পর্কে 
ইচ্চাক্কত অথবটজশিচ্ছান্কত ভরা ধারণা । কারণ ইহা কিছু 
ধিন পরেই ঝুক্তরাগ্রের ক্কষি বিভাগের পেক্রেটারী মিঃ এগ্ডার- 
সন এক বিৰুন্তি গ্রসর্গে বলিলেন যে এই খংসর্পের ভারতীয় 
খাস গতবারের বাংলাদেশের ছভিক্ষেপ মত ওয়াবহ 
হখণে না। 

এই ধরপের অবাস্তব অশাবাদের প্রতিবাদ নাশা দিক 
হইতেই করা হইল। পূর্ণ-এশিয়ার পরিস্থিতি পর্ববেক্ষণ 
কিয়া ফিপ্িয়! অ।সিয়া আন্তর্জাতিক সঙ্ঘটএাপ সমিতির ডেপুটি 
ভিরেকইর-জেনারেপ মিঃ হেন্ফ্িকসন সংবাধপবে এক বিশ্বতি 
প্রপঙ্গে বিশেষ জোরের সহিত কলিলেন যে বত'মান বৎসগ্গের 
ভারতীয় খান্ড-পরিস্থিতি পূর্বেকার হুর্ভিক্ হইতেও গুরুতর এখং 
পশ্চিম দেশসমূহ হুইতে খান না পাইলে ভারভধর্ধে গত ধার 
অপেক্ষা এই ধার আন্পও বেশী লোক স্বত্যুযুখে পতিত হইবে । 
তিনি আরও বণিলেন যে চক্মিশ লক্ষ টন খাস্ত সংগ্রহ করিতে 
না পারিলে অপ্পকালের মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ হইতে দেড় কোটি 
লোক প্রাণ হারাইবে। প্রেপিডেন্ট ঈ,ষঠান এবং মিঃ এগ্তারসনের 
উক্তি সম্পর্কে ত্রিটিশ সর্নকারী মহল হইতেও তীব্র সমালোচনা 

. শোনা গেল? ইঞ্চিরা অফিপের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী মন্তব্য 

করেন যে ওয়াশিংউন হইতে প্রান্ত বিবৃতিসমূহ র্বীতিমত হাক্ত- 
কর। ব্রিটিশ মহল হইতে আরও জান গেল যে মে এবং জুন 
.মাসে যি ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে গম পায় তবে তা 
ধুধই সামান্ত এবং সম্ভবতঃ এই হুই সঙ্কটপূর্ণ মাসে আমেরিকা 
হইতে গম একেবারেই ভাবতবর্ধে যাইবে না। 

আমেরিকার সাহায্য সম্পর্কে যখন এই সকল নিরাশার 
কখ] শুনা যাইতেছে তথন (প্রপসিঞ্চে্ট ট্রম্যান তাহাদের 
সাহায্যব্যবস্থার পরিমাণ এবং নীতি জানাইয়া বলিলেন যে 
ভাহারা এইবার কথাবাতণার অধ্যায় ছাড়াইয়া জাসল কাজ 


প্রথমাধেযুক্তরাই গবর্েন্ট ইউরোপ এবং এশিয়ার হততিক্ষ- 
প্রশীড়িত নরনারীর জন্ত মাসে ১,০০০,০০০ উম গম রপ্তানী 
করিবার চেষ্ঠী করিতেছেন । এই ঘোষণার উভরে সঙ্কটত্রাণ 
সমিতিগ্ন ভূতপূর্ব ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ লেহম্যান স্প& ভাষায় 
বলিলেন যে রুক্তরাষ্্রের এই সাহা্যব্যবস্থা মোর্টেই যথেঞ& নহে 
এবং ইউরোপ ও এশিয়ার পঞ্চাশ কোর্ট লোকের পক্ষে মাসে 
দশ লক্ষ টন খান কিছুতেই পর্যাপ্ত নহে। 


খান্সঙ্কট সম্পর্কে আমেন্সিকার মতামত এবং সাহাধ্য- 
ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করিয়া সোতিযেট কাগজ “নিউ 
টাইম্স্‌'এ মিঃ এ. ডায়াকভ খোলাখুলি ভাখেই পিখিলেন বে 
ভারতবর্ষে যে বার বাধ ছুষ্ডিক্ষ ঘটে ইহার কারণ প্রাকৃতিক 
বিপর্যায়ই শুধু নহে। গারতবর্পকে সাহায্য করা অম্পর্কে 
ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপরপম্ৃে যে প্রচাক্স হইতেছে সেই সম্পর্কে 
লেখক বলেন যে প্রস্তাবিত ন্িলিফ ব্যবস্থা জনসাধারণের 
ছঃখ-হূর্দশ|র সমুদ্রে একটি শিশুর বেশী আর কিছু নছে। 

নানা দিক হইতে এই সকল সমালোচনা! শুনিয়া প্রেসিডেন্ট 
ইম্যান কিছু সচকিত হুইলেন। তিশি বলিলেন বে, বিশ্বের 
খাস্সন্কট অত্যন্ত ওরুতর এবং এই সঙ্চট ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা 
ভয়াবহ অশাহার ও হুতিক্ষের আশঙ্কা লইয়া উপস্থিত হুইয়াছে। 
এতকাল পরে যদিওব! যুক্তরাষ্ট্রের তাদের কিছুটা বাস্তবজান 
ফিরিয়া আপিপ, কিন্ত এই সময় হইতে আন্তর্জাতিক রাজ- 
নীতির খোলাটে জল আপিয়। এই বাস্তবঙ্ঞানকে বিক্কত করিয়া 
দিশ। ফল হুইল এই যে, ইহার পরে টান এবং অনা 
আমেরিকান প্রতিশিবিগণ যে সকল খিবুত্তি দিয়াছেন, সর্যরই 
ভারতবর্ষের সঙ্ষটকে ধামাচাপা পিয়া ইউরোপের পরিস্থিতির 
উপয্ে বেশী জোর দেওয়ার প্রয়াস দেখ! যায় | মিঃ ছার্বার্ট হতাঁর 
যখন কাররো হইতে ভাঁরতাভিমুখে রওনা] হইবার আয়োজন 
করিতেছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট উম্যান সহসা তাহাকে দেশে 
কিক্নাইয়! লইবার জন্ত বা হইয়! উঠিলেন। এই আগ্রহের 
অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার । মুখে তিনি বলিলেন যে ইউরোপের 
পরিস্থিতির গুরুত্বের বিবেচনায় মিঃ ছতারের দেশে ফেরা 
প্রয়োজন । আসল উদ্দেক্ট এই যে ভারতবর্ষের খাভাবস্থা 
মিঃ হুভার না দেখিলেই ভাপ । মিঃ ছভার অবস্ঠ ভারতবর্ষে 
আদসিলেন। কিপ্ত জাসিয়াই যামুলী রে বলিলেন, যে, 
তারতের খান্ধসঞ্চট ইউরোপের খান্সক্কটের মত গুরুতর 
নয়। উপরদ্ধ ক্সারও বলিলেন যে, বত মানে ভারতবর্ধে কোন 
ছুর্ভিক্ষ নাই, তবে খান্ভ চালান না পাইলে অবস্ঠ ছুর্ভিক্ষ 
হইবে । হভার সাহেবকে ভারতবর্ধের বতমান এবং আসন্ন 
ছুর্ভিক্ষের প্রমাণ দেওয়ার যত জনেক তথ্যই রহিয়াছে ; কিন্তু 
যাহা হউক হুতার সাহেব নিক্ষেও কয়েক দিন ভ্রমণ করিয়া কিছু 
অতিজ্ঞত] লাভ করিলেন এবং যুক্তরাঞ্ে এক তার করিয়! 
জানাইলেন যে, ভারতবর্ষ এক চরম বিপদের ষন্ুর্খীন 


১২৩. 


প্রবাসী । 


১৩৫৩ 


সপ শি শত পপ পষ্টিি টি সি পি জি জি ৯ প্লাক অপ শপ পলা পা পষ্ স্্ ্  া” প্ ্ া্  ্পা পপ প 


হইয়াছে এবং অবিলন্গে ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য ক 
প্রয়োজন । 

ইহা সত্তেও আমেরিকার নীতির কোন লক্ষী পরিবতণনি 
ঘটে নাই এবং ভারতবর্ষের অবস্থা সঙ্গদ্ধে আমেরিকার 
উদাসীনতা! পূর্বধংই আছে। ইউরোপের জন্ত আমেরিকার 
ঘরদের সীমা নাই, অথচ ভারতবর্ধের হ্র্ঘশ]! সম্পর্কে এই 
উদ্যাসীনতার কারণ কি? প্রথম কারণ চিরাচরিত এবং 
তাহা এই যে, ইংরেজ বা জামেরিকানরা মুখে যাহাই বলুক 
ভারতবর্ধের জন্নে ক্ষীত ছইয়। ভারতের ক্ষতি সাধন করিতে 
কেহই কমশ্যায় না। ইহণ ছাড়! ইউরোপের জনা 'অপরিলীম 
দঘরদের অন্য কুটনৈতিক কারণও অবস্থ আছে। ইউরোপে 
আক ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব ক্রমশই ক্ষীপায়মান এখং সোভিয়েটের 
ক্রমবর্ধমান প্রতিপর্তি পুঁপিবাধী ইঙ্গ-মার্কিন মহলের পিশেষ 
উদ্বেগের বিষন্ন । পোল্যা আর ফ্রান্দে যে রাজনৈতিক 
প্যাচকযাকষি নুরু হইয়াছে তাহা এই খাগ্চসাহাধ্যকে আশ্রয় 
করিয়াই ঘশ[ইয়! উঠিতেছে। খাম্যবাদের বিভীধিকাকে দূর 
করিবার জঙ্জ আমেরিক] ও ব্রিটেন যে "ভারতবধকে তুলিয়া 
ইউরোপের ছঃথে গলিয়! যাইবে ইহা! আর বিচিত্র কি? আর 
এই আমেরিকাই আন্তর্পাতিক সক্কটত্রাণ সমিতির কর্ণধার | 

এই প্রপঙ্গেই মনে পড়ে ভারতের খাগ্বরাদ্ছ লইয়া 
সাম্প্রতিক বাদবিতণ্তার কথ|। আমরা রামস্বামী মুদা- 
এলিয়রের কথামত ১৯৪০৫৯0১0০0 টন গমের আশার দিন 
গুনিতেছিলাম । হঠাৎ গন্য ১৮ই এপ্রিল তারিখে বিখ্যাত 
লেখিকা এবং “ইঙিয়। কফেমিন এমারজেন্সী কমিটির" সঙানেত্রী 
পার্পণ বাক্‌ এক চাঞ্ল্যকপ বিশ্বৃতি প্রক!শ করিলেন । তিনি 
জানাইলেন যদিও সংবাদপঞসমূহে প্রচারিত হইয়াছে যে 
কথ্ধাইও ফুড ধোঁড হইতে ভারাতবর্ধ ১১৪০3,০০০ টন গম 
আগামী ছয় মাসে পাইবে, উল্লিখিত কমিটি জানিন্তে পািয়া 
ছেন ঘে এই ধরণের কোন বরাদ্দই এই পর্যন্ত ফু বোন্ট কার্ডক 
হয় নাই। 


ইহার পরে আমেরিকাস্থ ইঞ্জিয়া লীগের সভাপতি মিঃ জে. 
জে. সিং ভারতীয় খান্ত-প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এক অতীব 


গুরুতর অভিযোগ করেন । প্রথমতঃ তিনি বলেন ১ল] ছুলাইয়ের * 


মধ্যে ১৪০০,০০০ টন গম পাইবার আশ গারতবর্ধ কোন 
রকমে করিতে পায়ে না । খুব বেশী হইলে বড় জোর ৮০০,০০০, 
টন খাদ্য & তারিখের মধ্যে ভারতে পৌঁছিতে পারে। 
তিনি আরও বলেন যে ভারতীয় খাদ্য-প্রতিনিধি দল যদিও 
প্রকান্ত বিব্বত্তিসমূহে ২,০০০,০০০ টন গমের দাবি জানান, 
কিন্ত ব্যক্তিগত আলাপ-জালোচনায় 'াহারা এই মত প্রকাশ 
করেন যে ভারতবর্ষের আসল প্রয়োজনীয়তা ইহা অপেক্ষ! 
অনেক কম। 

ভারতের খাদ্য-প্রতিনিবি দলের এই চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ 
থে বিশেষ লক্জাকক্স সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত ধারণা! বশতঃ অথবা 


অসাবধাদ কথাবাতর্ণর ফলে যদি এই ব্যাপার ঘটিয়! থাকে তবে 
তাহাও কোনোক্রমেই মার্জনীয় নহে । অবনত এই দলের বুখ- 
পান্রসণ আত্মপক্ষপমর্থনের জন্ত অনেক কথাই বলিয়াছেন । 

প্রথমেই প্রতিবাদ আসে সর্‌ জে. পি. বাস্তবের নিকট 
হইতে । তিনি খলেন ঘে, খান্ঘ-প্রতিনিধি দলের বিশ্বৃতিতে 
কোন তুল নাই এবং ব্রিটিশ খাস্ব-অঞ্জী সর্‌ বেন ন্মিখই এই 
১৪,০০,০০০ টন বরাদ্দের কথা জানান । সন্ধু এস. ভি. রাষ- 
সুর্তি এক বিশ্বৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সর্দার জে. জে. সিগ্চের 
মন্ত্রব্য একেবারেই ভ্রান্ত সংবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্দার 
সিশের উচিত ছিল এই সকল ঠ্রান্ত সংবাদ প্রচার না করিয়া 
সম্পূণ অবস্তা করা । সর্ রামস্বামী মুদালিয়রও এক বিবৃতিতে 
উল্লিখিত অভিযোগের প্রতিবাদ করেন এবং খলেন যে, মিঃ 
পিকের সংবাদ যেখান হইতেই আন্টক, উহা! একটি হুষ্ঠ মিথ্যা 
প্রচার মাত্র । এই যণ্ডখোর উত্তরে সর্দার গৈ. জে. সিং ধলেন 
যে, সর্‌ রামন্দামীর উচিত ছিল তাহাকে আক্রমণ না করিয়া 
এই অভিযোগ সম্পর্কে যথোচিত গ্রতিখিধানের শ্াবস্কা অবলম্বন 
করা। রি 
শেষ পর্যস্ক ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ধ এক সংবাদে জানা 
গেল যে কন্যা ফু বোষ্ঠ হইতে ১১৪০১০০০ টন বরাঙ্ছ 
সম্পর্ষে যে ধিবৃত্তি খান্ড-প্রতিশিধি দল পন্ধান করিয়াছেন 
তাহার সপে কোন সরকারী ক্গীক্তি শাই এবং প্রাথমিক 
আঞাপ-মআালোচনার উপরে ভিন কন্রিয়।ই খ[%-প্রঠিশিধি দল 
এই মন্তবা করিম্বাছেন । 

এখন ভ্রমাগত চে! হহনেছে ভারতের খাতিবরাক্ 
কমায়! আনিবাগ জন্ত । কথ্ধাইও ফুড বোন্ডের কতণাবা এবং 
যুক্তরাঁ্্ের তথাকথিত ভারত-রদ্থুগণ ক্রমশই চেষ্ট| করিতেছেন 
কি করিস্বা ভাগত্তবর্কে ঠকাইয়! সমণ্ড খান্য অভ্র চালান 
দিক্লা পাজনৈতিক স্বাধ বঙ্জায় ধাখা যায়। জর মনিলাল 
নানাবতী সত্যই ধলিয়াছেন যে আমেরিকার আচরণ লক্জাকর । 
তিনি আরও জানা্য়াছেন যে আমেরিকাবাসিগণ মনে করে 
যে ভারতবর্ষে ছুর্তিক্ষ যখন নিত্যনৈমিতিক ঘটন! তখন এই 
বংসর আর একবার ছূর্তভিক্ষ ঘটলেও কিছু আসে যার না। 

আন্তর্জাতিক সঙ্কটত্রাণ সমিতি এবং কথাই ফুড বোর্ডে 
এখনও আলাপ-আলোচন! চপিতেছে । ডাঃ ভি. কে. আর. 
ভি. রাও ঘে দাবি জানাইয়াছেন তাছা! আমর! পূর্ণনাবে সমর্থন 
করি। শিশি বলিক্াছেন যে মে মাপের জন্ত ৫ লক্ষ টন খান্ক- 
বরাদ্ধকে যদি কোনক্রমে কমানো! হয় তবে জুনের তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যে ভারতের রেশন-ব্যবস্থা প্রায় জচল হইবে এবং 
এক আঘাতে ভারতের অন্ততঃ ১০০১০০০১০০০ লোককে 
অনাহারে দিন যাপন করিতে হইবে । 
. যথেষ্ঠ খান্বরাদ্ছের জন্ত আমাদের এই দাখি ভিক্ষা নয়। 
বয়াছ্ধের সমুদয় খান্ভই আমর! টাকা! দিয়! ফিনিব | যে সন্কট- 
ভ্রাণ সমিতিতে ভারতবর্ধ প্রথম বারেই ৮ কোটি টাকা ছান 


জ্যেষ্ঠ 


এত সা শট পাচ পাপ পপ পপি লা পচ পপ ০ শপ ৮ ০ উকি পপ পাশ পাপ ৯ পাপা 


করিয়াছে সেই সমিতিত্র এই উদাসীনতা লক্ষ্য করিবার বিষয় 
বটে। যেজামেরিকার ছাজার হাজার সৈল্ঘকে ভারতবর্ষ 
খান্সসন্ভার দরিয়া ভারতবর্ষের ঘাঁটিতে আশ্রয় দিয়াছে সেই 
আমেরিকা আজ তাহার সর্ধনাশ করিতে বিশ্বুমাত্র কুষ্ঠাবোধ 
করিতেছে না। ইংরেজ জামেরিকার পর্রমমিত্, কাজেই 
ইংরেজের শক্র ভারতরবর্কে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিতে 
আমেরিকা দ্বিধা বোধ কর্সিতেছে ন!। 
রেল ধর্মঘটের নোটিশ 

ভারতীয় রেলওয়ের লমণ্ত কর্মচারী ২৭শে জুন হইতে 
র্মবট করিবার সঙ্কয্স করিয়াছেন এবং তদহ্থপারে কতৃপক্ষকে 
নোটিশও দিয়াছেন । বেতন ও তাতাব্বদ্ধি হহাদের সর্বপ্রধান 
দ্বাবি। রেগওয়ে বোর্ড প্রত্যত্ধরে তাশাইয়াছেন যে কর্মচারীদের 
দ্বাখি পুরণ করিতে গেলে যত টাকার প্রয়োজন তত টাকা 
পাওয়া সম্ভব নহে । এখানে কর্মচারীদের সহিত বিরোধ 
রেলওয়ে বোর্ডের, উভয়েই এই বিরোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষ । রেল- 
ওয়ে বোঠেক বিচারের উপরও দেশের লোকের আস্থা নাই। 
সুতরাং কর্মচারীদের দাশির উত্তরে তাহাদের বঞ্ঞব্যকেই 
লোকে চূড়ান্ত বলিয়া মাশিয়া লইতে পারিবে না। এখানে 
নিরপেক্ষ সাপিপী নিয়োগের একান্ত প্রয়োঞন আছে, একপ 
সালিশী ভিন্ন. বতমান বিরোধের জুমীমাংদা হইতে পারে না। 

খেলওয়ে কর্মচাণীদের সম্পর্কেও আমাদের কিছু ধক্তব্য 
আছে। যুদ্দের কয় বংসরে ইহারা শুধু যে সর্বপ্রকারে 
ইংরেনের সহায়তা কপির়।ছেন তাং] নক্কে, যাদের উপর যে 
অত]াচার হার! করিয়াছেন তাহা ভুপিক! যাওয়া খুখ সহজ 
নছে। দুর্ডিক্ষের সময় সামান্ত কিছু চাউল কোন এ্কারে 
যাহান! সংগ্রহ করিয়! রেলে চড়িবার ছুঃসাহুন করিয়ছে বছ 
রেল কর্মচারী তাহাদিগকে পুলিসে দিবার ভয় দেখাইয়া 
এই সব হুর্ভিক্ষপীডিত পদোকের শিকট হইতে ঘুষ আদায় 
করিতে খ্বিধা করে নাই । স্টেশনে টিকিট ফুরাইয়! যাওয়া 
রেল পরিচালনার এক অঙ্গ হুধন| ধাড়াইয়াছিল, এখনও উচ্ছা 
চলিতেছে । টিকিট কিনিতে গিয়া না পাইয়া যাহার! বিনা 
টিকিটে রেলে চড়িতে বাধ্য হুইম্মাছে, তাহাদের নিকট হইতে 
ঘুষ বাবদ যথার্থ মাশুলের চেয়ে অনেক বেণ আদায় করা 
হইয়াছে । মালের তাড়া চার্জ করিবার নামে ঘুষ আধার ত 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাছাড়া সিভিল সাগ্লাইয়ের 
লোকেরা যাত্রীদের বৌচকা থুলিয়! চিনি, চাউল প্রভৃতির 
তল্লাস করিয়! যখন তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে ও 
ঘুষ লইয়াছে, রেল কর্মচারীদের তখন অগ্রসর হইয়া যাত্রীদের 
সাহাব্য করিতে তো! দেখাই যায় লাই, বরং ভাগ আদায়ের 
আগ্রহই দেখা গিয়াছে । স্টেশনে কুলির উৎপ্ড়নের ফোন 
প্রতিকার ইহাদের নিকট হইতে পাওয়| যায় নাই। ধর্মঘট 
ফরিতে গেলে যাত্রীদের সহাহুভূতি একান্ত প্রার্ধনীর ইহাতে 
লন্দেহঘাত্র মাই। ইরান ধর্মঘট প্রস্থৃতি ব্যাপারে আমাষের এই 
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অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে ধর্মঘটী কর্মচারীরা বর্ঘিটের সহয়কাছ 
শুধু যাত্রীদের নিকট নরম থাকে, ধর্মঘট মিটিবার় কে সঙ্গে 
জাবার তাহাদের পুলিসী মেজাজ ফিন্িয়া আসে । ঘ্বেল 
কর্মচারীদের বেলায় ইহা! চলিবে না। কারণ প্রত বড় ও 
ব্যাপক সর্বভারতীয় ধর্মঘট খাত্রী সাধারণের আন্তরিক সহান্থ- 
ভূতি ভিন্ন কিছুতেই সফল হইতে পারে না। নুতরাৎ ধর্মঘট 
করিবার আগে এখন হইতেই যাত্রীদের প্রতি সহান্থতুতিসম্পন্ন 
ব্যবহার করিয়া পূর্বক্কত অন্তায়েগ কখফিং প্রায়শ্চিতও নুরু 
হওয়া উচিত । 

রেল বর্মঘট যে সময়ে অ।রন্ত হইবে বলির! জানান হই- 
স্লাছে আমাদের মতে 'তাহাও সমীচীন হয় নাই, ইঞ্থাতে কয়েক 
লক্ষ কর্মচারীর সুবিবা হইতে পারে কিন্ত দেশের কোটি কোটি 
লোকের সমুহ বিপদের এমন কি প্রাণঙানির জাশঞাও রহি- 
যাছে। বুদ্ধের সময় ধর্মঘট করিলে হঁহাপা সকল দাবি আধায় 
করিতে পারিতেন ইহা আজ সর্বজনম্বীক্কত সত্য । বোষ্বাইয়ের 
শ্রমসচিব গ্রয়ুক্ত গুলজারীলাল নন্দ বলিগ্রাছেন যে যুদ্ধের সময় 
ধর্মঘট না কর! রেল কর্মচারীদের পক্ষে খুব ভুল হ্ইয়াছে। 
ইংরেজের যুদ্ধে ইৎরেজকে বাতিব্য্তড না করিবার জন্ত ধাহার! 
সেদিন ধর্মঘট করেন নাই, তাহার] এক ভয়াবহ হুষ্ডিক্ষে মুখে 
ধর্মঘট করিয়! কোটি কোটি মান্থষের জীবন বিপঞ্ন করিতে ফেন 

অগ্রসর হইয়াছেন ইহা লোকে স্বভাবতঃই জিজঞাপা করিতে পারে । : 
ইংরেজের যুদ্ধে রেল বন্ধ হইলে দেশবাপীর লাভ ছাড়া কোন . 
পোকসান ছিল না; কিন্তু ২৭শে জুন ধর্মধট সুরু হইলে দেশের 
লোকেরই যহা বিপপ হইবে, ইহাতে ইউরোপের কিছুমাত্র 
লোকসান নাই, ছুর্নীমেরও ভয় নাই । রেল ধর্মঘটের জন্ত খাদ্য 
চলাচল বন্ধ হইয়া! হুতিক্ষে লোক মরিলে তার দায়িত্ব ইংয়েজের 
খাড়ে ততট। চাপিবে না, যতটা চাপিবে কর্মচারীদের নিজে- 
দের উপর । এই বর্মবটের তারিখ শিশ্িত ভাবে প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে চোগাকারবারীদের দুখিধা হইবে, স্থানীর 
শন্ত আর্টকাইয়! ইছার! দশ গুণ দরে বিক্রয় করিবার সুযোগ 
পাইবে । যুগ্ধের মুখে রেঞকর্মচারীদের যে সব নেতা ধর্- 
ঘটের পরামর্শ দেন নাই, হর্ডিক্ষের সময় রেল বন্ধ করিবান্ব 
পরামর্শ দিয়া তাহার] যে সর্বনাশ করিতে চলিয়াছেন এখনও 
তাহা ভাবিয়া দেখিবাগ সময় আছে। 

.কেক্জে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা! এখনও ছুয় হয় 
নাই, উহার যথেষ্ট সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে । মুদ্ধের পাচ 
বংসর যাহারা অপেক্ষ। করিতে পারিয়্াছেন, তাহার! আর কল 
মাস অপেক্ষ। করিতে পারেন না হৎ। মনে করা কঠিন। 
ভারতীয় রেল-পরিচাণন ব্যবসায় গুরুতর গলদ আছে। , 
আমাদের দেশের রেল পরিচালনার সকল পরিকজন! 
ইংরেকের প্রয়োজন বুবিয়া প্রস্তুত হইয়াছে । কর্মচানীছেক্স 
বধেতনও সেই হিসাবেই নি্ি্ হইয়াছে । এ দেশে ইঞ্জিন, 
মালগা্ী প্রদ্ভৃতি নিঘিত হইলে এবং অভাভ সরগ্জাব বাজ্ভান্ব 








১২৮ 
ঘাচাই কষত্ধিক্না যেখানে সপ্তায় দিলিবে সেখান কইতে ক্ষেনা 


হুইলে প্রতি ঘংসন্ন ঘ্েলের বহু ফোট্ট টাক! বাচিত্বা যাইবে 


ইহা বিশ্িত। এ্রইভাবে রেলের খযচের সমস্ক দিফ ভাল 
কষ্িয়া অনুসন্ধান ফরিলে জাতীয় সরফায়ের পক্ষে দিক" 


বেতনে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জঙ্ড টাকা বাহির কর! খুব 


কঠিন নয় বলিয়াই আমরা মনে করি । এই কারণেই আমাদের 

বিশ্বাস মৌলানা আজাদের আবেদন শিরোধার্য করিয়া পেল 

কর্মচারীদের পক্ষে আরও কিনতুকাল ধৈর্য ধারণ করা উচিত। 

ছর্ভিক্ষের মুখে বর্মঘট চূড়ান্ত অপরিশামদর্শিতার কাজ হইবে । 
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী 

গ্রনিবাস শাস্ত্রী পরিণত বরসে পরলোকগমন করিয়াছেন । 
ঘদিও শার্জীজি দীর্ঘ ও সার্থক জীবন যাপন করিয়া লোকা- 
স্তরিত হইয়াছেন তথাপি দেশের এই চরম সন্ধিক্ষণে তাহার 
ভায় শক্তিমান পুরুষের অতাব বিশেষ ক্ষতির বিষয় । 

শান্্রীছি ছিলেন গোপালকুফ গোখলের উপযুক্ত শিশ্য এ্রবং 
এঁই শিব্যত্বের মর্ধাদা তিনি কোলে! কালেই ক্ষ করেন নাই। 

ঘে শিক্ষকতার ব্রত তিনি প্রথম জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই ব্রতের জনির্বাণ দীপশিখ! তাহার লুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি 
সুূর্ঘকে উদ্ভাসিত করিয়াছে | দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে 
তাহার সংযোগ কোনে! কালেই ছিন্ন হয় নাই? স্বৃত্যুর পূর্ব 
পর্যত্তও তিনি আন্নামাল।ই খিশ্ববিস্ভালয়ের ভাইস-চযান্সেলরের 
পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 

১৯০৭ সনে শান্্রীজি “সার্ভেন্ট অব্‌ ইণ্ডিয়া সোদাইটিপতে 
যোগ দেন। ১৯১৫তে এই সমিতির সভাপতিনধপে তিনি কাজ 
ক্ষরিতে আরম করেন এবং ১৯২৭ পর্ধস্ত এই ঘারিত্বপূর্ণ কাজ 
তিনি ধিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন । ভারতের 
শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় তাহার ডাক পড়িত সর্ধাগ্রে । কারণ 
তাছার তীক্ষ বিবেচনাশজ্ি, প্রগাঢ় চুরদৃষ্টি এবং গভীর মানসিক 
সংবম এই সকল আলোচনার পক্ষে অসূল্য বলিয়া পরিগণিত 
ছইত। শার্ীজি তাহার দীর্ঘ জীবনে বহুকাক্ষ সম্পন্ন করিয়! 
গিক়্াছেন এবং সর্বত্রই তাহার মনীষা ও চরিক্রবলের ছাপ 
কাখিয়! গিয়াছেন। মান্রাজ ব্যবস্থা-পরিঘঘের সন্ত হিসাবে, 
প্রিভি কাউন্সিলের সঘস্ত হিসাবে, বিভিন্ন ডোিনিয়নে তারত- 
সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
এজেন্ট হিসাবে তাহার কর্মনিপুপতার ইতিহাস তাহার জরা 
কর্মশক্তির পরিচায়ক | . 

* ক্লাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্্ীক্জি ছিলেন 'লিবার্যালিজমের” 
কর্ণবান্ন । উদ্দারনৈতিক দলের বিশিঞ্& নেতা হিসাবে তাহার 
নাম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ম্মরনীয় হইয়া থাকিবে। 
বিপ্লবী ভাবাদর্শের যে প্লান সমগ্র দেশকে নাড়া! দিয়াছিল, 
শান্রীপ্ষির লিবার্যাল বিশ্বাদে তাহা! ভাঙন ধর্াইতে পায়ে 
নাই।. দেশের সামাজিক বিবত্ণনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শের 
প্ধিধর্তনি ঘটয়াছে। : শান্্বীছির ঘাজনৈতিক বিশ্বাল বত ধান 


প্রযালী 


১৩৫ 


সময়ে হয়ত যথেষ্ঠ প্রগতিগীল বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু এই 
কথাও মনে ম্লাখিতে হইবে যে তিনি নিদ্বেও আগষ্-আল্দোলনেন 


পনর হইতে তাহার ক্াজনৈতিক মতামতে অনেক জগ্রসন্প হইয়া 


ছিলেন। 

শা্জীজির জীবন ছিল অশ্রান্ত সাধনা, একনিষ্ জাদর্শবাদ, 
তীক্ষ বুদ্ধিমস্া এবং অগ্লান চক্লিত্রবলের প্রতীক । তাহার 
জীবনের আদর্শ যে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এরধিত ছিল সেই সত্য- 
নিষ্ঠার প্রেরণা ভারতবাসীকে হুঃখের দিনে আশার সন্ধান দিবে। 


ভূলাভাই দেশাই 

শান্ত্রীজির ্বত্যুর জন্রকালের মধ্যেই তারতের আর এক 
বিশিষ্ট রা্নীতিজের লোকাস্তর খটিয়াছে। ভুলাভাই দেশাইর 
পরলোকগমনমে ভারতের রাজনৈতিক জীবন বিশেষতাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । আইন শাঙখ্খের গভীর পািত্যে, তীস্ক 
বুদ্ধিমভায় এবং ব্যজিত্বের প্রশ্রতায় ভুলাভাই ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ও সামান্িক ক্ষেত্রে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। 
ছেলেবেলা হইতেই তাহার প্রথর বুগগির পরিচয় পাওয়! যায় 
এবং এম. এ. পাস ধরিবার পর তিনি ইত্তিহাস ও অর্থনীতির 
অধ্যাপক হিসাবে কাক আরম্ভ করেন। ছুই খংসর পয়েই 
অধ্যাপন] ছাদিয়া তিশি আইন-খ্যখসায়ে প্রবেশ করেন এবং 
জতি অল্লকাপলের মধ্যেই একজন গ্রতিভসম্পপ্ন আইনন্ঞ বলিয়া 
পরিচিত হন । তাহার জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ 
আসিয়া জাধাত করিল বারদৌপি কিষাণ সত্যাগ্রহের সময়। 
১৯২৮ এবং ১৯৩১ সনে তিনি কিধাণধের পক্ষ সমর্ণনকালে 
তাহার গভীর আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন। ইহার পর হইতেই 
ঠাহার'জীবন কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে একনুত্রে গ্রথিত হইয়া 
যায়। কংগ্রেস-মহলের নেতৃবৃন্দ াছাকে অত্যন্ত শ্রঙ্জার চোখে 
দেখিতেন, এবং দেশাই-লিয়াকৎ আলী চুক্তির ফলে অনেকের 
সঙ্ষে ভাঙার মততেদ খটিলেও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
ভাহার নিবিড় সম্পর্ক কোনে কালেই ছিন্ন হয় নাই। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারে যখন সমগ্র দেশ আলোড়িত 
হুইল তখন কংগ্রেস পক্ষ হুইতে আজাদ হিন্দ ফৌঁজের সমর্থনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তুলাতাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের 
বিচারের কালে তিনি যে সুগভীর আইন-প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন তাহ! যে-কোন আইনজ্ঞের পক্ষে গৌরবের বস্ত। 

ভুলাভাই নান! প্রকারে দেশের সেবা করিয়া গিক়াছেন। 
কংগ্রেসের জটিল গর্বেষণাসমূহে তাহার দান, কংখেস পার্লা- 
মেক্টারী দলের নেতা হিসাবে তাহার বাক্সিতা, এবং সর্ধোপরি 
আজাদ হিশগ ফৌজের সমর্থনবণলে তাহার বুক্িস্ীপতা দেশের 
ইতিহাসে তাহাকে অমর করিয়! রাখিবে। 

আমরা ভারতের এই বিখ্যাত জননায়কের আত্মার কল্যাণ 
কামনা করি এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পর্িবারধর্গকে' সহান্ছূ- 
সুতি ও সান্বনা জানাই। 


: শাহজাদ! দারাশুকোর জীবন-কাহিনী 


স্রীকালিকারঞজন কানুনগো! ৃ ূ 
প্রথম অধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অপরাজেয় প্রভাপের পুত্র অযরসিংহ 
বালা ও কৈশোরের এঁতিহাসিক পটভূমিকা শাহজাদা খুরমের বীরত্ব, কূটনীতি এবং সর্বোপরি 
রহ লহদয়তার নিকট নতি স্বীকার করিয়া ছই মাল পূর্বের 


১৬১৫ ী্াবের বসপ্তক্যুপ। আকাশে-বাতাসে মোগল 
সাহ্রাঙ্গ্যে আনন্দের অধীর স্পন্দন, জাহাঙ্গীর-রাজন্বের দশম 
বাধিক “নওরোজেশ্র ঈদ আগতপ্রায়-_হুর্যাদেবের মেষ- 
রাশিতে প্রথম সংক্রমণের মুহূর্তে উৎসবের বান্ত বাজিয়। 
উঠিবে। আজমীর শহরের যে রাস্তা! দিল্লী দরওয়াজ! বামে 
রাখিয়া পুক্কর ভীর্থে চণিয়াছে উহার নিরভূমির উত্তর দিকে 
“অন্লাসাগর*সয়োবর়ের বিপুল জ্জলরাশি। সরোবরের 
পূর্ববতীরে নঙ্গরীর পশ্চিম উপকণ্ঠে বাদশাহী ডেরা--একটি 
স্থপরিকষ্পিত মনোরম তীবুর শহর । দার্-উল্‌-হুলতানত, 
আগ্রা নগরী আত্গকাল দার্.উল-বরকত, আজমীরের 
সৌভাগো ঈর্ধান্বিতা । রাজধানী ছাড়িয়া প্রায় তিন বৎসর 
যাবৎ শাহান্‌ শাহ, জাহাঙ্গীর মিবার অভিযান পরিচালনার 
ন্ষন্ড আজমীরে শিবির স্থাপন করিয়া আছেন। আজমীর 
শরিফের খাজা সাহেবের বরকতে আকবর বাদশাহ বিশাল 
ভারত সাম্তরাজোর অধীশ্বর হইয়া. ্ষুত্র মিব'র রাক্ষা জয় 
সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই ৷ শা$জাদা খুর'ম-কে মহারাণা 
অমবপিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া আ্ীহাক্গীর পীরের 
ঘর্গায় পুত্রের বিপয় প্রার্থনা করিতেছিলেন। খেয়ালী 
বাদশাহ. ভক্তির আবেগে গত বৎমর (১৬১৪ শ্র:) কর্ণভেদ 
করিয়া! চিশ ভী-র কান-ফ্রোড়া গোলাম হইয়াছিলেন। এই 
জন্ত ঘরবারী মূনলমান আমীরগণের মধ্যে কান ছিদ্র করি- 
বার হিড়িক পড়িয়া! গেল। মক্বরার উঠানে ষে অতিকায় 
ডেগ্‌-বুগল এখনও আকবর-জজাহাঙ্গীবের পুপ্যন্থতি বহন 
করিস যথাস্থানে বিরাজ করিতেছে উহার মধ্যে বড় সওয়া 
শ' মী ডেগ.টা আগ্রায় তৈয়ার করাইয়া বিগত বৎসরে 
সন্রাট জাহান্গীর মহাসমারোছে আজমীরে উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন। এ দিন সকালবেলা শ্বয়ং সথরছ্াহান বেগম নিজের 
সাতে উদ্ছুন ধরাই! বড় ভেগে খিচুড়ী পাক করিয়া" 
ছিলেন। রাজরাঙ্ধেশ্বরীর এই পূর্ণ রূপ জীহান্গীর বাতীত 
আর কেহ দেখিতে না পাইলেওঁ তিন বৎসর পরে সর টমাস 
রো গল্প শুনিয়াছিলেন। পাক শেষ হইবার পর মইয়ের 
নাহাযো আলা হজরত সর্ব প্রথম এক থালা খিচুড়ী নামাইয়া 
গরিবদিগের পাতে পরিবেশন করিলেন--সেইদিন পাচ 
হাজার কাঙাল খিচড়ী প্রসাদ পাইয়াছিল। 

বিশ্লয়ী খুর'ম কুমার করণকে সঙ্গে লইয়া ১০২৪ হিজরী 
সহয়হ মাসের ২* তারিখ (ফেব্রুয়ারি, ১৬১৫ আঃ) ছগরবারে 





কুমার করণকে সন্ধির প্রত্তাবসহ মোগল শিবিরে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । মিবারের বিজিত ভূমি চিতোর ছূর্গ সহ 
মহ্হারাণা ফিরিয়! পাইলেন; কিন্তু শিশোদিয়া রাজলম্ষ্ী চির- 
দিনের মত বন্দিনী রহিলেন মোগল কারাগারে । এই বিজন্ব 
উৎসবের আনন্দ ও উন্মাদনার শ্রোতে ভাটা না পড়িতেই 
ভরা বসন্তে ( মার্চ, ১৬১৫) আসিল প্নওয়োজেপ্র নৃতন 
জোয়ার। “নওরোজ*্-দরবাবের নয় দিন পরে অমাবস্যার 
রবিবারে পূর্ণপ্রাস সুধা গ্রহণের ছায়ার প্রতিবিদ্বিত হইল 
হিন্দুকুল-্যা শিশোদিয়া বংশের ভাগাবিপর্বায় ৷ পরের দিন 
সোমবার রাত্রি ১২ দণ্ড ৪২ পল গতে (২৪শে সফর ১০২৪ 
হিং ২শে মার্চ, ১৬১৫ ত্র: ) মমতাজমহল বেগম কন্ত। 
জাহানারার জন্ম সম্বংসর অতীত না হইতেই রাহুমুক্ 
স্থযোর স্তায় এক পুঝ সন্তান প্রসব করিলেন,-শাহী 
গোলাপবাগে প্রথম কোরক প্রস্ফুটিত ইয়া সম্াটের 
বমস্তোৎসব দ্বিগুণ সার্থক করিল। 

খুরমের প্রথম পুত্রের জন্স-সংবাদ পাইয়া আল! 
হজরতের খুশীর পেয়াল! বে-সামাল হইয়া! পড়িল। বাদশাহ. 
হুকুম দিলেন এইবার তিনি বাবা খুরমের দৌলতখানার 
"নবাগত অতিথির শুভ-কামনা করিয়া ভবল ঈদ মানাই-. 
বেন। অন্নাসাগরের তটভূষিতে শাহুজাঙ্গার তাবু পড়িয়া- 
ছিল। সেইস্থানে পরের দিন সম্রাটের অভার্থনার আয়ো- 
জন হইল। উৎসব মণ্ডপের তোরপদ্বারে দিল্ীশ্বরের উপর 
প্রাচীন ভারতের “লাব্বর্ষণ” প্রথার অন্গকরণে “নিসার"* বা 
মাঙ্গলিক ঘৌপামুদ্র৷ বধিত হইল। শাহান্শান্্র সভা! অলঙ্কৃত 
করিবার পরেই শাহজাদ! খুর'ম হাজার আশরফী কদম 
মোবারকে নজর রাখিয়া শিশুর নামকরণের প্রার্থনা 
জানাইলেন। আলা হজরত নজর মাপণ করিয়া পৌত্রের 
নাম রাখিলেন স্থলভান দ্বারাস্তকো। 


* প্রকৃতপক্ষে “নিসার” 'কোন চলিত মুদ্র। নহে । “খৈ" অপেক্ষা 
কিফিৎ সারী পাতলা রূপার ছোট ছোট পাত, উপরে টাকশালের ছাপ। 
মোট ধত তোল! রূপ। নিসারে বায় হইত উহার দান ধরি] ছিসাব ছুই 
এত হাজার টাকার নিসার । 

+ নজর সাপ বয়ার অর্থ বাদশাহ উহ! হইতে একাটি আশরফী স্পর্শ 
করিয়! উন্টাইরা রাখিলেন,_ গ্রহণ না! করি হলাতাকে উহ বকশিশ 
করিলেন ইহাই অভিগ্রা়। : টি £ 


১৭০ 


্ | রি 
জারায় জয়ের হেয়োদশ মাসে শাহজাদা খুর'মের প্রথম 
সন্তান, জাহানারার জোষ্ঠা ভগিনী হবু উদ্গিসা আজমীর 
শহয়ে তিন বৎসর এক মাস বয়সে অকালে অন্তধর্ঘন 
করিলেন। ইহার এক মাস পরে তীয় পুঅ শুজাকে 
কোলে পাইয়াও (১৩শে জুন, ১৬১৬ জী:) যষতাজ জীবনের 
প্রথম শোক ভুলিতে পাঝেন নাই। সম্ভাটের অন্তঃপুরে 
লালিত-পালিত শিশুপুত্র শুজা জাহান্নীর বাদশাহর 
পিয়ারের নাতি হইয়া! উঠিলেন? পিতার স্েহেয় অংশ 
জাহানারা এবং দার! ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। তাহার! 
উভয়ের প্রতি পিতৃন্সেহের পক্ষপাতিতায় ঈর্ধাত্বিতা হইয়াই 
যেন শুজার চৌদ্দ মাস পরে হাজির হইলেন কুমারী 
রৌশনারা৷ (জন্ম বুরহানপুর, ২৪শে আগষ্ট ১৬১৭ এ: )। 
গুণ ও স্বভাবে রৌশনারার জুড়ি এবং প্রিয়তম ভ্রাতা 
আওরঙজেব ভূমি হইলেন রৌশনারার পিঠে ঠিক চৌদ্দ 
ফাস পরে (২৪শে অক্টোবর, ১৬১৮ গ্রীঃ)। দারার জীবন- 
নাটোন্র কনিষ্ঠতম প্রতিনায়ক মুরা-বক্‌শ পিতৃক্রোহী 
খূর্বমের চখ্চল বিশ্রোহী রক্ত লইয়া অবতীর্ণ হুইযাছিলেন 
আওর়ঙগজেবের ছয় বৎসর পরে বিহায়ের রোহতাশ ছর্গে 
(২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৬২৪ প্রাঃ )/--তবে উভয়ের মধ্যে 
ব্যবধান স্বল্নানু আরও ছুই ভাই এবং এক ভঙ্মী। 
শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র স্থছলতান আওরজজেব 
“বাহাদুর” যখন মাতৃগর্ভে পূর্ণতা লাভ করিতেছিলেন, সেই 
লময়ে জাহান্ীব্ের তৃতীয় পুত্র ভাগাবান্‌ খুর'ম তাহার 
জ্যোষ্ঠ ভাতা হতভাগ্য খসরু-ফে হত্যা করিয়া নিজের 
ভবিষ্যৎ নিষ্ষপ্টক করিবার জন্ত মমতাজের পিতা আসফ 
খা! এবং পিসী-শাশুড়ী ছরজাহান বেগমের সচ্তি নিন্দনীয় 
বড়বন্ত্রে গভীর ভাবে লিগ্ত। অধিকস্ত এ সময়ে সম্াজীর 
অসীম অনুগ্রহের বিনিময়ে কৃতন্তা এবং পিতার অনাবিল 
জেহ ও একান্ত নির্ভরতার প্রতিদান-ন্বরূপ বিজ্রোছের পরি- 
কজনাও তাহার মনের গোপন. কোণে দানা বাধিতে স্থরু 
করিয়াছে। খসরুর প্রতি খুরমের আক্রোশ সম্বন্ধে 
জাহাঙ্গীর সচেতন ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ দ্টভার সহিত এই 
পধ্যন্ত খসরুকে নূরজাহান, .আসফ খা এবং খুরমের 
নাগালের বাহিরে বাখিয়াছিলেন; অনীরায় সিংহদলন 
নামকণ স্থৃবিশ্বাসী রাজপুত বীরের হেফাজত হইতে নজর- 





ফ্রাজদ্ের পঞ্চম বর্ষে অনুপরায় ব্যাযের কবল হইতে সত্রাটের প্রাণ 
রক্ষা করিয়। “অনীরায নিংহ্ষলন" উপাধি পাইয্াছিলেন। 

সংক্ষেপে ঘটনাটি এই £-- 

টিলার 'ড়াইয়। জাহামীর় বাদশাহ. একটি বাঘকে গুলী 
ফরিঘাছিলেব। হাথ বাদশার উপর হামন। করিল । আল হজরত চিৎ 
ছুই পড্িরা গেলেন, অন্ুরবর্গের হধ্যে ছুই তিন জন ভাঁইার হুকের 


প্রযাসী 


টি ১৩৫৬ 
-বন্দী খলককে  সরাইবার দন্ত “সূরজাহান চক” অনেক অনেক 
কাণ্ড করিয়াছিলেন। একদিন ছুপুর সাতে বাদশাহী 
মোহরযুক্ত এক জরুন্বী হকুমনামা সহ একজন  গুজ্জবৃধাক্‌ 


কয়েকজন সিপাহী লইয়া অনীরায়ের কাছে ছাজির হুইল; 
--বাদশাহের হুকুম তাহাদের সঙ্গে খসরুকে -অবিলছে.. শাহী 
মহলে পাঠাইতে হইবে) গৌয়ার রাজপুত সাফ জবাব 
দিয়! বসিল, হুর্যযান্তের পর শাহান্শাহুর হুকুষনামায় কোন 
কাজ হয় না। পরের দিন সকাঁলে অনীঘায় বন্ধী খসরুকে 
ছ্রবারে হাজির করিয়া পুর্বধ রাত্রির ঘটন! হন্ুত্ে নিবেদন 
করিলেন। নূরজাহান বেগমের কড়া শাসনে দিনের বেল! 
সাধারণতঃ আলা হজরত প্রক্কৃতিস্থ থাকিতেন ;. স্থৃতর়াং 
আসল ব্যাপারট। বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তিনি 
জনীরায়ের কাধ্যের প্রশংস! করিয়া খসরুকে তাহার 
জিম্মায় থাকিবার হুকুম দিলেন। 

রাজন্বের ছিতীয় বধে জাহাদীর ভাহার বিশ্রোহী জ্যোষট- 
পুত্রের চক্ুদ্বয়ে একপ্রকার গাছের বিষাক্ত সাধ! রস [আকন্দ 
পাতার ক্ষীর] প্রয়োগ করিয়া অন্ধ করিবার হুকুম দিয়া- 
ছিলেন। হুকুম তামিল হওয়ার পর অন্তত হইয়া পুজের, 
দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভের জন্ত তিনি ব্যাকুল হইলেন। কিছুকাল 
পরে খন জানিতে পারিলেন খসক্ষ কিছু কিছু দেখিতে পাস়্ 
তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না| । কুমার খসরু রাজা 
মানসিংহের ভাগিনেয়, খান্-ই-আজম্‌ মীর্জা! আজিন্ের 
জামাতা এবং এঁ সুত্রে খান্-খানান্‌ আবহুর রহিমের নাত- 
জামাই । রাজা মানলিংহ পরলোকগত হইলেও পরাক্রান্ত 
কচ্ছবাহ-কুল ভাগিনেয় জ্ঞানে মনে মনে কুমার খসরুর 
পক্ষাবলত্বী ছিল। অপর পক্ষে কুমার খুর্ধম যোধপুরেন 
দৌহিত্র । রাঠোরের লাখ তলওয়ার সর্ধদাই কচ্ছবাহ-কুলের 
প্রতিম্পন্কা। অধিকস্ধ তিনি পরাজিত মহ্থারাপাকে সম্মান- 
জনক শর্তে দিশলীশ্বরের সহিত সন্ধি ব্যাপারে লহায়তা করিয়া 





স্পেস 


উপর দিয়াই দৌড়াইল। অন্ুপস্বায় ছুইহাতে বাথের মাথার এক ভা 
* সারিলেন। বাঘ স্ভাহাকে আঙিজন করিয়া! ভাগ! সহ হাত হুইখানা 


কাষড়াইয ধরিল। ইহার পর বাঘে রাজপুতে কু্তী-_যাটিতে ছুটোপুটি। 
ইতিষধ্য অন্তাড কয়েকজন যাঘকে ভলোরারের কয়েক ঘ! দিতেই বা 
অঙ্গুপাযকে ছাড়ির। চলিয়। বাইতেছিল । রাজপুত গ। বাড়া! দির] জবা 
হাঘের ইল পৃদ্রনপ আবার বাথে যাবে কুত্তি। [কিছু 
ক্ষণ পরে অনুপরায় ওুলোয়ার হাছির করিবার ফুর়দত পাইয়া! প্র্থানৌতত 
হাঘকে এক কোপ যায়িলেন। এ কোপে তুর উপরের চাষড়া কাটি 
হাছের চৌথ ছইাটির উপর বূলির। পড়িল। ইতযবসরে অনা যাহারা 
হথাজিত্ব হাই়। অন্বপ্রান় ব্যান্রফে দিপাতিত করিলেন । 
জাহাঙ্গীর বাদশাহ. নিজের খাস তারি উ্ উপাধি সঙ্গে অে- 
্বানকে উপহার দি্বাছিলেন- মোগল ও রাজপুত ধ্ড হইল। ; 
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জ্য্ঠ 


করণের কনিঠ ভ্রাতা ভীম শিশোদিয়া শিকারী চিভা- 
বাঘের মত তাহার প্রতি অন্গরক্ত | জাহার্গীকের দ্বিতীয় 
পুত্র শাহজাদা! পরবেজকে খুর্বদ হিসাবের যধ্যেই গণ্য 
করিতেন না । তিনি চিররোগী, অকর্থপ্যতার জন্ত পিতার 
'অপ্রিয়তাজন, নিজের পায়ের উপর দাড়াইহার শক্তি তাহার 
ছিল না। পরবেজের দাবি জাহাঙ্গীর পর়োক্ষে একরকম 
“বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন-_ প্রমাণ খুর্ধমের ত্রিশ হাজারী 
নসব* “শাহ্‌ বূলন্দ-ইকবাল* উপাধি, সরকার হিসাবের 
জায়গীর ইত্যাদি । 'হুতরাং দিল্লীর মসনদের উপর বদ্ধদৃষ্টি 
শাহজাদ! খুরম, তাহার শ্বশতর আসফ খা এবং চ্রজাহান 
বেগম বন্দী খসরুকে বথাশীঞজ্জ পরলোকে প্রেরণ করিবার 
জন্তুষড়বন্ করিতে লাগিলেন | এই সময়ে স্থ্প্রসিদ্ধ মালিক 
অন্বর বিজাপুর ও গোলকণ্ডার অর্থ ও সৈন্য সাহায্ে 
জাক্ষিণাত্যে মোগল অধিকার লোপ করিবার উপক্রম 
করিল। অন্বরকে দমন করিবার মত বাহাছর সিপান্: 
সালার খুরষ ব্যতীত আর কেহ ছিল না। ১৬১৬ গ্রীষ্টাকের 
শরৎকালে শাহজাদা খুর'ম মালিক অস্বরের ন্রিদ্ধে অভি- 
যান করিবার আদেশ পাইয়! সম্রাটুকে জানাইলেন, আসফ 
খার হাতে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুকে সমর্পণ না করিলে 
তিনি এই অভিযানের ভার গ্রহণ করিবেন না। অন্য 
কাহারও এইরূপ আপত্তি বিভ্রোহ বলিয়া গণ্য হইত; কিন্ত 
এই ক্ষেত্রে ইহা বাবা: খুরমের * আবদার । অক্টোবর 
মাসের শেষ সপ্তাহে ( ১৬১৬ রঃ) অনীবায়ের হেফাজত 
হইতে “কতিপয় কারণে* খসরুকে আলকফ খাঁর হাতে তুলিয়া 
দিতে তিনি বাধ্য হইলেন। স্বীয় আত্মচরিতে সতা কথা 
লিখিবার সংসাহস পরাস্ত জাহাজীরের হয় নাই; প্রথম কথা, 
বাদশার উপরে বাদশাহ, সথরজাহান বেগমের রোবকবায়িত 
কটাক্ষের ভয়; দ্বিতীয় কথা, তুন্ুক পঙিলেই মনে হয় এ 


পুস্তক (শেষ অংশ বাদ) হুরজাহান এবং বাব! খুর্বমের 








* আকবর বারশাহ শাহজাদা সেলিমকে আদ্র করির! ডাকিতেন, 
*শেধু-বাবা। ৷ বিচ্বোছের পূর্ব পর্ধাগ্ত জাহাঙ্গীর তৃতীয় পুত্রকে বরাবর 
“বাধা খুর'ম বলির! উল্লেখ করিয়াছেন । অন্ত কোন পুত্রকে তিনি “বাবা 
বলেন নাই । আজকাল ছি্লী অঞ্চজে বাপ ও ছেলেকে 'ভাইয়া' 
এক পিতামহকেই বাব! বলিতে পুন! বার । 





শাহজাধা জারাগুকোর জীবদ-কাহিনী 
শিশোদিয়াগণের কুতজ্তাতাজন -হইয্বাছিলেন ॥ মহারাপা . 


১৩১ 


প্রতি বাছশাহ্‌র ভালবাসা ও অঙ্থগ্রহের ফিরিততি। সত্য 
ঘটনার গ্তপ্ত দিনচর্যা হইলে তুকুক-ই-জহান্গিবীর এঁতি- 
ছাসিক মূল্য. তৃুক-ই-বাবরী অপেক্ষা এভ.কম হইত না। 
যাহা হউক, ছূর্ধধলচিত্ত, অসহায় সম্াট জানিয়া শুনিয়া অর্ধ- 
মৃত্ধ অস্বপুত্রকে বৃত্যুরূপী আসফ খাঁর কবলে প্রেরণ করি- 
বার পূর্ব পিতৃদ্ষেছের নিদর্শন-স্বরূপ একখান! খাস! শাল 
খসরুকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৬২১ ্রীষ্টাব্বের ২১শে 
ফেব্রুয়াৰী রাত্রির জন্ধকারে বুরহান্পুর শহরে খসরুর 
অস্থঃপুরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের 
লোভে উন্মত খুর্বম স্বত্তে গলা টিপিয়া জ্োষ্ঠ ভ্রাতাকে 
হত্যা করিলেন। কেহ যেন কোন প্রকার সন্দেহ করিতে 
না পারে সেই জন্য পরের দিন বখারীতি শহরের মধা দিয়া 
চলিল শবাচ্ছগমনের বিরাট মিছিল । খুর'ম পিতার কাছে 
দুঃখের সহিত ানাইলেন, পিত্বশুল রোগে ( ফাঃ কুলঞ্চ) 
তৃগিয়! ভাই লাহেব স্বর্গবাসী হইয়াছেন । জাহাঙ্গীর প্রকৃতই 
বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা খোদ্গাতালা৷ জানেন; তবে 
"তুজ্জুকে” তিনি উক্তরূপ সংবাদ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
ধর্মের ঢোল কিছু দেরিতে হইলেও বাতাসে একদিন বাণধিয়া 
উঠে। আলমগীপশাহী আমলে বৃদ্ধ এতিহাসিক মহম্মদ 
সালেছ কানে তাহার আমল-ই-সালেহ গ্রন্থে শাহজাহানের 
ভু্কারধ্যসমূহ সবিস্তার লিখিয়! গিয়াছেন। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ নাকি স্বীকার করেন, 
পিতামাতার কাধ্য, চিন্তাধারা এবং মনোভাব গর্ভস্থ সন্তানের 
বুদ্ধি ও স্বভাবকে প্রভাবান্িত করিয়া! থাকে। ইহা সত্য 
হইলে বলিতে হয় ১৬১৬ ঞঃ হইতে ১৬২৪ গ্রীষ্টাষ পর্যাতত 
শাহজাদা খুর'মের যে সমস্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহার) 
মাতৃগর্ভেই কূটনীতি, শাঠ, নৃশংসত1 ও পিতৃত্রোছের পাঠ 
আয্ত্ত করিয়াছিল ;_-পরবর্া ইতিহাস ইহার সাক্ষী । দাবার 
ছুর্তাগাকে নিয়তির হাতে ছাড়িয়! না দিয়া এতিহাসিক 
সন্দেহ করিতে পারেন “মরে পু জনকের পাপে”--শুজা- 
আওরক্ষজেব মুরাদ শুধু নিমিত্ত মাত্র । শাহজাহান মম- 
তাজের গর্ভে বিভ্রোহীর বীজক্ষেপণ করিয়া পিতৃভক্, 
ঝাজভক্ত, ভ্রাতৃবৎসঙ্গ পুত্র কেমন করিয়া প্রত্যাশা করিতে 
পারেন ?--ষবাঃ প্রকীর্ণাঃ ন ভবস্ধি শালয়:" : ক্ষেতে বৰ 
ছিটাইয়া আমন ধানের ফসল কেছ পায় নাই। 





সমাধান 
(নাটিকা) 
শ্রীকূমারলাল দাশগগ্ 


পান্র-পাত্রী-_-মোহিত ও শোভা, সুবক-যুবতী-_সম্বন্ধ 
স্বামিশ্্রী। 

স্থান-_মোছিতের লাইব্রেরি । 

ফাল- রাত দশটার পরে। 
,  পাঠরত মোহিতকে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরে বই ফেলে 
জয়ে উঠেসে জানালার ধারে গিয়ে গাড়ার, একটু বাদে আবার 
এসে চেক্ারে বসে, বই খুলে পড়বার চেষ্টা. করে, কিন্তু বেশীক্ষণ 
পড়] হয় না, বই বন্ধ করে গালে হাত দিয়ে বসে- এ্রমন সময় 
প্রবেশ করে শোভা, ঘরের ভিতর ধীরে ধীরে একট! চক্র 
দিয়ে--- 

শোা-_রাত এগারটা বাজতে চলল । 

মোহিত-_-ও- তাই ত, রাত অশেক হু'জা। 

শোতা- চমৎকার হাওয়! যইছে। 

মোহিত-_হু', জানালার পর্দা! সরিয়ে দাও । 

শোভা-__( জানালার ধারে গিয়ে পর্দা সন্বিয়ে দিয়ে) 
চামেলির প্ন্ধও আসছে খুব, তুমি যে লাগিরেছিলে সেই গাছটায় 
ফুল ফুটেছে। 

মোফিত-_বেশ বড় হয়েছে তা ছলে, আমি ত তুলেই 
গিয়েছিলাম । 

শোভ|-_(বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে) জোংক্মাও 
উঠেছে বেশ। ৭ 

যোহিত-_( চুলের মধ্যে আগ,ল চালিয়ে ) তাই নাকি-_ 
আজকে ক্ষি পূর্ণিমা? | 


শোভা-_( একটু হেসে) আজকে নয়_ কালকেও নয়, 
পৃণিমার দেরি আছে । 

যোহিত-_তাই হবে, ঠিক খেয়াশ নেই । 

শোভা তোমার শকীরটা বোধ হয় ভাল নেই। 

মোফিত-_না, শন্বীর ত ভালহ আছে, তখে ঘুমটা ঘেন 
ঠিক হচ্ষে না। 

শোভা-_-ওটাও একটা রোগ । 

মোছিত-_তেমন গুরুতর কিছু নয় । 

শোতা-_-আমার মনে হয় তোমার একট? 

মোহিত-_চেঞ্জ | কথাটা শুনতে বেশ । 

শোভা_ কাজেও বেশ । জমি বলছি ৭ে ধে ঠুমি পিখল! 
বারামেশ্বর যাও। এখর থেকে ও ঘরে গেলেও চেঞ্জ হে 
পান্ে। 

মোহিত- কিন্তু তান্স উপকারিতা কতখাশি | 

শোভা- খুব । এই ধর ঘদি তুমি পুরোনো শোবার ঘরে 
মা শুয়ে তেতলার ঘরে বা এক তলার কটা ঘরে শোবার 
ব্যবস্থা কর তা হলে আবার ন্ুনিত্্া হবে। 

মোফ্ত-_ঘুম হবে বল্ছ। 

শোসা-_আমি তেবে দেখেছি হুবে। 

ঘোহিত-_আমার মিবার কথা ভেবে তোমার 
খ্যাথধাত কর নাফিস্ত। | 

শোস্তা__ভাবুক ঘলে খ্যাতি আমার ফোন কালেই নেই, 
আমার দুম ঠিকই হচ্ছে। 


চেন ঘরফার। 


জ্যঠ 


চর 
তমা তত পি পাদ শপ 


 মোিত-_তা লে যাও, শুয়ে পড়গে। 

শোতা-_নিশ্চয় যাব। তুমি ফি মশে করেছ জ্যোংক্স। 
দেখে রাত-চুপুক্সে তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে এসেছি ? 

মোফিত-_ছিং, অমন কথা আমি ভাবতে পারি? তোমার 
অধন্ধে ধারণা আমার অত ছোট নয়। 

শোতা-_-আমার সঞ্ন্ধে তোমার ধ।রশা চ্চা হলে বথেঃ 
স্রলেছে ? 

মোছিত- স্থ্া। বদলেছে, কারণ তুমি ঘথেষ্ট বদলেছ। 

শোভা-_খধলেছি বইকি, বিয়ের পরে বয়েস বেক়েছে তিন 
খছর। 

মোহিত-_শুধু খাইয়ে নয়, ভিতরেও । 

পশোভা-_সেট। খাভাবিক, বয়সের ছাপ মনের উপর 
পড়বেই । 

মোহিত-_সেই ধারপাহু এতকাল আমার ছিল, কিনব 
তোমার দেখছি উল্টোটা শরীরের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে কি 
মনের বয়েস কমে আসছে । 

শোভা--এ তোমার কল্পশা । 

মোহিত-কক্সনা | সকাল নেই, ধিকেল নেই, সময় নেই, 
অসময় নেক এউ যে ছয় রাগ আন ছত্রিশ রাগিধী শুনতে পাই, 
এটাও কি কঙ্সনা ? এতে গায়িকার মনের খুকীত্ব প্রমাণ হয় 
নাকি? 

শোত1__গান আমি গাই, তবে সময় অসময় বুঝে গাই । 
তত ছাড়া গান পাইলে কেউ ধুকী হয় না। 

মোছ্ছিত জামার ধারণা তাই । 

শোভ।__:শামার ওপকম ধারণ হবার মাণে কুমি গান 
বোৰ না। 

মোছি»---শা, ভাই বুঝি না, ধলতে জ।মার কিছুমাত্র 
জব্দ হচ্ছে ৭ যে আমি একজন সঙ্গীত-খিশারধ নই । 

শোভ।-_গান আমার ভাল লাগে, গান আমি. বরাবর 
গাই ; তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগেও গাইতাম, বিয়ে হবার 
পরেও গেয়েছি, এখনও গাই । 

যোফিত--সেটা আমাকে জ্খ করবার জনে । 

শে।তা__ তোমাকে অক ! এমন কথা তুমি কেমন করে 
বললে? 

মোফিত- কেমন করে বললাম? আমি বাড়ী ফিরলেই 
যেমন করে তুমি গান গাইতে বসো | 

শোভা-_-জাগে তুমি জমার কাছে বতটা আসতে আজ্গ- 
কাল ততটা আস না- সেই ফাক আমার পুরণ করি গান গেয়ে। 

মোফ্ত- কিন্তু সেগুলো! ঠিক বিরহ-সঙ্দীত নয় । 

শোত।__আমি ভেবে পাই না গানে এত অরুচি তোমার 
কবে থেকে হ'ল । এমন এফ : মর্ম গেছে যখন গান শোন- 
বার উংসাহছ তে"যা'র খুবই ছিল । খন সময়-ক্সপময়ের বিচারও 
বে খুব করতে তা মনে ছয় না। 
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মোহিত-_গাদ মনি এক সময়ে ভাল লাগঠ এ্ং 
এখন আর ভাল ন| লাগে তা হলে সেটা উন্নতির লক্ষণ 

শোভা-_তোমার উন্নতি যে হয়েছে তা অস্বীকার করছি নে, 
যথেষ্ঠ উর্ত হতে ন। পারলে জতি-আধুনিক সাহিতে;র রসিক 
হওয়া ঘায় না। 

মোহিত- _অতি-আধুনিক বাংল! সাহ্ত্যি ভুমি বোঝ না, 
পড়ও নি। 

.শোভা-_সত্যি্, আমি পড়িও না অতএব ঝুঁকিও না, তুমি 
পড়েও যে বোঝ সে বিষয়ে আমান সন্দেহ আছে । 

মোছিত-_থাক, সাহিত্য-আলোচনার সময় এটা নয়, আমি 
স্বীকার করে মিচ্ছি ও বিষয়ে আমাদের মতের অতিশয় গয়- 
মিল । শুধু সাহিত্য বিষয়ে কেন, কোম বিষয়েই আমাদের 
মত এক নয়। 

শোভা-_মাহ্ষে মানুষে প্রতেদ থাকবে না, এ কেমন কথা 

মোহিত- _আপ্ন সেই প্রতভেদকে সব সময় মনে করিয়ে 
দেবার জঙ্ভে লালবাগু! উড়িয়ে বেড়াও । রর 

শোভা _(ছেসে গোল!পী রসের শান্গীর জাচল নাড়তে 
নাড়তে) এটা লাল শয় গোলাপী, এতেও আপতি । গোলাপী রং. 
আমার পদক, 'তা ভাড়া রংটা তো৷ জন্রন্দর নয়, আমার মতে 
খুবই নুরুচিসঙ্গত | 

মোছিত-_আমি জানতাম তুমি বলবে আমার নুরুচিও নাই, 
সৌন্দর্যযবোধও নাক্ট । ও সব তোমার একচেটে । 

শোভা- পৌঁন্র্যাোবোধ তোমার নেই ক্ঞা খলতে চাই নে 
কিন্ধ আমার চেয়ে ঘে কম এ কথা সত্যি। 

মোহিত-_তাই বুঝি অধুনা খুব সৌনার্য্য-চঙ্ডা চল্ছে ? ওর, 
ঘে একটী খরচের দিক আছে বোধ হুয় সেটা তুলে গেছ। 

শোকা-কাপড়-দ্ষামার অনাবঙ্ক খরচ আমি করি নে 
তবে একখ। ঠিক যে সৌন্দর্ঘ্য-চর্চ। বিষয়ে আমি উদাসীন মই, 
এক সময়ে তুমিও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছ। 

মোহিত- কিন্তু কোন সময়েই আমি লাল রংকে সুন্দর 
বলি নি। 

শোভা-_-এ লোহিতাতগ্ক তোমার কবে থেকে ? এ শাড়ী 
খান! যে তুমিই এক সমষে কিনে দিয়েছিলে । 

মোহিক্ত-_তা হণে প্রমাণ হচ্ছে..স'এক সময়ে আঁমার কিছু 
পছন্দ ছিল, কিগ্জ বলতে পার এখন আমার পছন্দ এত অপছন্দ 
হয় কেল? 

শোতভা- -অশেককাল তোমার পছন্দের কোন পরিচয়ই 
পাই নি, আমান সঙ্গে দোকানে তে; যেতেন চাও না, নিজেও 
কিছু কিনে আপ না। 


মোহিত-_-বথেঞ্ট অবসর ঘখশ ছিল তখশ তা! জা 
অনেফ ধঙ্গি করেছি। এখন এমন অপর নেই যে একট) 
কাজনিক গোলাপী রঙের জাড়াই গজ কাপড় কিনতে সারা 
কলকাতা ঘুরে ধেড়াই। 
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শোতা-স্্যা, সত্যিই তোবান্ন অবলর নেই । যার এত 
বন়্ একটা! কারখান! সামলাতে হয় তার অবসর কোথায়? 
হৃল-ঘরে কাঠের পাদ] ক্রমশঃ উ'চ্‌ হচ্ছে, বারান্দায় করাত কাত 
হয়ে আছে, এখানে হাতুক্টি ওখানে বাটালি__জ্আামাদের মত 
'অকেজে। লোকের চলাফেরাই দায় । আর হৃষ্টি যা হচ্ছে তা. 
€ হেসে ) থাক সে কখা। 

মোহিত-_স্থ্টি যা হচ্ছে তা আর যাই হোক সঙ্গীতের মত 
শুভময় নয়, তা! দেখাও যায় ছোয়াও যায়। . 
শোভা স্থ্যা, তা অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে এবং 
'্ান্গীও খুব । শখ লোফের অনেক রকম থাকে. কিন্ত এমন 
কঠিন শখ-_ 

মোহকিত- সচরাচর দেখতে পাওয়া ঘায় না, এই তো! 
খসাধারশ বলেই এতে আমার আনন্দ । 

শোভা__সাধারণ জিনিষে আর তোমার আনন্দ নেই, এই 
যেমন আমি ইত্যাদি। 

মোহিত আর অপাধাত্সণ জিনিষে তোমারও জানন্দ নেই 
যেন আমি ইত্যাদি । দেখ, আর লুফোচুরি চলে না, এর একটা 
সহাধান দরকার হয়ে পড়েছে। 

শোতা।-্এবং সেটা বত শিগনীর হয় ততই বোধ হয় ভাল। 
€ ঘরের আয় এক প্রান্ত পর্য্যস্ত গিয়ে আত্তে আনতে আবার 
ব্বানালার ধারে ফিরে এসে) আযায়ও সেই কথা, যা12টফবে না 
তাকে জোড়াতালি দেবার মত বিড়্তঘবন! আর নেই । 

মোহ্তি--আমর! এত তকাতে সরে গেছি বে আর ফিরে 
খ্আসা সম্ভবই নয়। 

শোসা--( বেশ কঠিনভাবে ) ফিরে আসবার ইচ্ছেও 
নেই। যদি চাও আরে। দুরে ময়ে যাব, আমি তার: জনে 
প্রস্তত হয়ে আছি। ৃ 

যোহিত--সরে যাবার কথ! হচ্ছে নাগুসরে না গিয়েও 
স্যবস্থা হতে পারে। 


শোভা-_দা, সরে যাওয়া ছাড়া অন্ ব্যবস্থা হতে .পারে 


ব!। আমি যখন কোন ভাবেই তোমাকে এুসস্ধ& করতে; 
পারছি নে তখন কেন আর মিখ্যা অভিনয়? মনে করো দা, 
এ কৰ| আমি অভিমান করে বলছি, খুব তেবেচিন্তেই বলছিযু। * 
মোহিত-_অভিমান' করার বিষয়ও এটা নয়। এতদিনে 
প্রনাণ হয়েছে ষে তোমার আমার পথ ভিরমুখী। 
শোভ1--ত] হলে ভিন্নরুখেই চল] বাক । আত্বসন্মান বজায় 
যেখে এ বাক্ঠীতে বাস করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
যোহিত- _সন্মান্দ-অসম্মানের কথা কেম তুলছ? কথ! 
হচ্ছে মিল-অধিলের । র্‌ 
শোতা--অত চুলচের! বিচার জামি করতে জানি নে, 
শহ্তবভাবে আমি এই বুঝি বে যেখানে মিল নেই, সেখানে 
'খিলনও নেই । অতএব ছুদি তোষার অসাবার়ণত্ব নিয়ে এখানে 
. খবাক, আমি আমার সাধারণত্ব নিয়ে বিষের হই। 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


ঘোহিত-_তোদার মীমাংসা এক দিক দিয়ে যেমন. সহজ 
অন্ত দিক দিয়ে তেমন সহজ নয়) এখান থেকে চলে যাওয়াটা 
লোকের চোখে ভাল দেখাবে না। 

লোতা-_ মিয়ামিতে এর চেয়েও সরমান্ত বিষয়ে ভাইক্যোস 
হতে পারে । | ও 

মোহিত-- প্রথম কথা! জামর] মিয়ামিতে নাই, দ্বিতীয় 
কথ! আমর! হিচ্ছু। 

শোতা- -গরমিলটা কিন্তু ০৮০০ পাশািষ্টান 
নির্বিশেষে ৷ 





মোহিত-_তযুও একট। 2৮কেশ হাতে করে তৃষি বাক্ষী 
থেকে বেরিয়ে যাবে পেটা ঠিক শে?ভন হবে না। 
শোভা--ও$, থেরিয়ে যাওয়াটা, শোক্তন করতে হথখে? 


জ্যেষ্ঠ . 
থান । এই ধস হদি আমি চেম্ের অন্ষুহাতে শিলতে আমার 
মাসীর খাড়ী চলে বাই, সেখানে কিছুদিন থেফে শেষে থাই 


১৩৫ 


মোছিত--€ চমকে উঠে ) কি ঘললে ? 
শোভা-_-বললাম ছেলেই ফোক আর মেয়েই হোক্‌ লে 


সাহারাণপুরে মানার কাছে তা হলে আশা করি শোভন হবে । আমার কাছে থাকবে । 


মোহিত-_প্রস্তাবষ্টা সত্যিই ভাল, অবগড মাসে মাসে 
আমি-_ 

শোভা।-_( থামিয়ে দিয়ে ) তারও দরকার হবে না, বাব! 
য! লেখাপড়া! শিখিয়েছিলেন তাতে একটা! মাষ্ঠারী জুটে ঘাবে। 

মোহিত-_কিন্তু, দেখ-_ 

শোভা আবার কিন্ত কেন? তোমার জীবনে যাতে 
আন কিন্ত না আসে তান্সই ব্যবস্থা তো করছি। ঘা করব 
তা পাকা! করেই করব। 

মোফিত-_অবিশ্টি তোমার মতামতের উপর আমায় বলবার 
কোন অধিকার নেই৷ 

শোতা-_নিশ্চয় নেই, জামি এখন শ্বাধীন, আমি যখন খুশি 
গান গাইতে পারি, যেমন খুশি বই পড়তে পারি, যতখুশি 
গোলাপী রঙের শাড়ী কিনতে পারি । 

মোহিত-_তা পান্স। 

শোভা-__জার তুমিও য] খুশি করতে পার, অর্গ্যানট! বেচে 
দিয়ে ভজন কয়েক র'যাদা কিনতে পার, জার শোবার ঘরে 
কারখান। খুলতে পা আর সন্ধ)াবেলা, আমি ঘখন পূরবী 
গাইতাম তখন তুমি জানন্দে করাত চালাতে পার। 

মোহিত-_অর্গযানটা! অবনত অনাবন্তক | 

শোক্তা__ত! হলে অত্যাবস্তক হাতুড়ি দিয়ে অনাবন্ঠক 
অর্গ্যানটা তেঞ্টে ফেল । 

মোহিত-_আমি বলি ওটা তুমি নিয়ে যাও। 

শোভ।-_-ধন্তবাদ, আমি এ বাক়্ীর কিছুই নিতে পারি নাঁ_ 
নেব না। 

মোহিত-_ক্আামি জোর করতে পারি ন! কারণ__ 

শোভ।-_-কারণ আবিষ্কার হয়ে গেছে । এবার আমাদের 
সভা ভঙ্গ হোক, আমার অনেক কাজ আছে, কিছু জিনিষপন্তর 
গুছিয়ে নিতে ছবে। 

মোহিত-_-এত রাভিরে ? কাল গোছালেও চলবে । 

শোত]-_-সময় যথেষ্ঠ নেই, কেননা ভোর সাড়ে সাতটার 
গাড়ীতেপ্রওন! হব ঠিক করেছি । তুমি হয়ত অত ভোরে উঠতে 
"পারবে না, আমার ঘা ধলবার আছে এখনই বলে যাই। 
ষাকাকছি আমার কাছে যা ছিল তা প্রায় সবই দেয়াজে 
আছে, তোমার দেঁওয়! গহনা-পততর সব রেখে যাব। আর 
কিছু বলবার নেই, (ধীয়ে ধীরে দরজার কাছ পর্যস্ত গিয়ে 
আধার ফিরে এসে.) কটা কখা, ছোট নুটকেসটা নিয়ে ধাব 
সেটাও ঘলে রাখি, (আবার হরক্গার কাছে গিয়ে ফিরে এসে ) 
ভুলে যাচ্ছিলাম, জার একট! কথা, তেমন কাজেও নক্ব-_ 
বলে যাই, ছেলেই হোক্‌ আর মেয়েই হোকু সে জানাক্স কাছে 
খাকবে। 


মোহিত-_কার ছেলেমেয়ে? 

শোভা- জামার । 

মোষিত-_(হেসে) তামাশ! করবার সমর ঠিক ফল না ) 

শোগা_ তামাশা করছি নে। 

, মোহিত-_( উঠে দাড়িয়ে ) তুমি সত্যি বলছ ? ' 

শোতা- মিছে কখ! বল! জামার অভ্যাস.নেই। 

মোহিত _একথ! এত দিন তুমি কেন খলমি ? 

শোভা- পশোনবার অবসর ছিল তোমার? যাক সেকথা, 
আমার যা কিছু বলবার ছিল সব বল! হয়ে গেছে, এবার 
আমি চলি । , 

(ফরজ্কার দিকে এগিয়ে যেতে মোহিত শোভাকে বাধ! দিয়ে) 

মোফিত--্তুমি কি যাবেই ? 

শোভা-_এ কেমন প্রন্ন? এতক্ষণ ধরে এত বিচায়- 
বিশ্লেষণ করে কফি ঠিক হ'ল? 

যোহিত-_কিছুই ঠিক হ'ল না_-সব গোলমাল হলে 
গেল। 

শোভা_ বেশ, তৃমি নির্জনে বসে চিন্তা ফর, আমাম আর 
এখানে থাকবার দরকার নেই। 

যোহিত-_( শোভার সামনে এসে ) তোমার ধায়! চলকে 
না। | 
শোভা-_( কঠিন ভাবে ) তুমি কি এখনও মনে কর জামার 
যাওয়া-না-যাওয়া তোমার খুশির উপর নির্ভর করে? আমাফে 
যেতেই হবে। 

মোহিত-_আমি যেতে দেব না। 

শোভা” একটু আগে তুমিই না বলছিলে তোমার আমার 


পথ ভিন্বযুখী | 


মোহিত-_একটু আগে কি বলেছিলাম তা নার আমার 
মনে নেই। 

শোভা__আমার মনে জাছে। আমাকে আর বাধা দিও 
না, যেতে দাও। 

[চলে যাবার চেষ্ঠা] 

মোহিত-_-তোমাফে যেতে দেখ না । 

শোতা-_আমি যাবই। ূ 

মোহিত--আমি এমন চেঁচাব যে জাশপাশের বাড়ী থেকে 
লোক ছুটে আসবে । 

শোভা সেটা খুঝি অশোভন হবে না? থাক্‌, তুমি আনন 
চেঁচিও না, আমি জানি প্রতিবেঙ্গী পুরুষেরা! তোমাকেই সমর্থন 


করবে । (ফিয়ে জানালার ধারে এসে ) কিন্ত ফেন তুমি 


আমাফে বাধা'ছিচ্ছ, আত্মসপ্মান বজায় রেখে আমি আম্ 
তোদার ব্বান্ভতীতে থাকতে পাক্জি নে। | 


মোহিত এক পা. এপিয়ে এসে) আমি তোমায় সন্মান তো! : 
স্কর করি নি। 


শোভা-_ঘে বাড়ীতে আমার স্বাধীনতা নেই জে খাড়ীতে 
আমার সন্মানও নেই । যেখানে আমি বখন খুশি গান গাইকে 
পারব না সেখানে আমি থাকতেও পারব ন1।. 

ভোহিক মতি রিরঠিরে তর গাইতে তোমাকে 
বাধ! দিই নি। 

শোস্া-_স্থুল ভাবে লাঠি নিয়ে তাড়া করো! নি সত্য, 
কিন্তু মরমাস্তিক বিজ্রপবাণ নিক্ষেপ করতে কল্পুর কর নি। 

মোহিত-_( আর এক পা এগিয়ে এসে ) ওচী তোমার 
কল্পনা । দৃষ্টিঙ্গীটা একটু বদলে নিলে দেখতে পেতে বাপে 
বিষও ছিল না বারও ছিল না। 

শোনা-__ত] ছাড়! প্রাণ গেলেও আমি এই লাল বাণ! 
€আাচল নেড়ে) ছাড়তে পারব না। 

মোছিত-_ওটা লাল নয়, গোলাপী । 

শোভা-_দৃষিতঙ্গী অনেকখানি বক্গুলে গেছে দেখছি । 

মোহিত-_(আর এক পা] এগিয়ে এসে) চমৎকার চাপার গঙ্ধ 
আসছে। 

শোক্তা-_টাপা নয়, চামেলি। 

যোহিত- জ্যোতক্সাও উঠেছে বেশ । 

শোতা-_-জ্যোৎন্সা কোথায়? টাদ ঘে অনেকক্ষণ ভুবে 
গেছে, দৃটিগঙ্গীর কি অন্ভূত পরিবর্তন ! 

যোহিত-_( শোভার খুব কাছে এসে ) শোভা! 

শোভা-_নামটা ত! হলে মনে আছে ! 

মোহিত-_( শোভার হাত ধরে ) শোভা, তুমি জাম্চধ্য 

শোভা-_ওকি, প্রেমালাপ নয় তো? 

মোফিত-( শোভাকে বুকের কাছে টেলে নিয়ে) আমি 
স্বলছি কি যে, তোমার অর্গ্যানট! অত্যন্ত পুরোনো! হয়ে গেছে, 
একটা নতুন আর বড় অর্গ্যান কিনলে হয় ন!? 

শোতা-_আর নতুন অর্গযান কিনে দরকার নেই, পুরোনো! 
জিনিষেই আমার বেলী প্রীতি । 





১৩৫৩ 


সল্প সা পা শশী পাপা শম্পা পাপ 


. মোহিত-_রাত্রে ৫. লাগী রঙের শা্া পড়লে তোমাকে 
চমতকার দেখায়, কাল একবার ছজনে দোফানে গিয়ে কয়েক- 
"খানা গোলাপ শাড়ী কিনে আনব-_কফি খলো!? 

শোত।-_-ও আমার ভজন খানেক ঘআছে, তার জন্তে 
তোমাক ব্যস্ত হতে ছবে না। 

মোহিত-_আমি ভাবছিলাম ফি অতি-আধুনিক সাহিত্যের 
বোঝাটী পুক়িয়ে ফেলি আপদ যাক । 

শোভা হেসে ) নাইবা পোড়ালে। 
বেশ ভালই আছে, আমি চুপি চুপি পড়েছি। 

মোহিত- জগ, আয একটা কথ! । এ অনাবন্তক হাতুড়ি 
বাটালিগুণো পুরোশে! লোহার দরে কালকেই বেচে দেব । 
শোভা__( মোহিতের ধুকের কাছে ঘনিয়ে এসে ) বেচবে 


কয়েকখান! বই 


, কেন? হাতুড়ি বাটালির আবগ্তকতা আমি আবিষ্কার করেছি, 


আমাকে একটা জিনিষ টৈৈরি করে দিছে হবে । 
মোহিত--_ছুকুম কর। 


শো একটা; দোলনা । 





( পটক্ষেপ ' 


প্রহেলিকা টি এ 


জীন্ুধীন্্রনারায়ণ নি/য়দী 


এই কি বুঝিতে হথে ঘ। দিয়েছ সে কিছুই নয়? 
তোমার সোহাগ ধত মত্ত এক বুঙুর্ডের খেলা ? 
রত্বসম প্রতি যাহা! সঘতনে করেছে সঞ্য় 

নীক্সব গঁজান্ড দিয়ে ঘোষিছ তা স্বতিকার ঢেলা ! 


স্কুরিত অধরে তব, বিক্ষাত্িত হরিণ্‌-নয়নে - 
সঘন স্পঙ্গিত বক্ষে, ক্টলগ্ব বাছুলতিকায়, 
এলায়িত কেশদামে, গদগদ মধুর বচনৈ 
দেখেছি সুবার শ্রোত ছলকি ছলকি বহি যায়। 


তুমি কি খলিতে ত চাও সে আমার 'এলীক শ্খপশ ? 
ছিল ন! জাত্মার দীন্তি, মোহ জন্ধ তন্গুর খিলাসে ? 
কোন্‌ মন্ত্রে দ্িধাতিন্ন করেছিতুয ছেটুজার মন ?” 
এই বঞ্চনাই সত্য হয়ত ভাগ্যের পূরিহাসে ! 


নি 


ব্ষয় দেছের পারে যে পুরা চেলেছ সুমধ্যমী 
চিন্ময় আধারে তাই দ্বধা হয়ে'আজে! আছে জম! | 


জেট ও রকেট 


অধ্যাপক জ্ীজিতেশ্রচন্্ মুখোপাধ্যায় 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খিবিধ রূপ আছে। কোণ কোন 
অ[বিফার হয়ত সম্পূর্ণ আকন্মিক ; চিন্তিত এক প্রাকৃতিক সত্য 
কো।নও সুত্র ধরিয়া সহসা বিজ্ঞানীর ক]ছ্ে ধর] দেয় এবং তারই 
কলে অভাবী সম্ভ/ব 7 বিধমানবের সন্মুখে বিরাট বি মরকূপে 





$-9 রকেট বোম! ও তাহার জবিষ! 
আন্প্রকাশ করে। কন্টজেন পন্সি, পেনিপিলিন প্রস্ৃতির 
আবিষ্কার এই পর্যায়ে পড়ে । আবার এক জাতীয় বৈজ্ঞানিক 
[নক্ষা্ আছে যেখপির সূল তথ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া 
হত ম।খুষর সম্মুখে শিতা প্রকত রকিয়।ছে কিন্তু তাহাদের 
বাধ$াদিক সার্পকতা বা তন্মধো লুক্ষায়িত বিরাট সন্াবশ! 
বহুদিন মানুষের পুষ্টি এড়াইয়! গিয়াছে | এমশি খুব সাধারণ ও 
পব্বর্জনবিগেত অথব। বহুকাল বধি বিজ্ঞানীদের নিকট পগিচিত 
নৈপগ্গিক ঘটনা জবশক্বন করিয়া আনেক বড় জাধিষ্চার 
হইয়াছে | বেতারবাস্থী, ভীম এক্জিন প্র্ততির জ।বিষ্কার এমনই 
বরণের | এই জাতীর জাবিক্কারের অঙতম চৃষ্টা্জ জেট চালিত 
এরে প্লেন । 
ধহুকাণ ধরিয়া মানুষ হাউ খাজির রূপ দেখিয়! 
আিয়ছে । অগ্রিসংযোগে যে হাউহ উদ্থে ছটিয়া চলে সে 
ভ্বধালকের হাতের জ্রীড়ণক ধক জঞ্ত কিছু নহে । বৈজ্ঞাশিক 
আপেক আবিষ্কারের স্পা এমনি খেলাঘরেই | সামা 
খেলনা! জাইরোক্ষোপ অধুন। যন্ত্রদানধের মন্ষিষ্বের কাধ্য 
করিতেছে । যে কারণে হাউক উদ্ধে ফোটে খছকাণ পূর্বেই 
বিজ্ঞানের কাছে তাহা ধরা পাড়য়াছিল। কিন্তু সেই 
সতাফে ক।জে লাগাইবার সকল প্রচেষ্টাই এতাবংকাল বার্থতায় 
পর্ধাবদিত হইয়াছে ।. ছাউইয়ের অন্তর্সিহিত শক্তিতাঙারকে 
গ্রহণ করিয়া চরকে” পৌঁছিবার বা মক্ষপগ্রহে অভিযান 
করিবার পরিকজপনা নৃতন নহে,.কিন্ত এখনও ত]ছা কার্ধ)করী 
হরনাই। . : | 
অদ্িসংখোগের সঙ্গে সঙ্গে হাউই বাজি আকাশে অগ্ির 
হুইয়। ছুটিয়া চলে কেন? হাউইয়ের ধোলের ভিত্তরে 
্ 


বিক্ষোরক ব:রুদ তন্ন। থাকে, নীচের দিকে জাছে একটা! ছিন্ত্র। 
আগুনের স্পর্শে বারুদের বিক্ষোরণ হইয়া থাকে, অর্থাং 
রালায়নিক পরিবঞ্কনে সামান্ত পরিমাণ বারুদ হইতে প্রভৃত 
গ্যাস উৎপন্ন হুয় যাহার জঙ্ বিরাট্‌ বিস্বৃতি দরকার, ছাউইয়ের 
ছোট্ট খোলের তিতর তাছার স্থান সংকুলান হয় না । এই 
গ্াসরাশি প্রভূত চাপযুক্ত হইয়া খোলের গায়ে তিতরের দিক 
হুক্ঠতে চাপ দেয় ও বাহিরে জাসিবার পথ খোজে । বলিতে 
পারি আ।ভান্তরীণ গাসের কপিকা খুলি চাপ ও তাপের প্রভাবে . 
প্রচগ্বেগ পান্ত হইয়া খোগের দেওয়ালে আবাত করিতে থাকে, 
অথব। কল্পন! করিতে পরি যে ভিতরে অবস্থান করিয়! কোন 
অশরীরী হুত্ত যেন চতু্ধিকের দেওয়ালে প্রচণ্ডবেগে অগণিত 
টিল ছুড়িতেছে | টিলের জাঘাতে (কাণ বস্ত বেগপ্রাপ্ত 
হ্ববার কথা কিন্তু এই প্রকার জাভান্তরীণ গ্যাসের চিলে 
চতুর্দিকে বদ্ধ খোলটি সাধারণতঃ বেগপ্র1গ হয় না] কারণ খেলের 
সবদিকের দেওয়ালেই সমান সংখ্যক টিল পড়ে । কিন্তু যদি 





₹- রকেট বোম! ( ধিশ্ফোরণের জনত প্রস্ততি ) 


খোলের এক দিফে একটি ছিত্ত্র থাকে ভ.ব সেই প.থ কফতক- 
গুলি গযাসের কণিকা ঝছিযে জাপিতে সমর্থ হয় এবং এ 


১৩৮ 








বিপরীত দিকে খোলের অপরাংশে যে সকল কণিক1 আঘাত 
করে তাহাদের থাকায় হাউই সম্মুখে ছুটিয়া চলে । যে পর্যাস্ত 
ভিতরের গাস ছিপ্রপথে বাহির ছইয়। আসিতে থাকে ততক্ষপ 





রকেটে ডাক চলাচল 


উ্ধা চলিতেই থাকে। বশ্পুকের ভিতর হউন্তে গুলী বাফির 
চ্ইয়া গেলে বন্দুক 'ষ পিছনে থাকা পার তাহাও ক্ষুকপ 
কারণেই | . ধিক্ষোরণের ফলে উদ্কুত গ্য/পের ক্মায়তন খুব 
বেশী হুয় বলিয়াই এই প্রকার গতির উত্পন্তি সম্্রব । 

পেট্টোল ব] প্রীম চালিত সাধারণ এন্িনের সঙ্গে ছাউইয়ের 
শঞ্ি জোগাইবার প্রক্রিয়ার মৌপিক পার্পণকা খৃখ ধেশী নাউ । 
পরম এপ্সিনে বয়লারে জলকে বাম্প করিয়া! ন্দানিয়। পিপিখারে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। জল বান্প হক্গলে আয়তনে রি 
পায় যাঞ্ছার ফলে বা্পের চাপে পিলিষু!রের পিন্টন বেগপ্রাপু 
হইয়া থাকে । আবার পেট্রোল এস্ষিশে সিপিঙ্জারের 
ভিতরেই পেট্রোপ পুড়িয়া গ্যাস উৎপন্ন য়, এউ গ্যাসের চাপ 
পিস্টনকে ঠেলিয়া দেয়। সন্থচিত অবস্থায় থাকিলে গ্যাস 
স্বতই আয়তনে বার্ধত হইতে চায়। হাউই কিন্বা প্ীম বা 
পেষ্ট্টোলে এঞ্জিনে গ্যাসের এই সম্প্রসারণঙ্গঈলতাকেই কাজে 
লাগানো হয়| কিন্ত হাষ্টইয়ের অগ্রসর হুইবার প্রণালী ও 
ঠ্ীম-পেক্ট্রোল চালিত যানধাছনের অগ্রগতির পন্থা! ও রীতি এক 
নছে। 

একটি শৌকাকে জলের উপর চালাতে হুইলে আমরা 
হই প্রকার বাবস্বা করিতে পারি। পাড়ে দাড়াইয়া নৌকাকে 
পিছশের দিক হইতে ঠেলিয়! দিলে নৌকা অগ্রসর 


প্রবাসী 


পট সপ ৯ 


দিককার দেওয়ালের আখাতটা বার্থ হয়। সেইজন্ত ছিদ্রের . 


১৩৫৩ 


হইয়া থাকে আবার নৌকায় বসিয়া দাড় টানিলেও মৌক। 
চলে-_এখানে ঠ্রাড়ের কআাখাতে জল কাটিয়া! নৌকা! জাগাইয় 
যায়। ঠেলিয়া নৌক] চালাতে হইলে এককালে বেশী শক্কি 
প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্ত দাড় বাছিয়! শৌকা চালাইবার সময় 
অপেক্ষাকৃত কম শক্তি হইলেও চলে জবন্ঠ শক্তি প্রয়োগ করিতে 
ছয় বারংবার । বরফের উপর দিয়া “ক্ষেটিং করিয়া অগ্রসর 
হওয়া যায় আবার “ছথাটি হাটি পা পা" করিয়াও আগাইয়া 
যাওয়া ঘায়। এই হই প্রকার গতির মধ্ো পার্থকা জাঁছে | 
ঠাড় বাছিয়! নৌকা চালানো ঘ। পা বাড়ান্য়া পথ চল। উভয় 
ক্ষেত্রেই গতির জন্ভ মাধ্যমের সাহাধ্য দরকার- প্রথম ক্ষেত্র 
জল, ক্িতীয় বারে মাটি প্রতাক্ষভাবে গতি-উৎপত্তির জ্ড দায়ী । 
কিস্ত “স্কেটিং করিয়া যাওয়া বা ঠেলা দিয়! নৌকা চালনা 
কাদের বা।পারে গন্ডিঞাপ্ঠ পদার্থহ মাধ্যমের ভিত্তর 
দিয়া চলে, মাধাম ':স্ গল্তিতে প্রতিরোধ স্থছটি কপ! ভিন্ন 
সাফ্কাযা করে না। আমাদের পরিচিজ্ত পেট্টোপ এক্িপে যখন 
এরোপ্লেশ চলে তখন “পেশার” করে দাড়ের কাজ. এ "যশ 
পাপ! করিয়া পথ চল) ২ কিন বিক্ষোরাকের জোরে যখন 
ভাউক 'ছ|টে £প ৮লে পিছনের ঠেলায় । প্রপেপার সন্বলিত 
এক্োপ্লেনের জন বাযু-সমূ্র দরকার | 'যখ।নে বায় পাত 
এক়োলেশ সেখাশে পঙ্থু- কিন্ত জাউয়ের গতি বায়ুশুন্ ডদেশে 
আরও বেশী | 'পেট্রোপ এক্ষিনে গ॥াস অবস্থায় 'পটোপের 
হয ক্সায়তশ বৃক্ধ হয় হাউহয়ে চস আহুপ!তিে আ!হতন বুি। 











জেট-চালিত এরোন্লেশ | । লেজের বৈশিষ্ট লক্ষীয়। ) 
জেট-ষম্খ উত্য় পাবে 


আনেকেটা। বেশী, চক্ট বেগ উৎপত্তির জঙ্গ এবং বাতাসকে 
ঠেলিধার জঙ্জ পিড্টন ও পরপেল।রের মধাবর্ধিতার প্রয়োজন হয় 
শা। ক্কাউই খা পকেটের ফ্রিয়াকে মোটর গাড়ীতে ব্যবহার 
করিবার জন্ত ঘন্ত্রধিদেরা এফদ] চেষ্ঠা করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু 
রকেটের জোরে গাড়ী চালাইবার কাজে অনেক প্রকার কার্যা- 
করী বাধা আসিয়া দেখ। দিয়াছিল বলিয়া এরতদ্দিষয়ক চেষ্ঠা 
তদানীত্তপ কালে পরিতাক্ত হুইয়াছিল। 





রকেট সেলের শিশ্দাণকেইশপ 
গ্রপেল প্রমশ কর্ষধিগণ রকেট গাড়ী শিশ্দাণ করিয়াভিলেশ । 
এআটরের এঞ্সিনের পারণন্ছে এই পকপ গাড়ীতে গোটাকয়েক 


শেক্ষোরকপূণ প্রকেট দওয়া থাকি । একটার পর একট? 
প্রকেট পরয়ধ্কিয় বাখহ্থায় শিক্ষোপিত ফইিণে গাড়ী অবিরাম 
গঠিিক্ছে ৯লে। কি এই প্রকাপ গাড়ীকে বাবজারোপযে।ধু 
করির, কুলিবার পে হহটি পধান জন্থর!য় ছিল 1 পাথম£১, 
গভীর অত বেগ, দি শিয়তং, উপযুক্ত আলানি খা বিক্ষোগিক 
যা: গাড়ীকে অবিরাম গাঁ দিলে পারে কাহার অভাব । 

ওাপেলের একটি গড়ীন্ে &ঠ সেকোকের ভিতর ঘণ্টায় 
মাল বেগ উত্পম্ন জইয়াডিল, এই বেগ কমে বন্ধিত্ কহয় 
এক বেশী হয় যে হাভার ফালে মোটর গাড়ী উপ্টাইয়। য।য়, রেল 
গাড়ী পাভনচাছ ৪য়] এই এধগকে আয়তে আনা সাধালীত 
বলিয়াত এন্ডছ্িষয়ক ঠাচেষ্ট: বেশীর ক্ষগ্রসর হয় লা । কিগ্র 
এক প্রকার এ্রচগ্ডবেগ উৎপন্ন করিবার চাবিকাঠি হাঁছে পান্ঠয়াক 
একদ! মানুষ মঞ্গলগরফে পাড়ি জমাহবার স্বপ্র (দেপাতেভিল 
পৃথিবী হইতে কোন বপ্তকে উর্ধে ছড়িয়া দিলে মাব্যাকণের 
টানে সে আবার নীচে নামিয়। আসে ৷ কিন্ত বদি কোন ধস্তাকে 
উর্দে ছুড়িবার সময় মাধ্যাকর্ধপের টানের চেয়ে বেশী শক্তি ণিয়ো- 
জিত করা হয় তবে সে পদার্প আর মাটিতে নামিয়া আসিবে 
নাঁ। সেকেন্ডে সাত মাইল বেগে য্ধি কোন বস্ত উপরে উঠিতে 
থাকে বে উহ! জার মাধ্যাকর্ধণের টানে পৃথিবীন্গে ফিপিয়! 
আসিষে না। রকেটের সাহায্যে এই প্রকার বেগ উৎপন্ন করা 
অসন্ভতব নয়, কিগ্ত বায়ুমণ্ডলের ভিতরে পিয়া এই বেগে. কোন 
পদার্থ চলিতে জারস্তভ করিলে বায়ুর সঞ্চিত সংঘর্ধে উহা জন্ি- 
মারায় উত্তপ্ত হইয়া! উঠিবে । 

১৯৩১ এ্ন্টান্যে অস্্িয়ার ফ্েডরিক শ্মিডভেল রফষেটকে 
মানুষের কাজে প্রয়োগ করিয়াছিলেন । গ্রাজের নিকটবর্তী 
পার্বত্য অঞ্চলে সোকেল ও রেডগাভ নামক ছুইটি ভোট শহর 


[ছে । শছ্র হক্কটটি যদিও মাও দুক মাল চুরবন্ডী কিন্ত 
উজ্তাদের মধো উচ্চ পব্ধা্ের ধাবধাশ । এক শহর হটাত আহা 
শঞ্চরে ডাক চলাচলের জন্ 'ক্রুডপ্লিক রকেট ব্যবঙ্কার করিয়া- 
ছিলেন | এই ডাক-বাশস্ব: রা কর্তক অশ্থমোদিত ছিল এবং 
ক্ঙ্াপি এক ডাকের টিকেট উচ্চ মূলো ঠ্টাম্প সংগ্রাহকগণ 
কণ্ঠুক সংগৃীত হইয়া থাকে | হুই বঙসর পরে জাকের নামক 
এক বাজি ফার্জ পর্বাতের উপর দিয়। অগ্চরূপ ডাক-ব্াধস্থ।র 
পাচপন করিয়াছিলেন | এঠ রকেটে বারুদ জাতীয় চু 
পদ্াার্থত বাধহীত হইত | তদানীজ্ঞল কালে অঙ্গএকার বিক্ষোয়কা 
ল্জাবিক্ষাত ভয় লাই | বারণ জালীয় বিক্দোরকের কয়েকটি 
জকবিধা আছে | হাহা অনিমাএায় দাহ বলিয়া খুব বিপক্ষণক 
পদ | হকপরি ভহ। বুল উ্রুত পুড়িয়া যায় এবং বািক্কো রক 
প্রধা পড়িয়া নিঃশেষ হলেন রকফেটের চ।লন বন্ধ হয়। টিলিং 
নামক এক বাক্তি এক প্রকার বিশ্দোরক দারা রকেটকে এক 
মাইল পধ্যস্ঠ উদ্ধে পাঠাইতে সমর্শ হ্টয়ান্িলেন কিন্দু পরীক্ষা- 
কার্ষো নিয়োজিত অবস্থায় ক্িশি ও স্টাহায় টিন জন সঙ্চ কর্মী 
বিস্ফোরণের ফলে মতামুখে পরিনত কন! 

আন্তঃপর চেষ্টা হইয়াছিল ক্ষ্টপ্রাকার বিশ্ফোরক পদ।থ 
সন্ধান করিবার যাহ? শক্তিমতায় ন্যুন শী »ইয়াও অপেক্ষার 
নিরাপঞ্, বাকুদের মন জ্রুক পুড়িয়া শেষ হয় না এবং যাঞার 
ক্রিয়া মানুষের আয়ণে রাখা যায়। তরল বাতাস, অক্সিজেন, 
ছাউডোজেন ইতা!দি তরলীরুত গ্াাসও এই কার্যের উপ- 
যোগী বলিয়। জানা গল | এই সব 'তরল পদার্থ যখন তাপের 
প্রভাবে সহস] হরল অবন্ব। হতে গাসীয় অথস্থায় রপাগুরিত 
হয় তখন উহার! বলাংশে আয়কুনে বন্দি হয় এবং এউজত 
ইহার] বিক্ষোরক জিসাবে কার্ধ্য করিতে সক্ষম | মনে রাশিতে 
ফইবে বিক্ষোরণেয মূলকথা-__ কোন পদার্থের সুছূর্ভ মধ্যে জায়- 
তনের বিপুল ব্বদ্ধি। তরল বাতাসের প্রচণ্ড বিক্ষোরণ-ক্ষমত। 


১৪৪ 


১৩৫৩ 





জেট-যখের কাধাপ্রণালী 


কয়েক বংসয় আগে টাটার লৌছ্র কারখানায় পরীক্ষায় 
প্রমাণিত হইয়াছিল । এই প্রক।র তরল ালানি বিস্ফোরকা: 
হিসাধে বাবঙ্ছার করিবার বিশেষ সুবিধা এই যে ইছাদিগকে 
নির্গিষ্ঠ পাত্রে ভরিয়া লইয়া পরে ইচ্ছামত বিস্ফোরণ কাথ্যে 
বাবঞ্াপ-কর! সস্সব। সাধারণ উচ্ণারা মোটেউ বিপন্ন 
নয়। প্রয়ে।জনাস্থযায়ী ইাদিগকে শির্ছি্ প্রকোষ্ঠে কম-বশী 
চাশান করিয়া বিক্ফোরণ ঘটান যাইতে পারে । বারুদ জ।দীয় 
বিক্ষোরককে এমনই ভাবে নিয়ন্্রণ সন্তব নফে | জার্মানীর 
বৈজ্ঞানিফগণ এই বিষয়ে গবেষণা আরভ্ভ করিয়! রকেটকে 
ধ্বংসকার্যো বাবন্ছার্ করিয়।ক্কেল। জার্মানীর প্রসিদ্ধ ৬-9 
রকেট বোম] এই প্রচেষ্টার ফল । প্ধ্যাপক ভার্ার ফন ভ্রাউন 
ইছ্ার জাবিদ্র্ত ৷ 

ড-2 বোমায় দীর্থাক্ৃতি রকেটের মাথার দিকে থাকে 
মারাম্মক বিশ্ষেরক বোমার সরঞ্জামাদি ও পশ্চা্ে থাকে 
পকেট বিস্ষোরণ-বাবস্থা এবং নির্শিঞ& দিকে চলিবার ও চালাই- 
বার জঙ্গ পিছনের দিকে লেজের মত অঙ্গ ও সম্মুখে রেডিও- 
যন্তর। জার্মানীতে রকেট বিস্ফোরণের অগ্ত পূর্বোঞ্জপনপ তরল 
জ্বালানি ও স্বছ দহুনশীল বারুদ জাত্তীয় পদার্থ উতয়ঈ ব্যবহাত 
হইত । লক্ষ্যস্থলের দূরত্বের ফ্সাব করিয়া রকেটের বিস্ফোরক 
পদার্থের পন্লিমাণ ও রক্পথের পরিধি স্থিরীক্কত হুইয়! থাকে । 
যে কোণ করিয়। উহার! উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় তাার উপরেও 
উহ্বাদের পাল্লা নির্ভর করে। রকেট শেল বায়ুমণ্ডলের শু 
শুর দিয় চলিত এবং ইহার গতি শঝের গতির চেয়েও বেলী 
ছিল । খন্টায় ৭৫০ মাইল )। এইরপ প্রচণ্জ বেগে চলে বলিয়! 
ইহাপ্িগকে অনেক দুরে পাঠানো যাইত । রকেটের শক্ষি দ্বারা 
কোন বন্তকে বেশীক্ষণ ধরিয়া! চলমান করা সম্ভব নে, কারণ 
খক্ষোরক পদার্থ মিঃশেষিত হছুইয়। গেলেই রফেট থানিয়া 


যাইবে । রকফেটের সাঞঙ্চাফো এরোপ্লেন চালাইতে ভইলে 
উহাতে 'য পরিমপ আ্বালানি পদ।শ লয়: দরকার "ভাহাতি 


এরোপ্লেনের বঠমান আকুতিতে মোদটত স্থান সংকুলান 


ক্ববে না। জার্মানীর উড়গজ (বাধ! রকেট চালিশ একে প্লেনত 
ছিল বটে । কি এক পদ্দতিত্ে দরের পাপ্লার যারীবাজী 
এরোগ্লেন চালানে: সহক্ষ নে | জার্মানী 216-162 এামে 


পরিচিত জঙগশি বিমানে রকেট বাধহর হউয়|ছিল বলিয়া জান! 
গিয়াছিল । ইচ্ছাতে তরল অঞ্িজেন, মা্টোজেন ও গা।সেোন 
লীন খাবহ্নাপ করা হউন | এই বিমানে এক জন মাএ জাগো? 
যাকন্তে পারিত্ছ এবং উহা? মাঞ পনর মিনিট আকাশে শচরশ 
করিত্তে সমর্ধ ছিল কারণ ন্তদতিরিত্রদ চলিবার মত আ।লানি 
শন্দয়! যা, না| 

রফেটের মূল পঞ্তির সপ্প্রাপারণ খারা জেট চালন] 
ব্যবস্থার উত্তধ হইয়াছে । রকেটে গতি উৎপন্ন করিবার মূল 
কফথা__ কোন পাঙে আখঞ্ধ বেশী চাপের গ্যাসকে ক্ষ রন্্রপথে 
নির্গত হইতে দেওয়! | বেশী চাপের গ্যাপ উৎপন্ন করিবার 
জন্হ বিক্ষোরক প্রয়োজন কিন্ত অন্ত উপ|য়েও এই কাধ্য করা 
সম্ভব । " 

একটি খেলন| রবারের বেলুনে ধাতাস ভরিয়। দিলে উন 
ফুলিয়৷ উঠে এবং ভিন্তরে খানিকট। উচ্চ চাপের বাতাস আবদ্ধ 
ফ্য়। এক্ষণে এই বেলুন ছাত়িয়া দিলে উহার শল দিয়া বাতাস 
বাহির হইয়। জাসিবে এবং তাহারই ফলে বেলুনাটি বিপরীত 
দিকে চলিতে থাকিবে | এখানে বিক্ষোরণের কোন ব্]াপার 
নাই, কেবলমাত্র উচ্চ চাপের বাতাসকে ক্ষুত্র রক্্রপথে নির্গত 
হুইতে দিয়াই বেলুনকে গতিঙ্ীল কর! হইতেছে । জেট- 
চালিত এরোগ্লেনের মূল তথ্য এই বেলুন চালাইবার ফৌ'শলেন্ন 
অনয়প । 


জ্যৈষ্ঠ 


পম্পিস্ তসলিসলিতত পতি তত পা পিসি পপীিতত সি পাস পিসপিস্পাসপ তত ৯৩ তলত শশা তত ৩ 


বিক্ষোরক পদার্থ না লইয়াও জন্ত 
কোন উপায়ে উচ্চ চাপের গ্যাস সৃষ্টি 
করিয়া! ক্ষ ছিঞপথে তাহার নির্গমন 
খ্যবস্থা করা বাইতে পারে । (জট-চালিত 
এরোপ্লেনণের সম্মুখ ভাগে বায়মঞ্খল 
সুনে বান্ছাপ টানিয়া একটি নপগ 
ভিতর লইখার ব্যশস্থ। থাকে । এই 
খাত।সকে তারপঞ্ণ যন্ত্রের সাঙ্কাযো বুধ 
সন্থৃচিত করা হয়। সঙ্কুচিত বাহাসকে 
পশ্চাৎ পেশ দিয়া বাহে যাইবার 
পথ করিয়া দিলে উছা৷ বেগে বাহির 
হউয়। যাকবে এব তাহারত ক্রিয়া 
এরোপ্লেন সপ্দাশে গনি পানে | কিক্ধ 
বাহিরে যাইবার পুর্বে এই সঙ্কুচিত বাতাসকে আরও 
বেশী চাপযুক্ত করিধার ব)বদ্ধ। করা ভইয়। থাকে। 
সঙ্কচিত বান্ছাপকে বাচ্ছির হইবাপ পৃর্সো আর এক স্বানে 
চালান কর ভয়। উজার শাম ধনপ্রকে্ঠ (00109৯- 
(000 011010)1)01 11 এই এরকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার মাপে 
পান্!সের সঙ্গে পেটোশ মিআিহ করা হয় এব আঙঃপগ 
বেচ্কানিতক ক্ষুলিঙ্গের সাহাযো পেল এপাডিনো ভতয়া 
থকে । "পোপ নিক্ষে গাসে পরিণহ হয় ও বাহাস 
শাপমানা বাড়িয়। যায় এই দুই কারণে দহশ-প্রকে!্টের 
ব!ত!স ও পেট্েশ গাপের দলা য় খুব পিশী চাপয়ঞ্ হয়। 
এন্ট প্র৮৬ চাপের গা!স অহপর পশ্চাত দিক দিয়; নির্গত ভয় 
এখন একো প্লেন চলিতদ থাকে 
টানিবাধ জঙ্গ এ বালাসাকে সঞ্চিত করিবার জঙ্গ যে যর 
শাবলঠ ভয় উজকে চালু পাতিবার জগণ্ এই গাংপভ বাব? 
হয়| পভনপরকোষ্ঠ নির্গমনকাপে  গ্াাপরাশি 
একটি চাক!কে দুপাইয়া থাকে এখধং এউ ৬:কার ধূর্ণনেক্ঠ 
পৃর্বো্ছ যগ্ত্র কাজ করে । হাত জেট-চালন বাখস্থার মূলকখ। | 

রকেটের সঙ্গে জেটের মৌপিক সাদুগ্ত থাকিলেও পার্থকা 
নেক অছে। রকেটের মত জেটকে চালু করিবার জঙ্গ 
বিক্ষোরক পদার্ধ বহন করিবার প্রয়োজন নাত । কোনপ্রকার 
ধিক্ফোরণের খ্যাপার না থাকায় ইহা শিরাপদ ও যথেচ্ছ 
নিয়গ্রণযোগায | যে বাতাসকে টানিয়া লওয়া হইবে ব! যে 
পরিমাণ পেট্রোল পোড়ানো ফুটবে উচ্চার ধস রদ্ধি করিয়া 
এরোপ্লেনের গতি নিয়প্রণ করা যায়। জেট-চালিচ্চ এরোল্লেনে 
এপ্রপেলার' বা এয়ার ফর প্রয়োজন নাই | একজন এরোলেন 
চালাইবার কার্য অনেক সহজ হইয়াছে । ধাপেলারের ঘর্ণনে 
বাতাসে থে আবর্দেগ স্থষ্টি হয় উহ! পাখ। ও লেজে আটুকাইয়। 
'এরোপ্লেনের খ্বচ্ছন্দ গতিকে মন্দীকূৃত করে। জেট-চালিত 
এরোগ্লেনে এই রকম অনুবিবা নাই | তবে ক্ষট-শির্গত বাত্য'- 
প্রবাহ যাহাতে পেছনের ছাল ও লেনে না লাগে সেইঅস্ক 
ছেট-চালিত এফ়োনলেনের লেজ খাড়া ভাবে নির্দিত হয় । এই 


শাযুম তল হতে বাহাম 


সতঙ্ছে 


জেই-চাজিত এখোপ্লেশ | 


১৪১ 





গতি মিনিটে দশ মাল 


জাতীয় এরোগেনের গতি খন্টায় ৮০০ মাইল পশ্যস্ত 'পীহছিয়াছে। 
প্রপেলার সন্ছলিত এগ্োপ্লেনে চলিবার সময় কম্পন জন্গভূত 
হয়, 'জট-চালিত এপ্রোপেনে কাপুনি নাই | এক প্রকার এরো- 
প্লেন সন্বপ্ধে জার একটি শ্বিলার কখা খল »য়। পৃথিবী 
জ্টতে দশ-ব!র মাল উদ্ধে বায়ুমণ্ডলের ন্রূগ্ুর (90860৮ 
1)1)0,৪)- বসু 'সেখানে ফাপক? বলিয়। প্রপেলার গানে ভাল 
কক্ষ করে না। একখ। পূর্বেই উলিশিল হটয়!ডে যে, প্রপে- 
লার বায়ুকে কাটিয়া কাটিয়া অগ্রসর হয়--াই বায়ু যেখানে 
সল্প প্রপেলারের কাধাক্ষম্। চসপাদন কমিয় যায় । হা আর 
স্তরে সাধারণ এবোপ্লেশ চলিতে পারে সন? কিছ দজট-চালিত 
এরে|প্লেলের গতির জঙ্গ খায়র সাজাযোর কোন রয়োেজন নাত 
খলিয়া এছ এক্োপ্লেনখলি পঙগগ্তর দিয়া জনায়াপে যাইন্ছো 
পারে। শুধু হাই নয় বায়ুর পহিরোদ দখানে কম সেজগ 
গতিবেগ বেশ তয়! থাকে । 

শ্রণুরের ভিন্তর পিয়। আক!শ-ভরযপ নাপাক্কারণে গুবিধান 
জনক হয়বে বলিয়া মনে করা হয়| সেখানকার বায়তে 
বিক্ষোভ নাই-_ নিশ্চল বায়ুসযুদ্র | কিন্ক কতক গুলি বাধা আছে 
বলিয়। এখন পর্ধাস্ত তত উচু পিয়া ৮লাচল সম্ভব হয় নাই । 
গুগশুরের বানাস পুবত ঠাঙা, কেশ কান স্বানে ছাপমাএ 
৬র*ভিগ্রী। কছুপরি যে বায়ুর স্বল্পতা এরোল্লেনের গতি 
বৃদ্ধির কারণ হাহা অ!বার মাগুষের জীবনের পক্ষে ক₹ঃসহ ও 
বিপন্দশক | সমদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রি বর্গ ইঞ্চিত্তে পনগন 
পান, সাড়ে ক্ষিন মাইল উদ্দে এই চাপের পরিমাণ ইহার 
অর্ধেক এবং দশ মাহল উদ্ধে বায়ুর চ!প প্রতি বগ ইফিত্তে প্রায় 


দেড় পাউগ। এন সবল চাপের বায়ুতে মানুষের গ্বাসযখখ কাযা 
করিতে পারে পা । আমনা প্রতিবার স্বাপ গ্রহণের সঙ্গে 


প্রায় এক পাইণ্ট বাস্তাস গ্রংণ করি, ফুসফুসের ৪০ কোটি 
কোষ এই বায়ুর জন বুসুক্ষিত ছইয়। থাকে | দশ মাইল উদ্ধে, 
নিধি পরিমাণের মাজ এক-দশম।শ বায় গ্র্ণ করিয়া! ফুস- 
ফুসের কাজ চল! সম্ভব নছে। অধিকণ্খ কম চাপের বানু 
ফুসফুসের ভিতরকার সকল স্থানে ্রাবেশ করিতে পারে ন1। 


১৪২ 


তাই এই রকম জাবহাওয়ায় গেলে মান্য অক্বস্তিবোৰ করে, 
শ্বাস ও নাড়ীর গতি ক্র হয়। বিশেষ তাবে নির্মিত উচ্চ 


প্রবাসী 


০ তপশিশিত পল সপশল - স্পীশীপীলত ত লী লীত তত লক শাশাপাপীলশ পরপর শা পাশ 


১৩৫৩ 


চাপ সম্বলিত প্রফোঠে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে গ্রে চলাচল 
করা দম্তব । এট বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতোছে। 





পপ কা লাকা কী 


বৈদিক আর্ধ্য ও আবেস্তিক আর্য 
ভ্রীননীমাধব চৌধুরী 


ইউরো-এশিয়ার সীমা শিল্দশক উরত পব্ধহমালার দক্ষিণে 
উওর-পশ্চিম খিরগিজ অল শা ৪ক্ষিণ-পৃনব কশিয়ার আদিবাস- 
শমি হইতে আর্ধাজাতির কনক লি গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম 
মুখে চলিতে চপিতে ঝুক্রারনের কাল মাটির অঞ্চল অতিক্রম 
করিয়া পোলাগড অভিমুখে অএরসর হয় এবং ইউরোপের নানা 
ভাগে ছড়াইয়া পড়ে । কয়েকটি দল বিভিন্ন সময়ে সগ্তবতঃ 
দারধেও্ড গিরিপথে ককেশাস অহিঞেম করিয়। জাজের- 
খাইজাশের মধ্য দিয়! পূর্বদিকে অগ্রসর হহতে থাকে । মধ্য 
এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে ইহাদের কয়েকটি 
গোষ্ঠী ইরাণে উপনীত হয় । উপ্লাপ হইতে পর্দিকে অগ্রসর 
ছৃইয়। হিন্তুকুশ অতিক্রম করিয়। অথবা শিষ্ঠানের মঞ্ণুমি পার 
জন্তয়! বেধুচিস্বানের পথে হছাদের কছ্কপ্চুলি ধল সিদ্কু উপ- 
ক্যকায় প্রবেশ করে । ইহারাই বৈদিক আধ্যজা্ি ! জআখ্য- 
কাঠি কর্তৃক ভারন্ত আক্রমণ ও বিজয়ের প্রচলিত কাহিনী 
সক্ষিপ্ন ধিধরণ এইরূপ । 

কোন কোন নৃততর্-বিক্ঞানী এই বৈদিক জাধাজাতি বালি 
আর একটি বৈদিক আধ্যগোরষ্ঠীর ৬ার£বধে প্রবেশের কথা 
বলেন । এক অবৈদিক আর্ধাজাঠি 'জাপিয়াছেন মধা এশিয়ার 
পূর্বব/ফল হইত : কিন্তু অগ্মান কর! হয় পর্কা-উপ্লাণ হইতে 
পার্মীর হইয়া অতি প্রাচীনকালে হফার! পর্ববদিকে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন ৷ প্রাচীন স্ুগদা বা বোথারার পাব্বন্তা অঞ্চল 
পামীরের পর্ধতমালার সঙ্গে মিশিয়াছে । এইখানে কারা- 
টেগিন উপত্তাকার মধ্য দিয়া গিরিপথ জালাই উপত্যকায় 
পড়িয়। কাশগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে । প্রাচীনকালে কুয়েন- 
লুন পর্বাতের খনি ক্ষইত্ে প্রাপ্ত জেড-এর বাণিজ্য ও চীনের 
রেশম-বাশিক্যা এই পথে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা করিত । চীনের রেশম-বাণিজ্য চপিবার আর 
একটি পথ দক্ষিণে আনিচগ প'মীরের মধা দিয়! পশ্চিমে 
প্রসারিত ছিল এইরাপ বলা ফ্য়। 

পামীরের পর্ধন্ত-গ্রস্থি হইতে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ উঠিয়। দক্ষিণে 
হিন্দুকুশের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । পূর্ন্বদিকে ছুটি পর্বত শ্রেনী, 
তিয়েনসান (চীন পর্ধত ) ও কুয়েনলুন উত্তর ও দক্ষিণে 
পূর্বদিকে প্রসারিত | তিয়েনসান ও কুয়েনলুনের মধ্যে তারিম 
অববাষিকা তাকল। মাকান ও লপ মরুভূমি | মধ্য এশিয়ার এই 


'আফল হইতে অবৈদিক আযাজ।তির কতক খুলি গোষঠী অল্ঞাস 
উপস্ষ্যক? হয়া, জব) পামীর হতে ভিশ্ুকুশ অতিক্রম করিয়া 
আথবা কারাকোরাম গিরিপথ হইয়া ভারহধসে প্রাধেশ করিয়া- 
ছিল । এই 'অধৈদিক আধাগোষ্ঠী সন্ধে আলোচনা এখ|শে 
করা! হইবে না । ভারতখর্ধে বৈদিক জধ্যজাতি খলিতে 
ঘাহাদের বুঝায় তাঙার। ভাড়। অন্ত গোষ্ঠাতুক্ত আর্য্যজাতিও 
আপিয়াছে, এঠ মতবাদের প্রতি চৃট্টি আকধল করধার জয় 
এখানে হহ।দের উল্লেশ কর? হহল। 

উওর-পশ্চিম েরগিজ ফল বা: পক্ষিপ এশিয়া হহাতে 
াসিয়! থে বৈদিক আর্যাজাতি ভরহবধ আশ্রমণ করিয়াছিল 
কোন কোন নৃতবিক্গানী পরিত তাহাদের নাম দিয়াছেন 
পোটো-নভিক ([28060-10010 1 এক কথাটি আবি! 
করিয়াছেন সুপ্রসি্ধ ইৎরেজ নুতিবিজ্ঞানী ৬12 হেন ইহার 
'র্থ এই যে ইঙ্ছার। হউর্দোপের নিক আর্ধ।জত্তি পূর্বাপুরধ- 
দিগের সমগোষ্ঠায় । সে যাহা হউক, এত “পরাটে-নর্ঠিক অথ: 
বৈদিক আধাজাতি কড়ক । আঃ পৃ ২০০০-১৫০০ : ভার চখধ 
জাঞ্মণ ও বিজয়, এ প্পরিচিন্য মতবাদের একটি অংশ এই 
রূপ যে খগেদের জনিক1ংশ ত্র বা খহত্তোএ ডারাঠবরের 
বাহিরে রচিত হইয়াছিল । কেহ ধলেন এই সকল পোজ শচিত 
হইয়াছিল মেসো পটেমিয়ায়, কেহ বলেন ইরলাপে | পূর্বের এক 
প্রবন্ধে ( “ধৈধিক আরধ্্যগণ কি সেমিটিক ?”-_ প্রবাসী, পৌঁষ 
১৩৫২) আর্ধ্য ভাষাভাষী ও আর্ধ্যদেবতার উপাসক মেসোপটে-. 
মিয়া ও সিগিয়ার কয়েকটি প্রাচীন জাতির সহ্কিত বৈদিক জার্ধ্য- 
দিগের সম্পর্ক বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে 
দেখ। গিয়াছে, খৈগিক ধর ও খখেদের ভোজ সন্দন্ধে এই মত্ত 
খাদের ভিওডি-_-এ সকল জাতির কোঁশ কোন প্রাচীন লেখনে 
ইন, বরুণ, মিজ, নাসত্য, ছুরধ্য ও মরদৎ এই কয়েকটি দেবতার 
নামেয় উল্লেখ । যুক্তি কতকটা এইক্সপ £ এই সফল বৈদিক 
ফে্বতার নাম যখন পাওয়া ধাইতেছে তখন ঘে খখেদে ইহাদের 
নাম পাওয়া যায় ভাহাও অবন্ত মেসোপটেমিয়ায় রচিত হুইয়া- 
ছিল। ইজ, নাসত্য, মিত্রের নাম জেন্দাবেস্তার় পাওয়া! যায়। 
হুৃতরাং জেন্দাবেস্তাও মেসোপটেমিয়ায় রচিত হ্ইয়াছিল, এ 
প্রকার ফুক্তির বলে একথাও খলা চলে ; কিন্তু তাহ! বল! হয় 
না। অর্থাৎ প্রাচীন পার্শীদিগের বর্শশাক্স জেপ্াাবেত্ত! ইয়াণে 


শাল কল ল সপ বলশাএ পালা এ পাপা শাল জাপা পাপাপাশাশা পাশা 


রচিত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দিগের বর্শা খরেদ মেসো- 
পট্টেমিয়ায় রচিত ! 

পশ্চিম এশিয়ার যে সকপ প্রাচীন লেখশে বৈদিক দেখতা- 
দিগের নাম পাওয়া যার তাহ। স্ব; পৃঃ পঞ্চদশ শতকের রচশা। 

মেসোপটেমিয়। হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ ইরাশ 
হৃইয়। এবং সমুদ্রপথে প্রারশ্ উপসাগর হইয়া! । অধিকাংশ 
মেসোপটেমিয়া-পশ্থী ও মধ্য এশিয়া-পন্থী পণ্ডিত সমুদ্রঘাত্রার 
বিপক্ষে, উহাদের উভয় দলের মত আর্ধাজার্তি করাশে ডের 
বাবিয়াছিলেন ৷ এই পধাপ্ত উভয় দলের মিল থাকিলেও আর্যা- 
জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় সন্ধে দ্ভাবঃই 
মন্তানৈক্য দেখা যায় । “মসোপটেমিয়া-পশ্থীগণ সঃ পৃঃ পঞ্চদশ 
শতকের পরে অরও চিন চার শঠক ভাতে র।খিয়া আর্ধাজালির 
সারতবধে প্রবেশের সময় পিচ্চি্ট করেন শ্রী; পৃঃ দশম হতে 
নখম শভকেগ মধো | হিশ-৮র শলক ভাতে রাখিতে হয় 
দমসোপটেমিয়। ইকে উরাণে 'পৌঁছিয়া সেখালে আর্ধাজাকিকে 
বসবাস করিবার সময় দিবার অঙ্গ | মধা এশিয়া-পক্থীগণ 
আংর্াজাতর ভগ হববে প্রবেশ করিবার সময় আরও পিজাতয়: 
দন | ভাঙাপের (মাকডোনেপ, কীথ, মরগা!শ প্রভ্ভতির । মতে 
ধা; প্ঃ পঞ্চদশ শহকে আবর্যাজাতি ভারত প্রবেশ করেশ। 
পরশ কেশ, এ িনটারশিটজের মতে আ্র্যাহাশির ভারত 
গরবেশের কাপ খ: পৃঃ ২৫৭৭-২৭০৭ বৎসর | 

পল: বনেলা ন্মার্যাঙগাতির হরণ ভাতে ভর তবদে আাসিবার 
কাল মোটায্টি শর; পৃঃ ২০০-১৫০০ বংসরের মধো ধরিলেও 
+মাসোপটেমিম়। প্রকৃতি দেশের জং পৃঃ প্চণশ শতকের লেখনে 
উরলিশি হ দেখহাদিগের সঙ্গে তাহাদের 'যোগাঘে।গ নির্ণয় কর! 
সমতার বিষয় রহিয়। যায় । তাহা ছাড়া খঙগ্েদের সভ্ভিত 
আবেশ পদপ্ধের বাখা। ল্টয় সমন্তার উৎপর্জি হয় এ 
পন্ন্ধে পরে খল। হৃতহেছে । 

মধা এশিয়।পন্থীগণ খগ্রেদের রউনা-কাল এ বচনা-সথ!শ 
শগন্ধে কির্পপ মহ প্রকাশ করিয়াছিলেশ পুদপ। যাউক | ক্রম 
কফাঙ্ের মে খখগেদের রচন| রন হয় তরী: পৃহ ২:১০ স্মকে, 
কিবণ্টারনিটজের মতে ক্র; পৃঃ ২177 জষটহে ২০৭ কের 
মাধো খগেদের রচনা গারও হয় ও শা পৃঃ 915 অকের মবো 
উষ্ন। শেষ হয়। মা।কৃসমুল।রের মতে খঞ্জেদের রচশাকাপ শ্বীঃ পৃঃ 
১২০০, কীথের মতে জং পৃঃ ৮০০ ক্বন্দের মধো খঙ্ছেদের 
রচনা সমাপ্ত হয় । দেখা যাইতেছে যে, আ'ধাজার্তির ভারন্তবধে 
প্রবেশ ও খঞগ্সেদের রচন। সমসাময়িক, এইটকপ মহ প্রধল। 





ম্যাকডোনেল বলেন যে, প্রাচীন ইরশীয় আর্ধ্যগোরষ্ঠীপমুহ হইতে 


বিচ্ছিন্ন হইবার পরে অল্পকাঁলের মধো বৈদিক সাহিন্তা রচনার 
কত্রপাত হয়। অর্থাৎ ভাঙার মতে প্রীঃ-পৃঃ ১৫০০ আকের 
আগে ইরাণ হইতে বৈদিক আর্ধাগশ ভাঁরতবর্ধের দিকে রও! 
হ্ন। এই সমর নির্দেশ স্মরণ রাখিতে হইবে । 

খগ্গেদের রচনা-স্থাশ সন্বন্ধে মধ্য এশিয়া-পন্থীদের মধ্যে 





[71116 যব1164 মতে খগেদের বন মণ্ডল আরাকোশিয়ায় 
অর্থাং ক।ন্দাহার অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল । ম্যাকভডোনেলের 
মতে খগ্েদের প্রাচীনতম অংশ পূর্ব স্সাকগানিস্থানে রচিত 
হইয়ান্িঞ | অন্তত্র তিনি বলিতেছেন, 
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ন্র্থাৎ গগ্ধেপীয় আমলে আরর্যাজান্ি কাবুল হুইত্তে যমন! অথাৎ 
গাঙ্জেয় উপতাকার পশ্চিম সীঘান" পর্যাস্ত বিদ্বৃত অঞ্চলে খাস 
করিতেন | উরালীয় আধ্যগোষ্ঠী হতে খিচ্ছিন জইয়। বৈদিক 
আধ্যদিগের কাবুণ উপত্যক। হঠতে শিক্ছু উপচ্যক। ও পূর্ন 
যমুন। পধাস্ত্র আসিতে অবন্ দীর্ঘ দিন পাগিয়াছিল । একই দিকে 
লক্ষা রাখিয়। খাগগেদের রচণ।ক|ল হ্ীং-পৃত ১৫০০ কইতে ৮০০ 
জব পবাগ্ত শির্ধারিহ করা ছছয়াছে | ]71116 13781)8৮র 
মতে যষ্ট মগ্জল জারাকে।শিয়ায় রচিত হঈয়|ছিল বলা হ্টস|ে | 
এট মঞ্ছল ভররাজ-বুলের রটনা | এই মতের এব!ন ভিডি 
কয়েকটি শামের খ্যাখা! £ গপিয়ুপিয়|্হরিয়!ব খা আলিয়!ব $ 
সর্বক্টী _হরপাধৈহি ২ দাসস্দাছি ( 1)9118)$ পিস 
পারশিয়!শ উত্াাদি । এই সকল নাম প্রাচীন ইরাশীয় ইতিহাসে 
পরিচিত । 

দেখা যাক্টতেছে যে খখগ্গেদের রচপার স্থান পণ্ডিতগণের মে 
ঘেভাবে নির্জারিত হইয়াছে হহা1তে খগেদ ভারতহবধের বাহিরে 
বচিহ হ্য়াছে বণ যায় না । আর।কোশিয়াঁ, পারোপানি- 
সারি ও রিয়া, অর্থাৎ কান্সাঙ্কার, কাবুল ওভিরাট এদেশ 
মৌর্ধা পাম্রাজোর অন্ন, ছিল. গেডে।শিয়া বা বেলুচিন্ব। নও 
& শামাজোর অন্র্ভ)্ ডিল | "মীধা জমলে শুধু এই সকল 
সফল নন্ধে পরচ্ছ বাপ । ব্যাকটি,য়া ), সুগদা ( সগভিয়ান। ) 
প্রতি অঞফল লয় সমর পূর্ব ইরাণ বৌঙ্গধর্দের বল বঙ্গায় 
প্লাধিহ হুউয়ছিল । বালপ জরাধুগ্রের জপস্থান। আবেসা 
[চীন বালশি বাক্টিয়াশ ভ!ষায় রচিত । আবেম্তার সঙ্গে 
গরেদর বধ েষয়ে সাদর অ।ডে | সুতরাং মেসোপটেমিয়ার 
প্লঙ্গ তাগ কিয় এহব!র হরাণের ধ। আশেম্তিক আধাগপের 
সঙ্গে বৈদিক আ!যাগণের সম্পর্কের প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে । 

আবেন্তিক শ্রাধাগণের সঙ্গে বৈদিক ক্দারধ্যাগণের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক সন্বপ্ধে কাশ সন্দে্গ শান্ক। ভাষা, দেবদেবী, 
£সামপসের বাধছার, 'গ্রি উপাসনাগ প্রাধাজ, ছোমাদি ষড- 
ক্রিয়া উতযাছি বহু বিষয়ে গ!বেন্থা ও বৈদিক সাহিত্যের ঘধো 
সাদৃগ্গ আছে । এ বিষয়ে পঞ্ডিতগণের আলোচনার ফলে যে- 
সকল তুপা জসবিক্ষত হ্টয়ছে তাহার সারমন্খ্ এইকপ যে. 
আঅ![বেস্তিক আর্যা ও বৈদিক আধা-- জাতিতে, ভাষায় ও ধর্ছে 
খনিষ্ঠভাবে সম্পর্ষিত । 

এ খিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হুইবার পূর্ে প্রাচীন ইরাঈীর 
বা জোরোস্্রিয়ান ধর্্সাহিত্য সনবন্ধ সংক্ষেপে হই-একটি কথা 
বল! দরকার । 


-১৪৪ 


প্রার্চীন ইয়াপের সঙ্ছিত গারতবর্মের রাঙ্গনৈতিক সম্পর্কের 
প্রথমঞ্তিহাসিক 'উল্লেখ দেখা যায়. ঞ্:-পুঃ পঞ্চম শতকের 
প্রথম ভাগে ।. তখন শিশুনাগ বংশীয় রাজ।, সম্ভবতঃ অজাত- 
শত্রু, (্ীঃ-পৃঃ ৫০২) মগধের সিংহাসনে অধিহিত | কোশল, কাশী 
ও লিচ্ছ্বীদিগের রাজ্য জয় করিয়া অজাতশক্র পূর্ববভার তীয় 
সাপ্রাজ্যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন | হাকামশিবংশের প্রথম 
দারিযুস ঝ। দারায়াবাহু (শ্রীঃ-পৃঃ ৫২১--৪৮৫) তখন পারস্ট্ের 
প্রবণ প্রতাপারিত সআজাট | মিডিয়া, ইরাক, মিশর, পিরিয়া, 
এশিয়া মাইশপ, গ্রীসের খে,স+ মাপিডন, পূর্বদিকে স্ুগদ] বালথ 
ও হিরা হইতে কাবুল উপত্যকা পর্যান্ত বিস্তৃত ছার 
সা্াজ/ ৷ পম পিছ্ছ উপহাক।| ছাকামণি সাজাজোর অক্র্ড,ক্ত 
ছ্ইয়া গেল দারিসুপের গ্রীক সেন।পতি পিকলাক্পেক লিঙ্ধু 
ভিযাণের সাফলো । ভারনধধের সঙ্গিত ইর।পের এট 
সংযোগেক্র কলে ক্রষ্টিমূলক আনান-প্রদাপ কিনূপ হইয়াছিল 
ভাঙ্গার বিশেষ বিবরণ মিলে না, কিন্ধ ছাকামশপি সমাটগণের 
সাজাজ্য ধিন্তার ও সামাজা রক্ষ।র প্রয়োজনে ভ।রতীয় এদেশ 
(18510888৭05) কিজপ অর্থ ও লে।কবল যে।গ।উয়াছিল 
ন্পাঙান্স কিছ কিছু বিবরণ প1ওয়। খায় । তারপর সংঘটিত হটল 
গৌগামেলার যুদ্ধে ততীয় দারিযুসের পরাজয়, আলেকঝা গার 
কর্তৃক সম পারঞ্ সাযাজা ব্দধিকার এবং পঞ্চাব ক্মাকুমণ । 
ই ্ীঃ-পৃঃ ৩৩১ হইতে ৩২৬ এর মধোকার ঘটনা | 
জেরোগ্রিয়ান বর্শের প্রধ্তক জরাথুঃ প্রথম দারিযুসের 
পিত। কি&ালপেদের (75885098) সমদাময়িক বলিয়া 
একট! মত প্রচলিত জাছে। ধষ্ঠ শতাব্ীর এক জশ এশিক লেণক 
বলেশ.-.এখনকার পারল্ীকগণ মনে করেন যে, ধন্দরহাচারক 
জে!রোয়াষ্টার ভিষ্সপেসেগ সময়েজবিষ্ত ত হৰইয়াছিলেশ কিছ 
এই ছি&[পপেস দারিযুদের পিতা কিন! তাঙছ। জানবার উপায় 
নাঈট-। গরবাখুধের আবিভাব-কাপ সন্ধে বিতর্কের বিস্তা্ি হ 
আলেো৮ন|। এপানে অশাখশ্ীক | এ সন্বন্ধে মোটামুটি ছহটি 
মত দেখা যায়। একটি মত্ান্ুসাপে ক্রাথুগ্রের আবির্ভাব 
কাল জালেকজাগারের ২৮, বা ২৮৮ খংসর পুরে, অর্থাৎ 
প্র-পৃঃ ৬১০ বা জপ সময়ে । 
(05878195) মিডিয়ার প্রা, হাঁকামপি পাজবংশের তখনও 
অকুযুদয় হয় নাই । এই কিদত্ীর উল্লেশ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ 
আরবী লেখক ও পর্য্যটক মাহদী এখং ইঙ্কার ভিন্তি পারগীক- 
দিগের প্রাচীন প্রস্থ বুন্লাহিশ (10100811187) এব? ন্তাাদিগের 
মধ্যে প্রচলিত বিগাদ। গিতীয় মত্তানুপারে জরাধুধের 
আবির্ভাব-কাল জীঃ-পৃঃ ১০০০ হউন ১২০০ বৎসরের মান্যে | 
পণ্ডিত মার্টন হুগ ও আরও অনেকে এই মণ এপ করিয়াছেন । 


হগের মত এই যে, জরাধুগের আবির্ভাব-কাল আী-পৃঃ ১০০০7 


বংসরের পরে হইতে পারে শা । সংক্ষেপে বলা যায় যে 


প্রঃপু$। ১২০০--১০০০.জ্বরাধুর্রের আবির্ভীব-কাল ও 'আবেস্কা - 


সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশের রচনাফাল- বলিয়া : মনে করা 
ঘাইতে পারে । এই সময় নির্দেশ মনে রাখা প্রয়োজশ। 


প্রবাসী 


এ&ঁ সময়ে পিআকসজাপেল 


১৩৫৩ 


- - আবেস্তা সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশের কথা বল! হইয়াছে । 
প্রাচীন ইন্বামীয় রর্শশাহ জেন্সাবেন্ত|! জরাথুষ্ট্রের রচনা! বলিয়! 
পরিচিত । কিন্ত জেন্দ ও জাবেন্তা একই ব] ছইখানি পৃথক 
গ্রন্থের নাম নছে | জেরোয়াসিরান ধর্শাপাঞিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত 
বর্ণশ। উদ্জত কর৷ যাইতেছে £ “জেরাহুন্তের ( জরাধুঈী ) রচিত 
আদি গ্রন্থের নাম আবেস্তা। পারণীকগণ উহা বুঝিতে অসমর্থ 
হওয়ায় জেরাছুন্ত একটি তাধা রচনা করিলেন । উহ্বার নাম 
দেওয়া হইল জেন্দ। এই ভাস্তেপ আর একটি ভান্ত তিনি 
পচন! কপ্সিলেন | উচ্বার নাম দেওয়া! হইল পাজেন্দ ([১88900)। 
জেরাহত্যের ম্বত্যুর পরে পারশীকগণ এই নূতন ভান্তের একটি 


ভাস্ত রচনা! করিণেন এবং উপ্লিখিত সকল গ্রন্থের ব্যাথা 


প্রন্তত কমিপেশ | উচ্ছার নাম হুইল ইয়াজদহ (%9/081)) । 
এই বশী হইতে জন] যাইতেছে যে, জেদ জআবেন্তার ভান । 
পহ্থবীতে কেরো রাষ্্িয়ান ধর্ধগ্রন্থের নাম 4155827 1027171 
আ!বেভ্তা বলিতে গোড়ায় জগাখুপপ্র ও ্টাভার সাক্ষাত শিক্যাগণের 
রচিত ধর্ধরশাগ বুঝাই ত, জেন্দ বলিতে শিঠাগণের একই ভাষায় 
রচিত উ্বা্প ভাষা বুবাইত। এ ভাষা রুমে সাধারণের 
অবোধ্য হওয়ায় পান।নীর মুগে পঙ্জবী ভাষায় মোয়াবেদগণ 
( সাপানীয় আমলে জেরোয়াধ্রীয়ান ধর্শের পুরোহি শেখ! 
ইঞার অনুব'? করেন | উহা সধারপণতঃ জন নংমে পরিচিত | 

সে যাা হউক, সমগ্র প্রাচীণ ধর্মএস্থ জরখর্রের চন] 
বলির! দাবি কর: ক্ইপেও আবেছার প্রথচীনতম অংশমণয 
তাঞ্চার রচন! এইরূপ খলা হয়। আবেস্তার এই প্রাচীন এম 
অংশ হয়ফা (9810) 9. 81719) | ইয়ফার প্রথম ংশ 
জর্াধুষ্টের রচিত কয়েকটি গাথা । অক্ঠা্স অংশ উ1৯1র শিক্- 
গণের রচন। খলিয়| মনে করা হয় । গাথ।খুলির ভাষা আবেশার 
অন্রান্ত অংশের ভাষ! হুউতে ভিন ও পাচীন। এইগুলি বিভিন্ন 
ছন্দে রচিন্ত, পাচটি ভাগে বিভগ প্রার্থনা ও কো প্রভৃতির 
সংগ্রহ । : এককপ মহ প্রকাশ কর] হয়ছে যে, গাথা ওলি 
সমগ্র কেন্দবেন্তার পাচীনতম অংশ এবং উয়ম্গার পরব 
অংশগুলি, বিসপপদ ও ভন্দিদাদ (৮181)8780, $'0001080), 
রচিত হঙখার সময়ে এঠ গাণ1পি প্রাচীন বর্ঘশাস্্র বলিয়া 
পরিগণিত ও সন্মাশিত ভইত । 

এক গাথাঞ্চলির সঙ্গে বৈদিক সাছিতোর ঘশিষ্ঠ সম্পর্ক 
প্রমাণিত হইয়াজে | প্রথমে ভাষাগ কথা বলা যাইতে পারে । 
গাধার ভাষা পূর্ব ইপ্নানীয় বা ব্যাকছি,য়ায় ভাষ| । খ্যাকচ্,য়ার 
ভাষার ছুট ওয় লক্ষিত হয়। প্রথম তুর গাথা ওলির-._ 
ইঙাকে 08118 018100$ বলা হয় । খ্বিতীয় "স্তর লক্ষিত হয় 
আবেন্তার অপরাংশে | এই স্তরের নাম দেওয়] হইয়াছে ব্যাক- 
চূয়ান বা 01881081 /068%9019116018%0 | - ইহা! লক্ষ্য 
করিতে হইবে, জাবেন্তা যে ভাষায় রচিত সে ভাষার কোন 
নান নাই-_উহ- 4 76980, .1808086 বলিয়া পরিচিত । 
বৈ্দক সংস্কতের সহিত ক্লাসিকাল সংক্ষতেয় বু পার্থক্য 
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জ্যৈষ্ঠ 


তাপস পাপা ৯ পন পাপা পি ৯ 


থাফিলেও উহ সংস্কত ভাষা । কিন্ত জাবেস্তার ভাষা এ্রীঃ গ্‌ঃ 
তৃতীয় শতকে লুণ্ত হইয়া! যায়। হাকামশি বংশের বেছিসতুন 
€ হামাদানের নিকটবর্তী ) লেখনের ভাষার সহিত ব্যাকটি,য়ান 
ভাষার সাদৃষ্ত থাকিলেও উহার ভাষা আবেস্তার ভাষা 
নছে এইন্প বল! হুহগ়াছে। বৈদিক সংগ্চত ও আবেস্তার 
(গাথার ) ভাষার মধ্যে পাদৃশ্ত সম্বন্ধে বল! হুইয়াছে__“[)( 
(9 10108008868 176 90015 01819065 01 60 800)8786 
1093 011100 581010 1809 +৮ অর্থাৎ “এক জাতির ছুইটি পৃথক 
গোষ্ঠীর ভাষা বোঁদক ভাষ! ও আবেস্তাক্স ভাষ1।” ব্যাকরণে 
এই দুই ভাষার পার্ণক্য খুব কম, ধেশী পার্থকা উচ্চারণের শিয়মে 
ও শব্নগ্তরে। পণ্ডিত হুগের মতে জার্মান ও ডাচ ভাষার 
মধ্যে যেরূপ পার্থক্য বৈদিক ভাষা ও জবেস্ভার মধ্যে পার্থক্য 
তাহার বেশী নফে | গাথাগ্চলির ছন্দ বৈদিক স্ুক্তগুলির ছন্দের 
আনুকপ | প্রথ্থম গাথা অহুনাবৈতির ছন্দ গায়ত্রী ছলের 
ভায়। খ্ির্তীয় গাথার ছন্দ বৈদিক তিটুভ ছন্দের ভায়। তৃতীয় 
গাথার ছন্দ খাটি ত্রিষ্টত। এইরূপ মত প্রকাশ কর! হইয়াছে 
যে, সামবেদের সঙ্গে গাথাগুলির বিষয়বস্তর এবং ইয়কার অপর 
অংশ*্থর সহিত যনুর্বেদের তুলন! করা যাইতে পারে । 

(ম্পতম জরাথুষ্ট্রের জন্বস্থান ব্যাকটি,য়া বা! বালখ বলিয়া 
অনুমান কর! হয়, কিন্ত বালখের কোন্‌ নগরে তিনি জঙ্গিয়া- 
ছিলেন তাহ! জানা নাই । পাথ! উষ্টাবৈতিতে বালখের 
(1)01971018% ) গৃহ ও সম্পতির উল্লেখ পাওয়! যায়। এইকপ 
মত প্রকাশ করা হুইয়াছে_-ধে পাঁচটি গাথা তাহার রচনা 
তাহ] তাহার নিজের নগয়ে প্রচলিত ভাষায় লিখিত । এই 
ভাষা আবেন্তার অন্তান্ত অংশ রচনার সময়ে প্রায় অপ্রচলিত 
হইয়া দাড়াইয়াছিল । গাথা ভাষা সম্বন্ধে জারও বল] হইয়াছে 
ঘে, ইহাতে বূল ভাষা হইতে খানিকটা অবনতির লক্ষণ দেখ! 
যায়। (“০ 01001000100 10066 10 (09 1)10106 01 
110, 8199 81009818 17761)67 10 10 08011710680. ) 
সবল ভাষা! হইতে গাথার ভাষার এই পরিবর্তন ঘটিতে অনেকটা! 
সময় লাগিয়াছিল এরপ অনুমান সহজে করা চলে । জরাধুষ্রের 
আবির্তীব-কাল যদি প্রীঃ পুঃ ১২০০ সইতে ১০০০ বংসরের মধ্যে 
হয় তাহ! হইলে গাথান্প ও পরবর্তী আবেন্তার ভাষার এই 
পরিবর্তন ঘটিত হ্ুই শত বংসর অতিবাহিত হওয়া! সম্ভব৷ 
বৈদিক ভাষাকে মূল ভাষার অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া মনে 
করা হইলে উহার এই অবিরুত অবস্থা গাথার রচনা-কাল 
হইতে আরও ছুই শত বৎসরের পূর্বেকার ব্যাপার .এরপ 
অনুমান করা চলে। 

ভাষা, ছন্গ ..প্রভৃতিতে বৈদিক সাহিত্য এবং. আবেন্তার 
মধ্যে সাহৃষ্ঠের কথ! বল! হইল । খখ্েদে আর্ধ্য, জার্য্যবর্ণ, আর্া- 
ব্রত প্রন্কৃতি পদের বহু ব্যবহার দেখ! ঘায়। আবেতায় এইয়প 
করেকটি পদ পাওয়া যায় । একটি পদ 0720 027707:0- 
ইঙার অর্থ করা হইয়াছে &7্য0 9000019৭ এবং “পারন্ঠ 





১৪8৫ 


্‌ এইরপ ব্যাখ্যা 
পার্শ, কার্সবা পারের ও মিডিয়ার 
পশ্চিম ইরাশী শাখাতুদ্ত এবং পূর্ব ইয়াগী 
ভিন্ন। এই পশ্চিম ইরাদ পাখা হইতে আখুনিক 
ভাষা উদ্তৃত হইয়াছে । অনাধুরী নিজে বালখের 
লোক | পুর্ক ইরা শাখায় ভাষা যে সকল অঞ্চলে 
প্রচলিত ছিল-__বখা, সুগদা, হাযোয়া (হিরা) প্রস্তুতি 
অঞ্চল কি ভাবে ০700 279/2,) হইতে বাদ যায় তাহার 
কৈফিয়ং দেওয়। হুয় নাই । লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভেঙ্গি- 
দাদে অহুর-মাজদা! যে সকল শ্রেঠ অঞ্চল আর্ধ্যদিগের বা 
জোরোদরিয়ান মতে বিশ্ব।সীপিগের বাসের জঙ্ত কৃষ্টি করিয়াছেন 
খল! হইয়াছে তাহার মধ্যে কাস” বা পারঙ্ক ও মিডিয়ার উল্লেখ 
মাই। তারপর যে পদ পাওয়া! যায় তাহা হইতেছে 4$/- 
&০7/6-726০-_ ইহার অর্থ করা হইয়াছে আধ্যদিগের স্বর্গ ব! 
পৃথিবীর স্বর্গ । এরূপ মত প্রকাশ কর! হইয়াছে যে, উত্তরের 
শতপ্রধান যে অঞ্চলকে স্বর্গ বলা হইয়াছে 'ভাহাই আর্খাজাতির 
আদিম বাসস্থান । এই হুইটি পদ ব্যতীত আরও ছুইটি পদ 
পাওয়া বায 4571/0)772 ও 44271/07/827/---28105 8108 পদের 
অর্থ করা হইয়াছে কৃষক | 417 811)81 বেদের অর্ধমন ধিনি 
আবেন্তায় ও বেদে বিবাহের অধিষ্ঠাত্-দেবত] ৷ 

এখন বৈদিক বর্শ ও আবেস্তার বর্শেন গ্রসঙ্ষে আসা যাইতে 
পারে। জরাধুত্রের আবির্ভাব-কাল ও মূল ভাষ! হইতে 
বৈদিক ভাষার তুলনায় গাঁথার ভাষায় ও আবেস্তার ভাষায় 
পরিবর্তনের লক্ষণ সম্বন্ধে উপরে যাহা বল হইয়াছে তাহা 
নিক্কের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ! প্রয়োজন । 

বৈদিক ধর্ম ও আবেস্তার ধর্টের মধ্যে কিছু সাহৃঙ আছে, 
আবার অনেকখানি বৈষমাও দেখা যায়। প্রথমে সান্ৃষ্টের 
কথ! বল! হইতেছে । . | 

ইজ, মিত্র, অর্ধ্যমন, নাসত্য, শর্ব ( যনুর্বেদে রুহের লাম ), 
ঘম, অরমতি, ভ্রিত, মতন, সোম, বায়, ভগ প্রভৃতির নাম 
বৈদিক সাহিতো ও আবেস্তায় দেখা যায়। ইজ খখ্েদে 
স্ব, আবেস্তায় বেরেধ,দ্ব ( বেহুবাম ), মিত্র আবেন্তায় মিথ্‌,? 
মাসত্য__নাওনফৈ্থ্য, শর্ব-_শৌর্ব, যম জাবেস্তায় যিম, অরমতি 
__অরমৈতি, ব্রিত-_ খি,ত, ত্রৈতন__খৈ,তন, সোম-_ফোম বা 
হাওমা, বাযু-__বায়ু, তগ- _বধা, বৈবন্ধত-_বৈবান হো! ইত্যাদি । 
দেব, দানব, অনুর প্রভৃতি পদ খখেদ ও আবেতায় দেখ! 
ঘায়। অপ্রির নরাশংস নাম শৈনিয়োশংহ রূপে আবেস্তায় 
দেখা যায়। নৈন্গিয়োশংহ অনুর মাজদার দত, অঙ্কে খখেদে 
দেবগণের দৌত্যকার্ধ্যে নিযুক্ত দেখা! যায় । ছুই খও কাষ্ 
(খর্থেদের অরণি) ঘর্ষণ করিয়! অগ্লি উৎপাদন, যজ্ে পত্ডবলি, 
সোম যাগ প্রতৃতি বৈদিক বর্দ ও আবেম্বার ধরছেন ক্ষ । 
জরাখুই হোমকে (সোম) জিজ্ঞাস! করিতেছেন, তোমাকে কে 
প্রথম প্রপ্তত করিয়াছিলেন ও কি পুরস্কার তিনি পাইয়া 





মিডিরা ও বাঁলখ, এইগুলি আত্যধিদের দেশ 
ফলা হৃইয়াছে। 


ভাষা! 
হইতে 
কাস 


১৪৬ . 
ছিলেন? উত্তরে হোষ ঘলিতেছেন, বিষাণহো প্রথমে হোছ- 
রন প্রন্তত করিয়াছিলেন । পুরক্কা রন্বযূপ তাহার ঘিম ক্ষহেতা 
ঘামে পুত্র অশ্রিয়াছিল। তারপর অথহ্বয়| হোমরস প্রস্তত 


ফরিরাছিলেন। তাহার আহিদাহক ধিনাশকারী খৈ,তন দামক্ক . 


পুত্র অন্গিরাছিল। তারপর খিতি হোমক্স প্রন্তত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার উর্বক্ষহ্য় ও ফেরেসাম্পা নামক ছই পুত্র 
অস্ষিরাছিল। তায়পর পৌরুষম্পা হোমরস প্রস্তত ফিয্বা- 
ছিলেন। তাহার পুত্র তুমি জয়াধু॥ জন্গগ্রহ্ণ করিয়াছ। তুমি 
আইরিয়ানা বেজোতে ($1789- 8610) বিখ্যাত হইয়াছ। 
জরাধু্ হোমের স্ততি করিতেছেন, _ 

পপগ)90 81088972180) 09 08, 09৮0:91009 60 70109 ! 
0000 19 [070)8, %6]] 07:88690 18 [70108, 17101) 
0769866001৪ £000 1786210, 1)681171%, "581] £1)8090, 
জ911-750177108৭ 88009810], £0100000100190, 1 
10806106 09001518, 8৪ 009 10986 101 986106 ৪0৫ 679 
20081888106 010518107 07 879 ৪০21. (17.8070 
৪৪916 ) 

হোম পীতবর্ণ পর্ধবতচূড়ায় জন্মেন, হোম স্বাস্থ্য, বল, ভোগ, 
সামর্থা, বিস্কা দান করেন, পুত্রহীনদিগকে বীরপুক্্র ও কুমারীদিগকে 
স্বামী দান করেন । হোম বিজেতা ও শক্রধ্বংসকারী । হোম 
রোগ ঢুর করেন । খঙ্থেদের একমাত্র নবম মণ্ডল হইতে সোমের 
অন্বদ্ধে অনুয্নপ বর্ণনার সবগুলিই উপস্থিত করা যাইতে পারে । 

আবেন্তায় কবি করপান (10871)81))১ উশিক্ষ (008105)0), 
অথ্‌ বন পুরোহিত শ্রেঈটর নাম। করপানের কাধ্য বৈদিক 
শ্রোত্রীয়ের অনুরূপ বল! হুইয়াছে। উশিক্ষ বৈদিক উপীজ। 
খঙ্েদে উপীজপদ অঙ্গিরাগণের সম্পর্কে প্ররুক্ত হইয়াছে । কবি- 
পন্গ ধথেদে খবি, স্তোতা, অগ্নি, ইন্্ প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে 
প্রয়োগ কর! হইয়াছে । অথ্‌.বন আবেভার অগ্রির পুরোহিত, 
খাখেদে অথর্ধন-কুল জগ্লি-উপাসনার প্রবর্তক | 

বৈদিক বর্ণ ও আবেন্তার ধর্পের মধ্যে সাদৃষ্তের এই পরিচয় 
এখানে যথেষ্ঠ মনে করা! ঘাইতে পারে । এখন বৈষম্য 
পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 

খখেদের দেবদেবী আবেন্তায় স্বণিত অপদেবতা, ছুষ্ট শত্রু, 
পিশাচ প্রত্থৃতির শ্রেনতুক্ত | তাহার! সকল প্রকার কুৎসিত, 
স্বণ্য বন্তর ও অপবিভ্রতার হেতু । তাহার! স্বত্যুন্স হ্তু। 
ধার্মিক ব্যক্তিদের গৃহ ও ক্ষেঅরসমূহ ধ্বংস করিয়া! তাহারা 
আনন্দ লাভ করে | আবর্জনা ও পুরীষপূর্ণ স্থানে তাহার! বাস 
ফরে। ইল, শর্ব, নাসত্য, ইহারা সফলেই স্বশিত দয়্েৰ 
(৫8958) ব। দেব । খবেদের অভান্ত দেবদেবীয় মধ্যে মিত্র, 
অর্মমন ঘম, ভতগ ও জরমতি জআবেতায় সন্মান লাভ ফরিয়াছেন। 
খ্বাযু আবেন্তায় সর্যাত্র সঞ্চযপণশীল ৪1711, ভ্রিত ও জ্ৈতনের 
ঘিরুদ্ধে আক্রমণ কর! হয় নাই । খখেদে পৃথিধীকে যে স্থান 
দেওয়! হইয়াছে আবেস্তায় অগ্নমতিকে অরমৈতি ক্ধপে সেই 
স্থান দেওর! হইয়াছে 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


স্বেখ! যাইতেছে যে প্রাচীন খথ্েকীয় দেবতাদিগের মধ্যে 
কয়েকজনকে জাতিচ্যুত কিয়া অপদেষতার শ্রেগীতে নামাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকজনকে খখেদে দেখতার উচ্চ 
স্থান না দিলেও সম্মানের আসন দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সম্মানের স্থান তাহার! পাইয়াছেন 
গাথার পরবর্তী আবেন্তা সাহিত্যে | গাথাগুলিতে অহন্ন 
মাজন] ব্যতীত অন্ত কোন উপান্ত দেখতা নাই। ইয়ফার 
শেষের অংশে ও তাহার পরবর্তী আবেন্তা সাহিত্যে মিআাদি 
ঘেষতাকে দেবছুত (%8%5078 ) ক্বপে দেখা যায়। কিন্ত 
আবেস্তার সর্বত্র দেবধর্ণ অহরা-বর্ের প্রতিদ্বন্থী। অহর 
বা অন্গুর আবেন্তায় প্রধান দেবতা; খখেদের প্রথম দিকে 
ইজ, বরুণ, ধিতর। অগ্নি) সবিতা প্রভৃতিকে অনুর আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে, পরে অসুর আখ্যা দাস ও দন্ুদিগকে, দেবগণের 
শক্রশ্রেণীফে দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়। 

যে প্রেরণা হইতে ইন্্াদি দেবতাকে শক্র ও পিশাচন্ধপে 
চিত্রিত কর] হইয়াছে সেই প্রেরণা হইতে আবার সোমযাগ 
প্রভৃতি ক্রিয়াকে আক্রমণ কর! হুইয়াছে। দেব-বর্শের পুরোছিত 
ও সোম অতিষবকানীকে আক্রমণ কর! হইয়াছে । এই সঙ্গে 
প্রতিমা-পু্ষকদিগকেও আক্রমণ কর] হুইয়াছে। ১। হে দেবগণ 
হে অপদেবতা, তোমাদের নীচ মন, নীচ বাক্য, নীচ কার্য্যের 
দ্বার! অসং ব্যক্তিকে ক্ষমতা দান করিয়া মহুন্ত-জ্জাতির ইহছ- 
লৌকিক ও পারলৌকিক অনিষ্ঠ সাধন করিয়াছ ॥ ( 188, 
অস31 6) ২1 ছে দেবগণ, ( সোমপানে ) প্রমত্ত অপদেব 
হইতে তোমরা জন্গিয়াছ ; মনুত্তগণকে প্রধফিত ও বিনষ$& 
করিবার বিবিধ ছলাকলা তোমরা তাহার নিকট শিক্ষালাত 
ফরিয়াছ ॥ এই সকলের জন্ত তোমরা! সর্বত্র পরিচিত । (%98% 
অঙ্তম, 3.) ৩) হে মাজদা, কখন বীর্ধ্য ও সাহসমুক্ত ব্যক্তিগণ 
আবিষ্কৃত হুইয়! মত্ততাঙ্গনক রস ( সোম ) কহ্গুষিত করিবে ? 
এই স্বশিত ক্রিয়া (সোমযাগ) প্রতিমাপুক্ষকদিগকে দাত্তিকতায় 
পূর্ণ করে এবং অপদেবতা এই দত্তে ইন্ধন যোগ করে । (১85. 
21511 10) 
"  জরাধুর রচিত গাথা হইতে উপরের নুক্তেগুলি উদ্ধত করা 


* হুইল। ইয়ফার পরবর্তী অংশে, হোম ইয়াষ্টে, একটি কৌতুহ্ল- 


জনক ব্যাপার দেখা যায়। সোমরস দেবদেধীগণের উপর 
পতিত হুইয়! তাহাদিগকে ধ্বংস করুক এই প্রার্থন| কযা 
হইতেছে । এফবিন্দু সোমরস সহশ্র দেবগণের বিমাশের পক্ষে 
বথেষ্ঠ এইরাপ বল! হইতেছে | (598. য. 1, 6.) 

উপরে আবেত্িক বর ও সাহিত্য সঙ্থদ্ধে বাহ! বলা হইয়াছে 
তাহ হইতে এই অনুমান কর! যায় যে, এই ধর্তের ক্রমবিকাশের 
মধ্যে কয়েফট পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে আবেস্তিক 
ধর্শ ও বৈদিক ধর্ম মিলিত এফ মুল ধর্থ ছিল এইরূপ অন্যান 
করিতে হইবে | সবগুলি ন! হউক অন্ততঃ প্রযান কয়েকজন 
খর্ধেদীয় দেবদেবীক উপাসনা, দোনযাগ ইত্যাি এই বুল ঘর্পোর 


জ্যৈষ্ঠ 


অঙ্গ ছিল খ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে জরাধুতরের ধর্-সংস্কায়ের আঙ্দো- 
লন আরম্ভ হুইল। ইজ্াদি কয়েফজন দেবতাকে জাতিচাত 
করিয়া দ্বানয বা অপদেবতার শ্রেগীতে নামাইয়া দেওয়া 
হইল, সোম-যাগাদি বঙ্জন করা হইল। মঙ্গলময় ঈশ্বর 
ক্ষপে অর মাজদার উপাসনা প্রচলিত হল, সকল অমঙ্গলের 
হেতু আহ্রিমান তাহার প্রতিত্বন্থীকপে কজিত হইল । অহর 
মাজদার প্রতীকরপে অঙ্গির উপাসনা প্রচলিত হইল। গাথা 
অংশে উপান্ড বা স্কতিভাঙ্গন আর কেহ নাই। তারপর তৃতীয় 
পর্ধ্যায়ে প্রধান দেবদৃতগণের ([1:9581)18), অমর মানব-হিতৈষী- 
গণের (40768178 8907), পৃথিবীর ও অ্তান্ স্্রী-দেবতার 
(8678) সদ্‌্গুণসযুহের (481) ৬8) 010800) স্ততি আরত 
হইল, প্রাচীন সোমধাগ সংক্কত হুইয়! পুনরায় দেখা দিল । ভাঃ 
হছগের মতে ৮1109 18 ৪7) 806]10)1 60 00110117869 
7720571/0- 176870১1091) 01 070 010 01980, 100 
জা07 010৬1111106 60 10188100 0179 80080706190] 06157 
60791181010 8110. 109 £08-1101709700 21699 ॥10 097- 
11)017107” অর্থাৎ পুরাতন বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্পের অঙন্বূপ 
ক্রিয়! ও অনুষ্ঠান বর্জন করিতে অনিচ্ছুক প্রাচীন ধর্ধ-পন্থী- 
দিগকে তুষ্ট করিবার একটা প্রয়াস দেখা যায়। 

এই প্রাচীন বহ-ঈশ্বরবাদী ধর্দকে মূল ধর্ম বলিয়া অন্মান 
রা যাইতে পারে। জরাধুক্ট্রেরে ধর্্সংস্কার এই প্রাচীন 
ধর্ধের বিরুদ্ধে বিঞ্রোহ ঘোষণা | এই বর সংস্কারের আন্দো- 
লনের ফলে বৈদিক জাধ্যগণ ইরাশ বা বালখ ত্যাগ করেন 
এইক্সপ মতপ্রকাশ কর! হুইয়'ছে। ডাঃ হগের মতে বৈদিক 
আর্ধ্গণের বালখ ত্যাগ করিবার সময় ইজ্জ ভাহাদের প্রধান 
উপান্ত দেবতা ছিলেন এবং এই সময়ে অধিকাংশ খগেদীয় 
হুক্ত রচিত হুহ্য়াছিল। 

এই মতানুসারে গড়ায় যে, বৈদিক আর্ধ্যগণ জরাুষগ্্রের 
সময়ে ইরাশ বা বালখ ত্যাগ করিয়! ভারতবর্ধ অভিনুথে প্রস্থান 
ফরেন। ইহা গ্রঃ পৃঃ ১২০০-১০০০ বৎসরের ঘটনা । 

এই মত মানিক লইলে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে । জরাণুগ্রের 
সময় পর্য্যন্ত ইরাণীয় আর্ধ; ও বৈদিক জআর্ধ্য একআ বাস করিতেন 
ঘদি এই কথা স্বীকার করিতে হুয়, তাহা! হইলে বুল ভাষা হইতে 
জরারুদ্রের রচিত গখার ভাষায় যে পরিবর্তন এবং বৈদিক 
ভাষ! ও গাথার ভাষার যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার সন্ভোষ- 
জনক ব্যাখ্যা পাওয়! ধার না। বৈদিক জআর্য্য বলিতে বাহাদের 
বুঝায় তাহার! জরাধুগ্রের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই বালখের 
প্রাচীন ইন্লাদীয় গোষ্জীসমূহ হইতে বিছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন 
এইকপ অন্থমান কর] অপরিচ্ণর্্য হুইয়। দাড়ায় । বৈদিক ভাষা! 
ও গাথা ভাষার পার্থক্য যদি জারা ও ডাচ ভাষার পার্থক্যের 


বৈষিক আর্ধ্য ও জাবেস্তিক আর্ধ্য | 


১৪৭ 
ও 


অহযূপ হয় এঘং বৈদিক আর্ধ্য ও শাবেস্িক বা ইল্লাগীয় আর্ধ্য 
যদি একই জাতির (800) ছইটি পৃক গোষ্ঠী হয় ভাহ। হইলে 
জয্লাধুত্রের কাল পর্যন্ত তাহারা এক বাসজুমিতে এফসঙ্গে বাস 
ফরিত এরূপ অনুমান ক্লরা সম্ভব নহে । ভৌগোলিক ব্যবধান ন! 
থাকিলে গোষ্ঠীর পার্থক্য ও ভাষার পার্খকা গড়িয়া উঠিতে পায়ে 
মা । আবেন্তায় দেব-ধর্থাদিগের ও দেব-বর্দের পুরোছিতজিগের 
প্রতি আক্রমণ হইতে বৈদিক আধ্যগণ জরাধুষ্রের সময়ে 
ভারতবর্ষে প্রস্থান করেন এরূপ অনুমান করা অপরিহ্ার্ধ্য নহে । 
জরাধুষ্ট্রের ধর্শসংস্কারের আন্দোলনের পূর্বে যে প্রাচীন বহু- 
ঈশ্বরবাদী ধর্শের অস্তিত্বের কথা ব্রল] হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার 
তিরোধানের পরে যাহা পুনরায় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম 
করে, তাহা অবন্ত প্রাচীন ইরাধীয় সমাজের ফোন ফোন 
অংশের মধ্যে রহ্য়। যায়। ইছারাই প্রাচীন মতাবলত্ী ) 
কিন্ত কেহ যদি এইরূপ মত প্রকাশ করেন, যে দেববর্ণকে 
গাথায় ও আবেস্তায় আক্রমণ কর! হইতেছে তাহা বৈদিক 
আধ্য ও ইরাণীয় আধ্যের বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বের বা সেই 
সময়কার ব্যাপার নহে, এই ধর্থ ভারতবর্য হইতে পুর্বব ইর়াণ 
অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল ও জরাধুগ্রের আঙ্ষোলন এই 
ভারতীয় ধর্দের বিরুদ্ধে, এবং খন খন প্রতিমাপুজকদিগের 
উল্লেখ হইতে মনে কর! যায় যে, এই ভারতীয় বর্্ঘ খাখেদের 
অনেকটা পরবর্ভীকালের ব্যাপার, তাহা এক কথায় উড়্াইয়া 
দিবার মত নছে। প্রতিমাপুজক ও প্রতিমাপুজক দির 
অতিশয় দান্ভিক পুরোহিতদিগের উল্লেখ ব্যতীত এই সম্পর্কে 
আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে । 
শুধ্া$10)1) 5৮411-এর একস্থানে বল! হইতেছে, 1108 
10697000008 108) (78780750808) 170 50889 ৪01) 
(0০৫ 010৬৯ /1)0 189 6100 8007'00 01 চ1800120+ চদ1)0 
৪৪ 00 61079 006810--” গৌতম বুদ্ধ নির্ধ্বাণ লাগত 
অনুমান প্রঃ পুঃ ৪৮৭ অব । আলেকজাগারের 
পঞ্জাব আক্রমণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম পূর্ব আফগানিস্থানে প্রচাঁ 
রিত হইয়াছিল প্রাচীন শ্রীক ও রোমান লেখকদিগের বিবন্লণ 
হইতে ইহা! জানা যায়। অর্ধ শতাকীর অপেক্ষা অল্সকালের 
মধ্যে উহা হিন্বুকুশ অতিক্রম করিয়া বালখ, ভুগদা| ও পূর্ব দিকে 
বহুদূর প্রসারিত হয় । জেন্দাবেভার 7851 অংশকে জী; পুঃ 
৪০০ অক্যের রচনা বল! হইয়াছে ৷ দেখ! যাইতেছে ঘে, গ্রীক 
আক্রমণের যহপূর্যেে বুদ্ধদেবের নির্ধ্যাণ লাতের এক শতাব্দীর 
মধ্যে অন্বাধুষ্রের প্রসঙ্গে গৌতমবুদ্ধের নাম উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন হইয়াছিল । ম্মরণ কর] যাইতে পারে যে অনেকে 
মতে খ্বঃ পৃঃ ৬১০ অফ জরাধুগ্ত্রের আবির্ভাবকাল। প্রাচীন 
ভারতীয় বর্ছের মধ্য এশিয়ামুধী গতির বিস্তর প্রমাণ আছে । 


নব-মন্ন্যাস 
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখে।পাধ্যায় 


তু 

মান্য যে কাঞ্জটা করিতে চায় না, অথচ যে! ন| করিয। 
উপায় নাই, সব ছাড়ি আগে সেই কাজটা ধরে। আনন! 
আছে এমন কাজ মান্য জিয়াইয়। রাখে, ধীরে-নুন্থে একা 
একটু করিয়া স্বাদ লইয়া সম্পর করে, যে কাজে ব্তি্ফা- 
বিরক্তি সেটা তাহার কাধের বাবা, কে।ণ রকমে তাড়াতাড়ি 
ঝাড়িয়া না ফেলা পর্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি নাই।-"'বস্তির সেবায় 
টৃহ্গুর তাহাই হইল। 

সেবাটা যে ঠিক কাহার হইবে, কি আকারের হবে দে 
সম্বন্ধে মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে একট! পরামর্শ করিবার ধৈর্য 
রহিল না টুলুর | সে যেন কোন রকমে তাঁহাকে একটা রিপোর্ট 
আনিয়া দিলে বাচে_-এই আমি গিয়াছিলাম, এই জামার 
কাম, এই আমি ফিরিয়াছি। কারঞ্জ শেষ করিবার তাড়াহুড়ার 
মধ্যে কাছটা যে কি সেট! ভাবিয়া দেখিবার ফুরসত হুইল না। 

বপ্তি স্ধন্বে বিশেষ কোন ধারণাও নাই । চিরকাল জাশ্রম 
খাটয়াই বেকাইয়াছে, নদীর তীর, কিন্বা উদ্ুকত প্রাঙ্গণ, তাহার 
পর বৃক্ষলতাগুণ্মের গ্লিক্ধ ছায়ার আশ্রম__ছাদই হোক, ড়ের 
চালই হোক, তকৃতকে ঝকৃঝকে ক'টি ঘর, গেরুয়ায় ছোবানে! 
বঙ্তর-উত্তরীয়-পরা শাস্ত দৃষ্টি, সুহাস আশ্রমবাসীর দল- বাড়ীর 
বাছিরের জীবন সম্বন্ধে টুলুয় এই ধারণা । এই নিশ্চিত্ত, সত্তৃ- 
ওণাপ্রিত জীবনের সঙ্গে যা খাপ খায় না টুলু তাহা কখনও 
খোটিজ তো! না-ই, বরং সখ রকমে এড়াইয়াই আসিয়াছে । 
গ্ভডিহি আসিয়াও সে জাকষ্ট হইয়াছে এর বাছিরের সৌন্দখ্যে, 
এয় দুরের ক্লাপে কি থে এর বেদনা, কি যে প্লানি, কাছে গিয়া 
দৃষ্টি নত করিয়া দেখিবার ন1 হইয়াছে প্রন্বত্তি, না অবসর | 
পাকেচক্ষে এখন সেইটাই হইয়া পড়িয়াছে প্রয়োজন । 

স্কুলের টিল! হইতে খানিকটা নামিয়! রাস্তাটা ভাগ হইয়া 
গেছে-_-একটা গেছে গঞ্জের দিকে সোঞ্জা, একটা! একটু ভান 
দিক দিয়া ঘুরিয়া বপ্তির দিকে । এটা সরু একটা ফালি 
গোছের, বন্তির যে কয়টি ছেলে স্কুলে পড়িতে আসে তাহাদের 
পায়ে পায়ে গড়িয়া! উঠিয়াছে | মাষ্টার মশাইয়ের নিকট হইতে 
ফিরিয়। টুপু এই পথই ধরিল। রাত্রি হইয়াছে; দূরে নিচের 
দিকে বতিট।-_স্পষ্ দেখা যায় দা, তবে একটা! চাপ! চঞ্চলতা 
অন্থভব কর! যায়, মৌমাছির চাকের মত । মাঝে মাঝে একটা 
শব্বও উচ্চকিত ছইয়া উঠিতেছে। চুরত্বের জর আর চারি 
দিকের ধোয়ার জর আলোকবিনুগুলা অস্পষ্ট । অপরিচিত, 
রহতময় কদর্য্-_-তবু একটা অমোঘ আকর্ষণে টানিতেছে 
বন্তিটা। টুলু অগ্রসন্ন হইতে লাগিল । ঢালু, পাথরে রাস্তার 
উপর এক একবার প1 হড়কাইয়! যাইতেছে । যতই অগ্রসয় 


হইতে লাগিল ততই একটা প্রশ্ন মনে স্পষ্ট হইয়! উঠিতে লাগিল 
কি ক্রিতে হইখে তাহাকে? বস্তি ত এই কাছে আগিয়া 
পড়িল, তাহার কাঙ্গ কি? আরও কাছে আসিয়া! মনে হুইল 
সময়টাও ঠিক বাছা হয় নাই; এত রীতিমত রাত্রি, একটা! 
অজান| জায়গায় এ সময় সেবার কাছ কি করা যাইতে পারে ? 

তবুও আগাইরা চলিল। কর্মক্ষেত্রটা যতই স্প& হইয়া 
জাসে, ততই কর্মের একটা! স্পষ্ট রূপ দেখিতে চায় ।-*"এক সময়. 
টুলুর হঠাৎ মনে পড়িল__কেন, মাতবধর দেখিয়া ইছাদেরই 
এক জনকে জিজ্ঞাসা করা যাক না-_ইহারা কি চায়, কি ইহ্কা- 
দের অতাব-অভিযোগ ; তাহা হইলেই তো কর্মপস্থ! আপনি 
বাহির হইয়া জাসে ।...অভাব-অভিযোগ 1” বাঃ, চমৎকার 
মনে পড়িয়া গেছে "কথাটা টুলু মাঝে মাঝে খবরের কাগজে 
দেখে; কোঁতৃহণ না থাকার নিতান্ত এঁহিক, নিযন্তরের জিনিষ 
মনে হুওয়ায় এতদিন ও-লঈয়! মাথ! খামায় নাই ? এখন কাজের 
সুচনা হিসাবে টুলু কথাটাকে ধরিয়! রফ্িল। গিয়া! একজনকে 
বিলাস করিলেই হুইবে-_-“তোমারের অভার্-অভিযোগটা৷ কি 
খল দিকিন।” পু 

একটা! অবলঙ্ষন পাইয়া! যন কতকটা আশ্বন্ত ছইল। 
এখন, একেধারে বস্তিতে না প্রবেশ করিয়া বাহিরেই যদি 
কাহারও দেখা পাওয়া যাইত ত বেশ হইত 7 মাতব্বরগোছের 
হইলে ভালই, না হোক, মাতষ্যরের নামধামটা দিতে পারে 
এমন কেহ । 

তাহাঁও পাওয়া! গেল। 

রাস্তাটা খন্ডিকে চক্রাকারে ঘিরিয়া, পিছনে রাখিয়া গঞ্জের 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে । মাঝামাবি ডান দিক থেকে একটা 
রাস্তা আসিয়! এই রাস্তাটার উপর দিয়! সোক্গা বস্তির দিকে 
চলিয়! গেছে । এটা খনি আর বস্তির যোজক । পনির দিক হইতে 
ছুই জন লোক আসিতেছিল, জাগাগোড়া এত কালো! ঘে মনে 
হয় একটি জদ্ধকার যেন খেঁধারেধি ছুই জায়গায় জমাট হইয়া! 
সচল হ্ইয়| উঠিয়াছে। কাধের উপর এক একটা কি. ফেলা, 
ধুব সম্ভবত খনির কোন হাতিয়ার, এক জনের মুখে পুরাদমে- 
টানা একটা বিডির মত কি ছই বার ছলিয়া উঠিয়া! মুখের 
বিক্কৃতিটা স্পট হুইয়া উঠিল ।...দেখিলে ভয় হয়, সেই সঙ্গে 
বেশ খানিকটা স্বণাও । তবুও একটা হাতে পাওয়া সুযোগ, টুজু 
ধলাড়াইয়! প্রতীক্ষা কম্িতে লাগিল। 

চৌমাথায় আসিয়! উহাদেরই একজন প্রশ্ন করিল-_“তু 
কাকে চাস?” 

মনে হইল টুনুফে লইয়! উহাদের মধ্যেও এতক্ষণ কিছু 
আঙ্গাজের চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রশ্নের উপরই ভ্িতীয় 


জ্যেড 


পাপা লিলা কপ লা পাম্প পপ 


“আমি জানচি মনে তু কাকে চাস!” 

সাদা সাদা চোখ ছইটা ঘুরাইয়া এমন ভাবে মাথাটা 
নাড়িতে লাগিল বেন মত্ত বড় একটা কৌতুক আছে সমস্ত 
ব্যাপারটার মধ্যে । 

ফেমন একটা! অন্বত্তির মধ্যেই টুলু বলিল _“এ বস্তির 
মাতব্বয় কে?” 

মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া এবার ছ"জনেই হাসিয়া উঠিল, 
হু'জনেই জড়াজড়ি করিয়া মাথা! হুলাইয়া হলাইয়! বলিল-__ 
“জানচি রে জানচি, তু চনণদাসকে চাস্‌; বাবুটি জাচিস 
তু যে ।” 

একজন আলাদা! করিয়া বলিল_, “জোয়ানটি আচিস 
বটে |” 

হাসিটা আবার উচ্ছসিত হইয়া উঠিল । কথা আর বিকৃত 
হাপির ভঙ্গিতে গা-টা ধিন্ধিন করিতেছে,__ব্যাপারখানা! কি ? 
“টুল কিগু রহন্ত সমাবানের দিকে গেল না। একটা কথ! 
ঠিক-_চরণদাস একজন সর্দার-গ্রোছের কেহ, নামটাও বাঙালী- 
বাঙ্গালী ; টুল প্রশ্ন করিল__“চরণদাসের বাসাটা কোথায় ?” 

“এ ছথা, একাশি নগর ঘর । তু যাবি জামাদের সাথে? 
আয় |” 

_ হাসি তেমনি চলিতেছে, প্রতি কথাতেই । টুলু এক 
বার সামনের বন্তিটার পানে চাকিল। গাঁ-টা ছমছম করি- 
তেছে, একটু কি ভাবিয়া বলিল, “ন!, জাজ রাত হয়ে গেছে। 
একাশি নগ্বর খাস] ত? কাল আসব দিশের বেল ।” 

“কাল ক্মাসবে | বাবুষ্ট কাল জাসচে ! চল খবরটি দিই ।” 
-_ বাংলায় এই পর্যন্ত বুঝা! গেশ, তাছার পর নিজেদের ভাষায় 
কি বলিতে বলিতে, জারও উৎকট তাবে হাসিতে হাসিতে 
লোক হুঙটা বন্তির পাশে চলিয়া গেল | টুল স্তন্ধ ভাবে আরও 
একটু দাড়াইয়া রহিল । কোন জিনিষই স্পষ্ট শয়__-বন্ডিও নয়, 
এদের কথাবার্ডাও নয়, "তবু সে অন্পষ্টতার অন্তরালে যে 
জগংটার আভাস পাওয়া যায় সেটা টুধুর পক্ষে সম্পূর্ণ এক 
নুতন জগং | তাহার সামনে দীড়াতে সাদ বা অতিকণচি 
হইতেছে না বলিয়াই এত কাছে আপিয়াও, এমন একটা 
সুযোগ পাইয়াও টুলু আপাতত এক দিন বিলন্ব করিল । বস্তিটা 
পরিক্রমা করিবার সময় অনেক বারই ফিরিয়! ফিরিয়! দেখিল 
__এদিকটা পিছন দিক, আবর্জনার উপর অন্ধকারের চাপ, 
সামনের দিক হইতে একটানা কোলাহল তাসিয়া আ'সি- 
€তেছে, এক জায়গার যদি একটু নয়ম হুইল ত আর এক জায়গায় 
একেবারে ছিগুণ চতুপ্ণ জোর | কিসের ভারে টুলুর মনটা! 
'ঘেন ছ্ুইয়া পড়িতেছে, গতিটা! হুইর1 পড্িতেছে আরও ্থ। 
খাক্ঠী পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল ॥ আহার করিল না, একটা 
সুতা করিয়া শব্যা আশ্রয় করিল । 

অমস্ত রাত নিপ্রাও হইল না, পাশেই কোন্‌ বাক্ঠীতে একটি 


যি 
বক ছুই পা লাদা ধাত বাহির করিয়া হাসির! বলিল_ 


১৪৯. 
শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; নবজন্মের বেদনায় সে সমস্ত রাত 
আত'নাদ করিয়া কার্টাইল। টুলুও তাহার সঙ্গে জাগিয়! 
রফিলি। 

নিদ্রা নাই হোক, সকালে ঘখন উঠিল, মনটা অনেকটা! হু 
হইয়াছে । দিনের খেলা কেন সে চনণদাসের ওখানে যাইবে ? 
যাইতে হয় ত রাত্রেই, রহন্তটার সম্মুখীন হইতে হইবে | দেখার 
মধ্যে বদি খানিকটা বাকিই রহিয়া গেল ত সে দেখার সার্থকতা 
কি?..কাল ভুল হইয়াছিল | 

টুলু আর দিনের বেল! মাষ্টার মশাইয়ের কাছে গেল ন!। 
কেন, তাহ! নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার বিশেষ 
চেষ্টাও করিল না ? শুধু এইটুকু বুখিতে পারিল যে এর আগে, 
যাওয়ার চিন্তাতেই যে একটা আনন পাওয়া! যাইত সেট্টা নাই। 
অথচ অদ্ধাও যে কিছু কমিয়াছে এমনও তো নয় । 

বাসা থেকে বন্তিটা মাইলখানেকের কাছাকাছি । টুল 
সন্ধ্যার একটু জাগে বাহির হইল ; যখন বস্তির সামনে পৌঁছিল 
হালক] একটু অন্ধকার নামিয়াছে ৷ 

লম্বা টানা খোলার চালের নিচে ছুই সার বাসা, দেওয়াল- 
গুলা এবড়ো-খেবড়ো পাখর দিয়া তৈয়ারী । অনেক জায়গায় 
চালের প্রান্ত ভাগের খোলা পড়িয়া গিয়া বীশ ও বাতা বাছির 
হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বাসার সামনে একটি ছোট্ট দাওয়া, 
তাহার এক কোণে একটি করিয়া উদ্গন । দাওয়ার পিছনেই 
পর পর ছুইটি করিয়া খর, খুপরি বলিলেই ভাল হুয়। বাসাক্স ' 
লাইন ছুইটা সমাস্তরালে গাড়াইয়া আছে, মাঝখানে হাত কুড়ি 
চওড়া একটা খালি জমি, ইট দিয়া বাধানো, ছুই দিক হইতে 
ঢালু হুইয়! আসিয়াছে, মাঝখানে একট। নার্মা একেবারে 
এমুড়ে।-ওষুকে। চলিয়া গেছে । সমস্ত জায়গাটা ব্যাপিয়া একটা 
তুম্ধল অরাজকতা__ উলঙ্গ, অব-উলক্ষ ছেলে-মেয়েদের দল; 
ছাগল, কুকুর, ছাপ, মুরগী, তাহাদের ছানা, সব একসঙ্গে 
মিশিয়া গেছে । মেয়ে-পুরুষেরা'ও প্রায় সবাই জীর্ণ বন্স পরি- 
হ্তি, তাহার উপর গায়ে-কাঁপড়ে কয়লার ছোপ । এ জিনিষটা 
কোথাও বাজ নাই, ছাঁসটাকেও পর্যন্ত ছাঁস বলিয়া চেনা যায় 
না। 

বাসার সামনে এক একট। করিয়া খাটুলি, তাহাদের দড়ি 
বুলিয়! প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়া গেছে । একটাতে একট] কুলি 
ধহগুকাকার হইয়া নিজাবভাবে পড়িয়া আছে, একটাতে কয়েক 
জন ছেলেমেয়ে পড়িয়া ঘটোপুটি করিতেছে, একটাতে একটা 
কচি শিশু শোয়ানো--পরিভ্রাহি চিৎকার ভুড়িয়া দিয়াছে । 
জানোয়ার, পাখী, মানুষ__ধাতি, কচি সবার ক হইতে একটা! 
মিশ্র কলরব উঠিয়া বাতাসটাকে ভারাক্তাণ্ত করিয়া দিয়াছে । 
একটা জলের কল, কলদী, বালতি, ডেকচি, গামলা-_আরও 
নানারকম পাত্রে বোঝাই ; মেয়ে-পুরুষের ঝগড়া, ইতয় গালা- 
গালিতে ফানপাতা যায় না। খহিকে্ ফোটা তিনেক ফল, 
এই রকম জটল]। 
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একটা! উৎকট গন্ধ নার গন্ধে সঙ্গ মিশির! 
একেবারে দৃতন ধরণের একটা! তীব্র গন্ধ টি কিয়াছে। 
ছইট! যাসার মাঝের দেওয়ালের গায়ে আলক্ষাতর! হয়! 
ইংেক্সীতে বাসায় নম্বর লেখা, সেই গুলাও দেখিয়া! দেখিয়া টু 
আগাইয়া৷ চলিল। ছ-এক জন কৌতুহলী হইয়া প্রশ্নও করিল, 
টু বলিল- চরণঙ্গাসের বাসায় যাব । হু-এক জন দেখাইয়া 
দিল, ছ-এক জন জবহ্লাভরে চুপ করিয়া রহিল, কেহ কেহ 
এ্রকটু বক্র হাসির সহিত মুখ! দ্থুরাইয়া লইল;) যাহারা! 
দেখাইয়া! ছিল তাহারাও একটু হাসিয়া মুখ ঘুরাইল। 

একাশি নম্বর বাসা্টা এ লাইনের একেবারে শেষ বাসা । 
এইখানে আসিয়া একেবারে চরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। 

ঘাসার নিচেই পাচছয় জন লোক নেশা করিয়া জটল! 
করিতেছে । একজন মাঝবয়পী লোক, রুখে খোচা! খোচা গৌঁফ- 
ছাড়ি, মাথায় বাবরি, এফেবারে বেসামাল হইয়! নর্দমার ধারে 
পড়িয়া আছে। এক জন বোধ হুয় তাহাকে তুলিতে গিয়! 
তাছান্ন পিঠে মাথ! ঠেকা ইয়া চুপ করিয়া বসিয়া জাছে। মাতাল 
আর পাগলেয় ঘত ছেলেমেয়েদের কৌতুক উত্রেক ফরিতে আয় 
ফেছই পারে না। এদের খিরিয়। বেশ একটি দল ভুটিয়াছে, 
মাচিয়! কুদিয়া, ছড়া জাওড়াইয়া, নানা রকম প্রন করিয়া 
খেপাইয়া! তুলিতেছে ; তাক্ষা খাইয়া, কুৎসিত গালাগালি খাইয়! 
প্রবল উন্নালে হাততাপ্ি দিতে দিতে হড়াইয়া পড়িতেছে, 
আবার জড়ো হইতেছে । টুলু একটু স্তস্তিত হইয়! দাড়াইল 
বিষবাযুর মধ্য দ্রিয়! আসিতে আসিতে তাহার মনটা নিস্তেজ 
হুইয়! পড়িতেছিল, এখানে আসিয়া যেন এফেবারেই অসাড় 
হইয়া গেল। তাহার ছাব্বিশ বংসয়ের জীবনে এ ধরণের 
অভিজ্ঞতা হুয়.নাই, এর ফাছাকাছিও কিছু নয়, খানিকটা! 
তাহায় বাকস্ছুতিও হইল না । তাহার পর একটু সন্ধিং হইলে 
ঘাসার্টার পানে ঘুরিয়া চরণদাসকে ভাকিতে ঘাইবে, মনে হইল 
কে যেন তাড়াতাড়ি খরের মধ্যে চলিয়া গেল । তাহার শরীয়ের 
উ্বভাগট! ঘরের অন্ধকারে অনশ্ত ছুইয়! গেছে, নিচের ময়ল! 
ফ্ষাপড়ের যতটুকু নজরে পড়িল তাহাতে মনে হইল ভ্রীলোক । 
টূলু ভাকিল-_চরপদাস আছ ? ঘর হইতে কোন উত্তর আসিল 
না, উত্তরটা আসিল পিছন থেকে ৷ এক জন নেশার গাড় স্বরে 
খলিল “চরশদাস ওখানে কোথায়?” 

টুদু কিপসিয়া দেখিল দলের মধ্যে এক জন তাহার দিকে নুখ 


তুলিয়া! চাহিয়া রহিয়াছে । টুলু প্রশ্ন ফরিল-_কোথার চরণ, 


ফাস?" 

আরও যাহাদের একটু সাড় ছিল পিট-পিট করিয়! টুলুর 
পানে বোধঙ্থীন দৃটিতে চাহিয়া রহিল । লোকটা কোন উতর 
না নিক্পা টলিতে টলিতে উঠিয়। দর্্মার ধায়ে সেই প্রৌচটায় 


প্রবাসী . 
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ফাছে উপস্থিত হইল। সে লোকটা পিঠে মাথা ঠেফাইয়! 
খসিয়াছিল, তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল- তুলতে 
পারলিক্‌ নি বুড়োকে ? 

প্রৌড়ের পিঠেই গোর্টাছুই ঠেলাকিকা! বলিল-_জ্যাই, লতুন 
নিষ্পিকৃটার সায়েব ) উঠ.। 

ফথাটায় হলের আর সবার মধ্যে একটু লা জাসিল, বে 
যেমন ভাবে পারিল হাতটা কপালে ঠেকাইয়! অভিবাদন 
ফরিল। এক জন উঠিয়া ছেলেমেয়েগুলাকে পর্যন্ত তাড়া 
করিয়া জায়গাটা পরিষফার ফরিল। তাহায়- পদ্ম চোখে-রুখে 
মাতালের গাস্ভীর্য কুটাইয়! সফলে চরণদাসকে তুলিবার চেষ্ট 
করিতে লাগিল। টুলুর যে মনটা অসাড় হইয়া গিয়াছিল 
তাহাতেই ঘেন একটা! নেশার অদ্ভুত চৈত জাগিয়া উঠিতেছে । 

অনেক ঠেলাঠেলির পর চরণদাসের একটু ছ'স হুইল, খ 
হাতে তর দিয়া, সামান্ত একটু সোজা হইয়া বসিয়া ব্যাপারটা 
বুঝিবার চেষ্টা করিল। হাতটা কিন্তু পোতা! ছিল নর্দমা্টায় 
একেবারে ধারে, হঠাৎ পিছলাইয়া গিয়। চরণদাস এবার নর্দমার 
মধ্যেই ছমড়ি খাইয়া পড়িল। 

মাথায় কোথাও চোট লাগিয়া থাফিবে, এবার আগের 
চেয়ে অল্প ভাকেই চৈতন্ত হইল-_যদিও অতি সামাই | সেটাও 
বিক্কৃত হুইয়াই দেখ! দিল ; মাতালের অনিশ্চিত মনে সম্্মের 
বদলে আসিয়! পড়িল ক্রোধ) গা ঝাড়া দিয়া! উঠিয়া! পড়িবার 
চেষ্টা করিয়া উত্র দৃষ্টিতে চাছিয়া জড়িত কঠে বলিল-_ 
নেকালো | নিস্পিকৃটারি চরণ দাসেয় কাছে 1 নিস্পিকৃটারি 

--এ্রইবার চলিয়া বেশ ভালো করিয়াই ন্যায় গড়া ইয়া? 
পড়িল। 

এ সময় আরও একটা ব্যাপার হুইল, বস্তির ঘরে ঘরে এক 
যোগে বৈহ্থ্াতিক আলো! ছলিয়া উঠিল। এও এক অদ্ভূত 
পরিহাস, জাতি-সংঘের আদেশ পালন-_ শ্রমিকদের জালো 
চাই একেবারে সেরা ৷ তা নিলে নয়ফ গুলজার হয় কিসে ? 

সেই গুলজার নরকের গায়ে, তাদের সঙ্গেই মানাইয়া, আরও 
একটি দৃষ্ঠ যাহা টু কোন জন্মেই কজনায় আনিতে পারিত ন!। 
একাশি নম্বর বাসার ঘরের ভিতরে চৌফাঠ ধরিয়া! একটি মেয়ে 
ধাড়াইয়া আছে, বেশ পৰ্িপা্ট করিয়া একখানি পরিষায় 
শাড়ী পরা, সবক্ষে পরিক্ষায় কর] রুখে বিছ্যতের আলে! গিয়া 
পড়িয়াছে। টুলুর দৃষ্টি পড়িতেই চৌকাঠ ভিঙাইয়! দাওয়ায় 
আসিয়া দ্রাড়াইল, একটু হাসিয়া বলিল-_-““এখন াবান্স নাক্ষি 
সাড় থাকে 1 ফারই বা আছে? আপনাফে তো! নোতুন 
ইনিস্পিকৃটার-ই করে দিলে 1” 

শেষে হাসিল একটু তয়ল শব তুলিয়াই। . 


ক] 
বত্তির এ দিকটাও খোলা, একটা পায়ে হাটা দ্ান] 


জান... 
সামনের দিকে চলিয়া গেছে) টুল আর বস্তির মধ্যে ল! গিয়া 
্রই িক দিয় বাহির হইয়া আসিল, তারপর হৃদ্‌ হন্‌ করিয়! 
অনেকটা দুরে চলিয়া গিয়া দাড়াইয়! পড়িল, ছোটে নাই তবু 
হাপাইতেছে। গঞ্জভিহ্ির এটা এদিফফার শেষপ্রান্ত, একে- 
বারে ফাকা, সবচেয়ে নিচুও ॥ এখান থেকে সমস্ত জারগাটা 
এক নজরে দেখ যায়-_একেবারে দুরে & কতর্ণের কর্মচারী- 
দের বাড়ী-কোঠা, অনেকগুলা দোতলা, আলোয় ঝালমল 
করিতেছে _পাতার্টার নামও পড়িয়াছে কতর্ণপাড়া । তাহার 
নিচে খানিকটা! আসিয়া বাঙ্ার ; একেবারে এদিকে, বাঁদিকে 
গঞ্জতিছ্বির সবচেয়ে উপ্চু জায়গায় এ স্ুলটা, তাহার পরেই 
মাষ্টার মশাইয়ের বাসা, জন্ধকারে লিগ্ত এ কাঞনগাছটা! দেখা 
যাইতেছে । টুলুর.মনে অন্ভূত একটা জানলের জোয়ার ঠেলিয়া 
উঠিতেছে, সেটা যে শুধু & ব্তরককুও হইতে বাহির হুইয়! 
আসিবার জন্তই তাহা নয়, তাহার মধ্যে আরও একটা হৃহৃতর 
মুক্তির উল্লাস রহিয়াছে । বস্তি ঘষে কি নরক পণ্ডিতমশাই 
সেটা নিশ্চয় সম্পূর্ণ জানেন না ) এধার টুলুর এ দায়িত্ব হইতে 
নিষ্কতি। 

নিচের এই উন্ুক্ত প্রাঙ্গণ জার উপরের অসীম আকাশের 
সঙ্গে জুর মিলাইয়া টু অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দীড়াইয়! 
রহিল, যেন নিজের জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে ।"-.তবু 
সন্ভ অভিজ্ঞতার কথাচী আগাগোড়া আর একবার মনে 
পড়িয়! গেল, সব শেষে সেই মেয়েটি। টুলু বেশ বুঝিতে 
পারিল ও-ই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর 
বখাসাধ্য বেশভূষা! করিয়া বাহির হইয়া আফিল। কাল থেকে 
আজ পর্যন্ত চরণদাসের বাড়ি খোজা লইরা ঘত বিদ্প, বক্র 
হাসি, বাকা চাহনি, এতক্ষণে সমস্তরই অর্থ বুঝ! গেল। সমস্ত 
শন্নীরটা বার বার সিড়সিত করিয়। উঠিতে লাগিল । তবু সব 
ছাপাইয়! একটা! জানন্দ, একটা! বোঝাপড়া হইয়া গেছে, আর 
কি? টুলু বেশ ভাল করিয়া সমন্ত জারগা্টার একটা আন্দাজ 
করিয়া লইয়া স্ছুলের দিকে পা বাড়াইল। রাস্তা নাই এখান 
থেকে, তবে সোজ্গান্গুদ্ধি গেলে একট! না একটা পাইয়া! যাইবে 
নিশ্চয় । 

ছ্ুলের দিকটায় বিছ্্যতের আলো নাই, উঁচুনীচু ভাতিরা 
যখন পৌঁছিল তখন বেশ অন্ধকার হুইয়া! গেছে। মাষ্টার 
ষশাই কি এতক্ষণ কাঞ্চনতলায় থাকিবেন ?..*চিপি্টার দিকে 
যাওয়ার আগে টুলু বাসার সামনে দ্বীড়াইয়াই একটা হাক 
দিল, “নার বাসাতেই জাছেন ?” 

“কে? গ্রাড়াও আসি।” 

খড়ম পরিয়্া আসিতেছেন, আসিতে আসিতেই প্রশ্ন 
ফরিলেন, “টূলু নাকি ?” 

সুয়ার খুলিয়া বলিলেন, “তাইতো! দেখছি। অনেকক্ষণ 
ফাঞনতলায অপেক্ষা করে ভাবলাম-__যাঃ, দিলাম বুঝি ভড়কে 
চকে । নমটা এত খারাপ হয়ে গেছল |” 


নব-সঙ্গ্যাস 


১৫১ 
উঠানের ওদিকে রার়াঘর,উনানে আগুন ছলিতেছে; উপন্ধে 
“কি এরা! চড়ানো । ও 

টুল অতিমাত্র বিশ্মিত হুইরা প্রশ্ন করিল, “রণাখছিলেন 
ভার ?_-আপনি রান্না করছিলেন | - " 

“মনটা খারাপ হয়েছিল বটে টুলু, তা বলে কি এত খারাপ 
হয়েছিল যে রান্না-খাওয়! ছেড়ে দোব ?” 

বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন মাষ্টার মশাই । 

টূলু একটু অপ্রতিত ভাবে বলিল, “না, বলছিলাম নিজের ' 
হাতেই রাধেন আপনি ?” 

মাষ্টারমশাই জাবার হাসিয়! উঠিলেন, বলিলেন, “এবার 
তুষি সত্যি হাসালে টুলু- তোমায় আমি পরের সেবা করবার 
উপদেশ দিচ্ছি, আর এদিকে আমার নিক্ষের হাতই আমার 
নিজের পেটের সেবা করবে না ?” ্ 

ছয়ারটা একটু ঠেলিয়। ধরিয়া বলিলেন, “ভেতরে এস ; কি 
খবর? এত দেরি হ'ল যে?” 

ছয়ারটা বন্ধ করিয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে 
হইতে বলিলেন, “বরং অন্তভাবেই জিগ্যেস করি; এতটা 
দেরি হয়ে গেল, তবুও এলে যে ?""'এস বারান্দায় এখানটায় 
বসি, তূমি ঘর থেকে এ চেয়ার বের করে নিয়ে এস। না, 
ফাঞ্চনতলাতেই যাবে ?” 

ইদু একটু সঙ্থুচিত ভাবে বলিল, “রায়! চড়ানো রয়েছে 
ভার, আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেটা ।” 

মাষ্টার মশাই আবার একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 
“তুমি এলে, আর রান্না ভোলবার মতনও আননটুকু হবে না 
আমার- টুলু ?” 

টুল জারও লক্ষিতভাবে হাসিরা বলিল, “জামার এত 
সৌভাগ্য স্তার ?” | 

“যার আনন্গ, সৌভাগ্য ত তারই টুদু। বেশ, এইখানেই 
বসা বাক।--"াড়াও বরৎ, ভাতের হাঁড়িতে ছুটে! আলু ফেলে 
দিয়ে আসি। তুমি যাওয়ার পর আমার আনন্দও থাকবে 
না, তার ওপর যদি আবার আলুগ্াতেটুকুও না থাকে'**” 

হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া! আসিয়া 
চেয়ারে পা তুলিয়া গুছাইয়া বসিলেন; প্রশ্ন করিলেন, “তান 
পর, কি খরর বল।” 

.টূঙগু বলিল, “হ'ল না৷ স্তার। 

চেষ্টা সন্বেও বিফলতার উল্লাসটা চোখে-নুখে ঠেলিয়! 
আসিয়াছে । 

মাষ্টার মশাই মুষ্ভুত” কয়েক বিশ্িতভাবে মুখের পানে 
চাহিয়া 'খাকিয়! প্রশ্ন করিলেন, “কি হ'ল ন৷ টুলু ?” 

টূলু একটু ভূমিকায় সফ্তিই আরম্ভ করিল এবং তাহার 
আন্তরিকতা যে কত বেন সেটা খুঝাইবার হন্ড ভূমিকায় প্রচুর 
কল্সদার সাহায্য লইল-স্কপালান্ড করিতে হইলে মন 
জোগাইয়া! চলিতে হইবে তো! আবার? বলিল-_বযখন 


পাপ 





সব চেয়ে বড় ব্রত, সেবাই আত্মসুদ্ধির একমাত্র উপায়, 
তখন থেকে কাজে নেমে পড়বার জন্তে মনট! বড়ই অস্থির ছয়ে 
রইল ভার । এখান থেকে ফিরতি সোঙ্গাই বন্তিতে নেমে 
গেলাম, ভাবলাম শুতন্ত লীতরমূ, তাহলে আর দেরি করা কেন? 
ওদের অতাব-অভিধোপটা! কি জানবার জনে খোজ নিরে 
বুঝলাম ওদের সর্দার হুচ্ছে চরণদাস | চরপদাসের সক্ষে কিন্ত 
দেখা হ'ল নাকাল। মনটা যে কি খারাপ হয়ে রইল সমস্ত 
রাত | কাজটা আরম্ভ করে আপনার কাছে ফুখ দেখাতেও 
পারছি না এদিকে-... * 

মাষ্টারমশাই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন 
করিলেন--কিন্ত কি আরত্ত করতে টুলু?_ তোমার কোন 
রকম একট! ধার! দিয়েছিলাম খলে তো! মনে পড়ছে না। 

টুল মাষ্টার মশাইয়ের তীক্ষ দৃষ্টির সামনে বেশ একটু খতমত 
খাইয়। গেল, তাহার পর খশিল-_ সেইটেই ঠিক করবার জনে 
আজ সন্ধ্যের সময় চরণদাসের বাসায় পিয়েছিলাম-_ একাশি 
নন্বরের বাসা সেইখান থেকে সোজা জাসছি। 

প্রমাণ হিসাবে বাসার নম্বরটা পর্যন্ত বলিয়া! দিয়! টুলু চুপ 
করিয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে একটু চাহিয়া! রহিল, 
কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না করিয়া বলিল--_জিগ্যেস করতে 
পিয়েছিলাম---তাদের অভাব-অভিযোগটা। কি-_মানে, অতাব- 
অভিযোগগুলো! ন৷ জানতে পারলে তো! আর... 

“কমিশন বসানো চলবে না 1” 

- মাষ্টার মশাই কথাটা বলিয়! হাসিয়! উঠিলেন | হাসিতে 
হাসিতেই আবার বলিলেন_ তোমার কথাগুলো রাতারাতি 
আমাদের বিলিতি কতণদের মতন কি করে হয়ে উঠল তেবে 
সারা হচ্ছি টুলু- 'অভাব-অভিযোগ, তারপর কমিশন, তারপর 
রিপোর্ট, তারপর অর্থাতা সবশেষে সেই কক্ধিকার--.আবার 
বথাপূর্বং তথা পরম্‌ দেড়শ বছরের এই ইতিহাস | 'অভাখ- 
অভিযোগের কথ! জিগ্যেস করতে গিয়েছিলে-_সমুদ্রকে যদি 
জিগ্যেস কর! হয় কোনখানটা তার নোনা তো কি তার উত্তর 
হবে টুল? 

এক একট ফাসি একেবারে অন্তত্তলে গিয়া হান] দেয় ঃ 
টুহু বেশ একটু অগ্রতিভ হুইয়! পড়িয়াছিল, শেষের কথাটায় 
সুখ তুলিয়া চাহিল। তুমিকা করিতে যাওয়াটাই তুল হইয়াছে 
মাষ্টার মশাইয়ের কাছে, তাহার জাসল ধক্তব]টায় আসিয়া 
পড়ায় যেন বাচিল, একবার জারম্ত করিয়া মাঝপথে কোথাও 
আর থাষিলও না ; বলিল__ 

“সেই কথাই বলছিলাম স্তার, কত যে ছঃখ ওদের, কত রকম 
প্লানিতে ভরা ঘে ওদের জীবন তার জার ছিসেব হর না। চালে 
খু মেই, কোমরে কাপড় নেই বললেই চলে । অঙন্নের বদলে 
ওবের ঘ1 খেতে হয় ভাতে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে ) 
নেশাভাঙ তো মেয়েছেলেদের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে চুকেছে । ছখান! 


স্টপ লস পম পপ প্পস্্্সিমপস  াপ ্  ্ ্স্স্ট স্ট স পসসি 


টান! চালার ধুপরির মধ্যে এমন জাত মেই ঘা পাওয়া যায় না। 
ভাষা! বুঝ! না গেলেও ওদের কথার মাত্রাই যে অতি কুৎসিত 
গালাগাল তাতে আর সঙ্গেহ থাকে না। বস্তিতে টঁকেই 
জার এক পা! এগুতে প্রন্বতি হয় না ভার, তবু আমি মনের সমস্ত 
জোর দিয়ে এগিয়ে চলেছি-_.এই. পথেই যখন কতব্য তখন 
চোখ-কান বুজে এগিয়ে যেতেই হন্ে__হু-পা এগুতেই আরও 
কদর্য একট। কিছু ঘেন পথ আগলে দীড়ায়-. ছেলেমেয়ের 
খেলা করছে কি মেয়ে-পুরুষে কলতলায় জল নিতে এসেছে_. 
একই রকম খ্যাপার-_যেমন কুৎসিত তেমনি নোংরা, তেমনি 
মুখেক্স ভাষা_নরক যেন পাতাল ঠেলে উঠে এসেছে। 
গ্রামের মধ্যেও মাহষের হঃখ-কষ্ট দেখেছি, কিন্তু এর! 
যেন মাহ্গধের স্তর থেকেই নেমে গেছে। যাক তবুও 
এগিয়েই চললাম জমি-...আপনি বলেছেন অবস্থা! যতই হীন 
সেবার স্কোপটা ততই বেশী-_ সেই নরককু$ ঠেলে কোন রকমে 
চরপদাসের বাসার সামনে এসে পড়লাম ; একটা দস্তরমতো 
অভিযান, কোথা থেকে যে মশের জোর পেলাম নিজেই বুঝতে 
পাক্সি না। €সখানে এসে দেখি একেবারে চরম, কোনও 
উপায় নেই, একেবারে শিবের অসাধ্য রোগ । 

চরপদাস নেশায় চুর হয়ে বস্তির নর্দমার কাছে পড়ে 
রয়েছে । সঙ্গে জারও পাচ-ছ জন, সবার অবস্থাই প্রায় এ রকম, 
তবে চরণদাস একেবারেই খেহস। আমি অমন দুষ্ট কখনও 
দেখিনি স্তার, না দেখলে কঞ্জণার মধ্যেও জানতে পারতাম ন! 
যে, মাহুষ নিজেকে একেবারে অমন কয়ে তুলতে পারে । 
জসহ্ছ হয়ে উঠেডিল, তবু রইলাম একটু দাড়িয়ে, যখন এসেছি 
শেষ দেখেই যাই । ওরা আমায় নতুন ইনস্পেক্টার বাবু বলে 
ঠাউরেছে, যাদের একটু ই'স ছিল তারা বোধ হয় ভয় পেয়ে 
চরপদাসকে তোলবার চেষ্টা করলে । একবার উঠতে গিয়ে 
চন্পণদাস নর্দ্মার মধ্যে মাথা গু'জড়ে পড়ল, তারপর দ্বিতীয় ধার 
চেষ্টাকরে সোজা হয়ে ধসে কট্মটিয়ে আমার পানে চেয়ে 
রইল- চুলে নর্দমার পাক লেগে জট পাকিয়ে গেছে, জামাতে 
কাপড়ে ন্দমার পাক, তার ওপর আপাদমস্তক কয়লার কালিতে 
ঢাকা । মুখে খোচ| খোচ। দাড়ি-গৌোফ, জার মুখের হাড়গুলে। 
এতখানি করে বেরুনো ; জার সে কী চোখ 1 নেশায় ঠকটকে 
লাল, এতখানি করে গতের মধ্যে ছটো। আগুনের ভাটার মতন 
ছলছে, নেশার জন্েই স্ছিন্ন নয়, এক একবার নরম হয়ে এক 
একবার দ্বিগুণ চতুণ্ড ৭ ছলে উঠছে। ইন্সপেক্টার এসেছে শুনে 
জামার দিকে একটু চেয়ে থেকে জানতে আত্তে মাথা দোলাতে 
লাগল, তারপর হঠাং তেড়েক্টড়ে চিৎকার করে উঠল-_ 
“মেকালো | নিস্পিকৃটারি চরশদাসের কাছে 1'..'সে রকম 
অদ্ভুত বিক্কৃত গলার আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি স্তার-_ 
গলাটা যেন ওর চৌচির হয়ে ফেটে গেছে। তারপন্নই নিঙ্েকে 
আর সামলাতে না পেরে একেবান্ে তালগোল পাকিয়ে 
আবার নার্মার মধো পড়ে গেল । আমি জ্যান্ত নরক দেখে এই 
ফিরছি ভায়।” 


পাপিস্পিসিন স্পা সপ পাপ» ০ পরত সপ সপ্ন শপ সপীত পাপা ৯ পাপা এছ পালিত 


টূলু একটু ধাষিল | মুখটা কুফিত হইয়া গেছে, বলার 
প্লানিতেই তাহার সমস্ত শরীরটা যেন র্লেদাক্ত । মাষ্টার মশাই 
কি বলিতে বাইতেছিলেন, টুলু জাখার স্বতির আলোড়নে যেন 
নৃতন করিয়া শিক্করিয়া উঠিল, বলিল-_ স্থা।, এইখানেই শেষ 
নয়, এরর চেয়েও একটা কুংসিত ব্যাপার স্ডার, কিত্ত সে 
জাপনার সামনে আমি মুখ দিয়ে বের করতে পারছি না...” 

মাষ্টার মশাই এক দৃষ্টে টুলুর পানে চাছ্য়া রছিলেন, 
তাহার মুখের রেখায় কি ঘেন একটা পাঠোদ্ধার ফরিন্তেজেন । 
একটু পরে প্রন করিলেন --“চরণদাসের মেয়ে চল্প; 2” 

এবার টুপুর চাহিয়া থাকিবার পালা, স্টাঙ্কার দিতে 
বিশ্ময়ের যেশ অস্ত ন!ই। 

পান্ন করিল -্সাপনি আনেন 2? 

“বস্ডখির সব চেয়ে খড় ট্রাাঙ্গেডির কগা জানব লা 2" 

“এর পরে আমায় কি করতে বলেন তাঞ্চলে ?" 

“আগে যা বলেছিলাম তাই---অধাং সেবা] করছে |? 

টূলু একট। মন্ড বড় ধাক্কা খাল । 1: নিজের সুপ্তি সন্ধে 
কুঃনিশ্চয় হয়! অপিয়ছিল, এত ধাপারের পরণও মে আবার 
তর্ক কপার দরকার ফষ্টবে এটী। ভাবিন্তেই পারে নাই । একটু 
স্তম্ভিত ফইয়। থাকিয়া খলিল, “কিন্ত পেশা ॥নবে কে বলুন ? 
চরপদাস-.. 
নিঞ্গের অপন্বাই & আপনাকে বললাম 1” 

মাঠ।র মশাত হাসিলেন, বলিলেন: .*“$ুমি কি সেবা করত্তে 
গিয়েছিলে টুল ? কথাটা একট জঞ্জে জিগ্যেপ করছি- তুমি যে 
সণ সাফচধ খ,জে বেরিয়েছ এ পধন্্ তাপ অপেক ক্ষেখ্ডে সেবা 
কথাট।র মানে হচ্ছে প1টপ। প্সার গজ]! সেজে (দওয়। 
আমায় শপথ করিয়ে নাও, এ ধরণের কোনটা চরণদাস 
তোমায় অমন করে চেখ রাঙিয়ে উঠত ন1।.""াড়াও, আসছি 
ভাতের হ্থাড়ি বড়বড়ানি শাপিয়েছে |” 

ফিপসিয়। আসিয়! টুলুর চেয়ারের প!শে ফাঁড়াইলেন, হাঙর 
কাধে নরম হাতের স্পর্শ পিয়া! বলিলেন: একথা খলো আমার 
একটু কড়া হয়ে পড়ল, ন। ? “কিছু মনে ক'প্ো না বলে সান্ত্বনা 
দোব না টুপু। তোমার যত্ত দূর যা মনে করখার করো, তার 
পরেও দি মাষ্টার মশাইকে অন্তরের সঙ্গে নিতে পাপ, সেই 
নেওয়াই আসল নেওয়া ।*--এইবার কাজের কথায় আসা যাক্‌ 
-ছুমি কাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করছ যাতে বস্তি কাজে 
তোমায় নামতে না হয় ।-..কথাটা বড় আশ্চর্য বোধ হচ্ছে না? 
কাল থেকে তুমি এ হাঙ্গামটা কোন রকমে চুকিয়ে আমার 
কাছে একট জবাবদিছি তোয়ের করবার জঞ্জে এত বাস্ত আছ 
যে মনের প্রবঞ্চনাট৷! ধরধার অবসর পাও নি। হুকোচুরিতে 
মনেক় মতন অত বড় খেলোয়াড় আর নেই টুল; আজ ভাক্ষায 
চুঁকেছে, বাড়ী গিয়ে স্থির হয়ে নিরপেক্ষ ভাবে তেবে দেখ, 
দেখবে শামি মিখ্যে খলছি না 1 কাজ কিভাবে করতে হবে সে 
সন্বন্ধে আমিই তোমার রাস্তা বাংলে দিতাম, জার সেটা নিশ্চয় 
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পপি সত পিটিশ ৬ পা তলা পা পাপা পািপস্প 


এদের সর্দার- যান ভরপায় আমার যাওয়া তাক 


১৫ 


চরণদাদের বাসার হাতা হ হ'ত না। তবুও জতিজতা1 একটা 
যখন হু'লই, সেটাকে জীবন থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী 
আমি নই। চরণদাস খস্তি-জীবনের একটা টাইপ ত খে; 
ঠুমি ওকে কি রকম দেখবে আশ] করেছিলে ?” 

“অন্তত এত পারাপ দেখব এ ধারণ! ছিল না; মানুষের 
বাইরে গিয়ে পড়েছে । সমস্ত বন্ডিটাই তাই মণে হ'ল । সেবা 
মা্ষের করতে পারা যায়, কিনল 

মাষ্টার মশাই মহ হাসিয় টুপুর কাঁধে একট হাল্ক! চাপ 
দ্য তাহার উচ্ছাপটা খন্ধ করিলেন, বপিলেন.--“চরপদাস 
ঠিক এই রকমই হবে, এক চুল এদিক-ওদিক হওয়! সম্ভব নয় 3 
ধন্তির সার সবাইয়ের সঙ্থদ্ধেও এ একহ কখা। তুমি তাড়া- 
তাড়ি পবাষ নামতে গিয়ে যে পরিপাঁমটা দেশে শিউরে উঠেছ, 
তর কারণট! দেখনি বলেক্ক | ওদেএ যা জীবশ, যে অস্বাতাবিক 
আস্থার মধো, যে স্তীষণ অবধিচার-আল্যাচারের মধো ঘা 
অমানুষিক ওদের খাটুশি, তাতে শেশা শা করণে ওর! এক 
দিনও বাচবে না1'"তুমি বাচ। আর নেশ। না করার মধ্যে 
কোনটাকে বড় খল টুল ?” 

পশেশা শ। করা জার, এতে আর মতামত 
পাপে 

“ক্ামি কিন্ত বলি বেচে থাকা 1” 

“এ কম পেশ।পোর জয়ে বেঁচে থ।কার দরকার কিস্তার 1? 

“দরকার এই ঘে বেচে থাকপে এক সময় ভাল করে বেঁচে 
থাকবার সন্ভাবপ। এয়েছে, স্লি-পরিক্জপায় সে সঞ্ভাবন। যে 
একট! বিরাট জিশিষ | মরে "গলে যে পবঙ্ন গেল শেষ হয়ে ।*. 
যাক, এ কথ।টা একটু অখাপ্তর এসে পড়ণ । আমাদের কথা 
হচ্ছিল চরপদাস কার অবস্থার পাচাবিক পর্রিপতি | ত? যদি 
হয় লু দোষটা তু ওর নয়। আর এট! যদি স্বীকার করে! ত 
সহ অবস্ধ!প পরিধাহশি ঘটানো কি শ্সীকার করো শা ?? 

“অবঞ্| ভ্িপিষটা তে! আাবসন্টাক্ট কিছু নয় ভার, তার 
পরিখস্তাস ধটানে। মানে ত এ লরপেপ মাছষের মধে। গিয়ে 
কাজ করা।” 

“ম্বাজ পেটা যত কদর্য বলে মশে হচ্ছে; একটু ক্ষভ্যেস 
হয়ে গেলে ৩৭! শাও হন্সে পারে ।” 

শন যদি কোশ সময় এমন কদকনতাকে গায়ে না মাথে 
তো সেট মনের 'অধশতি শয় কি জার ঠ 

“কথাটা তোমার একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না টুলু। 
কিক কাউকে হো।লবার জঞ্জে যদি একটু ঝুঁকতে ছস্ব তো, 
উচিত শয় কি ধোকা 2--কিন্ত তর্ক এখন পাক । যদি চরণ- 
দাসকে এগানকার বস্ডি-জীবনের উদাহরশ বলে ধরে নেওয়া 
হয় তে যে-কোন মহাপুরুষ এই অবস্থার মধ্যে পড়লে চরণ- 
দাস হয়ে যেতে বাধা কিন! সেটা একবার খতিয়ে নিলে হয় 
না ?..-্মাজ রাত হয়ে গেছে, ভুমি.” 

০০৮০০ করিয়া লইয়া] ঝলি- 


কি থকতে 
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খার এসো আমার কাছে |” 


রী 
দিশ সাত্েক টুলূর আর একেখারে দেখ! নাইট । মাষ্টার 
মশ।ই কাধ্সতপাটিতে জাপিয়। শিয়মিত ভাবে ধসেন। এক 
এক দিন নিজের সঙ্গে শিজের জ।লাপ ধড় বেশি জমিয়া উঠে। 
একটা শিক।র হ।তের মধ্য আসিয়া আবার ছাড়িয়। গেলে 
হিংস্র জন্কর যেমন জবস্কা! হইয়া উঠে, মাষ্টার মশাইয়ের বঅবন্থ।ও 
হইয়া পড়ে কনেকটা দেই রকম । চাপা অ।ক্রোশে গর্জাইতে 
থাকেন- "ও তেখেছে আমার কাছ থেকে ওর শিক্ষতি প্দা্জে 
-পালিয়ে পাশিয়ে বেড়াবে ওর বর্ম ওকে আমার কাছ 
থেকে ছিশিয়ে নেবে! বর্ম-সে এবার সরে ঈাড়।ক শাসর 
ছেড়ে মুখোস ফেলে দিয়ে, শইলে এই টুলুকেই মাবে 'রখে 
জামাদেদ বোঝাপড়া প্রাপ্ত হবে, আর এট।ও ঠিক যে সে 
বেবাপড়ায় আমি হ্ারখ না।+-..এঝ্ এক সময় এবে বারেই 
শিশ্চপ জয়! বশিয়| থাকেশ সামশে যে-কোন একট। জায়গায় 
দৃষ্টি ফেলিয়া, কিচ্ত ষেন সমন দুষ্টপটটাকে চোখের মধ্যে 
ভরিয়া লইয়া; একটি ্গিঙ্দ মমতায় চোখ ছক্টটি নরম ₹ইতে 
হইতে সিক্র পর্যন্ত কউয়। উঠে, মার মশাই ধেশ সবার কানা 
নিজের বুকে জমা করিয়া ল্য়াছেশ । এ ভাবটা কি ঘায়ী 
হয় নাঃ আবার পাসে আপা, আবার টুলু, আব!র ও।ফার 
ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রতিজ] | 
শ্ধকার হয়ে গেলেও ওঠেন না। স্কুলের বুড়। চাকর বন- 
মার্পীকে ডাকিয়া বলিয়া দন শাছ।র ছাড়িতেই চ[লটী ছাড়িয়! 
দিতে । তাার পর সেরাম্না পাট সাপরিয়। উপস্থিত হইলে 
তার সঙ্গে বস্তির গঞ্জ হয়। লোকট। চরণদাসের বব]; 
আগে কি প্কম ছিল বলা যায় না, তবে এখন যেন একটু মাথা 
' খারাপ হইয়া গেছে । নিজে হুঈতে কথা কয় কম, তখে দম 
দিয়া যাইন্ডে পারিণপে নিঃসাড়ে বক ধক করিয়া বকিয়া যাইতে 
পারে--ঠিক একট! গ্রামোফোনেখ মতে।ই-_. সৃতি রেকড 
একখানি করিয়া তুলিয়! দিলেই হুইল, বনম।লী আওড়া ইয়া! 
যাইবে ; চম্পার কথাও খলে--যেন ভাঙার নাতনি নয়) যেশ 
কোন সম্পর্কই নাই তাহার সঙ্গে । 
চরণদাসের ক্মাগে বনমালীহ ছিপ একশি নগ্ধগ খাপার়, 
কাজ ছাড়িয়া ছেলের সঙ্গেও অনেক দিন ছিল ; বন্তি-জীবাণের 
একটি খিশ্বকোষ । 
মাষ্টার মশাইয়ের একট! বিশেষ টিলা ছাড়িয়া কখশও 
নিচে নামেন নাঁ। নিষ্তম সীমা ছুল, উত্বতম সীমা কাঞ্চন- 
তলা, এর মধ্যে তাঙ্ছার দিণয়াত ৷ এবারে কিন্ত সাত দিনের 
দিন তিনি নামিলেন । এ শিকারের উদ্াহছরণই দিতে হয়-_ 
সে যখণ এ তল্লাট ছাড়িয়াছে তখন নিজের খাটিটুকু আগলাইয়া 
খসিয়। থাকিলে চলিবে না তো । 


প্রবাসী 


লেন---“পরণু রধিবার আছে, তুমি বেল! তিনটের সঞরয় এক- 
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সন্ধ্যা একটু গাঢ় হুইলে মাষ্টার মশাই নামিলেন। বাজারে 
খ্যাশাঞ্ধি এগু কোন্পাশির বধ বিভাগ, স্টেশনারি বিভাগ লয়! 
বেশ ঝড় দোকান । টুলু নাই । মাষ্টার মশাই আবন্ত রাজা 
হইতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিলেন, কেণ না টুলু আবার দেখিয়! 
ফেলে এটি ভাঙার প্রতিপ্রেত ছিল না। টুপ থাকিলে তিনি 
আশেপাশে আপেক্ষ। করিতেশ, তাহার পর বাহির ফইলে 
ধরিত্েশ এই ছিল শিকারের প্রযাশ । দোকানে না পাইয়া 
একটু ইতপুত করিয়া বাড়ি পস্ত ধাওয়। করিলেন, কণ- 
পাড়।র এক প্রান্তে টুপুর ক।কার খড়ি । এ প্রচ্ছন্ন ভাবেই 
সন্ধাণ পওয়া; টের পাওয়া গেল সেখানেও টুল পান্ট। 
আ!ক্রোশে শিজেগ পতিদন্্ী- অর্থাৎ টুপুর ধর্মের সঙ্গে বাগ যুগ্গ 
করিন্তে করিন্তে মাষ্টীর মশা টিপার দিকে ফিরিলেশ | সেক 
জিতিয়াছে, তবে এট] ধেশ সে বধ!রিত সত। জালে, তাহার 
শয়, হাছ[র এ উল্লাস ক্ষণিক। 

টিলা শিচেটিতে আপিয়াছেশ, দেখেশ ভাঙার শাঁপ। হইতে 
একটি ছায়াবূর্তি বাহির হইয়া শ।মিয়। আসিতেছে, পরক্ষণেই 
বুঝিতে পারিণেশ -.টুলু। একটু কাছ।ক।ছি হ্ইত্ডে বলিলেন: - 
“ুমি এখানে? এদিকে তোমার অঙ্গে কমি পারা গঞ্থী- 
ডিছি এক করে বেড়াচ্ছি! একেবারে প্র।কে হগ্া দেশ] 
নেই যে?” 

টৃল মুত্র মাত্র হতত্তরত করিয়া, মাইর মশক শিব।রণ করি- 
বার আগের বৃকিয়া ভাঙার পদ স্পশ করিয়। হাট! মাথায় 
ঠেকাহল, বলিল--. “এবার জর মনা ম।নলাম শ। জ্লার, খড 
একটা শুত খবর শিয়ে এসেছি ।” 

আন্ধক|গ কইলেও বু! যায় তাহার সুপট। রাত হইয়া 
উঠিয়াছে, গলা ক্গরও একটু আবেগকপ্পিত ! 

প্রশ্ন করিলেন “খবরটা! কি টুশু ?” 

একটু হ্বাপিয়। বলিপেশ--- এিজ্ভ খল ব্থচ ফল... 
ক্বাধাত। 1” 

“আমার খোজার পাল। শেষ হয়েছে স্ত।র, এতদিনে জামি 
যাখুঁজছিপাম কা পেয়েছি । শামি বিদায় শিতেও এসে- 
ছিলাম, কেশশা আমার পার এখাপে থাকা, একেবানে 
ক্লণিশ্চিত ; তা তিন্ন বড় ইচ্ছে ছিল আপনিও যদি একবার 


শশা 





তাক সঙ্গে দেখা করতেল--.? 


দারুণ শিপাশায় অন্ধকারের মধ্যে মাষ্টার মশাইয়ের চোখ 
ছুক্টটা একবার জুলিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেপ-: “দেখ! ! দেখা 
কার সঙ্গে পু - কোন্‌***” 

আর একটা উপ্রতর কি মুখ দিয়া বাহির ইয়া পড়িত্তে- 
ছিল, নিজেকে সংবত করিয়া লইপেন এবং টুলু অন্ধকারে 
তাল করির়। বুঝিবার পূর্বেই মুখটা একটু কিরাইয়! লইয়া 
চোখের দৃষ্টিটা শান্ত করিয়া লইলেন, বলিলেন__“ভেতরে 
চল টুপু ॥ বড্ড ঘুরিয়েছ, ভাল খবর একটু ভাল ভাবে নেওয়ার 
মতণ অবস্থাটা করে শি” , 


৯ পাপা রা 


 বনমালীকে ডাক ফিলেন, বাহির হষ্টলে বলিলেশ-._- 
“চাল ডাল ধের করে নিয়ে আসবি চল্‌, তোর হাড়িতেই 
ফুটিয়ে দিম্‌।” 

টুল বিশ্মিত ভাবে মুখের পানে চাছ্লি; মাষ্টার মশাই 
প্রশ্ন করিলেন--. “কি ?? 

“কিছু না তো।” তাকান পর যেন জহ্চিত জাশিয়।ও 
প্রশ্নটা কোনমতে চাপিতে পারিল না, এইভাবে বলিল-_“মানে, 
ওর পবা! খাবেন জাপনি ”.-_নাসিকাটা একটু কুফিত হইয়। 
উঠিয়াছে,। 

মাষ্টার মশাই হ।পিলেশ, খলিলেন---“নিজের হানে রাধধ 
ত|তে আপন্তি, ধনমালী পেবে দেবে তাতে শাপহি- কা 
হালে?” 

টলুও লব্দিত ভাবে হাসিল, খলিল “না স্তার্স, সে কথা 
বলছিলাম শী। দ্ৰার সত্যিই ত, আপশাদের মতন যারা 
উ“চুতে উঠে গেছেন, উার।ও দি এটুকু সংস্কারমুক্ত লা হতে 
পশ্েন নচোতগ 

কজশে আপিয়া বারান্দায় চেয়ার ল্য়। বাঁসলেন। 
টপকে আরম্ত করিবার একটু সময় পিয়া মাষ্টার মশাই 
ধলিলেন শ্!প্পর 2 শহামার কথার ধাচে মনে হচ্ছে 
এপার তৃমি সত্যি এক জন খড় মাপুর্চষের সাক্ষাৎ পেয়েছ। 
সমস্ত জপ্গাট; হার কাদে ছিলে শাকি 2? 

“না, তিনি কৃণো পরস্ত এসেছেন |” 

"এখানে 2? 

“এপধ জায়গায় তে! দের পায়ের ধুলে! পড়বার নয় 
আর দেখতেস্ পাচ্ছেন ৩ জায়গাগ শ্ী। চিনি এসেছেন 
বালিয়াড়িতে । 

“সিদ্ধ বাখা হছলে 2 

টুলুর মুখটা সার্পক তায় উচ্ছবণ হইয়া উঠিয়াঞ্ছে, বিল 
“সাজে হ্যা) পরস্ত এসেছেন । এক্স পাচছয় দিন ন'গাড়ে 
ঘুরেছি স্তার | প্রথমটা শুনপায ধরাকরে আবির্ভাব হয়েছেশ, 
নদীর ধারে জাপ্তান! গড়েছেন । ছুটপাম €সখাশে ; গিয়ে 
শুনলাম ঘণ্টা-কয়েকের দেরি হয়ে গেছে, এক মারোয়'ভী 
শিষ্যের ওখানে উঠেছিলেন, কিছুক্ষণ আগে মুলুটিতে এক 
শিষাকে কপ। করতে গেছেন | ছোট সেখালে /--সে আবার 
বিটকেল জায়গা, পথের ঠিক সঙ্জাণ না পাওয়ায় একটু 
ঘুরপাকের মধ্যে পড়ে যেতে হ'ল । পৌছে জাশতে পাপলাম 
একটা দিন ছিলেন, সেখান থেকে এসেছেন পিকুলিতে, বাবার 
এক জমিদার শিষ্যের ওখানে, -ত1পই মোটর গিয়ে নিয়ে 
এসেছে | পিক্লি এসে শুনলাম ত্তিশি সেইদিনই বালিয়াড়িতে 
চলে এসেছেন, গঞ্জডিভির সাহাদের বাগানবাড়ীতে | পিঞুলি 
থেকে বালিয়াড়ি ঝাড়া সতের মাইল । একটা মোটর সািস 
ছিল, তাও সাত দিন থেকে তেলেশ্স অভাবে বন্ধ । যা পরি- 
শ্রম হ'ল স্তার, কিছুদিন মনে থাকবে 1” 








মব-অঙ্সযাস 


পাম্পি আপস পাপ পাপ পা ৯ স্পা 


১৫৫ 


মাষ্টার মশাই যেন দম বদ্ধ করিয়া গুনিতেছিলেন, প্রশ্ন 
করিলেন--.স্থা্টলে সতের মাইল? -& ঘোরাঘুরির পর !” 

তৃপ্ত হাসিতে টুলুর মুখটা একটু এলাইয়া পড়িল, খলিল--. 
“একটু না ঘুরিয়ে তো গুরা দেখ দেখার পা নন স্তার-_ 
খানিকট। পাপক্ষয় হওয়! চাই ৩?” 

মাষ্টার মশাই ঈুপটা ফিপাইয়া! লইলেন, বেদনায় কুফিত 
*্তয়। উঠিয়াছে, শিক্পায় ভাবে একটা বিরাট অপচয় দেখিলে 
ঘেমন হয়। “উস্‌ 1” করিয়া চাপা একটা শনও বাহির 
হুয়া পড়িল মুখ দিয়া। টুলু প্রপ্র করিল “কি হ'লস্তার?” 

“কিছু না, মাঝে মাঝে একটা বেদনা ওঠে না ?---তচ্ষুনি 
ভশিশ করে যায় ।” 

ফাপিয়া বলিপেন “হামার কত পাপছিলটুপু? খে 
প্লকম ঘুরতে হয়েছে এই পাথুপে জায়গায় হাতে ত পাপ-পুশি 
সঙ্গ, সমস্ত দেছটাই ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কঘ।।...বধেশ, তার পর 

ফি পরকম দেখলে ঠা 
*ও ক্নকম দেখিনি তার, ৪ . একেবারে অপু 1. 
আপনার নল্্রশাগ্রে বিশ্বাস জাছে ?” 

“ল্জবিঙ্বাসের কথা কখনও শুশেছ 2, 

“সিঙ্গবাঝ। তশ্্সিক্ধ মঙ্চ!পুরুষ, বেশীর ভাগ সময়ই পমাধিচ্ে 
থ!কেন, আমার পাদ (জার, পর্গশু এসে সহজ অবস্থাতেই 
পেলাম । সব শুনে একটু মুচফে হাপলেন, ধললেন_ তোর 
বপেস্ত। শাছে, পরশ বিকেপে আপিস্‌।”--'আজ গিয়েছিলাম, 
বিফেলের একটু 'জাগেই | শিবিকল্প সমাধি-কপ কথাতেই শুশে- 
ছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ কলাম । কোথায় কগাছেশ, কি হচ্ছে চারি 
দিকে, কিছুমাত্র জান শেক । শদ্দীর ধারে চমৎকার বাগান_ 
বাড়ী সাঞ্চাদের, ছোতলাতেই থাকেন খাখা | নীচে কি করছে 
হশমেছিলেন, খাপ্ান্দার পাশে যেখানে ছ?দের শলটা নামার 
উপর শমে এসেছে 'সিইখাশে সমাধিগ্ত হয়ে পড়েন । আমি 
যখন ১পীছলাম, হু-জল শিষ্য ঘিরে ধসে জাছে, কণন সমাধি 
ভাঙ্গবে সেই পতীক্ষায়-__বিরওত কগবার হুকুম নেই ফিন।। 
*প রকম নোংরা শাল। শা ছোক, তবু ত আত খড় বাড়ীটার 
নাশা জায়গাগ জপশিকাশের পথ, পাশিঞ্টা খানিকটা নোৎা 
আছেই তা ভ্রুক্ষেপ মান €েষ্ক দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, 
নালার উপর দিয়ে পা ছটো বাড়িয়ে ধসে আছেন, রক্তবন্ত- 
পরা, পর্মুরখখী রূদ্রাক্ষের মালায় সমস্ত বুকটা ভরে আছে। 
কাপড়ের খানিকটী নার্মার মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে: আক্ষেপ শেষ, 
খানিকক্ষণ পরনে ছলে নিজেও গড়িয়ে পড়লেন- একেবারে 
নিধিকাক কিনি ষেকে, জার রয়েছেন যে (কোথায় একেবারে 
চৈতন্য নেট । খসে আছি ত খসেই আছি: গায় ঘণ্টা ছয়েক 
পরে চোখ খুললেন-- কি অপূর্ব মৃত্ঠি | দীর্ঘ জটা, এই বিশাল 
শরীর, রক্ঞচেলির মধ্য দিয়ে জাতি যেশ ফুটে বেরুচ্ছে. 
মুখখাশা রা! টকটকে, তার ওপর কারণ-বারিক্তে গোলাপ 
ছুটি চোখ । জাকর্ণ-বিস্বৃত কথাটা খইয়েইঈ, পড়েছিলাম, আজ 








টির 


চাক্ষুষ করলাম, যেন করুণাক্গ টুলচুল করছে । আর কি যে তার 
চাটনি 1--অপাধিব কথাঁটাও কানেই শোনা ছিল, সে চা্উটনিও 
যেন এ পৃথিবীর নয়, চোখ ফিরিয়ে নেয় কার সাব্যি | আমার 
দিকে চেয়ে থেকে থেকে অনেকক্ষণ দেখলেন, তারপর একবার 
ফ্ঠাৎ বলে উঠলেন-_ “বেরিয়ে ঘ! এখান থেকে ।-_নেকালো 1” 
**শিত্ের আগেই জানায় সাবধান করে দিয়েছিল-__দ্বাবড়ানি, 
ধমকানিতে ঘাবড়ালে চলবে না, . গুর এ রীত, এ পরীক্ষা__ 
জামি হাত জোড় করে প্রণামীর টাকা কয়টি সামনে রেখে 
বললাম--” 

মাষ্টারমশাই টুলুর কাধে স্কাতট। চাপিয়া বলিলেন---“জার 
পারছি ন৷ টুলু, থাম এবার ।” 

ছই জনে উঠানের দিকে মুখ করিয়া পাশাপাশি বপিয়া- 
ছিলেন । আালোট। ঘরের মধ্য, বিলক্ষিত জ্যোতস্ার একটা 
ক্ষীণ আত] বারান্ধার এক পাশ দিয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের 
একদিকে আসিয়! প়িয়াছিল, কথাটা বলিধার জন্ত ফিপিতে 
ছায়ায়-জালোয় সেই আভা! মুখের সামনেটা স্পষ্ট করিয়া 
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দিল। মাষ্টার মশাইয়ের বুখটা ঈর্ণ, রেখাবহুল, কিন্ত বরাবরই. 
তাহার উপর একট প্রসন্নতার জাচ্ছাদন দেখিস্ব। আসিয়াছে, 
এমন বিস্কৃত কখনও দেখে নাই টুলু, শক্ষিত ভাবে প্রপ্ন করিল 
-বেদনাটা বাড়ল নাকি ভার ?” 
সঙ্গে সঙ্গে কি করিয়া বুঝিতে পাপ্িল এট! কোন দৈহিক 
খেদপার অভিব্যক্তি নয়; একটু চিত্তিত াধে মুখের পানে 
চাহিয়! ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল---“জাপনি তশ্রশান্ত্রে বিশ্বাস 
কেশ না ভার ?--সিদ্ধবাবা আবার শুনেছি এদিকে পরম 
বৈষাবও |” 
মার মশাই বপিলেন- “বিশ্বাসের কথা নয়, প্রয়োজনের 
কথা টুলু। হাজার বছর ধরে ত নামায় মুখ গ্জড়ে পড়ে 
আছি, আরও দরকার জআাছে ?” 
একটু বিরতি দিয়া বলিলেন --“কেন এই ভাবে পড়ে থাক। 
সেটা ভেবে দেখবার কি এখনও সময় হয় নি টুল? ধর্মের 
ধ্যভিচারকে জামরা জার কত দিন এট করে ধর্মের মর্ধাদা 
দিতে ধাকখ ?” (ক্রমশঃ) 


মুক-বধিরের শিক্ষা 


ভীনবপেন্্রমোহন মজুমদার 


পৃথিবীর সভা সমাজে একটি বৃহ আংশ কোন্‌ খুদুর অন্তত 
হইতে সমাজের গলগ্রহ্বূপ নিগৃহীত হকয়। শিতান্ত উপেক্ষিত 





রা 


. শর্শ ছারা বর শিক্ষা. 
ও দ্বশিত তাবে জীবনধারপ করিয়া জাপিতেছে, ইতিহাস 
তাহার কনির্দি সংবাদ দিতে অক্ষম । অথচ জগতের যাবতীয় 


ধর্্শাস্ত্র, পুরাণ এখং প্রাচীন ও শবীশ হিছাস একই প্রাকার এক 
শ্রেনীর অক্ষম মানবের অন্তিথ ঘোষণ। করিয়! কআআপিতেছে, কিপ্ত 


স্বাঙ্থার প্রতিকারকর্পঠে কখনও কোশও উঞষ্ঠোগ হ্কয়াছিল 


কিপা হাহার তেমন কোনও প্রকট শিদর্শন প1ওয়। যায় সা। 

বৈজ্জানিকগণ মানবজাশ্চিন শিক্ষাকর্জে যত ওাকাগ ওপ।পী 
ও পস্থ! গাবিষ্ষৃত কণিয়াছেশ তন্মধ্যে সুক-বধিরদিগের ভাষা- 
শিক্ষা-পক্ধতিও একটি অন্যি আশ্চ্যজনব ও আবন্তক আবিষ্কার 
জাছাতে কিছুমাজ সঙ্গে নাই | মুষ্টিমেয় বন্ববীরদের জাধি- 
ফারের ফলে জাজ সমাপ্রেগ বিকল একাংশ স্বণিত জীবশের 
ধারাকে সম্পূর্নদপে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ 


হন্য়াছে। 


, বর্তমান যুগে যুক-শিক্ষার নানাবিধ পন্থা ও এপালী প্রচলিত 
থাকিলেও মৌখিক প্রণালী (018] 1060100) সকলের শর্বস্থান 
অধিকার করিয়াছে | সৃক-বধিরের ভাষা বলিতে এখনও জনেকে 
তাহাদের ইসারা ব! ইঙ্গিতের কথাই ভাবিয়া থাকেন ; তাপ 
যেষত্ব ও অভ্যাস দ্বারা তাহাদের শ্রুতিশঙ্জিসম্পত্ন জাতা- 
দিগের জায় কথা বলিতে ও অন্তের কথিত তাষা বুঝিতে পারে, 
ইসা তাহাদের ধারণার অতীত | অনেকেই মনে করেন মুক- 
ববিরগণ বাকৃশক্তিহীন হুইয়াই জন্মগ্রহণ কয়ে ও বাকৃশক্তির 
অতাধবশতঃ কালক্রমে তাহাদের শ্রবণশক্তিও বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। কিন্ত ইহ! নিতান্ত ভিত্তিহীন ধারণা । অনেকের এমনও . 
ধারণ! আছে যে, “কোনও বাপযস্ত্রের অভাবে বা দোষে 


পস্মস্টস্টপা্পসসপসসপসপ পাি 


মক হইয়া থাকে ।” ইছাও সম্পূর্ণ স্রান্তিূলক | মূক-ববিরদের 
খাগ ষঙ্গের কোনই ভাব খা দেষ পরিপক্ষিত হয় নাঁ। সামাক্ক 
মাও অহ্শীলণ ছারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, জন্ম খা 
বালা-বধিরতাই তাকাদের সৃকত্বের একমাত্র কপ । কাণও 











ওষ্ঠ-পাঠ 
সুক-বধিরকেট কঠপরধিহীন দেখা মায় শা এবং তাহ।ধিগকে 


শ|শাবিবধ অপ্াক্ত প্বনি করিতে দেখা যায়। শ্রবণশক্তির 
অশাবের জঞ্জই ইছারা কোণ ভাষা আয় করিতে সমর্থ হয় 
নং; কথা আমাদের জন্মগত নফে ; ভহ। শিক্ষাস[পেক্গ। 
আমর! আাশৈশখ পিতামাত| ও শিকটগু খ্যক্িদিগকে যে ভাষায় 
বাকা!ল।প করিতে শ্রবণ করি তাহাই আমরা অন্কগণ খার। 
আয়& করিয়। লট । এটসভই বাঙালীর সপ্ত।শ বাংলা, হংলগু- 
ধাসীর সন্ান উৎরেজী ও ভারত-এাবাসী হংরেজের সন্তান 
চৎরেজী ও ভার তীয় ভাষ। যুগপৎ শিক্ষ! করিয়া থাকে । বধির 
শিশ্ত শৈশবাবধি কোনও ভাষাই শ্রবণ করে ন!, আন্তর।ধ 
কোনও ভাষাতেই কথা কহিন্ে পারে না । কাজেই জন্ম- 
বধিরগণ অথবা! জঙ্গেগ পর ভাবা শিক্ষার পূর্বে যাগ কোন 
আঅন্থখের জঙ্ বধিগদ্ধ প্রাপ্ত কয় তাহারা বুক হইয়া থাকে । 
মুক-বধিরদের উচ্চারণ-শিক্ষার পূর্বে নানাবিধ প্রক্রিয়া 
জারা উহাদের দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশঞ্ডি্ন উৎকধ সাধন কানে! 
হয়। কোশ শক উচ্চাপপকাপীন শ্বাসযন্তরঙ্থ বায়ু শির্গত 
হইবার সময় উ্ছা ্বর-তত্ীদ্বয়ে (৮0৮81 ঠেগাশীৎ) জাঘাত 
করে। ন্সাখাত প্রাপ্ত তন্ত্রীধয় সেভারের তারের জ্লায় কম্পিত 
হয়া উঠে। শষ শায়ুর ক্রিয়। ধান্পিত আর কিছুই নহে । 
ইছা! উচ্চাপ্রপকালীশ যে কম্পন শট হয় স্তাহা খক্ষে বা চিবুকে 
হস্ত্পণ করিলে অনুভব কন্া যায়। ষৃক-খবিএ *পর্শেজিয়ের 
সাহায্যে নিজ বক্ষে বা চিবুফে অন্থরূপ কম্পন স্থন্টি করিতে 
যক্ঠবান হয় এখং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ম্বার! ই আ।য়ও করিতে 
সমর্থ হয়। শব উৎপভির পর বর্ণ উচ্চারণকালীন মুখ, ওঠ ও 
ব্িহ্বার যে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হয় উচ্ছার প্রতি শিক্ষার্থীর 
মনোযোগ ও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট কর] হয়, উপরস্ত ছার 
একটি আয়নায় সা্ছায্যে তাহার মুখ, ওঠ ও জিহ্বার সঠিক 


মুক-বছিরের শিক্ষা! * 





১৫৭ 
স্থান নির্যয় করিয়া লইতে পারে। যেষন, “পা” এই 
ন্র্ণ উচ্চারণে ওঠক্বয় পরম্পর সংযুক্ত হুয়, বহিরগামী বায়ু 
ওষঠদ্বয়ের সংধোগ বিচ্ছিষ্ন করিলে “পা" এই বণ উচ্চারিন্ত 
হয়। “কা” বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার পম্চার্তাগ খক্রে হয়া 
উপরের দিকে উঠে এখং তালুর পশ্চাষ্তাঙ্গের স্িত ' সংযুক্ত 
হয়। বহির্গামী বায়ু জিহ্বা ও তালুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলে 
“কা” এট বর্ণ উচ্চারিত ছ্র। দৃষ্টি ও স্পর্শের সাহায্যে এক 
একটি বর্ণ এখং ক্রেমে পদ ও বাকা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । 

সাধারণ শিশু যেমন ভাষা ব্যবহারের পূ্কো প্রথমে কতক- 
শুলি শিত্য প্রয়োজনীয় কথা ও ক্রমে ভাষ! খুবিতে পারে 
মৃক্-বধির শিশুকেও বণ উচ্চারণের ও ভাষ! শিক্ষার পুরে 
দৃষ্টিশক্তির সাঙ্কায্যে অন্ছের কথা বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
কথ বলার সময় বঞ্ার ওঠ, জিহ্বা রতি বাগ ফেস এবং 
মখাবয়বের যে বিভিন্ন গণি হয় উফ লক্ষ্য করিয়] সুক-বধিরগণ 








যোঞিনীমোষ্ন মভূমদার 
অপরের কথা বুঝিতে পারে । যেমন পোত।' এই পচা 
উচ্চারণকালীন ক্রিহ্বা ও মুখের যে ্গপ হয় "টাকা" ধলিতে 
ক্তদগুরপ হ্য়না। একই পরিবস্ন লক্ষ্য করিয়া মৃক-বধির 
গণ শক্ার কথা বুবিতে সক্ষম হয়। ইহাকে “ওঞ্-পাঠ” বলা 
হয়। শিক্ষার কৌশলে ক্রমে দৃঠ্টিকুশলতা! অস্কান্ত বৃদ্ধি পায়। 
মুক-বধিরগণ উপযুক্ত, শিক্ষার্রান্ত হইলো সহজেই সাধারণের কথ! 
বুঝাতে সমর্থ হ্য়। কতক্খলি শর আছে যাঁফাদের উচ্চারণ- 
কালীন ওঠ্ঠের ও মুখের আকার একই কপ দেখায় অথবা পার্খকা 
এত সামান্ত ধে সহজে বোধগম্য হয় না| ইহাদিগকে সমনৃগ্ু মান 
শব বলা হয়। যেমন_ আতা-জাদা? পালা-মালা । তালা 
থালা; পেয়ারা-পেয়ালা ইত্যাদি । মৃক-বধিরের হখন ভা" 


১৫৮ 
জাম জন্মায় তখন এই সমদৃশ্তমান শব বুঝতে কোন অন্তরায় 


উপস্থিত হয় শা। কারণ আমরা সাধারণতঃ কি প্রকারে 


জক্ঠের কথা বুঝি? আমরা কখনও কি খস্তার প্রত্যেকটি ধর্ণ 
মশনোযোগদ্ধারা শ্রধণ করি? উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকায় 





ভূগোল শিক্ষা 
অর কথা বুঝিতে কোন ক্ল্পুবিধা হয় না| বধিরদের মধ্যেও 
য।ক|দের ভাষা-জ্ঞান জন্বিয়াছে, হারা “কতা মিষ্টি” বলিলে 
কখন “জআাদা মিষ্টি” বুঝিবে না । মৃক-ববিপদেশ শিক্ষ। ব্ত্যন্ত 


সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষও বটে। সাধারণ দেশন্দিশ 
জীবনের তাধাজ্ঞাণ জল্মাইতে প্রায় দশ খৎসর কাল 
আবশ্বাক জইউয়। থাকে । কেখপমা ম ভাষাশিক্ষা পারাই উহাদেন্স 
শিক্ষা পমাপ্ত হয় না, ভবিষৎ জীবনে স্বাবলগী ও উপাক্শক্ষম 
হইবার নিমিত্ত ইঞ্চাদিগকে উপযুক্ত শি্পশিক্ষা দেওয়াও একান্ত 
পায়োজন |. 

আমাদের দেশে ইৎলঙ্জ ও আমেগিকার হায় মুক-বলিরদের 
শিক্ষার সন্প্রসারণ না হইলেও মুষ্টিমেয় কণ্মিগপের চেষ্টায় 
ক₹ছা কথঞ্চিৎ বিস্তারপাঙ করিয়াছে । 

১৮৮৪ ইষ্টাকে ধোগ্াই প্রাদোশের প্রধান বর্দযাজক ভ্ডাঃ 
পিউ মিউরপ মহোদয়ের প্রযত্কে ধোষ্বাই শহরে একটি মৃক- 
খধির বিষ্কালয় সংস্থাপিত হয় । ইহাই ভারতের প্রথম মৃক- 
বধির খিজালয়। হার কিষুকাল পরে ১৮৯৩ ষ্টার 
বঙ্গদেশে বাঞ্ালীর যন্ত্রে ও সম্প্ণরূপে শাঞ্ু।লীর কর্তৃত্গাধীনে 
কলিকাত। সৃক-খবির ধিঞ্জালয় সংস্থাপিত হয়। বাংলার মক- 
বধিধদের ছংথে দয়ারউঁচিও হইয়া উহ্াদিগের হঃখ-যপ্রণী। লাঘবের 
জন্ত ঈগাঁয় প্রীনাথ সিংহ তদাশীগ্তন পিটি কলোজের আলংক্ষ 
পরলোকগন্য উমেশচন্র দর্ত মহাশয়ের ধিশেষ সহ্যোগিন্তায় 
সিট কলেঞ্জ ভবনে মাও সুইটি ছ!এ লইয়া একটি ঈাস খোলেন । 
কিছ্ুকালের মধ্যেই মোহিনীমোহন মজুমদার ও যামিনীনাথ 
ধঙ্গোাপ।ধ্যার প্রীনাথ বাবুর এই সাধু প্রচেষ্টায় যোগদান 
করেন। এই তিনে জন যুখকের অক্লান্ত চেষ্টী-ঘত্বে এবং উমেশ 
ধাবুর সহযোগিতায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্ত ক্ষুপ্র ক্লাসটি কলি- 
কফাতা বৃকবধির বিভালয় নামে অভিহ্বিত হয়। উমেশচল্ল এই 
বিজ্ঞালয়ের প্রথম জবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। যামিনী- 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


নাথ প্রথমতঃ বোম্বাই বিজ্ঞালয় হইতে সৃক-বধিরদের শিক্ষা- 
প্রথালী শিখিয়া আসিয়! তদীয় অজ্গতম সহযোগঈ-প্রতিষ্ঠাতা 
ট্রনাথ সিংহ ও মোহ্নীমোহন মজজুমদ।র মহাশয়হয়ের 
সাহয্যে এখাশকার শিক্ষা-কার্ধো ব্রতী হইয়া অষ্টাকাল মধ্যে 
ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, ইউরোপ খ| আমেরিকায় গিয়া 
বিশেষকপে উন্নত প্রণাপীতে শিক্ষাাভ কর্পিতে না পাপ্রিলে 
স্থলের যথোপযুক্ত উপ্নন্িস1ধনের জাশা স্পুরপরাহ্নত | যামিনী- 
শাথ খিষ্ঠাপয়ের তদাশীস্তণ কার্যাশির্বাহক সঙা ও সম্পাদক- 
উমেশবাবুর পিকট বিলা£ ও আমেরিকা যাত্ধা্প প্রস্তাব 
উপস্থিত করেন । সুখের বিষয় কা্যাশির্বাহক সভা যামিনী- 
নাথের প্রস্তাব গ্রণ কেশ এখধ জর্জকণপ মধ্যেই বিদেশ য1এ! 
উপলক্ষে উপযুঞ্ত এথ সংগৃহীত কয়। এই ক্ষেতে প্রেসিডেন্সি 
কলেজের অধাক্চ এক. জ. তা! এবৎ দীয় পরীর অথ সংগ্রহ- 
কালীন একান্ত চেষ্। বিশেষ উদ্লেখযোগা । 





মকবর্ধিরদের ছাপাখাশার কাজ 
যামিনীনাথ কুলীন শ্রাহ্মপ-চস্তান, ইৎলগ হইতে ত্যাগ 


হইলে সমাজে ঠাঙাপগ কি প্রকার লাঞ্ছনা ও হরখস্বা 
খটিতে পারে, তপপ্রন্থি দৃষ্টিপাত না করিয়া! খাংলা-_খাংল! 
কেন সমগ্র ভারতের প্রায় হট লক্ষ অসহায় মুক-বধিরের 
শির নর্শ-বেদলার প্রতি লক্ষা কণরিয়া ১৮৯৪ ্রীষ্ঠাকে ইংলগ 
যাত্রা করেন। যামিনীনাথ ইৎলঞজ, আয়র্লঙ ও ক্সামেরিকায় 
প্রনয় ছুই ধংসর অবস্থান করিয়া এখং ষুক-ববির শিক্ষা বিষয়ে 
বিশেষ পাধদশিতা লাভ করিয়া ১৮৯৬ আষ্টাকে, হদেশে 
ফিপ্রিয়। জাসেন এখৎ এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ পদে 
নিযুক্ত হন | এই সময় হইন্তে শিক্ষায়তনের কাধ্য সাহার 
তত্বাবধানে সুনিয়ঞ্জিত বীপে পরিচালিত হইতে থাকে । 
ইকিমধে। বিভালয়ের কাধ জআরুষ্ হৃইয়| কলিকাতা 
বছু গণ্যমান্ বঝ)ক্তি, গবর্ণমেন্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশন 
অর্থপাঞ্ধাধ্য দ্বার] বিস্তালয়ের কাধো সহযোগিত্তা করেন । 
ক্রমশই খিক্ঠালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্য] বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
১৯০৩ প্রানে কার্ধ্যকরী সভার সভাপতি মাননীয় সি. ভবলিউ. 
বোপ্টন সাহেবের অক্লান্ত যত্ত ও চেষ্টায় শিশু-প্রতিষ্ঠানটির 


জ্যৈষ্ঠ 

জন্ঠ বর্তমান ২৯৩ নং আপার সারকুলার রোডস্থ ৫ বিষ] জমি 
ক্রয় করিয়া সুরম্য টাপিক শিশ্সিত হয়। শধনির্মিত 
গ্থছ্ধে প্রবেশ করার অল্প কালের মধ্যেই ১৯7৫ খাবে বাংলার 
প্রথম মৃক-বধির-শিক্ষক এবং ধিস্ভালয়ের দ্ম্ততম প্রতিষ্ঠাতা 
নাথ সিংহ মহ।শয় পরলোক গমণ করেন। তাফার 
এই জগ্রতাশিত ও একাল মৃত্যুতে বিষ্ঞাপয়ের পন্থচ ক্ষার 
ছুটয়াছিল । 

শুধু কথা কর্কত্ে শিখিলেন্ বৃক-ণধিগদের শিক্ষা সমাপ্ত 
ছয় না... ভখিষাৎ জীবনে স্গাখলতী ও উপ|ঞ্ণক্ষম ছ্ণ|র উপ- 
যোস্গ শিল্প শিক্ষায়ও ত্তাছাদের পারদশী ৯৮/ত হুধবে। 
ধিগ্ালয়ের অঞ্জতম পরতিষ্ঠাত। মহিনীমোকন মভমলার মজা 
শয়ের হুচিস্থিত পরিকগন। ও ্ঠাহারই প্রচেষ্টায় এহ বিগালয়ে 
শাশারিব শিদ-শিক্ষার্ধ জঙ্গ একটি সাদশ বারপাশ। ৪1পিত 
৬ইয়। ছ[এছাএীপিগের শিল-শিক্ষা!য় ক্বন্ধোবপ্ত ঈইয়াছে | গতি 
ধত্পর খন্ধ মৃক-বাপির এক্ট বিভাগ হষ্টাতে কোন” একটি শিকদিট 
বিষয়ে পারদশিতা পভ করিয়। সাধারণ ক!রখানায় ক্সথব। 
গ।ধীনভ'বে কার্ধা করিয়া জীবিকা উপার্জন করিকে সক্ষম হই 
এতে | মোক্িনীবাব্‌ কখপম।এ বিষ্কালয়ে শিপ-শিভাগ প্রশিষ্ঠা 
করিয়।ই ক্ষান্ত হন পাই উপরপ্ধ তিনি মৃুক-পধিরাদের সন্ধে 
নানা বিষয় বিশ্লেষণপূর্বীক “মৃক-শিক্ষা” শমক একখানি তি 
পায়োজনীয় পুণ্ণক প্রণয়ন করিয়। দেশের প্রক্ুহ কল্যাশ সাধণ 
করিয়!ছেন । 

বেস্কাপয়ের অঞ্চতম প্রতিষ্ঠঃত] ও প্রথম অনাক্ষ যাশিনী- 
নাগের গ্বাপতযাগ ও কর্প্চেষ্টার ফলে আজ শিক্সাপলয়টি 
শাগরতের শ্রেষ্ঠতম মুকাবকির শিক্ষায়তনে পর্সিশহ ছইয়।ছে। 
সন্মানিত করেন | অত্াস্তর পের বিষয় যামিনীশাগ দীর্ঘকাল 
এন্ঠ বিশ্ঞালয়ের কাধা করিতে সক্ষম *শ নাক্ঠ। পতিত 
পরিশ্রমের ফলে ঠাছার গাগা হয় এবং 
ধীই।কে ৫২ বত্সর শয়সে ইহলো।ক ভাগে কারেশ। 

কধুনা বিআাপয়ের অবাক্ষ রায় সাহেব ইীষ্‌ঞ সটলট!দ 
চট্টোপাবায় | ইশিও ১৯১৩ তীষ্টাকে পাশ্চাা দেশ ইছনে 
মৃক-বধির শিক্ষ। প্রণালীক্ে বিশেষ অভিজিত লাভ করিয়া 
্সাসিয়াছেণ। ভীাঞ্চার স্বপরিচাঁশশায় বিভ্ঞালয়ের কার্সা 
জ্মশঃই নানা ভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে । 

এই ধিস্কালয়ে মৃক-বধিরদের চলপাপড়! ও শৈল-শিক্ষ/র 
ধাধস্থা ব্যন্টিরেকে আরও একটি বিশেষ এয়োজনীয় শিশ্ডাগ 
আছে । বিভগচী শিক্ষক ট্রেনিং খিভাগ (1101)48 
111810071) 1)00810000100) 1 এট বিভাগে প্রতি বৎপর 
ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে শিক্ষিত যুখক ও মহিলাগশ 
আসিয়। অধায়ণ করিয়া বুক-বধিরদিগের শিক্ষকতা-কার্যো 
বিশেষ পারদর্শী হয় খাকেন। মুক শিক্ষার প্রপা্গীতে 
বিশেষকণপে জান ও ক্মভিজত। না থাকিলে বৃক-বধিরদেয় 
শিক্ষাার্যে ব্রদ্তী হওয়া সন্তধ নয়। ভারতবর্ষের ম্গীশুর, 





| 
তিনি ১৯২১ 





১৫৯ 


পাটনা, রাজী 


পি 





০ পাস্পাসছি পপপা্টপাসপিসস্সস 


বরোদা, আমেদাবাদ, দির্লী, এলাহাবাদ, 








প্রতি বাশের ও বাংলার প্রায় সমস্ত বিষ্ঞালয়ের শিক্ষকগণই 
এই বিভাগ ছইতে উপযুক্ত শিক্ষ! প্রাপ্ত হইয়াছেন । 





ওাস্ন চ।এের কারণান ! কাঠের পলন: রং কর! হতেছে 


উউরেপ ও সাযেরিকায় মৃকাণধিরদিগের জীবণ-ধারায় 
এয গিপাশির স্!পশিয়াছে, নাহ শাজওএ এদেশে সপ্পণ য় নার। 
শিক্ষা: গুলে পাপলক্ধী হইয়। কারা! জীবনের াযা পাখি 
ধায় করিতে সমশ হইয়াছে । কিছ ছুঃপের বিষয় 
আমাদের ৪শে জনসংলারশ, এমন কি উচ্চশিঙ্গিত এমন 
শ্দণেক বাঞ্চি শ!ছেন মাতার ক্গল।ও করিতে পারেন না 
হয খর ও চেষ্টায় মক পর হঈন্ডে পারে! আজ আমাদের 
দেশে যখন শিক্ষার পর্া!ঙীণ প্রস!র ধইডেছে তখন শিক্ষিত 
সমাজকে মুক-ণলিরদের শিক্ষার দাশি বিশেষ পে চিন্তা! 
করিতে হনে । দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জঙ্। ইহাদের 
দাবি উপেক্ষা করা সমীচীন নয় । 

বাংলাদেশে মুক-বরিরদিগের সংখ্য। ৬৫০০০ । ইহাদের 
শিক্ষার্প শিমিও ৫০ বতপরের এই ম।ত। ১১টি শিক্ষায়তন 
সংস্তাপিত হইয়াছে এবং এষ্ঠ সমন শিক্ষানতনে শিক্ষ। প্রাপ্ত 
হইতেছে মাএ ০৫৮ জন মুক-বলির | কলিকাত। মৃুক-বণির 
শিক্পলয় বাতীত সঙ্গাগ জেলার শিক্ষায় তন খুশির সবন্থা 
ক্স "শাচশীয় । শিক্ষায়হনখলির অন্তিঞ বজায় আছে 


, শুধু মুষ্টিমেয় নিঃাণ কম্মীদের 'পরাপপণ চেষ্টায় । এই সমস্ত 


গ্রনহিতকর মানবন্ঞার কাধো শধু কর্মীদের উপর নির্ভর করিয়। 
শাকিলে চলিভে পারে না 5 প্রয়োজন জনসাধারণের উৎসাহ, 
ন্র্থপাহাযা ও সঙ্কযোগিশ] | গবর্ণমে্ট, ডিদ্রিক্ট বোড ও মিউনি- 
সিপ।!লিটি লিরও এক পঙ্গনদে ঘথেষ্ট দায়ি? ক্মাছে | 

১৯৫ শ্বাষটাকে পোকশিক্ষা ও এ্রচার-কামোয় বিশেষ 
প্রয়োজন বিলায় শিথিল-ভ্ারত বুক-বধির শিক্ষক-দন্মেলন 
নামে একটি সপ্মেলন পতিত হইয়াছে । এই সন্মেপশ ষ্ক- 
ধধিরদিগের উদ্নন্ির জল্প নানা ভাবে চেষ্ঠা ও যত্ব করি- 
তেছেন । সম্মেলন আশা করেন জনসাধারণের জ্দান্গিক 
সহযোগিতা এবং সঙ্ধানুভূতি লাভ করিয়! লীজই ইহা! উন্নততর 
কাধ্য করিতে সক্ষম হইবে । 


সাষ্য 
প্লীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 


১ 
মাগধষের মশে সাম্য লইয়া ঘে সকল চিন্তার বার! প্রবাছিত 


হয অধিকাংশ স্থলে তাহার মূলে রহিয়াছে সংসারের 


অপরাপর পোকের ঠুলনায় শিজের পাওনা রুম হওয়ার ছঃধ ও 
নৈরান্ত। সিজের প্রশ্তি প্রীতি না থাকিলে মান্গষ বাচে না ও 
তাহার মহুম্বজীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ইছ] শুধু'ঘ মাষের সঞঞ্জেই 
সত্য তাহা। নহে ; সকল জীখের বাচিবার ও বাচিরা থ।ফিয়! 
নিজ জাতীয় অপরাপর জীবের প্রজণনে জাতির অন্তিগ রক্ষা! 
করিয়! চলার মূলেও রহিয়াছে & আও্মপ্রীতি | এই কারণে 
শিক্ষ গুণ, নিজ জলিকার ও পিজ কর্মের শিল্দা বা অশিষ্ঠকর 
কোন কিছু মান্ধষ সহজে মপিয়া ল্কতে রাজী হয় পা। নভুবা 
এই সামোর বিচারে ক্রমাপতই শুধু পাওনা-গঞ্জার কথ| উঠে 
কেন? “উষ্কার কেন বড় বাঁড়ী, আমাক্স কেন ছোট? উচ্ছার 


বেতন তিনশ টাকা, আমার কেন একশ টাক] | উচ্চার মুখে : 


সিগারেট আমাগ মুখে বিডি, উচ্ছার গায়ে রেশম আমার 
মাফ্িণ, উচ্ছার হাতে ওমেগা জমাগ ফাঁতে রেলওয়ে রে 
লেটর এবং ও যায় নিজের মেটরে আমি চণি ট্রামে-বাসে। 
এই সকল সামাবধর্জিত খ্যাপার কখপও গায় হুইত্তে পারে না। 
কেননা, আমি কাঞারও জপেক্ষ! হীন দ্দক্ষম অথবা শির্বেবোধ 
নহি । সুতরাধ ইন! একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের বাহ লক্ষণ ও 
ক্মামার কত্তধ্য এই ষড়যন্ধ াতিয়| নিজের পাওনা-পশ1 ঠিকমত 
বুবিয়। লওয়। |” জধনৈত্িক সাম্যবাদেপ মশস্থ বিচারের এই 
এক দিক । 

আপর দিকে পরহ্ছিয়াছে যাছাঁদের উত্তরাধিক।রন্সুত্ধে অধিক 
জুটিয়াছে ও যাহারা বর্ঘমাশ অথনৈতিক বিলিবাবস্থার সুযোগে 
নিজ ঝুদ্ছি, কর্খা ব] কপাপগ্ণে প্রটর্যের মালিক হুহয়া বসিয়াছে। 
তাকারা খলে, “মান্থষ উপায় করে সম্ভানসন্রতির আগাম ও 
সুখিবাঁর জন্ত । নুতরাৎ জামার পিতা বা মপর্প কোন পুর্বব- 
পুরুষ পামায় যে সম্পত্তি দিয়া গিত্াছেন তাহাতে আমারই 
আধিকার 1 ইছা। আমার পিতা খা অপর কাহারও স্বাধীন 
অধিকারগ্রন্থত ও ইছাই ম(নখ-্বাধীনতার একটা! চিররক্ষদীয় 
আদর্শ । ব্যক্তিগত সম্পদ বদি জগ্ণ, উপভোগ বা দান 
ধরিবার ক্ষমত। মানুষের না! থাকে ত স্বাধীন মানব ও দাসের 
মধ্যে পার্থক্য কি রহিল? জামি যাছ! উপার্ন করি তাঙ্ছাতে 
আমার পূর্ণ অধিকার ও তাহা! কেমন করিয়া ভোগ করিব 
অথবা সঞ্চর-ব্যযস় করিব তাহ! আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করা প্রয়োজন ।” ধাহার! এই মতখাদে খিশ্বাস করেন 
তাছারাও এ নিজ্জ সুবিধার মার্গেই রহিয়াছেন | কারণ যাহার 
যতটা আছে সে ততটাই বজায় রাখিয়া অধিকের জন্দেষণে 


ঈটিয়াছে এবং জারও অধিক পাইবে এই আশায় জীবন 
কাটাইক্স। দিতেছে । 

সাম্য কথাটার সোঁজ| অর্থ যাহা তাহাই যদি একটা উচ্চ 
আদর্শ হইত তাহ| হইলে মানুষ সর্বাধটে সকল কিছুকে সমান 
আকার দান করিবার চেষ্। করিত । শুক গায়কদিগকে জেলে 
খঙ্ধ করিয়!, সন্দরী শ্রীলোকদিগকে আন্মামানে পাঠাইয়া, 
স্থলেখকদিগের হাত ভাতিয়া দিয়া সংসারে কঠস্গর, সৌন্দর্ধ্য ও 
সাহিতাক্ষমতার ক্ষেত্রে সামা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! চলিত । সফল 
ঘরধাফী এক মাপের ও একআকুতির হটত্ত, সকল জ।মা-ক1পড় 
এক বরণের ও এক বণের হইত এবং অঞ্জ-চিকিতপার পাঙাযো। 
সকল খাঞ্জিকে ঞমশ: এক চেহারার করিয়। ফেল। হষ্টত-__ 
অঙ্ষে বিভ্ন সংখ্যা, পসায়নে ধিভিশ্ন ধরধা, প্রক্কতি-বিজানে 
খিতিত্র গ্রন্থভাগক। ও শক্তি এবং পৃথিবীন্তে রূপ-র স-গন্ধ-বর্ণের 
বৈচিআা জন্ধীক।র করিয়া একী শিদ্দারুণ ও উত্কট বর্মত 
গড়িয়া উঠিত । পে ধর্শমতাবলখিগণ অবশ্থ সকল বৈচিত্রা উচ্চ- 
কণ্ঠে মঙ্ছ| পাপ ধলিয়। প্রচার করিয্পা শিঞ্জেদের রচিত কল্পন!র 
অনন্জরপাম্যের ক্ষেতে ইতত্ততঃ প্রয়োজনমততর পাপ কনিয়। বিচরণ 
করিতেশ। কিন্তু আসল কথা তা নে । আসল কথ। এন্ট 
যে, মানুষ সাম্যের আদর্শটাকে সম্পূণই অর্থের ক্ষেতে আব 
রাখিয়াছে। চেক্কারায়, শঙ্জিত্যে, বুদ্ধিতে, কঞ্সন।য়, ভাগে, 
ত্যাগ, নীচতায়, মাহাক্সো, করে, অপকর্থে, বঙ্ছে। অধন্ছে ২ 
সকল কিছুতে কম-বেলীর স্থান থাফিন্ডে পারে; শুধু পারে 
মা “আমার প1ওনায়" | ব্/ও বিশেষত: কমের ক্ষেঞ্চে; 
বেশী হঃ$লে আপত্তি নাই । কিন বেশী যাঙ্কাদের আছে 
কাঁহারাও ছেনরি ফোর্ড ও হায়গ্রাখাদের শিজামের নিদা কপ 
সমালোচক ! 

এছ ষে শ্বাধাপ্ধন্ভাব ইচ্ছার দাকা ফোন সামাজিক সমস্ভার 
সমাধাশ সম্ভধ শঙ্বে। কয়েক শত্তান্ধী হইতেই, কম যাহারা 


পায় তাহারা বেশী পাইবার জন্জ আবহাওয়া ঝঞ্থাক্রি্ করিয়া 


রাখিয়াছে; কিন্ত তাহাদের মধ্যেই যাহার] বেশী পাইয়া ফেলিল 
ভারা আবার নিজ নিজ কড়াগঞ্ডা সামণাইবার তাড়নায় পূর্বব 
আদর্শ ভুলিয়া স্বার্থের পথ অধলম্বন করিয়া ফেলিল। এইরূপে 
সংসার চলিয়া চলিয়া জবলেষে ১৯১৭ শ্ীঙান্দে রুশিরা মুষ্থুকে 
একট! মহা! ওলট্পালট ঘটিয়! গেল । জার্মান সেনার হস্তে 
রুশিয়ার সঞ্জাটের ফৌজ যখন টালেনবার্গে মার খাইয়া বিধ্বস্ত 
হইল, রুশিয়ার কমভোসীর। তখন নুধিষা পাইয়! বেশী তোগঈ- 
ধিগকে পাড়িয়া ফেলিল। অতঃপর যে রাষ্র প্রতিষ্টিত হুইল 
তাহাতে নিয়ম করা হইল (সাম্যবাদের নির্দেশ ন্যাম) যে- 
সকল মানধকে “বথাশক্তি” কাজ করিয়া ঝ্াষ্্রের সম্পদভায় 


জ্যৈষ্ঠ 


সেই সম্পদের অংশ দান করিয়। রাষহীয় সংসার নির্বাহ হইবে । 
কিন্তু এ ব্যবস্থা! টিকিল না। কেন? 

কারণ এই যে, “যথাশক্তি” ও “যখাপ্রয়োজন" কথা ছইটি 
শুনিতে সহ হছুইলেও কর্মক্ষেত্রের পাদীগশিতে “যথাশক্তি” 
হইতে “যথা প্রয়োজন” ওজনে ধেশী বলিয়। প্রমাণ হইয়া! গেল। 
অর্থাং “যথাশক্তি” কাজ করিয়া এক ব্যক্তি এক সের প্রমাণ 
সম্পদ উৎপাদন করিয়া “যথাপ্রয়োজন” এনুসারে ১/০ সের 
প্রমাণ সম্পদ ভোগ করিতে চাহিল। ফলে দেখা গেল যে, 
সমগ্র-জাতীয় উৎপাদনশক্তি যুক্ত হুইয়। যে পরিমাণ তোগ্যবস্ত 
উৎপন্ন হইল যথাপ্রয়োজন ভোগের জঙ্ড তাহ] অপেক্ষা অনেক 
অধিক প্রব্যসন্তারের দরকার । আর একটি মুশকিল এহ হুইল 
যে, যখন “যথাপ্রয়োজশ” পাওয়। যাইবে জানা! গেল তখন 
সকলেরই ““যখাশক্তি”র শক্তিটা ক্রমশঃ ধাঁস পাইতে আরম্ভ 
করিল । বেশ দিন এই ব্যবস্থা চলিল না, কারণ আয় অপেক্ষা 
খায় আধক বাঞ্জিধিশেষের চলিলেও একটা সমখ জাতির 
পক্ষে চলে শ1। বিশেষ করিয়া যে জাতি জগতের অপরাপর 
জাতির শিকট খণ করিবার রাগ] উন্মুক্ত রাখে নাই । রুশিল্পাকে 
অগত্য! পর্ধনৈতিক সাম/বাদের সৃলমন্্রট! বাস্তব অর্থনীতির 
প্রাচীন রীতি অনুযায়ী শোধন করিয়। লইতে হুইপ । 

শতংপর স্টালিনি মতে জাইশ হইল যে, সকল ব্যঞ্জিকে 
যথ!শক্তি কাধ) করিতে হুইবে এবং পাওনার বেলায় “যথাকর্শা” 
্র্ণাৎ কর্খপ্রন্থুত উৎপন্ন বঙ্ডর ক্সাখ করিয়! পাওনা মিলিবে। 
ফলে অনেকের কর্ধশক্তি অকণ্মাং বাড়িতে আর্ত করিল এখং 
বু পোকেই তোগের রাশ টাপিয়া, প্রয়োজনের কথ। ভুলিয়া 
নিজ নিজ অবস্থা! জন্যায়ী ফোগের পথ অবলম্বন করিলেন । 
রুশিয়াও দেউলিয়| হইবার পথ ছাড়িয়। অর্থনৈতিক অসাম্য 
অবলখনে জাতীয় শক্তি ও সম্পদ ধাড়াইতে আরম্ভ কিল । 

বর্তমানে রুশিয়ার অবস্থা জালোচন] করিয়। মাচ্চ মাসের 
“রোটেরিয়ান” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ওয়াপ্টার ছুর্যার্টি একটি 
সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, 

১। যদিও ১৯১৭ খ্রষ্টাকে কুশিয়! একাধারে গৃহ ও 
পরিবার, ধর্ম ও গিঞ্জা এবং অথ ও সম্পতিকে রুশীয় লা 
হুইতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হহয়াছিল এখং 
এই সফল প্রতিষ্ঠানে পুরাতন বিষাক্ত ভাব আজকাল 
সম্পূর্ণ নুপ্ত হইয়াছে, তথাপি একখ! মাশিতেই হুইখে যে,বর্তমান 
রুশিয়ায় গৃহপরিবার, ধর্শপ্রতিষ্ঠান ও অর্থসম্প্ভি পুর্ণ মাআয়ই 
বজায় জাছে ও অতঃপর চিরক্বালই থাকিবে খলিয়া মশে হয়। 

২। রুশিয়ায় বিবাহ ও বিবাহ শাকচ করিবার পদ্ধতি 
আমেরিকা হইতে জনেক অংশে কঠিন করিয়! গড়া হৃইয়াছে 
এবং বর্তমানে কুশিয়ায় কোন দম্পতির মধ্যে কাহাকেও দিনাস্তে 
বিকালে বাক্ঠী ফিরিয়! একটি নূতন পতি বা পত্ধীর সহিত 
পরিচিত হইবার আশঙ্কার থাকিতে হয় না। বিবাহ, বর্শমত 


৫ ডি ভাতারেি ররর 
ব্বদ্ধি করিতে হইবে ও সকল মানবকে র্লাই “যখাপ্রয়োজন” 
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ব] খ্যঞ্জিগত অর্থ-সম্পদকে একটা মহাজনী ষড়যন্ত্রের অঙ্ 
বলিয়া আধুনিক রুশিয়ান আর প্রচার কয়ে আ| এবং সে নিজে 
স্বীকার করে ধে এগুলি মানুষের বহু সহত্র বৎসরের 
সামাজিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার ফল। মানুষের হৃদয় ও 
জানবার স্বতাবজাত আবেগ ও আকাঙ্ষার কিতর হইতে বিবাহ 
ও ধর্দের উৎপত্তি ৷ মান্য যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, দেশভক্তি, 
মতবাণ প্রচার প্রসৃতি ক্ষেত্রে জপর সকল মানবের সহিত 
সংযোগ আকাঙ্ষা করে এবং সেই কারণে র্নীতি অনুযায়ী লিখন 
চিত্রপ, ধক্তৃতা, আলোচন। ইত্যাদি করিয়া থাকে ; পত্রীপ্রেম ও 
পরিবার গঠনে কিন্া আত্ম! ও পরমাত্মার স্ধদ্ধ বিচারেও সে 
তেমশি সামাঙ্ছিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ও 
এই অন্গ্ভুতি হইতেই বিবাহ এবং ধর্থ-প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি 
কয়। 

৩। কুশিয়া ঠেকিয়! শিখিয়াছে ষে সকলকে এক বেতনে 
কার্ধা করাইলে সকলেরই কার্য্যে উৎসাহ চলিয়া ঘায়। আজ 
তাই রুশিয়ায় যে মজুরি ও বেতন-ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
তাঙ্কাকে কম্যুশিজম কোণ মতেই বলা চলে না। সে ব্যবস্থা! 
মহাজনী মতেই কর! কইয়াছে ? শুধু মহাজনের পরিবর্তে আছে 
রাষ্্র। ব্যক্তি ঘখ!শক্কি ও যথাইচ্ছা! আয়-ব্যয় করিতে পারে। 
শুধু টাকা দিয়! টীক1 টানিবার পথ নাই । বাক্তিগতত করাবার 
কর। নিষিদ্ধ । বড় বড় কশ্মচারীরা বেণী বেশ বেতন পাইয়া 
থাকেশ। পদোন্নতির স্কিত বেতন বুদ্ধি হয় । অধিক কর্খ- 
শত্তি, দেখাইলে অধিক মিলে । খংসরান্তে ভাল কাক হইলে 
পর বোনাস প্রাপ্তি ঘটে ও অধিক সময় কাজ করিলে অতিরিক্ত 
পাওনা হয়। উপাঞ্জিত অর্থ যেমন ধুশী বায় করা চলে। বাড়ী 
কেনা যায়, শুধু জমির &৯ বৎসরের প্রজা । বাড়ীঘর সন্তানকে 
দিয়া যাওয়া যায় । মোটরগ।ডী ক্রয় করা যায়, চাকর রাখ 
যায় এবং যাছা বাজারে পাওয়া যায় তাছা জয়ে কোন বাধা 
নাই। 

৪1 রুশিয়ায় ডিমোক্রাপি ব! সাধারণের স্বাধীন মতবাদের 
উপর রাষ্ট্র গঠশ করিবার চেষ্টা হয় নাই | লেনিনের মতে কুশি- 
যার মত দেশে সাধারণ মান্থষের মধ্যে ভিমোক্র্যাসির উপযুক্ত 
স্বাধীন মতখাদ গঠিত হইতে তিন পুরুধ লাগিবে | ১০০ বংসর 
পূর্বেও রুশিয়ায় জমির সঙ্িত চাষীও বিত্ীত হইত | তাহার 
এ দাঁসত্খ মশিধের জন্জ চাষ করিখার দাসত্ব ছিল। রশিয়ার 
শতকরা ৮০ জন লোক এইরূপ দাস বাঁ সাক+ছিল । জামে- 
রিকার পিখ্র। জীতদাস হইতে এইটুকুই তাহাদের পার্থক্য ছিল 
যে রুশীয় সাফ্কে জমি-ছাড়া করা যাইত না ও তাহার 
পরিবারও অখণ্ড থাকিত। 

৫ | রুশিয়ায় কম্যুনি্ অর্ধে শিক্ষিত রাইীয় কর্মচারী জাতীয় 
লোক বুঝায় । অতি অন্সসংখ্যক লোকই কমুযনিষ্ঠ ও তাহার! 
সাধারণের ভ্রদ্ধার পাত্র । তাহাদের কাজ জনসাধারণকে উপযুক্ত 
শিক্ষাদান করিয়া রুশিয়াকে ক্রমশঃ আরও শকিমান করিয় 


১৬২ 
তোল! । পূর্ধে রুশিয়ায় শতকর] ১০ জন লেখাপড়া জানিত, 
এখন জানে ৯৫ জশ | পূর্ব রুলীয়েরা খুবই কদর্ধ্যভাবে জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিত । চাষীদের একমাআ আমোদ ছিল শনিবার 
করিয়া রাত্রে মাতাল হুইয়! পত্থীকে প্রহার করা | এখন তাহারা 
নানা প্রকার খেলাধুলা! করে ও রেডিও চালাইয়! নিজে শুনে ও 
পরিধারস্থদের শুনায়। বর্তমান কালে রুল্ীয়েরা জগতের 
ক্মপরাপর জাতিদের সমকক্ষ হুইয়! উঠিয়াছে এবং তাহাদের 
খিজ্ঞান ও যন্ত্রশিষ্ কাহারও হইতে নিরুষ্ নে । 

এই বিরাট পরিবর্ূনের মূলে ছিল নুচিত্তিত কাধ্যপদ্ধতি ও 
বৈজ্ঞানিক ধিচার-বুদ্ধি । প্রায় দীর্ঘ ১৫ বৎসর ধরিয়া রুশীয়েরা 
প্রমাণ ও সুবিচার ব্যতীত কোন কিছুতে হাত দেয় নাহ! 
গলাবাছি ও বুক চাপড়াইয়া চিৎকার করিয়া মিথ্যাকে সতা খা 
সতাকে মিথ্যা প্রমাণ করা সেদেশে চলে নাই। শত শত 
বৎসরের পুরনে। বস্তাপচা ক্সাদর্শ বা বিশ্বাসকে সত্য ব। অত্রান্ত 
বলিয়! গায়ের জোরে প্রমাণ কর। তাহাদের মধো সম্ভব হয় 
নাই । চিন্তা, কর্ণ ও বিচারশঙ্তিক্স উপরেই ক্দীয় পা গড়িয়। 
উঠিয়াছে। 

ই 

আর্থনৈতিক সামা তত হইলে রুশিয়ার নপরাষ্ঠে চেষ্ঠা 
সন্ধে শিকড় বসাইতে পারি না। উষ্কার কারণ শুধু এই যে, 
ন্র্থনৈতিক ভাগবাটোয়ার: যে সকল নিয়মের বশবতী 'সে সকল 
নিয়মকে কোণ উচ্চ জাদর্শের খাতিরে উল্টাইয়া দিয়। সংসারে 
কাজকারবার চলে শা। বথা', একট! নিয়ম এই যে, কোশ 
জাতি জবা জনসংঘের পক্ষে নিজ উৎপাদিত সম্পদের অধিক 
ভোগ করিবার অধিকার পাইতে হইলে কয়েকটি উপায়ে তাহা? 
পাওয়! সম্ভব । যথা, গণ করিয়া, অপরের নিকট দান গ্রহণ 
করিয়া, লুঠ বা চুরি করিয়া, ঠকায়া ইত্যাদি! সরল ও সত- 
শতার পথে থাকিয়া কাঙ্কারও পক্ষে নিজ পরিশ্রমাঞ্জিত সম্পদের 
ক্মবিক ভোগ করা সম্ভব নষ্ষে। হৃতরাং যাকার কর্পশক্কি অধিক 
সে অধিক অন্ন করিবে এবৎ সে কর্পাশক্ষি দৈকিক, মানসিক 
অথবা সৌভাগ্জাত হইতে পারে । স্মক্নের জাশা খা 
ভোগের জাকাজ্জাট কর্দের পধান প্রেরণ! এবং পাইবার কাশ 
শা থাকিলে কেছ পরিশ্রমে রার্জী হয় না । এই কারণে উপা- 
জ্ৰানের ক্ষেত্রে সামাবাঙগ প্রচার কণ্িলে অধিকাংশ লোকই কম 
পরিশ্রম করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতে সামাজিক সম্পদের 
পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে জারস্ত করে। তাল করিয়া কাজ 
করিলে ও নিত্য নূতন উপায়ে সম্পদ বৃষ্ধি করিলে, সমাজের 
নিকষ্ট পুরস্কার পাইবার আশ! থাকিলে মানের কর্ধপ্রচেষ্ট 
সতত প্রাণবান ও জাএত থাকে $ সে পুরস্কারের অভাবে মানুষ 
কমশ£ নিষষর্দা। হইয়া অবশেষে বেকার হইয়! পড়ে 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সকলের উপাঞর্ছন-শক্তি সমান 
নছে সেইক়প সকলের পাওনাও সমান হইতে পায়ে না। 
কোগের ক্ষমতাও তেমনি সকলের সমান হয় না। কেহ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


পৃস্তক পাঠে জানন্দ পায়, কেহ পায় পঞ্জিকা সেবনে। কেছ চিত্র- 
কলা ও সঙ্গীতের রসগ্রাহ্থী, কেহ বা ২২ জনে একটা বাস্কু 
ক্দীত চর্শগোলকে পদাখাত করিতেছে ই! দেখিয়াই তৃপ্ত হয়। 
কেহ্‌ চার প্রকার তরিতরকারী হইতে পঞ্চ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া 
জাছার করে, কেহুবা শুধু ছাতু খাইয়াই আনন্দে দিন কাঁটায়। 
কাহাযও ভ্রমণস্পৃহা আছে, কাহারও ব! বসিয়া খপিক্পা তাস 
খেলিবার আগ্রহই প্রধল । কেহ বাসস্থান, আসবাব ও 
পরিধেয় খসনের গ্রী ও পরিচ্ছন্রতার অন্ত বহু কষ্ট স্বীকার করে, 
কেহ জাবার দ্বর্ণ রৌপ্য আহরণ করিয়া তৈলচিহ্নিত গদির 
উপর ছ্ারপোকাবহুল জীবনযাপন করিয়াই জনন্দলাত 
করে। কাহারও মনের গতি বর্ম, দর্শন, জনহিত ও বিজ্ঞানের 
দিকে, কাহারও বা নীচপ্রবৃত্তির অনুসরণেই চিত্ত চির আক্ক্। 
সুতরাং তোগশক্তির দিক দিয়৷ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্তার 
সমাধান সম্ভব নক্কে । জম-খরচের মিলন গ্বাপনার্ধে উপার্জনের 
দিকটা তাল করিয়। দেখা দরকার এখং উপাঞ্ণশক্তিহ্থীনকে 
জীবনধারণের অতিরিক্ত ভোগের বাবস্থা করিয়। দিলে ফোন 
জাতির অর্থনীতিই সে ধান্ধা সামপাকয়। উঠিতে পারে শ।। 
অবন্ত সকপ জাতিরক কখা জসঙ্ছায়কে বীচাইয়' রাখা ও 
শক্তিহীনকে খাওয়াইয়। শিখাকয়। শঙ্ি!ন করিয়া তুলিবার 
চিষ্টা করা । দে কাধা কোন্‌ ক্ষেএে ক্র পর্সান্ঠ কর! 
সম্থব ঠা ধিচারসাপেক্ষ এবং পমাজের পুঁজি (দেলিয়। 
করা কত্বব) । এক জআাদরশশ রক্ষা করিতে গেয়: '"য পকজ 
লোকের উপার্কণশন্ত যাচাই করিয়। প্রমাণ জ্ইয়। গিয়াছে 
হ্াছাদের স্তাঘা পাওন; হইতে বফিন্ কিয়! আক্জান। "লোকের 
খোরাক বাড়ালো অর্থনীতিবিরুধ | 

যাঙ্ছ। হউক অর্থনৈতিক মাম্যের পথে বত বি আছে হছ] 
ইত্িজাপ হইতেই প্রমাণ জয় । তা হইলে সামা কাহাকে 
বলে %গ এই সুবিশাল সৃষ্টির মধো যে ধস্তনিচয় লক্ষিত 
হয়, তাদের মবো ল্গাকারপ্রকারগন্ত কোন সামাই ত জামরা 
দেখিতে পাই সঃ ন্টাজ1 হষ্টজে সামাধাদ কি উদ্মাদের 
কঞ্সন। ক্গথব। স্সসংযত দৃষ্টির পটে প্রতিফলিত মন্ীচিক। মাত্র ? 
আসল কথ, সামাধাদ একট নুপ্রতিষ্ঠিত দীর্বকালস্থায়ী 


আগ্গায়ের প্রতিবাঙ্ মাঝ | যেমণ জগতে শতকর। একশত প্রমাণ 


সামোরও কোন সতাকার অস্তিত্ব নাই, তেমশি এই পৃথিবীতে 
মাহুষ বহু সঙ্ষধ, প্রতিষ্ঠান বিলিব্যবস্থা ও পারম্পরিফ ব্যব- 
হারের মধ্যে একটা অন্তায় অপমান ভাবের সি করিয়া 
রাখিয়াছে যাহান মধো সত্য কোথাও নাই ও যাহা বহুল 
অংশে মিথ্য। ও বুজরুকির উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ যে যাহা! উপার্জন 
করিতেছে তাহাকে হয়ত তদনুপাতে দেওয়া হইতেছে না। 
কেছ হ্য়ত কিছুই উপার্জন করিতেছে না জথচ পাইতেছে 
প্রচুর । কেহ বঞ্চন! করিয়া! লইয়া বলিতেছে, “ইহা আমার 
ভাষ্য পাওনা ।” কেহ দৈছিক শক্তিটা সম্পদ উৎপাদনে না 
লাগাইয়া! জপরের উৎপন্ন সম্পদ জোর করিয়া লুঠিয়া লইতে 


জ্যৈষ্ঠ 


নিয়োগ করিতেছে । . জর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই জাতীয় মিথ্যা 
প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্িত । কেছ্‌ বড়, কে ছোট । কাহারও 
রক্ত নীল, কাহারও খ। সাক্ষাৎ তগবাশের সহিত রওসম্পর্ক। 
সকলেই কাহারও না কাহারও তুলনায় দেবতৃল্য অথবা ত্বপ/ | 
জর্ধাৎ সমন্ড ধাপারটার মধো মিথ্যার ক্ংশট। এত অধিক 
যে সত্তা কোধার তাহা খুঁজিয়] পাওয়া যায় না। ইহার উপগ 
রছিয়।ছে বিভিষ্ন পর্যায়ের সতা মিথা মিশনে! আহ্ঙ্জারের এক 
দীর্ঘ তালিকা ও তজ্জান্। ঠদ্ধতা ও দপ্ষের ফিরিত্তি। কে 
শ্রাক্মণ শয় খলিয়া ছ'ক। পাইল শা, কেছবা জারবি খাশ- 
দানের অভাবে চাকরি পাল পাঁ। কে: জমিদারের সন্দুথে 
জূঙা পায়ে দাড়াইবাপ অপরাধে জুতাইস্য ফইল, কে পূর্ব 
পৃর্ধষের দৌপত্ে কূপের জল শি্জ হণ্ডেউখ্ডোেলন করিয়| খাইতে 
পারিল ন।। এহ শিদারুণ মিথ্যার অভিশয়ে নিজ শিজ প্রকাতি- 
&ও পালায় কেহ নামিতে পারে না, সকলেরই একটা একট: 
মিথ্যার সুখোস আছে । পৃথিবীবা।পী এই মিথ্যার অভিনয়ের 
প্রথ্ধিধাদের অপর শ!ম পামাবাদ | 

পি" ও পৃ্জনীয় যে, অঙ্গার ৮14 যাহার সত্যক।এ, (সে 
খাদ সকলের (শকট প্রাপূম পায় তাফ]তে কাভার জ্জাপন্তি ? 
পয়দ। কিয়। যে কয়দ। পুঠিতেছে তাহাকেও কে বাধা দিতে, 
চায়, যদি না £স অপরের লোকসান করিয়! সেঙ্ কাজ কয়ে? 
সলাকার ধংশমর্ধ্যাদ। যাহার তাহাকে দস গৌরব হইতে 
কহ বঞ্চিত করিলে পারে শা। চট মারিয়া ঘট! করিয়া 
পাশিনর আন্তরিক দাশি করাতেই আমাদের জাপশ্ডি। যে 
বিশেষের মল যাকা। শুধু সেটুকু ত্যাঞ্াতে জারোপ করা 
চলে । গাছে চড়িতে পারে বলিয়া কেহ পুকুরের মত্ত দাবি 
করিতে পারে সা) বিশেষ কোন আতু্ ঘরে জন্মাহয়াছে 
ধলিয়। কে প্রণম্য হইতে পারে না। খুতনি জবা ত্রক্ষতালুতে 
ফকেশোধগম করাইলে তন্ধন্ত কাঙ্চাকেও বিশেষ ভবে সগ্্রস 
দেখাইনে, হুকণে ইহ] ভ1ষা কথা নহে । বিশেষ শিশেষ তকমা 
লাগাইয়| ঘুরিয়া বেড়াইলে কাঙাকেও মফাকন্দা বলিয়। মাশিয়। 





পা সপীপাপাস্পি্পা পপ পাপা সপা্পা্পস্পা পা ০ সপ সপাপাপাসপপাস্পিনপমপা পাপ সি ৯ পাপা পাপা পাপা ছি 


১৬৩ 


লইতে হইবে ইছছাও স্বীকার্ধ্য নহে । এক কথায় সফল প্রকার 
দাবি ও পক্ষের সত্যতা বিচার করিধার অধিকার বর্তমান 
জগতের মাঠব জার পুরাতন রীতিনীতি, ইতিহাস ও গতান্গ- 
গরিকের উপর ছাড়য়া দিতে প্রস্তত শছে। গ্বারধীনতা অথে 
দড়ি-ছেঁড়! গর মত ছুটিয়! বেভানে! নহে, সাম্য অর্থেও সকল 
কিছুকে কাটিয়! টি! সমান করিয়া! দেওয়া নছে। উভয়ের 
জর্ধক পতা মিথা। বিচার করিয়া সকলের স্তাধ্য অধিকার, 
|ধা দাবি ও যথা পাওন? মাশিয়া লঈয়! মিাইবার নুব্যবস্থা 
করা। 

সামাধাদের সাম্য তাছ। হইলে শিজন্খের খা বাঞ্তির সত্য- 
প্ৰপের সফ্ধিত তাঙার সামাজিক. অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অবি- 
কারের সততা, ক্কাধা ও সুপরিমিত সন্বপ্বস্থাপন মাত্র । থে যতটা 
পঞ্জিত, ধান্মিক, উপাঞ্ষনক্ষম, জায়বান ব| কোন কিছুতে পাঁর- 
দশা, 'তাঙ্ছাকে সত্যের মাপকাঠিতে তৌল করিয়৷ উপযুক্ত স্বানে 
বসাইয়! দিলেই সাম্যের আদর্শ সুরক্ষিত হইখে। চার ফুট 
ম।হৃষকে জাট ফুট ধলাও চলিখে না, জাবার তিন ফুট বলাও 
বারণ । চার টাকার মালিককে জাট চাকার অথব আট 
জানার মালিক বলিব।র প্রয়োজন শাহ । দ্বণাকে প্রণাম 
করিতে কেছ খালা থাকিবে শা এবং অনুপযুক্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া. 
গীকার করিতেও হইখে না। সকলের সতাকান দাবি যে- 
সমাজে বা রাঠেঁ পূর্ণরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্টিত হইতে পারে 
সেইখানে সামোপ আদর্শ জীবন্তরূপে স্বাপিত হয়। যে 
জাতির প্রত্যেক খাঞ্জিতে, প্রচ্চোক পরিবারে, সকল গ্রামে, 
নগরে, হজলায় ও দেশে ব্যঞজ্চিগিত ও সম্টিপতভাবে 
নৈতিক, সামাজিক, পাধিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রাতিষ্ঠানে এই 
সাম্যনীতি কারা সু্াতিষ্ঠিত নছে £স জাতির পক্ষে সাম্য- 
বদের আক্ষাপন ন|। করা শেয়ঃ | বড় খড় কথার সহ্তি 
ছোট ছোট কাজের সংমিশাণ জগতের নিকট ফান্ড ।ম্পদ 
হইবার একটা সহজ ট্রপায়। 





নেতাজী 


শ্রীন্থবোধ রায় 
ওষধি-শুল-জরপ্যমাঝে সুবিশাল মহীরু* মর-বিজয়ের সঙ্গীত ঘখ| গ্রামল মক্স্ভানে, 
গপনচুর্ষী শির তুলি” কণে হ্ুধ্য-নমক্ষার, বিশাল উর জত্যাচারের বিজ্রোহী শ্তাম শিখা । 
৪181485585 পক্ষ তীরুর মাঝারে যে বীর অগ্িরে জাখাত হানে, 
সরি বারি বন্দী দেশের ললাটে সে কে মুক্তির ললাটিকা। 
ঝর্ণা ছটেছে আপনার বেগে পাষাণের বুক চিরে, 
একটি সজল স্ষিপ্ধ প্রবাহে পাষাণের পরাজয় ? হোমারে স্মরিলে নয়নেতে জাগে এ ছবি উজলতম, 


তৃফ। নিবারে, প্রাণ করে দান, দেল দেশে তীরে তীরে, 
পাধাণের চেয়ে সত্য ঘে সে-উ, দেয় তা'র পর্সিটয়। 


বিরাট, বিশাল, বন্ধনহাপা বিদ্রোহী বীর মমে। | 


বাংলাদেশের নদী-সমস্তা! ও তাহার প্রতিকার 
নছিমউদ্দিন আহমদ, এম. এস-গ্স, 


বাংলাদেশের নর্দীগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা 
যায়, খা :_(১) সন্বংসরব্যাপী নর্দীসমূহ (78:90018] 
ঢ159াম)। এই নর্দীগুলিতে সার! বংসর়ই জলপ্রবাহ চলে, 
তবে বর্ধাকালে জলপ্রবাহ্র প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। গঙ্গা ও 
তাহার শাখা, প্রবাহিকাসমূহ (30111 01000) 1১), তিস্তা 
সহ ত্রদ্দপুত্র এবং মেঘনা.-_এই নর্দীগুলি এই শ্রেণীর অন্তভুষ্তি। 

(২) খরন্রোতা' নদ্দীসমূহ (10076681 [1শঘ)। 
এই নদীগুলি প্রধানত: ছোটনাগপুর ও সাওতাল পরগণার 
নীচু পর্বত হইতে উৎপন্প হইয়া! বর্ধমান বিভাগের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়! ভাগীয়ধী অথবা হুগলী নদী সফিত মিলিত 
হইয়াছে । অজয়, মোর, দামোদর, কাসাই প্রভৃতি নদী 
এই শ্রেনীর অন্ততুক্ত। খর্যাকালে এই নদী গুলিতে বন্ত। দেখা 
দেয় ॥ বান স্থায়িত্ব খুবই অল্প, প্রায় জই-তিন দিনের বেগী 
সাবারপতঃ স্থায়ী হয় না। তারপর মর্দীগুলি আবার সন্থৃচিত 
হইয়া পড়ে। শু খতুতে নর্দীগুলিতে জল প্রায় থাকে না 
বলিলেই চলে । ত্রিপুরা! ও চট্টগ্রাম জেলার নীচু পর্বত হইতে 
যে সমস্ত নদী উৎপর হইয়াছে যখা-_গোমতী, কর্ণফুলী, হালদা 
ইত্যাদি, সেগুলিকেও এই শ্রেক্জীর অন্তভূঙ্জি করা যাইতে 
পারে; তবে এই নদীগুলি বর্ধাকালে খরশ্রোতা হইলেও 
অন্ত সময়ে একেবারে শু হুইয়! পড়ে ন|? কিছু কিছু জলধার] 
শু খাতুতেও বহন করে । 

৩) জোয়াক-াটা-বিশি্ পদীসমূহ (11181 11+608)। 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নদীগুলির শেষাংশসমূহ প্রধানতঃ 
এই শ্রেনীর অন্ততু্ত। সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় অথব! 
সমুত্রের সফিত যোগ থাকায় এই জংশঞ্খলিতে সারাবংসর 
জোয়ার-ভাটা চলে। এই গোয়ার-তাটার ফলে দেশের 
বিস্তর উপকার সাধিত হয়। 

বাংলাদেশে বর্তমানে নদীগুলির অবস্থান বা অবস্থা 
যেক্ষপ দ্রেখা যায় অতীতে সেরূপ ছিল না। এই অবস্থা" 


পরিবর্তনের কারণ ও গতি অহ্থধাবন করিতে হুইলে প্রথমতঃ 


জান! দরকার নী কি ভাবে প্রক্কতিতে আপনাকে জীবিত 
ও পরিপুষ্ঠ রাখে। নদীর জীবন তাহার জধবাহিকায় 
(08801010906 08810) সন্বংসর যে বৃষ্টিপাত হয় তাহারই 
উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু বৃষ্টিপাত সারা বৎসর 
একরাপ হয় না, বিশেষতঃ শ্রীন্ষপ্রধান দেশগুলিতে অধিকাংশ 
্ব্টিপাত মৌদ্ুমী খাতুর ছই-তিন মাসের মধ্যেই হইয়া থাকে, 
আর বাকী বংসর বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। এই মৌনুমী 
খতুতেও যে হ্বষ্টিপাত প্রতিদ্দিন সমানভাবে হয় তাহা 
নছে। কয়েকদিন হয়ত প্রবল স্বটিপাত হুইল তারপর হয়ত 
কয়েকদিন ধরিয়। মোটেই সবি নাই । স্বির জল যদি সমস্তই 


গড়াইয়া নদীপথে প্রবাহিত হুইয়া যাইত তাহা হইলে আমরা 
মদদীতে শুধু বর্ধাকালেই জল দেখিতে পাইতাম, আয অভ 
সময়ে কোন জল থাকিত ন! ? নদী শুষ্ক হইয়! পড়িয়] থাকিত। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা! হয় না। জন্ত খতৃতে জলপ্রবাহের 
প্রথয়তা কম হইলেও নদী একেবারে জলশুন্ত হুইয়া যায় না। 
কইছার কারণ নদীর জববাহিকা স্বষ্টিগ জলের কিয়দংশ আপন 
স্তরে শুধিয়া সঞ্চিত করিয়। রাখে । সেই জলই শুফ খতুতে 
সর চুয়াইয়া নদীতে. আসে এবং শুক খতুতে তাহাই নদীর 
পু'জি। বাংলাদেশের মত সমতল ও নরম জমিতে স্বষ্টির জলের 
বছুলাংশ স্বত্তিকান্তরে সফিত হয়। কি পার্বত্য অঞলে 
যেখানে ব্বষ্টিপাত খুবই বেছি এবং যাহার উপরই শ্দীর 
জলপ্রবাহ বা জ্বীবন প্রধান ভাবে নির্ভগ করে সেখানে স্বৃত্িক। 
কঠিন হওয়ায় তাহার জগশোধণের ক্ষমতা খুবই কম ; কাজেই 
গুম্তরে জতি অল্প পরিমাণ জল সফিত থাকার ও অধিকাংশ 
জল নদীপথে গড়াইয়া৷ আসার কথা, কি্তু প্রক্কতপক্ষে তাহ। 
হয় না। পার্বত্য অঞ্চল বধনজঙ্গলে ও তৃণভূমিত্ে পুরণ । 
এই সমস্ত গাছপাঁল! ও তৃপের শিকড়ের দরুণ ভুমি সচ্ছিত্র 
থাকায় জল অনেক পরিমাণে আটক! পড়িয়। ভূত্তরে শোষিত 
হয় ও প্লাবনের প্রথরতা প্রশমিত করে এবং শুফ খতৃতে সুর 
চুয়াইয়] নদীতে আসিয়া শদদীর জীবন রক্ষা] করে। এই শুষ্ধ খতুর 
প্রবাহ নদীর জীবনধারণের পক্ষে এখং মানুষের প্রয়োজনেক্ন 
পক্ষে বিশেষ আবন্তক । ধর্ধাকালে নদীতে জনেক সময় 
প্রবল বন্ত! খটিয়া থাকে, খন নদী উপকার না করিয়। 
বরং অস্ুবিবাই ঘটাইয়! থাকে । কাজেই নদী যাহাতে সার! 
বংসর মাহ্ষের উপকার করিতে পারে সেইজন এই শু 
খত্র প্রবাহ বজায় রাখিতে হইবে ; তন্জপ্ত শদীর অববাহিকার 
খিশেষ করিয়! পার্বত্য অঞলের ম্বতিকার জল শোষণের 
ক্ষমতা যাহাতে হ্বাস না পায় সেদিকে জামাদের বিশেষ লক্ষা 
রাখ! উচিত। 

এক্ষণে আমাদের জালোচ্য বিষয় নদী বাংলাদেশের 
কি উপকার সাধন করিয়াছে। বাংলাদেশ মোটামুটি 
ধ-্বীপাকার | এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত 
হইয়াছে শতার্বীর পর শতার্ী ধরিয়া ইহার নন্দীশ্রেমবাছিত 
পলিম্বতিক! দ্বারা । যদিও এবিষয়ে পার্বত্য অফলে উৎপন্ন 
সমস্ত নদীরই কিছু-না-কিছু দান রহিয়াছে কিন্ত গঙ্গা! নদী ও 
তাহার শাখ! প্রবাহিকার দানই এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখ 
যোগ্য । পার্ধাত্য অঞ্চলে এবং জববাহিকার অন্যান্য জংশে 
প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বর্ধাকালে নধ্দী সমস্ত অববাহিক] হইতে 
্বষ্টির জলের সহিত মাটি, প্রত্তরচূর্ণ, নানাবিধ ধাতব পদার্থ বৌত 
করিয়া নদীপথে প্রবলযেগে বহন করিয়া আমে । সাগরসদদে 


জোর 


গতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ন্গীবাহিত.রব্যাদি স্,পীক্ষত হইয়া জমিয়া 
উঠিতে থাকে । গঙ্গা নদী প্রথম বাধাপ্রা্ হইলে উত্তর কালে 
ক্রমশঃ বিভিন্ন পথে সাগরেয় সহিত মিলিত হুইণ্ডে থাকে । 
বর্ষাকালে প্লাবনের কলে এই সব প্রণালীর হুকূল ছাপাইয়া জল 
সর্বান্র ছড়াইয়! পড়ে ; ফলে নদীবাক্ষিত্ত পঙলিষ্বপ্িক1 বাপকত্তর 
ক্ষেত্রে সঞফিত হইতে থাকে | হাজার হ্বাজার ধংসর ধরিয়। 
এইরূপ সংঘটনের কলে ধ-স্সীপের জনন ও বুদ্ধি হইয়াছে । 
ব-নীপ উন্নত ও বাসোপযোগ্ী করিক্দে সমুজের (ঞায়ার-ক্াট: 
ব্যাপকঙ্জাবে সাহাধা করিয়াছে । বঞ্গোপসাগরের আকার 
“ফানেলে'র মত হওয়ায় এই জোস্সার-ভাটার শত, প্রবল । 
জোয়ার-তা্টার ফলে পতিদিন ছুই বার নদীর পার্বণ জঞ্ল 
প্লাধিত হয়। তাহার কলে সাঙগরসঙ্গমে পদীখাঞিত পলি- 
স্বত্তিকাদি ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া প্রতিদিন নদদীপাথে কিয়, রি 
পথাল্ত যাতায়াত করে এবং পার্বর্তী ভূখডকে ক্রমশঃ উদ্নত, ও 
খাসোপযোগ্ করিয়া তোলে । এ পণিস্বত্তিণার উব্বরতাশক্তি 
খুবই বেশী, কলে দেশ ক্রমশঃ উর্বর হইতে থাকে । 

শরঞ্জোপসাগরের আকার ফানেলের ( 0006] ) মণ্জ 
ভওয়ায় ব-দীপের প্রসার ক্রমশঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এখং আছি 
ক্ষীণ পতিতে প্রসারিত হইতেছে ; ফলে নদীবাকিত জখ্যাদি 
বমকালে প্লাবন ও সমন্ত ধংসর জোগ্ার-ভাটা ছাপা ব-িপের 
সবর আধিকতর ভাবে বিস্কৃত হটয়। দেশকে ক্রমশঃ উন্নত 
কিনেছে । 

শঙ্তদেশের এক সমস্ত নদীগ উপর (শের আর্থিক উন্নতি, 
জনগ।স্থা, গুমির উব্বরত্ঞা-- এক কথাকস *পের সমস্ত সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে ৷ নর্দী্ঠলির জবগ্থ। বপ্ধমাণে স্থানে স্কানে 
বিশেষতঃ উওর-বঙ্গ, পশ্চিম-বঙ্গ এবং মধ্য-বঙ্গে শোচনীয় ভুইয়া 
পড়িয়াছে। কলে বাংলাদেশ তার প্রাচীন গৌরব, সম্বদ্ধি ও 
গনস্বাস্থ্য হারাইয়| ফেলিয়াছে। 

নদীতুলিকন এই শোচনীয় অবস্থা তথ দেশেগ জলগান্্য ও 
সম্বদ্ধি তিরোধানেন ষূলে রহিয়াছে প্রধাণত: হুইটি কারপ__ 
(১) পান্তিক পরিধর্তন, (২) মান্ছষের অপরিপামদশিতা ও 
আপাতস্বার্থের মোহ । 

প্রক্কতির রীতি অঙ্ুসারে যে পথে বাধ! কঞ্জ সেই পঞ্থেই 
নদী ধাবিত হুয়। বংসরেক্ন পর বতসন্প একই পথে প্রবাহিত 
হওয়ার কলে সে অঞ্চল ক্রমশঃ পলিম্বভিকা দার উত্নত হইতে 
থাকে ; নদীর ছকুল ও পার্থবস্তা অঞ্চল উ'চ্‌ হুইয়যায়। কিন্তু 
যঙ্গি নদীর স্বাধীন প্রবাহে জথধ! অববাহিকায় কোনরূপ হত্ত- 
ক্ষেপ কর! ন! হয় তাহ! হইলে নন্দীর তলদেশও সমভাবে উদ্মত্ত 
হইতে থাকে, ফলে নদীর গল্ভীরতার বিশেষ কোন পরিধর্তন 
হয় না। এইজভ বংসরের পর বৎসর প্রায় একই পথে চলিয়! 
নঙ্গী ছকৃলের সম্বদ্ধি বজায় রাখিতে পায়ে । কিন্তু বহু শতাবী 
পর তলছেশ কূলের সফত তাল রাখিতে পারে না। কুল 
অত্যধিক উচু হইয়া! পড়ে, কলে নদীপ্রবাহু কূলে বাধাপ্রাপ্ত 


বাংলাদেশের নদী-সনন্তা ও তাহার প্রতিকার 


১৬৫. 


হয় এবং কালক্রমে কল ভায়া ভিন্ন পথে প্রবাহিত 
হয়। এইভাবে গঙ্গা, প্রক্মপুত্র প্রভৃতি নর্রী অধুনা ঘে অঞ্চল 
দিয়া প্রধাছিত হইতেছে জতীতে সেই অঞ্চল দিয়! প্রবাহিত 


হইত না। শত শত খংসর পয় তাছা্সা গতিপরিবর্তন 
করিয়া ভিগ্নপথে প্রবাহিত হঈতেতে | ইছাই নদীর প্রান্কত্তিক 
পরিবণ্ভন । 


মান্থষ, জীবজগ্ত প্রভৃতির ল্গার নদীরও গাধীনত] ও স্বার্ধীন 
রাজা জাছে। জধধাছিকাই তাঙারু স্বাধীন মাজা; 
তাহার* উপর তাহা জলগ্রবাহ্‌ শির্ভর করে । এক স্বাধীনতায় 
বা স্বাধীনরাঞে। হপ্তক্ষেপ করিলে তাহার শক্তি ভ্রমশঃ ইস 
পাইচ্চে থাকে । শক্তি-ত্বাস হয়ত বর্তমান মুহূর্ডে অনুভূত না 
হষ্কতে পারে । কিন্ত কালক্রমে ভাহ। অন্গত্ৃত প] হুইয্স] পারে 
না। দেশের জন্ঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও বাক়িয়া 
চলিয়াছে, কাজেই বাধা হ্তয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক 
লাভের বশবন্ভী হুয়া সে শদীর স্বার্থীনতায় হস্তক্ষেপ 
করিয়াছে! পার্বত/ অঞ্চল ও অবপাঞ্িকার অঙ্তান্ত অঞ্চলে 
খনজঙ্নপণ ও তৃণস্ুমি মানুষ প্রয়োজনবোধে অথবা ফোতের 
মোফে কাটিয়া 'ফলিয়াছে। অনেক জনধুাষিত স্থান ক্ষি- 
কাধ্যের জন্ড খ্যবঙ্ছার করিতেছে । ভাহাএ ফলে অববাহিকার 
জল শোষণের ক্ষমত। কমিয়া গিয়াছে; ইছাতে শর্দীগুলি 
ক্রমশঃ শুফ খতৃতে জপশুশ্য হুয়া পড়িতেছে এবং শর্শাকালে 
প্লাবনের প্রখরতা বৃঙ্ছি পাইতেছে | স্থানে স্থানে ভবিষ্ততের 
প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু সাময়িক সুবিধার জ্ নদীর হুকূলে 
উঁচু বাধ সাধিয়া ল্লাখন রক্ষা করা হইতেছে । শদীগ জলঘার। 
খলপূর্ববক নির্িষ্ঠ পথে চাণিত কর! হইতেছে । তাহা ছাড়! 
বিভিন্ন স্থাপে জলসেচঙ্গের জঞ্জ নদীর জল সে৮পরণালী দ্বার। 
পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়। নদী জল বাছনের ক্ষমতা 
স্বাস কপিয়! ফেল! হইয়াছে । এই ভাবে বহু খৎসর ধরিয়! 
নদীর খাধীনতা! ও খাধীশ গাজ্যে হ্পুক্ষেপ করায় নদীগুলি 
ছুর্ধল হইয়া পড়িয়াছে এবং বিতিত্ব অঞ্চলে দেশের পক্ষে 
'নর্ধের কারণ ও সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়! পড়িয়াছে। 

প্রান্কতিক কারণে নদীর বৃহুওয় গতি পরিবর্তনের জন বঙ্গ- 
দেশে যে সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে তন্মধ্যে উত্তর-বঙ্গ, 
মধ্য-বঙ্গ এবং ময়মনসিং ও ঢাকা! জেলার বিভিন্ন অঞ্চল উল্লেখ- 
যোগ্য । 
১৭৬৪ হুইত্ে ১৭৭৭ প্রীষ্ঠাঞঝের মধ্যে সার্ভে করিয়! রেনেল 
(90091 ) বাংলাদেশের যে মানচিঅ প্রস্তত করিয়াছেন 
তাহাই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষ! প্রাচীন নির্ভরযোগ্য মান- 
চিত্র । এই মানচিত্রে দেখা যায় তিতা উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়! 
করতোয়া, আত্রেরী, পূর্ণভব! প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত 
হইয়া নিয্নদেশে মহাননা] নর্বীতে পতিত হইয়াছে । অতঃপর 
একঙে হুরাসাগর নাম বারণ করিয়া বর্তমান. গঙ্গা-যমুদার 
সঙ্গমন্থলের অনতিদুরে জাফরগঞ্জ লাষক স্থানে গঙ্গার সহিত 


১৬৬ 


পাশ পীপিিশিসপািশা ০ পািশিশািশ্পিল্িণ পি শপিত 


বিলিত হইয়াছে । 
শ্রেদী সম্ভবতঃ বর্তমান ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গাপধে প্রবাহিত হয়! 
বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত | হুরাসাগর অন্ডাবধি রহিয়াছে, 
তবে বর্তমানে উহা »রাল (গঙ্গানদীর একটি প্রধাফিকা ), 
যমুনেশ্বরী, আত্রেরী এবং করতোয়া নদীর নির্গমন প্রণালী এবং 
গঙ্গা নদীতে মিলিত না হইয়া বর্থমান গোয়ালন্দ হইতে কয়েক 
মাইল উপরে যয়ুনা নদীতে মিলিত হইতেছে । পূর্ণভব? বর্ভ- 
মানেও মহানন্পায় পড়িতেছে এবং মহানন্দা! গগাদাগাড়ি নামক 
গানে গঙ্গার সহিত মিধিত ক্উন্ডেছে | মহানন্দা বতমানে 
উত্তর-বঙ্গের সর্বাপেক্ষা! পশ্চিমে অবস্থিত শদদী | প্র।গীনকালে 
তিস্ত। নদী ও তাহার বিভিন্ন শাখ! প্রবাহ্িক। সহযোগে উর- 
বঙ্গ গড়িয়! উঠিয়াছিল এবং স্গাস্থা ও সম্বদ্দিশালী হ্হয়াভিরা 
ইছা ছাড়! কোগী নদী যাহ খন্মাশে ভাগলপুরের সন্নিকটে 
গঙ্গার সহিত মিলিত হহতেছে £|হাও প্রাচীনকালে উত্র- 
বঙ্গের ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইয়া পূর্ববিত শি্তামগ্ুপীর 
সহ্বিত মিলিত হইয়ান্তিল | গতএব কোনশী নদীও উওর-বচ্রের 
দক্ষিণাঞফল গঠনে ধথেষ্ঠ সঞ্থায়ন্ম| করিয়াছে | উহা? ভাড়া অনি 
প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ জেলায় ন্ডিহর দিয়া বহি 
হবার পৃঝে ত্রক্ষপুত্র নদীও সপ্তবতঃ উত্রর-বজের তিতর দিয়। 
প্রবাহিত হইন্ত। যোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগ হইতে, গঙ্গান্দী 
পক্সা নদীর তিতর দিয়া প্রধাফ্িত হইতে থাকে । হপধধি 
পদ্থানদদী উত্তর-বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল উন্নত করেছে | 

বাংল! ১১৯৪ সালে [ ১৭৮৭ হীষ্টাব্ষে ) ভিল্য। শদশিতে এক 
প্রবল বন্যা হুটয়া এছ স্থানের বিশেষতঃ রংপুর জেলার ভীষণ 
ক্ষত্তি সাধন করে। সেই সময়ে শিগানদী হঠাৎ পূর্ব পথ 
পরিশ্যগ করিয়া তাহার এক প্রাচীন পর্রিতাক্ত পথে দক্ষিণ- 
পূর্বদিকে প্রবাচিত্ত হৃক্য়! শাহাহরাখ/দের শিকট প্রচ্জপুত্রের 
সহিত মিলিত হয়। তিন্তার এই দিকপরিধস্তুণের কলে 
তাহার শাখা-প্রশাখা! ও অন্যান্য প্রবাহিকাগ্চলি (8)111-01181- 
17615 ) ক্রমশঃ হর্বাল হুঈয়! পড়ে। হিমালয় হইতে তিক্ত] 
নর্দীবাহিত পলিস্বর্িক! হইতে ইঞ্ছায়! বঞ্চিত হইতে থাকে। 
এই সব অতি প্রয়োজনীয় পলিস্বত্তিকা তিস্তানদীপথে যরুমায় 


আসিয়া বৃথা নষ্ট হ্ইয়া যাইতেছে এবং যমুনার ছকুল ও. 


পার্থবর্ভা অঞ্চলের স্ৃভিকার ক্রমশঃ ক্ষয় সাধন (6:08100 ) 
করিতেছে । তিস্তানদীর জলবার়া :' যমুনাণদীর উত্ভয়পার্থে 
প্লাবনের প্রথরতা বৃদ্ধি করিতেছে । পার্বত্য অঞ্চলের 
প্রধাছের চাপের অভাবে তিস্তার লাখ! প্রবাহ্কাণ্ডলি 
গঙ্গা বা যমুনার সহিত সঙ্গমস্থলে এই নদীদ্বয়ের জলপ্রবাছের 
জ্টাপের কলে পলিম্বতিক! দ্বার! ক্রমশঃ ভরাট হুইয়! যাইতেছে 
এবং জল নিষ্কাশনের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া! পড়্িতেছে। 
এই সমস্ত কারণে কালক্রমে উর্ধার সন্বদ্ধিশালী উত্ভর-বঙ্গ 
অকুর্বর স্বাস্থাসন্বদ্ধিক্বীন হই্গখ পড়িয়াছে। চলন খিল এবং 
ইছার চতুম্পার্বন্থ স্থান অতি নীচ ; তিন্ত! সরিয়া! গেলে উপরের 


অতি প্রাচীনকালে উত্তর-বঙ্ষের এই নদী- 


১৩৫৩ 


পলিম্বত্তিকা হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্ভবতঃ এই নীচু অঞ্চলের সৃষ্টি 
*উয়াছে। খর্ধাফালে এই অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 
ছুটয়! দাড়ায় । সমন স্থান জলে ল্লীবিত হইয়া যায় এশং খছু 
দিন ধরিয়া জল আবদ্ধ থাকিয়া কষি ও স্বা্থ্যে সমূহ 
জনপ ঘটায়। আবঙ্ধ ও পচা জল মশার উৎপণ্তিষ্থল ; 
কাজেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এক অঞ্চলে খুব বেশী। 
শীতকালে এবং অন্ত শুফখতুতে এই অঞ্চতের জল শুকা্য়া 
যায় এবং তুগর্ভে ধহতুর পথ্যন্ত পশশ করিয়াও জলের সাক্ষাৎ 
পাওয়। যায় না। ভূগর্ভের এত শীচে জল চলিয়া যায় কেশ 
তা তাবিবার ধিষয় এখং এ বিষয়ে খা]পক গবেষণার্ণ 
প্রয়োক্ষন। 

যাক: হউক, এক আঅকপের তথা উত্তরবঙ্গের হাবগাঙ্্য এ 
উব্বরত। ফিরাঈয়। জানিতে ক্লে এক নদীখুলিকে পুণপন্দী- 
বিত কপ] দরকার | তিস্তার জলবার। পর্বের পথ (রণ 
করিকে পারিলে সমক্গার অনেকাংশে সমাধান হবে । সপপ্রহি 
জপপাইঞ্ডড়ির নিকটে তিজ্ঞানদীনে। গলপরবাহরোধাথ বাধ 
(0১820) বীধিয়। এব জ্মালয়ের সন্নিকটে তো।য়াধর 
(1591৮ 0810) তিল্মাণ কিয়! জলপ্রবাহ প্রয়োজনমাণ 
নিয়স্থপ করিয়া এঠ সমস্ত সমালাশেক পরিকগন: চলিতেছে । 
কফাতে উদ-বিষ্টাৎন (1501৭)-601001671$) পাওয়া যাতবে ! 
এক পরিকল্পশা কাষাকরী হলে ফল লাভের সপ্পাবণ। আছে 

এক্দপু প্রথমে একটি ক্ষুঙর পদী ছিল; পরে ডিহা" পল 
দ্বারা তিব্বতের শান্পে। নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়; গাকারে এ 
জায়তনে ধদ্ধিপ্রা্ত ৬য় । অতীতে ভ্রচ্ছপুঞ্জের প্রলাশ শাখা 
ময়মনসিংহের ভি দিয় প্রবাহিত হই । বহমান ষয়শা 
খপ একটি ক্ুদ নদী দিল! ১৭৮৭ ক্রীষ্টাকে ন্তিন্তানদী এরক্গ 
পুলের সহি মিলিত হইলে এ্রক্ধপুশ্রের পক্ষে সমণ্ড গণ ধারণ 
কর। জসগুধ হউয়। পড়ে । কাজেই উ্ন। লীরে ধীরে বরমাণ 
যমুশাক্ তিতর দির! পথ করিয়া লয় । খন্ভমানে ইচ্ছা! খুবই বড় 
এবং শক্তিশালী নদী | ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮৪০ মাইল এধং 
ইছায় জববাহিকার আয়তন প্রায় ৬১০০০ খর্গমাউল । খু 
মানে গোয়ালন্দে গঙ্গা ও যমন! বা ত্রদ্ষপু্ধ মিলিত হুইম্বাছে। 
ব্রন্মপুঞ্র নদী ধর্থমানে গঙ্গার প্রধল প্রতিত্বন্্ী এবং গঙ্গার জল- 
প্রবাহুকে প্রবলভাবে খাধাপ্রদাপ করিতেছে । . 

অন্ধপুশ্ নদীর এই দিকৃপক্িধর্জনের কলে প্রাচীন অর্থাৎ 
ময়মনসিংহ .জেলায় প্রবাহিত ব্রদ্ষপুশ্র নদীর অবস্থ] অত্যন্ত 
শোচনীয় হুয়া পড়িয়াছে। খর্ধাকালে পূর্বে ইহা! যে পরিমাণ 
জল বহন করিতে পারিত বর্তমানে তাহার তুলনায় অনেক কম 
পরিষাণ জল ছুন করিতে পারে এবং অভ সময়ে তা উর্ধতন 
শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! যার ও প্রায় শুফ হইয়া! পড়ে। 
ময়মনসিংহ ও ঢাক] জেলার পূর্ববাংশ এই ন্ীর অবন্ধান ; ইহার 
দ্বারাই এই সমন্ড অঞ্চল বদ্ধিত ও উর্ধার হইয়াছিল । বর্ডমানে 
নদীয্স এই শোচনীয় অবস্থার ফলে এই সমত্য অঞ্চলের জল ভাল 


জ্যৈষ্ঠ 


তাবে নিষ্কাশিত হয় না এবং উব্ধর পলিম্বত্তিকার অভাবে এই 
সমস্ত অঞ্চল ক্রমশঃ অহ্র্ধবর ও স্বাস্থাহীন হুইয়] পড়িতেছে । 
নদদীটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা একরকম জসঙ্পব 
ধ্যাপার বলিলেই চলে । তথাপি এই নদীয় সংক্ষারসাধন 
এবং সংশ্লিষ্ঠ পরিবাহক প্রণালীগুলিয় (0281))029) উন্নতি- 
সাধন সন্তবপর, তাকাতেও এহ অঞ্চলের অবঃপতিত কষি ও 
ম্যালেরিয়াপপীছিত জনস্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে । 
সম্প্রতি ব্রদ্মপু্র ও যরুনার বিয়োগ স্বানের নিয়দেশে অনুপ 
জলগ্রবাহরোধাখ বাধ বীধিয়া জল নিয়গণ করিয়। ময়মন- 
পিংহে ্রদ্ধপুত্ ও তাহার প্রবাহ্িকাঞ্চলির উৎকধ সধশের 
পরিকল্পন] চলিতেছে । জনঙ্গার্থের প্রয়োক্শনে পরিকন। আশ 
কার্যকরী হওয়। প্রয়োজন । 

মধ্যবঙ্গ পঞ্চদশ শতাব্দীর 'শেষতাগ পর্যান্ত াপীররথী নদী 
গঙ্গার প্রধান শশা ছ্বিল ; অহঃপর যখন গঞ্গ। পঞ্র।কে প্রধান 
শাখা ছিসাবে এহল করে তখন হষ্টতে ভাগীরথী ঞমশ: ক্ষীণ 
হইতে থাকে । শি্পদেশে হুগলী হঈত্যে কয়েক মাইল উপণে 
বেশী শামক শ্ানে আাসীরধী তিনটি শাখায় বিতর হইয়াছিল । 
পশ্চিমদিকের শাখার নায় সরঙ্গতী, পূর্বাধিকের শাখার শাম 
যমুনা এব” দক্ষিণে ভাগীবর্থী উচ্ণ। নি্নদেশে হুগলী নাম লাস 
করিয়াছে! পক্গার পথে গঙ্গার গন্ডি পরিধস্নের পরবে এই 
এব নন্দী পজীব ছিল 7; কিন গঙ্গ! যণন তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিল কপপ হহ্াতে ভাভারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে। 
নরদলী এবছ যমুণ: বধুন! বত । ভাঈীরধীও বর্ষাকাল ছাড়া 
গ্রনাসযয়ে প্রায় জপশুগ্র হইয়া পড়ে৷ নিয়াদেশে ভাগীরধী 
কতকট। সঙ্ীব রহিয়াছে । ভাঙার কারণ পশ্চিম বঙ্গের কাতক- 
কলি শী ভার সঙ্কিত মিপিত হন্টয়াছ্ধে এবং সমুদ্রের জোয়ার- 
ভাটা শিয়ধেশে প্রতিদিন প্রবাহিত ছ্য়। চৈরধ নাদীও জতকালে 
গঞ্জার একটি প্রধান শাখ। ছিল কিন্তু গঙ্গা দিক পরিবহনের 
ফলে উদ্কাও বর্ধমানে স্বতপ্রায় : বক্ধমানণে উক্ত: মপাপথে 
যথাক্রমে জালাঙ্গী এব মাথাতান শদীপারা কর্দিত হুটয়াজে । 
উল্লিপিত নপীগুলি ও তাহাদের বছ প্রবাহিক। যখ। কোবা- 
ডাক, চিত্রা, নবগক্ষা, খেতনা, কোদপ! ইতযাদি যাক গাগা 
সমণ্ড মধা-বাধলায় ব্মতীতে জল ও পলিক্বর্তিকা সন্নবরাজ 
ফঈটত সে্খলিও বর্তমানে পূর্বোক্ত কারণে নিক্ছিয় এ 
সৃতপ্রায়। 

গঙ্গা এবং তাঙার এই পমস্ত শাখা প্রবারহকাপথে 
প্রবাহিত পলিষৃত্বিকা পারাই জতীতে মধ্য-বাধ্ল। গড়িয়া 
উঠিয়াছে । উহ্বারাই তৎকালে এই অঞ্চল উ্ধর কষি-উপযোগী, 
বাসোপযোগী এবং সম্ৃদ্বিশালী করিয়া তুলিয়াছিল । কিন্ত 
গঙ্গা দিক পরিবর্তনের ফলে ইহারা ঘখন ক্রমশঃ ম্বতপ্রায় 
হইয়া পড়ে তখন এ অঞ্চলে ব্যাপক সঙ্ঘট দেখা দেয়। জল 
নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় জল আবদ্ধ হুইয়া পচিরা যশার 
উৎপত্তিস্থল হুইয়! উঠে এবং কালক্রমে এই অঞ্চল ম্যালেরিয়ার 


বাংলাদেশের নর্দী-সবন্ড। ও তাহার প্রতিকার 


' উঠিবে না । 


১৬৭ 


জাধাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে । জনন্বাস্থ্য ক্রমশঃ শোচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে, জমি উর্বরতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, ফলে 
কৃষির অবস্থাও শোচনীয় । 

এই নর্দীগুলি নি্নদেশে সাগয়সঙ্গমে জোয়ার-ভাটা! বিশিষ্ট । 
প্রতিদিন এট নদীসমূহের নিয় অংশগডলিতে জোয়ার-ভাটী 
চলে। সমুজে চন্্র-স্থধ্যের গাকর্ধণের কলে জোয়ারের উতৎপদ্ভি। 
'জায়ারের সময় প্রবলবেগে জল নদীনালা পথে উর্ধযুখে 
ধাবিত হয় এবং ছুকুল প্লাবিত করিয়া জলবাফ্তি পলিষিকা! 
পার্শধন্ী অঞ্চলে জড়াইয়। দেয় । অতংপর পলিবিচ্যুত পরিষ্ুত 
জণ ভাটার সময় শদীগর্তে পতিত পণিম্বপ্তিকা কুড়াহয়া লম্বা 
সাগরে ফির্িয়। আসে | কিন্ধ ভাটার সময় জলের খেগ অনেক 
পশমিত হওয়ায় পর্লীতলদেশ সম্পূণ পলিশুগ্ত হতে পারে পা, 
কাজেই আন্ডে আস্তে উঞ্চা ভরাট ছইয়া উঠে এখং কালক্রমে 
পম্পর্ণ অরাট হউয়। যায় $ জোয়ার-স্াটাও পে পথে চিরতকে 
শ্ধ জ্রয়। ঘায়। ষঞ্চেতু দেশ গঠন, উন্নত, উর্বার ও খাসোপ- 
"ঘা কার জন্ত জোয়ার-ভাটা একান্ত প্রয়োজনীয়, কাজেই 
উ্চা বন্ধ হওয়া] দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষনির কারণ । নিক্নবঙ্গে 
ক্সনেক স্বানে মাধ প্রয়োজনের তাগিদে সথবা লোভ 
 স্গার্ধের বশে নদীর ছুই ধারে বাধ বাধিয়! জঙ্গল পরিক্ষার 
করিয়! জমি গুলিকে কৃষিকার্যোর জণা ব্যবহার করিতেছে কিন্ত 
এই বব বাধার ফলে নদীগ্ুপি ফ্রুতপত্ডিতে ভরাট হইয়া 
যাউত্েছে, কারণ জোয়ার-বাছিত্ত পলিয্বগিকা বাহিরে যাইতে 
ন। পারিয়! শদীর তলদেশেই সঞ্চিত হঈতেছে । এই তাবে 
পশহ্ুদিন চলিলে দেশের আশেষ আকলযাপ ঘটিবে । সুতরাং 
কোয়ার-ভাটীকে কিছুতেই বন্ধ হক্টতে পয] চলিবে না... 
তাকে চালু রাশিতে কবে ! 

ভাটার ময় জলের বেগ বঞ্চিত করিয়া দিতে পারিলে এট 
সমস্তার সমাধান হয় ; কারণ ন্যাহ হলে উ! নদীর তলদেশ 
সম্পর্ণ পপিশুষ্ করিয়া ফিরিত্ে পারিবে এব, শদী ভরাট হইয়া 
শপীর উন্বতন প্রদেশ হইতে বাহিত জলথারা 
ভাটার বেগ বঙ্ধিত করে । নদীতে সমন্ত বংসর পর্যাপ্ত জলএ 
পধাহন থাকিলে সারা বংসরষ্থ ভাটা বেগখান্‌ ও সক্জিয় থাকে । 
গঙ্গা পঞ্সার পথে প্রণাক্ত হুওয়।য় মধ্য-বাংল।4 এই সমস্ত নদী 
ও প্রধাহিকাণ্খলি শু খত়ৃতে গঙ্গার জলএাবাহ হইতে বঞ্চিত 
হ্ঠতেছে । ফলে জোয়ারের লবণাক্ত জঙ্ উদ্ধদেশে বছ দুর 
পর্যাস্ত অগ্রসর হইন্ডেছে এবং শদীগুলি শিল্প দেশে গ্রুমশঃ 
ভরাট কইয়া! উঠিতেছে । প্রয়োজনাঙুরপ ধৌত হ্ওয়ার 
শভাবে ম্বত্িক' জুমশং লবণাক্ত হ্উত্তেছে, তাহাতে 
ক্ষিকার্ধোর শ্সত্যস্ত ক্ষতি হইতেছে । এই জোয়ান 
ভাাবিশিষ্ট নদীগুলি দেশের নৌচলাচলের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়, কাজেই এইগুলি নষ্ট ছয় 
যাওয়! নৌচলাচলের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর । 

গঙ্গা! নদীর দিকৃপরিবর্তনের ফলে যে নুহুরপ্রলারী 


১৬৮ রর 


শত সপাসপিসপসপিসপাসিীপীত পা পিসিসিপাস, 


সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান অত্যন্ত জটল। 
সম্প্রতি একটু আশার আলো! দেখা যাইতেছে । মাথাতাা, 
জালাঙ্গী ও ভাগরথ্ী জধুনা মব্য-বাংলায় গঙ্গার প্রধান শাখা! 
মদ্রী। গঙ্গার জলপ্রধাহ বর্তমানে গোয়ালন্দে যয়ুনার জলগ্রবাহ্‌ 
কর্তুক প্রবল বেগে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই সব শাখা-প্রবাহিক! 
পথে পুনরায় নির্গমনের চেষ্ঠা করিতেছে । ইতিমধ্যে গড়াই 
নঙ্গী শু, শীর্ণ প্রবাহ হইতে ব্হদাকার নদীতে পরিণত 
হইয়াছে এধং নৌচলাচলের উপযোগী হইয়াছে। মাথা- 
ভান নদীর উৎপগ্ভিশ্থলে যে বিরাট চর ছিল তাহা প্রায় 
লুপ্ত হুইয়! গিয়াছে এবং নদীটি ক্রমশঃ সঙ্জীধ হইয়া! উঠিতেছে। 
ভাগঈরথী ও জালাঙ্গীর উৎপণ্ডি স্থলও ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ 
করিতেছে। 

প্রকৃতির এই সাহায্যের উপর নির্ভপ্ন করিয়া থাকিলে 
আশ ফললাভেপ সম্ভাবনা নাই। তাহার এই সাহাষা 
কাজে লাগাইয়া অর্থ ও বিজ্ঞান প্রয়োগে এই সমণ্ড শাখা- 
প্রবাহিকাপথে গঙ্গার জলধারা প্রয়োজনান্ুরপ প্রেরণ 
করিয়। উহ্কাদের উৎকধ সাধন করা প্রয়োজন ; শতুধা 
জচিরেই এই প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি বনজঙ্গল ও জঙ্া- 
ভূষিতে পরিশত হৃইয়া মন্থযাবাসের সম্পূর্ণ অছুপযোগী হুটয়। 
উঠিবে। 

ইজানীং গোদাগাভীর নিকটে অলপ্রবাহছু কোধার্থ বাধ 
(9০7৪০) বাধিয়৷ একটি নির্দিষ্ নালাপথে গঙ্গার জলধারা 
বিয়ন্ত্রর করিয়! মধা-বাংলার নর্দী ও প্রবাহিকাণ্ডশির উৎকর্ষ- 
সাধনের পরিকল্পনা! চলিতেছে । পূর্বেও এট ধরণের পরিকজ্ন! 
হইয়াছিল। শুর উইলিয়ম উইলকক্স প্রমুখ ইঞ্জিনীয়ার বহু- 
দিন পূর্বে এই ধরণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন ৷ 
এই ধরণের পরিকল্পন কার্যকরী করিতে বহু অর্থ ও বৈধ্যের 
প্রয়োজন । ইহাতে যে মঙ্গললাভ হঘটিবে তাহা! অর্থব্যয়ের 
তুলনায় সাময়িকভাবে অতি অক্প হইলেও ভবিষ/তে মধ্য- 
বাহলায় ইহার নুদ্ুরপ্রসারী নুফললাভ ঘটিবে। নদীগুলি 
উৎকর্ধ ও সজীবতা লাত করিলে জোয়ারের লবণাঙ্ড জল 
ক্রমশঃ নীচে সরিতে থাকিবে এবং অধিকতর ক্ষেএ কুষি-উপ- 


যোগী হইবে । বিল প্রভৃতি নীচু ্বমিতে পূর্ববঙ্গের ভায় 


দীর্ঘ ধানগাছ অথব! অন্ুরাপ শন্ত বপন করিলে এবং বাড়ীঘর 
উ"চু চিপিতে নির্্াণ করিলে বর্ষাকালে সাধারণ প্লাধনে শক্ত 
ও ঘরধাড়ীর ক্ষতি হইবে না। এই ভাবে সকপে সমভাবে 
মিঃস্বার্থভাবে মনোনিবেশ ও সহযোগিতা করিলে মধ্য-বাংলার 
শ্বাস্থা ও সম্বদ্ধি আবার ফিরিয়! আসিবে । 

পচ্চিষ বঙ্গ--পশ্চিম বঙ্ষের নর্ীগুলির কোনটিরই অব- 
বাছিকার আয়তন খুব বেশী নহে । এই নর্দীপুলির মধ্যে 
দামোদর নর্দীই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোধ্য । ইহার অববাহিক[র 
জায়তন প্রায় ৭২০০ বর্গমাইল । এই নর্দীগুলির অববাধিকায় 
সর্ধাত্র একসক্ষে সমান ব্বটিপাত হয়। ফলে মৌনুর্ী খতৃতে 


প্রবানী- . 


রা " ১৩৫৩ 
কয়েকদিন ক্রমাগত সমান বৃষ্ঠিপাত. হইলেই নর্দীগুলিতে প্লান 


দেখ! দেয়। আবার যখন বৃষ্টি থামিয়! যায় তখন সর্যাত্র 
একই সঙ্গে থামে, কাজেই প্লাবনও তিন-চার দিনের বেশী স্থায়ী 
হয় না। প্লান কমিয়া গেলে নর্দীগুলি সন্থচিত হইয়া পড়ে 
এধং প্রমন কি বর্ধাকালেও অনেক সময় ক্ষুদ্র ধারায় পরিণত 
হয়। শু খঠৃতে নদীগুলি প্রায় শুকাইয়া যায়। এই 
নদীগুপির জববাহ্িকা ভারতের প্রাচীন ভূখগ্ডের অন্ততম । 
হাজার হাজার বংসর বরিয়া! বৃষ্টির জলে ধৌত হওয়ায় পার্বত্য 
অঞ্চলে ম্বর্তিকা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হুইয়! গিয়াছে ; ফলে 
উহ্হার জল শোষণ করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা 
ক্নেক গ্রাস পাইয়াছে। তাঞ্চা। ছাড়া পার্বত্য খ্ঞ্চলে 
খনজঙ্গল ও তৃণভূমি অনেক পরিমাণে কর্ধিত হওয়ায় 
ভূমি অনাব্বত হুয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত কারণে পশ্চিম 
বঙ্গের শর্দীগুলি মৌন্ুমী কালে খরত্রোত। এবং শুফ পতুতে 
প্রায় জলশুকত ক্ষুত্রধারায় পরিণত হ্য়। 

পশ্চিম খঙ্ষের পূর্ববাংশ ব-্দীপাকার এবং এক$ সমস্ত 
নদী (বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায় কাখাঠ নদী এবং 
বন্ধমান জেলায় দামোদর এবং জয় নদী । বাফিত পলি-. 
স্বিকাদ্বারাই এক ভূখণ্ড গড়িয়| উঠিয়াছে । কিন্তু মানুষ 
নদ্দীলিকে তাহাধের কার্যাসমাধানের পূর্ণ সময় দেয় নাই; 
ভূমিগ্ডলি যখোপযুক্ত উন্নত ও উব্ধর হওয়ার পূর্বে তাহ1গ: 
নপীকৃলে বাধ (971)01010))900) বাঁধিয়া জমিঞ্চপি চাষ-আ।বাত 
এবং খসখাসের কাধ্যে লাগ।ইতে আরগ্ করে। ব্রিটিশ 
ববিকারের পূর্বেই এই জবিষ্বস্ম কার্যের শ্ুচনা। তংকালে 
জমিদারগণ এই সমস্ত বাধ যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা! করার কোনই 
চেষ্ঠা করিতেন ন!। কলে মধো মধ্যে বাব ভাঙিয়] ল্লাবন 
খচিত, ইহা'তেও হুফল লাভ হুচ্ত। কারণ মধো মধো নদী- 
খাত পলিম্বত্তিকা পাইয়! জমি উর্বর এখং উন্নত হ্ইয়! উঠিত। 

কালক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বাবরক্ষার কার্ধা স্বহুত্মে এুফণ 
করেন এবং খুবই যোগ্যতার সহিত বাধ রক্ষা করিতে থাঁকেন। 
খন ভার্ডন আর ঘটিত না বলিলেক চণে ; যদিও কদাচিৎ 
ধটিণ্ত, সঙ্গে সঙ্গে তাহ। বন্ধ করিয়া! দেওয়া হইত ; ফলে জমি- 
গুলি মাঝে মাঝে যে উর্ধ্বর পলিম্বত্তিক! পাইত তাহা! হইতেও 
বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ উর্বরতা হারাইতে লাগিল । এদিকে 
নদ্দীবাহিত পলিম্বতিক1 নদীগর্ভে সঞ্চিত ছওয়াতে নদীগর্ভও 
ক্রমশঃ উঁচু হইতে লাগিল ; ফলে প্লাবন রক্ষা করিবার জন্ত 
পার্ববর্ভা বাধসযূহও উভ্তরোভ্বর উচু করিতে হুইল । এইভাবে 
কালক্রমে কোন কোন স্থানে বাধের উচ্চতা ২০ কুট পথ্য 
হইয়াছে । কিন্ত কতদিন এইভাবে বীধ উঁচু করিয়া বস্তা 
রোধ কর! সম্ভবপর ? অতি উ'চ্‌ বাধ তৈর়ারী কর! এবং রক্ষা! 
কর] ব্যয়সাধ্য ও কঠিন ব্যাপাক্স ; ফোনক্ষমে তথায় ভাগ্ুন 
ঘটলে ভয়াবহ বেগে নঙদীর জল গ্রামে প্রান্তরে প্রবেশ 
করিয়া দেশের ভীষণ অনর্থ ঘটায়। প্রক্কতপক্ষে বাধ 





কখনও বঙ্ছার স্থায়ী প্রতিরোধক নহে, ইহ? শুধু সাময়িক 
প্রতিকার মাত্র এবং ভবিষ্যতে মান্ধযের অশেষ হুঃখের কারণ 
হয়। অতীতে পশ্চিম বঙ্গ স্বান্থা ও সম্ৃদ্ধিশালী ছিলা বর্তমানে 
যে কৃষি, স্বাস্থ; ও নদদীসমন্ত। দেখা দিয়াছে তাহা প্রধানতঃ এই 
খাধগুলির জন্ভ। জতীতের পূর্বপুরুষদের অবিষ্বস্ত কার্ধের 
ছর্ভোগ বর্তমান পুরুষকে তোগ করিতে হইতেছে । 

বাঁধের ফলে নদীগর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উঠিতেছে এবং 
কোন কোন স্থলে পার্থবর্তা অঞ্চল হুইতেও উচু হইয়া পড়ি- 
তেছে, কারণ আত্ডে আন্তে বৃষ্টির জলে ক্ষয় হইয়া পার্শ্ববর্তী 
জমিগুলি নীচু হইতেছে । প্রধান নদীর সহিত সংশ্লিষ্ট প্রবা- 
হিকাগুলিও নদী হইতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের 
অভাবে ব্ৃতপ্রার় হইয়া পড়িয়াছে এবং সৃষ্টির জল নিফাশনের 
সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়াছে । স্থানে স্থানে নদণিগর্ভ পার্শবন্তাঁ 
অঞ্চল হইতে উ“চ্‌ হইয়! পড়ায় খাল কাটিয়া নদীতে সেই সমস্ত 
অঞ্চলের জল নিষ্কাশন সম্পূর্ণ অসম্ভব হুইয়া পড়িয়াছে। ফলে 
জল বছদিন আবদ্ধ থাকায় এই সমস্ত অঞ্চল তয়াখছ ম্যালে- 
রিয়ার জাবাসভূমি হইয়া! উঠিয়াছে। নর্দীওলি পুর্বে অনেক 
ছর পর্ধ্যত্ত নাব্য ছিল । অধুন! বর্ধাকালে খন্সশ্রোতা ও অভ 
সময়ে শু থাকায় নৌচলাচলেয় সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছইয্ব! পড়ি- 
সছে। তাহ ছাড়! বর্ধাফাল ব্যতীত অভ লময়ে উর্ধতন 
রে ৮ - ্ 


প্রদেশ হইতে যণ্োপযুক্ত জলের চাপের অভাবে দামোদর নদী 
সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন জোয়ার বাঞ্ছিত পলিস্বত্তিকা দ্বায়া করুদশঃ 
ভরাট হুইয়া উঠিতেছে । অল্তান্ড নর্দীগ্লিও ভাগীরক্ীর সহিত 
মিলনস্বলে ( তাঙ্ঈীরথীর প্রবাহের পার্চচাপের ফলে) পলি- 
স্বস্তিকার ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে | এইভাবে 
নদ্দীগুলি স্বতপ্রায় হইয়া! পড়িতেছে এবং ইহাদিগকে রক্ষা কর! 
ও কার্ধ্যকর করিয়া তোলা জটিল সমস্ত হুইয়! দীড়াইয়াছে। 
সুখের বিষয় এই যে আধুনিক বিজ্ঞান এই জটিল সমস্তারও 
সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে । সোভিয়েট রাশিয়া এবং 
আমেরিকায় এই ধরণের নর্দীসমন্তা ব্বাষ্রের প্রচেষ্টায় এবং 
বিজ্ঞানের প্রয়োগে চিরতরে দুরীষুত হইয়াছে । আমেরিকায় 
টেনেসী নদী পশ্চিম খঙ্গের নদীগুলির অঙ্ছব্ধূপ, কয়েকদিন 
প্রাবনের পর শর্দী মাত্র ২৩ ফুট গভীর জলে পরিণত হইত । 
শুষ্ক খতুত্ে প্রায় জলশৃন্য হইয়া! পড়িত এবং নৌচলাচলেয় 
সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া যাইত । বর্তমান শতাক্ণীর প্রথম হইতে 
এই নদীর সমস্তা সমাধানের প্রচেষ্ট। চলিতেছিল। যে সখ 
রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া নদীটি চলিষা.. গিয়াছে তাহাদের পরম্পর- 
দিরোধী উদ্দে্উ এবং নদী-বঅধব্ষরিকার উদ্ভূত অন্যান) বছবিধ 
বিপর্থীত স্বার্থের সংঘাতে প্রচে্াসুহছিন ফলখতী হয় নাই। 
অবশেষে প্রেসিডেন্ট রজতের পোড়াবে লমন্ক বাধা-বিয্বোধ 


১ 


হয় এবং ফেভডাক়েল পেটের সমস্ত ক্ষমতা এই বিয়ে প্রয়োগ 
কয়া সম্ভবপর হয় ।৬ 

দামোদর নদী আকারে চেনেসী নদী অপেক্ষা রঃ 
হইলেও উহার প্রস্কতি ও সমন্তা টেনেসী নদীর প্রন্কতি ও 
সমস্তার অঙ্থরপ । এই নগীতে সাধারণ প্লাবন ছাড়াও মধ্যে 
মধ্যে ভয়ানক বন্যা দেখা দেয় । ১৯১৩) ১৯৩৫ এবং সম্প্রতি 
১৯৪৩ সালের সর্বধিধ্ংসী বন্যা এ বিষয়ে উল্লেখযোগা | 
১৯৪৩ সালের বন্যায় পর বাংলা-সরকার কয়েকজন 
বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ লইয়! একটি “দামোদর বন্যা অনুসন্ধান 
কমিট” (10717018:- 1990 এআ 00101116069 ) 
গঠন করেন । এই কমিটি অনেক অনুসন্ধান ও পধাবেক্ষণের 
পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে টেনেসী নদীর অন্ু- 
করণে দামোদর ও তাহার শাখা ধরাকপ নদীর স্থানে স্থানে 
কতকগুলি তোয়াধার (79807501001 ) ও নদীর নিক্- 
দেশে কতকগুলি জলপ্রবাহরোধার্থ বাধ (১৪৪£9 ) নির্মাণ 
করিলে দামোদর নর্দীকে জায়ত্তে আনা সম্ভবপর । তাহারা 
তোর়াধার নির্মাণের স্থানও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । 
€তোয়াধারগুলির অবস্থান সংশ্লিষ্ট ম্যাপে দেখান হুইল ॥ 
চিহ্নিত )। নিযলিখিত স্থানগুলি তাহারা তোয়াধার নির্্বা- 
ণের জন্য অহুমোদন করিয়াছেন £--(১) পারজোরী, 
(২) আয়ার, (৩)রামগড়-_ ইহারা দামোদর নদীতীরে অবস্থিত ॥ 
(৪) হূর্ণপ, (৫) দেওলবাড়ী, (৬) পাক্ষিয় অথবা 
সপ্নিকটস্থ ধলপাহাড়ী, (4) তিলিয়--এই কয়টি বরাকর 
 নক্দীর তীরে জবস্থিত ; (৮) উদ্ী ইহা উদ্রী নদীর তারে 
অবস্থিত | ইহ! ছাড়! দামোদরের জন্যান্য উপনপ্ীতে এবং 
দামোদর ও বরাকরের সঙ্গমস্থান ও পারজোরীর মধ্যে 
আরও কতিপয় স্থানে তোয়াধার নির্মাণ সস্ভবপর | এই 
সমস্ত তোন্বাধার নির্দাণ করিতে বেশ বেগ পাইতে হইবে, 
কারণ জনেক স্থানে নদীর তলদেশ ৫০1৬০ ফুট পর্ধ্যস্ত 
ঘালুপূর্ণ ; শক্ত, প্রন্তরময় স্থান ও ফাটলপূর্ণ। কিন্ত টেনেসী 
নদীতে ইহা৷ অপেক্ষা! অস্পুবিধাজনক স্থানেও তোয়াবার নির্মাণ 
সন্তবপর হুইয়াছে, কাজেই দামোদর নদীতেও সম্ভবপর 
হইবে । 

তোয়াধারগুলি অতি ধীরে ধীরে বালু ও পলিম্বত্িকা দ্বার! 
পূর্ণ হইতে থাকে । তথাপি তোয়াধারগুলি ২০০, বৎসর 
পর্ধ্যত্ত অনায়াসে জীবিত থাকিবে | তাহা ছাড়া বালু ও পলি 
উদ্ধারের অনেক বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যাহা টেনেসী নদীর 
তোয়াধারগুলিতে ব্যবপ্ধত হুইতেছে । তদনুর়ূপ ব্যবস্থা 
অবলন্ধন করিলে তোয়াধার গুলির আয়ুফ্কাল আরও বদ্ধিত 
হইবে। 


* প্রবাসী-__কআোষ্ঠ ও আধা ১ ১৩৫২ সংখ)ায় প্রত 
ফমলেশ দ্বায় “ঠেনেসী মর্থীক্স কথা” লীর্ধক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
বিশ আলোচন! কত্ধিকাহেছ+- প্রবাসীয় সম্পাদক | 


১৩৫৩ 


কমিটি হিসাব ক্ষরিয়াছেন হে তাহাদের দাষোহন পর়ি- 
কঙ্গন! কষার্ধ্যকরী করিতে হইলে ২৫৩০ কোটী টাকার 
ছয়কায়। পরিকল্পনা ফলবর্তী হইলে উৎপন্ন উদ্-বিদ্যুৎ (10:০- 
81808210165 ) হইতেই প্রতি বৎসর গড়ে ছুই কোট্টি টাক! 
আয় হইবে). তাহা ছাড়া দেশের জারও কত যে উপকার 
হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই । কাজেই প্রয়োজনীয় ব্যয় করিতে 
সরকারের খিধাবোধ করা উচিত নহে । 
প্রতি সেন্টণাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড ঠাহাদের 
দামোদর পরিকল্পনা এাকাশ করিয়াছেন ( :6111010ঞান্য 
8161)10780001)1 01) 6119 1001560 108%9101)116116 ০01 
(000 10917000817 18150 0৮ 079 09069] 11001010108] 
০৮6: 13087, [১711090 8 018 0051. 01 11018 
1798৪, 081071668, 196 )। এই পাওয়ার বোর্ডে টিভি.এ.র 
(টেনেসী ভ্যালি অথরিটি ) বিশেষজ্ঞ তুরড্ইন (1 
৬ ০901৫0) ) হাইড়-ইলেকটি,ক মেম্বার । তিনি এক- 
কালে টি.তি.এর (1], ৮. 4 ) দ্বিতীয় প্লযাশিং অফিসার 
ছিলেন। এই বোর্ডের পরিকল্পন| ও অনুমোদন পূর্ব্বোজ্ত 
“দামোদর বন্তা অনুসন্ধান কমিটি'র পরিকল্পনারই অনুরূপ । 
তাহারা জাটটি তোয়াধার এবং নদীর নিম্নদেশে একটি জল- 
রোধার্ধ বাধ শিশ্পাণ অনুমোদন করিয়াছেন । ( কাহাদের 
অনুমোদিত তোয়াধার লিও ম্যাপে দেখান হইল ০ চিষ্চিত)। 
তাহার! নিয্লিখিত স্থানে তোয়াধার শিল্প অন্থমোধন করিয়া- 
ছেন_-.(১) আয়ার, (২) কোনার ( কোনার নদীত্তে ), 
(৩) বোকারে। (বোকারে! নদীতে), (৪) বার্মে।, (৫) সোশালা- 
পুর, (১), (৪), (৫) দামোদর নর্দীতে অবস্থিত ; (৬) তিলিয়া, 
(৭) দেওলবাড়ী, (৮) মালথন, এই কয়টি বরাকর 'নদিতে 
অবখ্িত। পূর্বোক্ত পরিকল্পনার ভায় ইছাও বহুমুধী পরি- 
কম্পন! । বঙ্তা নিনোধ, উদ-বিষ্থ্যৎ উৎপাদন, ক্কষি ও নৌ- 
চলাচলের .উৎকর্ধ বিধান এই পরিকল্পনাদ্বয়ের উদ্ধেন্ঠ । এই 
পরিকল্পনা অথবা পূর্যোক্ত পরিকল্পনা-_যে কোন একটি জানত 
কার্যকরী হওয়া! প্রয়োজন ; তাহাতে অশেষ মঙ্ষল সাধিত 
হইবে, দামোদর বিধ্বস্ত অঞ্চলের পূর্ব্ব সম্বদ্ধি আবার ফিরিয়া 


, আসিবে, উদ্ভৃত উদ-বিজ্থ্যৎ ব্যবহার করিয্। এই অঞলে বছু 


খিরাট বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠিবে। তাহা ছাড়া 
কয়লার ধ্য় কমিয়া যাওয়ায় জামাদের এই জতি অল্প পরি- 
মাণ জাতীয় সম্পদ ভখিস্ততের জন্ত এখং অন্তি প্রয়োজনীয় 
কার্য্যের জন্ত মন্তুত থাকিবে, ম্যালেরিয়া চিরতরে বিদায় 
লইতে বাধ্য হইবে, বন্তা চিরতরে চূরীকুত হইবে, কৃষির 
বিপুল উন্নতি সাধিত হইবে, জমিসমুছের উর্ধারতা ক্রমশঃ 
সবদ্ধি পাইবে, নর্দী বছ দূর পর্যন্ত সুনাধ্য হইয়! ব্যবসা 
বাণিজ্যের জশেষ কল্যাণ সাধন করিখে | 


“েদেসী ত্যালী অথরিঠি'র অন্গকর়ণে “দামোদর ভ্যালি 
অথরিটি' গঠিত হওয়া! প্রয়োজন | তাহান্সই উপরে সমস্ত ভায় 


জ্যৈঠ 
নান্ত করিলে অক্প সময়ে এবং সহজেই পরিকল্পনা কা কার্ধাকরী 
ছুইবে। 

পূর্ন বঙ্গ_ পূর্ব বঙ্গের মদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র এবং 
মেখনাই প্রধান। ব্রহ্ধপুত্রের কথা পূর্বোই বলা হইয়াছে। 
মেঘনা নদীর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই নর্দাটর 
জলধার়ণের ক্ষমতা খুবই বেলী এবং বর্ধাফালে প্রবল বন্যাতেও 
ইহার জলের উচ্চতা খুব বেশী হয় না। শুষ্ক খতুতেও ইহ] 
জলভর! থাকে, কাজেই সারা বৎসয়ই ইহা! নৌ-চলাচলের 
“উপযোগী । বন্ততঃ ভারতবর্ষের নদী গুলির মধ্যে ইহাই সর্ধবোৎ- 
কষ্ঠ নদী । ইহার অধবাহিকায় চেরাপু্ধী অবস্থিত, তথায় 
পৃথিবীয় মধ্যে সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং 
মেখনা-বাঞ্ছিত জলের পরিমাপ খুব বেশী । হা যে পণি- 
স্বত্রিকা বহন করে তাহার বেশীর ভাগই “সিলেট বিল' পূরণে 
ব্যয় হইয়া যায়। এই সিলেট বিল নামক নীচু বিশাল 
অঞ্চলটি পিলেট হইতে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলার ভিতর 
পধ্যস্ক ( তৈরব থাকার পরাস্ত ) প্রসারিত। অতঃপর 
যে জলধারা নীচ বহ্ছিয়। জাপে তাহা প্রায় পপিষওিকা- 
শুন্য । 

সম্প্রতি পাহাড়ী অধিবাসী! মেঘনার অধধাহিকার বন- 
জঞ্ল পরিফার করিয়া স্বানে স্থানে বসতি স্থাপশ করিতেছে 1 
ইঙাতে মেখনা নদীর তবিষাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সপ্তাবন! 
জাছে। কাজেই এই বিষয়ে এখন হুইত্তেই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা ছরকার । 

পূর্ব বঙ্গে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের নিয় পান্বত্যস্থমি হতে 
উৎপন্ন নদী লির মধ্যে গোমতী, কর্ণফুলী ও কালদা প্রধান । 
এই নদীগ্ুলি খরক্রোন্ঠা নদীর স্বন্তভুক্তি হুইলেও শুল্ক 
খতৃতে ইচ্কারা একেবারে জলশুনা হয় না। তাহার কারণ এই 
অঞ্চলে শুক্ষ খতুতেও কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হইয়া থকে এবং 
পার্কাত্য অঞ্চলে বন জঙ্গল এখনও ব্যাপকভাবে কাটিয়া 
পরিফার করা হয় নাই। 

এই খরআোতা নদী্লিতেও তোয়াধার নির্মাণ করিয়া 
জল শিয়ন্্রণের পরিকল্পনা চলিতেছে | কর্ণফুলী নদীতে তযোয়া- 
ধার নিপ্দাণ করিয়! নিয়দেশকে বন্যার হাত হইতে রক্ষা! করা 
যাইতে পারে এবং উত্তৃত উদ-বিছ্ৎ কা্শিক্প (10951 
11700507 ) স্বাপন এবং প্রসারে ব্যাবসায় কযা যাইতে 
পারে । গোমতী নদীতেও জলপ্রধাহ রোধার্থ বীধ বাবিয়া জল 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া পার্বতী অঞ্চল জল প্লাবন হইতে রক্ষা করার 
পরিকল্পনা চলিতেছে । 

এই সমস্ত অঞ্চলে প্লাবন তথা নদদীসমস্যা তত জরি নহে 


বাংলাদেশের দেশের নদী-সমন্তা ও তাহার প্রতিকার .. 


১ 


বরং ইহাদের অববাহিকা ও স্বাধীন প্রবাহে ফোন হস্তক্ষেপ না 
করিলেই নদীঞ্চলিয় অবস্থা ভাল থাকিবে এবং বহুদিন দেশের 
সেবা করিতে পারিবে । বস্ততঃ £ নদীকে বাধাপ্রদান না করিয়া 
নদীর সহিত সহযোগিতা! করিয়া চলিলে যে দেশের স্বাস্থ্য ও 
সম্বদ্ধি অটুট থাকে পূর্ব বঙ্গই তাহার উদাহরণ । পূর্ব্ব বঙ্গে 
বর্ধাকালে নদী কুল ছাপাইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত করে । 
এই বর্ধিত জলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত লোকে উচু 
টিপিতে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া বসবাস করে এবং এক প্রকার 
দ্রীর্ঘ ধান গাছ বপন করে যাহা জলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া! উঠে। 
কাজেই বর্ধাকালে ঘরবাতী ও শস্তের কোন ক্ষতি হয় না। 
জল স্বাধীনভাবে বাড়িয়া চলিয়া আবার স্বাধীনভাবেই 
জল্পদিনের মধ্যে উন্মুক্ত অব্যাহত নদীনালা পথে সরিয়া যায় ॥ 
কাজেই জল আবদ্ধ থাকিয়া ম্যালেরিয়া ও অঞ্ঠার রোগের 
আবাসছূমি স্থষ্টি করে না। এইজন্ পূর্ববঙ্গের ( ময়মনসিংহ 
ও ঢাকা জেলার কিয়দরঞ্চল ব্যতীত ) স্বাস্থ্য বাংলাদেশের 
অন্তান্য স্থানের তুলনায় অনেক ভাল। জমি পলিম্বতিক! 
পর্যান্ত পরিমাণে পাইয়া! আর্ধকতর উর্বর হইয়া উঠে 
এবং প্রতিবংসর প্রচুর ধান ও অন্তাক্ক শন্ত উৎপাদন করে। 
এইজন্য পূর্ধ্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থান স্বাঙ্য ও উনিশ 
এবং উত্তরোগয় অগ্রগতির পথে । 

বঙ্গদেশের নদীসমসা ও তাহার প্রতিকারের কথা যোটা- 
মুটি আলোচনা কর! হুইল । এই সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে 
রাখিতে হইবে যে নদীপ্চলির প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে 
রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে সংশ্লি্ । কাজেই কোন স্থায়ী প্রতি- 
কার করিতে হুঈলে সর্ধত্র সঙ্ঘবদ্ধ বাপক প্রচেষ্টার প্রয্মোজন 
এবং শুধু প্রাদেশিক পরচেষ্টাই যথেই নক; সংশ্লি্ অন্যান্য 

গ্দেশ ও দেনীয় রাজ্য গললিকে ও যুগপৎ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা! 
করিতে হইবে । 
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হুক্তরাষ্ট্রের পর্লী-মেল। 
: জীনলিনীকুষার ভন 

আর গ্রাম্য মেলা একাধারে পশ্যদ্রধ্য ্রর-বিক্য়ে্র ও হইতেই তুহ্থ ও সরল গোসমহিয, ভেড়া, শুকক্ প্রভৃতি জন্ধ- 
জাযোদ-প্রমোদের স্থান, এবং কৃষিজীবীমেয অক্কতম শিক্ষাকেন্জ। সযুহকে মেলাক্ষেত্রে জানয়ন করিয়া সেখানে পুনগ্লায় তাহাদের 
সুরার স্বষিপ্রধান পলী-অঞ্চলে 
এই মেলার অহুষ্ঠানই সমগ্র 
বংসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া! বিবেচিত 
হইয়া থাকে। 

মেলা-প্রাঙ্ছণে নির্মিত তাবু 
গুলিতে আমেরিকান্স গ্রামা- 
জীধনেক্স বিডিন্ননুখী কর্ধপ্রচেষ্টার 
“সঙ্গে পরিচিত হুইবার নুযোগ 
ছর্শকদের হয় এবং কৃষি, শিল্প 
ইত্যাদি নান! দিক দিয়া পঞ্জী- 
যাপীয়া! কিরূপ ক্রুত উপ্লতির পথে 
আগাইয়া চলিয়াছে তাহাও 
দুম্পষ্টরপে হদয়্ষ হয়। 
প্রতিযোগিতায় স্কতিত্ব প্রদর্শন 
এবং জরলাভত করিবার স্পৃহা 
আমেরিকাবাসীদের প্রকৃতিগত । 
মেলাক্ষেত্রেও ইহার প্রমাণ 





মুক্তরাধ্্রের তার নন্ট ঠ্েঁটের মেলা-প্রাঙ্ণে “ফেন্িপ্ হুইল' নামক চক্রঘান 


ম্ 


স্বাস্থা পরীক্ষা করা হয় এবং 
সুবিধামত শিকটবর্তী অঞ্চলের 
ক্কধিকর্শকারীদের সমক্ষে সেখ্লি 
গ্রদশিতও . হয় । সুক্তরাষ্থরের 
উত্তর এখং দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের 
প্রত্যেক মেলাতেই, সবত্বে রক্ষিত 
এবং সুসঙ্গিত উৎকৃষ্ট ফলমূল 
তরি-তরকারী এবং শন্তাদিয 
প্রদর্শনী এক দেখিবার জিনিষ। 
অভাভ দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে 
স্্রীলোকদিগের হ্থচিকর্থ এবং 
নানাপ্রকার হাতের কাজ, ছুরিক 
দ্বারা কাঠের উপর ছুলের 
ছেলেদের বিবিধ সুক্ষ কারু- 
কার্য এবং ছাত্রীদের চিত্রকলা 





৫ টিক, ১৮৯ সি 471 রে 
রে ১২৯ ঁ উতাদিশানেডিকাধাসীের নিডির 
ঘক্ষিণ-পশ্চিম রুক্তরাষ্ট্রের একটি মেলায় মহিলাদের শচিকর্ণ ও হত্ত-শিল্প প্রদর্শনী এবং বিভডিরযুখী হৃজনী ক্ষমতায় 
্ পরিচায়ক 1 


পাওয়। যায়। চাষবাস এবং জমিজেরাৎ সংঙ্গান্ত জতি সাধারণ মেলায় প্রতিযোগিতায় প্রত্বত্ত হইবার উদ্দেস্ছে জনপদবধুঘ! 
ব্যাপারাদিও এমন নুষঠূভাবে প্রদর্শিত হয় যে, দর্শকদের নিকট সারা খংসর অবসরসময়টুকু স্থচিকর্্র এবং ফলূলাদি টিনজাত 
তাহা পরম চিভাকর্যক ধলিয় গণ্য হইয়! থাকে । করা ইত্যাদি কাজে ব্যাকিত করে। তাহাদের স্বামীতা, যে 

মেলায় অন্ততম প্রধান ঈকর্ষণ পল্লীবাসীদের পুরক্কারপ্রান্তী সমন্ত গরু-বাহুর ইত্যাক্ছি গৃহপালিত ভন্ধকে প্রদর্শবীক্ষেতর 
(০056) পণ্ড প্রনর্শনী । ছোট-বড় সফল জোতদগানের নিকট উপান্থত করিতে হুইঘে সেগুঙ্গিয় পরিচর্ধ্যায় এবং ফলমূল, 


প্জ্যন্ঠ 
'আন্কামি ঝ "তরিতরক্ষাযীয় উত্তম 
ফলনের অন্ত বিশেষভাবে ধন্ব- 
ধান হয়। যুক্তয়ারের সর্যজ 
পল্গীবা সীমাত্রেই'নিজ নিজ অঞ্চলে 
অস্থটিত প্রত্যেক মেলায় একান্ত 
আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়া 
থাকে । আমেরিকার পল্ী- 
অঞ্চলের ছেলে-বুড়া সকলেরই 
একথা জান! জাছে যে, মেলায় 
যেষন প্রচুর আমোদ উপভোগ 
কয়া! যায় তেমনই ভিয় ভির 
গ্রামবাসীদের পরস্পরের মেলা- 
মেশায় দরুন নান! বিষয় শিখি- 
বায়ও সুঘোগ পাওয়া যায়। 
গোড়ার দিকে মেলা অন্ঠিত 
হইত বিশেষ একটা নির্ি্ সময়ে, 
বিভিন্ন জেলায় উৎপন্ন দ্রবোর 
ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পায়- 
স্পরিক সাহুচধ্যের ন্ুযোগ-সুবিবা 





জাইওবা ষ্টেটের মেলায় একটি নুতন ধরণের শন্ত-সংগ্রাহুক হত 


করিয়া দিবার উদ্দেন্টে | যুক্তরা্ট্রের বিভিন্ন কেট এবং “কাউট্টি” 
বা জেলার মেলাসমূহ এলাহী কাও। এগুলি জাসলে স্ষি, 
উদ্ভান-রচনা, গার্গা-বিজ্ঞান, শিক্ষা, কলাবিদ্ভা, ঘানবাহন 
চলাচল-ব্যবস্থা। ইত্যাদি বিতিম্রধিষম়ক বির!ট্‌ গুদর্শশী বিশেষ । 
সুক্তরাধ্ের অধিকাংশ &টেই প্রতি বংসর ব্যবস্বা-পরিষদ্দের 
উচ্জোগে মেলার জঙ্ুষ্ঠান হয়। পরিষদ আংশিকতাবে বাধিক 
মেলার ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেশ এবং মেলা-প্রাঙ্গণে 
স্বাক়্ী ভাবে গৃহাদি শিশ্পাণের ব্যবস্থাও হয়। কাউন্টি বা 
জেলার মেলাগুলি অন্ুঠিত কয় জোতদার এবং কারবারীদের 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় । সাকলো বায্লান্নটি প্রতিষ্ঠান বিরাট 
মার্ষিন মেলা এবং প্রদর্শনী মহাসজ্ৰের অন্তর্ত,ক্ত | যুদ্ধের 
আগেকার বংসরে জান্দাজ পাঁচ কোষ্টি পল্লীবালী আহ্মমানিক 
উই হানা মেলাম্ যোগদান করিয়াছিল। 


- ১ 


২৯৩ শি শি ৯০ ০ ০ পপি পপি 





টেঞ্সান গ্রেটের সান এক্কেলে! ঘেলার জনপমাগম । পিছনে বাদিকে “নারী-সদনে' 
মহ্লি।দের স্থচিকর্্ম এবং টিনঙ্গ:ত খাভলব্যাদির প্রদর্শনী 


আমেরিকার পল্পী-মেলাকিন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী আসলে 
ইহ! একটি পুরাপুরি গ্রামীণ বিচিত্র অনুষ্ঠান । বিতিন্ন অঞ্চলে 
ইছার আধার ভিন্ন তিপ্ন রূপ । উত্তর আটলা্টিকের উপকৃল- 
ভাগস্থ অঞ্চলের ক্ষুত্র পল্লীদযুহ্র উপকণ্ঠে অনুষ্িত মেলায় 
পুরনো! ধাচের না৮ হুর থাকে | মধ্য-পচ্চিম ঠ্রেটের মেলার 
সান-পরা অ্বসমূহের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয় | দক্ষিণ- 
পশ্চিম তর্মাটের মেলায় মেন্সিকো 'গঞ্চলের সঙ্গীত-সন্বলিত 
রেছ্চ ইতিয়ান নৃত্য পরম উপভোগ্য হইয়া থাকে । 

ষর্ধন্ই মেলায় দর্শকদের সামনে নাটকীয় এবং বিচিত্র 
দৃষ্টসবৃছবের জবতারণা কর! হুয়। খামেপ্িকার প্রত্যেক 
পল্লী-অফলে অনুষ্ঠিত মেলার শার একটি বিশেষ ত্রষ্ঠব্য জিনিষ 
হইতেছে “ফেরিজ হুইল” | এষ্ট চক্রযানে মেলা-প্রাঙ্গণে পরি- 





উত্তর গাটলাট্টিকের উপকৃল অঞ্চস্থ মেলায়. ছইটি যাাড়ের 
মধ্যে ভারবহন প্রতিযোগিত। 





টেক্সাস &েঁটের গঞ্জালেস 'কাউট্টি-মেলায় স্বহ্ত-প্রস্তত, পান্রজাত 
খাবন্ডর প্রদর্শনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান :জনৈকা বৃদ্ধা মহল! 


রবি-প্রণাষ 
ভ্রীন্ধীরকুমার নন্দী 


পঁচিশে ধোশেখ এল, তোমার জন্মের দিন, 
হে কবি-সঞজাট, 
নব জন্ম লও কবি আমাদের ঘরে ঘরে ; 
এ নবজাতক 
বাধুক আধার বীণা, ভপ্গে দিক্‌ জুরে সুরে 
আমার আকাশ, 
ভরে দিক্‌ বনবীঘি, তরে দিক্‌ ছায়াতল 
পথ, ঘাট, মাঠ। 
তোমার সুরের মায় ইয়ে যাক বারবার 
আমার ভুবন, | 
মাটিতে প্রণাম করি, জাঁপি শ]:ঠ যায় কি না 
সে হুর্য-প্রণাম__- 
না যায় নাই বা গেল, থান হেথ! পড়ে থাক 
অভিযোগ নাই, 
ধরার ছুলাল ছেলে, মাটির ধরায় এস, 

থাক কিছুক্ষণ। 
না দাও, নাই বা দিলে, কিছু জার চাহি নাকো 
দিয়েছ জনেক__ 
আজ শুধু একবার, একবার নেমে এস, 
ছুরেতে কি কাজ 
কত ঝড় বয়ে গেল, কত মেখ উড়ে এল, 
তবু তুলি নাই, 
পচিশে বোশেখ এল, তুমি ত” এলে ন! কবি, 
এলে না ক্ষণেক। 


যখন দেখে যে, ফেরিজ হুইলগলি সহ্রতলীর পথে চলিয়াছে 
তখনই তাহারা আসন মেলার পূর্বাভাস পায়। 

মেলায় কৃষকদের মধ্যে উত্তম ফসল উৎপাদন-প্রণালী এবং 
স্কবক-বনিতাদের মধ্যে টিনজাত খান্ছদ্রব্যাদি সংরক্ষণ বিষয়ে 
প্রতিযোগিতা হুয়। যুদ্ধের সময় মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত উৎপন্ন 
রব্যসমূ, :জনেক উৎপাদক সর্বোচ্চ হূল্যে যুক্তরা্রের “ওয়ার 
বন্ড, ক্রেতার নিকট বিল্রী ফরিয়াছিল, এমনিভাবে তাহারা 
মিএপক্ষের সমরোপকরণ সরবরাহ্-ডাগারকে পরিপু্ঠ করিবার 
পক্ষে সহায়ত! করিতে সম হইয়াছিল। | 


পঁচিশে বৈশাখ 


এ এন এম বজলুর রশীদ 

বৈশাখের তগ্রবায়ু চঞ্চলিয়া শালের মঞ্রী 
মালতীর লহাকুঞ্ধে মর্মরিয়! উঠিল গুপ্চরি ) 
স্ঠামলীর শুর্ত ঘরে উদ্দীচীত্ে দিয়ে গেল ঢাক, 
মঞাকাণ ন্তরঙ্গের প্রান্ত হতে পঁচিশে বৈশাখ । 
'সে ত নাত যে পথিক সুখে-ছখে ধ্যানে-জাগপণে, 
বধণমুখর পানে ফাগ্নের সমীরণে 

প্রদোষের লয়ে ভাগি অন্তরের অধরদ্ধ কারা, 
হুন্দরের সুরে তার বাজাইয়া গেছে একতারা । 
সুনুরপিয়াসী কবি__অন্তহীণ দিগস্তরেখায়” 
শালতাল শিরীষের বনলীধে পত্রের লেখায় 
পেয়েছে ছুরের ডাক-__সে বাউল বীণাতারে তার 
বিচিত্র ছন্দের গানে অন্তরের শত উপচার 
নিবেদন করে গেছে । দেখেছে সে সর্ষের উদয় 
তমসার পার হতে। পুষ্পগ্চ্ছে পূর্ণ জ্যোতির্মর 
'আদিত্যধর্ণম* ঘিনি__শিবশান্ত নয়নাভিরাম, 
ভার পাগি রেখে গেছে পর্নিপূর্ণ একটি প্রপাম। 


রবীন্দ্র-সঙ্গীতসার 


্রীইদ্দিরা দেবী চৌধুরাপী 


ঈত ১৩৫২ সালের ট্ঠ মালের প্রবাসীতে আমি, 
কবিবর রবীজনাথের অসংখ্য গানের মধ্যে গার ম্বকৃত শ্রেসী- 
বিভাগ অন্নারে শ্রেষ্ঠ শত গান নির্বাচন কনে আমাকে 
যেন শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাঠানে] হয়, পাঠকদের কাছে এই 
রূপ একটি আবেদন কণেছিলুম। ভাষাটা ঠিক পরিফার 
হয়েছিল কি না মনে নেই, কিন্ত মনোভাব এই ছিলযে, 
গ্রানগুপি এমন জনপ্রিয় এবং অবস্ত শিক্ষণী হয় যাতে 
শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার হুয়। 

ছুঃখের বিষয় আশাঙ্রূপ ফললাভ করি নি। প্রথম 
ধাক্কায় খানচারেক মা জবাব পেয়েছিলুম, তারও 
একটিতে নির্দিষ্ট সংখ্য| পূর্ণ হয় নি। হতে পারে আমার 
আমন্ত্রণের তেমন জোর নেই, আমার রবী্র-লজীতের 
তেমন বহুল প্রচার নেই। মাঝে বিশ্বভারতীর মিউজিক 
বোর্ডের সম্পাঙ্গক আমাকে লিখেছিলেন ওন্কম ভাবে 
সাধারণ্যে আবেদন না করে, বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙীতজ্ের একটি 
তালি! প্রস্তুত করে তাদের স্বমত আহ্বান করাই ভাল। 
নইলে গ্রামোফোন, পিনেম! ও রেডিয়ো প্রচারিত সঙ্গীতই 
নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা । তার প্রস্তাবটি সমীচীন, কিন্তু 
সময়মত আমি তা কার্যে পরিণত করি নি, সেটি আমারই 
জোব। আমল কথা আঙ্জকাল সকলেই নিজের নিছের 
চরখায় তেল দিতে এত ব্যস্ত যে, সব দিক সামলে উঠতে 
পারে না। আমি অতি সম্প্রতি কতকটা তার প্রস্তাবত 
পন্থা! অবলম্বন করেছি। অর্থাৎ গীতাপি, গীতবিতান এবং 
সঙ্গীত-ভবনের কর্তৃপক্ষের অভিমত জানবার চেষ্ট। করেছি। 
তবে শেষ মুহূর্তে আংশিক সাফল্য মাত্র লাভ করতে 
পেরেছি। 

এই কয়েকটি তালিক। তৃগনাপূর্ধধক তার মধ্যে যে কয়টি 
গান ছুয়ের বেশি ভোট পেয়েছে, তাদের ম্বতভ্র তালিক। 
ফরেছি। তার পর আমার নিঙ্গকুত তাপিকার সঙ্গে সেটি 
মিলিয়ে শেষ তালিকা প্রন্তত করেছি। আমার মুশকিল 
"হয়েছে এই যে, নতুন গান আমি খুব কম জানি? অথচ 
ফেবল পুপ্নে। গান দিয়েও উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয় না। তা ছাড়! 
একমাত্র নিষ্গের মতও জারি করতে চাই নে, “আপনারা 
পাঁচ জনে কি বলেন”, তাই জানতে চাই। 


হখন এ কার্যে হত্তক্ষেপ করেছিলুঘ, তখন ভাবিনি যে 
কাজটি স্থুসম্পন্ন করা এত ছরূহ হবে। এ বিষয় একজন 
পত্রপ্রেহক হা লিখেছেন, ত| এস্থলে তুলে দেওয়া 
অপ্রানছগিক ছবে না ঃ ও 


“কোনও গানের শ্রেঠঠত্ব কয়েকটি বিষয়ের উপর রি 
করে, যথা £-- 
(১) কবিত। হিসাবে গানের কখা ও হলে 
সার্থকতা ও আস্তরিকতা 
(২) স্থুর হিলাবে তাহার চমৎকারিত্ব ও অভিনব 
(৩) এছুইটির পরস্পরের সহিত সামঙ্রশ্ত, অর্থাৎ 
বিষয়ের উপযুক্ত স্থর হইয়াছে কি না। 
এই তিনটি স্ধ দিয়া পরীক্ষা করি! দেখিলে দেখা 
যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ ৫** গান এ পরীক্ষার 
সহজেই উত্তীর্ণ হইবে । তখন কাকে ফেলে কাকে রাখ! -- 
এই এক বিষন সমস্তা হইয়া গাড়াইতে বাধ্য |” 
আর এক জন বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ভক্কের কথাও প্রি 
ধানযোগা । তিনি লিখছেন “সনের দিক থেকে (শুধু 
কাবা হিলাবে নয়) যেগুলো সবচেয়ে ভাগ লাগে তা 
লিখতে গেলে দেখছি, গানের শ্রেণী বিভাগ করে প্রত্যেক 
শ্রেণীতে সমান সংখ্যক গান বসানো চলে না। কারণ 
শপৃজা” ব। “স্বদেশ”, “প্রূতি"্র মধ্যে এক “বাসর সঙ্গেই 
পান! দিতে পারে না-_*বিবিধ” নামক শ্রেষ্ঠ গানের বিপুল 
ভাগাবের সঙ্গে ত দূ:রর কথ1।” 
এইখানে বগে রাখি যে, প্রত্যেক বিভাগে সমান 
সংখ্যক গ।ন নির্বাচন করতে হবে। এমন ব্জড়িপ্রায় আমার 
আদৌ ছিল না) উপবস্ত অভিপ্রায় ছিল যে, সেকাল. একাল 
ছুই কালেরই গান দিতে হবে। তবে জানি নে ভাড়া-' 
তাড়িতে নে কথা বিজ্ণ্ততে ভালরূপ প্রকাশ করতে 
পেনেছি কি না। 


উল্ন'ধত কৈফিয়ৎ থেকে অস্ততঃ এই কথাটি পরিক্ষার 
ভাবে ব্যক্ত হয়েছে আশ] করি যে, গানগুলির ভোট কতক 
বঝ/ক্িবিশেষ এবং কতক সঙ্গীত-সতা থেকে সংগৃহীত 
(তাও শেষটা ব্যকিতেই গ্িধে গড়ায়), এবং অবশেষে 
আমার নিঙ্জের মতে নির্বাচিত। এতে কতটা গণমত 
পাওয়া গেছে বলতে পারি নে; তবে ভোটন্পংখার তার- 
তম্যে অন্ততঃ জনপ্রি্বতার তারতম্য সামান্য ভাবে নির্ধারিত 
হদ়েছে এবং অবশ্যশিক্ষণীম শত গানেরও একট! ঘমোঁটা- 
মুটি আন্দাজ পাওয়া গেছে, যেটা আমার অন্তম উদ্দেগ্ত 
ছিল। প্রথমে মনে করেছিলুম এই আলোচনার নাম দেব 
“শ্রেষ্ঠ শত রবীন্ত্র-সঙ্গীত" | তার পরে ভাবলুম ছুটি 
বিশেষণেই আপত্তি উঠতে পারে । কেউ হয় ত বলবেন যে, 
স্পত্রেঠ' কার মতে? বথেষ্ট ব্যাপক ও স্থনিয়ছ্রিত ভাষে 


ত জনহত সংগ্রহ করাহ্‌নি। এআপতির মৌভিক! 
থেনে নিচ্ছি। ভার পর 'শত' সংখ্যার মধ্যে যে কিছুতেই 
তার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আবদ্ধ কর! যায় না তাও শতবার 
স্বীকার্ধা । স্থতযাং বর্তমান নামটি অপেক্ষাকৃত নিবিববাদী 
লে মনে করলুম। 
এই কাঙ্জ করতে করতে আমার হঠাৎ মনে হ'ল যে এক 
ববীন্্র-স্দীতের মধ্যেই পঞ্চ প্রধান শিল্পকলার উদ্গাহরণ 
ব| উপষ। পাওয়া যেতে পারে। তার কোন সঙ্গীত যেন 
স্থাপত্যাধন্মী, যখা “মোরা সত্যের পরে মন", “লবার 
মাঝারে তোমারে স্বীকার,» "ভুবনেশ্বর হে”) “জনগণ মন*' 
প্রভৃতি বড় বড় একই স্রবৃত্ত গানগুলি যেন পাথরের 
উপর পাথর গেঁথে এক একটা ইমারত গড়ে তৃগেছে। 
আবার কোন সঙ্গীত ধেন চিত্রবন্ী, যথা :--"শেফালি 
বনের মনের কামনা”, “এপ নীপ বনে” ইত্যাদি একেবারে 
ও রেখায় যেন ছবি একে দিথেছ্ে। আবার কোনটি কাব্য- 
ধন্মী, বথা ঃ “হৃদয় বেদনা বহিয়া*,”এমন দিনে ভারে বঙ্গ বাথ” 
“তুমি একটু কেবল বলতে দিও* “তোমার গোপন কথাটি* 
প্রভৃতি গভীর মধু অন্তর্গ ভাবের গানগুলি। যেখানে 
সবই সঙ্গীত, সেখানে গী তধন্্ী আর কাকে বাদ দিদ্বে কাকে 
বলব" তবে হিম্্ী-ভাঙা গানগুপিকে বদ তা বলা যায়, 
ছয়ে প্রাধান্ত ছিসেবে বিশেষতঃ হিন্দী টপ্প| ভাঙা করটি। 
জার সবই যখন রূপক, তখন ভাক্রধ্য ও স্থাপতাকে ম্বতন্্ 
. আসন দেওয়া অসম্ভব না হলেও কঠিন । চার কলির গান- 
গুলিকে ক্ষীণ মধ্য" মৃত্তি বলে কল্পনা কর। যেতে পারে। 
কিন্তু উপমার উপর বেশি জোরজবরদত্তি কর! কিছু নয়। 
হয়ত আমার এ-সব পরিকল্পনার ভিত কথার উপরেই 
স্থাপিত; কিন্তু রবীজ্জ-সঙ্গীতের কথা আর সুর আলাদা 
-স্কয়বে কে ?1--78089 জা1)০00, 00৫ 00861) 008090, 19 
200 200 1006 28010097 ! 
ভোটের হিষগ্ বক্তব্য এই-_যে গানগুল খুব কম মার্কা 
পেয়েছে, সেগুপি আমারই প্রায় একলার সমর্থিত ধুতে 


হবে! হয় ত তার এক কারণ এই যে, আমাদের কাগের . 


পুরণে। গান খুব কম লোকেই জানে। দ্বিতীয় কারণ, 
ভিজ রুচিষি লোকাঃ। আম নিদেই হয়ত চেপেধরলে 
বলতে পারি নে এই কোণঠাসা গানগুলি দেবার মূলে 
আছে ছেলেবেলার সংস্কার না পরিণত বয়সের বিচার । 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই নির্ব্বাচনের অসম্পূর্ণতা 
সন্ন্ধে আমার চেয়ে কেউ বেশি সচেতন নয়। বদ্ধ বল 
"তবে লোক সমক্ষে প্রকাশ করলে কেন ?--তার সহজ 
উত্তর হচ্ছে এই যে, এক বৎনর হয়ে গেল, এখনো যদি 
প্রকাশ না করি ত কৰে কব বিশেষতঃ বখন আমাদের 
খুব যেশি ছু ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা! করবার সময় নেই.। 


প্রধানী 


| ১৩৫৩ 
যে উদ্দে্ঠ নিয়ে কাজ আর করেছিল, তা অন্ততঃ 
কিছুদূর অগ্রলরও করে দিয়েছি। এখন “নৃহন বুগে। 
ভোরে” অন্ঠান্ত উপযুক্ত লোক এই কার্যকর গ্রহণ করুন, 
চালিয়ে যান, এই প্রার্থনা। 
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*শেয়ার'-ব্যবসায়ী 
জীহ্ৃন্যৎচজ্্ মিত্র 


বৈচিত্র্য যে এই বিশ্বজগতের একট প্রধান বৈশিষ্ট্য এ কথা 
মেনে নিতে স্ষ্টিতত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণ! করবার কারও 
ঘরকার হয় না। জীবনের এক দিনের অভিজ্ঞতার দিকে 
একটু মনোযোগ দিলেই কথাটির সত্যতা উপলদ্ধি হয়। 
আকাশে কত রঙের খেলাই না আমর! দেখি, বাতাসে 
কত স্বরের বঙ্ছারই না শুনি। কত বিচিত্র রূপ ও রসের 
বিডির গন্ধ ও স্পর্শের, বিবিধ শব্খলহরীর মাধুর্য ও মহিমার 
কথা যুগের পর যুগ কবিরা গেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা 
করবার চেষ্টা করেছেন। সে বর্ণনার, সে ব্যাখ্যার শেষ 
জাজও ছয় নি। জীবজ্গতেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। 
চষুত্রতম প্রাণী থেকে আর্ত করে মানুষ পর্য্যস্ত কত বিভিন্ন 
গঠনের বিহ্িনন প্রকৃতির জীব জগতে বিচরণ করে কে ভার 
সংখ্যা সঠিক নিয় করতে পারে ? আবার জড় ও গ্রাণি- 
জগতের মত মনোজগতেও বৈষম্যের বিরলতা নেই। 
ঠিক একই ধরণের মানসিক গঠনসম্পন্ন ছুইটি ব্যক্তি 
কোথাও মেলে ন1। বুদ্ধি, [00100 বা গ্রক্ষোভ, কর্্দতৎ- 
পরতা প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তি এবং দয়া-দাক্ষিণা নিষ্ঠুরতা 
প্রভৃতি গুণাগুণ প্রত্যেকের মধোই কিছু-না-কিছু আছে 
ধরে নেওয়া! যায়। কিন্তু এই সমস্ত মিলে মিশে অবশেষে 
যেব্যক্কিত্ব উৎপন্ন হয় তা! প্রত্যেকেরই বিভিন্ন । তাই 
আমরা দেখি কেহ দ্বভাবতই শান্ত ধীর, কেহ সর্বদাই 
চঞ্চল-অস্টির, কেহ বা অভ্যাসের দাস আবার অনভ্যাসই 
কারও অভ্যাস, কেহ প্রত্যেক পয়সাটি পধ্যস্ত ছিসাব 
করে খরচ করেন, কেহ অতিমাজায় বেহিসাবী অপব্যয়ী । 
কেহ হ্থপ্লভাষী, প্রত্যেক কথাই যেন ওজন কনে বলেন, 
আবার কেহ নিজের কণ্ঠম্বর গুনতে যেন খুব ভালবাসেন 
ভাই অনবরত কখাআ্োত চালিয়ে যান। একটু চিন্তা 
কয়লেই জারও অনেক প্রকৃতির মান্থযের কথ! আপনাদের 


মনে আলবে। এই বিভ্ভিরতা শুধু পুরুষের মধোই আবদ্ধ. 


নয়, যুক্ত পরিবারে ধারা বাস করেন-_বাড়ির গৃহিণীদের, 
বধূদের কাজকর্মের ধারা, খরম্পরের সঙ্গে ব্যবহার প্রভৃতি 
পধ্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করলেই বহু প্রকার বৈলক্ষণ্যর 
সন্ধান তারা পাবেন। 

এই বিভিন্ন ধরণের মনোতাবসম্পর্ধ লোকদের ভেতর 
এক প্রেণীর লোক আছেন ধাদের অস্বাভাবিক বলা নিশ্চয়ই 
যায় না, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে, বিশেষ করে অর্থ- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাদের কার্ধযকলাপ স্বাভাবিক লোকের 
মতও ঠিক নয়। যেন “নিশ্চিতের চেয়ে “অনিশ্চিতে+র 
আবর্ষণটাই বেশী মাত্রায় অঙ্গভব করেন এবং উপভোগ ও 


করেন। তাই অবশ্তস্ভাবী লাভের পথ ছেড়ে অনিশ্চিত 
হয় লাভ, না-হয় ক্ষতির পথে চলতে তারা সব সময়েই 
বেশী পছন্দ করেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা সহজে 
বুঝ। যাবে। ধরুন, কোন মধাবিত্ত গৃহস্থ বদি ঠৈবান্ধগ্রহে 
এক হাজার টাকা অপ্রত্যাশিত ভাবে পান ( জবশ্ত হাজার 
টাকার একখানা বা পাচশত টাকার ছুইখানা নোট নয়, 
ছোট ছোট নোট এবং নগদ টাক ) তা হলে স্বতঃই তার 
চেষ্টা হবে টাকাটা এমনভাবে কোথাও গচ্ছিত বাখতে 
যাতে সেটা নিরাপদে থাকে আর তিনি. প্রতি বৎসর বা 
প্রতি ছ'মাস অন্তর ডিডভিডেও বা! স্থ্দ হিসাবে নিয়মিত 
কিছু পেতে পারেন। কিন্তু যে শ্রেণীর লোকের কথা 
আমর! বলছি তাদের কেউ যদি এ টাকা পান ৩1হলে 
তিনি তৎক্ষণাৎ সোঞ্জ! ফাটকা-বাজারে অথব। শেয়ার 
মার্কেট ইক এক্সচেঞ্জে গিয়ে কেনা-বেচা আধস্ত করে 
দেবেন। নিশ্চিত লাভের কথা, গৃছে ঘর্থের অসচ্ছলতার 
কথা বা অন্ত কোন কথাই তার মনে উদয় হবে ন।। বন্ধু- 
বান্ধবের স্থপরামর্শ, আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ কিছুই তাকে 
বাধা দিতে পারবে না। হয়ত এঁ কেনা-বেচায় তিনি 
প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। আবার সমস্ত 
টাকাটা সম্পূর্ণ লোকসান করে হয়ত বা আরও কিছু দেনা 
করেও তিনি ফিরতে পারেন। লোকসান হ'ল বা ধার 
ঝরতে হ'ল বলে তিনি যে এ কাজ থেকে ভবিষ্যতে বিরত 
হবেন ভা মনে করবেন না । আবার হাজার টাকা পেলে 
এঁ পথেই তিনি যাবেন, কারণ এ পধই তার একমাত্র 
পথ, অন্্ পথের কোন আকর্ষণ তার নেই। এখন 
বোধ হয় বুঝতে পারছেন কোন্‌ প্রর্তির লোকের কথা 
আমরা বলছি। এ ধরণের লোক নিশ্চয় আপনাঙ্গের 
অপরিচিত নন। আপনাদের আত্মীয়-ন্বজন বন্ধু-বাক্ধবের 
মধ্যে ধরে নেওয়া যায় একাধিক ব্যক্তি এই প্রকৃতির 
আছেন। কারণ এঁদের সংখ্যা ধুব কম নর। এরা 
ব্যবসায়কর্থে অন্তান্ত ঝুঁকি নেন ও হঠকারিতার সঙ্গে কাজ 
করেন। এই 'জনিশ্চিতের পিয়াসীদেস্র ইংরেজী ভাষায় 
বলে) “29 8১9০0১০8, 

অভিধানে 99০918০ শবটির যে ছু'টি অর্থ হেওয়া 
আছে সে ছু"টতেই এই অনিশ্চিতের ইঙ্গিত পাই । কোন 
একটি কাধ্যের কারণ কি, বা কোন কারণের কাধ্য কি 
হুতে পারে, নিশ্চিতভাবে জান! না থাকায় সম্ভব কারণ ও 
কার্ধ্যলমূহ সম্বন্ধে কল্পনা করার নাম “29০০186৩, করা। 
আর ব্যবসায়-ক্ষেত্্ে অনিশ্চিত অধিক লাভে বিক্রয় করবার 


জ্যৈষ্ঠ 


আশায় শ্রব্যা্গি ক্রয় করা বা ধরে রাখাকেও ৪[90০- 
2৮৩ করা বলে। যিনি এক্সপ কল্পনা বা এক্বপ কাঞ্জ করেন 
তিনি 879৩915/6৫- এখন কথাটির অর্থ এবং ব্যগ্জন। একটু 
বিশদভাবে জালোচনা করা যাক। 

অনিশ্চিত সম্বন্ধে কল্পনা এবং সেই কজপনা-নিি পথে 
ফান্ষে অগ্রসর হওয়া এই অর্থে যদি 9779০918/9 কথাটি 
নেওয়া যায় তা হলে বলতেই হম্র যে মান্গুষ মাত্রই 8০৪০০- 
186০7. কারণ এই পৃথিবীতে সর্বজ্ঞ কে আছেন? সমস্ত 
কারণের কাধ্য এবং কাধ্যের কারণ জাত হওয়া মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয় | সুতরাং কিছু পরিমাণ অজ্ঞাত, অনিশ্চিত 
ঘটনার ওপর নির্ভর করে সকলকেই চলতে হুয়। ভবিষ্যতে 
ফললাভের আশায় যে-কোন কাজই আমর! করি সে সবই 
৪09908186107-প্রন্থত | কারণ ভবিষ্যৎ যে অতীতের মতই 
হবে এ-ত অনাগত অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে একটি কল্পন! মাত্র। 
আমাদের দৈনন্দিন ছোটবড় অভ)স্ত অনন্যিন্ত সমস্ত 
কাজের মূলে এই 5১৪০0150100 বিদ্যমান আছে। আজ 
পর্য্যন্ত য! ঘটে এসেছে কালও তা ঘটবে এ বিশ্বাস যদি না 
রাখি তা হলে আমরা একপদও এগোতে পারি না । কালও 
ৃধ্য উঠবে, আহারে ক্ষুনপিবৃত্তি, পানীয়ে তৃষ্ণার জবসান হবে, 
এ সব জামর! ধরেই নি, এ সম্বন্ধে কোন .প্রশ্থই আমাদের 
মনে জাগে না। স্থতবাং আমরা অনবরতই 82900186100 
করছি। 

আপনারা হয়ত বলবেন কথাটি ঠিক নয়। কল্পনা 
আর বৈজ্ঞানিক সত্য এ ছু'য়ের মধ্যে যংথষ্ট প্রভেদ আছে। 
আমাদের কথাটা মেনে নিলে সে প্রভেদ অন্বীকার করা 
হবে । কাল সৃর্য্যোদয় হবে, পানীয়ে তৃফা! নিবারণ হবে 
এগুলে কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য | স্থতরাং এগুলির 
ওপর ভিত্তি করে কাজে এগনো ৪9০01৮8 করা নয়। 
আমরা উপস্থিত প্রশ্ন করব না, বৈজ্ঞানিক সত্য কাকে 
বলে। শুধু এখন যে [90:701019 ০01 101096907010180) 
সন্বদ্ধে খুব আলোচন! বৈজ্ঞানিক মহলে চলবে তার কথা 
আপনাদের একবার মরণ করতে বলব | এ বিষয়ে অবান্তর 
আলোচনা করবার এখানে আমাদের দরকারও নেই, কারণ 
আমরাও স্বীকার করি যে, মান্য মাত্রই স্পেকুলেটর 
(8০০০০1607) নয় । তা ছলে স্পেকুলেটের বলতে একটি 
বিশেষ কোন শ্রেণীর লোক বোঝাত না। 

অনিশ্চিত সম্বন্ধে করন। যাত্রকেই 809০0155100 বলব 
না। কল্পনাটির বাস্তব হবার সম্ভাবনা! কত পরিমাণ আছে 
তার বিচার করে তবে নির্ণয় কয়ব কল্পনাটি 80995186100 
মাত্র, না! যুক্তিযুক্ত চিন্ত। বলতে মনোবিদ্র। যা বোঝেন 
ভাই। সম্ভাবনার পরিষাণ নির্ণয় করবার পদ্ধতি অক্ক- 
শাছ্ের ব্যাপার । কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবার বা 


“শেয়ার? ব্যবসায়ী 


| ১৭. 
না ঘটবার সম্ভাবনা কতটুকু সন্ভাব্য-গশিতের বিবিধ হু 
অনুসারে অঙ্ক কষে বার করা বায়। যা ছোক, আমরা 
সকলেই অঙ্বশাক্্রবদ্‌ নই কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পন! 
সকলেই করে থাকি এবং সেই কল্পনা জন্যায়ী কাঞও 
করে যাই। সম্ভব-অসম্ভবের একট! মানদণ্ড নিজেদের 
অজ্ঞাতসারেই আমরা ঠিক করে নিই। শতকরা পঞ্চাশ বার 
বে ঘটনা পূর্বে কোন একটি অবস্থায় ঘটেছে ভবিষ্যতে সেই 
অবস্থায় সেই ঘটনা ঘটবে কিনা সঠিক বল! বায় না, ঘটবার 
বানা ঘটবার সম্ভাবনা সমান সমান। কিন্তু যে ঘটনা 
শতকরা ৬* বার ঘটেছে ভবিষ্যতে ন! ঘটবার অপেক্ষা তা 
ঘটবার সম্ভাবনাই কিছু বেশী । সেই রকম শতকরা যত বেশী 
বার পূর্বের ফোন ঘটন! ঘটে ভবিষ্যতে তা ঘটবার সম্ভাবন। 
ততই বেশী হুয়। হুর্ধ্য এ যাবৎ প্রত্যহুই উঠেছে, স্থৃতরাং 
কালও তার উঠবার সম্ভাবন! খুবই বেশী। এই খুব বেনী 
সম্ভাবনাকেই আমর! নিশ্চিত বলে ধবে নিই । বৈজ্ঞানিক 
সতা এই বেশী সম্ভাবনাই প্রকাশ করে। কারণ পুরোপুরি 
নিশ্চিত জানলাভ, নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ সত্যের উপলদ্ধি 
মাছষের ক্ষমতার বাইরে। 

আমাদের বক্তব্য এই থে; পূর্বোক্ত হিসাব অঙ্ছসারে যে 
ঘটন! না ঘটবার সম্ভাবনাই বেশী সেই ঘটনা ঘটবে, অখব! 
হা ঘটবার সম্ভাবনা বেশী তা! ঘটবে না-একরূপ জাশ। করে 
ধিনি কাজে, বিশেষ করে অর্থ সংক্রস্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন 
তিনিই ম্পেকুলেটর। স্পেকুলেটারদের সাক্ষাৎ তাই 
শেয়ার মার্কেট এবং তদ্‌ছরূপ স্থানেই বেশী পাওয়া যায়।” 
স্পেকুলেটরদের নিজেদের যে কোন অঙ্কের হিসাব থাকে 
নাত! নয়-_তবে তান্দের হিসাব সাধারণ লোকের সহজ 
হিসাব থেকে তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণে য| বিশ্বান করে 
না তারা তা করেন। বিশ্বাসের এই বিকৃতি কেন ঘটে ? 

প্রথমেই বলা যায় তাদের প্রবল ইচ্ছাই অঘটন ঘটবে 
এই বিশ্বাসের মূল । 1561: ন18]) 9 65৫ &0 6৩) 
05০08), কিসের এই প্রবল ইচ্ছ।? আপাতদৃটিতে 
মনে হর এই ইচ্ছা! অধিক অর্থ লাভের ইচ্ছা! । কিন্তু অধিক 
অর্থ লাভ ত অন্ত উপায়েও হতে পারে? অর্থলোভই হদি 
স্পেকুলেটরদের ব্যবসায়ের একমাত্র কারণ হয় তা হলে 
লোকসান হলে তারা বিরত হন না কেন? বিরত হতে 
হয়ত কখনো কখনো বাধ্য হুন কিন্তু তা বাইরের কোন 
কারণে, হয়ত উপস্থিত ছাতে টাকা নেই বলে, কিন্ত 
মন থেকে গানের সে ভাব যায় ন। উপরস্ত প্রভৃতি 
অর্থ অন্ত তাবে পেলেও ত তারা নিবৃত্ত হন না। তাদের 
ব্যবহারে আরও দেখা যায় যে, প্রথমে ভাবা নিজের! কিছু 
অর্থ ব্যয় করতে চান এবং বিনিমঞ্ে প্রচুর অর্থ পেতে চান । 
মনোবিধ্যার দিক থেকে দেখলে কিন্তু অর্থ লাভটাই মৃথ্য 
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উদ্দেশ্য হল যায় না, কারণ অর্থনাশও যে হতে পারে 
এবং হও তা তারা বিলক্ষণ বোঝেন। তা ছলে এই 
নিদ্ধান্তই করতে হয় যে, এই পাওয়া-না-পাওয়ার 
অনিশ্চয়তা হেতু আশা-উদ্বেগ মিশ্রিত মনেব যে একটি 
চাঞ্চল্যকর উত্তেজনাময় অবস্থার ন্থট্টি হয়, সেই অবস্থাটাই 
তদের কাম্য । তারা নিজেরা এ কথ! নিশ্চয়ই স্বীকার 
করবেন না এবং আপনারাও হয়ত স্বীকার করতে খিধা 
বোধ করছেন । মনে করছেন ইচ্ছা করে কে আবার মনে 
উদ্বেগের স্য্টি করতে চাস? এখানে মনোজগতের একাট 
তথ্যের কথা আপনাদের স্মরণ করতে অন্থরোধ করি। 
জামানের সব কাজই আমাদের জ্ঞাত ইচ্ছান্সারে হয় না, 
অনেক কাজের উৎসই নিজ্ঞানশ্থিত ইচ্ছা ( 00)0017801008 
8১) । নিজনস্থিত ইচ্ছাই স্পেকুলেটরদের এ অবস্থায় 
আসতে বাধ্য করে। মনঃসমীক্ষণ (179700-8091788 ) 
বলে স্পেকুলেটরদের নিকট অর্থ সুধু অর্থ নয় অন্ত জিনিষের 
প্রতীক, যেমন কুপণদেরও | সৃত্যুকাল পথ্যস্ত কুপণতা 
করে এক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করেই গেল, কোন দিন অর্থের 
বাবহার দ্বারা স্থখ ভোগ সে করগে না। তার এই সফষের 
কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না যদি না অর্থকে 
তার নিজ্ঞানস্থিত কোন জিনিষের প্রতীক হিসাবে দেখি । 
স্পেকুলেটরদেরও তত্রপ। অর্থব্যয় করার বিনিময়ে অর্থ 
পাওয়া প্রভৃতি স্পেকুলেশন সংক্রান্ত সব কাজ্জই 
নিজ্ঞনস্থিত ইচ্ছার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। সম্পূর্ণ 
ব্যাখ্যা করতে হলে ভাই নিজ্ঞান-স্তবে পৌঁছানো প্রয়োজন 
হ্য়। 

নিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে স্পেকুলেটরের 
অর্থ পাবার ইচ্ছ! যেমন আছে, অর্থ নষ্ট করবার ইচ্ছাও 
তেমনি আছে। এজন্সই ভিনি এমন কাজ বেছে নেন 
যাতে অর্থনাশের সম্ভাবনাই অধিক অথচ যাতে মনকে 
প্রবোধ দিতে পারা হায় যে, এই কাঞ্জে অধিক অর্থ 
লাভ হবে। ঝুঁকিযুক্ত কারবারে এই অর্থ লাভ এবং অর্থ 
নষ্ট কর! উভয় ইচ্ছাই তৃপ্ত হয়। স্পেকুলেটর যেন বাধ্য' 
হয়েই তার ক্ষতিকর কাজে নামেন। 

গভীর মনোবিষ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থলাভ ও অর্থ- 
নাশের ইচ্ছাছয়ের প্রকৃত স্বরূপ হখাক্রমে অর্থ পাওয়া! বা 
আছ্ায় করা এবং অর্থ দেওয়া বা ঠক1। মনোবিদ্‌ 
দেখেছেন যে, অর্থ পাওয়ার পশ্চাতে স্ত্রীহলভ সম্ভান 
পাওয়ার ইচ্ছ! বর্তমান । অর্থ আমায়ের পশ্চাতে সন্তানের 
জয়া হিয়া তাহার পিত! হবার পুরুষহুলত ইচ্ছা বর্তযান। 
এক্ষেত্রে অর্থ লন্ভানের প্রতীক । অর্থ জান পুরুষস্থলত 
ইচ্ছা এবং ঠকবার ইচ্ছান্ধ পশ্চাতে স্্রী্ভাব বা 081৩ 
10000865081 বা ভোগবৃত্ত সমকাহিত! বর্তমান । 
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অর্থ যেমন সন্তানের প্রতীক সেইয়প অর্থ বীর্যেরও 
প্রভীক। শিশুষনে আবার অর্থ মলের প্রতীক । শয্প- 
নারীনির্ধিশেষে প্রত্যেকের ভেতরই অল্পবিস্তর স্্ীস্থলত 
ও পুরুষহূল উভয় প্রকৃতিই বর্তমান। আবার পরিণত- 
বয়স্ক ব্যক্তিরও নিজ্ণনমনে শিশুস্থলত মলগ্লীতি দেখা যায়। 
এ সব কথায় হঠাৎ হয়ত কারুর বিশ্বাস হবে না, কিন্তু 
মনঃসমীক্ষণন্ধারা বহুক্ষেত্রেই এর যাখার্থা প্রতিপন্ন হয়েছে। 
বিশেষ বিশেষ কারণে এবং শৈশবের বিশেষ বিশেষ পরিগমে 
পুরুধ-প্রকৃতি, স্বীপ্রকৃতি, সমকামিতা প্রতৃতি যৌন 
লক্ষণের শ্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে জার তখনই 
নানা প্রকার মানসিক বিকারের বীজ রোপিত হয়। 
পরবর্তীকালে এই বীজ নান! ভাবে পরিণতি লা করে। 
কখনও এই কারণে মানসিক রোগ উৎপন্ধ হয় কখনও বা 
ব্যক্তিত্বের অন্বাভাবিক বিকৃতি ঘটে । কেহ বা রুপণ হয়, 
কাহারও বা স্পেকুলেটর হবার আগ্রহ জক্মায়। 
স্পেকুলেটরের মনোধৃত্তির উৎপত্তিব্যাপার অতিশয় 
জাটল। একটি বাস্তব উদাহরণের সাহাযো কতকটা 
বুঝাবার চষ্টা করছি। “ক' বাবু পিতামাতার জ্যেষ্ঠ 
সম্ভান। শৈশবে তিনি মাতার বন্ধ তাড়না ভোগ করেছেন 
এবং পিভার জতিরিক্ত আদর পেয়েছেন। ছেলেবেলান্ন 
পাঁচ-ছয় বছর বসে তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গেস। 
তিনি থুধু গিলতে তয় পেতে লাগলেন। তার মনে হতে 
লাগল থুথু গিললে যেন বিষ খাওয়া হবে। তার আরও 
একটা ভয় দেখা গেল বুঝিবা পেছন থেকে কে তাকে 
আক্রমণ করলে। 

বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষের স্রীলোকের প্রতি যে ক্বাভাবিক 
আকর্ষণ দেখা যা ত। তার মধ্যে মোটেই দেখা গেল না। 
তিনি অপর বালকের সঙ্গে প্রেম-সন্বন্ধের জন্য আগ্রহান্বিত 
হুলেন। লেখাপড়ায় তিনি বরাবরই ভাল। বি-এ পরীক্ষা 
পাস করার পর পিতামাত। তার বিবাহের চেষ্টা করলেনঃ 
কিন্ত তিনি তাতে রাঞ্জি না হয়ে সংসার ত্যাগ করে এক 
আশ্রমে ধর্মজীবন যাপন করবেন ঠিক করলেন। কিন্ত 
সেখানে গিয়ে তার এক অদ্ভূত প্রবৃতি দেখা গিল। পুক্রষ 
বাস্্রীলোক কেহ শৌচে বসলেই তাঙ্গের দেখবার তার 
ছুর্ঘমনীয় আগ্রহ হতে লাগল ৷ নান! যৌগিক প্রক্রিয্ার 
সাহনাযা নিয়েও তিনি মনকে ফেরাতে পারলেন না, অবশেষে 
আশ্রম ত্যাগ কবে সংসারে এলেন। প্রথমটা দিনকতক 
শিক্ষকতা করলেন পরে তিনি ফাটকায় প্রবৃত্ত হলেন। 
ফাটকার উত্তেজনায় নেমে ষ্টার যৌন-বিকারের লক্ষণঞ্ডলি 
সেরে গেল ও তখন তিনি বিবাহ করলেন। ছুঃখের বিষয় 
তিনি তার স্ত্রীকে পুরোপুরি ভালবাসতে পান্সেন না এবং 
স্বীয় সঙ্গে মনোমালিন্ত খটলেই পিছু দিক থেকে কেউ গাকে 


[১১৬১ 
আক্রমণ করবে বাল্যকালের সেই ভয় পুনরায় তার মনে 
দ্বেখা দেয়। পশ্চাৎ হতে আক্রান্ত হবার তয় ভোগবৃত্তি 
সমকাষিতার ইচ্ছার রূপান্তর । ফাটকায় নেমে লোকসান 
হলে সমকামিতার ইচ্ছা গৌণভাবে চরিতার্থ হয়। আবার 


এই ইচ্ছাকে দমিত রাখবার জন্ত কর্খবৃত্ত পুরুষতাবকে. 


অতিরিক্ত মাআয় জাগাতে হয় তাতে অপরের নিকট হ'তে 
টাকা আদায়ের ইচ্ছা ও পরকে ঠকাবার ইচ্ছা মনে জাগে, 


দে ৩৬১ 
ফাটকায় জিতলে এই ইচ্ছা তৃপ্ত হয়। প্ররণ রাখ্যাড রে যে, 





সকল ফাটকা-কাজের নিজ্ঞনের মনোবৃতি এক প্রকারের 
নয়--এখানেও বৈচিত্রোর অভাব নেই । এই আলোচনায় 
ফাটকা-কাজের নিজন মনের এক অংশ মাত্র দেখাবার 
চেষ্টা! করা গেল।* 


শা ীাশীিপাাটসপীস্পসসসসস 


* অন ইরা রেডিও কলিকাত। কেজে প্রত্ত ব্ৃতা। 


সেতু 


শীহেমেজ্র মল্লিক 


১ 

সপ্তাহব্যাপী গৃহ-সশ্মিলন সমাপ্ত হুইল । শেষদিনের প্রার্থনা 
সভা জনেক রাত্রে ভাঙিল। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে 
সভা! তন করিয়া আমরা! চ্যাপেলের প্রশস্ত বারান্দায় জাসি- 
লাম । আকাশে চৈত্রের শুক্লা চতুর্দপী অতি মনোমুষ্ধকর 
বিজ্ঞাপশের আয়োজন করিয়াছিল | তিন-চার ঘণ্টা একটানা 
ধর্্বিষয়ক আলোচনার পরে এ দৃষ্তে সকলেরই মনে একটা 
'অপূর্ধা আবেশের স্থাষ্টি করিয়াছিল । 

নৈশ আহারের হুর্ভাবন! ছিল না। রাত্রি নয়টায় অন্ধ 
ণ্টার় বিরতির সময়েই আমাদের সকলের আছারাদি হইয়া 
গিয়াছিল ৷ 

চজালোকিত বারান্দায় দিয়া অধিকাংশ সভ্যই 
চেয়ারে, বেঞ্চে ও দীর্ঘ সি'ড়ির ধাপের উপরেই বসিয়! পড়ি- 
লেন। ফয়জাবাদ হইতে আগত! তিনটি তরুলী মিশনরী স্বপ্ন 
সদৃশ এই চৈত্র-পুপিমাকে আর এড়াইতে পারিলেন না। 
পরিষ্কার স্ুললিত কঠে, “মুনলাইট সোনাটা” আরম্ভ করিয়া 
দিলেন। বারান্দার চেয়ার হুইতে আর একজন মাউথ- 
হারমোনিয়াষে তাহাদের গানের সঙ্কে যোগ দিলেন । দেখিতে 
দেখিতে গান রীতিমত জমির উঠিল । 

আমরা চার-পাঁভ জন সম্মুখের উদ্ভানে পায়চারি ফরিতে- 
ছিলাম। সুগায়ক ও নুকবি সত্যেন থাকিতে না! পারিয়া 
কছিল, মেম-সাহেবদের গান শেষ হলে রবিবাবুর একটা গান 
ধরে দেব, তুমি ভাই যোগ দিও ! 

বুঝিলাষ, এমন কবিত্বময় ঠাদিনী নিশ্ীথে হাজার মধুকষ্ঠ- 
নিঃস্ছত হইলেও ইংরেজী গানে তাহার গায়ক-চিত্ত তৃপ্ত হইতে 
পারিতেছে না। 

কিন্ত তাহার বাসনা পূর্ণ হুইল না। বারান্দার অপর 
প্রান্ত হইতে একটি হিশুস্থানী সভ্য বলিয়া! উঠিলেন, কাল 
সকালের গাল্ঠীতে জামাদের সঙ্গে ফিরতে চান কেউ ? কোর 
ঝ্াত্রে ট্রেন ছাড়বে । কানপুরে থামঘ আমন্লা শহর দেখবার 
জন! 


ইতিমধ্যে মেম-সাহেবদের গান শেষ হইয়াছিল । আমরা 
একআ্রিত হুইয়া দেশে ফিরিবার আলোচনায় প্রত হইলাম । 
দেখা! গেল, সপ্মিলনে যোগদানকারী পরতার্গিশ জনের মধ্যে 
আমাদের সঙ্গী হইবার মত ছিলেন প্রার ত্রিশের কাছাফাছি। 

ফিরিবার পথে কয়েক স্থানে থামিয়া বিভিন্ন শহর দেখিয়া 
লইবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হুইল । অবশেষে হাসাহাসি, বিদায়- 
গ্রহণ ও করমর্্নের পালা! শেষ করিয়া! আমরা যখন নিজ 
নিজ নিধি কক্ষে ফিরিয়া আপিলাম, তখন রাজি বারা 
বাজিয়! গিয়াছে । 

মক্ন্যাল রি-আর্ামেন্ট অভিযানের কল্যাণে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জেলা ও শহর হইতে জগত বিভিন্ন জাতীয় পয়তাঙ্গিশ 
জন নরনানীর প্রার্থনা-সশ্মিলন আমাদের অতিশয় আন্তরিকতা, 
খ্তি ও সম্বদয়তার মধ্যেই সমাপ্ত হইল। সাত দিন ঘাষং 
লক্ষৌ শহরের এই নুঘৃষ্ঠ বাগানবাক্ধীতে আমাদের এই গৃহ- 
সশ্মিপনী-_- বছ শুরুর ও জাটল বিষয়ের আলোচন! হইয়াছে । 
পারি রা ররিত যা নি বিহিত রিতার 
ঘুমাই পড়িলাম । 


পরদিন প্রাতঃকালে কাপুর সেন্ট্রাল &্েশনে যখন 
আমরা পানী হইতে অবতরণ করিলাম তধম বেল! সাতে- 
সাতটা । 

প্রাতকেত্য গাড়ীতেই সমাধা হইয়াছিল। নানাপ্রকার 
হ্যধ্বনি ও কোলাহল করিয়া আমর] আটাশ জন ফেলনারেক্স 
ছইখানি প্রকাণ্ড বেঞে বসিয়া! পড়িলাম । 

সে এক অপূর্ব দৃষ্ধ ! 

দশ-এগার জন ইউরোপীয় তরুণ-তরুণী, ছই জন মাত্রা, 
চার-পাচ জন কিন্দস্থানী এবং ঘাকি দশ জন আমরা বাঙালী । 
আমাদের দশ জনেয় মধ্যেও তিন জন মহলা ছিলেন। 
কোট-প্যান্ট, পাগড়ী-আটফান, শাল-আলোস্বান, জন্ক-শাড়ী 
এবং পায়জামা ও খুতির এই অস্কৃতপূর্ধ্য সংমিশ্রণ এবং তাহাও 


১৮২ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





মাত্র ছইখানি বেঞের মধ্যেই ফানপুর &েঁশনে ইতিপূর্বে 
কখনও ঘটিয়াছে বলির! মনে হইল না । ঘটিলে এত অঙ্গ 
উজার ইরানি রন হত 
জমিত না। 

এ লা রা 
অতি বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন_ আমরা কে? কংগ্রেসী 
নিশ্চয়ই নহি, কেননা, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সাহ্েব-মেম থাকা! সম্ভব 
নয়। কোনপ্রকার পতাকা বা পরিচয়-জাপক কোন চিহ্ও 
নাই। আমরা তাহা হইলে কে? কানপুরে আমাদের ফি 
প্রয়োজন ? " 

কাছাকাছি এক জন সানডে জবাব দিলেন, আমরা 
শ্ীষ্ঠান। শ্রীষ্টের শিস্য বলেই এত ভাষাভাষী ও তির দেশীয় 
হয়েও আমাদের এই সম্মিলন সপ্তব হয়েছে । কেবল কান- 
পুর নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই সহযোগিতা! ও ভ্রাতৃত্বের মতবাদকে 
প্রচার করাই আমাদের ভ্রত | 

চায়ে চুয়ুক দিতে দিতে আমারও বার বার এই কথাটিই 
মনে জাগিতে লাঙগগিল। বাস্তবিক | জাতি-বর্ণ-পামাজিক রীতি- 
পদ্ধতি ও বাসস্থান নিধ্বিশেষ জগতের সমস্ত নরনারীকে এক 
স্থত্রে ও এক বন্ধনে বাধিবার এত বড় সহজ উপায় ত আর 
কেহ কোন দিন দেখাইতে পারিলেন না? পৃথিবীর 
ইতিহাসে ত সেরপ একটি চরিভ্রেরও উল্লেখ পাওয় যায় না? 
- আমার সর্ধাদেহ রোমাফিত হুইয়া উঠিল। কত বড় 
মীমাংসা, কত বড় ধ্বর্্য আমাদের হাতে আছে-_.অথচ, এই 
মহাসঞ্জীবনী মন্ত্র ক্ষত-বিক্ষত মানব জাতিয় এই অমোঘ শাস্তি- 
প্রলেপের অধিকারী হুইয়াও আজ পৃথিবীর অধিকাংশ হর্গতি 
ও ইঃখের জন দায়ী এই এ্র্ীয় জগত | সর্বাপেক্ষা মহান্‌ 
দায়িত্ব ষাহাদের উপরে, তাহারাই আজ হ্বীনতম ও নিকটতম 
জঅপকাধ্যে ব্যাপৃত ! 

চা খাওয়া শেষ হইল। 

কেলনারের কর্মচারী সিগারেটের একটি দুদৃষ্ঠ “টিন আমা- 
দের সম্মুখে রাখিয়! গেল। দামী ও উৎকৃষ্ঠ সিগারেট হইলেও 
টিনট পড়িয়াই রহিল। দলের কেহই আমর! ধুমপান করি 
না।. 
করিবার দিন হইতেই ও বস্তি আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি । 
প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক দৃতার বলেই ইহা সম্ভব হইলেও 
এ কথা আমরা! ফেহুই অস্বীকার করি না যে, ঈশ্বরে গভীর 
বিশ্বাস ও আস্থার বলেই এই কঠিন পরীক্ষায় বছ হ্র্ধাল 
যুহূর্তকেও আমর! অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিয়াছি। 

আমরা উঠিয়া পড়িলাম। 

আটাশ-হ্রিশ জনের এক জনও একটি সিগারেট ধরাইলাম 
না৷ দেখিয়া! একবার মনে হুইল ধেন কেলনারের সব কয়টি 
কর্পচারী, মায় স্টেশনের বু লোকও আমাদের দিকে 
অবিশ্বাসের দিতে চাহিরা ছিল | 


অন্ততঃ সাত-আট মাস পূর্বে অভিযানে নাম স্বাক্ষর * 


তত 
মিউটিনি মেমোরিয়াল | 
এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই স্তিত্ততটির সন্দুখে দাড়াইয় 
সহসা জামান মন যেন ক্ষি অব্যক্ত আশঙ্কায় একবার ছুলিয়। 
উঠিল। 
সিপাহী বিপ্রোহের ইতিহাস জানে না এমন ফেহই ছিল 


না আমাদের মধ্যে। বিভ্রোহের সময়ে উত্তেজিত ও নত 


দেশীয় সৈভদের হাতে যে সকল ব্রিটিশ কর্শচারী প্রাণ ছিয়া- 
ছিলেন ডাহাদের স্মৃতির উদ্ধেত্ডেই এই ভ্তত্ভটি রচিত । 

সন্তটি এক দিকে যেমন গভীর পরিতাপ ও ক্রোধের সার 
করে, অন্ত দিফে ভারতীয় অন্তরেও তেমনই আর এক 
প্রকারের পরিতাপ ও ক্রোধের উদ্রেক করে। এক জন 
ভারতী ও এক জন ইংরেজের মধ্যে গতীর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব 
থাকিলেও এই স্তৃতিস্তত্তের সম্মুখে ফাড়াইয়া অবিচলিত থাকা 
ও সেই মধুর সম্পর্কের সম্মান অক্ষর রাখা অতিশয় কঠিন 
ব্যাপার | নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে প্রার্থনা উচ্চারণ 
ফরিতেছিলাম, হে ঈশ্বর, হে সর্ধদশাঁ মঙ্গলময় জগদীশ্বর, 
এই হুরূহু পরীক্ষার তুমি শান্তি ও সম্খ্রীতির সহিত আমাদের 
উভীর্ণ করিয়া দাও! 

কিন্ত সর্বাশক্তিমান ভগবান্‌ নিজেই বোধ হয় ফলাফল 
দেখিবার জন্ত এই কঠিন পরীক্ষাটির আয়োজন করিয়াছিলেন । 
পর যুহুর্ভেই ইহার শোচনীয় প্রমাণ পাওয়! গেল ! 

গত রাজের গায়িকা, কয়জাবাদ মিশনের তরুণী তিন জন 
নিতান্ত অকল্মাংই উচ্ছ্‌সিত ও গর্বিত কঠে আমাদের 
পরীক্ষাকে রীতিমত অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত করিয়৷ গান 
ধরিলেন,_ 

“1১019 13068170195 
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ঘিউটিনি মেমোরিয়াল স্থাপিত করিবার সময়ে নির্দাণ 
কর্তাদের মনে কি ছিল জানি না, তবে যুগ মুগ ধনিয়া! ভারতবর্ষ 
ও ব্রিটেনের মধ্যে রেষারেষি ও শক্রতার সম্পর্ককে জিয়াইয়া 
রাখিবার জ্ত নিশ্চয়ই নহে । তাহা হুইন্বোে শান্তি ও সন্ভাবের 
সহ্তি এদেশ শাসন করিবার এই যে সদিচ্ছার কথা তাহান্স 
প্রচার করেন-_. তাহা মিথ্যা হুইয়! যায়| 

গানের প্রথম লাইন শেষ হইবার আগেই দেখ! গেল, 
আমাদের সম্মিলিত দলের মধ্যে বীরে ধীরে একটা অদৃ 
প্রাচীর গড়িয়! উঠিল । মাথ! নত করিয়া আমর] যেন ফ্ষি এক 
অনৃষ্ত শক্তির আকর্ষণে দলের এক দিকে আসিয়া! ঈাড়াইলাম ॥ 
রুল ব্রিটটানিয়ান় উচ্চ প্রাচীরের অপর দিক হইতে যেন এ 
আট-্শ জন ইংয়েজ তরুণ-তরুণীর গর্ষোদ্ধত গানের ঢেউ 
ভাসিয়া আমাদের দিকে আলিতে লাগিল | 

গভীর বেদনায় আমান. সমস্ত অন্তরখানি যেন বুডড়াইয়! 
উঠিতে লাগিল । স্বাধীৰতা-সংগ্রামের প্রথম প্রতীক এই স্বতি- 


জোক | 
শের সনে দীষাইযা কোন ভারতীয়ের পক্ষেই “রুল ভরিটা- 
নিয়া'কে বরদাস্ত কর] সম্ভব নয়। 

ওদিকে ভ্রান্ত উত্তেজনায় মাতিয়া উহ্ারা সকলেই ক্রমে যেন 
অধিকতর উৎসাহ ও উদ্বীপনার সহিত উহাদের জাতীর 
উঁদ্ধত্যের বিজ্ঞাপন দিতে বদ্ধপরিকর হইল। সমবর্শ ও 
জ্াতৃত্বের মধুর সম্পর্কের কথা উনারা যেন ক্ষণকালের অন্ত 
সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হুইল | 

সকলেই সংঘতমনা হইলেও অপমান ও বেদনায় আমর! 
অস্থির হইয়া উঠিলাম | মুহূর্তের জন্ত জামার মনে হুইল, নুদুর 
স্বীপবাদী এই উদ্ধত ও গর্বিত শ্বেত জাতি কিসের অধিকারে 
জাজ আমার মাতৃভূমির বক্ষে গাড়াইয়া আমাকে সাক্ষী রাখিয়া 
এই সঙ্গীত গায়? আযার ধর্শভাব ও প্রীতির সুযোগ লইয়া 
এত বড় হীনতা ও নির্বদ্ধিতার পরিচয় উহার! কেন দেয় ? 

ঈাতে দাত চাপিয়া নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টায় 
দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম । দেখি, কবিভাবাপন্ন সত্যেন রুমাল 
দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিয়াও যেন স্থির হইতে পার্সিতেছে না । 

রথ 

গান থামিল। 

প্রকাণ্ড ভাবে অপমানজনক প্রহার 'ছথগিত হইলেও নিদারুণ 
অপন্মান ও বেদনার পীড়ন যেন কিছুতেই ভুলিতে পারিতে- 
ছিলাম না। 

সত্যেনের গায়ক কণ্ঠ অকম্মাৎ আগখ্প্রকাশ করিল । এত- 
ক্ষণের পরিতাপ ও লাঞ্ছনা ভোগের পরে আর থাকিতে ন! 
পারিয়া সে এই অভিনব উপায়ে তাহার ও আমাদের সকলের 
অপমানিত জআব্মমর্ধযাদার পুনঃগ্রতিষ্ঠাী করিতে চাক্লি। 
দেখিতে দেখিতে সকলেই গানে যোগ দিলাম, 


 পন্ুখে আছি” 


ছি 


“জনগণমন অধিমায়ক জয়.ছে, 
ভারতভাগ্যবিধাতা ।**৮ 

পনর-যোলটি তরুণ কণ্ঠের সপ্মিলিত সঙ্গীতে জায়. একবার 
প্রভাতী জাবহাওয়! মন্্রিত ও প্রকম্পিত হইয়া উঠিল 1 

জীবনে বহুবার & গানে যোগ দিয়াছি, কিন্তু সেদিন প্রাতে, 
সেই বেদনাক্ষৃন্ধ হাদয় ও পদদলিত জাত্রমর্ধযাদাকে বক্ষে লইয়া 
ষে গান করিলাম, সঙ্গীতশান্ত্রে তাহার স্থান যেখানেই হোক, . 
সান্বনা ও তৃপ্তির দিক হইতে সে শ্মতি জাজও জমি তুলিতে 
পারি নাই । মনে হুয়, সেদিনের সেই গানে আমাদেয় যোল 
জন তরুণ-তরুলীর কের মধ্যে যেন অপমানিত ও উৎপীড়িত 
সমগ্র ভারতবধ ও তাহার অসংখ্য সন্তানের প্রতিবাদধবনি বাক্ত 
হুইতেছিল । 

কিপ্ত গানের মধ্যেই সর্বদর্শা বিধাতা ষেন এ$বার তাহার 
ক্কপা ও জানীর্ধবাদের মঞ্চলবারি বধণ করিলেন । 

সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ইংরেজ যুবকটি মাথার টুপি থুলিয়! 
ও মাথা নীচু করিয়া জামাদের পাশে আসিয়া গলাড়াইলেন এবং 
জনভ)ত্ত কে আমাদের গানে যোগ দিলেন ! 

দেখা গেল এই এক জনের দৃষ্টান্তেই বাকি কয়জনেরও যেন 
সঙ্ষিৎ শুভবুদ্ধির পুনরুদ্রেক হইল । এফে একে সকলেই তাহাক্স] 
টুপি খুলিয়া আমাদের কাছে আসিয়া প্রাড়াইল। 

গানের সমস্তটা কাঞ্ারও জানা ছিল না। ছুইটি অন্তরা 
গাহিয়া গান সমাপ্ত হইল | বয়ঃপ্রবীণ ইংরেজ বছুটির দৃষটান্তেই 
সেদিনকার অগ্রীতিকর পরিস্থিতিটির শুভ সমান্তি ঘটিল! 
ফয়জাবাদের সেই তরুমী মেম তিনটি সর্ধাগ্রে জাসিয়া! আমাদের 
সহিত করমর্থন করিয়া বিনীত কষ্টে কফিলেন, আমাদের ক্ষম] 
করুন বন্ধুপণশ-__আমন্লাই অপরাধী 1: 


“সুখে আছি” 
শ্ীশঃ 


১৯৪৬ প্রষ্টাব্ষের কখ।--কাকিনী নহে । দুর-ুরাস্তেও শা 
_ বাংলার চট্টগ্রামে, যাকে পাকিস্তানীরা এছলামাবাদ বলেন। 
মফঃখধলের এক মহকুমা হইতে বন্ছুবর জানিতে চাহিলেন__ 
কেমন আছি। পত্রোস্তরে লিখিপাম- সুখে আছি, পরম 
সুখে । বন্ধুটি কৌতৃহ্লী হুইয়। লিখিলেন, সরবরাহ কি এ 
রকমের কোনে! একটা দপ্তরে নিশ্চন্বই আপনি কোনে! 65 
0০4 আছেন, এই হর্দিনে আমার যদি কোন একটা-"* | 
বন্ধুটি খুব সরলপ্রাপ, অমায়িক মাছুষ-_প্রাণট! বিলাইয়! দিবার 
নিষিভ্ত হাত ছইখানি সর্বদাই প্রসারিত করিয়া আছেন। 
্রত্যততরে লিখিলাম, ঘ্ধু হে ! সরবরাহ বিভাগের কর্পরচারীরাই 
আজ বাছে কাল ক্ষুবার্তভের তকৃমা পর্িয়! বাহির হইবার জন্ত 
প্রন্তত হুইয়! আছেন । এ সময়ে আসযেন না, মাথা-গুণতি 


রেশন-__জাবার বরাক্ও কমিয়া গিয়াছে, জাতিথেয়তার পুণা 
সঞ্চয় করাও চলিবে না। 

কবি লিখিয়াছিলেন, “রাতে মশ! দিনে মাছি, তাই নিয়ে 
কলকাতায় আছি।” থাকি আমি দূরে মফ£ম্বলে-.-মশামাছির 
খোঁজ-খবর করিবার ফুরসত আমার নাই । তবে বর্তমানে 
নিষ্ষষ্্া হুইয়াও খুবই কর্শবান্ত আর শশব্যত্ত আছি। 
জীবনযাত্রা! নির্বাহের জন্ত বেশ অবিরাম খাটিয়া-খুষউয়া_ 
চলিয়াছি __যাহ! কর্প-জীীবনেও অনাশ্বাদিত ছিল। রি 

ধারাবাছিক ভাবে আমার ম্মখের পর্ধযালোচনা করিব 
এবং আমার এই অনান্বাদিতপূর্ব সুখের পশ্চাতে যে ইতিহাস 
রহিয়াছে তাছাও নিবেদদ করিব। নখ আঘার হালে 


১৮৪ ৭ ৃ 
বর্তমানে সুখ-সহটের ক্চ্ছুসাধনায় যে চতুর্বর্গ ফললাত 
করিঘাছি তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 


এ ১): গৃহ'নখ-সঙ্কট 
". ভগ্রাসন বাড়ীথানি বহুকাল যাবংই হাতছাড়া__তারতরক্ষা 
আইনের নাগপাশে মিলিটারী কর্তুপক্ষের কবলগত | বুগ- 
সুগান্ত প্রবাস-বাসের পর তখন সবেমাত্র ফিরিয়! আসিয়াছি 
একমাজ আশ্রয়স্থল তত্রাসন বাক়্ীতে $ সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছেদসাধন ! 
পুরুষান্ছ্রমে সফিত তঙ্জিতক্লা গরু বাঞ্জুর লইয়া কক্ষচ্যুত 
গ্রহের মত ছুটিয়া পড়িলাম একেবারে তেপান্তরের মাঠে_ 
সপরিবারে | তার পর কয়েকটা বংসর চাকুরোয ভাইয়ের 
পাুশালায় খেদাখেদি ঠাসাঠাসির ভিতর সহি জন্তর মত 
চালাইয়! দিলাম । বিজর-হুন্দুতি খন বাঙ্ছিয়! উঠিল, তখন 
কত না তরসা, কত না জানন্গ বুকে করিয়! ফিরিয়া আসিলাম 
আমার জগ্মভূমিতে___নিরাশ্রয় জনের আশ্রয় মিলিবে নিজেদের 
ভদ্রাসনবাক্তীতে এই বিপুল উৎসাহে । কিন্তু, কাণা মেঘের 
সবি, সর্বত্র নে দৃষ্টি--আশ্রয় কোথাও জুটিল না; অগত্যা 


শরণ লইলাম &017011, 00106 প্যা্টন সাহেবের । তিনি 


আমার হুর্দশার কাহিনী শুনিয়া দয়ার্তচিভত হইলেন, কিন্ত 
আমার ভদ্রাসন বাস্তীথানি অচিরকালমধ্যে কবলমুক্ত করিতে 
পারিবেন না, তাহাও বলিলেন । সামরিক বিভাগের ইংরেজ 
হইলে কি হয়__-বড় ভালমাক্ুষ লেঃ কর্ণেল প্যার্টন সাহেব ; 
আর তাহাদের সংস্পর্শে ধাহারা! আসিয়াছেন তাহারা অবঞ্তই 
জানেন, ইংরেজ মাত্রেই মল নছেন-_অতি সজ্জন, মহাম্ব 
ও উদ্ারচি মানুষও তাহাদের মধ্যে অনেক আছেন । তিনি 
এবং তাহার 9. ২. 0. আমাকে আশ্রয় দান করিতে চেষ্টার 
ক্র করেন নাই । এমনকি, এক দিন আমাকে তাহার মোটর 
গাড়ীতে লইক়্া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ১৩০।১৩১ এবং ১৫৮ নং 
হোচ্ছিতডের বান্ঠী তিনখান] দেখিয়া আসিয়া এগুলি কবলমুক্ত 
করিবার ব্যবস্থাও করিলেন, অবিকন্ত ১৬ই জানুয়ারী 
২০০।৯।৪।২৬ নং চিঠিতে স্থানীয় ভিষ্বিউ মাজিগ্রেটকে 
লিখলেন, 

৬৩ 88018১8006 1১8 87৮50. $0 10800, 18798 0888 
নর ল্হাযা পা 
90000109006. , গুপ৩ 28010105 0092 1916757005 1095 
0690 2৫৮ [ঞ "26-8905351000178 5 005 ন.থ. রি চা] 
5০৪ 080 8089 102 0196 01 (08988 1:079:088 60 
260660 05 00100 0000] 158 ০ 080 ৩ 16188820) শি 
৮০ 8০৮5, আযয৩৩১৪০৩৫:ল 

ভাবিলাম, ভগবান বুঝি সদয় হইয়া এতদিনে অগতির 
গতি করিলেন, কিন্ত ভগবানের উপরও ঘে জামলাতন্্রের 
ভাগ্যনিয়ত্বার! বিরাজ করিতেছেন, তাহ! প্যার্টন সাহেবের 
হয়ত জানা ছিল না। বাক্ীগুলি মিলিটারী-কবলযুক্ত 
হইবার সঙ্ষে সঙ্েই সেগুলিতে ভাগ্যঘানেন্াা দুপ্রতিটিত 
হইলেন | ১৮ই ফেব্রুয়ারী [800 &000151000 আপিসে 


 প্রবাণী 


১৩৫৩, 


গিয়া জানিলাম, প্যার্টন সাহেধের চিঠিখানা এ আপিলে 
আসিয়াছিল বটে, কিন্ত সম্প্রতি নিখোড়ে। দুদীর্ঘ কর্পজীবনে 
বৈফবোচিত বিনক়ে এবং এঁকাত্তিক নিষ্ঠায় রাজনবর্গের 
তক্তাগ্রগপ্যই ছিলাম-_অদ্যাপি ডাহাদের অনেকেরই রুপা 
হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আমার -কপালেই হখন অষ্টরস্তা, 
অন পরে কা কথা ? "" 


২। খাদ/-নুখ-সন্কট 

শহরের খাঘ্য রেশনিং সম্পর্কীয় নং বিজ্ঞপ্তিতে সর্বপ্রথম 
১লা! ফেব্রুয়ানী অবগত হুইলাম যে, পবর্ণমেন্ট নিযুক্ত রিটেল 
দোকানে ২৯শে জানুয়ারী হইতে নুতন রেশনকার্ড রেজেষ্ঠারী 
হইতেছে, তখনই নুতন রেশনকার্ডের জন্ত আঙ্জি পেশ 
করিলাম । রেশনিং 'বিভাগের জনৈক কর্ধচারী আমার 
প্রতিবেশী ছিলেন, কাজেই হ-টাকা গাড়ী তাড়া দিয়াী১২ই 
তারিখে তাহার আপিসের দপ্ডপখানা হইতে কার্ড কয়খান! 
সন্ক প্রস্তত করিয়া আনিতে হইল । অতঃপর এ দিই যখা- 
ফালে আমার বগ্তমান নির্জল] ও নিশ্প্রদীপ বাসস্থানের সন্নিকটে 
সাবৃ-এনিয়ার রেশন দোকানে ধোকানীর প্রহণ্ডে কার্ডগুলি 
রেজেষ্টারী করাইবার বাসনায় অর্পণ করিলাম । তিনি সন্ধ্যা ৬ 
হটকা! পর্য্স্ত আড়াই ঘণ্টা কাল জামাকে তীর্ধের কাকের মত 
তাহার খাস কামরায় দাড় করাইয়া! রাখিয়া পরদিন সকাল 
»্টার পর হাঙ্ির হইতে আদেশ ফরিলেন। বলা বাহুল্য 
কার্ডগুলি তিমি নিজের জিম্বায় রাখিলেশ। “যে আজ্ঞা!” 
বলিয়া সেই দিনের মত বিদায় লইয়া জাসিলাম এবং তৎপর 
দিবস ষথাকালে তাহার এজলাসে হাজিক্ন হুইলাম / কিন্ত, 
আমার হুর্তাগ্য, কার্ডগুলি তিনি রেঝেষ্ঠার্নী না করিয়াই আমাকে 
প্রত্যর্পণ করিলেন । নিরুপায় হুইয়! শেষে অর্ধ মাইল ব্যব- 
ধানে অবস্থিত আর এক গবর্পমেন্ট নিযুক্ত দোকানে কার্ডগুলি 
রেজেষ্টারী করিয়া লইতে হইল। টাউন রেশনিং অফিসারের 
নিকট অভিযোগ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অপর অপর 
ক্ষেত্রে যাহা! হইয়া! আসিতেছে, এক্ষেত্রেও তাহার অভথা 
হুইল না। 

তায় পর খানদ্রব্য তো বন্নাদ্ধ মাফিক ঘরে জ্ঘানিলাম, 


. কিন্ত করল! আর জোটে না, মির্ঘিষ্ট আড়তে করলা ছিল, কিন 


দপ্তযখাতায় মুদ্রিত ছাক়্পত্রের অভাব হইয়া পড়িল। 
৩। বন্ত্র-সুখ-সঙ্ঘট 
বছরের কুপন আদায় করিতে গলদৃঘর্দ হইতে হইয়াছিল । 
গত অক্টোবর মাস হইতে আমাদের বঙ্গ আর সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। ঘাহা হউক, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
৬৬৯৪৬-৬৬৯৪৭ নম্বরের কুপন লংগ্রহ করিলাম বটে, 
কিন্ত লাগে তীর না! লাগে তুকষো | দোকানে মোকানে ঘুনিযা 


৯? শি পপি ০ 


হয়রান লজ ভুষ্টল ঘুতি না ভুল শাক্তী! শুনিয়া 
ছিলাম যে গত জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষ একটি কতোরা জারি 
করির। নির্ধ্যাচিত বশ্্রব্যবসাম়্ীদের উপর এই নির্দেশ দিয়া- 
ছিলেন যে তাহারা যেম তাহাদের দোকানে কত মাল মন্ধুত 
আছে, সে সঙ্ধদ্ধে কোন খবর ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে ন| দেন; 
কিন্তু এই খবর তো! পাই নাই যে কর্তৃপক্ষ নিজেরাও সেই 
খবর লাতের সৌভাগ্য হইতে খ্েচ্ছায় বফিত হইয়া আসিতে- 
ছেন | স্থানীয় রেলওয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে মিন 
ও ভাল শাড়ী এবং ধুতি ও ছিটের বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, 
তন্মধ্ শ্যুনাধিক ১৫০ জোড়। ১3,01).1119 6৩0016-এর ধুতি 
ও & পরিধাণের শাড়ী পুলিস বিভাগের কর্মচারীর জন্ড বরাচ্ধ 
করিরা পাখা হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি ; তারপর সর্বব- 
সাধারশ্যে ধে কুপন দেওয়া! হইয়াছিল এগুলি সেখ।নে এফে- 
বারে অচল। 91)94181 1)110)16 ক্ষেএ ও পাত্র বিশেষে দেওয়ার 
বাবস্থা হইয়্াছিণ এবং এ ধরণের 81১9018] [)01116 কেছ কেহ 
ছই-তিন টাকা দিয়] প্রাপকের শিকট হুইতে ক্রয় পূর্ব্বক চাহিদা 
মিটাতেছে দেখিয়।ছি | এ পারমিটে শাড়ী সংগ্রহ করিয়া এক 
একখান! শাড়ী চোরাখাজানে দশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। 
তৈল-ন্বধ-স্ছট 

খাটি সধপ তৈলের কখ। খলিতেছি না-_এঁ হর্লভ জিনিষটি 
এখন ভাগ্যবানদের করায় এবং উষ্থার উপযুক্ত প্রয়োগে ই&- 
সিছ্ছি হইতেছে, সুতরাৎ এক্ষণে চাহিধাও বেশী। আমি 
কেরোসিন তৈলের কথাই বলিতেছি । প্রায় ছুই মাস হাটা 
হাটি করিস্াও যথোপযুক্ত ছাড়পত্র একখানি সংগ্রহ করা 
হু:সাধ্য ছইয়! পড়িয়াছিল ৷ কর্ডার! মুখতঙগী করির1 বলেণ-_ 
ছাপানো ফরষ্‌ নাই । তথান্ত | পরিবর্তনঙ্ীল সাময়িক কুপশে 
কা চালাইয়! আসিতেছিলাম তাছাও মাসে "পনর দিন 
আকাশে বিধাতার আলো! বা রাজবস্ত্রের বৈচ্াতিক আশোর 
উপর একাত্তক্তাবে নির্ভর করিয়াই রাত্রিযাপন করিতে হুইয়- 
ছিল। কেন? ১৮1২।৪৬ ইং তারিখে ৭৯৫ নং পারমিট তে। 





শ। 


১৮৫ 


বহুকষ্ঠে একখামি সংগ্রহ করিলাম-_হতিন দিন হয় মাইল পথ 
পদ্কণ্টে যাতায়াত করিয়া । 0, 13. 8/0:68-এ ফেরোসিন 
ক্রয় করিবার ডিক্রী লাভ করিলাম খষ্টে, কিন্ত দশ দিন 
যাবং ছই মাইল হা্টাহাি ও ছুর্ভোগের পরও নির্দিষ্ট ষ্রোর্সে 
তৈল ক্রয় করা সম্ভব হইল না। দোকানী থাকে তো .টতৈল 
থাকে শা আর তৈল থাকে তো! দোকানী থাকে না। অগত্যা 
২৭শে ফেব্রুয়ারী জাবার সাপ্লাই আপিসে বন্া দিলাম-_ কর্তৃপক্ষ 
দ্য়াপরবশ মকবুল আলীর দোকান হইতে তৈল ক্রয় করিবার 
সংশোধিত ছাড়পএ মঞ্জুর করিলেন । জামার বর্তমান আবাস- 
স্থল কইতে উপরোক্ত দোকান তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত | 
/২৪০ সের কেরোসিন তৈল ৮%০ আনায় ক্রয় করিলাম বটে, 
কিন্তু কুলীকে মজুরি দিতে হইল ॥০ আনা | অনেকে হয়ত 
বলিতে পারেন কেন? তৈলের টিনটি নিজে হাতে করিয়া 
কিংবা চাকরের মারফতে আনিলেই ইত? হ্থ্যা, এই ছুইটার 
যে কোনটাই সন্ভব হইলে তালই হুইত সন্দেহ নাই ; মোদ্ধা 
কথ! হুইতেছে যে, আমি তে। দেশপুজ্য বিস্তাসাগর-নছি আর 
বয়সও হইয়াছে যাষ্টের উপর | তারপর চাকর? “সত্য” বা 
“চাকর” শবটি জার সরণ বাংল! অতিধানে এখন নাই-- যুঙ্গের 
পরিস্থিতিতে তাহাদের অঙ্গাতশস্টংর! মিলিটারী ফ্যাসানের 
কোর্ডা পেন্ট,লুন আর ভূত! মোজা! পরিয়া চোখে চশমা আটিয়া 
সিগারেট ফু'কিতে কু'কিতে যএ-তত স্থানে-অস্তাণে বিচরণ 
করিতেছে, আয়াসলন্ধ কুধিত কেশের বাহার পাছে ন$& হয় 
তাই টুপির সঙ্গে অসহযোগ স্থাপন করিয়া সর্কাত্র 01 
08াব11।এর সাবশা! করিতেছে আর যাহার বিধাতার 
নিধারুণ কার্পশ্যে সেই সৌভাগ্য হইতে বফিত হইয়াছে তাহারা 
জপিসে আপিসে পাখার্টানার আভিঞ্জাতা লাভ করিয়া মোটা 
মাহিনায় হুরুষবীদের বশংবধ হকঈয়াছে। অবশিঞ্ যাহারা 
অপাওক্পেয় তাঙ্ছারা হয়ত যন্ারোগ। নয়ত বাতব্যাধিগ্রস্ত) মাস- 
মাহিন। খিশ টাকার নীচের কোঠায় আগ পা দিতেছে শা । 


স্থধে আছি বই কি-_-পরম সুখে! 


ুর্িমার রাত্রি যেন 


জ্ীকরুণাময় বন্থু 


পুণিমার রাত্রি ষেন উ্বশীর শাড়ীর সংকেত, 
বন্দির সৌন্দর্য স্বপ্নে রেখাঙ্কিত সোনালী আলপন।, 
জ্যোতসার জরির কাজ বহ্ুরে স্বর্ণশন্তক্ষেত 
কুয়াশা-ওঠন টাণি রাখি জাগে বিধুর উদ্মন! | 


নিপ্তদ্ধ সোনার রাতি, শুধু ম্বছ পতঙ্গেপ ডাক 
অপূর্ধ রহণডতর| রচিতেছে শাস্ত পন্মিবেশ 3 

করুণ কুঁডিতে জাক1 হ্ষত্তের শিশিরের দাগ, 
হঠাৎ দেখিন্ছ তোম! সেইক্ষণে একটি নিমেষ। 


১৪ 


মনে হ'ল সে ত নয়, তৃমি যেন আর এক জন, 
দৈনন্দিন জীখশের কেন্গ ছাড়ি? উত্ব'লোকে তুমি ॥ 
সামার চ৮ৈতথ মাঝে কি কানন, এ কি শিহরণ, 
মুদিত প্রাণের বৃস্ত অকম্মাৎ উঠেছে ধুক্ুমি | 

মাঠের ক্গালের ধারে আকাবাকা গানামাটি-পথ, 
বিশীর্ণ। নদীর ধারা গ্রামাস্তরে ক্লান্ত জুরে চলে ॥ 
ছু-জনে রয়েছি বসে, যেন এক অদৃষ্ত জগং 

সোনালী স্বপ্নের জুরে জীখনের কত কথা বলে। 
তোমার আমার মাঝে শ্বপ্প ছিল, ছিল কিছু ফাক, 
মায়াময় এ মুচুর্ত রেখে গেল অনপ্তেয দাগ। 


মালাক্কার পথে একদিন 
এ্রীগৌরমোহন দাস দে 


ছচারদিন জাগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা! করছিলাম যে, আশ- 
পাশের প্রায় সব জায়গাতেই ত ঘোর! গেল, মালাক্কায়ও একদিন 
ঘোর! যাক । অনেকের কাছে শুনতে পাই ঘে এই শহরটি 
মালয় দেশের সবচেয়ে পুরনো শহর | পোর্ট ডিকসণ ( আমরা 
যেখানে আছি ) থেকে বেশী দূর নয়। মোটের ওপর 





বৌদ্ধ মন্দিপ, আনসন প্লোড. 


সাতান্ন মাইল হুবে-_-যাঁদ জ্ামরা মালাক্| প্রণার্ীর ধার দিয়ে 
যাই । অনেকে বলঞেশ, এ রাশডাট। মোটে ভাল নয়. কোন 
রকমে যাওয়! যেতে পারে, তবে যদি সেরানধানের ধাস্ত! দিয়ে 
যেতে পারি তা লে ভাল ও বেশ চওড়া পিচ ঢাশা রাশ 
পাব । এই পথ দিয়ে সিঙ্গাপুপে যেতে ছয় । এই পথে কেনডং 
কাম্পণ্ডের ( গ্রাম ) মাইল তিন-চার ছাড়িয়ে ছুটৌ রান্ডা দিকে 


গেছে--একটা বায়ে ও একটা ডাইনে । বীয়ের প্লাগ্ডা 
সিক্ষাপুরের দিকে গেছে, আর ভাইশের রাস্তা “জালোয় গাজ। 
শহরের ভেতর দিয়ে মালান্ধার পথে মিশেছে | এখান থেকে 
মালাককার দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল হবে । সের়াশবাশ হতে 
পোর্ট ভডিকসনের চুরত্ব জান্দাজ কুঁড়ি মাইল । জামাদের কিন্ত 
অত ঘুরপথে যেতে ঘন চাইল না. আমর| মালাক্কা প্রণালীর 
পাশ দিয়ে ধাব স্বির করলাম | যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেজস্ঠ রবি- 
বার দিন ইউনিটের লোকদের ছুটি দেওয়! হয়। সেদিন তারা 
একটু আমোদপ্রমোদ করে, জামাদের ক্সাপিসের কাক জাএ 
লেবরেটরীর কাজ ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। 
আমরা এই অক্টোবর রবিবার ঘাত্রার দিন স্থির করলাম । 
আগের দিন (শনিবার ) রাত্রে বেঙ্গল এঠেটের ম্যানেজার গুপ্ত 
মশায়ের বাড়িতে পরামর্শ করে ঠিক কয়লাম, পরদিন সফ্ষাল 
আটটায় তাকে নিয়ে আমন যালাকায় পথে পাড়ি দেখ । 
একট। কথা আগে. থেফেই বলে রাঁখা ভাল যে, অক্টোবর 


নবেম্বর ও ডিসেম্বর এক তিশ মাস এখাণে বর্ধাখতুর প্রাথলা__ 
তবে কোন কোন সময় জানুয়ারী মাসের শেষ পধ্যস্তও বেশ 
বৃষ্টি হয় অবস্ঠ সারা বন্র অল্পবিষ্তর বৃষ্টি লেগেই আছে। 
পরতের প্রকোপ এখানে শেই বললেই চলে। সেধিন 
তোরের দিকে বেশ বৃষ্টি পড়ছিল, মনে হচ্ছিল হয়তো! যাওয়া 
হবে না। তাই বিছানায় পড়ে রইল[ম সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত । 
তখনও অঙ্গ অল্প বৃষ্টি পড়ছিল -আক]1শও বেশ মেঘলা! । চাকর 
ছটো সকাল থেকেই ঘুর-দুর করছে । আগের দিন রাত্রে 
তাদের বলা হয়েছিল যে, সকাল সাতটা আগে যেন তারা 
আমাদের ডেকে দেয় । 

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকত্যাদি সেরে আমর? জলযঘোগ 
করলাম । চাটুজোমশায় একটু আপিসপের কাজ করতে 


গেলেশ । তার দেরি হচ্ছে (পরশে গ্প্তমশায়কে 
আনতে গেলাম | বেল! এখশ নয়ট। বেজে গেছে। 
গিয়ে দেখি ভঞঙলে।ক দ্সামাধেরে জছ্ছ সস্থির তয়ে 


পড়েছেন, একটা টিফিন-কেরিয়ার হানে পিয়ে তখন 
বেরিয়ে পড়লেন ॥ টিফিন-কেন্সিয়ারে কি আছে জিজ্ঞাসা করে 
জানতে পারলাম (য ভদ্রলোক তার খেয়েদের দিয়ে কিছু 
খাবার করিয়ে শিয়ে যাচ্ছেনশ। জামি একটু ৬ে1জপ- 





আরব মসজিদ 


পাল পপ পাপািলী ৮ ৯ শাসিত ৯০৮০৯ ত 


বিলাসী তাই এ আয়োজনে ধুশী কয়ে উঠলাম । এতদিন 
এখানে এসে ক্যাম্পে থেকে ব্রিটিশ মহাগ্রতুদের শুধু 
“কম্পোগ্গ খেয়ে কোশোধতে পৈতৃক প্রাপটা বাঁচিয়ে রেখে- 
ছিজীত্স, পাংলার মাবোনদের হাতের রা! যা্দ এই বিদেশ- 
বিডু'ইয়ে এসে মেলে তবে সেটা ভাগের কথা । বেলা প্রায় 
দশটায় আমরা আমাদের গম্ভব্য পথে র9ণ| জলাম। আমর! 
থাকতাম পোর্ট ডিকপণ হতে সাড়ে-চার মাইপ দুয়ে ম।লাক্কা 


পোস্ত সপ শান ৭ পাপা এ সত 








সমুদ-হ্রীরে গেণারেল পোস্ট ক্মাপিপ 
মলা পথে কা ধ্ুমশাই থাকতেন পাট ভিকসন শহরের 
আলো । 
মালান। পণালীর লা দিয়ে আমাদের জীপ গাড়ী ছুটল। 


জাপচালক য়' চাটঞ্জেমিশ।ঈ  চাপাশ পক, কিছু 
ঠিশি গাড়ীর গত কখনও মস্ত হাতে দেন শা যদি না পথের 
মলো বাক থাকে | ভান দিকে পশিশ্টীণ মাঠ ধুধু করছে । 
দুরে মালক। প্রণ।লী- গণিত জাহাজ ভাসছে । বালু 
শিবের ওপর প্রণালীর েউয়ের শিফল শ্রাধাতের ছলাৎ ছল 
শর ও তার সঙ্গে বাতাসের ফোসকফোপাশি আমাদেগ বেশ 
কানন্প দিচ্ছিল । মাঝে মাঝে রাস্ত/য় ঢেউয়ের জপ উঠে 
কামাদেরও ভিজিয়ে দিয়ে গেল | প্রণালী ধারে ধারে পোলা 
জায়গায় কোথাও সাপ্লান্ আাপিস, কোথাও ক।রখান। রয়েছে। 
তর মধ্যে বেশ ছোট ছোট কয়েকটি তুদ্দর বাংলো দেখলাম, 
-সবই ইট-কাঠের তৈরি ।- বী-দিকে সারি সারি রধার গাছ 
দাড়িয়ে আছে পাহাড়ের গা খেষে। এখানে কতক গুলে! হুড 


 একম্পো---প্যাসিফিক কম্পো | 

আমকস| এসেছিলাম এখানে আক্রমণকান্সী সৈনিকদের স্ষে 
-ম্ুদ্ধ লাগলে জামাদের জাগুন ছ্ালানো নিষেধ ছিল। 
সেজন্ত “কম্পো্র় মধ্যে টিনের ভিতর ছরেক রকম তৈয়ারি 
খাবার ছিল। সে স্ব খেতে হ'ত । প্রথম কিছুদিন আমর! 
এই খেয়েই ছিলাম | এ সমত্তই আমেরিকার জিনিষ । 
লবণ থেকে সিগারেট পর্যযত্ত এর মধ্যে থাকে। 


মালাক্কার পথে একদিন 


৯ ২ তিশা সি সিপা্িপাসত পা লাস পট পা ৮ পাশ পলা পপ লালা ছি 


১৮৭ 


২ল শশী পিমপাসিশাশসিত তলা ভপী ০৫৯০৪৯৩৭৮৯৯ ৮ 


দেখলাম । এঙ্জলো জাপানীরা তৈরি করে গেছে-_ সৈ্েরা 
এখাশে লুকিয়ে ঝুঙ্ধ চালাবে বধলে। এই লুভৃক্ষগুলোর মধো 
চুকতে্ট তয় করে, পাঙাড়ের ভেতরে জনেক দুর পরাস্ত চলে 
গেছে । এট পাঞাড়ের ওপরে আগে মালয় সৈষদের “হছে 
কোয়ার্টার" ছিল ' বশ সুন্দর নুর বড় খড় বাংলো! রয়েছে । 
কিছুদূর গিয়ে দেখপ|ম প্রিটিশ সৈক্চদের কুচকাওয়াজ ছচ্ছে। 
আমরা এ সব ছেড়ে এগিয়ে চললাম । রাতাটি মঙ্গ নয়, বেশ 
৮ওড়া ও পিচটাল! ॥ খে মাঝে মাঝে পিচের সঙ্গে পাথর উঠে 
গর কয়েছে দেখতে পেলাম । শুণলাম কিউদিন জাগে রাস্তাটি 
বব সাল ছিল, কিন্ত, ব্রিটিশ মঞচাএাতুদের চলমান খড় খন টযাঞ্ক 
আর বুপডেজারক এর দফা একেবারে সেরে ফেলেছে । কিছু 
ঘুরে ভান দিকে একটি। খোপা মাঠ রয়েছে, পেখানে জাগে 
নাপকেল গাছ জঙ্গাণে। কাত । ' (কোন কারণে সে্চলোকে 
কেটে ফেলেছে... "্ড়িগুপে। এখনও য়েছে দেখলাম । 
পানিকট। এগিয়ে (দাখি পণ[লীর ধরে খড় ধড় জাঙাজ থেকে 
ট্যাঙ্গ, জীপ, খুলগোজ।র, ট্রাক ক'তাদি একে একে বেরিয়ে 
আসছে | (বশ মজ! পাগল দেখতে | মালয় 'লিক।রের জল্য 
প্রত সৈষ্ঠসামন্ত ও এত যুগের সরঙ্গাম এরা এখানে 'স।নবেঃ 
এদের মধ্যে থেকেও আমরা তা বুঝতে পরি শি। বাঁদিকে 
পাছাড় ও রধায্েস খন চলেছে একটান।_-মাঝে মাঝে 
ক্সতপ পাতা দিষে ছাওয়! মালম়ীদের ছোট ছোট বাড়ী। 
প্রণালী ধারে বড় বড় বাংলে। রয়েছে । এগুলো! সবষ্ট ছিল 
ব্রিটিশদের অবস্থাণের জঙ্জ | 





রেস কোস" 


মুদ্দের সাগে ভারতীয় কিৎ্খা মালয়ীদের এখানে আসবার 
জধিকার ছিল ন': এখশ সেখানে সশা্ক বাপ করছে-.- 
তারত্তীয় কমফিসার থেকে সিপাঙ্গী পর্যন্ত । 

মাইল দশেক আসবার পর ভ-ঘারে রেশ হম ও বড় 


* বুলভোককান-. -পাঙাড় কেটে স্া্তা তৈরি করবার জন্যে 
এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, দেখতে অনেকট! ট্যাঙ্ষের মত। 


১৬৮ 


সণ পিতপাস্পিসপাসপিসিলাসত পি বাপ পি পাস পি পাশা টি ৯ স্পস্ট লালন স্পা লাস তিশা পালা 


রধার পাছের বন দেখা গেল। পাছগুলোর মধ্যে বেশ 
ফাক রয়েছে, আমাদের জীপ অনায়াসে তেতর দিয়ে চলে 
ঘেতে পারে । গাছগুলো সঞ্চ হয়ে উঠে গেছে কতকটা 
মারকেশ গাছের মত। ডান দিকে একটা সাইন-বোর্ড 
রয়েছে 41211] 18800” | এদিকে জাপানী সৈষুদের 





মালাঝার প্রাচীন ছর্গ তোরণ 
রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া হয়। এদিকে বেশ ঘন 


রবার-বন রয়েছে । মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে 
পোজ! রাইফেল রেঞ্জের দিকে আর একটা পথ বাঁদিকে গেছে 
রবার-বনের মধ্যে-_-এই নতুন রাণ্ডাটা জাপানীরা তৈরি 
করেছে 081)6 11890180 তে যাখার জঙ্গে । পাঞ্ছাড়ের ওপর 
দিয়ে চলে গেছে জ্বাকাবাকা সরু পথ, জীপের মত 
ছোট্ট গাড়ী অনায়াসে যেতে পারে । একটা পাছছাড় পার হয়ে 
জার একটা! পাহাড়ে উঠতে হয় । এখানকার রাস্তা ভয়ানক 
খান়াপ, পাহাড়ের জল এসে রান্তার মধ্যে নাল! করে দিয়েছে। 
এই পাহাড়ের মাথার ওপর একটা 1,11।0-10080 (দীপ-গৃহ) 
রয়েছে। এর প্রায় সবটাই ভেঙেচুর়ে গেছে । এখানে একটা! 
ছুরবীন্ও ছিল- সেই দুরবীন্‌ দিয়ে লুমাত্রার তীর দেখতে 
পাওয়া ঘেত। কিছু নীচে একটা মন্দির জাছে---দকল 
দেশের মাহ্ষ সেখানে গিয়ে পূজো দেয়। খড় পাহাড়ের 
মাথার যেতে হলে পায়ে ছেঁটে যাওয়াই ভাল না হলে বিপর্দের 
আশঙ্কা! আছে । আমি জতি কণ্ঠে এই পথ দিয়ে গাড়ী নিতে 
গিয়েছিলাম । 

মালাক্কার পথে আরও ছুই মাইল এগিয়ে যাবার পর 
মাঝে মাঝে কতক গুলো রধার-বন সমূলে বিনাশগ্রাপ্ত হয়েছে 
দেখা গেল । এই সব জায়গায় মালয়ীর! কিছু কিছু শন্তের 
আবাদ করেছে দেখতে পেলাম । এখানে জাপানীর! খুব চেষ্টা 
করেছিল ফসল উৎপাদন করবার জন্তে কিন্ত বিশেষ কললাত 
করতে পারে নি। ফসলের মধ্যে টেপিয়োকা-ই বেশী 
ফলত । গাছগুলো! টেঁড়স গাছের মত দ্বেখতে। পাচ 
থেকে সাড়ে হয় ফুট উচু হয়। এগুলো শেকড় থেকে গজায় 


প্রবাসী 





১৩৫৩ 


শম্পা সপ ৮০, ০৮ ০ত সপ ললালা্পীনপসপাসপা পিপাসা পাপা চলি পল পা শন পি টিপ শপ পাপ 


মিষ্টিআলুর মত। এগুলো! খেলে শুধু পে্টই ভয়ে__শরীনের 
বিশেষ উপকার হয় না। জাপানী আমলে প্রথম দিকে 
এই এক কাঠির ( আড়াই পোয়ার ) দাম ছিল পাঁচ থেকে দশ 
ডলার ।॥ শেষের দিকে ১০০ থেকে ২০০ ভলার পর্ধাত্ত 
উঠেছিল ।* তখন এখাশকার লোকেরা বলতে গেলে 
তাত তো! চোখেই দেখতে পেত না। অবন্ঠ ধনীদের কিংবা 
ধারা ধান-চাল গদামজাত করে রেখে দিতেন তাদের 
কথা জামি ধলছি না। জাপাঁনীর! সরকান্দী রেশন 
কার্ডের বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু সেটা মনে হয় লোক 
দেখাবার জন্কে, তাতে লোকের একবেলাও পেট ভরত ন!। 
এই রকম করে এখানকার লোকের দিন চলত । এখানে 
চীনারা বেশী ধনী, তারাই সব ব্যবসা একচেটে করে রেখে- 
ছিল। ' তাপ! জাপান-সপ্নকারকে মোট! চাদা দিয়ে 
রেহাই পেত। ব্রিটিশদের আমলে এ ধরনের কষ্ঠ এদেশের 
লোকেরা পায় শি। ব্রিটিশরা এদেশে প1 দিয়েই গ্রামে গ্রামে 
বিনি পয়সায় চাল ধিলিয়েছে। আগেকার দিন ফিরিয়ে 
আনবার জনকে প্রাণপণ চেষ্ট1! এর. করেছে । শুধু করেনি 
বাংলায় যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ক্ষবার ছ্বালায় তিলে 
ন্তিলে শুকিয়ে মল । 

চাটুঙজ্ে মশায় গাড়ী চালিয়েই চলেছেন, থামধার 
শাম নেক । কিছুদূর গিয়ে "প্তমশায় একটা বাগানের কাছে 
গাড়ী থামাতে, বললেন । বাগানটা এক বাঞ্চালী ডাক্তার 
ভদ্রলোকের । এর মধ্য ছোট একটা বাংলে৷ আছে- জাগে 
ইনি এখানে থাকতেন । এখন আর এদিকে থাকেন ন।। 
বাংলাদেশের তাল জাম, চালতা, শিউলি ফুলের গাছ সখ 
রয়েছে । ভদ্রলোক তামিল ভাষায় বেশ কথাবা্া বলতে 
পান্পেন। প্রায় তিন মাইল যাবার পর আমর! একটা গ্রামে 
এসে চকুলাম । এর নাম পাসার পাঞ্জা, রাস্তার ছু-ধারে 
দোকান-পাঁট রয়েছে । সব মালয়ী ও চীনা! এখানকার অধি- 
বাসী। তবে এখানকার চীনার! সকলেই প্রায় ধনী । এখানে 
চীনারাই দোকান ক'রে বসে জাছে-_মালয়ীরা বাজারে মাছ 
ও তরকারী বিক্রী করছে দেখা গেল। গ্রামে চোকবার মুখে 
একটা প্রকাণ্ড “19605 38$9, (বিজয়-তোরণ ) রয়েছে । 


** জাপানীদের আমলে একটা সিগারেটের দাম ১০০ 
ভলার পর্যযস্ত উঠেছিল | ৭০০০ ডলারের কম কেউ একট! 
ছোটখাটো! সংসার প্রতিপালন করতে পারত না । চোরা- 
বাজারের উপর নির্ভয় করেই সংসার চালাতে হ'ত । চাকন্বীর 
২০০।৩০০ ভলারে কুলোত না। গরুর গাল়্ীর গাড়োয়ানের 
মাইনে ২০০০ ভলার ছিল। জ্বাপানীর! তখন এসমত্ত নিয়জ্রিত 
করতে পানে নি। এ সব ঘটেছিল আত্মসমর্পণেক্স কিছু 
আগে। এখন প্রত্যেকের কাছে প্রায় ১০ হাজার থেকে 
১০০ ছাজার পর্যন্ত জাপানী ভলার আছে । এখন এর ক্ষোন 
মুল্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দিচ্ছে না । 


জ্যেষ্ঠ 


লিং পপ শি তত পি পি শীটিলছ পী, পল পা ৮ পা ০৭ লা তত তালি পাস পাশ শাপািশীশচল 


সধ জাতের পতাকা দিয়ে এটাকে সাজিরেছে__কিন্তু পরাধীন 
ভান্নতের পতাকা উড়তে দেখলাম না। এদেশের চীনার! 


সকলেই সাম্যবাদী ; তাদের কি ঘরে, কি বাইরে, কি মোরে 
_-দব জায়গায়ই একট] করে সামাবাদী পতাকা উদ্চছে। ছোট 





রেক্স শা্য-গৃহ 


ছোট চীনা ও মালয়ী ছেলেমেয়ের! ামাদের দেখে মিলিটারী 
কায়দায় পেলাম করণে । আমরাও তাদের এ্রত্যভিবাদন 
করলাম । এদিকে মিলিটারী গাড়ী মোটেই দেখতে পাওয়া 
গেল না। এক খাণালী ভঞ্লোক থাকেন একটু দূরে, তার 
সঙ্গে দেখা ক'রে আমরা এগিয়ে চললাম । 

ছ-পাশে সারি সারি রবারের বন চলেছে । মাঝে মাঝে 
মাঠ, জলা জায়গা, রধারের কাটা গাছ তাতে ভাস্ছে। 
মালয্নী ছেলেরা ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধগছে। তার মধো 
জাপানী কষি-বিভাগের তত্তাধধানে শির্টিত আতপ-পাছের 
পাতায় ছাওয়া কতকঞ্চলো ভেঙে-পড়া কাঠেক বাড়ী, ভাও 
জলে হাবুডুখু খাচ্ছে দেখলাম | আমপা কিছুদুর যাবার পর 
পেঙ্গাল কেমাপাস নামক গ্রামে চুকলাম । পো ডিক্সন 
থেকে পেক্গাল ফেমাপাসের দুরত্খ ৯১ মাইল, এখানেও 
চীন। ও মালক্লী বস্তি, ভারতীয় এখানে বুব কম। চীনা মেয়েরা 
খুব প্রগতিীলা । প্রত্যেকেরই প্রায় একটা করে সাইকেল 
আছে। সকলেই রাপ্ডায় সেজেখজে বেড়াতে চলেছে । 
মালয়ী মেয়েরা, কি গরীব কি ধনী সকলেই একট! করে 
লুর্গির মতন বাহারে ছাপ দেওয়া কাপড় পরে। সেঈ 
রকমই ছাপ দেওয়া একটা করে হাটু পর্থ্যস্ত লক্ষিত বড় কোট 
গায়ে দেয়। বেশীর ভাগ মালয়ী মেয়েরা মাথায় ঘোমটা 
দেয় া। খোপার বাহার দেখবার জিনিষ । কেউ তাতে 
ফুল গুঁজে, কেউ বিপিতি রঙ-বেরতের ফিতা দিয়ে 
ধোপাটিকে মনের মত করে সাজায় | এর] সকলেই মুসলমান 
সম্প্রদায়তুক্ত, দেখতে জঅনেক্ষটা বাঙালী মেয়েদেরই মত--- 
কিন্ত নাক চেপচী। শরীর এদের ধুব মজবুত । এখান 
কার বাজায়ের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে-_ 


মালাক্কার পথে একদিন 


পিন পাপী পপ 


.খাংলোও আছে, সব জলে ভোবা। 


১৮৯ 


রাস্তার হ-ধার়ে মালক্নী ও চীনাদের বাড়ী। গ্রামে নারকেল 
গাছ, কলা গাছ, পেপে গাছ ও কাটাল গাছ প্রচুর দেখলাম 

অনেকটা লিচুর মত দেখতে এক রকম ফল আছে যার 
নাম 'রন্থৃতান', এখানে খুব ফলে। “ভোরিয়ান” ফল কাটালের 
মত দেখতে ; বির গন্ধ, কাছে যেতে পারা যায় না। ফল 
পাকলে খেতে বেশ মিষ্টি লাগে, কিন্ত সুখে গন্ধ লেগে থাকে-- 
ধুলেও যায় না। আনারস প্রচুর হয়। 

মাইল ছয়েক গিয়ে আমরা একটা মোড়ের মাথায় এলাম । 
রাস্তাটি সোজা চলে গেছে সেরানবাশের দিকে, আর ডান 
দিকের রান্তাটা গেছে মাণাক্কার দিকে | এথানে একটা ছোট 
প্রাম দেখলাম । এখানকার বাসিঙ্গ। সবাই মালয়ী। একটা 
পচা খাল পাশ দিয়ে চলেছে । এটা পার হয়ে আমর! 
ডানদিকে চললাম । একটু এগিয়ে স-দিকে বেশ ধানের ক্ষেত 
রয়েছে দেখলাম, এর মাঝে মাঝে আতপ গাছণ্খলো। সারি 
বেঁধে দাড়িয়ে রয়েছে | ছু-দশ খর মালয়ী ও চীন এদিকেও 
রয়েছে-.. পধাই চাষ ক'রে জীবিকা নিব্ধাহ করে । মাইল- 
চারেক যাধার পর মরা নেখ্রি সেঙ্গিপান ও মালাঙ্জার 
লীমাঞ্জে এসে পৌভলাম । এখানে ফেডারেটেজ মালয় 
ষ্টেটের একটা শ্ক্ষ আদায়ের আপিস রয়েছে । কয়েকটি 








জাভান রে 


এর পরেই একটা ছোট 
খাল-পোলের ওপর দিয়ে পার হতে হয় । বর্ধাকাল ব'লে 
বৃষ্টির জল মাঠ ছাপিয়ে রাগ্তাটাকে ভুঁবিয়ে দিয়েছে । 
আত্ডে আন্ে পাপ হয়ে জামযা একটা বাজারের মধো এসে 
পড়লাম । এর নাম লাবুচিনা পাসার,স-পাসার. মানে 
বাজার । খাজারটি ছোট, বড় নোতয়া। শুটকী মাছের 
মধুর গঞ্জে ধাজারটি জামোদিত হয়ে রয়েছে ! 

একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম ছু-দিকে, ধানের ক্ষেত সমান 
ভাবে আমাদের সঙ্গে পালা দিয়ে চলেছে । এদিকটায় 
ধান মঙ্গ হয় না। ঠিক যেন বাংলাদেশেই আছি বলে ভ্রম 
হয়। রাত্ত সব জলে তবে গিয়ে মাঠের সঙ্গে মিশে 


১৯৩ 


করে দেখি আবার সেই ঘশ পাহাড়ী জঙ্গল ও রণারের 
ক্ষেত চলেছে সার দিয়ে । এদিকে আসতে লোকে এখনও 
তয় পায়, কাপ চীনা ও জাপানী গণ্রল; সৈঙ্ক পথে-ধাটে 


৪: ১৭ 





শা. রঃ 


ফাউন্টেশ গাটেন 


লুকিয়ে আছে শুন্তে পাওয়। যায় । ধানের পাশে মাপক্মীদের 
আতপ পাতায় ছাওয়া কুচীর মাঝে মাঝে দেখন্ডে পাওয়া 
যায় । ধনীই হোক ন্সার গরীবক হোক এরা একটু পরিক্ষ!র- 
পরিচ্ছ্ন থাকবার চচষ্ঠা করে। খাড়ীর জাশপাশ তকতকে 
ঝকঝকে, একটুও “মার: দেখলাম | বীর সামনে 
এনা চাট ছোট শাহারে ফুল গাঙ্ছ পছেছে। কারও 
কারও বাড়ীর (ভেতর "ছাঁট-বড় তোল গপছে, এপা। 
সঙ্গীতপ্িয় ৷ কিছু দুর যাবার পপ আবার সের শ্ভামল লানের 
ক্ষেত ও নারকেল বাগান, শাতপের সারি । এখানে পাঙাড়ের 
ওপর ছখির মন ছোট একটি স্বন্দর বাড়ী রয়েছে । হার পাশ 
দিয়ে একটা রাণ্তত চলে গেছে ! কাধ মাইল এপিয়ে আমর? 


একটি ছোট শঙ্গপেগ যপ্যে এসে পড়লাম । এ শহরটির লাম 
মসজিদ ট।ন।। এপানে "ইট-কাঠে তৈরি শাড়ী চোখে 
পড়ল । একট শহরের ছুটৌ পাস্তা ছ-দিকে গেছে। 


বাঁদিকের রাস্তা ধরলে জামর। আনলোপ গোক্া। শর দিয়ে, 


প্রবাসী 


গ্েছে। : এদিকটায় পুর বীচ জসি। মাঈলত্রিনেক ন্মতিকম যালাকা পৌঁছাতে পারি। লোকের সুখে শোনা যায় থে 


১৩৫৩ 


জালোর গোজার পর থেকে রাস্তা খুব ভাল। জামর। 
সোজ। রাস্ত। ধরে চললাম । এদিকে গ্রাম ছাতখামাঅই 
রাস্তার ছু-ধারে হুর হাল কোথাও ধানক্ষেত, “কাথাও বশ, 
কোথাও ব। রবারের ক্ষেচ। প্রায় পাচ মাইল যাবার পর 
আমরা সুক্ি উভাং গ্রামে এসে পড়লাম । গ্রামে ঢুকতেই একটা! 
থান: শজরে পড়ল, একটি মালয়ী খন্দুক খাড়ে করে পাঞ্নার। 
দিচ্ছে | এ ্রামে "গাছে ধানের ক্ষে আর নারকেল খাগান। 
এখানে পাকা খাক্ী 'দখলাম পা। একটু এগিয়ে একটা 
মালয়ী প্কল দেখতে পেলাম | সবই পাতল! কাঠের বাড়ী, কিস্ক 
বেশ বড় । এর পরেই বাজার, বাঁজাপটি পরিক্কার-পরিচ্চন 


নয়। (কেউ কেট দোক!নে বসে খিড়গ্ড়ি টানতে | এখানে 
সবষ্ট মাপয়ী লে ছ-এক জন চীনাও দেপলাম । এখাশকার 


ছোট ছোট ধাচ্চারা জাখায় গাপালী কাক়দায় সল।ম দেয়। 
এদিককার গ্রামে বেশ পোকজজন শাচ্ছে । এপাশ থাকি মলা: 
শঙর প্রায় তের মাল বে। 


কুনচার মাইল এগিয়ে যাশার পপ আর একট। আমে 
এসে পড়লাম | এক পা হচ্ছে টাঞ্ছু বাট, এখানে একটা ভ 
স্কুল দেশলাম | এদিকটা' বেশ পরিষ্কার | মসজিদ পায় সণ 
গ্রামেই একট: ক'রে আছে এখ্দখলো। চকাঠ!বাড়ী বে 
ছাদখলো। খড় টালি দিয়ে ছাখয়। | ভেতরে গিয়ে দেশলে 
খাংপার মসব্ষিদের মধ মনে হয় । বড় পড় োলক একট। 
করে সব মসর্জিদেত আছে । এঁদিকটায় বেশ লাশক্ষেত 
দেখলাম: এখানকার ছেলেমেয়ের! পান্থ লেশ চালাকি 
শর পরিপ্রমী | চীনারা বাংলাদেশের জমিসারাদের মহ 
এদেশীয়দের "শোষণ বরাতে | 
। গামী বাপে সমাপা ) 
*:[01)50-চিতড়ি মাত, 01181 নদী । বোধ ছয় 
এখানকার নদীতে খুব চিৎ্ড়ী মাছ পাওয়। যায় তাই এই 
গ্রামেক্স শাম 90011 00806, 


আমাদের আয ও খাছ্াত্রব্যের মূল্য 
জনৈকা বাডালী গৃহিণী 


বাংলার বাহিরে বাঙালীর তে!ক্ষনবিলাসী বলিয়! ছনাম 
আছে । আমরা নাকি শুধু ভাল রুটি অথবা ছাতু গুড় ও কাচা 
ফলমূল খাইয়া জীবনধারণের কথা তাবিতে পারি মা। 
আমাদেন যে পাচপদ মাছ তরকারি ও ভাত না হইলে চলে না 
তাহা আমর! পর্ধ্বের সক্গে প্রতিবেশীর নিকট প্রচার করি আর 
সর্ধবদাই দেখাইতে চাই যে আমরা ভোজন ও রন্ধন ব্যাপারে 
ধুব রক্ষণলীল ও পারতপক্ষে খাওয়া-দাওয়ার ধরণধারণ পদ্জি- 


বর্তন করিতে ঈচ্ছ,ক নহি । কথাটা হয়ত কতক পরিমাণে 
সত্য । এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙালী মেয়েদের 
বেশীর ভাগ সময়টাই রদ্ধনশালায় ও ভাগারগৃছে কাটে এবং 
নানা রকম জিনিষ রান্না করিবার শখও তাহাদের বড় কম 
নছে। কিন্তু আজকালকার ধিনে বাঙালীর সম্বন্ধে ভোজন- 
বিলাসী কথাটা! প্রযোজ্য হইতে পারে কি না ভাবিয়! দেখিবার 
বিষয় । সাধারণ বাস্ঠালী সংসারের আঙ্গকাল যাহা! জয় 


জ্যৈষ্ঠ 
তাহাতে মেয়েদের পক্ষে কি রন্ধন করা সম্ভব এবং আবাদের 
ছেলেমেয়ের! আজকাল বাস্তবিক ফি ধায় তাহা একবার 
খতাইয়া! দেখ! মঙ্গ লে । 
চাষী গৃহ, বড় চাকুরীয়! ও ধনী ব্যবসায়ীর কথ! আমা 
দের আলোচ] নছে ; যদিও শহ্রাঞ্চলে খান্-প্েশন সকলের 
পক্ষেই সমান । ধনীর পক্ষে অন্ত সকল প্রকার খান্জবন্তই 
সুলভ এবং চাষী গৃহন্ধেরও তরি তরক|!র এবং চি'ড়। মুদি চাউল 
ইত্যাদির জন বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয় না । কাজেই 
জীবনযাত্রা অচল হুয়া পড়িয়াছে সর্বাশ্রেণীর চাকুরীজীবীর, সে 
চাকুরী সরকারী বেদরকারী, থে প্রকারেরই হউক না কেশ। 
খায় ঘে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে আয় দেই অঙ্ছপাতে ব।ড়ে 
নাই, এবং খান্ডবস্তর মুলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীধনধাত্রার মান 
শামিতে ন।মিতে শিক তম স্তরে আপিয়! পৌছিয়াছে | অনেকে 
বলেন যে রেশশ-বাবগ্ধা হইয়া বু কতকটা রক্ষ! হুইয়াে, 
হছ! কততুর দত্য জানি না। আমার মনে ছ্য়যে, যে দরে 
শান্চ-.রশন পাওয়! খায়, কাকা খহ পরিবারের জয়-ক্ষমতার 
ধাচিরে । পাশ রশন হদ।কাশে পায়! গেলেই ত খাদ্- 
সমন্তার সমাধান জয় পা, ক্রেতার পে রেশন ক্রয় করিবার মত 
পামপ। থাকাও দরকার | চাকুরীজীবীর যাহা আয় তাহাতে 
এক্ট শিরকম স্কেলে বাধ! হুর্ংপা রেশন কিশিতেও কহ টাকা 
মাসে শরচ ভয় এবং কত বং উত্ধন্ড থাকে তাক! দেখিলে 
আমাদের জীবশধাজ। নির্বাঙ্ণ কর! যে কিনপ ছৃক্ষণ হইয়াছে 





বুঝা! যাহবে । 
পতিজনেব প্রজিজনের শরকারী বাধা দারে 
সপ্তাঞ্চিক রেশন চারি সন্তাঙের রেশন চাি সপ্থাঞ্চের 
£রশশের মুল 
চা্ল-_-/২1%। সাঁড়ে দশ পের ভিরক/ও 
চিনি -.-০, বার ছটাক 1% ১২, 
লবণ-_/1 'যাল ছট|ক' তা? 
তৈল. /%, ক্সাধ সের ৩ 
৫৩১০ 


প্রতি পরিবাধে পাঁচ জন করিয়। লোক ধিলে পাচ জনের 
চারি সপ্তাহের রেশন ক্রয় করিতে বায় হয় ৫৩১৭১: ৫» 
২৬/১০ | ইজার মধে; ভাল মশলাপাত্তি বাঁ তরিতরকারি 
শাহ । এ সকল জিনিষেরই বা বর্তম।ন বাজার দর কি তা 
দেখা যাক। কলিকাতা ও মঙ্গলে দরের সামাঙ্গ তারণম্য 
আছে, তবে তাহা উল্লেখযোগ্য পহে এবং বাধলার সর্বত্র 
শহরাঞ্চলে দর প্রায় একই রকমের বলিলেই হয় । শুধু মা 
মাছের মৃল্যেই কিছু তফাৎ দেখা যাক, তাঙ্ারও কারণ 
প্রা্কতিক। 


খাস্বন্ত তরকান্সি, ধে কোশ প্রক!র 
প্রতি সের ৮ প্রতি সের 
কাচা বুগ-_8/০ শাফ- 1৮০ হইতে ॥2 


আমাদের আর ও খাদ্যঞ্জব্যের 


্পা্পীসসপসলীশিশ শা শত ২০৩ শশী লিপি পা পপি পপি ও ০৭ তত তল৮৮৯৮ 5০ ৭৪ ০৪1 





১৯১ 
মনগুর---8৭ কুমড়া ০০ 
ছোলা-_ 1: আলু--1০ হইতে 1%০ 
জড়ছর-_ 8০ মিটি আলু-_-৬০- 1০ 
গুড - ৪০ কচু-1০-1%০ 
চিড়া_-&০ পটল-__-দ০ 
মুদ্ি-_১২ বি€1--1/০-1%০ 
লঙ্খ1--১%) পেয়াজ--৪: 
সরিধা--8০ টেঁড়স-_॥০ 
ধশিয়া-_-১1০ কাচ! কলা-_-২৫ একটি 
হলুদ__১২ বেখুন_1০ জৃউতে 14৮ 
জিন্না--২২ পাকা কলা--২১০ একটি 
বেসম--5% £টামাটো--1/” 
ছাতু 1৮৭ হতে ালানী- ১৪ মণ 


উপরি-উ৯% দরে নৃ'নহম পরিমণ ডাল ও একট: তরকারি খাইতে 
হইলে চারি সন্তাঙের জন্গ পাচ জনে সংসারে কমপক্ষে 
আড়াই ট।কার ডাল /৫ ও এক টাকার মশলা ও দৈনিক তিন- 
চার ন্দ!লার এরপকারি না কিনিলে জীবশধগরপ করা কঠিন। 
কতা] হইলে মোট খরচ দাড়ায়, 





রেশশ-- ৯ ৬/১, 
চপ হ্৪: 
মশণ!_ ১০, 
তরক!রি__ শর 
জালাশী -- ২ 
8:)/১০ 


উ€ শুধু দৈনিক ছু-বেল: খাওয়ার খগচ। ইঞা ভি শিশুর 
ছুধ, খালক-বালিক1র জগলাবার, পরিধেয় বঞ্ধ, বাড়ী ভাড়া, 
স্কুলের মাছিনা এক হিসাবে পপ হয় না্। আর যে সকল জিনিষ 
হুশ্বল্য ঘখা- মাছ, মাংস, ডিম, ফণ ও ছধ-_ইছা] চাকুরীয়। 
প্লেন ক্রয়ক্ষমণ্ঠার বাহিরে খলিয়। তাহার ফিসাখ করা হয় 
নাই । ইহা বাতীত যে সকল জিনিষ 4 ঠধধপঞ্রাদি শিয়মিত 
ভাখে গ্রাকমার্কেটে ক্রয় করিতে হয় তাহারও দর ধরা হয় 
শা । 

কিন্ত বৈশ!থের প্রবাসীর সম্পাদবীয় স্তপ্তে দেখিতেছি ধে, 
আমর! যাহা হর্লত ও হর্ধল্য বলিয়া খাঞ্চচালিকা হইতে খাদ 
দিয়াছি, সেই সকল খান্ডগ্রবা যথ|-__ মাংস, ছধ, মাখন, মাছ, 
ন্ডিম ও 'নালু হত, ফ্রান্স, জান্মানী, পোলা, কমানিস্া, 
নগর্থীয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশ দারুণ যুদ্ধের মধ্যেও সর্ধসাধারণ 
রেশন খ্যবস্থায় উচিত্ত হুলো পাইয়াছে এবং রুটির ত রেশনই 
হয় নাত । সধ্্রন্তি ভারত বর্ধ, ইউরোপের 'অধিক্কত দেশলমূ 
ও চীন, জাপানে ক্য়াতাব ও গমের প্জন্ভাব হওয়ার ফলে এত 
দিন পরে পাউরুটি রেশন হইবে কি-না! অথবা] রুটি কম করিয়া 
খাওয়া! উচিত কিন! ততসঙ্থন্ধে ইংলগু ও আমেরিকাবাসিগণ চিন্তা 
ও ধিবেচনা করিতেছেন । শেষ পর্ধান্ত রুটির রেশন কন্িতে 


শপ পা পাপ স্ট্িস া্পপপস্পপপপা  া্পপ পপপিপা। 


তাহাদের সাহুসেও কুলায় নাই, জথচ আমাদের দেখে. এক 
কলমের খোঁচান়্ প্রধান ও একমাত্র খান্য চাউল ও আটা! শতকর! 
২£ ভাগ কমান হইল ও তাহার মূল্য আমাদের আয়-ক্ষমতার 
বাছিয়েই রহিল । পুষ্টিকর ত্রব্য ত রেশনে সন্তায় পাইবার 
উপায়ই নাই। 

আমাদের দেশে পাঁচজন পোস্ববিশিষ্ পরিষারের উপযোগ 
নুনতম খান্ড ও তাছার বৃল্য উপরে দেখান হুইয়াছে। 

বল! বাহুল্য সরকারী বেসরকান্নী যে প্রকারের চাকুরীয়াই 
হউন না কেন, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে উপরি-উজ্ত 
পরিমাণ খোরাকী খরচ তাহার পক্ষে অপরিহার্য । সামাজিক 
স্তর তেদ বা! জীবনযাত্রার.মাপকাঠি ভিন্ন বলিয়! তাহাদের জঙ্গ 
রেশনের বা সঙ্জীর খিশেষ সুবিধাজনক কোনে! দর বাধা নাই । 
স্ব-বেলা ভাত তরকাপ্সি বা ডাল ভাত খাইতে হইলে এই খরচ 
অনিবাধ্য । কাজেই একজন বাড়,দার, চাপরাশী হইতে 
কেরাম, শিক্ষক বা দোকান-কর্ণাচারী পধ্যস্ত সকলের পক্ষে 
ন্যুনতম খান্ড-সংস্থানের সমস্ত! আজকাল সমান জটিল হইয়া 
ধাড়াইস়াছে । মহাত্সা পার্ধীর সঙ্ষে জনৈক পত্রপ্রেরকের 
কংগ্রেসী মঞ্্রিমগুলীর বেতনেয় হার পরিবর্তন সম্পর্কে যে 
আলোচনা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে তাহার উপ্লেখ করা যায়। 
মন্ত্রের বেতনের হার ঘখন পাচ শত হুইতে খাড়াইয়া পনর শত 
করিবার প্রস্তাব চলিতেছে, তখন এক জন চাপরাণী বা কেরাঞ্রর 
ধেতনও তিন গুণ করা উচিত---ইহছাই ছিল পত্রপ্রেরকের 





প্রবাসী 





রী ১৩৫৩ 
বৈর্ঘ্য সহকারে উত্তর দিয়াছেন £ “হাতীর প্রচুর খাবার চাই, : 
কিন্তু পিঁপড়ার একফণা হইলেই কুলাইয়! যায় । ইহা কেন 
হয়? ঈশ্বয় যাাকে যেমন প্রয়োজন ভাহাফে তেমনই দেন। 
হাতী এবং পিপড়ার প্রয়োজনের পার্ধকা যেমন সহজে বুঝা 
যায় মানুষ এবং মানুষের প্রয়োজনের পার্ধক্যও ঘদি তেমনই 
সহজে নুৰা! যাইত, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না। 
সমাজে প্রয়োজনের পার্থক্য জাছে তাহা আমর! দেখিতেই 
পাইতেছি।” তাহার পর এ কথাও বলিয়াছেন, “চাপরাশীর 
পক্ষে ঘুষ না লইয়া ১৫২ টাকায় পরিবার প্রতিপালন করা! কি 
সম্ভব? তাহাকে এমন বেতন কি দেওয়া উচিত নয় যাহাতে 
তাহার ঘুষ লওয়ার লোভ না৷ হুয়?”__-এই উত্ভি দ্বারাই 
মহাক্বাজী আসল সমন সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্ত 
ন্যুনকল্পে কত বেতন দিলে এই তথাকখিত নিষ্স্তরের কর্ণচারী- 
দের জীবনযাত্রা নির্বাহ সহজ হুইখে তাহা! বলেন নাই । 
বর্তমান গব্ণমেন্ট ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিনপণস্থ 
কর্মচারীদের কত বেতন ও মাগ সঈভাতা দেন এবং তাহ! 
তাঞ্ছার্দের জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত কি শা দেখা যাক। 
আর এই বেতন তিন গুণ করিলেও কাহারও কাহারও পক্ষে 
পরিবার প্রতিপ!লন করা সম্ভব কি না তাহাও বিচার্যা। 
এক শত টাকার বেশী খাহারা পাশ, এই হিসাবের মধ্যে 
তাহাদিগকে ধরিলাম না এবং উপরে দেওয়! হিসাধ অনুযায়ী 





বঞ্তব্য। মহায়া গান্ধী তাহার স্বভাবসিত্ধ আগ্তরিকতা ও পাচ জনের শুধু খাওয়ার খরচ চল্লিশ টাকা বর! গেল । 
পাচজনের নি য়তম 
সন্নকারী চাকুরির বেতন মাগী ততা মোট বেতণ স্কেলে খাওয়ার খরচ উদ্ধও 
বাড়,দার ১২৭ ২০২ ৩২৭ ৪০৯. ৮৯ গণ রে 
চাপরাশী বা পিওন ১৩২ ২৪২ ৩৭২ ৪০২ ৩ 
মালী ১৩২ ২৪২ 5৭২ ৪০২১. ৩২ ৮ 
কেগান (01511 ও € (0101021 0001) ৩৫২ ২৭২ ৬২ ৪০২ ২২২ ধাচে 
পোষ্ট্যাল কেরাণী ৩৮৭ ২৯২ ৬৭২ ৪০২ ২৭২ ” 
পোষ্ঠ্যাল পিওন ( শহুরে ) ২০২ ২৪২ ৪৪২ ৪০২ 4৩ 
পোষ্ঠ্যাল পিওন (গ্রামে ) ১৮৭ ২৪২ ৪২২ ৪০২ ২২” 
পিওনর! “গুড কণ্াক্টে্ জঙ্ড অতিরিক্ত ১০২ পায়। 

শিক্ষক (ইংরেজী) ৭৫৬ ২৭ ১০২৬ ৪৯০২ ৬২২ € 
শিক্ষক (বাংল!) ৫০২ ২৭২ ৭৭২. ৪০২ ৩৭২ 
শিক্ষক (মৌলবী বা পণ্ডিত! ৬০২ ২৭২ ৮৭৬ ৪০২৬ . ৪৭২ ৮ 
প্রাইমারী ছল £__ 
প্রধান শিক্ষক ১৬২ ৩ ১৯৯ ৪০২ ২১২ খণ ছয় 
প্রথম শিক্ষক ১৪২ ৩৬ ১৭২ ৪০২ ২৩২ প. 
দ্বিতীয় শিক্ষক ১২২. ৩২ ১৫২ ৪৩২ ২৫২ * 
তৃতীয় শিক্ষক ১০২ ৩৯ ১৩৭ ৪০২ ২৭২৬ ৮ 
মেয়েদের ক্ষুল :-- 
সহকারী শিক্ষপ়িত্রী ৭৫২ ২৭২ ১০২২ ৪০২ ৬২২ বাচে 
বাংল! শিক্ষপ্লিত্রী ৫০২ ২৭ ৭৭২. ৪০২ ৩৭২৬ * 
ক্্যাসিকাল শিক্ষধিত্রী ৬০৬ ২৭৬ ৮৭২ ৪০২ ৪৭৬ এ 
সরকান্মী মোটর দ্ভাইভার ৫০২ ২৭৯ ৭৭৯. ৪০ ৩৭২ ৮ 
একজন সিপাহী ১৭৬. - -_ নিজ খাওয়ার খরচ নাই ১৭২ '” 


জ্যৈষ্ঠ 


আছেন খাহাদের যাহিন্টন্ম সামাড তারতম্য আছে, কিন্ত 
জীবনযান্রা নির্বাহ করিবার পক্ষে কোনও বিভাগের কর্শচাক্ী- 
ঘের বেতনই পর্যাপ্ত নহে। সরকারী বেতনের যে স্কেল 
তাহাতে একটি লক্ষ) করিবার বিষয় যে অশিক্ষিত ঝাড়,দার ও 
অল্প লেখাপড়! জান! চাপরাশী, পিওন অপেক্ষা ম্যাক পাস বা 
ট্রেনিং পরীক্ষায় উভভীর্ঘ প্রাথমিক ধি্ালয়ের শিক্ষকের বেতন 
অনেক কম এবং পরিবার প্রতিপালনের অন্ত পূর্ববোক্তদের 
যেখানে তিন টাকা খপ করিতে হয় সেখানে এক জন শিক্ষক 
তাছার নয় গণ খপগ্রত্ত হন । 

বেদরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনের স্কেল ও মাগী 
ভাতার পরিমাণ নীচে দেখান গেল :-_ 


বেতন 
চি ০ 
১৫৭ 
৩০৭, 


বেসরকারী চাকুরিয়। 
দোকান কর্খচারী 
দারোয়ান ব। পিওন 
সব্বপ্রকার কেরাণী 
কম্পাউগ্ডার ২০৯ 
মোটর ড্রাইভার ৫০ 
এডেড স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিত্রী 8. 
প্রধান শিক্ষক 
ইংরেজ শিক্ষক 
বাংল! শিক্ষক 
ক্ল্যাসিকাশ শিক্ষক ৪০২ 
বেসরকারী আন্‌ এভেড ক্ষুলে শিক্ষক-শিক্ষরিত্্রী 
প্রধান শিক্ষক ৬৫২. 
ইংরেজী শিক্ষক ৫০৬ 
অভান্ত শিক্ষক ৩০২ 
ধেসক্কারী প্রতিষ্ঠানের তির বেতনের নির্দিষ্ 
কোন স্কেপ নাই। তছপর্ি তাঞারা যাহা! সহি করেন সেই 
পরিমাণ টাকাই লকল ক্ষেত্রে পান তাছাও শঞ্ষে । তবু গড়পঞ্ড 
ধর] যার যে, কেরামীকে ত্রিশ টীকা, পিওনকে পনর চাকা! ও 
শিক্ষকগণকে ভিশ হুইতে পঞ্চাশ পর্যন্ত বেতন দেওয়া ফয়। 
ইহ! ভিত্র ছাপাখানার কম্পোিটার হইতে মোটর মেকানিক, 
হোটেল ও দোকানের কর্খচারী, বাসার চাকর, খানসামা, 
মেখর, রধুনমী, মালী প্রতৃতি কাহারও বেতন কুড়ি হইতে 
চঙ্জিশের বেলী নহে বরং কাহারও কাহারও তদপেক্ষাও কম। 
কিন্তু ইহাদের সকলকেই একই দামে রেশন কিনিতে হয় ও 
কম-সে-কম চার-পাঁচ জনকে প্রতিপালন করিতে ছয়। পাঁচ 
জনের শুধু রেশনই ক্রয় কম্সিতে যখন লাগে ২৬/১০, তখন 
টির রেহতের জেল বাজারে দরের উর খাঁধা উচিত, 
এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । 
এফিকে তো৷ যুদ্ধ শেষ হুইবাক্স সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী বে- 
সরকারী বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় কমাইধার জন্ত লোক ছাটাই 
করিবার বাবস্থা হইতেছে । ওদিকে কিন্ত মোটা নাছিনার 


১৯ 


১০০২ 
৬০৬ 
৩০২ 


আমাদের জায় ও খাদ্যজব্যের জুল্য 
“ই! ভিন্ন রেল ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কশ্মচারী, 


১৪৪ 


কর্ধচারীদের ঘোটা! মাগ ঈী ভাতা দেওয়ার পর্ধাত্ব বিল্াম লাই । 
রেশম ও খাদ্াবত্ত গুলত করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই অথচ 
অল্প বেতনের কর্ণচারীদের যাগ গী ভাতা! বন্ধ করা যায় ফি 
মা সে বিষয়ে গুরুতর গবেষণা চলিতেছে । 
মাগী ভাতার ব্যবস্থা থাকায় শুধু ভাতে ভাত বা সাদাত 
তরকারি ভাত খাইয়! অনেক পন্িবারের লোকেরা ফোন 
মতে দিন গুজরান কক্সিতেছে কিন্ত আসলে তাহাদের যাছিনা 
বার, পনক় বা ত্রিশ-চক্লিশের বেলী নহে ; সুতরাং মাগী ভাতা 
বন্ধ হইলে যখন উপবাস করিবার যোল আনা ষস্তাষন!, 
তখন পূর্ববান্ছেই দাবি উপস্থিত কর! দরকার । আর সেঙ্গাবি 
স্বীকৃত মা হইলে রেশনের দর যাহাতে অন্ততঃ তিন ভাগের 
এক ভাগ হয় সেজন্ত আন্দোলন চালান প্রয়োজন । ইহ! 
পাঁচজনের নিরতম 


মাগগী ভাতা মোট বেতন ক্ষেলে খাওয়ার খরচ উদ্ধৃত 


৩ 
৫ ২০৯ 
১ ০৯৮ 


২৩২ ৪০২ 
৪ ০% 


৪০২. 


১৭৬ খণ হয় 
গু 


৪০ 
৪০ 


৪০৯ 
৪০৬ 
৪০৬ 
৪০ 


৫৭ খন হয় 
৫২ বাচে 


২৮২ 
৪০২ ১৩৬ ৪ 
৩৩ ৪০২ এ. খণ হয় 

ভির পুষ্টিকর খাদ্যও অল্প দামে জনসাধারণ যাহাতে পাইতে 
পারে, সে-ব্যবস্থা করাও একাস্ত প্রম্নোজণ । বিলাতে রেশন- 
ব্যবস্থা হুইয়াছে বিশেষ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যের অন্ত । 
শিশুদের জন্ত সে দেশে বিশেষ বিশেষ খাদ্যের রেশন-বাবস্বা 
আছে। মুদ্ধোতর কালে এবং খাদ্য-সঙ্ষটের সময় আমরা! 
যাহা রন্ধন করি তাহার সর্গে বিলাতের গৃহিনীদের রদ্ধিত 
ভ্রবোর আকাশ-পাতাল তফাৎ । প্রতি সপ্তাহে পাচ জন 
বয়স্ক লোকের জন্ত তাহার! যে রেশন পাঁন তাহা দেখাইতেছি £ 
ছধ__সাড়ে বার পাইন্ট (এক পাইন্টে আড়াই পোয়া ), 
চিনি-_আড়্াই পাউও বা পাচ পোরা, মাখন দশ আউন্স বা 
পাচ ছটাক, মার্জাধিন- কুড়ি আউন্স বা দশ হাক, চর্ষি 
বা তেল-_পাচ আউন্স, বা আড়াই ছটাক, বেকন- পনয় 
আউন্দ, জেলী প্রত্তৃতি-_সওর! এক পাউু, ফল ব্রিশটি, ভিম-_ 
পাঁচটি । রুটি যত ইচ্ছা। 

ওযেশে আযমের অঙ্ক আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ বেলী। 
ঘরিক্রতম বিলাতী পরিবারও শ্রই রেশন ফিনিতে পানে প্রযং 
পে্ট ভরিয়া খাইলেও সপ্তাহে পৌনে হই পাউণ্ডয় খেলী 
মাখাপিস্ু খরচ হয় ন!। 


বৃ 
৫৩২ 


৪০%. 


৭ পাপা সা াশপপপসাাাপাহনলানতারালপ্চক্রারতারপা্যকেরাাাারাগাহপারারা 


১৯৪ 
আময়া উপরোক্ত পৃ্টিকর খাদ্যগুলি কি দাষে পাই আর 
পাইলেও জ্রয়ক্ষমতা আছে ফিদা সেটাও দেখা অন্দ নছে। 
কলিকাতার কথ স্বতগ্্। কিন্তু মকৰ্ধলে যোটাবু্টি এফ 
প্রকার বাধা দর আছে, তাহা সর্বত্রই প্রায় নিয়োক্তরপ | 
মাংস- হই টাকা সের, মাছ-_বাব! দর নাই, গড়ে ছুই টাক! 
সের । ভিম-_ছ-পন্রস! হু-আনা! একটি । ছধ-_টাকায় ছু-সেয়। 
ফল-_বাধ! দর নাই । ম্বত--৬২ টাক! সের । মাখন-_ 
২৭৫০ পারউগু। চিনি-_( ইহা রেশনে পাওয়া! যায়) ৪১০ 
সের। ইছ্|ভিগ্র সরিষার তৈল ২২ টাকা সের দরে শ্ল্যাক- 
মার্কেটে পাওয়া বায় শুনিয়াছি, চাউলও রেশনের হাতি 
পুরাইবার অন্ত কুড়ি টাক! মণ দরে বিক্রয় হয় শুনিয়াছি। 

বিলাতী রেশনের স্কেলে যদি এদেশের পাচ জন পোষ্য 
বিশিষ্ট একটি পরিবারের লোকদের খাদ্যের বাবস্থা করিতে 
হয় তাহা! হইলে কম পক্ষে ছুই শত টাকা মাসে খরচ হইবে 
তাহাতে সঙ্গেহ নাই। 

আমরা এতক্ষণ শুধু একটি পরিবারের ছুই বেলা ভাল- 
ভাত খাওয়ার খরচ দেখাইয়াছি। কিন্ত খাদা-সমন্তার 
অন্তান্ঠ দিক সন্বন্ধেও চিন্তা কর! দরকার । অনেক পরিবারের 
উপার্ছনক্ষম ব্যক্তিকে কাধ্যস্থলে একা মেসে থাকিতে হয়। 
তাহাদের কি রকম খরচ পড়ে ও নিজের খাওয়ার ও থাকার 
খরচ কুলাইয়! ঠাছাদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব 
কি না তাহাও খতাইয়! দেখ! প্রয়োজন । 

নিয়ে পূর্ণবয়স্ক পূরুষ চাকুরিয়াদের একটি মেসের থাদ্য- 
ত!লিক। ও খরচের হিসাব এবং দ্ুলের শিক্ষরিত্রীদের একটি 
মেসের খাদ্যতালিকা ও খরচের ফিসাব দিলাম । 

পুরুষদের এই মেসের লোকসংখ্যা দশ জন, ইহাদের 
প্রত্যেকের বেতন ৫০২+-২৭২। এই মেসে সপ্তাহে এক দিন 
বা ছই দিন একবেল] মাছের ব্যবস্থা গ্মাছে। প্রত্যেকেই 
শারীরিক পরিশ্রমকারী তালিকায় পড়ে এজন সম্তাছে /৩। 


সের চাষ্টল রেশন পায়। 
খরচ £_ চাউল-_৫ মণ-- ৬৭৪০ 
সন্গিযার তৈল-_৭॥ সের-_- ৫8%০ 
লবণ- -১৩ সের-_ ১৮৪০ 


কাঠ ও কয়লা-_-১৫ মণ ২০ 
বাজার খরচ- ২২ দ্দিম : - ৬০২ 





১৫৫৭ 

প্রতোক যেস্বারকে ১৫1/ দিতে হইয়াছে । ইহা! ভিন্ন 

চা ও জলখাবাননও কিনিয়! খাইতে গড়ে ৯৪৪০ প্রত্যেকের খরচ 
গিয়াছে। মোট খরচ ২৫২। ইহারা! সরকারী চাকুরির 
হিসাবে সন্ষিষাক্ তৈল সন্ভাদরে ৮০ করিয়া পাইয়াছে। 
চা্টল নুতন ক্ষেলের পূর্ষেয় কিছু উদ স্ত ছিল, তা নছিলে নূতন 


. পরবাসী 


পম পা পপি শা ০ 


ক্ষেলে চারি স্াে সাড়ে তিন মণ ইহাদের পুরা খাওয়া 


হইত না। চাকরের মাছিন? গবর্ণমেন্ট দেয় । 


মেয়েছের উপরি-উদ্ত বোডিড়ে খাদাব্যবস্থ। নি্লিখিতরূপ £ 
সকালে চা ও একখানি করিয়! বিস্কুট, বেলা দশটায় ভাত 
ডাল মাছ ও তরকারি । বেলা একটায় /০ যৃল্যের খাবার 
অখবা চা। বৈকালে সাড়ে চারিটায় রুটি তরকারি ও চা। 
অথবা যুছ্ি মিষ্টি ওচা। রাত্রে ভাত ডাল ও তরকারি। 
মেখার ছয় জন সাকুল্য মাথাপিস্র পচিশ টাকা খরচ পড়ে। 
প্রতিভেন্ট কণ্ডে জম! দিতে হুয় বলিয়া প্রত্যেকে পুর! বেতনটা 
হাতে পান না। 

পচিশ টাকা! খরচ করিয়া শারীরিক পরিশ্রমকারী এবং 
মন্তিফ চালনাকারী যে খাদ্য গ্রহ্ণ করেন তাহা শান্সীরিক 
পুষ্টিসাধঘনের পক্ষে পর্যাপ্ত কিন! তা নিম্নস্থ আদর্শ খাদা 
তালিকা ( ভারতীয়দের জঙ্জ ) দেখিলেহ বুঝা যাইবে। 


খাদ্যদ্রব্য নিরামিষাঞ্ আমিযাশী খাদ্যে দর 
চাউল বা জাটা দশছটাক দশছটাক. ৪১৫ 
ডাল দেড়ছটাক ধেঞছটাক. ২১৫ 
সন্ভী ( কাচা ও মুলজাতীয় ) চারিছটাক ৩৬ -%০ 
ছয় ছটাক 

তৈলজাতীয় ১ছটাক আাটছটাক ৎ১০--১৫ 
ছ্ধ ১ পোয়া ১ পোয়া... ৭ 
চিনি এক উটাক একছটাক ১" 
মাংস মাছ ও ডিম - হই ছটাক-- . ০.--৩/০ 
ফল এক ছটাক এক ছটাক-__  /০ 





প্রত্যেকের দৈনিক খরচ- *১০-_-৮./১৫ 
উপরি-উষ্ জাদর্শ খাদ্যতালিকা! “০০।' 1190 হ্ইতে 
উদ্ধত। 
নিরামিষাশীর শুধু খাদাদ্রবা ক্রয় করিতে দৈনিক ব্যয় দ১০ 
হিসাখে মাসে খরচ হয় ২৩৩/। হাতে দ্ধালানী বা মশলার 
হিসাৰ ধরা হয় নাই । ধিনি আমিধভোজী তাহাকে দৈনিক 
8/১৫ ব্যয় করিতে হয়, মাসে খরচ হয় ২৫7১০ বছাও 


* ছালানী প্রভৃতি অন্জানা খরচ বাদে। মেসে থাকিয়।ই হউক 


অথবা নি গৃছে বাস করিয়াই' হউক, বার, পনর, পঁচিশ, 
ত্রিশ বা পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরিয়ার পক্ষে তিন-চারিটি 
পোষ্যের উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব কিনা, তাহা 
বুঝিতে গণিতশান্ছে বিশেষ বু[ৎপন্ধিয আবন্তক করে ন]। 

এখন যে অবস্থ] গাড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভখিষাতে 
হয়ত বা মারোয়াড়ী ভ্রাতাদের দৃষ্ঠান্ত অন্থুপরণ করিয়া ছাতুঁ- 
গুড় খাইয়াই আমাদিগকে কোনমতে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা! 
করিতে হইবে। 


দার্শনিক 


জীফপিভৃষণ চক্রবর্তী 


চ্ছলত| বসে থাকে জানালায় ধারে । অদূগে রাপনারায়ণ বয়ে 
চলেছে তার অফুরত্্ রপরাশি ছড়িয়ে । ভেসে আসছে কলো- 
চ্ছাস-_বেলার বুকে আছড়ে-পত়া ঢেউয়ের শক ছলাংছল্‌ ছলাং- 
ছল্। ওপারের বনখুমির মুখে কুটে উঠেছে বেলাশেষের ক্ষীণ 
হাসি। কর্শমুখর পৃথিবী বিমিয়ে আপছে অবসাদে । 

অনেক, কথাই আজ তাবছে গুপতা বিকেল থেকে, বিশেষ 
করে জার স্বামী মোছনের কথ| | কি অস্কৃত মাহ্ষ ! সংসারের 
“কান খঁবরেরই ধা যারে না সে। উদাসীন, নির্ধিকার | 
সুলতার অনেক কথাই পৌঁছে না তার কানে । নিজের খাওয়া 
পর। এমন কি চুল আচন্কানটি পর্যন্ত তাকে তাগিদ দিয়ে করাতে 
হয়। হৃলত! এক নিয়ে কতদিন অভিযোগ করেছে তাগ 
কাছে, বারে বারে পেয়েছে একই উত্তর-_“বরা ধাধ| জীবনের 
মতো! অভিশাপ বোধ হয় জার কিছু নেহ শুলত] ৷” 

স্বামিজ্্রীর সংসার । আর কেউ নেই বালকহত্য গুণী 
ছাড়া । বছরখানেক হ'ল বিয়ে হয়েছে ওদেস। বিদ্বের 
পূর্বে হুলতার স্বপ্ন ছিপ তার শ্বণ্জরবাড়ী হবে পাড়াগীয়ে। 
ধামী হখে বিখান্‌ কিন্ত চাকুরে নয়। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি 
কিছু থাকধে তাপ, তাতে করেই কাশরকমে দিনগুলো! কাটবে 
ওধের হাপিখেলায় মধুর দাম্পত্য-প্রেমে | অতীত বগ্সের 
সঙ্গে বর্তমান বাণ্তবকে মিলিয়ে দেখে সুলত1- _য। চেয়েছিল সবই 
পেয়েছে সে। উপরস্ধ একটা! বেণী আশীর্বাদ পেয়েছে বিধাতার 
কাছ থেকে-_তাপ পিছনে সদাপর্ববদ| টিকটিক করে বেড়াবার 
মতো জটিলা-কুটিলার বালাই নেই । কিন্ত তবু সে যেন কিছুই 
পায়নি । মোহন হয়ত তাকে ভালবাসে না। সে তাল- 
বাসে ওহ রূপনারায়ণকে, তার এন্রাঙ্কে জার ঘরের কোণে 
আলমারী-তয়া এই বইগুপোকে । আর কাউকে কিনা কে 
জানে? ঘন মেখাচ্ছ্ন আকাশের বুকে মাঝে মাঝে ক্ষণিক 
আলো! ছেলে যাওয়! বিজ্থ্যতের মত সে আসে সুলতান 
কাছে। প্রশংস! করে তার গান শুনে. আছর কয়ে করে 
রঙ্-পরিহাস। কিন্তু কতটুকু সে? সে চায় মোহনকে 
সর্ধদা কাছে পেতে ; চায় এধন একটি ছবি, যা! জাখির দুমুখে 
ভেসে বেড়ায় সারাক্ষণ ; এমন একটি গান ঘা! থামে না কোন 
দিন__ছ্বিনরাত বেজে চলে একটানা সুরে | কিন্ত কোথায়? 
মোহন তার ব্যথা বোঝে না। সেষে শ্রকা; বড় এক! 
দীর্ঘশ্বাস পড়ে সুলতান । মোহন নদদীতভীরে বটতলায় বসে 
এম্রাজ যাক্গাচ্ছে। হাওয়ায় ছুলছে তার দীর্ঘ কেশ। বড় 
তাল লাগল স্ুলতার। তার স্বামী হুন্দর, খুব নুজ্ধপন। 
সেস্থির করল আর থাকবে না. সে একা একা! । পারবে না 
মোহন আর তাক্ষে ছুরে ছুরে লিয়ে রাখতে । সেও ঘাবে, 
স্থ্যা সেও যাবে। 


তুমি এলে যে সুলতা । মোহনের চোখে বিশ্ময দৃষ্টি । 

হ্যা, কিপ্ত কার উদ্দেঙ্গে এমন করণ নুরে এন্রাজ বাজ।নে। 
হচ্ছে শুশি? 

ভার আগে তুমিই খল তে, কে&ঠাঠ্র কদমতলায় কাপ 
অঙ্ডে ধাশ। বাজাতেন।। 

প্রীমতীর জন্ে। 

এক্ষেএে শুধু গ্রীমত্তী নয়, একট! নামও গুড়িত আছে তা 
সঙ্গে। 

শুনতে পাহ ফি সে নামটা? 

তার জাগে খল তে। সে বাশ শুনে দৌড়ে যেত কে। 

্মতী জার গোপিনীর] । 

এক্ষেএ্ে যে এল, তারই উদ্দেে বাজানো 
অপায়াসে ধরে শিতে পার । 

মিথ্যে কথ! 

খাটি সতিয কথ।] 

সুলতা বসল মোহলেয় খুখ কাছ খেসে। মোহন ওপর 
একটা হাত মুঠোয় নিয়ে স্তর চাপ দিতে দিতে ধলল- _হুমি 
আর এক। থখ|কতে পাগলে শা, শয় সুলতা? নুলতা! নীগব। 
তঙ্্রীওলোয় জেগে ওঠে অভিমানের কম্পন, উত্তয় দেয় তার 
সুন্দর শিষ্টোল গণ্ড বেয়ে পড়িয়ে-পড়া ই-কৌটা তণ্ত অক্র-_ 
ঠিক যেশ ক্ষতানে সমান্ত আঘাত লেগে রু ধিরপ।তের 
মত । 
কিহ'ল তোমায় মুলত]? যোহনের কণ্ঠধরে অ।বেগ। 

কিছুই হয় নি- ভারী গলা, উদাস দৃষ্টি জুলতায় । 

তখে, তোমার চোখে জল যে। লুকিয়ে না, সত্যি করে 
খল লক্ষ্মীচি | 

তুমি আমায় এমশ করে দু সরিয়ে সাথ কেন? 

মোহন নীরব, গল্ভীর । চঞ্চল খাতাস বাড়িয়ে হুলেছে 
ঢেউয়ে মত | রাপনারায়ণেপ আনন্দ ধরে না, সুর চড়িয়ে 
গাইছে কল্কল্‌ ছল্ছল্‌। 

মোহ্‌দ বলল-_“কুমি জান না সুলতা, দূরত্বের ছাধূর্্য কত। 
ওই যে দেখছ ওপারের তর্চলতা, ওই যে শ্তামল চন, কেন 
এত ভাল লাগে ভান? ওরাছুরে আছে ঘ'লে। এপারেও 
তরুলতায অভাব মেহ, অভাব নেই চরের গ্রামলিমার ? কিন্তু 
কই, অত ভাঙল লাগে না তো । আবার যদি ওপারে যাই, 
তখন এপারের এরাই চোখে ধর! দেবে কত নুন্দর হয়ে, 
আর ওর! হয়ে যাবে জ্লান, নিষ্প্রভ | পুরাতমনকে পুতন ক'রে 
পাওয়! যায় দুরে, আর নূতন কাছে এসে পুরাতন হয়ে হায় 
সুলত1। একটু ভেষে নিয়ে নুলতা৷ যলে-_ * 


হচ্ছিল 


১৯৩৬ 


“কিন্ত মন তে! মানে না লে-কখ!।” 

“মনের ওই না-মানাই তো মধুর সুলতা | তৃষা! না থাকলে 
জলের ঘআম্বাদ পাওয়! ধাবে কফেন। অন্ধকার না থাকলে 
আলোর মূল্য হ'ত কতটুকু? এপারের বন থেকে কপোতী 
চাইছে ওপারের বনের কপোতকে, জার ওপারের বন থেকে 
কফপোত চাইছে এপারের বনের কপোতীকে ; ভাবতেও ভাল 
লাগে। এর বেশী কি চাই? পাওয়ার চেয়ে চাওয়ার্টাই বে 
বক সে কথ! তোমার কি ক'রে বোঝাই ভেবে পাই নে সুলতা ।" 
শ'স্তির প্রলেপ নিয়ে নেমে আসে শান্তিমন়্ী সন্ধ্যা । ঘরে ঘরে 
শঙ্খ উচ্চয়বে গায় তার আগমনী | নুলতা! শশব্যস্তে উঠে পড়ে_ 
“যাই, সন্ধে দিতে হবে | তুমি আমার একটা কথা 
রাখবে ?' 

“কি বাল।' 

“সারাবেল! তো! নদীর ধারে কাটালে, এবায় খরে চল। 
আমি সন্ধে দেখিয়ে রাধতে বসব, তুমি গল্প করবে, কেমন ? 

বেশ,যোহন আপন মনে আত্বভি করতে করতে 
ভজাল.... 





“লও তার মবুর সৌর়ত 
দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ 
মধু তার ক'র তুষি পান 
ভালবাসো, প্রেমে হও বলী 
 চেয়োনা তাহারে । 
আকাজ্গার খন নহে আত্মা! মানবের । 
শান্ত সন্ধ্যা, সন্ধ কোলাহল 
নিষাও বাসম।-বহ্ধি নয়নের নীরে 
চলো; ধীরে ঘরে ফিরে যাই 1” 
সুলত] পেরে ওঠে না মোহুনের স্বরূপ নির্ণয় করতে । তার 
সন্বদ্ধে কোন একটা পাকা ধারণা করা চলে না। মোহন 
সাধারণতঃ উদ্দাস, গল্ঠীর প্রক্কৃতির ৷ কিন্তু এক এক সময় সে 
এমন ছাক্ষা! হয়ে পড়ে যে তাকে তখন নেহাত ছেলেমাহুষ 
ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ফিছঠুমিই না জানে আর 
কি হাসাতেই না পান্গে, বাপস্‌। 


ছপুরে মোহন বই পড়ছে শুয়ে শুয়ে। ক্ুলতা ওয় চুলে . 


আছুল দিতে দিতে বলল__“একটা৷ কথ! জিজেস করব? 
বইয়ের পাতায় নিবন্বনৃষ্টি মোহন বলে- “করে! ।+ 

“আগে বই বন্ধ ফর। 

“আচ্ছা! নাও? মোহন পাতার মধ্যে আন্কুল রেখে বই বন্ধ 
করে। 

“আমি বলছি, তুমি কি এত ভাবে! ছিনরাত | তোষায় 
দেখলে মনে হুয় যেন ফিসের একটা অন্তাব বোধ কর তুমি 
সারাক্ষণ । আমার কাছে লুক্ষিয়ো না, ঘল তোমাক সে 
অন্ভাবটা কফি ।? 

“নায়ি মিজেই ত| জানি ন! দুলে! | কিছুরই অভাব নেই, 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


১ পপি পাটি স্টপ 


পেয়েছি জীবনের প্রশান্ত অবকাশ, বাধাহীন আলো, জাকাশ- 
যাতাস, দিপন্ত-বিস্বৃত উদ্মুক্ত ময়দান আগ চতুর্দিকে সবুজের 
যেল|। পেয়েছি পাধীর গান, বাড়ীর সন্মুখেই ক্বপনারায়শের 
কলতান জার পেয়েছি তোমায় মত সহৃধপ্রিসী। পেয়েছি সবই 
কিন্ত তবু, কোথায় যেন কিসের একটা! অতাব আছে। যেন 
কি পাই নি, তুমি ওইটে শোদাও না সুলতা, রবীজ্রনাথের ওই 
“কী পাইনি' গানটা । 

সুলতা গায় । নীনব পিম্পন্দগ মোহন অনেকক্ষণ দেয়ালের 
পানে জপলকনেত্রে তাকিয়ে থেকে বলে-_-“এই চাওয়ার এই 
খোজার শেষ নেই সুলতা ৷ তৃন্তি কোথায়? আমর! তো! অন্ত 
কিছু নিয়ে তৃপ্ত হতে পারি না। আচ্ছা সুলতা, বলতে পার 
তুমি কাকে চাও ?' একটু নীরখ থেকে ম্বছকণে হুলতা বলে-_ 
“তুমি কি জানো না? 

না।” 

“বেশ, তা হলে জেনেও লাত নেই ।” 

রাগ করো না স্থলতা, বলই ন! তুমি কাকে চাও ।” 

“তোমাকে; শুধু তোমাকে |? 

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে মোহন। ন্ুলতা আ্রাংকে 
ওঠে “তার মানে ? 

“আমি বলব তুল। তুম চাও তোমাকে ।' 

“আমি চাই আমাকে 1 আর তুমি ?' 

“একই উত্তর, জামিও চাই আমাকে । শুধু তুমি জমি কেশ 
সুলতা, পৃথিবীর সবাই চায় যে যার নিঞ্জেকে 1” 

“না না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব ন। তোমার 
কথা। আমি তো জানি, জামি সত্যিই তোমাকে টাই 
কিনা। 

“তুমি ঠিকই জান সুলতা । শুধু একটু পার্থক্য আছে। 
আচ্ছা শোন__আরনাতে তোমার প্রতিকৃতি দেখে তুমি খুশি 
হলে, তোমার খুব ভাল লাগল। এখন বলত, ভাল লাগল 
কাকে-_ _-আয়নাকে না তোমার নিজেকে ? 

“আমার নিজেফে | কিন্তু মান্য তো আর আয়না শয়, 
তবে মানুষ মানুষকে ভালবাসে কেন ?' 

“তার মধ্যে নিজেরই জাদর্শ দেখতে পায় ধ'লে। তুমি 
ইচ্ছে করলেই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার যার কথার সঙ্গে 
তোমার কথার থাপ খার, যার মনের সঙ্ষে তোমার মন 
মেলে, তাকে তোমায় নিশ্চয় ভাল লাগবে । হুলতা অবাক 
হয়ে তাকিয়ে থাকে মোহনেয় বুখের পানে । যোহন 
ঘ'লে যঘায-_ 

“আবার রহৃত এই যে, ভূমি যাকে চাও, আমিও তাকে 
চাই আর পৃথিবীর সবাই ঠিক তাকেই চায় ।' 

“বিশ্বের এই নামা বৈচিত্যোকর মধ্যে, বছর মধ্যে আমি সেই 
একেরই সন্ত! অঙ্ছভব করি দুলতা /' মোহন থামে । 





জ্যৈষ্ঠ 


“ভা হলেটক এসব মিথ্যা? শুধু স্বপ্ন ?-__ুলতার কণ্ঠে 
প্রকাশ পায় উত্তেজন! । 

“্বপ্ব ছাড়া আর কি সুলতা । জগতের সব মহাপুরুষই তা 
প্রত্যক্ষ ক'রে বলে গেছেন ।" পু 

“কিন্ত চোখের সামনে বা ঘটছে, ঘা দেখছি, অনুতব করছি 
প্রাণে, তাকে মিথ্যে বলে ভাবা যায় কেমন ক'রে ? 

“আমরা ঘখন স্বপ্ন দেখি, তখনকার মতে! সে ঘটনাগুপোকে 
কি সত্যি বলে মনে হয় না? এও ঠিক সেই রকম সুলতা। 
তঙ্কাৎ শুধু সময়ের । সে-স্বপ্ন কয়েক খণ্টার আর এ-ন্বপ্স কয়েক 
বছরের । সে একট। রাত্রির, আর এ একটা জীবনের | কিন্তু 
থাক্‌, আজ আর নয়। এখন এম্রাজটা দাও দিকিন বটতলায় 
যাই ।” 

“আমিও যাব তোমার সঙ্গে সুলতা বায়না ধয়ে। 

“বেশ এস ।? 

শুলত| যায় ওর পি্ুপিছু। বর্ধার ূপনারার়ণ ফেটে 
পড়ছে অব্যক্ত রূপে । তয়! ঘৌবনের উন্মাদনায় দিশেহারা] হয়ে 
ছ্বটে চলেছে টলমল করতে করতে । &ুরে বান ডাকার 
গর্শন | উত্তপ্ত জলরাশি হুহুংকারে তেনে আসে সর্ব- 
গ্রাসী লেলিহান জিঙ্ব! প্রসারিত ক'রে। 'হুলতা জাঙল 
খাড়িয়ে দেখায়--“দেখ দেখ, কেমন খাশ ডেকে জোয়ার 
আস্ছে 1” 

“দেখছি সুলতা ।" 

“কি ভাবছ ।" 

“ভাবছি, কতক্ষণের জনে ওর ওই বিপু সমারোহ । 
কত শীগগিরই না ওকে ম্লান হয়ে যেতে হবে কালের 
ভাটায়! আশ্চর্য, দুলতা আম্চর্য 1? 

“এর মধ্যে তুমি আশ্চর্যের কি পেলে শুনি? জোয়ারের 
পয ভাটা, দিনের পর রাত, সুখের পর হুঃখ আছেই এ তো 
জানা কথ! ৷” 

*ওই জানার মধ্যেই যে এক বিরাট অজাশ] লুকিয়ে থাকে 
সূলতা । দেখ, আপেল মাটিতে পড়ে চিরকাল সকলে জেনে 


দার্শনিক 


১৯৭ 


এসেছে ৷ কিন্তু ওই জানার মধ্যেই ত লুকিয়ে ছিল অদ্ভুত 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যা এক দিন ধর দিল সত্যসন্ধা্দী নিউটনের 
প্রাণে । মানুষ চিরদিন মরে, চিরদিনই পৃথিবীতে আছে 
শোক, ছঃখ, হাহাকার | এই জানার যধ্যেই ত জুকিয়ে ছিল 
অন্বতময্নী সর্ববন্ধনবিরুক্তি, মহানির্বাণ, যা ধরা ছিল কুমার 
সিদ্ধার্থের কঠোর সাধনায় । শুধু জান! নিয়েই থাকা সন্ধঞ 
থাকে, অজ্ঞানার আভাস তান্না কোনদিনই পায় না 
সুলতা ।” 

সুলতা কি উত্তর দেখে? আপাততঃ ও-প্রসঙ্গের নির্ধাণ 
লাভ করাই সমীচীন বোধ ক'রে বলল-_“হুমি সে দিনের সেই 
ছুরটা বাজাও একবারটি, বড় ভাঙ্ লাগে আমার |" 

স্বছ হেসে মোহন বলল--“সে সুর ত এখন বাজবে ন1 


সুলতা । বিরহে সুর মিলনে বাক্ধতে ধাবে কোন্‌ সঃখে ?' 


“তবে তোমার যেটা ভাল লাগে বাজাও ।” 
চি খা ০ 

রাঘ্রি অনেক | মেঘে মেখে সার! আকাশ ছাওয়া । ঠাণ্ডা 
বাতাস দিয়ে যায় আসন্ন বৃষ্টির বার্তা । মোহন নিঃশব্ষে বসে 
থাকে বাইরের দাওয়ায়। নিজ্রাদেবীর অনুগ্রহ ওর ওপর বড় 
একটা নেই ৷ সুলতা বিছানায় বসে চুলতে থাকে মোহনের 
প্রতীক্ষায়। প্রদ্ধীপটটার বুক পুড়ে যায়। 

শুনদ্ধ ? অনেক পাত হ'ল যে, ঘুমবে না 2 -দুলতা এসে 
ধ্রাড়ার ওর পিছনে । 

“সবাই ঘুমোবে সুলতা, তুমি আমি সধাই | তবু? যতক্ষণ 
জেগে থাকা ধায়, তার পূর্ণ ব্যবহাণ ক'রে নেওয়াই 
কৃতি ।” 

“সব তাতেই তোমার ওই হেঁয়ালী 1 

“অতি সহজ সত্যহ জামাদের কাছে হেয়ালী ঠেকে 
সুলত]।” 

“ৰেশ গো, তাই । পারে পড়ি তোমার, চল, আর রাত 
জেগো লা অসুখ করখে যে] 

“আচ্ছা, চল।' যোহন ওঠে 1: 


০ 


ভারতে সমাজতন্ত্র 


সীন্গেন্দ্নাথ চন্দ 


কমিউনিজম মতবাদ সোশালিজম বা সমাজতন্্বাদেরই এক 
উত্র সংস্করণ মাত্র । সোশালিষ্টপা চায় ধনের উৎপাদন, 
পরিবেশন ও বিনিময়ের হস্ত্র সরকারের হাতে আনিতে 3 
আর কমিউনিষর]! চায় তছুপরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ 
করিতে । জার্থবানীর কার্ল মাক্সের ( ১৮১৮-৮৩) উন্তাবিত 
এই কমিউনিষ& নীতির দার্শনিক ভিত্তি হুইল জার্মান দার্শনিক 
ছেগেলের ভারলেক্টিসিজম্‌ (সুই বিরুদ্ধ ভাবের উচ্চতর স্তরে 
সমন্বয় ), এবং ইংরেজ অর্থনীতিবিদ রিকার্োর ধনতক্রবাদ । 
ইহার স্কুল অর্থ এই যে, মালিকানা! প্রথাই (6718) আবম্ার্ে 
খ কলকারখানা করিয়া বহ-শ্রমিক প্রথ! স্থষ্টি করে ( &1)11- 
€79৭18 ) এবং এই হৃইয়ের শ্বার্থপংঘাতে শেষে বিজয়ী-শক্তি 
হিসাবে শ্রমিক-বনতন্ত্র (%1110915 ) প্রতিষ্ঠিত হুয়। মার্কস 
বলিয়াছেন “ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রয়ো- 
জনের” নীতি মানিক! লওয়াই হইল সামাজিক আদর্শ। 
ইঞ্ার মর্ এই যে, মন্ুররাই অর্থ হৃষ্টি করে; অর্থশালীর! 
উহ্বাদিগপকে অল্প বেতনে খা্টাইয়া লভ্যাংশ (6১ 01 
৪010103 17৮0?6) নিষ্বেরা আগ্মসাং করিয়া ক্রমে ব্বং 
হইতে বৃহত্তর কলকারখান! স্থাপশ করিতেছে এখং উহ্বার 
সঙ্গে সঙ্গে মালিকের! যেমন ফাপিয়া! উঠিতেছে মন্ুররা তেমন 
নিঃস্ব হইতেছে । এমতাবস্থায় বিদ্রোহের জোরে মঞ্জুরদিগকে 
সরকারী কর্তুত্থ হাত করিয়। কলকারখানাসমূহ জত্মকর্তৃত্থে 
সর্ধসমমীকরশের আদর্শে পরিচালিত করিতে হুইবে ৷ গণতান্ত্রিক 
ভাবে গণভোটাধিক্যে আহন-সভ। দখল করিয়া ততৎসাহায্যে 
এই শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইলে তাহা! তত আপতিকর 
হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে এই জোরজবরদস্তির নীতির অন্তই 
কমিউনিষ্ট সঙ্ঘ বে-আইনী বলিয়া বিঘোধিত হুইতেছে। 
জবরদস্তি জবরদন্তিই সৃষ্টি করে । 

এই কমিউনি্ মতবাদ মেক্সিকোতে আংশিকভাবে ও 
কুশদেশে অনেকাংশে প্রতিঠিত হইয়াছে । স্পেনে ও ক্রাব্দে 
সাময়িকভাবে বামপন্থী বা! অগ্রগামী বিরুদ্ধবার্ীদের মিলিত 
সরকার ()0)]]1 [িদ10 গঠিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে 
ইংলগ্ড প্রায় সমাজতাঙ্রিক সরকার গঠিত হইয়াছে । মুসোলিনী- 
প্রচলিত ফ্যাসিঙজম ব্যক্তিগত সম্পতি রাখিতে দিত, কিন্তু উহা 
রাষ্ট্রের কর্তীদ্বাধীনে থাকিত | ইহাতে শ্রেদঈী-সংগ্রাম ও শ্রমিক- 
মালিক বিরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিল ; ফ্যাসিষ্ট কর্তৃাধীনে শ্রমিক- 
সঙ্ঘ ও মালিক-দল্ঘ যুক্তসক্ষে গ্রথ্থিত হইত | নাৎসী জার্মানীর 
ঘাশনাল সোশাপিজম অনর্জিত আয় রদ, যুদ্ধকালীন লা 
বাজেরাপ্তি, সঙ্জ ব্যবসায়সমূহ সরকারীকরণ ও পাইকারী লা 
ছুর করার নীতি গ্রহণ ফরে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উপরোক্ত 


ক্যাসিষ্ট মতবাদই জার্মেনীতে গৃহীত হয় । ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেপও ( কংগ্রেস নির্বাচনপ্রার্থদের অন্থুসরণীয় ১১-১২-৪৫ 
তারিখের পত্রে ) বলিয়াছে যে প্রধান শিল্পাদি, খনিজ সম্পদ, 
রেল জাহাজাদি বাশখাহুন, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, ইনসিওর্যান্সপ ইত্যাদি 
জনব্বার্থে সরকারী কর্ৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে । ব্যক্ষিগত 
সম্পত্তি রাখিতে দেওয়! হইবে, কিন্তু সরকার ও প্রজাভূম্যধি- 
কারীর মধ্যবর্তী জমিদারী স্বত্ব ভাব্য ক্ষতিপুরণ দিয়া উঠাইয়। 
দেওয়া ঘইধে। শ্রমিকদের বেকারখ দুর, সর্ধবণিয় বেতন 
বাধ্য, সু শীবনযাআ। প্রচলন ও মাপিক-শ্রমিক বিরোধ 
মীমাংসার যন্ত্র পন ইত্যাদি সরকারী কর্তব্যক্পপে গণ্য হইবে। 
রুশেও ইহ্‌। পূর্ণভাবে প্রতিটিত হইতে পারে না । প্রথমে 
১৯২২-২৭ সন পধ্যস্ত তথায় “নেপ" নীতিতে দেশে-খিদেশে 
ব্যক্তিগত কারবারাদি চালাইত্তে দেওয়া হয় ; তৎপরে পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পনায় সরকারী কর্তৃত্বে কলকারখান। পরিচালিত 
হুইতে থাকে । বর্তমানে কলকারখানা! ও রেশ প্রীমার ইত্যাদি 
শ্লানিং কমিশনের নির্দেশমত সরকারী কর্তৃত্থে চালানো! হয় কিন্তু 
কৃষি হয় যৌথ কষি প্রথায় পরিচালিত । কৃষকেরা উপরোক্ত যৌথ 
কৃষিতে তাহাদের প্রাপ্যাংশ ব্যতীত নিজেপাও হুই-এক একর 
জমি, ভুই-একটি গরু এবং বাড়ী রাখিতে পারে । কাজেই 
ব্যক্ষিগত সম্পর্তি উচ্ছেদ এত চেষ্টায়ও সম্ভব হয় নাই । এ্রত- 
ধ্যতীত যে ধনসাম্যের জন্ত এত হৈ-চৈ সেই ব্যবস্থাও হুঃস্বপ্রেই 
পরিণত হুইতে যাইতেছে | উপরোক্ত সব যৌথ কৃষিকাধ্যেকর 
ম্যানেজারদের বেতন সাধারণ শ্রমিকের প্রায় ৮০ গুপ অধিক । 
উচ্চতম ও নিয়তম বেতনে তারত-সরকার ব্যতীত সম্ভবতঃ আগ 
কোন সরকাপেরই এত পার্থক্য নাই। এই ম্যনোজারগণ এখন 
তাহাদের উদ্স্ত জর্থ ব্যক্তিগত আয়ের জন্ত দেশ-বিদেশে 
খাটাইতে ব্যত্ত হুইয়! পড়িয়াছে । কাজেই ইহার ফলে 
তথায় কমিউনিজিমের মুলোচ্ছেদও হইতে পারে। রুশে 


* এই কমিউনিজমের শেষ পরীক্ষা এখনও হয় নাই। রুশের 


শ্রেনহীন সমাজ মার্স আদর্শযত সরকারহীন সমাজে 
রূপান্তরিত হইতেছে না, বরং দুঢ়তর অতিলোভী কেন্দ্রীয় 
সরকার স্থুট্টি করিতেছে । ই্রটসকির জাশঙ্কা মতই রুশে 
কমিউনিজম-বিরোধী আমলাতত্ত্র দেখ! দিয়াছে । রুশ ইতি- 
মধ্যেই ইংলও, আমেরিকা প্রভৃতি পুঁছিবাদী রাঞ্রের 
মতই. সাত্রাজ্য বিস্তারে উঠিয়! পড়িয়া লাগিয়াছে। এই 
সাত্রাজ্যবাহ লা্টভিয়া, এন্তোনিয়া, ফিনল্যাওড ও পোলাণডয় 
একাংশ গ্রাসের পর এখন আবার মাঞুরিয়া, কোরিয়া, পারশ, 
তুরস্ক ও বলকান প্রদেশ প্রাসে উদ্ভত । পরশোধণ দ্বার| জাত্ব- 
্ডোগ বৃদ্ধিই ইহার মূল প্রেরণা । তাই এই ভূ-সাত্রাজ্যবাদও 


জ্যৈষ্ঠ 


স্ভারতের সদা জভন্ 


বা 


সাপ পমসিসপাপাপসপসপাসাপাি পা তা পাপা পিল সাপ ৯ম পা তপ্ত ৯ পপ পপ 


আধিক সান্রাজ্যবাদই রশীয় কমিউনিজমের কবরখানার পরিশত 
হইবে বলিয়! মনে হয়। ূ 
ভাষা! ও সংঞ্চতিগত জাতিত্ব উঠাইয়া দিয়া এক বিশ্বশ্রমিক 
জাতি গঠনের । যদিও তন্বারা বু কমিউনিষ্ট রাগ্ত্রের উদ্ভব ও 
তাহাঙ্গের স্বার্থপংঘাত নিবারিত হইতেছে না ) মার্কসীয় আদর্শ 
ও বাস্তবতার রাপ লাভ করিতে পারিখে বলিয়া! মনে হয় না। 
১৯১২ সনে শ্রমিকদের দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল বলিয়াছিল যে, 
মালিকর! জাতিগত যুদ্ধ আরম্ত করিলে উহ! সর্বদেশে শ্রমিক 
বিস্বোহ ঘটাইবে । কিন্তু ১৯১৪ সপে যুদ্ধারত্তে সকল দেশের 
শ্রমিকই শেষে নিজ মিজ দেশের যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে । 
দ্বিতীয় মহ্হাযুদ্ধেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। মক্ষোর 
১৯২০ সনের তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের বিশ্বশ্রমিক-বিপ্লধের 
ই্কি পরিপোধিত মূল কমিউনিষ নীতি মিত্র-শক্তির চাপে 
পুশ প্রকাঞ্জেই পরিত্যাগ কন্িষ্বাছে । যদিও তলে তলে 
কমিউনিজম ছড়াইবার রুলীয় চেষ্টায় মনে হয় ঘে এই ঘোষণাও 
তাহার জাপ বিশ্বাসঘাতকতারই দ্ি-ভীয় সংস্করণ মাত্র, তবু 
কার্য্যতঃ ইহা! কলপ্রন্থু ফইবে বলিয়! যনে হয় না । কারণ এই 
বিশ্বশ্রমিকবাদ্ বিশ্বমাপিকবাদ সৃষ্টি করিতেছে । এই কমিউ- 
শি মতবাদ অভএ ভাইবার বিরুছ্ছে ১৯৩৭ সনে জার্খানী, 
কটালি ও জাপাশ যে এট্টি-কমিণ্টা্ণ প্যাক্ট করে তাহার 
আদর্শে বহমাশে হংলও ও আমেরিকা তাহাদের বৈদেশিক 
শীতি পরিচালিত করিতেছে । ইহার ফলে পারন্ত, বলকান 
প্ চীনে বাঞ্জিযাধীনতাই থাকিবে কি সমাজতন্ত্র প্রতিটিত 
ফইবে তা! লইয়। ই্-মাফিন দল ও রুশের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
চলিতেছে । এহ চাপে শেষ পরাস্ত স্পেশের মত কশেও রাই 
রূপ পর্িবপ্তি: হইতে পাপে । ডায়লেকৃটিসিজম বা! তাা-গড়ার 
নীতি বিশ্বের অনন্ত জঅবিশ্রান্ত নীতি ( যেমন নীহারিকার গ্রহ্- 
উপগ্রছ্ছে এবং গ্রঞ্উপথছ্ের শীঙ্কারিকায় পরিণতি ) বলিয়াই 
মনে হয় । রাজনীতিতে অমতজ্জ্রেই উষ্ণার শেষ পয়, উহ্থার 
পরবর্তী পদক্ষেপ সাত্রাঙ্গবাদে ও ব্যক্তিতগ্ত্রে । রুশের উপরোক্ত 
আগ্রপতি কি তাহাই ্থচনা করিতেছে? * 
কমিউনিজমের মূল তথাটি (018100610 101107141,800) ) 
কেবল জাধিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর প্রতিহত । 
ছ্েগেল বলিয়াছিলেন যে মানসিক ধারণ! (100) বাস্তবতার 
_ (881) রূপ লাত করে । কিন্তু মার্কস বলিয়াছেন যে খাস্ু- 
বতাই বিভিন্ন ধারণ! স্্টি করে এবং ত্বার্খিক পরিস্থিতিই 
ইতিহাস ( খটনাশ্রোত ) আইন ও ধর্্মাদির বিডির স্বরূপ সি 
করে। এই ভোগলালসাবাদ মির মনোব্বভিকে কির়ন্ধর পরি- 
চালিত করিলেও শেষে মানুষের অন্তনিহিত আব্যাস্থিকতাই 
ইহার খিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । তারপর মান্য ঘন্ত্র নে, 
নৈতিক জীব । বিবেক ও স্বাধীন কর্খ-প্রেকসণ! (50105019108 
800 3০0-৮1]]) তাহার বৈশিষ্ট্য । ব্যক্তিত্বাতক্্র বিরোধী 
হওয়ায় কমিউনিজম কতফট! এই বূল মন্থন্ধর্থবিরোধী । এই 


ূল নহুন্সচরিত্র বদলানো অসন্তব বলিকা স্থারী কমিউনিক্ম 
অসম্ভব । হছার শ্রেঈ-সংগ্রাধের নীতি সমাজের সর্বন্থা খের ও 
উপর প্রতিষ্ঠিত নছে ৷ কমিউনিষ& মেনিফেন্টো বলিয়্াছে “তথা- 
কথিত রাজজশক্তি এক শ্রেনীর অপর শ্রেষকে অত্যাচারের সুগঠিত 
শক্তি ।" কিন্ত শ্রমিক-মালিকের শ্রেনশ্বার্থের বাছিনে মঙ্ছস্- 
ত্বের আদর্শে গাধ্ীগঠনের নীতি কখনও আদর্শয়পে গৃহীত হয় 
নাই কি? পাগুবদের স্ত-্জক্ষৌহিমী ও নেতাজীর অমর বাছিনী 
কোন্‌ শ্রেনীগার্থে আগ্মবলি দিতে গিয়াছিল ? ইহাদের আদর্শ 
ছিলকি এ্রেগাখ না সর্ধগাথ সমন্বয় ? বিভ্তহীনের বিভ্ত, 
ক্ষুধিতের অন্ন থাকাহ দরকার | হঞ্ছাপ্ প্রতিকার বিওফীনের 
বিশ্ব জাহুরণে, বিশ্তশালীর বিএ ছরণে নহে । শিক্ষিতকে 
জশিক্ষিত করিয়া অশিক্ষিতের শিক্ষাসাম্য সাধিত হইবে 
কি? হুহা সামাজিক আদশ হইতে পারে লা। সর্বধ- 
সমীকঞণ প্রচেষ্টায় বাঞ্টির শারীরিক ও মানপিক উন্নতি- 
প্রচেষ্টা ধেমশ বন্ধ করা যায় না তেমনি তাহা অর্ধ 
আহ্রণ প্রচেষ্াও সম্পূর্ণ কু্ধ করা যায় সা। অপর 
সকলেরও লেজকাটার এই বুদ্ধি সর্বদ। পরিধার্ধয । বাস্তবিক 
সর্বসমীকরণ নৈসর্গিক শিয়মধিযদ্বা ও অপস্তব। আজ 
সকলকে এক অবস্থাপন্ব করিপেও বিতিনন মানব তাহাদের 
শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতার জনক কাল বিডিরক্কপ 
উন্নতি সাধন করিবে । 

মাশব-সভ্যত। শারীরিক ও মানসিক শ্রমেরই ফল সত্য এবং 
কারখানাজাত সম্পদ স্ুষ্টিতে বুসংখ্যক লোকের শ্রমও অপরি- 
ছাধ্য সন্দেহ নাই । কিন্ত হছাতে ভূমি, মূলধন ও পরিচালন- 
প্রচেষ্টাও দঙ্গাঞ্গিভাবে বুক্ত | এই বৃপধন ও পরিচালন- প্রচেষ্টার 
অভাবে খনি চালু হয় না, কাপথান! গড়িয়া! উঠে না, এমশ 
কি গঠিত কাগখানাও অচপ হুয়। এই শ্রমশক্তি প্রায় তড়িত]দি 
নিজ্ীধি শঙ্ডিরই পধ্যায়কুক্ত । হহাকে কাঞ্জে লাগানোর 
ভিতরেই সম্পদসষ্টির পহন্ত। কাজেই বুলধন ও পরিচালণ- 
শঙ্জিকে তার প্রাপ/1ংশ দিতেই হইবে; শ্রমিকের সর্ববগ্রাস 
'আসন্ডব। এমনও দেখা গিয়াছে যে নিজ মালিক হইতে স্বীয় 
প্রাপ্যাংশ বৃদ্ধিতে অতি উৎসাহ্থী শ্রমিকহ নিজ ভূত্যের প্রাপ্যাংশ 
হাসে যত্রবাণ, এমন কি সে শি্জেই শ্রমিকশোষক মালিকের 
স্থান অধিকারে উদ্োপ্ী। ছু! কি সমীকরণ না খাখ? 
পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও ভোগেচ্ছ! ( নিজে ও 
পুত্রাদির ভিতর দিয়! ) মানুষের স্বতাধগত | তাই ধন আহরণে 
ব্যঞ্জিগসত প্রচেষ্টা ও অঞ্জিত ধনের উওরাধিকারিত্ব একেবারে 
রোধ কর! অসঙ্গত ও অপঞ্ঞব। 

মার্কস্‌ পু'জিবাদে যত অনর্থ দর্শাইস্াছেন বর্তষানে তাহা! 
নাই। বর্তমান প্রজাতন্ত্র সামাজিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই 
নহে । অধিকাংশের স্বার্থেই ইহা। পরিচালিত । গণভোটের 
বাধায় রুষ্টিমের মালিকের 'শ্বার্থেক ইছা] পন্িচালিত 
হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রায় সকল পুক্ষিবাত্বী রাই 
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শ্রমিষ্ষেক্প হিতার্ধে অল্লাধিক দুব্যবস্থা করিস্বাছে। ভ্ডারতে 


১৯০১ সনের ইঙ্ডিয়ান দাইনস্‌ আষ্ট) ১৯১১ সনের 
ফ্যাক্টরী এট, ১৯২৩ সনের ওয়ার্কমেবস্‌ কম্পেনসেসন 
এষ, ১৯২৯ সনের ট্রেড ডিস্পুইস এট ও ১৯৩৬ সনের 
পেমেন্ট অব ওয়েছেজ একট (এই সফল এক্টেরই অন্ত 
পর্ধযপ্ত বছ সংস্কার হৃইয়াছে ) দ্বারা ভারতের শ্রামন্বার্থ 
সংরক্ষিত ও সংবর্ধিত হ্ইয়াছে। রুশিয়ায় জারের 
খ্ৈরাচারে লোকের যে কণ্ঠ হইয়াছে ইংলও-আমেরিফার প্রজা- 
তশ্ত্রে (তথায় বেকারদিগফে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্্রেরই ) 
তত হয় নাই এবং এই জনই কমিউনিজম শ্রমিক-প্রধান ইংলগ্ডে 
না হইয়! হইয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রধান রুশিল্বায়। কুশিয়ার 
বর্তমান কমিষ্টনি& জারের স্বৈরাচারও অবশ্ত ভূতপূর্বব রাজ- 
তত্ত্রী জারের স্বৈরাচারেরই জ্ঞাতি | ট্রক্ফির উচ্ছেদ, “জি পি- 
ইউ” সন্ত্রাস ছাড়িয়া দিলেও ১৯৩৬-৩৭ সনে মক্ষো পাজ্দের 
(বিরুদ্ধবার্দী উচ্ছেদ) মত কাজ গণতন্ে অসম্ভব । তারপর রুশি- 
যায় কমিউনিষ& ব্যতীত কাহারও নির্ধাচনে প্রাড়ানোই নিষিদ্ধ। 
অপর দলের (সংখ্যা্গত। বা! সংখ্যাবিক্য ) কথা যেখানে প্রকা- 
শিতও হইতে পারে না কত তয়াবহ সে স্থান] সংগঠচনর 
ফলে সংখ্যা্জও অনেক সময় জসংবদ্ধ সংখ্যাধিককে দাবাইয়! 
রাখিতে পারে । ইহ! গণতন্ত্ও নহে, মহত্ত্ব বিকাশের অঙ্ু- 
কূলও নছে। ইহার সংস্কার না হইলে মন্ুস্ক-ধর্্থ বিকাশের 
এই শ্বৈরাচাক্সী নিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে তত্রতা মনুস্ত-ধরশ্্শ এক সময়ে 
বিদ্রোহ কপ্সিবেই । জবরদত্তিই ধদি রাজ্যশাসণের নীতি হয় 
তবে রুশি্বান়্ও শ্রমিকরা না হুইয়| পৈজেরাঁও রাজ্যেম্বর ছইয়! 
বদিতে পারে । 

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যঞ্জিগত স্বাধীনতা (ধন আহ্রণে) 
অপরিহার্য হইলেও শ্রমন্বার্থে ও জনগার্থে উহার কিফিং 
সঙ্ষোচ প্রয়োজন । ব্যট্টির ধন আহরণ তার বায়ুসেবনের মত 
অন্তনিরপেক্ষ হইলে ইছার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সাজে 
ধন জাহরণের সাধারখ বাজার সীমাবদ্ধ এবং শ্রম ও শিল্পাদির 
পারস্পরিক জ্রয়-বিক্রয়সন্তৃত। এমতাবস্থায় বিশেষ যোগ্যতার 
ফলে অল্প কয়েকজন সমস্ত কষি-শিল্প অধিকার করিলে ( দেশ- 


বিদেশের বাজান লীমাবন্ধ বলিয়।) অপরের আত্মবর্ধনের সপ্তা 


বন! কোথায়? এতং সমাধানার্থে আমাদের প্রন্তাবঘ এই যে, 
অর্থ আহরণের কোন ক্ষেত্রই ঘেন ব্যক্তিবিশেষের একাধিকারে 
আসিতে দেওয়া না হয়। 

স্বহৎ শিল্পাদি মাত কোম্পানী প্রথায় পরিচালিত হইলে এবং 
ব্যক্তিবিশেষের এক বা! একাধিক কোম্পানীর অধিক শেয়ার 
ক্রয় নিরুদ্ব হইলে ( যেমন রিজঞার্ড ব্যাক্কের শেয়ারে কতকটা 
হইয়াছে ) এবং এই শিল্পাদ্দির আয়ের ভাব্যাংশ ( &ঁকিতে 
শিল্পাদি হইতে শ্রমিকাংশ কম হইবে) শ্রমিকের মধ্যে বণ্টনের 
আইন হইলে সর্বাত্তঘ়্ে ধন বণ্টন অনেকট্টা সংসাধিত হইতে 
পারে। কুটির-শিল্প এই বৃহৎ শিল্পের অন্থপূরকভাবে ( কিন্ত 


প্রন্বাসী 
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মহাম্থা গাক্ষী-ফখিত উপায়ে উচ্ছাকে বাদ দিয়! নহে )% 
পরিচালিত হইতে পারে ৷ অধিক ভূসম্পভিও একহত্তে ভত্ত না 
হওয়ার আইন হওয়া প্রয়োজ্গন । তারপর জনন্বার্থে প্রয়োজন 
বোধে অধিক অর্থশালীদের সম্পত্ভির উপন্ন পাবলিক সার্ভিস 
ট্যাক্স (কার্ধাতঃ ইহ! ওয়েল্থ টেক্স ) ও বর্তমান অধিক আয়ের 
উপর একক্রা প্রফিট ট্যাক্স বসাইয়। জনহিত ও আংশিক ধনসাম্য 
সাধিত হইতে পারে । এই সবক্ষি শিল্পের উপর সাধারণ 
সরকারী রুরুষ্বিয়ান থাকিবেই এবং তৎসাহায্যেই জনন্বার্থে 
ইহার প্লানিংও ( কার্ধ্যতঃ ব্যষ্টিশিক্সেও প্লানিং দুরু হুইয়াছে 
যদিও উহা নিজখ্ার্ধে, জনদ্বার্থে নছে ) হইতে পারে। ইহাই 
হইবে আসল ক্কধি-মন্ুর-প্রজা রাজ। তারতীয় কংগ্রেসের 
উপরোক্ত প্রস্তাব মহাত্সাজীর ব্যষ্টিশিক্প ও জবাহরলালজীর 
সমাজতন্ত্রবাদের মিশ্রণ বপিকাই প্রকাশিত হুইয়াছে । কিন্ত এই 
মিশ্রণ আদর্শগত নছে, মনোগত | ব্া্টিশিক্সপের নীতি যদি 
থাকিলই তবে উদ্ছার একাংশ সরকারী হাতে নেওয়ার অর্থ 
কি? উহা সমাজতান্ত্রিক, সর্বনাশে সনুৎপন্পে অন্ধং ত্যজতি 
পঞ্ডিতঃ__এই নীতি নয় কি? শাসন-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার 
অন্দুহাতে বদি পোষ্ট অ।পিস ও রেল-প্ীমারাদির মত কোন 
বিষয় সরকারী ছাতে রাখ! হয় তবে সে ভিন্ন কখ|।, কিন্ত 
কংখ্রেস-পরিকল্পনাটি তদাদর্শে পরিকঙ্সিত লহ । জনুন্নত দেশে 
সরকারকেই শিল্পাদিতে ছাত দিতে হওয়ার নীতিও স্বাধীন 
ভারতে খাটিবে না। 


কমিউনিজম ব্যক্তিগত সম্পর্ভির মত ধর্শেরও উচ্ছেদ সাধন 
করিয়াছে । হেগেল বলিয়াছেন যে শেষ আদর্শ উন্নতিমূলক 
হইলে পাপাচারে দোষ নাই। মার্কস তন্ধুপরি বলিয়াছেন 
যে, নৈতিকতা শ্রেনী শ্বার্থান্ছুসাে পরিকঙ্জিত। কেবল বর্ 
পরস্বএ্সে অন্ততম বিদ্ব বলির! শে, পরদ্ধ «শিয়ায় ধর্শ- 
যাজকেরা জারের সহায়ক ছিল বলিয়৷ তথায় কমিউনিষ্টদের 
মধ্যে ধর্্ববিরুদ্ধতা দেখা দেয় । ভারতে এঁরপ জন্ার্থাবরোধী 
যাজক না থাকিলেও পরস্বগ্রাসের দুবিধার জন্তই কি ভারতীয় 
কমিউনিষ্ কর্তৃক ক্রর্মবিরুদ্ধতা অন্স্থত হইতেছে ? এই 
ধর্্োচ্ছেদ বিশেষ করিয়া ভারতীয় শান্তি-সভ্যতার বিরোধী । 

এই কমিউনিজমের মুল উৎস মঞ্জুর সন্থদ্ধি। কিন্ত 
ইংলগুদির মত অভিজাতপ্রধান দেশ ব্যতীত ভারতের মত বহু 
স্ব্পবিভশালী দেশে কমিউনিজম সম্ভব নছে | ভারতের ৩৯ 
কোটি লোকের মথে) ১৯৩৯ সনে বিভিন্ন ক্যাক্টরিতে ১৭৫১১৩৭ 
শ্রমিক ছিল । ইহার বাহিয়ের শ্রমিকও সংখ্যায় খুব বেলী নছে। 
এখানে সিিক্যালিষ্উ মতাহুযাস্থী শ্রমিক-সঙ্ঘ সংশ্লিষ্ট ফারখানায় 


“ * মহাস্মাজীর ত্বহৎ শিল্পের পরিবর্তে কুটার-শিল্পাও ্ব- 
পরিবেশিত গ্রা্-সজ্ঘের নীতি রুশিয়্ার ক্ষোপট্ফিন (১৮৪২- 
১৯২১) হইতে গৃহীত, যেমন তাহার অহিংসা-নীতি রুশিরায় 
টলষ্টর ( ১৮২৮-১৯১০ ) হইতে পরিগৃ্ীত। | 


মি... মহিলা-সংবাধ. ২৯১ 
পৃ পি কিন্ত ক্ষুত্র বিভ্- অন্তাব ) বেশী নয়। ভারতে খাঁটি কমিউনিষ্ বীহারা আছেন 
শালীয় ভারতীয় রা উহ! বরদাস্ত করিবে কি? ভারতে তুবিত- তাহার! এতন্ষ্ঠে ভারতে কমিউনিজমের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন 
সাম্য যথেষ্ট বিদ্যমান, সম্পূর্ণ বিতহায়ায় সংখ্যা সামাভ ঘদিও হইবেন কি? অবন্ঠ সশ্বোপলন্ধ কারণে কমিউনিষ& নাষধারী 
ভারতীয়দের গড়ে বাৎসরিক আয ফিওলে সিরাজের তেও ১০৭ জনযুদ্ধ ও পাকিস্থান সঙ্ঘ ইাতে নিরত্ত হইবে জাশা কর! 


টাফাক্ (উহার কারণ শ্রমধিরূখতা ও বৈজ্ঞানিক কষি-শিল্পে যায় না। 


স্তি 


আশ.রাক সিদ্দিকী 
ধান খই খই মাঠের কিনার, ফুল টুপটুপ, সম্মোবর-_ তুষিও তখন ঢেউ-হলছল যোড়শী ! 
মনে আছে সেই ময়নামতীর চর ? মালা গেথেছিলে বনকুনুমের থরে-__ 
তার পাশে এক ছোট্ট পাতার ঘর ? মনে পড়ে সেই হু কোকিল কুরে ? 
ফ্মিসিম বায় সবুজ ধানের ছি মউ মউ সুরতি-_ 
রাখালী বাণীর মন-কেমনের পুরবী | 
ছট সুখ কাপে শ্ষচ্ছ জলের পর. রাত খন্থয্,নিক্ম ধরলী, জল বাম্ঝাম্‌ বরিষণ, 
মনে জাছে সেই ফুল টুপটুপ সরোবন়্ ? মনে আছে সেই পাগল! হাওয়ার শিহরণ ? 
ঃ লব্মী নদীর মৃপ্ুর ঝানর বান? 
চেষ্ট ছলছল পল্মার পারে রোদ খমখম ছপুরে-_ রোদ খলখল দিনের পেছনে বড় শমশন অজগদ্ম- 
মনে পড়ে সেই ছু কোকিল কুহরে ? ছুটালো কখন স্বপ্র-কুলের ঘর-.* 
আলোর নাচন ঝাপসা দুয়ের চরে? তবুতার! মোর রবাঙাবে মনের বন । 
বুপ ঝাপ ঝাপ পানসী মিলান £ খ্বচ্ছ আকফাশ-সত্রসী-_. যনে আছে সেই জল ঝম্ঝঘ বরিষণ ? 
মহিলা-সংবাদ 


মতী তৃপা ক্বার় এই বংসয় সঙ্গীতে নুরী উপাবি পরীক্ষার 
প্রথন স্থান অধিকার করিয়াছেন । ইনি বুর্শিদাবাদ কাঞ্চমতলা- 
নিবাসী »মোছিনীমোহন ম্লায়ের ফলত! এ্রবং সঙ্গীতজ্ঞ 
প্ীয়ক্ত জিতেত্রমোহ্ন সেনগুঞ্চের ছাত্রী। ওতাদ দবীর খা 
সাহেব, ওত্ভাদ আলাউদ্বীন খ! সাহেব, প্রীয়ুক্ত বীরেজ্রকিশোর 
যায়চৌধুষ্রী ও প্রীহুক্ত লতীশচন্র দত্ত ( ছানীবাবু) প্রসুখ বিশিষ্ট 
সঙ্গীতজ্ঞগণ পরীক্ষক নিমুক্ত হুইয়াছিলেন। তাহা! 
আীঘতী তৃপায় সেতার হাজনাক্, বিশঘতঃ, আলাপ অংশের 
বিশেষ প্রশ্নুংসা ফরেন । 





১২ 


প্রেমধর্খব | | 
জীরবীন চৌ্ুরী, এম্‌-এ 


মহাপ্রভু বন্তৃক যে ধণ্ প্রচারিত, তাহাই গৌড়ীয় বৈফৰ 
ধন্থ নামে খ্যাত । এই ধশ্বের মূলে প্রেম । সেইজত এই ধর্মকে 
প্রেষধন্্থ আখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে । জীচৈতমহাপ্রতূর আধি- 
ভাবের পূর্বেও তক্তিবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল--গীপ্ভায় এবং পুর্াপ- 
গুলিতে তক্তিমাহান্থ্য কীর্তিত হইয়াছে, কিন্তু হহাতুর অলৌকিক 
জীবন এবং অসাহান্ত প্রপ্ভিতান় ফলেই এদেশে ভত্িধন্থের এত 
ব্যাপক গ্রচার। তক্কি গাঢ় হইন্ডে গাঢ়তর হইয়া! পৰিপকত। লাভ 
করিয়া! তবেই প্রেমে পরিণৃত হয়। তক্কিকে প্রেমে পরিণত হইতে 
হইলে যে সোপানাবলী অতিক্কষ করিতে হয়, এই প্রবন্ধে আমরা 
তাহার আলোচন। করিব । প্রসঙ্গক্রমে বল! বাইতে' পাবে বে 
ষহাপ্রত্‌ শ্বপ্ং জান ও কর্ণাকে তক্তির অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নাই। 
"জ্ঞান বৈযাগা ভক্তির কভু নতে ওক” ।১ 
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অবস্ত এখনে কণ্ বলিতে শান্ত্রবিহিত দান, ব্রত, হজ্ঞাদি ক 
বুকিতে হইবে । সেই সমস্ত কর্দকেই বুঝিতে হইবে বাছা! শ্রীকৃক- 


বিষয়ক নছে এবং জ্ঞান বলিতে অধৈতমার্গের নির্বিশেষ ব্রদ্ধ-. 


জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে । 
প্ীভায় গকুফ বলিগ্বাছেন-“পুক্কব স পর: পা, ভক্তা। লভ্য 
স্বনভয়।”--সেই পরমণপুরুষকে জনন্তাতক্তির দ্বাৰা! লাত কর! বায়। 
কিন্তু ভক্তি কি? ভক্তি কাহাকে বলে? 
শ্রীরপ গোস্বামী তক্তবনামৃত সিন্ধু গ্রন্থে পূর্ব্ববিভাগে তক্তি- 
ধন সম্বন্ধে বিস্তৃত জালোচন! করিয়াছেন তাহার হতে অন্ত সকল 
প্রকার বাদনা হইতে মুক্ত হইয়া ও একান্ত কৃকৈকনিষ্ হইয়! 
সকল ইঞ্জিয়ের দ্বার শ্ীকৃফের সেনা কৰাকে তক্তি বলে ।৩ অবশ্য 
এখনে উত্তম! বা শুদ্ধ! ভক্তির সংজা। দেওয়া! হইয়াছে । 
“কৃফভক্কি-অন্ম-মূল হু সাধু সঙ্গ" ৪ জীকৃফের প্রতি শা 
অর্থাৎ অটল বিশ্বাম হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং আদ্ধার পরিপাকে 
জন্মে ভক্তি। তত্তির উদয় সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে 'আদৌ 
শরন্ধ।'। 
তক্তি ভক্ততেদে ভ্রিহিধ--উত্তম। ব! শরস্ধ। মধ্যষ! এবং কনিা! ৷ 
*শান্জ-বুক্তো নিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা বার। 
উত্তম অধিকারী সেই তারযে সংসার ॥ 
শান্-যুক্তি নাহি জানে, দু শ্রদ্ধাবান । 
বধ্যষ অধিষান্বী সেই মচাভাগ্যবান ॥ 
বাহার কোষল স্রদ্ধ! সে কনিষ্ঠ জন। 
কষে ক্রমে তেঁডে। ভক্ত হইবে উত্তষ ।"৫ 


১। টৈত্গ চরিভামৃত--মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেষ। 


২) ৪81] 00110011067 চ0৮গাএ 27111, 070 110267676 


0985 1. 
৩) *সর্ব্বোপাধি বিনিম্দুক্তং তৎপস্তেন নিশ্ধলং। 
স্ববীকেণ স্ববীফেশ-সেবনং তক্তিকচ্যতে ॥” 
(তক্তিরসামূত সিদ্ধু__পূর্বববিভাগ, প্রথম লহবী ) 
৪ হিজর ২২ পরিচ্ছেদ। 


. যিনি শান্ত ও শান্্রান্থগত সিদ্বান্তগুলিতে সুপণ্ডিত এবং 
জীকৃফে বিশ্বাস বাহার ছুঢ ভিনিই উত্তম অধিকাহী। উত্তম! তক্তির 
লক্ষণ, শ্রীচৈতন্যচরিভামৃতের মধ্যলীলার উনবিংশ পদ্ধিচ্ছেদে এই 
ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে-- 
“অন বাছ! অন্য পূজ! ছাড়ি জান কর্্ম। 
আমন্থকৃল্যে সর্বেজিয়ে কৃষ্ণান্থুশীলন ৪” 
এখানে আহ্থকৃল্যে অর্থে বৃবিতে হইবে শ্ীকৃফ প্রীত হন এই- 
রূপ তাবে। উত্তমা ভক্তির অধিকারী ব্রিজগৎ উদ্ধারে সঙর্থ। 
ষধ্যধা ভক্তির অধিকারীর শান্রে তেষন নিপুণ না! হইলেও চলিবে, 
কিন্তু ইহার জীকৃফে, বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া! চাই । আর বাহার শীকুষে 
বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা! তেমন দুটি নহে, তিনিই কনিষ্ঠ ভক্ত। কনিষ্ঠ 
ভক্তও ক্রমে ক্রমে উত্তম ভক্তে পরিণত হইভে পারেন। কুষ্ভক্তে 
কৃপালুতা। জকৃ তক্রোহ তা, সমত1৭, নিচ্ছোযতা, বদাত| ইত্যাদি 
গুণগুলি বর্তমান । কুঁফডক্তকে বৈফব-জাচার পালন করিতে হয় 
অর্থাৎ কৃষ্চাভক্ত (কৃষ্ণের অভক্ত) প্রভৃতি অসংসঙ্গ পরিত্যাগ 
করিতে হয় এবং বর্ণাশ্রমধন্খ, গৃহ, স্ত্রী পুত্রগণ, বিষয়াদি ত্যাগ 
করিয়! কুফেকশ্ণ কইতে হয়। গীভায় শীকূফের উক্তি, “পর্ব 
ঘগ্বান্‌ পরিতাজ্য মাষেকং শরণং আজ ।” 
উত্তষ! ভক্তি তিন প্রকারের--সাধন-ভক্কি, ভাব-ভাক্ত। এবং 
প্রেম-তক্কি। 
সাধন-ভক্তি হুই প্রকারের--বৈধী সাধন-ভক্কি এবং রাগামুগ। 
সাধন-ভক্কি। শান্ত্রবাক্যের অঙ্থরোধে বে শ্রীকৃকভজন, জআথচ 
গ্রকফণের প্রতি রাগ অর্থাৎ প্রগাঢ় ভালবাসাঙ্গনিত প্রবল আকর্ষণ 
নাই, তাহাই বৈধী-ভক্তি। এক্ষেত্রে তজ্জন অনেকখ|?নি নরকাদির 
ভীতিতে-_প্রাণের সে এঁকাস্তিক টান এখানে নাই । গ্রচৈতক্স- 
চরিভামৃতে বল! হ₹ইয়াছে। 
শরাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের জাজ্ঞায়। 
বৈধা ভাক্ত বলি তারে সর্ব শানে গার )"৮ 
রণ গোন্ামী গুরুপাদাত্রয়, দীক্ষা, গুক্ণসেবা ইত্যাদি চৌষট 
প্রকারের ভজনকে বৈধী-সাধন-তক্তি লাভের জঙ্গ বা উপায় 
বলিয়াছেন। এই চৌধট্র তঙ্গনাঙ্গের হধ্যে শ্ীচৈতক্জচরি হা মৃতে 
পাঁচটিকে মুখ্য স্থান দেওয়। হইয়াছে । এইগুলি বখাত্রমে সাধু-সঙ্গ, 
নাষ-কীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মধুসবাধাস এবং শরীমূর্তির সশরদ্ধ লেব!। 
জীকৃক-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভাগবতেও নবলক্ষণা ভক্তির অস্থষ্ঠানকে 
স্বীকার কর! হইয়াছে ।১» এই চৌকটি প্রকারের তজনাঙ্গের মধ্যে 
একাঙ্গ তজনেয় দ্বারাও বৈধী ভক্তি লাভ কর! বায়। পরীরক্ষ 
অবণ, গুকদেব কাঁন্ডন, অর্জুন সথ্য--এসনি তাবে একাঙ্গ ভঙ্গনের 
স্বার৷ ইছার প্রত্যেকে ফললাত করিয়াছিলেন । অনেকার্জ সাধন! 


৬। অরৃতজ্রোহতার অর্থ কাহারও জনিষ্ঠ ন! করা । 
৭1 সমতা অর্থে সর্ব সমঘৃষ্টি এবং সকলের প্রতি সমান 
ব্যবহার । তি 
৮। মধ্যলীল! ২২ পরিচ্ছে। 
৯।  “অবণং কীর্তনং বিষোঃ প্বরণং পাদসেবনষ্‌। 
অর্চনং বদনং ছান্তং সধ্যঙগাত্মনিবেদনষ্‌ & 





বিশুদ্ধ ও স্নির্ববাচিত উপাদানে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ। 
নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক মস্থপ ও কোমল হয় এবং ত্রগ 
প্রনস্থৃতি চণ্মরোগ নিরাময় করে। গন্ধ স্বৃছু। মধুর ও 
দীর্স্থায়ী | সর্বব্র পাওয়া যায । 


সলল্পপা ক্রেল্লিক্্যাল কালিমা 


২০৪ 


স্বারাও টি তক্তি,লাত হয়। অন্বরীয প্রমুখ হার প্রঃ 
উদ্লাহরণ। কিন্তু কি একাজ সাধন, কি জনেকাজ সাধন-উভয় 
প্রকারের তঙ্গনেই নিঠা! অত্যন্ত -প্রয়োজনীয়। 

শ্রাগাত্মিক। ভক্তি মুখা। অজবামিজনে”১,-সজ্ীকফের প্রতি 
স্বাগষয়ী ভক্তি প্রধানতঃ অঙ্জঘবাসিগণের ঘধ্যে বিমান | রাগের 
স্বরূপ হইছে 'উঠৌ গাচড়ক।' এবং উচ্াব ফলে 'টষ্টে আবি? । 
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ব্রজবাসিগণের এই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগান্িকা ভক্কি। 
এই বাগাস্মিক। তক্তির প্রতি হকি ফোন ভাগ্যবানের লোভ জক্ষে, 
ভবে তিনি ইহ পাইবার জঞ্জ নিজ অভিলাবানুঘায়ী ভাবধুক্ত 
কোনও ব্রঙ্গবাসীর অস্থগত হইয়! তাঁঞার ভাবটি গ্রহণ করেন। 
ভিনি দাস্তভাবের নিমিত উদ্ধবাদি গ্রীুক-দাসগণের, সথ্যভাবের 
নিষিত লীদামাদি সথাগণের, বাৎসল্যভাবেন নিমিত্ত নন্মাদি গুক্ক- 
জনগণের এবং মধুরতাবের নিমিত জলিতাদি সখীগণের অন্ুগত 
হন । এই ভাগ্যবান সাধক নিজ ভাবোচিত লীলা-বিলাসকারী 
ব্রীকুক এবং নিজ জভাটমত কৃষপরিকরকে স্মরণপূর্ব্ক তাহাদের 
লীাকখায় অন্রক্ত হইয়া! সর্বদাই ব্রিজে বাস করেন (কুধ্যাৎ 


১০) চৈভনাচরিতভামুত-- হধালীলা, ২২ পরিচ্ছে্গ। 


প্রধালী 


১৩৫৩ 


বাসং ভ্রজে সদ।)। সশরীয়ে জজবামে অসবর্থ হইলে জগঞ্যা 
মনের দ্বারাও আজবাসী হন 1১২ 

এ সন্ন্ধে তব ত্মীলকুষার ছে হলেন, 
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এই ভাগ্যবান বাক্তির ভত্ভিই রাগাছগ! ডক্ি। 

স্বরণই রাগান্ুগমার্গের সাধনের মুখ্য জঙ্গ। তবে সাধনের 
প্রথন্নাবস্থায় স্বরণে তেমন অধিকার জন্মে না বলিয়া শবণ. কীর্তনাদি 
ভজনাজগুলিকে আশ্রয় করিতে হয়। কিনতু ভজনের পরিপক্ক 
অবস্থায় স্মরণই কর্তব্য । 
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হীরপ গোস্বামী ক্বপহঞ্জরীর ভাষ গ্রঙ্ণ করিয়াছিলেন এবং 
তিনি ক্ষপমঞ্জরীয অবতার বলিয়! প্রসিদ্ধি লা করিয়াছিলেন। 


গ্রসজ্রুষে বলা যায় যে, মঞ্াপ্রতূ ওতাহার জন্থগত গোম্বা মিগণে 








১১1৪. তর. 10০70287055 7৮ 01৫ 71056766, 0866 150. ভঙ্গন-প্রণালী রাগযার্গীয়। 


১২। জীন্তীব গ্োস্বার্ষী বলিয়াঞ্েন__-“সামর্থ্যে সতি আজে." 


শরীরেণ বাসং কুধ্যাৎ । তদভাবে মনসাগ্ীতি। 


১৬। ঢ02:096 (2) তে 1105987575, মুতে 130, 
১৪। ঞ্ঁ 





আমাদের গ্যারািড প্রফিট স্বীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত হুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয়! থাকে ?স্৮ 


৯ ঘ্খসচরর জন্য শতকর। বাধিক ৪৪০ টাকা! 


ই হ্সচেরর জন্য শতকরা! বার্থিক ৫৫০ টীকা 
৩ ঘৎসচরর জন্য শতকরা ঘাখিক ৬7০ টাকা 


সাধারণত; ৫**২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাক! আমাদের গ্যারা্টিত প্রফিট স্বীষে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সাদ ও তসুপরি & টাক শেয়ারে খাঁটাই়া অভিরিক্ত লাত হইলে উত্ত 


লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া হবায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক! জামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা হুদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি জ-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাছকারবার করিয়া থাকি। অঙ্থগ্রহপূর্্বক আবেদন করুন। 
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টেলিগ্রাম “হনিকদ” 


৫৬নং রয়াল এঝচেঞ্জ স্জপন্জনীিী 


ফোন্‌ ক্যান ৩৬৮১ 


ষ্ঠ 


স্বাগানুগ! ভক্তি ছই প্রকারে-কাহান্গ! এবং সন্বন্ধাযুগ!। 
তত্িরসামূত সিদ্ধৃতে শ্রীয়ণপ গোস্বামী সাধন-ভক্কিকে 'কৃতি- 
সাধ্যা' অর্থাৎ ইন্জিয়সাধ্য। বলিয়াছেন । উত্তম! তক্ষিই ইন্জিয়গণের 
সাহায্যে শ্রবণ, কীর্ডনাদির দ্বারা সাধন-তক্কিতে পরিণত হয়। 
পুনযার সাধন-ভক্তির উভয় তেমীই বা উপায় দ্বার লভ্য--বেছেতু 
ভজন, কীর্তন দ্বারা বৈধীভদ্তি লাত হয় এবং স্মরণের সাহায্যে 
স্বাগান্থগা ভক্তি অর্জন করা বার়। সাগাছুগ। ভক্তি সাক্ষাংভাবে 
শান্বোধ হইতে অঞ্জন না হইলেও, বাগাজ্িক! ভক্তির প্রতি 
লোভ হইতে ইহার জন্ম এবং স্মরণ ও অভীষ্ট ব্রজপরিকরের 
অনুসরণ স্বার। ইহার পুটি-_শ্াতরাং ইহ! ভতত-হ্াদয়ের দ্বত্োৎসাযণ 
নছে। জ্ুতরাং ভক্ত হ্বায়ের স্বতোৎসারিত যে ভক্তি, বাহাকে 
ভাব-ভক্তি জাখ্যা দেওয়! হয় তাহার সহিত রাগান্থগার পার্থক্য 
স্পাষ্ট। 
বৈধী-তক্কিতে শান্তানথায়ী ভতজন-পুজনই হথেষ্ট,১৫ কিন্তু বাগা- 
স্থগায প্রয়োজন হইলে শান্্ও লঙ্ঘিত হইতে পারে। রাগান্গ! 
ভক্তি ভক্ত-হাদয়ের অকৃন্তিম স্বতোৎসারণ না৷ হইলেও, ইহাতে 
সাধক-ন্ৃদয়ের একান্তিক টানের পরিচয় আছে এবং এই মার্গের 
ভক্তিতে কল্পন। ও ভ্বদয়াবেগের স্থানও বন্তধান। কাৰণ র্াগান্থগাঁ 
ঘার্গের সাধক কল্পনার দ্বারাই অতী& পরিফন়ের সহিত পরিশেষে 
অভিন্ন ছইয়! যান এবং এইভাবে বৃন্মালন-লীলা উপক্ষোগ করেন। 
ভক্তিরসাসৃত সিদধুর পূর্বববিভাগেৰ তৃতীয় লহরীতে ভাবতক্তির 





৯৯ লা পম 





আলোচনা কব! হইয়াছে । তাবভক্তির অন্ত নাষ রতি । এই ভাব | 








১৫। এখানে শাগ্রান্থবারী বলিতে অবশ্ত ্রীনন্তাগবত ও 
অক্তান্ড বৈষ্ণব শান্তর বুকিতে হইবে । 





পাস 


২৮৫ 


ৰা রতি সাধন-ক্তির পরিপক অবস্থা | অবশ্তা জীকৃফ এবং হার 
তত্তগণের কৃপাদ্বারাও১৬ এই ভাব-তক্ি লাত কর হাহ-স্বদিও 
ভাছ। ছল । সুতরাং ইছাকে ভিন প্েণীর বল! চে 

(১) সাধনাভিনিবেশ--ইহ। আবার বৈধী ও রাগান্থগা তেদে 
ছবিবিধ। (২) কৃকপ্রসাদজ। (৩) কৃফতভপ্রসাদজ। 

ভাবতক্তি সাধক-হৃদয়ের অকৃদ্িষ স্তোৎসারণ। হাদয়াবেগ 
ব। 9)08101 হইতে ইহার জন্ম । কিন্ত ইহ! প্রেষ নহে, প্রেছের 
অন্কুর ছাত্র) 
৮৪ সাকিন লস 
8. 01760 289818 06 62 সদ 13৩০) 25 


811865 290018406010515 8৪ ৪ 
19011706 1088 006 56. 17050651060 স্পা ১৭ 


এই ভাবতত্কির উদয়ে তক্ের মনে ক্ষান্ত, অধ্যর্থকালত্ব, বিরত্ি। 

মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকঠা। নাষগানে সঙগারুটি, ভীকৃফগুণ- 
কখনে আসক্তি, জীকুফের বসতিস্থলে অর্থাৎ জীবন্দাবনাদি স্থান” 
সমূছে প্রীতি প্রসৃতি নয়টি অন্তুতাবের জন্ম হয়। 

তক্তিরসামৃসিনধুর পূর্বধিতাগের চতৃর্থ লহরীতে প্রেমতক্তি 
আলোচিত হইয়াছে । ইহা! বৈধী ভাবতক্তি এবং রাগাস্ুগা। ভাব- 
তক্তির পরিণত অবস্থ। ৷ ভ্রীকৃ্প্রসাদেও প্রেষভক্তি লাত কর! 
যায়। পুনরায় 

শুখু)6 পারদ 1080 9০017671006) 0056 2৪, 005 05050 
006 02 ৪15 012067 ৫76410868006 (00818), ০1106 16 

১৬। কফ কৃপয। তদতক্ত কৃপয়া বা'--ভকতিরসানৃতসিু 
পূর্বববিভাগ, ভাবতক্ষি-লহ্রী। 
১৭19. ছ. 10০--7070৮5 70507) তে 8£05875855, 0585 189. 





নেভাজীর অনুঘবদে £- 


বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “প্র” মার্কা ঘ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


“রী” ঘুতের ব্যবহার অত্যাবশ্টাক 


হুইয়৷ পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ম্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখ! যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ 


ঘ্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্রীস্ুভাষ চন্দ্র বন্ম 





২ 
ছে টিনা 945 নেই 
স্৪100) 7405185- টে 
শ্ীরপ গোখামী চিতা সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন-- 

“সদ্যত্থপিত-স্বাস্তো মহস্বাতিশয়ান্কিতঃ। 
ভাব: স এব সঙ্জান্থা বুধ: প্রেম! নিগন্ডতে |" 
চিন্ত দহশকারী, জতিশম্ধ মদতাসম্পন্ন যে ভাব বারতি বা 
প্রেমাস্থৃর ভাত! গাঢত। প্রাপ্ত হইয়া বুধগণের দ্বারা প্রেম নামে 
অভিহিত হয়। 
প্রেষতক্তির জন্মকখ! এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত কর! যায়__ 
প্রথমে জন্সে অন্ধ! অর্থাৎ প্ীকফে অটল বিশ্বাস। অটল বিশ্বাস 
হইতে সাধু-সঙগে ইচ্ছা! । সাধুসঙগ হইতে ভজনক্রিয়। । শ্রবণ- 
কীর্তনাদি সাধন-তদ্তির ভজনাঙ্গসমূত্র বাজন করিতে করিতে অনর্থ- 
নিষৃত্তি হয়। যাহ! ভক্তির ব্যাঘাত করে, তাহাই অনর্থ--কৃ্ণ বিন 
জন্তন্র আসক্তি মাত্রেই নর্থ বলিয়া । অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ভজনে 
নিষ্ঠা বা! আগ্রহ জন্মে এবং এই আগ্রহ হইতে শ্রবপাদিতে কচি 
ছয়। কুচি হইতে তজনাদিতে প্রচুর আসক্তি লাভ হয়, অর্থাৎ 
তজনাদি ন! কৰিয়। থাক! বায় না। জাসক্তি হইতে ভাব ৰা 
রতির জন্ম এবং রতি গা হইলে প্রেম আখ্যা লাত করে। 


১৮। ১৩৪ পৃষ্ঠা ] 





৬ (11০5 1৮১) 


খ্রসঞয শোক] নেতা 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


“প্রেম বৃদ্ধি-কমে নাঙস্প্েছ, মান, প্রণয় । 
রাগ, অন্্দ্বাগ, ভাব, মহাভাব ছয় ॥*১৯ 
প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে বহাভাবে পরিণত হয়। 


চর 


- মহাতাব একমান্র ব্রজগোপীগণের যধোই বিস্তমান। শাস্ত-রভিতে 


শুধু প্রেম পর্য/্ত হয়, দাস্তে রাগ পর্যন্ত হইতে পারে । সধ্য-স্রতিতে 
অস্রাগ পধ্যস্ত লাভ হয় এবং বাংসল্যে ন্থুরাগের শেষ-সীম। প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, কিন্তু মধুর রতিতেই একমাত্র মহাভাব পধ্যন্ত লাভ 
হইতে পারে । মধুর রতিই এইজন্ সর্বজেষ্ঠ ( অবশ্য এখানে মধুর 
রতি বলিতে ভ্রজগোপীগণের মধুর রন্তি বুঝিতে হইবে )। 

মধুর রসের তক্তগণের যধ্যে আবার অ্রজগোপীগণের তুলনা 
নাই। দ্বারকার ও মধুরাৰ মহিবীগণের এবং বৈকুঠের লগ্ীগণের 
রতি “এশ্বধ্যজ্ঞানমিআ।-_শ্রজগো।পীগণের রতি “কেবলা অর্থাৎ দ্ধ 
মাধৃধ্যমন়্ী ।২০। এইজ বজগোপীদের মধুর রতি তুলনাহীন এবং 
একমাআ ইহাতেই মহ্াভাবের উদয় সন্ভব। দ্বারকাদি ধামের 
মহিষীগণের মধুর রসে মহাভাবের পূর্ববাবস্থ; পর্যন্ত লাভ হয়, 
তাহার ই নহে ;) একথা বিস্বৃত হইলে চলিবে না। 


১৯। ৈভনাচিতামৃত_মধ্যনীলা, ১৯ রি? 

২১।  *গোকুলে কেবল! রতি এ্র্ধাজ্ঞানহীন । 

পুরীন্ধয়ে বৈকুষ্ঠাদ্যে খক্ষর্ধ্য প্রবীণ ॥* 
--ইচতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯ পরিচ্ছেদ । 





অচ্লীফিক উদবশত্তি সম্পঙ্প ভারচতর, ভোষ্ঠ তাজ্িফ ও ০জযাতিদ্থিদ 
০ ৯২ তির বাপ ভাঙা জ্যোভিঘার্ৰ 
- নি চে] রষেশচজ 
লাস্গুদ্রিকরত, অন্‌-আর-এ-এাল্‌ লেস)? বিখবিখ্যাত এস্রোলজিকযাল 
যুদ্বারত্তকালীন মহাসান্ত ভারতসতাট এবং ব্রিটেনের এ্রহ্‌-নক্ষাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন। করিয়। এই ভবিব্য্াণী করিয়া ছিলেন যে, 


“বর্তষান সুদ্ধের ফলে জিটিশের লপ্মান রদ্ধি হইবে এবং ছিটিশ পক্ষ জয়লাত করিষে।” 
উক্ত ভবিব্ছাদী মহাষান্ড ভারতসমাট সহোদয়কে এবং ভারতের গভর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হুই়াছিল। 
সীহার। হখাকমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৬৯১৮১ -এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর ( ১৯০৯ ) তারিখের ৩, এষ, পি নং টিটি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ভি-৩-৯৯-টি নং চিঠি দ্বার! উহার প্রাপ্তি শ্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিহশিরোদণি যহোদরের এই 
ভবিহাদ্াণী সফল হওয়ায় ইহার নিভূল গণনা, অলৌকিক দিবাহৃষ্টির জার একট জাজ্বল্ামান প্রমাণ পাওয়া গেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষাৎ, বর্ত নান নিয়ে সিদ্হতত। 
ইহার তান্ত্রিক ক্রি! ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষষতা| ছারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীর উদ্চপস্থ বাড়ি, স্বাধীন 
রাজোর মরপতি এবং দেলীয নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বা ইংলভ, জাজেরিকা, জান্কিক 
লি, জাপান, জালম়্, লিঙ্ষাপুর গ্র্থতি দেশের মনীষিবৃন্দকে বেরপন্াবে চমতকৃত ও বিশ্িত 
করিয়াছেন, তাহা ভাবার প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিতূরি শ্বহত্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পতি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুধিতে পার! হ্ায়। ভারতের মধো ইনিই একবার জ্যোতিবিদ-_ধিনি এই ভরাবহ 
যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেই ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাত ভবিষান্ানী করিয়াছিলেন এবং হিনি আঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতিয় জ্যোতিষ-পরামর্শনাতারণে উদ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। 
ইঁহায় জ্যোভিয এবং তঙ্জে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিডির প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধাপকমণ্জলী সমবেত হুইয়। ভারতীয় পঞ্ছিত-সহামগুলের সভায় একমাজ ইহাকেই “জ্যোভিবশিয়োষণি” 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যৌগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শ্তি-প্রয়োগে ভাক্তার , 
কধিযাজ পরিত্যক্ত যে কোনিও ছুরারোগ) ব্যাধি শিরায়, জটিল যৌকদ্দসায় জয়লান্ত, সর্বপ্রকার আপছুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা ছুরৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃভিতে ভিনি ধৈবশক্রিসম্পয় । অতএব সর্ধ প্রকারে হতাশ ব্যক্তি প্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্্দত! প্রত্যক্ষ করিতে না। 
কম্মেকজন লর্ব দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির জতিমত ছেওয়! হইজ ; 
হিজ হাইনেল্‌ মহায়াজ1 আটগরড় বলেন-_স্পঞ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার-_নৃক্ধ ও বিস্মিত ।” হাঁর্‌ হাইনেল্‌ মাননীয়! বষ্ঠমাত| হায়াদী 
পিপুর। রেট বলেন---*তীস্ত্িক ক্রিয়া ও কষচাির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চষতকৃত হইয়্াছি। সত্যই তিনি দৈবশত্কিসম্পর় মহাপুরুষ”. কলিকাত! 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মানর্নীয় স্তার মন্বধনাথ সূখোপাধ্যায় কে-টি বলেন_পপীমান রদেশচশ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিত| কেবলমাজ 
শ্বনামধন্ত পিতার উপযুক্ত পুতরেতেই সম্ভব ।” সপ্ভোষের মানবীয় মহারাজ! বাহাহুর জ্সার মন্সধনাখ রায় চৌধুরী কে-ট বলেন--পঙ্ডিতজীর ভবিষাদ্াদী 
বর্ণে বর্ণে হিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পপ্ এ বিষয়ে সঙ্গেহ নাই।” পাঁটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন- 
শ্তিনি অলৌফিক দৈবশক্রিসম্পর ব্যক্তি _ ইহার গণনাশক্িতে আহি পুন; পুনঃ বিস্িত।” . বঙ্গীয় গভ্ণমেপ্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাছুর জীপ্রসম দেব 
রায়কত বলেন-_“পর্তিতলীর গ্রণন! ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়| ত্তভিত, ইনি দৈবশক্রিসম্পল্ন সহাপুরুঘ।” কেউনবড় হাইকোর্টের 
মাননীয় গজ রাকসদাহেৰ এস, এম্‌, দাস বলেন--*তিমি আমার সৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন জীবনে এরাপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিছান ও স্বশান্ে পাণ্তত মনীষী মহামহোপাধ্যার ভারতীচীর্য মহাকবি গ্রহরিদীস সিদ্ধান্তবাসীশ বলেন--“হীমান রমেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দ্বৈবশক্কিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিব ও তন্ত্রে অনন্ভসাধারণ ক্ষমত।।” উড়িষ্যার ক:গ্রেসনেতী ও এসেন্বলীর মেস্বায় 
মাননীয়! প্রযুক্ত সরল! দেবী বলেন -_ “আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশস্কিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিতি কাটাজলের মাননীয় 
বিচারপত্তি ক্তার সি. মাধবম্‌ নাক্ার কে-টি বলেন-_*পঞ্ডিতজীর বছ গণন। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী” চীন সহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, চপল বলেন-_*আপনার তিনাট প্রশ্নের উত্তরই জাশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে বিলিয়াছে।” জাপানের অনাক! সহর হইতে 
বিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন- “আপনার দৈব্শস্িসম্পন্ন কবচে জানার সাংসারিক জান শাস্তিষয় হইয়াছে--পুজার জন্তু ৭. পাঠাইলাধ।” 
প্রত্যক্ষ ফলগ্রন্ম কয়েকটি জত্যাম্চর্ধ্য কবচ, উপকার ম। হইলে ফুল ফেরৎ, গ্যারাটি পত্র দেওয়া! হয়। 
ধমদ্ষণ কবচ _ধবপতি কুষের ইহার উপাসক, ধারণে কুঞ্জ ব্াাকিও রাজতুল্য এর্ষ, মান, হশ:, প্রতিটা, নুপুর ও শীলা করেন। € তন্তোক্ত) 
ছুল্য ৭১ । অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ ও সন্ত ফলগ্রণ কডবৃক্তুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।১*, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসারীর অবস্থ ধারণ কতব্য। বগলাস্ত্ী 
কবচ- শক্রদিগকে বগীডূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামল! মোকদ্দদায় দুফললাভ, আকন্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষ! ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্ত রাখিয়া কষে [রতিলাতে বর্ষা । দূলা ৯, শব্বিশ্ালী বৃহৎ ৩৪০. € এই কষচে ভাওয়াল সন্ভাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বলীকরণ কচ 
ধারণে সহাই বশীভূত ও ব্বকার্ধ সাধনবোগ্য হয় । (শিববাকা) মুল্য ১১৫, শক্তিশালী ও সন্বর কলদায়ক বৃহৎ ৬৫০, । ইহা ছাড়াও বছ আছে। || 
অল ই্ডিয়া এন্ট্রাপজিত্ষেল এগু. এম্ট্রানমিতকিল ০সাসাউন্ী (রেকি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) | রঃ 
ছেঙ অফিস :--১০৫ (প্র) গ্রে সীট, “বসস্ত নিবাল” (উ্রঞ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা | ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষাত্ের জনয়-_প্রাতে »।*টা হইতে ১১।-টা। অ্্রাঞ্চ অকিস-_$৭, ধর্দতলা! ট্রাট, (ওয়েলিংটন স্োয়ার), কলিকাতা 
ফোন ঃ কলিং ৫৭৪২। সমর--বৈকাল ৫৫০1 হইতে ৭ । লগ্তন অফিস ১-_-খিং এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়োগেরে, রেইনিস পার্ক, লগ্তন 





পৃশধ- পারি 


ধর্ম ও সমাজ- হরৎসন্তকষার চট্টোপাধ্যায়, এমএ । প্রাপ্ডি- 
সবার, ও, শডুনাধ্পেঙ্িত দ্র, কলিকাতা, প্রন্থকারের নিকট এবং অন্তাত 
ঘা পুত্তকালগ। মূল্য ২৮ আনা। 

ধর্ঘ ও সমাজ বম্বে কতকঙ্লি প্রবন্ধের সমাটি। নিশ্নলিখিত কয়েকটি 
বিষ এবং অন্ভান্ত বিষয় জালে!চিত হইয়াছে বেদ কি? হিন্ুতর্দের 
বিশেষদ্ব কি? জাভিজেন ও ভাহার ফল, ঘলশেতিকবাদ ও হিন্দুর, বেছে 
হান্যবিধাহ। বিবাহ সফন! । স্বীশিক্ষ। । বিধবা বিষাহ ইত্যাদি। 


ড. 


আনন্দ মঠ, কপালকুণুলা_নাক্ষেপিত বনঠিম্রহথযাল!। 
সম্পাক--প্রীবিজনবিহারী জটাচার্ধ্য। প্রকাশক জাগুতোহ লাইব্রেরী, 
নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! | মূল্য প্রত্যেকখামি ১২ টাক1। হুম্দর় 
গ্রচ্ছছপট্ট। 

সংক্ষেপিত বন্ধিগন্রস্থমালা সম্বন্ধে সম্পাক যহাশর় এক জায়গার 
বলিয়াছেন, বেশে শিক্ষার প্রনার যে পরিমাণে বাঁড়িতেছে বিষের পাঠক 
মূখ্য! মে অনুপাতে যাড়িতেছে ন! বরং কমিতেছে। ইহার কারণ নিশি 


ভাবক শিক্ষক ইহাদের কাহারও সময় নাই। সকলেই আপন আপন 
কাজে বাত্ত। তাহ। ছাড় গ্রন্থের আয়তনও গ্রস্থারতের একট! প্রবল 


নুতন সংক্ক র ৭ 


সামাজিক নাটক 
ও] 0০ বাহানা ০ 
মেয়ে 31০ পৌরাণিক নাটক 
মা ১ ক্ষত্রবীর _ ১ 
কুমার জাল )1০ দিবি বরের 
১০ 
জাটক পৌরাশিক নাটক 
ও বিজি দিনেমাতে চলিতেছে সেভিষেকা ১1৯ 
রত! আন্তরডোব সাল্লালের 
আশুতোষ ভট্টাচার্যের উঠি 


ঘাগমী বার") বনদিবী 01০ 


অস্তরায়। ইংয়েছি অনেক গ্রন্থের সংক্ষিত্ত সংঘযণ আছে, ধানগালার 
সেরপ বেনী হয় নাই। হাহা হইয়াছে ভাহারও অধিকাশে মূলের নহিভ 
সম্পর্ক রহিতি। 

এই অভাব দূরকরণীর্থে সংক্ষেপিত বহিষ-্স্থমাল! প্রকাশের আরো 
জন। সম্পাদকের ভাবায়, এই সংস্করণের বিশেবস্ব এই বে, ইহা! মূল 
অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট। মূলের রম বজার রাখিয়া! বট! কমানো বার, 
কমানে। হইয়াছে, গ্রন্থকারের ভাবার উপর হস্তক্ষেপ কর! হয় নাই। 

পারম্প্যা রক্ষার জন্য সম্পান্নকীয় সংযোজন জংশ ছেটি অঙ্গয়ে 
দ্বতব্রভাবে যুজিত হইঘাছে। 

মংক্ষেপিত আনন্গমঠ ও কপালকুণ্ডল! পড়িয়| সম্পাদনার নিঠা। ও 
কৃতিত্বকে আমর! অভিন্ন জানাইতেছি। দুততর পন্নিধিতে বৃহত্তর 
মুজগ্রস্থেয রস ছুষঠ ভাবেই পরিবেশিত হইয়াছে এবং এই ধরণের গ্রন্থ পাঠে 
গন্থকারের প্রতিভ! ও হৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাঠকমনে মূলগ্রস্থ জন্বাদনের 
আগ্রহ সঞ্চার করিবে । দ্ব্নকালের যধো সংক্ষেপিত জানন্দদঠ ও কপাল- 
কুগুলার করেকটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশের 
প্রয়োজনীয়তা আষর| বুধিতে পারি। 

মাটি জার পাথর-_প্রবোধকুমায সান্তাল। প্রকাশক-_ 
ইত্ডিয়ান বুক ক্লাব, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাত1। দুলা ২ 
জান]। 

এই সংগ্রহের মধ অনেকগুলি গল্প আছে। লেখকের সাহিভা- 
সাধনার প্রথম অধ্যায় হইতে পূর্ণতয় বিকাশের ধারা এই গলগুলিতে 


2০৩7 
তেগান্তর হহ৫বেকা 
ছুই টাকা অন্ত্রধাবীর ৩০ 
মোদষার সাপ বেলাশেষের গান, 


চ্া্টিলাধীর বিঘায় আরছি ২ 
| ৯ চী্ঘমলিন 


সাড়ে তিন টাকা 30০ 


কবি সত্যেজ্জরনাথ দ্বতের | 
সন্ত প্রকাশিত নৃতন সংস্করণ দির নিধন 4 
মোহিতলাল মন্তুমদারের 

শ্রেষ্ঠ কাবা-গ্ন্থ 


বে [৪ বীগ হ্মন্তগধুনি 


আর, এইচ, জ্রীমানী এণ্ড সম্প--২০৪নং কর্ণগয়ালিস প্রীট, ফলিকফাতা। 





কিন্তু এই হছলিখিত গলগুলির হধ্যে একট সিনেমার গলপ ( হত ) নিতাই 
ফরিয়াছে। সাধারণত সিনেমাগল্ের মধ্যে গতিট। 
প্রধান বলিয়! অবাস্তব অসন্তয কতকগুলি ঘটনার সধাবেশে রসহৃষ্টি 
অবহেলিত হয়। এই ধরণের সাহিত্য-মূল্াহীন গল্প এই সংগ্রহে স্থান ন 
পাইলেই ভাল হইত। 
রাশা প্রতাপ সিংহ- শ্রীনারারণচন্র চন্দ, এষ-এ। 

আন্ততোহ লাইব্রেরী, ৫নং কলে স্কোয়ার, কলিকাত|। মূল্য ৪* আনা 

রাজপুতকুলগৌরব রাণ! প্রভাপ সিংহের অসীম শৌধ্যমাহযা-মিত 
চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাস পাঠক মাত্রেই পরিচিত । দ্াবীনতীর বেছী মুলে 
সর্ধন্থ বিসর্জন দ্দিয়াও তিমি ছিলেন দৃঢ় অনমনীয়। এই সংঘাতময় ও 
বৈচিজআপূর্ণ জীবনী বত বার পাঠ কর! বায় তত বাই নৃত্তন জন্গুকূতিতে ও 
প্রেরণায় চিত্ত চঞ্চল হয়, দেশাজ্ববোধ জাগ্রত হয়। লেখক অত্যন্ত ঘরছের 
সঙ্গে কিশোরদের জন্ত এই মহান্‌ জীবনীকথ। বর্ণন! করিয়াছেন। ভার 
ভাবায় আবেগ এবং শক্তি জাছে। বর্ণনভ্ক্সীও মনোরম । কিশোর 
চিত্তে এই নিঃস্বার্থ বীরের জীবনী যে গভীরভাবেই রেখাপাত করিবে সে 
বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেছ। 

এই দেশেরই মেয়ে-_ঞধীবেজলাল ধর়। প্রকাশক. 

এম, সি, সরকার এগ সন্স লিঃ । ১৪, বঞ্চিম চযাটা্জা স্ত্রী, কলিকাতা 
মুল্য ॥* আন! । 

বৈদিক ঝুগ্ত হইতে আধুনিক বুগ পর্বাস্ত যে সব ভারতীয় হিলায় 
শিক্ষা সস্কতি ও শৌধা-বীর্যোর মহিম। সভ্য জগতের বিদ্যায় হইয়া আছে 





ছেড আফিস-৩/১বযাম্তজ্ণাল 


লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া ঘায়। . 


জীরামপন মুখোপাধ্যায় 


জ্ীকাস্ত প্রথম পর্বের ভূমিকা প্রমাথনলান 
মুখোপাধ্যায়, এব-এ, পি-আর-এস। পাইওনিয়ার বুক ফোং। ১৮ 
ভামাচরণ দে তরী, কলিকাতা॥ বুল ১০। 
ঘটন! বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক প্রধান চ্জিঅসমূহের বৈশিষ্ট 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 'জালোচয উপন্ভাসের আঙিক রূপের 
আলোচনায় তাহার চিন্তাশীলত! এবং সাহিত্যবোধের পরিচ পাওয়! ায়। 
-_শ্রীরপজিৎকুমার সেন। বেল গাবিশাস 1 ১৪, 
বন্ধিম চাটুছেয ্রাট, কলিকাত1। মুল্য ১২ টাক1। 
ফিশোর পাঠ উপভ্াস। গঞটি চিত্তাকর্ষক । জাজকালকার এই 
জাতীয় অনেক উপভাসে লেখকগণ কেবল রোযাঞকর ঘটনানষটির দিকে 
লক্ষ) রাখেন, কিশোর সনের স্বাস্থ) ও প্রয়েজবের দিকে দৃষ্টি দেন ন!। 
এথানি মেয়প নছে। 


লঘুছন্নী-_ঞদগীর গণ । বেঙ্গল পাবলিশার্স । ১৪, বিষ 


চাট্জো স্ট্রীট, কলিকাতা । মুলা ১২ টাক! । 
“খর চাৎঃ 'লাবুক চাদ” 'জসতী টা "ভীরু টাঙঃ “ভনথী চাষ 





শ্রা্াজলিমিচেহ 


জেটি (২০ ৯৩৫78 5 হই চট -ত ্রলিক্তা 


শাখ। অফিস- 
কালীঘাট, শ্যামবাজার, বনুবাজার, কলেজ গ্রীট, 


বড়বাজার, ল্যানস্ডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, 
বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মগুহারবার, 
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াংং ঘাটশলা, 


বিস্কপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিলী। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্‌ 


মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম 


মিঃ সুশীল সেন, বি, এ 


২১ 
গোলালে। চা! 'উন্ততা চাহ +ঠ৩1 চা' বরস্ষীত। কুমারী চা 'টানের 
গেব? "টার চুল',-টাদকে লইয়া! কষি মুশফিলে গল়িরাছেন, তাহার 
মোহ বাণ যুবিব! ভিনি “আহত? ৷ আবার 'বুলে পড়া! দিন' “সাহা 
রাড' 'অনৃধু ছর়াশা' "দ্বানী রাত' ইহাদের লইয়াও ফি ফম বিআাট? 
পট পাখী জার খেনুরের লাল আকর্ধণে শৃন্তকে ধার! শোনাতে চেয়েছে 
ননস্কার/--'আকরণে নবস্কার শোনানো।--জাময়াও নুতন শুনিলাম। 
কাশবনের কন্যা-্প্রফান্তনী যুখোপাধার। প্রিমিয়ার 
পাবলিশিং হাউস ৮, স্তামাচরণ দে ছ্ীট, কলিকাতা! । 
পলীজীবমের একখানি হুম্বয় কাছিনী-কাধা। চমকপ্রদ কিছুই 
নাই, গ্রামা প্রন্ততির মতই সম্গল ও অনাড়ম্বর, কিন্ত তেমনি যনোরম ও 
তৃত্তিকর। ছাপ! ও বাধাই হুদৃস্ত। 
জ্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


চন্রশেখর ও রাজসিংহ --সংক্ষেপিত বঙ্িমগ্রস্থমালার 
তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থ। সম্পা্ক--বিজনবিহারী ভট্টাচার্ধয। আতততোব 
লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকতা। মূল্য প্রত্যেকখা নিয় ১২ টাকা, 
পৃষ্ঠ! বধারুম়ে ১০* এবং ১৪২। 

সাহিত্যসমাট বঙ্িষচঙ্গের উপন্ভাদের নৃতন করিয়। পরিচয় দিবার 
প্রয়োজন নাই। চত্রশেখর ও রাজনিংহ তীহার তে উপভাসসমূহের 
মধ্যে গণা। বহার! বাংলাদেশের ক্লাসিক রচনার সহিত পরিচিন্ত হইতে 
চান, অথচ সময়াভাবে পারেন না এই সংক্ষেপিত গ্রন্থ পাঠে তাহাদের 
উদ্দেন্ত সিদ্ধ ছইবে। আবার অনেক উচ্চশ্রেপীর উপস্তানও বিশেষ বিশেষ 
বর্মার জন্ত অসক্ষোচে তরুণ পাঠক-পাঁঠিকাদের ছাতে ভুলিয়া দেওয়। যায় 
না -এরপ থে বে অংশ তয়ণ-মনের অন্থপহে।দী সেই সেই জে সম্পাদক 


জগ গান্ঠাতহী আারেরাই- 


গু সথল শিশুর গনী ৫০ পারেন! 


অশোকিনা 


জরায়ু সংক্রান্ত সমস্ত স্ত্রীব্যাধির ওবধ। 
গ্তু ব্যতিক্রম, নাড়ীর দোষ বাধক 


প্রভৃতি ছুরারোগ্য স্ত্রীব্যাধি আরোগ্য হয়। 


অস্পোক্ষাতেত্রো মাসে 
একাধিকবার অনিয়মিত খতু 
ও শ্রাবাল্সভায় সেবনীয়। 





' ধহা্লী 


১৩৫৩ 


করুক পরিব্িতি অথবা পরিধি ও পরিদারছি হা প্রকাণিত হই- 
যাছে। সংক্ষিপ্ত আকারে গরস্থঘরের মুজ রদ কোথাও দুখ হয় নাই। 
ভ্ীতারাপদ রাছ। 


তবুও মানুষ-_ প্রীজানেজনাধ দে। প্রীরাধারষণ চৌধুরী, 
প্রবর্তক পাধলিশীস; ৬১, বহবাজার স্রট, কলিকাতা । মূলা ছুই টাকা। 
উপভাসক্ষেত&রে এই নবাগত লেখককে স্বাগত জানানে। বাইতে পারে। 
হে অবস্থা-বিপাঁকের মধ্যে তিনি অশোক এবং মালাকে লইয়! গলির তাহ- 
দেয় চরিত্রের ছবি আঁকিয়াছেন তাহ! প্রশংসমীয়। তা! ছাড়া মানব! 
এবং সাহিতোর প্রতি সজাগ মনোবৃত্ধি এই লেখকের অন্ততষ বৈশিষ্ট্য। 
জীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


বিবাহ ও প্রেমকলা!-স্প্ীরমেত্রনাথ দে। আর এন এগ 
কোম্পানী, যালাকারটোলা, ঢাকা। মূল্য তিন টাকা। 

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য যৌনতত্ববিদ হাভলক এলিস বলিরাছেন _"জীবনের 
মুলে রহিয়াছে যৌন-প্রবৃত্তি এবং যৌনতন্বকে সম্যক্রাপে ন। বুঝা! পর্যাস্ত 
জীবনের প্রতিও আমাদের প্রকৃত অদ্ধার উদ্জেক হইতে পারে না।” 
প্রাচীন ভারতে জীবনের এই মুল রহন্ত সম্বন্ধে কিরপ বিজ্ঞানসপ্মত 
গ্রবেষণ! হইয়াছিল তাহার প্রষাণ বাংন্তায়দের “কামসূত্র । এই অমূল্য 
রন্থ সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রাচাতন্ববিদ্‌ সর্‌ রিচার্ড বার্টন বলিয়াছেন, 'ইছা 
বাত্তায়নকে অনরত্থের আমনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে'। রমেন্ত্রবাবু বিশেষ 
ভাবে বাংস্তায়নকে অনুসরণ করিয়াই “বিবাহ ও প্রেমকলা” নামক পুত্তক- 
খানি রচনা করিয়াছেন। এতদ্বাতীত ভাঃ মেছি ষ্টোপসের 81850 
[059 এবং মিলেস এটিএ. হণিক্রকের পুস্তক হইতেও তিনি কিছু কিছু 
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পুত্তক-পরিচয় 


২১১. 





উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য যৌনতন্ববিহগেণ ছ্পতি় হোম বুদ্ধের কোন তুলনাই হইতে পারে না। লেখক স্থদ-বাঁহিনী ও মৌ- 


জীবনের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্ত দিতে গিয়! অন্তান্ত দিকের উপর তেমন 
ভরত্ব আয্বোপ করেন নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিবাহের প্রকৃত 
উ্ষন্ বিশ্বৃত হইলে গুধু যৌন-পরিতৃপ্তি ্ারাই বিবাহিত জীবনে চরম 
সার্থকতা লাভ করা বায় না। পর্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাহার সম্প্রতি 
প্রকাশিত 1791018০0৮৮ ০117018 নামক পুস্তকে [7:00180 
06 00000%0 2918110778111099 নামক নিবন্ধে বলিয়াছেন £ 


পুজার ৪৪80 ০0৫0 08) 900 16 08500092800 
$0 5 80 6550. 8600 01)0088000 50875. 01 €501000009. 1০ 
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দ্লাম্পত্য জীবনে ও অন্তান্ত যানবিক সম্পর্কের ক্ষেতে ভারতের প্রাচীন 
আদমর্শই বে ব্যনটির পক্ষে কল্যাণকর ছিল পণ্ভিতজী উক্ত নিবন্ধে সেই 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই আদর্শ বিস্মরশই হয়তো! বর্তমানের অনেক 
গরিণয়ের শোচনীয় পরিপতির জন্ত ছায়ী। রমেজবাবু হিন্ছু খিবাহের 
মহান উচ্চ আদর্শের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন--“হিল্গুর বিবাহ স্ত্রী-পুরুষ 
সংযোগের কেবলমাত্র একটি নাষান্িক রীতি নছে ;***ইছা! একটি কঠোর 
হজ, হিন্দুজীবনের একটি মহথাব্রত ও চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্া দুটতম 
বন্ধন” । বস্ততঃ হিন্ুুবিবাহ যে ছস্পতির মধ্যে দৈহিক মানসিক ও 
আত্মিক মিলনের ভিত্তিকৃষির সোপানন্বরূপ তাহা “বরামি সতগ্রস্থিন! 
মনষ্চ হৃদয়ঞ্চ তে” এই যন্ত্রেই হথপরিশ্মট | শাস্রোক্ত, বিবাহবিষ্নক বিবিধ 
তন্বের বর্ণন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা! আলোচা পুস্তকটিকে বাজারে প্রচলিত 
যৌনতখবিবয়ক গ্রন্থসমুহ হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পুস্তকের ভাষা 
সস্কৃতবগল। পরবতী! সংস্করণে শব্াড়ন্বর বর্জন করির়1 ভাঁষ! একটু প্রাঞ্জল 
ও সহজবোধা করিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের হুঝিবার পক্ষে ুবিধ! 
হইবে। প্রচ্ছদপটের ছবিটি অতাস্ত খেলো! এবং ওঁচা। পুস্তক হইতে 
শিষ্টনানুমোদিত নয় এমন কতকগুলি বিষয়ের বর্ণনা বাদ দিলেই ভাল 
হইত। এ বিষয়ে আবুল হাঁসানাৎ সাহেবের 'যৌন-খিজ্ঞান'ই উত্ত বিষয়ক 
পুস্তক লেখকদের আদর্শ হওয়। উচিত। 

শ্রীনলিনীকুমার ভন্র 


রণ ও রাষ্ট্র ্ীদিরিচজ বন্ধোপাধ্ায়। কমল! বুক ডিপো, 
১৪, বন্ধিম চাট্জ্ে সীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠ! ২৭০, মুল্য ৪২ টাক] । 

রাই সম্বন্ধে আলোচনায় গ্রন্থকার আদিম সমসমাজ বাবস্থা, দা সতত, 
সামন্ত, পু'জিধাদ, ফ্যাসিবাদ ও সামাবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। 
সম্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমর-হিজান ও যুদ্ধপদ্ধতির বিপুল পরিবর্তন 
হইয়াছে ও হইতেছে । আদিম কালের বুদ্ধের সহিত এ কালের বিরাটু 


চিকানাট! লিখিয়! রাখুন 
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ট্রেডমার্ক 90808 ফ্নান 
লিখিতে ভূল বান্ববেন না। 





যাহিনীর আলোচনা করিতে গ্সিয়! এই সকলের ক্রযবিকাশ বর্ণন! 
করিয়াছেন। বিমানবাহিনী আধুনিক হইলেও অল্প দিনের মধ্যে ইহার 
বিশ্রয়কর উন্নতি হুইয়াছে। বাবসা-বাপিজা ও যাতায়াতে সর্ব বিমানের 
হাবহার প্রচলিত হুইতেছে। বুদ্ধকৌশলও বিভিন্ন কালে বিডির রকম 
দেখ। যার়। প্রত্যেক বড় যুদ্ধেই ইহার পরিবর্তন ও বিকাশ পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। পৃথিবীব্যাগী বিগত ছুইটি সহাবুদ্ধের বহু শিক্ষসীয় ও জ্ঞাতব্য 
বিষয় লেখক্) হুল ভাবে আলোচন। করিয়াছেন। আজিকার দিনে 
সৈনিক এবং রাট্রনায়কদের চেয়ে সাধারণ লোকই বুদ্ধবার! বেশী ক্ষতিগ্রত্ত 
হয়। ছ্িতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক লোক অপেক্ষা বেলামরিক লোকেয়াই 
বেশী মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । আপবিক বোমার আবিষ্কারের ফলে 
ভবিকতে যুদ্ধ যে আরও তরগ্বর হইবে ইহাতে জার সনহ মাই। 
পৃথিবীর অঙ্জ কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি যুদ্ধ বাধাইলেও বহদেশের 
বহলোক মিলিয়া- অর্থাৎ জনগণের সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ চলিতে পারে না। 
জন-্বার্থ ুদ্ধের সহিত জড়িত বলিয়াই সর্বসাধারণের আধুনিক বুদ্ধ সবে 
জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বাল! ভাষায় রণ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এজাতীয় 
বিশ্লেষণমুলক গ্রন্থ নাই বলিলে হুয়। ইছা। পাঠ করির়! বাশতালী পাঠক যুদ্ধ- 
সংক্রান্ত যোটামুট পরার সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন । যুদ্ধে তৈল, 
বেতার, পঞ্চমযাছিনী, রেড-ত্রশ, জালোক-চি্র প্রভৃতির বাবহার পাঠকের 
চোখ নানাদিকে খুলিয়া দিবে। পুত্তকের শেষে যুদ্ধের নির্ঘন্ট ইহার এঁতি- 
হাদিক মূলা বৃদ্ধি করিয়াছে। 


শ্রীঅনাধবন্ধু দত্ত 





২১২ 


সুভাষ-বাহিনী-_হ্ীহখীন্বকুষার সেম। প্রকাশক--এস, : 


কে বিতর এও ব্রা্াস? ১২ নাহিফেল বাগান লেন, কলিকাত|। ১৬৮ পৃষ্ঠা, 
হূজ্য ২* টাকা। 


ফ্যাপ্টেন মোহন সিং ও নাসবিহারী বনুর নেতৃত্বে আঙাদ হিন্দ 
ফোৌজের উৎপত্তি ও সংগঠন আরম হইলেও উহ! শেষ পর্ধযস্ত কাধ্যকনী- 
ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নেতাজী হুভাবচজ্রের সিঙ্গাপুরে 
আবির্ভাবের সম্গেই তাহায় নেতৃত্বে উহ! দত্তরমত সামরিক কারবার পুন- 
গঠিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-ুদ্ধের ইতিহাসে এক অনরদবপূর্ণী গৌরবময় 
পৃষ্টার সুচন। করিল । এইঃভই শ্রস্থকার জাতীয় বাহিনীর হুভাব-বাহিনী 
মাষকরণ করিয়াছেন । আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে আজাদ হিন্দ 
সরকার, আজাদ হিন্দ ব্যাক ও লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মীর নেতৃত্বে ঝ'ান্সি় রাশী- 
হাহিবী প্রস্ভৃতি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং 'জয় হিন্ছে'র অভিবাদন 
প্রথা! ও “দিল্লী চলো অভিযার-বাদীর শ্র্টা হিসাবে নেতাক্সী সর্বাংশে 
সর্ধ্বাধিবায়ক হইবার উপযুক ছিলেন। হিন্দু-যুদলমান নির্বিশেষে সকল 
জেগীর জনগণের আন্ধার পাত্র হইয়া তিনি যে আজাব হিন্দ ফৌজের রাপ 
ঘিল্াছিলেব, ভবিধাতের ম্বাধীন ভারতের সমরবাহিনীর় উছা। আদর্শ হইয়া 
খাফিবে। বিধির. বিধানে উহার বার্থ পরিণতি ঘটলেও ব্রহ্ম, যালয় ও 
সিঙ্গাপুরে বেসাষরিক অসহায় ভারতবাসীর ধনপ্রাণের নিরাপত্তা! সাধনে 
উহার কৃতিত্ব অবন্ঠই স্বীকৃত হইবে । গ্রন্থকার এই গ্রন্থে করেকটি হুলিখিত 
অধ্যায়ে আজাদ হিন্ম ফৌঁজ সড়োত্ত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত করিস্নাছেন। 


প্রবাসী 


১৩৫ 


নেতাজী ও অন্তান্ড সমরনায়কদের কয়েকখানি প্রতিলিপি হেওয়। হইয়াছে, 
আরও করেকখানি ছবি দিলে ভাল হইত। দলীয় লালকেলার 
সেবানায়ফ্গণের বিচার-কাহিবী শেষ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বরিত 
হইয়াছে। আজাহ হিন্য ফৌজ সন্বদ্ধে বিস্তৃত তথাপূর্ণ এই গরন্থ 
বাংলাভাবার় প্রণয়ন করি! গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকের ধন্তবাদভাজন 
ছইয্াছেন। 


ভ্রীরামকৃ্ণ _ শরধামিনীকান্ত সোষ। গ্রকাশক- মিত্র ও 
ঘোষ, ১০, ভামাচরণ দে স্ত্রী, কলিকাতা । ১৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য সাত সিকা। 
যুগাবতার প্রীরামকৃ সম্বন্ধে তক্তগণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের অভাব নাই। 
কিন্তু সাধারণ প'ঠক ও ছেলেদের জন্ঠ একখানি সুপিখিত জীবনকাহিনীর 
অভাব ছিল। “ছেলেদের রবীন্রনাথে'র বশস্বী লেখক সেই কার্ধয দুষ্ঠ,ভাবে 
সম্পন্ন করিয়াছেন । এমন মধুর ভাষার ও হাদয়গ্রীহীভাবে রানকৃকদেবের 
শিক্ষা দীক্ষা দাধন! ও 'কথামৃত' এবং কাহার হ্বনাহধন্য ভ্তন্গণের কাহিনী 
তিমি বর্ণনা! করিয়াছেন বে পড়িতে বসিলে বইখানি শেষ ন| করিয়! থাক! 
হায় না এবং পড়িবার পর হায় এক অপুর্ব্ঘ দিব ভাবে আমত হয়। 
হইখানিতে বিশ্য়কর নৈপুণোর সন্িত প্রীয়ামকৃফ সম্বন্ধে জাতব্য সকল 
প্রধান ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে । ছেলের। ইহা! পড়িয়া এই মহা পুরুষের 
সম্বন্ধে বিভব তভাবে দানিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহশীল হইয়। উঠিবে। 


জ্ীবিজয়েন্্রকৃফ শীল 


নন্বস্নুঞ্সেন্র হাজি ও জিন্স স্ল্তিজ্্স 


এচঙ্গল্০সর 
সমাজতন্ত্ববাদ _ 
কষ্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক ?%০ 


অন্ুবাদক-_ঝেবতী বর্মণ 
মান্সবাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিধ্যাত যৌলিক মাল্স বাদী 
বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাআ অপরিহাধ্য । 


তলেনিতনর 
গ্রামের গরীবদের প্রতি ১২ 
বিভৃতি গুহ ও অরুণ মিত্র অনৃদিত 
কৃষকের সংগঠন ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে শক্তি- 
শালী করে তোলা আজকের দিনের প্রধান কর্তবা। 
লেনিনের এই বিখ্যাত বইখানি তার জন্যে একমাঅ সহায়। 
বিশ্ববিখ্যাত যে-বইখান বিক্রি হ'য়েছে ৮* লক্ষ খানি-_ 
ভীন অব ক্যান্টারবেরির সেই বই অবঙগত্বনে-_ 
লারাম়ণ বঢল্দ)াপাখ্যাযেের লেখা 


ছুনিয়া ২০ 


ঝাশিয়া সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ 


অর্থনীতির গোড়ার কথা ১।০ 
বাংলার বিখ্যাত মার্ক সীল্প গেখক রেবতী বর্ষণের এই 
বইখানি মার্ক সীয় অর্থনীতি সম্বদ্ধে একমাত্র প্রাথমিক পুস্তক 
স্যার অভাব এতদ্দিন পর্য্যন্ত বাঙালী পাঠকের কাছে 
বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে । 
বিখ্যাত মার্ক সীয় লেখক 
অমিত তসঢেনর 


ইতিহাসের ধারা ১০ 


আদিম যুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমৰিকাশের বাংল! 
ভাষাম্ম একমাত্র মার্ক সীয় বিশ্লেষণ। 


(পরিবন্ধিত ২য় সংস্করণ ) 
সখা দাশগুত্ঞের 


বিপ্লবী চীন ১২. 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচিত 
হতে হ'লে এই বইখানি বিশেষভাবে সাহায্য করবে। 
লেখক চীন-ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্র। 


স্যাশনাল বুক এচজন্লী নিমিচট--১২, বিন চ্যাটার্জি রা, কলিকাতা 


দেশ-ারধদেশের ধথা 


রামক্জ মিশন ক ডেন্টস্‌ হোম 
২* নং ছরিনাথ দে রোডস্ শ্রীরাম বিশন ঈডেন্টস হোষে মেধাবী 
দিত ছাত্রধিগকে বিন! খরচে রাখিয়া! কলেজে পড়ান হয়। সম্পূর্ণ বা 
আংশিক ভাবে নিঞ্জ বায় বহন করিয়াও কতক ছাত্র এখানে থাকিতে 
পারে। এ বৎসর যাহার। কলিকা 5 বিশ্ববিষ্তালয়ের প্রবেশিক1 পরীক্ষা 
দিয়াছে, শুধু তাদেরই আবেদন বিষেচিত হইবে। অধিলম্ে সেক্রেটারীর 


বিকট টেষ্টের নম্বর ও তিন পরসাঞ্ন ডাক টিকিটসহ আবেঙগন করিতে . 


ছইবে। 
বাঁকুড়া। মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ধ্র- 
মুর্তি প্রতিষ্ঠ। 


বিগত ২৫পে ঠৈত্র হইতে ২৮শে (চর পর্যন্ত বীকুড়! হীরাম- 


নিথিল-বঙ্গ-শিক্ষক-সম্মেলন 
চতুরবিংশ অধিবেশন (১৯৪৯)--দিনাজপুর 
(১)ডান্তার মেখনাদ সাহা_সভাপতি; 
৫২) প্রনিপীখনথ কুত-_-অভার্থনা-সমিতির সত 
গতি। (৩) অধাক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ সম্সে- 
লনের উদ্বোধক; (৪) ভাতার নীহাররঞন 
রায়--সাছিতা শাখার সভাপতি ; (5) প্রীরাম- 
গ্লোপাল বন্দ্যোপাধ্যায__সাধারণ সম্পাদক; 
€৬) প্রীলোকানন্ম ননুমঘ।র-_যুগ্ম-সম্পাদক 
অভ্যর্থবা-সঘিতি। ট 


বঙ্লম্থী ইন্মিঃরে 


_ভিনহ্মিতকভ-- 
৯এ, ক্লাইভ স্ীট, কলিকাতা 


চেয়ারদ্যান-_সি, সি, দত্ত এক্োয়ার 
জাই, লি, এস (রিটায়া্) 


কৃ মঠে দলিবসচতুষ্টরব্যাপী প্রীলাহকফদেবের মর্দর-ূর্তি 
প্রতিষ্ঠাউৎসব জন্থঠিত হইয়াছে । প্রীরামকৃফ। মঠ ও ধিশনের 
সাধারণ সম্পাদক জ্রীমৎ স্বামী যাধবানন্মজী নছানাজ ও মায়াবতী 
অদ্বৈত আশ্রমের অধ্ক্ষ জ্ীমৎ স্বামী পবিভ্রানশজী বহারাজ 
জ্রীবামকূৃফদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী সংস্পর্শে সারগর্ত বস্তুত! 
প্রদান পূর্ববক উৎসব-ক্ষেত্রে সবেত নরনারীর স্থাদয়ে ধর্শভাবের 
সঞ্চার করেন। এতছপলক্ষে অনতিত পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, 
আশ্রমন্থ ছাত্রগণ কর্তৃক “গুরদক্ষিণা” নাট্যাভিনয় এবং গ্রীহ্গ! 
ব্যায়াম লমিত্তি বর্তৃক ব্যায়াষ প্রদর্শন সমাগত তক্ত্ণ্ডলীকে 


অ'নন্গ দান করে। 





মুর্তি ও মডেল 
কুফনগর মৃৎকল! বিশ্বসমাদূত ; কক্ষসজ্জায় ও উপহারে 
স্থরুচিজাপক। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সভা বচন, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ 
প্রভৃতির *বাষ্টমৃতি” (৬--৮ মুল্য ২৪* ? লন্ম্ী, সবস্বতী 
ইত্যাদি দেবদেবী মৃত্তি (৮--১* মূল্য ২২ প্রতি বৃত্তির 
জন্ত ১২ অগ্রিম অবস্ত পাঠাইবেন। সবত্বে প্যাক করিয়া 


ডাকে পাঠান হয়। ম্যানেজার, “আর্ট 6চস্কার””। 
আমিনবাজার, পোঃ রুফনগর, জেল! নদীয়া | 


২১৪ ৃ 
ৃ দ্বিজদাস দত্ত 


বিগত ৫ই এপ্রিল ছু প্রদিদ্ধ কৃবিস্তত্ববিদ, কৃষি-বিভাগের প্রাক্তন 





তেপুটি ভিবেউর ও ইকনহিক বোটানি হিক্ষদাস দত্ত মহাশয় ৬৩. 


বৎসর বরসে পরলোকগধন করিয়াছেন । তাহার মৃত্যুতে ' হজ» 
ছাতার একজন দ্বসস্ভান। নিষ্ঠাবান পণ্ডিত, দেশপ্রেমিক, সর্বদা 
পদ অগ্রণী কৃষিভত্ববিধ ও শিক্ষান্রভীর ভিতোধ'ন হুইল। 





ছিজদাস দত্ত 


ষয়মনসিংহ জেলার ঢাকী গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে দ্বিজদাস 
জন্মগ্রহণ করেন । বিশেষ মেধাবী ছাল বলিয়! পাঠ্য জীবনে তাছার 
খ্যাতি ছিল। বিশ্ববিদ্তালয়ের সকল পরীক্ষান্থই তিনি বৃত্তি লাত 
করিয়াছিলেন । ১৯*৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এস্সি 





জ্ভলান্ল সত্থ ৫ জ্ঞাাল্ ত্ঞে ৩২. 
বাংলা সাহিত্যে এত বড় বৃহৎ পটভূমিকার আর কোনও উপন্তাস লেখ! 
হ়নি। ভিট্টোরির! জাহাজে নান দেশের মান! জাতির নয়ানারীর 
সমাবেশে এক বিচিত্র রসমধুর লেখ! । অপূর্বব, জনবনধ, দীপ্ত ও দৃপ্ত । 

পুশ 8001, 0৮ 1014, . 29, 2-8 
লেখক হুযোপেয মানা দনেশে বে হুন্দগর বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন 
ভাহার সঙ্চলম। ভারভীর সংস্কৃতির নিজন্ব রূপ ইহাতে ফুটিস্াছে। 
লন্বপ্রতি্ঠ হসাহিতাক জীযুদ্ত সমভিলাল ছাদের এই গ্রন্থ ছুই- 
খানি আপনার পাঠাগারে ন। থাকিলে ভাহ নাই অসম্পূর্ণ রছিষে। 

তাহার অন্তান্ত গ্রন্থ £-_নব্যা ও সবিভ1--২১, গতিত্রত।--১৬, হাসির 
মুলা--১৬ বিশ্লহ শঙ্খ --1, চিরস্তনী--1৯, খরেদ ১২১1, 
খথেদ ২র --১*, শিশুষনেক্ চলচ্চিত্র--১৪* | একমাত্র প্রাপ্তিস্থান-- 

প্রন্থকান্ত, ১৫১, সেগুববাগান, রহন গে চাক । 


প্রবানী 


১৩৫৩ 
পাস করিয়া ভিনি শিবপুর এলীনিয়াছিং কলেজের তঙানীস্তন 
“কৃবি-বিভাগে" শিক্ষ! গ্রহণ করেন । তৎপর কৃবিবিজ্ঞানে অধিক- 
তর ঝৎপত্তি লাভার্থ ১৯*৬ সালে সরকারী বৃত্তি লইয়! যুক্তরাষ্ে 
গন করেন। তথায় কর্ণেল বিশ্ব বদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত 
এম. এস এ ডিগ্রি লাভ করেন । গবেষণাক্ষেত্ত্রে সাহার অধ্য- 
বসায় ও কৃতিত্ব অধ্যাপকষণ্ডগীয় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিযা- 
ছিল। দেশে কিরিবার পূর্বের ভিনি আমেরিকায় বিভিন্ন রেটে ও 
গ্রেট ব্রিটেনে প্রসিদ্ধ কৃষিগবেধণাগার নমূছের কার্যাবলী প্রত্াক্ষ 
করিবার মানসে ব্যাপকভাবে ভ্রঘণ করেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যা- 
ঈন্বের কোর্সে যোগদান করেন । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তে নিজে 
অধীত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের ও দশের কাজে লাগাইবার 
উদ্দেশ্তে সয়কারী চাক্রি প্রত্যাখ্যান করিয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি 
সংগ্রহপূর্বাক, “আদর্শ গো-পালন ও কৃধি গবেষণাগার” প্রতিষ্ঠা 
করেন। এদেশের কুধ-বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতির ইতিহাসে একরপ 
ব্যক্তিগত প্রয়াস বোধ হর এই প্রথম কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
কুঁষির চর্চান্ধার। তাহার দেশলেবার প্রয়াসকে তখন লোকে অহেতৃক 
সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। অবশেষে দ্ব্ছদান বুঝিলেন, লরকারের 
সহান্থভৃতি ও সাঞাযা ব্যচীত ব্যক্তবিশেষের পক্ষে ঠ২জ্ঞানিক 
কৃষির চর্চ। ছুব্ধহ ব্যাপার। ১৯১২ সনে তিনি ঢাকার জগন্াথ 
কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । পরে কিছুকাল চট্টগ্রাম 
কলেজেও অধ্যাপন! করেন। ১৯১৩ সনে বঙ্গীর কুঁ-িভাগ 
পুনগঠিত জলে তিনি ইঙ্কান্তে যোগদান কখেন এবং ম!প্যষিক 
কুবিবিদ্যালন স্বাপনে গব্ণমেন্টকে প্রণোদিত করেন। এইরপে 
চাকার বর্তমান “এশ্রিক্যালচার উনস্্িটিটের গোড়াপত্তন হয়। 
তৎপর তিনি গবর্ণমেপ্টের “উকনমিক বোটানিষ্" নিযুক্ত হন। 
বাংলার শন্ত, ডাল, জলীয় ধান, গোখাদ্য ও তৃল। সম্পর্কে 
বহু সুল্যবান গবেষণ। তিনি করিয়া গিয়াছেন। নেপিয়ার ঘোসের 
ফলন ও প্রচলন এদেশে তিনিই প্রথম করেন। লন্ব 
উৎকৃট জাতীয় কার্পাস যে এদেশের আবকাওয়ায়ও হইতে পানে, 
ইছ। তাহার গবেষণ! দ্বারাই প্রথম প্রমাণত হয়। বঙ্গীয় 
কৃধি-বিভাগ কাহার গবেধণালব্ধ বছুবিধ কাধ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। 

জীযৃত দত্ত কলিকাতা, ঢাক! ও হি্ছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রপ্মকর্তী 
$ পরীক্ষক ছিকেন। আচার্য্য প্রসুল্সচন্জের তিনি একজন প্রিয় 
ছাত্র ছিলেন। তীহায় দানশীলত। গোপনে জচরিত হইত। 
তেজগাওন্থিত তাহার পল্পীভবন “ঈচ্দিরা-নিলয়” অন্পসন্ে পরিণত 
হইয়াছিল এ কথ! বলিলে জত্যুক্তি হয় না । নিয় কখনও সেখান 
হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না| বহু গরীব ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় 
তিনি নীরবে বছন করিয়াছেন। 


দেশের শিক্ষা-সস্কারে তীছার জনগ্তসাধারণ আগ্রহ ছিল। 
সাহারই উদ্যোগে তেহগাওস্থিত “পলিটেকনিক্‌ হাইকুল” প্রতিঠিত 
হয়। পূর্ববঙ্গে এই ধরণের ইহাই প্রথম ও একঘাত্র প্রতিষ্ঠান । 
ইছাতে শিজ্-বিদ্তা শিক্ষাঙ্গানের সঙ্গে প্রবেশিক1 পর্ধ্যস্ত পড়াই- 
বাস ব্যবস্থা আছে। ভ্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার তিনি একজন 
উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। নিজের বন্তানিগঞকে ভিনি উচ্চ. 
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জাতিগঠনে রবীন্ত্রনাথ--ভারতচজ্জ মভ্যদার 

কিশোরদের মন-্রীক্ষিশারঞন যিত্র ম্ুমদার !* 

চণ্তীদাস চরিত--( ৮কফ্ণপ্রসাদ সেন ) 
ঞযোগেশচজ্জ বায় বিভ্তানিধি সংস্কৃত 

মেঘদৃত ( সচিত্ত )- জ্ীধামিনীভূষণ সাহিত্যাচাধ্য 


হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিন্ত)-- 
ঞপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 


পাথুরে বাদর রামদাস (সচিত্র )- 
উজসিতক্ষার হালদার 
জল্পনা প্রহেমলতা দেবী 
খেলাধূল! ( সচিত্র )_-ঞ্$বিজয়চন্্র মনতুমদার 
বিলাপিকা- শরীয়া মিনীভৃষণ সাহিত্যাচার্ধ্য 
ল্যাপল্যাণ্ড ( সচিত্র )--শীলম্ম্মীস্বর সিংহ 
ভাকমাগুল শ্বতঙ্্ 
প্রধাসী কার্যযালর 
১২১২, আপার সাকু্লার রোড, কলিকাতা । 


শিক্ষা্থ শিক্ষিত। করিস্বাছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নান! 
ভাহায় গাহার ব্যুৎপত্ধি ছিল এবং ভায় ও দর্শন-শান্ে ভিনি 
জুপপ্ডিত ছিলেন। হার এই সহজাত জঞানস্পৃহ। জীবনের শেষ 
পর্যন্ত বর্তীহগান ছিল। বীহাক্াই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, 
সাহারাই তাহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন । পারিবারিক 
জীবনে হিঙ্ষদাস বহু শোক ভোগ করেন। ছ্যে্ঠ। কর! ইন্দিরা 
স্বত্ব পর ভিনি “গৃহী-সব্্যাসী*র মত জীষন বাপন করিতেন। 


দেবেজ্দ্রনাথ মিত্র 
ছেসান এম, এল বহু এগ কোম্পানী পিষিটেনের (লগ্লীবিলাস ) 
হ্যানেজিং ডিরেক্টর দেবেননাথ হি বহাশকন ৫৩ বৎসর বয়সে গত ১৭ই 
















১৩৫৩ 

শর সপ সস ৮ ৮ ৮ * ক ৩পপিপাশপাশ 
বৈশাখ মঙ্গলবার ভার কলিকাত। বাসভবনে পর়লোকগবযন, করিগ্াছেন। 
তিনি কলনিকাত। হাইকোর্টের সলিসিটর ছিলেন। গদীর্ঘ পঁচিশ বংসরকাল 
তিনি উত্ত কোম্পানী কৃতিত্বের সহিত "পরিচালন! করিরাছিলেন। গার 
মধুর ্বভাব ও অমাগ্গিক বাবহার সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ধনীর 
সন্তান বলির। ঁর কৌন অহ্তার ছিল না, উচ্চ নীচ সকলের সহিত ভিনি 
সফানভাবে যেলাষেশা করিতেন। দরিজ ছাদের লেখাপড়ীয়, বিষবার় 
কভাদারে সাহাহ/-দান, অনাখ-আতুয়ের সেবার আ্ম-সঙ্গিয প্রতিঠা 
ইত্যাছি বহু সংকাঁধ্যে তার বান ছিল অপরিসীম । কয়েক হংসর হাষৎ 
তিমি শরীয়া ম্পোর্টি-ক্রাবের সম্পা্ক হিসাবে টংকষ্টতর কীড়ানৈপুণ্য 
প্রদর্শন করেন। আমর! তার শোকসন্তণ্ড পর্ধিবারবর্গের প্রতি সবে! 
জানাইতেছি। 


চিত্র পরিচয় 
রাশিলী ধনাঞ্রীঃ 


ছ্্ব্বাদলশ্তা মতন্ছর্মনোজা 
কাস্তং লিখস্তী বিরহ সন! । 
শ্বেতে কপোলে দধতী দৃগন্ু 
- নিষ্কন্দনির্ধেীতকুচ! বনাঞ্রঃ | 
ছর্ববাদলঙ্তাম, মনোজ্ঞদেহা! বিরহখিত্ন| ধনাগ্রঃ কান্তের 
আলেখ্য চিত্ত করিতেছেন | তাহার নয়নজলে শ্বেত কপোল 
এবং কুচনু্গ প্লাবিত হইতেছে । 
সংগীতদর্পণম্‌-_ 
ীদামোদরমিশ্রেশ 
প্র্ইতষ্‌। 


বরাক ও প্রকাশক £ আীনিবারণচজ ঘাস, প্রধাসী প্রেস, ১২০।৭ আপায় লারকুলায় রোড, কলিকাতা । 





প্রবাসী প্রেস, কলিকাত। ] গ্রতিলক বন্দ্যোপাধ্যায় 





আধুনিক ইটালীর একটি মোটর-র!স্া 
( শ্রাচীন রোমকগশ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-শির্্মাতা বলিয়া খিখ্যাত ছিলি 








লিটল গহর্পামাশীর একটি বিশিষ্ট রাজপথ গবেবণাগার । সন্মুখস্থ বৃত্তাকার পথের উপর দির 





ভৎপপভাপ 7: আস্বাডি ৯৩৫৩, 0৩ আন 
ৃ | : বিবিধ প্রসঙ্গ. | | 
_ মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব ামারিক বারা বর্ন সিরাছেন, লব বচন 


. ভারতবর্ষের শাসনতম রচনার জন মন্ী-মিপন যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহা সমগ্রভাবে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হুইল। 
প্রস্তাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যাখ্যা এবং কংগ্রেস ও 
লীগের অভিযতও এ সঙ্গে দেওয়া হইল। লিখিবার সময় 
পর্যন্ত (৩১শে জোষ্ঠ ) কংগ্রেসের শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় 
নাই। তবে ইফা! জান! গিয়াছে যে ক্রটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও 
কংগ্রেস এই প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ভারতের ভবিস্তং শাসন- 
তায় গঠন করিতে সম্মত আছেন। . গান্ষীজীর অভিমত এই ঘে 
প্রস্তাবের ভিতর স্বাধীনতার বীজ..আছে, উহাকে অঙ্থরিত 
করিয়! তোলার দায়িত্ব আমাফের। বর্ত ানে.কংগ্রেসের সহিত 
মরজী-মিশন ও ব়্লা্ের আলোচন! চলিতেছে: ছইটি বিষয় 


সম্পর্কে । মিঃ জিরা অনত্্তা কেজীয় ল্রকাবে লীগ ওকংগ্রেস. 


সদন্ষের সংখ্যা. “ষঙান হউক বলিয়া ছাবি- করিয়াছেন এবং 
বাংলা-ও. আলানের 'ব্যবস্থা-পরিষদের ইংরেজ সমক্তের] গণ- 
পরিষদ গঠনে: কোদানে . বিরত হইতে . অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছেন ুংেস এই উর দাবির বিরোধী মিঃ ছার 
হই-াতি খিওমী বরী-দিপন তাহাদের প্রস্তাবে সরাসরি, অপ্রাহ 
6৮75881৮554 
সংখ্যাসাঘো মাখি ফোন. মতে. ি'কিতে. পারে মা, 

88৯1857৬81৮ 
বলিয়া তর্বের খাতিয়ে ধরি! লইলেও ভারতীয়, সংখ্যার মান 
এক-চতুর্বাংশ ভাছায় অঙামী, আজ কংগ্রেসের অনুগত বাকী 
তিন্শতর্যাংশ.। দুতোং এককে তিনের সমান. বলিয়া গণ্য 
সারাটি রত শিবা কংগ্রেস 
উহা অগ্রাহ করিয়াছেন. . | : 


বা জন ষে? কাহারা 


ব্যবস্থান্থ কোনক্বপ সাপ্্রবায়িক : 'পক্ষপাতিত্ব :দা কিয়া: জন- 
সংধ্যান্ব অন্কপাতে প্রতিনিধি '৪খ্যা: ছয় করিয়াছেন. এবং 
সান্প্রধা়িক কোন বন়্ সমস্ত! লইয়া মততেদ হইলে উভয় 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতাক্ছসারে তাহার 
অমাধান হইবে বলিয়া বলিয়াছেন | এই গণতন্ত্রস্মত নীতি 
অন্সয়ণ করিলেই কেন্্রীয় সরকার গঠনে অনুখিধা হইত না। 
অন্তবর্তা শাপন-পরিষদ গঠনের বেলায় কেন এই নীতি প্রয়োগ 
করা হইতেছে না তাহা এখনও ছর্যোধ্য ঘহিয়াছে। 

অন্তর্বর্তী কেজীয় সন্মকার গঠিত ' হওয়ার পর গণ-পররিষদ 
ইভা আয়োম্ধন আরব হইবে । . প্রত্যেক প্রদেশের 

বস্থা-পরিধদ নির্ি্ সংখ্যক প্রতিবিধি নির্বাচন. করিবেন । 
ভিন 8২ 5 চুলে 
সয় করিয়া, দেওয়া. হইয়াছে) সি, 
লোকের জন্ত একজন করিয়া! প্রতিনিষি বাঁফিষে । ভোট 
বেওয়ার . অধিক্ষান্ন থাকিবে . শুধু ব্যবসা-পরিষধধের, যে সব 
প্র্ধেশে ব্যবস্থাপক সভা আছে তাহার সমগুরা ভোট দিতে 
প্রারিবেন না। গণ-পরিষদের জন্য ব্যবস্থা-পরিধ্গের সদ ব! 
তাহার বাহিরের লোকেরাও .প্রার্থ হইতে . পারিবেন । 
পরিষদের মুসলমান সদন্তেরা .মুসলমান, শিখেল়া শিখ 
গ্রবং অপর সকলে জেনারেল সন্বত নির্বাচন. করিষেন। 
নিঙ্গেল-ট্রাশফায়েব্ল- ভোটের দ্বার! এই নির্যাচন হইবে বলিয়া 
বাংলা. জাতীয়তাবাদী রূসলমান সনস্তেক়্া 'তেন্রিশ জনের 
মধ্যে একজন সদস্ত. নির্বাচদ কত্সিতে: পারিবেন"! ' ইংয়েছ' 
সদভদের : সংখ্যা 'পঁচিশ এবং মর্ত্রীমিশন-প্রদ্তাব অহসায়ে 
ইহাদের ভোট দেওয়ার "অধিকার - আহে । : গণ-পরিষদের 


- পাখা ইয়ার: অধিকার ইহাদের আছে-কি। বা সে সবষে 


ধততে হইয়াছে। প্রতি দশ লক্ষ লোকের 'জত একজন 


২১৮ 


প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন এই নীতি অনথসারে কোন ইংরেজ 
প্রার্থী হইতে পারেন না। গান্ধীর মত এই এবং কলিকাতা 
ইংরেছ্ধ বুখপত্র ঠ্েটসম্যান্ড এরই কথাটি লিখিস্বাছেন। 


লাধান্বণ লোকের ধারণা ইহাদের ভোট দেওয়ার অধিকার 


যখন আছে তখন হুঁহার! ধাড়াইতেও পাস্বিবেন । বিষয়টি 
এখনও মন্ত্রী-মিশনের বিবেচনাধীন । 

গণ-পরিষদ্েক্র নির্বাচিত প্রতিমিধিত্বন্ঘ গ্গিল্লীতে সমবেত 
হইবেন। প্রথম বৈঠকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন, 
একটি এতভাইসরি কমিট গঠিত হইবে এবং গণ-পরিষদের 
ফার্ধকরম নির্ধারিত হইবে । অধিকাংশের ভোটে চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত হইবেন বলিয়া ঘি ধনিয়া লওয়! যায়, কংগ্রেস- 
মনে।নীত ব্যক্তিই এই পদ লাভ করিবেন। চেয়ারম্যানের 
ক্ষযতাও প্রচুয়। কোন আলোচ্য বিষয় সান্দ্রদায়িক সম্ভার 
অন্ততূক্তি কিমা, সে প্রশ্ন উঠিলে চেয়ারম্যানের অভিমত চুড়ান্ত 
বলিক্! গৃহীত হুইবে। চেয়ারম্যানের মতের স্ধিত কোন 
জঙ্ত্গায়ের সদ্তঘের মতের পার্থক্য হইলে তীছান্স! চেয়ার- 
ষ্যানকে ফেভারেল কোর্টের মত লইবার অন্ত অঞ্ুরোধ কন্সিতে 
পারিবেন। চেয়ারম্যান ফেভায়েল কোর্টের অন্তিমত অগ্রাথ 
কমতে পারিবেন না এমন কোন কথা নাই। 

সবস্ত জংখ্যালতু সশ্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া 
শ্রভভাইসরি কমিটি গঠিত হইবে । এই কমিটতে ভারতীয় 
বষ্টান, এংলো-ইতিয়ান, ইংরেজ প্রভৃতির প্রতিনিধি যেষন 
থাকিবেদ তেষনই রুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি হিশ্ুপ্রধান 
প্রদেশের মুসলমান এবং বাংলার হিন্দু ও পঞ্জাবের হিচ্ছু শিখ 
প্রভৃতিও থাকিবেন । এভাইসরি কমিটি গণ-পরিষদের পূর্ণ 
অধিবেশনে তাহাদের দুপান্সিশ উপস্থিত করিবেন। কোন 
প্রদেশের সংখ্যালঘু, সম্প্রদায়ের কোন অভিযোগ থাকিলে 
প্রস্তাবের আকারে এই কমিটি তাহা গণ-পরিষদদে উপস্থিত 
কমিষেন এবং অভিযোগ লান্দ্রদায়িক হইলে গণ-পরিষদের পূর্ণ 
অধিবেশনে অর্থাৎ. লমগ্র ভারতীয় প্রতিনিধিদের উত্তয় সম্দ্র- 
দ্ায়েকস অধিকাংশের সম্মতি না পাইলে ফোন সিদ্ধান্ত হইবে 
দা । এই বাবস্থায় কুবিধা এই যে বি বা সি এ,পের লীগ সদন্েরা 


হিন্ছু খা! শিখে স্বার্থবিঘ্লোধী শাসনতগ্র খাড়া করিতে চাহিলে' 


ঝুসলমানপ্রধান প্রবেশ সমূহের হিন্ছু ও শিখ সতের! এ্রডভাই- 
সরি কাউন্সিল মার়কৎ গণ-পর্িঘদের পুর্ণ অধিবেশনে উহা 
প্রতিকার দাবি কমতে পারিবেন । নিয়মতান্ত্রিক আইনের 
ধিক হইতে এই কমিটির গুরুত্ব খুব বেশী, সাংবাদিক সপ্মেলনে 
আইনজ্ঞ সর ঠাকোর্ড ক্রিপস্‌ উহার প্রতি সকলের ভৃটি 
'আর্কর্থণ করিয়াছিলেন । 

চেস্বারম্যান নির্বাচন, রতন্াইসন্কি কমিটি গঠন ও কার্ধক্ষম 
নিধণনণের পর গণ-পরিষঘ 'এ', “বি? ও “সি” এরই তিন ভাগে 
বিভক্ত হইবে । “এ খিভাগে থাকিবে ঘুক্ত প্রদেশ, বোদ্বাই, 
মাররাজ, অধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহান। এরই হয়টি প্রদেশে 


গবালী 


' ১৩৫৩ 


প্রতিনিধিরা দিলি! নি নিথ্ধ প্রদেশের শাসনতন্ত্র চন 
ফরিবেম। বি” বিভাগে থাকিবে পঞ্ধাধ, লিল্ু, সীমান্ত 
প্র্ধেশ ও বেলুচিস্বান। এই চাহি প্রঙ্গেশেক্স প্রতিনিথিক্না 
মিলিয়! নিজ নিজ প্রন্দেশের শাসনতন্ব স্নচনা কদ্সিবেন। 
ঘসি' বিভাগে থাকিবে বাংল! ও আসাম | এই ছুই প্রদেশের 
গ্রতিনিবিবৃন্দ একত্র মিলিয়া ঘাংলার ও জাসাষের শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন কর্পিষেন। প্রাষেশিক শালনতন্্ রচনা সমাপ্ত হুইবান্স 
পর এই তিন বিদ্তাগের প্রতিনিবিবন্দ নিজের! খিলিয়! প্র,প 
গঠন করিবেন কি না তাহা! বিবেচনা কম্সিবেন। এখানে 
প্রদেশ হিসাবে মত লওয়া হইবে । আসামের প্রতিনিধিদের 
অমত হইলে বাংলা ও আদাম প্র,প গঠন হইতে পারিবে 
না। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্ত তিন ভাগে 
বিভক্ত হুওয়! বাধ্যতামূলক, কিন্ত গ্র,প গঠন যাধ্যতানূলক 
নয়। পঞ্জাব, সিদু, সীমান্তপ্রদ্েশ, বেলুচিস্থান, বাংলা 
ও আসাম লইয়! পাকিস্তান গঠনের যে প্রস্তাব মিঃ জিন্না 
করিয়াছিলেন, এই গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবের ঘাঁা তাহাই 
মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। 
আমাদের মতে এই আশঙ্কা! ভুল। প্রথমেই বাংল! ও 
'আসামকে আলাদ! করিয়! দিয়! খ্যবস্থা করা হুইয়াছে যে, 
পশ্চিমাঞ্চলের চারিটি মুসলমান প্রদেশের সঙ্গে এই হুটিকে 
ভূড়িয়! দেওয়া চলিবে না । বাংলা ও জাসামকে “সি? বিভাগে 
ফেলিম্বা৷ প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনার জ্বন্ত একত্র করিয়! 
দেওয়ায় বাংলারই লান্ত হইবে বেশী । গণ-পরিষদে বাংলায় 
প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দি& হইয়াছে সাধারণ ২৭, মুসলমান ৩৩। 
আসামে সাধারণ ৭, মুসলমান ৩। উভয়ে একর মিলিলে 
সাধায়ণ সঙ্গত ৩৪ ও সুসলম1ন হইবে ৩৬ | লাধারণ আসন- 
গুলি কংগ্রেস দখল করিতে পারিবে আমাদের আশা জাছে, 
৩৬টি যুসলমান আসনের একটি জাতীয়তাবাদীরা পাইবেন । 
প্রপ গঠন কন্া-না-কর! প্রদেশগুলির ইচ্ছাধীন কিন্তু একবার 
গ্রপে হুকিলে ছশ বংসরের মধ্যে বাহিরে আলা! তাবে না। 

প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনার পর পুনরায় গণ-পর্িঘদের 
পূর্ণ বৈঠক বসিষে | এই বৈঠকে কেন্জরীয় শাসনতন্ত্র রচিত 
হইবে । কেন্রীয় সরফারের হাতে দেশরক্ষা, বৈদেশিক 
নীতি ও যানবাহনেয় ভার থাকিবে। আপাত হৃঠিতে 
কেন্দ্রীয় সর়কায় হর্ল হইবে মনে হুইলেও প্রন্কতপক্ষে তাহা! 
হইবে না। এ সম্বন্ধে মুসলিম লীগ প্ল্যানিং কমিটির সম্পাকের 
বিশ্বৃতি পন্বে প্রকাশিত হুইল । উহ! হইতেই দেখা ঘাইবে যে, 
কেজীয় সয়কার যথেষ্ঠ ক্ষমতাশালী হইবে । কংগ্রেসের হাতে 
ছয়ট স্বহৎ প্রদ্দেশ এবং লমগ্র ভারতেম্ম সৈভঙগল, বৈছেশিক 
নীতি এবং রেল, ভীষন, জাহাজ, পোষ্ঠাফিস, টেলিগ্রাম, টেঁলি- 
ফোন, বেতার প্রস্থৃতি থাফিলে পাকিস্তানী ভেদনীতি বেশী মু 
অগ্রলয় হৃইবান্ পথ থাফিযে লা। কোন প্রদেশের পক্ষে 
ফ্ষেজ্রীয় ইউনিয়ন হইতে যাহিয়ে যাওয়ায় চেষ্টাও খাছুলতায় 


আফা 
. পর্যবসিত হইবে । হেলীয় রাহ্্যগুলির পক্ষেও অথগ ভারতবর্ষের 
অন্ততুক্তি হইয়া ফেম্রীয় সরকারের ক্ষমতা নত মন্যকে স্বীকার 
করিয়! লওয়! ছাড়া গত্যত্তর থাক্ষিষে না। 

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবাহ্গসারে কাছ হইলে অখণ্ড ও শক্তি- 
শালী ভারত প্রতিষ্ঠার পথ খুলিয়! যাইবে ও সাম্প্রদায়িকতার 
অবসান ঘটবে ইহা! আমাদের বিশ্বাস। তবে লাফল্য 
সম্পূর্ণযপে নির্ভর করিবে কংগ্রেস-নেতাদের দৃঢ়তা, সততা, 
ছুরদশিতা ও বুদ্ধিমভান উপ । 


ফরিদকোট ও কাশ্মীর 


ফরিদকোট ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের 
দেশীয় রাজগ্যসষন্তার উপরে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছে। 
যেয়াজকীয় নিপীড়ন ও বিক্ষৃন্ধ গণজাগরণ এই ছই দেশীয় 
রাজ্যকে আলো্িত করিয়! তুলিয়াছে ভারতের বতর্মান ইতি- 
হাসে তাহার ব্র্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই ঘটনাবলী পর্যা- 
লোচনা করিলেই দেখ1 যাইবে যে জাতীয় জীবনের এই সন্ধি- 
ক্ষণেও দেশীয় রাজ্যের শাসক সন্গ্রদধায়ের মনোবভি চিরন্তন 
প্রতিক্রিয়াশীল পথ ধরিয়াই চলিতেছে 

ফরিদকফোটে গোলযোগ জারভ্ভ হয় এক মাসেরও বেশী 
সময পূর্বে । জনসাধারণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কম্িতে 
চাছিলে স্টেট পুলিস তাহাতে বাধা দেয়। রাজ্যে ব্যাপক 
হরতাল এবং পরে সত্যাগ্রহ দমন করিবার জন্ত পুলিস সকল 
বাবস্থা অবলম্বন করে। প্রজামণ্ডলের ফরিব্বন্দ অঙ্তায় ভাবে 
লাঞ্কিত হন, এমন কি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত 
তদস্ত কমিটিকে পর্যন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া! হয় নাই। 
যাহ] হউক, শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত অব্রাহরলাল নেহরু ১৪৪ ধারার 
অনুশাসন উপেক্ষা! করিয়! নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং 
এক বিরাট জনসঘাবেশে বক্তৃতা প্রদান করেন । সঙ্গে সঙ্গেই 
অচল অবস্থার অবসান হইব! গেল, করিদকোটের রাজার সঙ্গে 
পণ্ডিত নেহক্য় আলোচনার ফলে সমন্তার একটি শান্তিপূর্ণ 
সমাধান বাহির করা হইল । ১৪৪ ধারার অন্শাসনের অবসান 
ঘটল, বশ্দীযুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং অদলীয় তদন্ত 
কঘিটি নিয়োগের ব্যবস্থা কর! হুইল। 

ফার্খসীরের ঘটনাবলী ইহ! অপেক্ষাও গুরুতর | ভাশনাল 
ফন্ফান্মেলসের সভাপতি শেখ আব্,জ্লার “কান্্ীর ছাড়া 
আন্দোলনের পূর্বতন ইতিহাস যাহাই হউক না কেম. এ কথা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই আন্দোলনের বর্তমান 
কপ সম্পূর্ণ জাতীয় এবং প্রগতিঙ্ীল । কান্সীর়ের বর্তমান রাজ- 
বংশ ঈীষ্ট ইত্ডিয়া ফোম্পানীয় মিকট হুইতে ৭৫ লক্ষ মুত্রার 
বিদিময়ে এই ব্ানবত্ব লাভ ফরেন এবং তায় পর হইতে জাজ 
পর্যত্ত এই ফুললমান-প্রধান রাজ্যে এই হিন্ু রাজধংশ শাসন 
করিতেছেন । ঘর্তনান নহায়াছের অধ্ধীনে কান্সীরের যেকি 
ছুর্দতি হইয়াছে তাহা ভাশনাল কদ্কায়েন কর্তৃক প্রহন্ত প্মানক- 


২১৯ 


লিপিতে খিশেষতাবে পছিক্ষ,উ হইয়াছে । জাঙগ যখন লমগ্জ 
দেশে ইংয়েজ শাসক সন্ত্রধায়কফে “ভারত ছাড়' ঘলা হইতেছে 
তখন ফাশ্মীন রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাছবংশকে কারীর ছাড়িতে 
বল! হইলে বিশ্দিত হইবার কিছু নাই । বিশেষ করিনা! ঘখন. 
এই রাজত্বের ভিডি ঈ্ ইঙিয়! কোম্পানীর এক খেয়ালের উপগে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে বর্তমান রাজবংশের 
বিরুদ্ধে ভাশভাল কন্ফারেন্দের এই আন্দোলন সাম্্রহারিক 
এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রস্ছত। কিন্ত ঘরটনাবঙগী বিশেষ ভাবে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যায় যে শেখ আব্,ঙ্লা পরিচালিত 
কাক্্ীর় ছাড়” আন্দোলনের উদ্দেষ্ঠ লান্্রদায়িক অভীষ্ট সিদ্ধি 
মে ॥ 

যাঙাই হোক্‌, ফাশ্সীনের ঘটনাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদস্ত 
হওয় একান্ত প্রয়োজন | রাজ্যের শালনগোষ্ঠী অত্যাচার ও 
নিপীড়নের সকল অস্ই অবলম্বন করিয়াছিলেন । পণ্ডিত নেহরূ 
এক বিশ্বতিতে বলিয়াছেন যে এই অশান্তির সময় সরকান্গী 
নিরীহ পথিকদিগকে উীঘ খুলিয়া রাস্তা পরিক্ষার কর্সিতে বাধ্য 
করিয়াছে, তাহাদিগকে রান্ডায় স্বাভাবিক ভাষে চলিতে বাধা 
দিয়াছে, সঙ্গীন উদ্ভত করিয়া “মহারাজ কি জয়” বঙ্গিতে বাধ্য 
করিয়াছে, অশান্তির মূল কারণ ঘাহাই হউক এই ধরণের মব্য- 
সুদীয় দমননীতি লইয়! বিংশ শতাকীতে রাজাশাসন করা! চলিবে 
লা। শ্রই সব ব্যাপারের তদত্ত ও প্রতিবিধান না করিয়া 
শেখ আক্জ্লার বিচান্ন কর শুধু জঙ্ায় নয় বিপজ্জনকও । 

ফরিদকোট ও কাম্মীরের শাসকত্শ্দ তুল করিয়াছেন । 
ঝুগের অগ্রগতির ধারা কোন্‌ দিক দির প্রধাহিত হইতেছে 
তাহা! লক্ষ্য করিবার মত বাস্বদৃষ্টি তাহাদের নাই। কিন্তু 
এই মোকপ্রস্ত মন লইয়! শ্বৈরাচারের খেলায় মাতিয়! থাফিলে 
বিস্ফোরণের তীব্রতাসহ গণশক্তি জাগিয্বা উঠিষে ; এবং সেই 
বিজ্রোহ্ের আগুনকে নির্যাপিত করিবার ক্ষমতা! স্টেট পুলিসের 
থাকিবে না। ফরিদকোটের মহারাজ তাহার ভ্রান্তি বুঝিয়া- 
ছেন। কার্খীরের মায়াকে আমর! সতর্ক কক্সিতে চাই বে 
গণতান্ত্রিক ভাবধারার আলোকে ঘষ্টনাবল্ীকে ধিচার করিতে 
ন! পারিলে এই রাজবংশের ধ্বংস হ্ুনিশ্চিত। 


মুসলিম লীগ প্লানিং কমিটির দৃষ্টিতে মিশনের 
প্রস্তাবের অর্থনৈতিক ফলাফল 
রসলিম-লীগ প্র্ামিং কমীটটর বুগ্ সম্পা্ক সম্প্রতি এক 
বিশ্বতিতে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে মতামত 
প্রকাশ করিয়াছেন । এই বিশ্বতির সারাংশ নিয়ে ছেওয়। 


হুইল £ রর 

ক্যাবিনেট দিশনের প্রস্তাবাহুধায়ী প্রস্তাবিত ভাঙ্তীয় 
ইউনিয়ন বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা এবং যানবাহনের দার 
গ্রহণ কম্ধিবে। ইহা! ছাড়া এই ইউনিয়ন এরই লব ক্ষার্য 
সম্পাদনের নিষিস্ত প্রয়োছনীয় অর্থও সংগ্রহ কম্িবাস অধিকান্গী 


১. হ২ 


হইবে । এই বিষয়গুলিফে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অধীনে 
ক্নাখার অর্থনৈতিক ফলাফল নিষ্টকাপ হইবে £ 
বৈদেশিক সম্পর্ক £_ যে কোন দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের 





সঙ্গে সেই দেশের বৈদেশিক বাশিজ্য বিশেষ ভাবে অড়িত। 


ঘেশের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যিক স্বার্ধের স্থাদ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন তাহার বৈদেশিক নীতি 
দ্বারা প্রদেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, প্রস্কৃতি এবং 
ধারাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে । 

দেশরক্ষণ £_ সাধারণ রা্্ব ব্যর করিবার তান্প্রান্ত কর্ত- 
পক্ষ সমগ্টির আর্ধিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে 
পারে এবং প্রভাখিত করিবেও। দেশরক্ষার জন ব্যয়-ব্যবস্থা 
সাধারণত রাহ্িক ব্যয়ের একটা বড় অংশ অধিকার করে। 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশরক্ষার জন্ত ব্যয়ের তায় থাকিবে 
কেশ্রের উপরে । কাজেই এই ভাবেও প্রদেশগুলির অর্থ- 
মৈতিক জীবন কেন্তরদ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে । 

প্রত্যেক দেশের দেশরক্ষা বিভাগ সেই দেশের সবচেয়ে 
বড় নিয়েগকত। এই বিভাগকে প্রত্যক্ষভাবেই সৈভদল 
প্রভৃতিতেও বছ লোককে নিয়োগ করিতে হয় । পরোক্ষভাবে 
এই বিভাগকে যে লোক নিয়োগ করিতে হয় তাহার সংখ্যাও 
কম নহে। কারণ দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি প্রস্তুত করি- 
যার জন্ত বছ কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে ছয় এবং তাহার জনও 
অনেক লোক দরকার । এই সব নিয়োগই কেন্ত্রীয় সরকার- 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে । 

দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে নিয়লিখিত জিনিষ- 
গুলি পড়ে :--লৌহ ও ইন্পাত, সাব।রণ ইঞ্জিনীয়াপিং, খিষ্থ্যৎ- 
শক্তি উৎপাদন, রাসয়নিক ভ্রব্য, সিমেন্ট, চামভা, কাপড়, চিনি, 
কাগজ, দিয়াশলাই, সাবান ইত্যাদি । 

ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি মৌলিক শিল্প, কারণ ইহাদের 
উৎপন্ন ভ্রব্যগুলি অভাভ শিজের জন্ একান্ত আবন্ঠক | এই 
সকল শিক্সের অবস্থান প্রধানত রা্নৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই সকল 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবে কেন্ত্রীয় সরকার, কাজেই কেশ্ীর 
সরকার জনার়াসেই বিভিত্ন বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নতি বা 
অবনতি নিধ্ণারশ করিতে পারিবে । 

দেশরক্ষ! বিভাগের প্রয়োক্ষনাদি হুঠ্ভাবে মিষ্টাইবায় জন্য 
বিশেষ অর্থনীতিক পন্গিকজনার দরকার হইবে । বিশেষ 
করিয়া! উল্লিখিত শিল্পগুলির বিস্তারের পরিকল্পন! ফেন্রীয় 
সন্নকারকে করিতে হুইবে। ইহার ফলে প্রদেশরগুল এবং 
“বিভিন্ন প্রদেশ উভয়েরই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! বিষয়ে 
স্বাধীনতা প্রন্থৃত পরিষাণে হ্রাস পাইবে । কেন্রীয় পরিকজনায় 
'পঙ্ষে যাহাতে তা দ্ধের আংশিক পরিকয়নাগুলি খাপ খায় 
“ইছণ দেখ! ছাড়! আর কে[নও 'ববিকার প্রদেশগুলির থাকিবে 
গ1। ফান্েই দেখ! বাইতেছে যে দেশরক্ষান্র স্বনা পরিফজনার 


(প্রবাসী 





১৫. 





দ্বারা কেজীর সরকার বিভিন্ন প্রদেশের আর্ঘিক জীবনকে 
নিয়ন্িত কম্সিতে সমর্থ হইবে । 

ঘানবাহছন :-_দেশের আর্থিফ জীবনে যানবাহনের গুরু 
ফম নহে। শিল্প ও বাজারের সংস্থান, ফ্ষিজাত ভ্রব্য 
উৎপাদনের প্রকৃতি এবং বিডির প্রদেশের অর্থ নৈতিক উদ্নতি-_ 
এই সবই নির্ভর করিবে মালপত্র চলাচলের দ্ুবিধা এবং 
ভাড়ার উপরে । একই চুরত্ব এবং মালের জন্য সর্বত্র রেলেয় 
এক ভাড়া! হইতে পারে না। বৈষম্যমূলক ভাড়ার প্রয়োজন 
অর্থনৈতিক কারণেও হয়। এই বৈষম্যন্থলক ভাড়! নিধ্ণরণের 
অধিকার রেল কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিলে কোনও বিশেষ 
অঞ্চলের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের 
খাকিবে। 

অর্থঃ কেক্জীয় বিষয়গুলির জন্য অর্ণসংগ্রহের ক্ষমতা 
কেন্ত্রীয় সরকারের থাকিবে । এই অর্থ কি তাখে আদায় 
হইবে তাহা! জানান হয় নাই। ইহা? করিবার হুইটি উপায় 
আছে £_ (১) কোনও চুক্তি জগুসার়ে অংশগুলি কেন্ত্রীয 
সরকারকে অর্থ দিতে পারে ; অথব] (২) কেন্দ্রীয় সরকার 
নিজ্ম্ব শক্তিতে অর্থ আদায়ের জন্য কর বসাইতে পারে । 

প্রস্তাবিত গণ-পরিষদণই যখন এই বিষয় নিধণারণ করিবে 
তখন এই কথ! অনায়াসেই ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে যে 
পরিষদের অধিক সংখ]ক সদন্ত দিতীয় প্রথার পক্ষপাতী হুইবে। 
কেজ্রের জন্ত অর্থ এইভাবে আদায় করার অর্থ নৈতিক ফলাফল 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

ফেলের রাজন্ব আদায়ের যে সব পথ আছে তাহার 
মধ্যে এইগুলি প্রধান £_শুষ্ক, কেন্্রীয় জবগারী বিভাগ, আয়- 
কর, মুভ্রানীতি । রাজ আদায়ের জন্ভ আমদানী ও রপ্তানী 
শুন্ক ধার্ধ করার সঙ্গে জার একটি বিষয় বিশেষভাবে জড়িত। 
তাহা! হইতেছে বিশেষ শিল্পকে সাহায্য করিবার জজ সংরক্ষণ 
শুক্ষের ব্যবস্থা । একটি যাহাতে অপরটির উদ্দেন্ঠ ব্যাহত না 
করিতে পারে তাছা দেখা প্রয়োজন । উভয়ের যথাযথ সমন্বয় 
এবং নিয়ন্ত্রণের ভার একই জায়গায় থাক! দন্নকার। দ্ব্জাবতই 
এই ভার থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং কেন্দ্রীয় সরকার 


* এই অবিকারের মারফত শিল্প সংরক্ষণ নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবে । 


আমদানী ও রপ্তানী ভক্ষের কল রাজন্বের অন্তই হউক 
অথবা সংরক্ষণের জন্তই হউক, সব লোকের জন এক হইতে 
পারে না। বিভিন্ন জায়গায় ইহার অর্থ বিভিন্ন রূপ হইখে, 
ঘেষন পাটের উপর শুক্ষের চাপ প্রায় সমস্বটাই পূর্ববঙ্গের 
ফুসলমান চাষীদের উপরই পড়িবে । আবার চিনিয় উপর 
সংবক্ষণনূলক গুন্ধ বার্ধ করার ফল হইয়াছে এই যে রুসলমামগণ 
এ্রবং অন্তান্ত লোকের! চিনি ব্যবহার করিবার অন্ত বেশী টাক! 
দিতেছে এবং মুক্তপ্রদেশ বিহায়ের ছিশু আখচাষীগণশ এবং 
অনুসলমান চিমিয় কলের মালিফগণ লাগ্তবান হইতেছে । এই 
ধরণের আন্মও উদাহরণ দেওয়া ঘাইিতে পারে। মোটামুটি 


আবা় 


এই কথা প্রমাণিত হইতেছে যে আমদানী ও রপ্তানী শুক ধার্য 
ফয়ায় কর্তৃপক্ষ দেশের লোকের মধ্যে অর্থের পুনর্ষস্টন এবং 
লাভ ও ক্ষতির ধার! নিযনতণ করিতে পারিবে । 

কেন্রীয় আবগারী বিভাগ £_ সর্ষআ সমান হারে আবগারী 


শুক্ষ ধার্য করা চলে না । মাত কয়েকটি জিনিষের উপরেই . 


সতক্ষ বার্ধ করা হয় এবং এই শুক্কগুলির হায়েও তারতম্য ঘটে । 
উপয়গ্ধ এই আবগারী শুক্ষের ফলে বিভ্ির লোকের বিভিন্ন 
ফলাফল হয়। কাছেই এই ব্যাপারের ফলে কেন্দ্রীয় লর়কার 
'লোকের ব্যয়ের বোবা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। 

আয়কর একটি গত্যক্ষ কর। এই কর ধার্য করিয়া 
কেজীয় সরকার দেশের লোকের সকল প্রকার অর্থনৈতিক 
প্রচেষ্ঠ। নিয়ঙ্জণ করিতে পারিবে। প্রত্যক্ষ ভাবে যে কর্তৃ- 
পক্ষ কর ধার্য করে তাহার সঙ্গেই লোকের সম্পর্ক বেশী। 
এই কারণেই প্রত্যেকে দেশের ফেডারেশনে আংশিক মণ্ুলগুলি 
প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়া 
পরোক্ষ করের ভার কেকের হাতে দ্রিতে চাহিয়াছে। কিন্তু 
কেন্জীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের কলে প্রদেশগুলির 
প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার অধিকারে হৃপ্তক্ষেপ করা হুইয়াছে 
এবং ফলত তাহাদের ক্ষমতা ধাস পাইয্বাছে। 

মুদ্রানীতি £- সুদ্রানীতি ছারাই প্রয়োক্নাতিরিস্ত অর্থ 
সংগ্রহ করা হর । যুদ্ধ প্রভৃতি সংকট সময়ে যুক্রা প্রচলন ব্যবস্থাই 
হইতেছে কেন্জীয় অর্থ সংগ্রহের প্রধান উপায়। যদি একবার 
মানিয়! লওয়া হুয় যে কেন্গীয় সরকার প্রদেশগুলির অর্থ 
সাহায্য ব্যতীত কর ধার্ধের দ্বার] অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে 
তবে মুক্রানীতির উপরে কেন্ক্রের কর্তৃত্ব বিশেষ ভাবে বাড়িয়! 
যাইবে । 

মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্ষিং পরম্পর ধনি্ভাবে জড়িত এবং উভয়ের 
সমনিয়ন্ত্রণ অর্থনীতিক কারণে বিশেষ প্রয়োজন । ইহার অর্থ 
এই ধে ব্যাঞ্কিংও কেন্্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসিবে । কেজ্ীয় 
সরকার ট্যাক্স তুলিয়! খরচ চালাইবার অধিকার লাত করিলে 
মুদ্রা্মীতি তাহাদের হাতে যাইবেই এখং সুত্রানীতি গেলে 
ব্যাঙ্কও ঘাইবে। 

রক্ষাকধচ £-_মিশনের প্রস্তাবে বল! হইয়াছে যে প্রধান 
সা্্রধায়িক বিষয়গুলি সম্বদ্ধে সিদ্ধান্তের জন্ত উভয় সম্প্রদায়ের 
: প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মত দরকার হইবে । ইহার ফলে 
ঝুসলমানদের সাংস্কৃতিক এবং বর্মবূলক ন্বার্ধে অযথা! হত্তক্ষেপের 
প্রতিবিধান হুইতে পারে। কিন্ত এই ধরণের হত্তক্ষেপের 
প্রয়োজন নাও হইতে পায়ে। কারশ কোন সম্প্রদায়ের 
সংস্কৃতি বা ধর্মকে ধীরে ধীরে এবং অলক্ষ্যে বিন& করিবার 
একটি উপায় অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং ইার বিরুদ্ধে 
কোন রক্ষাকবচ নাই। .কারণ অর্থনীতিক সমভ্তাগুলিকে 
“প্রধান সাম্্রমান্িক সমস্ভ1” বলিম্ব! আখ্যা ছিতে গেলে কেহ 
সনিঘে না। ও 


২২১. 


সিদ্ধান্ত 8_কোন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবনকে 
নিষ্বন্িত করিবার জন্ঙ কয়েকটি প্রধান বিষয় হইতেছে £__ 

১। বৈদেশিক বাণিজ্য 

২। সংয়ক্ষণযূলক ব্যা 

৩। সাধারণ ব্যয় (ইহার মধ্যে দেশরক্ষায় জভ . বায় 
এ্রকট প্রধান অংশ অধিকার করে ) 

৪। আয়কর 

«1 অর্থনৈতিক পরিকজনা 

৬। মৌলিক শিল্প 

৭। ঝুদ্রাীতি 

৮1 ব্যাক্িং। 

প্রা সব বিষয়ই কোন-নাকোন কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্তৃত্বাধীন হইবে এবং এই সরকার বাস্তবত একটি অখও হিন্মু- 
স্থান কেক্্রীয় সরকারই হইবে | প্রদেশগুলি দেখিতে পাইবে 
ঘে তাহাদের প্রধান প্রধান প্রায় সব বিষয়ের নীতি নিয়ন্ত্রিত 
হইবে কেন্ত্রীয় সরকার দ্বারা, এবং তাহাদের কাজ হুইবে এই 
নীতি অন্থসারে কান করিয়া যাওয়! | এই কথা বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না৷ যে, এই ব্যবস্থ! অনুসারে প্রদেশ ও প্রদেশ 
মগুলগুলি কতকগুলি সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটর ব্বহতর 
সংক্ষরণমান্র হইবে । 


ছুভিক্ষের প্রথম পর্যায় 


গত এক মাসের বাংলার খাক্সপরিস্থিতি আলোচনা করিলে 
বুঝা যাইবে ঘে ছৃতিক্ষ আর আমাদের কাছে এখন দূর 
সন্তাবনা নহে । খান্ডাভাবের করাল ছারা সমগ্র বাংলাদেশকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ধে ঘখন কলিকাতায় 
অনাহারে ম্বত্যুর খবর শোনা গেল তখন বুঝিতে পারা! গেল যে 
আমাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিছুকাল পূর্বের অনা- 
হারে ম্বত্যুর সংবাদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়! লরকার 
লোকের মনের মিথ্যা সন্দেহকে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই প্রচেষ্টা সফল ছয় নাই। সমগ্র বাংলার আক যে 
খাভাভাবের বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহাকে তো! অমুলক 
ভীতিপ্রহ্থত বলিয়া! উড়াইয় দেওয়া চলিবে না। গত এক মাসে 
কফি রকম ভাবে চাউলের যুল্য বাড়তির দিকে চলিয়া কোন 
ফোন স্থানে চ্গিশ-পঞ্চাশ টাকায় আসিয়! ধ্ক্তাইয়াছে তাহা! 
আলোচনা করিলেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝা! যাইবে । দেখ! 
ঘাইবে ১৯৪৩-এর পুনকান্বতির স্থচন! আরম্ত হইয়া! গিয়াছে 
এবং পুনরাস্বভির ফলাফলও নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট । 

বৈশাখ মাসের শেষ সন্তাহের একটি সংবাদ হইতে আরম 
করা বাফ। কিশোনগঞ্জে চাউলের দর ১৭ টাকা হইতে ২০ 
কা, রংপুরে সর্বোচ্চ হয় ২০ টাকা, টাকার গ্রামাঞ্চলে ২০ 
ঠাকা। তোষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষদিকে “ভারত? 
জানাইতেছেন মুন্সীগঞ্জে চাউলেন্ হয় ২৯ টাকা । দায়ায়ণগঞ্জে 


হ২২ 


১৫৩ 





৩৫ টাক এবং বিক্রমপুরের প্রানে ২৩২৪ টাকা। ভিন চার 
দিন পরে এপি, জানাইতেছেন জামালপুরে চাউলের দয় সহ্স! 
ঘাড়িয়া ১৩ টাকা হইতে ২০ টাকা হইয়াছে । শ্রই সময় 
অর্থাং »ই ১০ই হ্য্োষ্ঠ তাক্িখে চাউলেয় দাম বিভিন্ন জানগায় 
ছিল নিযয়প £ 
বগুড়া ২৫৬ 
টাঙ্গাইল__৩০২ 
মুন্সীগঞ্জ ৩০২ 
সিয়াজগঞ্জ__২০২ 
নোয়াখালী--২০২ হুইতে ২৫২ 
মাদানিপুর-_২২২ 
নেজ্রফোণা-_-২০২ 
ফেনী-_ ১৯২ 
চাদপুর---২৬২ 
বরিশাল--১৯ 
চরবুগুরিয়া.-২৪২ 
জ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে অর্থাং উপরোক্ত সংবাদের প্রায় 
এক সঙ্মাহ পয়্ে চালের দাম কি ভাবে বাড়িয়া গেল 
তাহা! নিয়লিখিত দরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা 
যাইবে £ 
ঘরিশাল-_২০২ হইতে ২৪২ 
মানারীপুর-_৩৫৯ 
ফরিদপুর-__৩০ 
যুলীগঞ্জ_-৩২২ 
পাবনা_-১৭৬ হইতে ২০২ 
ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে, ২১শে স্ব তারিখের 
“ভায়তে' সেই সময়কার চাউলের দরের নিক্ললিখিত তালিকা 
প্রকাশিত হয় । এক সপ্তাহের দরবৃদ্ধি দিয়াই অবস্থার গুরুত্ব 
বুঝা! যাইবে। 
সিরাজগগঞ্জ__৪০২ 
্ঁ (খামাকল )--৩২৭ 
মরমনসিংহ-_-৩৭২ 
পিনাং (ময়মনসিংহ )- ২৩৬ 
বজযোগিনী (চাকা )--৩৫% 
করিদপুর-_-২২২ 
মাদারীপুর-_-৩০২ 
টাছপুর-_৪০২ 
নোয়াখালি-__-৩৪. 
ফেনী__ ২৫ 
ত্রাহ্মণবাড়িয়া-_-২৩. 
আমত! (হাওড়া )--২০৬ 
খাকুড়া-_২০২ 
ঘব'প্লান-_২০৬ 


*৪শে জ্যোষ্ঠ তান্িখের “নবযুগে” যে তালিকা প্রকাশিত হয় 
তাহাতে দেখা যায মু্ধিগঞ্জে চাউলের দর ৩৫ টাকা। ঘরিশালে 
২৫ টাকা, গাইবান্ধায় ২৪ টাকা, বেয়ায় ২৫ চাকা এবং 
সন্্বীপে ২০ টাফা।। 

চাউলের দরের এই বে ক্রমিক বৃদ্ধি আজও ইহা বন্ধ হয় 
মাই। এই দরে তালিকাগুলির দিকে দৃটিপাত করিলে 
লোকের মনে যদি আতঙ্ক ব1 ভয় হয় তবে কি তাহা অসঙ্গত ? 
১৯৪৬ সালের ভূন মাসে বদি ১৯৪৩ সনেন্ন জুন মাসেন্স পুমরাঁ 
বৃত্তি ঘটে তবে পরিণাম ফি হইবে সে বিষয়ে সঙ্গেহ মাই। 
আর সেই পর্সিণামের ক্ছচনাও আরম্ভ হইয়াছে । অনশনে 
সবত্যুর সংবা্ ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে আসিতে আরস 
করিয়াছে। 


বাংলার অন্ন সমস্যার কতকগুলি কারণ 


“নবযুগ' বাংলার ক্ৃষক-প্রজা দলের মুখপত্র । দেশের 
মাটির সহিত ধাহাদের যোগ নিবিড়তম তাছারাই এই কাগজ- 
খানির পরিচালক । বাংলার আসন্ন হুপ্িক্ষের কারণ সম্বন্ধে 
১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের “নবযুগে' যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
এস্থলে তাহা! উদ্ধত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি ঃ 

১। এই মাসে সৃষ্টি হওয়ায় পূর্বব্ষে আস বানের চারা 
নষ& হইয়া পিয়াছে ও পুনরায় ধান্ড বপনে বিলম্ব হইতেছে । 
আউস ধাভ শরংকালীন শন্ত ও বাংলার অভতম প্রধান 
ফসল। ২। সরকারী গুদাষে- মন্ভুত শন্তের পরিমাণ 
ক্রমশ কমিক] আসিতেছে । ৩। বাহির হইতে এত 
অধিকসংখ্যক ছঃস্থ বাংলায় প্রবেশ করিতেছে যে, সরকারী 
কর্মচারিগণ অভান্ত প্রাদেশিক সরকারকে তাহাদের শ্ব-্ব 
প্রদেশবাসী হছুঃস্থদের লইয়া! যাইতে অন্ছরোধ জানাইছেন। 

৪। কোন কোন জেলায় চাউল ও জাটায় দর ব্রত বৃদ্ধি 

পাইতেছে এবং দরিপ্রদের পক্ষে চাউল বা আট! ক্রয় ক্রমশ: 

অসম্ভব হইয়া! পড়িতেছে। এক রকমের যোষ্টা চাউল 
পাওয! ধাইতেছে বটে, তবে তাহ! খাওয়ার অযোগ্য । 
বাংলায় ছয় কোটিরও অধিক লোকের বাস। সমস্ত 
ভারতের উৎপন্ন চাউলের এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় জন্মায়। 
এপ্রিল ও মে মাসে বাংলায় যথেঞ্ ঘ্বটি' হুইয়াছে। 
এপ্রিলের বৃষ্টিতে জাউস ও আমন ধান্ত বপনের উপযোগী 
অবস্থার কুটি হইয়াছিল কিন্ত মে মাসের ব্বষ্টি ও তৎসহ 
প্রবল বাতাসে আউসের চায় নষ& ছুইয়] গিয়াছে । ঢাক! 
ও পূর্ববন্ষের আরও কয়েকটি ছেলায় মে মাসের মাঝামাঝি 
পর্যত আউস বাদের যোট্ট শতকরা দশ ভাগ রোপণ কর! 
হইয়াছিল । তাহার পর ক্ষেত্রে জল জমিয়া যায়, - ক্ষতির 
পরিমাণ কত তাছ! নির্ণর কয়ার অন্ত সরকারী কর্মচান্সিগণ 
স্লিপোর্ট সংগ্রহ করিতেছেন । সরকার চাষীদের মধ্যে 
বিনান্ুল্যে ধীজ বন্টনের ব্যবস্থা কম্িবেন ঘলিয়! জানা 


আবাড় 


বিবিধ প্রসজগ--প্রাঙ্গবানীর অবস্থা] ২২৬ 


পপ পপ পপ পপ পপ পা পপ সি পা ৯ ০৯ ০ লা এপস লাশ পাত 


গিম়্াছে। রবি শন্তের পরিষাণও ১৯৪৫ সালেক অহ্ছন্প 
ফ্য়নাই। বর্তমান খাভসম্টের ইছাঁও একটি কারণ। 


গ্রামবাসীর অবস্থা] 
চাউলের দর অস্বাভাবিক ব্বদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের লোকের 


অবস্থ! কি হইয়াছে নির়লিখিত বিন্বৃতি হইতে তাহ] সম্যক. 


উপলদ্ধি হইবে । বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সঘন্ড শ্রীযুক্ত রজনী- 
কান্ত প্রামাণিক তমলুক মহকুমায় শোচনীয় অরসঙ্কট ও দুরবস্থা 
সম্পর্কে এই বিবৃতিটি দিয়াছেন । শুধু মেদিনীপুরের তমলুক 
নয়, বাকুড়া জেলার বহস্থানে এবং সিরাক্গগঞ্জ, ঢাকা, নোয়াখালী 
জেল! প্রভৃতিরও অনেক এলাকায় গ্রামবাসীর অবস্থা! এইরূপ 
ফ্লাড়াইয়াছে। ইহান্স প্রতিকার গবন্মেন্টের কোন আগ্রহ 
নাই । সাহধ্যদনের ব্যবস্থা! অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় নাই, 
তহুপরি গত হুত্তিক্ষে ও ঘূর্ণীবাত্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূছে যে সব 
খণ দেওয়। হইয়াছিল তাহা এখন অনেক ক্ষেত্রে জাদায়ের চেষ্টা 
হইতেছে এবং খাস মহলের খাজন! আদায়ও যথারীতি নিষ্ঠুর 
ভাবেই চলিতেছে । গ্রামের অবস্থা সথন্ষে গবন্দেন্টকে সচেতন 
করিয়া তাহাদের দায়িত্ব ও কতব্য বোধ জাগ্রত করিবার জন্য 
যে আন্দোলন হুওয়! উচিত ছিল তাহ হয় নাই এবং হুইতেছে 
ন! ইহা হঃখের বিষয়। গ্রামের যে অবস্থা তাহাতে শুধু 
চাউলের দর ও খা্ডাভাবের বিবরণ প্রকাশই যথেষ্ নয়, গ্রামের 
লোকের সর্ববিধ হর্দশার চিত্র প্রকাশিত হওয়া দয়কান। 
আলোচ্য বিশ্বতিটিতে তমলুক অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থার 
মোটামুটি চিত্র প্রদত হুইয়াছে ধলিয়! উহ! দীর্ঘ হইলেও উদ্ধত 
হইল £ 
তমলুক মহকুমার ছয়টি খানা-_নন্দীপ্রাম, হ্থৃতাহথা্টা, 
মহ্িযাদল, ময়না, তমলুক, পাশকুড়া_ _সর্ধত্রই দারুণ 
অন্নাভাব ঘটিয়াছে। গত বটিকার সময় এই মহকুমার 
জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হুইয়াছিল। এ সময়ে সাত লক্ষ 
লোকের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লোক ম্বত্যুন্থখে পতিত 
হয়। ছুর্তিক্ষের পরবর্তী সংক্রামক রোগের প্রাহর্ভাব 


এখনও মিটে নাই, বিভিন্ন স্থানে কলেমা, বসন্ত, ম্যালে- 


রিয়া, জনসাধারণের জীবনীশক্তি খর্ব করিতেছে । এই 
. বৎসরও সার! মহুকুমায় ফসল মোটেই হয় নাই । নন্দী- 
গ্রাম, হ্বতাহাট! থানার সমুদয় অঞ্চল, মহ্যাদল খানার 
কিয়ঘংশে লোনাজল প্রবেশ কমায় পানীয় জলের একাস্ত 
অন্ভাব ঘটয়াছে | জমিগুলি লবণাক্ত হওয়ায় ফসল জন্মানোর 
অন্পয়ুদ্ত হইয়াছে । পাশকুড়া! থানার ১৭টি ইউনিয়নের 
মধ্যে ছই-তিনটি বাদে বাকীগুলিতে গড়ে একর পিছ 
৪8/০ বরণে বেশী ধান হয় নাই। তমনুক ও অন্ভান্য 
থানার অবস্থা এরপ । সতাহাটা খানার « নং ইউনিয়নের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এরই ইউনিয়নের পার্বতীপুর 
আমের বিপিন দাস (৫২) অস্নাভাষে সংসাহ্ধান্র 


নির্ধাহ করিতে না পানসিয়া কিছুদিন পূর্ধে গলায় ছড়ি দিপা 
আত্মহত্যা করিয়াছে । এই স্থানগুলিতে অবিলদ্দে 
সাহায্যের ব্যবস্থা! না করিলে বছলোফ ব্বহ্যুযথুখে পতিত 
হইবে । এই মহকুমার জনসাধারণ জ্যে্ঠের প্রথম হইতে 
একেবারে অন্লাভাবে পতিত হইবে । সয্রকারী ও বে- 
সরকারী খণের জন্য শতকরা ৯০ জন লোকের জমি 
বাধ! পড়িয়াছে। অস্থাবর সম্পতি, খাল, বাটি ইত্যাদি 
কিছুই নাই বলিলে হয়। গরু. শানুর ইত্যাদিও 
গ্রামের মধ্যে অতান্ক অঙ্গ। এরকম অবস্থায় ব্যাপক 
সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে অচিরেই এই মহকুমার বছ 
অংশ জনহীন প্রাপ্তরে পরিশত হইবে । 

পার্বতীপুর এ্রামের বিপিন দাসের অন্নাভাবে আম্মহত্যার 
সংবাদ শুনিয়া আমি তমলুক মঙস্থ্মার কংগ্রেস কমিটিয় 
সভাপতি গ্রীসতীশচন্ত্র সামন্ত ও রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট 
প্রজনঙ্গমোহন দাসের সহিত উক্ত গ্রামে উপস্থিত হুই। 
জাযর! সেখানেও যখন উপস্থিত হই তখন স্থানীয় মাখন- 
লাল রায় প্রামাণিক, স্টামচরণ দাস, পঞ্চানন মান্না প্রভৃতি 
প্রায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ম্বত বিপিনের নিয় 
লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি । বিপিন দাস পূর্ধে 
সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন । ক্রমাগত অঅপ্না হওয়ায় সয়ূদয় 
সম্পভি বিক্রয় করিয়া মাত্র বার বিঘা জমি থাকে । 
বন্যার পর সাত বিঘা জমি অন্াভাবে বিক্রয় করিয়া 
সংসারধাআ! নির্বাহ করে। গত চুইবৎসর় পর পর 
অঙ্ন্মা হওয়ায় বাকী পাচ বিঘা! জমি তমলুক লোন 
কোম্পানীর নিকট বদ্ধক দিয়া ছুই শত টীকা পণ লইক় 
সংসার চালায় । 

সংসারঘাত্রা নির্বাহের জন্ত অজ্জ কোন উপায়ে জর্থ সংগ্রহ 
করিতে না পারিয়া তিন দিন জনাহারে থাকিবার পর সে 


গলায় দড়ি দিয়া, আত্মহত্যা করে । বতর্মানে তার পরি- 


বারে জা্ট জন লোক রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ছুই জন ভ্রী- 
লোক ও পাচ জন অপ্রাপ্তবর়ক্ষ, এক জন মাত্র সক্ষম ব্যক্তি । 
প্রই অঞ্চলে অস্থাবর সম্পত্তি কাহারও নাই বলিলেই চলে । 
অনেকে কাজ না পাইয়া বিদেশে কাছের জন্ত চলিয়া 
গিয়াছে, গরু প্রভৃতি পণ্ডর সংখ্যা অত্যন্ত অজ, যাহা! 
আছে তাহাও বিচালী ও কুঁড়ার অভাবে স্বতপ্রায়। 
প্রতিকারের উপায়__€ ১) অবিলছ্ে রিলিফের ব্যবস্থা, 
(২) সর্বপ্রকার লোন জাদায স্থগিত, ( ও ) খাস মহলের 
খাজনা আদার মকুব, (9) ধানভানার ব্যবস্থা, € ৫) 
স্থতাকা্টা, (৬ ) হাগুমেসিনের সাহায্যে সরিষা! হইতে 
তৈল প্রস্তত, ( ৭) নারিকেল ছড়ি, পাট ও লনেত ছড়ি 
প্রন্তত করান, (৮) বাতার দ্বারা আটা শ্রস্তত করান, 
(৯) জাউস ও আমন উভয় প্রকারের বীর্গ ধান প্রঙ্গান 
কযা, (১০) অয়হ্র, তুইা, বিউলী ও তুলাবীজ দেওয়ার 


২২৪ 


১৩৫ 





ব্যবস্থ! করা এবং (১১) স্বপ্ন মূল্যে চাউল বিক্রী জন 
” দোকান খোলা। 


গ্রামাঞ্চলে রেশনিঙের নমুনা 
যাংলা-সরকার গ্রামাঞ্চলে “মস্ভিকায্মেড রেশনিং” প্রবতর্ন 


করিয়াছেন এবং তছস্ছযায়ে প্রা ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক , 


স্বেশন ক্ষার্ড পাইয্াছে বলিয়া! কৃতিত্ব জাহির করিবার চেষ্ঠা 
ফরিয়! থাকেন । রেশন কার্চ ইহ্ার। পাইয়াছে সত্য কিন্তু 
রেশন যে কি ভাবে পায় তাহার কিছু দনুন! সন্প্রতি প্রফাশিত 
হইয়াছে । নিয়ে উহ্ধার ছইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। উহা! 
হইতেই গ্রামের লোকের ছূর্দশা অন্গমান কর! লহ্জ হুইবে। 
১৩ই জ্যৈষ্ঠ তাপ্সিখের “ভারত” লিখিতেছেন £_ 

সরকারী রেশন-বাবস্থার উপর দেশের লোকের আহা 
বন্ধায় রাখ। কঠিন হইয়াছে । কলিকাতা এবং অভাত আটটি 
শহরের প্রায় ৬০ লক্ষ লোককে রেশন জোগাইতে গিয়াই 
ঘাংলা-সরকার  গলদ্ঘর্ষ হইয়াছেন, তাও এখানে বিলাতের 
ভার বালক মুবা, ছাত্র শ্রমিক, প্রস্থতি ও শিশু প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেদর জন্ত বিভিন্ন বন্নাদ্ধ নাই এবং সেখানকার মত ভিম, ছুধ, 
মাছ, মাংস, মাখন, চিনি প্রতৃতিও রেশন করিতে হয় নাই। 
চাউল, চিনি, আটা! ও লবণ এই চারিটি ভ্রব্য, শিশু বৃদ্ধ, রোগী 
ও মরনান্ী নি্ধিশেষে সর্ব শ্রেঈর লোককে একই হারে 
'জোগান দিতে গিয়া ইহারা! নাজেহাল হুইতেছেন ৷ গ্রামের 
লোকের জন্ত আছে “'মভিকায়েড রেশনিং ।” এই অপূর্ব রেশ- 
নিতের একটি নমুনা! এখানে দেওয়া গেল। বিক্রমপুরের একটি 
ইউনিয়নে ১৭০৪১ জন লোকের বাল । ইহাদের মধ্যে শিশু 
ও বয়স্ক লইয়া মোট ৩০৯৬৬ ইউনিট (পূর্ণ বয়স্ক ২ ইউনিট 
ও শি ১ ইউনিট হিসাবে ) রেশন কার্ড চালু আছে । ১৯৪৫ 
সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যস্ত এই 
লোফগুলিকে রেশন কার্ড মারফং দেওয়ার জন্ত ফুড কমিটি 
নিক্মলিখিত ভ্রধ্যাদি পাইয়াছে £-- 

খান 

চিনি-_ 

কেরোসিন 

কয়লা 

সন্গিযার তৈল-_ 

আক্কেল তৈল... 

লবণ-_ 

অয়দা-_. 


৬৭৫৪/৬০ 
৪২৯/৭৮৬০ 
১৪২৬ টিন " 

৫০৫/০ 
১৭৬৮৪০১/০ 
৩/৩ 
১১৯২৭৭ 
৩২/৫ 
শাড়ী ৩৩৫৯ খান! 
ধুতি-_ ৭৮২৯ ১১ 
মার্ফিণ শার্টিং ইত্যাদি ২৬০২১১৪০ গজ 
বিছানাক্স চা্র- ১৬ খান! 
কত্বল- ০7 ১৮ % 


১৮৯ 
জুঙ্গি-_ ১০০টি 
একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইবে, এই ১৭০৪১ জন 
লোক বংসরে এক সের হিদাবে চিনি, সের দেড়েক করল! 
ও আধ সেরেয়ও কম সন্িযার তৈল পাইয়াছে। যে 
গবন্মেনটে বছরে এক সের চিনি ঘা আব সের তেলের 
বেশী রেশন কার্ড মারফৎ সরবরাহ করিতে পরে না, কোন 
জীবিত মাধ তাহার উপর কেন করিয়া বিশ্বাস রাখে? 
২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের “আনন্দবাজার পত্রিকায় ঢাকার 
সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে ইউনিয়ন কুড কমিটির সেক্ষোরী- 
স্বঙ্গের নিকট যে পত্রথানি গিয়াছে তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত 
হইয়াছে! উহ্বাতে বল! হইয়াছে ঃ 
ইউনিরন খা সমিতির সেক্ষেটারী মহাশয় সমীপেষু । 
নিম্নলিখিত আদেশগুলি অধিলন্বে পালনের জড 
আপনাকে নির্দেশ দেওয়! হইতেছে £-_ 
[ক] পরিবত্িত বরাদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে চাউল ও 
ধান্তের বরাদ্দ নিয়লিখিত ভাবে স্বাস করিতে হইবে ৫. 
[১] চাউল প্রত্যেক বয়স্কের জন্ত [৮ বৎসরের অধিক] 


ছাতা”. 


সপ্তাহে /২ সের । 
চাউল প্রত্যেক শিশুর জণ্ত [৮ বংসরের নিয় বয়স্ক] 
সন্তাছে /১ সের। 


[২] ধান্ভ-- প্রত্যেক বয়ক্ের জন) সপ্তাহে /৩ সের । 

এই নির্দেশ শুধু চাকার জন্য নছে, অন্যান্য জেলাতেও 

হয়ত অনুরূপ পত্র গিয়াছে ইহা! অচ্চমান কর] অসঙ্গত নছে। 

সুই খেলায় এক পোয়া চাউলের ভাত-খাইয়া কৃষকের! কি 

ভাবে জামন কসল জন্াইবার চেষ্টা করিবে তাহা! যুঝিবার মত 

ক্ষমতা বততমান সরকারী কর্তৃপক্ষের আছে বলির মনে 
হয়না। 


খাস্ক অপচয়ের পরিমাণ 


সরকানী অব্যবস্থার কলে খান্ড অপচয়েক্স বিষণ সংবাদপত্র- 
সম্ৃহে এত প্রকাশিত হইয়াছে যে নূতন কোন তথ্যই বিস্ময়কর 
মনে হইবে না। কিন্তু এই অপচয়ের মোট পরিমাণ সম্পর্কে 
একটা বারণ! থাকিলে বুঝিতে পারা যাইযে যে বতর্ধান 
ছতিক্ষ কেবলমাত্র বিধাতার অভিশাপ নঞে। প্রাক্কতিক 
বিপর্যয় অপেক্ষা! সরকারী অক্ষমতা এবং ছুর্ণাতিই এই- 
জন্য অধিকতর দায়ী। এই অপচয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রকা- 
শিত হুওয়! দরফার। প্রত্যেকটি সংবাদপন্র হইতে অপচদ্ধের 
খবরগুলি সংগ্রহ করিলে একটা আংশিক বিবদ্বণ পাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত সংবাদপত্রে সব খবর প্রকাশিত ছয় না, এবং 
যাহা হয় সেইগুলিফে একত্র করাও ধুর ছঃসাধ্য কাজ। 
সন্প্রতি “রুপান্তর” বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে কতগুলি প্রধান 
অপচয়েক় সংবাদ একজ করিয়া একটি তালিকা! দিয়াছেন। 


জবা 


এই তালিকা মোট অপচয়ের তুলনায় অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা 
হইতে অপচয়ের বিরাট. পরিমাণের অন্তত একট! আংশিক 
ধারণা হইবে । আময়া! ““সুগাস্তরে”র সম্পূর্ণ বিবনণটি নিযে 
ভুলিয়া দিলাম £ 


জাহুয়ারা__১৯৪৬ 
চাউল আটা 
চেতলা সা ১৪০০ যণ 
ফেক্রয়ারী...-১৯৪৬ 
চাউল আটা 
দিনাজপুর ৩০১০০০ ৪2 


বিবেকানন্দ রোভ ৪১,০০০ 
ন[টৌর হুইতে প্রেরিত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে 
দেখা যায় যে, স্থানীয় পাইকারী ব্যবসায়ী মেসার্স” চিরঞ্জীলাল 
আগরওয়ালার গুদাম হইতে বিপুল পরিমাণে আটা অখাদ্য 
বলিয়া! পরিগশিত হওয়ায় নিছাবাজারের একটি খাদে ফেলিয়া 
দেওয়া! হুইয়াছে। এই আটা ১৯৪৩ সালের খাদ্যসঞ্কচের 
সময় গুদামজাত কর] হইয়াছিল । 
ফেব্রুয়ারী__১৯৪৬ 
ঢাকা হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারীর অপর একটি সংবাদে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। উক্ত সংবাদে দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জে 
গতলক্ষ্যা নদীতে বিপুল পরিমাণে অখাদ্য আটা ফেলিয়া 
দেওয়া হুইয়াছে। 


মার্চ ১৯৪৬ 
১লা মার্চ বাগেরহাট কংখেস কমিটির সম্পাদক বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এক তারে জান্ইয়াছেন যে, 
৮০,০০০ মণ ধান বৃষ্টির জন্ত প্রায় ন& হুইমা! গিয়াছে। ইহা 
ভিন্ন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে দেখ] যায় ঘে, 
নিয়োক্ত গ্ানপমৃহেও খাদ্যশন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে ৫ 
চাউল আটা 


শবাকুড়া ১,৬০১০০০ অপ শা 
আাোর শা ১০০ বস্তা ২০০ মণ 
মেহেরপুর ৫০০০ মণ স্পা 
হাওড়া চি ১০০০০০ মণ 
লিনুয়া সস ২০০০০০ মণ 
কলিকাতা -- ১০০০০ মণ 
এরপ্রিল-_ ১৯৪৬ 

চাউল জট! 

'নেত্রকোপা _- ১৪৩ মণ 
মে- ১৯৪৬ 
চাউল আটা! 


্যাকা ৭6০০০ অণ 
এ 


২২৫ 

উপরোক্ত ধান চাউল প্রবং আটা কেবলমাত্র ১৯৪৬. 
খ্ষ্টান্বেই ন& হইয়াছে । ইহা ভিন্ন ১৯৪৫ সালেয় কোন্‌ মাসে 
কত খাদ্য নষ্ট হইয়াছে বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহ হইতে সংগ্রহ 
করিয়! নিয়ে তাহার একটি মোটায়ুট হিসাব দেওয়া হইল :-_ 


১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সাল হইতে-মে, ১৯৪৫ সাল 
পর্যন্ত অম্বতবাজার পররিকায় প্রকাশিত খাদ্যশন্ত দ$ হুইবার 


সংবাদসমূহ ঃ 

নোয়াখালি-_আটা ৮৫০ মণ 
ফলিকাতা- আটা ৩০০০ মণ 
জলপাই খড়ি__আটা, অড়হর ডাল ইত্যাদি ২০০০ মণ 
কলিকাতা _আট।| এবং ময়দ! ১৫০০০ অণ 
শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ৫০০০ মণ 
খুলনা রেলওয়ে কলোনী _ময়দ। ১৪৬০০০ মণ 
মাশিকগঞ্জ- চাল ১০০০০০ অণ 


১৯৪৫ সালে অল্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসমূছ্থের 
মোট হিসাব £ 


জুলই-_-১৯৪৫ £ আটা-_-১০২৬১৮ মণ। আগ&--.১৯৪৫ £ 

চাউল ৬৮৪২৮ মণ, জাটা ২২০০০ মণ। সেপ্টেম্বর--১৯১৪৫ £ 
৪৫০০০০ মণ, জাটা ২১৪০০ মণ ) অক্টোবর---১৯৪৫ £ চাষ্টল 
৩৩৮৮২ মণ, আটা ৩৫০০০ মণ। নবেম্বর__-১৯৪৫ £ চাউল 
২৮৫০০ মণ, জাটা ৩৫২৭ মণ। 

সমস্ত হিসাবপঞ্র পর্যালোচন! করিয়া] দেখা বায় £-- 

১৯৪৬ সালের জাগুয়ারী হইতে এ পরস্ত চাউল ৩১১০০০ 
মণ, আটা ১১৭৪৩ মশ নষ্ট হুইয়াছে। 


১৯৪৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালে চাউল 
৬৮০৮১০ মণ ও আট| ৩২১৯৫ মণ নষ্ট হঈয়াছে। 

অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের মে 
মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৯৯১৮১০ মণ চাউল এবং 
৬৩৩১৩৮ মণ আটা অথবা ময়দা খিন& অথবা খান বলিয়! 
পরিগশিত হইয়াছে । এই হিসাবে বাগেরহাটের ৮০০৩০ মণ 
ধান নষ& হওয়া এবং নাটোর ও ঢাক! হইতে ফেব্রুয়ারী মাত 
আট] নষ& হওয়ার যে সংবাদ আপিয়াছে তাহাতে অধিক পরি- 
মাণ না থাকায় ধর] হয় লাই । 

সর্ষশেষ গত ২৫শে মে এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে ঘে 
ফেঈতে স্থানীয় সরবরাহ বিভাগের গুদাম হইতে প্রচুর পরি- 
মাণে আটা ও ময়দ1 নষ& বলিয়। স্থানীয় হেলথ অফিদার ঘোষণ! 
করিয়াছেন । 

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলি একত্র করিয়া 
যাংলায় খান্ধশন্ত অপচয়ের এই লক্জাকর চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে। 
কিন্ত ইহ! ছাড়া লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কি পরিমাণ খান্দ্রব্য 
ম$্& হইতেছে তাহা! ফে ঘলিবে ? 


"ইহ 





: কতৃপিক্ষের আশ্বাস 

ঘি সমগ্র বাংল! জুড়িয়া খাদ্যাভাব ও 'অনশণের 
তাগবলীলা দুরু হইয়া গিয়াছে তথুণ্ড কর্তৃপক্ষ বিচলিত - হুম 
মাই। হাংলা-পয়ফায়ের বড়কর্তার! জমাগত আশ্বাস দিয়া 
যাইতেছেন যে তয়ের কোন কারণ নাই, খাজাবস্থা মোটেই 
আশক্কাজনক নহে এবং থান্ভাভাষের সংবাদ নিছক আতঙ্া- 
প্রন্থত। কতৃপক্ষের এই সর্ধনাশা, মনোভাব কি অজ্ঞতা, 
অযোগ্যতা! বা! উঁদাসীন্যের ফল তাহা! ভাবিবার বিষয় । গত 
মাসের সরকারী সাফ্কাইয়ের নমুনাটা একবার দেখিলে 
ব্যাপারটা! পরিক্ষার হুইবে। 

এক মাসেরও অল্প পূর্বে বাংলা-সরকারের সরবরাহ 
বিভাগের ডিরেক্টর ভি, এন, রাজন্‌ এক বজ্ততায় বিশ্লেষণ 
করিয়া! দেখান যে যদিও বাংলায় ৭৫০,০০০ টন খাদ্যশন্ত 
ঘাটতি জাছে তথাপি নৈরাম্থের কোন কারণ নাই। কারণ 
এই ঘার্ট.তির পরিমাণ অস্বাভাবিক নছে, ধুদ্ধের পূর্বে ইহা 
অপেক্ষা বেলী ঘাট তির নঞ্জির আছে। 

কিছুদিন পরে এক বযেতার-বন্কৃতায় খাদ্যবিভাগের 
ভিন্নেক্ট্ন মিঃ এস, কে, চ্যাটার্ধি খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! 
ফরেন। তিনি আশ্বাসের মাত্রাকে আয়ও বাড়াইয়! উচ্চকণ্ঠে 
ঘোষণ! করিলেন ঘে সরকার এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে 
চাচ্ছেন যে এই বৎসর আর ছুত্িক্ষ হইবে না। চাউলের 
মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন স্থানীয় আতঙ্কই এই ঘটনার 
ফারণ। তিনি আশ্বাস দেন যে গবর্থেপ্টের হাতে যে পরিমাণ 
চাউল মন্ধতে আছে, তাহাধারা অনেক দিন পর্যন্ত রেশন 
অঞ্চলগুলির চাহিদা] মিটান যাইবে । ১৯৪৩ সনের হুর্ভিক্ষের 
পুনরাবৃতি এবার কেন হুইবে না তাহার নিয্লিখিত কারণ- 
গুলি তিনি দিয়াছেন । 

(১) ১৯৪৩ সালে বাংল! গবর্মেন্টের হাতে খাদ্য প্রায় 
একেবারেই মন্ধুত ছিল না । এবার তিন লক্ষ সওয়! পচিশ 
হাজার টন চাউল মন্ধৃত আছে। 

(৭) ১৯৪৩ সালে গবন্ষে্টের চাউল সংগ্রহের কোন 
ফ্যবন। ছিল না। এবার তাহা আছে এবং ইতিমধ্যেই তিন 
লক্ষ চজ্িশ হাজার টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছে । 

(৩) ১৯৪৩ সালে কলিক[তা কা জেলাগুলিতে অপানরিক 
সরবয্াহ বিভাগ ছিল না। এবার সংগ্রহ, মঞ্জুত ও বণ্টন- 
ব্যবস্থার জন্ত যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী জাছেন। 

(৪) ১৯৪৩ সালে খাদ্যশন্ত মন্তুত করিবার জন্ত কোন 
গুদাম ছিল না, এবার তাহা! আছে। 

(৫) ১৯৪৩ সালে সুদ্ধের জন্ত যানবাহনের সমন্তা জতি 
তীত্র ছিল। এবার তাহা নাই। 

:. স্ুক্িগুলি শ্বাভাবিক ও যঙ্গত সন্দেহ নাই এরধং সেই- 
জন্তই আমাদের ছঃখ বেশী । আমাদেছ প্রশ্গ এই যেত 
লব নুবিধ! থাক] সত্বেও চালের দাম বাড়িতেছে কেন এবং 





অনশন ও স্বত্যু আরত্ত হইয়াছে কেন? ইহাগ্গ কারণ ফি 
জনসাধারণের আতঙ্ক না সরকায়ের অযোগ্যত! ? যদি আত 
থাকে তবে তাহা! কি অমূলক ? লরকারী কর্ষপ্রচেষ্টার নযুদগা 
দেখিয়া! লোকের মনে আতঙ্ক ক্রমশই বাড়িতেছে ইহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এই আতঙ্কে চুর করিতে হইলে যে ব্যবস্থার 
প্রয়োঙগন এই অযোগ্য সয়কায্স তাহা! করিতে অক্ষম | যে কর্ম- 
চারীদের কথ! মিঃ চাটা্ি বলিয়াছেন তাহার! ছনাঁতিপরায়ণ 
এ্রবং অকর্মণ্য | যে গুদামের আশ্বাস তিনি দিয়াছেন সেগুলিতে 
সরকারের কর্মনৈপুণ্যে চাউল কেবলমাত্র পচে, যে চাউল 
সংগ্রহ্-ব্যবস্থার কথ! তিনি বলিয়াছেন, সে ব্যবস্থাতে সংগ্রহ- 
কারী এজেণ্টর] চোরাকারবার করে। ইহার পরেও লোকের 
মনে সরকারের প্রতি আস্থা থাকিবে কি কিয়! ? 

ইহার পরে দেখ! যাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ নুরাবর্দি সাহেব কি 
বলেন? চাদপুর কলেজে এক সন্বধনা সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে 
তিনি আঙীস দেন যে চাদপুরকে চাউপ দিয়! ঢাকিয়া দেওয়! 
হইবে । তিনি বলেন, খাভপরিস্থিতি সম্পর্কে জাতঙ্ক যুক্তিহ্থীন, 
কেননা! এঁ আতক্ষের কোন ভিত্তি নাই। বতণমান পরিস্থিতির 
কোন 'ুক্তি' নাই। দেশের খান্সবন্থা প্রধান মঙ্জীর যুক্তি 
অনুসারে চলে না ই! পরিতাপের বিষয় । কিন্তু যুক্তি থাকুক 
অথবা নাই থাকুক মিঃ স্থুরাবর্দির আশ্বাপ সত্ত্বেও টাদপুরে 
চাউলের দাষ আজ পয়তিশ-চ্সিশ ট!ক1। মিঃ ঘুরাবর্ণি অন্ত 
ঘলিয়াছেন যে মৃল্যন্বদ্ধি রোধ করিবার উপায় সরকারী খুদাম 
হইতে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয় করা। ইহ! সত্য কথ! 
সঙ্গেছ নাই; কিন্তু এই ব্যবস্থা কেন অবলম্বিত হইতেছে 
মা। মিঃ চাটাপ্ির মতাছুসারে যদি সরকারের হাতে যথেষ্ঠ 
চাউল মকুতপ্রাকে তবে সেই চাউল বাজারে ছাড়িয়া এই নূল্য- 
স্বদ্ধি রোধ করা! হউটক। কিন্ত আজ পর্যন্তও তাহা হইতেছে 
মা। 

সবশেষ আব্বাস দিয়াছেন দি্লী হইতে ভারত-সয়কারের 
খান-বিভাগের সেক্োরী সন্প রবার্ট হাচিংস। তিনি ৭ই 
জুনের বক্তৃতায় বলেন যে, সরকারী সংবাদ অঙ্ছসারে বুঙ্সীগঞ্জে 
চাউলের দর ২৬ ট/কা, নারায়ণগঞ্জে ২১1০, এবং ঢাকা! সদরে 
২১ টাকা । পূর্ববঙ্ষের অবস্থা পর্যালে।চনা করিয়া তিনি বলেন 
যে যানবাহনের অন্বিধা, জনসাধারণের আতঙ এবং স্বাটির 
দরুণ আউসের ক্ষতির জঙই এই অবস্থা ঘটয়াছে। তথাপি 
তিনি আশ্বাস দেন যে বাংলাদেশের পক্ষে এবার কেশীয় 
সরকারের মিকট খাভ ভিক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না। 
বাংল! তাহার নিজের মন্ৃত খাভ দিয়াই ৮ 
মিষ্টাইতে পারিবে । 


আসন্ন রেল-ধর্মঘট 


(রেল-কর্মচারিতন্দ আগাবী ২৭শে ভুল হইতে ধর্মঘট আরগ 
করিবেন বলির কর্তৃপক্ষকে বোটিশ বিরাহেন। "দত ১লা 


আমা 


পিপিপি 


ছুন এরই নোটশ দেওয়া হয় প্রবং তন্থপলক্ষে 

ট্রেড ইটনিরন কংগ্রেসের সভাপতি প্রযুক্ত রণালফান্তি ঘন্ুর 

সন্ভাপতিত্বে রেল-কর্মচার়ীদের এক সভা! হয়। কর্মচারীদের 

ঘাবি লইয়া! ফর্তুপক্ষের সহিত কর্মচারীদের ফেভারেশনেয় যে 

হরফযাকবষি চলিতেছিল আপাতত তাহা ব্যর্থ হুইয়াছে 

বলিয়াই মনে হইতেছে । 
কর্মচান্নীদের দ্বাবী মোটামুটি এইয়প ; 

১। নিষ্ঃপদ্দসথ শ্রমিক কর্মচারিদেন্র বেতন বাড়াইয়া অন্যুন 
২৫ টাকা করিতে হইবে । 

২। ২৫০ টাকার নিয় বেতনের কর্মচারীদের বেতন 
অবিলম্বে ১০ চাকা হিসাবে বাড়াইতে হইবে। 

৩। প্রত্যেক কর্মচান্ীকে ১০০ টাকা হ্সাবে সাহাধ্য 
ঘ্বান করিতে হইবে । 

৪ বিভিন্ন অঞ্চলে মাগ গি ভাতার যে তারতম্য আছে 
তাহ! বাতিল করিয়া সকলকে এক হারে ভাত! দিতে হুইবে। 

৫ | কর্ষচারীদের কাজের সময় কমাইয়! ৮ ঘণ্টা 
করিতে হুইবে। 

৬। যাহার! ছুটিতে যাইবে তাহাদের বদলি হিসাবে 
যত লোক এখন রাখা হয় তাহার সংখ্যা চার ভাগের এক 
ভাগ বাড়াইতে হইবে। 

৭। ছুটি সম্বন্ধে কেরাম] যে সুবিধা পায় তাহা শ্রমিক- 
দেরও দিতে হইবে । 

৮। শ্রমিকদের দ্বিন মধূুরি দেওয়! বন্ধ করিয়! মাস- 
মাছিনা দিতে হুইখে । 

৯। যে সব কর্মচারী একাদিক্রমে এক বৎসর কাজ 
করিয়াছে তাহাদের চাকুরি পাক] করিতে হইবে । 

১০। চুক্তি করিয়! শ্রমিক খাঁটানে! বন্ধ করিতে হুইবে। 

১১। মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত লোক ছাটাই ধন্ধ করিতে 
হইবে । 

ইছার জবাবে রেলওয়ে বোর্ড নি্নলিখিত প্রপ্তাব কিয়া 
ছিলেন £ 

১। বতর্ধানে ধাহাদের বেতন ১৪ টাক! আছে তাহা বাড়া- 
ইয়! ১৬ টাকা করা হইবে । প্রতিভেন্ট কাঙ হিসাব কল্সিবার 
সমর মাগ.গি ভাতার অধেক বেতনের সহিত ধন! হইবে । 

. »। নিয় বেতনের কেরাধীদের সকলের বেতন ৩০ 
চাকা হইতে আরম্ত হুইয়] ৮৫ টাক! পর্যন্ত হইতে পারিবে । 
প্রই লামাভ বেতন স্বদ্ধিতেই রেলের ব্যয় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা 
বাড়িবে। 

নিষ্নপন্বস্থ শ্রমিক ও কেন্াধী কর্মচারীদের বেতন আরও বাড়াই- 
ঘার চেষ্ঠা সর্বতোক্তাবে করিতে হইবে ইহাতে দ্বিমত থাকিতে 
পারে না। ১৬ টীকা ঘা ৩০ টীকা ঘতর্ান সময়ে কেন, 
কোন সময়েই সঘর্থনযোগ্য মহে.। উজ্ভপদ্ধে ৩০০০ টাকা 
ও নিন্পপষে ১৬ চাক! হেতঙ্গেছ এই অভার দ্ারনষ্য বত শীষ 





হণ. 


ছুর হয় ততই মঙ্গল। কিন্ত এ সমন্ধে আমরা একটিবিষর 
মনে রাখা অত্যন্ত উচিত ছিল বলিয়! যনে ফথ্বি। বতরনান 
রেলওয়ে বোর্ড যে শ্রেনীর লোকের স্বায়া-গঠিত ও পরিচালিত 
তাহাতে ইহাদের হাতে কর্মচারীদের হুবিচার প্রাপ্তির আশ! 
কম। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত অধিধেশনে প্রীয্ক্ত 
ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগী এক প্রস্তাব আলিয়া দাবি করিয়াছিলেন . 
যে ইংরেজের স্বার্ধে ইংরেজ পরিচালনায় আমাদের যেলের 
কি অবস্থা! দ্াড়াইয়াছে তাহার একটা পুঙ্থাহুপুঙ্খ তদন্ত 
কর! হউক। এন্সপ একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। তারপর ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত&রে গুরুতর 
পরিবতরন' ঘটয়াছে। কংগ্রেস কেন্ত্রীয় সরকারে যোগ- 
দান করিলে সমগ্র রেল বিভাগের উপর দেশবাসীর নিজস্ব 
অধিকার বিস্ৃত হইবে । তখন প্রীয়ুক্ত নিয়োঈর গ্রন্তাবিত 
কমিটি আরও স্বাধীনভাবে কাজ করিয়! রেলের সকল গলদ 
ধরিবার ছুযোগ পাইবেন । জামাদেয় ধারণা এই বরণের 
একটা তাল তদন্ত হইলে রেলের ব্যয় বহু কোটি টাক! কানে! 
সম্ভব হইবে এবং নিয় বেতনের কর্মচান্সীদের বেতন শতককা 
দশ টাকা কেন, তার চেয়েও বেঙগী বাড়ানো চলিবে । ইহাক্স 
জন্ত আন্দোলনই যথেষ্ঠ হইবে, ধর্মঘটের প্রয়োজম হইবে না 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে জ্ঞায়সঙ্গত দাবি আদায়ের 
জন্ত ধর্মঘট করিতে হইলে তাহা! সমর্থনযোগ্য হইবে | 
রেল-ধর্মঘটের বণ্মান সময়ে নোটিশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ 
আপত্তি আছে । আগামী কস উঠিবার আগে বর্মঘট দেশের 
পক্ষে ঘোর অনিষ্ঠকর হুইবে। ছুতিক্ষের মুখে ধর্মবটের দ্বারা 
রেল-কর্মচারীদের হ্থবিধা হইতে পারে কিন্তু ইহ! দীর্ঘকাল স্থান্রী 
হুহলে বছ লক্ষ লোককে অনশনে স্বত্যু বরণ করিতে হইবে । 
রেল-কর্মচারীদের খ্যবহারে জনসাধারণ সন্ব্ঠ নয় ইহ! আমর! 
আগেও দেখাইয়াছি। মুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ কলিকাতায় 
বোম! পড়িবার পর, লোকজনের শহর ত্যাগের সময় রেল- 
কর্মচারীরা যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা ভুলিতে সময় লাগিবে। 
শিশু, ক্োগী ও আ্রীলোক সঙ্গে লইয়! ভ্রমণের সময় রেল- 
কর্মচারীদের হাতে এই সময়ে লোকে বে অহেতুক লাচ্ছনা 
তোগ করিয়াছে এবং টিকিট ক্রয় হইতে সুরু কন্দিয়! স্টেশন 
পরিত্যাগ পর্যন্ত সহত্র অছিলায় যে তাবে ইহারা ঘুষ আদায় 
করিয়াছে তাহা পুলিশী অত্যাচার ও ঘুষের চেয়ে কোন অংশে 
কম নয় এ-কথাটা কর্মচারীরা এবং ধর্ঘটে যে নেতার! 
উত্তেজিত করিতেছেন তাহার! ভুলিয়া না গেলেই ভাল 
করিবেন। 
১ল ছুনেয় সতার সভাপতি প্রযুক্ত স্বশালকান্তি বনু ঘলেন 
বে, শ্রমিকদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং উহ! সকলের 
সমর্থন লাত করিবে ৷ রেল-কর্মচারীঘের নযাব্য দাবি ছ্বেশবাসী 
সমর্থন করিবে, ধর্মঘটের অন্থবিধাও প্রয়োজন হইলে স্বীকার 
ফরিে-ইহ। আমরাও জানি, কিন্ত আমাদের .আপতি. দর্মধটের 
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সময় ল্ন্ধে। বুদ্ধের সময় ধর্মঘট না করিয়া! যাহারা ঠকিরা 
গিয়াছে বলিয়। মনে করিতেছে, ছুর্িক্ষের হুযোগ লইয়া 


ধর্মঘটের দ্বারা দাবি আদায়ের চেষ্| তাহারা করিতে গেলে 


দেশের লোকে সন্ধ্ হইবে না-_-বন্ু মহাশয় এই দিকটা 
ভাবিয়া! দেখিলে ভাল করিতেন । স্বপালবাবু বলিয়াছেন, রেল 
কর্মচারীদের এই সংগ্রাম বিভশালী ও সর্ধহারার লংগ্রা্। 
( ৪586008]15 0015 561 02219 01 008 78118511160 ৪, 
& 8110/£16 08009800708 17888 200 1)%50-7018 ) 
বস্থ মহ্থাশয়ের এই বক্তৃতার তাৎপর্ধ্য হাদয়ঙ্গম করিতে আমর! 
অসমর্থ । ভারতীয় রেল জাতীয় সম্পতি। এই জাতীয় 
সম্পত্তি দেশবাসী ভোগ কল্পিতে পারে নাই এইজন্য ঘে এই 
সম্পত্তি পরিচালনার তার এত দিন আমাদের হাতে ছিল না। 
এই দারিষ অতি শীঞ্রই দেশবাসীর প্রক্কত প্রতিনিধিদের হাতে 
আসিতেছে । মূল প্রশ্ন এখানে বেতনের হার, জাতির প্রতি- 
নিখির! এই প্রশ্নের মীঘাংস! করিবার সুযোগ গীঅই লাত 
করিবেন । রেল-কর্মচান্সীদের দাবি সুবিচারের দাবি, উপ- 
নিবেশ বা পরের সম্পত্তি লইয়! “হাত .স" ও “ছাত-নটসের? 
বিরোধ বলিয়া আমরা মনে করি না। 

ছুত্িক্ষ সম্বন্ধে ধর্মঘটের নেতাদের উক্তি বিচারসহ লহ্ছে 
কেহ কেহ বলিয়াছেন রেল-ধর্মবট হইলেও ছুত্তিক্ষ আসিবে, ন! 
হইলেও অ/সিবে। ব্বণালবাবু উঞ্ত সভায় বলিয়াছেন ছুতিক্ষের 
জন্জ রেল-কর্মচারীর! ভয় পাইবে না, সে দাখিপপ্িত্যাগ করিবে 
না। প্রযুক্ত জ্যোতি বহু, শ্রযুক্জ শিবনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
পীয়ূক্ত শীহারেন্দু দণ্ড মন্ধুমদা'র প্রভৃতি শ্রমিক নেতারাও 
ছুতিক্ষের মুখে বর্মবটের মিশা! না করিয়া! প্রকারাপ্তরে উহ] 
সমর্থনই করিয়াছেন । 

জ্যুক্ত ম্বণালকা্তি বনু যুদ্ধের কয় বৎসর শিধিবাদে কাজ 
করিয়াছেন । অজ্ঞান্ত শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই জ্বেলে 
ছিলেন । প্রযুক্ত জ্যোতি বন কমিউনি, সুতরাং তিনি ঘল- 
গত নীতি ব্সনুসারে ইংরেজকে যুদ্ধে জয় লাভ করাইবার জন্ব 
শ্রমিকদের যুদ্ধের মধ্যে ধর্মঘট হইতে নিরম্ত রাখিতে চেষ্ঠ! 


করিয়াছেন ইঞচ বিশ্বাস কর! যায়। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের সভা- . 


পতি যে স্বশালকান্তি বন্ধু জাজ অমিকদিগের সম্মুখে দাড়াইয়া 
রেল-ধর্মবটের নেতৃপদ লাণ্ডের অন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রমিক- 
দের জন্ত যুদ্ধের মধ্যে চেষ্টা করেন নাই কেন? ১৮৪৪ সালে 
রেল প্রতিষ্ঠার পর হইতে কর্মচারীরা ১০২ বৎসর যে হারে 
বেতন পাইতেছে তাহা বাড়াইবার অন্ত ধর্মঘটের ব্যবস্থা কি 
. আর পাচ মাস পর ফসল উঠিলে হইতে পারিত না? ব্বশাল 
বাবু শুধু ট্রেড ইউনিয়নের মেতা নছেন, তিনি সাংবাদিকও। 
দেশের প্রক্কত অবন্থ|! জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তাহার 
"আছে । ফসল উঠিবার আগে রেল-কর্মচান্থীদেন্স ধাহারা বর্ষ- 


ঘটে উত্তেদিত করিতেছেন তাঁহারা দেশের দীম-নকজিত“আতুর- টি 


ছিগেছ জন্ত-_বাহাদেয. জয় রেল কোম্পানীক় রেশন ভাঙায় 


ঘা হাসপাতাল ফোন দিদ খোল! ছিল না-_ফি কোনও 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন মনে কয়েন ন1? ধর্মঘটের মধ্যে খাস্- 
শন্ত ও ৬ঁধধ যাহাতে অবাধে চলিতে পারে সে ব্যবস্থা না 
করিয়া বি ধর্মঘট হয় তবে বুঝিতে হইবে র্েল-শ্রমিকের 
নেতৃবর্গ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচন! না করিয়া দেশের কোটি কোট 
ঘরিজ্রের শ্বার্ধের বিরুদ্ধাচরণ তো করিতেছেনই, এমন কি 
রেল-কর্মচারীদেরই এফ তীব্র গণ বিরোধিতায় সম্দুর্থীন 
করিয়া হুলিতেছেন। 
রেল-ধর্মঘট ও ধর্মঘটের নেতা 


রেল-ধর্মঘষ্ঠের নেতাদের সঙ্গদ্ধে জনৈক প্রাক্তন রেল- 
কর্মচারীর নিম্নলিখিত পত্রখানি স্টেটদম্যানে প্রকাশিত 
হইয়াছে £ 
১৯২১ সালে বাংলাদেশে যে রেল-বর্মঘট হইয়াছিল 
তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। প্রায় ছুই মাস এই 
ধর্মঘট চলিয়াছিল । শেষ পর্যন্ত উহা! ব্যর্থ হয় এবং বহু 
কর্মচারী বেকার হয়। 
ধর্মঘটের নেতার! ফত রকমের লোভনীয় প্রতিশ্রুতি 
দিয়া কর্মচারীদের ধর্মধটে প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাহা 
আমার স্প& মনে আছে। টাকার অভাবে যখন কর্মচারী- 
দের পক্ষে নিজের এখং পরিবারের ব্যয় নির্বাহ অসক্তব 
হুইয়। পড়িল তখন শ্বগাঁযি যঠীন্তরমে।হন সেনগুপ্ত তিন্ন আর 
সব নেতা কেমন করিয়! ধীরে ধীরে সরিয়| প়িয়াছিলেন 
তাহাও আমি ভূপি নাই । খতীন্গমোহন ভাঙার শেষ 
কপার্ক পর্যন্ত ধর্মধচটীদের জঙ্ক ব্যয় করিয়াছিপেন কিন্ত 
প্রয়োজনের তুলনায় তাহা স।মাঠ বপিরা বর্মঘ্চীদের হুর্দশ] 
মোচন তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই ধর্মঘটের 
শেষের দ্দিকে দেশবদ্ধ দাশ ও দীনবন্ধু এগুরূজ হ্তুক্ষেপ 
করিতে বাধ্য হন, এতগ্চলি লোককে এই তাবে বিপন্ন 
করিয়া তুলিবার জন ধর্মঘটের নেতাদের তাহারা ভংদনাও 
করিয়াছিলেন । পদচ্যুত কর্মচারীরা জাবার যাহাতে 
কাজে ফিরিয়া যাইতে পারে সেজন্ত তাহানা! যথাসাধ্য 
চে করিয়াছিলেন কিন্ত সফঙ্গকাম হইতে পায়েন নাই। 
বছ কর্মচারীকে ভিক্ষকে পরিণত হইতে হ্ইয়াছিল। 
রেল-কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় এবং অন্তানত স্থানে লোক 
সংগ্রহ করিয়া এক মাসের মধ্যেই রেল চালু করিতে সমর্থ 
হ্ইয়াছিলেন | রেলে যাহারা কখনও কাজ করেন নাই এবং 
ধাহারা বতমানে কাজ করেন না এমন বহু লোক ধর্মঘটের 
নেতৃত্ব করিতেছিলেন, কর্তৃপক্ষ লোক সংগ্রহ করিতে 
আরগ করিলে হারাই সকলে আগে চাকুরি গ্রহণ 
করেন । 
- "তান তে নিলিখিত কথাগুলি মনে ০ 
. ক্েপ কর্ষচায়ীরা উপকৃত হইবে £. 


জাধাড় 


বিবিব প্রস্-_বন্্রলতকটট ও সরকারী বরাদ্দ 


| ২২৯. 





খাহারা বর্মঘটের প্ররোচনা দিতেছেম বর্মঘট ব্যর্থ 
হইলে তাহাদের কোন লোকসান নাই; রেলের সফল 
কর্মচারী ধর্ষঘটে ঘোগঘান করিবে না? এংলো-ইত্ডিয়ান ও 
ইংরেজ কর্মচারীরা! ভলাটিয়ার শ্রেদীতুক্ত, ছুতরাৎ তাহার! 
যোগ ্রিতেই পারে না। ধর্মঘট নুরু হইলে কর্তৃপক্ষ চুপ 
' কম্িয়! বঙ্গিয়া থাকিবে না। তাহারা নূতন লোক 
নিয়োগের চেষ্টা করিবে ; অসংখ্য মোটর গার্ধী ও লরী 
এবং এরোপ্লেন পরকারের হাতে আছে, উহার দ্বার! ধর্মঘট 
ভাঙিবার চেষ&া হইবে । 
রেল-কর্মচারীদের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে, 
ধর্ষবট করিবার পূর্ধে তাহার! যেন পণ্ডিত নেহরু, মৌলান! 
আজান এবং ডাঃ স্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই তিন জন 
নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট তাহাদের বক্তব্য বলেন এবং 
তাহাদের পরামর্শে কাব করেন । 
এই পত্রে যে কঠিন সতা উদধাটিত হইয়াছে সে সব্ষদ্ধে 
শীয়ক্ত স্বণালকাস্তি বনু, প্রীমুক্ত জ্যোতি বন্গ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত লীহারেক্ছু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি 
ধর্মবটের নেতাদের বক্তখ্য দেশবাসী জানিতে চাছিবে। 
ধর্মবট ভাডিলে অদংখ্য রেল-কর্মচারীর সর্বনাশের সম্ভাবনা 
আছে । আরও একটা! কথা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য । রেলের 
সুদপণান কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দিবে না বলিয়া 
জানাইয়াছে। ধর্মঘট নুরু হইলে মুসলমান নিয়োগ করিয়া 
রেশওয়ে বোর্ড রেল চালাইতে পারিখে কিনা, এবং এই ভাবে 
বেল মুসলমানদের দ্বার। অধিকৃত হইলে ফিশ কর্মচারীর স্থান 
আর কখনও উহাতে হইবে টিন| একথ। ধর্মধটের প্ররে।চনা- 
দাতারা বিবেচনা করিয়াছেন কি? কলিকাতার উপক্ে 
টিটাগড়ে অদ্ধ, শ্রমিকদের ধর্মঘটের কি ফল হইয়াছিল সে 
কথা সকলেই জানে । 


যাত্রীদের প্রতি রেল-কর্মচারীদের ওদীসীন্য 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদন্ত শ্রীযুক্ত শশাফশেখর 
সান্নাল নিজ্জের রেল-ত্রযণের জতিজ্ঞতা বর্ণনা! করিয়! বহরমপুর 
হইতে নিম্নলিখিত খিব্বতি দিয়াছেন £ 
শিয়ালদক্রে ১৯ নং আপ গাড়ীটিতে কোন প্রকার 
আলোর ও পাখার ব্যবস্থা ছিল না। পরপ্ধ প্রত্যেকটি 
কামর! হইতে অত্যন্ত হু্গন্ধ আঁসিতেছিল | কামরার আসন- 
গুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ছিল এবং উচ্চশ্রেন্্ীর আদন গুলির 
গদিও সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন ছিল । রেল-কর্ডুপক্ষের শিকট 
এ সম্পর্কে পুনঃপুনং আবেদন ফর] সত্তেও কোন প্রকার 
: সাহায্য পাওয়া যায় নাই, এবং তাহার! এই বিষয়ে 
: শিলিপ্ত ছিলেন । আমি নিজে একবার গার্ডভী থামাইবার 
জ্বন্ত চেন. চীনিয়াহিলাম, কিন্তু গার্ড গাড়ী. খামান নাই। 


ছিল। ইহাতে সরস মাত্রই অত্যত অনধধা ও ভীতির 

উদ্রেক হইয়াছিল ॥ 

রেলের আলো, পাখা প্রত্ৃতি ঠিক জাছে কফিন! দেখা 
ও কামরা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কি রেলওয়ে বোর্ডের 
সদন্তদের, না ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের | বিপদশ্ছচক চেন 
টানিলেও যে গার্চ গাড়ী থামান না সেই ব্যক্তিও বেতনর্বদ্ধি 
অন্ত ধর্মঘটে যোগদানের সহগ্স প্রকাশ করিয়াছে তো ? আমরা 
বারবার এই কথাই বুধাইতে চাহছিতেছি যে যাত্রীদের 
সছিত রেল-কর্মচারীদের ব্যবহার এখনও সন্তোধজনক হয় 
নাইঃযুদ্ধের সময় দেশবাসীর সকল গুবিধা নিষ্ঠুর তাবে 
উপেক্ষা ও অবভ্ঞ! করির] টাকার লোতে ইহারা যে ভাবে 
ইংরেজের গোলামি করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে 
সেই মনোভাব আও দুর হয় নাই। উহা! সম্পূর্ণয়পে দূর 
না হইলে ধর্মব্টে জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি অর্জন 
কঠিন হইবে এবং দেশের সর্বশ্রেনীর লোকের অকু$ সহাুভূতি 
না পাইলে এত বড় ভারতব্যাপী ধর্মঘট সফল হওয়া কঠিন 
হইবে। 


বস্রসংকট ও সরকারী বরাদ্দ 


বাংলা-পরকারের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্বব্যবস্থা সম্বন্ধে 
আমরা! বছ্বার সমালোচন! করিয়াছি। এই বিভাগীয় কতৃপিক্ষ 
যে তাহাদের কাক্ধ মোটেই সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন করিতে 
পারিতেছেন না দে বিষয়ে নুতন করিয়া মন্তব্য করিবার 
প্রয়োজন নাই। কপিকাতার অবন্থ! সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা 
অনেকেরই আছে । কিন্ত মনে পাপিতে হইবে কলিকাতানর 
বপ্তরেশনিং ব্যবস্থাই তবু প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল। 
গ্রামাঞ্চলে এই রেশনিং-ব্যণস্থার স্বরূপ সগগ্ষে ধারণ! থাকিলে 
কলিকাতাবাসীরা ধারণ! করিতে পারিখেন যে কলিকাতা 
ছাড়া বাংলার সর্বত্র কি ভয়ানক বস্ত্রসমস্তা দেখা দিয়াছে । 

গত বংসরের এপ্রিল মাস হইতে সরকার কাপদ্ক সর- 
বরাহ্র ভার শিব হস্তে গ্রহণ করেন। কথা ছিল সকলকে 
ঘশ গজ করিরা কাপড় দেওয়া হবে । গত এপ্রিল মাস হইতে 
এ বৎসরের এপ্রিল মাস পূর্ণ হওয়া পর্য্যস্ত সরকার বিভিন্ন 
জেলায় যে কাপড় পাঠাইয়াছেন তাহার হিসাব হইতে দেখ! 
যায় যে এই তের মাসে সরকার মোট ২,৬৯,৮৬৫ বেল কাপড় 
পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই বছর এপ্রিল মাসেই কাপড় 
শিয়াছে প্রায় ৪১ হাজার বেল। ম্ৃতরাং গত এক বৎসর 
সরকার ভ্েলাগুলিতে এক লক্ষ জা্টাশ হাজার বেলের মত 
কাপড় পাঠাইয়াছেন। জেলাগুলির লোকসংখ্য। প্রায় হয় কোট 
ধরিয়া এবং প্রতি বেলে ২০০ খান! দশ গজী কাপড় ধরিলেও 
দেখা! সায় যে গত এক বংসরে গড়ে মাথাপিছু সাড়ে চার গজ 
করিয়! কাপড় পড়ে। উপরন্ত আমন্লা যদিও ধরিয়া লইলাম 
যে ঘশ গজী কাপড় দেওয়া! হর আসলে আট গজী বা. দয় .গজী 


- শশা 





ধৃতিই সাধারণত পাঠান হয়। হুতগাৎ প্রাঞড কাপড়ের 
পরিমাণ আসলে আরও কফম। ইহারই নাম “নভিফারেড 
রেশনিং"। 


জ'মদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি 


“ জমিদারী গ্রথ! উচ্ছেগের দাবি আবার নূতন করিয়া উঠি- 
স্বাছে। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের 
সমর এই দাবি ক্কবক-প্রজ! দল তুলিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিম্ল 
গঠনের পর যৌলবী ফজলুল হক এই ছকহ কার্ধ কিরূপে সাধন 
করা ঘায় সে সম্বন্ধে খাযোগ্য পরামর্শ দিবার জন ক্লাউড 
কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই কমিশনের সভাপতিপদে 
উপসুক্ত ভারতবাসীর পর্রিবতে সর্‌ ক্রাল্সিস ক্লাউডকে চেয়া- 
ম্যান নিযুক্ত করার প্রতিবাদহ্যয়প সৈয়দ নৌশের আলি মন্ত্র 
মণ্ডল ত্যাগ করেন । ১৯9০ সালে ক্লাউড কমিশন রিপোর্ট 
দাখিল করেন। তাহারা জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার 
পরামর্শ দেন এবং বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দিয়া সমস্ত জমিদারী 
সন্নকারকর্তৃক ক্রয় করিয়া লওয়া উচিত । লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে 
ফষিশমের ক্ছুপারিশ চাপা! পড়িয়া রহিয়াছে, শধু নির্বাচনের 
সময় এক-এক বায হেচৈ হয় মান্স। 


এবার জাবার জমিদাযী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার কথা 
উঠিতেছে এবং এবারকার দাবির বিশেষত্ব এই যে, এবার বিন! 
ক্ষতিপৃল্নণে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হউক বলিয়া প্রচারকার্য 
খুরু হইয়াছে । এক দল ইছারও উপরে নুর চড়াইয়া বলিতে 
আরন্ত করিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন ধখন উঠিয়াছে 
তখন “জমিদারীতে ধাছারা লাভবান হইয়াছেন সেই পক্ষতুক্ত 
জমিদার ও ইংরেজগণ ক্ষতিপূরণ দিবেন এবং বাংলার ক্ষতিএ্রওড 
স্কবকগণ ক্ষতিপূরণ পাইবেন ।” 

ক্লাউড কমিশন ক্ষতিপূরণ দানের পরামর্শ দিলেও ব্যবস্থা- 
পরিষদের আগামী অধিবেশনেই বিন| ক্ষতিপূরণে জমিদারী 
ঘখলের দাবি উঠিবে একপ ইঞ্কিত পাওয়া যাইতেছে । হঁহাদের 
স্থল বক্তব্য এই যে, ঈসট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন জমিদারদের 


সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তখন জমিদারেরা . 


জমির কোম দাম দেন নাই, ছ্ৃতরাং আজ গবন্থেন্ট তাহাদের 
নিকট হইতে জমি লইতে গেলে তাহার জন দাম দিতে হইবে 
কেন? তাহাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ফর! হইয়াছিল যে, 
তাহার! সম্কারের হুইয়! প্রজ্জার নিকট হইতে খাজনা আদায় 
করিবেন এবং নির্দিষ্ঠ হারে সয়কান্ী খাজন! উন্মুল দিবেন। 
কোম্পানী জমিদায়ের দেয় খানার পরিমাণ চিরদিনের আন্ত 
নির্চি করিয়! দিয়াছিলেন কিন্তু প্রজার দেয় খাজনা খাবিয়া 
দেন নাই। জমিদারের] প্রজার খাজনা বাড়াইয়! এবং হৃতন 
জমিতে প্রজা বসাইয়া এত দিন প্রচুর অর্থ উপার্জন কনিয়াছেন 
শ্রযং সেই অর্থ নিজেক্ব! ভোগ করিয়াছেন । কোম্পানীর আমল 
হইতে এরই ভাবে তাহা! সন্গকারের হইয়া যে তহগীলঙগারী 


করিয়া আসিয়াছেদ বত'দান গথর্ষেন্ট ভাহাধিগকে সেই কার্য 
হইতে র্েহ্ছি দিতে চাহিলে এ সঙ্গে জমিন মৃল্যহন্ধপ তাহা- 
দিগফে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে কেন? এরই জাপস্তি আপাত. 
দুটিতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইলেও উহ্না বিচারসহ নহ্ছে। 
কারণ ১৫৩ বংলর পূর্বে যে জমিঘারদের সহিত কোম্পানীর 
চিনস্থাস্বী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অতি অয্সসংখ্যক 
কয়েকজন ভিন্ন আর সকলেরই জমিদারী বিক্রয় হইয়া! গিয়াছে। 
নীলামে শুধু বাফি খাজনা উন্থুল দিয়! এই সব জমিদারী কেহ 
কেনেন নাই, বাহার! কিনিয়াছেন তাহাদিগকে জমির উপস্বত্ব 
অছুসারে অপর অস্থাবর সম্পতির ভায় খাজনার বহু গুণ টাক! 
সূল্যত্বরাপ দিতে হইয়াছে । ক্মৃতরাং বাস্তব অবস্থা বিবেচন! 
করিলে হঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া] অন্তায় হইবে । 

জমিদারী প্রথা বত শীত উঠিয়া যায় দেশের পক্ষে ততই 
ম্ল। এই কুপ্রথ! দুর হইলে সান্ত্দায়িক সমন্তা সমাধানের 
পথও প্রশত্ত হইবে । বাংলার অধিকাংশ জমিদার হিন্ছু, 
তাহাদের নায়েব, গোঁমস্তা প্রভৃতিও হিন্দু। প্রজ্জার অধিকাংশ 
মুসলমান । জমিদারের সহিত প্রজার সম্পর্ক অনেকটা থাস্ক- 
খাদক সম্বন্ধ হইয়! ফাড়াইয়াছে। সাধারণ ক্কষক গবঙ্গেন্টের 
সাক্ষাৎ পায় না, জমিদারের নায়েব প্রভৃতিকেই তাহার! 
সরকারী ক্ষষতার প্রতীক বলিয়! মনে করে। জমিদাদী প্রথ! 
উঠিয়া গেলে খাজন! আদায়ের ভার সরকারের হাতে যাইবে 
এবং খাজন] আদায়কারী নায়েব, গোমতার সংখ্যা চাকুরীতে 
সাম্প্রদায়িক হার অন্ুদঃরে অধেকের বেশ হইবে । মুসলমান 
নায়েব ও সুসলমান পেয়াদ] সরকারী সার্টফিকেটের জোরে 
ঝুসলমান চাষীর ঘট বাটি বাকি খানার দায়ে বখন টানাটানি 
আরম্ত করিবে, সরকারের স্বরাপ সম্বন্ধে সুসলমান প্রজার চোখ 
ফুটিবে সেই দিন । হিন্দু জমিদার, নায়েব, গোমত্ত!, মহাজন 
প্রভৃতিকে বধ দিয়! সরকারের যুসলমান কর্তৃপক্ষের কার্ধ- 
কলাপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিধার 
জুযোগ সুসলমান প্রজ্জ! সেই দিন হইতে প্রান্ত হইবে । 


সন্বীপে নৌকাডুবি 


নোয়াখালী জেলাম্ম সম্্ীপ নামে একটি স্বহৎ ্বীপ. আছে। 
ইহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ছই লক্ষ । মুদ্ধের জাগে লম্্ীপে 
যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল চট্টগ্রাম-বরিশাল ভীমার 
সার্ভিস। একট ছোট লঞ্চজাতীয় ভীমার মাঝে মাঝে নোয়াঁ- 
খালীর সহিত উবার যোগ রক্ষা করিত, তধে অধিকাংশ 
সময়েই এই ভ্ীমারটি চরে ঠেকিয়! পড়িয়া! থাকিত । গত কয়েক 
ঘংসর যাবৎ উভয় ভীমার সার্তিসই বন্ধ হইয়াছে । নৌকা! এখন 
সম্বীপে যাতায়াতের একমাজ উপায় । সমুদ্র অতিক্রম করিবার 
এই সব নৌকা! আনেক সময় বিপন্ন হয়, নৌকাছুবির ফলে 
প্রাণহানির সংখ্যা এবং ক্ষতির পরিষাধও কষ হয় না] সবীপের 
লোফছেক পক্ষে .বহির্ঘগন্ের সহিন্ত.. কোগাধোগ - ঘব্ছণ : শুধু 


আহ? 
যাতায়াতের দিক ধিদ্াই ছঃসাধ্য নয়, দিনের পর ছিন ভাকের 
অন্ডাবে বহির্জগতেন্র সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থার এখানকার 
লোকদের দিন কাটাইতে হয় । অথচ সন্্ীপ শুপান্সি ও নাগ্সি- 
কেল ব্যবসায়ের একটি বড় কেন্্র। 

নৌক্কাডুবির ফলে ফি ভীষণ ক্ষতি হইতেছে তাহার কিছু 
পরিচয় নিয়ে দেওয়! গেল । স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ফংঞ্রেস 
কর্মী আমাদের নিকট গত এক বংসয়ের মৌফাডুবির যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইয়াছেন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিবার পক্ষে 
ইহাই যথেষ্ঠ বলিয়! মনে হয়। তালিকাটি এইরূপ ঃ 

১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫ £ পাঁচ জন আয়োহীসহু নোয়াখালী 
হইতে সম্ীপ আসার পথে মেঘনার মোহানায় চর শিবভূঞার 
নিকট নৌকাডুবি । আরোহ্ীদের প্রাপরক্ষা! হইয়াছে, কিন্ত 
ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ছই হাজার টাকা । 

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫ £ নোয়াখালী হইতে সম্্ীপ আসিবার 
পথে মেঘনার মোহানায় “বালুয়ার দোনায়” কালবৈশাঙ্খীর 
ঝড়ে পড়িয়। মাবিমান্স! ও আট-দশ জন আরোহীসহ নৌকা- 
ভুবি। লোকজনের কোন সন্ধান মিলে নাই। ক্ষতির পন্ি- 
মাণ প্রায় তিন হাজার টাকা। 

৫ই মে, ১৯৪৫ £ পনর-যোল জন যাতী ও মালপত্রসহ 
কুমির! হইতে সন্বীপ আসার পথে নৌকাডুবি। চরের অতি 
নিকটে নৌকাডুবি হওয়ার প্রাণহানি ঘটে নাই, ক্ষতির পন্ি- 
মাণ প্রায় পাচ হাজার টাকা। 

১৩ই জুলাই, ১৯৪৫ £ প্রত্যেকখানিতে প্রায় ত্রিশ জন 
ঘাত্রীদহ ছইথানি নৌকা! একত্রে কুষিরা! হইতে সন্দীপ আসি- 
বার পথে কুল হইতে তিন মাইল ছুরে একটি নৌকা! ভুখিয়া 
যায়। চার জনের খোজ পাওয়া যায় নাই। ক্ষতির পরি- 
মাণ প্রায় চার হাজার টাকা । 

৩৩শে সেপ্টেখর। ১৯৪৫ £ নোত্বাখালী হইতে সম্বীপ 
আসিবার পথে চৌদ্ব-পমর জন লোকসহু নৌকাডুবি । চরের 
নিকটে নৌকাডুবি হওয়ায় অনেকে সীতরাইস়া! ডাঙায় উঠিতে 
সমর্থ হয় কিন্ত পাচ জনের কোন সন্ধান পাওয়! যায় নাই। 
ক্ষতির পরিমাণ প্রায় হই হাজার টাকা। 

২০শে অক্টোবর ১৯৪৫ £ ১৫1১৬ জন আরোহ্ীসহ্‌ কুমিরা 
হইতে সম্্ীপ আসিবার পথে নৌকাডুবি । একজন লোকের 
সন্ধান মিলে নাই, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ছই হানার টাকা । 

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ £ পাঁচখানি ধানের নৌকা 
হাতিয়া! হইতে সম্বীপ আসান পথে ভুবিয়! যায়। তিন-চার 
জনের সন্ধান মিলে নাই, ক্ষতির প্জিমাণ প্রায় ছয় হানার 
চাফা। 

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ $ হাতিয়া! হইতে ধানের নৌকা 
সম্্বীপ আসায় পথে ডুবিয় হায় । ্বই-তিন জন লোক নিখোজ, 
'ক্ষাতি় পরিমাণ প্রায় হাজার টাক] 
. শুই এগ্রিল, ১৯৪৬ £ হশ-বায় জন আক্মোহীপহ নোয়াখালী 
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হইতে সন্দীপ আসিবাস পথে দৌক্কাছুবি। চরে নিকটে 
জলম্ত হওয়ায় লোকজন সাতয়াইয়া ভাঙায় উঠিয়! প্রাণরক্ষ 
করে, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন হাজার টাকা। 

ইহা! মাত্র এক বৎপরের বিবরণ । যহু বসন যাবং এই 
ব্যাপার চলিতেছে । এক-একটি বড় রকমের নৌকাডুবিতে 
একসঙ্গে বছ লোকের প্রাণহানিও যাবে মাঝে হটিয়াছে কিন্ত 
কর্তৃপক্ষের নিকট ইহার প্রতিকারের জন্ত বহ আঘেদন-নিবেদন 
করিয়াও কোন কল হয় নাই। যেমন বাংলা-সরকার, তেমনই 
জেল! বোর্ড, উতভরেই এ বিষয়ে সমান উদালীন। অথচ ইহার 
প্রতিকার আদে হুরূহ নয়। বরিশাল-চটটগ্রাম সার্তিস খুলিয়া! 
দিলে এবং নোয়াখালী হইতে সম্বীপ ঘাতায়াতের জন্প ছুই 
একটি পরমার দিলেই এই সমন্তার সমাধান হয়। বিংশ 
শতাকীর মধ্য ভাগে বাংলাদেশের এই বর্ধিষ্চ স্থানটিতে 
ট্রেলিগ্রাফ ঘায় নাই। ট্রেলিগ্রাফেন্ন ব্যবস্থা করা তো! ছুক্ের 
কথা, ভাকের স্ুুবন্দোবস্ত কর্পিতেও সরকার সমর্থ হন নাই। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে নোয়াখালী জেলা হইতে যে সব প্রতি- 
নিধি নির্বাচিত হইয়াছেন তাহারা সম্দীপের লোকদের এই 
ছূর্দশা দুর করিবার জণ্ড কোন আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই। 
এ সম্বন্ধে যথে& আন্দোলন হওয়| উচিত। 


ডাঃ স্বধীন্দ্র বহু 

ভাঃ গ্বীন্্র বন্ধুর স্বত্যুতে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবা্সীই 
ঘে গভীর বেদনা অহ্ভব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
যে কয়জন ভান্সতীয় দেশের ভাখবারা বিদেশে প্রচার করিবার 
ফাজে সমগ্র জীবন আত্মনিয়েগ করিয়াছিলেন ভাঃ বঙ্গ 
তাহাদের অন্ততম ৷ খিগত চল্লিশ বংসর ধরিয়া! তিনি আমে- 
রিকার মুক্তরাষ্রে মার্কিন-ভারতীয় সম্প্রীতি এবং ভারতীয় 
স্না্ষনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন অক্কান্ব পরিশ্রম করিয়া" 
ছেন। 

ভাঃ বন্গুর পৈতৃক বাসতুমি ছিল ঢাক! জেলায় এবং তাহার 
প্রাথমিক শিক্ষা সমান্ত হয় কুমিল্লায় । কুমিল্লা ভিক্টোরিয়] 
ফলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সত্যে বন্গু ছিলেন ডাঃ বন্গুর 
জ্যোষ্ঠভ্রাতা। বাল্যকাল হইতেই ডাঃ খহ্কু ছুঃসাহসিক 
অভিজ্ঞতার প্রতি আক্্$ ছিলেন এবং স্কুলের পাঠ শেষ 
না হইতেই তিনি স্বীয় চেষ্টায় সুদুর আমেরিকায় পাড়ি দেন । 

আমেরিকার আইওয়া নামক স্থানে ডাঃ বন্ধু স্থায়ীভাবে 
বাস করিতে আরম করেন । এ স্থানে সুদ ও কলেজের শিক্ষা 
সমাপ্ত করিয়! তিনি আইওয়! বিশ্ববি্ভালর় হইতে রাষ্রনীতি 
শাছে “ডষ্টরেট' লাভ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ভাঃ বন্ধু 
যুক্তরাধ্্রের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলসমূছে বিশেষ করিয়! ভ্রমণ 
করেন এবং ভারতবর্ধেন্র সমস্তা ও ভাবধারা! সম্বন্ধে বক্তা 
ফরেন। এই ব্তৃতাদির ফলে ডাঃ বনগুর খ্যাতি জামশ বিদ্তার 
লাভ কয়ে এবং নানা স্থানে হ্রদণ করিবার ফলে আমেনিকার 





ই ৃ 


নাগরিক ও পল্ীজীবন্রে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত নিবিড় ঘোগা- 
যোগ স্থাপিত হয়। কিন্ত এই সময়ে তাহান পড়াশুনাও যথাযথ 
চলিতে থাকে । 

১৯১৪ সালে ডাঃ বন্দু আইওয়! স্টেট বিশ্ববিস্ঞালয়ের 
. অধ্যাপক নির্বাচিত হন। তিনি প্রধানত পুর প্রাচ্য, মধ্য 
প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্য সম্পর্কিত সমন্তার উপরেই অধ্যাপন! 
করিতেন। ইহা ছাড় জাক্রিক1] ও লাটিন আমেরিকা সম্পর্কেও 
তিনি বন্তৃতাদি করিতেন। অধ্যাপক হিসাবে ডাঃ বন্ধু খিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 

আমেরিকায় ভারতীয় ছাদের সুখ-সুবিধ।র জন্ত ডাঃ বসু 
প্রাণপণ চেষ্ট করিতেন । জামেরিফায় হিচ্দৃস্থান ছাত্র-সংসদ 
প্রতিষ্ঠায় উদ্চোক্তাদের মধ্যে ডাঃ বনু ছিলেন প্রধান। এই 
সংসধ হইতে একটি সাময়িক পঞ্রিক1 প্রকাশিত হইত এবং এই 
সামগ্বিক পত্রের মারফত ভাঃ বন্গু ভারতবর্ধের ভাবধারা ও 
সমস্তাদি সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদেঞ্র সচেতন করিবার জন 
প্রন্থৃত চেষ্টা ফরেন। এই চেষ্ঠার মূল্য যে কত গভীর তাহা! 
সাধারণের পক্ষে অন্থমান করা কঠিন হইতে পারে। 

ভাঃ বন্ছু ভারতীয় পত্রিকাদিতে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ 
লিখিতেন। বিশেষ করিয়া “মভার্ন রিভিযু” কাগজে তাহার 
* চিন্তিত প্রবদ্ধাখলী প্রায়ই প্রকাশিত হুইত। এই সকল 
প্রবন্ধে তিনি বিশেষ করিয্বা আমেরিকার রাজনীতিক ও 
সাষাঙছিক রীতিনীতি সন্বন্ধে আলোচনা করেন । পরে এই সব 
"লেখা 47/11/6017 72079 1794776505 নামে একখানা 
ইংরেজী গ্রন্থে সংকলিত হয়। 

ব্রিটিশ গবর্থেন্ট ডাঃ বনহুর এই দেশে জাগমনের উপর এক 
নিষেধাজ/ জারি করিয়াছিলেন। বছ চেষ্টার পরে এবং 
বিশেষ করিয়। আমাদের পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের 
প্রচেষ্টার তিনি এই দেশে একবার ভ্রমণ করিবার অনুমতি 
পান। পুনর্ধার ভারতে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহার 
আর এদেশে আস! হয় নাই। 

১৯২৮ সালে যখন তিনি ভারতবর্ষে জাসিয়াছিলেন তখন্‌ 
তিনি দেশের তদানীস্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
লয় এবং বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান । ভারতের 
সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত ডাঃ বনুয় আজীবন সাধন! তাহাকে 
জামাদের ইতিছাসে ন্মরঈয় কিয়! রাখিবে। 


পরলোকে-ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত 


ফলিকাতায় প্রবীণ চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ শশিক্মার সেনগুপ্ত, 
এল প্রয় এস, তাঁহার ৩৩।২ বিডন গ্রাটস্থ বাঁচতে জকণ্মাং 
হদ্যত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া সবত্যুুখে পতিত হন। ভ্তত্যুকালে 





স্পেল তা টপস শপ 


. তাহার বয়স হই্বাছিল ৬৬ বং । তিমি এক পুত্র ও 





৭ কন্যা রাখিয়া পিয়াছেন। 

ভাঃ সেনগুপ্ত ১৮৮০ গরঠাষে জন্মগ্রহণ কয়েন । ১৯০০ 
সালে প্রেসিতভেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছম। 
১৯০৬ সালে এল এম এস পরীক্ষা গাস করিয়! তিনি সরকারী 
চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি সরকান্নী চাকুক্লীতে 
ইন্তক! দিয়া এজর] হাসপাতালে চিকিৎসকের কাঙ্গ গ্রহণ 
কফরেন। 

ডাঃ সেনগুপ্ত বছ ছনহিতকর, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি একজন অক্লান্ত 
কংগ্রেসকর্মী ছিলেন । উত্তর-কলিকাত] জেল! কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতিকপে তিনি বহুদিন কংগ্রেসের সহিত ওত প্রোত 
ভাবে জড়িত ছিলেন। অনেকগুলি দাতব্য চিকিসালয়ের 
সহ্হিতও তিনি সংযুক্ত ছিলেন । দরিপ্র-বান্ধব ভাণারের সহিত 
তিনি ধিশেষভাবে জড়িত ছিলেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
উন্নতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ডাঃ 
সেনগুপ্ত দরিদ্র ও কংখ্রেসসেবীদের বিন! পয়সায় চিকিৎসা 
করিতেন । তাহার স্বত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা 
জপুরণীয়। 


পরলোকে ডাঃ বিরাজমোহন দাশগুপ্ত 


ফলিকাতা স্থল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অবসরপ্রাপ্ত 
ডিরেক্টর রায় বাহাছুর ডাঃ বিরাজমোহন দাশ ঝাড়গ্রামে 
(মেদিনীপুর ) স্বত্যুযুখে পতিত হুইয়াছেন। তিনি গত ছুই- 
তিন মাস কাল হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। 

মেডিফেল স্থল হইতে ভাক্তারী পাস করিয়া তিনি 
সরকারী চাকুকী এ্রহছণ করেন এবং সাব-এসিস্টান্ট সার্জেন 
হুম। অতঃপর তিনি কলিকাতা ইউ্পিক্যাল স্ছুলের প্রোর্ঠো- 
ছুয়োলজির অধ্যাপক কর্ণেল নোলসের সহকান্নীর প্রো্টো- 
ভুয়ে! পছে নিযুক্ত হন। কর্ণেল নোলস প্রোটোছুয়োলজি 
সম্পর্কে যে পুস্তক লিখিয়াছেদ তাহা! রায় বাহাছুর বিরাজ- 
মোহন দাশগ্রগুকে উৎসর্গ করেন | উক্ত বিষয়ে ভাঃ 
দাশগুপ্ত প্রচুর গবেষণ! চালাইয়াছেন এবং তাহার গবেধণ! 
প্রো্টোজুয়োলজি বিভাগকে নানা ভাবে সম্বন্ধ করিয়াছে। 
কর্ণেল নোলসেয় স্বত্যুর পর রায় বাহাছুর ডাঃ বিরান্ধ- 
মোহন দাশগুপ্ত কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্ছুলের প্রো্টোছুয়ো- 
লঙজির অধ্যাপক কন এবং অবশেষে উপিক্যাল ছ্ুলের ভির়েউস 
হৃম। তাহাকে লগ্ন ছুল জব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের “চেয়ায়+ 
অলম্কত করার জন্ত অনুয়োধ কয়! হইয়াছিল কিন্তু ভগ শ্বাস্থোের 
জন্জ তিনি তাহা! প্রত্যাখ্যান করেন | ছিনি থান ভাবার 
অবসর জীবন যাপন কন্সিতেছিলেন। 


বিষুর বরাহ- ও কৃম-অবতার 


বরাহ-অবভার 
কুষ্ণপক্ষের রাত্রি ৩ট। ৪টার সময় যখন চারিদিক নিস্তব্ধ ও 
চিত্ত প্রশান্ত থাকে, তখন আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
বিন্বয্নাবিষ্ট হইতে হয়| নীল নভোমগ্ডলে অগণ্য তারা 
দীপ্ি পাইতেছে। উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে, উর্ধে 
যেন লক্ষ লক্ষ হীর! ছড়াইয়৷ রহিয়াছে । এমন মাহ্্য 
নাই, যে আকাশের দে উদ্ছবল মহিমায় মুগ্ধ না হয়। 
কোথাও ষেন বিকটাকার মানুষ দাড়াইয়া আছে, কোথাও 


রি 


্ 


৪ 
চিত্র ১। কাল-পুরুষ নক্ষত্র 

ভীষণ কুকুর মুখব্যাদান করিয়া আছে, কোথাও পক্ষী 
উড়িতেছে. কোথাও সর্প, কোথাও মৎস্য, কোথাও নৌকা, 
কোথাও শকট, কোথাও বৃক্ষ ইতাদি দ্বারা আকাশ ছাইয়| 
আছে। খগবেদের খধিগণ তারা-দ্বারা নানাবিধ রূপ- 
কল্পনা করিতেন। পৌরাণিক কল্পিত আকার অবলম্বন 
করিয়া উপাখ্যান রচনা করিতেন । কয়েকটি তারার 
যোগে কণ্িত আকারকে নক্ষত্র (00286919107 ) বলি। 

নক্ষত্র-ধচিত আকাশকে খধিগণ ভ্বর্গ বলিতেন। 
কেমনে স্বর্গ শৃন্তে রহিয়াছে ? খধিগণ বলিতেন, বলশালা 
ইন্দ্র ম্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। তাহারা বিষ্ুর 
মহিমার পার দেখিতে পান নাই (খ ৭৯৯)। “তিনি 
বুহৎ স্বর্গকে উধ্রেঁ ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্বত্রস্থিত 
মুখ ( খোটা) দ্বার। এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া 
আছেন।” 

মূলে পৃথিবী” শব আছে। এই স্থিরা পৃথিবীকে ধারণ 
করিবার কথা উঠিতে পারে না। এই পৃথিবী শুন্তেও 
নাই। খধিগণ নীল নতোমণ্ডলকে সমুক্স বলিতেন। 
পার্থিব সুত্র যেমন নীল, আকাশ-সমূদ্রও তেমন নীল। এই 
আকাশ-সমূত্র অর্ণব, মহার্পব। এই অর্ণব তরণ করে বলিয়! 
তারার নাম তার! হইয়াছে । যেষন সমুদ্র দুইটি, একটি 
মত্যলোকে অপরটি ্বর্গলোকে, যেমন সরস্বতী (নদী ) 
ছুইটি, একাট মর্ত/লোকে অপরটি হবর্গলোকে (স্বর্গঞ্গা ১ 
তেমন পৃথিবীও ছইটি, একাটি মভর্ণলোকে অপরটি 


শ্লরীযোগেশচস্ত্র রায়, বিদযানিধি 


স্্গলোকে। খগবেদের পৃথিবী হৃক্তে ( খ. ৫1৮৪ ) এক 
খধি বলিতেছেন,--*হে বিচিন্রগমনশালিনি ! স্তোত্বর্গ 
গমনশীল স্তোস্ত দ্বার তোমার স্তব করেন। হে অজ্জুনি ! 
তুমি শব্বায়মান অশ্থের ন্যায় বারিপুর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত 
কর।” বলা বাহুল্য, এই পৃথিবী গমনশীলা. নহে, স্থিরা। 
অজ্ছুনী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা নয়, এখানে মেঘ-গর্জনও গুনিতে 
পাওয়! যায় না। সংস্কৃত ভাষায় গো শবের এক অর্থ 
পৃথিবী, কিন্ত এই পৃথিবী গমন করে না, গো নাম পাইতে 
পারে না। এই গো! নক্ষত্র-পোভিত নভোমগুল বা স্বর্গ । 
বিষ ইহ্থাকেই ধারণ করিয়া আছেন, নচেৎ ইহা পড়িয়া 
যাইত। স্বর্গ গো, তাহার নীচের আধারও গো, পুখিবী। 

হৃষ্ঠির পুর্বে পৃথিবী জলমগ্র ছিল। কুষ্ণষজুবেদে আছে, 
প্রজাপতি বণাহ্রূপ ধারণ করিয়। পৃথিবীকে জল হইতে 
উত্তো্গন করিয়াছিলেন । এই বাহ দিব্য বরাধ, স্বর্গীয় 
বরাহ, শ্বেত বরাছ, যজ্ঞ বরাহ। খগ বেদে রুদ্রদেব স্বগীয় 
বরাহ। তিনি আরণ্য বরাহতুল্া ভীম (ভয়ঙ্কর)। এই উপমা 
হঈতে আযগণ কুপ্র-মৃতিতে বরাং-মৃতি দেখিতেন। যিনি 
প্রচ্জ। হট্টি পাপন ও সংহার করেন তিনি প্রঞ্জাপতি, কাল- 
কূপ । বিষণ, চরিষু সু ; ষে মধ বর্ষচক্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, 
পর্যায়ক্রমে খতু আনয়ন করিতেছেন, শীত গ্রীন্ম বধা বারা 
প্রশ্ন পালন করিতেছেন। অতএব বিঞ্ু প্রজাপতি, আর 
বিষ্ণু বর্পতি। ভিনি বৎসরের ও খাতুর আরম দেখাই- 
ছেন। সে সময়ে যজ্ঞ হইত বলিয়া তিনি' যজ্ঞপতি 
যজেশ্বর | ( বামনাবতারে বর্ণিত হইবে। ) প্রতি বৎসর 
সুর্য বরাহের সহিত এক সুত্রে আমিতেছেন, কিন্তু স্য 
ও তারা একদ! দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে 
সুর্যোদয়ের পূর্বে কিন্বা সথযান্তের পরে দেখা হইত। খেদিন 
স্থযোদয়ের পূর্বে দিব্য বরাহকে উদ্দিত হইতে দেখা যাইত, 
সেদিন প্রাতে যজ্ হইত, এহ হেতু দিব্য বরাহের নাম 
যজ্জবরাহ হইয়াছিল । প্রজাপতি বিষ স্ববুলোকে, বরাহ 
খরুলোকে, অতএব বলিতে পারি, যে পৃথিবী উত্তোলিত 
হইয়াছিল, তাহাও গ্বরূলোকে। 

কত বৎসর পূর্বের কথা? . 

এই প্রশ্নের উত্তর নিমিত্ত বরাহ নিরীক্ষণ কগিতে 
হইবে। কালপুরুষ নক্ষআ্রই বরাহ। ( চি ১, ২। প্রত্যেক 
চিঞ্জের বাম পার্থ পূব-দিক।) কালপুরুষ নাম বাংলা, 
ইহার সংস্কৃত নাম মৃগনক্ষতর । মগের মত্তকে তিনটি ছোট 
ছোট তারা ভ্রিকোণাকারে আছে. (মৃগশির! )। চারি 


২৩৪ 


পঙ্গে চারিটি তারা উজ্জল ; সন্মুখ পদের পূর্বদিকের তারা 
ভাত্র-বর্ণ ( আর্্!)। কাটতে তিনটি এক তির্ক রেখার 


দস সপ্ত সপ 





চিঅ ৎ। 


স্বগ-নক্ষ্র 
(ইথক1), পুচ্ছে তিনটি, মধ্যেরটি শুভ্র মেঘখগুবৎ 
নীহারিকা । এই তেরটি তারায় মগের ও বরাছের দেহ 
গঠিত হষটয়াছে ( চিজ ৩)। 

এই নক্ষত্রের বত'মান উদয় ও অস্তকাল লিখিতেছি । 


শ্রাবণ প্রথম সপ্তাহে রাত্রি &টায় উদয় 
আশ্বিন . * রি রি ১২টায় ৯ 
অগ্রহায়ণ » রর রী ৮টায় » 
মাঘ » রঃ ন ৪টায় অন্ত 
চৈঅ চা 2 2 ১২টায় 9 
জ্যৈষ্ঠ 92 5 ঃ ৮টায় ঙঃ 
স্র্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্ট। পূর্বে তাহার নিকটবর্তী 


পশ্চিমের নক্ষঅ পূর্বদিকে দৃশ্য হইয়া! উদীয়মান হুর্ধরশ্টি 
দ্বারা অচিয়ে অনৃষ্ঠ হয়। যখন দিকচ্ক্রে উঠিতে থাকে, 
তখন মনে হু নক্ষস্রটি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে । বরাহ 
দ্বারা পৃথিবীর উত্তোলনও সেইরূপ উদয়কালে ঘটে । 

কোন্‌ খতুতে উত্তোলিত হুইয়াছিল, তাহা! বৈদিক গ্রন্থে 
কিবা পুরাণে লিখিত নাই । রুত্রদ্দেবের খগ বেদোক্ত বিবরণ 
হইতে মনে হয়, বলত্ত খতুতে লক্ষিত হুইয়াছিল। (কারণ 
সে খতুর আরে সুধোদয়ের পূর্বে উদয় হইত, অন্ত খতুতে 
হইতে পারিত না|) এখন বসম্ত খতৃতে ৭ই চৈন্র দিবা- 
রাজি সমান হয়, এবং হুর্ষের নিকটবর্তী নক্ষত্রের উদয় 
€টায় হয়। ইছা ধরিয়া একটি মোটামুটি ছিসাব করিতেছি । 


০৪১০ টিকার নাট ৮ 
বতরমানে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অস্তে ভোর ৬টার 


১৩৫৩ 


সময় মুগ নক্ষত্রের উদয় হয় ( র্দিও দেখিতে পাওয়1 যায় 
না)। আমর! জানি, মাস স্থির আছে খতু পিছাইয়! আপি- 
তেছে। ২০** বৎসরে ১ মাস পিছায়। এখন আবাঢ় মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহের অস্তে মৃগনক্ষব্রের উদয় ঘেমন দেখিতেছি, 
তখন চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের অস্তে তেমন দেখা বাইত" 
অতএব জজের ৩, বৈশাখের ৪, জষ্ঠের ৪, ও আযাটের 
২ সপ্তাহ, একুনে ৩ মাস ১ সপ্তাহ খতু পিছাইয়াছে। 
অতএব ৬৫** বৎসর পূর্বের ঘটনা । মোটামুটি শ্রীঃ পৃঃ 
৪৫০৯ অবেোর কথা। 
খগবেদে আছে, সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বতুবন সলিলময় ছিল। 
পরে দেবতার! উৎপর হইলেন। এই স্থনজ ধরিয়! পৌরাপিক 
লিখিয়াছেন সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল । বিষু বরাহ- 
রূপ ধরিয়া দবষ্ার দ্বারা পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছিলেন । 
পৃথিবী বিস্তীর্ণ, এই হেতু জলের উপর ভাসিতে লাগিশ, 
ডুবিল না। তারপর স্থট্টি আর্ত হইল। 
খগ.বেদের খধির উক্তির অভিপ্রায় এই,_-এক সময়ে চন্দ্র 
সূর্য নক্ষত্র ছিল না, তখন মাত্র মহার্ণব ছিল, অর্থাৎ ত্রিতৃবন 
নীল শূন্য আকাশ মাত্র ছিল। তখন জ্যোতি: পদার্থ 
ছিল না। পরে বরাহ অর্থাৎ মুগনক্ষত উৎপন হইয়াছিল। 
খগবেদে এই নক্ষত্র দক্ষ। দক্ষ হইতে আদিত্যগণ 
জন্মিয়াছিলেন । এই হ্ষ্টিক্রম মৎস্যাবতারে দেখ! 
যাইবে । আকাশ-সমুদ্রের সলিল বা অপ. পার্থিব জল 
নয়। | 
পাজিতে লিখিত আছে, বতণ্ানে শ্বেতবরাহ-কর 
চলিতেছে । কল্প এক কাল-সংখ্যা। সে সংখ্যার নাম 
্রদ্ধার দিবস । শ্বেতবরাহ-কল্প, বে স্বর্গীয় বরাহ হইতে 
স্টির আর্ত হইয়াছে | স্বহীর কাল-সংখ্য! করিতে হইলে 
অর্থাৎ কত বৎদর পূর্বে স্ষ্টি আরম্ত হুইয়াছে, এই প্রশ্নের 
উত্তর করিতে হইলে নিশ্চয় বু বৎসর গণিতে হইবে। 
বতমান কালে বৈজ্ঞানিকেরাও গণিয়াছেন। পাজির 
অন্ুমানে ও বৈজ্ঞানিকের অনুমানের এঁক্য হইবে, এমন 
কথা নাই । উভয়ের অভিপ্রায় একই, এই পর্যন্ত বল! 
যাইতে পারে। বদি একটা বৃহৎ পরিমাণ বলিতে হয়, 
কত শুন্ত বনাইবে ? এই অস্থবিধা দূর করিতে ছোট জিনিস 
মাপিবার মাপকাঠি বা মিতি ( 8216) ত্যাগ করিয়! বড় 
মিভি গ্রহণ কর্ধা আবশ্যক হয়। পূর্বকালে আমাদের 
দেশের জ্যোতিষীর কাল-সংখ্যার বিবিধ মিতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । আধুনিক জ্যোতির্বেতারাও প্রয়োজনা- 
ছসারে ভিন্ন ভিন্ন মিতি ব্যবহার করেন । এদেশে দিবস, 
বৎসর, যুগ পরিমাপের ছুইটা মান বন্ধ প্রচলিত ছিল। 
একটার নাম মানুষ মান, অপরটির নাম দৈব মান। মানুষ 


আবা় 


মান দ্বারা মানুষের বাবহারোপযোগী কাল গণিত হইত । বৃহৎ 
কাল-সংখ্যার নিষিত্ত দৈব মানের প্রয়োজন হইয়াছিল। 
আমাদের এক বৎসর দৈব এক দ্িন। আমাদের ৩৬০ 
বৎসর দৈব এক বৎসর, ইত্যাদি। পাজ্িতে যে সব যুগ- 
পরিমাণ লিখিত হয়, সে সব দৈব । এষ কথা মনে না 
বাখাতেই অনর্থ হইয়াছে । 





চিত্র ৩! ব্রা । 


আখি উপরে মান্য মান দ্বার! শ্বেত-বন্বাহের কাল- 
গণনা করিয়াছি । সতা, জেতা, গ্বাপর, কলি এই চারি 
ষুগ বারা সে কাল ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এক প্রকার 
যুগ গণনায় প্রত্যেক যুগের পরিঘাণ ১৯০৭ মানুষ বৎসর 
ছিল। চারিষুগে ৪০** মানুষ বঘসর | এই মতে পত্রী: পৃঃ 
১৫০০ অন্দে কলিযুগের, ২৫*, অবে দ্বাপরের, 
৩৫০০ অন্দে জেতার, ৪৫০০ অব সত্য যুগের আবস্ত হুইয়া- 
ছিল। এইট কলি যুগের 'খারসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল । 
দ্বাপবের আরস্তে অর্থাৎ খ্রীষটপূর্ব্ব ২৫০০ অর্জে এক বেদ 
বিভক্ত হইয়া চারি ্বতজ্্র বেদ ভইয়াছিল। অন্ত গণনার 
সহিত এইট কলি 9 দ্বাপবের আরস্তকাল মিলিয়াছে । পুরাণ- 
মতে ত্রেতা যুগে অর্থাৎ ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অকে 
খক্মন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল । আমার মতেও এই সহ 
বৎসর খগ বেদের অস্তিমকাল। এই তিনের একা দেখিয়া 
সত্য যুগের আবস্তকাল ্ষ্টর্ব ৪৫০০ অব ঠিক বলিয়া 
মনে হয়। ইহার অন্ত প্রমাণও আছে। সেকথা এখানে 
তুলিয়া বরাহ-অবতারকে আবৃত করিব না । 


বিঝুঃর বরাহ-.ও কুর্ম-জবভার 


৫ 
কৃম-অবভার 
বরাহ- ও কৃর্ম-অবতারেয মূল একই | হখন পৃথিবী 
সলিলময ছিল, তখন বিষুঃ কৃম-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে 
জলের উপরে স্থির খাখিয়াছিলেন। এই কল্পনার মূল শুরু 
যজুর্বেদে ৪ অথর্ববেদে আছে। সেখানে কৃর্ষের নাম 
কশ্তাপ। কশ্তপ শব্দের অর্থ কচ্ছপ। অধর্ববেদে কচ্ছপ 
বযস্বা। তিনি প্রজ্জাপতি। তাই! হইতে যাবতীয় জীবের, 
উৎপ'ভ হইয়াছে। 
যে তেরটি তারা দ্বারা মগনক্ষজের দেহ গঠিত হইয়াছে, 
তন্দারা কচ্ছপের আকারও হইয়াছে ( চিত্র ৪)। পুঞ্াণে 
কশ্তাপ এক খধি। মহাভারতে আদিপর্বে দক্ষের পঞ্চাশ 
কন্যা ছিপেন। তিনি চন্দ্রকে নক্ষত্রনাযী সাতাইশটি, 
কশ্াপকে তেরটি ও ধমকে দশটি দান করিয়াছিলেন । 
যদি চক্রের পত্রী তারান্ূপিণী হয়, তাহা হইলে কশ্াপ ও 
ধমের পত্ীও তারাক্কপিনী বলিতে . হইবে। মৃগনক্ষতে 
ভেরটি ভার। গণিয়াছি ! কৃমেও সেই তেরটি দেখিতেছি, 
পরে মৎন্য-অবতার আলোচপার সময় দেখিব শিশুমাররূপী 
ধর্মেও দশটি তারা সহজে প্রত্যক্ষ হয়।- অতএব কালপুরুষ 
নক্ষত্রই কশ্তাপ খবি। তা-] গণিয়। পত্বীর সংখ্যা হইয়াছে । 
তারাই পত্ধী। কশ্ঠপের অ্দত পত্বীর গর্ভে আদিত্য 
দেবগণের এবং দি-ভ পরীর গর্ভে দৈভাগণের, দন্চ পত্বীর 
গর্ভে ধানবদিগে জন্ম হঠঃয়াছে। ইহার! অবশ্য স্ব্গপোকে 
বাস করেন। কশ্ঠপের গন্ধর্ব অগ্স। পণ্ড পক্ষী সর্প বৃক্ষ 
প্রভৃতি অপরাপর সন্তানও স্বর্গলোকের, একটিও ভূলোকের 
নয়। এই তত্বনা জাশাতেই বেদের অনেক অংশ ও 
পুরাণের বহু উপাখ্যান দুজেয় হইয়া! রহিয়াছে |. ছুলোকে 
যেমন পশুপক্ষী সরীন্থপ গিরি নর্দী বৃক্ষ ইত্যাদি. আছে, 
স্বরূলোকেও তেমন আছে । অনুসন্ধান করিলে কয়েকটিকে 
নক্ষত্রের আকারে চিনিতে পারা যায়। দ্রষ্বা, ক্ভপের 
সন্তানের মধ্যে মান্য নাই । মাঘ মানব, মনগুর সম্ভান 
কেবল, এই ভূলোকেই আছে। স্বগলোকে পিতৃগণ 
থাকেন। 
পুরাণে বিষ্ণুর কৃম "রূপ ধারণের প্রয়োজন অন্ক্ূপে 
বণিত হইয়াছে । সতাষুগে দেবাস্থর মিলিত হইয়া ছুগ্ধ- 
সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন । মন্দর পধত মন্থান (মন্থন যি), 
সর্পরাঙ্গ অনন্ত বাসুকি নেত্র (মন্থন রঙ্ছু) হইয়াছিল। বিষু 
কৃ্ম-রূপ ধারণ করিয়। মস্থানের অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন। এই 
কপকে স্বর্-গঞ্জা ক্ষীর-সমুত্র, বাহকি ববিপথ-বৃত্ত, মন্দর 
পবত ইহার অক্ষ । সমুদ্র মস্থনে উৎকট কল্পনার পরাকাষ্ঠ! 
হইয়াছে । ( মেক পর্বত পল্পের কর্ণিকাসদশ । তাহাকে 
স্থির রাখিতে চাত্রি পার্খে চাটি বিত্ত (কীলক) পর্বত 
আছে। পূর্ব পার্খে মন্দ্র, উচ্থা তুলিয়। আনিতে হইয়াছিল 1) 


২৩ 
সমৃত্রমন্থনে লক্ষ্মী ও শঙ্গী উত্থিত হুইয়াছিলেন। লী 
,ক্ষীবান্ধি-তনয়া, আমাদের মাত1; শশী মাতুল। ঠিষকৃ- 
শ্রেঠ ধন্বস্তরি অমৃতপূর্ণ কমগুলুহণ্ডে উত্থিত হইয়াছিলেন। 
এই কমগ্ুলু চক্র । চজ্জ ুধাময়। (কিন্ত মহাভারতে ও বিু- 





চিত্র ৪1 কুর্ম। 


পুরাণে চন্দ্রের আবির্ভাব পৃথক লিখিত হইয়াছে । পরে 
পশ্ত |) খগ.বেদে কুদ্রদেব ভিষকৃশ্রেষ্ঠ । তিনি হিতকর 
ভেষজ জানেন । আধুর্বেদের ধন্বস্তরি নাম উপাধি। চক্র 
মহেশের শিরোভূষণ। যে নক্ষত্র রুত্রদেব, সে নক্ষতঅই 
লক্ষ্মীর ও ধন্ুরির দেহ হইয়াছে । ( এখানে হিসি অল্প 
কথায় বুঝাইবার উপায় নাই ।) 

সমুত্রমস্থনত্বারা আরও অনেক স্বর্গীয় বস্তুর উদ্ভব হইয়া- 
ছিল। কৌন্তভ মণি, এণাবত শ্বেতহত্তী ও উচ্চৈ-শুবা 
শ্বেত অশ্ব আবিভূ্তি হুটয়াছিল। কৌন্তভ মণি নিশ্চয় কোন 
উজ্দ্রল তার । এঁরাবত ও উচ্চচৈশশ্রবা ছুই লক্ষ দ্বেখিয়া 


কল্পিত হইয়াছিল । ইংরেজী তারা-পটে ইহাদের অন্ত নাম" 


জাছে। আমার মনে হয় এ্রাবত (09551০7918) ম্ব্গজায় 
অবস্থিত। ভগীবথের গঙ্গ। আনয়নের সময় এরাবত গঞ্জায় 
হাবৃডুবু খাইয়াছিল। মহাভারতের উপাখ্যানে গরুড়-জননী 
বিনতা ও সর্প-জননী কক্ত নদীর সেপারে উচ্চৈশ্রবা অশ্ব 
দেখিতে গিয়াছিলেন। স্থরগঙ্গার পশ্চিয পারে কশ্তপ, 
সেখানেই তাহার ত্রয়োদশ পত্বীর বাস। অতএব বিনতা৷ 
ও কক সুরগঞ্জার পূর্বদিকে উচ্চৈ-শ্রবা দেখিয়াছিলেন। 
বোধ হয়, জ্যোভিযের মঘা নক্ষত্র উচ্চৈশ্রবা । বালক রুফ 
এক তালবনে এক গর্দভাকার জন্থর বিনাশ করিয়াছিলেন । 
লে গর্দভও মা । ইহা অথাস্থৃরও বটে । 


প্রানী 


১৩৫ 


এই সকল উদ্দাহরণ হইতে তিনটি তথ্য জান! হাইবে। 
€১) পৌরাণিকেরা আকাশে কেবল চন্দ্র সুর্য ও চন্দ্রের 
নক্ষঘ দেখিতেন না, আরও অনেক নক্ষত্র দবেখিতেন। 
প্রাচীন তাব।-পট নাই, আমর! চিনিতে পাতি না। (২) 
একই নক্ষত্র আশ্রয় করিম্বা ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান রচিত 
হইয়াছিল। নক্ষত্রের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল । এক 
স্বগ নক্ষ্র অবলম্বন করিয়া দশ-বাবটি উপাখ্যান কল্পিত 
হঈয়াছিল। €৩) যাহ। স্থরলোকের ব্যাপার) পৌরাণিক 
তাহা ভূলোকে আনিয়াছেন। 

সমুদ্রমস্থনের পর অমৃত-প্রাপ্থির নিমিত্ত দেবানরের যুদ্ধ 
হইয়াছিল । কোন্‌ খতৃতে যুদ্ধ হইয়াছিল? যখন সমুদ্র 
মথিত হইতেছিল, তখন ইন্্র বর্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব 
যুদ্ধ বর্ধারস্তে হইয়াছিল । সেদিন দক্ষিণায়ন-আরম্ত, দেবা- 
স্থরের যুদ্ধের কালই এট | অন্ত কাল আকাল । দ্বিতীয়তঃ 
সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছিল । এই লক্ষ্মী, কোফ্াগরী 
লক্ষ্মী, যাহাকে চারি দিকৃ-হ্ডী ম্লান করাইয়া থাকে, অর্থাৎ 
বর্যাকাল আরস্ভ। আশ্বিন পুরিমায় কোজাগরী লক্ষ্মী 
পুজা হয়। এককালে আশ্বিন মাসে বর্ধা খতু আরম্ভ হইত । 
এখন বর্ধ। খতু পিছাইয়৷ আসিয়াছে । কত প্রাচীনকালের 
স্মৃতি আমাদের পুক্জা-পার্বণে জড়িত হইয়া আছে তাহা এই 
একটি উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। তৃতীয়ভঃ লক্ষ্মী 
বেদের ইড়া। তিনিও বর্ধারস্তের দেবী । অপ.স% উখ্খিত 
হইয়াছিল। ইহার! বর্ধার সুচনা করে। বারুণী উঠিয়াছিল। 
ইহা মন্য নয়; বরুণের অধিকার (বর্ধাকাপ) আরস্ত হইয়াছিল । 

যুদ্ধের খতু পাইলাম । যুদ্ধ অবশ্থ দিবসে হইতে পারে 
নাই, রাজিকালে হইয়াছিল । সন্ধ্যারাজে না ভোর রানে ? 
যে চন্দ্র মহেশের শিরোভূষণ, সে চন্্র পূর্ণচন্ত্র, না কলা-চন্জ্র ? 
আমার বোধ হয় কলা চজ্জ। নচেৎ কুষ্ণচতুর্দশী শিবের 
তিথি হইত না। তবে ভোর রাত্রে, কফ চতুর্দশীতে বখন 
কলা-চজ্্র দেখিতে পাই, তখন । অতএব অমুতভা গুই চন্দ্র । 
পরদিন অমাবস্তা, চন্র ূর্য বাহু একআ হইয়াছে বিষুঃ 
সুদর্শন চক্রদ্থারা রাহছর শিরশ্ছেদ করিয়াছেন? নিশ্চয় 
প্রাতঃকালে বূর্ষেগ্রহণ হইয়াছিল । এই বর্ধাবন্তের দিন 
গ্রাঃকালে এক পূর্ণ হুর্ষগ্রহণ খেদের কাল হইতে বিখ্যাত 
হইয়া! আছে। পৌরাণিক তাহার রূপ দিয়াছেন । 

মতস্র-পুরাণে প্রতিমার লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে । সেখানে 
বিষ্ণুর কৃম” বরাহ্, বামন, মৎস, নরসিংহ, এই পাচ অব- 
তারের প্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । দেখা যাইতেছে, 
এককালে এই সব অবতারের পৃজা হইত । প্রতিমা থাকিলে 
মন্দিরও ছিল বলিতে হইবে । এই পাঁচ অবতার বিষ 
দিব্য অবতার । স্বর্গের ব্যাপারের নিষিত্ত বিষ এই সকল 
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ।. এই পাঁচের মধ্যে নরসিংহ- 


৪ 


খআবাড় 


অবতার-কল্পনায় কবিত্ব বা! মহত্ব কিছুই নাই। যে বরাহ 
সেই হিরপাকশিপু । আবার সেই সিংহমুখ নক্বাকার নর- 
সিংহ | গণেশের গ্জানন, আর নরসিংহের ভীষণ মৃতি 
একই প্রদেশের কল্পন। মনে হয়৷ 


বহুস্থানে, যেমন কুরুক্ষেভ্রের সরোবরে, যমুনায়, পুরীর 
এক সরোবরে কচ্ছপকে বিষুুর অবতার ভাবিয়া ভক্তরা 
ভোজ। দান করে। দক্ষিণ রাড়ে ধর্মরা্জ নামে গ্রামাদেবতা 


বহু প্রসিদ্ধ। নাগবেষিত কুর্মমূতি ধর্মের প্রতিমা । নাগ, " 


অনন্ত বাহ্থকি) ইহার ফণায় নারায়ণ অনস্ঠ শয়নে আছেন। 


বিষ্ুপুরে প্রাণ্ড কয়েকটি বৌদ্ধ দুর্তির পরিচয় 


হণ 





এই নাগ সমুদ্র-মস্থনে মন্থন-রজ্ছু হুইয়াছিল। কৃর্য 
মাথানীর ( মন্থন য্টিগ ) আধার । সমুক্র মন্থনের এই ছুই 
প্রাণীতে নারায়ণ স্মরণ হইতেছে । *শৃন্ত পুরাণে”্ও ধর্মের 
নাম নারায়ণ। যখন চারিদিক একার্ণব, তখন নারায়ণ 
কুমের পৃষ্ঠে ধ্যানস্থ ছিলেন। দক্ষ, যে ধর্মকে দশ কন্তা 
দ্রান করিয়াছিলেন, সে ধর্মকে মংস্ত অবতারে পাইব। 
তিনি নারায়ণের এক কূপ। ঠিনি ধবল ববণ, কারণ দেহ 
শ্বেতবর্ণ তারাময় ।* 


াশাশীপপপীাপতিশিপপ্পাি শিস 


* এই প্রবন্ধের চিত্র চারিখানি এক ইয কুলের ছাজ জীত্বকান্ত বু 
লিখিয়। ছিয়াছে। 


বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধ মুস্তির পরিচয় 


শযোগেম্্রনাথ গুপ্ত 


বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বহু স্রীমূর্ধির পরিচয় “প্রবাসী”, 'ভারতবর্ধ” 
ও অগ্রান্ত মাসিক পত্রে দিয়াছি, এখানেও কয়েকটি মৃত্তির 
কথ! বলিতেছি। বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে বিষ, 
শিব ও বৌদ্ধ সূর্ভির চিত্র ও পরিচয় দিয়াছি_.তাছা! অনেকেই 
দেপিয়া থাকিখেন | 


রত্বসত্তব-__ধ্যানী বুদ্ধ 
জনেক পিন পুর্যে__বেঅর্গা গ্রামের নিকটবর্তী একটি 
পুরাতন পুক্ষরিঞীর পদ্ষোদ্ধার কালে “রত্বসম্ত” বদ্ধ ৃর্তিটি পাওয়া 
গিয়াছিল। এই বৃর্িটর মুখের দিকটা ক্ষতবিক্ষত। হয় 


কোদালের আধাত্ে এপ হইয়াছে কিংব! অন্ত কাগণেও তাহা . 


হৃওয়! অসম্ভব নহে । এক সময়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে, 
মাঠে, পুকুর পাড়ে, বনেজঙ্গলে ঘে সমুদয় প্রস্তর মৃত্তি অযতডে 
পড়িয়া থাকিত তাহ! “নাককাটা বাস্থদেব" এই সাধারণ নামে 
জাখ্যাত হুইত। 

ধ্যানী বুদ্ধ মুত্ি-. বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্বপক্তব, অমিতাভ 
এবং অমোধসিদ্ধি এই পঞ্চ নামে পন্সিচিত। রত্বসম্ভব 
রুষণবর্ণ কি প্রস্তরে নির্মিত । বুদ্ধপয়ার মর্দিরাহুকৃতি খোদিত 
মন্দির মধ্যে রত্বসপ্তব ব্যানী বুদ্ধ বিকশিত শতদলো- 
পনি পদ্থাসনে উপবিঞ্ আছেন । দক্ষিণ হত্ড দক্ষিণ জান্ুর 
উপর বরদা মুদ্রাকারে স্থিত । বাম হ্তম্তখানি দক্ষিণ পদতলের 
উপর মুক্ত ভাবে স্তত্ত। আসন শতদলের নিম্ন ভাগে তিন জন 
উপাসক ও উপাসিক! | তন্গিয়ে দক্ষিণ ও বাম পার্থে ছইটি 
নারী স্র্তি_উ্ভয়েই যাল্যবারিপী। তাহার উপরে দক্ষিণ দিকে 
হুত্তী এবং বাম দিকে অঙ্ব বৃত্তি খোদিত | বৌদ্ধ পুরাশানুসারে 
স্ব, তরবারিধান্রী, কুবের, কুমারী, রত্ব, চক্র ও হুত্তী হইতেছে 
সপ্তরত্ব। এই মূর্তির বেদী শিষ্নে সন্তরদ্বের অন্যতম অশ্ব ও 
হুস্তী খোছিত জাছে। মূল দৃর্তির উত্তর পার্থ কাল্পনিক জীব-_ 
অর্ধ সিংহ ও অর্ত অস্থের আকান্পে শোভমান । 


রত্বসগবের দৃষ্টি আনত । কেশ কুফিত। কেশশীর্ধ চূড়া- 
স্কতি, তহুর্থে বন্জচিন্ছ সু্প& ভাবে খোদিত । গায়ে উপববীত 
নাই, বস্ত্র কটিদেশ হইতে আগুল্ক পর্য্যগ্ত বিস্ৃত। বাম ক্ষন্ধো- 
পরি উত্তরীয় চিহ্ছ। এই সৃত্তির সন্িবেশ মন্দির চি, সুগোল 
বাছ, প্রশস্ত বক্ষদেশ, সৌম্শাস্ত নত দৃষ্টিতঙ্গিমা সহজেই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । খ্ত্বসঙ্ব ধ্যানী বুদ্ধ সুতি প্রভৃতির আবি- 
ভাব বৌদ্ধ পুরাণে অধিক দিনের নহে । রত্রসম্ভব শব্দের অর্থ 
রত্ব হইতে জাবিভূতি-_“১০তো। 0119দ7615. এক পঞ্চ ধ্যানী 
বুদ্ধ বৃর্তির শক্তি হইতেছেন যথাক্রমে__বৈরোচনের-__বজ্জ- 
ধাত্বিশ্বরী, অক্ষোভেযের_ লোচনা, রত্ষসস্তবের-__মামকি, অমি- 
তাভের-_পাগরা, অমোঘ সিদ্ধির__-তারা। মুত্তিটির আাকার-_- 
সাড়ে তিন ফুট উদ্চে ও ২ কুট প্রশ্থে হইবে । 


লোকনাথ 

লেখকের খাসগ্রাম বিক্রমপুর মূলচরের একটি প্রাচীন 
পু্ধরিপ্বীর পদ্ষোদ্ধার কালে তিনটি জিনিষ পাওয়া পিয়াছিল__ 
(১) হ্র্বাসূণ্তি, (২) লোকনাথ মূর্তি, (৩) একটি প্রকাণ্ড 
লৌহ্শৃঙ্থল ও একটি নৌকার তগ্নাবশেষ ও কতকগুলি ভগ্ন. 
সোপানশ্রেধীর চিহ্ছ। বালাকালে পুক্করিধীটির পাড়ে ছুইটি 
বেলগাছের নীচে মূর্তি ছুইটি অবস্থিত ছিল । শিকলটি অযস্ছে 
পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি । স্র্ধ্য বুর্ধিটি এখনও মৃলচর 
গ্রামেই শ্রীযৃত হ্মেচন্ত্র সেনের খাক়্ীতে এক শ্শানোপরি 
রহিয়াছে । এই লোকনাথ মৃর্তিট-_পূর্বব্তন অধিবাসীদের 
গ্রাম পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত অবস্থায় অন্তত্র ছিল 
--পরে উ্ছা রাজসাহী বারেজজ মিউজিয়মে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে। " পু 

অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, লোকেস্বর নাম মহাধান বৌদ্ষ- 
গণের একাত্ত প্রিয় । আমাদের এই দূর্ঘিটির বুখাবয়ব নাসিক ও 
মুখের দিকটা ভঙ্গ ও ক্ষরিত। লোকনাথবেব অর্ধবপর্ধ্যাত্বাসমে 


৯০২০০৩প৩ত পাত পাপা পা্পাপপাছ িশপাসিশ। 


২৩৮ 
উপবিষ্ঠ। দক্ষিণ হৃতখানি দক্ষিণ জার উপর ভত্ত এবং জপ- 
মাল! ধত। বামহুত্ত দ্বারা একটি সনাল বিকশিত শতদল 
ধৃত। কর্ণে কারুকার্ধ্য খচিত কুগুল। কষ্ঠে ্বর্খচিত তিন 
লহর মালা । বাহুতে বানু । বর্তমান আর্মলেটের অনুর্মপ । 
মুকুটের গঠননৈপুপযও মনোরম । শধদেশে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ নূর্ভি। 
বক্ষের উপরে নুন্দর উত্তরীয় । ত্তরিনেত্র, শ্বেতাঙ্গ, জতি সুন্দর 
সূর্ধি। লোকনাথ মূর্তি সিংহনাদ, খশরপশ প্রভৃতি নানা নামে 
অভিহিত হইয়া ধাকেন | এই সুির ধ্যান ও বর্ণনা নানা গ্রন্থে 
বিস্তারিত ভাবে জালোচিত হইয়াছে এবং জামিও এ সম্বন্ধে 
একাধিক প্রবন্ধে বিত্ত করিয়াছি। আমাদের এই মৃত্তিট 
খশরপণ লোকনাথ নামে জাখ্যাত করা ঘায় । পোকনাথের বাম 
দিকে জ্রকুটি। ভকুটি সৃতি চতুডুজি1 | জ্িনেত্রা | দক্ষিণ দিকের 
. হুন্ডে বন্দন তঙ্গিম], তন্িয়ের ছুত্ত দ্বারা জপমালা, বাম দিকের 
নিম্ন হুস্ত দ্বারা কমগুলু ধারণ করিয়া জাছেন এবং বামোর্ধ হস্ত 
উদ্ধ দিকে উদ্িত। দক্ষিণে হ্যগ্রীবের সূর্তি। দক্ষিণ হুত্তে অতয় 
মুদ্র।, বাম হুত্ত নিযাতিমুখে লগ্ষিত। এতধ্যতীত উভয় পার্ধে 
উপ[সকধগুলী, অতি সুন্দর ভাবে খোদিত রহিয়াছে । লোক- 
নাথ দেবের পরিধানে ব্যাঅচর্্দ। এই মূর্ির গঠন ও শিল্প 
নৈপুণা প্রশংসনীয় । বিক্রমপুরের নান! গ্রাম হুইতে. বিবিধ 
লোকনাথ মৃর্ধি আবিষ্কত হুইয়াছে। ঢাকা! যাহুঘরে সংরক্ষিত 
খশরপণ অবলোকিতেশর মূর্তিটি অনেকের মতে বাংলা 
দেশের ভাকর্ধ্য শিগ্নের অত্যুতকষ্ঠ নিদর্শন | তন্মধ্যে মহাকালী 
গ্রামে প্রাপ্ত লোকনাথ এবং সোনারং খ্রামে প্রাণ্ড দ্বাদশতুজ 
লোকনাথ সৃ্িটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ ঘাদশতুজ লোকনাথ 
হুর্টিটি লেখক কর্তৃক সংগৃহীত হ্ইয়! প্রায় চক্লিশ বংসয় পূর্বে 
বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায় উপহত হইয়াছে । 


পল্পপাণি লোকনাথ 


বিক্রমপুর সোনারৎ গ্রামে প্রাপ্ত পল্পপাশি লোকনাথ মূর্তিটি 
তক্ষণ শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | মৃর্ঠিটি রুফবর্ণ কষ্ট প্রত্তরে 
নির্মিত। বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান । দক্ষিণ হত্ত 
অতর় যুদ্রাকারে একটি শতদলোপরি ভত্ত। বাম হৃত্ত দ্বার! 
স্পালসহ্ন বিকশিত পদ্স ধূত। উর্ধে পঞ্চ ব্যানী বুদ্ধ। নিয়ে 
উপাসকমগুলী মুগ্ধ হস্তে ও মাল্য হন্তে উপাপনারত ৷ পক্স- 
পাপির কিরীট ও কর্ণকূষার বৈচিত্র্য এবং কারুকার্য সহজেই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । পঞ্সপাণি অবলোকিতেশ্বর়ের উভয় পারে 
ছইটি নারী সু্তি। উভয়েই দণ্ডায়মান! ক্ষপে বোদিত। দক্ষিণ 
দিকের মৃত্ির দক্ষিণ হন্ডে বরদ মুদ্রা। বাম হত্ত দ্বার! ম্বশালদহ 
ঘৃত পর্পকোরক, বাম দিকের নারী সৃর্তির দক্ষিণ হস্ত বন্দন- 
তঞ্ষিমায় উন্নত। বাম হস্ত বক্ষনিয়ে রক্ষিত। পন্সপাপি 
লোকেন্বর ঘ্রিনেত্র । কণ্ঠে দোহ্থযল্যমান উপবীত। হস্ত প্রকোষ্ঠে 
বলয়, ধাঁ-হাতে বান্ধু, কে অতি ছুঙ্গর কঠঠহার। 

পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধেম শক্তির কথা পূর্য্রে বলিয়াছি। এখানে 


প্রবাদী 
পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্বের নাম করিতেছি £__তাছার! যথাক্রমে 


'অঙ্র। বাম দিকে অশোকপলব পত্র, হন, 


ঙ 


১৩৫৩ 


সামস্তভদ্র, বজপাণি, রত্বপাপি, জবলোকিতেশ্বর ও বিশ্বপানগি। 

নেপালে এই কল বোধিসন্ত্ব মৃত্ির প্রাধাত অতান্ত বেশী। 
উত্তর-ভারতের নানা স্থান হইতে অনেক লোকনাথ মৃষ্ঠি 
আবিষ্কত হইয়াছে । বিক্রমপুরেও করেকটি লোকনাথ মুস্তি 
পাওয়া গিয়াছে । 

অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথ মূর্তির সংখ্যা ১০৮টির কম 
নছে। 

মারীচি 

এখানে প্রকাশিত মারীচি মূর্ডিটির বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ 
ৃষ্ধির অক্ততম শ্রেষ্ঠ ভা ক্ষর্ষ্য নিদর্শন । তিব্বতের লামারা-_মারীচি 
দেবীকে উধার প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। হিপু স্রধামপ্তির 
সহিত বৌদ্ধর্দের এই স্থাীচি মূর্তির তুলনা করা যাইতে পারে । 
ুধ্যমূর্ভিতে যেমন সপ্তাস্ব খোদিত দেখা যায়, তাহার যেমন 

রখ ও পদবিহ্ীন অরুণ সারথি আছেন, তেমনি মানীচি দেবীর 

বাহন হইতেছে সপ্ত শুকর, তাহার এক সাখধথিও আছেন। 
তিনিও পদবিহ্ীন। রাছ নামে আখ্যাত। 

অনেকে লেন বন্বারাহীী ও মারীচি মূর্তির সঙ্রে কো'ন 
পার্থক্য নাই । এ অনুমান সত্য নহে-_মারীচি দেবী বৈরো- 
চনের শক্তি মূর্তি । মারীচি দেবীর মন্দির মধ্যে অবশ্থিত্া ; 
তরিয়ে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ মুর্তি আছেন । মারীচিপ তিনটি মুখ | 
তিনি জিনেআ| ও কষ্ভুজা। দেবীর দক্ষিণ দিকেপ মুখখানি 
রক্তাভ, বাম দিকেক্ মুখখানি শুক্রারৃতি ও নীলবর্েকন । 
দক্ষিণ দিকের চতুর্ত্ডে যথাক্রমে__বন্র, অন্কুশ, তীর ও স্থচীমুখ 
পাশ এবং 
এক হৃত্তে তর্জনী মুদ্রা । মারীচি দেবী প্রত্যালীঢা পদ! এবং 
ধিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মানা । দেবীর চারিদিকে চারিটি 
দেবীম্্তি__পূর্ধব দিকে বার্ডালি, লোছিতধর্ণা এবং শুকরমুখী । 
চতুগজা, চতুর্থণ্ডে যথাক্রমে অঙ্কুশ, জশোকপঞ্জব, পাশ এবং 
সুচীমুখো! অন্ত্র। দক্ষিণে বদালি। লীতাত, চতুভুজ বর্ভালির 
অনুরূপ অক্্রধতা । পশ্চিম দিকে -_বরালি, শ্বেতাঙ্গিনী তাহার 
উদ্ভরে রঙিয়াছেন___বরা হুমুখী ৷ বরাহমুখী রক্বর্ণা, চতুতূজে 


* যথাক্রমে বঙ্গ, তীর, অশোকপন্নব এবং ধু । মারীচি সৃত্তি 


অশোককাস্তা, আর্ধ্য মারীচি, উফীষবিজঞয়! মারীচি প্রস্ৃৃতি 
বিভিপ্ন শ্রেণীর মারীচি আছেন। 

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে মারীচি মূর্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । তন্ধ্যে ছুয়া্লী, পণ্ডিতদার, আটপাড়া প্রঙ্ৃতি 
গ্রামের সৃত্তি কট উল্লেখযোগ্য । এখানে যে মারীচি মৃতের 
চিত্র প্রকাশিত হুইপ; এই সৃ্িটি ছ্ীনগর থানার অন্তর্গত আটি- 
পাড়া গ্রামে পাওয়া! গিয়াছিল এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত কুকুটিয়া 
গ্রাম-নিবাসী মহশচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল-_বর্ত- 
মানে এই মুর্তিট রাজপাহী বারেক মিউজিয়মে আছে। 

এখানে যে মৃষ্তি কয়টির চিত্র প্রকাশিত হইল, টি 
রাজসাহী বারেজ চিত্রশালায় রহিয়াছে। 


ধন্যবাদ টু 
বলীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ছণ্ট| আটচঙ্গিশে ট্রেন কলকাতায় পৌঁছল। কুলির 
মাথায় মোট চাপিয়ে আ্ী আর আট বছরের ছোট ছেলেটার 
হাত ধরে রতন এসে ট্রাম-লাইনের ধারে দ্রাড়াল। যেতে 
হবে তাকে শিবপুর । শিয়ালদহ থেকে শিবপুরের গাড়ি 
ভাড়া আট টাকার কম নয়। বুদ্ধের মরন্থম নিয়মধ্যবিভ গৃহ- 
স্থের মান-স্পমশালীনতার বোধট্‌ুকু নিঃশেষে মুছে নিয়েছে । 
উ্রাম আর বাস'এ চড়ে অন্তঃপুরিকার!! শহরের এক প্রান্ত থেকে 
জার এক প্রান্ত পর্যাত্ত খুশীমত বেঁড়ালেও কেউ নাকমুখ 
পি'টকে এই অনাচারেয বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন না। সে 
এক প্রকার ভালই হয়েছে । অর্থ যাদের বেড়েছে_ তাদের 
বেড়েছে, নিশ্নমধ্যবিস্ত শ্রেধীর তাতে কি! তীরে দাড়িয়ে ঢেউ 
গোন] খ। ঢেউ দেখে উত্তেজিত হুওয়! ছাড়] এ শ্রেনীর লোকেরা 
আর তো! কিছু করে নি। 

কুলি ভাড়াও লাগত না । নেছাৎ দেশে বেড়াতে গিয়ে 
ধেশের বে গুনটা কলাটার ওপর মমত! বশত: বড় ও মাঝারি 
গোছের গোটা তিনেক মোট হুয়েছে। কুলি ভাড়! বাবদ 
হিসেব করে দেখলে লোকসান বই লাভ এতে নেই। এখন 
রামের কঞ্জাকৃটার হাদয়হীন হলেই বাসের মাণুল গুনতে হবে 
_ তা! য'খান! টিকিটের দামই সে ধরে নিক না কেন। জাটটা 
টাকা দিযে পুরো! একখান! ধোড়ার গাড়ি ভাড়া করা সম্ভব 
নয়। 

ট্রাম মনে হুল অনিয়মিত । বহুযাত্রী লাইনের হু'পাশে 
ভিড় জমিয়েছে। চুর থেকে দেখা যায় ট্রাম আসছে সানি 


সারি-_কিস্ত সেগুলি বৌবাজারের বীক পেরিয়ে এদিকে আর . 


এগুচ্ছে না; সুরুৎ করে চুকে পড়ছে আতন্তানায়। যাও বা 
ছটকে ছ' একখান। এদিকে এল-__তাদের নিশানা গালিক 
ছ্রাট। যাত্রী জবন্ত কিন্তু কমলো, তবে হাওড়ার জন্ত হাঁ 
পিত্যেশ করে যারা ফ্রাড়িয়ে রইল-_তাদের সংখ্যাই বেশি। 

একজন বললে, এদিকের ট্রাম বদ্ধ হয়ে গেছে। 

রতন পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধ হ'ল কেন? 

একজন হিশ্্থানী উত্তর দিলে, হাওড়ার পুল টুটে গেল 
বাবু । | 

কথাট। বিশ্বাস হ'ল না। এত বছত্র ধরে কত কা 
আত কোটি কোটি টাক খরচ করে পৃথিবীর.গ্জন্ততম উল্লেখ- 
যোগ্য জিনিসটির এই আকম্মিক পরিশতি__অবিশ্বাস হৃবারই 
কথা । যাই হোক, ট্রাম আসছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করে সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে-_নুটেটাও ছট্ফট করছে। 
রতন বাসের চেষ্টায় মুটে ও ভ্্ীপুজর সমেত রাস্তার অন ধারে 
এসে দাড়াল । 


সাধ্য কি বাসে ওঠে । পাঁচ-ছ'খানা বাস মাহষে গাদা- 
গাদি ঠাসাঠাসি হয়ে গেল-_-পলক ফেলতে-না-ফেলতে । 
সচল ও অচল বোবা নিয়ে এতিভ্ে বাদে ওঠা হুঃসাধ্য 
ট্রামের আশায় আবার সে এগিয়ে এল পথের এ ধারে । 

একবার মনে হ'ল সত্যিই যদি ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়ে 
থাকে ! কোথায় জাশ্রয় নেবে সে স্ত্রীপুজ নিয়ে | আত্মীয়- 
বন্ধু তো চরের কথা --&' দণ্ডের আলাপিত কোনও লোককে 
তো মনে পড়ছে না'__যার! শিল্পালদফের আশেপাশে কোথাও 
আছে। আর বঞ্ধাট হ'ল এই মোট । এখুলোও যদি না 
থাকত ! 

কট্মট করে একবার বউয়ের পানে চেয়ে শ্বগতোক্তি 
করলে, এখন কি যে করি এই মোটঘাট নিয়ে | 

স্ত্রী সুলতা কতখানি হুশ্িত্তাগ্রন্ত হয়েছে__তা! অগুমান 
করা ছঃসাধ্য। চারদিকে ভিড় ব্যান্ততা-_. ঠেলাঠেলি__হুড়ো- 
হুড়ি' -আলো_রিকশ-_ মোটর-__ঘোড়ার গাড়ির মিশ্র শব্ধ 
সে আধঘোমটার ভিতর দিয়ে মৌনবিশ্ময়ে হয় তো! উপভোগ 
করছিল। স্বামী যখন সঙ্গে রয়েছেন-__-তখন বাড়ি পৌঁছবার 
দায়িত্ব তারই । আর এত বড় কলকাতা শহুরে একটা! না- 
একটা উপায় হধেই। এত লোক সবাই তো! দাড়িয়ে হায় 
হায় করবে না কিবা বিহ্বল ভাবে এধারে ওধারে ছুটোছুটি 
করে ঘুকের ধুক্পুকুনি বাড়াবে না । উপায় একটা হবেই । 

পতনের শ্বগত খেদোক্তিতে তার মনে হু'ল ওটা-__তারই 
উদ্দেশে প্রয়োগ করা হ'ল। কুলতা দায়ধোষ ঘাড়ে নিয়ে 
চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। সংসারের অভাব-অভিযোগ 
সয়ে সয়ে ওর এক কালের কোমল চিত্ত আক্ষ রীতিমত 
কঠিনই হয়েছে । উত্তপ-প্রত্যুত্তরে ওর পটৃতা সব সময়েই 
প্রকাশিত হয় । 

বললে, জামায় বলছো ? 

রতন বললে, তোমাকে বলে জার কি হবে । এই মোট- 
গুলো যদি ন] থাফতো-_ 

জুলত1 খললে, আমি নিতে বলেছিলাম মোট ? 

যেই বলুক-_ মোট হয়েছে তো? রতন উত্তর দিলে । 

তা তোমাদের কলকাতায় ঘে নিত্য নতুন হ্থাঙ্গামা কে 
জানে ! মান্য কি সুখে থাকে এখানে | 

উত্তর দ্রিলে বাদান্থবাদ উত্তরোপ্তর চড়বে। পথের মাঝে 
এমন বিপন্ন অবস্থায় দাড়িয়ে সেটা চালিয়ে যাওয়া পৌরুষজনক 
নয় ভেবে রতন চুপ কন্থলে। মোট-স্থট্টির দোষটা! অবনত তার 
একার নয়_ হু'জনের ; কিন্ত দায়টা এসে পড়েছে তারই 
ঘাড়ে। দায়িত্ব অস্বীকার করবার সাধ্য তার নেই। 


২৪০ 


শাপা্িপা্পা ৮৭ 


আরও পাচ মিনিট পরে দশখানা বাস ছেড়ে যাওয়ার পর 
-“মোড় ঘুরে ক'খান! ট্রাম এই দিকে আসছে দেখা গেল। 
ই্রামের মাথায় অদ্বি অক্ষরে হাওড়া প্রেশনের নাম পড়ে রতন 
পুলকিত হয়ে উঠল। 

্রামাভিজাকঠ বো হাই বকা কর দি 
গেল। তার পর এল জার একখান! । সেখানাও. লোকে 
ঠাসাঠাসি, চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তার পরের 
খান! ততটা ছাপাছাপি না হলেও পথের ভ. . . ঠামের 
সাহ্তিধ্যে এর! পৌছতেই পারলে না । 

কিন্তু আশা জেগেছে । অঙ্নি অক্ষরে হাওড়ার নিশান! 
নিয়ে ই্রামের পর ট্রাম আপছেই । একখানা-না-একখানাতে 
সে আশ্রয় পাবেই। 

কুলিটার সাহায্যে পেলেও আশ্রয় । ন্ুলতার পা ছুড়ে 
গ্রেল, ছেলেটা ধান্ক! খেয়ে কেঁদে উঠশ চীৎকার ক'রে, রতনও 
মোট সামলাতে গিয়ে কিছু আঘাত পেলে । কিন্ধ এসব ক্ষুদ্র 
ক্ষতিতে ভ্রক্ষেপ করলে চলবে না! এখন । হাওয়ায় না 
পৌঁছানো পর্য্যত্ত এই আঘাত-বেদনার কখ| বলাবলি করে 
পরম্পরকে অভিভূত করে দেবার প্রবৃভিও ঠিক আসছে না। 

এত ভিড়ের মব্যেও সুলতা খোকাকে নিয়ে বসতে গেলে 
লেডিজ সীটে, রতন মোট আগলে দাড়িয়ে রইল । কণগাক্‌- 
টার এলো--.টিকেট দিলে । আশা ছ'ল__হাওড়ায় পৌঁছবে 
তার। কোন-না-কোন সময়ে । ত! হোক। 

প্রক্কত ব্যাপারটা শোন! গেল-_ট্রামের মধ্যে । সব তথ্য 
খুঁটিয়ে অবনত নয় । তবে মোটামুটি যা শোনা গেল তা এই £ 

আজ এগারোই ফেব্রুয়ারি । জই-এন-এ"র ক্যাপ্টেন 
রসিদের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হওয়াতেই হিস্মু- 
মুসলমান মিলে অন্ঞায় বিচারের প্রতিবাদ করে এক মিছিল 
বায় করেছিল । পুলিস মিছিলের ওপর লাঠি কি গুলী 
চালিয়েছে । ফলে এই বিক্ষোত। প্রথম নাকি ডালহৌপি 
স্কোয়ার থেকে এই হাঙ্গাম! সুরু হয়-_পরে সারা কলকাতায় 
পড়েছে ছড়িয়ে । হাক্গামার বেগট1 ভালহৌসি স্কোয়ার থেকে 
লালবাজার পুলিস আপিসের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে 


৯ ৮২-০পতাসছি সি 


বৌবাঙ্ধার পর্যন্ত । আর একট! বেগ শাখাপথে চিৎপুর রোড" 


ধরে সিহুরেপঠির মোড় পর্ধ্স্ত এসে হ্থারিসন রোভের দিকে 
পাক খেয়ে সেপ্টাল এক্সিনিউ পেরিয়ে কলেজ ছাট পর্য্যন্ত 
এসেছে । কলকাতার উত্তর-নক্ষিণ বা অন্ত অংশেও বেগ 
কোথাও প্রবল, কোথাও ব। মধ্যম আকারে প্রকাশিত হয়েছে। 
হাওড়া বাথার রাস্তায় যে বেগটুকু চোখে পড়ছে অর্থাৎ যে বাধা! 
প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল-_ট্রামের মধ্যে তাই নিয়েই চলেছে 
আলোচন] ৷ - 

রতন মনে মনে ডাকলে, হে ভগবান, হাওড়! পর্য্যস্ত ভালয় 
ভালয় পৌঁছে দাও। হে সগবান__ 

বিপদে বিহ্বল হয়ে সে অবঞ্ভ পুঙ্জ! মানত করে ঘসে নি। 


প্রবাসী 


৯৮৯ ৯ পপি পাপন ৮ লাস তলাশিলা 


১৩৫৩ 


কারণ রাম বখন চাদ হয়েছে তখন ছাপা পর্ন্ত নে খাবেই। 
তার আত গতি সম্বন্ধে দেবতাদের অঙ্থনয় কর! চলে কিন্তু 
আট টাকা গাড়ি ভাড়ার ব্যবধানকে কষিয়ে আনতে পুজ! 
মানত করে বে-ছিসাবের পরিচয় সে দেখে ফেন | 

কলেজ ই্রাটের মোতে এসে অবঙ্ত বুঝলে বিপদের গুরুত্ব । 
সংসারের ছিসাব এই জনসমুন্দ্রে পড়ে বিপধ্য্ত হয়ে গেল । 
সারি সারি ট্রাম জাছে ছাড়িয়ে, একটাও মোড় পেরোয় নি। 
বাসগুলি এই ভিড় দেখে যেন তয় পেয়ে যাত্রীদের বমি করে 
শুন গর্তে ফিরে চলেছে শিয়ালদ'র দিকে । যাত্রীরা ভয়ে 
বিশ্বয়ে হতাশ্বাসে বিহ্বল হয়ে পড়েছে । জনতা! থেকে মুই 
সুছি উঠছে ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি । সবাই বলতে লাগল-_ 
ট্রাম আর ঘাবে না। ক্ষিপ্ত জনতা যেতে দিচ্ছে না কোন 
গাড়ি। 

রতন ভাবলে_-ঘত বিক্ষোভ ট্রাম খাস বদ্ধ করেকি 
প্রকাশ করা বিধি! যারা! যাচ্ছে দূর হতে দুরাত্্রে___সঙ্গে 
রয়েছে ্রী-পুত্রপর্িবার, রয়েছে মোটঘা্ট__তাদের অসহায় 
অবস্থাটা কেউ ভেবে দেখবে না? ধৈর শাসনের খিরুদ্ধে 
যত খুন বিক্ষুন্ধ হও না কেন এদিকটাও তুলে যাওয়া! অন্চিত । 
হে ভগবান- মতি দাও ওদের । হে ওপবান-_ 
- ভাবনার মধ্যেই ট্রাম গা নাড়া দিলে । তবে বুঝি স্থমতি 
দিলেন ঈশ্বর | প্রবল বিশ্বাসে হু'হাত জোড় করে রতন ভাকে 
সক্কতঞ্ঞ নতি জানালে । 

অগ্জদের অনুসরণ করে এ ট্রামও মোড় পেকলেো! ৷ জকম্মাৎ 
জলকল্পোলে যেন বৈশাখী বড় এসে লাগল । এখং সেই 
প্রমন্ত ঢে্ট গ্রাস করে ফেললে ট্রামখানাকে ॥ 

নামুন__নামুন মশাই-__নামুন | ছাতে লাঠি মুখে ধক্কার। 
উত্তেক্ধিত জনতা প্বৈরাচারের সমস্ত দায়িত্ব বুঝি নিরীহ যাত্রীদের 
মাথার চাপিয়ে দিয়ে সানা লাভ করবে । 

মহল! যাত্রী কেউ ছিলেন না। হড়ছুড় করে পুরুষষাত্রীরা 
নেমে গেলেন । 

রতন আতঙ্কে হাত জোর করে অহৃনয় করলে, দেখছেন 
সঙ্গে মেয়েছেলে-_- 

একজন বললে, ওসব শুনবে। না মশাই- হিন্ছু যুসলমান 
মেয়ে পুরুষ সব এক হয়ে গিয়েছে । লাঠি না খেতে চান তো! 
নেমে পড়,ন। 

রতন তথাপি হাত জোর করে কাছ কাদ মুখে জন্থনয 
করতে লাগল । ও 

এবার একজন থদ্ধরধারী এগিয়ে এসে বললেন, আচ্ছা 
আপনি থাকুন। . এখানে আমর! ছাড়ছি, ফিছছিরানেদি 
পেরুতে পারবেন কি ! 

রতন ফি বলতে যাচ্ছিল-_ড্রাইভার পূর্ণবেগে গাড়ি চালিয়ে 
দিলে । কণ্াকৃটার অভয় দিয়ে বললে স্থির হয়ে বন্ুন-_ফোন 
শয় নেই। 








উত্র-ন্দ।টলার্টিকের হইটি তৃধার-পর্ধবতের মধ্যবর্তী তুষার-স্তপ বিদীর্ণ কর্সিয়। তাছে! নামক 
উপকূপরক্ষী “কাটার? অগ্রসর হইতেছে 


7 পা সপীতা তত পিপাসা পাদ পা পাও পাবার সিকি পথ পিপল শালী পি পাপী রে 
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দড়ির ঝোলা অবলম্বন করিয়া একটি উপকূলরক্্ী জাহাজ হইতে জনৈক চিকিৎসক অন্য একটি মার্ডেন্ট জাহাজে 


আবাঢ় 


ঈষৎ আশ্বত্ত হলেও রতন ধসতে পান্ছলে না । ফগাকৃটার 
এদ্রিকের কাঠের খড়খডিগুলে! উঠিয়ে দিলে। ক্ষিপ্ত জনতা 
চিল ছু'ড়লে জাহত হওয়া আম্চর্য্যের নয় । 

ইরাদ চলছে দেখে পায়ে-ছটা যাত্রীরা রাম &পেজের কাছে 
ফাড়িয়ে গাড়ি ধামাবার ইঙ্গিত করলে । ড্রাইভার সে ইঙ্গিত 
গ্রাম করলে না। এ তো ধাভাবিক অবস্থা নয় যে_ স্বাভাবিক 
নিরমকান্ছন মেনে চলতে হবে! 

পূর্ণবেগে চলছে গাড়ি__খর থর করে কাপছে খড়খড়িগুলো 
- সেই তালে লাফাচ্ছে রতনের হংপিও। কখন পৌঁছবে 
কাওড়া__কখন পার হবে বিপদের গণ্ভী। 

বড় জংশণ সেন্টণল এভিনিউ । এখানে আইন অমানত 
করে গা়িকে পুর্ণবেগে চালানোর বিপদ আছে। শাস্তি 
রক্ষক! সপ্ভীন উ'চিয়ে পাহারা দিচ্ছে পথ । সুতরাং গাড়ি 
খামালে।। থামবামাঅই প্রতীক্ষমান ঘাত্রীদলে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠলো গাড়ী । 

সাহস ফিরে এল-_তয়ও হু'ল রতনের জনতা যদি 
গাড়ির ভিড় দেখে পুনরায় ক্ষিপ্ত ছয়ে ওঠে | 

যদি আক্রমণ করে গাড়ি যেমন কলেন্ দ্বার মোডে 
করেছিল | এই সিঞ্ধু প্রমাণ পুরুষ মাহ্ষের ভিড়ে বিশ্বপ্রমাণ 
মহিলাকে' আবধিফার করে কোন উত্তেজিত মানুষের মনেই বা 
শহ্জাত সুবিবেচনার উদয় হুখে | হায় হায় ওরা কেন 
গাড়িতে উঠে বিপদ বৃদ্ধি করলে | 


ফে্রুয়ারির প্রথম । সন্ধ্যার মুখে শরতের প্রকোপ যথেষ্টই 


ছিল। তবু রতনের কপাল দিয়ে টস টস্‌ করে খাম 
ঝরতে লাগল । মনে মনে আরও জোরে ডাকতে লাগল 
ভগবানকে | গলাটা অসম্ভব রকম শুকিয়ে গেছে__বাইরে শ্বর 
€তো ফুটছেই নাঁ_মনের মধ্যেও প্রার্থনা ঠিকমত জমছে না । 
আবার গার়ি সচল হ'ল । হই ব্লাস্ভার সংযোগস্থল ধীরে 
ধীরে অতিক্রম করে গতি হ'ল তার ক্রুত। ভয়কে তলায় 
রেখে উত্তেজনা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। হঠাৎ দুরশ্রুত 
সমুক্রগর্জন তেসে এল কানে । ফটাকট শব । প্রচণ্ড একটা 
বঁণাকানি দিয়ে গাড়িটা! নিশ্চল হয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে আলো- 
খুলে! গেল নিবে । গুড় ছুঁড় করে যাত্রীর শ্রোত গাড়ী 
থেকে বেরিয়ে পথের ওপর আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে 
বাইরের প্রবল পঞ্জনটা গাড়ির ওপর তেন্তে পড়ল। 
বুতন সুলতা ও খোকার হাত বরে মোটটগুলো পাশে রেখে 
শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর । শুয়ে না পড়ে উপায় নেৰ₹। 
বন্ধ খড়খড়ির ওপিঠে লাঠিবষ্টির প্রচণ্ড শক। কাচ ভেঙ্গে 
পড়ছে-__খড়খড়ি ভাঙ্ছছে। অন্ধকার গাড়ি। ভেতরে কে 
আছে দেখবার ঘে! নেই। তবু ওরা অধ আক্রোশে লাঠি 
চালিয়ে ধাচ্ছে। গাড়িটা ক্কাচে কাঠে ঘা! খেয়ে যে আর্ভনাদ 
ছুলেছে তাতে কর্ণপাত করবার অবসর কারো নেই। 
আর যে আর্তনাদ ব্লতনের--নুলতার ও ছোট ছেলেটির 


রি রর 


২৪১ 


অন্তর ঠেলে উঠছে তা কি অন্তর্যাীর কানে পৌঁছবে এই 
মুহূর্ধে ? এই ভাবে একসক্গে শেষ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টা ও 
কল্পনাই করতে পারছে না। কোথায় ঈশ্বর? প্রাণপণ 
শক্তিতে দ্ুলতা আর রতন শু গলার মধ্যে ধধনি আনতে 
চেষ্টা করলে । অ্বস্তরের প্রার্থনায় আন্তরিকতা ফিরে এল। 

লাঠি চালিয়ে জনতা! শ্রান্ত ছয়ে পড়ল কি নতুন ইরামগাড়ী 
ঠেন্জানোর উৎসাছে এগিয়ে গেল-_ঠিক বোবা গেল না। 
কণ্তাকৃটার কাছেই ছিল। তাড়াতাড়ি দোর গোড়ায় এসে 
বললে, শীগ পির নামুন, আর এক দল আসছে। 

ছেলের হাত ধরলে সুলতা__ আয মোটগুলি ছ'হাতে তুলে 
নিলে রতন। প্রাণের দ্রায়েও সংসারের হিসাব ওর তুল হুয় 
নি। 

সামনেই ছিল একটা! দক্ছির দোকান । মালিক বাঙালী । 
সাদরে আহ্বান জানালেন, আনুন মা, ঘরে এসে বন্গুন | 

মুলতাকে অনুসরণ করে রতনও সেই ঘরে জাশ্রয় নিলে । 
রতনদেরই মত কয়েকজন নিরুপায় যাত্রী, হ্রামের দ্রাইভার, 
কণগাকৃটার সেইখানে আশ্রয় নিয়েছে । এক হুয়ারি ছোট 
দোকান খর। কাটা কাপড়ের তপ এপাশে ওপাশে। 
ছটো আলমারি-_জামার ছিট ও তৈরি জামার তর্ডি। তিন 
চারটে সিঙ্গার মেসিন রয়েছে। কারিগররা আসন ছেড়ে দোর 
গোড়ায় ্লাড়িয়ে দেখছে এই অভিনব দৃষ্ঠ | সবাই কথ! বলছে 
একসঙ্গে, কারও কথ! কেউ শুনছে না ॥। চোখের সামনে এমন 
ব্যাপার ঘটলে কথ! ন! বলে চুপ করে সে দৃষ্ঠ দেখা ও অপরের 
মন্তব্য শুনে যাওয়াও কম অস্বস্তিকর নয়। 

আশ্রয় পেলে বটে-_জাশ্বত্ত হ'ল না রতন। এই 
সঙ্ধীর্ণ খর ..এতগুলি বাকৃবান লোক--ঠাসাঠাসি জামা! ও 
ছিট্টের কাপড়__দপ. দপ. করে ছলছে ছ্টো৷ উচ্চশক্তিয় 
বি্থাং আলো-_পথের ওপর অমাহুধিক ফোলাহল-_দন 
যেন বন্ধ হয়ে আসছে । দোকানের সামনেই ধ্লাড়িয়ে আছে 
নিশ্চল ট্রামগাড়ি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দল এসে ইামখানা 
ঠেস্তিয়ে মোড়ের দিকে এগিয়ে গেছে । হৈ হৈ করে আসছে 
তৃতীয় দল । এরাও ট্রাম ঠ্যাঙাবে ও প্লোগান আওড়াবে । 
লৌহ ও দার সংমিশ্রিত ন| হলে দেশলাইয়ের বাক্সের মত 
ই্রাম যেত গুড়িয়ে । কিন্তু এভাবে দলের পর দল যদি ট্রামকে 
পিটিয়েই হল্পা বাগায় শান্তি রক্ষকর। কি করছে তবে ? 
ট্রাম চালু করে এতগুলি বিপন্ন লোককে বথাস্থানে পৌঁছে 
দেওয়া ওদের কর্তব্য নয় বুঝি ? 

চার-পাঁচ দল ট্রাম ঠেছিয়ে চলে যাবার পর বেগ ঈষং 
মঙ্গীভূত হ'ল যেন । প্রচ দোকানদার ( পরে নাম জানা গেল 
জগতবাবু) রতনের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোখেকে 
আসছেন মশাই ? 

রাশাখাট.। . 

ঘাবেন কোথায়? 








২৪২ প্রবাসী | ১৩৫৩ 
শিবপুর । রয়েছে । হায়-__-ওদের মত নিরহিগ চিত ঘি বয়স্ক মানুষের 
শিবপুর | একটু বিশ্মিত হয়ে জগতবাবু ঘললেন, তাই তো! হস্ত। ও 

যাওয়াই মুশকিল | নিশ্বাস ফেলে রতন শ্ুলতার কাছ খেসে ফিন্‌ ফিস্‌ 


কেন- গাড়ি কি চলবে না? শুষ্ষম্বরে রতন জিজ্ঞাসা 
করলে । 

গাড়ি! এতক্ষণ যে চলেছে এই জাশ্চর্ধয । হাঙ্গামা 
বেখেছে পুর বেলায় । গুলি চলেছে_ লোকও মরেছে। 

বলেন কি | তবে কি আজ শিবপুর পৌঁছতে পারব না? 

জগংবাবু বললেন, ট্রাম বাসের আশ! ছেড়ে দিন। 
একথান। র্লিকশ কি ঘোড়ার গাড়ি গাড়! করে নিন। নাহয় 
মোউগুলো। দোকানে রেখে পায়ে ছেঁটে যান। 

এই গোলমালের যধ্যে গাড়ি ভাড়াটা মনে মনে হিসেব 
কয়ে রতন অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে, গান্ধী করে এই ভিড় 
ঠেলে যেতে সাহ্‌স হয় না মশায় । 

জগতবাবু বললেন, না__না পাবলিককে ওরা কিছু বলবে 
না। এই তে! একটু আগে ছু'জনকে রিকশ করে দিলাম । 

রতন খললে__তা হলে ওর! ট্রাম বাপ পিটুচ্ছে কেন? 
তাতেও তো! পাবলিক যাচ্ছিল । 

জগংবাধু দে কথার উত্তর দিতে-নাঁদিতে অর এক দল 
চীংকার করতে কগতে সেন্টাল এভিনিউর দিক থেকে এসে 
ট্রাম ঠ্যাভাতে সুরু করলে । 

ভার] চলে গেলে জগংবাবু বললেন, তথে ছেটে ঘান। 

না মশাই--জঙদূর হাটতে পারব না । 

কাছাকাছি কোপ জআম্মীয়ধজন খা জানা শোশা লোকের 
বাড়ী জাছে কি? 

রতন মাথ! নাত়লে। বিপদের সমুত্র চারদিকে উত্তাল 
হয়ে উঠেছে । অঙ্জ জান! কাউকেও মনে পড়ছে না । 

জগৎবাবু বলশেন, তবে আমার বাসায় থাকুন আজ রাতের 
মত। কাল সকালে শিবপুরে যাবেশ। 

মন্দের ভাল মনে করে সেই ব্যবস্থায় সায় দিয়ে রতন 
জিঞ্জাসা করলে, জাপনার বাসা কোথায়? 

এই কাছেই-_নবীন কুতুর ধেনে। 
কুক, দোকান বন্ধ করে আপনাকে নিয়ে যাব । 

'তখন আটটা বাঙ্গতে দশ মিনিট বাকি | এমন কিছু রাত 
হয়নি যেউদ্বেগ বাড়বে । রাতের মত শিরপ? জাশ্রয়ের 
জাস্বাপ পাওয়! মাত্র রতণ খানিকটা দুস্থ বোধ করলে । বাড়ি 
থেকে খাবার তৈরি করে নিয়ে এসেছে সুলতা । এ বিষয়ে 
ওর বুদ্ধিবিবেচনার অপ্রতুলতা রতন কান দিন জন্ভব 
করেনি। কুলতা না থাকলে ওর অল্প উপার্নেয় সংসারের 
কি অবস্থা যে হস্ত] 

. ছেলেটা ইতিমধ্যে গোটা ছই ক্ছতোর কাটিম ও ভাকড়ার 
চুকরে। জোগাড় করে আপন মনে খেলা সুরু করে দিয়েছে। 
এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌতুকে ও হয়তো আবি হয়ে 


গোলমাল একটু . 


করে বললে, শুনলে তো জাজ শিবপুরে যাবার দফা গয়া! 
গুরই বাসায় কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া ঘাক। 

মুলত] বললে, ত1 কখশ বাসায় ঘাবে ? 

দোকান বন্ধ হুলে---এই টা জান্দাজ । 

ছেলেট। খেল' সেরে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে বললে, 
খিদে পেয়েছে । 

বায়নাদার ছেলে । 
উপক্রম করব । 

পৃ'টুলি খুলে লুচি বেখন ভাজা বার করে খোকাকে 
দেওয়া হ'ল । লতা বললে, একটু জল। 

দোকানে জল নেধ। আর কোথায় জল পাওয়! যাবে 
রতন জানে না| জগংবাবু উঠে কোথায় গেছেন । দোকানের 
কর্পচারীর1 বিশেষ কান দিলে শা কথায়। 

খোকা! খাচ্ছে_-এমন সময় মোড়ের মাথায় হুম হুম করে 
শব হু'্ল গোটা কতক। হৃতৃমুড় করে লোক ছুটে এল 
মোড়ের দিক থেকে ৷ জগৎ খাবুও ওই দিকে গিয়েছিলেন । 
ফিরে এসে বললেন, হাঙ্রামা বাড়ল দেখছি] ছ'গাড়ি 
বোঝাই মিলিটাপি এসেছে__কাহ্‌*শে গ্যাস ছাড়ছে। 

এত দূরেও স্ুল্প বান্প বাতাসে তর করে এসে দোকান 
ঘরে উকি দিলে । সকলের চোখ ভর্ হয়ে উঠল । 

খতন খললে, ওর! গ্যাস ছাড়ছে কেন? 

ক'খান! লরি পুড়িয়ে দিলে কিন! ! 

ওদিকে কটাফট জঅ।ওয়াঞ্জ বাড়ছে__এদিফের কোলাহুলও । 
প্রলয় কালে বুঝি সন্ত সমুদ্র উতেল হয়ে উঠল। 

দোকানের সামনে তখনও ট্রামট। ধাড়িয়ে । ফোকানের 
মব্যে কণডাকৃটার জায় ড্রাইভার কি কপ উচিত তাই বলাবলি 
করছে। গাড়িট। ড্রাইভারের চার্দে থাকলেও এই অকজিত 
পরিস্থিতির উত্তবে ওর দারিত্বট| শিখিল হয়ে গিয়েছে । কিন্ত 
ক্যাশের বোঝ। কাধে বুলিয়ে কণডাকৃটারের দায়িখটা সেই + 
অনুপাতে বেড়েছে । হল্সাকারীদের মধ্যে অনেক গুণ বদ- 
মায়েদও সুযোগ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেছে। তার! 
সর্ববপ্রযন্ধে চেষ্টা করছে বিশৃঙ্খলা ঘাড়াতে। কোথায় নিরীহ 
পথচারী, কোথায় কার খলি নিয়ে টম বাসের কগডাকৃটার, 
কোন্‌ দোকান অরক্ষিত--এই সঘৈর দিকে ওদের দৃষ্টি প্রথর | 
ওরাও দঙ্ধে ভিড়ে টেঁচাচ্ছে খুব জোরে, সোডার বোতল বা 
ইট ছড়ছে পুলিসের দিক্ষে-_আবার পুলিসের তাড়া খেয়ে 
ছড় ছ$ করে পালিয়েও যাচ্ছে সকলের আগে । 

সম্ুত্রের ঢেউ এগিয়ে এল ই্ামের কাছে। হাতে ওদের 
তেলের টিন--_পেটোল কিংব| কেরোসিন__কে জানে । সেট! 
উপুড় করলে ট্রামেত্র অভ্যন্তরে । 


একখার £'বার বলেই কাদবার 


'আবাঢ় 


পবন দাগুতিনতপ ওদের উক্ত সে বুঝতে 
পেরেছে । মুহূর্ত পরে দাউ দাউ করে ছলে উঠবে ট্রাম 
সঙ্গীন উ“চিরে ছুটে আসবে শাস্তিরক্ষফের দল। আর পথ 
থেকে কতটুকু দূরেই বা এই একছুয়োপ্ি ঘর। এক ঘর 
কাপড়ের সঙ্কে--সপরিবারে ওরাও তম্মীভূত হয়ে যাবে_-. 
কাল সকালে নাম উঠবে সংবাদপত্রে । ওদের নয়__এই 
দোকানখানির | ওরা! তো! পুড়ে পরিচয়চিন্ঙ্থীন হয়ে লোকের 
বিশ্ব ও কপ! উদ্রেক করবে । আর জাগুনে যদি বা পুড়ে 
না-ও মরে-"-দোকান থেকে পালাবার সময় শাস্তিরক্ষকের 
গুলিতে প্রাণ দিতেই হবে । কোন সংকান্ধে নয়-_ নিতান্ত 
অকারণেই । পরম উত্তেজনার মধ্যে গৌরবময় ম্বত্যুর সন্ধাণ 
রতনের মত লোকেরা তো কোন কালে কম্পনা করতে পারে 
না। অথচ খৈপশাসনের প্রতিবাদে দৈববশে এমনই একটি 
গৌরবময় মৃত্যুর জনিচ্ছাঞ্কত অংপীদার হয়েও তার ভাগ্যে 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়া! ছাড়া কোন উপায় নেই | রতন 
কাপতে ল।গল থর থর করে । 

জগৎংবাধু সহ! দোকান থেকে লাকিয়ে কুটপাথের ওপর 
এসে চীৎকার করে খললেন, ছি-ছি | করছেন কি আপনারা 
ট্রামে জান লাগিয়ে পুড়িয়ে মারবেন এই এক ঘর লোককে ? 
কচি ছেলে_ শ্রীলোক_যারা কোন দোষ করে শি-- 


তাদেরকে | আর ট্রাম পুড়িয়ে ক্ষতিটা হবে কার! একে 


ই্বামের অভাবে কষ্টের সীমা নেই 

জনও] ্ুনপে সে কথ! । দেশপ।ই শাললে না। কয়েকটি 
কণ্ঠে শোণা গেল, চপ চশ-_মিলিটারি ট্রাকে আগ্চন দেওয়া 
যাক। 


তার পর প্লোগান আওড়াতে আওড়াতে মোড়ের দিকে . 


এগিয়ে গেল জনতা! ৷ 

চোখ খুলে রতশ সুশতাঁকে বললে, ভগবানকে ডাক । 
'আজ যদি রক্ষা পাওয়া যায়-_-পুনর্জন্থ মনে করে! । 

ন'টা বেজে গেল । ঠায় একভাবে দোকানে বসে বিপদের 
ঢেউ কতক্ষণ গোন]! যায়| বড়ি থেকে বেরিয়েছে বেলা 
চারটায় । ট্রেনের ভিড় ও শহরের হ্াক্জাম! উদ্বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে 
দেছে জমিয়ে তুলেছে প্রচুর শ্রান্তি। একটু হাত-পা ছড়িয়ে 
শোবার আকাক্ষ] গ্রবল হয়ে উঠছে। 

জগংবাবুকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, আনুন 
আমার সঙ্গে__মারোয়াডি-বাডিতে থাকবার ব্যবস্থা করে 
দিই। থাকবেন? 

আপনার বাড়ি--- 

টেনে উকি দিসি 
মা। ফট করে একটা সুলি লাগলে__ ছোট ছেলে-_উনি__ 

রতন আকুল স্বরে বললে, তাই ব্যবস্থা করে দিন মশায়। 
আপনি আন আমাদের বাচিয়েছেন_আপনাকে কি 


ধন্তবাদ 


শশা শাপলা পাশ পাশাপাশি পাশা পাপা, 


২৪৩ 





না__না_কিছুই দয় এ। মনে করুন- এমন বিপদে 


আমিও তো! পড়তে পারতাম । জনগন । দোকানে পুটুলি 
থাক। 
থাক মোটখার্ট। এসব তো মান্থষের প্রাণের চেয়ে 


বেশি নয় | খলে স্ুলতার পানে জুদ্ধ দৃষ্টি ছেনে রতন উঠে 
প্রাড়াল। নিরাপত়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন মানসিক ব্বৃভিগুলি 
ওকে ধিরে ফেলছে । কিংবা এই সঙ্কডে নিজেরা! পরিআণ 
পেলে অথচ অত সাধের সংগৃহীত ক্িনিসগুলিকে হয় তো রক্ষা 
করতে পারলে ন| এই নৈরাঙ্ঠে ক্ষোত ওর স্বাভাবিক ভাবেই 
দেখা দিয়েছে । 
আশ্রয় পাওয়া গেল। কোলাপ.িখিল পেটের মধ্য ছিয়ে 
ওরা পৌঁছল নাতিপ্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণে । চারদিকে উচু 
পাঁচ ছ' তলা খাড়ি গুলি ইর্ডেস্ড পক্ষপুটে ধিরে রেখেছে দেই 
প্রাঙ্গণটিকে । প্রাঙ্গণের এদিকে ওদিকে খাশচাঁরেক মোটর 
“মাঝখানে জলের ফোয়ারা | ফোয়ারার বেদি খিরে ক'খান! 
বেঞ্চি পাতা আছে। তারই একখানিতে সুলতা ও খোকাকে 
শিয়ে রতন বসণে | আঃ-_এত আরাম জীবশে ও কোন দিন 
অনুভব করে নি | চার পাশের বাড়িগুলির অসংখ্য গবাক্ষপথে 
বিহ্যৎ আপোর ভীর এসে প্রাঙ্গণটিকে ক্ষতখিক্ষত করছে-. তবু 
কি অপরূপ শান্ত মনে হ'ল প্রাঙ্গণটিকে । টপরে খুলে আছে 
নক্ষত্র নীল আকাশ-. সেও আশ্চর্য্য হুদর্প। নির্ধি্ 
পরিবেশে ঞ্ুটি অসমাপ্রন্ নিয়ে থু'ঁত ঘু'ত করা মানুষের স্বভাব 
হ'লেও --ররতনরা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে । 
খারণার পাশের বেঞে খসে হাত মুপ ধুয়ে জাহার সারলে 
ছু'জনে । বাড়ির কোন ছেপে এসে মিঠা পুরি কিছু চাই 
কিনা দ্ধিজ্ঞাসা করলে । শোবার অন্থ বন্দোখন্ত হুল একখানি 
মার্বেল পাথরমণ্ডিত খর । কয়েকখান! কম্বলও এর! দিলে । 
খানিক পরে একজন বধীয়পী ঝি (ভাগ্যে পে বললে এই 
বাড়িতে কাঞ্জ করে । নইলে তার এক গা গহন] ও পরি.:- 
পরিছন্ন বেশভূষ্! দেখে--দাসী জাতীয় বলে অনুমান করা 


ছঃসাধ্য হ'ত 1) বড় একটা গ্লাসে করে এক প্লাস 
ছধ নিয়ে এল খোকার অন্প। এরা দস্তর্রমত ভদ্র এবং 
অতিথবংসল । 


পোনা শানে র বেসিন ভয়ে কিন্ত ঘুম 
এপ না। রাত খাড়া সঙ্গে বাইরের হথাঙ্গামা বেড়েই 
চলেছে । আওয়াজ হচ্ছে কটাফট। কাঙ্ছনে গ্যাস কিংবা 
গুলি ছোড়ার শব্ধ । শ্লোগান-'-আওয়াজ একটানা । 

হিন্দু-মুসলমান এক হও । ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ । 

শোবার পর জানাল! দিয়ে আকাশের যে অংশটুকু রতনের 
চোখে পড়ল-_-তা মনোরম বটে, তবে তারাগুলেো অত 
উচুতেও কেঁপে কেঁপে উঠছে__মনে ছ'ল। রাজপথের 
ধুলোর আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠায় কার! রক্তদান কয়ে অমর হয়ে 
ইতিহাসের পৃষ্ঠ! আশ্রয় করলে__ রতনের তা! অজান! রইল । 


২৪৪ 


০০ 





ও দুলতাকে বলল, কাল সফালে হাম চললেই ঠ্রামে-_ 
মইলে গাড়ি করে শিবপুরে ঘেতে হবে । 

সুলতা বললে, জিনিসগুলো! যে দোকানে রইল । 

রতন অন্ধকারে কটমট করে লতার পানে চেয়ে গ্াতে 
ধ্বাত রেখে বললে, ছতোনি জিনিস_-আপনি বীচলাম তাই 
যথেষ্ট নয়! জার একদিন এসে জিনিস নিয়ে যাব । 

ভোর বেলায় তক্জার মাঝে ট্রামের ঘর্থর জাওয়াজ শোন! 


গেল । মধুর আওয়াজ । দেবতাদের স্মরণ করে রতন উঠে 
ঘসলে! বিছানায় । নুলতার গায়ে ঠেল! দিয়ে বললে, ট্রাম 
চলছে---লীগ পির ওঠ । 


ছুলতা উঠলে--খোকাকে ওঠালে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকত্য 
সেরে ওরা বাইরে এসে দাড়াল 

পাশেই দরজির দোকান । রতন সেদিকে চেয়ে বললে, 
ধ্াড়াও তো- বদি মোটগুলে। পাওয়া যায় । 

মোট পাওয়া গেল-ট্রামও এসে পড়ল। তার পর 
হাওড়ার ট্রাম বদল করে ওরা নিধ্বিরে শিব নুরে পৌছল । 

বাড়ির অন্ত ভাড়া্টেরা বললে, ব্যাপার কি ? কাল কোথায় 
ছিলে? 

আর তাই-_] রতন পুরুষমহলে আর নুলতা স্বীমহলে 
বিস্তারিত বর্ণন| সুরু করলে । জাশ্চর্ধয, কাল যে পরিমাণে ভয়, 
উদ্বেগ, নিরাশ! ওদের মনে ভারি পাথরের মত চেপে বসেছিল 
-জাজ ঘটনাগুলিকে ফেনিয়ে, রসিয়ে করুণ ক'রে বলে 
সেই অন্থপাতে ওর! আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করলে ! 

আহারাদির পর দুস্থ ছয়ে রতন বললে, কাল কিংবা 
পরণড গিয়ে জগংবাতু ও মারোয়াড়িকে ধর্তবাদ দিয়ে আসব । 
গুরা যা উপকার করেছেন । 

সুলত। বললে, আহা_গুর! ভগবানের প্রেরিত | 

সপ্তাহ কেট্টে গেল উত্তেজনায় । ট্রাম বাস ক'দিন চলল 
না। তার পর ই্রাম বাস চালু হতেই-_-রতন বললে, আজ 
মনে করছি- _বন্ধবাজারের দিকে যাব। বাস্তবিক ওর! ঘা 
ফরেছেন- গুদের ধন্তবাদ না দেওয়া পর্য্যন্ত মন তুস্থ হচ্ছে না। 


প্রবাসী 


পাতাটি পপির পাপন সি পাপ পাপা ধা সিল» পিল ০০০০০০ প তে 


১৩৫৩ 


সুলতা বললে, দেখ_ একট! কথা বলছিলাম 

রতন জিজ্ঞান্গুদৃষ্টিতে দুলতার পানে চাইলে । 

সুলতা বললে, জিনিসপত্তর সবই পৌছেছে-_কেবল 

তাড়াতাড়িতে জামার চটি জোড়া! দোকানে ফেলে এসেছি । 
ঘদি একবার জিজ্ঞাসা করে__ 

রতন উঠ্র দৃষ্টিতে গুলতার পানে চেয়ে বললে, জানি-_ 
তোমাদের ছ'সপর্ধ কিছু নেই ! যাব তাকে ধক্তবাদ দিতে__ 
আর অতদ্রের মত বলব-_মশাই আমার শ্রী এক জোড়া চটি 
জুতো তুল করে ফেলে গেছেন-_আপনাদের দোকানে-_-দয়া 
করে যদি সেটা তুলে রেখে থাকেন--1 ছিঃ ছিঃ, তাই কখনো 
বলা যায় | ওর! মনে করবেন কি? কফৌোধে পর গর করতে 
করতে রতন বেরিয়ে গেল। 

আশ্চর্যা-_সেই দোকানে পৌছে-..জগংবাবুর সামনে 
দাড়িয়ে নমস্কার করে ধক্কবাদ জানানোর বদলে রতন হব 
জাম্বত্তি করলে,_..মশাই আমার শ্রী এক জোড়! চটি জুতো! তুলে 
ফেলে গেছেন আপনার্দের দোকানে-_ দয়া করে যদি সেটা 
তুলে রেখে থাকেন__ 

জগত্বাবু বিস্মিত হয়ে তাকালেন কর্শচারীদের পানে । 
কর্শচাক্সীরা অ।ড়চোখে রতনের পানে চেয়ে সুচকি হেসে মাথ! 
নাড়লে। অর্থাং তার! জানে না। 

এই জাড়চোখের চাহনি ও হাসির জথ বুঝতে বিলম্ব হ'ল 
না রতনের । কর্পচারীর। নিশ্চয়ই ওকে বুদ্ধিহীন ঠাউরেছে 1 
ক্রোধে ওর মাথার ভিতর চিন চিন করে উঠল। কিন্ধ 
নির্বোষের মত ক্রোধ প্রকাশ করে ও আর একবার ওদের 
কৌত্ৃক ব্বদ্ধি করলে না । 

একটু শান ফেসে আনত। আমত। করে সে বললে, আচ্ছা 
-_-আচ্ছাঁতার জনে আর কি! না পাওয়া যায়_নাই 
গেল। ভাঁরি তো এক জোড় জুতো! 
ধজবাদ 


বলতে বলতে সে নেমে এল দোকান থেকে । 
দেওয়া আর হ'ল না। 





নাট্যকার ও মব-হপ্-প্রব্তক রাজকৃষ রায় 


১৮৪৯--১৮০৪ 
শ্ীরজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পরিচয় ও অন্ঞতার দরুন আঙ্জিকার বাঙালী পাঠক রাজ ১২। রাজা বিক্রমাগিত্য 
রায়কে ভুলিতে বসিয়াছে, “অবসর-সরোজিনী' পড়ে না (ঞঁতিহাসিক নাটক) ১৮৮৪, ২৫ আগষ্ঠ 
বলিয়াই সে কবি র।জকুফণ রায়কে জানে না, পড়িলে “ভূতলে ১৩। প্রহ্লাদ-চরির্র ১৮৮৪১ অক্টোবর 
বাঙ্গালী অধম জাতি” প্রভৃতি জাতীয়তামুূলক কবিতার কবিকে ১৪। চমৎকার ? 
ভুলিতে পারিত না । ূ ১৫। চন্ত্রছাস -. ১৮৮৮ ১৬ জুন 

রাজক্ক$ কেবল নুকবিই ছিলেন না, তিনি এক জন নুদক্ষ ১৬। হদ্িদাস ঠাকুর ৮১৮৮৮ ২৫ জুলাই 
অভিনেতা ও খ্যাতনাম! নাটযকারও বেন । তাঞার রচনার ১৭। কলির প্রবাদ ১8 ১৮৮৮ ২ সেপ্টেম্বর 
মধ্যে নাট্যগ্রন্থের সংখ্যাই অধিক । কলিকাতার সাধারণ ১৮৮৮, ২৮ অক্টোবর 


রঙ্গালয়... বেল, ভাশনাল, বীণা! ও ঠ্রার থিয়েটারের জন্তই 
তিনি প্রধানতঃ নাট্য গ্রস্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন । বেঙ্গল 
থিয়েটারে তাহার খচিত “এক প্রহ্থাদ-চপ্লিজ' নাটকের 
অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক সংখ্যা হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটার 
কোম্পানি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন ।” 
&ার থিয়েটারে অভিনীত তাহার “নরমেবযজেের কথা এখনও 
অনেকে জানেন । রাজক্ূফেের নাট্যগ্রস্থ গুলির মধ্যে পৌরাশিক 
নাটকের সংখ্যাই অধিক ৷ তাহার প্রথম নাট্য্রন্থ__“পতি- 
ব্রতা একখানি পৌরাশিক নাট্যঈতি, ১৮৭৫ গ্রষ্ঠাবের ওর! 
ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় ; তখনও গিরিশচঞ্জের কোন নাট্য গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রাজকুষকে রঙ্গালয়ে 
পৌরাণিক ধূপ্তকা ব্য-যুগের প্রধর্তক বল] যাহতে পারে। 


নাটাগ্রন্থের তালিকা 
রাজকষ যে-সকল নাট্যগ্রন্থ রচন! করিয়া] গিয়াছেন, সে- 
গুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিকা দিতেছি ঃ 
১। পতিত্রতা (না্ট্যগীতি) ১৮৭৫১ ৩ ডিসেম্বর 
২। নাট্যসস্তব (উপরূপক) ১৮৭৬) ১৫ সেপ্টেম্বর 
৩। জনলে বিজলী বাঁ সীতার 
অগ্নিপরীক্ষা ৮১৮৭৮ ৭ প্রপ্রিল 
"৪ । দাশ গোপাল (প্রহসন) ১৮৭৮, ১১ জুলাই 
৫। ভারত-সান্বনা 
(কবিতাত্মক দৃষ্টরূপক) *** ১৮৭৯ (১২৮৬ সাল) 
৬। লৌহুকারাগার *** ১৮৮০১ ২৮ জানুয়ারি 
৭। তারক-সংহার -**, ১৮৮০১ ২০ জুলাই 
৮। হ্রবহূর্তদ *** ১৮৮১১ ২৮ জুলাই 
৯। রামের বনবাদ ১৮৮২, ১৫ আগষ্ 
১০। ঘন্তুবংশধ্বংস ১৮৮৪, ১ মার্চ 
১১। তরলীসেন বধ ১৮৮৪১ ১৫ ভুলাই 


১৮। কাণা কড়ি টির 


১৯ | মীরাবাই *. ১৮৮৯ (১২৯৬ সাল), 
২০। থোকাবানু (প্রহসন) ১৮৯০১ ২ মার্চ 
২১। বেলগুনে বাঙালী বিবি 
(প্রহসন) ১৮৯০, ২ মাচ 
২২। ভাক্তার বাধু (প্রহসন) ১৮৯০, ২৫ মার্চ 


২৩। সত্যমঙ্গল বা সত্যনারার়ণ লীল! ১৮৯০, ৯ জুলাই 


২৪। চতুরালী (কৌতুক-না্যঙ্গীতি)* ১৮৯০, ১১ জুলাই 
২৫) চন্্রাবলী (নাট্ট্যঙগীতি) ১৮৯০১ ২৬ জুলাই 
৭৬। টাট্কা-চৌটক! (প্রহসন) *** ১৮৯০, ৯ সেপ্টেম্বর 


২৭। জগা পাগলা বাজ্যান্তে মর! 


(প্রাহ্সনিক নাট্যরঙ্গ) *** "১৮৯০, ১৫ সেপ্টেম্বর, 
২৮। লোভেক্জ-গবেঞ্জ (সামাজিক 

ব্যঙ্গনাটক) ১৮৯০১ ৪ অক্টোবর 
২৯। জুদ্ছু| (প্রহসন) ১৮৯০, ৬ অক্টোবর 
৩০ । রাজা বংশধ্বজ ***১৮৯১১ ১৫ জাছয়ালি 
৩১। স্থীরে মালিনী সিটি ১৮৯১১ ১৮ জ্বাক্য়ারি, 
৩২। লক্ষহীর! ১৮৯১, ২৫ জানুয়ারি 
৩৩ প্রহ্লাদ-মহিমা বা 

প্রহ্াদ-চরিজঅ ২য় খণ্ড ১৮৯১, ২৮ জানুয়ারি 

৩৪ | নরমেধযজ্ঞ ১৮৯১১ ১ জাগষ্ঠ 
৩৫। লালা ডিলিট, ১৮৯১ ১২ ডিসেম্বর 
৩৬ | বনবীর (এতিহাসিক নাটক) ১৮৯২, ৩ ভিসেম্বর 


্পীীস্পপাগাস্পীসপ। শিপন পিপল ও শপীিত শত পিপি 


* রাজফ্ফ ইহার দিজাপনেপ লিখিযাছেন £  স্াদাল! 
ভাষায় এ পরাস্ত আদে৷ একখানি কৌতুক-নারট্াগীতি (000010 
(1908 ) কেছ রচনা কয়েন নাই, দুতয়াং কোন দেলীক্ষ 
খিয়েটায়ে অভিনীতও হয় মাই। ফিন্ধু অভাবটি পূরণ হওয়া 
উচিত বিবেচনার আমি স্ফপ্রথমে এই কমিক অপেরা “চুরালী 
চন! করিলাম |”. 





২৪৬ প্রবানী 
৭ খপ গতিনাষ্য) ১৮৯২, ৩১ ডিসেম্বর 
৩৮ | বেমজীর-.বদূরেমুনীক- £. 
(সঈতিনাটিকা) ১৯০ ১৮৯৩১ ২১ ভিসেম্বর 


রাজকুক-গ্রস্থাবলী, ১ম-৭ম ভাগ ।রাজক্কক নুয়ে 
কতকখুলি নাট্য গ্রন্থ দ্বতন্্ পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হুইয়া প্রথমে 
র্াজ্বরুষ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছিল । এগুলি... 

১ম ভাগ (এপ্রিল ১৮৮৪) £ _উৎকট খিরহ-_বিকট মিলন 
বা আগমনী-বিজয়া ($্পহাপিক হান্তনাট)। 

২য় ভাগ (ইং ১৮৮৫) £- পঞ্গা-মহ্িমা নাটক, বামনভিক্ষা, 
দশরথের ম্বগয়া ব1! বাণক সিদ্কুবধ । 

৩য় ভাগ (ইং ১৮৮৮) £_-ভীম্মের শরশয্যা, ভুব্বাসার 
পারণ। 

৪র্থ ভাগ (ই ১৮৮৯): _হুরিহরলীল।, জগ্গাঞ্টমী, প্রমধরা, 
ছেঁয়ালি অভিনয় । 

৫ম ভাগ (ফেব্রুয়ারি ১৮৯২) _-লক্ষপতি, শ্ীকৃঞ্চের অন্র- 
(ভিক্ষা, গিপ্রিগোবর্ধণ, ছটি যনোচোররা । 


কাবো ও নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন 


রাম্বকৃষের “হরধনুর্তঙ্গ' একখানি সুলিখিত পৌরাশিক 
বৃষ্তকাব্য, প্রকাশকাল: ২৮ জুলাই ১৮৮১। ইহার একটি 
অভিনব কাছে । অভিনয়-পৌকর্ধার্ধে বাংলা! নাটকে ভঙ্গ 
'অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট সপ্তাধনা উপলব্ধি করিয়া গঞরকৃফই 
সর্বপ্রথম এই ছন্দে “হ্রধহুর্ভঙ্গ' নাটকখানি রচনা] করেন । এই 
আভিনয়িক ছণ্দের উপযোগিতা বুবাইবার জন্ত গ্রন্থের ভূমিকায় 
তিনি যাহা পিখিয়া! গির়ছেন, তাছ। প্রণিধানঘোগ্য । জামরা 
ভূমিকাটির কিযদংশ নিষ্জে উদ্ধত করিতেছি £. - 

“ছুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেত[র অস্টরোধে পাঁচ-ছয় 
দিনের মধ্যে এধ “খরধনুর্তঙ্গ নাটক" খাশি লিখিতে হুইল । 
ভাহাদের অহুগোধ, নাটকথানি গদে। না| ক্ইয়া পদ্যে 
হইলে বড় ভাল হুয়, অথচ পাচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়! 
দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক 
পৃষ্ঠার একখাশি পুস্তক অলঙ্কান-শান্ত্র-সন্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ 


কর! যে কি পর্যন্ত হুর্খট, তাহা! বলা বাছুল্য। এই জন্জ আমি " 


ইহার অধিকাংশ স্থলে “ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছলোর” দিকেই 
অধিকতর মলোযোগ করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার 
অনুরোধ রক্ষা করিলাম । 

“এ দেশে কবিবর ৬মাইকেল মধুন্থদন দত্তই প্রথমে 


বাঙ্গাল! ভাষায় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দশ অক্ষিরে , 


মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাক্গালায় বহুদিন কইতে প্রচলিত, 
মাইকেল মধুক্ছদণের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ সেই চতুর্ঘশটি অক্ষনেই 
গ্রথিত। বঙ্গ-রঞ্ষ-ভূমিতে উক্ত কবির মেষনাদবধ কাব্য 
খানি নাকাকারে সঙ্গিত হইয়া, সর্ধাপ্রথমে অতিনীত হুয়। 
মতাধার পূর্বে বক্ষদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গাল! অমিত্রাক্ষর- 





১৩৫৩ 


ছন্দের কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত ত্র নাই। সেই 
প্রথম অভিনয়ের সময় আমর] অভিনেতা ও অভিনেত্রী্গণের 





সুখে উক্ত ছন্দের উদ্চারপও প্রয়োগাদি যে রূপ শুলিয়াছিলাম, 


তাহা! আজিও মনে জাগিয়! রহিয়াছে । .সেই উচ্চারণ ও 





রাঞক্ক রায় 
প্রয়োগাদিকে আমগ। মেখন|দখধ কাব্যের নুতন ও সুন্দর অঙ্গ 


বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের আচ্িনয়কালে 
মেঘনাদবধের চতুর্দশাক্ষরাপ্জক অমিত্রাক্ষরচ্ছদ, ন্দ্গভাঙ্গ ও 
বাগ তঙ্গির অণ্চগত হইয়া, আমাদের কণে কেমপ আর একতর 
নুতন ছন্দের ছাচ গড়িয়া দিয়াছিল। ৩থণ বোধ ভ্ইয়াছিল, 
যেন মাইফেলের অমিত্রাক্ষর ছর্দ হইতে আর এক প্রকার 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রস্থুত হৃহতেছে । সেই আভিনস্িক ছন্দের 
পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-়ঙল-ভুমির ভূতপূর্বব 
অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট-চুড়ামণি »বাবু শরচ্চজ্জ ঘোষ মহা- 
শয়কে, & ক্ষপ ছন্দের নাটক স্থতটি করিয়া! অভিনয় করিতে 
অন্থরোধ করি, ভাঙাতে তিশি ঝলেশ যে, “এখন মাইকেলের 
অমিআক্ষরই চলুক 7 ক্রমে ক্রমে পাকিয়! কিছু কাল পরে রঙ্গ- 
সুমির অঙিনেতারা এই মাইফেলী ছন্দ হইতে জআতিনস্িক 
ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া! অভিনয় করিতে পারিবেন |” 
ইংলতেও এইক্সপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চঞ্জ বাবুর সেই কথা 
আমার মনে জীগিয়া! ছিল। এখন দেখিতেছি, কলেও তাহাই 
্রাক্কাইতে,চলিল। শুতক্ষণে মধুস্থদনের় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ দেখা 
দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অন্িনীত হুইয়াছিল, নহিলে 
আধুনিক “ভাঙা অমিআক্ষর ছন্দ” বাক্গালায় হইত কিনা 





আবাড় নাট্যকার ও নব-ছন্দ-প্রবর্তক রাজকৃষ্ণ রায় ২৪৭ 
সন্দেহ । এই ছন্দ আতিনগ্িক নাটকের পক্ষে “জলবং তরলগ উঠ না হে, 
এবং লেখকের পক্ষেও তাঁছছাই । লোকের অন্থরোধে বা নিজের উঠ নাফ, ৃ 
ইচ্ছায় ছুই চাঁপি দিনের মধ্যে এক এক খানা বড় বড় মাটক থাক শয়ে--থাক শুয়ে । 
পরতে লিখিতে হইলে এই “জলবং তরল” ছন্দই__ এই আমি. কিনির্ঘয়। 
অমিত্রাক্ষর-ভাঁঙ] অমিত্রাক্ষর ছদ্দই__বিশেষকাপে উপযোগী । হায়, 
সুতরাং এই হরধগূর্তঙ্গ নাটকের অধিকাংশ স্থলেই ইছারই অন্গু- জাগাই তোমায় তাই, 
সন্পশ কর] হুইয়াছে।--. থাক শুয়ে, 
“ইংলঞ্জে কোন ফোন অভিনেতৃদল্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন উঠিও না, 


জন্সন্, অটওয়ে, ইয়ং প্রস্ঠৃতি ন্ুপ্রসিষ্জ নাট্যকার ও কবিদিগের 
ছন্দোময় নাটকে ছন্দ এইরূপ অ।ভিনয়িক ভাঙা ছন্দে পরি- 
বর্ধিত করিয়া লইরাছেন। অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া, 
ভাধ!গা এই ভান অমিজাক্ষপণ ছন্দের হাওয়! উড়াইয়াছেম। 
সেই হাওয়া যে, আমাদেরও পায়ে লাগিয়াছে, তাহা! বলা 
বাহুল্য, কেন ন| ইত্গাজ আমাধের বর্তমান রাজভাষ1 1 
“মহাকবি সেক্ষপীর তদীয় জগদিখ্যাত নাটকাখশীর মধ্যে 
গন ও পদ্য উভয় ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন । তন্মধ্যে তাহার 
পঞ্তাগ গুহ শেবীত্ডে বিভষ্ ; (১) মিজাক্ষর ও (২) অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ। মিআহক্ষর অপেক্ষ। অমতাক্ষর ছন্দের ভাগ অনেক 
বেশী । ঠিশি যে যে স্থণে মিজ্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া- 
ছেন, তও্তৎদা্ে: অলঙ্কার শাজ্রের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে; 
কিন্তু অমিএ::.৫ ছন্দের স্থলে পে নিয়ম দেখিতে পাওয়া 
যায় ন।। আমপ| ধেখিতেছি, তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, 
মহাকবি মিল্টন প্র্ত্তির অমিত্র।ক্ষর ছন্দের ভ্কায় নিয়মব্জ 


নহে, অভিনয়ের উপযোগী হুইখে খলিয়া নানাবিধ ছোট. 


খড় পং্জিতে ক্রমাধয়ে গ্রথিত। মসুতরাৎ উক্ত ছন্দকে 
আমরা ভাঙ| জমিত্রাক্ষর ছন্দ ব! অ(ভিনয়িক ছন্দ বলি। 
উহা! এক্জপঙাবে লিখি হ হৃহয়াছে খে, উত্ধাকে পগ্াকার গণ্ও 
বল! যাইন্তে পারে । আ।মরা কলিকাতা থিয়েটার ক্সএল ও 
করিঙ্ছিয়ান [5.:টরে ইত্রাঞ্জ অভিনেহ্গণ কর্ডুক অভিনীত 
উক্ত মহাকবির “হ মূপেট, 'ম্।কৃপেখ, কি, শিয়ারা, খাচ, 
এডো এবাউট শাখিং? “ওথেলো? প্রসাত্ি নাটকগুলির আতি- 
নয়িক বাক/পরম্পর! শ্রবণ করিয়া বোধ করিয়াছ্ছিপাম যেন 
স্বাভাবিক গন্ডে কথ। কা হইতেছে। দেশয় রঞ্গভূমিতেও সেই- 
- জপ হওয়া উচিত | 
“আমি ১২৮৫ পালে “নিতৃতনিখাস নামক একখানি 

কাবাগ্রস্থ রচন| করির] প্রকাশ কপ্সি। গাহার দিতীয় সর্গের 
কিরদংশ এইরূপ ভাও1 অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম, কিন্ত 
খণ্ড কাব্য প্রন্ৃতিতে ইহ! যেন “এক ঘেরে” হকয়। দাড়ায় 
দেখিয়া, অধিক লাখ নাঈ ; যাছা! হউক, এ স্থলে সেই স্থান 
ভুলিয়। দিতেছি । (স্ৃতপতীর পার্দে বসিয়া উন্ননতত|বে ) বিজয় 
ঘলিতেছেন /-_ | 

প্রিয়তমে 1-মনোরমে ! 

উঠ উঠ, বেল! হ'ল $ 


খুল ন| ধুল না াখি )'-*” 
কচনার নিদরশশ-স্বকপ ওক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 

“হরধনূ্গ” নাটকের কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি 8_- 

প্রচণ্ড বৌপ্রের তাপ; 

অগ্নিচক্র মধ্যাহ* তপন ; 

সুধ্যকরে বিদগ্ধ বরণী। 

ডাকে শা বিহঙ্গ শাখে, 

কুগ্ধকণে বসিয়া নীরবে । 

প্রকৃতিন প্রভাতের হাসি নাহি জার ; 

হুচ্ছিত হুয়া ঘেন আকুল-হদয়] | 

বহি'ছে গঙ্গার খারি, ধীরি ধীরি গতি, 

 নিজ্ন প্রদেশে । 

তন্নী নাহি একখানি । 

ফেমনে হ'বেশ পার রাম পদুযূপি 

লক্মপের সনে ? 

অয়ি গঙ্গে পতিতপাবনি ! 

কর পার ভখ-সিন্ধু-পান-কাগারীরে, 

দয়াময়ি | ( পৃ. ৪৪) 

বাংল! নাটকে-..কাব্যেও বটে-_ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের 

প্রথম প্রবর্তক-র্ূপে যে-সম্মান রাজক্ফ রায়ের জাষ্য প্রাপ্য 
তাহ] হইতে তিনি বঞ্চত হইয়া আসিতেছেন | গিরিশচজোর 
জীবনীকারগণ পচা করিয়াছেন, “রাবণধধ নাটকে পিরশ- 
চঙ্জরই ভাঙ্গা! অমিআক্ষর ছদ-. প্রথম প্রাবব্িত করেন ।” 
কিন্ত রা্জরুফ প্লায়ের “হ্রধনূঙঙ্গ' নাটকের সহিত পরিচয় 
থাকিলে বা! ইহার প্রকাশকাল সখ্ছে সঠিক জ্ঞান থাকিলে, . 
তাহারা কখনহ এন্সপ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতেন না। 
হিরধনূর্তঙ্গ ও “যাবণবধ' একই বৎসরে প্রকাশিত হয়; উভয় 
নাটকেন্রই আখ্যাপত্রে প্রকাশকাপ--“১২৮৮ সাল” মুদ্রিত 
আছে। কিগ্তু তারিখ ও মাসেগ উল্লেখ ন। থাকায় কেবলমাত্র 


সাল দ্বার। কোন্থ!ণি আগে, কোন্থানি পরে প্রকাশিত, তাহা 


নির্ণয় করা কঠিন | কঠিন হইলেও একেবারে অসাধ্য নছে। 
খাংল! দেশে প্রতি বংসর যত পুশুক মুদ্রিত হয়) মুদ্রাকরের 
প্রেরিত বিবর& হইতে সেগুলির নামধাম-প্রকাশকাল-আছি 
সঙ্চলন করিয়া গবর্ষেন্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি চারি কিস্তিতে 
ক্যালকাটা গেজেটে” প্রকাঁপ করিস্থ। থাকেন। আমরা, 


সি 


সপ 





সপ সিপা১তনপীশত তশিতস শা তিশা শপ সিল 


১৮৮১ বানের গেছে হইতে রাজন রায়ের “হরবহছর্তঙ্* 
ও গিরিশচজের প্রাবণববে”র সঠিক প্রকাশকাল সংগ্রহ 
করিয়াছি । & 

াবশবধ* পুত্তকাকারে প্রকাশিত হয়_ ৫ নবেগ্ধর ১৮৮১ 
তারিখে । নাটক প্রচারিত হইবার পূর্বেই রঞ্গালর়ে তাহার 
অভিনয় হইয়া! থাকে-_ইহাই প্রথা । “রাবপবধ'ও পুস্তকাকারে 
প্রকাশের তিন মাস পূর্বে-_-৩০ জুলাই ১৮৮১ তারিখে 
ভাশনাল খিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় । কিন্ত উতর ক্ষেত্রেই 
গ্বান্বরক গিরিশচজের * পূর্বগামী। তাহার “হরধুর্তঙ” 
পুতস্তকাকারে প্রকাশিত হুয়_-২৮ জুলাই ১৮৮১ তারিখে এবং 
বেল খিরেটারে প্রথম অভিনীত হুয় তাহায়ও পূর্বে । 


নাটকে পদ্য-পৌঙক্তিক গদ্য 
আভিনয়িক পদ্যহন্দ ছাড়া! রাজরুফ বাংল! নাটকে জনও 
একটি নূতন ধরণের ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন ) উছ! পদ্য- 
€পৌন্ুক্তিফ গদ্য, ঘাহাকে কেহ কেহ আধুনিক কালে 
পগন্ত-কবিতা" বলেন। ১৮৮৪ গ্রষ্টান্ের আগঞ্$ মাসে 
প্রকাশিত “রাজ! বিজ্রমাদিত্য* নার্টকের “বিজ্ঞাপনে” রাজক্কফ 
লিখিয়াছেন £-_ র 
“আমি এ দিকে ক্রমান্বয়ে হরধনুর্ঙ, রামেন্র বনবাস, 
যন্ছবংশধবংস এবং তরঙঈীসেনব্ এই চারিখানি নাটক যে 
ছন্দে লিখিস্বাছি, উহ! আতভিনয়িক অমিত্রাক্ষর পন্চচ্ছন্দ । 
গত ১২৮৫ সালে মংগপ্রশ্নীত নিতৃতনিবাস কাব্যের এক 
স্থলে আমি এঁ ছন্দের কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম । তখন 
এ ছন্দে বাঙ্গাল! ভাষার একখানিও নাটক প্রকাশিত 
হয় নাই।"*"* 
“সমপ্রতি এই বরাক বিক্রমাদিতয? নাউকখানি আভি- 
নয়িক ছন্দের পরিবর্ডে নুতন ধরণের গন্ধে রচিত হুইল। 
ইহা আতিনয়িক প্ত-পৌন্ত.ক্তিক গন । হুই এক স্থলে 


প্রবাসী 


২০ শসিলসিশাশিশপীত পাশাপাশি শশার ০ পপির স্পিন স্পি সত স্পা পাস পাপা পানা সপ পা সম পাস আপস 


১৩৫৬ 


আতিনয়িক পনচ্ছন্দও আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অঙ্প। 
বাঙ্ষালা ভাবায় জা পর্যন্ত এরপ পন্ত-পৌঁড ডিক গন্ধে 
কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। অভিনেতৃগণের পক্ষে 
পভ যেরপ সহ্ষ্ধ অভ্যাসের সামগ্রী, গন্ভ সেরপ নছে। 
এই নিমিভ আমি সহজে অত্যন্ত হইবার সুবিধার জন্ত এ্রই 
মৃতন ধরণের গন্ভ নাটক লিখিলাম । আমার বিবেচনায় 
প্রচলিত ধরণেক্স গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌন ডিক. ধরণে 
গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেত্বর্গের পক্ষে 
অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগ ধতি 
বা বাক্পুর্তির (0107018) পক্ষে এইরূপ গদ্য-পঙ.দ্ি 
যেমন অভিনক়-ব্যাঘাত-নিবারণের সুগম উপায়, টানা 
গদ্য-পঞ্ত.ক্তিতে তেমন হুইতে পারে না ।” 
রচনার মিদর্শনস্বর্ূপ আতিনয্িক পদ্য-পৌগু.স্তিক গদ্যে 
লিখিত 'রাক্ত! বিক্রমাদিত্য*' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধত 
করিতেছি :. 
নি কি ধন্ত সংসার-বিরাগ ! 
এই বিরাগের ফল “অমরুশতকণ? গ্রন্থ । 
এই প্রস্থে রমণ্ট-প্রেমের কুটিণ চিত্র ৃ 
এবং বিবেকের সুপ্তি সুন্দর চিত্রিত হয়েছে । 
যার লেখনী এমন গ্রন্থ রচনা! করেছে, 
তাকে পুনর্বার সংসারী কর! হুঃসাব্য। 
অনেক বল্লেম--.. অশেক বুঝালেম, 
কিন্ত স্রোত কোন মত্তেই কিলো! ন1। 
থাক্‌, আর বিরক্ত করবে না। 
মধ্যে মধ্যে নিজেই এসে ভর্তুহরিকে দেখে যাবো 
এখন আর এখানে শিলম্ব করবে না, 
মহ্িধীকে ব'লে এসেছি শীঞ্রই ফিরবে, 
কিন্ধু রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো, 
মহ্ধী না জানি কতই ব্যাকুল হয়েচেন । (পৃ. ১২৭) 


মালাক্কার পথে একদিন 
(পুর্বাহুত্বতি) " 
গ্ীগৌরমোহন দাস দে 


আয়ো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে এসে 
পৌঁছলাম । মাঝে মাঝে পিচ উঠে গিয়ে রাঙামাটির পথ 
হয়ে গেছে। ছৃধারেই লোকের বাড়ী। গ্রামটি ছাড়িয়ে সোজা! 
চললাম । ক্রমে ক্রমে আমরা মালাকা প্রণালীর তীয়ে এসে 


পড়লাম | মালা! শহর এখান থেকে সাড়ে ছয় মাইল হবে। . 


ভীরভূদির থান দিয়ে বিন্লাট্ট বিরাট অক্টালিকা উঠেছে, সবই 
পাশ্চাত্য ধরনের ৷ সামনে এক-একটা ক'রে ছোট-বড় বাগান 
সবয়েছে। একটু আগে ছ'ধার থেকে বড় বড় গুন্গর বাড়ী 


উঠেছে। এ বাড়ীগুলো সবই চীনাদের | বা়্ীগুলো দেখে 
বালিগঞ্জের কথ! মনে পড়ে গেল | এই সময় এখানে বর্ধাকাল 
কিন্ত রাস্তাঘাট যেন ঝকৃ ঝকৃু করছে। এদিককার য়াস্তা 
জুঙ্গর, চওড়া ও পিচচাল|। 

এই জারগা্টা জামার খুব ভাল লাগল। এখান থেকে 
মালাকা প্রণালীর মধ্যে ছোট ছোট জঙ্গলতভরা স্বীপ দেখতে 
পাওয়া যায়-. জেলের! মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করে। 
জোয়ার চলে গেলে শুকনো বালুমর় তীরে এরা “পাগার” তৈন্সি 





হাসপাতালের একাংশ 


করে। কতক খলে। বাশের বেড়া তৈরি করে চারদিকে জাপ 
দিয়ে তিশ্নে দেয়। জলের দিকে একটু কক ধাখে মাছ 
চোকবার জণ্ডে। ঘখন জোয়ার আপে ছোট-খড় মাছ সখ 
ভেতগ্নে ঢোকে | জাল ছি'ড়ে শের হতে পারে নাঁ। টার 
সময় জেলেরা মাছখলে। ধরতে পারে। এইরকম বনু 
পপাগার" এখানে দেখলাম । দুরে জেলেডিক্ষি দিয়ে জেলের! 
মাছ ধগছে | একটু আাগে বীদিকে মালয়ীধের কখগ | এখাশ- 
কার রানত। মাঝে মাঝে একেখারে এণালীর ধার দিয়ে একে 
বেঁকে চলেছে, জল মাঝে ম|কে পাতার ওপর আছড়ে পড়ছে। 
মাণাক্কায় ঢোক মুখে এড় ঝড় অট্র।পিকাগ্চলে দেপে মনে 
হয়েছিল শহরের ভিতরে-ও এই প্লকম পরিঞ্ষ।ব-পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড 
অট্টাণিকা দেশতে পাব । কিন্তু চুঁকেই চোখে পড়ল শন্তান্ত 
অপরিষ্ক!র ছোট-বড় খাড়ী লো মালাঞ্চা! গণালীর বার দিয়ে 
উঠেছে। এই বাড়ীগুলে। সবই চীনাদের | ধারের দরজা 
খলোতে লোশ।লী রডের লেপ । মাশমী এপানে খুব কম, 
বেশীর ভাগ অধিবাসীই চীনা । ভারতখাসী এবং পিংখ্লীও 





২৪১ 
'এখানে খুব কম। এখানকাক় চীনায়া খুব ধনী ও য্যবসান্ধী। 
মনে হয় দেশটা! যেন চীনাদেরই। : - . রা 

চীনাদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটা করে দোফান জাছে-_ 
স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই বেচাকেনা করছে । এরা এখন 
মাতৃভাষা এক রকম বর্জন করেছে। প্রায় সবাই মালয়ী ভাষায় 
কথা বলে। সাড়ে খারো্টায় আমরা মালাককায় পৌছি, 
সেখ!নে নান! জিনিষপএ সওদা করতে করতে একটা! বেক্ধে 
গেল। তার পরঞ্জিপ চালিয়ে বাদিকে মোড় ঘুরতে হ'ল, 
সামনেই একটা হড় পোল। এট! মালাক্কা নরদীন্ঘ উপর । 
পোলটা পার হয়ে সামনেই টাওয়ার ব্লক_-তবে এখন 
ঘড়িটা অচল হয়ে রয়েছে । “এর সামনেই লাল রঙের 





ক্লোমান ক্যাথলিক গির্জা, আনসন রোগ. 


অনেকগুলো পুরনো বাড়ী । পেছনে পাহাড়ের ওপর পুরাতন 
প্তসীজ কেন্সা মাথা উচু করে রয়েছে । এখানে কিছু 
দেখবার নেই । শুধু কতক লে] অস্থিক্কালসার দেয়াল দাড়িয়ে 
আছে। এটি বোব হয় তৈরি হয় পরী: পৃঃ ১৫১১-১৬০৫ 
অব্ের মধ্যে । জ্জাসবার পথে লাবুচিনা ক্যাম্পঞ্ের 
মাইলতিনেক আগে এদের একট! রবার এষ্েট দেখে 
এলাম । খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ীর মোড় ফেরানে! হ'ল 
একেখারে জিঙ্গাপুরের পথে। এখানে বাদিকে মেয়েদের 
কন্তেন্ট, ইউন্রোপীয়ানদেয় ক্লাব, রেষ্ট হাউস, খেলার মা$ 
রয়েছে । ডানদিকে মালাক্কা প্রগালীর ধারে কতকগুজে। জাপানী 


২৫৪ 


হন্দীকে প্যারেড করিয়ে শান্তি দেওয়া হচ্ছে। জাপানীদের 
বেশ হ্দ্দর ও বলি দেহ । কিছুদুর যাবার পর ডামদিকে 'উ'চু 
প্রাচীয়বেরা! জেলখানা নন্রে পড়ল । একটা! দোতল! কাঠের 
বাড়ী মাঝখানে রয়েছে, সেটায় কয়েদীর! থাকে । ভানছিকে 
ছোট একটা রাস্তা জেলের পাশ দ্বিয়ে চলে গেছে । আমর! ভিন্ন 
একটা! বড় রাস্তা ধরে সো! বাদিকে চললাম । ভানছিকে একটু 
ছুরে একটা পাহাড়ের ওপর পর্ত,ঈীজদের জার একট] কেল্লার 
ধ্বংসাবশেষ রয়েছে দেখলাম । আন্দাজ আধ মাইল এগিয়ে 
আমন একটা চৌমাথায় এসে পৌছলাম। ভানদিকে গেলে 








টান হল মসি্গাপুর 


সিক্ষাপুরের দিকে ধাওয়! ঘায়-_বাদিকে এগোলে পাহাড়ের 


কোল খেঁষে মালাক! শহরে পৌছানো! যায । আমরা! সোজ| চলে 
গেলাম একটা ছোট গ্রামের ভেতরে সেন মশায়ের বাড়ীর 
খোজ করবার জনকে । সামনে একট! উচু পাহাক্কের পাশ 
দিয়ে রাত! চলেছে। পাহাক্ট বেশ বড়__ইটের গীঁথুনি 
এটাকে বেশ বৈচিত্রামঙ্ডিত করেছে। এই পাহাড়টির 
নাম “বুকিত চিনা”, আর এ ইটের গাখুনিগুলে! চীনাদের 
কবর | এই রকম ছট্টো! পাহাড় এখানে কবরে কবরে ভরতি 
হয়ে গেছে, কোথায় একটুও ফাক নেই। তাই চীনা 
সম্প্রদায় ঠিক করেছে যে সমাহিত করা চেয়ে পোড়ানোই 
ভাল। খানিকক্ষণ পরে পাহাক্ষের ওধারে 07260 


প্ররামী, 


১৫৩ 





আল্ষের ক্তুম, পেণাড. 


01$তে গিয়ে সেন মশায়ের বাড়ী খুজে ধের করলাম। 
সেখানে আর একজন বাণালীর সঙ্গে দেখ! হু'ল। মালাক্ষায় 
বাঙালী পরিবার খুব কম। ইতিমধ্যে সেন মশায়ের স্ত্রী 
আমাদের খাধারের জোগাড় করতে চাইলেন । হুপুরে রোদ 
খা থা করছে, এমন সময় বাইরে যেতে কারও ইচ্ছে হয় না। 
তা সত্তেও কিন্ত কিছুক্ষণ পরে সেন মশায়কে নিয়ে জীপে করে 
বেরিয়ে পদ্তলাম -মালাকা শহর দেখখাগ জন্তে। জেলের 
পাশ দিয়ে বড় রাস্তার এসে পড়লম। এবার আমরা 
মালাক্কা শহর ও মালাক্ক। হাসপাতাল দেখবার জঙ্ডে যে 
পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরলাম । খোলা মাঠে 
রোদের মধ্যে জাপানীদের সেই অবিরাম প্যারেড চলেছে । 
শহর পার হয়ে আমর! গ্রামের ভেতরে ঢুকলাম, ধানের 
ক্ষেত এখানেও রয়েছে । একটি ঘের! চণ্ধরের মধ্যে বড় 
বড় পাচতলা বেশ নুন্দধর সুন্দর অট্ালিকা দেখলাম। 
সামনে ডানদিকে খড় একটা গেট__লাল মাটির পথ চলে 
গেছে ভেতরের দিকে । আমাদের জীপ আন্ডে আন্তে চুকে 





আবাঢ় 


পড়ল। খানিক ঘুরে আমরা মিছ মশায়ের্‌ বান্ঠী এসে 
উঠলাম । তিনি বাড়ীতেই ছিলেন, আমাদের পেয়ে তায় খুব 
জানন্দ হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর আমরা তার 
সঙ্গে হাসপাতাল দেখতে চললাম | খানিকটা! যাবার 








বোষ্টন এও কোম্পানির দোকান 


পর দেখি সামনে একট|। পীচতল! বাড়ী খাপি পড়ে 
র্নয়েছে । যি মশায়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে 
ওটি! খলিই পড়ে ছিল অনেকদিন থেকে । জ্বাপাশীরা যখন 
এদেশ দখল করে ও ব্টুর প্রাচোর উপর আধিপত্য বিস্তার 
করে তখন ছাত্রদের সুবিধার জঙ্জে পিঙ্গাপুর মেডিকেল স্কুল 
উঠিয়ে দিয়ে মালাক্ষার 'ছথানাস্তপিত করে। সিঙ্গাপুরে তখন 
তা মিত্রপক্ষের বোমাকু বিমানের বোমাবধণের আশঙ্কায় 
ভীত হয়ে পড়েছিল । এক অংশে দেখলাম ছেলেদের হোস্টেল, 
আর একটি জংশে ক্লাস । নীচে ছেলেদের মেস রয়েছে । প্রত্যেক 
খাবার টেবিলে শাম লেখা রয়েছে- এখনও কেউ পরিষ্কার 
করে নি। চীনা, সিংহ্লী, মাপয়ী ও ভারতবর্ষায় সব জাতির 
ছেলেকা! এখানে পড়তে এসেছিল এই নামাবলী দেখেই বুঝতে 
পারলাম । এদের পড়াবার জন্তে ভাল ভাল অধ্যাপক জাপান 
থেকে এসেছিলেন । নুতন ছু-একটি ওষধও মুদ্ধের সময় এর! 
তৈরি করেছিল । এর পরে আমরা গেলাম মেডিক্যাল ওয়ার্ডে । 
মেঝে ও প?শের দেয়াল (সাড়ে তিন ফুট পর্য্যন্ত ) রবার দিয়ে 
মোড়া । কেউ জোরে চললে যেন পদশব্ে রোগীদের খিশ্রাম 
ও শান্তির ব্যাঘাত না হয়। নাসের অহ্মতি নিয়ে আমরা 
ওয়ার্ডে গেলাম । এখানে রোগীর সংখ্যা খুব কম- প্রায় সবাই 
গল্মীব মালয়ী । জাপানী আমলে এয়া এখানে আসতে ভয় পেত 


- এখন জাপাশীপা চলে যাওয়াতে একে একে এসে জুটছে। 


তিন শ্রেনীর কেবিন দেখলাম। নারসঁগুলি সব চীনা_- 
মাশয় দেশে এদের জন্ম ; স্বাস্থ্যবতী ও বেশ কর্ঠ। জাপানী 
আমলে এরাই ছিল এখানকার শার্সপ। এদের উপর আপানীর! 
কোন অত্যাচার করে নি । এখানে অনেক,অষ্্রেলিয়ান নার্স 
ছিল যুদ্ধবন্দী হয়ে-_তাদের প্রতি নাকি খুব খান্রাপ ব্যযহার 


বরন 


০৯ জাপা তা শাসিত পপ পপ 


হ্€$ 








করা হয়েছিল। লিড়ি বেয়ে আমরা পাচ তলার ছাদে 
উঠলাম । দেখান থেকে মিআ মশায় পুরনো! হাসপাতাল 
দেখালেন, একটী বনের মধ্যে ছোট ছোট বাংলো অনাদৃত 
অবন্থায় পড়ে জাছে। এখান থেকে “জোহর বার পাহাড় 
দেখতে পাওয়! বায়, দুরে কালো পাহাড় মেছে ঢাকা রয়েছে । 
হাসপাতালের নির্খাণ আরম্ত হয় ইং ১৯২৮ সালে এবং শেষ 
হয় ইং ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে । ওখান থেকে 
সাহৃজিক্যাল ওয়ার্ড এবং প্যাথোলোজ্ধি রুম দেখতে গেলাম । 
পাশেই মর্গ ( পোষ্মর্টেম রুম.) রয়েছে । এই সব দেখবার 
পর মিত্র মশায় আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন । 





“সিটি লাহট'-_নৃতা-ভবন 
ফিরলাম বাজারের দিকে, বাজারটি শহরের এক পাশে__ 


শাকসজী অনেক রকম নজরে পড়ল । দেখান থেকে একটু ছুরে 
মালা! রেলওয়ে স্টেশন | গিয়ে দেখি স্টেশনটি ঠিকই আছে-_ 


কিন্ত রেল লাইন নেই। জাপানীর! শ্তামের কাছে রেল 
লাইন পাতবার জন্ত এগুলে! সব তুলে দিয়ে গেছে । আঙ্গি 
ভামের ওদিকে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু নূতন রেল লাইন 
পাতা হয়েছে দেখেছি । শহরের মধ্যে অনেক দোকানপাট 
রয়েছে ছোট ছোট রাস্তা আর সব চীনাদের দোকান । 
এখানে সব জিশিষ সম্ভা। 

আর দেরি করা যায় না_ক্যাম্পে আজই ফিরতে হবে, তাই 
সেন মশায়ের ওখানে খাবার জণ্তে গাড়ীর মোড় ফেরান হ'ল। 
সেন-গৃছিমী চমৎকার হালুয়া আয় কফি তৈরি করে রেখে- 
ছিলেন। খেতে বেশ লাগল ।. নমস্কার জানিয়ে. ওদের 
ফাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরতি পথ ধলা । 


' মব-সন্ত্যাস 
জীবভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


১ 

চুল মিরতিশয় বিশ্বয়ে মাষ্টার মশাইয়ের রুখে পানে একটু 
চাহিয়া! রহিল, তাহার পর শুধু বলিল-_“ব্যতিচার |” 

এর আগে ধর্ম লইয়া, অন্তত তাহার ধর্মবিশ্বাস লইয়া এক- 
আধবার বিদ্ঞপ করিয়াছেন__তাও মনে হইয়াছে লঘু ভাবে 
কখন-কখন কথ! কওয়া স্বভাব বলিয়াই-_.একেবারে সোজাসুজি 
যে এতবন্ত আধাতট! দিবেন, টুলু নিজের মনকে যেন বিশ্বাস 
ফরাইতে পারিতেছে না । একটু ক্ষুন্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল-_ 
“আপনি কোন্টাকে বাতিচার বললেন স্তর, তাস্ত্রিক পিস- 
টেমটাকেই, না, সিদ্ধবাবার এই যে সমাবিপ্রাপ্তি, এই যে শুচি- 
অভুচি সন্ধে নির্ধকার ভাব, এই যে সবকিছুর মধ্যেই তার 
তেজের বিকাশ-..” 

কে শুধু ক্ষোত্তই নয়, খানিকট| আবেগও আসির! 
পড়িরাছে, বোধ হুয় একটু দৃপ্তভাবও-_সামান্ত হইলেও একটু 
বিদ্রোহ । মা্&ার মশাই বলিলেন-_“তন্ত্র পিসটেমটা সন্বন্ধে 
আমি কিছু বলবার অধিকারী নই টুলু। আমার জীবনে আমি 
ধর্মচর্চা করবার অবদর পাই নি, অন্তত এই সিসটেম অনুযায়ী 
ধর্ম, যাকে ক্রীভ (0730) বলে, যা এক মাধ থেকে অন্ত 
যাহ্ুষকে আলাদা করে রাখে । তাই আমি ধর্ম সম্বদ্ধে নীরব 
থাফাই পছন্দ করি। তবে এ প্রশ্নট| ত. মনে উদয় হতে 
বাধ্য যে, এই প্রা হাজার বছরের মধ্যে যে সব সাম্প্রদায়িক 
ধর্মের উৎপতি_ বোধ হয় মাত্র একটির কথ! বাদ দিলে তান্না 
আমাদের দিয়েছে কি? আমাধের যা সবচেয়ে বড় সর্ধনাশ 
পরাধীনতা_-তা থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পেরেছে ?__ 
ঘা হারিয়ে, আমাদের ঘর বাচিয়ে, আমাদের স্রষ বাচিয়ে, 
এমন কি যে ধর্ষকে সবচেয়ে বড় বলে মেনে নিয়েছি তাকে 
পর্যন্ত বাচিয়ে আমর] মাহুষের মর্যাদায় সোজ! হয়ে ্াড়াতে 


পারি মি। বরঞ্চ দিন দিনই নতুন নতুন জ্রোডের নব নব যোছে 


আমর! জীবন সম্বন্ধে উত্তরোত্তর উদাসীন হয়ে গেছি, যে জীবন 
শ্রত বড় একটা বাস্তব, যার মধ্যে এত বড় সম্ভাবনা রয়েছে 
তাকে ঠেলে রেখে---* 

“কিন্ত আমর! কি মিছিমিছিই ঠেলে রেখেছি? এই 
বৈরাগ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা কি একটা বড় জনন! অর্জন 
করছি না স্তর ?” 

আশ্রমের বাধা ধুলি ; মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন__ 
চি 

“এর পরের জন্দে-_-পরলোকে-_সেখানে আনন্দ আও 
সত্য ।” 

মার মশাই একটু চুপ করিলেন ।' ঙাহার় রুখে জাবানর 


একটু হাসি ফুটিল, ব্যন্গের হাসি, বলিলেন__“কয়ছিই যে, 
এমন বলতে পারি না, তবে করলেও সে আনন্দ আমাহেন্ব 
সামনে থেকে উবে যাষে টুলু-_আমাদের মনেয্স গঠনই এমন 
হয়ে দাড়িয়েছে যে আমর ঘেটা হাতের কাছে পাচ্ছি সেটা 
ছেড়ে ক্রমাগতই একটা আরও বড়র জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠি।-__ 
অনেক তপন্তায় স্বর্গ পেলে আমরা সেটাকেও পায়ে ঠেলে 
আরও একটা বড় স্বর্গের জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠব- আমর! 
অর্জনই করে যাব, পাঁওয়া__ ভোগ করা! এ চিরবৈরাদীদের 
ভাগ্যে কখনই জুটবে না ।_যাক্‌, তোমার প্রশ্নের ওপর একটু 
অবাস্তর কথা এসে পড়ল । আমি য! বলছিলাম_ নতুন নতুন 
জআীডের মোহে, এত বড় পস্তাবনার যে জীবন পেটা সন্ধে 
আমর] একেবারেই উদাপীন হয়ে গেছি। আমাদেরই সমাঞ্জ- 
শরীরের অংশ ভেদে আলাদা হয়ে গেছে, নিবিকারভাবে চেয়ে 
দেখেছি । বড় বড় ধারা ধর্মপ্রবতর্ক তাদের অশ্রন্ধা করি 
আমার এমন রুষ্টতা নেই, তবে একটা! কথ। ঠিক যে হয় তারা 
তাদের বামীকে একেবারে যুগোপযোগী করে দিতে পারেন নি, 
নয় ত লোকে নিতে পারেনি; হয়ত ছ'টোই একসঙ্গে 
সত্য। চৈতক্টের ধর্মই দেখ ন।_-ল্স্তত 'আচগ্ডাল সবাইকে 
কোল দিতে বলেছিলেন তো? ও-যুগে যা সবচেয়ে অচিস্তরনীয় 
ব্যাপাক-_ মুসলমানকে পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্মে গ্রহণও করে- 
ছিলেন । লোকে পারলে পাপতে? সেই জাত-পাত সবই 
রয়ে গেল-_বাড়তির মধ্যে এল অভিসারের জয়জয়কার আর 
পুরুষদের কে মেয়েদের বিরফ্কের নাকী কান্না | একে পুরুষ 
দেশে ছিলই কম--” 

টূলু বাধা দিল, বগি “সর --” 

মাষ্টার মশাইয়ের কথাখুলা ক্রমশই ক্রুত হইয়া উঠিতেছিল, 
ঘা সাধারণত হয় না; চুপ করিয়া একটু অভমনস্ক হইয়া 
রহিলেন। এফটু পরে প্রশ্ন করিলেন-_“কিছু বলবে ?” 

. মাত্র বাধা দিবারই উদ্ধেষ্ত ছিল টুলুর, তবু প্রশ্ন করিল-_ 
“কিন্ত এতে চৈতন্ত জার কি করতে পারতেন 1__আপনি-_ 
“ছুয়ত ছর্টোই একসঙ্গে সত)'-_বললেন, তাই জিগ্যেস করছি।” 

“পরত বড় মুক্তির মন্ত্র যে ছিলেন, তার সঙ্গে শৌর্ষের মন্ত্র 
দেওয়া! উচিত ছিল, কেনন! শৌর্যই মুক্তিকে রক্ষা করতে 
পারে। যে সাহস, মনের যে বলিষ্ঠতা পেলে -সমাজের এই 
জাত-পাঁতের বাধন ছি'ড়ে ফেলা যেত,,.সেই সাহস জারও 
এগিয়ে আরও ঘড় জিনিস এনে ধিতে পারত আমাছের-_ 
আরও বড় মুক্তি । এও হতে পারে উনি ভেবেছিলেন এই 
সথক্তি থেকেই ওই স্রাহদ জন্মাবে » উহার রে হোক 
ঘা বে জন্তেই হোক, তা জন্বাল না ।” 


আবাচ 


নব-সজ্সযাস 


২৫৩ 





ছ'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়! হিলেদ। বেশ খাদিক- 
ক্ষণ পরে মাষ্টার মশাই বলিলেন-_-“কিন্ধ জামি আগেই বলেছি 
আমি অনধিকারী টুলু, ধর্ম নিয়ে মাড়াচাড়া করবার অবসন্ম আমি 
পাই মি জীবনে । শুনেছি সব ধর্মের সাহ্নেটা তার খোলস 
মাত্র, ভেতরে অতি স্থগ্ম জিনিস আছে । আমার মোট বক্তব্য, 
তা মেনে নিলেও এ যেন গোড়া! কেটে আগায় জল দেওয়া! হুচ্ছে। 
ধরো & বস্তিটা-_তুমিই বললে ওর! মানুষের স্তর থেকে 
নেমে গেছে । আমি ঘলি আগে ওদের মানুষের স্তরে তুলে 
নিয়ে আগতে হুবে__শুধু পেটের জপ, পরনের কাপড় আর 
মানুষের সাধারণ নীতিবোধ দিয়ে, তার পর ওদের ধর্ষ দেওয়। 
জার নুদ্ তত্রকথ] বল1-__ঘতক্ষণ তা ন! হচ্ছে, ততক্ষণ এই 
ধরণের ধর্ম জামার একট! অমার্জনীয় বিলাস বপেই মনে হয় 
টূলু। ইতিহাদের গোড়ায় দেখতে পাই যতদিন নাকি জার্ধ- 
দের অতিমাত্রায় সুখ্ধবিএহ নিয়ে থাকতে হ'ত, ততদিন যুদ্ষটাই 
ছিল সমাজ-ঙীবনের বড় কখা, যুদ্ধ তথন সবার সাধারণ ব্রত 
ছিল। মুদ্ধকাও শেষ করে যখন সমাজ গোছাবার জবসর 
হ'ল তখন তারা ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জায়গ! দিয়ে) যারা! তাতে ব্রতী 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হুদ্ধ, সমাজের শীর্ষে তুলে রাখলেন। 
আমাদের এখন চারদিকে যুদ্ধের অবস্থা চলছে টুলু, এমন 
অবস্থা যে রক্ষাও করতে পারছি না ধর্মকে, এখন-__” 

টুল খলিল-_“কিন্ত জীবন থেকে ধর্মকেই যদি বাদ 
দিলাম, ঈশ্বরকেই যদি__-” 

মা্টান্ন মশাই টুলুর পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন-__“ঈশ্বরে 
আর ধর্মেতে এক জায়গায় বিস্তর তফাৎ আছে টুলু-_-যেখানে 
তফাৎ জামি সেইখানটার কথাই বলছিপাম বিশেষ করে ।” 

কথাটা টুলুর মনে খিতাইয়া বসিখার জন্তই মাষ্টার মশাই 
একটু বেশি সময় লইলেন এবার । এত বড় একটা বিরুদ্ধো- 
জিতেও টুলু যখন কোন প্রশ্ন কিল না, মাষ্ঠার মশাই শিজেই 
আবার জারস্ত করিলেন__-“তুমি আমায় ঞ্রিগ্যেস করলে জামি 
তন্ত্রকে ধর্ষের ব্যভিচার বললাম-_-কি তোমার সিদ্ধবাবার মতন 
তান্ত্রিককে---তাই থেকেই কথাগুলো! এসে পড়ল। তোমার 
ফথার আসল উত্তরটা আমার এখনও দেওয়! হয় নি। ব্যতি- 
চার আমি বিশেষ করে এদেরই কীর্তিকলাপকে বলেছি।” 

'এদের'__কথা্টায় একটু ধেশি ঝোক দিলেন মাষ্টার 
মশাই । টুলু দৃষ্টি নত করিয়া! শুনিতেছিল, বোধ হয় যে অবজ্ঞাটা 
প্রকাশ পাইল তাহার জন্তই একবার বুখ তুলিয়া চাছিল, কিন্ত 
মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করিলেন এবার টুলু শিহরিয়া উঠিল না। 
ঘলিরা চলিলেন-_“এদের প্রতি জামার আক্রোশ জার হেম্ার 
অন্ত নাই টুলু। কিন্ত তা এই জভে নয় ঘে এরা গাঁজা-যদটাকে 
“কারণ বলে তাইতে ছুবে থাকে, জামি তবলি এদের ঘ] 
জীবন তাতে এরা! যত বেশি ডুবে থাকে, সংসারের ওপর এর! 
এদের কনুষ-ৃষ্টি বত কম দিতে পায়ে ততই ভাল । তার পর 
এরর! যে অয্ুক অনুক লক্ষপতিন্ব গায়ে বসে দেকেন়্ মত: ফক্ত- 


যোক্ষণ করছে তাতেও আমার ছঃখ নেই, কেননা সে রক্ত যত 
কমে সমাজের ততই কল্যাণ-__-আমার ছঃখ জার আক্রোশ এই 
জন্ে যে, তোমাদের মতন ভাবপ্রবণ যুবকদের চিন্তাশক্তিকে 
মোহ্গ্রস্ত করে একেবারে অসাড় করে দিয়ে এর] নিজের পসান্ব 
জমিয়ে চলেছে । তোমার মতন একটা বাঙালীয় ছেলে ছেখলে 
আমার লোভ হয় টুলু--তোমাকে যে সেদিন শক্ত পায়ে বালি- 
যাড়ির দিকে চলে যেতে দেখলাম, সে কথা আমি কখনও 
তুলব না। যে সাধন! আলেয়ার পিছনে নষ্ট হ'ল, জালোন্ন 
শিছনে ঘদি তা লাগাতে পারা যেত |] আমি সেদিন সমস্ত 
রাত্রি এই ছঃখই করেছি। জামি অনেক সাধনাই চোখেনর 
সামনে এই ভাবে অপব্যর় হতে দেখেছি, তার আপশোষ 
আমার যাবার শয়। আমার আক্রোশ এদের প্রবনার জভে ) 
এরা এ আলেয়া :.পচ! বিলের বিষাক্ত গ্যাস, এর। আলোর 
মুখোস পরে এই মোহ ঘটাবে ফেন ?--এই আমার নালিশ 
এদের ধিরুদ্ধে। ছ'ফুট তিন ইঞ্চির রাও! টক্টকে লাল 
নিয়ে--” 

মাষ্টার মশাই থামিয়! গেলেন, লক্ষ্য করিলেন এবার এত 
বড় মোক্ষম আঘাতেও টুলু মুখ তুলিল ন| । কি একটু ভাবিলেন, 
কতাঙার পর বলিশেন__“কিন্ত তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে টুল, 
একে রাত করেই এসেছ; আর একদিন না হুয়---” 

টূলু মুখ তুলিয়! খলিল-_“রাত একটু ফোক গে না, কি 
আর হয়েছে?” 

এই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াই খল! কথাটা, সিদ্ধিকে সাম্‌নে 
ষেন প্রত্যক্ষ করিয়াই মাষ্টার মশাইয়ের অস্তরট| নাচিয়া উঠিল, 
আবার আরগ্ড করিতে যাইতেছিলেন, টুপু হঠাৎ একটু 
খিদ্রোহী ভাবেই মাথা তুলিয়া! প্রশ্ন করিল-_“কিন্ত এরা 
প্রব্ক, এর] ঘে আলেয়া! এটা শেষ পর্যন্ত না দেখে জানছি 
কিকরেস্তর? শেষ পধস্ত না দেখে, এদের ভাল ভাবে 
বোবাবার অভিজ্ঞত! জর্জশ না করে যদি একট|। অভিমত খাড়া 
করি যে এরা আমাদের খিচারশঞ্িকে মোহ্গ্রত্ত করেছেন, 
তবে আমাদের খুব গঠিত একটা মিথ্যাচরণের ভাগ হ্যারই 
সন্ভাবনা নয় কি?” 

এবার মাষ্টার মশাইয়ের বিশ্মিত হইবার পাল! ) ঘখন 
ভাবিলেন কথাগুলা টুলুর মনে বসিয়াছে__বিক্বয় একেবারে 
মুঠার মধ্যে, তখন হঠাৎ টুলু যেন একেবারে ফণ! বস্তা 
করিয়া গাড়াইল ; তাহার মুখের সবচেয়ে রঢ কথাগুলি বেশ 
ছ'টি দিত প্রশ্নের মধ্যে সাজাইয়! ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া 
রহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশাইয়ের মুখে কিন্ত হাসি 
ফুল; যেন এও একট। নুলক্ষণ, চরম পরাজয় স্বীকারের পূর্বে 
এটা! ঘেন হুবেই। ধীরে ধীরে বলিলেন--“টুলু, চরণদাস 
যা খেয়েছিল আর আজ তোমার সিদ্ধবাবা যা খেয়েছেন তার 
ষধ্যে নূলগগত কোন তফাৎ আছে ?- একটু ও--এতটুকু ?” 

টূলু বেন একটা ঘা খাট্যা সিধ! হইয়া! বসিল, কয়েক 


২৫৪ 





সেফেও "তাহার রুখে কোন ফথাই সন্গিল লা, তাহার পদ্ 
ঘলিল- “ওয় ওটা মদ নয়, মন্ত্পূত “কারণ? ।” 

ঘাষ্ঠার মশাই বলিলেন-_“মন্্রপূত “কাররণ' হলে ত উ'চুতেই 
তুলে নিয়ে যাবার কখা- দোতলা থেফে তেতলায়, নিচে 
ন্যায় টেনে ফেলবে কেন ?” 

ব্যঙ্টার তীব্রতায় জার ভিতরে নুতন সন্গেহ্বের অধস্ভিতে 
ইদুঘেন শিম্পন্দ হইয়া গেল। একটা! উত্তর ভাবিয়া লইবার 
অভই স্থির দৃষ্টিতে মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে খানিকক্ষণ 
চাহিয়া রহিল, কয়েকবার মাথা নাড়িয়! এদিক ওদিক চাছিলও, 
তাহার পর আবার নিরুপায় ভাবেই দৃষ্ঠিটা জাগের জায়গায় 
ফিরাইয়া আনিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন- -“তুমি আবেগের 
মাথায় চন্পপদাস আর তোমার সিদ্ধবাবার সম্বন্ধে যে কখাঞ্জলে! 
বলেছ---মনে রেখ, ছু্নের কথাই তুমি আবেগের মাথায়ই 
বলেছ-_ পেগুলো! যদি আমি পাশাপাশি লিখে রাখতে পার- 
তাষ ত দেখতে তার মধ্যে বিষয়ের দিক দিয়ে একটুও তফাৎ 
নেই ।--পেই নর্দমা, সেই পাঁকে ল্যাপ টানো মাথার চুল, 
পরিধেয়, সেই তীব্র নেশায় অচেতন অবস্থা, সেই রভ্ঞ চক্ষ_ 
একটুও কি তফাৎ আছে ? ভেবে দেখ,-- এমন কি চরণদাসও 
তোমার সে “নেকালো 1 বলে তেড়েফু'ড়ে উঠল, তোমার 
সিদ্ধবাধাও ঠিক সেই “নেকালো" বলেই তোমায় অভি- 
নন্দিত করলেন ।---কিন্ত বিষয়ের দিক দিয়ে, ঘটনার দিক 
দিয়ে এক হ'লেও, ভাবের দিক দিয়ে, আর সেই জনোই 
ভাষার দিক দিয়ে কত প্রঙ্চেদ হয়ে গেছে দেখ। তোমার 
বর্ণনা্টা চরণদাসের বেলায় হু'ল-- নেশায় বেহু'স, সি্ধ- 
বাবার খেলায় হু'ল-.-সমাধি, অর্থাং যোগের চরম সিদ্ধি--. 
সায়ুজ্য | চরণদাসের চোখ হ'ল- নেশায় টকটকে লাল, 
গতের মধ্যে এক জোড়া ভাটার মত ছলছে, সিদ্ধ- 
বাবার বেলার ফ'ল-_আকর্ণবিস্বৃত চোখে করুপায় চল 
ঢল দ্দিব্য চাছনি। চরণদাসেক্স বেলায় হ'ল-_ বিকৃত স্বরে 
তিরক্কার, আবার ঠিক সেই তিরস্কারটাই তোমার সিদ্ধবাবার 
বেলায় হু'ল_.-পরীক্ষা, দয়ার রহুন্ত। বিচারশত্ি যদি 
পক্ষাাতপ্রত্ত নাই হয়ে থাকে ত এমন ওলট-পালট আর কি 
করে হয় টুলু? এআলেয়ার সন্মোহন নয় তকি? প্রবঞ্চনা 
ভিন্ন একে কি বলব ?” 

জার একটু চুপ করিলেন, তাহার পর বলিলেন__“এয় 
চেয়ে.চরশদাসের ব্যাপাক্সটা বেশ স্প্, তার ব্যবহ্থারটাও 
সাধ) অর্থাং ইংক্সিজিতে যাকে লা যায় 3106 11015 
তিরস্কারট| তিরক্কার বলেই নিয়ে তুমি তার পথ ছেড়ে দাড়াবে 
এই তার অভিপ্রেত ছিল, তাকে প্রণামী দিতে গেলেও সে 
নর্দমাতেই ফেলে দিত দেখতে | হয়ত বলবে তোমার সিদ্ধ- 
বাবাই যে হাতে করে নিয়েছিলেন একথ। তুষি আমায় কখন 
বললে ?...মেনে নিচ্ছি, নেন নি, নানেওয়াই সম্ভব ও অবস্থায় ॥ 
কিন্তুযাতে নর্দমায় না পড়ে, আর. “নেকালো! কথাাত্মবও 


সুমি যাতে আসল অর্থ নিয়ে পৃষ্ঠতঙ্গ না দাও তার জনে তিনি 
খত শিল্পদের পাহারা] বসিয়ে রেখেছিলেন 1” 

জলা সু তাড়াতাড়ি বহিয়া গেলে মাটিতে বসিতে পায় 
নাঃ মাষ্টার মঙ্থীই আবার চুপ করিলেন। নির্জন জায়গাটার 
নিস্তন্ধতাটুকু এটুকু শঙ্ষের বিরতিতে যেন জমাট বীধিয়! উঠিল, 
শুধু খুব দুরে কয়েকটা সেফ্চেণ্ডের অন্ত একটা উৎকট শবে 
সেই স্বব্ধতা একটু ব্যাহত হুইল বোধ হয় বস্ডিরই কিছু 
ব্যাপার, টুলু একবার মুখটা! ঘুরাইল সেপ্সিকে ; আবার দৃষ্টি নত 
করিল। জ্যোৎস্! আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, টুলুর মুখের 
আলোছায়ার রেখা গুল] আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিগ্ষাছে » মাষ্টার 
মশাই কয়েকবারই ঘুরিয় ঘুরিয়া দেখিলেন বাইরের জআলো- 
ছায়ার সঙ্গে ভিতরেরও আলোছায়া, রেখায় রেখায় একট্টা 
অব্যক্ত বেদনা, সংসারের ছ্মালা, অঙ্থতাঁপ ; তাহার পাশে 
সংশয়মুক্তি, আশার আলোক | মাষ্টীর মশাই লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন এই আলোই ধীরে ধীরে যেন হইয়া উঠিতেছে 
জন্মী।'.. আরও ভাবুক ও, দরকার আরও চিন্তী। 

এক সময় টুলু হঠাৎ দীড়াইয়া উঠিল, একটু 'অপ্রতিভ 
ভাবে হাসিয়া বলিল. - “আজ উঠি তা হলে শুয়, পাত হয়ে 
গেছে ।” ্ 
“স্থ্যা, জামি খন উঠতে খলেছিলাম তার চেয়ে মিশিট 
পাঁচেক ত বেড়েছেই রাতটা ।” 

কথাটা ধলিক্প। মাষ্টার মশাই হে! ছে। কর্রেয়। হাসিয়া 
উঠিলেন। বলিলেন-_-“না, ওঠো, সত্যিই হয়েছে রাত ।” 

হুয়ার পর্যগ্ত গিয়! প্রশ্ন করিলেন “তোমায় একটু এগিয়ে 
দোব ?” 

টুলু বপিল- -“না স্তর, একলাই বেশ যাব ।” 

টূলু দুরে অদৃষ্ঠপ্রায় হইয়া গেলে ফিরিয়া 'সাপিতে 
জসিতে বলিলেশ-_“ভালই, ঘতক্ষণ একল! ভাবতে পারে |” 

নেপথ্যের মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে আলোচন|! চলিল। 
নিস্তদ্ধতার গায়ে এবার মাত্র একজনের নিশ্বাসের শব্দ । 

প্রায় আব ঘন্টাটীক পরে দরজায় করাঘাত পড়িল। 


“বনমালী ভাত আনিবে, মাষ্রার মশাই উঠিয়! দরজাটা! খুলিয়া 


দেখেন টুলু ফরাড়।ইয়া। মুখে জ্যোতসাটা পুরাপুরি - আসিয়া 
পড়িয়াছে, কোনখানে এতটুকু ছায়া নাই, আর তাহার উপর 
সেই নিঃসংশয়তার জালোক, তাহাতেও কোথাও যেন আর 
এতটুকু মলিনতা৷ নাই। 

স্থখের হালিটী সেই রকম অগ্রতিতভাবেই ফুটিল কিন্ত, টুলু 
বলিল-_-“ফিরেই এলাম স্তর, রাতটা বেশিই হয়েছে মনে 
হচ্ছে যেন, গেলাম না আর |” 

মাষ্টার মশাই ভিতরে আসিয়া! বাক্সান্দায় দীড়াইয়! প্রশ্ন 
কফরিলেন-_“কিন্ত তোমার খাওয়া ?” 

ছয়ারটা এবার খোলাই ছিল, বনমালী, আসিয়া পাশে 
ধাড়াইয়! বলিল--“ভাত আনলাম আজ্ঞে 1” | 


জবা 


ঈবনস্নস 
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টুছু ও মাষ্ঠার মশাই একবার পরম্পয়ের রুখেয় পানে চাহি- 
লেন, তাহার পর কি যেন জাশ! করিয়া মাষ্টায় মশাই আবার 
প্রশ্ন করিলেন-_ “কিন্ত তোমার খাওয়ায় কি হবে টুল?” 
টুলু আবার অপ্রতিত হাসি হাসিয়া একেবারে মুখের পানে 
চাহিয়া লইয়! বলিল-_“বনমালীই তার জবাব দিয়েছে সুর রঃ 
ওর খাটুনি একই বাড়ল শুধু ।” 
চরণম্পর্শ করিবার জন্ত নত হইল । মাষ্টার মশাই বলিলেন, 
“কিন্তু বনমালীর হাতের খাওয়া মানে চরণদাসের হাতের 
খাওয়া-.....চল্পাঁও বাদ পড়ছে ন! টুলু।” 
টূলু পদধূলি মাথায় লইয় উঠিয়া দাড়াইল, সেই অগ্রতিত 
হাসি, বপিল-__“তা। হোক, কাউকেই খাদ দেওয়া চলখে না 
স্যর |” 
৭ 
জনেক পাত পর্যস্ত অনেক কথা হইল । টুলু যখন শঘ্যা- 
শ্রয় করিল তখন রাত তিনটা । 
মাষ্টার মশাই জাপিয়াই করছিলেন | স্কুল থেকে খানচারেক 
বেঞ্চ জানিয়! টুলুর খাট কর! হুইগাছে, মাষ্টার মশাইয়ের খুব 
সংক্ষিপ্ত বিছানার খানিকট! সেই খাটে গেল? তাহাতেই টুলু 
এত আপত্তি করিল যে মশান্সির কথাটা মাষ্টার মশাই একেবারে 
ভূলিলেনই না। টু দুমাইয়া পড়িলে সেটা জান্তে আস্তে 
খাটাইয়! দিয়! খুব সম্তর্পণে তাহার ধিছ্ধানার চারিদিকে গু'জিয়!] 
দিলেন। তাহার তৃপ্ত নিদ্রিত মুখের পাশে মাতার মত অপরি- 
সীম স্েহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বাহিরে 
আদিলেন। একবার তাবিলেন কাঞ্নতলাটিতে পিয়! বসেন . 
জায়গাটা! ছঃখেও টানে, আনন্দেও টানে । কিন্তটুলু হঠাং 
উঠিয়া পঙিতে পারে, তাহার কাছে থাকাই ভাপ। উঠানের 
ছুয়ার খুলিয়! মাষ্টার মশাই রাস্তায় আসিয়। ঠাড়াইলেন ? ঘরটা! 
পাশেই, টুলুর গাচ নিঃশ্বাসের শব শোনা যাইতেছে । 
বাড়ীর সামনেই র্লাস্তাটা লইয়া খানিকটা চৌরস জায়গা, 
মাষ্টার মশাই সেইটুকুর উপর পায়চারি করিয়া সমস্ত রাত 
কারটাইয়। দিলেন । আকাশে পাঙুর একফা'লি চাদ, নিচে 
সমস্ত খনিচক্র ব্যাপিয়া এখানে-ওখানে আগুনের হুল্কা__ 
কোথাও কাচ! করল! পৌত়াইতেছে, কোথাও চিমনি গুলাই 
.ছ্ইয়া পড়িয়াছে আগুনের পিচকারি | সাহাদের তিন নম্বর 
খনিট| ধরিয়| গিয়! এখনও জবারপায় জারগায় ছলিতেছে__-বড় 
বীভংস দেখাইতেছে। 
আজ নিজের সঙ্গে মাষ্ঠার মশাইয়ের আলাপ-আলোচনা 
তর্ক-বচসার আর অন্ত নাই। পারচারি করিতে করিতে গ্রপ্ের 
বা উত্তরের গুরুত্বে এক একবার থামিয়া ঘাইতেছেন, সেগুল! 
কখন-কখন মনে মনেই, কখন বাস্প&। একবার দীড়াইয়! 
পড়িয়া বা ছাতে ডান হাতের নুঠার্ট| চাশিয়া বলিলেন-__ 
“কিন্ধ প্রত শীগগির ও আসবে মা--কখনই না-_এর! 
আসে ন! এত গীগগির এদের বিশ্বাস ব! অবিশ্বাস ছেড়ে ।”.." 


ঘায়কয়েক চিন্তিত ভাবে পারচারি ফিরা এয উদ্ভঠাখ 
পাওয়! গেল-_“কিস্ত যত দেরি করে জাসবে, ঘৃত ভূগিয়ে 
আসবে; তত ভাল কয়ে আসবে; তায় ছতে থাকতে হযে 
বৈর্ধ ধরে,-নরেন দত্তকে বিবেকানশে ফ্াত করাতে তো 
কম বেগটা পেতে হয় নি,-_এদের ধাতই এই যে.-"” 

বিরাট দৃষ্তপট্ের গায়ে সমস্ত রাত একট! শ্বগতোজি- 
অভিনয় চলিল। এক সময় দৃষ্ভপটট। ধীরে ধীয়ে পর্লিবাঁতত 
হইয়া গেল। পুবের দিকটা! আলে! হইয়া উঠিয়া! শুনি! 
পাহাড়ের নীল রেখাটাকে প্রথমে জাগাইয়া দিল । খনিচজ্রের 
অগ্নি, পঞ্চল! স্তিমিত হুইয়। আসিল ।.."মা্!র মশাইয়ের সুখে 
একটা প্রশান্ত দীন্তি। রাত্রির ্লানি শরীর মন হইতে ঝাড়িয়! 
সম্পূণ অন্ত একট! অভিনয়ের জন্ত যেন প্রশ্ঠত হইতেছেন, এমন 
সময় টুলু আন্তে আান্ডে বাছির হুইয়া আপিয়! পাশে ঠাড়াইল, 
প্রশ্ন করিল-__“সমজ্ত রাত ঘুমোন নি ভর ?” 

কখন যে ওর ঘুমের সেই গাড় নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেছে 
খেয়ালও হয় নাই, মাষ্টার মশাই বেশ একটু থতমত খাইয়া 
গেলেন, বলিলেন-_““ঘুম মানে স্থ্যা__-তা, বসত গরম ্ 
হচ্ছিল টুলু:..” 

অপরাধীর মত মুখের পানে চাহিয়া একটু অপ্রতিত হাসি 
হাসিলেন। টুলু ্ুত্ধকঞ্ঠে বলিল__“আপনার মশারিখানিও 
আমার বিছানায় টাঙিয়ে দিয়েছিলেন দেখলাম--"” 

মা্ট।র মশাই এবার ভালঙাবেই হাপিয়া বাচিলেন যেন, 
খলিলেন-_“এই দেখো 1__-ঘুষ হচ্ছে না, তবু জামার মশারি 
বলে জামি গায়ে জড়িয়ে এখানে দাড়িয়ে থাকতাম ? অধিকার 
জানের এবে চূড়ান্ত হ'ল টুলু ; ছোট ছেলেরাও এমন খুন ্টি- 
পন] করে না বোধ হয় 1” 

তাঙ!ার পিঠে .ছাত দিয়! বলিলেন-__“তুমি বাড়ি যাও 
এবার, দিবা ঠাণ্ডা জাছে। জার হ্যা, আক রোববার, 
তিনটের সময় তুমি একবার নিশ্চয় আসবে, সেবাক্কার মতন 
যেন ছুল-পালানে ছেলে হয়ে! না। উক্ষেশ্রটাও তোমায় বলে 
দিই এবার, তুমি পরিণামটা দেখেছ, কারণ একবার দেখাতে 
চাই তোঘায়, কারণের কতকটা। মানে, একধান্স খনি 
দেখতে যাব। 


তিনটার আগেই টূলু আসি উপস্থিত হুইল । প্রায় পাচ- 
টার সমর মাঞ্ঠার মশাই তাহাকে লইয়া সাহাদের এক নম্বর 
খনির মুখে উপস্থিত হইলেন ; স্কুলের সেক্রেটারী ম্যানেজার, 
তাহার সম্মতি পূর্বাছ্েই লওয়! ছিল। দেখাইবার জত এক জন 
যুবক ঠিক কর! ছিল-_খনির কোন অধশ্ুন কর্মচারী মাষঠার 
মশাই ঈষং হাসির সহিত তাছার সাহাধ্য প্রত্যাখ্যান করি- 
লেন, বলিলেন__-“মানুধকে নামবার রাস্তা! দেখিয়ে দিতে হুম 
নাঃ তুমি যাও তোমার কাজে।” 

ছই জদে গিরা লিক খাঁচা উঠলেন । আরও যু 


২৫ 


প্রবানী 
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উঠিল- কুলি, তাহায় পর ধাচাটি পায়ের তলায় ধসিয়া যাইতে 
লাগিল ।. একেবারে নূতন অভিজ্ঞতা, টুলু যেন দম বন্ধ করিয়! 
ধবাড়াইয়! রহিল। কতকট্টা অভ্যাস হুইলে প্রশ্ন কমিল--- 
“ছেলেটকে সঙ্গে নিলেন না স্তর, আপনি নামেন নাকি ' এর 
মধ্যে মাঝে মাঝে ?" 

মাষ্টার মশাই বলিলেন__-“ছ্যা, এক এক সময় ওপরের 
দিকে চেয়ে তোমাদের ভগবানকে বড় ডাকতে ইচ্ছে করে টুল, 
তখন তার নিচের ব্মপ্টাও এসে দেখি ।" 

- ছ্াসিয়া বলিলেন, কিন্তু মুখট| সঙ্গে সঙ্ষে কঠিন হইয়া 
উঠিল। টুলু আর কোন প্রশ্ন করিল না, শুধু মাঝে জার এক 
বার সেই কঠিন মুখের পানে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া লইল।... 
খাচা্টা নামিয়! চলিয়াছে, প্রতি মুস্ুতিী মনে হইতেছে এই 
বুঝি পা হইতে আলাদা কৃইয়া গেল। এ অবস্থার মধ্যেও 
বুকটা একবার ছাৎ করিয়া উঠিল- জলের তোড়ের শঙ্খ, যেন 
একট! বান ভাকিয়াছে।...তখনই কিন্তু কারণটা বুঝিতে 
পারিল ৷ একটু পরেই খাঁচা্টা নিচের মেঝবেয় আসিয়া ঠেকিল, 
চালক দরজাটা টানিয়া দিতে ছুই জশে বাহিরে আদির! 
ধ্বাড়াইলেন। 

হাতকয়েক পরিধি লইয়া! গোঁলমতত এক ক্কাকা জায়গা; 
কালে! এবড়ো-দেবড়ো! দেয়াল, মাঝে কয়েকটা! কালে! থামের 
মত, একটা বিহ্্যতের বাল্ব থেকে আলো বাফির হইয়া এ 
গুলার গায়ে ঠিকরাইয়!। পড়িতেছে । চোখ হুইটা একটু অত্যন্ত 
হইতেই টুলু টের পাইল-.সব পাথুরে কয়ল]।--.লিফ টের 
সবাস্তাক্স গা! বাছিয়] এবং অন্ত চারিদিকেরও দেয়াল বাছিয়া 
খরঝর করিয়! জল নামিয়। নাল! দিয়। একটা! সুন্কঙ্গের মধ্যে 
নামিয়। ঘাইতেছে । গুমটের সঙ্গে স্যাতসেতে, অদ্ভূত ধরণের 
এক গন্ধ, পৃথিবীর উপরে কোথাও এ গন্ধ নাই__টুলুর মনে 
হইল এ ধেন টু"ট-টেপ! পাতালের কষ্ঠস্বাস, সংক্রামকতায় 
ধেন তাহারও দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে । দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল 
মাথার কয়েক ফুট উপরেই জন্ধকার ছাত, কয়লার চাপ একটা! 
যে-কোন রুঙ্রুর্তেই ত উপরের ভারে নামিয়া পড়িয়া এই 
অবকাশটুকু বন্ধ করিয়া দিতে পারে-_মিঃশক স্বত্যু-_জাত 
নাদের এতটুকুও শব্ধ পৃথিবীর কাছে পৌছিবে না। 

এই চত্বপ়ের গয়ে গোর্টাচারেক গত” প্রায় এই রকমই 
উ'চ__ ঢালু হইয়া নামিয়া গেছে । সবঞ্চলাতেই এক জোড়া 
করিয়া ছোট রেল পাতা, একটার মধ্যে হইতে জনতিনেক 
লোক একটা! ই্রাক্‌ ঠেলির়! তুলিল, কয়লায় বোঝাই, লিফ টের 
কাছে দাড় কয়াইল। একট। ব্যাচ একটা ইরাক খালাস করিয়া 
অন্ত একটা! গর্তের মধ্যে অনৃষ্ঠ হইয়া গেল- সতর্ক করিতে 
করিতে-.-বদি কেহ থাকে সেই পথে; তাহাদের কঠম্বর 
আতন্তে আত্তে মিলাইয়া গেল।'-"চারিদিকেই লোক- পুরুষ, 
শ্রী, ছেলে, বুড়ো __লিফ.ট বাহির! ওঠানাম| কহছিতেছে, গত'- 
গুলার মধ্যে অনৃষ্ঠ হুইয়] যাইতেছে, বাহির হুইম্বা আলিতেছে, 


সঙ্গে বেতেন় সুড়ি, গাইতা, শোভেল-_খিটকেল চেহাযা_শুধু 
চোখ ছইটি আর ওষ্াবয় ছাক! অঙ্গে সর্বত্র কয়লায় আবিপত্য। 
কেমন একটা ক্লান্ত, নিষ্পৃহ ভাব সবার রুখে, বৃত্যুয় সঙ্গে তয় 
করিয়া অভ্যাসের একটা অবহেল! আছে__তবুও চোখে-মুখে 
একট! চাপ] য়ের ছাপ, এ জিনিষটা টুলু সেদিনও বস্তিতে 
সবার মুধে লক্ষা করয়াছিল-_খনির কুলিফে যেন একটা 
আলাদ। জাতই করিয়া রাখিয়াছে। অখচ এর মধ্যে হাঁসিও 
আছে, ঠাট্ট।ও আছে, সম্পূর্ণ এক জড জগংই। 
মাষ্টার মশ!ই বপিলেন-__“এইটুকু হ'ল এখানকার গড়ের 
মাঠ, এইবার চল একট! নুড়ঙ্গের মধ্যে চুকি। দাড়াও, একটা 
লোক নিই, সব জাগায় আবার আলো! পাওয়া যায় না।” 
এক জন কেরাধীগোছের লোক একটা টেবিলের সামনে 
বসিয়া কি একট! হিসাব লিখিয়া যাইতেছিল, তাছাকে 
বলিতে সেফ.ট-ল্যাম্পঙাতে একটি স্বদ্ধপোছের লি সঙ্গে 
দিল। টুলু একটু অগ্রসর হৃইয়! প্রশ্ন করিল.. “সে ছো'করাকে 
সঙ্গে শিলেন না যে ত| হলে ?” 
মাষ্টার মশাই বলিলেন__-“খনির গুণগান করতে ত আমর] 
নামি নি। এমশ কিছু মুখ দিয়ে খেনিয়ে যেতে পারে আমার 
য! এদের শ্রুতিমধূর নাও হতে পারে ।” 
এবড়ো-খেবড়ে। ঢালু পথ দিয়। শমিয়। চললেন । মাথার 
উপর খিলানটা আও নিচু, এক এক জায়গার এত শিচু যে, 
একটু কুঁজা হুইয়; না গেলে বিপদ আছে; লোকটা আগাইয়া 
যাইতেছিল, সাবধান করিয়া দিতে পাগিল। এক এক জায়- 
গায় হই ধারের দেয়ালও আগাইয়া আসিয়! গলিটাকে আরও 
সন্ধীর্ণ করিম! দিয়াছে, মাঝখান দিয়! সেই রেলপথ, এদিকে 
খানিকটা খাজের মধ্য দিয়। জলের স্রোত নামিয়া যাইতেছে । 
এই রকম একটা! ছ"বার-চাপ] জায়গায় আসিতে হঠাৎ একটা 
গুম্‌ গুম্‌ শক উঠিল, যেন রেশ বাহিয়া জাসিতেছে শব, সঙ্গে 
সঙ্গে জন্পষ্ট সতর্ধবাণ্ীর মত- মাটিয় জত নিচে শবেরও 
বেন কাত বদলাইয়! গেছে । 
কুলিটা ঘুরিয়া দাড়াইল, বলিল---“্রাক্‌ নামছে গো! বানু ।” 
জায়গাটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ার জভ নিজেও কি একটা 
জোরে বলিয়া! চালকদের সাবধান করিয়া! দিল | মাষ্টার মশাই 
তাড়াতাড়ি টুলুকে লইয়া অপেক্ষারুত চওড়া জায়গায় গিয়া 
ফ্লাড়াইলেন ; কয়েক সেফেও পরে খালি রাকা! নামিয়া গেল। 
ঢালুর মুখে ছই জন লোক উল্টা দিকে ধোক দিয়া তাহার 
গতিটা সংযত করিয়া চলিতেছে। 
টূনু শুক বুখে মাষ্টার মশাইয়ের দিকে চাছিল। তিনি 
একটু হাপিয়া বলিলেন-_“জবস্ত পাশাপাশি দেয়াল খেসে 
ঈাালে বিপদ ছিল না, তবে একেবারেই কি নিরাপদ ?” 
টুহু প্রশ্থ কথ্িল-__“বাড়িয়ে দেয় না কেন ফাকটা এখানে?" 
“খুব সম্ভবত জায়গাটায় শক্ত পাথরের ঠাই পড়ে গেছে।” 
“কয়লার মধ্যে হঠাৎ শক্ত পাখরেন্স টাই যে? আন) 


আবাড় 


থাকেই তে! পথ করবার সময় কেটে ফেলে নি কেন? এযে 
কুলিছের প্রাণ নিয়ে-_” " 
মাষ্টার মশাই ঘুরিয়! ঈাড়াইলেন, হাসিয়া বলিলেন-_“খনির 
মালিকদের জন্ভে বিশেষ করে খনি নিজেকে তোয়ের করে মি, 
জুতরাং মাঝে মাঝে এক-জাধখানা! শক্ত পাথর নিজের গায়ে 
ওভাবে বসিয়ে নেবার তার অধিকার আছে ? তার পর, খনির 
মালিকগাও বিশেষ করে কুলিদের খাচাবার জনেই টীকা খরচ 
করে মাটির ভেতর এই কাণউ! করে নি, সুতরাং ওরকম এক- 
আধটা খুনে পাথর মঙ্দি ছেড়েই যায় তো তাদেরও অগ্রান্থ 
করবার অধিকার জাছে।” 
সঙ্গী কুলিটা বলিল-_““উঠি পাষাণ পাথেশার আজে, লড়েক 
নাই, তাঙেক নাই।” 
টুলু প্রশ্ন করিল, “লোক মার! পড়ে না?” 
“হা? মরছে? থেঁতো! হইছে মরছে, থেতে। হইছ্থে-_ 
মরছে ; মরবার কি বারোন আছে গে] ?” 
বেশ নিশ্চিন্ত আর নিধিকার ভাবে মাথ! ছুলাইয়। ছুলাইয়া 
কথাশুলা বলিতে বলিতে অগ্রসর হুইল । 
এহ নুড়ঙ্গটার গা তেদ করিয়া অন্ত সব সুড়ঙ্গ ও মাঝে মাঝে 
ডাইনে বামে চলিয়। গেছে, কোশটী অনেক দূর- অন্তত অল্প$ 
আলোয় তাই মশে হয়, কোন কোনটা কয়েক হাত মাত্র ঃ 
খোড়। হইতেছে, দেয়ালের পায়ে গাহতার চোট পড়িয়া বড় বড় 
করলার চাপ খসিয়। পড়িতেছে, সংগ্রহ করিতেছে বেশির ভাগ 
যেয়ে-কুপিপ্াই, বেতের বুড়িতে যাথায় করিয়! লইয়! গিয়া 
ট্রাকে বোঝাই করিতেছে । 
একটি অল্পবয়সী শত্রীপোক কুড়িটা খালি কগ্রিয়া তাহাদেরই 
সামনে নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে আসিয়া নুতন একটা! হুড়ক্গের মুখে 
দেয়ালে ঠেপ দিয়া এলাইয়! বসিল । গাল বসা, চোখ হুইটা 
কোটরেক মব্যে ছল ভ্বণ করিতেছে ; ঘামে চুলগ্চলা পর্যন্ত 
তেজ ; মুখে ক্লান্তির সঙ্গে একট| অসহায় আতঙ্কের ছাপ। বক্ষ 
আর উদর ফুলিয়! এক হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীলোকটি টানিয়! 
টানিয়। সমস্তটার উপর হাত বুলাইতে লাগিণ, মুখটা মাঝে 
মাঝে যেন অপসঙ্থ বেদনায় কুষ্চিত হইয়া! উঠিতেছে। 
একটু আগাইয়া গিয়াছিল, লু কিরয়া, আর একবার 
তলাইয়। দেখিয়! শঙ্কিত ভাবে বলিল-_“পে্টে সন্তান মেয়েটির 
স্ঞার! এদেরও খাটতে হয় শাকি ?” 
কয়েকজন অলোক মেয়েটিকে খিরিয়া ফেলিয়াছে, প্রশ্নাদি 
করিতেছে । মাষ্টার মশাই ঘুরিয়া বলিলেন-__“তুমি অঙ্কে তো 
বন্ধ কাচ। ছেলে দেখছি টুলু- খালি পেটে, অর্থাৎ শুধু নিজের 
জন্তে যখন খাটতে হুচ্ছে মেয়েদের, তখন সন্তান পেটে জারও 
. বেশি খার্টবার কথা নয় কি? ছ" "টো! জীবনের দায়িত্ব ত 
তার ওপর?” 
জুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া খুব স্ব একটা ঠা হাওয়ার তোত 
বহ্ধিতেছে, তবু যেন নিশ্বাসের ছাওয়া পাইতেছে না টুলু। 


নব-সন্্যাস 
সেইয়প শঙদিত দৃষ্টিতে চাহির়াই বলিল__“কিন্ত 


৫৭ 


যেন ভনে- 
ছিলাম জাইনে গর্ভবতী মেয়েদের খাটতে দেওয়া! মানা-_।” 

“কিন্ত দয়! বলেও ত একটা জিনিস আছে ?--য! 
আইনের ওপর-_-” 

“বুঝলাম ন! স্তর ।” 

“খনির মালিক বা ধরো! য্যানেজার-_-এর! মাহ্থযই ত? 
ঘয়া-ধর্ম বলে একট! গ্িনিসপ থাকতে নেই এদের ? একা 
আইনকে লুকিয়ে দেস়্ খাটতে বেচারাদের ; রোজগার 
চাই তো?” 

মেয়েটিকে ধিরিয়! আরও কয়েকজন শ্রীলোক ছড়ো 
হইয়াছে, জনকতক দীাড়াইল বলিয়! তাঙাফে জার দেখা 
যাইতেছে নাঁ। মাষ্টার মশাই €েই দিকে চাহিয়! একটু কি 
তাবিলেন, তাার পর আবার সামনের দিকে ঘুরিয়! পা 
খাড়াইয়া খলিলেন-_-“এসে] |” 

টুল থেন স্তপ্তিত হুইয়। গেছে, ন। দুগ্িয্ীই বিল, “কিন্ধ 
শুনেছিলাম যেন খসে থেতে দিতে যব কণ্টা মাস-__” 

মাষ্টার যশাহ আগাহয়। আসিয়া তাহার কাধে ছাত দিলেন, 
হাসিয়া বণিলেন-_-““ছ'রকম ভাবেই দয়! করতে হবে? 
তোমার আবদার কম নয় ত [--চলো, খনিতে দেখবার 
জিশিষের এমন অভাব নেই যে, এক জায়গায় দাড়িয়েই দেখতে 
হবে, তা ভিন্ন কিছু মেয়েলি ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক নয়ও 
ঈ্লাড়ানে। |” 

ছু'জনেই একদক্গে ঘুরিয়! পা বাড়াইলেন, কিন্ত টুলুকে 
আবার ঠিক তেমন ভাবেই গুদ্ভিত হ্হয়। দ'ড়াইয়া পড়িতে 
হুইল ; হাতদশেক পরেই এ সুড়গট! আড়াজাড়ি অভ একটার 
সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই তেমাথার মাঝখানে দ্াড়াইয়া চম্পা | 
এক। নয়, পাঁশেই হাক-প্যান্ট আর নূতন ঠাইলের জাধ হাত 
গেঞ্িপর! একটি যুবক, চম্পা বেশ ছুলিয়! হাসিয়া তাহার সঙ্গে 
কি একটা প্রসঙ্গ চালাইয়! যাইতেছে । 

মাষ্টার মশাই আগাইয়। চলিয়াছেন, টুলু যুছ্ুত'ধানেক 
খমকিয়! দাড়াইয়। আবাঁপ অগ্রপর হুইল । চম্পার শাড়ি মন্্লাই 
তবে বেশ আস্ত আর সযস্থে পরা, একটা! বেতের বুড়ি উপুড় 
করিয়া তাার উপর ডান পাটা তুপিয়! দিয়াছে, এদ্রিকে নজর 
পড়িতেই কুড়িটা তুলিয়া লইয়া! পাশ কাটাইয়া! উঠিয়! আসিল ; 
মাঞঠার মশাইকে পিছনে ফেলিয়। টুপুর পাশাপাশি হইয়া একবার 
সুখ তুপিয়া চাছিল, বেশ একটু ফাসি-হাসি ভাব ॥ তাহার পর 
হন হুন কিয়] উঠিয়া গেল । 

নামিয়া আসিতে যুবকটি হাত তুলিয়া! মাষ্টার মশাইকে 
নমস্কার করিল, প্রশ্ন কিল-_-“মাইন্‌ দেখতে এসেছেন ?” 

মাষ্টার মশাই প্রতিণমক্কার করিয়া বলিলেন__“ছ্যা, এই 
ইনি নতুন লোক, সথ হয়েছে ।” 

ঝুবকটি হাসিয়! নমস্কার করিয়! সামনে আগাইয়! গেল, 
মাষ্টার মশাই তাহার উ্টা দিকে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন-... 
“এটি এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ।" 
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দেখে সুবকষটও খাড় ফিরাইয়া তাহান পানে চাহির! গাড়াইয়। 
আছে, চোখের দৃষ্টি বেশ প্রীতিপূর্ণ নয় । 
্ 

ঘুরি! ফিরিয়! আরও অনেকক্ষণ দেখিয়! বেড়াইল | মনটা 
ক্রমেই নিবুম হইয়া পড়িতেছে, তবুও একটা উৎকট কৌতুহল । 
মনে করিতে গেলে যেন বিশ্বাস হয় না যে পৃথিবীর আলো, 
বাতাস, গতি যেখানে একট! বিরাট. চাপের নিচে এই রকম 
স্স্তিত সেই জায়গাটাই আবার পৃথিবীতে আলো, বাতাস, 
গতি জোগাইবার ভার লইয়াছে ।...জরও প্রায় ঘণ্টাথানেক 
ঘুরিয়া! মাষ্টার মশাই সঙ্গীকে প্রশ্ন করিলেন-__“চরণদাস কোন- 
খানটায় কাজ করে জানিস ?” 

বলিল জানে, একটা দিকে লইয়! চলিল এবং অপর একটা 
লুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল । সেই হাওয়া খামিয়। গিয়! 
একটা বিপ্ী। রকম গুমোট । কাজও হইতেছে না । একটু 
আগাইয়া পিয়া এর গা ফুড়িয়া জায় একটী নুড়ক্। সঙ্গী 
তাহার সামনে আলোটা! তুলিয়া বরিল। মাষ্টার মশাই প্রবেশ 
করিতে ঘাইতেছিলেন, শঙ্কিতাবেই বলিল-_“পারখেক নি 
বাবু!” 

ন! পারিবারই কথা, একেবারে অসঙ্থ গুমোট, তবু মাষ্টার 
মশাই ভিতরে প! খাড়াহয়া! বলিলেন “না, পারব; এসো! 
টন” 

টুলু হই পা জাগাইয়! বলিল-_ “ঘর, এ রকম কেন ?-- 
এ যে 1: 

সত্যই, পৃথিবীর উপরের কোন উঞ্তার সঙ্গেই এর মিল 
দাই) সেখানকার উক্ণতা.তীত্র হইলে দগ্ধ করে, এ যেন 
টি টিপি! মান্সিতেছে, এ যেন আগুনের প্রেতমূ্তি__ 
স্বধর্মঘ্র্ঠ । আর একটু আগাইয়! টুলু আর্ত ভাবে বলিয়! উঠিল-_. 
“মাষ্টার মশাই 1” 

হাত দশ-বারে! ভিতরের দিকে একটা লোক গাইতা 
চালাইতেছে, বন্ধ করিয়! ফিরিয়া! চাহিল- ক্ষীপ বিহ্যুতের 
আলোয় দেখ! গেল শুধু শরীরের একটা বছি:রেখ! আর এক 
জোড়া ছলম্ত চোখ । 

মাষ্টার মশাইয়েরও গলার স্বর বদলাইয়! গেছে__একট। 
অভ্ভূত জিদ, যেন আক্রোশই ) বলিলেন-_“এগিয়ে এস ?” 

“বেরিয়ে আনুন__আল্গুন বেরিয়ে 11” 

নিছক প্রাণবর্ষের তাগিদেই টুলু ছুটিয়। বাহির হুইরা 
আসিল। মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, শরীরটা 
কাপিতেছে, অবসম ভাবে দেয়ালে কপালটা! ঠেকাইয়া দাড়াইয়া 
পড়িল। স্বদ্ধ তাতাতাড়ি তাহাকে জড়হিয়া ধনিয়া ফেলিল। 

মাষ্টার মশাইও আসিয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে চঈরণদাস। 
গাইতাটা রাখিয়! দিয়! টূলুকে ধরিয়া] ফ্রেলিয়! বলিল__“উই- 
খানে চলুন আজে, বার্ডাসে |” 


প্রবাল 
বিশেষ কিছু না মনে করিয়াই টুন এক বার ঘুরিয়! দেখিল, 
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সেদিনকার সে চরণদাস নয়, তবু কথ! কহিতে মুখ দিয়! 
তক্‌ করিয়! হুরার গন্ধ বাহির হুইয়! পড়িল, টু বখটা দুরাইয়া 
লইল। 

ছুই জনে আন্তে আান্ডে বড় সুস্ঙ্টটায় লইয়া আসিল। 
ঠাণ্ডা, চালানি খাতাস অল্প অল্প বহিতেছে, একটু বসির! 
থাকিয়াই টুদুর শরীরটা অনেকটা ধাতস্থ হুইল; বশিল-_ 
“একটু গল পাওয়! যাখে ?” 

বৃদ্ধ হাসিয়! চরপদাসের পানে চাছলি, বলিল-__““চরণ- 
দাসের ভ্যারায় সাদ! জল ?_ বাবু কি কয় গে! চরণ ভাই 1-- 
জমি আনছি জল আজ্ঞে ।” 

চরণদাস কপ।লের ঘান মুছিয়া বলিল “কি করি বাবু 
মশাই ?--পেট বড় ছুশমন--যাই আজে” 

“ যেন থাকিবাপ লক্জা এড়াইবার জগ্তই এক ধার ভীত 
দৃষ্টিতে নুডক্টার পানে চাহিয়া! একটা! সেলাম করিয়! বীরে 
ধীরে চলিয়! গেল । 

টুপু মাষ্ীর মশাহয়ের পানে চাহিয়া পর্ন করিল 
আরও ভেরে গিয়েছিলেন ?" 

মাষ্টার মশাই একটু অন্তমনক্ষ হুইয়া পড়িয়াছিলেন, 
বলিলেন_.“তোমায় বড্ড বেশি এফেক্ট করেছিল, না? 
আমারই তুল হয়েছিল, অতটা! আন্দাজ করতে পারি নি।” 

একটু হাসির বলিলেন-_-“আমার কথ! আলাদা, আমি 
সিজন্ড (8১০1৫), আগুনে জলে পার কিছু করতে পারে 
নাও পেল্লাধের ছাপ মেরে দিয়েছে ।” 

টূদগ আতঙ্কের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল-_“মনে করতেও 
আমার এখনও ভয় করছেন্তর |] গরম এরকম হয় ]" 

মাষ্টার মশাই খলিলেন__““হুডঙ্গটা এক্কোড়-ওক্ৌোড না 
হওয়। পর্যস্ত এই অবস্থা, ভেতরে আরও ভীষণ, ওপর থেকে 
পা্প-করা হাওয়ার্টা খেলতে পাচ্ছে নাকিনা। ওঠ, যাওয়া 
যাক ।” 

ঘটনাটুকুর স্থতিতে আঙ্ছন্র হইয়া টুদু মাথা নিচু করিয়া 
চলিরাছে। এক সময় মুখ তুলিয়া আবার বলিল-_“কি গরম 
স্তর | শুধু সেই কথাই ভাবছি আমি; পার ছ"পা গেলেই 


“মাপনি 


মাষ্টার মশাই বলিলেন-_-“আমি যে প্রশ্নটা তোমার কাছে 
আশা করে নিয়ে গেছলাম, সেটা! কিন্ত এখন পর্যন্ত পেলাম না 
টদু।” 

টুলু খমকিয়! দ্াড়াইয়। জিভঞাদা করিল-_“কি প্রশ্ন ভর ?” 

“চরণদাস এঁ সুস্কক্টার মধ্যে আরও প্রায় আট-বশ হাত 
ভেতরে কাক্ধ করে, তাও অন্ত কাজ নর, গাইতা৷ চালানো। 
তেবেছিলাম-..ওর কথাটাই জাগে তুলবে তুমি ।” | 

টুলু আরও বিহ্বলভাবে দীড়াইয়া রহিল। নিজের সদ্য 
অভিজ্ঞতার উপরে চগ্মশদাসকে লইয়া এই ব্যাপান্নটা যেন 
জুডিবার চেষ্ঠা করিতেছে, কিন্তু কোনমতেই যিলাইতে 


জবা 


পারিতেছে না। একটা নিতান্ত অসম্ভব কা, যা কখনই 
হইতে পারে না, জথচ চোখের সামনে হইয়া যাইতেছে। 
টুছু বলিল “তাইন্যো, ভেবে দেখিনি তে| 1 জারও জাট- 
ঘশ হাত ভেহরে ] হ্যা, গাইতাই তো চালাচ্ছিল 1” 

মুচের মত মুপের পাছে চাহিয়া রছ্িল-_হিসাব ধরিতে 
পারিতেছে ন|। 

মাষ্টার মশাই খলিলেন--_“এরই প্রপ্তিক্রিয়া-.সেই নর্দমার 
ধারে যা পৃশ্থ দেখেছিলে | থুব অস্বাভাবিক খলে মনে হচ্ছে ?” 

টুলু কোণ উত্তর দিল না। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বর দিবার মত 
প্রশ্ন নয় খলিয়। মাষ্টার মশাই সেটার পুনরুক্ষিও করিলেন 
না।**চিআ করুক ও | ভ্বুই জনে নিংশবকো চলিয়াছেন ; 
সামনে বৃদ্ধ আলে! লইয়া ; বুড়া মান্থঘ বলিয়াই বোধ হল 
ধক] অভ্যাস) শিড়বিড় রর! শিক্দে্ ভাষাতেই কি মন্তব্য 
করিতেছে । তাহার পিছনে টুপ নাথাটা! গৌোজা, পিছনে 
মাষ্টার মশাহ, টুলুর্ পানেই চাহিয়া আছেন, যেন কিসাখ 
রাখিয়া! যাইঠেছেন তাঙ্ছাপপ মনের উপর কতটা চাপ দেওয়া 
যায় । 

চড়।হ বাহিয়। উঠিকেছেন । হঠাং গুমপ্চম করিয়। একটা 
শব্দ হইপ, যেন শব্দটা পিষিয়। যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা! 
ফাপুশি । “ছুমিকম্প 1? বলিরা উৎকট একটা চিংকাঁর 
করিয়া টুলু ঘুরিয়! ঈাড়াইল। মাষ্ঠীর মশাক সঙ্গে সঙ্গেই হাত 
তুপিয়। বলিলেন --“না, :কছু ভয় নেই” 

টুলু চকিতে কষ দৈতাটার য হর্ন পারিল যেন এক বার 
শেষ দেখা দেখিয়! লয়! সমস্ত শরীরটা কুঁচকায়া গাড়াইয়া 
রহ্লি। মাষ্টার মশ|হ উঠিয়। আলিয়া তাহার পিঠে হাত 
দিলেন, ঘুখে অল্প একটু আশ্বাসেক্র হাসি ।**কিছ হুইল না, 
ধু পাশের দেয়াল থেকে এুর ঝুর কারয়া খানিকটা গুড়া 
করলা ঝরিয়া পড়িল। 

সাহদ কতকটা ফিরিয়া আগিয়াছে, টুলু প্রশ্ন করিল-_- 
“কি হ'ল ভর ?? 

“সম্ভব ভিণামাহইট করেছে কোনখানে ।” 

“এই খনিতে ?? 

“খুব সম্ভব ?” 

টূলুর চোখে ভয়টা! আবার কুটিয়া উঠিল, মাষ্টার মশাহ 
বলিলেশ-_“কিত্ত পাশের কোন খনিতেও হতে পারে, 
কিখা,*. 

টূনু উৎন্ক দৃষ্টি তুলির! চাফ্পি। মাষ্টার মশাই বলিলেন-_. 
“কিন্বা তিন নগ্ধর খনিটায় যে আগুন লেগেছিল, বোধ হয় 
একটা বড় ধস্‌ নামল |” 

--ম্ুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ) হিসাব লওয়া 
চলিতেছে__কতট! বরদাস্ত করিতে পারে টুলুর আহত কমায় 
মগুলী ৷ 

চু বলিল- “এবার উঠবেন ভয়? 





লব-অক্সযাস 


পি পপি ত পা পপ সপ 


২৫৯ 

“স্্যা, উঠছিই ; অনেকক্ষণ হ'ল, না? 

“দুরে ফিরে অন্ত দিক দিয়ে উঠবেন, না 1...” 

উওরটা আপনিই পাওয়া গেল,_.মোড় ঘুরিতে সামনেই 
সেই জায়গাটি যেখানে শে গাপন্বপূসবা গ্রীলোকটি বসিয়া 
পড়িয়াছিল । এবারে কিনব জায়গায়টা ঘিরিয়া লোক আরও 
বেশি-_মাঝখানটায় অলোক, বাইরে বাইরে কয়েকজন পুরুষ, 
বেশ একটু জটলা হইয়াছে যেন। মাষ্টার মশাই টুলু আর 
দ্ধ সঙ্গীর পাশ কা্টাইয়! হন্তদস্্ হইয়া সামনে আগাইয়া 
গেলেন, পাশের একটা লোককে উংসৃক কণে প্রশ্ন করিলেন 
_কিরে, ব্যাপার কি?" 

“খোকাটি ২ল আজে |” 

“আর মা?” 

--ভিড় ঠেলিয়৷ ভিভঞ্কে গেলেন । খকি হাক-প্যান্ট পরা 
একটি ছোকক্পা ডাক্তার, একটি ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাড়াইল, 
বোধ হয় ভপ্রলোক দেখিয়া বলিল --“ও আগেই শেষ হয়ে 
গিয়েছিল ।-..11611 :" 

বিশেষ কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া খলিপ-_-“ম্যানেজার- 
বাবুকে খবর দে, ছেলেটার কি ব্যধস্থ] করবেন |” 

জায়ও বারকয়েক--- “11111 1 10]1 1 নরক 1" বালয়া 
কপালের ঘাম ঝুছিণে যুছিতে উঠিয়। গেল। বোধ হুয় নুতন 
চাকরি লইয়! আসিয়!ছে । 

মাষ্টার মশা সামনে গিয়া ফ্াড়াইলেশ, টুলুও আসিয়া 
পিল, প্রশ্ন করিল- “কি স্তর ?" 

“সেই মেয়েটা প্রসব করে মার| গেছে ।” 

শাহার পর নিজেরই এক জণকে প্রশ্ন করিলেন--“ওর 
খ্বামী?. তাকে খবর দেওয়। হয়েছে ?" 

একটি এগল ভা মাঝবয়সী নাগুকালী স্ত্রীলোক কতকটা 
যেন রসিকতা করিয়া খলিল-...কুখ। ভাকে খবর দেওয়] 
হবেক গো ?--উ ত ছুথায়।” 

__উতে্ব অন্কুলি শির্দেশ করিল । মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করি- 
লেন ---“ওপরে 2? 

“হা, খুব উপ্লোরে ।- রদিকতায় একটু হাজিয়াই উঠিল । 

টের পাওয়া গেল মেয়েটির স্বামী মাসছয়েক আগে একটা 
ছর্ঘটনায় মারা গেছে খনির মধ্যেই । সংসারে উহার জার 
কেহই ছিল না। 

স্রীলোকটি পাশ ফিরিয়া! পর়িয়। আছে। বছ্ে সম্ভ 
মাতৃখের গ্লানি, তাধাই নুষ্জ গোছগাছ করিয়া তাহাকে আপাদ- 
মস্তক ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঠিক যেশ সংসারের যুদ্ধে ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়া সে বিদায়,লাইল | পাশেই নগ্ন শিশুটি? মিনিট 
ছয়েক কান্নাটা বন্ধ ছিল, একটি ধৃদ্ধাগোছের ভ্রীলোক মুখে 
আত্ল দিয়! মুখটা পরিষ্কার করিয়া! দিতে আবার হাত-পা 


" সডিয়া বেশ সুস্থ কাই জুকিয়া দিয়াছে। হঃপুষ্ঠ কুটফুষে 


রং, মাথায় এক মাথা কুচকুচে চুল) বিজ্যুতেয় আলোয় এই 


২৬, 


শপা্পিসত শশী তিশা ২ ৯৯৮ প৮শাত 


জু আবেঞনীয় মধ্যে যেন বালমল করিতেছে । ও-ই 
আলোচনার বিষয় হুইয়! ধ্লাড়াইয়াছে, ওরই পাশে যে অত বড় 
ট্রাজেডি, সেদিকে যেন কাহারও খেয়াল নাই। যাহ! 
অন্বাভাবিক তাঞাই মনোযোগ আকর্ষণ করে । শ্বামী নাই__ 
তাই পূর্ণ গর্ত লইয়া খনিতে কাজ করে-__ন্ুতরাৎ মরিবেই, 
এ ত নিতান্ত স্বাভাবিক কথা, এর মধ্যে আর আলোচনার কি 
আছে? বৃদ্ধা ম্রীলোকটি গিশ্নিত্বের ঢঙে বলিল__“আরে, চুপ 
কর ছাওয়াল, বাপ খেলে, মা খেলে, আবার'**” 

কোলে লইয়া বারছয়েক লুফিয়! চারি দিকে চাহিয়া 

“কে ছধ দিধিব গো? কার মায়ে ছধ জআাঙ্টে গো! ?” 

শিশ্তকোলে একটি স্ত্রীলোক ছ্রাড়াইয়! ছিল, সব মেয়ের! 
তাহার পানে চাহিতে সে বোধহয় লব্জার জন্তই ভিড়ের মধ্যে 
পিছাইয়া গেল, জন্পষ্ট ভাবে বলিল-_“ই-_স্‌ গো | আমার 
আপন ছাওয়ালই পায় না 1.'-” 

ছধ কিন্ত জোগাড় হইল । “ছুধ-_সরো, হুধ----সরে!” 
বলিতে বলিতে একটি মেয়ে পিছন হইতে পুরুষ জার স্ীলোক- 
দের ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে বাটিতে করিয়। খানিকটা ছধ আর 
একটা ভাকড়ার পলতে আনিয়! একেবারে সামনে আসিয়া 
স্বাড়াইল। উপস্থিতবুদ্ধি এবং তৎপরতার জন্তই তাহার একটু 
খাতির হুইয়া পড়িল, সবাই জায়গ! ছাড়িয়! দিল। মেয়েটি 
ফোন দিকে খেয়াল না করিয়া সামনে বসিয়া পড়িল, এবং 
স্বদ্ধার নিকট হইতে শিগুকে লইয়! তাহার মুখে ছধে-ভিজান 
পলিতা্টা সীদ করাইয়! দিল। টুলু স্থির বিমূ় দৃষ্টিতে চাহিয়া 
দেখিতে লাগিল-_চম্পা ! 

স্বত্যু ছাড়িয়! জীবনের কথাই চলিল। 

মাষ্টার মশাই বলিলেন -.4ছেলেটিকে তোরা কেউ নে, 
মানুষ করতে হবে ত? হা! হবার তাতো হয়ে গেল। 

মেয়েদের মধ্যে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল ; কোন 
উত্তর দিল না। মাষ্টার মশাই পুরুষদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 
-_কি হে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত ?” 

“চম্প। লিবে, কোল আলো! কর! খোকা] বষ্টেক ।” 


মেয়েদের মধ্যে এক জন একটু ঠাষ্টার দুরে কথাটা. 


বলিয়া, হাসিয়া মুখটা নিজের ঘাড়ে খঁজিয়া লইল। বেশ 
একটু হাসি টিগ্রনী চলিল, চম্পার মুখটা, রাঙা হুইয়া উঠিল। 
ছেলেটকে বৃদ্ধার কোলে তুলিয়া দিতে দিতে বলিল-_“চম্পা 
_ ইস্‌ মাইরি নাকি গো 1” 

মাষ্টার মশাই একবার সবার পানে চাহিয়া লইয়া বলিলেন 
--*তা হলে 1--.কেউ গেল খবর দিতে ম্যানেজ্ারবাবুকে ? 
মেয়েটর সংকারেরও ত ব্যাবস্থা করতে হবে 1” 

পাশের একটি লোক বলিল-_-গেইছে।” 

পিছন হইতে এক জন বলিল-_“ঠাকে পাষে কুখ! ? তিনি 
খর্ধমান গেঁইছেন। আসিঙ্েন্ট বাধুকে খু'জতে পাঠাইছি।” 

কিছু করিবার লাই দেখিয়া লবাই নিম্পন্দম হইয়া স্লছিল। 


প্রবাসী 


সত পাশে শশী ২ শী িশিশশীশীি 





ক্ষণকাল পরে টুলু মা্টান্থ মশাইয়ের পানে একটু কু্টিত দৃষ্টিতে 
চাহিয়া নিচু গলাতেই বলিল-__-“ন্তর, এরা কিন্ত ছেলেটাকে 
নষ্ করে ফেলবে, ম্যানেজার বদি জোর করে একটী ব্যবস্থা 
করেও, তার চেয়ে আমরা! বদি-*'” 

মাষ্টার মশাই ঈবং হাসিয়া বলিলেন-_-“কিন্ধ। জামনা যে 
ওদের চেয়ে আগে নষ্ট করে ফেলব টুলু-__নির্জল! পুরুষের 
বাড়ি...” 

“মা, সেকথা বলছি না, ধরুন, এদের কাউকে যদি 
কিছু টীকা দেওয়া যায়? ছেলেটি আমা'রই"-.মানে--" 
মানে," 

“অর্থাৎ তুমিই মিলে এই ত?” 

টুল আরও লঙ্ষিত ভাবে বলিল .--““চমংকার ছেলেটি সর 
শেষে নর্দমায় গড়াবে ত?” 

মাষ্টার মশাই ঈষং জর কুঞ্কিত করিয়া যুহূর্তধানেক কি 
ভাবিলেন, তাহার পর মেয়েদের লক্ষ্য করিয়! বলিলেন -... 
“এই বাবু ছেলেটিকে নিলে ; কিন্তু হধ না ছাড়া পর্যন্ত সে ত 
রাখতে পারবে না, তক্ষিন তোরা কেউ মান্ুষ করে দে, বাবু 
ষ্টাকা দেবে।” 

টূলু পক্টে থেকে একটি পাচ টাকার নোট বাহির করিয়া 
মাষ্টার মশাইয়ের হাতে দিল। মাষ্টার মশাই সেটা তুলিয়। 
ধরিয়া বলিলেন-_-“আপাতত এই পাচ টাকা, বাবুর হাতে 
এখন আর নেই-..” 

পুরুষদের মধ্যে চাপা প্রশংসার একটা গুগ্রন উঠিল, 
দেয়েরা কিন্তু একেবারেই চুপ করিয়া গেল । বেশ বুঝা গেল 
তাহাদের সবারই মর্ধাদা সচেতন হুইয়া উঠিয়াছে, অর্থের বদলে 
মাতৃত্বকে পণ্য করিতে বাধিতেছে ; যাহার হয়ত লোত আছে 
সেও এ জাসরে সেটাকে প্রকাশ করিতে সন্তুচিতই হুইল । 
এক জন বর্যায়সী সবার মুখপাত্র হইয়া যেন একটু গ্লেষ তরে 
বলিল-__“ট্যাকাই চাইছ্টে নাকি গো $” 

মাষ্টার মশাই বলিলেন-__-““তা না, একটা খরচ জাছে ত? 
ছেলে যখন ইনি নিলেন, তখন অপরে সে ধ্বরচর্টা বয় কেন? 
-ই আর কি। আর ঘার কচি ছেলে আছে সেই 
ভার নেবে ত? নিজে একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে ছুডো 
ছেলেকে জোগান দিতে পারবে ফেম?..কি বল গে! 
তোমরা ?” 

পুরুষদের সালিস মানিলেন, তাহারা সাগ্রহে অনুমোদন 
করিল। . 

ছেলেকোলে সেই স্বীলোকটি সন্থচিত ভাবে ভিড়ের মধ্যে 
পিছাইয়! যাইতেছিল, সকলে তাহাকেই ধরিল, এবং রাজীও 
করিল শেষ পর্ধস্ত । মাষ্টার মশাই তাহাকে বিষ কথ! হলিয়া 
টাকাটা! লওয়াইলেন । এ পর্যটা শেষ হইল। 

ছাষ্ঠার মশাই হাপিয়! টুনুর পানে চাছিলেন, শুধু হালিই 
ময়, আন্মও অপূর্ব কি আছে দ্ৃটিতে । টু অতিষাত্র লক্ষিত 


জবা 
হইয়া নিজের দৃষ্টি নত করিল । মাষ্টার মশাই বলিলেন: _-“বেশ 
হ'ল টুলু, একটি নতুন জন্মের সঙ্ষে তোমার বস্তির সেবা! আরম্ভ 
হা'ল।.'.আর অন্মটও অদ্ভূত, পুরনোকে যেন একেবারে মুছে 
দিয়ে জন্মাল।” 
টুহুর চোখ ছইটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে,_-নিশ্চয় মনের 
পূর্ণতার জন্তই, কিন্ত লক্ষ! ঢাকিবার জঞ্জই সামনের এই 
অবলঘনটুকু ধরিল, বলিল-_-“কিপ্ত এ কি মুছে ফেলা যায় 
: মাষ্টার মশাই ?” 
মাষ্টার মশাই ন্গেহতরে টুলুর কাধে হাত দিলেন, বলিলেন 
_-ঘনা, ভুল বুঝে না লু, ও যে বাপ-মাকে হারিয়ে জন্মাল 
_-সে ট্রাঞ্জেডিট! কি অর্খীকার করা যায় ?...আমি খটনাটা 
প্রতীক হিসেবে প্রহ্ণ করে বলছি ।"..জার তাও বলি, ভারা 
“ছা'জন ত সেইখানেই পরেছেন যেখান থেকে সন্তানের ওপর 
তাদের আশীর্বাধীটা রও ফলবতী হতে পারে।” 
টুল বেশ বিশ্মিত হইয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে 
চাঞ্িল, তিনি যেন ছুতা করিয়াই সেটা ওদিকে কিরাইয়! লইন্সা 
উপস্থিত সবাহইকে বলিলেন-_-““তা৷ হলে এই ব্যবস্থাই রইল। 
তোমরা পাচ জন তালোমাহ্ৃষ রয়েছ আ্্ী-পুরুষে, ম্যানেক্জারবাধু, 
এলে বলো৷ আমরা এই ব্যবস্থা করেছি, আমিও বলে দোব। 
এইবার মেয়েটির সংকার--_” 
সবাই যেন একটা! থমথমে ভাব হইতে জাগির়া উঠিল । 
কয়েকজন একসঙ্গে বলিল--_-“কিন্ত পুলিস না এলে উঠবেক 
না বাবু।” 
“বেশ, তা হলে জামরা এখন ঘাই, চল টুলু।” 
ছুই প1 গিয়াই মাষ্টান মশাই জাখার কিপ্িলেন, বলিলেন__ 
“এস টুলু, আর একটা কাক সেরে যাই ওর মায়ের সামনেই।” 
কাছে আসিয়া সবার পানে এক বার চায়! লইয়া বলি- 
লেন-_“কয়লার খনিতে হরে জন্মায়, তাই ওর নাম-.” 
প্রক জন বৃদ্ধগোছের লোক উৎসাহিত ভাবে বপিল_ 


দয়-আসন 


হ্১ 





মাষ্টার মশাই হাসিয়া বলিলেন__““ওই ক্মইল, তবে একটু 
বদলে । তোমাদের আমাদের যুগ যে যাচ্ছে কা, আমাদের 
নাতিদের ও মাম পছন্দ হবে কেন? আজকাল চাই দীপক, 


পুলক ; ওর নাম রইল হ্থীরক ।...এস টুলু ৷” 


উঠিয়া জাসিয়া লিফ টের জর অপেক্ষা করিতেছেন এমম 
সময় সেই শ্রীলোকঠি চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া 
উপস্থিত হুইল “দেখো, ছাওয়াল কেড়্যা নিলেক, আমার 
কাপ্পেড় ছিড়্যা দ্িলেক, আমার জাম! ছি'ড্যা দিলেক, চুল 
ছিড়্যা দিলেক, দেখেো__তুমাকে। বলছে -বড়া মাহুষ, ট্যাকার 
চকমকি দেখায় | .-আমার ছাওয়াল দে...এই দেখে, চলো! 
তুমরা-_” 

---আলুথালু কেশ, পিঠের কাছে কাপড়টা ছেঁড়া, মুখের 
এক জায়গায় খামচানোর দাগ ।-- আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক 
জাসিয়া উপস্থিত হুইল! । 

মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন - “কে?” 

“উই চম্পা__চরণদাসের বিটি--দেখে! তুমরা-_ই মাইয়ার] 
সাক্ষী রইষ্ছে. -” 

মাষ্টার মশাই আর টুলু মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন ; মাষ্ানর 
মশাইয়ের মুখে এক অন্তুত ধরণের হাসি। টুলু বোধহয় 
নিতান্ত যাস্ত্িক ভাবেই ফিরিয়া পা বাত়াইয়াছিল, মাষ্টার 
মশাই তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন “পাগল 
হয়েছ?” 

পকেট থেকে একটা টাকা বাহির করিয়া! দিয়! 
আীলোকটিকে বলিলেন_-“আর নেই জামার কাছে। তুই 
সেই পাচ টীকার সঙ্গে মিলিয়ে কাপড়-জাম। করিয়ে 
নিস্‌।” 

লিফট নামিয়! আসিল, হুই জনে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। 


“স্থ্যা, হীরেলাল থাকুক বটে, দিব্যি টুকটুকে ছাওয়াল--.” ক্রমশঃ 
হৃদয়-আসন 
( খস্রু হইতে ) 
শ্রীমধুন্দন চট্টোপাধ্যায় 
আমার হদয় আসন এমনি ছোটো! যতেক অতিথি ক্মাসিছে আমার তরে 
তাহাতে একের অধিক হুয় না শ্বান, গান গেয়ে ঘায় ভিজাতে আমায় শুধু; 
তুমি-ই ঘে তাহা! দখল করিয়া আছো, যতেক কুণ্ুম ফুটিছে আমার গাছে ্ 
করিতে কী পারি পরেরে সে জামি দান ? দিতে চাছিতেছে ঢেলে হৃদয়ের মধু! 
তুমি-ই যে মোরে চোরের মতন চুপে, নাচিছে কতই, আরতি কৰিছে মোরে, 
করিতেছ ভোগ নানান ছন্দে, রূপে, কাছে নিতে চায় হাত দিয়ে হাত ধরে, 
তুমি সেই ধন ফিরায়ে না দিলে পরে__ আমি শুধু বলি নিঠুর হয়ে সদা_ 
চেয়ে আমি কেম পেতে যাই অপমান ? “ফিয়ে যাও ছুন্ে, হেথায় হবে না স্থান ।” 
তোমারি প্রভাবে তুচ্ছ ও গৃহ-হারা তুমি-ই যে তাহা দখল করিয়া আছো, 
| রক্ত-অক্র কাদিয়! ফিরিছে প্রাশ কক্সিতে কী পারি পরেন সে আমি দান ? 


শাহ জাদ। দারাশুকোর জীবন-কাহিনী 
ব্ীকালিকারঞ্জন কান্গনগো 


৪ 
যৌবনে পিতৃত্রো্ী, প্রৌড়ে নবীন প্রেমিক, বার্ধকো বাল- 
স্বভাব, জাহাঙ্গীর বাদশাহ, পিতা আকবর এবং পুত্র 
শাহজাহান অপেক্ষ। ইতিহাসে নিকৃষ্ট চরিআ | সুদীর্ঘ চাণ্র 
বৎসর কাল প্রেমের আগুনে পুড়িয্া মেহেরুক্লিসাকে পত্বী- 
বূপে লাভ করবার পর তিনি যেন হাতে হাতে হর্গ 
পাইলেন ( মে মাস, ১৬১১ প্রঃ )। নবীন প্রেমের উদ্ভাল 
তরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে দিল্লীশ্মর "এক ট্রকরা রুটি 
ও এক পেয়াল! শরাবের দামে" হিন্দুস্থানের বাদশাহী 
হ্ল্দরী ছ্ছরজাহানের পায়ে বিকাইয়! দিলেন, গোপনে নয় 
নিতাস্ত গুকাশো । দরুবারী "ষাট হাজারী” মন্সবদার 
সম্রাজ্ী “ভরমহপ” ,( কিছুদিন পর চুরঞ্জাহান ) ১৬১১ 
হইতে ১৬২২ গ্রীষ্টা্ষ পর্যাস্ত অপ্রতিহত প্রভাবে সম্রাট 
এবং তাহার সাম্রাজ্য উঠয়ই শালন করিয়াছিলেন । 
জাছাজীর বাদশাহর বয়স বাড়িয়াছিল, দেহ অতিভোগ- 
জনিত অকালবার্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্কু চিরকাল 
তিনি নাবালকই রহিলেন। অস্তঃপুরে সরজাহান বেগমের 
পদ্দার্পণের পর আলা হজ্জরতের নাবালকত্ব যেন আরও 
বাড়িয়া গেল; বে-সরকারীভাবে নবপরিণীতা পত্বী 
হইলেন শাহন্শাহর "আতালিক" বা অভিভাবিকা। 
এতিহাসিকেরা জাহা্গীর-রাক্গত্বের এই একাদশ বৎ্ংরকে 
প্চুরজাহান-চক্রের” শাসনকাল আখ্যা দিগ্লাছেন। এই 
প্চক্রে্র (100) মধ্যে ছিলেন ছুরজাহানের পিতা 
উজীর ইতিমাদ-উদ্দৌলা, ভ্রাতা আসফ খা এবং শাহজাদা 
খুর'ম। মুরজাহান মনে করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর 
পর খুর্ধমকে শিখন্ডীর মত দিলী-সিংহাসনে বসাইয়া বাকী 
জীবন তিনিই হিশ্বস্কানে মর্বেসবধা থাকিবেন। এষ 


আশায় চুরজাহান অগ্রণী হইয়! আসফ খার কন্া ভ্রাতুল্ুত্রী . 


আরজ্ুমন বা বা মমতাজমহলের সহিত শ!হ জাদা ধুর মের 
বিবাহ দিলেন ( ৩-শে এপ্রিল ১৬১২ শ্রী: )। ইরাণ-আট 
শাহ.ইসমাইলের বংশধর মুজঃফর হোসেনের কণ্ঠার সহিত 
ছুষ্ট বৎসর পূর্বের ( সেপ্টের ১৬১০ খ্রীঃ) খুরমের প্রথম 
বিবা্ছ: হইয়াছিল । 1 রানিনিডিক স্বাথের প্রেরণার 


ক শাহজাহান-রাকদ্বের টে রানী ইতিহাস বাদশাহ নামায় 
লিখি পাছে, যষভাজমহল্ের সহিত খুরমেও বাগান হইয়া গধথা! 
স্ত্রীর সহিত বিবাঞ্ের হার তিন বৎসর পূর্বের । উই স্্ীর গর্ভে খুর্বদের প্রথম 
মন্ত।ন ছন্মিল মমতগঞ্জের সহিত বিবাহের একমাস পূর্বধে। ১৬*৭ খ্বৃষ্টাঝে 
খুরমের সভিত মদ শাকের সাগজান চলার কোন দৃক্তিসজন্দ কারণ রেখ] 
হায় না। দুরজাহনকে বিবাহ করিবার পূর্বের বু্গীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধো 


নিরপরাধিনী প্রথমা পত্বীকে ন্তধ্য অধিকার হহতে 


বঞ্চিত করিয়। খুর'ম পরবীকালে শিল্পীর সিংহাসন 


লাভ করিবেও হুখী হইতে পারেন নাই | অবজ্ঞাতা অভি- 
মানিনীর অশ্রুর বদলে শাহ ভ্ঞাহানের যে শোকাশ্র বিধাতার 
বিচারে অঝোরে করিয়াছিল তাজমহলের শ্থেতমণ্মর 
আজিও উহ্থাএ সাক্ষা দিতেছে । য'হ৷ হউক, এই বিবাহের 
পর শাহজাদা খুব'ম আলালেএ ঘরের দুলাল হইয়া উঠিগেন। 
গর্ভধানিণী যোধপুর-রাজকুমাণী যোধাবাঈর পুর খুর্ধম॥ 
যোধাবাঈ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নজরে হইয়। প'ডলেন খুঝ্' মের 
“অন্তান্* মাতৃস্থানীয়া এবং বিমাতাগপের মধ্যে একজন 
মাত্র; অপরপক্ষে হুরজাহান বেগম হইলেন "আসল ম. ! 
ভাবাবেশে আলা হঙ্জরত লিখিয়া গিয়াছেন বাবা খুর ম 
দ্াক্ষিণাত্য জয়ের উপঢৌকনম্বরূপ ”আসল-মা | ওয়ালেদা-ই 
খোদ ] ুরজাহান বেগমকে দিলেন দুই লাখ টাকা এবং 
অন্তাগ্ত মা, বেগম ইত্যাদি সকলে মিলিয়া পাইপেন যাট 
হাজার টাকা !* মুসলমান আমলে বিবাহাদির পর শাহী 
মহলে শাহজাদাগণের প্রবেশ অগ্ভমতিসাপেক্ষ ছিল। 
পূর্বাপর প্রচলিত এই রীতি ভঙ্গ করিয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহ, 
বাবা খুরমকে অন্দরমহলে যাতায়াত করিবার অবাধ অধি- 
কার প্রদান করিয়াছিলেন। স্থরজাহান বেগমের সম্মতি 
এবং বিশেষ অন্ধগ্রহ ব্যতীত খুর্খম এই অধিকার হুয়ত 
পাইতেন না। কিন্ধু লোকচক্ষে ইহা বিসদৃশ এবং কটাক্ষের 
বিষয়ীতৃত হইয়াছিল । বনিতা ও কবিতার “গাধৃত্ব” সম্বন্ধে 
ভবভূতির যুগ অপেকা বাদশাহী আমলে মাঘ অধিক 
“ছুর্জন” ছিল: ন্তর টমাস রো রচিত পুস্তকে থুর্বম- 
সতজাহান সম্পর্ক অশোভন ইঙ্িত আছে। সত মিথ্া 
ভগধাশ জানেন । তবে রা 8 


পুনের সহিত বা বাগত্তা কণ্তায় বিবাহ-কার্ধাটা দিষ্পর করিবার নি 
জাহাঙ্গীরের হয় নাই-_-এইরূপ অনুমান কিবারও কোন অজুহাত নাই। 
সর্ববাপেক্ষ! বিবেচা বিষয় জাহাঙ্গীর এমন কোন কথ! তাহার তুন্ধুকে 
উল্লেখ করেন নাই । সুতরাং সঙলোছ হয় মম ভাজমঙলকে প্রেমিক শাহ জাহার 
জরবারী ইতিছালে প্রথম এবং শেষ প্রণরপাত্রী হিসাবে জান্ির করিবায় 
জনাই এই ব'কাঙ্গান বাপার উদ্ভাবন করিয়াছেন । আধুনিক এতিহাসিক- 
গণ বাদশাহ.নামাকে অত্রান্ত জ্ঞান করিয় জানাদিগকে বিআস্ত করিয়াছেন, 
বধ 8 - 
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বিনা বিচারে বিশক্ক চিত গরবাঁরী ইতিষানস্পূণ সত] বলিয়া গ্রহণ 
করা নিরাপ্ নণ্ে। | 


আফা 


€ 

বন্দী খসকুকে আসফ খার হাতে . সমর্পপ করিয়া 
স্থরজাহান বেগম চালে ভূল করিয়া বপিলেন, পনুরঙ্জানান 
চক্রে” ভাঙন স্থর হইল। স্বার্থের সংঘাতে ভ্রাতা গরীব 
ষধ্যে এঁক্য ও ন্মেছের বন্ধন শিখিল হইতে লাগিল। 
শাডজাদ! খুর ম হুরজাঙ্কানের প্রশ্াব হইতে মুক হইয়! 
সবাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে কার্ধয করিতেছিগেন ; তবে ঘন ঘন 
বহুমুূল্য উপহার পাঠাইয়া সন্ত্রাসী এবং সম্্টকে খুশ মেজাজে 
ঝাপিতেন। হরজাহান-চংক্রর প্রবল প্রতিত্বন্বী খান-ই 
খানান আব,র রহিমের পৌরীর (শাঠ, নওয়াঞ্ছের কন্তা! ) 
সহিত খু'ম হঠাৎ পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হষইলেন। ম্ুপর- 
জাহানের বিরুদ্ধে ইহাই খুরঁমের প্রথম পাণ্টা চাল? 
বাদশাহ:নানায় আছে “কতিপয় ধাঙ্জনৈতিক কারণেই” 
এই বিবাহ হইয়াছিল ! উহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অবজ্ঞা ত 
শাহুজাদ। প?বেজ ধ্বাবে আমঞজ্জিত হইলেন, এবং তাছার 
মনসব বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই পমন্গ হইতে সম্াজ্জীর 
কুটনীতি খেলার নূতন ঘুটি হইলেন পরবেজ 

১৬২২ জ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে, হুরঙ্গাহান বেগমের পিতা 
বিচক্ষণ বুদ্ধ উজ্জীর-ই আক্গম ইতিমাদ-উদ্দৌলার মৃত্যুর 
তিন মাস পরে, শাহজাদ। খর"ম প্রকান্টে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলেন। দাক্ষিণাতা, মালব এবং "শুজরাটের বাদশাহী 
ফৌঙ্জ খুর্মের বশ্ততা স্বীকার করিয়। শাহ জাদার অধি- 
নায়কত্বে ধাজধানীর দিকে অভিযান করিল। সম্রাজ্ী 
সুরজাহান একক এবং অসহথাম্স; পিতা মহানিত্রার ক্রোড়ে, 
ভ্রাতা আসফ খ। পা!শ্ব কণ্টকম্বব্বপ, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম 
মোসাহেব মুতামিদ খা শত্রুর গুপ্চচর। চতুদ্দিকে অবিশ্বাস 
এবং বডযস্ত্রের ছানা । শাহ্‌ঞ্জাদ! খুরমের প্রতি একান্ত 
পক্ষপাতিতা করিয়া হুরজাহান বেগম সম্রাটের পুখাতন 
বিশ্বস্ত যোন্ধগণের অপ্রিপ্রভাজন হইয়াছিলেন ৷ শাহজাদা 
মনে করিলেন, ভিনি রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত 
হইলেই স্থধা লাহোর, দিল্লী, আগ্রার বাদশাহী মনসবদারগণ 
স্বরজ্জাহান বেগমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে! এষ্টবার 
হিন্দুস্থানের শ্রেঠ যোদ্ধ' ও কুটনীতিবিৎ পুরুষসিংহের 
স্িত এক তেজোদৃপ্তা নারীর শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইপ। 
শাহজাদা পরবেছ্র এবং খসরুর পু দাওয়ার বকশকে 
সম্মুখে বাড়ায় সথরঙ্গাহান খুর'মকে বেকামদায় ফেলিলেন। 
দাওয়ার বক্‌শের অভিভাবক সমরনিপুণ মীর্জা আঙজ্িজ এবং 
পরবেজের পৃষ্ঠপোবক অস্থর-বিক্রম মহাবত খা! সম্াজ্জীর 
সত শক্রুত! ভুলিয়৷ তীহ্থার প্রধান সহায় হইলেন) 
জান্বেরপতি মীর্জ। জয়সিংহ এবং ছুদ্ধর্য পাঠান সেনাপতি 
খানজাহান গোর... বির সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য 
সসৈল্কে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। 


শাহজাদ। দারাগুকোর জীবন-কাছিনী 
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মহাকত খা ছিলেন আকবরের বিরুদ্ধে বিভ্রোছে 
জাহাজীরের পুঞাতন বিশ্বস্ত অন্থচর । হুকুম পাইলে ইবলিস- 
কেও একহাত ন! দেখিয়া দ্বাড়িবার পাত্র নছেন। তিনি 
দিলখোলা! ন্জাহাবাজ সিপাহী; তাহার দোষ বা ও”_-সুখের 
উপর অপ্রিয় কথা শুনাইবার বেপরোয়৷ হিম্মত। তিনি 
একবার স্বয়ং ন্লীশ্বরকে বপ্িমা বপিয়াছিলেন, “আলা 
হজরত! দ্গন'নার আ্াচলে দিনরাত ঝুলিয়া থাকিলে 
ৰাদ্পাহী ছারখার হয়]! কিছু তাঙ্জব ব্যাপার নম ।” 
সুরঙ্গাহান বেগম মাচ্ছম না চিনিপে পূর্ণ ধোল বৎনর 
ক্গাহাঙ্গীন বা৭শাহ র খাদশাহী রক্ষ। জরিতে পারিতেন 
না। তিনি জানতেন মহাবত খা গোয়ার এবং ছুম্ু খ 
হইলেও কাক্ষের পোক-__না চটাইপে নিমকহারামি করিবে 
না। জাহাঙ্গীর বাদশাহ বেছাড়া বাঘ মহাবত খা 
খুবমের সহিত সংখামে অবতীর্ণ হুরজাহানের কূটনীতির 
যাছুগুণে নিংহ্বাহিনীর পশুরাজ হইয়া পড়িলেন। 

দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূরে বিলোচপুও নামক 
স্থানে বিদ্রোহী খুরমের ভাগ্য পরীক্ষা হইল ( এপ্রিল 
১৬২৩ শ্রী; )। পৃরাদমে খন উভয় পক্ষের লড়াই চলিস্তে- 
ছিল তখন মহাবত খার সহকারী সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক 
আবহুল্া খঁ, পৃর্ববষড়যঞ্্ অঙ্গস'রে বাদশান্ধী ফৌক্চ হইতে 
পৃথক হইয়া সসৈগ্ শাহজাঙার সহিত মিলিত হইল। এই 
ষড়যন্ত্রের কথা খুরমের বিশ্ব সেনাপতি এবং বিস্রোহমন্ত্রঁ 
দাতা রাজ] বিক্রনরঞ্জিৎ ছাড়া অন্ত কেহ জানিতেন না। 
খুরমের অগ্রগামী বাছিনীর অধিনানক দারাব খাকে এই 
শুভ সংবাদ প্রদানের জন রাজা বিক্রমজিৎ বখন ঘোড়া 
ছটাইয্া চলিয়াছেন, সেই সময় বাদশাহী তোপ- 
খানার একটি গোলার আঘাতে তাহার প্রাণানস্ত হইল। 
বাহিনীর পশ্চাৎ ওাগে আবছুল্লা খার অপ্রতাশিত, 
উপস্থিতির রহস্ত খুবমের সৈস্তগণ বু'ঝতে না পারিষ়া 
পরাজয়ের আপক্কান্ হতোদাম ও ছত্রওঙ্গ হইয়া পড়িল। 
শাহজাদা! খুরনের সৌভাগ্যস্থধা পিতার অভিশাপে 
রাষ্থগ্রস্ত হইল? তিনি “ব-দৌলত" বা ছুর্ভাগার স্তায় 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ণ করিলেন। মহাবত খা! বিদ্রোহী 
শাহজাদাকে দম ফেলিবার অবকাশ দ্রিলেন না; বিক্ষাপুর, 
গোলকুণ্ড! তাহাকে আশ্রয় দান করিল না। 

মমতাজ এবং তাহার শিশুসম্তানগণকে লইয়া কয়েক 
হাজার বিশ্বস্ত অনুযাত্রী সহ শাহজাদা খুরম মহাবত খার 
শ্যেনদৃ্টি এড়াইয়৷ তৈলঙ্গ ভূমির গভীর অরণ্যানীর মধ্যে 
আত্মগোপন করিয়াছিলেন। অসীম বাধাবিক্ন অতিক্রম 
করিয়। তিনি অবশেষে উড়িয্যায উপস্থিত হুইলেন। 
প্রাচীর দিগ.বাল বেখায় আবার সৌভাগ্যের মুহূর্ত রাগ 


২৬৪ 





তাহার প্রাণে নৃতন আশার সঞ্চার করিল। অব্য 
ক্থবাঘার আহম্মদ বেগ বিনা! যুদ্ধে উড়িব্যা হইতে পলায়ন 
করিয়া রাজমহলের পথ ধরিলেন। শাহজাদা!” খু 
ফ্রতবেগে তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া উদ্ধাবেগে রাজমহলের 
উপর আপতিত হুইগেন। যুদ্ধে বাংলার বৃদ্ধ স্থবাদার 
ইত্রাহিম খা ফতেজজকে পরাজিত ও নিহত করিয়! খুর্ম 
রাজমহুলে বাদশাহীর দিবা-্বপ্র দেখিতে লাগিলেন। 
স্থবে বাংলার রাজধানী ঢাকা-জাহান্গীর নগর বিজয়ী 
শাহ জাদাকে রামপালের নামকরা কল! (হয়ত অমৃতসাগর) 
কয়েক কান্দি ডেট পাঠাইয়াছিল। যাহা হউক কয়েকমাস 
পরে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং লৈম্ভবল সংগ্রহ করিয়৷ সবে 
বিহার ঈখল করিবার জন্ত শাহজাদ। খুর্ম রাক্গা ভীম 
শিশোদিয়াকে পাটনার দিকে প্রেরণ করিলেন । পাটন 
অধিকার করিয়া তাহার অগ্রগামী সেনাদল বিহারের পশ্চিম 
প্রান্তে টেস ( প্রাটীন তমসা ) নদীতীরে শিবির সংস্থাপন 
করিল। শাহজাদা আলন্-প্রসব! মমতাজমহলকে রোহতাস্‌ 
ছর্গে রাখিয়া স্ব! এলাহাবাদ ও অযোধা। আক্রমণের 
পরিকল্পনা করিতেছিলেন, এই সময়ে তাহার এক পুত্র লাভ 
হুইল-নাম রাখিলেন মুরাদ-বকৃশ। 


খ 


দ্াক্ষিপাত্যে পলাদ্িত" খুরমের কোন সন্ধান না 
পাইয়া বিজয়ী সেনাপতি মহাবত খা এবং শাহজাদা 
পরবেজ শক্রর গম্তবাস্থল সন্বদ্ধে যখন জল্পনা-কল্পনা করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় জরুরী ফরমান মারফত তাহারা অবগত 
হইলেন “বে-দৌপত” মশরিকী তিন স্থবার উপর কজা! 
করিয়া কু! এলাছাবাদের জৌনপুর শহরে ডেরা করিয়! 
আছে। খুর্মকে পরাজিত এবং বৃদ্ধ খান-ই-খানান 
আবছুর রহিমকে গ্রেপ্তার করিয়া মহাবত খা! খান-ই- 
খানান খেতাব এবং শাহজাদা পরবেজ চল্লিশ হাজারী 
মনসব,্‌ পাইয়াছিলেন। তা্কারা নৃতন উদ্যমে চল্লিশ 
হাজার সেনা! সহ দিনরাত কুচ করিয়া বিদ্রোহপর্ব্ব সমাপ্ত. 
করিতে চলিলেন। এই সংবাদ পাইয়! খুর্ম জৌনপুর হইতে 
পশ্চা্পসরণ করিয়া বিহার প্রান্তে সৈল্ সংস্থাপন করিলেন। 
টৌঁস বা! তমসাতীরে ব্যৃহবন্ধ হইয়া উভয় পক্ষ আক্রমণের 
স্থযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । ইতিমধ্যে গতিক ভাল 
নম দেখিয়া! অনতিদূরে গঙ্জাবক্ষ হইতে শাহ জানার বাঙালী 
“নৌবারা* (জন্জী নৌকার বহর ) অকল্মাৎ অদৃন্ত হইয়া 
গেল; কিন্ত যুদ্ধ না করিয়া খুর্মের পলায়নের উপায় 
নাই। খুরমের সৈশ্তসংখা। অল্প হইলেও সেনানায়কগণ 
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সত 


সকলেই ভাহার জীবন-মরণের সঙ্গী, রণনিপুণ এবং অসম- 
সাহসিক যোল্ধা। আক্রমণ আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপার স্থির 
করিয়া তিনি মহাবত খাঁর উপর হামলা করিলেন। রাজ! 
সীম শিশোদিয়া এবং শের খার নেতৃত্বে তাহার অগ্রগামী 
সেনা বাদশাহী তোপখানা! দখল করিয়া প্রচণ্ড বঞ্চাবেগে 
শত্রবাহের কেন্রুস্থলে শাহজাদা পরবেজকে আক্রমণ করিল, 
বাদশাহী ফৌজে হাহাকার পড়িয়া! গেল। শাহী ফৌজের 
বামভাগে নদীর পারে কিছু দূরে ছিজেন যোধপুর-পতি 
গক্রসিংহ। বিদ্রোহী খুর্ম যোধপুরের দৌহিত্র; কিন্ত 
এক বৎসর পূর্বে শাহ জা! পরবেজ গজসিংহেন্স কন্যাকে 
বিবাহ করিয়াছেন ; এই দো-টানা শ্রোতে পড়িয়া চিন্তা 
করিতে করিতে তাহার প্রন্রাবের বেগ হুইল। গজপিংহ 
পায়জামার ভোরী সবেমাত্র খুলিয়াছেন। এমন সমযে 
কুম্পাবৎ গোবদ্নদাস রাঠোর ঘশ্মাক্ত দেছে তথায় পৌছিয়া 
কড়াস্থরে বলিল, “মন্থারাঙ্গ ! সব ভাসিয়া গেল, এখন 
আপনার লঘুসংখ্যা করিবার সময় ?”* যোধপুর-রাজ 
কাধ্যটি না সারিম্বাই নিতাস্ত সপ্রতিভ ভাবে পায়জাম! 
কসিয্া বলিলেন, “আমি দেখিতেছিলাম খবর দেওয়ার 
জন্য কোন রাজপুত অবশিষ্ট আছে নাকি?” মহাবত খা 
বিচক্ষণ সেনাপতি; তিনি রাজ! ভীম ও শের খার 
গতিরোধ করিবার জন্ত জটাজুটণ' নামক পাগল! জঙ্গী হাতী 
ছাড়িয়া দিলেন ; এবং এই অবসবে তাহার সেনাবাহিনী 
পুনরায় বাহুবদ্ধ হইল। এইবার আবহুল্লা খ। খুরমের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া পলায়ন করিল। মহাবত খার সহিত 
যুদ্ধ করিতে করিতে রাক্জ! ভীম শত্ত্রপুত হইয়া বীরগতি 
লাভ করিলেন। দ্বিতীয় বার বিশ্রোহী খুরমের প্রায় 
স্থনিশ্চিত জয়, পরাজম় ও পলাঘননে পর্যবসিত হইল । 
তমসার জলে খুরমের ক্ষীণ আশা ভাসিয়া গেল। 
যে পথে আসিয়াছিলেন আবার সেই পথে স্ত্রীপুত্র ও 
হুতাবশিষ্ট অন্চরবর্গের সছিত শাহজাদা! “বে-দৌলত* 
ঘ্বাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন, মহাবত খা এবং পরবেজ 
অন্যপথে জাবার দাক্ষিণাত্ো উপস্থিত হইলেন । হূর্তাঙগ্যের 
পুনঃ পুন: আঘাতে খুর্বমের অকাল স্বপ্র ভাঙিয়া গেল; 
স্রীপুতরসহ হতপ্রভ জ্যোতিষ্ষের ন্যায় তিনি মহারাষ্ট্রের 
নাসিক শহরে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। গর্ধিত 
খুরম পিতার ক্ষম! এবং হুরজাহানের করুণা ভিক্ষা করিয়া 
দরবাবৈ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তীহার উপর . হুকুম 
হইল, জামীন-স্বরূপ কুমার দারা এবং আাওরঙগজেবকে 
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শীহজাহা দারাক্োর জীবন কাহিনী 





অগ্রে দরবারে প্রেরণ করিয়া পরে ঙাহাকে হজুছে 
হাজির হইতে হইতে) এবং আসীরগড়, ঘোহতাশ প্রভৃতি 
বে সমস্ত ছুর্গে তাহার সৈন্যেযা আত্বুরক্ষা! করিতেছে 
তাহাদিগকে জ'ত্মসমর্পণের নির্দেশ দিতে হইবে । 

স্লারা ও আওরজক্গের নাসিক হইতে ( সোমবার ওরা 
জমাদগি-উদ-সানী , ১০৩৫ হিঃ) দরবারে যাত্রা কিলেন। 
ছুই লক্ষ টাকার হীরা-জহরত ও অন্যান্য সামগ্রী 
বাদশাহ র হুচ্ছুরে পেশকশ দেওয়ার জন্য কুমারদ্বয়ের সহিত 
প্রেরিত হুইল। থু পরাজিত হুইয়াও বিজ্রোহের 
দুপ্রবৃত্তি ছাড়িতে পারেন নাই । তিনি ইরান্-সাট শাহ্‌ 
আব্বাসের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, 
তাহার সাহাধ/ পাইলে তিনি সফবী-বংশকে হিন্দস্থানের 
বাছশাহী নজর করিতে পারেন। সন্ধির দ্বিতীয় সর্ভ, 
অর্থাৎ দরবারে উপস্থিতির আদেশ পালনে তিনি নানা 
অছিলায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের 
ন্যায় হিন্দুস্থানের রাজনীতি ব্গমঞ্চে দৃষ্ঠপট সহসা তাহার 
অন্থকূলে পৰিবন্ঠিত হইল। 


৮ 


সয়াজী জুরজাহান খুর্বমের আচরণে ঠেকিয়া শিখিয়া- 
ছিলেন, কাহাকেও অতি বাড় বাড়িতে ছিলেই বিপদ । 
খুর্মৈকে দমন করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল মহাবত খার 
মত ভীম্কন্মা স্থদক্ষ সেনাপতির ; স্থতরাং কাজ হাসিল 
হওয়ার পর হাতিয়ার কেমন করিয়! ভাঙিবেন নূরজাহান 
সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিলেন। কিন্তু খান-ই-খানান 
মহাবত খা! তখন মোগগ সাম্রাজোর স্তসতন্বরূপ ( রুকন্উল- 
স্থলতানত ) এবং দ্রাহাঙ্গীবের দ্বিতীয় পুত্র, দি্লীর মসনদের 
স্তাযা উত্তরাধিকারী পরবেজের আতাপিক। সাম্রাজ্যের 
শাস্তি, স্বার্থ এবং উত্তরাধিকারিছছে ন্যায় বিচার যঙ্গি ছু 
জাহান বেগমের কাম্য হইত, যদি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর 
স্বীয় প্রাধান্ত অস্ছু্জ রাখিবার মত নিতান্ত সংকীর্ণ ব্যক্তিগত 
স্বার্থ তাহার বাঞজনীতিকে বিপথগামী না করিত তাহা 
হইলে তিনি পুনরায় পরবেজ এবং মহাঁবত খাঁর বিরুদ্ধে 
চক্তান্ত করিতেন না। সম্রাটের দাসীগর্ভজাত কনিষ্ঠ পুর 
অকশ্দপ্য শানিয়ারের সহিত স্থছরজাহান বেগম শের 
আফগানের উরলজাতা কন্যা লাভলী বেগমের বিবাহ 
দিয়াছিলেন। সম্বাজ্জী মনে কগিতেন শাহ জাদাগণের 
মধো যান্্রিক ইচ্ছ। দিজীর মলনগ তাগাকেই তিনি দিতে 
পাবেন। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া তিনি খসরুর পুত্র 
জাওয়ার-বকশ এবং পরবেজকে দাবা খেলার ঘু'টির ন্যায় 
আগে বাড়াইয় খুরমের বাজিষাৎ করিয়াছিলেন । মহাবত 
বার বাহুবলে পরবেজ স্থরজ!হানের শিখণ্তী শারিয়ায় এবং 
আসক খাদ-জামাতা৷ খুর্ঘ্কে ভিন্নাইয! পানে সিংহাসন 


অদিকার করে, এই আশঙ্কায় আত! তরী পূর্ব বিরোধ 
চাপা দিয়া একযোগ কার্য আরম করিলেন। 'আলা হরর 
সাহাজ্যে সাংখোর পুরুষ, তাহাদের হাতে কলের পুন । 
মহাবত এবং পরবেজকে পরস্পর দুয়ে সরাইয়া একে একে 
ছুই জনকে দন করিবার অভিগ্রায়ে পরবেঞকে দাক্ষিণাত্ে 
বাহাল রাখিয়া! যাবত খাকে সরাসরি বাংলায় ব্হলী 
করা হুইল, এবং মহাবত খার স্থানে খান্জাহান লোদগী 
শাহুজাঙগা পরবেঙ্গের আতাপিক বা অভিভাবক নিক 


রর হইলেন-_ইনি আসলে আসফ খার চর এবং নজরবন্দী 


শাহজাদা “কারারক্ষক'। মহাবত খা কূটনীতির মারপ্যাচ 
কিছু কম বুবিতেন ; স্থতরাং তিনি অসন্দি্চ চিতে বাংলার 
চলিলেন । কিন্তু বাংলাদেশে পৌছিতে-না-পৌছিতেই 
ঘরবারে তাহার ডাক পড়িল, অধিকন্ধ তাধার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ হইল বহু লক্ষ টাকা তিনি সরকারী তহবিল 
হইতে তঞ্রূপ করিয়াছেন? শাহান্শাহর হুকুম, তাহাকে 
হিসাব বুঝাইয়া দেওয়ার জন্ত লাহোরে হাজির হুইক্ে 
হইবে। বাদশাহী আমলে কোন আমীরকে বেকারদায় 
ফেপিয়া অপমানিত ও অপদস্থ করিবার প্রয়োজন হইলেই 
কড়াক্রান্তি হিনাব দাখিল করিবার হুকুম হইত; কারণ 
ধান্থারা লেকালে দস্তরমত আমীর তাহারা কোনদি-ই হিসাব 
রাখিতেন না, দিতেও পারিতেন না ;--এই লমস্ত বাজে 
কাঙ্গ করিত কারস্থ দেওয়ানজী। মহাবত খা ব্যাপার 
বুঝিতে পারিয়া কাগঙ্পত্র কিছু সঙ্গে লইলেন ন1; তাহার 
সঙ্গে চলিল বাছ। বাছা পাচ হাজার রাজপুত সিপাহী,--সে 
কালের গুর্থ।; হুকুম পাইলে “পিভরমপি ন জানামি*। 
মহাবত কোমর কবিঘ়া! লাহোরে ছাঞ্জির হইলেন ; দরবারে 
হিসাবের কথা চাপা পড়িয়া গেল। 


ছুরজাহান বেগম বুঝিতে পারিলেন সিন্ধু নদের এই 
পারে খান্‌ই-ধানান্‌ মহাবত খার সহিত হিসাব-নিকাশ 
নিরাপদ নয়। কিন্ত ঝিলম নদী পার না হইতেই সম্াট 
জাহাজীর মহাবত খার হন্যে বন্দী হইলেন। ছথরজাহান 
এবং আসফ খা! সম্রাটকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া 
তাহার সহিত বন্দীদশা স্বীকার করিলেন । মহাবত, খার 
কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল ন1) সম্রাটের ইচ্ছা অন্সারে 
তিনি নিতান্ত বিশ্বস্ত চিত্তে আটক অতিক্রম করিয়া কাবুল 
চলিলেন। ইতিমধ্যে সুরজাহান নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাহার 
প্রেরিত চরগণ মোটা বেতনে উপজাতীদ্দ পাঠান নিপা 
ভঙ্ি করিয়া! গোপনে রাস্তার অপেক্ষা করিতেছিল। এক 
দিন পেশাওয়ারের নিকট মহাবত খার ভাগ্যবিপর্যক় 
ঘটিল। মহাবত খা হতাবশিষ্ট তিন হাজার ফৌজ সঙ্গে 
লইয়া দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিলেন, পশ্চাতে ভুযবজাহান 
বেগম লাহোন পর্যন্ত তাহাকে. দম ফেলিবার অবকাশ 





দিলেন'লা। এইবার অহাবত বাকে দমন. করিবার অন্ত বাতা" আসক বাকে একবার জনম হনে হার সহিত 
সপ্ততিপর মুমর বৃন্ধ আব. রহিমের ডাক পড়িল খুর মের সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কাতর অনুরোধ জানাইলেন। কিন্ত 


সহিত ধিস্বোছে শরীক হওয়ায় অপরাধে মনসব এবং 
খান্‌-ই-খানান্‌ উপাধি ছারাইয়া এই সময়ে আব্মর রহিম 
ছমান্ু-মক্যত্বার মুখোমুর্খী নিজের সমাধি নির্শাণ 'কিরিতে- 
ছিলেন। নির্ঘাণোন্ুখ জাশা-প্রদীপের শেষ শিখার হিম্রান্ত 
হইয়া স্ছুকবি আব. রহিম একটি ফাসি কবিতা রচনা 
ফ্রিজ দিশ্লীশ্বরকে ধন্তবাদ প্রদান করিলেন । , 
"মারা লুত্‌ফে অ'াগীরি জে তাইদ্াতে রব্বাগী। 

_ দে! বারঃ জিশগী দাঃ ছে! বারঃ খান্থানানী ॥* 

(অর্থাৎ খোদার রেজামন্দী ও জাহাজীর বাদশাহর 
মেছ্রেবাণী আমাকে দ্বিতীয় বার জিন্দগী [জীবন] এবং 
ছুই-ছুই বার খান্ধানানী বকশিশ করিয়াছে । 

যাহা হউক, আখেরী লড়াই ফতে করিবার জন্ত কোমর- 
হন্ষ কলিতেই খান্‌ই-খানান্‌ আব্,র রহিমের প্রাণবামু 
বহির্গত্ত ছইল। যহাবত খ! মিবাড়ের পথে পলায়ন করিয়া 
নাসিক শহরে বিজ্রোহী শাহ জাঙগা খুর্মের সহিত মিলিত 
হইলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬২৭ এী:)।* এইবার ' জাহাঙ্গীর 
রাজত্বের শেষ দৃষ্ত এবং শাহজাহানের রাজত্ব তথা 
দারাকফোর জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক। 

৪ 

আসফ খা ছায়ার স্তায় জাহাঙ্গীর বাদশাহর পার্থ 
থাকিয়া! স্থদিনেব আশান়্ সম্রাটের নাভিশ্বাস গণিতে- 
ছিলেন। জামাতার বিল্রোহের পর দরবারে তিনি বিড়াল- 
তপন্থী সাজিয়াছিলেন, অপদার্থ বে-দৌলত থুর্বমের কথা 
মুখেও আনিতেন না। ছাসীগর্তঙাত অকর্দপ্য শাহজাদা 
শারিয়ারকে দিল্লীর শিংহাসনে বসাইবার আয়োজন জর- 
জাহান বেগম প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আসফ 
খা! প্রকান্তে শাহজাদ। খসরুর পু দাওয়ার বকৃশকে সায়ের 
খাতিরে সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া মত প্রকাশ 
করিলেন। হ্বতরাং হুতভাগ্য খসরু এবং সম্প্রতি 
পরলোকগত শাহজাদা পরবেজজের প্রতি অনুরক্ত দরবারী 
মনসবদারগণ সহজেই আসফ খার অনুগত হইয়া পড়িল। 
আলফ খ! গভীর জলের মাছ, বাছতঃ তিনি সম্রাটের সেব! 
ব্যতীত সর্বিষয়ে উদাসীন--কেবল স্কায় এবং ধর্মের 
খাতিরে স্থযোগ মত খুর্বমের ছুফ্ষা্যের তীব্র নিল! 
এবং দাওয়ার বকৃশের দাবি সমর্থন করিয়া নিজের নিঃস্বার্থ 
অপক্ষপাতিতা৷ জাহির করিতেন। 

১৬২৭ গ্রীষটাম্বের ২৮শে অক্টোবর বিবার সম্ত্রাট 
জাহাঙ্গীর কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পখে নরলীলা সংবরণ 
করিলেন । বৈধব্য দশাপ্রাপ্ত শোকাত? সম্বাজী ছয়জাহান 


বাপ্পা সি 
* আযল-ই-দালেহ, মূল পৃ. ২০১। 





আসফ খ! জানিতেন ভঙ্্গীয় অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। 
স্ৃতরাং তিনি লেই ফাদে পা বাড়াইলেন না। অধিকন্ত, 
কয়েক দিনের মধ্যেই লজাটের দ্বারে পিতার প্রতিতৃত্বদ্বপ 
নজরবন্দী, দারা, গুজ! এবং আওয়ঙগজেবকে তীয় কবল 
হইতে উদ্ধার করিয়া সম্্াজ্জীকে বন্দিনী করিলেন । লাহোর 
ছর্গে ছরঙ্গাহানকে সতর্কভাবে কারারুদ্ধ করিয়া আসফ খা! 
বেচারা দাওয়ার বকৃশকে একপ্রকার জোর করিয়াই প্রকান্ত 
ঈ্রবারে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা! করিলেন, তাহার নামে খুতবা 
পাঠ এবং সিকা জারি হইল। ঠিক এ দিনধূত্আসফ খা 
নিজের সাক্ষেতিক অঙ্গুতীয় বেনাতসী নামক গোলামের 
হাতে দিয় তাহাকে কোন অজাত স্থানে হ্থছগোপনে প্রেরণ 
করিলেন। 
৮ 

তিন মাস পরে ( ২১শে জানুয়ারি, ১৬২৮ এঃ ) লাহোর 
ছর্গে আসফ খাঁ স্বীয় জামাতার কল্যাপার্থ এক অকাল বকর- 
ঈদ পর্ব মানাইয়! দিলেন । এই ঈদের প্রথম বলি, ইতি- 
হাসে আসফ খাঁর “বকর ঈদের মেষ শিশু” বলিয়া পরিচিত 
সেই হতভাগ্য দাওয়ার বকৃশ, তাহার পর শাহজাদ! 
শারিয়ার এবং এইরূপে পর পর পাঁচ জন রাজপুজ এ ঈদে 
বলি পড়িল-তৈসুয বংশে দিল্লীর মসনদ্বের কোন সম্ভাব্য 
ঘ্বাবীদার আর অবশিষ্ট রহিল না। আসফ খা অবশ্ত বিন! 
হুকুষে এই কাজ করেন নাই । রাঞ্যাবোহণের এক মাস 
পূর্বের শাহজাহান এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আদেশ দিয়া- 
ছিলেন। 

শাহজাহানের সিংহাসন নিষণ্টক করিয়া আসফ খা 
ঘবৌহিতরজয়কে সঙ্গে লইয়া ২৬শে ফেব্রুয়ারি ( ১৬২৮ জী: ) 
জাগ্রার আকবরের সমাধিক্ষেত্র সেকেন্রায 
উপস্থিত হইলেন। পঞ্জিকায় [হিন্দু এবং ইউনানী জ্যোভিব 


. মতে গশিত] এঁ ছিন রাজধানী প্রবেশের পক্ষে অস্তত ছিল 


বলিয়া শাহজাদাগণ সেকেজ্জায় অপেক্ষা করিবার হুন্কুম 
পাইলেন, কিন্ত মায়ের মন পঞ্জিকা যানে না। ২৬শে 
ফেব্রুয়ারি বিকাল বেল! সম্রা্জী মমতাজমহল আগ্রা ও 
সেকেন্জার মধ্যবর্তী স্থানে একটি তাবুর মধ্যে পুভ্রগণকে 
দেখিবার জন্ত চলিলেন। স্থদীর্ঘ ভিন বৎসর নির্ববাসনের 
পর দারা ও আওরকজেবের মাতৃদর্শন হইল, পিতামহ 
কাছে প্রতিপালিত বালক শুঞ্জ! আবার মায়ের কোলে 
ফিরিয়া আসিলেন। 

_ পরের দিন আসফ খাকে অভিনন্থিত করিবার জন্ত মহ! 
সমারোহে আগ্রা ছ্গে হযবার-ই-আদ বসিল। দৌহিত্রগণ 
সহ ক্াসফ খা! কুর্দিশ করিধার় পন্ম সম্রাট মসনদে 


“বরোকা” সন হইতে নামা আসিয়া পুত্রকে একে 
একে আলিঙ্গন করিলেন । আসফ খা দীন ও ছনিয়ার 
মালিক শাহান্শাহ বর “কছম্বাসী” করিয়া ধন্ত হছইলেন। 
শাহজাদ। দারাশুকো যখারীতি বাদশাহর দরযারে নজর 
এবং নিসার পেশ করিবার পর সম্রাট তাহাকে নগদ ছই 





যুক্তরাষ্ট্রের ইপকুল-রক্ষা বিজ্তাগ 


চি 
লক্ষ টাকা বকৃশিশ করিয়া হার অন্ত দৈনিক এক হাজার 
টাকা! ভাতা মঞ্চুর করিলেন। 

শাহজাদা দারাগুকো এই রুধিরপ্রদিখ পিতৃ-সিংহালনের 
বিধিনি্দিষ্ট ভাবী উত্তরাধিকারী । হিট 
ভা সিরা হাঃ 





যুক্তরাষ্ট্রের উপকৃল-রঙ্ষ বিভাগ 
জ্বীনলিনীকুমার ভর 


সুক্তরাষ্ত্রের জলঘান চলাচলোপযোগী অঞ্চলে যাবতীয় আইন 
প্রবর্তন এবং বৈধ বাণিজ্য ব্যপদেশে অথবা প্রমোদ-্রমণাদি 
উপলক্ষে যে সমস্ত জাহান্গ জলপথে যাতায়াত করিয়! থাকে 


অন্ততুক্তি হুইয়! যায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আইনত; রুক্তরাধ্রে় 
সৈল্তবাছিনীর অঙ্গবিশেষ বলিয়া পরিগণিত । 
শান্তির সময়ে ট্রেজারি বিভাগের অধীনে ইহা কাধ্য-পন্লি- 


সেগুলির নিরাপত্তা! ধিধানই মার্কিন মুক্তরাষ্ত্রের উপকুল-রক্ষা চাঁপনা হয়, জান যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর অভতম বঙ্গ হিসাবে 


বিভাগের মুখ্য কর্তবা। তা ছাড়! 
নৌ-সৈক্ পরিপূর্ণ উপকৃল-রক্ষী 
জাহাজ এবং পেঁশনগুলিকে যুদ্ধকালীন 
স্কত্য সম্পাদনের জভ প্রস্তুত রাখ! 
এবং ছোট বজরা ও ক্রাফটে ক্ষুত্র 
চ্ষপ্র শৌ-বাহ্নী সংগঠিত করিয়া 
তাহাদিগকে জাতির সক্ট-সময়ে 
কি তাধে কর্তধ্য পাপন করিতে হয় 
তাহা শিক্ষাদান করাও উক্ত বিতাগের 
কর্ম-সথচির অগ্ুতুক্তি। 

সমুদ্রযাত্রীদের অথবা মঙ্চাসমুত্রে 
এবং উদ্ধার তীরবওী অঞ্চলে 
ভ্রমণকারীদের বনপ্রাণ রক্ষা ও 
নিরাপত্তা বিধান ছাড়া উপযি-উক্ত 
বিভাগকে জারও বহুদিধ দায়িতখভার 
গ্রহণ করিতে হয়_-যেমন, বিদেশ 
হইতে নিষিদ্ধ পণ্যদ্রধ্যের বে-আইনী 
আমদানি রপ্তানি বন্ধ করা; বিশেষ 
বিশেষ সামুদ্রিক প্রা্থী এবং মংন্তাদির 
রক্ষণার্থে আইন প্রবর্তন এবং তাহার 
- প্রয়োগ, তুষার-পর্ববতের বিদারণকার্ধ্য সম্বন্ধে তত্বাবধান এবং 
রিপোর্ট ইত্যাদি দাখিল করিবার জন্ত একটি আন্তর্জাতিক রক্ষী 
বিভাগ পরিপোষধণ এবং ছুর্গত অঞ্চলে সেবাকার্ষে;র ব্যবস্থা 
কর! ইত্যাদি । 

১৭৯০ প্রষ্টাবের ৪ঠা জাগঞ& হইতে উপকৃল-রক্ষা] বিভাগের 
সুচনা | তখন কংগ্রেসের বিবি-অন্ৃযায়ী প্রথমে 'রেভিনিউ-মেব্িন” 
এবং পরে “রেভিনিউ কাটার সারি" নামক ছইটি বিভাগের 
সুষ্টিহর়। ১৯১৫ ইংরেজীর ২৮শে জাহুয়ারীর একটি আইন 
অনুসারে “ঘ্লেভিনিউ কাঁটার. সার্ডিস” এবং “লাইফ সেভিং 
সার্ঠিস ' মুক্তযা্্রের উপফুল-রক্ষা! বিভাগ নামক প্রতিষ্ঠানের 





একটি উপকৃলরক্ষী “কাটারে"র নাবিকেরা এ্ীন্শ্যাণ্ডের উপকূল অঞলস্থ 
একটি তুষার-পর্ব্বত্‌.বিদীর্ঘ করিবার উঞ্লোগ করিতেছে 


উহ্বার সেক্ষেটারীর আদেশাহুযায়ী & প্রতিষ্ঠানের বিভাগের 
কাব্বকর্খ নির্বাফিত হ্য়। ১৯৩৯ প্রষ্ঠটাকের ১ল ছুলাই 
তারিখেপ্রেসিডেন্ট রুজতেপ্টের ছুই নম্বর পুনর্গঠন পরি- 
কল্পনার অঙ্গীতৃত করিরা! উপকূল-রক্ষা-বিভাগের কার্য 
ধারাকে অধিকতর সম্প্রসারিত কর! হয়। পূর্বতন দীপ-গৃহ 
(1217670090) বিভাগও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। 
ুদ্ধকালে উপকৃল-রক্ষা বিভাগের কণ্পুচারীগণ কনভয়-রক্ষক 
ন্ধপে নৌ-বাহ্রীতে কাজ করিয়া থাকে | তাহাধিগকে আমে” 
বিকার উপকূল-কাগ রক্ষা! এবং সৈম্ত চলাচলাদির ব্যবস্থা 
কষ্সিতে হর এবং মার্কিন ঘাহিনী যখন শত্র-অবিস্কৃত অঞ্চলে 


আক্রষণ চালায় তথন বিমান হইতৈ অধতণাদি ম্যাপারে 
. তাহাদিগকে সায়া কম্িয়া থাকে । রি 

সমুক্রপথে বে সমস্ত ভগ্ন জাহাজ এবং পরিত্যক্ত ও খিথবস্ত 
স্রধ্য বিপততি্ন হৃটি করে, উপকূল-রক্ষা বিভাগ সেগুলিকে 
অপসারিত এবং বিনষ্ট করিয্া জলযান চলাচলের পথকে নুগম 
করিয়া দেয় এবং হ্বীপ-গৃহ (11810110036) দীপ-পোত 
(77771401108 ) বয়! রেডিয়ে! এবং বিবিধ প্রকার আলোক: 
স্তস্ত এবং আবহ ও বেতার-কেজ স্টেশন ইত্যাদি নির্মাণ ও 
রক্ষণাবেক্ষণ করে | তা! ছাঁড়া উক্ত বিভাগ উত্তাল সমুত্রে বাম্পীয় 
পোতারোহী বিপন্ন নাবিকদের উদ্ধারসাধন এবং বন্তাপীতিত 
অঞ্চলে সেবাকার্ধ্য পরিচালনাও করিয়া থাকে । গভীর সমুত্রে 
পোতারোহ্পপূর্বাক মস্ত শিক্ষারে . ব্যাপৃত নাবিকদের 
চিকিৎসাদির বাবস্থাও উক্ত বিভাগের কর্ধ-তালিকার অন্ততু্ত। 
নুতন বাম্পীর পোতাদি নিরাশ এবং পুরাতন জাহাজ মেরামত 
ফর! ইহার অহুমোদন সাপেক্ষ । সারেং নাবিক এবং অন্থান্ত 
ক্টচারীর! এই বিভাগের জন্গযতি-পত্র এবং প্রশংসা-পত্রের 
' জোরেই কর্শে বাল হুইয়! থাকে । 


যুদ্ধ-বিষয়ক কফেতাবী-বিস্তা শিক্ষাদানের নিমিত্ত মার্কিন 
উপকৃল-রক্ষা1! বিভাগ নিষ্উ লঞ্ডনের কানেক্টিকাটে একটি শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন । এই বিস্তালয়ের কোর্স শেষ 
করিতে চারি বৎসর লাগে । এক্সীনিয়ারিং, সমর-বিজ্ঞান, 
লাংস্কতিক এবং বিবিধ বৃততিশিক্ষাসূলক বিষয়পমুহ ইহার পাঠা- মুক্তরারের বোস্টন বন্দরের দীপ-পৃহের উপর 
তাপিকার জন্তচুভ্ঞ। নৈন্তবিভ।গে নুতন আমদানি লোকদের প্রকটি মার্ষিন উপনৃল-রক্ষী হেলিকপ্টার 








চািজতঠাজর নৌ-যনত্রশিক্নীকে একটি খাটুলিতে করিয়! 
“সাধ ডিয়েগো নাষফ স্থানে একটি পসি-গ্েনে' লইয়া যাওর1-হইতেছে 


আহা 

শিক্ষাধান,। & ধিভাগেক 
তালিকাতুজ্ঞত বর্নিত . 
ব্যক্তিদের জন্জ উর্রত ধরণের 
শিক্ষা বিধান । এবং অফি- 
সারদের জন্ত বিশি পদ্ধতির 
শিক্ষ|-ব্যবস্থাকল্পে বিভিন্ন - 
স্থানে বহু শিক্ষা-কেন্্ প্রতি- 
স্টিত হইয়াছে । কর্তপক্ষের 
উদ্ভোগে ক্রীড়্াকৌতুক- 
সংক্রান্ত একটি নুপরি- 
কঙ্জিত কর্ধপদ্ধতিও জহস্যত 
হইয়া থাকে । প্রতি বংসর 
একদল শিক্ষাপ্রাপ্তড ছাত্র 
জলপথে অভিধানে বাছির 
ছয়..সচরাচর তাহার! 
বৈধেশিক বচ্গুরগুলিতে 
নোঙ্গর করিয়]! থাকে । 





সমুত্রে হর্গতদের উদ্ধার কল্পে একটি উপকৃল-রক্ষী “কাটার' এবং বিমান একই সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে 


সত্যেন্ত্রনাথের কাব্য প্রতিভা 


জ্ীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 


সত্যেন্ছনাথের কাব্যে মানুষের স্থান 

সত্যেন্রনাথের কাব্য মুখ্য স্থান অধিকার কে আছে মাহ্ষ। 
মাগ্ষের সুখহুঃখ, হ1সি-কাহা, অ।শা-আকাজ্ঞা, জয় পরাজয়ের 
সহ্বিত ভার নিবিড় যোগ এবং গভীগ্ন পরিচয়। ভগবান মানুষকে 
তার নিজেগ ছাচে ন্ট করেছেন ।__“মমৈবাংশো আবলোকে 
জীব তুতঃ-_”' মাথ্ষ তার অংশাবতার । “সবার উপরে মাহুষ 
সত্য'_-এই ক্ধপ যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্শশাঙ্তে এবং ক।ব্যে 
মানুষই যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রেন্ঠ এখং গরিষ্ঠ সপ্ি-_তা স্বীকৃত, 
ঈত এবং প্রচারিত হয়েছে। এই শ্বীঞ্ততি মোহাবিষ্ট মনের ক্ষণিক 
ভাবোচ্ছাপ নয়--ইহ] তত্বদশাঁ মনের সত্যকার উপলন্ধি। 
তুলদীদাসের “দব ঘট বিরাজে রাম”, উপনিষদের.-.“সদাঞ্জনানাং 
হৃদয়ে সন্গিবিষ্ঠ£, বিবেকানন্দের-_“বহুন্ষপে সম্মুখে তোমার, 

ছাড়ি কোখা খু'জিছ ঈশ্বর ? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই 
জন পুজিছে ঈশ্বয়।' সত্যে্নাথ এই চরম সত্য এবং পরম 
সত্যকে তার অনিন্দ্য ভাষায় এবং ছন্দে রাপ দিয়েছেন__ 
“জগৎ জুড়িয়া এক জাতি 'জাছে সে জাতির নাম মাহুয জাতি । 
এক পৃথিবীর স্তত্ে লালিত এক রবি শশী মোদেয় সাথী । 
“কালো জর বলো! বাহিরে কেবল ভিতরে সবারি সমান রাড11” 

তার “কুস্থানাদপি' কবিতায় বারাঞ্না বন্দনা, সাম্য-সাম, 

শুর, মেথর, জাতির পাতি, প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যগ্িগত এবং 
অধষ্টিগত ভাষে . এই অতলম্পর্শ, অপছধিযের যার 
'প্রহৃন্তোদ্ধাটনেই বিনিযুক্ত হয়েছে): 


এই মানবতথই কাব্য-সাহিত্যের ভিত্তি বিধায়--118609 - 
10014 কাব্যকে 011600151)) 0 15116 বলেছেন । 1,78]1ও 
এই দিক দিয়াই কাব্যকে 11000 18018] 01185601102 
আখ্যা দিয়েছেন । 
এই মানধতত্বকে বিরাট এবং ব্যাপক ভাবে, প্রত্যক্ষ 

করেছেন রবীত্রনাথ । “ময়ি সর্ধযিদং প্রোতং' ক'রে সকল 
নরনারীর অস্তঃকরণের সুখ-হুঃখের ধুক-ধুক করা স্পন্দন তিনি 
নিজের হৃৎপিণ্ডের তিতর অনুভব করেছেন যার পরিচয় পাই 
--ছিই বিঘা জমি, “পুরাতন তৃত্য,, “পতিতা” “বাসবদতা” 
“মুক্তি”, কাকি? নিষ্কৃতি? প্রভাতি তার বহু কবিতায় । আবার 
অপর দিকে রবীন্রনাথ নিজকে নিখিল জগতের সকল দেশে 
সকল জাতির মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন-_তাদের বিচিত্র 
হুখ সুঃখের অন্ভূতির অংশতাগী হবার আগ্রহে । কবিয়- 
চিন্তবীণার তশ্্রীতে তন্্রীতে আনন্দ-ঈীতি বন্তৃত হয়ে উঠেছে-__ 

“সব ঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া... 

“ঘরে ঘরে আছে পরমান্ীয় তারে আমি ফিরি খুজিয়া” 

“ইচ্ছ। করে মনে মনে..'শ্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে? 

“দেশ দেশান্তরে--'জন্মলান্ত করে লই হেন ইচ্ছা করে? 
সত্যেত্জনাথ এক্সপ বৃহৎ বিরাট্‌ ব্যাপক ভাবে নিজকে বিশ্বময় 
বিলিয়ে দিতে পারেন নি সত্য। তার অহ্ভৃতিয় পর্লিধিও 


খুব বিদ্কৃত নয়--তা সাধারণ মানবের সুখ ছঃখেছ গভীর 


মধ্যেই সীমাঘদ্ধ। কিন্ত: তিনি আপনায়. সহানুন্ভৃত্তি '9 'স্- 


বৰ 


১৩৫৩ 





বেদনাস্ব দেশেক নর-নাক্ীর নিত্যকার নির্যাতন মর্শে মরে 
অন্গভব করেছেন । বালবিধবার হুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি 
বলেছেন £-_ - 
গঙ্গার ধার। বতছুয় যায়, ওগে| দয়াময় তাহারো পারে 
লয়ে যেয়ো এই সুখবঞ্িত চিরলাঞ্ছিত ভন্ম ভান্লে? 
পতিতাকে জাশ্বাস ছিয়ে বলেছেদ-_- 
শ্ছর্ঘ) ঘদি না! বর্জন করে তোরে, 
আমিও তোমারে করিব না! বর্জন” 
সকল স্বর্গকামী পুণ্যাত্রাকে ছেকে বলেছেন-_ 
“মন্দির কঙগর ছাড়ি এস বন্ধু এস বাহিরিয়া 
স্বর্গের কামন। ভোলে! প্রব্যখিত মানখের ছিয়া ।” 
সকলকে মানুষের কাজে মান্ধষের মাঝে ডেকে বলেছেন-_ 
“এস এস মাঘের মাঝে, 
ময়লোকে আছে কান শ্বর্গে তুমি কি লাগিবে কাজে ? 
স্বর্গের সম্পদ, স্বর্গের অম্বত কবিকে প্রলুন্ধ করতে পারে নি। 
রবীক্র-কাব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে কবির 
ব্যক্তিগত অনুভূতি সার্বজনীন এবং সার্বভৌম অনুভূতির 
মধ্যে বিলীন এবং পরিব্যাপ্ত। 'তাব হ'তে রূপে, এবং ব্বপ 
হ'তে ভাবে" অবিরাম আকাশবিহার্ী কবির আসা-যাওয়া 
তার অন্থতব, আব্বাদন, প্রকাশতর্গী এবং আবেদন নৈর্যক্তিক 
এবং ত:তে অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত অনেক বড়। কিন্ত সত্যেনজ- 
নাথ তার ব্যক্তিগত অন্থস্কৃতিকে সরল ভাবে এবং সরল 
ভাষায়_ নুম্প$ অর্থে সকপের পক্ষে স্ুবোধ্য এবং স্ুগোচর 
করে তুলেছেন । তার কাব্যে প্রসাদগ্ডণ সুপ্রচুর, বুঝলাম 
না” খলবার উপায় নাই। রবীজ্রনাথের গভীরতা অগাধ, 
অতলম্পর্শ ছরবগাছ, তিনি জগ্ষপ রতন আশা করে রাপ-সাগরে 
ডুব দেন। তার উচ্চতাও হুরারোহ্‌, প্রাংশুলত্য । বিশেষ 
অবধিকারীর কথ! স্বতন্ত্র কিন্ত সাধারণ পাঠক উদ্ধাছ হয়েও সকল 
সময় তার নাগাল পার না, প্রাঞ্জলতা এবং সহ্জবোধ্যতার 
হরণ ষত্যেতনাগের কাব্যান্বত রসান্বাদন সাধারণ পাঠকদের 
পক্ষেও অনায়াসসাধ্য | তার রচনা পাঠকসাধারণের চিত্তকে 
'সুখ-হখের দোলায় বিচিত্রভাবে আন্দোলিত করে। 


সত্যন্্রনাথের বর্ণন। 


ধর্ণনার দিক থেফে সত্যেক্রাথের ভঙ্গী বন্ততান্ত্রিক এবং 
বহিযূ্বী, রবীশ্রনাথের দৃষ্টি ভাবঘন এবং অন্তবুধী। তার 
ভাবাবেগ প্রাণবর্শ এবং হৃষ্টিশক্তি এতই প্রচ্র এবং সক্রিয় 
বে অতি সাধারণ বন্ততন্ত্ররচনাতেও তার প্রতিভার অলৌকিক 
রশ্শি বিচ্চুরিত হয়ে তাকে ্লিষ্ধ-মেহুন্ন-মাধূর্য্যে মণ্ডিত করেছে। 
আলঙ্কারিক ভাষায় তার রীতিকে বল! যেতে পারে বৈদর্ভাঁ 
কীতি, গার ইঙ্গিত পদে পদে তার অর্থকে আতিক্রম করে 
বায়, অভিধার চেয়ে ব্যগুনা হয় জটল এবং প্রহেলিকায়র 
এ সমতা কাতে অত অনে্চ সনভা শাখা ধিশার ফপ্ে-_ 


পত্রপুষ্পফষলে সফল ও. হুদার অথচ ছায়া: এবং হুয়ত্িতে নিবিড় 
ও মনোজ হয়ে উঠে। সত্যেত্রনাথের রীতি প্রধানতঃ গোঁ্ঠী 
ক্বীতি, বর্ণন! বন্তন্ত্, সঙ্ধীর্ণ কিন্তু ্ববর্ণনিষ্ঠ, অর্থ অতিথা-প্রধান । 
“কোদাল'কে তিনি ুম্পষ্টয়পে কোদাল বলেই প্রকাশ এবং 
প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট । র্ববীজনাথ ভাবপ্রধান-_সত্যেনাথ 
নিজের ণামকে সার্থক করে সত্য-প্রধান। সত্যের তুলনায় ভাব 
অনেক বেশী ব্যাপক এবং বিচিত্র । সত্যেন শুভ্র আলোককে 
সেস্বীয় প্রতিভার ভ্রিকোণ ক্ষটিকে (01187 ) প্রতিহত ও 
বিচ্ভুরিত করে ইক্রবন্ছ রচনা করে। ভাবতন্ত্রকবির দান 
অন্বপণ এবং উদার । সত্য-পরতন্ত্র বা বস্ততন্্র কবির দান 
অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্প এবং সীমাবদ্ধ । দৃষ্টান্তত্বক্ষপ সত্যেত্রনাথের 
একটি বর্ণন| উদ্ধত করি 
“ছাড় বেরুনো খেজুর গুলো, ডাইনী যেন বামর চলো 
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে লোক দেখে কি থমকে গেলে। ? 
জমজমাটে জশাকিয়ে ক্রমে রাত্রি এলো, রাজি এলো । 
কোথাও অল্পষ্টতা নাই, এই বর্ণনা মৃত্তিমস্ত জীবন্ত এবং 
বান্তবধন্মী । সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা লিয়ে উর্শিযুখর 
সাগরের পারে কোনও অপরিচিত!র আলয় নির্দেশ করবার 
স্পর্ভ] তার নাই। 


সত্যেন্দ্রনাথ চারণ কবি 


সত্যেশ্রনাথকে নিঃসঙ্গেহে বাংলার চাগণ কবি আখ্যা 
দেওয়া যায়। তাঁর বঙ্গজননী, সিংহল, তাজ, কবর-ই-স্থর- 
জাহান, গঙ্গালদি বঙ্গভুমি, করাধু, যুক্রবেশী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, আখেরী, 
প্রভৃতি কবিতা দেশের এঁতিহ্া কথায় উচ্ছ্বাসে এবং তাখে 
কাণায় কাণার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। 

রখীঞ্জনাথের কাব্য অতি সুক্ধাতত্বের বিচার-বিল্লেষণের 
বিচিএতার় এবং অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ হলেও তিনি 
একাধারে জীবনের সর্ধবিধ তত্বের বিশ্বতশ্চন্ষ খষি এবং তার 
প্রতিভার প্রকাশ সর্বতোসুখী। তিনি বৈফব কবি, সুফি 
কবি, ময়মী কবি, ঘরর্দী কবি, প্রক্কতির কবি, অপ্রা্কতের কবি, 


* মানবপ্রেমের কবি, বিশ্বপ্রেমের কবি। 


অপর দিকে সত্যেজ্নাথ [03দ011-এর অন্রাগ নিয়ে 
এবং তদপেক্ষাও প্রশক্ততর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে 
কবিগুরুর প্রতি তার ভক্তির পরাকাঠী! প্রদর্শন ফরেছেন। 
রবীআ্নাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে “আভ্যুদয়িক” কবিতায় 
তা আনন্দোচ্ছাঁস পাই ৪ 

রবির অর্ধ্য পাঠিয়েছে জাজ গ্রুবতারার প্রতিবাসী 

প্রতিভার এই পুণ্য পুক্রায় সন্তসাগয় মিলল আসি । 

পুশ্যে তব পুষ্ঠ আছি বান্দীকি ও ব্যাসের ধারা 

বিশ্ব কবি সভায় ওগো বাজাও বীশা হাজার-তার] | 

প্রন্কতই রবীআনাথ সহশ্রতন্রী বীণা ঘাজিয়েছেন । বিশ্বে 


টী 


গেছেন। নিত 
যে তার সেই তাক্স কট হাছিয়েই তৃপ্ত হয়েছেন এবং তৃপ্তি 
মান ফরেছেম। 

ার মদীত্বী হন্দনা বা বীরপুজা (1167০507811) ) 
বিষয়ক কবিতাগুলিতে তান অসংকীর্ণ ও অন্কপণ মনেত্ 
অনন্থয়া, উদাত] এবং বিশ্বমৈত্রীর স্বতঃসমুংসারিত জাক্বী- 
ধায়্ায়ই কুলু ফুলু ধ্বনি শুনতে পাই। দৃষ্টান্তবরপ তার মনীষী 
মঙ্গল, বুদ্ধ পুর্ণিমা) নমস্কার, গার্থীজী, শ্রদ্ধাহোম, বড়দিনে, 
বিদ্যাসাগর প্রস্থৃতি কবিতগুলি উল্লেখধোগ্য 

সত্যেজনাথ দীন দরিস্রের বঙ্গদা করেছেন এবং তার 
চারণ গীতি সার্থক হয়ে উঠেছে তার 'গঙ্গাহাদি বঙ্গতূমি'র স্ততি 
গানে, কণ্ঠ তার বুখরিত হয়ে উঠেছে দেশের মনগ্ধীদের 
কীর্তিকখা বর্ণনে। 

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুষি 

সুর্তিমত্ত মায়ের দেহ গঙ্গাহছদি বঙ্তূমি 

সুমি জগৎধাীরূপা! পালন কর পীষৃষ দানে 

মমতা! তোর মেছুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে । 

ব্রাউনিং-এর তীব্র ভাবাবেগ শেলির নিপু কঞ্সনাকুশলতা 





রবীন্নাখের অততীন্তিলোকের নিবিষ্ ধ্যানৈকতানতা . 


সতোন্্রনাথের কাব্যে ছুপরিস্থৃট হয় নাই সত্য কিন্ত তথাপি 
ভার অবদানে অপ্রাচ্ধ্য নাই । তার ভাষা, বিভিন্ন বৈদেশিক 
ভাষা হতে চয়ন করা শব্ধ-সম্পদ ঠার বিচিত্র ছন্গ বিরচনা 
টার তেরা র্যাডি নে হের হনে 
কোন কবিকে গৌরব দান করতে পারে । 

ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্বন্ধে বলা হয়েছে--“ [0 0100790 
00110898991” এ কথা সত্যেগ্রনাথের প্রতিও প্রযোজ্য । 
তিনি শুধুষে তার রচিত কাব্যে কুরুচি এবং অঙ্গীলতাকে 
প্রশ্রয় দেন নাই তাই নয়, তিনি ঘা কিছু পরিবেশন করেছেন 
তার দ্বারা তিনি তার ম্বদেশবাসীকে, তার জাতিকে 
জাতীরতায়, আত্মমর্ধ্যাদায়, স্বাধীনতার ক্লাথায় এবং উচ্চতর 
আদর্শে জক্ুপ্রাশিত করেছেন । অতীতের এঁতিস্থ এবং 
ইতিহাস, পুরাণ, আরণ্যক ইত্যাদির বিবরশ থেকে ঘা কিছু 
গ্রহীয় ও সঞ্চয়নীয় তা তিনি নিজের প্রতিভার রসায়নে রঞ্জিত 
করে উপস্বাপিত করেছেন । এই স্বতকপ্প জাতির প্রাণ 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে প্রত্যক্ষের উর্ধে 
দুর আদর্শলোকে | 


কবি ও স্বাধীন ভারতের সভাকবি 
সত্যেক্নাথ ক্ষাপক ব্যাখ্যান করেন নি, এবং নরনারীর 
প্রেমের অথবা যৌন আকর্ধণের বিলাস বিবর্ত সঙ্গলিত সুক্্ 
বিশ্লেষণ বৈচিত্র্য তায় কবিতায় প্রকাশ পায় নাই এ কথা 
সত্য, কিন্ত তিনি যা দিয়েছেন তা দার্শনিক তত্ত্বের জল্পনা” 
কল্পনায় পূর্ণ বা পরিপুষ্ঠ না. হ'লেও তাকে নিছক কাব্য 
হিলাবে'উপভোগ করার কোন বাধ! হয় না। মূলতঃ মানধ 


টির পরত 
লাঞ্ছিত নয়নায়ীর অন্ত ধেদনাযোধ, ইত্যাদিই তায় অধিকাংশ 
কবিতার উৎস। হযরত দূতন ছন্দের 

ও রীতি কখনও বর্ণনীয় ভাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে, তষলার 


“বোল হয়ত গানের জুরকে চাপা দিয়েছে ফিন্ধ তবুও তার 


প্রতিভাকে অস্বীকার করবার উপায় মাই, গার উদার অভয়ের: 
মত তার সমস্ত কবিতাই ওঁদার্যযে শ্লীলতায শালীনতান্র এবং 
শচিতার পরিপূর্ণ। তিনি ০0110168] 1058610 হা প্রাচ্যের 
এঁশ প্রেমের মরমিয়া কবি নন, কিন্তু ঙার নিন্দা ছন্দে ও 
কথায় স্বাধীন ভারতের যে কল্সনালোক তিনি রচনা করে 
গেছেন তারই সভা-কবি আখ্যা তাকে দিলে অসঙ্গত হয় না। 
তিনি প্রহলাদ-জননীর মূখে ঘলেছেন-_ 
কার তরে এই শব্যা দাসী রচিস আনন্দে 
হাতীর ফ্লাতের পালঙ্কে তোর দে রে জাগুন ঘে। 
বিজ্রোছ নয় বিপ্লব নয় ভাষ্য অধিকার 
তীর্ঘ হ'ল বন্দীশাল1 শিকল অলঙ্কার 
খেদ কিছু নাই আর না ভরাই চিভে মাতৈঃ রব 
» উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এই মম গৌরব । 
করাধু তোর জনম সাধু মোছরে চোখের জল-_ 
রাজরোধেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উদ্দ্বল। 
পঞ্জাবের লাঞ্ছনার পর “রবীন্্র-নমস্কারে' লত্যেজনাধ. 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঘে ধিক্কার দিয়েছিলেন, জা সে কথা 
আরো! কত সত্য । 
বাবে প্রতীচ্য তুমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথ! 
জঘন্ত জন্তর ঘোগ্য পশ্চিমের দস্ধর সভ্যতা 
ছিনমন্তা ইয়োরোপা শোনে বানী স্বপ্রাহত পার! 
ছিব্নমুণ্ডে শিবনেত্রে দেখে নিক্জ রক্তের ফোয়াদ্!। 
রবীন্্রনাথ কলিকাতার অন্ততম শ্রেষ্ঠ অতিজাত পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করে উত্তরাধিকার হ্ুত্রে পেয়েছিলেন অভিজ্কাত 
সম্প্রদায়ের সংস্কতি এবং ভাবধারা, কিন্ত তিনি শ্রষ্ঠা কবির 
তৃতীয় নে এবং দরদ ও সহান্থভূতি দিয়ে ব্যথিতের যেন! 
উপলদ্ধি করেছিলেন, আর্ত মানবতার বেদন! তার অন্তরকে 
মখিত করে তুলেছিল । সত্যেক্রনাথ আরও সগ্িকটে আরও 
ঘনিষ্ঠভাবে দারিব্র্যপীডিত অল্পৃন্ত পতিত নরনারীকে দেখতে 
পেয়েছিলেন এবং বহু কবিতায় তিনি মন্ুয্যস্থষ্ট ভেদবৈষম্যকে 


. সর্বজন সমক্ষে কশাঘাত করতে কু! বোধ করেন নি 


“এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি গলে 
পণ্য অবম অনুর দণ্ডে মানুষেরে তবু দলে | 
দেখতার ঘরে গণ্তী রেখ না খোলো মঙ্গিন বার 
দেবতা কাহারে! নহে তৈজস দেবতূমি সবাকায়। 


ছন্দোবৈচিত্র্য 
ঘাক্য এবং অর্থের নু সংযোজ্গনার রসচটি হলেই তান 


এয এবং সাবূর্তের তায়তব্যেই কাব্যের তয়-তর নির্ধারিত 





হর হাক প্রধাদ অলঙ্কার খ্বমি এবং অছ্রাল অর্থের 
প্রধান সম্পঙ্ তায় ভাব এবং ব্াঞরদা, তার স্পষ্ এবং অম্প& 
ইঙ্গিত। - 


বাগ বিয্লাপের জান রীতি মতি ও প্রশ্বরের (00090) 


বিভ্তাসেক্স উপন্ন নির্ভয় কয়ে। সত্যেজনাথ তার কবিতায় 


ছন্দের বহুবিধ প্রাচুর্য এবং মাধুর্ধো আমানের সু্ধ করেছেন । 
কিন্ত এই ছন্দের পন্বীক্ষণের ফলে সনুদ্ভূত প্রত্যেকটি কবিতাই 
ঘে ক্মসোভীর্ণ হতে পেরেছে তা নয়, বরং তার কতকগুলি ছন্দ 
তায় একঘেয়ে সমাবর্তনের পৌদঃপুনিকতায় যে পরিমাণে 
মনকে অভিভূত এবং কানকে পরাভূত করে সে পরিমাণে ঠিক 
প্রাণকে কাব্যক্সসে রসায়িত করে না। সেজন্ত আধুনিক সমা- 
লোচকদের কেহ কেহ ঠাহাকে কবি না বলে শুধু ছান্দসিক 
ঘলতেও কু] বোধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে তার পিয়ানোর 
গান, পান্ষীর গান, দুরের পাল্লা প্রভৃতির উল্লেখ কর! চলে। 
প্রগুলিতে গানের সুরকে অতিক্রম করে বাদিজ্বের ৪00৭10- 
08011009026 বা সহকারী বস্ত্রের ও্ত্য প্রকাশ হলে যে দোষ 
হয় সেই দোঁষই হয়েছে । কিন্তু তাই বলে বহু মৌলিক ছন্দ 
স্নচনা ক'রে এবং বছুবিচিত্র স্বদেশী ও"খিদেশী ছন্দের আমদানী 
কয়ে কাব্য-সাহিত্যকে তিনি যেরূপ বৈচিত্রপূর্ণ এবং সন্বদ্ধ 
করেছেন আধুনিক ফালের সমালোচক যদি সে অপরিশোধ্য 
খণ মা স্বীকার করেন তবে সে অক্কতজ্ঞতা ও অক্ষমঈীয়তার 
পর্ধযায়ে পড়বে । কতকগুলি ছন্দে, বিশেষতঃ হালকা পল্কা 
ক্রুতচ্ছন্দে আম্মতি দীর্ঘ হলে কানের যেন মুখ মেরে যায়-_ 
একটা! 01051166190 হয় । এক-এক জন গায়ককেও ঠিক 
একই জপরাধে অপরাধী বলে মনে হয় যখন তিনি গানের 
আস্থাক়ী অন্তর! সঞ্চারী বাঁ আনোগের ঘে কোন একটি পর্ধব ধরে 
ক্রমাগত “হুনিয়ে' এবং “ফেনিয়ে" শ্রবশেক্জিয়কে বিপর্ধ্যত্ত এবং 
শ্রোতাকে বিপন্ন করে তোলেন । গানের [)91005 বা মাবুর্য্য 
এবং ফবিতার রলল একই পর্য্যায়তৃক্ত । উভয়ই মৃক্ষান্বাদনবত। 
প্রোতা এবং তোক্তায় অন্থমোদন ইহার কষ্টিপাথর । তাই 
জংশয়ে ভয়ে ফখি ঘলেন-__ 


“আপরিতোবাদ বিহযাং ন সাধু মতে প্রয়োগবিজ্ঞানম।” 


সত্যেজনাখ ছান্দসিক ছিলেন স্বীকার করি কিন্তু হীনার্থে 


ময় বিশিষ্টার্থে। তিনি যে ফেবল অক্ষরত্বত, মাত্রার মিত্রাক্ষর 


| অধিত্রাক্ষয় দিয়ে 01201100066 বা 0)8009109 অর্থাৎ 


ফালমাম বা! তালমান বন্ত্রের ঘত ছান্দসিক ছিলেন তা৷ নয়। 

_.. হন্দোবৈচিত্র্য শটিতে সত্যেজনাখেয প্রতিভা ছিল অনন্- 
সাধারণ । খারা বাংলাদেশে বাষ্টলের নাচ দ্নেখেছেন পায়ে 
সত বেধে, কখনও গোপীতন্র খাঁজিয়ে, কখনও এফ হাতে 
শ্রকভান! অভ হাতে ছুপি বাজিয়ে অপুর হ্গে্ লহরী তুলতে, 
 ভান্বাই উপলঘ্ি-করবেন বাংলা ভার্থার ছন্দ প্রবণতা! অন্ত ভাষার 


জয়ে ক খেল সত্যেজগাখের ক্যাখ্যে মরা, এবং 


. বিডিজ বধেনি ও বিেছি উ্খ-অপহাপ বাচ্ছা লা কেকধেছে।. 


রে শুরা রে নি 
টা. এ ) হু 
দু রে 
০৩ 


বি রর এবং লাগবে উঠছে 


জনুবাদ কাব্য 


ভান অছযাদ 7 06810 প্রয়ুখ বিখ্যাত কবিদের 
সমপর্ধ্যার়তুক্ত বললে অত্যুক্তি কর! হয় না। বর্শ সাধনায় 
'আর্জবং' বা খভ়ুতাকে প্রথম সোপান বলা হয়েছে । সাছিত্যে 
সত্যেন নাথ প্রন্কতই সত্যেন্রনাথ। তিনি খুতা ও সত্য- 
ঘাধিতার বিজয় বৈহয়স্তী স্বরপ। তার অনুবাদ কফবিতাগুলি 
একই কালে অন্ছবাদ ও নুতন কাব্য এবং এত সহষ্ষ ও সরস 
ঘে অঙ্্বাদ বলে মনেই হয় না, পরস্ত অধিকাংশ রচনাতেই 
মৌলিক রচনার আন্বাদন লাভ করা যায়। 

“তীর্থ রেণু ও “তীর্থ সলিলে'র রহস্ত-কুঞ্চিকায় দেখতে 
পাওয়! যায় জগতের সকল দেশের কল প্রচলিত ভাষার 
পরিচিত কবিদের কাব্য তিনি অনুবাদ করে বঙ্গভারতীকে 
উপহার দিয়েছেন । 

রবীআনাথ তার অচ্বাদ সন্বদ্ধে বা বলেছিলেন তার 
সাবার্থ এই যে, ভার এই লেখাগুলি “মূলকে বৃস্ত রূপ আশ্রয় 
করিয়া শ্বকীয় রস-সৌন্দর্য্ে কুচিয়া উঠিয়াছে।" 

সেই স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যের সাধনার ধন প্রন্ষুটিত কুমুম- 
গুলিকে অপরের নামে সংযোজিত করে সত্যেন্নাথ যে 
স্কতিখের পরিচয় দিয়ে গেছেন তা অতুলনীয় । 


গীতি-কাব্য 


সত্যেন্ত্র-প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক তার 'সীতি- 
কাব্য' । তার “সবুজ পরী? ধেন রূপকথার সেই সোনার কাঠি 
যার স্পর্শে জেগে ওঠে ঘুমত্ত রাছগকচ1!। অপর দিকে তার 
“নীল পন্থী' যেন কূপকখারই সেই ঘুম পাড়ানো কপার কাঠি। 
সবুজ পন্ী- যৌবনের পরী, জীবনের পরী, তারুণ্যের সোমরস 
পানে মত্ত সে জীবন-বীণায় যৌবনের জয়গাথা গান করে। 
লালপনী-_ইন্ত্রপুরে অবাধ গমনা-_তার মানা নেই;_-কিন্ত 
সবুজ পরীর প্রবেশে নিষেধ হয়েছে, কায়ণ__ 
“সবুজ পরী এক ঝৌকে মান্য রাজার পুত্রকে 
1 থাসলো ভালো কাযমনে” 
এই অপরাধ এই তো পাপ অমনি হ'ল দৈব শাপ 


থাকতে হবে মর্ড্যে গো ্বত্যু কীের গর্ভে গো!। 
সবুক্ধ পন্থী টললো নাঃ শাপের ভয়ে তুললো! না 
ভালে! বেসেই ধন্ত সে চায় নাকিছু অঙ সে 

. চায় না ধেতে স্বর্গে আর মান্য যে প্রেম পাত্র তার। 


লাল পরীর ইন্ত্র সভায় প্রবেশ নিষেধ হয় নাই, সে নিষিদ্ধ 
ফল. আখাদ করে নাই। সে কিশোর লোকের অন্পন্বী। 
.. ধক্ষিপোন্ব কিশলয় পরে তোমার পন্পশ সফরে” 
: -দুজ পরী ধরদীর দৃসত্র পট্টে সবুজ ভুলি বুলিয়ে সবুজ 


জবা 
পাখা ছুলিয়ে পাগল আখির পরে তার বুগল জাধি চুলিয়ে যায়। 
“ঘাছকরের পার! ছলে তোমার হীরার আংটীতে'_সে যাছকরী । 
ঘাসের লীষে ণ জ করে শিস্‌ দিয়েছ দুনদরী 
তাই উলে হিং সোনা! হঞ্কবনের বুক ভরি । 
যৌবনেরে যৌবরাজ্য দেওয়া তোমার নিত্য কার্ধ্য 
পাঞ্জা তোমা স্টামল পভ নিশান তৃণ মঞ্জরী । 
তোমার হাতে হেম ঝারি-.- 
সঞ্চারিছে শিরায় শিরার সবুজ নুরের সঞ্চারী। 
সব্জে তোমার দোবজাখানি আলোছায়া সঙ্গমে 
জলে স্থলে বিশ্বতলে লোটায় বিভোল বিত্রমে ৷ 
নিখিল জীবন তোমার বশ 
, আলোর তুমি বুক চেরা ধন অন্ধকারের রস এস | 
রামবন্ছকের রং নিষ্াড়ি, রাডাঁও ধরার মলিন সাড়ী 
মরুভূমির সবর্জী বাড়ী নিত্য গাছে তোমার যশ । 
নৃতন নুরের উদগাতা 
গাছ তুমি জীবন-বীশায় যৌবনেরি জয়গাথ! | 
তর] দিনের তীশ্র দাঞ্ছে অরণ্যানী যে গান গাছে 
যে গানে হয় সবুজ বনে স্গামল মেঘের জাল পাতা । 
জর্জাপরীকে বলা যায়--'1)0 8121) 51%1]-800 0891) 
011110-সে বিছ্থাৎপর্ণ| £ 
মোর! উঠি পল্লি বিশ্থ্য লতিকায়, 
নীহারিকা ছায়া ছবি মোর! নাচি ঘিরি তায় 
দিয়ে যাই মন্তরে নৃতনের হধ, সঁপে ঘাই অন্তরে বিভ্্যৎ স্পর্শ, 
দিয়ে যাই চুন, চলে যাই উদ্মন। 
কাকে প্রশ্ন করুন £ 
“অর্দাপরী জর্দাপরী হিরণ অরীর ওড়না গায়__ 
রোদে এবং খিঙ্থ্যতে ছই পাখনা মেলে যাও কোথায়?” 
সাঙা পাবেশ.-যাই কোথায়? হায়রে হায়-_ 
দুর্য্যমুখী ফুলের বনে হু্্যকান্ত মণির তায়। 
প্রশ্ন করুন_-রূপবতীর রোষের মত স্বর্ণ সীবে পূর্ণিমার 
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত জঙ্গ চজ্জমার ? 
গরবিনী উত্তর দেবে -“আবার কার? এই আমার | 
কুন্ধুমেরি অঙ্কে চরণ রাজাই উৎস জ্যোতসনার” 
প্রশ্ন করুন-_ 
ধনের ঘড়া বক্ষে তোমার জোনাক পোকার হার চুলে 
আলেয়। তোর চক্ষে জলে চাইলে চোখে চোখ চুলে 
উত্তরে সোহাগ ভরে সে পরিহাস করে বলবে-- 
“চোখ চুলে? মন তুলে ?” 


সত্যেক্রনাথের কাব্যপ্রতিভা৷ | 


২৭৩ 


অহঙ্কার করে সে বলবে--.. 
কুবের পুরীয় সোনার কপাট হাপির হাওয়ায় যাই খুলে । 
আমরা বলি--হুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস 
ছঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্‌ তায় নিরাশ। 
বিভ্ঞপ করে চোখ বাঁকিয়ে সে বলবে--_ 
বাদ্‌রে বাস |] সোনার চাষ | 
অমনি কি হয়? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় ফি বাস? 
মুগ্ধ হয়ে লুক্ধ হয়ে জারা বলি__- 
এগিয়ে চলিস্‌ হাতছানি দিস্‌ পাগল করিস্‌ জাখিয় ভায় 
সাধের কাদন জাগিয়ে কিরিস্‌ দিস্নে বর! ফিন্বাস্‌ পায় 
গ্লেষ করে সেই অতিথি পরিভাবিনী অগ্লান বদঘনে বলবে-_ 
ফিরাই পায়? হায় গো হায় | 
পরশমণি চায় যে আগে সকল হুরঘ তার বিদায়! 
বুকের পাঁজর বাবর করে মাড়িয়ে চলে যায় সে, আমন্ন! 
অনুযোগ করে বলি_. 
“অর্দাপরী জর্দাপরী জরির জুতা দোনার পায় 
মাড়িয়ে তৃমি চশছ খালি ফুলের ভালি ডাইনে বীয় 
চিার বি নাতিহানের সাত রে লে 
সোনার পায় মাড়াই যায় 
আমার স্বযখরের মালা, জালোকলতা৷ তার গলায় । 
এবার রূপকথার রূপার কাঠি স্পর্শ করে দুম পা়াবায়্ 
জর্জ জাসেন নীল পরী-_ 
তার কানে সুনীল অপ রাজ্ধিতা পাপড়ি চুলে জাফ রাপের 
পায়ে জায় নূপুর হয়ে শেষ বাসরের রেশ গানের । 
তাকে ডেকে কথি খলছেন. “নীল পরী গো নীল পরী, 
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন শীলে উত্তরী | 
কঠ্েতে নীল পশ্মমাল। টিপর্চী নীলা! কাচ পোকার, 
তন্্রা তোমার সুশ্বা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্তা পার, 
স্বপ্ন তোমার সাধীর আচল মৃষ্ছা! নিচোল নীল বরণ 
ঘুম যে তোমার আলগ! চুমা মরণ নিবিড় আলিঙ্গন । 
ইহার উপর সিকা-টিগ্নী করা কুয়ুদ-কহ্লারের প্রসাধনের 
মত$ নিক্র্ধক | কবিত্তাপাঠ শেষ হলেও নীত পরীহ পায়ের 
নুপুরের রেশটুকু ষেন কানে বাজতে থাকে ।* 








* সতেঃ)ন্র সাহিত্যসত্রে, কবির ৬৫তম জন্মবাধিক স্মৃতি- 
বাদরে সন্ভাপতির অভিভাণ। 


দক্ষিণ-আটলা্টিকে ভেলা-বক্ষে 


স্্রীসস্তোষ দাশগুপ্ত 


[১৯৪২-এর মার্চ মাসে নন্ওয়ের “আউস্ট” নামে একখানা 
রণাঙ্গনের দিকে । পথে দক্ষিণআমেরিকা ও দক্ষিণ-আক্রিকার 
মধ্যবর্তী দক্ষিণ-আটলান্টিক মঞ্থাসমুত্রে্র মাঝামাবি জায়গায় 
একটি জার্মান যুদ্ধ-জাহাত্জের আক্রমণে জাহাজখানি বিধ্বত্ত 
হয়। জাশ্মীন রেইডার জাহাজ হুতে প্রবল গোলাবর্ধণে এ 
জাহাজটিতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়, ফলে ভারতীয় রেডিও- 
অফিসার, লেখক, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন |] 

সম্ভরণ-বিষ্ঞায় নিপুণতা কোনদিনই আমার নেই, কিন্ত কি 
ভাবে ও কত ক্রুত যে দুর সমুদ্রে সরে যাচ্ছিলাম, পরে তা 
নিজ্বের কাছেই খুব বিশ্যয়কর বোধ হয়েছিল । বিপদে মানুষ 
জতিতূত হয়ে পড়ে শুনেছি ; গত প্রায় সাত-জাট মাস নিয়ত 
্বত্যুচ্ছায়ার নীচে থেকেও বিপরীত ভাব লক্ষ্য করেছি। সমস্ত 
ইন্জিয়গুলো প্রত্যেক সঙ্ষটকালে হয়ে ওঠে সতেজ ও সতর্ক, 
বুদ্িত্বতি বিনা আয়াসে কলের মত যেন এদের পরিচালিত 
করে। চিন্তার অবসর নেই, অথচ আপাতদৃষ্টিতে চিন্তানীন কর্শা- 
গুলির বার! ও প্রকন্তি বুদ্ধিবৃত্তির সুচারু বিষ্ভাস খাতীত কেমন 
ক'রে সম্ভব বুঝে ওঠা যায় না! । “সহজাত প্রন্বণি' খলে বর্তমান 
কালের মনস্তাত্বিকদের প্রশ্নটার সমা-রেখ! টেনে দেওয়াও 
নিরর্থক । 


অনেকটা দুরে একখানা র্যাফট্‌ ভাসছে | পৃথিবীতে সেই : 


সুছুূর্তে দ্বিতীয় কোন খস্তর অস্তিত্ব নাই। নিজীঁধ স্জীবকে 
প্রধল বেগে আকর্ষণ করছে । অগঠেপ্র প্রতিটি অণু-পরমাণুর 
মধ্যে প্রচ্ছত্র চৌম্বক শক্তি তাসমান এ বস্তটিতে প্রকট হয়ে 
কেঙ্জীভূত হয়েছে। 

র্যাফট-এর ওপর সাময়িক হলেও নিরাপদে বসে, এতক্ষণে 
আশপাশের সমুদ্রে যতদুর দৃষ্টি চলে চেয়ে দেখছি, আসলে 
ব্যাপারটা কি ঘটল, সঙ্গীরা কে কোথায় আছে বা নাই? 
এতক্ষণে বুঝলাম সমূর্পের যে জায়গাটিতে আর এক বুর্ভমতী 
নৃশংসতা সহত্র জিহ্বা ধিস্তার করে হুস্‌ হুসু শঙ্খ করছে, 
সেখান থেকে খুব চুরে আমি নাই। দেখতে দেখতে 
আরও কয়েকজন নিপুণ সপ্তরণকারী এসে র্যাফটে উঠল । 
তৃতীয় এক্জিনীয়ার সেই চারশিল্পী সুইডিস ভদ্রলোকচি আমার 
পাশে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন “তুমি বেঁচে আছ? যেন 
আমার বেঁচে থাকাটা পৃথিবীর চরম বিশ্ময় | খানিক চুপ করে 
আবার বলে চলল, 'ব্রিঙ্জের ওপর জত শ্রাপনেল গোলার মধ্যে 
থেকেও কেমন করে”---হিস্-সৃ-সৃ্শন্দে আর একটি গোলা এসে 
আমাদের প্রায় পচিশ হাত চরে বিস্ফোরিত হুয়ে ওর কথা- 
গুলোকে চাপ! ছিলে । আমার সম্মুখে জলেয় ওপর পা! ঝুলিয়ে 


নবাগত ঘে নাবিকটি বসেছিল, ঝুস্তচ্যুত ফলের মত সে জলের 
ওপর চুলে পড়ে গেল। কারও মুখে একটি কথা নেই, 
আরও বিশ্ষোরণের অপেক্ষায় আছি। আর একটি 
লোকের সার্টের সবটাই রক্তে রঙ্জিত হয়ে গেছে। চুপ করে 
খসে আছে, ভাবলাম কাকে বলখে, কি-ই বা! ধলবে জার বলে 
কি ফল হবে, তাই । জিজ্ঞাসা করলাম, আপনেলের টুকরোটা! 
লেগেছে কোথায় ? . 

লোকটি হংরেজী বেষে না, ঘাড় নাড়ল। বুঝলাম, সে 
যে কত বড় ছ্ররুতর আঘাত পেয়েছে এখনও তা সম্যক জানতে 
পারি নি। '“জুইডিসের' দৃষ্টি সেদিকে আকর্ণ করলাম । 
সুইডিস ও নরষ্্রইজীয়ানয। একই ভাষায় কথাবাণ্ডা বঙ্গে । 

“সুইডিস” ওকে বোধ হয় সেই কথাই জিজেস করলে । 
ত্রস্তে লোকটি তার সার্ট পরীক্ষা করেই খিড় বিড় করে কি 
বলতে লাগল, অকম্মাৎ মুখখানা তাঁর পাখুবণ হয়ে গেল। 
পেটের ডান পাশে একট! জায়গায় সার্ট কেটে ল্রাপনেল চুকে 
গেছে। আর একটি কাধের কাছে। রঞ্জ বেরুচ্ছে কাধের 
ক্ষএ দিয়ে, কিন্ধ জাশ্চর্যা পেটের ক্ষতটি দিয়ে রড শিঃপরণ 
অদ্ি সামাণ্ডই হচ্ছে । 

আমার, “মুইডিসে'র এবং আছহত ব্যঞ্জির নিন্দের 
পমালঞলো একএ করে কাধের ক্ষতটি বীধবাগপ চেষ্টা 
করলাম । বিশেষ কিছু সাহায্য যে হ'ল না সবাই বুঝছি_- 
তবু আহৃতকে সা্ঈন! দেবার একট! ক্ষীণ প্রয়াস ! 

হঙভাগ্য সে। সম্বদ্র তার লাইক জ্যাকেটচি আাসিয়ে 
রেখেছে_ স্বত্যু তার খখ থেকে জীবনের সকল চিহ্ন ইতিমধ্যে 
যুছে দিয়েছে । বীভৎস মুখের একটা পাশ একেবারেই নাই, 
জাহাজের বিক্ষোরপ-গোলার হাত থেকে বেঁচে এসেও এখন 
আর সে নাই। 

মেসরুম-বয়টির মুখের জনেকটা পোড়া, সত্তার কেটে 
এখানে আপবার সময় লোনা! জলে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে, 
এক পাশে খসে প্রাণপণে দছুন-মন্ত্রণ৷ সঙ্ধ করার চেষ্টা করছে, 
হঠাং আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, আপনিও জাহ্ত স্তর ? 

আহত? দেখি নুকের কাছে অনেকটা স্থান জুড়ে টাটকা 
রঞ্ত | সার্ট পরীক্ষা করতে করতে বুঝবার চেষ্টা করছি, 
কোথাও যন্ত্রণা অন্থুতব করছি কিনা | বুকের একটা জায়গার 
যেন কেমন একটা ছ্চ ফোটাবার মত যন্ত্রণীও অস্থভব হচ্ছে | 
কিনব অছিদ্র সার্ট । অনেক সময় এ সব অবস্থায় সার্টের কাটা 
জায়গাটাও নজরে পড়তে চায় না। জাম! খুলে ফেললাম । 
আমি বুকেয় সম্মুখ ভাগ: পরীক্ষা করছি, “নুইন্িস' পিঠ 


- দেখছে । কোথায় কি? সমুক্রে পতিত লোকটর রক্ত 


আবা 


হবে, সে আমার সম্মুধেই বসে ছিল। সম্পূর্ণ অক্ষত 
জামি। | 

আর কোন ভীতিজ্নক হি-স্‌-স্‌ শব্ধ শুন্তে পাচ্ছি না। 
জাহাজটির জীবনতরীখলি কোথাও ছিটকে পড়েছে কিনা, 
আর কে।ন মানুষ সমুন্রে ভাসছে কিনা ঘুরে ফিরে দেখছি । 

জাহাজ থেকে এখানে এই সনুদ্র-বক্ষে ক্ষীণ ফম্পন-রেখা 
পর্যগ্ত দেখ! যাচ্ছিপ লা । সত্যিই তাই । ধিপ্ধ র্যাকটে সমুদ্রের 
ঠিক কোলের ওপর বসে এখন দেখছি জলরাশি যেন ওঠানাম! 
করছে । দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ অনেকখানি সীম।বন্ধ হয়ে পড়েছে, 
কয়েক গজের বেশী চোখে পড়ে না। উ'চু কোন স্থান থেকে 
একেবারে নীচে নেমে এলে সর্বাক্ষেত্রেই বুবি তাই ঘটে । 

“মুইভিস' জলের ওপর থেকে ছটো বড় লঙগি দেখে তুলে 
নিলে, গাড় তৈরী করধে । কোমরে ছুরি ছিল আহত লোকটির, 
খুলে নিলে সে ওটাকে দাড়ে ক*পাপুরিত করার চেষ্টায় লেগে 
গেল । বোধ হয় যে, এই জলযনাশির উপর এদিক্ক-ওদিক খুশি- 
মত দাড় টেনে জীবিত কেউ ভাঁপছে কিন! দেখতে ওর স।ধ 
হয়েছে। 

আহত লোকটি রঙ্তমে!ক্ষণে ক্রমেই ছববণ হয়ে আসছে। 
চে1খের উপর ফেমন একট] বিভ্রান্ত ভাব ধীরে ধীরে যেন ফুটে 
উঠছে। এখানেই কোন মতে শুইয়ে দিলাম | 

“নুহডিপ” লিটার ওপর ছুরির কাজ চালাতে চ।লাতেই 
জিঞ্জেস করলে, ক্যাপ্টেন তোমার সঙ্গেই ছিল না, “ইপ্ডিয়] ? 

সা, খোডিওতে খবর ছড়াবার চেষ্ট1 পর্যন্ত কেন, তার 
পরেও প্রিঙ্জের ওপর আমর! এক সঙ্গেই ছিলাম । আগুন, 
ধেয়! আর সেহ ভয়ানক শিশ্ফোরণের পর তোমাদের প্রথম 
দেখলাম । ৃ 

চারজনেই চুপচাপ । কি ভাবে কি হয়ে গেশ আধ খন্টার 
মধ্যে । এক ঘণ্টা আগেও পরিপাটি বিছানায় গ্রীশ্মের দিবা- 
নিপ্রায় আরাম উপতোগ করছিলাম কিন্ত এরই মধ্যে একি 
ছুঃস্বপ্র দেখছি? নিউইয়র্কে সবাই বলছিল বার বার উত্তর- 
জাটলাট্টিক সহ্প্রের নাংসী সাবমেরিন জাক্রমণের উল্লেখ করে 
আমরা ন।কি খুবই তাগ্যবান। তার পর নিউইয়র্ক থেকে সুর 
করে প্রায় ব্রেজিল পথ্যতস্ত সেই একটানা বহু খিধ্বস্ত পোত 
দেখতে দেখতে এসে এ ধারণা বেশ যেন বন্ধনূল হয়ে গিয়েছিল, 
আমাদের কিছু বিপভি হবে না। ব্রেজিল ছাড়বার ভুদিন পক্ন 
থেকে ত জাহাজের অবস্থান-স্থলের সংবাদ পর্যা্ত রেডিও 
বিভাগকে জানাতেও ওর! ভুলে যাচ্ছিল, কাণ্তেনও হেসে বল- 
ছিলেন জার এ সম্বন্ধে অতটা সাবধানী হ্বার কি দরকার 
থাকতে পায়ে? দক্ষিণ-আটলাট্টিক নিরাপদ স্থান। 

আর এখন? নিষেষের মধ্যে সমস্ত সৌভাগ্য কপ্ূুরের 
মত উবে গেছে। দক্ষিণ-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার 
মধ্যবর্তী বিশাল জলরাশির প্রায় যাঝামাঝি স্থানে “আউস্টের 
“্বহুকালব্যাপী বহু বারের শ্রান্তিহীন পৃথিবী-ভ্রমণ পর্ব অকশ্মাং, 


দক্ষিণ আটলান্টিকে ভেলা-বক্ষে 
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শেষ হয়ে গেল। বে অকল্পনীয় ভীষণ বিস্ফোয়ণের ফলে জাষি 
কিছুছুরে সমুদ্র-বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম সে যেন আততারীর 
আকশ্নিক মিষ্ঠুর জাধাতে আউস্টের স্বত্যু-জার্ভনাদ । অঙ্রি- 
কাণ্ড তখনও যেখানে চলছে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মনের 
গভীরতম প্রদেশটি জড় নির্জাব কা্ঠ-ইন্পাত-নির্শিত বন্তটির 
জন্ত বেদনায় আলোভিত হয়ে উঠল | জীখনন্বত্যুতর সেই সন্ধি- 
ক্ষণে প্র/ণচেতনাহীন সেই জাহাজটির জন্ত বেদন। অ্থন্ব মুভ্ি- 
শাঙ্তের নিয়ম মেনেছিল কি ন! জাশি না। আউস্টের অদ্ভিম 
ছুর্গতিতে বারে বাগে, মণে হতে ল/গল এতদিন কত 
ছুধ্যোগের মধ্যেও, কি পরম ঘত্তে আমাদের "তার ক্রোড়দেশে 
আশ্রয় দিয়েছিল । উপ্তর-আটলান্টিকের ধিপুল তগ্ুর সহ্ত্র 
সহত্র তরঙ্গ উন্ধন্ত ভবে আঘাদের গ্রাস করতে ছুটে এসেছে, 
ক্রোড়ের শিশুদের রক্ষার জন নেহ্ময়ী মাতার মতই 
ঢেউয়ের প্রচণ্ড আঘাত সে আপনার সর্বাঙ্গে গ্রহণ করেছে। 

র্যাফটে পানীয় জল নেই। আহত লোকটি জল 
খেতে চাইছে । এতক্ষণ এ কখাটি একবারও মনে হয় নি, 
এখন ওর জল পানেচ্ছায় সকলেরই একপক্গে পিপাসার সঞ্চার 
হ'ল! দগ্ধানন মেসগম-বয় বয়সে বালক, জাঠার বংসরের 
বেশী বয়স কিছুতেই হবে না, জলপানের ইচ্ছ| প্রকাশ এ অবস্থায় 
অর্থুর জেনেই চুপ করে বসেছিল। এখন শ্রাপনেলে 
আহত, লোকটির জলের আকাঙ্ষ] তার বৈর্যের বাধ ভেজে 
দিল, কর্ষণ কঠে সেও বলে উঠল, ' ওঃ যিশুগ্র&, একটু যদি 
জল দিতে । 

কিন্ত জল কোথায়? পানী জল । কি নিষ্ঠা প্রক্কতি ! 
কত গভীর জপরাশির ওপর বসে আছি, গ্যাফটের পাআসংলগ্ন 
প্রথম জলকণাঞুপি থেকে নুরু ক'রে হাজার হাজার মাইল 
উত্তরে মেক্প্রদেশ পর্য্যস্ত জলরাশি, দক্ষিণ দ্রিকে মাটির লেশমাত্র 
নাই, পৃথিবীর সকল মহাসমুপ্রের বারিধারা এসে আর এক 
মেরুতে একাকায হয়ে গেছে, ডানদিকে পশ্চিম-আক্রিকার 
তটদেশ পর্যস্ত প্রায় দেড় হাসার মাইল কেবগ জল জার জল, 
বামে পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-আমেরিকা ও আবাদের মধ্যবর্তী 
স্থানের ছুরত্বও হাজার, বার'শ মাইল, মানব-কল্পনার অতীত এই 
জলরাশির উপর বসে এক গণুষ তৃফার জলের অভাব |] মশে 
পড়ল, নিউইয়র্ক থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে দেড়মাস জাগে 
টাগভোর আঘাতে বিধ্বগ্-পোত আমাদের সেই পূর্ব সহচরদের 
কথা। এমনি করে চৌক্ষ দিন তার! ক্ষুত্ব এক জীবনতরীতে 
অনাহারে, জলাভাবে কাটিয়েছে। বন্দর থেকে মার ১০০ 
মাইলের মধ্যে থাকা সর্েও কোন জাহাজই তাদের উদ্ধার 
করতে আসে নি, একে একে হছুজন ছাড়া! সকলেই স্বত্যুর কোলে 
চুলে পড়েছিল। আরও "লক্ষ লক্ষ লোন্টের মত আমরাও 
নিউইররকের প্রাতঃকালীন সংবাদ্দপজ্রে খবরঠি পড়েছিলাম, 
পর্ব-সহ্কম্মীদের জঞ্জ সহাহুহ্তি হয়ত জার প্রকলের চেয়ে 
কিছু বেশীই হয়েছিল, কিন্ত যেনিদার'ণ জলপিপাসায় পশ্চিম 


২৭ 
আটলার্টিকে তারা নিশ্চি হয়েছে, সে যে কত কষ্টকর, 
মর্শস্ধদ তা এতটুকুও বুঝি নাই। 

উপকূলের অত কাছেও উপকূলরক্ষী জাহাজঞ্চলি ওদের 
সে অবস্থার কখ| জানতে পারে শি। তবে? বহু লক্ষ বগ 
মাইল ব্যাপী সনুক্রের মাঝামাঝি স্থানে স্ছুত্র একটি বিশ্ৃতে 
অবস্থিত আমাদের কে দেখবে ? ঠিক এই স্থান দিয়ে আগামী 
কয়েকর্দিন বা মাসের মধ্যে মিঅপক্ষের কোন জাহাক্ক যাবে 
কিনা, কেজানে? কোন কালেই যাবে কি না তারই বা 
স্থিরতা কি? অথবা, যখন কারে চলার পথে এই বিন্ছুচি চোখে 
পড়বে তখন আঙ্জিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনার সকল চিহ্ন সমুন্রে 
আকাশে বাতাসে বিলীন হয়ে গেছে। 

আহত ছ'ক্ষন বারে বারে দেখছে সমুদ্র-জলের দিকে । এ 
ভাবে যদি কিছুক্ষণ আরে! চলে, সম্মুণে প্রিছনে ডাইনে বামে 
গম্ভীর নীল জলের আকর্ষণ ছুর্বার হয়ে উঠবে, কোন হূর্ববল 
বুহূর্থে বিশ্বাদ লবণদ্ধের কথা কুলে যাবে। “ন্হন্ডেন? ও আমি 
ওদের চোখে চোখে রাখছি, সাবধান করে চলেছি, এ জল 
সুখে দিয়ে অকন্মাং তৃক্কাকে যেন জটিলতয় না ক'রে তোলে । 

“আমরা এখন কোথায় জান?" .“কুইডিস” প্রশ্ন করলে। 
লগি ছটৌকে জনেকটী। দাড়ের মত ক'রে ফেলেছে ও । একটী। 
রতি হা হুর 
টি করলে। 

' আমাদের ওপর বিমামের ও অজাত রণ'শরীর টি 
কালে জাহাজ অবস্থান করছিল ১৯" ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাছিমা-রেখা! 
ও ১৭* জক্ষিণ অক্ষাংশের সংযোগস্থলে । শান্ত সমুভ্রবক্ষে 
এত অল্প সময়ে মধ্যে সেখান থেকে বেশদূর যাই নি নিশ্চয়, 
কাছাকাছিই জাছি, সে কথাই বললাম । 

পৃথিবীর বিভিপ্র প্রান্তে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে 
কতকগুলি মানুষ জঞ্গেছিল, দেশ দেশাস্তরের মান্য কেউ 
কাউকে জানত না, জাং ছিল না, রীতি, নীতি, 
ভাষা, সব প্থক | সবাই ছিল ছোট ছোট এক একটি যবন্ত-মধ্যে ; 
নিত্যকার জীবন হুনির্দি্ ধারায় অতিবাহিত কচ্ছিল। সবার 
অলক্ষ্যে মানবেতিহাসের পৃষ্ঠার জর একটি নতুন অথ]ায় মাক্ছষ 
ও জাতিসমষ্টির পরম্পরবিরোধী বাসনাগুলির সংঘাতের 


ফলে সংযোজিত হয়ে পড়ল-_পরিণাদে এল . প্রচণ্ড যুদ্ধ। 


অনত্ত মহাসমুদ্রে ভেলা-বক্ষে জীবনম্বত্যুর সদ্দিক্ষণে বসে এমনি 
ধরণের নান! দার্শনিক চিত্ত মনে উদ্দিত হুচ্ছিল। 

ফি মনে হয় তোমার খগ্ক ? আর কেউই নেই?__“ুইডেল" 
আবার প্রশ্ন করল । সঠিক উত্তয় ফেমন করে দেব ? বারে বারে 
মনে হচ্ছে, প্রলয়ের মত ভীষন শেষ ধিক্ফোরণ পর্যন্ত কাণ্তেন 
ও একজন যেট আর আমি ব্রিজের ওপর একসক্ষেই ছিলাম, 
অথচ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবার পর কাউকেই দেখছি না। . যুক্তি 
.গ্ষলছে ওরাও আমারই মত কোথাও উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে । 
কিন্ত ফোন দিকে ? & অধিকাণ্ডের মধ্যসথলেই নয়তো? 

পাশা 


প্রবালী 
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হেসে বললাম, ছুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই বন্ধু, 
জলতভাগের যেখানটায় আছি কিছুকাল পরে কেউ কারুর জন্ত 
চিন্তা করবার থাকবে না। 

দুইভিসে'র আশা অপরিসীম । বললে, মামচিত্রটা তোমার 
মনে নেই ? কোন ছোট দ্বীপ যদি কাছাকাছি থাকে । চার্টরুদে 
তোমার তৌ সব সময়ই গতিবিধি ছিল্া। 

তা ছিল, দক্ষিণ-আটলান্টিকের সমস্ত চিন্রটা পূর্বব ও পশ্চিম 
দিকের কুভাপসমেত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু সে ছবি 
মণে আশার সঞ্চার করল না । বললাম, তাই বুঝ তুমি দাড় 
তৈরী করলে ? এ অবস্থায় অযথ! হাত পা! ছুড়ে লাভ কি ? 

সুইভিদ বললে, ক্ষতিটাই বাকি? কাছাকাছি ধর দশ- 
পনের মাইলের মধ্যে যদি কোন ছোট স্বীপ থাকে আমন 
ছ'জনে চেষ্ঠা করলে পৌছেও যেতে পারি ত? আমি জখাব 
দিশাম, না। দে জাখার বললে, সেখানে পৌছব যে নিশ্চয়, 
৩1 বলছি না, কিন্ত ভ'”ন যদি নুপ্রসন্গ হয়, পারিও ত 
পৌছতে । এ ভাব চুপ করে বসে থাকার চেয়ে-- 

বললায, ত] হয় দাঁ। দশ-পনের মাইলের মধ্যে কোন 
দ্বীপ ত নেই-ই ছুঃশ মাইলের মধ্যেও আছে বলে মনে হয় নী । 
যতদুর মনে পড়ছে সেন্ট হেলেনা এখান থেকে নিকটতম 
স্থলতাগ-_-ছ'শ মাইলেরও ওপর | অনৃষ্ঠ মাপা তুমি সুহাভেন ? 

বললে “মানি” 

হেসে তাকে বললাম, ব্যস তখে তুমি চুপ করে বসে 
থাক--..এ অবস্থায় অকুলের উদ্দেশে দাড় চ।লানে! মানে তৃষার 
ধার বাড়িয়ে দেওয়া । ভাগ্য যদি সুগ্রসম্্ থাকে, দেখবে 
ঠিক বেঁচে যাব । আর যদি সময় হয়ে থাকে পরিশ্রম করে 
মরতে আমি রাজী নই ! 

“সুইডিস” ও মেসরুম বয় ছ'জমেই হেসে উঠল । 

সম্পূর্ণূপে নিজেদের ভবিতব্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা 
ফর! ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পাতে? “মুইভেন” ওয় 
বেস্টটা খুলে ফেললে । নীচে বিচি উপায়ে রক্ষিত একটি 
ওয়াটার-প্রন্ফ সিগারেট কেস বার করে নিজে একটি মুখে দিল, 
স্ীলকে একটি একটি করে দিলে । কেসটার ভেতর কয়েকটি 
েশলাইয়ের কাঠি ও বারুদমাথ। একটু কাগজও আছে | 

“ঘুষ র তো তুমি বললাম । 

“ই” সে বললে' “প্রায় বঙ্ছরখানেক ধরে এ ভাবে চলছি 
সমুত্রে । বঙ্গর ছেড়ে সমুক্রে বেরুলেই সিগারেট আর কাঠি- 
গুলো! ভরে নিই এতে 1 

সিগারেটের ধোয়া্টা বেশ ভালই লাগছে ।..কি করছে 
"ওরা এখন বাড়ীতে ? মনে মমে হিসেব করছি কলকাতায় এখন 
সময় কত হতে পারে । এখান থেকে প্রায় সাত ঘণ্টার বেশী 
ধ্যবধান। রাত বোব হয় নস্টা-দশটী হবে। এখন প্রীন্থকাল, 
ফিসেবমত চৈজ্রমাস, শ্রীষ্মকালে না পড়লেও কাধ্যত, তাই। 





+ সন্ধ্যেই হয় প্রায় আটার সময় । ওরা ফি আহার করছে 


'আবাঢ় 


সবাই, না তারই ষোগাড়ে আছে। অথবা টিক আর কি 
হতে পারে কল্সনাত্তে জানতে পারছিনা ! বেতাপে বখন 
আম।দের ওপর আক্রমণের সংবাদ দেখার চেষ্ঠা করছিলাম, 
আক্রমণকারীর! বেতার-তরঙ্গে বাধার সৃষ্টি করছিল। মিত্র- 
পক্ষীর় কোন জাহাজ বা উপকূলবর্তী বেতার স্টেশনগুলি এ 
সংবাদ সম্ভবতঃ একেবারেই পায় মি। কেপটাউনে পৌছবার 
দিন “'আউস্ট সেখানে পৌছবে ন!। যুদ্ধের সময় এক 
মহাদেশ হতে অন্ত মহাদেশে টাহ্ম্টেব্ল্‌ অনুযায়ী জাহাজ 
চল|চল হওয়া! সন্তব নয়, হ্য়ও না। পরের দিনও আম।- 
দের জাঙছাজ দেখে সকলে সন্দেহ করবে, হয় ত দক্ষিপ- 
আটলার্টিকে আর একটি জাহাঙ্জের সলিল-সমাবি হ'ল । প্রতি 
দিন জাশঙ্ষা বেড়ে বাবে, সপ্তাহখানেক পরে প্যা বদ্ধমূল 
হবে. কোন খবর শেই অঙ্গ কৌন বদর থেকে বা জাহাজ 
থেকে । কেখশ-এ বাঁ বেতারে কেপটাষ্টন, পারনামবুকো, 
নিউইয়র্ক ও লগ্ুনের মধ্যে জনেকঞ্চলি সংবাদ আদান-প্রদান 
হবে। আরও এক মাস অপেক্ষা করবে কর্তৃপক্ষ যদি কোথাও 
থেকে কোন মাবিকের সংবাদ পায়। তারপর যাবে সহাহ্্‌- 
সৃতিজ্জাপক বার্া সকল নালিকের গৃহে বছুদিন হয়ে গেছে 
জাছাক্গ আস্ছে না বন্দরে, সুতরাং ধরে নিতে হবে এটি শত্রু 
ক্সাক্রমণে সমুক্রপথে ধ্বংস হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

তারপর প্রিয়জনদের মধ্যে কঈনাপ্রবণ যদি কেউ থাকে, 
সে তা নিয়ে মনে মনে জল্পনা সুর করবে | শেষ সংবাদ সে 
নিউইয়কক থেকে পেরেছিল, তাই নিউইয়র্ক ও কেপটাউনের 
মধাবর্তী অখণ্ড জলরাশির ঠিক কোনখানে, কবে ও কখন 
প্রিয়জনের শেষ শিঃশ্বীস পড়েছিল শুধু সে খবরচির জহ তার 
মন আকুলি-বিকুলি করতে থাকবে । কত বার চোখ বুলিয়ে 
যাবে মানচিত্রের গায়ে এই বৃহৎ অংশটির উপর, হয়ত 
একট ক্ষীণ আশাও মনে জাগবে বুবি কোন দীপে এখনও 
বেঁচে জাছে। কিন্ত এই মুক্ুত্ডে কেউ তো! বুঝতেও পারছে না 
যে, বিপদ আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, স্বত্যু যেন শিকার 
একাণ্ড করায়ও আছে জেনেহ পরম নিশ্চিগ্ হয়ে কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করছে । আরও কিছুকাল পরে কল্পনার ধার আরটদাদের 
ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে আসবে । সটি- ও ধ্বংসের 
মূল কথা, আব্রপরিতৃত্তির নল নব আয়োজন, এহ্ার্খের সংঘাত 
পরিজন-বিয়োগ-ব্যথা হবে দুরের অম্পঞষ্ট স্থতি-. তারপর 
বিশ্বতি ও সত্যিকার স্বত্যু ৷ 

এ যে, & যে বোষ্ধেটে জাহাজ-.. কানাভিয়ান সেই “বয়পট 
আঙুল দিয়ে একটা দিকে আমাদের ছ'জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছে। অনেক দুরে ক্ষুত্র শ্বেতবর্ণ একটি জাহাজের মত 
দেখা যাচ্ছে । চেয়ে আছি সেই দিকে । ধ্তগুলি মান্গুষের 

সকল আশা, ভবিস্ততের সমীন্তি-রেখ! টেনেছে ও-ই নাকি? 
ফাদের জাহাজ, জার্দেনীর না জাপানের সেকথা নিয়ে 
কিছুক্ষণ চলল আলোচনা! । 


দক্ষিণ-আটলান্টিকে ভ্েলা-বক্ষে 


পণ 

“হুইডিস' বলছে জাপানী হওয়াই সম্ভব | ওদের রণতন্সী- 
বছর জার্মানীর চেয়ে বড় ও শক্তিশালী । জামার দৃঢ় ধারণ! 
জান্দানীর । দক্ষিণ-কআটলান্টিকে পুর্ধেই নাৎসী “রেডারে'র 
উপজব দুরু হয়েছে । “নুইডিস'ও সে কথ) জানে, তথাশ্রি সে 
জাহাজটিকে জাপানী নৌ-বহরেরই মনে করছে । পাশ্চাত্যের 
ভীতি সশগ্র প্রাচ্যের ওপরই সমধিক । বোধ হয় চেঈগিজ খাম 
ও সালাদিনের স্মৃতি । রর 

জাহাজটি ক্রমেই সুম্পষ্ঠ দেখ! যাচ্ছে, যেন এই দ্বিফেই 
জাসছে | উন্মুখ হয়ে বসে জাছি, কি চায় ওরা, কি করবে ? 
আরও কাছে দেখ। যাচ্ছে প্রক1ও সম্তিক পতাক] উডচীন, ছুগ্ধ- 
ফেণনিভ বস্ত্রের শুভ্রতার উপর ঘন কষফবর্ণ বাকা ম্বঘ্তিকা 
চিন্ধ। অন্তরে কেমন একটা অহথসুত্তি জাগল । এই জার্মানীর 
স্বস্তিকা | যেচিহের কথ ভারতে) আমেরিকায়, ইংলঙে 
শত শত বার শুনেছি, নান প্রবন্ধে পড়েছি, ভারতের অতীত 
গৌরবের সেই স্বস্তিকা কিফিত পরিবরডিত কয়ে জার্মানীর 
জাতীয় পতাকা হয়েছে ! নিজ চোখে দ্রেখছি সেই নাংসী 
পত্তাকা নাৎসী ক্টঁজারে। 

যদি ওরা আমাদের বন্দী করে? ভড়িতের মত কথাটা 
খেলে গেল ধোধ করি সকলেরই মলে | কি শ্বম্তি। অবস্থা 
বিপাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মৃষ্জ মান্গুষও সাধ করে শুঙ্খল 
পরতে চায়! কানাডিয়ানটি বললে, কিন্তু বাচিয়েছেন, এটা 
জাপানী বোছেটে নয় | 

যেন জামাদের বিঞ্ঞপ করেই আঅকম্মাং জাহাজটি মোড় 
ঘুরে একটু বাদেই আবার জামাদের চোখের অন্তরালে গেল । 
তবে বোধ হয় তুপবে মা জামাদের ৷ বুঝলাম মনের অন্তরতম 
গভীরতায় বর্তমান অনিশ্চয়তার চেয়ে কিছুকালের মত শুর্খলা- 
বন্ধ নিশ্চয়তাও কত বনণীয় হয়ে উঠেছে। 

জীবনের প্রতি ভালোবাসা যে কত সুগতীর, স্বত্যু-গফ্বয়ের 
ঘারদেশে এসেও আুশো জল" ৬ আকাশ থেকে গ্রাণরস 
নিংড়ে নিয়ে মিজন্ব সন্ত বজায় রাখবার কি যে বিপুল প্রয়াস, 
এ অবস্থার তিন্ন তা বোঝার চেষ্টা নিররধক । | 

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে “ন্ুইডেন' বললে, বোধ হয় ভালোই 
হ'ল, বুঝলে গুপ্ত ! নাৎসীরা! অসঙ্ছায় নাখিকদের জীবন-তরীতে 
ভাসতে দেখে বহু জাগায় মেশিনগান চালিয়ে মেরেছে । ওরা 
শিশ্চয় জামাদের দেখে নাই । 

কোথায় শুনলে এ কথ! ?. -জিজ্েস করলাম । 

“কেন? ইংলগের কাগজে পড় নি, আমর! সেখানে 
থাকতেই এ সব খবর কত বেরিয়েছে? এ ধরণের কথ 
অনেক গুনেছি ইংলঙে থাকতে, পড়েছিও অনেক অভিজাত 
পত্জিকায়। বার বহু নাবিক যে জার্ানীতে বন্দী হয়ে 
আছে এ সংবাদও আমার অজান] ছিল না। করে 
রইলাম। এক এক বার মনে হচ্ছে জলের ঠিক ক, 
মীচু থেকে আমর! রেডারকে দেখতে পেলাম, জাহাকেক্গপর 


২৭৮ 
ওদের ত্রিজ থেকে কি ওরা দেখছে না আমাদের ? 
এত শান্ত সমুদ্রে তো জ্গানি গু-উচ্চ 'গ্থান থেকে কত দূর পর্য্য্ত 
দৃষ্টি চলে । 

ছুরে কর্কশ বাম্পীয় হুইস্‌প্‌ শুনছি । কি এ? কি হচ্ছে, 
কোথায় জাবার বাজল শিটি | যাই হোক, সমুঞ্জের এ জংশে 
আমরা সত্যিই একা শই। জাততায়ী জাহাজটি কি করছে 
জানতে সব্যই কৌতুছলে অধীর হয়ে উঠছে। “ম্ুইডেন'কে 
বললাম, আর একটি সিগারেট ধরাও। নাৎসীকা এখনও 
এখানেই আছে দেখ! যাচ্ছে । 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


স্বত্যুকে অস্ত; তখনকার মত যে আবার কাকি দিতে 
পারব, এ বিশ্বাস আমার প্রায় দৃঢবূল হয়ে গেছে । সিগারেট 
ধরাতে ধরাতে বললাম, “সুইডেন” ! আজকার ডিনারটি মনে 
আছে তে! ? যেন লাষ্ট সাপার | ধর, যদি এসে যেশিশ-গান 
চালায়ই, এ হচ্ছে লাষ& ন্মোক্‌। 

শুইডিস একটু মুচকি হাসলে | ফুজারটি আমাদের 
দিকে আসছে দেখ! যাচ্ছে । যেন একটা দড়ির সি'ড়িও ঝুলছে 
ওটার গায়। 


জাগর-স্বপ্নবিলাসী 


অধ্যাপক শ্রমন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায়, এমএসসি 


কেন বস্ত ঝা বিষয়ের জভাখবোধেক্ন মুলে, কোন-শা- 
কোন ইচ্ছা বর্তমান। আর এই ইচ্ছা থেকে সেই বস্তবা 
বিষয়টি পাবার চিন্তা উৎপন্ন হয় । শিশুর বেলাতেও এই নিয্মম 
খার্টে। বয়স বাড়ার সক্ষে সঙ্গে তার অগাববোধও বাড়ে। 
শিশুর সকল অভাব মেটাবার সামধ্য পিতামাতার থাকে না। 
তার বায়না ও কান্না সামলান পিতামাতা বা! অতিভাবক্জের 
পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, ধিশেষ করে যখন কোন নতুন জিনিষ 
শিশুর নজরে পড়ে । “কাল পাবে, জার এক দিন কিনে দেব, 
বড় ছলে পাবে, বড় হয়ে নিজে রোজগার ক'রে কিন্ধে” এই 
ধরণের মিথ্যা! কথা শুনতে শুনতে শিশুর ক্রমাগত মনোভঙ্গ 
হতে থাকে এখং অভিভাবকদের প্রকৃতি, শক্তি ও 'অতিপ্রায় 
স্ধন্ধে তার নিজের নান! রকম ধারণ! জন্মাতে থাকে । 

অঙাব ও চাওয়া খুব ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। খাবার, 
পরবার, খেলবার বা অন্ত কোন জিনিষ পাবার ইচ্ছ! ছাড়া 
বয়োরক্ষির সক্ষে শিশুর অন্ত অনেক প্রকার ইচ্ছা প্রতিহত 
হয়। তার মনে নান] ইচ্ছ! জাগে, যেমন পরকে গালি দেওয়া, 
অভ্র জিনিষ কেড়ে মেওয়া, মারা, যখন থুঙ্ী বেড়ান, দৌড়ান, 


লাফান, নেড়! ছাতে বা মইয়ে উঠা, ঘোড়ার গাড়ীতে নৌকায় . 


রেলে জাহাজে এনোপ্লেনে চড়া, ইচ্ছামত খেল! বা আডা 
দেওয়া, পরের তোয়াব! না রাখা, যা বলা যায় ঠিক তার 
উল্টাটি করা, প্রন্ৃতি । ইচ্ছামত সব কাজ করা যায় না, আর 
অনিচ্ছা সত্বেও অনেক কাঙ্গ করতে হয়, এই হই প্রকার 
অভিজ্ঞতা থেকে শিশু ব্যবহারিক জগতের স্বরূপ বুঝতে পায়ে । 
তার নিজের শক্তির পরিমাণ অজের তুলনায় কত কম, ক্রেমে 
শিশুয় এই জ্ঞান জন্মে। 

এই হ্টীনতাবোধ বালক-বালিকার পক্ষে সখের কারন । 
এ.থেকে স্থলতেদে ছুই প্রকারের ফল উৎপর হুয়। এক 
নিজেফে বড় ক'রে তোলবার ইচ্ছা বা উৎসাহ ॥ অপরটি 
ছঃখে ভিষ্মাণ হয়ে পিছিয়ে পড়া, “ফারুর সঙ্গে গ্রতিযোগিত। 


করতে যাব মা, আমি কোন কাজের নই, বড় হে পাব 
মা”__এইকপ হেয়, হেরে! বা পরাজয়ের মশোবৃণ্তি । 

বালক-বালিকার একটি বিশেষ খ্বভাব এই যে, মনের 
বাসমাকে কঞ্সনায় রঞ্জিত ক'রে নান! মনোক্পম অবস্থা-পরম্পর! 
রচনা করা ও তা থেকে আনন্দ লাভ করা । এই সণ 
ছৃষ্টি অলীক হলেও তৃপ্তি এবং সুখপ্রদ । এহ প্রকারের আনন- 
ভে।গ বশুনিরপেক্ষ । এক্সপ জানন্প লাভের চেষ্টা দেখা যায় 
ছুই অবস্থায়_ প্রথমতঃ ঘুমের ভিতগ খ্রপ্রে, এবং খি্দীতঃ 
জেগে জেগেভাবের ঘোরে তন্য় হয়ে । এই শেযষোস্ অবস্থাকে 
জাগর-ম্বপ্প বলে । সংগত ভাষায় জ1পর-স্প্রের অঞুকপ অশেক- 
গুলি ভাব-প্রকাশক শব আছে, যেমন-__-“আশা-মোদ ক-চর্বপ” 
অর্থাং আশার লাভ, খাওয়া, “অভিি-চিএকর্ম” অর্থাং তিত- 
শুর্ধ দেওয়ালে ছবি দভ্বাকা, ব! *“ব্যোক্সি চিএকল্পন]” অথাং 
আকাশে চিত্রকল্সন! ইত্যাণি। 

ঘুমের ভিতর শিশুর অতৃপ্ত ইচ্ছ। দ্বপ্ধে চরিতার্থ হয় । বয়ঙ্ষ 
লোকের শ্বপ্নের মধ্যেও এইরূপ পরিতৃপ্তির উদাহরণ কখনও 
স্পষ্টভাবে থাকে, কখনও বা গৌঁণভাখে দেখা যায়। 
দক্ষিণমের-জাবিষ্ষারীদের ভ্রমণবৃণ্তান্তে দেখা যায়, যখন তারা 
অনশনক্রিষ্ঠ হয়ে প্রাণসংশয় অবস্থায় পড়েছিল, তখন তাদের 
সকলেই উত্তম চথ্যচোস্ের স্বপ্র দেখত | বয়ক্ক লোকেদের 
স্বপ্নে, কামনার পনিতৃত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা! দুরিয়ে হয় 
ব'লে স্বপ্ন হর্বোধ্য ও কিন্ভুতফিষাকার হয়ে পড়ে। মনঃ- 
সমীক্ষণের দ্বার! তার মানে পরিষ্কার হয়। 

জাগর-স্বপ্রের উদাহ্রণ পূর্ণবরক্ষদের দিয়েই আরম করছি। 
ভাত্মতীয় নীতিকথার একটি প্রসিদ্ধ গল্প আছে। গল্পটি গ্রীক 
ও আরবদের দ্বারা অনুদিত হয়ে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত 
হুয়। আরব্য উপন্তাঁসেও এই গল্প আছে। গল্পের নায়ক হচ্ছেন 
য্যাল্ভাস্কার | নাম পরিবর্তিত হলেও বিষয়টি সূলতঃ ঠিকই 
আছে। সংস্কত আখ্যানটি বলছি। 


জবা 


একদা দেবীকো্ট নগরে বেদশর্ম। নামে এক ব্রাহ্মণ বাস 
করতেন । তাকে কেউ বিরুব-সংক্রাস্তির দিন এক সর! ছাতু দান 
করেছিলেষ । তিনি & সর! নিয়ে এক কুমোরের হাডিকুড়ি ভরা 
খোড়ো ঘরের এক পাশে এক জায়গায় ভয়ে আধদুমস্ত অবস্থায় 
ভাবতে লাগলেন-_“খদি এই সরাটি বিক্রি ক'রে দশটি কড়ি 
পাই, তা হলে সেই কড়ি দিয়ে মাহুর ও সর! কিনে বেচব। 
এই রফম জনেক বার কেনা-বেচা করতে করতে লাত হয়ে 
হয়ে যে টাকা! বেড়ে যাবে, তাই থেকে পরে সুপারি ও কাপড়ের 
ব্যবসা করব । এইরূপে ঘধন ত্বামার লক্ষ টাকা হাতে 
জমবে, তখন একটা,__-একটা৷ কেন চারটে বিয়ে করব । তার 
মধ্যে যেটি দেখতে থুব সুন্দরী ও সুবতী হবে, তাকেই বেশী 
ভালবাপব । আমার এই ব্কম এক-চোখমি দেখতে দেখতে 
সতীনের1 যখন হিংসায় জলে ঝাগড়াব1টি করবে, তখন আমি 
খুব রেগে লাঠির ধাড়ি তাদের এই রকম ক'রে মারব ।” এই 
গাবনাতে ধিভোর হয়ে ব্রাহ্মণ কাছে যে লাঠিগাছটি ছিল ০লটি 
ছঁড়লেন । সেই পাঠির খায় নিজের ছাতু সরা, আপ 'তার 
নঙ্গে কুমো।রের আনেক স্াড়ি-কলপী ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। 
ভাঙার শর্চে কুমোর এসে ব্যাপার দেখলে ও তিরক্ষার ক'রে 
ব্রা্মণকে শর ঘর থেকে বেক কারে ধিলে। 

নীতিক্ঞ পণ্ডিত, এই শাখানের পর খলছেন যে, ধিনি 
অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় যগ্র হয়ে গা ঢেপে দিয়ে আনন্দ 
পা করেন, তাকে কষ্ছে পড়তে ও শিশ্দাতাজন হতে হুয়। 

মার একটি উদাহরণ দিচ্ছি । এটি ধুব টাটকা, গপ্প নয়, 
.নিঙ্ছক সভা । প্রায় হই সপ্তাহ আগে আমার একটি রোঈ 
হঠাৎ এক দিশ আমার কাছে এলে বললেন, “সন্প্রতি ৫০০ 
টাক ও তার ওপরের নোট আর চলবে না, এই আদেশ 
বেরিয়েছে ; এই রকম নোট (েনাঁবেচার ব্যবসা চলছে । 
আমি খ্যাঙ্ষের কর্খচারী, আমার হাতে ক্রেতা ও খিক্ষেতা 
হয়েরই সঞ্ধান শাছে। কিণ্ড নিজের টাক! নেই। কিছু 
মবলক টাকা রোবগারের মতলব ভ'াজলুম । আমার পরিচিন্চা 
কোন লন্ধপ্রতিষ্ঠা ধনব হী অভিনেতীর নিকট গিয়ে লাখখানেক 
টাক] এনে তা দিয়ে নোট কেনার ব্যবসা করব; লাভ 
থেকে অভিনেত্রীকে ভার টাক! ফিরিয়ে দেব ।” ধ্নোগ্জ বলতে 
লাগলেন, “আমি যাব(মাআ যেশ টাকা পাবা সুযোগ হণ, 
কিন্তু টীকা কর্খস্থলে আনন্তে হবে, কিসে ক'রে আনব? 
ই্রামে বা বাসে অত টাক! নিয়ে চড়া পিরাপদ নয়, সুতরাং 
ট্যাক্সি ক'রে আসাই ঠিক করলুম ॥ ট্যাক্সি চড়ে মনে হ্*ল, 
বর্দি ভ্রাইভার টের পায় তবে আমি তার সঙ্গে জোরে পারব 
না, সে পঞ্জাবী, আমাকে মেরে ফেপবে গল! টিপে ।” তন্ময় 
ভাবের চিন্তা এখানে এসে ছেদ হয়ে গেল ; দম আটকে গিয়ে 
্ত্যুর বিভীষিকায় গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে পড়ল, হ্বীপ ধরতে 
লাগল । এই রোগীর বেলায় জাগর-শ্বপ্র সুখে আরম হয়ে 
ভয় ও কষ্টে পরিণত হ'ল । 


২৭৯ 


জাগর-্বগ্ন কল্পনার ওপর প্রতিঠিত। কঙ্গনা. মূনের একটি 
সহজ বৃর্তি। কল্পনা ছাড়! মাছুষ নাই--.কল্পন! অনেক 
উপকারে জাসে । যে চিন্তা, উদ্ভতাখন ও আবিষ্ষারে লাগে, তার 
মূলে থাকে কমন! ; তবে কল্পনার যাত্রা কমবেশী হয় ব্যক্তি- 
বিশেষে । ছোটবেলায় শিশুর। কঞ্জনা ও বাস্তবের পার্থক্য 
তত বুঝতে পারে না । নিজ হীনতা বা অভাবের ক্ থেকে 
তার] অব্যাহতি পেতে চায়। এইন্সন্ফ সকলেই ছোটবেলায় 
সুখ বা আনন্দের কাল্জনিক ঘটনা রচন! করে, বাস্তব অবস্থাকে 
প্রড়াবার চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টা থেকেই জাগর-ন্বপ্ণের 
ক্ছচন! হয় । অনেক ক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সঙ্গে ছেলের বছি- 
গতের স্বক্ধপ উপলদ্ধি হয় এবং জাগর-স্বপ্র কমে বায়। 
আবার যার! বান্তধ ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে 
না, তাদের মন অন্তমুর্থী বা জন্বব্বও হয়ে পড়ে, লোকের সঙ্গে 
তার] মিশতে চায় না, নিজের ভাবন! নিয়েই মশণ্ডল থাকে । 
এদের জাগর-খধপ বেড়েই যায় । ঘুমের আগে অথবা একলা 
থাকলে অথবা যে কাজে প্রতি পদে মন ধিতে হয় না, সেন্সপ 
কাজ করবার সময় জাগর-স্বগ্র দেখা দেয়। পুরুষ অপেক্ষা 
মেয়েদের এবং পূর্ণবয়ঞ্ক অপেক্ষা বালক-বালিকাদ্ধের মধ্যেই 
জাগর-স্বপ্ন বেশ দেখ! যায় । 

বয়োরছ্গির সঙ্গে জাপর-প্রের জটিলতা বৃদ্ধি পায় 
শৈশবের জাগর-ন্বপ্রের শৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে শিশুর প্রতি- 
হত কামনা, হিংসান্বি, শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা এবং কৌঠ্ছল 
চত্সিতার্থ হয়। এছাড়! শিশুর মনে, যে-সব ভম্ম উৎকঠা দ্বণ! 
রাগখেষাদির ব্যাপার গভীর রেখাপাত করেছে, সেগুলো! জাগর- 
ধপ্ধে আঞপ্রকাশ করে । শৈশবের পর ও যৌবনোগ্চেদের 
মধ্যবর্তী কালে যখন “নিজ্ানে"র রুদ্ধ ইচ্ছা পার্সপ্রকাশের 
চেষ্টং করে, তখন জাগর-ধপ্রের প্রকৃতি কিছু পরিবন্তিত 
হয়। এই সময় উচ্চাভিলাধেক সঙ্গে নাশ। প্রকার বিকৃত 
কামেচ্ছা যেমন, অগম্যগমণ সমকামিত। প্রভৃতি এবং সমাজ- 
নিশ্দিত বিধিধ যৌন-ইচ্ছা জাগর-স্বণ্পে অঙ্টাবিস্তর ছত্র বেশে 
দেখা দেয়। যৌখনোক্খেদের পরে, পুর্বো কজনাগ সঙ্গে ধর্ষণ 
ও মর্ধণ কামঞ্জডিত হ্য়। কেহ কল্পশা কম্ে..-“আমি অতি 
ভয়াখহ ও রোমহ্রপ ব্যাপারের মধ্যে নিগ্জের ক্ষমত) প্রকাশ 
ক'রে অভিলধিত এক সুন্দরীকে উদ্ধার করে বিবাহ কর- 
লাম।” আবার কেহ বা এমন মহত ও খ্বার্খত্যাগের কল্সণা 
করে যাতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে শিজেকে হুঃখকষ্রের মধ্যে ফেলে 
সে সুখ ও আনন্দ 'অনুতখ করে। 

ছোর্টদের পক্ষে পপকথার বই খুব চিঙাকর্ধফ ; কান্ণ এই 
সব বইয়ের গল্পের সঙ্গে নিজেদেক কামনা মিলিয়ে গল্পে 
নাম্নক-নায়িকার সঙ্গে বালক-বালিকান্স| একাতবোধ করে ও 
আনন্দ পায়। রোমাঞ্কর ভাকাতের গঞ্জ ও ভূতের গল্প 
অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের মনের অস্ফুট বাসনাকে উদ্দ্ধ 
করে। আবার অনেক যুবক-যুবতী নানা রফমের ভিটেক- 
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চিত উপজ্কাসূ আগ্রহের সক্ষে পড়ে যে. জানন্গ পায়, তার 
হলেও সেই একই তদাক্বযবোধ.ও কান্মনিক পরিতৃপ্তি বর্তমান । 
অনেক উপভ্ভাস-লেখকের রচন! তাদের নিজ নিজ জাগর-্বপ্ন- 
্রন্থত ; এজন তাদের বিভিন গল্প একই ছাচে ঢাল! দেখা যায়।. 

জাগর-্বপ্রের যে একটা মন্দ ফল আছে তা আমর] আগেই 
ইঙ্গিত করেছি। কাজের মধ্যে বা পড়াশুনার সময় ঘে বালক- 


বালিকার! অব্ষষনক্ক হুয়, সেটা অনেক স্থলে জাগর-্থশ্ের -. 


জন্য । জাগর-্যপ্রের মাতা! বেড়ে গেলে বালক-বালিকার। 


- প্রবাশী - 


১৩৫. 
অন্তর্বত্ত হয়ে পড়ে। আবার অন্তন্বত্ততার মাত্রান্দ্ষিয় ফলে: 
বাহু জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ পরার ছির হতে যার । এই অবস্থার 
উদাহরণ আমর! বছু মানসিক বিকার়ে দেখতে পাই। এরপ 
ক্ষেত্রে কল্পনা ও বাস্তব একাকার হয়ে যায়। জঅতঞঙব স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছি, জাগর-ন্বপ্রের জানার অধিকমাতায় 
905 


শী তি 


* অপু ইসি টি কির কেনে প্রদ বক্তৃতা ৷ 


কঙ্কণার রাত 


শ্রীসাধনচন্দ্র বনু 


কম্কণার ঘাটে সন্ধ্যা নেমেছে । নীল আকাশে রক্ত আলোর 
দাগ মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে কালো অন্ধকার । সবুজ মাঠের 
ভামলগ্রী বপন আলোতে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। কক্কণার 
বাবুদের বার্জীখাশা খাখ! করছে। বাবুরা সেখানে থাকে 
ন।। বিরাট বাড়ীখানা এক সময়কার এশ্বরধ্য জার আড়গ্ধরের 
'অজত্র পরিচয় ণিয়ে আছে । একা! বুড়ী পিসি সার! খাড়ীখানা 
আগলে থাকে । জনহীনতার ছঃসহ ব্যথায় কুপিয়ে কুপিয়ে 
কাপছে বাড়ীখানা । সন্ধ্যার কালে! অন্ধকারে পিসি তুলসী- 
তলার মাটির প্রদীপ একটা হ্থালিয়ে দেয় রোজ । লোকে বলে 
কক্কণার বাবুদের কল্যাণদীপ । কোন দিনই তার ব্যাঘাত 
হয় না। এক সময়ে এ প্রদীপ ছিল সোপাশ । তার আলোতে 
তুলপীতলার চারি পাশ উছলে পড়ত । আঞ্জ আর তার কোন 
চিন্ছই খু'ক্ে পাওয়া যাখে না। নায়েব আর গোমতাদের হাতে 
পড়ে সব নিশ্চিহ্ধ হয়ে গেছে । আন্ষ শুধু সেখানে মাটির প্রদীপ 
টিমটিম করে ভ্বলে । বাড়ীর কাঠামে। ছাড়া আর সব চিন 
লোপ পেয়ে গেছে । বাড়ীর গায়ে জশেছে অশ্ব, আর আশ- 
পাশ ঝোপবাপে ভর্তি হয়ে গেছে। বনতুলপীতে সারা 
ভিতরট! ছেয়ে ফেলেছে । বড় করবী গাছটা আর অশোকের 
ঘন পাতার গুচ্ছে আজও ফুল ধরে । চাপার ম্বহ গন্ধ ফাক! 
বাতাসে ঘুরে যরে । কক্ষণার বাবুদের বাড়ীর মেয়ের! নেই। 
তাই সে সব কুল জাজ আর কেউ তোলে না। মনে তাদের 
খোপায় সুরভিত বর্ণ টাপার মাধুরী । পুজোর দালানখানাও 
এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে । সেখানে নিত্য পুজারতির 
দিন চলে গেছে। সন্ধ্যারতিটা গিয়ে ঠেকেছে সপ্তাহে এক 
দিন। পুজারী কালের পরিবতণ্নে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। 
সামর্ধ্যও এসেছে কমে । কোন রকমে একটা দিন, কতণব্য 
সেরে যায় । হ্র-একটী! ঘরে হয়ত চামচিকেরা! বাসা বেঁধেছে । 
এক দল পায়রা সারাদিন বসে বসে ডাকে | এক সময়ে এগুলো! 
ছিল কষ্কণার বাবুদের পোষা । দালানের সামনে বাছুড়ের! 
সারাদিন ঝুলতে থাকে | কালে! পাতে তাদের চোখ ছর্টো 


দ্বলে ওঠে । বাড়ীর মধ্যেই বকুল গাছট। ছায়ার আসর 
জমিরেছে | লুগ্ত জনবাসের হুঃসাহসে দিন-হুপুরেও শেয়ালেরা 
বাড়ীর মধ্যে ঘুরে ঘায়। বাড়ীর আসবাব, বাসন, নান! দামী 


বিনিষপত্র একে একে নিজেদেশ জারগ! শুন্ত রেখে নিঃশবে 


আত্মলোভীদের খ্বার্ধপরতা পূণ করেছে । তবু কঙ্ষপার খাটে 


সন্ধ্যা নামে | নীরব নিথর বৈকালি খাঁতাস থর থর করে 
কেঁপে ওঠে । ঝাপসা জন্ধকারে গাছে ঘন পাতা লো সেই 
কাপনে নড়তে থাকে | মনে হয়, এই বুঝি ক্চণার খাধুদের 


বাড়ীতে শব্খঘণ্টাধ্ধনি মুখর হয়ে উঠবে । বাড়ীঘ ভিতর 
থেকে জালে! এসে উছলে উছলে এসে পড়বে খাইরে। 
সাবের আ।সর গমপমে হয়ে উঠখে। আশপাশের খন লতা- 
পাত! চমকে চমকে উঠবে । কিন্ত কই? শিশুতি রাত 
নামছে, একে একে তার।গুলে। ঝিকমিকিয়ে উঠছে কালো 
আকাশের গায়ে। নিরেট আকাশে কালো যাটির রডের 
সঙ্গে মিশে জাছে। থ' মেরে ঠাঁড়িয়ে আছে শুধু কক্ষপার 
খাবুদের খার়্ী -নিঃশব, নিম্পন্দ। দেখলে যশে হয় সে 
যেন মধ গেছে কন্তকাপ । জন্ধকারের কালো দ্রাগ তার 
গায়ে ফুটে উঠছে । সদর ৭রজা দিয়ে শুধু দেখা যায় 
ঞোোনাকির মত একটা প্রনীপ লছে। খনতুলসীর গায়ে গায়ে 


কোনাকিরা দুক্পে দুরে বেড়াচ্ছে । সন্সীব প্রাণীর চিন শুধু & 


জলোগুলো। খিকবিক লছে। কঞ্ণার ঘাটে একখানা 
নৌকে| এসে থামল । একট! পঠন সেটার ওপর ছলছে। 
শোন! গেল._-“এবার নামুন, বঙ্ঞ অন্ধকার ফ্য়ে গেপ। জন- 
তিনেক লোক নামল তাদের অস্পষ্ট ছায়া থেকে বোবা! গেল । 
ঘার্টের ওপর থেকে পথের দাগ তাধারে মিশমিশ 
করছে। লোকের দেহ স্পষ্ট দেখা না গেলেও সচল লষ্ঠনেয় 
আলোর তাদের চলাচল বেশ বোঝা গেল। পথ ধনে তারা 
এপিয়ে এল । এ নিরেট জন্ধকারে অসিতের মনটা খমখমে 
হয়ে উঠল। মাছুষের রাজ্য ছেড়ে সেকি হাজির হয়েছে 
অন্ধকারের রাজ্যে । সে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা দারোগাবাবু, 


জবা 


এখানে কি লোকজনের যাস-'নেই। “আছে? উদ্তয় এল, “এই 
ক'জন চাষাতুষো লোকই আছে। ভত্রলোক বলতে মাত্র 
বাধা ক'ঘর।' ফোন বাড়ীর চিহ্ন দেখা যায় না । জোনাফি- 
দের আলো ছাড়া অন্ত আলে! আর লক্ষ্যে পড়ে না। “জার 
হাঁটতে হবে কত দূর? অসিত প্রশ্ন করে। “আর বেনী না”, 
উতর আসে, “বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়ে একটু এগুলেই হ্প্নি 
ডাক্তারের বাড়ি। হুরি ডাক্তারই আপনাকে একখানা ঘর 
ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে । সেও এক সময়ে নাকি কংগ্রেসে 
ছিল।” অসি ভাবতে থাকে, সে বিপ্লববাদী সমাজতন্ী। 
. সকলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরব বিশয়ে। খানিকক্ষণ 
ছ। করে তাকিয়ে থেকে তার! চলে যায় । আর সি দেহ শুব্র 
তরুণ কার্ডির পিছনে তাপ! যেন ধিখয়ের কিন্তু খুজে পেতে 
চায়। যখন তার! পাঁয় না তখন শীরবে ফিরে চলে যায়। 
অথচ তাদেরই মত সাধারণ মানুষই সে। গ্রামেও হয়ত তার 
আসার আগে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে । দে আশ্চধ্য হয়ে 
গেল হরিবাবুই তাকে আশ্রয় দেবার সাঙছস পেল কোথায়? 
রাজধন্দী দে। চলতে চঙ্গন্ে কখন যে কর্ধপার বাবুদের 
বাড়ীর প।শ দিয়ে চলে এপ | টেরও পেল না। সে তখন 
চিন্তায় মগ্ন | খড়-ছাওয়! ঘরখানার সামনে এসে পড়তেই 
দাপোগাবাবু বললেন, “এই যে এসে গেছি। অগিত থমকে 
দাড়াল। পথের পাশেই একট! মন্ত নাএকোল গাছ জন্ধকারে 
মাথ। তুলে ঠাড়িয়ে আছে । দারোগাবাবু ই।ক দিলেন, ডাক্তার- 
বাবু আছেন নাকি বাড়ী? বাড়ীতে তিনি সন্ধ্যার সময় 
থাকেন না। এসময়ে বাজারে তার ভাক্তারখানায় দাবার 
আসরজমে। কোন উত্তর ফিরে এল না। দারোগাবাধু 
আবার হাঁক দিপেন। পায়ের শব শোনা গেল। দরজা 
খুলে গেল । স্বছত্ধরে শোন! গেল, “ভাক্তারবাবু এখনও জাসেন 
নি। আপনার! ভিতরে এসে বসুশ।” দারোগ! হতস্ততঃ 
করছিলেন । অসিত স্থির তাবে দা়িয়েই ছিল। মৃছ কে 
আবার ডাক এল, ভিতরে আক্গুন। তিনি এখুনি আপবেন ।' 
অসিত দারোগাবাবুর পিছন পিছন এগ্চলো । ঘরের চালাখান! 
ঝুলে এসে পড়েছে । সেখানা মাথায় এসে ঠেকে । অসিত 
মাথাটা নিচু করে নিল । লঠনের আলোয় ঘরখানাকে বেশ 
দেখ! যাচ্ছে । খালি খাটে মার পাতা । পিছনের লোকটি 
সেই খাটের উপর অপসিতের বিছানাপত্র নামিয়ে রাখল। 
ঘাকোগাবাবু বেশ তাবিত কণ্ঠে বললেন, “তাই ত-..1 মেয়েলি 
কণ্ঠে উত্তর দিল, “ডাক্তারবাবু সব বলে গেছেন । এখানে জল 
আছে জিরিয়ে হাত-প! ধুয়ে নিতে বলুন। আমি চ! আন্ছি। 
আপনিও চা খেয়ে যাবেন ।' দারেগোবাবু সব ব্যবস্থা ঠিক 
মত হয়েছে, উপরন্ত চায়ের ব্যবস্থা দেখে একটু বেলী মাত্রায় 
ধুশী হয়ে উঠলেন । চায়ের তৃফ! পথ চলার রহুন্তে ঢাকা পড়ে 
ছিল। দ্ারোগাবাবু বললেন, “নিন, হাত-পা ঘুয়ে নিন। 
এখানেই জাপমি থাকবেন। ভাক্তারবাবু না এলে আমি 
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মিচ্চিন্তে ঘেতে পারছি না ।' অলিত- ফোন উত্তরই: ছিল না। 
সে হাত-পা ধুয়ে নিল। দুতন জল তার হাতে অপরিচিত 
স্পর্শ দিল । চায়ের আয়োজন দেখে ভন্ধ হ'ল। এত সে 
খায় না। তবু সে খেতে লাগল। শেষে সে জানিয়ে দিল, 
রাত্রে তার জার কিছু লাগবে না। স্ব আপত্তি এল, কিন্তু সে 
দৃঢ়তার সঙ্চে প্রতিবাদ করল। আর কোন উত্তর ফিরে এল 
না। সে বেশ নিশ্চিন্তে বিছানায় হেলান দিয়ে বসল। 
দ্ারোগাবাবু বললেন, 'গায়ে থাকা দায়। লোক নেই হুটো 
কথ! কইবার । আপনি তবু এলেন হুটো কথা কওয়া যাবে। 
গায়ের লোক ধত সব মৃখের দল। আমাকে দেখলে ত ঘয়ে 
গিয়ে খিল দেয়। হুরি ভাশার তখু এক জন আছে। মাঝে 
মাঝে ছুটে কখ। কওয়া যায়। এত বড় একট! জমিদার বাড়ী 
খা খ| করছে একজনও লোক নেই।” অসিত কোন উত্তর দিল 
না। সে শুধুশুনে যেতে লাগল। ঠিক সেকোন কথাই 
মনোযোগ দিয়ে শুনছ্ধিল না। দারোগা কথার টুকপোও 
কাণে অ।সছে আর ঝবি'ঝিদের ডাকও শোনা যাচ্ছে, আর সব 
নিম্তদ্ধ। যে মেয়েট তদের পরিচর্যা করছিল সে চলে গেল। 
সাদা-সিধে শাড়ী-পর মেয়েটির দিকে অসিত ভাল করে 
তাকায় নি। তার মুখখানার আবৃছা ছায়! অসিতের চোখের 
সামনে ঘোর।দুরি করতে লাগল । পথে যে রাত্রে লোক- 
চলাচল করে ত| মনে হুল না। নিকন্টেই কোন বাদাতে 
ডেকে উঠল শিয়াল। সে তীক্ষ কঠ অন্ধকারের নিস্তব্ধতা 
তেগে টুকরে| টুকরো! করে দিলি। অনেক দুর থেকে তার 
সাড়া ফিরে এল। অপিতের বুক অপরিচিত শব্ষে কেঁপে 
উঠপ। সমাজতন্ত্ের ধিপ্রণী পরিকপ্পনায় সে মন্ত্র ছিল। জন- 
বসতির মধ্যে বসে দুতন সমাজ-সভ্যতার আলে। তার মুখে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠত । কিন্তু আজ এখানে জনমহৃষ্যের চিন্ক 
নেই । সমাজের গঠন এখাণে খুজে পাওয়া যাধে না। এত 
পরিকল্পনা এত চেষ্ঠা এখানে কারোরই জন নয়। সমাজ 
বলতে লোকের! বোঝে এখানে ক'ঘর তথাকথিত ভদ্রলোফের 
রীতিনীতি । দেশ, পরাধীনতা!, রাজনীতি এ সব শব্ধ তাদের 
কাছে অপরিচিত । ম্বাধীনতার মধ্যে নূতন আলোর সন্ধান 
মিলবে একথা যেন কেমন কেমন অদ্ভুত শোনাবে তাদের 
কানে। অসিত স্তন্ধ ছয়ে ভাবতে থাকে । রাত ক্রমাগত 
একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। দারোগার চোখে হুলুনি 
আসছে। মুখ বুজে বসে জাছে। চোখ বুজে নীরবে বিদ়্ি 
টানছে। বিড়ির গঞ্জে ধরখানা ভরে উঠছে। অসিত মাঝে 
মাঝে নাক পিটকাচ্ছে। বিল্লধের নুতন কোন মন্ত্র হয়ত তার 
মাথায় ঘোরাঘুরি করছে । দ্ানোপাবাবু. হাই তুলে বললেন, 
“তাই ত ভাক্তারবাবুর এখনও ফেরার লক্ষণ নেই । অসিত 
কোণই উত্তর দেয় না। দাক্পোগাবাবু কতব্য ছেল! করে 
ফেলে ঘেতে পারে না। অথচ অসিতের মত ভত্র যুবককে 
অবিশ্বাস ফর়তেও তান মন চায় না। আশ্চর্ধ্য হয়ে ভাবে এত 
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শান্ধশিঃ মত্র ছেলে সরকারের কি ক্ষতি করতে পান্ে।- তবু, 
তান যাকাজসেকম়ে। এক্সকম কয়েফবাগ সে দেখেছে। 
এদের যুখে আশ্চর্ধ্য দৃতন কথ! শোনা যায়, ঘ! সে জীবনে 
শোনে নি। হঠাৎ হননি ডাক্তারের কষ্শ্বর শোনা গেল, 
“ফারোগাবাযু এসেছেন নাফি ?' তিনি সরাসন্গি ঘরে ছকে 
পড়েন। দ্ারোগাবাবু সোজ! হয়ে বসেন। হরি ভাক্তার 
অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে, “আপনিই নাকি ?' দারোগা- 
খাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, “হাঁ, ইনিই ।' হরি ভ্ভাক্তার 
মারোগাবাধুত্ কথায় 'কান না| দিয়েই বলেন, “আপনার 
নামটা । অসিত বিনয়ের সক্ষে নমস্কার করে বলে, 
'আজ্ে আমার নাম অসিত ঘোষ |” “ও আমার ফিরতে দেবি 
হয়ে গেল? হরি ভাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, “আপনার খাওয়া- 
দাওয়া হয়েছে । অসিত বলে, “ছ্যা'"“হয়েছে । “ও আচ্ছা 
আপনার বিছানাট1! করে দিক । আপনি আজ শুয়ে পড়,ন, 
কাল সব কথা বলব আপনার সঙ্গে” হরি ডাক্তার বলে উঠল, 
“দারোগাবাবুও কি জান থাকবেন নাকি? দারোগাবাবু 
আপতি করে উঠেন, 'ন! না না, জামি শুধু আপনার জন্তেই 
ঘসে আছি।' “তাই নাকি? তবে এক কাপ চা খেয়ে যান” 
হরি ভাক্তায় ভিতরে ধাবার উদ্ভোগ করেন । “না, হয়ে 
গেছে চা খাওয়া, আমি চলি ।” দারোগাবাবু চলে গেলেন, 
হরি ভাক্তার একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 
“উঃ এদেয় স্থালায় ছলে মোলাম। আপনি আসবেন 
শুনে দারোগাবাবুও তেবে অস্থি | শেষে আমি সব থাকার 
ব্যবস্থার ভার নিতে তবে রক্ষে। জামাকে অবন্ত এর! সুনজরে 
দেখে না। তবে ধিনে পয়সার চিকিৎসার সুযোগ নিতেও 
ছাড়ে না। তা আপনার এখানে থাকতে অন্ুবিধে হবে 
অনেক | দেখে শুনে নেবেন । মালু.**1 আঅসিতের দিকে 
ফিরে বললেন, “মালতী এসে জাপনার বিছানা করে দিক ।” 


মালতী এসে অন্থযোগ করল, “বাবা, উনি ভাত খাবেন না 
খলেছেন 1 হরি ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, “সে কি? তা হবে 
মা ।' অসিত বেশ স্পষ্টভাবে বলল, “না, আমি অনেক খেয়েছি 
আর খেতে পারব না।' হরি ডাক্তার বেশ উৎসাহিত কণ্ঠে 
ঘললেন, “জাপনারা ছেলেছোকরা মান্য এ বয়সে যদি না 
খান, যাক শুয়ে পড়,ন।' অসিত আপভি করল, “বিছান! আমি 
করে নিচ্ছি।” হরি ভাক্তার তা অগ্রাঙ্ন করে দ্রিল, “না ত1 হবে 
না, এটা আপনার নিজের বাক্ঠীর মত মনে করবেন ।” একে 
একে মালতী, হরি ডাক্তার নানা উপদেশ দিয়ে চলে গেল। 
স্কাকা ঘরখানায় লঠনটা ছলতে লাগল | মাথার ওপর ছাদ! 
অভভূত দেখাতে লাগল । দরজার সামনে এসে অসিত 
দাড়াল। বাইরে অঙ্কার। বিবঝি'গুলো ডাকতে ভাকতে 
থেমে গেছে। হিবাবুর গল! অন্দরমহলে শোনা! যাচ্ছে। 
জালোচন| চলছে তাকেই কেন্র করে। কলকাতার পথে 
জথনও লোক আর গাড়ী চলাচল বদ্ধ হয় নি। সেখানেয়াত 


কতই ঘা হয়েছে। আর এখানে পাথ পেক়োতেই সথ্যা। 
আব্ছ! গাছপালাগুলে! দাড়িয়ে আছে। দরজাটা হন্ব করে 
দিল। লগ্নে আলোয় মশারি পিছনে বিছানাটা অন্ভূত 
দেখাচ্ছে । মশারি সন্বিয়ে দিতেই কতকপ্ডলে৷ মশ! ভেকে 
উঠলো। অসিত সচেতন হয়ে উঠল। এদের হতে থেকে 
সাবধান থাক! দরকায় | আলোটা মাথায় কাছে এনে নিভিয়ে 
দিল । স্তব্ধ জন্ধকারে ঘরখান] ডুবে গেল। নি্তবন্ধতায় অসিত 
জেগে রইল । ঘুম আসা দায়, অপরিচিত ঘর, একটুও শব্ধ. 
নেই কোথাও । নিশাচর পাখীদের ডানার শবও পাওয়া যায় 
না। মাথার তলায় বালিশটাও কেমশ চুপ করে রয়েছে। 
অসিত চোখ বুজে দুমোবার চেষ্টা করল । 


একটু একটু করে আলো ফুটে উঠেছে । ভোরের ঠাণ্ডা 
বাতাসের স্পর্শ অসিতের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ভিতরে যান 
জেগেছে তাদের সাড়া পাওয়! যাচ্ছে। অসিত উঠে পড়ে। 
ফাজ তার কিছুই নেই। গ্রামের প্রতি মোহও তায় নেই। 
হরি ডাক্তারকে প্রথম প্রথম একটু আশ্চধ্য মশে হয়েছিল । 
সামনাসামনি দেখে তার সে ধারণা বদলে গেছে। কর্খহীন 
অবসর তাকে পীড়া দিতে থাকে । পথের চলন্ত যুখরতায় 
তার কালকের দিন কেটে গেছে । কলকাতায় হলে এতক্ষণ 
তার চুপচাপ থাকার সময় থাকত না। নিজের বল! কথা- 
গুলোই মনে পড়তে থাকে £ “ঘে সংগঠন নিয়ে আজ আমর! 
এত মাতামাতি করছি তার প্রতি কথাটকে কাজে পরিণত 
করতে হবে । জনেকেই আজ এখানে এসে দাড়িয়েছি, কিন্ত 
নিশ্চয়ই জানি ক'দিন পরে জনেকেই আর এখানে এসে 
দ্াক্ষাতে পারব না। তবুষে কয়জন থাকব সে করজনও 
অন্তত চেষ্টা করব আজকের প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করতে ৷ 
পরিবর্তন আসে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে । আমরা চাই বিপ্লব । 
বিশ্লব বলতে শুধু ধ্বংসই বোঝায় না। কতকগুলে! বিকৃত 
নীতিকে বদলে নুতন আর দুচ সংগঠন আছে তার পিছনে । 
নিজ্ধেদের উপর চাই বিশ্বাস। আরও কত কথা। সর্ীবের 
দীন্ত দুখখানা ভেসে উঠে তার চোখের সামনে | সে চলে 
গেছে রাজসাহ্ীতে । দেহয়ত আর যোগদিতে পারবে না 
কাজে । প্রথমে সে ভেবেছিল যে গ্রামে যাবে সেখানে গিয়ে 
প্রচার করবে সমাজতন্ত্রের মৃতন কথা । রাশিয়ার কথা গঙ্গের 
মধ্যে দিয়ে বলবে প্রামধাসীদের কাছে । কিন্তু এখানে এসে 
তার সুখবদ্ধ হয়ে গেছে জাপনা থেকেই । হরি ডাক্তার এসে 
ডাক দিল, “উঠেছেন নাকি ? অসিত সাড়া দিল, "থ্যা ।” 

চায়ের পাট সেরে সে হরি ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে 
আসে পথে। একটু পথ পেরিয়েই কষ্কপার বাবুদের বাকী ৷ 
বিরাট বাক্ীখানা দিনের জালোতে নিজের অস্তিত্বকে জোর 
করে ঘোষণা করবার চেষ্টা কম্ছে। হুরি ভাক্তার বলতে 
থাকে, 'এই জামাদের জমিদারদের বাড়ী। ছেলেবেলায় 
গেখেছি কত জা কজমক ছিল এর । সার! ঘাড়ী প্রজার আর 


ই 
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নায়েব গোমস্তায় গমপম করত। তারপর ক'বছরের মধ্যে 
কি ধে হ'ল সব ভেসে গেল। জমিদারীও গেল। শুধু পড়ে 
রইল ভিটেবাড়ীখান! | জমিদার! গঁ! ছাড়া হয়ে চলে গেছে 
আন বিশ বছরের উপর । যা-কিছু বাকি ছিল নায়েব- 
গোমতায় লুটপাট করে নিয়েছে । এত বড় একখানা বাড়ী, যে 
আসে সে হা! করে তাকিয়ে থাকে । কিছিরিছিলআন্কি 
'হয়েছে। শুধু এখনকার জমিদারের ঝুড়ি এক পিসি এক। 
থাকে । সে আছে বলে তাই আজ ভিটে আলো ছৃলে। 
সে বুড়িই বাআর ক'দিন। দে গেলে জার কেউ থাকবে 
না।” বাক্ঠীটা পিছনে ফেলে তার] বাজারে এসে হাজির হয়। 
হরি ভাঙ্ঞারের ডাক্জারখানা । টিনের ছাওয়া একখান! ঘর। 
একট। খাট জার খানকয়েক বেফিপাতা | একটা ভাগ! আল- 
মারিতে নানা রকমের ওযুধ রয়েছে । হরি ডাক্তার বলে, 
“বন্থন।” বাক্কারের কাছেই থানা । হরি ডাক্তার দারোগা- 
বাবুকে খবর দিতে ঘায়। দারোগাঁবাবুকে সঙ্গে নিয়েই ফিরে 
আসে। দাক্সোগাবাবু এসে রহন্তের চোখে অসিতের দিকে 
তাকিয়ে বলে, এদিকে যখন এসেছেন তখন একবার থান! 
হয়ে ধাবেন। অসিত সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, বলে, “চলুন, 
আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। দারোগা! একটু হেসে নে । নিজের 
ক্ষমতা দক্পকে ঘাজারের লোকের সামনে প্রকাশ করতে 
সে আক্নপ্রসাদ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গেই অসিতেয় সম্বন্ধে 
নান! বিশ্ময়কর কথা ছড়িয়ে পড়ে । সফলে মনে মনে একটু 
ভীতও হয়, জাশ্চর্ধ্য হয়ে তাকিয়ে থাকে, অসিতের চোখে 
নিরিস্তির ভাব ছাড়! জার কিছুই নেই। সে নিশ্চিন্তে চলতে 
থাকে দারোগার পিছনে | দারোগাবাবু বলতে থাকে, “যে 
ক'দিন এখানে থাকবেন যদি একবার এদিকে ঘুরে ধান ত বড় 
ভাল হুয়। তবে সন্ধ্যার পনর আর কোথায় বেরুবেন না, উত্ত- 
রের অপেক্ষ! তিনি করেন ন!”, বলেই চলেন,“কোথাই ব] বেরু- 
বেন। সন্ধ্যা না হতে হতে নিশুতি | থানা থেকে ফিরে এসে 
আবার ডাক্তারখানার বসে । অপরিচিত সকলেই । হরিখাবুর 
সঙ্গে তার সন্বন্ধেই আলোচনা চলছিল । সে আসত্তেই আলো- 
চনার মোড় ঘুরে গেল । সেগ্রান্থ করল না, ছ-এক জন রোগীও 


শিশি হাতে গাড়িরেছিল | তাদের, দেখলেই যোবা ঘায় ঘোগে 
তাদের সর্বদেহ গ্রাস কয়েছে। লিকলিকে হাত-পাঞ্চলোর 
উপর তর করে তার! কোন রকমে দ্রাতিয়ে আছে। তাদের 
অনা্বত দেছে জীর্ঘতার দুস্প্ রূপ ফুটে উঠেছে। পে্টটাই 
জাকারে সবচেয়ে বেশী দীর্ঘতা লাভ করেছে । অসিত তাদের 
দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, ওকি, দারোগাবাবু আবার 
আসছে কেন। এবার রীতিমত হাঁপাতে হ্বাপাতে আসছে। 
এসেই বলতে আরম্ভ করল, “বাক জাপনি বেঁচে গেলেন । 
এই চিঠি নিয়ে লোক এসেছে আপনাকে ছেড়ে দেওয়] হুল । 
বিকেলের ট্রেনে যান ত স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে জাসব 1” হরি 
ডাক্তার বলল, “হা ছলে ত জাপনিও বেঁচে গেলেন দারোগা- 
খাবু। কোন উত্তর ন] দিয়েই হাঁটতে নুরু করল । হরিবাবু 
অসিতের দিকে উদ্দ্বল দৃষ্টিগ্ে তাকালেন। বললেন, “চলুন 
আজ আপনাকে তাল করে খাইয়ে দিই, গ্রামের কারুর সঙ্গে 
আলাপ হ'ল ন1।” যার] বসেছিল, ওর সঙ্গে আলাপ করবার 
ইচ্ছা তাদের বিশেষ জাছে বলে মনে হ'ল না। তাদের ভয় 
কার্টে নি। ওর সঙ্গে জালাপ করতে গিয়ে দারোগাবাবুর 


. ছুনজরে পড়া্টা কারুয্সই ইচ্ছা! নয়। 


শান্ত সন্ধ্যা নামছে কক্ষপার ঘাটে | অসিত ঘাট পেরিয়ে 
এল। সঙ্গে দারোগাবাবু আছে। হি ডাক্তার ঘাট 
পর্যযস্ত এসে চলে গেছে। মালতীর অপরিচিত চোখ 
অসিতের মনে তেসে উঠতে থাকে । ওপারের খেনুর 
গাছটার মাথা! দেখা বাচ্ছে। মাত্র কাল: সন্ধ্যায় অসিত 
কঙ্কণার ঘাট পার হয়েছিল। আজ কক্বণার ঘাট পিছনে 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে । জলে! বাতাস অসিতের গায়ে 
অপরিচিত প্রকৃতির ছোয়া দিয়ে ঘাচ্ছে। আবার সেই 
কলকাতা । জনমুখর পথ ও দেখতে পায় চোখের সামনে । 
দুরের ট্রেন লাইপটা বেঁকে গেছে । একটু পরেই ও লাইনের 
সীমানা পেরিয়ে চলে যাবে। দুর আকাশের পশ্চিম গায়ে 
ঢলঢল সন্ধ্যাক্স ধূসর ছায়া ঝাপস] হয়ে আসছে সবুজ মাঠের 
পারে। ওপায়ে কল্কণার ঘাট আর দেখা যাচ্ছে না। 


পরমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ 
প্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 


জাপানে এটম-বোমা বিক্ফোরশের পর পরমাণুর অন্তনিহিত 
শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্জে লাগাইবার জন্ত বিভিন্ন 
দ্বেশের বৈজ্ঞামিকের| জোর গবেষণা পুরু করিয়া দিয়াছেন । 
জাপানের বিরুদ্ধে ঘেকপ পরমাণবিষ্ক শক্তি প্রয়োগ করা 
হইয়াছিল, বৈজ্ঞানিকেরা মনে কর্ম, আগামী ঘশ বংসরের 
মধ্যেই সেরূপ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া! ব্যবহারিক ক্ষেতে 
প্রশ্নোগ কয়! সম্ভব হছইযে। পেঠ্রোল, বাম্প, বিস্থ্যাতেয় : 


পরিবর্ডে আধুনিক বান-বাহুন, কল-কারখানা ইত্যাদি পরমাণুর 
শর্তিতে পরিচালিত হুইতে পারিবে কিনা, এ সম্বন্ধে এখন 
কিছু বলিতে না৷ পারা গেলেও অতি উচ্চগতিসম্পর দূরপাল্লায় 
বিমান, রকেট প্রত্তৃতি যে শীহই পরমাণুর শক্তিদ্বারা পন্ধি- 
চালিত হইবে এ বিষয্মে বিশেষজ্ঞের! উচ্চ আশা পোষণ 
ফরেন। দুরপান্লার আকাশ-যান পরিচালনে যে গ্যাসোলিনের 
প্রয়োঙ্গন হয় তাহায় পন্সিমাণ ঘত় কম নহে, কাজেই গ্যাসো- 


২৮৪ 


লিমের পদ্িবর্তে পরমাণবিক- শক্তি 
ব্যবহারের প্রয়োজনীয়ত! বিশেষ ভাবেই 
অনুসৃত হইতেছে । ইউরেনিয়াম পরমাণুর 
নিউক্রিয়াস্‌ বা কেন্ত্রীয় পদার্থ তাঙিবার 
ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতে 
ধবংসকাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্ত 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানব-কল্যাণে 
নিয়োজিত করিতে হইলে এই শক্তিকে 
যথোপযুক্তভাবে নিম্বন্ত্রণ করা! প্রয়োজন । 
ইচ্ছামত কেমন করিরা এই শির 
উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ সন্ভব---তাছাই 
হইতেছে প্রশ্ন । এ বিষয়ে আলোচনায় 
পুর্বে জান! দরকার-_“যে কোন পদার্থের 
পরমাণু না লইয়া এটম-বোমায় কেবল . 
ইউরেনিয়াম পরমাণু ব্যবহার কর! হয় 
কেন এবং এই পরমাণু হইতে শঞ্জি নির্গত হুয়-ই বা কেমন 
করিয়া ? 

পরমাণু সম্পর্ষিত বিবিধ গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে__ 
বহুবিধ উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রীয় বন্তর উপর প্রতিক্রিয়া ঘটান 
যাইতে পারে। তাহার মধ্যে অন্ততঃ ডজনখানেক উপায়ে 
পরমাণু হইতে ঘথেঞ& পরিমাণ শক্তি নির্গত হইয়া থাকে । 
পরমাণুর অত্যন্তরে কোথায় কোন জিনিষ রহিয়াছে জাত 
বৈচ্গানিকের! তাহার খু'টিনাট হিসাব দিতে পারেন । পরমাণুর 
অন্তনিহছিত শঙ্তির কথাও তাহাদের অজ্ঞ/ত নহে। কিন্ত 
ধাহারা এটম-বোমাকে কার্যকরী করিয়াছেন হাহার| কি 
কৌশলে নির্দিষ্ট সখয়ে এবং নিঠারি্চ স্থানে পরবাঠর নিউ- 





বামে__ইউরেনিয়াম--২৩৫-এর পরমাণুর অত্যস্তর ভাগের দৃষ্ত | দক্ষিণে--নিউ- 
... ্লিয়াস্টকে বন়্ করিয়া দেখান হুইয়াছে। যোগচিঞ্তি কালে! গোলকগুলি 


, ধন্ুতড়িতাধি& প্রো্টন-কণিক!]। 
"* "নিষ্টিয়াস্টাকে 


নিষউট্রনগুলি মধ্যস্থলে থাকিয়া 
একটা অসমান ভান্গেলের আক্কতি প্রদান করিয়াছে : 





থামে অক্সিজেন পরমাণুর অভাত্তর ভাগের দৃষ্ঠ । দক্ষিণে _নিউক্লিয়াদ্‌কে 
বড় করিয়া! দেখান হইয়ছে। যোগচিঞ্তিি কালে! গোলকগুলি 


ধম-তড়িতাধিষ& প্রোটন, বাকীগুলি নিউট্রন 


ক্রিয়াদ্‌ হইতে এই প্রচণ্ড শক্তিকে মুক্ত কপ্সিতে সমর্থ হইয়াছেন 
তাহাই হইতেছে প্রধান রহন্ত । ক্রুতগামী টিল শিক্ষেপ করিয়া 
পয়মাণুকে ভাঙিতে পারিলে তাহা! হইতে শক্তি নির্গত হয়-_ 
একথাও বৈজ্ঞানিকদের অনেক দিন হইতেই জানা ছিল। কিন্ত 
টিল ছুড়িয়! অবযর্ধ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা থাকিলে তাহার! অনেক 
পূর্বেই পরমাণুর শক্তি-পাহায্যে এক্িন চালাইবার ব্যবস্থা 
করিতে পারিতেন । একটি পরমাণু ভাঙিবার অন্ত ভাছাপধিগকে 
লক্ষ লক্ষ টিল ছুড়িতে হুয়। তাহার মধ্যে দৈধাৎ এক-আবট! 
পাগিয়। যায় মা । কারণ কোন পদার্থ আমাদের কাছে মতই 
নিরেট বলিয়া যনে হউক ন! কেন, উহার অপেকট।ই শুগ্ততা বা 
ফাকা জায়গা! ছাড়! আর কিছুই নহে। অতি জোরালে! 


তাড়িতিক শক্তির টানে পরমাণুখ্লি খুব 
কাছাকাছি অবস্থ!ন করে বলিয়। পদার্থকে 
নিরেট অথব1 নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া! প্রতীয়- 
মান হয়। পদাথের পরমাপুগুলির মধ্যে 
বিরাট শৃক্তান থাকা সত্বেও এটম-বোমা- 
নির্শাতারা এমনই একটা! উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন যাহাতে প্রত্যেকটি টিল ব! 
ঘুলেট প্রত্যেকটি পরমাণুকে ঠিক জায়গায় 
আঘাত করিয়া শঞ্তি উৎপাদন তো 
করেই, অধিকন্ত প্রত্যেকটি পরমাণু হইতে 
ছুইটি করিয়া নূতন বুলেট (নিউট্রন 
কণিক1) শির্গত করাইয়া আরও ছুইটি 
পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিদীর্দ করিতে 
পারে। কেবল ইঞ্ছাই নহে, বিভিন্ন 
প্রতিক্ষিয়ান ফলে বৈজ্ঞানিকেরা! এতদিন 
প্রত্যেকটি পরমাণু হইতে যতটা শক্তি 
আহ্রশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই 
অভিনব প্রক্রিয়ায় তাহার শতগুণ অধিক 
শক্তি "সংগ্রহ কর! সম্ভঘ হুইয়াছে। 


আহা 


এটম-বোমার 'আপরিমের শক্তির ইহাই মূল রহভ। 
'' এই শক্তির উৎদ কোথায় জানিতে হইলে পরমাণুর 
অভ্যন্তরে কি কি পদার্থ জাছে তাহা জানা দরকার । পরমাণুর 
কেন্ত্রস্থলে আছে-_নিউষ্টন নামক কতকগুলি নিত্ভড়িং বন্ত- 
ফণিক! আর কতকগুলি ধন-তড়িতাবিষ্ঠ বন্ত-কণিক1, যাহার! 
প্রোর্টন নামে পরিচিত । আন কেন্দ্রীয় পদার্থের বহির্ভাগে 
আছে ইলেকট্রন নামে কতকগুলি খণ-তড়িৎ কণিকা! | ইহাদের 
বন্ধ-পরিমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে । সৌর-জগতে গ্রহগ্ডলি 
যেমন বিভিন্ন কক্ষে শ্বধ্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়! বেড়ায়, ইলেকট্রন- 
গুলিও সেইক্ষপ পরমাণুর কেন্ত্রীয়-বস্ত বা নিউক্লিয়াসের 
চতুষ্ধিকে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে। কাজেই পরমাণুর 
গুরুত্ব বা বস্ত-পরিমাণ নিউক্লিয়াসের উপরই নির্ভর করে। 
পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বতগুলি প্রোটন থাকিবে তাড়ি- 
তিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখিবার জন্ত তাহাদের চতুর্দিকে 
ততগুলি ইলেকট্রন সংগ্রহ কর্িয়! লইতে হইবে | রাসায়মিক 
প্রতিক্রিয়ার সহয় এই ইলেকট্রনগুলির কক্ষ পরিবর্তনের ফলেই 
শক্তির আবির্ভাব টিয়া থাকে । করলা বা গ্যাসোলিন 
পোড়াইলে যে শক্তি পাওয়া যায় তাহা! পরমাণুর শক্তি হইলেও 
পরমাণুর নিউক্লিয়াস হইতে উত্তৃত শক্তি নছে। ইহা 
ইলেকৃট্রনের কক্ষ পরিবর্তনের কলে উন্ভৃত শক্তি । রাসায়নিক 
প্রতিক্রিয়ায় পরমাণুর ইল্লেকট্রনের কক্ষ-পথের বিশৃব্খল! উপস্থিত 
হইলে যতটা! শক্তি পাওয়া যায়, পরমাণুর ঘিউক্লিয়াসের মধ্যে 
বিশৃক্ঘলা ঘটাইতে পারিলে তাহা জপেক্ষ! জনেক বেশী শক্তি 
পাওয়! ধাইতে পারে । 
কোন পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর খন্ত-পরিমাণ বা গুরু 
যে একই হুইখে এমন কোন কথ! শাই। কাহারও '্রুখ কম, 
কাঙারও বা একটু বেশী থাকিতে পারে | কারণ নিউক্লিয়াসের 
মধ্যে যে নিউট্রন থাকে একই পদার্থের গ্ুত্যেকটি পর্মাণুত্তে 
তাঙ্াদের সংখা! সমান নহ্ধে। এটম-বোমার প্রধ।ন উপাদ!ন 
ইউরেনিয়াম ঠিক এই রকমেন্সই একটা মৌলিক পদার্থ । ইউ- 
রেনিয়াম পরমাণুর প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াসে ৯২ট1 প্রোটন থাকে, 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যার পার্থক্য দেখ! যায়। 
ইউরেনিয়ামের কতকগুলি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে ১৪২টা 
, নিউট্রন থাকে । এইগুলিকে বল! হয়, ইউপ্নেনিয়াম__২৩৪ 
অর্থাৎ ৯২ট1 প্রোটন+১৪২ট1 নিউট্রন. ২৩৪। কতকখুলি 
ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে ১৪৩টা! করিয়া নিষট্রন পাওয়া 
যায়। এইগুলিকে বল! হয়, ইউনেনির়াম__২৩৫ অর্থাৎ ৯২4 
১৪৩-২৩৫। জাবার কতকগ্খলি পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ) 
১৪৬ হইতেও দেখ| যার । ইছা্দিগকে বল! হয়, ইউরেনিয়াম 
__২৩৮ অর্থাৎ ৯২4১৪৬০৮২৩৮ | তবে সাধারণ ইউরেনিয়াম 
ধাতুর মধ্যে ২৩৮ ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যাই বেশী। ইউ 
রেনিয়াম-_২৩৪ পরমাণু সামাভ ছুই চারিটি পাওয়া! যায় মাঅ। 
কিন্ত ইউরেনিয়ায়__২৩৫-ই হইতেছে সবচেয়ে বেঙ্ী প্রয়ো- 





' পরদাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ 
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জনীয়। ২৩৮ হইতে “থার্মেল-ডিকিউসন” প্রথার অপেক্ষান্কত 
সহজে ইউানপিয়াম-_২৩৫ পৃথক করা! যাইতে পায়ে । মন্দগতি 
নিউট্রম-কণিক1 অতি সহজেই ইহার নিউক্লিয়াসকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন 
করিয়া ফেলিতে পানে । কিন্তু ইউয়েনিয়াম-_২৩৮এন্ বেলায় 
নিউটন প্রয়োগে এরূপ ব্যাপার ঘটে না। ভবে ইউরেনিয়াম 











ইউরেনিয়াম__-২৩৫ নিউক্লিয়াসের সফ্িত সংঘর্ধ বাধাইয়াছে। 

ফলে ইহা ছ্বিধ!বিভগ্ত হওয়ায় খানিকট। শক্তিমুক্ত করিয়। 

সঙ্গে সঙ্গে আরও ছইটি নিউট্রন-বুলেট ছাড়িয়! দিস্বাছে। এই 

নিউটন ছুইটি আবার অন্ত নিউক্রিয়াস্‌কে দ্বিখণ্ডিত করিবে । 

ইউরেনিয়াম --২৩৫ এ ভাবে ভাতিবার ফলে ৩৪ নন্বরেন্ 

সেলিনিয়াম হইতে ৫৭ নম্বরের ল্যান্থেনাম পর্থযস্ত বিভিন্ন 
পদার্থ পাওয়া গিয়াছে । 


হি . 





পরমাণুর নিষ্টক্লিয়াস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পদার্ধের ভাঁভা টুকরা 

গুলিকে একত্রে যোগ অবব! তাগ করিলে তাহাদের মোট 

ওজন সাধারণ গণিতের নিয়ম মানিয়! চলে না । এই ওজন- 

স্বাসই 11)8২১-৫.১660% নামে পরিচিত। নিউক্লিয়াস দ্বিধা- 

বিভক্ত হইবার সময় বঞ্তমাগ্রার এই যে সামান্ত হাস ঘটে ইহাই 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয় । 


--২৩৮এর নিউক্রিয়্াসে নিউট্রন প্রবিঞ& করাইয়া একটা! নুগ্তন 
মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করা সন্তব হইয়াছে । এই পদার্থের 
মাম প্রঃটোনিয়াম। ইছার তচিস্মাত্া! ৯৪ এবং গুরুত্ব ২৩৯। 
প্লটোনিয়ামেরও সহজেই ফিসন টিয়া থাকে । অপেক্ষান্থত 
সহজ প্রক্রিয়ায় ই! উৎপাদন করা যায় বলিয়] হয়তো ইউ- 
রেনিয়াম ২৩৫ অপেক্ষা! প,টোনিয়ামের সুবিধাই থেশী। কিন্ত 
কথা হইতেছে, অন্ান্ত পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস অপেক্ষা 
ইউরেণিয়াম-.-২৩৫-এর নিউক্লিয়াস এত সহজে ভাতিয়। যার 
কেন? অক্সিজেন পরমাণুর কথ্যই বরা যঘাউক। অক্সিজেন 
পরম।ণু ও ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন- 
গুলি কি ভাবে সন্ষিত আছে ভা] ছবি দেখিলেই পরিফার 
ধুঝা! যাইবে । অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে 


--৮টি প্রোটন এবং ৮টি নিউট্রন । এই প্রোটন ও নিউট্রনগ্খলি . 


একটি গোলাকার পিণ্ডের মত হুইয়া! রহিয়াছে । এই গোলা- 
কার পিগুটার বহির্ভাগে ৮টি ইলে কষ্টন বিভিন্ন তলের বিভিন্ন 
কক্ষে ঘুরিতেছে। ইউরেনির়াম-_-২৩৫-এর নিউক্লিয়াসে আছে-_ 
৯২টা প্রোটন আর ১৪৩ট| নিউট্রন । এগুলি একসঙ্গে ডেল! 
খাবির! থাকিলেও একট। বলের মত গোলাকার নহে । যেন 
একটা অপমান ভাক্বেলের মত | এক্সপ পার্কের কারণ কফি? 
নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ কণিকাগুলির উপর ছুইটি পরম্পর 
বিরোধী শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে । ইহাদের একটি 
হইতেছে, তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তি। এই বিকর্ষণ শক্তি 
প্রোটনগুলিকে পরম্পরের মিকট হইতে দুরে ঠেলিয়! দেয়। 
একমাত্র এই শক্তি. বিমান থাকিছে নিউক্লিয়াস আপনা- 


১৩৫৩ 


আপনিই ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া! ঘাইত। কিন্তু তড়িতাবেশ 
থাকুক আর না-ই থাকুক, নিউক্লিয়াসের মধ্যে কশিকাগুলি 
যখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তখন তাহাদের মধ্যে 
একটী প্রবল আকর্ষণ শক্তির প্রভাব দেখ! বায় । এই আকর্ষণ 
শক্তিই তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তিকে কাধ্যকরী হইতে দেয় না । 
অপেক্ষার্কত হাক্ষ! অক্সিজেন পরমাণুর অত্যন্তরস্থ কণিকাগুলির 
মধ্যে এই আকর্ষণ শক, তাডিতিক বিকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা! 
জনেক প্রবল । কাজেই অক্সিজেন পরমাণুর কেন্ত্রীয় বন্ধ 
অনেকটা নিরেট গোলকের আকার ধারণ করে। কিন্তু ইউ- 
রেনিয়ামের মত ভারী পদার্থের পরমাণুর কেজীয় বন্ততে 
বিকর্ষশশক্তি অপেক্ষান্কত প্রবলতর । যখন এই শক্তি 
যথেষ্ট প্রবল থাকে তখন সামা একটু অবস্থা খিপধ্যয়ের ফলেই 
নিউট্রনের সাহায্যে সংযোগ রক্ষা! করিয়! প্রোটনখডলি প্রায় 
সমান অংশে ছুই দলে পৃথক হুইয়া পড়ে এবং উভয় দলে যেন 
একটা টানাটানি চলিতে থাকে । এক ফোটা! জল যেমন ছোট 
বড় ছুইটি ফ্কোটায় বিচ্ছিন্ন হইন্তে পারে সেইপ্জপ এট অবস্থায় 


- একট! নিউট্রন, শিউক্লিয়াসে আঘাত করিলে তাহা] ছুই খণ্ডে 


বিচ্ছিন্ন হইয়া] পড়ে । এক টুক্রা শু-খরক এক বালতি জলের 
মধে) ছাড়িয়া! দিলে কিরূপ অবন্থ! হয় তাহা! অনেকেই হয়তো 
লক্ষ্য করিয়! থকিখেন | শুফ বরফের কিয়দংশ বাস্পে পর্িণত্ত 
হইয়া যায় এবং জলের মধ্যে এমম ভাবে বুদ্,দ উঠিতে থাকে, 
মনে হয় লট! যেন ফুটিতেছে। ইউরেনিয়াম--..২৩৫-এর নিউ- 
ক্লিয়াসের মধ্যে একট।| শিউট্টন আঘাত করিলে প্রায় এইরূপই 
একটা ব্যাপার ঘটিয়া থাকে । নিউট্রনের সামা অতটুকু বন্ত- 





মাত্রার প্রন্তাবে নিউক্লিয়াস কম্পমান 
বেগ-শক্তি অর্জন করে । 
পরমাধু-বিজ্ঞানে “70888-0190৮ 
লিয়া একট! কথা আছে। নিউক্লিয়াস্‌ 
দ্বিধা বিভক্ত হইবার সময় এই “)1898- 
99100% হইতেই প্রচণ্ড শক্তি পাওয়! 
যায় । 41995-06190% ব্যাপারটা কি 
একটু বুঝাইয়া খলিতেছি। ধক্ষন 
আপনার ১০০টা মার্বেল আঁছে। 
প্রত্যেকটা মার্বেলের ওজন যদি এক 
পাউগ্ড হুয়ল_তবে একত্রে ১০০টী 
মার্বেলের ওজন ১০০ পাঁউও হুইবে। 
কিন্ত এই মাব্বেলগুলিকে ঘদি নিউক্রিয়া- 
সের অভ্যন্তরস্থ প্রোটন এবং নিউউ্নের 
সমধন্া খলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় _.তবে 
একত্রে ১০০ট| মার্ষেলের ওক্জন হইবে 
মাত ৯৯২ পাউগু। অর্থাং প্রোটন এবং 
নিউট্রন ধন্ধা মার্বেলগুলির প্রত্যেকটির 
এক পাউগু করিয়া ওজন হইলেও একপক্ষে ১০০টা 
মার্ধেোলের ওজন কিছু কম হৃইবে--গাঁশিতিক হিসাব মত 
এক্পপ ২০০ মার্ধেলের ওজন হুওয়! উচিত-_-৯৯'২ এর 
দ্বিগুণ অর্থাং ১৯৮৪ পাউশু। কিন্ত প্রন্কত প্রস্তাবে তাছা 
ইয়না। তখন দেখ! যায় ২০০ মার্ধেলের ওজন হুইতেছে-_ 
১৯৮৬ পাউওু। ঘর্টি এইরূপ ২০০ মার্ষেলকে হই ভাগে 
ভাগ করা যায় তবে তখন আবার প্রত্যেক ভাগের --১০০টা 
মার্বেলের ওরন হুইবে ৯৯৩ পাউন । পরীক্ষার ফলে নিউট্রন, 
প্রোটশের এক্প ওঞ্জন বৈশিষ্ট্য বাস্তব ক্ষেত্রেই প্রমাণিত 








জলপূর্ণ-আবদ্ধ পান্ডে ইউরেনিয়াম ও গ্রাফাইট পর পর সাজাইয়া তলার দিক 
₹ুইতে পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাইলে জল উত্তপ্ত হইয়! বাম্পে পরিণত 
হুইতে পারে । এই যাম্পের সাহায্যে কলকারখান! পরিচালিত 
. হইতে পারে । অথবা দেশের সর্ধত্র গরম জলও সরবয্নাহ 
কমা যাইতে পায়ে 





অর্ধজলপূর্ণ আবদ্ধ পাত্রের তলার দিকে ইউরেনিয়াম _২৩৫-এর ভাঙন 

ঘটাইলে তাহা! হইতে উত্ভৃত প্রচণ্ড তাপে জল বাম্পে পরিণত হ্ইয়া 

চিত্রে প্রদপিত উপায়ে যে কোন রকমের এঞ্জিনকে চালাইতে পারে । 
ক্যাডমিয়ামের সাহায্যে এই শক্তির উৎপাদন নিয়গ্ত্রণ করা সঞ্তব 


হুইগ্াছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন, প্রোটনগুলি একত্রিত 
অবস্থায় থাকিবার সময় এই যে ওজনের স্বাস ঘটে ইছাকেই 
বল! হয় 11,-8-19090$1 ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর নিউক্রিয়াস্‌ 
দ্বিবাবিতক্ত হুইবার সময়ও ওজনের এরপই পরিবর্তন হটিয়া 
থাকে । সাধারণ পরমাণুর সমসংখ্যক কণিকার ওজন অপেক্ষা 
এই বিচ্ছিন্ন অংশের কণিক1খলি একত্রে ওজনে কিছু ভারী 
হইয়া থাকে । পিউট্রন সংঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম নিষ্উ- 
ক্রিয়াসের এই অপেক্ষাক্কত ভারী অংশগুলির অতিরিস্ত বন্ধ, 
বেন-শক্ষিতে কপাস্তরিত হুইয়া যায়। এই শক্তিই এটম- 
ধোমাকে কাধ্যকরী করিয়া থাকে । 


সরাসরি পরমা4-শক্তি প্রয়োগ করিরা 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপাততঃ রকেট 
জাতীয় আকাশ-যান পরিচালনার 
ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। ফারণ 
প্রোপেলার চালিত বিমান আর “জেট- 
প্রোপেল্ড+" রকেটের গতি উৎপাদক 
কৌশল সম্পূর্ণ পৃথক | অত্যধিক 
চাপের গ্যাসের ধাক্কায় রকেট পরি- 
চালিত হ্য়। কাজেই পরমাণু-শক্তি 
সাহায্যে সাধারণ এপ্রিল অপেক্ষা 
রকেটকেই সহ্ঞ্জে কার্ধ্যকরী করা সম্ভব 
হইবে । তবে সরাসরি না হইলেও 
কতকটা পরোক্ষ জাবেই পরমাশু-শক্তিকে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার 
চে! চলিতেছে । কোন জাবদ্ধ পাত্রে 
জলের নীচে ইউরেনিয়াম--২৩৫ অথবা 
প্লুটো-নিষ্বামের “ফিসন' ঘটাইলে জল 
উত্তপ্ত হইয়া! বাশ্পে পন্সিপত হুইবে। 


২৮৮ 


প্রধাসী 


১৩৫৩ 





এই খাম্পেয়, সাহাধ্যে যে ফোশ রকমে এজন 


প্রয়োজন মত ব্যবহার ক্ষক্পা যাইতে পান়ে। ওয়াশিংটনের 


পরিচালিত হইতে পারে । চিত্র প্রনর্শিত উপায়ে জলপরিপূর্ণ হানক্ষোর্ড শহরে গরম জল এবং এক্জিম চালাইবার খাম্প »র- 


আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে ইউরেনিয়াম ও গ্র্যাাইট পর পর সাজাইয়! 


তাহাতে নিউটন প্রয়োগ করিলে জলকে বাম্প বা! উত্তপ্ত করিয়! 


রাহ করিযায় জন্ত পরমাধু-শক্তি ব্যবহায়ের একপ একটি 
বিয়া পরিকল্পনা কয়! হইয়াছে। 


বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ 


ভ্রীনারায়ণচজ্ঞ চন্দ 


মান্ঘের জীবনকে কর্মক্ষেত্রের জন্ত প্রস্তুত করিয়া তোলাই 
শিক্ষার প্রধান উদ্দেন্ট। মানুষের দেহ মন মন্তিফষের স্বাভাবিক 
বিকাশে সহায়ত! করিয্লা জীবন-ুদ্ধে তাহাকে জয়ী হইতে 
প্রস্তত করে শিক্ষা। এইজন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের এক 
অপরিহার্য অঙ্গ, বিষ্তায়তন “মানুষ” তৈয়ার করার আশ্রম । 
মানুষের রুচি ও সামর্ধ্য নান! জনের নান! প্রকার, সমাজ- 
জীবনের কর্মবৈচিত্যেরও অন্ত নাই । তাই মানুষের জীবনের 
সফিত যোগ রক্ষ! করিতে, মাহুধকে বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের 
উপযোগী করিয়! প্রস্তত করিতে শিক্ষার বিষয়বন্তও হুই- 
কাছে বু বিচিত্র। স্বাধীন দেশপবৃহের শিক্ষা-বিভাগ যে- 
দিকে যাহার অভিরুচি, যাহার মন যেবিষয়ের অনুশীলনে বেশি 
আনন্দ পায়, তাহাকে সেই সেই বিষয়েই বুদ্ধিশক্ি নিয়োজিত 
করিয়া আত্মপ্রকাশের পূর্ণ দুযোগ দান করিয়াছে । 

আমাদের দেশের শিক্ষার অচলার়তনের মধ্যে প্রাণের 
সক্ীবত। নাই। শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও মনোত্বততি 
অনুযায়ী কোন শিক্ষার ব্যবস্থা তো নাই-ই, যে শিক্ষা ইচ্ছুল 
কলেজের মারফং দেশের ভাবী নাগরিকদিগের মধ্যে বিস্তার 
কর! হইতেছে তাহাও কৃত্রিম, সমা্গ জীবনের সহিত সম্পর্ক- 
চ্যত। দেশের আশা-আকাক্ষা বা কোন সমন্ত। শিক্ষা-প্রণালীর 
মধ্যে বূর্তহইয়! উঠে নাও সর্বোপরি এই পুখি-সর্বন্ষ শিক্ষা 
দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ত! করে না। তাহার ফলে বিদ্যা 
অর্জন করিয়া এদেশের যুবক বেকার হইয়া অগ্নের কাঙাল, 
শিক্ষা-কেন্ত্রগুলি “ভিক্ষক তৈরির কারখানা” বলিয়া সমাজে 
অবহেলিত । যে বিদ্য। শিক্ষা! কৰিয়! মান্য অন্র-বন্ত্রের সংস্থান 
করিতে পারে না তাহার উপর যদি সাধারণের শ্রদ্ধা না থাকে 
তবে বিশেষ দোষ দেওয়া ঘায় না। 

ভারতের শিক্ষ|-প্রণালীর শোচনীয় ব্যর্থতা এদেশের চিন্তা- 
শীল লোকমাত্রকে ই চিন্তাকুল করিয়! হুপিয়াছে। চষ্লিশ কোটি 
অবিবাসীর দেশে সম্ভানসন্ভতির জন্ত প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে যে শত শত কোটি টাকার প্রায়োজন তাছা! কোথায় 
পাওয়া যাইবে ? মহানাল্ত গবর্ণমেপ্টের পুলিস, সৈন্য, শাসণ 
ও অন্যান্য বিভাগের প্রয়োক্গন মিটাইতেই গৌরী সেনের তহ্‌- 
বিল ফতুয় হইয়! আসে ; জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য খলি 
হাড়ি অতি সামাডই জোটে । অর্থের অভাবই ভান্তেন শিক্ষা- 


প্রচেষ্টার প্রধানতম অন্তরার । উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ, ব্যাপক 
শিক্ষার পরিকল্পনা এবং সেই পরিকপ্পনাকে বান্তব রূপ দিবার 
মত শক্তি ও সাহস সঞ্চয় কন্সিতে না পারিলে অজ্ঞতা গুরু- 
ভারে পিষ্ট ভারতখাপীর উন্নতির কোন আশ! শাই। মহাস্বা 
গান্ধী তাহার বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার দেশের এই গুরুতর 
সমস্ত সমাধানে নুতন পথের সন্ধান পিয়াছেশ।. এই শিক্ষ।- 
পদ্ধতি মহাত্বাজীর জীবন দর্শনের অঙ্গ ত্বনপ এবং ৬গতের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে বৈনধিক সম্ভাবনায় 
পূর্ণ। নিপুণ ধৈদ্যের মত বত'মান শিক্ষা-প্রণালীর হৃল পোগ 
নির্ণয় করিয়! গান্ীজী তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন ? যথা- 

১। সাত বংসরের জন্য অবৈতনিক, আবন্তিক, সার্ব: 
জনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবত'ন 

২। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা 

৩। পুখিগত বিদ্যার উপর জোর ন| দিয়! কোন শিপ্পকে 
কেন করিয়! শিক্ষা দান ও 

৪। ছাত্রগণ কর্তৃক প্রন্তত প্রখ্যাদির বিক্য়লন্ধ অর্থে 
শিক্ষকের বেতন প্রদান । 


পরিকল্পনার উ:দশ্ট ও আদর্শ 


ওয়ার্ধ1-পরিকল্সনার প্রধান উদ্দেস্ঠ শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে 
সংযুক্ত কর!, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষার্থীকে কোন বৃতি শিক্ষায় নিপুণ করিয়। তোলা 
ঘাহাতে সে কর্মজীবনে নিজের পরিবার প্রতিপালন ও রমাজ- 
সেব। উভয় কার্য্যেই সমর্থ হইয়া উঠে। বর্তমানের পুথি- 
কেন্দ্রিক শিক্ষায় ছাত্রগণ দৈহিক শ্রমের কোন কাজে অত্যন্ত 
হইয়! ক্রিয়াসিদ্ধ (10'006108]) হইয়া উঠে শা; শুধু বুদ্ধি- 
স্বত্তির উৎকর্ধতায় আরনিয়োগ করিয়! তাহারা দৈহিক পন্ধি- 
শ্রমকে অবজ্ঞ। করিতে শেখে । ফলে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের 
মধ্যে ব্যবধান গভীরতর হুয়, উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগি- 
তার সন্ভাবনা দুদুরপরাহৃত হুইয়! আসে । এইরপ অবস্থা 
কোন সমাজের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ হইতে পারে ন1। গান্থীজী 
ব্যাধির সূলে কৃঠারাঘাত করিয়াছেন । তাহার ব্যবস্থার দৈহিক 
শরমকে কেন্ত্র করিয়াই শিক্ষা! গড়িয়া উঠিবে । ইহাতে যে শুধু 


ঘআ বাড় 
শ্রমের মর্যাদা সারধজনীন ভাবে স্বীক্কত হইবে তাছা। নয়, ছাআ- 
দের দৈহিক পেলী ও মানসিক সামর্থ্যের 'বিফাশ-সামঞ্জ 
য়ায় শিক্ষার্থার সমগ্র ব্যজিত্ব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া 
ছইবে। তাহ! ছাড়া পাশ্চাত্যের শিশু-মনোবিজ্ঞানবিদদের 
অভিমত এই যে, দৈহিক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদদানই শিশুর 
পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রণালী । 

ছেলের] উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ফুইয়! চাকুরি করিয়া “ছুথে 
চ্গাতে” থাকিবে ভাবিয়া যে সব অভিভাবক ভবিস্ততের মধুর 
ঈত্্ মনে মনে রচনা করিতেছিলেন, তাহাদের অনেকের কাছে 
ওয়াধ1-পরিকল্পনার উদ্দেস্ট ও আদর্শ স্পষ্ট না হওয়ায় নানাদিক 
ছইতে, বিশেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত মহল হুইঠে প্রতিবাদ উঠিল 
যে, এই শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে ছুতাপ্, মঞ্জুর, তাতীর দেশে 
পরিণত করিবে $ হাতের কাঞ্জের দিকে খেশি ঝোঁক দিলে 
শিক্গী হিসাবে ছাত্রগণ কুশলী হইয়া উঠিতে পাপে, কিন্ত 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত সমগ্রভাখে পিছাইয়! পড়িবে । ইচ্ছার 
উত্তরে জাকির হে!সেন কমিটি বলিয়াছেশ £ 
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যন্পুত্তলীর মত কাজ করিতে সক্ষম শিল্পবিশার্ তৈয়ার 
করা নয়, শিক্ষান কার্ধের সৌকর্ধার্ধে শিল্প কার্ষের সহায়তা 
গ্রহণ করাই এই পরিকঙ্গনার উদ্দেন্ট | ছাত্রগণ শিল্প শিক্ষা 
করিবে অক্তান্ত পুথিগত বিষয়ের সঙ্গে গৌণ শিক্ষণীয় বিষয় 
হিসাবে নয় ; তাহাদের শিক্ষা চলিবে বৈজ্ঞানিক প্রণার্লীতে 
অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বার! তাহার! শিপক্রিয়ার ধাবতীয় 
শিক্ষম্ন্ বিষয় জানিয়া লইবে। গান্বীজী বলিয়াছেন, 110 
01111 91700101607) 010 10 8100 11161010019 01 
৪৮ 1)700১৭৭, এইভাবে কাজের প্রতি ছাত্রের প্রকৃত 
অনুরাগ জঙ্গিলে তণেক্ঈ পরি শ্রমের মর্ধাদা সে উপলদ্ধি করিতে 
পারিবে, কারিক শ্রমের প্রতি তাহার অবক্ঞা দূর হুইবে এবং 
সুস্থ সবল বুদ্ধি ও মানসপ্রক্কৃতি পইয়। নৃত্তন সমাজ গঠনের 
কাজে ব্রতী হইতে পারিখে | 

ওয়া? শিক্ষা! পরিকল্পনার ক্রটি ছিপাবে সমালোচকগণ 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কোন ইঙ্গিত ইহার 
মধ্যে নাই । কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছেন কুটির শিল্পের 
প্রতি বেশী পক্ষপাত করায় বৃহৎ ধগ্রশিল্প উপেক্ষিত হইতে 
পারে। প্রথমটির উত্তরে বলা যায়, বুনিয়াদি শিক্ষা! প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষা । যে সাধারণ জান, সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক, 
কুগোলের মোটানুষ্টি বি! যে-কোন নাগরিকের পক্ষে সর্ধনিষ্ 
প্রয়োজ্ধন (101)17)01) 7600817900906 ) বলিয়! গণ্য, জন- 
সাধারণের মধ্যে তাহ] ছড়াইয়| দেওয়াই ইহার কাম) । এই 
সঙ্গে এমন একটি ঘ্ৃত্তি ছাত্রকে শিখাইয়া| দিতে হুইবে যে, সে 
ইচ্ছা! করিলে, তাহা! দ্বারাই জীবিক। অর্জন করিতে পারে। 


বুনিক্াজি শিক্ষার উদ্দেস্ট ও আদর্শ 


ভি 


সার্জেন্ট পর্িকক্সনায় বুমিয়াঙ্দি শিক্ষা! ব্যবস্থ! মূলতঃ গৃহীত 
হইয়াছে । ওয়ার্খ] পরিকল্পনায় ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর 
পর্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিবার প্রভাব হইয়াছে, 
সার্জেন্ট পরিকল্পনায় আরো! এক বৎসর পূর্বে অর্থাত ৬ বৎসর 
বয়স হইতে শিক্ষারস্ত করিতে হুইবে বলা হইয়াছে। জার 
ব্যবস্থা! হইয়াছে যে ৫ বংসর বুনিয়াদি ইচ্ছুলে পড়ার পর ১১ 
খছর বন্থসে ছাএদের একটি নিখাচনী পরীক্ষা প্রহুণ কর। হইবে । 
তাহার ফলাফল দেখিয়। কতক তীক্ষবী ছাজকে মাধ্যমিক দুলে 
উচ্চ শিক্ষার জন্ত পাঠান হইবে, অবশিষ্ট ছাত্রগণ বুমিয়াদি 
ইন্ষুলের উদ্চমানে আরও তিন বংসর পড়িয়া কোন একটি স্বততি 
জীবিকারূপে গ্রহণ করিবে। 

দেশের অর্থনৈতিক সমাক্ষ জীবন ও তোৌগোলিক পরি- 
বেশের সহ্তি সামঞ্জন্ত রাখিয়া! জীবিকা অর্জন ও চিত্র গঠনের 
উপযোগী শিক্ষাদান কগাই বুনিয়াপি বিজ্ঞালয়ের অন্ততম প্রধান 
উদ্দেগ্ত। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ জন তারতের প্রায় 
৭ লক্ষ পল্লীগ্রামে বাস করে। কাজেই ভারতের পক্ষে কলযাণ- 
ক কোন শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা! করিতে পল্লী এবং পন্সীর 
সমস্তাকেহ প্রধান স্থান ধিত্ে হইবে, নতুবা হহা। প্রহসনে 
পর্যবসিত হইতে খাধ্য। বুশিয়াদি শিক্ষা সন্বদ্ধে গান্ধীজী 
বলিয়াছেন £ 
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ইংরেঞ্জ-শাসশকালে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় টিকিতে না, 
পারিয়া ভারতের বাণিজ্য ও কুটারশিশ্প লুপ্তপ্রায় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পল্লীগ্রাম এলি হ্তপ্র। ভ্হ্য়া পড়ে । অধিকাংশ লোকফেরই 
একমাত্র নির্ভর হইল রুধি। চ।ষ-মাবাদের পর বছরের মধ্যে 
অর্ধেকের বেশীর ভাগ কালহ চাষীর হাতে কাঙ্ছ না থাকায়- 
নিষ্বর্মী হইয়া বসিয়! থাক! ছাড়! তাহার অন্ত কোন প্রকার 
প্নোঞ্জগারের উপায় থাকে না। কুটীরশিল্প বিনষ্ট হওয়ায় গ্রাম 
ছাড়িয়া লোক জীবিকা অর্জনের আশায় শহুরে ভিড় করিতে 
লাগিল। কতক শহরের শ্রীব্বদ্ধি হইল বটে, কিন্ত পল্লী ভূমি 
দেশের যাহা! শঙ্জিকেন্্র--দান্িঞ্র্যে জীর্ণ ও অজ্ঞান তমসায় 
আচ্ছন্ন হুইয়া গেল। পল্লীর পুনঃসংক্কাপ এবং পঙ্গীবাসীর 
আধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও তাহার দেছে শক্তি, মনে উদ্ভম ও উন্নতির 
আশা ফিরাইয়া আনিতে না! পারিলে এই মহাদেশ সদৃশ বিরাট 
দ্বেশকে স্বরাজ-দাধনায় উদ্বুদ্ধ করা ছরাশ] মাত। বুনিয়াদি 
শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা]! করিবার সময় ভারতের এই বিশাল 
মুক জনসংঘের কথ] মহাত্মাজী বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন । 


২৯, 


দেশের পক্ষে স্বহৎ যস্তশিল্পেরও প্রয়োজন আছে । বুনিয়াদি 
ইচ্ছলে হাতে কলমে কাজ শেখার পর ছান্রগণ বন্ধ কারখানায় 


ফান শিখিবার পক্ষে বরং অধিকতর উপযুক্ত হুইবে। তাহা 


হইলেও ভারতের জায় জনপূর্ণ দেশে প্রকৃত প্রয়োজন ঘন্ত্রশিল্পের 
সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপাদন নয়, বহুসংখ্যক 
লোককে কাজে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা জিনিষ 
তৈয়ার করান-_.171888 1)7000120) নয়, 1)710006100 199 
09 11183505. 

দ্বিতীয় মহাসমরে দেখা গিয়াছে উড়োজাহাক্ষ হইতে বোমা- 
বর্ষণে শিল্পপ্রধান দেশসমূহের ব্বহুৎ ফারখানাগুলি ধ্বংস কর! 
সহ্জ। যে আপবিক বোমার প্রয়োগে সুদ্ধের গতি অকল্মাৎ 


অচল হুইয়! পড়িয়াছিল, তাহার ভাবী সম্ভাবনার কথা চিন্তা, 


করিয়া যষ্ত্রশিল্সের দেশে কেন্দ্রবিচ্যুত শিল্পগঠনের প্রয়োজন 
অনুতৃত হইতেছে । এই প্রসঙ্গে গ্রমান নারায়ণ আগরওয়াল 
ঘলিয়াছেন £ 

“পৃথিবীন্ন অর্থনৈতিক গতি হইতেছে কেন্রবিচ্যুতি ও কুচীর- 
শিল্পগত সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে | এই ব্যবস্থা ভারতবধধে বহু 
অন্ীত কাল হুইতে প্রচলিত ছিল । এই ব্যবস্থা পুনরক্জরীবিত 
ক্ষরিতে হইবে, অবস্ঠ আধুনিক কালের উপযোগী কিছু কিছু 
পরিবর্তন কপ্িতে হইবে । পাশ্চাত্য দেশ এখন “দানবের দাত” 
পন করিয়া! তাহার ফপল কুড়াইতেছে, আমাদের তাহ! 
অনুসরণ করিলে চলিবে না । অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন 
একটি পরিকল্পনা ভারতবধে করিতে" হইবে যাঙা। দেশের 
প্রক্কতি ও সংক্কতির সহিত সামগ্রন্ত ধঙ্ায় রাশিবে । এট দেশজ 
ষ্যবস্থার প্রথম পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ডাঃ এনি বেসান্ট 
তাহার কমনওয়েল্ধ অব ইতিয়া বিলে । গান্ধীজীও গ্রাম্য 
জন্প্রদায় এবং কুটিরশিল্পের উপর প্রতিষিত & অর্থনৈতিক পরি- 
ুক্সন! সমর্থন করিয়াছেন |” (গান্ধী পরিকল্পনা. পৃঃ. ৭১) 

কার্ধতঃ মহ্াত্বাজীর বুনিয়াদি শিক্ষাপঞ্ছতি এ অর্থনৈতিক 
পরিকজ্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়া দেশবাসীর যৃঙ্তম অংশের মধ্যে 
মবজীবন সঞ্চারের প্রয়াস । 

বুনিয়াদি শিক্ষার আরধিক দ্বয়ং-সম্পূর্ণতা ( 0৫01101710 
90179001620 ) অর্থাৎ ছাদের প্রস্তত জিনিষ বিক্রয় 
কগিয়! যে র্থ পাওয়া যাইবে তঙ্ারা ইস্ষুলের খরচ নির্বা্ 
করার বিষজ্ম লইয়া বহু সমালোচন! হুইয়াক্ছে। কেহ কেছ 
ঘলিয়াছেন ঘে, ছাত্রদের উপার্জনের উপরই যদি শিক্ষকদিগকে 
নির্ভর করিতে হয় তবে ইহ! অন্যান করা অসঙ্গত হুইবে ন! 
যে ছাত্রগণকে শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল 
মাতৃভাঘা প্রস্ভৃতি শিক্ষার পূর্ণ হুযোগ না৷ দিয়া হুয়ত শিক্ষকগণ 
তাহাদিগকে অর্থকরী ফাখেই অধিককাল নিয়োজিত রাখিবেন। 
দ্াকির হোদেন কমিটি শিক্ষকিগকে অর্থকরী শিল্পকাঞ্জের 
প্রতি পঙ্গপাত-প্রবণত! সম্বন্ধে সতর্ক করির! দিয়াছেন এবং 
ঘর্থপ্রশ্থ শিক্ষার বিধান ঈধং নখ করিনা! বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণ 


প্রবাসী 
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১৩৫৩ 





কর্তৃক উপাজ্িত অনির্গি& পরিমাণ আয়ম্বার! শিক্ষকের বেতন 
দিবার ব্যবস্থা করা সমীচীন হুইবে না। শিক্ষকগণ সরকারী 
তবিল হইতে বেতন পাইবেন ? ইস্কুলের উৎপাদিত জিনিসের 
স্বল্য ট্রেজারিতে জম] দেওয়] হইবে । সাজেন্ট পরিকল্পনাও 
বুনিয়াদি শিক্ষায় ছাত্রের পর্সি প্রমলন্ধ অর্থে শিক্ষার খরচ বহন 
করার প্রস্তাব মানিয়! লয় নাই । কেন্দ্রীয় শিক্ষা! পরামর্শপাতা 
সমিতি বলিয়াছেন £ খুব বেশি হইলেও এই আশা! কর! ঘায় 
যে, ইচ্ুলে প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রম্বলন্ধ অর্থে শিক্পকার্ধের জন্য 
অতিরিক্ত মাশপত্র ও সরঞ্জামের যোগাড় হইতে পারে । কিন্তু 
আচার্য জে, বি, ক্কপালনী বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের 
আর্থিক আত্্নির্ভরতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া- 
ছেন। 1/% /571 57774 নামক গ্রন্থে গান্ধীজীর ওয়ার্ঘ। 
পরিকষ্জনার উদ্দে্, আদর্শ ও বৃলন্ুত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তিনি বলিয়াছেন যে, শিল্পগত শিক্ষা এখং বিদ্যালয়ের আর্থিক 
জআত্মনির্ভরগ্ীলতা বা স্বাবলগন পরম্পরের সহিত অবিচ্ছেধ্য 
ভাবে আবঙ্ধ। একটিকে বাদ দিলে কিম্বা একঠিকে উপেক্ষা 
করিয়া অনাটিকে প্রাধান্য দিপে সমগ্র পণ্নিকপ্পনাই পিরর্থক, 
অচল হ্ইয়! পড়িবে । তিশি লিখিয়াছেন 2 
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সম্প্রতি অনুঠিত প্রত্যেক কেন্ত্রীয় এবং প্রাদেশিক শিক্ষা 
সন্মেপনে শিপ্রকার্যের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের নীতি স্বীক্কত 
হইয়াছে । কিন্ত এই নীতি হইতে আর্থিক থ্াবলম্বনের নীতি 
বিচ্ছিম্ব করিলে পরিকল্পন! ব্যর্থ হইতে বাধ্য । ছাত্রগণ কর্তৃক 
প্রস্তুত দ্রবোর আর্থিক মূলোর প্রতি নজনন না দিলে কালক্রমে 
ইহার নূল্যের প্রশ্নঈই লোপ পাইবে । ভ্রমে এই কাজের মধ্যে 
উদ্বাসীনত! ও জবহ্লে। দেখ! দিবে ; বাজারের প্রতিযোগিতায় 
ফ্রড করাইতে হইলে যেক্প যর, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার 
সফছিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জিনিস উৎপাদন করিতে হইত, 
তাহা হইবে না। ফলে শিল্প শিক্ষা! প্রাণহীন অবাস্তব কাজে 
পরিণত হইবে এখং শিল্প কাজকে কাঠামে। করিয়] যে সর্ধাঙ্গীন 
শিক্ষা-সৌব গড়িয়া তোলার কথা, তাছাও স্থায়ী বা হুন্দর 
হইবে না। কিছু কাল পরে নুতনগ্থের ঝোক কাটিয়৷ গেলে, 
আমেরিকা ও ইউরোপের জনেক বিদ্যার়তনে যেরূপ ঘটিয়াছে, 
শিল্ষকাজ অপ্রয়োজনীয় ব্যয়পাধা ব্যাপার বলিয়া বাদ পড়িয়া, 
ঘাইবে। 

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পক্ষে বে জার্ধিক আত্মনির্ভরতা 
অর্জন করা-_-অন্ভতপক্ষে ইদ্ভুলে প্রস্তত ভ্রব্যে বিনিময়ে প্রাপ্ত 


ব্সবাঢ় বৃদিয়াদি শিক্ষার উদ্দেস্ত ও আদর্শ ২৯১ 


২০৮২৯ পি পল তত ০পাশশাতপিসপ৯পিত 


টানার শিক্ষকের বে বেতন ন চালান__আবর্পবাদীর ্বপ্রসাব নয়, 
পরীক্ষা কার্ষের জারা তাহ প্রমাণিত হুইয়াছে। হিন্মস্থানী 
'্তালিমি সংঘ কর্তৃক পরিচাঙ্গিত সেবাপ্রাষ বুনিয়াদি ইচ্ছুলের 
১৯৪৪ সাধের খার্ধিক হিসাব হুইতে ইহার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে । এখানে সকল বিষয়ের পুগ্ধাহুপুঙ্ঘ হিসাব রাখা 
হইয়াছিল £ প্রথম হইতে পঞ্চম মাস পর্যন্ত পাচ শ্রেনীর বিদ্যা- 
লয় $ প্রত্যেক শ্রেধতে ৩০ জন ছাত্র । ১৯৪৩ সালের জুলাই 
হইতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দশ মাসে ইচ্ছুলের কাজ 
২২০ দিন। শিল্প কাজ দৈনিক গড়ে আড়াই ঘণ্টা । উৎপাদিত 
প্রিনিসের মোট মৃল্য পাওয়। পিয়াছিল ১২১৮০ অর্থাৎ প্রতি 
মাসে গড়ে ১২১৪%০ | শিক্ষকের বেতন জন প্রতি মাসে ২৫ 
টাক] ধরিণে ইস্থুল প্রায় আর্ধিক স্বাতগ্র্য অর্জন করিয়াছিল 
বলিতে হইবে । 

পরিকল্গান। পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হইলে অর্থাৎ সপ্তম মান 
পর্ধস্ত চালু করা] হইলে বিস্তাপয় খে অন্তনিরপেক্ষ হইবে 
তাহাতে শিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সেবাগ্রামে হ্থতাকা্টা ও 
বয়ন প্রধাণ শিল্প হিসাবে পৃ্ীত হইয়ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের 
ভৌগোলিক প্রক্কতি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রণালী 
অনুযায়ী নিয়পিখিতগ্ডলির ধে-কোন একটিকে কেন্দ্র করিয়। 
শিক্ষাদ|ন চলতে পারে 

(ক) স্বতাকাট! ও বয়ন। 

(খ) কাঠের কাজ। 

(গ) ক্ষি। 

(খ) ফল ও সক্ষীগ চাষ। 

(উ) চামড়াশ কাজ। 

এই শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া! হইখে (১) মাতৃভাষা, 
(২) অঙ্ক, (৩) ভূগোল ও পৌরজ্ঞান, (৪) সাধারণ বিজ্ঞান, 
€৫) চিত্রাঙ্কন, (৬) সঙ্গীত ও (৭) হিন্দৃস্থানী ভাষা । মেয়েনা 
সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে পারিবারিক বিজ্ঞান বিশেষভাবে শিক্ষা 
করিবে। 

পাশ্চান্ত্য দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং আর্থিক ও 
সামাজিক আবেষ্টনের সর্দে আমাদের সমাজ ও 'অথনৈতিক 
জীবনের মিল নাই। ভারতের সায় দরিঘ্র, জনবহুল, কষি- 
প্রধান দেশের পক্ষে অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বিদ্ভালয় পরিচাপনার 
সাব্য নাই, প্রয়োজনও নাহ্‌ । ক্কষি এবং কুটির শিঞ্জের উন্নতি 
সাধন করিয়া দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান স্বপ্ধি করা, পুষ্টিকর 
খান্স, শোতন পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, রোগ 
প্রতিষেধ ও স্চিকিংসার বন্দোবজ্ভ করা-__এক কথায় স্বাস্থ্যবান 
অন্তত সাধারণ শিক্ষাসম্পন্ন কর্মচঞ্চল অধিবাসী-অধ্যুধিত পন্থী 
গড়িয়া তোলাই দেশের জণ্ততম প্রধান সমন্তা ৷ প্রতিভাবান 
শিশুদের উচ্চ শিক্ষা এবং বৃহৎ বন্ত্রশিক্প শিক্ষাকে উপেক্ষা করা 


পাপা পাশপাশপাশ সস পস্পিসিল কল পাপী লম্পাপাাপাপসরস্পপসপাি লাসপািপস্পাসপসপসিপ্পস্পিসপপসপিস ৯ 


হইবে না কিন্ু উচ্চ শিক্ষার দিকে পক্ষপাত করিতে গিয! 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহ্েল! করিলে কিছুতেই দেশের কল্যাণ 
হইতে পারে না । শ্বরাজ সাধনার জঙ মহাত্মাজী যে- গঠন- 
হূলক কার্ধকষষের নির্দেশ দিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা তাহার 
ভিওিম্বরপ। আচার্য ক্ূপালনী বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী সত্য 
ও অহ্িংসার ব্রত লইয়া রাজনৈতিক জীবন সুরু করিয়া! ক্রেষে 
চরকা ও খাদি, হিন্দু-মুসলমান এঁক্য, শ্রী-্বাধীনতা। এবং গ্রাম্য 
শিল্পের পুনঃপ্রধঙ্নের পরিকল্পনা! করিয়াছেন । সর্বশেষে 
রচন! করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা । এই নুতন 
শিক্ষাপঞ্জতির উপরই তাহার সমগ্র জীবন-সাধনা নির্ভর 
করিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়াই ভারতের ভাবী 
নাগরিকগণ বিদেশী খণিকের শোষণযুঞ, অনভ্তনিরপেক্ষ স্য়ং- 
সম্পূণ সমাজ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে । ইহাই স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান । 

ভাগতের শিক্ষা-প্রচেষ্টার অত্যাবস্তক প্রয়োজনীয়তা সন্ধে 
সার্জেন্ট পরিকল্পনা যে মণ্ডবা করিয়াছে তাহা প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর বিশেষ প্রপিধানযোগ্য । রিপোর্টের ভূমিকায় বঙা 
হইয়াছে ঃ 
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€. 19715গো, 0] 2যোমচাডত হতাকনে88 21676800618 ০1 
02800 9018075. (118]105 0015) 


যে ধেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উদাসীনত| ও নিক্ষিয়তা বহুদিন হইতে 
বিরাজ করিতেছে, যেখানে দাঁরিত্র্যের অন্তুহাতে কর্তব্য কাছ 
ফেলিয়া রাখ! হইয়াছে, সেখানে দাক্সিত্বশ্মীল ব্যক্তিপণকে কার্ষে 
ব্রতী হইতে এবং উদ্ধে্ড সাধনের অন্ত জার্থিক ধমন্তার সমাধান 
করিতে জমাহ্ৃষিক শ্রম স্বীকার করিতে হইবে । অন্ত সকল 
দেশ নিজ শিজ সমাজের পক্ষে মঙ্গপজনক কার্ধে আগাইয়া 
চপিয়াছে ; ৬ারতবর্ধ যদি এখনও এই সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব 
এড়াইয়! চলিতে থাকে তবে বিশ্বের সভ্যজাণিয় সমাজে 
ভারতের ভাগ্যে হীণতর আসন চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। 
ভারতের নবজাগরণ নুরু হইয়াছে । বহুদিনের তজাচ্ছর 
ম্বৃতকল্প জাতির বুকে নবজীবনের জোয়ার আসিয়াছে ; দিকে 
দিকে তাছারই সুস্প্ আঙাঘ। এই মঞাজাতিঞ্ন নব উত্বানকে 
পরম সার্ধকতার দিকে জাগাইয়! লইয়া যাইবে যে খিরাট জনগণ, 
তাহাদের শিক্ষা-সমন্ডার সমাধান বতর্মান ভারতের এক 
অনিবার্ধ কতব্য। 


_ বুড়াবুড়ির তট 
ভ্রীজতেজ্মকুমার নাগ 


খাংলার পুনরুজ্জীবিত লবণ-শিল্পের প্রসার পধ্যবেক্ষণ করিতে 
সমুত্রকূলস্থিত জেলাগুলিতে দ্বুরি়| বেড়াইতে হইতেছে । কক্- 
বাজারের সরিকটন্থ মহ্ষখাল স্বীপে, পর্বতোপরি প্রতিট্টিত 
আদিনাথ দর্শন হইতে আর করিয়া বঙ্গের পশ্চিষ-সীমান্তে 
দিথ্বার নীলসাগর-লে অবগাহন পর্্যত্ত বাদ ঘাইতেছে ন|। 
এই ভ্রমণচক্রে সহ্স! কার্ধ্য উপলক্ষে ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞফলে 
ছুক্জরবনের উপকূলে বঙ্গোপসাগয়ের একটি বারিবাছুর 
মোহানায় বুক্কাবুড্তির় তের সহিত পরিচয় ঘটে । পাঠক 
জিজাসা করিতে পারেন, এমন কি দুর স্থানে গিরাছিলাম 
যে তাহার বৃভাত্ত লিখিতে বসিয়াছি। তার উত্তরে বলিব 
যে, বুড়াধুড়ি হুয়তে! ছুরত্বে শত মাইলের বেশী নয় এবং 
ঘন কিছু ছর্গমও নয়, কিন্তু তার তীরে অতি অল্প লোকই 
পদ্দার্পণ করে । অথচ সেখানে পৌছিলে দেখিতে পাইবেন 
দেন শত বৎসরের ও অধিক পুরাতন লবপগ্রপ্ততির চিহ্ন কির্প 
বিদ্বৃতন্াবে পড়িয়৷ রহিয়াছে । 

সুন্ধরবন ভেস্প্যাচ. সার্ভিসের চীমার বর্তমানে নিয়মিত 
ভাবে কলিকাতার গঙ্গার ঘাট হুইতে ছাড়ে । প্রায় প্রতিদিনই 
জার্খেনিয়ান, জগরাখ ঘাট ও নিমতল! ঘার্ট হইতে ভোর রাত্রে 
জাহাজ ছাড়ে । লেখক সম্প্রতি এক দিন রাত্রে গিয়া আর্ট 
নিয়ান ঘাটের “গাইরালা” ীমারে একটি কেবিন ঘখল করিয়া 
ছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে 'গাইরালা" একটি ক্ল্যাট লইয়া! অতি 
ধীরে দক্ষিণাতিযুখে যাত্র! করিল । সারাদিন গঙ্গার ছাওয়। 
এবং সঙ্গের শুষ্ক খাবার খাইতে খাইতে যাওয়! গেল। অপরাছ্ছে 
ফাকতীপ ও সাগরহ্বীপের উত্তরাংশে শিকারপুরের মুখে বারতলা 
বা মুড়িগঙ্গাতে ( 01100109] 0:99) পড়া গেল। সায়াঙ্ছের 
কিছু পুর্ে বারতল! ছাড়িয়া! “গাইরাল।” জাহাজ নামখানার 
স্বুখে ছেতালির়। জ্রীকে প্রবেশ করিল । নামখানা একটি চীমার 
ষ্টেশন । ইহার অবস্থানটি বড় ভাল লাগিল- নামখান! খাল 
ও হে্তালিয়ার সঙ্গমস্থলে এই গগগ্রামটি সুন্দরবনের আবাদ 
বিদ্বৃতির ফলে বেশ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পোষ& ও 
টেলিগ্রাফ আপিসের ছটি দ্বিতল ইমারৎ যুড়িগঙ্গ! হইতে ভারি 
হুদায় দেখাইতে থাকে । নুন্দরবদ করে& ভিভিসনের নামখানা 
রেঞ্জের আপিস এবং সাল্লীইয়ের আপিস থাকাতে নামখানার 
গুরুত্ব বাড়িয়াছে। নামখান! করে& রেঞ্জ পাথর, প্রতিমা, 
শিকারপুর, নলখোরা এবং কূলতল! “করেষ্' আপিস ও নুন্দন্র- 
বনের কতকগুলি জঙ্গলের উন্মুক্ত কূপ (০0096) কণ্টেশল করে। 

নামখান! হইতে ভীমায় বরাবর পূর্ববাতিমুখে যাইতে 
লাগিল। হেতালিয়! খাল সরু হইলেও গভীর, সেজভ ইছাই 
নুঙ্গয়বনের অলপথে, খুলন! চাদপুয় ও আসাম বা কাছাড় 


ঘাইবার এখন একমাত্র পথ । হেতালির! নদীর পূর্বমুখ 
সন্তুখ্খীতে ৷ সপ্তমুখী বেশ চওড়া নদী, সমুত্রের সহিত মুক্ত 
এবং উত্তরভাগে কোন বিশেষ মিঠা জলের নদীর সহিত 
সংযুক্ত নয় বলিয়া ইহার জল কম ঘোল! কিন্ত লোন! বেশী-_ 
গঙ্গার মত নকে। রাক্ষসখালি ও তমলুকের দ্বীপের (1:00). 81) 
[81800) গভীর অরণ্য ছই পাশে রাখিয়া চলিয়াছি-__পিছনে 
সুর্ধ্য কখন অন্ত গিয়াছে__সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনায়মান। 
সারেঞ্ডের পাশে বসিয়া উপর হইতে তমলুকের দীপের শ্বাপদ- 
সন্কুল বনভূমি লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম। মনে পড়িল 
বচ্ষের লবণশিল্প প্রসার-প্রয়াসের অল্ততম বিরুদ্ধবাদী পিট 
সাহেব এই দ্বীপ্টিতে লবণ-কারখান! বসাইবার কথা বলিয়া- 
ছিলেন । কিন্ত ইহার ঘন জঙ্গল কাটিয়! কত দিনে তা] সম্ভব 
হইবে বলা! ছক্সহ। স্বীপটি বেশ বড়, ইহা বরাবর সপ্তুধীর পশ্চিম 
তীর হেষিয়া সমুদ্র পর্য্যস্ত চলিয়া গিয়াছে । আগাগোড়াই 
নিবিড় বন_ মাঝে একটি খাল জাছে-__সেই খালের ধারে ধারে 
ছুই-এক 'চেন” চুরখ্থের তিতর বাওয়ালিরা লুকাইয়! কিছু গাছ- 
গাছড়া নঞ& করিয়াছে । এই অরণ্যথগ্ডকে লষ্টে বিভক্ত করির! 
জমিদারদের আবাদ না ফরিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে 
বুদ্ধির কাজ হইয়াছে । তাহা! না হইলে এই ২৪ পরগণার 
অন্ততম অরণ্যসম্পদ কবে সাগর, ক্রেজারগঞ্জ, ঢ্যাংনাল প্রভৃতির 
মত ধাছক্ষেত্র ও লোকবসতিতে পূর্ণ হইয়া যাইত । 
সপ্তযুখী হইতে রাক্ষসখালির দক্ষিণে হাবিল! ক্ীকে “গাই- 
রালা” প্রবেশ করিল এবং প্রায় ঘণ্টা ছুই পর বারছড়ার কিছু 
আগে দক্ষিণ লক্ষীনারায়ণপুর খালের মুখে নামাইয়া দিল। 
স্থানীয় লটদ্রারের কাছারি বাড়ীতে গিয়া উঠা গেল। পরদিন 
প্রভাতে একটি ছোট ভিঙ্গি করিয়! পাথরপ্রতিমায় আসিলাম। 
হাবিল! নদী দিয়া দেখিলাম গর্জন, গরাঁণ, বায়েন, গেকয়। 
প্রতৃতি কাঠ (চিত্বার বা দ্বালানির জন ) বোঝাই কনির! 
নৌকা আসিতেছে দখিনা! বাতাসে পাল তুলিয়া! । ইহারা 
আসিতেছে বেশীর ভাগ, বসিরহাট, খুলনার জঙ্গল হুইতে। 
পাখরপ্রতিমা, বনগ্তাঘনগর, মাধবনগর প্রভৃতি পাশাপাপি' 
কয়েকটি গ্রাম ছুরিয়া মনে হইল না যে, দুন্দরবনের মধ্যে 
রছিয়াছি। বন কাটিয়া ধানচাষের এমন আবাদের কুটি 
হইয়াছে যে এদিকে সাধারণ পল্গীগ্রাম অপেক্ষাও স্থানে 
স্থানে ত্বক্ষের একাস্ত অভাব চোখে পড়ে। লোনা জলঞ্ছে 
অবরোধ করিতে এবং শন্ততুমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে 
কয়েক স্থানে খাল পর্য্যত্ত বন্ধ করা হুইয়াছে--ইহাতে লবণ, 
প্রস্ততি-স্বদ্ধির সম্ভাবনা! একেবারে নষ& হইয়াছে । বর্তমানে 
খাতের নিতান্ত জনন হওয়াতে এ সন্থত্ধে কোন কথা তুলিতে 


আবাড় 
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২৯৬ 
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সাহস হয় না। কিন্ত পূর্বে খন আবাদের হৃষ্টি হইয়াছিল 
তখন আমার মনে হয় অরণ্যসম্পদ এবং লবণাক্ত ভূমিকে একে- 
বায়ে নিঃশেষ ন। করিলেই বোধ হয় ভাল হইত! 

পানীয় জলের জন্ত নামখানার পর কয়দিন কোন টিউৰ- 
ওয়েল পাই নাই । জল ফুটাইয়! খাওয়া ছাড়া উপায় নাই। 
জমিদারবাবুরা প্রজা বদাইয়! নিশ্চিন্ত হইয়াছেন কিন্তু তাহাদের 
সুখ-সুবিধার জন্ত নলকৃপ খনন করা, দাশ্তব্য চিকিৎসালয় 
করা বা পথঘাট নির্দাণ করা এসব বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আজও 
পড়ে নাই। এই অঞ্চলে অর্থাৎ কাকন্বীপ, সাগর এবং 
মথুর!পুর থানার অন্তর্গত অংশের জমিদার, লটদার এবং 
্রচ্জারা প্রায় সকলেই মেদিনীপুরবাসী । 

পাখরপ্রতিমার ফরেঞ্টবাবুর কাজ বাওয়ালীদের নিকট 
বিয়েলট' আদায় করিয়া! ছাড়পত্র দেওয়া । ইহারা উন্মুক্ত কুপে 
€0,01)০ ) মার্কামার! গাছ কাটিয়া, নৌকা বোঝাই করিয়া 
দুযাঞ্চলে লইয়' যায়। নৌকার মালবহুন-ক্ষমতা অনুযাম়্ী 
রম্েলটি দিতে হয় | বর্ী হইতে কাঠের আমদানি বন্ধ হওয়ায় 
ইহাদের বাজার খুব গরম গিয়াছে । ঘালানি কাঠ পধ্যন্ত 
সন্বিকটস্ব বাজারে, কি খুলনায় কি ফলতায় দেখিয়াছি এক 
শত মণের এক শত টাক দর গিয়াছে । খুচরা বাজারে ছই 
টাকা পর্য্যন্ত এক মণ ছালানি কাঠের দাম উঠিয়াছে। 

পাথরপ্রতিমার প্রায় পনের মাইল দক্ষিণে বুড়াঝুড়ির তট 
একেবারে সমুদ্রের উপর-_যেখানে পশ্চিম পাশে সম্তযুখীর 
মোছান। এবং পূর্ব দিকে জগন্ধল ও ঠাকুরাণ নদী সাগরে 
আসিয়া মিশিয়াছে | হা্টাপথে পেপে কার্জন ভ্রীক পার হইতে 
হয় বলিয়া আমর] নৌকায় পিয়াছিলাম | সেই দিন রাত্রেই 
খাওয়া-দাওয়া সারিয়! বো্টের ছাউনির তলায় শয্যাগ্রহণ করা 
গেল। ভাটা! পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মবিপ্া। পাল তুলিয়া নৌকা! 
ছাড়িয়। দিল। জ্যোতসার আলোয় বেশ নির্ধিদ্বে সপ্তযুখীতে 
আসিয়া! পড়! গেল। এইবার গন্ভব্যপথ ছাড়িয়া চীমার দক্ষিশ- 
দিকে নর্দীর মোছানার উদ্ধেন্টে চলিতে নুরু করিল । সঞ্তমুধী 
এইবার বিশেষ চওড়া হইয়া! গিয়াছে- কিছুক্ষণ বেশ নিরাপদে 
গোৌঁচ মারিয়া মারিয়| নৌকাকে মন্থরতাবে সর্পগতিতে লইয়! 
ঘাইতেছিল । সহসা বাতাস বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল এবং 
ভাটার শ্রোতেয় সহিত ইহার সংঘর্ধের ফলে তরঙ্গের আধিক্য 
এবং উচ্চতা বিশেষ উপলদ্ধি হুইল । চট্টগ্রামে একবার 
শব্খ-নদীতে ক্ষুত্র একটি শাম্পানে এইরপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। 
মাঝি বেগতিক দেখিয়া সেবারে নৌকা কূলে ভিডাইয়া 
আমাদের নামাইয়া দেয়। এক্ষণে হাজার মগী বজরাও 
দেখি রীতিমত লাফাইতে সুরু করিয়াছে । আরও 
বূশকিল হইল চঞ্রের ্ীণ আলোয় মাঝির! গ্ব্যসথল 
লক্ষ্য কল্সিতে পারিতেছিল না। সহযাত্রীরা বলিলেন, 
এ্রকেষারে “বাহির়া-পয়ুজে আসিয়া পড়ার উপক্রম হুইয়াছে। 


যাহা হউক ভাগ্যক্রমে তৎক্ষণাৎ দিকৃনির্ণর এবং ঢ্যাংনানের খাল 
কাকৃড়ামারীর মুখে একটি একাকী দণ্ডায়মান বিষটপীর চিহ্ন 
মজরে পড়ায় নৌকাধাত্রীরা সকলে যেন নিশ্চিন্ত হইলেন 
অনেকটা | কিন্তু হরস্ত বাতাস ও ভাটার গতি উভয়কে সামাল 
দিয়! খাড়ির মধো চকিতে প্রায় জাধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল । রাত্রি 
তিনটায় আমরা কীকৃড়ামারি খালে কিরন্দ,র গিয়া নৌকা নোঙর 
করিয়া পুনরায় নিদ্রার আয়োজন করিলাম। নৌকার হোগ.লার 
ছাউনির ফাক দিয়] দেখিলাম পশ্চিমে হেলিয়া-পড়া! চক্রের কিরণ 
সপ্তমুধীর শীল জলে চিকিমিকি খেলিতেছে। কিন্ত দুপ্তির জলতে 
উঠিতে আর ইচ্ছা হইল না-_-যদিও মন চাছিল বসিয়া বসিয়! 
প্রন্থতির এই মধুর হৃষ্ঠ উপভোগ করিতে । ফাস্তনের বাতাসও 
রাত্রিশেষে বিশেষ ঠাণ্ডা মনে হৃইতেছিল-.-.কন্বল মুড়ি দিয়া 
শুইয়! পড়িলাম সংক্ষিপ্ত শষ্যাটিতে । - 

দিনের আলে! ফুটিতেই নৌকা! হইতে নামিয়া বালুময় নদী- 
তীর দিয়! গোবর্ধনপুর গ্রামে প্রবেশ কর! গেল। গ্রাম বলিলে 
বোধ হুয় ভূল হইবে _শিতাস্ত কয়েক ঘর বহিরাগত কৃষকের 
বাসভূমি এবং দিগণ্তব্যাপী শল্তক্ষেত্র। মাঝে মাঝে খাল ও. 
পুকরিনঈী-. -পথ বলিতে বাঁধের উপর পিয়া বা ধানজমির জালের 
উপর দিয়া যে মেঠো পথ নুরু হইয়াছে তাহাই । এই পথ 
ধরিয়াই বুড়াবুড়ির সমুদ্রতটে পৌছিলাম। তটদেশ এখনও 
বনতুমি...আবাদ এত চুর অগ্রসর হইতে পারে নাই । এই স্থান. 
রেভিনিউ ম্যাপে জি প্লট পঞ্চম খণ্ড (গোবর্ধনপুর ) এবং জি প্লট 
ষষ্ঠ খণ্ড নামে পরিচিত। কিপ্ত ইহাদের জাদি নাম যথাক্রমে 
বুড়া, বুড়ি । তটদেশ দিয়া ভ্রমণ চলিল না, কারণ 
বুড়ি একেবারে জঙ্গলপূর্ণ-_গাছের শিকড়গুলির উপর অবিরাম 
সাগরের জল আছাড় খাইতেছে, সেজভ তটগ্রাতস্থিত বৃক্ষ- 
গুলির তলা ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে । এই ঘষ্ঠ খণ্ডে লবণপ্রস্তত 
করিবার কারখান! বসানে! চলে কি না তাছাই দেখিতে 
গিয়াছিলাম। 

স্থানীয় অধিবাসীর! যে লোন। মাট হইতে এখানেও ১৯৩০ 
সাল থেকে গান্ধী-আরউইন চুক্তির কলে লবণ প্রস্তুত করিতেছে 
তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিবে ৷ কিন্ত বুড়াবুড়্ি যে এক 
সময়ে শতবর্ধেরও পূর্বে লবণ-শিল্পের অন্ততম কেন্্র ছিল তাছা 
বোধ করি বর্তমানে কেহ বিশ্বাস করিবেন না, কারণ উত্তর- 
দিকে জাবাধ এবং দক্ষিণ দিকে নিবিড় অরণ্য রয়েল বেল 
টাইগার প্রভৃতির আবাসস্থল । মধ্যান্ের প্রথর রৌড্রে দল 
পাকাইয়া বনের মধ্যে চুকিলাম। কোন পশুর সাক্ষাং মিলে 
নাই বটে, কি্তু বহু স্থানে শতাধিক বংসরের পুস্লাতন লবণ 
প্রস্তুতির চিহ্ন চোখে পড়িল । মলঙ্গীরা যে চুর্লীতে লোনাজল হ্বাল 
দিত সেই সব চূর্নীর ধ্বংসাবশেষ এবং অসংখ্য ভাঙ1 ভড় খুরি 
সুপাকারে মাটির গাদার সহিত পড়িয়া! আছে । ফযে কতকাল 
পুর্ধ্বে মলক্ষীরা এইগুলিকে ফেলিয়া চোখের জল ফেলিতে 
ফেলিতে চলিয়! গিয়াছে তাহা! বলা কঠিন । তবে মনে হয় 
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নিষেধ আইন পাস হইবার সময় ১৭৯০ সালে। দেখিয়া 
বেশ অন্থমান কর! যায় যে এগুলি নিমক একেত্পী রিপোর্ট 
বা্ণিত পিরামিড আক্কতির চুল্লী ছিল-_যাহার উপর তিন-চারি 
খাক্‌ গোল সারিতে ভাড়গুলি সাজাইয়] দেওয়া হইত। এই 
ফারনেস সথন্ধে পূর্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছি সেক্ন্ত বিশদ 
বিবরণ দিলাম না । তাহার ছবিও এ সঙ্গে ছাপা হুইয়াছিল। 
রেলিক্‌ হিসাবে একটি গোটা স্বংপানত্্র সংগ্রহ করিয়াছি । পূর্ব 
ঠিকই জন্ুমান করিয়াছিলাম উড়িম্তার দেবমন্দিরের ভোগ 
রম্ধনে যেকপ মাটির ত'াড্‌ ব্যবহার হুয় ঠিক সেইন্সপ (9) ইউ 
জাকারের মত । ছোট ধরণের এক একটিতে থেপে খেপে এক 
সের পধ্যস্ত লোনা জল বরিতে পারিত। যতক্ষণ ন! প্রায় 
কানায় কানায় লবণ পড়িত, খাল দিবার সময় ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
ইহাতে লোনা জল ঢালা হুইত। 

বিন্ময়ের কথ! এই যে, প্রাচীন লখণ শিল্প তৎকালীন অরণ্য- 
পূর্ণ নুন্দরবনের একেবারে সমুপ্রতীর পর্্যস্ত বিস্তার দাত করিয়া- 
ছিল। কোথার নালুর! মথুরাপুর আর কোথায় বুড়াবুড়ির তট। 
২৪-পরঙগণা এজেন্সীর অধীনে পশ্চিম সুন্দরবনের সমগ্র তটভূমি 
ও তৎসন্পিকটস্থ স্থানসমূহে লবপশিল্পের প্রসার খটে সম্ভবতঃ 
তমলুকের দ্বীপ, ধফ্চি বিআারিয়| প্রভৃতি বাদে । সাগর, 
ক্রেজারগঞ্জ, বুড়াবুড়ি, বুলছরি, গুর্দী! এবং গোমাবার পূর্ব তীর- 
স্থিত স্বানগুলিতে র্রীতিযত লবণের চাষ হইত । কারণ এই 
সমস্ত স্থানে শুধু তার চিৎ পাওয়া যায় নাই বর্তমানে তাহার 
পূর্ণ বিকাশও ঘটিয়াছে। বগ খালি দ্বীপেও ইহার এসার টিয়া 
ছিল বলিয়া মনে হয় । আবাদের স্থটটি হওয়ায় সে সব চিহ্বেরর 
অন্তিত্ নাই কিন্তু মাটি খনন করিলে তাহা! পাওয়া যায়। বুড়া- 
বুড়ির বর্তমান অধিবাসীরা খনের ভিতরকার একটি খালকে 
বিচ্কুটের খাল বলে, কারণ এই খালের ধারে এক স্থানে 
কোম্পানীর এজেন্সির শাকি খাঞ্*-রসদের একটি কুঠি ছিল। 
খালের নামে বিহ্বট কথা যুক্ত থকাতে এই কিংবদস্তী 
অবিশ্বাস করিলাম না । 

বুড়াবুড়ি সম্ভবতঃ এক সময় জলপাই জমির মতন জঙ্গল 
এবং ফাকে ফাকে চরভূমিযুক্ত ছিল । চরে “চাতর' বানাইয়া 
লবণের চাষ চলিত এবং বন হইতে লোনা জল ছাল দিবার 
গ্যালানি মিলিত। লোনা জল পরিস্রুতির দবারীগুলির কোন 
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চিহ্ন নাই। চাতরগুলিও কালের শ্রোতে উপসূর্ণপরি 
জলে আগাছায় পূর্ণ হইয়া আছে । মলঙ্গীদের পরিত্যক্ত এই 
চরে কবে আবার লবণের চাষ পুরামাত্রায় হইবে তাহা! কেছ 
বলিতে পারে না। এডেন ও পোর্ট সৈয়দের করকচ লবণ 
যত দিন বঙ্গের বাজার সুঠার মধ্যে রাখিবে তত দিন নে । 
২৪-পরগণ। এজেন্সী কোম্পানীর অ।মলে গড়ে প্রতি বৎসর 
৮ লক্ষমণ লবণ উৎপাদন করিত। ১৮৪৮ সালে এজেন্সী 
সিষ্টেম বন্ধ হইবার পরও কিছু দিন ইহার কাজ চলিয়াছিল 
এবং প্রায় সিপাহীবিপ্রোহের সময় পর্য্যন্ত সুন্দরবনে লবপশিল্পের 
অস্তিত্ব ছিল, তাহ! ক্রমে ক্রমে বিদেঙ্গী লবণের আমদানিতে 
লোপ পাইতে বসে। এই এজেন্সীতে ( প্লাউদ্নের রিপোর্ট 
অনুযায়ী) ৮টি হুদ! ছিল যাহার আয়তন ছিল ২৭ হাজার বিঘার 
বেলী । হুদা বলিতে আড়ঙেন্র বিভাগ বুঝায়। হিজলী এজেন্সী 
ছিল কোম্পানীপ্ন সর্ববাপেক্ষা খড় লবশ-ডিদ্রি্ | ইহার ছিল ছরটি 
জাড়ং £ ১। বীরকৃল ( দীঘা ), ২। বাহিরযুঠা, ৩। শারায়শ- 
মুঠা, ৪ । এড়িং, ৫। মজশামুঠা এবং ৬। বাঘরাই। এই 
ছয়টি আড়তে সর্বাসমেত ৮৩টি ছ্দা ছিল। ইহার মোট 
বাৎসরিক প্রস্ততি ছিল ১১ লক্ষ মণ। «ক একটি গুদ] একজন 
হুদাদাপের পর্য্যবেক্ষণে থাকিত। তাহার অধীনে চে চরে 
চাতর বানাইয়া! মলঙ্গীর1! লবণের চাষ করিত এবং শিকটস্থ 
চু্গীতে চৃদ্লীতে মাহিস্্রা লোন! জল হাল দিত। 
বাংলায় ছয়টি এজেব্সী ছিল £ ১। হিজণী, ২। তমলুক, 
৩। ২৪ পরঙণা, ৪ । রায়মঙ্গধা (যশোহর-খুলনা) ৫ | তুলুয়া, 
৬। চট্টগ্রাম । যশোহর এজেন্সী ১৮২৬ সালে উঠিয়া 
ঘায়। খুলুয়া ১৭৮০ সাল হইতে মাত্র ৫০ বৎসর চালু 
ছিল। ভোলা, নোয়াখালী, সন্দীপ, হাতিয়া, মনপুরা প্রভৃতি 
ইহার অন্তর্গত ছিল । ১৮১৯ সালে ওয়ালটার বলিয়। জনৈক 
এজেন্ট ভুলুয়ার একটি লবণ প্রস্তুতির হিসাধ দিয়াছিল তাাতে 
দেখা যায় হাতিয়! ১ লক্ষ মণ, সন্দীপ ২৭ হাজার মণ, বাম্‌নী 
২০ হাজার এবং মেঘনার অল্তান্ত দ্বীপগুলিতে প্রায় ৬০ হাজার 
মশ লবণ প্রস্তত হইয়াছিল । ২০ হাজার জন মলঙ্গী এখানে 
কাজ করিত। মলঙ্গী কথাটি নোয়াখালিতে গালি হিসাবে 


* বর্তমানে ব্যবহার হুইলেও ইছারাই এক সময় ৩ লক্ষ মণ 
প্রস্তত করিয়াছিল । 





রাসায়নিক কারিগর “এনজাইম” 
অধ্যাপক জ্রীনুবর্ণকমল রায় 


অতি ক্ষুদ্র জীবা হইতে আরম্ত করিয়া যাবতীয় জীব ও 
গাছপালার শরীরে এনজাইম (10087179 ) নামে এক প্রকার 
রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। দের পরিপুষ্টির ব্যাপারে 
ও অন্ঞা্ত বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এন্জাইমের বছ- 
বিধ ধান আছে। উহাদের গঠন ও প্রক্কৃতি অনুসন্ধানের অন্ত 
আজকাল জৈব যসায়নীগণ ( (1141010 01161101515 ) অত্যন্ধ 
তৎপর হুইয়াছেন। পরিক্ষার রাসায়নিক পদার্থ এবং 
রাসায়নিক প্রক্ষিয়াকে উৎ্ধ্ধ করাই ইহাদের বর্ব। কিছ্ধ 
ইহাও সত্য, উহ্নারা নিজেদের শরীরটিকে তাতিয়! উদ্ত প্রক্ি- 
যার মধ্যে খিলাইর়া দেয় না, কেবল মা উপস্থিত থাকিয়া 
কাধ্যের সহায়তা করে । রসায়নে এন্সপ প্রক্রিয়াকে অণুরর্ধণ 
বা কেটালিসিস বলে এবং এক্ষেত্রে এনজাইমটিকে বল! হয়_ 
অগনঘধক বা কেটালাইটিক্‌ এজেন্ট । বৃক্ষলতা, জীব ঝা কাঁটাণুর 
নিখ্যাপ হইতে এনজাইম সংগৃহীত করা যার । এনজাইমকে 
পুরে কেহ কেহ প্রাণবন্ত মনে করিত | বর্তমানে রসায়নে 
উ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে ধারশা ভুল বলিয়া প্রমাশিত হুইয়াছে। 
কেহ ফেধ ইহাকে ফারমেন্ট বলিয়া অভিহিত করেন, এজক 
অতি ক্ষু্ড জীবাণুদের বল। হয় জীবস্ত কারমেন্ট। আধুনিক 
র[সায়নিক অনুসন্ধানের ফলে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এন্‌- 
জাইমগুপি প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার প্রোটিন । যদিও প্রোটিনের 
গঠনভঙ্গী ও অঞ্জান্জ বহুবিধ রাসায়নিক তত্ব জাবিদ্ত হইয়াছে, 
তথাশি আজ পধ্যন্ত এনজাইম সম্বন্ধে ততটা পুদ্থানুপুঙ্থ 
তর্ধানুসন্ধান হয় নাই। 

এন্জাহযখুলির প্রত্যেকের মধ্যে একটি সুন্দর খণ প্রকটিত 
আছে। উহ্নারা সকলে সমান তাবে সকল বঞ্ঝর উপর 
রাসায়ণিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। উক্ত কাক্গ সাধন 
করিবার জন্গ প্রতোকে বিশেষ বিশেষ শরীন্প পছন্শ করে। 
যেমন সমস্ত চাবি সকল তালায় প্রযোজ্য নয়, তদ্রপ সমস্ত 
এনজাইম সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না । যে ক্ষেত্রে একটি 

. এনজাইম কর্দ্দতৎপর সেই ক্ষেত্রে অন্ভান্য এনজাইম দর্শকমাত্র । 
এই কর্খতৎপরতাও আবার কেটালাইটিক এনজাইমের কর্পবেগ 
অধিক তাপে দনিব্বাপিত হয় । এমন কি যে বন্তটির উপর 
ইহাদ্দের রাসায়মিক প্রন্ভাব পরিচালিত হয় তাহাদের 
মাত্রাবিক্যে সময় সময় ইহাদের বল ক্ষীণ হইয়! পড়ে । 

এনজাইমগুলিকে এক প্রকার রাসায়নিক কারিগর বলিয়! 
অভিহিত কর! যায়। কাহারও কাছারও সঙ্গীকপে কো- 
এনজাইম নাষে আর একট কারিগর থাকে। ইহারা 
সর্বক্ষেত্রে একযোগে কাজ করে এবং প্রত্যেকটি রাসায়নিক 
ফলাফলের জন্য উহ্যায়! দায্ী। 


রাসায়নিক জগতে মানুষের গবেষণাগারে কত সব 
অন্তূত কর্পধারা ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহাতে অহঙ্কারী মাহ 
নিজকে পরম জ্ঞানী রসায়নী যনে করিলেও তাহার চেয়ে সেরা 
কোন রপায়নী আছেন। এই অজ্ঞাত রসায়্নীর ছাতের 
(পু রচনার বিষয় চিন্তা করিলে তাহার চরণতলে 
মাথা আপনিই লুটাইয়! পড়ে। বিজ্ঞানী বলিতে পারেন এ 
সমস্ত প্রাকৃতিক রচন। সবই দ্বতাবের কল, কোন গোপন হুত্ডের 
ইঙ্নিত কর! মূর্খতার পরিচায়ক | দি তাই হয়, এ স্বভাবকেই 
আমর! প্রণাম করিব । উচ্ধার প্রেরণায় ক্ষুদ্র এনজাইমগণপ 
যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পুষ্টিসাঘন করিতেছে তাছা 
অতীব অন্ভুত ও চমকপ্রদ। যে শ্নাসায়শিক প্রক্রিয়ার 
দ্বারা দেহে হজমক্রিয়া সাধিত হয় তাহা পিছনে এই 
এনক্কাইমগণ | ভায়াঞ্টেক বা এমাইলেজ নামক এনজ্াইমটি 
মণ্ট, ইষ্ট এবং আমাদের মুখলালা ও ক্লোমরসের মধ্যে 
বর্তমান । ইহারা অতি শৈপুপণ্যের সফ্িত শ্বেতসারকে 
শর্করায় রূপান্তরিত করে। আমরা যে খাদ্যদ্রব্য আহার 
করি তাহা দেহমধে! ক্রমশঃ এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর 
প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্$ হয় এবং প্রত্যেক প্রকোন্ঠে আমাদের 
আন্ত বিশেষ বিশেষ রাসারনিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে । 
কতকগুপি এনজাইম এ সমস্ত কোঠায় বসিয়া উক্ত কার্ধ্য 
সাধন করে । প্রথমতঃ, মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র 
এমাইলেক্জ ও টায়ালিন নামক ছইটি এনজাইম শ্বেতসার 
পদার্থকে খণ্ডিত করিয়া অনেকটা! শর্করায় পর্নিণশত করিয়া 
পরিপাক-ক্রিয়ার পথ সহজ করিয়া দেয় । খাদ্যব্রব্য এই প্রথম 
প্রকোঠ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রূপাস্তরিত হইয়া দ্বিতীর 
প্রকোষ্ঠ বা পাকস্থলীতে উপনীত হয় । সেখানে পৌছানো! মাত্র 
পাকস্থলী হইতে এক প্রকার রস নিঃহ্ছত হুইয়া ভুঙ্ঞদ্রব্যের 
সঙ্গে মিলিত হ্য়। পেপসিন্‌ ও রেনিন নামক এনজাইমন্ধয় এই 
রসের প্রধান কর্মী । ইহাদের প্রধান কাজ প্রোটিন জাতীয় 
পদার্থকে তগ্ তথা হজম করিতে সহায়তা করা। পেপ সিন 
পেঁপের রসে বর্ডমান । এজন্ত প্রোটিন মাংস রান্না করার সময় 
উহ্ছাতে পেপেয় রস মিশ্রিত করিলে মাংস অতি সত্বর পক্ষ 
হয়। আমাদের খান্ডের ছুইটি প্রধান উপাদান শ্বেতসার ও 
প্রোটন এভাবে পাকস্থলী ও ষুখের নিপুণ কারিগরের 
কেরামত্তিতে বছুণাংশে হজমের উপযোগী হয়। 

উক্ত অর্ড পক তুক্তত্রব্য তৎপর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ ব৷ ক্ষত্রান্রে 
উপনীত হয় । এই স্থানে যকত হইতে পিভ্তরস, অগ্র্যাশয় হইতে 
অগ্রাশয় পাচক রস ও ক্ষত্রান্ত্র হইতে ক্ষুত্রান্ত্র রস নিহত হ্ইয়া 
তুক্তত্রব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রিত হুয় এবং উচ্াকে সম্যক পরি- 





পাপা শাপলা লাল শশা পাপা পাপাপাপণ 


পাক করিতে সহায়ত করে । অধ্যাশয় পাচকের মধ্যে তিনটি 
এনজাইম টিপসিন, এমাইলেজ ও লাইপেজ বাস করে। ই 
তিনটি এনজাইম এই প্রকোষন্ঠের প্রধান কম্থা। শ্বেতসার ও 
ক্ষেহ পদার্থ সম্পূর্ণ হজমের উপযুক্ত করিতে ইহারা বিশেষ 
পারদশাঁ । 

ইন্ভারটেজ নামক অপর একটি এনজাইমও মমুত্ত-শরীনে 
বর্তমান । ই&. ও বৃক্ষপজেও ইহা! পাওয়া! যায়। ইন্‌- 
ভারটেজ হক্ষু-শর্করাকে প্ল,কোজে পরিবর্তিত করে । আমরা 
ইচ্ষু-শর্করা গ্রহণ করি সত্য কিন্তু ইহারা প্ল,কোজের রবপ না 
পাইলে হজম হয় না। উক্ত ইন্ভারটেজ চিনিকে হজমের 
উপযুক্ত করিয়! দেয়। মণ্টেঞ্জ নামক আর একটি এনজাহম 
মল্ট, ইষ্ট ও মনুস্যদেছে অবস্থান করে । ইছা! মণ্টোজ নামক 
এক প্রকার শর্করাকে £,কোজে পরিণত করে । রক্ত যাণতীয় 
প্রকোন্ধকে গ্রহণ করিয়! অক্সিজেনের শিকট যাইতে দেয় এবং 
উত্তৃত তাপ শরীরের তাপ ও শক্তি রক্ষা করে। 

কোন্রকে ভাভিবার জঙড জাইমেজ নামক এক প্রকার 
এনজাইম পাওয়া যার়। ইঞ্কাদের কাজ প্ল,কোঞ্জকে সুরা 
সারে পরিণত কর! । জাইমেজ ইষ্টের মধ্যে প্রচুর আছে। 
কাজেই ইঞ্টের সাঞ্চীযোই যে মদ তৈয়ার করা! সর্ববেব স্থুবিধা 
তাহার আর সন্দেহ নাই । ই&. ইন্ভারটেজ ও জাইমেজ উভয়ই 
বহন করে। সুতরাং ইষ্ট. চিনির সংস্পর্শে রাখিলে ইন্ভারটেজ 
ফারিগরগণ প্রথম দফা তাহাদের কাজ সাধশ কে 
অর্থাং চিনিকে র,কোজে পরিপত করিয়া থাকে__তাপের 
দ্বিতীয় কারিগর জাইমেজগণ তাহাদের কাজ আরম্ত করে 
এবং প্কোন্দকে নুরাসারে পরিণত করিয়া জতী& কল দান 
করিয়া থাকে। 

বর্তমানে শ্বেতসার হইতেও মণ প্রস্তুতির বাবস্থা হইয়াছে । 
সেখানে প্রথমতঃ শ্বেতপারকে মল্টের সংস্পর্শে জানা হয়। 


প্রবাসী 


পাশাপাশি পশলা শশীপিশীশশিশ শশা 


১৩৫৩ 





মণ্টের ছইটি এনজাইম- ভায়াষ্টেজ ও মণ্টেজ তখন কার্্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়। প্রথমটি শ্বেতসারকে মণ্টোঙ্জ রূপ দান 
করে। দ্বিতীয়টি তখন মণ্টোজকে গকোজে পরিণত 
ফরে। যন্টের কারিগরগণ এইখানকার কাজ শেষ করে। 
এখন ইষ্ট. কারিগর জাইমেজের সহায়তা প্রয়োজন। জাইমেজ 
আলিয়া প্কোজকে মদে পগিপত করার ভার গ্রহণ করে। 
সোজ। কথায় বলা যায় যে, চাউল আটা! ময়দা! আলু প্রভৃতি 
শ্বেতসারঘুক্ত পদার্থওুলি মল্ট ও ইষ্টের মুক্ত প্রেরণায় যে 
সুরাসার ঝপ গ্রহ্ণ করে তাহার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আসল 
কার্ধ্য সম্পন্ন করে এক দল এনজাইম । 

সমণ্ড এনজাইমের কথ! এ ক্ষুপ্র প্রবন্ধে শেষ করা কঠিন । 
মোটামুটি ভাবে উচ্থাদেক্ শ্রেধ বিভাগ করিলে দ্বা়ায় এই £ 

১। এনজাইম যাঞ্ারা প্রোটিনকে খণ্ডিত করার ব্যবস্থা 
করে-_পেপ পিশ, ছিপপিন ইত্যাদি । 

২। যাহার! চধবিকে বিভক্ত করে- লাইগেজ। 

৩। যাথাপা কাব্বণোহাইডেেটকে আঞমশ করে- -সুঞ্চেজ 
মল্টেজ ইন্ভারটেঞ্জ সায়াষ্টেজ ইত]াি । 

৪। যাহার! চাকা ব।ধাহশার সহায়তা করে থ,মব্রেজ, 
বেণিন। 

৫। যাহারা অক্সিজেশকে অপর পদাথের মধ্যে প্রবি 
করায়-_অক্সিঞ্জেন। 

৬। যাহারা হ।ইঠোজেনকে এবি& কণায়__রিডাকটেঞ্জ। 

৭। যাহারা কাধ্ণিক এসিড গ্যাস উদ্মুঞ করে-- 
জাইমেজ। 

৮। যার! বড় বড় আকারের রাসায়শিক পদার্থকে 
চ্ষুপ্রাকারে পরিণত করে- প্যাকৃটেজ । 

৯। যাপন! আত্যন্তরিক গঠনের পরিবর্তন করে-- 
মিষ্উটটেজ। 


মাঞ্কিন ওপন্াসিক ডস্‌ প্যাসস্‌ 
শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায় 


$পভ্াসিকদের সাধারণতঃ ছুই শ্রেধীতে বিভক্ত করা যার। প্রথম 
€শ্রঞতে পড়েন তারা-_-ধারা কল্পলোকের গজদত্ত-মিনারবাসী 
এবং খাদের নারক-ন।য়িক! এত বেশী হ্বপ্নবিলাসী যে প্রাত্যহিক 
জগতের আলোড়ন ও আক্ষেপ তাদের জীবনে কোন স্পন্দন 
জানে না। দ্বিতীয় দলভুক্ত সেই সব ওপজ্ঞাসিক-_ধার! 
বড়-বঞ্ধাময় দৈনঙ্গিন জীবনের সহিত এক্সপ নিবিড় ভাবে 
সংযুক্ত যে, আধুনিক ঘন্বময় জীবনের দৈন্ত অভাব হতাশ! 
এবং অত্যাচার সম্যক্রাপে তাদের উপজ্ঞাসকে প্রভাবান্িত 
ফরে। তারা শুধু ব্যকি-সমাঙ্গকে দেখেনই না, সমাজের যে 


সমস্ত সমস্ত, যে সমত্ত অভ|ব-অভিযোগ সেগুলিকে লোকচক্ষুর 
সমক্ষে উপস্থিত করেন এবং হয়ত বা কিন্তু মাত্রায় নীতিবাসঈশ 
হয়ে, সে ক্রটিগুলির প্রতিধিধানের উপায় নির্ধারণ করেন। 
সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা করেন তীব্র প্রতিবাদ__ 
যেমন শরংচক্্র করেছিলেন | এরর দ্বারা আমি একথা বলছি 
নাযে তার] সর্বদা! সমাজ-সচেতন হয়েই লেখেন- তাদের 
উপভাস সেরূপ দলগত হয়ে ওঠে না। সমাজের থেকে 
কোন চিন্তাশীল মনের উপর যে প্রভাব অবন্থত্ভাবী, এই শ্রেণীর 
ওপভাসিকের! সেই এভাব-সচেতন হয়ে ওঠেন । 


আবাঢ় 


এই ছুই শ্রেয় ভিতর হয়ত আরও শ্রেণী কিভাগ করা যায়। 
এক শ্রেণীর ওপন্তাসিক আছেন খাদেন লেখায় লেখকের 
সহবাস্থৃভৃতি প্রকাশ পায়, অন্তান্কেরা শুধু কিছু মাত্র তীত্র অথচ 
পুদ্খাছুপুখ বণনার দ্বারা সেই সমস্তাফে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করেন। এই প্রকাশ-তক্গীর ভিতর লেখকের নিরীক্ষণ-শন্তির 
পরিচয় মেলে-_চরিত্রের উপর তিনি নিজের কল্পনার পৌচ 
লাগান না) ঘটনার শোতে চরিভগুলি আপনি গড়ে ওঠে, 
আপনি ভেঙে যায়। তাদের পিছনে কোন নীতি বা হুর্নাতি 
নাই, কারণ কোন্টা নীতি ব। কোন্টা হুর্নীতি লেখক তার 
বিচারক নন। ঘটনা-পরম্পরায় চরিত্রের প্রকাশই তার উদ্দেন্ট 
--তাদের কর্খের মুল্য নির্ণর করা তার লক্ষ্য নয়। জীবনের 
ঘোষণা! অপেক্ষা জীবনের প্রকাশ ভাদদের কাছে অধিকতর 
মুল্যবান । 
এই শেষোক্ত দলের পগ্কাসিকদের ভেতর ক্াধুমিক আমে- 
রিকার একজন খ্যাতনামা ওপন্ভাসিকের নাম করা যায়। 
তিশি ডস্‌ প্যাসস। অধস্ঠ কোন উচ্চ শ্রেণীর লেখককে 
ধিশিষ্ট দলউুক্ত করলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। সে 
কথ। জেনেও যে প্যাপস্কে এক বিশেষ শ্রেমনীর অন্তর্গত 
কর! ধাপ তা শুধু তার কৃশ্কিদকে সহ্জধোধ্য করবার 
অবে। 
ডপ্‌ প্যাসদ্‌ একজন তীক্ু পধ্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন লেখক । 
ঠিণি শুধু সমাজে বাসই করেন না৷ সমাজের ভেতর যে গতি 
আছে সেই গঠি সহিত তার নাড়ীর যোগ । সমাজের 
অত্যাচার-অনাচারের কাওর-ধ্বনি তার চিস্তাশক্িকে বেশ 
আন্দোলিত করেছে তার মনের চেয়ে। .তিনি তার 
অস্তত্ডলে প্রবেশ করে জানবার চেষ্টা করেছেন এমনটি কেন 
হয়? মানুষে মানুষে কেন এক তেদাতেদ, কেশ এঠ স্বার্থ 
পরত|-_হিংসা ? এর ভেতর হাদয়াবেগের স্থান ৩তটা নাই 
যতটা আছে সমগ্র মননশক্তিকে শিক্ষুন্ধ করবার শঞ্ডি এবং 
প্যাসসের সমগ্র মননশত্তি এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বার] কূপায়িত্ত হয়ে 
ছিল । তিনি ব্যপ্তিপত ভাবে এই সন্তান দ্বারা অভিষ্থুন্চ হন শি, 
--সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির যেরূপ হওয়া উচিত--িশি হয়ে- 
ছিলেন সেইক্সপ এবং সেইজন্ত তার সমণ্ত রচনায় সমাজের 
প্রন্তি বিপ্রো্ছের বাশি বেজে উঠেছে। বছদেশে তিনি ভ্রমণ 
করেছেন, মানুষকে তিনি দেখেছেন নানা দেশে, নানা বেশে 
ও অবস্থায় । তবুও তিনি উপলন্দি করেছেন যে দেশকালভেদে 
বাস্কিক যতই বৈষম্য ধাকুক না কেন, মাহ্ষের যে চিরস্তন 
অভাব-জভিযোগ, যে হাহাকার, যে ক্রলন ত। সর্বদেশের এবং 
সর্ধকালের এবং সেইজন্ে তার বণিত ঘটনার গতর, 
সার অঙ্িত চরিত্রের উপয় “সবার উপর মানুষ সত্য তাহার 





উপর নাই”-_-এই বাণীর চিরম্তন সত্যতার ছাপ স্পষ্ট ভাবে- 


অঙ্কিত। কি সযসামক্ষিক জীবনের গ্রতিবিদ্ব ্বপে, কি শিল্পীর 
মনণশক্তির পরিচয় রূপে, ফি শিল্পী নিছক শিল্প-প্রতিতা রূপে 


যার্কিন ওপন্ডালিক ডস্‌ প্যাসম্‌ 





২৯৭ 
ঘে ভাবেই ভার. রচনাকে বিচার করা হোক না ফেন, 
তাতে এক অপূর্ব ক্কৃতিত্বের পরিচয় লাভ করা! যায় । 

তথাপি ভার সম্বন্ধে বিভির মতামত প্রকাশ কর! 
হয়েছে। একজন বলেছেন ধে তিনি নিছক কল্পণাবিলাসী 
এবং কল্পনার রম্ভীন চশমা দিয়ে তিনি সমগ্র সত্যজগতকে দেখে- 
ছেন। জার একজন খলেন যে, তিনি আসলে রূট বাস্তববাদী । 
তৃতীয় জনের বক্তব্য এই যে, তার ভিতর আমরা! উপরোক্ত ছই 
পরম্পর-বিরোধী দৃষ্টিতঙ্গীর সমথয় দেখতে পাই । এক হিসাবে 
হয়ত তিন জনই সত্য কথ্যাই বলেছেন । কারণ, প্রথমতঃ কোন 
ঘখার্থ ওুপন্তাসিককে বিশেষ কোঠায় ফেল! যায় ন! এবং 
দ্বিতীয়তঃ, যে-কোন শক্তিমান লেখকের তেতরেই আমরা 
ক্ষণে ক্ষণে বিতিন্ন দৃষ্টিতঙ্গীর সমখয় দেখে তার প্রতিভার 
বিরাটন্বের পরিচয় লাভ কি | রবীজ্রনাথেও কি জামর! 
এরূপ বহু-বিচিত্রের সংমিশ্রণ পাই না ? 

আমেরিকার প্রসিদ্ধ নগরী চিকাগোতে ১৮৯৬ সালে ১৪ই 
জাগুয়!রী তারিখে ভস্‌ প্যাসসের জন্ম হয়। ভার পিতামহ 
ফিলাডেলফিয়া শঙ্ছরে ছ্ুতা তৈরি করতেন। তার পিতা 
বাল্যকালে রণবান্তকরের দলে বাদক ছিলেন_-পরে জনুস্থতার 
জন সেই পদ ত্যাগ করে আপন অবধ্যবসায়ের সাহায্যে 
করপোরেশনের ব্যবহারাক্ধীবীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন । 

বাল্যকালে প্যাসসকে মেক্সিকো এবং পরে ইউরোপে 
নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইংলগ্ডের এক দুলে ভগ্তি 
হন । সেই সময়েই তার যে ভ্রমণ-লিপ্া জঙ্ষে, তারই সাক্ষ্য 
পাই আমর। পরবর্তী জীবনে তার বহু দেশ পর্যটনের ভিতর । 
প্রথমে প্যাসসের পিতার ইচ্ছা! ছিল ঘে তিনি আন্তাপোলিসের 
শৌবিজঞালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ 
তা সম্ভবপর না৷ হওয়ার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান 
করেশ এবং সেখান থেকে ১৯১৬ আষ্াবে বি-এ উপাধি 
লাভের পর স্থপতিবিভা শিক্ষার জগ্ত স্পেনে গমন করেন । 
পরে যখন আমেরিক! যুদ্ধে নামে তখন নি আমেরিক|ন 
মেছিকাল কোগ্সে যোগদান করেন । ৃ 

সুদ্ধ সমাপ্ত হ'লে তিনি নানা সংবদপঞ্জের প্রতিশিধিকপে 
ইউরোপ ও আমেনিকার নানা স্থানে গমন করেন । তবে তার 
দৃরিভর্গীতে এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি সর্বদাই ঘটনার 
মর্শস্থলে প্রবেশ লাভ করতেন এবং কোন ক্ষুরাতিক্ষুত্র ঘটনাও 
তার দৃষ্টির অগোচর থাকত না.-সেই সমস্ত সাধারণ ঘটনা যা 
আমরা সচরাচন্ন লক্ষা করি না। ক্ষুত্র, সাধারণ ঘটন] থেকেই 
তিনি অনেক সময় এয়প মুলাবান স্টপকরণ আহ্রণ করেছেন 
ঘা.সত্যই জামাদের চমংক্কত করে। মুদ্ধান্তে সমএ পৃথিবীর 
নূতন জান্দোলন, মাছুযের অধিকারকে পুঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের 
ছোক়াচ লেগেছিল তার এই সময়কাক্স জীবনে । 

তার যুন্ধবিষয়ক ছইখানি উপভাস 016 71778 17881- 
4107 ও 2/766 89141575, যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯২১ সালে 





২৯৮ 


শি 





প্রকাশিত ছল | জুনিপুপ পুগ্থানুপুঙ্খ বর্ণ! পনের 
বৈশিষ্ট্য । কিন্ত এই বর্ণনার ভেতর এবন একটা চি 
ছন্দ আছে ঘে তাস্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কছে। 
শব-চয়নে, ঘটবাঁবিভাসে এবং বরনা-নৈপুণ্যে এই 
প্রন্থধয় স্বকীরতা লাভ করল । অসংখ্য মানের যে আদান- 
প্রধান, তাদের সক্ষে লেখকের যে কোন ব্যক্তিগত সহান্তূতি 
জাছে সে কখ। জানবার অবসর লেখক আমাদের না দিলেও, 
এ কথ! আমরা! বুঝলাম যে এবার জামরা এক বধার্থ শক্তিশালী 
লেখকের সন্ধান পেস্ষেছি। কোন বিশেষ ঘটনা বা কোন 
বিশেষ চরিত্রকে তিনি অতিশয় প্রাধান্ঠ দেন নি। বিরাট. 
জনসমুদ্রে কত মানুষই ত আসে যায়__-কতটুই বা থাকে যেট! 
তাদের ব্যঙ্জিগিত বিশেষত । তবুও তারা বেঁচে আছে; 
অর্থোপার্নের জন্জ সব্বর্ধাই তার! যে সচেষ্ট মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের জীবনে এই বিশেষত্বহ্ীনতাই ত বৈশিষ্ট্য । 
এই বিচ্ছিন্নতা, অনুভব করেও চুরে থাকার শক্তি ভস্‌ 
প্যাসস্‌কে এক উচ্চশ্রেনর গপষ্ভাসিকের পদে এনে দিয়েছে । 
সেই সময়ে- প্রকাশিত তার তিনখানি ভ্রমণ-গ্রন্থ 12095/52116 
01115 18071. 400577, 07564 70507)7155 এবং 5 444 
0১%১৮৭৫৪ ভার ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার নিদর্শন । তার দৃষ্টি 
প্রসারিত হয়ে উঠেছে; স্পেন ও ইউরোপের অভ্ভাত 
দেশের ভিতর যে মৃণ্তন চাঞ্চল্য, নুতন চেতনা উদ্ধীপ্ত হয়েছে, 
সেগুলো যে প্যাসসের জীবনেও রেখাপাত করেছে তারই 
প্রমাণ পাই আমরা এই তিনখানি ভ্রমণগ্রন্থে। মানুষকে 
তিনি দেখলেন নানারূপে.-.ইউরোপের যুদ্ধের শান্তির পর 
যেন এক অজ্ঞাত বর নৈরান্ত সমগ্র ইউরোপীয় সমাজকে 
অভিভূত করে ফেলেছে। 

তার লেখক-জীখনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা হ'ল 
১৯২৫ সালে 11/77/3127 7/21286৮ নামক উপভ্াসের 
প্রকাশ। এবার তিনি আমেরিকার বৃহভম নগরীর নিউইয়র্কের 
অধিবাপীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ভিতর প্রবেশ লাত 
করলেন । এই নিষ্টইয়র্কই তখন তান্স কর্শজীবনের প্রধান 
কেন্্র_এখানকার নানা সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি, সাংবাদিক 
হিসাবে মুস্ত। সেখানকার অধিবাসী বিরাট জনপমন্টির 
আচার-ব্যবহার, ক্নীতি-নীতি, বান্ছিক বিশ্বখখলা ও বিভেদের 
ভিতরেও যে এক অন্তিহিত সামঞ্চত জাছে, তিনি এই 
উপস্ভাসে তার পরিচয় দিলেন। নিউইয়র্ক নগরী পৃথিবীর 
বিভিন্ন সংস্কতির খিলনস্থল হয়েও যে কোন্‌ অন্তর্নিহিত 
শক্তির বলে এগিয়ে যাচ্ছে, তারই প্রকাশ এই উপভাসে। 
নিউইয়র্কের ভাষারও এক মিজন্ব ধারা আছে, সেই 
সর্বসাধারণের ভাষাকে তিনি সমসামস্মিক শেরউভ এগাসন 


প্রস্তুতির মত, নূতন রূপ দিয়ে ব্যবহার করলেন। তারই - 


ফলে প্যাসপের এই উপভাস নিউইররর্বালীয় নিজস্ব জীবনের 
ঘথার্থ জালেখ্য হয়ে উঠল.। 


প্রবানী 





১৩৫৩ 

তার পর প্রকাশিত হ'ল তায় পাচখানি সামাছধিক 
উপন্যাস ; 776 42780 14771181 (১৯৩০) 5 187864662- 
28706 (১৯৩১) 7 10 ?10776% (১৯৩৫) ৮ 406 
1768 9] ৫ 9001572 /)2179 (১৯৩৬) এবং 14477867. ]. 
১৯৪৩। 

প্রথমোক্ত তিনখানি গ্রন্থ সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপের 
পটভূমিকায় লিখিত বিরাট. উপন্যাস । আধুনিক যান্ত্রিক যুগে 
দেশের দুর আর মানুষের জীবনে খাধারূপে উপস্থিত হয় না 
কর্শোদ্যোক্স মানুষের সমস্ত পৃথিবীতে আজ অবাধ গতিবিবি। 
বিশ্বচিস্তার আদান-প্রদানও দেই দুয়ত্বের সীমাকে লুপ্ত করে 
সমগ্র পৃথিবীকে এক দ্পে আমাদের সম্মৃথে উপস্থিত করে । 
এই খ্ুগে মাধ মাত্রেরই জীবনের মুখ্য উদ্দেন্ত অর্থ উপার্জন 
করা, কারণ সকলেই জানে যে অর্থকে করতলগত করলে 
মানুষের শঙ্ডি বৃদ্ধি পায়, তার পদমর্ধ্যাধা খাঞ্ডে এবং 
সেই ক্ষমতার লোভে মানুষ নিজের অন্যান্য শক্তি কিন্দপ 
বিনাশ ঘটার, এই উপন্যাসএক়ের তাই প্রতিপাদ্য বিষয় । 
আমেরিকার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে কমধেশি 
কুড়ি জন ব্যক্তির চরিত্র এই উপণ্যাসে চিত্রিত হ'লেও 
তাদের মধ্যে কেউই নায়ক রূপে উপস্থিত হয় না। এই 
বৃহৎ উপন্যাসে, দেশকাল সমাজের রুচির বা যুগচিণের 
পরিচয় ও নানাবিধ দৃষ্ভাবলীর বর্ণনাই শুধু পাই ন?, আমরা 
পাই কেমন এক জীবনদর্শন যাতে বৈচিত্র্যের ভেতর সমখয়ের 
হুর বেজে ওঠে । 

তার এই উপন্তাসের সঙ্গে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ 
ওপন্তাসিকের রচনা-শৈলীর তুলনা! করলে, প্যাসসের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য কোথায় আরও ভাল করে তা বোঝ! যাবে । এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে ডি, এইচ, লরেন্দের নাম। 
সমাজকে এক প্রকার নিঠুর ভীব্রতার সঙ্গে বিশ্লেষণ 
করলেও এবং সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা! করলেও 
মনভত্বমূলক. তার কতকগুপি ধারণা তার হৃঞ্জনীশক্তিকে 
সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। নরনারীর যৌন জীবনের 
সার্থকতাকে স্বীকার করলেও, তিনি যেন মাঝে মাঝে 
এই সম্পর্ককে সহজ গণ্তীর বাইরে নিয়ে গেছেন বলেই 
আমাদের মনে হয়। সেই জঙ্ুস্ৃতিরই অন্তরপ প্রকাশ 
দেখতে পাই ভাঙ্ছিনিয়া উল্‌ফের রচনায়। এই ব্যক্চিগত 
অনুভুতির চরম পরিচয় লা করি জয়সের ইউলিসিসের 
শেষ পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যেখানে বম তার বিগত অভিজ্ঞতাকে 
স্মরণ কন্ছছে। এর! সকলেই ব্যক্তি-সত্তাকে স্বীকার করেছেন 
তীত্রত্ডাবে এবং তাঁদেয় বিশ্লেষণের ভিতর শৃতনদ্থের মোহ 
খাকলেও, মনে হয় যেন ব্যক্তির প্রাধান্য একটু বেশী দেওয়া 
হয়েছে । ব্যক্তি ধে নিছক ব্যক্তি নয়-_সে যে সামাজিক জীব-_ 
লোকালরে জগার, বড় ছয় এবং ময়ে, এ কথাটা হয়ত 
তিনি বিস্বত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে “ইউলিলিসেপ্র 


আবাঢ় 


'কাছিনী-বর্ণন জাষাদের বাইয়ের দিকে না নিয়ে গিয়ে 
ভেতরের দিকেই নিয়ে যায়। তাদের উউপভাগে বস্ত- 
নিষ্ঠার চেয়ে ব)জিনিষ্ঠার উপন় এত বেশী প্রাধান্ত বে, ক্ষণে 
ক্ষণে আমাদের মনে এই সংশয় উপস্থিত হয়, এদের উপ- 
ভাসের সঙ্গে আমাদের ঠিক যোগ কোথায় । ব্যজিনি্ঠতার 
প্রলেপের অভাবে কোন রচনাই আর্ট পর্য্যায়তুক্ত হয় না সত্য, 
কিন্ত সেই ব্যক্তিনিষ্ঠত! যখন বন্তনিষ্ঠতাকে অতিরিক্ত মাত্রায় 
অতিক্রম করে, তখন রচনায় কিসের এক অভাব দৃষ& হয়। ভস্‌ 
প্যাসসের উপস্ভাসে সে অভাব নেই । যে পরিবেশ ও যে 
সাতক্ষতিক পটকুমিকায় তিনি জীবনকে দেখেন সেই জীবনের 
অন্তরালে তিনি এক নূতন রূপ আবিষ্কার করেন। সে যে 
কত বাস্তব, তা উপলদ্ধি হয় তার ভাষায়, অতিশয় সংক্ষিপ্ত 
ক্ষিপ্র সগলতায় ভাবালুতায় এবং সতর্ক সংঘমে । ত্ঠার 
রচনায় সেই ভাবানুভুতি অপেক্ষা এক হুন্ম এবং সুকুমার, 
খআথচ দৃঢ় এবং অসংশয় অভিব্যক্তি, আছে। 

সেই শক্তির এক নুদ্তন বিকাশ দেখি আমরণ তার ১৯২২ 
সালে একাশিশ কাব্যগ্রন্থ: .1%/570271 7/ 217 10470 । 


বিজ্ঞানের বাংল! পরিভাব! 


২টি 


১৯৩৮ সালে প্রকাশিত অ্রমণ-পুতক-_.70/)18/ 1361856% 
176)১-এয় ফাকে কাকেও তার এই চিতন্বতিয় প্রকাশ দৃষ$ 
হয়। ত্ঠার ভ্রাম্যমাণ জীবনে মাঝে মাঝে জাটলার্টিক 
উপকৃলস্থ বাসগ্ৃহে তিনি ষে সংক্ষিপ্ত অবসর লাভ করেন, 
সেই সময়ে তিনি ভ্রমণ-খৃততাস্ত রচনা করেন ঘার পিছনে 
ভ্রমণক্লান্ত পধ্যটকের আয়েসের আমেজ নাই । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারন্ডে প্যাসসের ভ্রমণম্পৃহা পুনর্বায় 
বলবন্ঠী হয়ে উঠল এবং তিনি মুদ্ধোভমব্য্ত সমগ্র মুক্তা 
পর্যটন করে যাখততীয় যুক্ষ-এরচেষ্ট।র সঙ্গে পরিচিত হলেন।' 
তিনি দেখলেন বিমান ও শৌ-বিভাগের কর্পকাপ্ত শ্রমিক- 
দের, অধিকতর কসল উৎপাদন-রত্ চাষীদের এবং সেই 
সমস্ত প্রচারকান্দী ও বক্তাদের যায়া আমেরিকার যুষ্ধপ্রচেষ্ঠায় 
সাহায্য করছে । হাদের ভেতর তিনি এক নুতন উৎসাহ ও 
জীবনীশঙ্র সন্ধান পেলেন যার প্রভাবে তার। নিজেদের 
সমস্ত কল ও মতভেদ বিশ্ব হয়ে এক প্রাণে কর্ধে রত 
হয়েছে । ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 91746 0/' £%6 157/707 
যুক্তরাষ্ত্রের এক প্রাণতার আশ্চর্য চিএ । 


বিজ্ঞানের বাংল পরিভাষা 
জ্ীরমা চৌধুরী 


অতি সুখের বিষয় ধে, জঙ্জকালের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও 
আাছিত্য ভ্রুত উন্নতি লাভ করে জগংসন্ডায় স্থান পাখার উপ্প- 
যুক্ত হয়েছে । বাংলা-সাহিত্যের দকল বিভাগের মধ্যে কথা 
ও কাব্য খিভাগই সর্বাপেক্ষ| সম্বন্ধ । প্রবন্ধ বিভাগ অপেক্ষা 
কৃত ম্বক্মন্দ তালে অগ্রসর হলেও, এর সন্বন্ধেও নিরাশার 
কোনো কারণ নেই ৷ এক়প বিজ্ঞান, দর্শন, বর্শ, রাজনীতি, 
সমাজনীতি প্রতৃতি জটিল ও গুরুগন্ভীর বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ 
লিখবান্স পথে প্রধান বাধ! উপমুক্ত পরিভাষার অন্ভাব । আমর! 
প্রতকাল ধরে সমানে ইংরেজী পরিভাষায় এতদূর অত্যন্ত হয়ে 
পড়েছি যে, বাংলায় এই দব কথা ভাবতে আমাদের ন্নীতিমত 
কষ্ঠই বোধ হয় । অধিকাংশ পরিভাষা! আজ পর্য্যন্ত রচিতই 
হয় নি, যাও বা হয়েছে তাও জনসমাজে ব্যবহ্ধত কমই হচ্ছে । 
সেজন্য একট প্রচলিত ও অত্যন্ত ইংয়েক্বী শব্দের বদলে তার 
বাংলা প্রতিশব আজও আমাদেক্স কামে লাগে ও মনে ধরে 
না। যেমন, যাম্পযান, ব্যোমযান, ত্রিভুজ, কোণ (81)810 ),. 
ছায়াচিঅ, হংপিও, নাট্যাতিনয়, রক্তান্সতা প্রভৃতি বলে আমরা 
আজও জায়াম বোধ করি না, সে জন্য এই সবের ইংরেজী 
প্রতিশব্বই সাধারণতঃ য্যবহাক্স করে থাকি । কিন্তু তা সত্ত্বেও, 
আমাদের জাতীয়তাযোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে, আমরা 


ক্রমশঃ কথাবার্তায় এবং প্রবন্ধাদিতে বথাসন্তব শুদ্ধ বাংল! শব 
খ্যবহারেরই পক্ষপাতী হচ্ছি। সেঞ্জন্য, কলিকাত। বিশ্ববিষ্কা- 
লয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনে ব্রতী হয়েছেন। 
বিশেষ ভাবে, প্রবেশিকা পরীক্ষা! পর্যন্ত বাংলাই শিক্ষার বাহন 
রূপে গৃহীত হওয়ায়, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির পন্লিভাষ! 
প্রবর্তন কর! অত্যাবল্গক হয়ে পড়েছে । 

এস্থলে প্রশ্ন এই যে, এই পরিভাষা! আমর! পাব কোথা 
থেফে? কবিগুরু রবীশ্রনাথ, প্রীয়ুক্ত রাজশেখর বন্দু, ভাঃ 
পিরীজ্রশেখর বনু, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ 
প্রভৃতি আমাদের জতি নিজন্ব দেবতাষা সংস্কতের নুবিশাল 
রত্বখমি থেকেই এই সব শক আহরণ করে বাংলা ভাষাফে 
সন্বপ্ধতর করেছেন । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই হ'ল পরি- 
ভাষা! গঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থা! । সংস্কতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক 
অত্তি ঘনিষ্ঠ, যদিও বর্তমানে জনেকে এই সত্যটিকে স্বীকার 
করা লঙ্জার বিষয়ই মনে করেন |. অন্ত: শকের দিক থেকে 
সংস্কতই বাংলার প্রাণশক্তি । বাংলার অধিকাংশ শুদ্ধ, লেখ্য 
শব্যই সংস্কৃত শব, বা সংস্কত থেকে সঙ্কলিত। সে ক্ষেতে 
জান-বিজ্ঞানের জটিল ও উচ্চ তত্বাদি প্রকাশের জন্য যদি 
সংস্কতের আশ্রয়েই নব পর়িভাষ। রচনা করার চেষ্ঠা করা! হয় 
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ত তা অতি ক্ুবিবেচনার কাঞ্জই হবে। কফান্পণ, খাঁটি সংক্ষত 
ঘা সংস্কতনূলক শব্ধ বাংলা ভাষারই নিজন্ব শখ, বিদেশী শব্দ 
নয়। যেমদ-_ 

“নীল-সিদ্কু-জল-ঘৌত চয়গতল 

অনিল-বিকম্পিত বামল-অঞ্চল, 

অন্বর-চুদ্ষিত ভাল হিমাচল 

শত্র-ভুষার-কিরীটিনী ।” 

এস্থলে প্রত্যেকটি শবই খাটী সংস্কৃত, অথচ খাটি খাংলাও 
ধটে। কেহই এ স্থলে বলখেন ন| যে আমাদের বাঙালীদের 
নিক্বহ্ব বাংলা ভাষাতে জোর করে কতকগুলি অঠি পুরা- 
তন, বিদেী শন্ষ ঢোকান হয়েছে। এই একই ভাবে 
যদি আমর! খাটি সংক্কত বা! সংস্কতমূলক শব পরিভাষা রূপে 
ব্যবহার করি, তা ফলে সেও হবে ফলতঃ বাংলা তাষারই 
অধুনালুগ্ত, বহুফাল জনাদূত শব্ব-সম্তারেরই পুনরুজ্জীবন, 
পুনরাদর মাত্র, বিদেশী ভাষার কাছে হাত পাতা নয়। যেমন 
সরলীকরণ (81171)110080101) )১ সমবাহু (06100117611), 
সন্ধিবন্ধনী (110910671), বছিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (1790105 ) বাল্পী- 
ভবন (8%817)181101, ), দ্বিকেশর (018701)05 )১ প্রভৃতি 
খাটি সংক্ষত, অথচ শুদ্ধ বাংপাও। এই পারিভ!ষিক শব- 
সমৃঙ্ধের সবগ্চলিই ঠিক বাংলা ভাষায় পুর্বে স্বান পা পেলেও, 
এরা বাংলা শবই, বিদেশী শব নয়। সেজন সংক্কতের বিশাল 
ভাগ্ার থেকে শব্দচরন করলে, ত| বাংল! শক্ই ছবে। সুতরাং 
বাংলাকে অচিরে অগ্ত নিরপেক্ষ, শ্বাধীন ভাবায় পরিণত করতে 
হলে একমাত্র সংস্কতের সহায়তাতেই তা সঞ্ঠব। 
কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় যে, বিশ্ববিস্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ ও 

অগ্ান্ত সুধীবর্গ কর্তৃক অনুস্থত পরিভাষা! গঠনের এই নুচিন্তা- 
প্রন্থত পন্থায় কেহ কেহ জপঙি তুলছেন। তার! বলেন, 
“বিশ্ববিষ্কালয্ব-প্রবর্ণিত বিজানেকয় পরিভাষা! সন্বন্ধেও পুন- 
বালোচনা ও পুনর্ধিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই 
অন্থুকব করিতেছেন । যদিও শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বন্দু মহাশয়ের 
পরিকঞ্জনায় এবং গাহার ও কতিপয় বিশেষজের প্রগাঢ 
পাঙ্চিত্যের ফলে এই পরিভাষার হাটি, তথাপি ইহার সঙ্কলন 
ব্যাপারে জার একটু উদার মতাবলম্বন বাচ্ছনীয় ছিল। যে 
সময় র্ল্যাক আউট, রেশন কার্, ট্রেঞ্চ কন্ট্রোল, সাইরেন, 
ইঞ্জিনিয়র, সিনেমা, রেডিও হইতে আস্ত করিয়া 'এটম বোমা” 
পর্যন্ত অবাধে জামাদের ভাষায় স্থান লইতেছে এবং অনেক 
ধর্বপ্রাণ বুসলমান সাহ্ত্যিকের তাবাবেগে বাংলা দেশ 
আন্মঘ পারন্তের পানে ক্রুত অগ্রসর হইতেছে তখন বহু যুগ- 
বিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক বূগের জীবের কঙ্কালের মত শকসমুহ 
সংগ্রহের নিমিত্ত সংস্কত ভাষার গহন খনির পবিজ্র তলদেশ 
অনুসন্ধান না করিলেই বোধ কন্ষি ভাল হুইত। গণিত, 
জ্যোতির্বিা প্রভৃতি যে সকল শানে ভারতবর্ধেয হান অতি 
উচ্চততরেয় এবং যাহাদেয় উচ্চাঙ্ষের পঠনপাঠনেয় ব্যবস্থা অতি 











রর ১৩৫৩ 
প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে বিভমান ছিল, সেই সব 
শাঙ্কেস সংস্কতমূলক পরিভাষা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে 
নাঃ কিগ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের যে সকল বিভাগে আমাদের 
দানের বিশ্বুবিসর্গও প্রায় নাই, তাহাদের পরিভাষায় জন দেব- 
ভাষার দ্বার ন! হুইয়! আন্তর্জাতিক শব্দ ছবহু গ্রহণ করাই 
সমীচীন মনে হয়। ইহাতে উচ্চতর বিজানশিক্ষার্থীদের 
সুবিধার সঙ্গে দেশে মৌলিক গবেষণার পথও সুগম হয়। 
একই কথা বার বার কঃস্থ করায় জাতীয় শক্তির বিরাট 
অপচয় হয় মাত্র। পরম্ধ ঘে সব ছাত্র ধেশীদুর অগ্রসর হইবে 
না, জান্তক্জাতিক শব শিখিলে তারা বরৎ লাতবানই হ্ইবে। 
“ভাষার শালীনতা রক্ষার জগ্প আমাদের ম্যাটি.কুলেটপিগকে 
চলতি অংন্র্দাতিক শব্সমূহ থেকে বঞ্চিত করে কতকগুলি 
জপ্রচলিত কথা শিখান লাতজনক মনে হয় না। সাহিত্যের 
শালীনতা ও জাভিজাত্য রক্ষা সর্বাথ] প্রশস্ত হইলেও বিজ্ঞান- 
শিক্ষার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম জাণ্ডির প্রাণশক্তির প্রাচুষ্যের 
পরিচায়ক রূপেই গণ্য হবে । আমাদের ল্যাবরেটরিতে 
নিরক্ষর বাঁছালী ছেলেরাও ইথর, আলকোঙুল, ক্লিচিং, 
পা্উভার-..প্রচৃতি স্পষ্ট ভাবেহ খলে ও গ্সপ্প দিশেই চিলিয়! 
লয় ।৮২ 

ই সত্য যে, দেড় শতাধিক বৎসর ইংরেজী ভাখার ক্রোড়ে 
লালিন-পালিত হয়ে, ধা্চালী এছ ইংরেজী শক্ই তার মাতৃ- 
ভাষায় শ্বভাবতঃই গ্রহ্দ করেছে ; উদ্দ,, ফাসাঁ শব সন্বঙ্ছেও 
সেই একই কথা খাটে । বিশেষগাবে শিল্পাশ প্রশ্থতিতে 
আধুনিক যুগে বাঙালীর মৌলিক দান জঙ্পহ বলে, এবং বাঙালী 
বৈজ্জানিফেরা জগৎসতায় তাদের হ্বাঁয্য সম্মান পাবা জঙ্কে 
নিজেদের গবেষণারি হউরোপীয় ভাবাতেই মুখ্যতঃ লিপিবদ্ধ 
করেন বলে, বাংল! তাঁষাক্ন বিজ্ঞান বিভাগ বিশেষ পরিপুষ্ট নয়। 
অপর পক্ষে জামাদের গ্রাচীন সংক্ষত ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান- 
বিষয়ক গ্রন্থের সমাদর এবং প্রচারও আমাদের দেশে প্রায় নেই 
বললেই হয়। এই সব কারণে আমর! যে সব বিজান-শিষয়ক 
শবাদি ব্যবহার করে থাকি, তা সবই ইংরেজী বা বিদেশ 
ভাষার শক । কিন্তু এটা আমাদের তুললে চলবে না যে, 
ইংরেজী, ফরাসী প্রস্ততি, সমভাবে উর্দ,-ফার্সাঁ প্রভৃতি শকও 
বাংল! ভাষার পক্ষে বিদেশী শব মাত্র । সেজন্ত এই সব শঙ্ধ 
যত দিন বাংলা ভাষায় থাকবে, তত দিন খাংলাকে নিজের 
শক্তিতে স্বাধীন ভাষা বলা যাবে কি করে? অন্ত ভাষার 
শব্াদি অবন্ভ সব ভাষাতেই কমবেশী জাছে, এবং বিদেশী 
শবকে আত্মসাৎ করে নিজের কাজে লাগানও ভাষার প্রাণ 

-শক্তিরই পরিচয় দেয় সঙ্দেহ নেই । কিন্তু এরও একটা! সীম! 

আছে-_সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলেই যা ছিল সজীবতার 

১ “চলস্তিকা থেকে গৃহীত 
২ বাংলা ভাষায়. বিজ্ঞান-শিক্ষা-_-উফরগোপাল বিশ্বাস, 
স্ভারতবর্ষণ, বৈশাখ, ১৩৫৩। 











আবাচ 
লক্ষণ, তা হয়ে দাড়ায় হুর্ঘালতা! মাত্র, হা ছিল শ্বকীর প্রাশ 
শক্তির প্রাচূরধ্য, তা পর্যবসিত হয় কেবল অন্ধ অহ্করণেই। 
আধুনিক বাংলা ভাষার শবসম্পদ ্বন্ধি করবান প্রচেষ্ঠটাকালে, 
এই কথাটিই আমাদের বিশেষ ভাবে ন্মরণীয়। বিদেশ শবের 
প্রাচ্ধ্য কোন তাষারই পক্ষে গৌরবের বন্ধ নয়, বরং এ তার 
ুর্ববলতা! ও দৈন্যেরই পরিচায়ক । বহু ইংরেজী ও উ্দ,-ফার্সা 
শব্খ অবন্ঠ বাংলা ভাষায় আমাদের অজ্ঞাতসারে, এমন কি, 
অনিচ্ছাসত্ববেও প্রবেশ লাভ করেছে। কথ্য ভাষায় এপ্প 
সংমিশ্রণ কেখল ক্ষমার নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ও বটে । 
কিন্ত লেপ্য ভাষায়, বিশেষভাবে উচ্চ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাপিতে, 
এরূপ “দে! জাশ লা" খিচ্ড়ী ভাষা যথাসম্ভব বর্ধন করলেই 
ভাল । সেতু আঙ্গ নুতশ শবচয়ন কালে আমর! আমাদের 
অতি নিজস্ব সংঞ্কতের শক্ভাগার সামনে বর্তমান থাকলেও 
কেন অক।রণে বিদেশী শককেই আমাদের মাতৃভাষাতে শাশ্বত 
স্থান দেব ? আজ অবঞ্ত আমাদের সকলকেই “রেডিও",“রেশন- 
কার্ড “কন্ৃট্টোল' প্রভৃতি শক বাবার করতে হচ্ছে বাণ্য 
হয়েই, কারণ এদের বাংলা প্রতিশব্ আজও তৈরি হুয়নি। 
কিও চিরকালই এদের জামাদের ভাষায় সাদরে স্থান দেওয়া 
শিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এতগুলি শঙ্খ যদি আমাদের 
ক্চাষায় না থাকে ত তাতে যেক্কাকের ছৃষ্টি হখে, তাকে ত 
ভাষার প্রাণশক্জির প্রাচুর্য বলে কিছুতেই চাক] ঘাবে না। 
পেজগ্ন একেখারে এক সঙ্গে হঠাৎ না ফ্কোক, ক্রমশঃ এদের ও 





বাংলা প্রতিশন্দের সঙ্গলন ও প্রচলন করতে হবে ;॥ এবং সে. 


সঙ্কলনে সর্বাপ্রধান দান হওয়া উচিত একমাত্র সংক্ষতেরই, 
কাপ এক বিদেশী ভাষা ছাড়তে গিয়ে অপর এক বিদেপী ভ:ষা 
গ্র্ণ করলে লাভ আর কি? সেজন্ত বছসুগ বিলুপ্ত হলেও 
সংস্কত শব্বসমূহই এস্থলে একমাত্র আশা-রসা | 

সাবারণ শকের পক্ষে যেমন, বিজান সধ্বস্থীয় শক্চের 
পক্ষেও তেমনি এই একই কথা অনেকাংশে খার্টে। গশিত- 
জোতিধিস্া ছ-একটি নিভাগ ছাড়া, আধুনিক পাশ্চান্য বিজ্ঞানের 
অন্তাত অপংখ্য শাখাপ্রশাখায় ঘদি হাজার হাজার বিদেগী পরি- 
ভাষাকেই শাশ্বত ভাবেই জামাদের ভাষায় মেনে নেওয়া হয়, 
তাহলে বাংল! ভাষায় বিজান রচন! কি ব্বখ। প্রহ্সনেই 
পর্যবসিত হবে না? বিজান ত লক্বা লক্খা প্রবন্ধ রচন! 
নয়__এতে প্রতি পংক্তিতেই থাকে প্রধানতঃ বহু পারিভাষিক 
শঙ্ষ; এবং এই সব শবই যদিবিদেশীশব হয়, তাহলে 
সেই পংক্তিটফে বাংলা ভাষা নাম দেওয়াই কি মিথ্যা 
বাগাড়পধর মাত নয়? কেবল হু-একটি ক্রিয়াপদ প্রভৃতি 
বাংলায় জুড়ে দিয়ে সেই ভ।ষাকে বাংল! বলার চেঞ্পে, সবটাই 
বিদেশী ভাষাতেই লেখা ঢের ভাল নয় কি? যেমন, ছুইটি 
গ্যাস্‌ অন্সিজেন' ও “ফাইডোজেনে"র মধ্যে ইলেকুটি.কৃ কারেন্ট” 
'পাস' করাইলে জলের হ্হটি হয়; ঘখন কয়েকটি “মিনারেল” 
ক্ষিষ্টালাইস্‌" করে, তাহারা জলের কয়েকটি “মোল্কিউলে'র 


বিজ্ঞানের বাংল! পরিভাষা 


০ প৯পাস্সপসিপ পা পাপা লাপা্িপীলত ০০ পিসি দত ভাল ১৯ পা ০ ভালা ৯৮১০ পাপ শা পাশপাশি শাপলা সাত পি 


০১. 


পাম্পি 





সঙ্গে বুস্ত হয়*''এই জলফে ক্রিষালাইন্েশনের জল বল! 
হয় ইত্যাদি । এক্ধপ রচনাকে বাংলায় বিজ্ঞান রচনা! বলা ত 
কিছুতেই চলে না। 

আপত্তি হতে পারে বে, আন্তর্জাতিক বিদেশী শষ না 
জান্লে সুশকিলে পড়ব আমরাই, কিন্তু অপর পক্ষে কেহই 
কণ্ঠ করে জামাদের সধঙ্ে' রচিত বিজানসহন্থীয় পরিভাষা 
শিখতে আসবে না। আমাদের বর্তমান দীনহীন অবস্থায় 
অবন্ঠ একথা সত্য। আন্তর্জাতিক পরিভাষা আমাদের 
জাজ ত শিখতেই হবে, ভবিষ্যতেও হবে, কারণ বর্তমান যুগ 
আন্ডর্জাতীয়ভারহ যুগ, এ-মুগে কুপমণ্ডক হয়ে বসে থাকবার 
উপায় নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিভাষা গ্রহণের অর্থ নয় 
জাতীয় পরিঙাষা বর্ন | অন্যান্য সত, স্বাধীন দেশে 
জাতীয় পরিভাষ! বঙ্ন না! করেই জন্তর্জাতিক পরিভাষা 
সুবিধার অন্ত গ্রহণ করা হয়। ্গাধীন তারতেও আমাদের 
সেই পক্থাই গ্রহণ করা কর্তব্য । সেই উদ্দেন্তে, আন্ধ থেকেই 
ক্রমশঃ বাংল! পারিভাষিক শক্বাদি প্রণয়ন করতে আরস্ত 
করা উচিত। কে বলতে পারে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে 
আমাদের ধাংল] পরিভাষা! জগৎসতায় স্থান পাবে, এবং সকলে 
তা আগ্রহ করে শিখবে । সেআশার কথ! ছেড়ে দিলেও, 
সত্যই যদি আমর! বাংল! ভাষায় বিজান রচন! করতে চাই ত 
তা হলে যথাসম্ভব বাংলা শব্ই ব্যবছা!র করা উচিত । 

বাংলা শবে সক্ষে সঙ্গে জগতে প্রচলিত বিজ্ঞানের 
পরিতাষা, সঞ্ষেত, অঙ্ক প্রস্তুতি বিদেশী ভাঁধাতেও যে জামাদের 
শিখতে হবে তা পুর্বেই বল? হয়েছে। তাতে পরিশ্রম 
একটু বেশী হতে পারে বটে, কিন্ত “জাতীয় শঙ্জির বিরাট 
অপচয়” ত তাকে বলা যায় না। তার চেয়েও বিরাট ক্ষতি 
কবে ঘি বাংলা বিজ্ঞানবি৬|গ, শুধু আজ নয়, চিরকালই 
এভাবে শব্ষ-সম্পদের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকফে। 
প্রবেশিক] পন্সীক্ষা হাও জক্সায়/সে জত্যাবন্ঠক প্রধান প্রধান 
বিদেশী শব্ষ কষ্ঠস্থ করতে পারে। জত্ততঃ মাতৃভাষাকে 
বিদ্বেগী ভাষার নিকট চিপ্নদাসন্ব শ্ধলে বন্ধ করার চেয়ে, 
এইটুকু শ্রমস্বীকারে তারা নিশ্চয়ই বিযুখ হবে না। 

সংস্ষত শব-ভাগার থেকে আন্ত এই সব পরিভাষা! যে 
আজ আমাদের কাছে অস্ত ও হাল্তাম্পদ লাগবে, সেত 
স্বাভাবিকই | কিন্তু ব্যবহার করতে করতে এ বিষয়ে অত্যন্ত 
আমাদের হতেই হবে। কিছুদিন আগেও ইংরেজী শিক্ষিত 
সমাজে বাংলায় চিঠিপত্রাদি লেখার মোটেই প্রচলন ছিল না! । 
সেজন্ত, 41),81' 91)”র জায়গায় “সবিনয় নিবেদন? প্রভৃতির যখন 
প্রথম প্রচলন হয়, জনেফেই নাসিক কুঞ্চিত করেছিলেন । জাজ 
কিন্ত এসব কারো কানেই লাগে না। এই ভাবে, “কি”, 
“সংস্কতি',। “অবদান? পরিবেশ" “বাদ্ধবী' “পৌরোকিত্য” “কর 
সচিব' প্রতৃতিতে আমর! ক্রমশঃ বেশ অত্যন্ত হয়ে-আসছি-_ 
যদিও কারো কারে! কানে এখনও এসব ভাকামি ঘলে মনে 


৩২ 


পাট 





হয় | যাহোক, এসব স্থলে আমরা জজকাল প্রায় ইংরেজী শব্ধ 
ব্যবহার করি না। এ্রইভাবে যে সব ছাত্র সপ্তম প্রেম থেকেই 
পত্রিতুজ' “কোণ” 'ভ্রাধিমা' “লঘিমা” প্রভৃতিতে অত্যন্ত হচ্ছে, 
তাদের কাছে এসব ত যো্টেই হাতোক্ষীপক নয়। শঞ্খের 
মূল্য তার প্রচলনে, চলন করলেই ত শব্ধ চলে। কাজেই 
জাজ অপ্রচলিত বলে এদের চিরকালই তাই রাখতে হবে, 
সেকোশ কান্ষের কথা নয়। যে সব শাস্ত্রে আমাদের 
প্রাচীন খবিল্ের দানের কথা আমন! জানি, সে সব ( গপিত, 
জ্যোতিবিদ্যা প্রত্ৃতি ) খিতাগ্গের শকও ত আজ সমান অপ্র- 
চলিত হয়ে পড়েছে, এবং এই সব বিভাগেও আন্তর্জাতিক 
বিদেশী শঙ্খ আমাদের সমান শিখতে হয়। সেজগ খেসব 
ধিভাগে প্রাচীন ভারভীয়গণের দান জাছে, সেই সব বিতাগেই 
কেবল সংক্ষত শক গ্রহণ কর! হোকৃ এবং যে সব বিভাগে 
তাদের দান নেই, সে সব বিভাগে হুবহু বিদেশী শকই গ্রহণ 
করা হোক্‌-__এক্সপ প্রতেদ করা কি সম্ভব? প্রথমতঃ, কোন্‌ 
কোনু বিভাগে তাদের দান আছে, আর কোন্‌ কোন্‌ বিভাগেই 
বা নেই, সেই ত স্থির নিশ্চিত নেই। কেই ৰামাথা থামিয়ে 
এই সব আদ্বাকালের দান খুঁজে বের করছে? আমর! 
বর্তমানে তাদের বিজ্ঞানে দানের সম্বন্ধে যা জানি, গবেষণা 
করলে তার চেয়েও আরও অনেক বেলী দানের কথ প্রমাপিত 
করা যায়, সে ধিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে সে 
অনুরোধ জরণ্যে রোদন মাআ। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের কয়েকটি 
বিভাগে খাট সংস্কত শক, এবং অন্তান্ত অধিকাংশ বিভাগে 


প্রবাসী 


লাস পপ পপ শপ পাপা লাস্ট পাপা পাশা শপ পাসপাসি পলা পাসপিসীতপীপাপস পট শে ৯, সত শপ শপ পাপী লাস পা পাপা তত ০ পলা পি পাপা পট পপি পাশ 


১৩৫৩ 


খাটি বিদেশী শব প্রচলিত কয়লে, নানারকম গগুগোলের 
সম্ভাবনা, বাড়ধে বলেই জামাদের বিশ্বাস। তৃতীকতঃ, যে 
বিভাগে সংস্কত পরিভাষা গৃহীত হবে, গে বিভাগেও ত 
বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশী শখ না জেনে উপায় নেই। 
সেইজন্ত বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
এক্সপ আকাশ-পাতাল প্রতেদ না করে, সব বিভাগে 
সংগ্কত থেকে সংগৃহীত বাংল! পরিভাষার প্রচলন করে সঙ্গে 
সঙ্ষে সব বিভাগেই প্রয়োজন মত আন্তর্জাতিক বিদেঙ্ী পরি- 
ভাষাদির শিক্ষা-ব্যব্। করাই ভাল । 

জ্ঞারশানতর, নীতিশাঙ্্, বর্শা, দর্শন প্রভৃতি বিভাগে জামর! 
সংক্কাত থেকে সংগৃহীত ধাংল! পরিভাষা ব্যবহ্থাপ্ের পূর্ণ পক্ষ- 
পা্তী। এই সব বিভাগে জবস্ত অনেক শব মূল সংক্ষত্তেই 
পাওয়া যায়, কিন্তু ঘ! পাওয়! যায় না তা গড়ে নিত্যেও বেশী 
শ্রমশ্গীকার করতে হয় না। মনম্তত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি 
প্রভৃতিতেও বিশেষজ্ঞগণ খাংলা প্রবদ্ধাদিতে বাংল! প্রন্তিশবইি 
যথাসম্ভব ব্যবহার করছেন । কেবল বিজ্ঞান চিরকালই বিদেঙী 
শব ব্যবহার করে “একঘরে” ফ্য়ে থাকুক এ নিশ্চয়ই বাংলা 
ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নত্িকামিগণ কেহই ইচ্ছা করখেন না । 
সেজক্ু কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অঙ্ান্ট বিশেষজ- 
গণ কর্তৃক সংক্ষত থেকে বিজ্ঞানেরও পরিভাষা সংগ্রফ্র এই 
যে সাধু প্রচে্া, তা আমরা সব্বস্তঃকরণে সমর্ধন করি । 
বিশিষ্ট বাষ্ডালী বৈজ্ঞানিকগণও নিশ্চয়ই আমাদের এই মনত 


-সমর্থন করবেন। 


ইংরেজী শিক্ষণ, না জাতীয় শিক্ষা 


জীদেবেজ্্নাথ চট্োপাধ্যায় 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয়ের সমাবর্ভন-সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল 
বলিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 08171170077) 163 ঢোহাশণ 
99]010---পাঠা-ব্যবস্থায় ছুঃসাহুসী। ইংরেজ ঘখন ভারত ত্যাগ 
করিবার বন্দোবস্ত করিতে চলিয়াছে তখন ইংরেজী ভাষাকে 
ভাঙার উচ্চাদন হইতে নাযাইবার সময় আসিয়াছে কি না 
তাহা পৃথিধীর অন্ততম ঘ্বহুৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্কালয়কে ভাবিয়া দেখিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি । 

সর আশুতোষ বিশ্ববি্ভালয়ে বাংল! ভাষাকে নুপ্রতিষ্টিত 
করিয়াছিলেন । পূর্বে বাংলা দেশের কলেজে ও বিশ্ববিভালয়ে 
বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না। সর আশুতোষ 
শিক্ষায় স্বয়াজ আমিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । তাহায় 
সুযোগ্য পুর ভাঃ ভামাপ্রসাদ প্রবেশিকা! পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলাকে 
শিক্ষান়্ বাহন কষ্িয্া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন কক্দিয়াছেন । 


কিন্ত প্রবেশিকা পর্যযস্ত বাংল] ভাষাকে প্রাধান্য দিবার অর্থ 
কি ইহাই নয় যে কলেজে ওবিশ্বকি্ভালয়ে বাংলাকে শিক্ষার 
বাহন করিতে হইবে ? 

গত কয়েক বার হইতে দেখিতেছি প্রতি পরীক্ষায় হাজার 
হাজার ছাত্র ইংরেজীতে ফেল হওয়ার জভ্ পরীক্ষা পাস করিতে 
পারে নাই। বাংল! দেশে ইংরেজী ভাষায় অক্কতকাধ্য হইলে 
উচ্চশিক্ষার পথ বদ্ধ হয় ইহা অপেক্ষা মর্শান্তিক ব্যাপার 
কি হইতে পারে? অথচ দেপের শিক্ষাবিদ্গণ ইহায় জন্ত 
কি' করিয়াছেন তাহা! জানা নাই। অজ্ততঃ শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
কোন পরিবর্তন আসে নাই । যেশিক্ষা-ব্যবস্থায় শতকরা 
সথড়ি হইতে ত্রিশ জন মাত্র ক্বতকাধ্য হইতে পারে সে ব্যবস্থা 
কোদ মতেই চলিতে পারে নাঁ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
ইংরেজীতে কেন জাড়াই শত নম্বর থাকিবে? আবার পাস 


আবাড় 


করিতে হইলে কেন শুধু ইংরেজীতে শতকরা! ছত্রিশ নশ্বর 
পাইতে হইবে? পরীক্ষার মান উচ্চ হুইয়াছে কি না? 
অন্ভান্ত বিষয়ে বখন ছাত্রের! জনায়াসে শতকর। ৯০1৯৫ নশ্বর 
পাইয়া থাকে তখন তাহারা কেন ইংরেজীতে ৭০1৭৫ নম্বর 
পায়? ইঞ্ছাতে ইংরেজী পরীক্ষকদের বিশেষ জহদারতা "চিত 
হয় কি না? ইহা সত্য কি নাষে, প্রবেশিক] পরীক্ষায় ১৪।১৫ 
বংসয় পূর্বেব ৮1১০ জন করিয়! ছাত্র ইংরেজীতে শতকরা ৮০ 
নম্বর পাইত, কিপ্ত অধুনা! একজনও পায় না। কেন পায় 
শা? অভাঞ্জ বিষয়ে ছাত্ররা! যদি পূর্বোর মতই প্ধর পায় 
ইংরেজীর বেলায় কি তাছাদের বুদ্ধি ঘুল|ইয়! যায়? আধার 
দেখি ইংরেজীতে বে সমস্ত প্রশ্ন কর। হয় তাহা বহু ছাত্র বুঝে 
না। ইহার জঞ্জদায়ীকে? 
জামি বিশ্বাপ করি না ছাত্রদের বুদ্ধি কমিয়াছে। অবঞ্ত পুর্বে 
ছ।ত্রর। কম সংখ্যায় পরীক্ষা দিত, এত অপরিপকতা দেখা ঘায় 
নাই । এখন ছাত্রপংখ্যা বেশী হওয়ায় ও বহু অশিক্ষিত পরি 
বারের সম্ভান শিক্ষ। পাওয়ায় কিছু বিচিএ রকমের অপরিপক্ষতা 
দেখ! গিয়াছে । ইহার জন দায়ী ছাত্রের! যত তাহা অপেক্ষা 
বেশী ধরিগ্র স্কুল ও অংশতঃ বিশ্ববিভালয় । অপরিণতবুদ্ধি ছাত্র- 
পের পরীক্ষা জগ দরিপ্র স্থল এতিবারই ছাত্র পাঠাইয়া থাকে । 
যাহারা টেস্টে ফেল করে তাহার] পরীক্ষা দেয় কি করিয়া”? 
বিশ্ববি্ঞালয় যে অসগ্ুখ রকমের পাঠ্য পুস্তকের বোঝা বালক- 
দেন ছুর্বল ক্ষদ্ধে চাপাইয়া দিয়াছে তাহার জভই এই প্রকারের 
মর্শাস্তিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে । স্কুলে হয় শুদ্ধমাত্র পড়া, 
পরীক্ষায় হয় কেবল লেখা । ছেলের! লিখিখে কেমন করিয়া ? 
ছাদের প্রথমে খোড়া করিয়া শেষে ভাঙার! চলিতে অসমর্থ 
ঝলিয়। যেন তাহাদের শাস্তি দেওয়! হইতেছে । বিশ্ববিদ্ভালয় 
ছংরেজী পঠন-পাঠনের উন্নতির জন্ত চে&া! করিতেছেন । তাহ! 
জবঙ্তই ভাল, কিঞ্ত ইংরেজীর উপর অরিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ 
করিতে যাহারা অভ্যন্ত ভাঙ্থাপনা কোন দিন এদেশের শিক্ষা 
সম্বন্ধে সত্যকার মঙ্গল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে 
হয় না। যাহা! আয়ও করিতে ছাত্রদের সবচেয়ে খেশী 
সময় যায় অথচ সাধারণ ছেলে যাহাতেই ফেল হয় তাহা! 
সব্বথা ত্যজ্য। 
ইংরেজী ভাল না জানিলে জ্ঞানের পরিপকতা৷ জাসে না এ 
কথা জনেক উচ্চশিক্ষিত লোক আজও বিশ্বাস করেন। মনে 
হয় এ এক প্রকারের হুর্বালতা । আমি ইংরেজীকে ছোট বলিতে 
চাছি নাও কিন্ত বাংলাদেশে কেন ইংয়েজী উচ্চ শিক্ষার বাহন 
হইবে? ইংলগ্ডে এক সময় ফরাসী, লা্টিন ও ইংরেজী পাশী- 
পাশি চলিত। চসারের সমসামস্িক গাওয়ার & তিনটি ভাষায় 
তিনখানি বই লিখিয়! গিয়াছিলেন ; যে ভাষা খাচিবে তাহাতেই 
তাহা নাম থাকিবে ইহাই ছিল তাহার ইচ্ছা । সকল শিক্ষিত 
ধ্যঙ্তিই জানেন বেকন পর্যন্ত ভাঙার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রস্থ 
লার্টন ভাষায় লিখিয়! গিয়াছিলেন। আজ ইংলঙে কলাসী 
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বা লাটন ভাষার গুরুত্ব কোথার?: এদেশের পরিতগণও 
এক সময় সংস্কতের চচ্চ! প্রবল বেগে চালাইয়াছিলেন, বাংলা 
ভাষ! তাহাদেয় কাছে ছিল জনাদূত। অথচ পাত্রীর আসিয়া 
বাংলা পল্ত-সাহিত্যের প্রবর্তন করেন; দেশীয় লোকের! 
তাহাতে খুধ উৎসাহ দেখায় নাই। আজ দেশে স্বরাজ 
আসিবার দিন উপস্থিত, কিন্ত দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের বন্দে 
বস্ত কেন হইতেছে না? যাহা আসিবেই তাহার জন্ত বঙ্গো- 
বন্ত কই? কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় সব বিষয়েই অগ্রনী, 
তাহাকেই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন কণ্িতে হইবে। বঙ্িমচজ ও 
রবীক্রণাথের খ্বপ্ন সার্থক হউক ইহাই আমাদের কামন]। 

দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় ইংরেজীর উপর ছাএদের 
্রন্ধ। কষিয়া পিয়াছে। কলেজে দেখিতেছি ইংরেজী ভাষায় 
বঞ্ঠতা বুঝিতে প্রথম প্রথম ছাত্র] মোটেই পারে ন1। বি-এ, 
বি-এসসি ₹ এম-এ, এম-এসসিতেও বাংলায় খক়্ৃতা দিলে 
ছাত্রদের বুঝিধার সুবিধা । ইংরেজীতে যদি মাত্র এক শত 
নগ্বর করিয়া! দেওয়! হুয় ও ভাল করিয়! পড়াইবার বন্দোবস্ত 
করা হয় তাহাতেও ভাল ফল ফণিখে মনে হয়। কিন্ত 
ইংরেশীর জনক হাজার হাজায় ছাত্রকে ফেল করিয়া শিক্ষ।- 
ব্যবস্থা চালানো কোনক্রমেই বিধেয় নহে । 

ইতিহাপ, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্রনীতি ও বিজ্ঞান ্রতৃতি 
বাংল! ভাষায় শিখ।ইলে ছাত্রেরা ভল করিয়া বিষয়ধস্থগুলি 
বুঝিবে ও ভাষার অনুবিবায় তাহাদের জান ভাসাভাসা রকমের 
হুইবে না ও বৃথা বুগ্ধিবৃত্ির অপব)য় হইবে না। ভাষার 
ছর্বোধ্যতা একট মস্ত জনুখিধা। বাংলা ভাষায় শিখাইলে 
সময় বুদ্ধি প্রভৃতির অপচয় হুইখে না। বুদ্ধিষ্বর্ডির ধিকাশহই 
হইবে । 

ইংরেজী সাহিতে)র উচ্ছি্ লইয়! ধাহাদের জীবন ধায় ও 
রবীঞ্জনাথের ভাষায় ধাঙাদের ধুলা উড়াইয়া দিন কাটে, 
তাহাদের হাত ধিয়াই একদিন সত্যকারের সাহিত্য গড়িয়া 
উঠিবে বপিয়া আমর। আশা করি। শ|ন! দিক দিয়। তাহাদের 
মনের পূর্ণ বিকাশ হুইবে। দেশীয় ভাষায় পড়িয়া পিখিয়! চিন্তা 
করিরা মন সুশপ ও পার্থক হইয়া উঠিখে। বিশ্ববিদ্ভালয় 
ইংরেজীর ব্যর্থ সাধন] ছাতিয়! দিয়া দেশীয় ভাষায় দেশীয় মনের 
বিকাশ সাধনের শুভ প্রচেষ্টায় অএরসর হউক ইহাই আমাদের 
আগ্তরিক কামনা । দাসমনোঙাধ লহয়া খ্বরাজ আনিবার 
খবর অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে তুলিবার দিন আসিয়াছে 
ইংরেজী ভাষ। ধাহার! শিক্ষা দেন শিক্ষ।-বিভাগে তাহাদেরই 
সন্মান বেশী। ইহ্াও দাস-মনোত্তাবের একটি প্রচণ্ড লক্ষণ। 
বাংলা ভাষায় বা সংস্কতে যাহারা শিক্ষিত তাহাদের প্রতি 
প্রকটি করুণার ভাব প্রারই লক্ষিত হয়। অথচ ইংরেজীতে 
সত্যকার দক্ষতা শতকরা! কর জন শিক্ষক ও অধ্যাপকেন্ন 
আছে? ইংরেজী সাহিত্যে বাঙালীর মৌলিক অবদান 
থাকিলেও তাহার ক্ষেত্র এত সধধীর্ণ যে দেগীয় শিক্ষা- 


৩০৪ রা প্রবালী | ূ্‌ ১৩৫৩ 
ব্যবস্থার ইৎরেীকে এতটা উত্তাল দেওয়! চলে না। যে সাজে। শিক্ষকদের অধিকাংশই এই দোষে দোষী । এ 
ইংরেজীতে ক্ষুণ-কলেঞে অধ্যাপনা চালানো হয় তাহা সোজা! কথাটা বুঝিবার দিন নিশ্চয়ই আসিয়াছে যে বিদেশী 
অধিকাংশ স্থলেই যে উচ্চ ধরণের ইংরেজী নহে তাঁঙ্া বোধ ভাষার সাহাধ্যে জ্ঞাতীয় বা দেশীয় শিক্ষ] দেওয়! চলে না। 
করি স্বীকার করিতে কাহারও আ[পত্ডি নাই। এ কথা ইহাতে না ছাত্র না শিক্ষক, কাহারও ভাল হইবার আশ। 
বলিলে কাহারও অনন্ান হইবে পা আশ! করি। রবীশ্রনাথ আছে। ইংরেজীর শিক্ষকেরা দেশীয় ক্ত্টিতে কতটুকু দান 
সম্পর্কে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। অক্সফোর্ড ফেরত ও করিয়াছেন, অথচ কতটাই না পারিতেন ? 
জার্্ানি-কান্দ-রুশিক়! প্রবাসী জমৈক বিখ্যাত বাঙালী দেশীয় ভাষা এই ইংরেজীর স্থান লইলে শিক্ষকেরা নূতন 
অধ্যাপক একই জাহাজে রবীত্রন/থের সঙ্গে বহুদিন পরে দেশে গ্রন্থ লিখিবেন, নূতন কথ! বলিবেন, বিদেশীর কথার পুনরান্তি 
ফিরিতেছিলেন । তিনি সাত আট খৎসর দেশত্যা্ঈ; তাই কখা- করিয়! তাহাদের শিক্ষক-দীবনকে ব্যর্থ করিবেন না । ইংরেজী 
প্রসঙ্গে রধীঞ্রমাথকে বলিয়াছিলেন-__“এত দিনের অনভ্যাসে ভাষা ও সাহিত্য আমাদের প্রাণের বন্ত য় নাই, কখনও 
বাংলাটা! ভুলিয়! গিয়াছি।” রবীন্্রনাথ সকৌতুকে তাহাকে হতে পারিবে না। ুতরাৎং দেশীর ভাষার সাঙ্কায্যে দেপয় 
বলিয়াছিলেন_-বড়ই ছ্ুঃখের কখা! বাংলা্ট| ভুলিয়াছ অথচ শিক্ষার বন্দোবস্ত কর! উচিত। ইহাতে সব দিকেই 
ইংবেজীটাও ভাল শিখ নাই ।” এ কথা রবীন্রনাথের মুখেই মঙ্গল। 











শাশ্বত মোরা 

জ্রীঅমলকুমার মাল 
আমরা বাঁচিয়া আছি-__ কাগজে কাগজে তুলিয়াছি আলোড়ন 
বোমা, মামা, ক্ল্যাক-মৃর্কে্ট সবারে খাক্ষ করি শ্মশাণের বুকে মুক্তি মহোৎসব | 
আমর! বাচিয়া আছি 1 ক চে চে 
সত্য-ত্র&া, সার্থক-শ্োতা মোর! বন! 


ঘা-কিছু দেখেছি নিছক সত্য-_যা-কিছু শুনেছি তাও 
শিখি নি কেবল সত্য ঘা! শিখিবান | 


তখু এরি মাঝে শুনি তীব্র নিনাদে সাইরেপ উঠে বাজি, 
অন্তর কাপে --মাথার উপর শক্রবিমান খুঝি | 


স্বত্যু আসিয়া যাচিয়া গিয়াছে শতরূপে শতবার কম্পিত বুকে শেল্টারে চুকে হরিনাম জপিয়াছি 
সে যাচন! জানি খ্যর্থ হয়েছে শুধু সার্থক হরিনাম-_ 
মাঝে মাঝে তাই সন্দেহ জাগে-_ সে শামেক্স জোরে বাচিয়া গিয়াছি মোরা। 
শাহ্বত নাকি মোর! ? ৰাচিয়া গিয়াছি-_ 
ব$মানের জামক্লা যাহারা এখনও বীচিয়া আছি , কেখল বনু! শক্র-নজর বাথ করিয়। নে, 

বার্থ করিয়! মহাকাল মহামারী, 

রর ঁ সী ব্যর্থ করিয়া লঙ্গরখানা, ফেমিন গিলিফ » সরকারী শত শীতি 

পোড়া মাটি আর শ্গাক-আউটের দেখেছি বিশ্বরূপ স্ত্যুষয়ী আমর! চিরঞ্জীব | ও 
অন্তর জার বাহিরের শন্যাক-আউট । এক ঠাই থির-... 
মাঠে, খাটে, কার্টে লাখে লাখে লোক জাধারে মিশিয়! গেছে প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া “কিউ? শিখিয়াছি মোরা, 
চিন্-শাস্তির চি্-কালো৷ জাবিম্বারে। আর শিখিয়াছি অন্ধের দায়ে নিয়মান্বর্তিত! | 
সুক্তি পেয়েছে তারা কঠিন নিয়ম, নির্শম নীতি-_ + 
তান্নই আনন্দে আমর। কেখল বক্ত তা করিয়াছি সে নীতির কাছে স্বত্যু মেনেছে ছার | 
নাটক, নভেল, প্লোগান লিখেছি মোরা, তাই আজিও বাচিয়! জাহি-_ 
আধুনিক বাচে কবিতা ক্েদেছি কত স্যাক-মার্কেট, ক্ট্োল আর সেল-টা কের জোগ্গে 


বিশ্বতি, ছবি, অভিযোগ ছাপারেছি, 


আমক্না ধাচিয়। আছি। 


ব্রিটিশ মনত্রী-মিশনের ঘোষণা ও তাহার প্রতিক্রিয়া 


মন্ত্রীমিশন ও বড়লাটের ঘোষণা 

১। মন্ত্রীদিশনের ভারত আগমনের অব্যবছিত পূর্ষে 
গত ১৫ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এলি বলিয়াছিলেন, 
ভারতবর্ধকে সঙ্ধর পূর্ণ গ্গাবীনতা লান্ে সাহাব্য করার 
আত্তরিক উদ্দেক্ট লইয়াই আমান সহকর্টিগশ ভারতে 
যাইতেছেন। কি ধরণের শাসনতন্ত্র বর্তমান সরকারের 
স্থলাভিষিক্ত হইবে তাহা! ভারতীয়গণই স্থির করিবেন। 
সত্বর সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাছাধ্য করাই আমাদের 
আকাঙজ্ষা। 

আমি আশা করি, ভারত ও তারতীয়গণ ব্রিটিশ সাবারণ- 
তন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক । জামি বিশ্বাস করি, 
ইহাতে তাহাদের প্রচুর সুবিধাই হইবে । 

ব্রিটিশ সাধারণতন্থ্বের সহিত সংযোগ র্লাখা বা না রাখা 
ভারতীয় জনগণের স্বাধীন মতামতসাপেক্ষ । ব্রিটিশ সাধারপ- 
তঙ্ত্র ও সাম্নাজ্যের নধ্যে যে সংযোগ তাহা আত্তরিকতার 
উপর পতিঘ্িত। ইহা খ্বাধীন জনগণের স্বাধীন মিলন। 
আমি মনে কপি, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করার অধিকারও 
তারতের আছে। যথাসস্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমতা হুত্তান্তর 
করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য । 

সিমলা সম্মেলন 

২। এই এঁতিহাসিক ধোষণার দায়িত্বভার ধহন করিয়া 
আমরা মন্ত্রিসভার সদন্ঠত্রয় ও বড়লাট-_ছুইটি প্রধান রাজ- 
নৈতিক দলকে সর্ব ভারতীয় এঁক্য বা বিভাগের সুলক্থত্রে 
একমত হইতে সাহ্নাধা করিতে যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছি। 
নয়া দিল্লীতে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে আমরা! সিমল! সম্মেলনে 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম । 
সম্পূর্ণ মত বিনিময়ের পরে উতয় পক্ষই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াও মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা কপিধাছিলেন । 
তথাপি উভয়ের মধ্যবর্থী অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবধান দূর করা এবং 
কোন মীমাংসার পৌঁছান সম্ভবপর হুয় নাই। সততা 
উভয় পক্ষের অনুমোদিত কোন সিষ্ধান্ে উপনীত হইতে 
মা পারায় আমরা লত্বর নুতন শ/সনতন্্ প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা 
শ্রেষ্ঠ মনে করিয়ছি, তাহা! উপস্থিত করা আমাদের কর্তব্য । 

৩) ভানতীয় জনগণ যাহাতে তাহাদের ইচ্ছামত 
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারেন, তাহার আশু ব্যবস্থা 
করা সাব্যস্ত হইয়াছে । এই শাসনতন্ত্র গঠনের অন্তর্বর্তীকালে 
ব্রিষিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ' জর অন্তবর্ভা- 
কালীন সরকার গঠন করাও স্িন্নীক্কত হুইয়াছে। ক্ষুত্রই 
হউক, আর বৃহতই হউক, আমর! সকল শ্রেঈীর প্রতিই সুবিচার 
ফরিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমর! মনে করি, গবিষ্যৎ ভারত 
শাসনের কার্যকরী পরিকলসন! জামানের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 
শিহিত আছে এবং ইহান্বারা ভারতের আত্মরক্ষান্ন দুব্যবস্থা, 


১২ 


সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথও 
প্রশস্ত কর! হইয়াছে । 
সকভ|রতীয় একা 

॥। মিশনের সমক্ষে যে রাশীকুত সাক্ষ্য উপস্থিত কমা 
হহয়ছে তাহার পর্ধযালোচনা এই বিবৃতির উদ্দেষ্ত নফে। 
এইস্থলে ইহ উল্লেখযোগ্য যে, সুসলিম লীগ সমর্থকগণ ব্যতীত 
অন্ত সফলেই সর্বতারতীয় এঁক্য সমর্থন করিয়াছেন । 

৫) ইহা! সত্তেও আমর! পক্ষপাতহীন ও নিবিষ& মনে 
ভারত বিভাগের সন্তাব্যতার কথ] চিন্তা করিয়াছি । পাছে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগশ চিরকাল তাহাদের উপর শাসন চালায়, 
মুসলম।নগণের এই ভয় ও ভাবনা! আমদের নিকট বিশেষস্াবে 
উপস্থিত করা হইয়াছে । এই ধারণ] মুসলিম জনগণের মনে 
এত বদ্ধবূল হইয়াছে যে, কাগজে কলমে কোন রক্ষাকবচের 
বাবস্থা করিয়া তাহা চুর করা সম্ভব শঞে । বর্শ, সংক্তি, 
বৈষয়িক ও জঙ্গান্ত মুসলিম শ্বার্থপংশ্লি্ বিষয়েয় ভ।র মুসলিম 
জপগণের হাতে স্তশুড করার ব্যবস্থা দ্বারাই ভারতের আত্ান্তরীণ 
শান্তি রক্ষা কর! যাতে প|রে। 

পাকিস্থানের দাখি অযৌক্তিক 

৬। আমরা সর্ধপ্রথমেই মুসলিম লীগ উপস্থাপিত 
সাববভৌম পাকিস্থান ব্রি বিষয় চিন্তা করিয়ছি। এই 
পাকিস্থ।নের অভ ছুক্টি অংশ £--একটি উত্তর-পশ্চিমে 
বেলুচিস্থান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব 
লয় এবং অপরটি উত্তর-পুর্ধে বাংলা এবং আসাম লইয়া 
দাবি করা হুইয়ছিল। মুসলিম লীগ এ্রাখমে পাকিখানের 
নীতি স্বীকৃত হইলে পরে সীমা নির্ধারণ ও আবশ্তক মত 
পরিবনুনের প্রন্তাব মানিয়া লইতে প্রস্তত ছিলেন । প্রথমতঃ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সুসলমানগণের নিজেদের শাসনতন্ত্র নির্ধারণের 
অধিকার ও দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালধিষ্ মুসলিম অধ্যধিত কোন 
কোন স্থান শাসন ও অর্থনৈতিক হ্ুবিধার জন্ত পাকিস্থানের 
অংশ্ীভৃত করার প্রয়োজনীয়তার নীতির উপরেই পৃথক ও 
সার্ধাভৌম পাকিস্থ।ন রাধ্রে দাবি কর! হুহয়াছিল। 

১৯৪১ সালের লোকগণনার সংখ্যান্থপ।তে উল্লিখিত ছয়টি 
প্রদেশে সংখ্যালখিষ্ঠ অমুসলমানগণের সংখ্যা! সামা নহে | 

পঞ্জাব £₹__ 

মুসলমান 
জমুসলমান 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
মুসলমান 
অমুসলমান 


১৬১২১৭,২৪২ 
১২০২০১১৫৭৭ 


২$1৮৮১৭৯৭ 
২৪৯)২৭০ 
সিদ্ধ ৫ 
সুসলমান 
জমুসঙমান 


৩১২০৮;৩২ ৫ 
১,৩২৬ ০৬৮৩ 


৩৪৬ 
পাপ পপপপাশ পাশ শীপিপাশীশিপিিপলি পিশিপিপীশিশশ 

ভ্রিটিশ বেলুচিস্থান £__ ৃ 
স্সলমান ৪৩৮১৯৩০, 
অযুসলমান ৬২৭০১, 
মুসলমান ২২/৬৫৩,২৯৪) 

(শতকরা--. ৬২০৭ 
আমুসলমান ১৩১৮৪০১২৩১, 

(শতকরা-_ ৩৭'৯৩ )। 
উত্তর পূর্বাঞ্চল 

বাঙলা! £-- 
মুসলমান ৩০১৪০০৫১৪৩৪, 
অমুসলমান-_ ২৭.৩০১.০৯১ 

আসাম ৫ 
মুসলমান ৩১৪ ৪২১৪৭৯, 
অনুসলমান-__ ৬১৭৬২১২৫৪ 


যো-_হুসলমান-_৩৬,৪৪৭,৯১৩, ( শতকরা__৫১'৬৯)) 
অযুসলমান ৩৪১০৬৩,৩৪৫, ( শতকরা ৪৮৩১ ) 

ত্রিটশ ভারতের অন্ত প্রায় ২ কোটি সংখ্যালথিষ্ঠ 
মুসলমান ১৮ কোটি ৮ লক্ষ অযুসলমানের মধ্যে বাস করেন । 

এই সংখ্যা হইতে দেখ! যাইবে যে, মুসলিম লীগের দাবি 
অনুসারে পৃথক ও সার্ধাতৌম পাকিছ্বান রা গঠনখারা 
সান্প্রদায়িক সংখা!লধিঠ সমন্তার সমাধান হইবে না। 
আমরাও ' পঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের অযুস্লমান সংখ্যা” 
লখিষ্ঠ জেলাগুলি সার্ধাভৌম পাকিস্থানের অন্তর্গত করার কোন 
যৌক্তিকতা! দেখি না। পাকিস্থানের পক্ষে ঘে সকল মুক্তি 
উপস্থাপিত করা ঘায়, মুসলিম সংখ্যালধিষ্ঠ জেলাগুলিকে 
পাকিস্থানের বাহিরে রাখার সপক্ষেও সেই সমস্ত হুজি করা 
চলে বলিয়! জামরা মনে করি । এই প্রশ্নের স্ছিত শিখদের 
স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত । 

৭। কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানগুলি লইয়! 
কষুদ্রতর সার্ধাতৌম পাকিস্থান রাষ্র গঠন করিয়া কোন 
মীমাংসায় উপনীত হইতে পার! সম্ভব কিনা তাহাও আমরা 


চিত্ত। করিয়াছি । মুসলিম লীগের মতে এই ধরণের পাকিস্থান 


সম্পূর্ণ কার্ধাকরী হইবে; কারণ (ক) পঞ্জাবের সমগ্র জম্বালা 
ও জলম্ধর বিভাগ, (খ) শ্রীহট জেলা ব্যতীত সমগ্র আসাম এবং 
(গল) কলিকাতা নগরী ( যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা 
২৩৬ মাত্র ) সমেত সমগ্র পশ্চিম বাংলা পাকিস্বানের বাছির়ে 
থাকিয়া যাইবে | আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পঞ্জাব ও 
ঘাংলায় এই প্রকার বিভাগ করিয়া! ফোন মীমাংসা কর! 
তথাকার় অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা! ও স্বার্শেরর পরিপন্থী । 
ঘাংল! ও পঞ্জাবের মিন্বত্ব সাধারণ ভাষা, সুপ্রাচীন ইতিহাস 
ও এঁতি ধর্তমান। বিশেষতঃ পগ্তাবকে বিভক্ত করা 
হইলে বথেষ্ট সংখ্যক শিখ সীমারেখার উতয় দিকে পড়িয়া! 


প্রবাগী 
যহিবে। অতএব আমর! সিদ্ধান্ত করিতেছি বে, মৃহৃতয় বা 


১৩৫৩ 


পাপ পর প্লাস পপ  প াপপী 


ক্ষুত্রতর সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পাকিস্থান সান্প্রদায়িক সমন্ডার 
খ্রহ্ণযোগ্য সমাধান নে। 
অখণ্ড ভারত 

৮। উপরোজ্ত জোরাল যুক্তি ছাড়া জারও অনেক 
শাসনতান্িক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুতর মুক্তিও 
বিবেচ্য । ভারতের যানবাহন, ডাক ও তার বিভাগ অখণ্ড 
ভারতের ভিভিতে স্বাপিত। এই সমস্ত বিভাগ বিচ্ছিন্ন 
করিলে ভারতের উতয় অংশই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 
এঁক্যবদ্ধ ভারতের রক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি আরও প্রবল। 
ভারতের সামরিক বাহিনীকে সমগ্র ভারতকে রক্ষা করার 
জন্কই একীভূত করিয়া প্রস্তত করা হইয়াছে । দ্বিধা বিভক্ত 
ভারতীয় বাঞিনী শুধু তাহার হ্থপ্রাচীন সুনাম ও সুউচ্চ কর্ণ 
শক্তিই হ্াক্সাইবে না বরৎ ভীষণ বিপদের সম্মুর্খীন হুইবে। 
ভারতীয় নৌ ও বিমান বহুরের কর্পক্ষমত1 কমিয়া যাইবে। 
প্রস্তাবিত পাকিস্থানের উভয় জংশ ভারতের ছুই সুতেন্ড 
সীমারেখায় অবস্থিত। রক্ষাবাবস্থার গভীরতার বিবেচনায় 
পাকিস্থান ভূখণ্ড অত্যন্ত অপ্রচুর । 

৯। বিভজ্ঞ ব্রিটিশ ভারতের সহিত ভারতীয় রাজজবর্গের 
সন্বন্ধ স্থাপনে গুরুতর জন্বিবার কথাও আমরা বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়াছি । রা 

১০। সর্বাশেষে প্রস্তাধিত পাকিস্থানের ভৌগোলিক 
সংস্থাপন ও উভয় পাকিস্থানের মধ্যবর্তা ন্যুনাধিক ৭০০ মাইল 
ছুরত্বের কখাও বিবেচ্য । উভয়ের মধ্যে সমরকালীন বা! শাস্তি- 
কালীন খানবাহুন-ব্যবস্থা! হিন্ুস্থানের শুভেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল । 

১১। অতএব বর্থমানে ব্রিটিশের হুন্তে স্তত্ত ক্ষমতা! সুইটি 
সম্পূর্ণ পৃথক সার্বাতৌম রাষ্রের হুত্তে সমর্পণ করার পরামর্শ 
আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে দিতে অক্ষম । 

কংগ্রেসের প্রস্তাব 

১২। এই সিদ্ধান্তদ্বারা ইহা বুঝায় না ঘে, আমর! 
অত্যধিক সংখ্যাগরিঠ হিন্দুজনগণনিয়ন্িত অখও ভারতে 
মুসলমান জনগণের সুংস্কতি, সামাজিক ও ঘ্লাছনৈতিক জীবন 
বিপদগ্রস্ত হইবার জাশঙ্কার কথা তুলিয়া গিয়াছি। এই 
আশঙ্কার প্রতিকারার্থ কংগ্রেস এক পরিকল্পনা উপস্থিত 
করিয়াছেন । এই. পরিকল্পন| অন্থসাধ্পে কেঞ্জে বৈদেশিক 
ব্যাপার, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবহ্থাদি বখাসন্তব কমসংখ্যক 
ধিধয় সংরক্ষিত থাকিবে এ্রধং ইহাছাড়! প্রদেশগুলিকে 
সম্পূর্ণ আত্মকর্ৃত্ব দেওয়া হইবে । এই পরিকজনাহুসারে হি 
কোন কোন প্রদেশ বৃহুতর অর্থনৈতিক ও শাসনসংক্ান্ত 
পরিকল্পনার অংশ গ্রহণে ইচ্ছক হয়, তাহারা উদ্গিখিত 
বাধাতাসূলক বিষয়সমূহ ছাড়া তাহাদের ইচ্ছামত অভাভ 
বিষয়ও কেক্্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া! দিতে পারিবে । 


আহা 


আমাদের মতে এই পরিকল্পনা কার্ধ্যকন্ী হইলে বহুবিধ 
শাসনতানত্রিক অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলা দেখ! দিবে । এই 
পরিকল্পনা অস্থসারে ঘে কয়জন মন্ত্রী বাধ্যতানূলক বিষরগুলি 
পরিচালনা করিবেন তাহারা সমগ্র ভারতের নিকট দাক্গী 
থাকিবেন । অন্তপক্ষে যে কয়জন মন্ত্রী ইচ্ছামূলফ বিষয় 
সমুহ্বের ভার গ্রহণ করিবেন তাহারা শুধু যে সফল প্রদেশ 
এই সমস্ত বিষয়ে একযোগে কাজ করিতে স্বীকৃত হইবে 
কেবলমাত্র তাহাদের নিক্টই দাক্সী থাকিবেন। এক্সপ একটি 
শাসন-পর্সিষদ এবং আইনসভা কার্যকরী কর অত্যন্ত কঠিন । 
এই অন্ুবিধা আরও বেশী করিয়া দেখা! দিবে ঘখন কেন্দ্রীয় 
পরিষদে কোন কোন সদস্তকে তাহাদের প্রদেশের সহিত 
সংশ্ষিষ্ট নে এরূপ বিষয়ের জালোচনার এবং এই সম্পর্কে 
ভোট গ্রহণ ব্যাপারে তাহাদিগকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া 
হইবে না। 

এই প্রকার কোন পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার অন্ুবিধা 
ছাড়াও আমরা মনে করি যে, যে সমস্ত প্রদেশ কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেপ্টেয় উপর কোন ইচ্ছাধীন বিষষের ভার স্স্ত করে নাই 
তাহাদের এই উদ্দেন্টে পুথকভাবে একত্রীভূত হইবার অধিকার 
অস্বীকার করণ সঙ্গত হইবে না। 

দেশীয় রাজোর কথা 

১৪। আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করার পূর্বেই আমরা 
ভারতীয় রাজন্বর্গ ও ব্রিটিশ তায়তের সম্পর্ক আলোচন! 
করিব। 

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ সাধারণতন্্রের মধ্যেই 
হউক ব| বাছ্ছিরেই হউক, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের 
পরে ভারতীয় রাজন্তবর্গের সহিত ইংলগেশ্বরের় যে সম্পর্ক 
প্রতাবৎকাল বর্তমান আছে, তাহ! থাক] সম্ভবপর হইবে না। 
ইংলগ্ডেগ্বর তখন আর তাহার সার্বভৌমত্ব রাখিতেও পারেন 
না, অথবা নুতন ভারত-সরকারের হাতে তাহা! ভস্তও করিতে 
পায়েন না। দেশীয় রাজ্যের যে সকল প্রতিনিধির সহিত 
জামাদের জালোচন! হইয়াছে, ডাছারাঁও ইহা! সম্পূর্ণ শ্বীকার 
করেন+ তাহারা আমাদের জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় 
মৃপতিত্বঙ্দ ভারতের নবজাগরণ ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত 
থাকিতে ইচ্ছক ৷ দুতন শাসনতন্ত্র গঠনের কালেই কি ভাবে 
তাহাদের এই শুভেচ্ছা কার্যকরী ফরা হইবে তাহা সঠিক 
স্থিরীকত হইবে । সমস্ত দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে একই ব্যবস্থা 
করা হইবে তাহা মনে করার কোন কারণ মাই । এই জন্তই 
পরধর্তা অধ্যায়ে আমরা! ব্রিটিশ ভারতের প্রেদেশসমূহ সম্বন্ধ 
ঘেমন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, দেলীয় রাজ্য সম্পর্কে 
তেমন করি নাই । রা 

মন্ত্রী-মিশনের প্রত্তাৰ 

১৪। আমাদের মতে যে ব্যবস্থা বিভিন্ন দলের মূল দাবির 

পক্ষে ভাষ্য এবং বে ঘাবস্থা! সমএ ভারতের স্থায়ী ও কার্যকরী 


ব্রিটিশ মন্তরী-দিশনের ঘোষণা! ও তাহার প্রতিক্রিয়া 


১ ৬] 
শাসন প্রণালী প্রণয়নের পক্ষে সর্ধার্পেক্ষা উপরুক্ত, আমর! 
এর্থম তাহাই উপস্থিত করিতেছি । 

আমর! প্রস্তাব কর্সিতেছি যে, ভারতী শাসনব্যবস্থা 
নিয্বোক্ত মূল নীতির উপর প্রতিটঠিত হউক £-_ 

১। ব্রিষশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া এক 
ভারতীয় যুক্তরাষ্র গঠিত হউক । বৈদেশিক সম্পর্য, 
দেশরক্ষা ও যানবাহন বিষয়ে সব্্বিধ কর্তৃত্ব এই মুক্ত- 
রাষ্্রের ছুন্ডে ভত্ত থাকিবে ও এই সকল বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ 
করার আবঞ্ঠক কর্তৃক ইহার থাকিবে। | 

২। এই ফুক্তয়া্রের ব্রিটশ ভারত ও দেশীয় রাজভ- 
বর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদ 
থাকিবে । ব্যবস্থা-পরিষদে কোন গুরুতয় সাত্পদায়িক প্রশ্ন 
উ্বাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান ছুই 
সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথকভাবে অধিকাংশ কোর দ্বারা 
স্থিরীক্কত হইবে । 

৩। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ত্ভ বিষয়সমূহ ছাড়া অবশিষ্ঠ 
সমস্ত ক্ষমত! প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে । 

৪। দেশীয় রাজ্যসরূহ যুক্তরাষ্রের হস্তে জত্ত ক্ষমতা 
ব্যতীত সমস্ত ক্ষমতার জধিকারী রহিবেন। 

৫। প্রদেশসমূহ শাসন ও ব্যধস্থা-পরিষদ সন্বদ্বে 
দলবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং এই প্রকার যৌথ প্রদেশসমূছ 
নিজেদের সাধারণ প্রাদেশিক বিষয় স্থির কন্িতে 
পারিবেন। 

৬। যুক্তরাঞ্র ও প্রাদেশিক যৌথ সরকারের শাসন- 
ব)বস্থায় এই বিধান থাফিবে যে, ব্যবস্থা-পরিষদের 
অধিকাংশ ভোটের দ্বারা প্রথমে ্শ বংসর পরে এবং প্রতি 
ঘশ বংসর অন্তর শাসন-ব্যবস্থার পুনধ্ধিবেচনা দাবি 
করিতে পান্সিবে। 

১৬। উপরোক্ত ধারায় কোন বিস্তারিত শাসনপ্রণালী 
লিপিবদ্ধ কর] জামাদের ইচ্ছা নছে। আমর! এমন ব্যবস্থা 
করিতে চাই, যাহাতে ভারতীয়গণই তাহাদের নিজেদের 
জন্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন । 

আলাপ-আলোচনা দ্বার! জামর দেখিলাম যে, শাসন- 
তন্ত্র রচনায় দলনীতি সম্বলিত এই প্রকার কোন প্রস্তাব 
উপস্থিত করা না হইলে ভারতের ছই বৃহৎ সম্প্রদায়েন্স 
শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কোন 
আশ! নাই | 


১৭। অচিরেই নুতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান 
কার্যকরী করিবার জর আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি । 
১৮। নুতন শাসনতঙ্্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের 
প্রধানতম সমন্তা ইছাফে সঠিকভাবে সমগ্র জনগণের প্রতি- 
মিবিশ্থানীয় করা। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিভিতে 
নিষ্ৰণাচনদার প্রতিমিধি-পরিষদ গঠনই সব্রেতিষ পন্থা! । কিন্ত 


৮, 
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ইহাতে দৃতন শাসনতন্ত্র রচনার অনভিপ্রেত বিলপ্ব ঘটবে । 


অজ্দিন পুবে্রণ নিব্বাঁচিত ব্যবস্থা-পরিষদণ্চলিকে নিবর্ধাহক 
হিসাবে ব্যবহার করাই একমাত্র কার্যকরী পন্থা । ব্যবস্থা 
পরিষদের গঠনপ্রণালীর ছইটি ব্যাপারে ইহছাও একটু 
শক্ত বিষয় হইয়! দাড়াইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা- 
পরিষদগুলির সভ্যসংখ্য] সর্বত্র প্রদ্দেশের সমগ্র লোকসংখ্যা 
অহ্পাতে বার্ধ্য করা হয় নাই। আসামে এক কোটি অধি- 
বাসীর ব্যবস্থা-পরিধনে ১০৮ জন সত্য জার বারলায় লোক- 
সংখ্যা ইহার ছয় গুণ অথচ বাংলার ব্যবস্থা-পর্িষদের সভ্য- 
সংখ্যা ২৫০। দ্বিতীয়তঃ, সাল্দ্রদার়িক রোয়েদাদে সংখ্যা- 
লবিষ্দের প্রতিনিবি সংখ্যা বাড়াইয়। দেওয়ায় কোন কোন 
অন্দ্রদায়ের প্রতিমিধিসংখ্যা প্রদেশে তাহাদের জনসংখ্যার 
অনুপাতে ধর] হুয় নাই, বাংলায় যুসলমানদের জন্ত সংরক্ষিত 
আসনের সংখ্যা শতকর] মাত্র ৪৮ কিন্ত লোকসংখ্যা তাছারা 
শতকরা ৫৫ জন। কিভাবে এই অসামঞ্জ্ড দূর কর] যায় তাহা! 
আমর] গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি । আমাদের মতে ভাষ্য 
ও কার্যকরী উপায় হইতেছে £__ 

(ক) প্রত্যেক প্রদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে আসন 
বণ্টন করা। প্রতি দশ লক্ষে একজন গ্রাতিনিধি নির্দি& করা 
কুইয়াছে। ইহা! প্রাপ্তবর়ন্কদের ভোষ্টাধিকাঁরের কাছা- 
কাছি ্াড়াইবে। (খ) প্রাদেশিক আসনগুলি জনসংখ্যার 
অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে 
হইবে । (গ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যবস্থা 
পরিষদের সত্যের! সেই সম্গ্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ধযাচন 
করিবেন। 
আমরা মনে করি, এই উদ্দেঞ্ডে সাধারণ, মুসলিম ও শিখ 

এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের বিষয় বিবেচনা করিলেই চলে । 
মুসলিম ও শিখ ছাড়া অন্ভাক্ সকলকেই সাধারণ সম্প্রদায়তুক্ত 
মনে কর! হুইবে। অন্ান্ঠ ক্ষুদ্র সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায় জন- 
সংখ্যার অন্থপাতে অতি সামা প্রতিনিধিত্ব পাইতে পারে। 
পরস্ত ইছাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিধদে তাহাদের যে গুরু 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট হইবার জাশঙ্কা আছে। 


সেজন্ত বিংশ অধ্যায়ে সংখ্যালধিষ্ঠদের বিশেষ বিষয়ে আমরা 


তাহাদের পূর্ণ প্রতিনিবিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছি। 

১৯। (১) আমন প্রস্তাব ক্দিতেছি যে, প্রত্যেক প্রাদে- 
শিক ব্যবস্থা-পত্রিষদের সাধারণ, রুসলিম ও শিখ সদন্তের! 
এক হস্কাত্তরধোগ্য তো্টের দ্বার]! তাহাদের নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের নিষ্নোক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন । 
প্রশিনিঘির তালিকা! 

(ক অনুচ্ছেদ ) 
লাধারণ মুসলিম মোট 
৪৫ ৪ ৪৯ 
১৯ ঙ ১ 
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মোট ৩৪ ৩৬ ০ ৭০ 
সর্বমোট ব্রিটিশ ভারত .... 
দেশীয় রাজ্যের সর্বোচ্চ সংখ্যক 
প্রতিনিধি-_ ৯৩ 


৩৮৫ 
চীফ কমিশনারের প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীর 
ব্যবস্থা-পরিধদের দিল্লী ও আজমীচমাড়োয়ারের প্রতিনিধিতয় 
এবং কৃুর্গ ব্যবস্থাপক সভা] কর্তৃক নির্বাচিত একজন সদন্ড (ক) 
অনুচ্ছেদে যুক্ত হইবেন | ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের একজন প্রতি- 
নিধি (খ) অনুচ্ছেদে যুক্ত হইবেন । 
গণ-পরিষদের প্রাথমিক কাধ্যকুম 

(২) গণ-পরিষদে জনসংখ্যান্ছপাতে অনধিক ৯৩ জন 
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। ইহাদের নির্বাচন 
প্রণালী আলোচমাদ্বার! স্থিন্নীক্কত হইবে । প্রারন্তে একটি 
সালিশ কমিটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন | 

(৩) নির্বাচিত প্রতিমিধিগণ যথাসম্ভব শী দিঙ্গীতে সমবেত 
হইবেন । 

(৪) প্রারপ্তিক সভায় কার্ধ্য্থচী স্থির হইবে, সভাপতি 
অজ্ঞাত কর্পচারী নির্বাচিত হইবেন এবং বিংশসংখ্যক 
অন্চ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকগণের সংখ্যাঙ্গদের, উপজাতীয় ও 
সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার রক্ষার্থ এক উপদেষ্ঠা ফমিটি গঠন 
করা হইবে । ইহার পরে গ্রতিনিধিগণ পুর্বে (ক), (খ), পে) 
অনুচ্ছেদে ঘণিত তিন ছলে বিভক্ত হইবেন । 

(৫) প্রত্যেক হল তাঁহাদের অহুচ্ছেদে বিত প্রদেশসমূ্েে 
শাসনতন্র চন! কম্িবেন ।-. সেই সফল প্রদেশ 'লইন্বা ফোন 


আবাড় 


জিটিশ মন্্রী-মিশনের ঘোষণ! ও তাহার প্রতিক্রিয়া! 


০৯ 





কোন্‌ বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিবেন । নিয়ে 
৮নং উপধারায় বর্ণিত ব্যবস্থান্ছসারে কোন প্রদেশ মগুলীর 
বাহিরে থাকিতেও পারে। | 

(৬) প্রতি অনুচ্ছেদের ও দেলীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ 
বুক্তরাষ্রের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পুনরায় সমবেত হইবেন । 

৭। যুঞ্তরাষ্্ের গণপরিষদে যদি ১৫নং অনুচ্ছেদের 
ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন অথবা কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক 
প্রশ্ন উাপিত হুয়, উপস্থিত প্রতিনিধিগণের অধিকাংশের ও 
ছুই প্রধান সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথকৃ, ভাবে গৃহীত অধিকাংশ 
ভোটের দ্বারাই তাহা! স্থিরীক্কত ধইবে । গণপরিষদের সভাপতি 
কোন প্রন্তাবে গুরুতর সাপ্্রদাযিক প্রশ্ন জড়িত কিনা তাহা 
স্থির করিবেন এবং যদি ছই প্রধান সম্প্রদায়ের ঘে কোন 
এক সপ্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি দাবি করেন তাহা হইলে 
ফেডারেল কোর্টের পরামর্শ লইয়া তাহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করিবেন । 

৮। নুতন শাসনতন্ত্র কাধ্যকরী হইবার পর যে কোনও 
প্রধেশ পুর্বে যে দল বা গোষ্ঠীর সহিত তাহাকে সংযুক্ত করা 
হইয়াছিল তাহ! হইতে বাধির হইয়া আদিতে পারে । নুতন 
শাসনতগ্ত্রের বিধান জন্যায়ী সাধারণ নির্বাচনের পরেই মাজ 
ব্যবস্থা-পরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিতে পারে। 

২০। নাগরিকগণ সংখ্যাক্স সম্প্রদায় এখং উপজাতীয় 
সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার সংরক্ষণার্থ যে উপদেষ্ঠা কমিটি 
গঠিত হইবে, তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবিশিঞ্ সকলের প্রতিনিবিত্ব 
থাকিবে । মৌলিক অধিকার, সংখ্যাক্স সন্প্রদায়ের রক্ষা- 
ব্যবস্থা এবং উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা 
বিষয়ক প্রগ্ডাব উপদেঞ&1 কমিটি গণ-পরিষদে উপস্থিত করিখেন 
এবং এই সকল অধিকার কোন প্রাদেশিক গোষ্জী অথবা 
ভারতীয় যুক্তরাঞ্থের শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবে তাহাও 
বলিবেন। 

অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেন্ট 

২১। বড়লা্ট অবিলঙ্ধে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহকে 
তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে এবং ভারতীয় রাজন্ত- 
বর্গকে লালিশী কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিবেন । 
আমরা আশা করি, বিষয়বন্ধর জটিলতা সত্বেও যথাসম্ভব 
ক্ষিপ্রতার সহিত শাসনতন্ত্র রচনার কার্ধ্য অগ্রসর হুইবে এবং 
মধ্যবর্তী সময় অতি সংক্ষিপ্তই হুইবে। 

২২। ভারতীয় মুক্তপার্রের গণ-পরিষদ ও ব্রিটেনের মধ্যে 
ক্ষমতা! হস্তান্তর বিষয়ে সন্ধিপত্র রচিত হুওয়! আবন্তক হইবে । 

২৩। শাসনতত্্র রচনাকার্ধ্য চলিতে থাকাকালীন 
ভারতের শাসনকার্ধ্য সুষ্ঠু ভাবে. চলা অত্যাবন্তক | প্রধান 
প্রধান রাজনৈতিক দলের সমধিত এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 
সহর প্রতি! কর! অ।মর| খুবই গুরুবপূর্ণ মনে করি । বর্তমান 


সন্ধিক্ষণে ভারত-সরক্ষান্ের এই কর্তব্য পালনে সর্বাধিক সহ 
যোগিতার প্রয়োজন । দৈনন্দিন শাসনকার্ধ্য চালনা ছাড়াও 
আমাদিগকে দারুণ ছুপিক্ষের কবল হুইতে দেশবাসীকে রক্ষা 
করিতে হইবে । মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতের পুনর্গঠন পরি- 
কজনার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ আন্তজাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
হইবে । এই সকলের জন্ভ জনগণের সমর্থনপু্ট সরকার 
অত্যাবন্টক । 

বড়লাট এ বিষয়ে আলোচনা আরঘ্ভ করিয়াছেন। তিনি 
আশা! করেন, ঈীত্রই জনগণের আস্থাভাজন চারতীয় নেতৃত্বদ্দের 
মধ্য হইতে সমর-সচিব ও অন্থান্ড সমস্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত 
ভারতীয় সদণ্ঠ লইয়! এক অন্তর্ধবন্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিবেন। ীব্রটিশ সরকার ভারত-সরকারের এই 
পরিবর্তনের গুরুত্ব অবস্তাই সম্পূর্ণন্পে উপলদ্ধি করেন এবং 
শাসন-কাধ্যের দারিত্ব পালনে এবং শীত ও সহজে ক্ষমতা 
হস্তান্তর সম্পূর্ণ করার কার্যে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন । 

মন্ত্রীমিশনের আবেদন 

২৪। ভারতীয় নেতৃত্বন্দের এবং জনসাধারণের এখন পূর্ণ 
ক্বাধীনতা লাতের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের 
নিকট আমাদের শেষ বক্তব্য এই £--জামাদের, আমাদের 
গধর্ণমেন্ট এবং জামাদের ধেশবাসীদের আশা! ছিল যে, ভারত- 
বাসীর! যেরূপ নুতন রাত্রের অধীনে বাস করিতে চান তাহার 
গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে তাহাদের নিজেদের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
করা সপ্তব হুইবে। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ্ের 
এবং আমাদের পরিশ্রম ও অশেষ ধৈর্য্য ও সদিচ্ছা সত্বেও ইহ! 
সম্ভবপর হয় নাই । আমর! আশ! করি যে, সর্ববিধ মত এছগ 
করিয়া এবং অশেষ বিবেচনাপূর্ববক আমরা আপনাদের নিকট 
এখন যে প্রস্তাব উত্বাপন করিতেছি তাহা অতি অঙগ্জ সময়ের 
মধ্যে এবং অন্তধি্নব ও অন্তরকলহ খ্যতীতই আপনাদের 
স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম করিধে। আমাদের প্রস্তাব 
হয়ত আপনাদের সকল দর্ধাকে খুশী কিতে পারিবে না, কিন্তু 
আমাদের সফিত জাপনারাও ইহা] উপলব্ধি করিবেন ঘে, ভারতের 
ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ মুহ্ূর্ে রাজনীতির দিক হইতে পরম্পর 
সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন, এই প্রন্তাব দি জাপনাদের 
শিকট গ্রহুণযোগা না হয় তবে দেশের অধন্থা কি দ্রাড়াইবে 
তাহাও বিবেচনা করিতে আপনাদের অন্থরোধ করিতেছি । 
ভারতীয় দলসমূহ্বের সহ্বিত একযোগে এঁক্যের জন্ত চেষ্ট। 
করিয়া! আমরা এই মত পোষণ করিতেছি যে, কেবল উক্ত দল- 
সমৃষ্ধের মধ্যে আপোধের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংস। 
করার আশা! অতি অল্প; সুতরাং ছানাহানি, অরাজকতা! এবং 
গৃহযুদ্ধ অনিবার্ধ্য । এইরূপ শান্তিতঙ্দের ফলাফল এবং স্থিতি- 
কাল অন্যান করা কঠিন 7 কিন্ত ইহা নিশ্চিত যে, ইছাতে লক্ষ 
লক্ষ পুরুষ, নারী ও শিশু অত্যন্ত বিপন্ধ হইবে । এরই অবস্থাকে 


১৩ 
ভারতীয় জনসাধারণ, আনার নী এবং বির; জন- 
লাধারখ সমভাবে ত্ব্পা করিবে । 

ঘুতয়াং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে সহযোগিতা এবং 
সধিচ্ছার ভাব লইয়া আমর! আমাদের প্রন্তাব আপনাদেক্স 
নিকট উপস্থিত করিতেছি, আপনারাও সেই ভাব লইয়াই 
তাহা গ্রহণ করিবেন এবং কার্ধ্যকরী করিয়া তুলিবেন । ধাছারা 
ভারতের ভবিব্বং মঙ্গল জআকাক্ষা করেন, তাহাদের নিকট 
আমাদের এই নিবেদন যে, তাহার! . বেন তাছাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
নিজেদের সম্প্রদায় এবং স্বার্থের প্রতি নিবন্ধ ন! রাখিরা চচ্লিশ 
কোর্ট ভারতবাসীর-্যার্ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন । 

আময়! আশা করি, লৃতন স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ সাধারণ 
তগ্রের সভ্য হওয়াই বাচ্ছনীয় মনে করিবে । জামরা আশা 
ফরি যে কোন অবস্থাতেই আপনার জামাদের সহিত নিবিড় 
বন্ধত্বহথত্রে জাবন্ধ থাকিবেন ৷ অবন্ঠ ইহা আপনাদের ইচ্ছার 
উপরই নির্ভর করে । এই বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছা! যাহাই 
হউক, বিশ্বের মহান্‌ জাতিপুঞ্জের মধ্যে আপনাদের ক্রমবর্ধমান 
উন্নতি হুক এবং জাপনাদের জবিস্যৎ উদ্্বলতর হউক ইহাই 
আমাদের কাম্য । 





স্পা পাপা ৮ খল সপন” তপন সি ৮৬৩৯ ৯িলত পাশ লস 


সাংবাদিক বৈঠকে দ্র ঠ্যাফোর্ডের বিবৃতি 
ময়াদিঙ্গী ১৬ই যে স্বহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে 
বিবৃতিদান প্রদক্গে স্তর ষ্র্যাফোর্ড বলেন, “আপনারা উভয় 
েতার বন্তৃতাই শুনিয়াছেন । তাহা! ছাড়া ঘোষণাপত্রথানি 
আপনাদের নিকট আছে । উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে কয়েকটি 
কথ! ব্যাখ্যা করিবার জগ্ত মন্ত্রীমিশন এই সাংবাদিক বৈঠক 
আহ্বান করিয়াছেন । আগামী কল্যও এইরূপ সাংবাদিক 


বৈঠক হইবে । তখন আপনার আমাদের প্রগ্লাদি জিজাসা 


ফরিতে পারিবেন ।” 

তিনি বলেন, “ঘোষণার মাত্র মন্ত্রী-মিশনের অর্থাং ঘোষণা- 
পত্র স্বাক্ষরকারীদেরই ঘোষণা নহে । উচ্ছ! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
ঘোষণাও বষ্টে, ঘোষণায় ভারতের নুতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে 
কোন কথ! বল! হয় নাই। উল্লিখিত বিষয়গুলি কি ভাবে 


কারয্যকন্ী করা হইবে সে প্রশ্ন জিজ্াস! করিয়া লাভ নাই। ' 


কি ধরণের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়ার 
কর্ভ1! আমরা নছি । আদর! মাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো সংক্কান্ত 
ছই-একটি মূল বিষয়ের কথ। বলিতে পারি এবং জনসাধারণের 
নিকট উহ্ধার জ্ত সুপারিশ জানাইতে পারি । আপনারা লক্ষ্য 
করিবেন, আমরা “হ্ুপারিশ কথাটি ব্যবহার করিতেছি। 
অবঞ্ত আপনার! প্রশ্ব করিতে পায়েন। আপনারা ক্ষুপারিশই 
ব1 করিবেন কেন-__ভারতবাসীর হাতে উহ্নার ভার ছাড়িয়া 
দ্িতেছেন না ফেন? আমাদের উত্তর হইতেছে যে, আমরা 
ভারতের সর্বশ্রেঞ্ণর লোককে যত গতর সম্ভব শাসনতন্ত্র রচনা- 
কষান়্ী প্রতিষ্ঠানেক় আওতায় আমিতে উদগ্রীব । বস্ততঃ এই. 


পরবানী | 


১৩৫৩ 


-*৯ ৯ পশলা সি ৯৯ নতম পি শ জাপা জপ িত সপাসস 


খানেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাবা রহিয়াছে । আমরা এই বাব) 


অপসারণ করিয়া! ম্বারীনাবে ও ক্রত শাসনতন্ত্র নিয়ামক 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে সাহাধ্য করিতেছি মাত্র। 

“এখানে চূড়াস্তভাবে নির্ধারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ 
তাহার কাম্য পূর্ণ দ্বারীনতা পাইবে । স্বাধীন ভারত য্বটিশ 
কমনওয়েলথের ভিতরে অথবা! বাহিরে থ!ফিবে তাহা তাহাক্ক 
ইচ্ছাবীন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ যাহাতে যত সম্ভব. 
ক্রুত সম্পন্ন হয়, তজ্জন আমর! বিশেষ উদ্‌শ্রীব । ভারতবাসীর] 
নিজের! বখন তাহাদের রান্্রব্যবস্থা গঠন কম্িবে তখনই উহ্না 
সুসম্পন্ন হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া আমরা উহার জন তত দিস: 
অপেক্ষা করিয়! থাকিতে পারি না। নুতন রাষ্রব্যবস্থা! প্রবর্তন 
করিতে অবন্তই কিছুদিন অতিবাহিত হইবে | বলা অবিলঙ্ে 
একটি প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় গবর্ণমেষ্ট গঠনের কাধ্য আরম: 
করিয়া দিয়াছেন । আশা করা ঘায় যে, তিনি ব্রত নূতন, 
প্রতিনিবিমূলক পবর্ণমেন্ট গঠন করিতে সক্ষম হইবেন । 


অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িও 

“ন্তর্বন্তীকালীন যে সরফার গঠিত হইবে, তাহার দাযিত্ব- 
ভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । খাভসক্কটই সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্ত 
এই সমন্তার কথ! মনে রাখিয়া! বাহাতে ভারতীয়গণ কর্তৃক 
শাসনভার গ্রহণের কাজটি মিধধিবিঘ্ে সম্পর হয় তাহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখ। একান্ত প্রয়োজন । জাসন্ন ছপ্চিক্ষের সময় শাসন- 
ব্যবস্থা ও যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাও অচল হইয়া পড়িলে 
ভারতের লোকেরা স্বত্যুন্ুখে পতিত হইবে । তাই সফল দল 
ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর এত. জোর. 
দেওয়া হইতেছে। 


ব্রিটেন কবে ভারত ছাড়িবে 


ধব্বটেন ও ভারতের মধ্যে শাসনতন্ত্রগত যে সম্পর্ক এখন, 
বিমান রহিয়াছে তাহ! কবে ছিন্ন হইবে, আপনাদের মধে)- 
কেহ কেহ্‌ হয়ত তাহা! মনে মনে ভাবিতেছেন । বস্ততঃ শাসন- 
তন্ত্র গঠন করিতে কত সময় লাপিবে তাহা! ভারতের উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু একটা কথ! ধুবই সত্য, আপনারা বত 
শী আরত্ত করিয়! যত শীজ উহা! শেষ করিযেন, ইউনিক্সন,. 
প্রদেশ বা! আপনাদের ইচ্ছা হইলে বিদ্ভিপ্ন প্রদেশ লইয়! গঠিত. 
গপপ্ডলির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তত লী আমরা! সরিয়! 
যাইব । ইহা কিন্ত সুপারিশ নছে- ইহা আমাদের সিদ্ধান্ত 
বলিয়! জানিবেন। অবিলম্বেই শাসনতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থা 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । কিন্ত-তাই বলিয়া! কি ধরণেক্স' 
শাসনতন্্র গঠিত হইবে সে সম্পর্কে আমন! ফোন সিদ্ধান্ত কষ্ি' 
মাই। দেশবাসীর প্রতিনিধিদের দ্বারা! উহ! নির্শীতি হইবে । 
শাসনতন্ত্র গঠনের ফান্জে যে অচল অবস্থা কুটি হইয়াছিল, তাহা? 
অবিলছে এবং চিরতরে চূয় কিয়া ফেলাই ইহার উদ্ধেষ্। 


সুপারিশের অর্থ 

“আমাদের বিশ্বাস যে, জমাদেক্স সুপারিশের. ভিভিতে 
উভয় দলই শাসনতন্ত্রগঠন-পরিষদে যোগ দিবেন । সহজে উদ্ভ 
সুপারিশ বানচাল করা! যায় এইন্ধপ বিধান দেওয়া থাকিলে 
সায়সঙ্গত কাঞ্ করা হইত না । তাই আমর! ব্যবস্থ!। করি- 
স্বাছি যে, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের সম্মতি ছাড় 
উহ] বাদ দেওয়া! যাইবে না । অর্ধাং জামাদের নুপারিশ থে 
বাদ দেওয়া যাইবে ন! তাহ! নয়, কি্ত উহা করিতে 
বিশেষ অধঙ্থার প্রয়োজন হুহবে। - 

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করার মর 

“প্রদেশগুলিকে যে কেন তিন শ্রেমীতে বিত্ত করা হইল 
সম্ভধতঃ আপনাদের মনে সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। বস্তুতঃ 
কাক্গ আরস্ত করিবার পুর্বে প্রদ্েশগুপিকে কোণ না কোন 
ভাবে শ্রেশীবন্ধ করিতেই হৃহত। ছুই ভাবে ইহা! কর! সঙ্তব 
ছিল। ধর্ণমানে যেতাবে প্রদেশগুলি রহিয়াছে হয় সেইতাঁবেই 
তাহাদের বিতিন্ন শ্রেধীতে খিতক্ত কণা আর না হয়ত শাসনতন্ত্র 
রচনার কাজ সম্পূর্ণ হবার পয নূতন গবর্ণমেন্ট গঠন করিরা 
তাহাদের ইচ্ছামত শ্রেনীবন্ধ হইতে দেওয়া যাইতে পারিত। 
জামরা ছুই কারণে দ্বিতীয় পস্থা সমর্থন করিয়াছি । প্রথমতঃ, 
কংগ্রেস এই ধরণের ব্যবস্থার পরামর্শ দিক্লাছিলেন । তাহারা! 
চাহিয়াছিলেন বে, প্রথমে সকল প্রদেশকেই আনিতে হুইবে, 
তবে কোন প্রদেশ যদি উক্ত শাসশতন্ত্র অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছুক 
না হয় তাহা হুইলে তাহাকে পরে বাহির হইয়া যাইতে দিবা 
ব্যবস্থ। রাখিতে হুইবে ৷ ধ্বিতীরতঃ, সান্প্রদায়িক বাটোয়াক়ার 
ফলে সংখ্যালঘি্ সম্প্রদায় খলিকে আইন সভায় যে অতিরিক্ত 
আসন দিবার ব্যবস্থা করা হ্ইয়াছিল, তাহার ফলে বর্ডমাশ 
আইন সভাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিবিমূলক খলা যার না। 


বয়ক্ষ ভোটাধিকারের প্রশ্ন 
“বযত্ধ ভোটাধিকার প্রবর্তনের জন্ত আমরা বিশেষ চেষ্! 
করিয়্াছিলাম। কি উহ করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে ছুই 
বংসর সময় লাগিবে। অথচ তত দিন পধ্যস্য অপেক্ষা করা 
চলে না । উহা! আপাততঃ পরিহার কর! হইয়াছে । পরবর্থাঁ 
নির্বাচনের সময় প্রশ্নটি তোলা যাইতে পারিবে । 


দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা! 

“দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে হুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন । 
নুতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর তাহাদের সার্ধাভৌমন্ত 
বজায় রাখা যে সম্ভব নহে অথচ উহ! যে হস্তান্তরিত করাও 
সম্ভব নহে তাহা পরিষ্কার বুঝা! যায়। দেলীয় স্লাজ্যগুলি 
ইউনিয়নের মধ্যে থাকির! আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক বলিয়া 
জ্বানাইয়াছেম। তাই আমরা! উহার ভার দেশীয় রাজ্যাপুলি ও 
স্বটিশ ভারতের অন্তান্ত দলের মধ্যে আলাপ-জালোচন! ছারা 


মীমাংস! করার জন ছাড়িয়া দিয়াছি। 


লইয়া! আমরা খিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছিলাম ৷ লোক- 
সংখ্যা্ুপাতে তাদের জন্ভ অধিক সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা! 
কর! যেমন কুষ্ঠুভাবে শাসনতন্ত্র কাধ্যকরী করার দিক হইতে 
অন্ুবিধাজনক তেমনই তাহাদের জঙ্জ সামান্য সংখ্যক আসনের 
বাবস্থা করাও নিরর্থক । তাই ছইভাবে আমর! সংখ্যালখিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের সমন্তা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বড় খড় 
সংখ্যালখিষ্ঠ সম্প্রদায়ঞ্পি | ঘথ! মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দু, 
হিন্ু প্রধান অঞ্চলে মুসলমান, পঞ্জ।বের শিখ সম্প্রদায় এবং 
তপশীল জাতিসনূহ | শাসনতন্ত্র নিয়ামক পগিষধে তাহাদের 
জনসংখ্যা অনুপাতে আসন পাইখে। পক্ষান্তরে এই সকল 
সম্প্রদায় এবং ভারতীয় ষ্ঠান, এংলো-হত্ডিয়ান, উপজাতীয় 
জাতি প্রভৃতির মূল স্বার্থগলির তালিকা রচনার জন্ত শাসনতন্ত্র 
নিয়ামক পরিষদ কর্তৃক একটি পরামর্শদাতা কমিশন গঠন করা 
হইবে বলিয়। আমরা সুপারিশ জানাইয়াছি। _-এ. পি. 


সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব 

প্রশ্ন প্রদেশগ্ুলির ঘদি বিভিপ্র দল (পপ ) হইতে 
ইচ্ছামত খাহির হুইয়া আসার অধিকার থাকে তবে তাহারা 
কি ভারতীয় যুগ্চরা্রী হইতে ইচ্ছান্থ্যাক্লী বিচ্ছিপ্ন হইতে 
পারিবে ? 

ভারতসচিব উত্তরে বলেন-.-.. বৎসরের মধ্যে উহ্থার! 
ইচ্ছানথযায়ী বাহির হুইয়। আসিতে পারিবে পা। তবে ১০ 
বংসরের পরে তাহাদের রাহ ব্যবস্থার সংশোধন দাবি করার 
অধিকার থাকিবে । 

প্রশ্ন-_আসামে আছে কংখ্রেসী মদ্দ্রিসতা এবং বাংলায় 
লীগ মঞ্জিসত। । এখন ধঞ্ন, দি আসাম বাংলার সহিত যুস্ত- 
প্রদেশ গঠন কপ্িতে রাজী ন! হয়, তাহা! হইলে সে কি অন্ত 
কোন দলে ( গ.পে ) যোগ দিতে পারিবে না ? 

উত্তর__এই কারণেই বাছির হইয়া আসার অধিকারের 
কথা পরে জাসে---বাহির হইয়া আসার ইচ্ছা! কাজে পরিণত 
করার পুর্েক্ট সমস্ত জিনিষটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । 

্রশ্ন--কোন প্রদেশ যদি তাহার নির্দি্ দল (গ.প) 
হইতে জন্ত দলে ( গ,পে ) যাইতে চায় তবে সে কি তাহা 
করিতে পারিবে ? 

উত্তর-_-এ প্রশ্নের উত্তর বিবৃতির মধ্যে দেওয়া হয় নাই। 
তবে গণপর্িঘদ যথাযোগ্য সময়ে এই বিষয়টি লইয়া! আলোচন! 
করিবেন। এখন কোন প্রদেশের এক দল হইতে জন্ত দলে 
যাইবার অধিকার বদি স্বীকার করা হয় এবং অপর দল যদি 
তাছাকে গ্রহণ করিতে রার্জী না হয়, তবে একটা বিসদৃশ 
অবস্থার স্াষ্টি হইবে । 


৩১২ 


১৩৫৩ 


পিটিসি পপি সপ পাস সপ ০ 


ঘদি সেই দলে সে না থাকিতে চায়, তবে সেকি উক্ত দলেন্র 
বাহিরে থাকিতে পারিবে ? 

উত্তর- বিবৃতিতে ক, থ এবং গ এই যে তিনট ঘলের কথা 
লা হইয়াছে, প্রদেশগুলি আপনা! হইতেই সেই দলের একটি 
মা একটির মধ্যে পড়ে । বিবৃতিতে প্রদেশগুলিকে যে যে দলের 
অন্ততুক্তি করা হইয়াছে, সেই দলগুলি তখন স্থির করিবে যে, 
কোন বুক্তপ্রদেশ গঠন করা হইবে কি না এবং হইলে তাহার 
শাসনতন্ত্র বা কিরূপ হইবে | . এই সব দল মিলির়া যে যে 
যুক্তপ্রদেশ গঠিত হইবে তাহা! হইতে কোন প্রদেশ ইচ্ছামত 
বাহির হইয়া! আসিতে পারিখে কি না, সে প্রশ্ন উঠিবে রচিত 
শাসনতন্ত্রাহ্যায়ী আইন সভায় প্রথম নির্বাচনের পর | ইছার 
পূর্বে এ প্রশ্ন উঠে না। 

প্রশ্ন দশ বংসর পরে কোন প্রদেশ তাহার শাসন-পরিষ- 
দের অধিকাংশ সদন্তের মতাক্ছসারে শাসনতন্ত্র পুনধ্বিবেচনা 
করার কথা বলিতে পারে-__এইক্সপ ব্যবস্থার উল্লেখ করা 
হইয়াছে । শাসনতন্ত্র পুনধিধিষেচন! করা” এই কথার মধ্যে 
বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সম্পর্কে কিছু বল! হইয়াছে কি? 

উত্তর-_ শাসনতন্ত্র পুনর্ধ্ষিবেচনা! করিতে চাছিলে উহ! করা 
যাইতে পারিবে । যে কোন প্রদেশ শাসনতন্ত্র পুনধ্ষিবেচনা 
করার কখা বলিতে পারে । পুনধিববেচনা! যখন কর! হইবে, 
তখন শাসনতত্তরের সব বিষয় লইয়াই আলোচনা চলিতে 
পারিরে। 

প্রশ্থ বিবৃতির “খ' দলের প্রদেশগুলি মুসলমান প্রধান । 
তাহার! যদি সিদ্ধান্ত করে বে, যুক্তরাষ্ট্রে তাহারা! যোগ পিবে 
মা তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে ? 

উত্তর- তাহা! হইলে যে সর্তের উপর এই সমস্ত লোক 
শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেন্টে মিলিত হইয়াছে, তাহা তঙ্গ কর! 
হইবে । হ্ুতরাৎ এ সম্বন্ধে ঘদি বিশেষ জোর দেওয়া হয়, 
তাহ! হইলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান ভাতিয়। যাইবে । 
ধে সর্ডের উপর তাহান্না এক হইয়াছিল, এ কথা তাহার সম্পূর্ণ 
বিন্বোধী। এখন তাহার! প্রথমে যে সর্ভ মানিয়া লইয়াছে 


পরে তাহা মানিতে অর্থীকার করিবে- এরূপ সম্ভাবন! জামরা 


চিন্তা করি নাই। 
প্রশ্ন_ বিষ্বতির “খ' দলের প্রদেশ গুলি কি দশ বৎসর পরে 
শ্রকটি স্বতন্ত্র আত্ম-বর্তৃত্ব-সম্পর রা্গঠনের সিদ্ধান্ত করিতে 


উত্ত়-_শাসনতন্ত্রই যদি পুনধ্বিবেচমা করা হয়, তাহ 
হইলে ইছার সংশোধনের সকল প্রন্তাবই আলোচিত হইতে 
পারে । এখন কোন প্রস্তাব গ্রহণ কয়া হইবে কিনা তাছা 
সম্পূর্ণ ভিন প্রশ্ন । | 
. প্রশ্ন ধরুন, কোম দল হি বুক্তরাষ্ত্রের গণ-পগ্গিষদে যোগ 
গ্িতে না চায়, তাহা! হইলে তাহাদের অবস্থা! ফি হইবে? 


উত্ভর-_ এটা একটা! সম্পূর্ণ কল্পনার জিনিষ । কেহ হছ্গি 
অসহযোগিতা করে, তখন কি করা হুইবে সে সম্পর্কে পূর্ব 
হইতেই ঠিক কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে বিস্বতিতে 
যেরূপ ভাবে শাসনতন্ত্র রচনা করার কথা বল! হইয়াছে সেই 
ভাবেই অগ্রসর হওয়ার পূর্ণমাত্রায় অভিপ্রায় জাছে। কোন 
ব্যক্তি বা দল যদি ইহাতে বাধা হুটটির চেষ্টা করে, তখন কি 
হইবে সে এখন বলার জন্ত আমি তৈয়ারী নাই । তবে বর্ত- 
মানে বিবৃতি অন্ুসারেই কাজ করিয়া যাওয়ার ইচ্ছা আছে। 

প্রশ্ন বাশিজ্যত্ুক্ষ,। জায়কর এবং অন্যান্য সমস্ত কর 
ধার্য করিবার ক্ষমতা! যুক্তরাষ্্রকে দেওয়ার অধিকার গণপরিষ- 
দের থাকিবে কি? 

উত্তর.-.মন্ত্রী-মিশনের বিশ্বতিতে আধিক ব্যাপার সম্পর্ফিত 
যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে গণপরিষদ তাহার যে কোনক্প 
ব্যাখ্যা করিতে পারে । তবে বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে 
উপস্থিত জধিকাংশ সদন্তের সমর্থন এবং ছুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের 
ভোটের প্রয়োজন | হহা ছাড়! গণপরিষদ ভোটাবিকেয যে 
কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে | -এপি 


কমল্স সভায় ভারত-প্রসঙ্গ আলোচন! 


লগ্ডন ১৬ই মে__ ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে এক নুতন শাসন- 
তশ্র গঠনের ব্যবস্থাকল্পে হোয়াইট পেপারের যে পরিকল্পনার 
খসড়া করিয়াছেন অদ্য আপরাছে কমন্স সভায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ এটলী তাহা কৌতুহলী সদণ্তদের নিকট পাঠ করেন। 
উক্ত পন্সিকল্পনাহ্সারে ভারতের প্রধান দলগুলির নিকট ছয়টি 
প্রস্তাব উপস্থাপিত কযা] হইতেছে। ভারতে অবিলম্বে অন্তর্বর্তী- 
কালীন সরকার প্রতিষ্ঠা কর! পরিকল্পনার উদ্দে্ট । অন্তর্বর্তী 
সরকারের দপ্তরসমূহ এমনকি সমরদপ্তরও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের 
হাতে চলিয়া যাইবে । 

ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পনা পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন । 
পরিকল্পনার অন্তভূক্ত প্রস্তাবাবলীতে ক্ষুত্র ও বহুত সকল দলের 
লোকের প্রতিই সুবিচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে । ভারতীয়- 
দের দ্বার! ভারতীয়দের স্বার্থের অনুকূল এক শাসনতন্ত্র নির্ধারণের 
ব্যবস্থা কর] পরিকল্পনার লক্ষা | ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে মন্ত্রী 
মিশন প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয় । সেই সময় ব্রিটিশ সরকার ছইটি 
ম্বলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন। প্রথম নীতি ছিল 
এই যে, ভারত ব্রিটিশ যৌথরাধ্রের অন্ততুক্তি থাকিবে অথবা 
বাহিরে থাকিবে তাহা! ভারতই নির্ধারণ করিবে । দ্বিতীয় 
নীতি হইতেছে তছছ্ধেশ্যে ভারতীয়গণ স্বয়ং এমন এক যা 
একাধিক শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন যাহা! ভারতের প্রধান দল- 
গুলির সম্মতি ও অনুমোদন লাভ করিয়াছে । 
... মনত্রীবিশনের আলাপ-আলোচনাকফালে ইহা স্পঞঠ 

প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ঙপনিষেশিক নর্ধ্যাদাই ভারতের 

লক্ষ্যবন্ত নহে, পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । 


জবা | 
বিঝোধী। ্লের নেতা! মিঃ চার্চিল ঘলেন, আমি মনে কছি 
শ্রই উপযুক্ত ও বিষাদময় দলিল পাঠ করিয়া! প্রধানমন্ত্রী ভালই 
করিয়াছেন । কেবলমাত্র প্রচারের পরিবর্তে ইহ! পাঠ করিয়া 
তিনি উপযুক্ষ কাজই করিয়াছেন । আমাদের সন্দুথে যে দীর্ঘ 
জটিল বিষয়টি উপস্থাপিত হইয়াছে, এ সগদ্ধে অন্ত সগ্ধ্যান্তেই 
কোনন্ধপ মঞ্তব্যের চেষ্টা করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হইবে 
না। ১৯৪২ সালে ফ্রিপন প্রস্ত।ব ঝার্থতাঁয় পর্যবদিত হয়। 
বৃটিশ প্রন্জাবের পষ্ডাখে মিঃ গণ্ী সেই সময় জবাণ দিয়া 
ছিলেন ভারত ছা ধরি তুলিয়] | তিনি এখং কংখ্েস তখন 
একটা খিপ্রেছ কত্রার চেষ্টা করেন | এই গস্তাব ঘখন উপ- 
স্থাপিত করা হুঈয়/ডিল তখন ভারতবর্ষের নিরাপত্তা 
সাংঘাতিক রকগে বিপন্ন হইয়াছিল । জ।পানী আক্রমণ ও 
তাহার প্রতাক্ষ ফল হইতে আত্মরক্ষ।র জনা জামি তাহাদের 
সহিত বুঝাপড়। করিতে চ।কিয়াছিলাম | কিন্ত প্রেপস মিশন 
ব্যর্থ হইল । সেই খিক্রেছের ফলে সংবাদ আদান-প্রদান 
বাবস্থা বিকল কর] হুয়। 
সন্ত/বিত জাপ আক্রমণের বিরদ্ধে লড়িতেছিল | এট বিপ্রোছ 
সঙাজেই এবং অল্প জীবননাশের মধ্যেই দমিত হয় । ভরত- 
ধর্ধকেও বহিরাক্রমণ হইতে নাফল্যের সহিত রক্ষা কর! হয়। 
সমস্ত চেষ্টা সক্েও আমাদের ১৯৪২ সালের প্রস্তাব অধরা 
হ্হবার পরও আমরা সমানে চেষ্ঠা করিয়া যাইতে থাকি। 
তার পর বেশে কোয়ালিশন সরকারের অবসান হইলে পর 
যখন পুরাদস্তর ব্রক্ষণ্ীল সরকার গীত জাসীন ছিলেন 
তখনও গ-ত ধংসর ১৪ই জুন তারিখে তদাশীস্তন তারতসচিব 
মিঃ আমেপি এসম্পর্কে যে উক্তি কনিয়াছিলেন তাহাও এই 
প্রসঙ্গে স্মরণয়োগা ৷ গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে মন্ত্রীমিশন 
প্রেরণের প্রস্তাব উদ্খাশিত হইপে পর বিঃ এস্টপী ইছেন মিঃ 
আমেরি দেই উদ্জি আঘার নুতন করিরা উদ্ধৃত করিয়া 
ছিলেন, সেই উক্তি এই £ 
বিবৃতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালে মাচ্চ 
মাসে যে প্রস্তাঘ কর! হইয়াছিল তাহ্ছার সবটৃকুই এখনও বল- 
ঘং জাছে। এঁ প্রন্ভাবটি ছইটি সূলনীতির উপয়্ নির্ভর করিয়। 
ক্নচিত হইয়াছিল । প্রথমতঃ নিজের ভাগ্যনিরদ্রণে ভারতের 
পুর্ণ অধিকার কোনক্ষেত্রেই ক্ষু্ করা চলিবে না! এবং বৃটিশ 
কমনওয়েলথের ভিতরে থাকা আর না থাকা সম্পূর্ণরূপে 
ভারতের মধ্ফির উপর নির্ভর করিবে । খিতীয় নীতি হইতেছে 
এই যে, এই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচন! 
করিতে হইবে, তাহা! রচনার কাঙ্গ ভারতেয় সম্পূর্ণ নিজস্ব 
ব্যাপার | তাই এই শাসনতঙ্জ গঠনে ভারতের জাতীয় জীবনের 
প্রধান দলগুলির সম্মতি থাক! আবন্তক । আলাপ-আঁলোচনার 
মধ্যে একটা ছিনিষ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা! 
হইতেছে এই ঘে এবারেয় এই সমস্ত আলোচনার লক্ষ্য বন্ধ 
ছিল অবিলগ্ে পূর্ণ স্বাীনত! স্বীকান্__-$পমিষেশিক স্বায়ত্ত 
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১৩ | 
শাসন এবং পরে কমনওয়েলথ হইতে পৃথক হাছান অধিফাগ্গ 
নয়। এই আলোচনার ফলাফলের গুরুত্ব এই সম্ভার সভ্গণ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার খুব স্প$ 
ধারণ! ছিল না--তবে বিষয়টি জামার নিকটও অনেকটা 
অপ্রতাশিন্ত বলিয়। মনে হইয়াছিল । মৃত প্রস্তাঘচিন্র প্রতি 
দুপ্রিপাত করিলে মনে হুইখে ঘেন ইহার ধারা ভারতের ভবিস্যং 
শাসনতগ্র রচনার দায়িত্খ গাপতের রাজনৈতিক দলগুলির স্ষদ্ধ 
হইতে বুটশ সরকার নিজের খদ্ধে গ্রহণ করিলেন এবং সেই 
কাপণেষ্ট ব্রিটিশ সরকার নিজেই যেন এক বিশদ্ত/রিত পরিধলসনা 
হাজির করিয়াছেন | কিপ্ত একই ঘায়িত গ্রহণ স্প&কই অন্যায় 
বলিয়] অগ্মিত হয় । ইহ] ব্যতীত মন্ত্রীমিশনকে যখন প্রেরণ 
কর। ছয়, তখন এই প্রকার কোন উদ্দেষ্ঠ ছিল বলিয়! আমা- 
দের ধারণা হয় নাই । ভারতের প্রধাশ দ্লখুলির মতের 
বিরুদ্ধে ব্রিটেন কর্তৃক প্রস্ঠত একটি শ।সনতন্ত্র প্িটিশের 'অঙ্তরের 
সাহায্যে তাহাদের উপর যে জোক্স বরিয়। চাপাইয়! দেওয়। 
চলে না সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই বলিয়া আমার 
বিশ্বাস । (হ্র্ধধ্বনি ) ভারতের সথালথিক্ ও দেশীয় রাজ্য- 
্$লির প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে । পরীক্ষা করিতে 
হইবে, এই প্রস্তাবের ছার]! আমাদের সকল দায়িত্ব প্রতি- 
পালিত হইয়াছে কিণা। প্রথমেই মনে পড়ে মুসলমাদদেয় 
কথা! । ভারতের ন্যায় এক ছোটখাট মঙ্গাদেশের মধ্যে এই 
সন্প্রদায় জতি শক্তিশালী । ইহাদের সংস্কতি রক্ষা করা 
ভারতে শান্তি বিধানের জন] প্রয়োজনীয় । ইছা ব্যতীত 
প্রান ৬ কোটি জন্পৃষ্ঠ রহিয়।ছে । তাহাদের কথাও বিবেচনা 
করিতে হইবে ৷ ইহাদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার বহুবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । সর্বশেষে দেশীয় রাজ্যেরও সহিত 
ব্রিটিশ সরকার ও নুতন ভারত সরকারের সম্পর্ক কি হইবে 
তাহাও বিবেচ্য । দেপীয় রাজ্যে ভারতেন্স এক-চতুখাংশ 
লোকের বাস; উহ ভারতের এক-্হীয়াংশ অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে । বর্থমানে এ সম্পর্ক পবিত্র চুক্তিয় দ্বা়া 
আবদ্ধ এবং সত্রা্টের সার্বতৌম ক্ষমতার অধীন । আপাত- 
দৃষ্টিতে & সম্পর্বে বাতিল করিতে হইবে । যে কোনও অর্থ 
করা যাইতে পায়ে এমন একটি ছূয়! কথার দ্বায়া এই সার্বাজো- 
মতের প্রশ্নকে বাতিল করিয়| দেওয়! হইবে এবং দেশীয় রাজ্য- 
"লি এক বেওয়ারিশ অঞ্চলে পরিণত হইবে এবং দি উষ্াই 
ছয়, 'তাহা! হইলে এ চুক্তির সমন দারিতধ বিলীন হইয়া যাইবে । 
এই সমন্ভ সমস্ত ও শ্েতপত্র পাঠে সদন্তদের মনে জারও থে 
সমন্ত প্রহ্থ উদিত হইবে তাছা বিবেচনা করিতে আরও কয়েক 
সপ্তাহ ধরিয়া গভীর ও এঁকাপ্তিক বিখেচনার গ্রায়োজ্জন হইবে | 
হৃতরাং আমার মতে এই অবস্থায় সমর বিতর্কমূলক বিষয়টি 
অবতারণ] করা অখব। খণ্ড খণ্ড ভাবে আলোচনা কলা! উচিত 
হইবে না! । জঅন্বর্ধ্তী কালীন সরকার প্রতিঠা খআথবা একটি 
মীমাংসান্ন উপনীত হওয়া লত্ভব হইলে কির়াপ আইন প্রণয়নের 
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প্রয়োজন হইবে আমর| এখন পর্ধ্যস্ত তাহা! আনি না। নুতন 


শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও রাজার ভারত সম্জাট উপাধি বাতিল 
করিতে হইলেই বা! কি আইন প্রণয়ন করিতে হইবে তাহাও 
জাময়া জানি না। ক্ুতরাং আমি বিরোধীদলের পক্ষ হইতে 
ঘলিতে চাই যে, এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হুইয়াছে। দৃষ্ঠ- 
মান ঘটনার আলোকে আমরা এই পরিস্থিতির পর্যযালো- 
চনা করিতে খাধ্য এবং ভবিস্ততে জামরা কি পদ্থা গ্রহণ 
করিব সেই সম্পর্কে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা রছিল। 
উদ্বারনৈতিক নেতার বক্তৃতা 

উদ্বারনৈতিক দলে নেত| মিঃ ডেভিস বলেন যে প্রধান 
মন্ত্রী এক উল্লেখযোগ্য বন্তৃতা করিয়াছেন । ভারতীয়র! ইহা 
কি ভাবে নেয়, তাঙা! ন। দেখা পধ্যস্ত আমাদের অপেক্ষা 
করিতে হইবে । মিঃ ডেভিস ইহার পর অর্থনৈতিক প্রতৃতি 
বিষয়ে আলোকপাত করেন । মিঃ বিভ (শ্রমিক সদভ ) ন্বটিশ 
সরকান্নকে সন্বর্ধন! জানাইয়! বলেন যে, মিঃ চাগ্চিল এই পরি- 
স্থিতিকে বেদনাদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ 
চা্চিলের নুখ হুইতে উহ! আশ্চরধ্যকফষয় কিছু নহে । ১৮৩৩ 
সালে লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, যে দিন ভারতীয়দের হস্তে 
আমরা ক্ষমত] হুস্তাস্তরিত করিতে পারিব সেদিন ইংলগ্ডের 
ইতিহাসে পরম শুভদিন | আমরা আজ যাহা ভারতের জন্য 
করিতেছি, বনু বংসর পুর্বে তাহাই আমরা কাশাভাগ জন্য 
করিয়াছি। 

| কম্যুনিষ্ট সদন্ডের উদ্ভি 

ফম্যুনিষ্ সদ্ড মিঃ গালাচার বলেন ঘে ব্রিটিশ সাত্রাজা- 
ধাদের ইতিহাস মোটেই পৌরবোস্থল নয়। ভারতের বহু 
খনিক্ষ সম্পদ, বহু জনশক্তি থাকা সত্বেও তাহার ১৯০৯ সাল 
পর্যপ্ত একটি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিবার যত ক্ষমতা] ছিল 
না। ভারতে আজ ছুর্ভিক্ষ আসন্ন, ইহাতে ব্রিটেনের কৃতিত্ব 
কোথায়? আমরা এখন পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিতেছি 
ঘে, প্রাচীন শাসনতগ্ত্রের দিন অবসান হইয়াছে ) ভারতে আজ 
বিপ্লব আসন্ন । আমার মনে জাছে, ষখন মন্ত্রীমিশন ভারতে 
ঘাইতেছিলেন তখন মিঃ এটলি পূর্ণ শ্বাধীনতার কথা বলেন ৪ 
কিন্তু খন সাহ্রাজ্যবাদী সদন্তরা তাহাতে আনন প্রকা্গ 
করেন, তখন বিশ্মিত হুইয়াছিলাম ৷ বুঝিয়াছিলাম, সেখানে 
একট! খেল" দেখ|ইতে ইফার! চলিয়াছে । ভারতে ছুইটি ব্ুহং 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । মন্ত্রী-মিশন তাঙাদের মধ্যে মিলন ন! 
আনিকা চরম বিভেদের ন্ষ্টি কনিয়াছেন। জনগণের বিরুদ্ধে 
তাহার! ধনিক ও আবধ1-ধনিক মব্যবিভদেক্র সদর্থশ লাভের 
চেষ্টা করিয়াছেন । আজ ভারতে ছত্তিক্ষ আসন্ন । তাহার হাত 
হইতে আত্মরক্ষার জন্ত সর্বজনগ্রান্ন নীতি গ্রহণ কর! উচিত 
ছিল। সেনাবাহিনী সম্পর্কে ধিবিধ কথা বলিয়! মিঃ গালাচার 
বলেন ঘে প্রথথে পূর্ণ ধাধীনতার কথা ঘোষণ! করিয়! সৈন]া- 
পলারণ ক্র! উচিত । তাহার পর কংগ্রেস মেতৃতঙ্গের হস্তে 


প্রবালী ূ 
ক্ষমতা অর্পণ কর! উচিত । রক্ষণলীল সমস্ত আর্ল 
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প্রশ্ন করেন, ঝুসলদানদের কি হইবে । মিঃ গালাচার তছতরে 
বলেন যে, কংঞ্জেস সংখ্যাপরিষ্ঠদল ) সে ক্ষমতা হাতে লইয়! 
সুসলমানদের দলে টানিবার চেষ্টা করিবে । এই উত্তরে আর্ল 
উইন্‌টারটন উচ্চ হান্তড করেন । তখন মিঃ গালাচার বলেন 
কংগ্রেসের হুত্তে ক্ষমতা! অর্পণ কর! হইলে পরিস্থিতি অন্যক্প 
হুইত। ইহার পর অধিবেশন মুলতুবী থাকে । লর্ড সভার 
উপনিবেশসচিব লর্ড এ্যাভিসন হোয়াইট পেপার পাঠ করেন । 
লর্ড সাইমনের এক প্রশ্নের উত্তরে লর্ড এযাভিপন বলেন যে, 
অন্তর্বর্ভীকালীন সরকারের সময় শাসন-পর্িষদের সদস্তগণ 
কেবল পরিবর্তিত হুইবে ; বর্তলাটের ক্ষমতা ও কর্তব্য একই 
প্রকার থাকিবে ।-.. রয়টার 


সিমলা বৈঠক সম্পর্কে কংগ্রেস, লীগ ও মিশনের 
পত্রাবলী 

মৌলান! আবুল কালাম আজাদ এবং মিঃ ছিপ্লার নিকট 
লর্ড পেখিক লরেন্সের গত ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্র ঃ 

মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাট ঘে সকল প্রতিনিধির সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহাদের মতামত পর্যালোচনার পর 
তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কংগ্রেস এবং মুসলিম 
লীগের মধ্যে একটা আপোষ করিবার জন্ত তাহাদের আরও 
চেষ্টা করা উচিত। তাহ|র! এই কথা বুঝিতে পাপিয়াছেন 
যেআপোষ আলোচনার ভিতিত্বব্ূপ কোন নুনিক্ষিষ্ প্রস্তাব 
উপস্থিত না করিয] এই ছুইটি দলকে বৈঠকে আহ্বাণ করা 
নিধর্থক + সুত্তরাৎ কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে আপোষ-জালো- 
চনার ভিভিত্বরপ আমি নিয়ো পরিকল্পনা! উপস্থাপিত 
করিতেছি । এই সম্পর্কে মন্ত্রীমিশন এবং বড়লাটের সহিত 
আলোচনার জন্ত জামি মুসলিম লীগকে ৪জন প্রতিনিধি এবং 
কংগ্রেস ওয়ার্ষিং কমিটিকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতে অন্ুরে।ধ করিয়াছিলাম । 

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ভবিস্তং রাষ্ট্রতন্ত্রের খসড়া নিয়োক্ত 
রূপ হইবে £__ 

ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টের হাতে নিষ্নলিখিত বিষয়গুলির ভার 
থাকিবে, পররাস্র সম্পর্ষিত ব্যাপার, দেশরক্ষা এবং যান- 
বাহশ। হিন্ছুপ্রধান এবং মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিকে লইয়! 
ছইটি পৃথক মণল (প্র,প) গঠিত হইবে । এইরূপ মণ্ডলীর 
অন্তভুক্ি প্রদেশখ্ডলি একযোগে ঘে সকল বিষয়ের ভার লইতে 
প্রস্তত সেই সকল বিষয়সংক্রান্ত্ ক্ষমতা তাহাদের হন্যে অর্পণ 
কর] হইবে | ইউনিয়ন এবং প্রাদেশিক মণ্ডলের হস্তে উত্ত 
ক্ষমতা ব্যতীত অল্তান্ সমস্ত বিষয়ের সার্ববন্ধৌোম ক্ষমতা 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ্ের থাকিবে । 

আমাদের মনে হনব যে, দেশীয় ঘাঙ্জ্যসমৃহ আপোষ আলো” 


আবাঢ় 
চনার মধ্য দিয়া এই রাধব্যবস্থায় তাঙাদের বখাযোগ্য স্থান 
গ্রহণ ফরিবে। 

আলোচনার ভিডি সংক্রান্ত এই মূলনীতি ও অন্তান্ত বিষয় 
বর্তমানে বিস্তারিতভাবে বলা! আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। 
আলোচনার মধ্য দিয়াই সমএ বিষয়টি পরিস্ফৃট ছইবে | যদি 
ঝুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা 
* চালাইতে প্রস্তত থাকেন তাহা হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে 
ধাছাদিগকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান হইবে তাহাদের 
নাম আমাকে জানাইতে অন্থরোধ করিতেছি | এই নাম 
পাইবামাত্রই আমি বৈঠকের স্বান সম্পর্কে আপনাদিগকে 
অবহিত করিব । খুব সম্ভব সিমপাতেই আলোচনা ধৈঠক 
হুইবে। 

শর্ড পেখিক লরেশশ সকাশে রাগ্্পতি জাজাদের পত্র ঃ 

২৮শে এপ্রিপ, ১৯৪৬-.-আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের 
পত্রের জন্প আপনাকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। আপনি যে 
প্রস্তাবটি করিয়াছেন সে সম্পর্কে আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটিতে আমার সহকন্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি । 
তাহারা আমকে জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সমণ্ড বিষয়ে মুসলিম লীগ ধা! অণ্ত যে কোন 
প্রতিঠানের সহিত খোলাধুলি জালোচন] কগ্সিতে তাহারা প্রস্তুত 
আছেশ। তবে জাপণাকে একট! কথা বলিয়! রাখিতেছি যে, 
আপনি যে “বূলনীতিসসুহে”্র কথ! উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে 
ভবিস্ততে কোন বিভ্রম না ঘটিতে পারে তাহার জঙ্ত সেগুলির 
বিস্তারিত এবং সরল ব্যাখ্যার প্রয়োজন । আপনি অবগত 
আছেন যে, আমাদের কল্পনা হইতেছে শ্বায়গাধিকার সম্পন্ন 
অঙ্গরা্রসমূহ লইয়া একটি মুক্তরাষ্র গঠন করা । এরপ মুক্ত- 
রাষ্ট্রের হাতে অবস্তই কতগুলি মৌলিক ক্ষমতা থাক] দরকান্ন । 
তাহার মধ্যে দেশরক্ষা এবং তাহার আন্যঙ্গিক ক্ষমতা গুলি 
অত্যন্ত গুরুতর । যুঞ্চরাষর সম্পূর্ণ সংহত হওয়া চাই । উহ্থার 
মধ্যে একটি কার্যনির্্ধাহুক পরিষদ এবং একটি ব্যবস্থা পরিষদ 
থাকা চাই। কথিত বিষয়পরূহ পরিচালন! করিবার জন্ত যে 
অর্থের প্রয়োজন তাহাও মুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকা চাই । সুতরাং 
এ সমস্ত উদ্দেক্টে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমত। স্বাধিকার বলে যুক্ত- 
রাষ্রের আয়তে থাক! প্রয়োজন | সে সমন্ত কর্টের অধিকার 
এবং ক্ষমতা ন! থাকিলে মুক্তরাষ্্ ছর্বল এবং অসংহৃত থাকিয়! 
যাইবে, ফলে দেশরক্ষা] এবং দেশের সাধারণ উন্নতিসাবনে 
ব্যাঘাত জন্গিবে ; কাজেই সাধারণভাবে বৈদেশিক ব্যাপার, 
দ্েশরক্ষার ব্যবস্থা এবং আত্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা 
মুক্তরাষ্্রেয় হাতে থাক! চাই-_অধিকন্ত মুদ্রানীতি, বাণিজ্যশুক্ষ- 
নীতি প্রভৃতি এবং ঘনিষ্ঠতরভাবে পরীক্ষ| করার পন্ন যে সমস্ত 
কার্য এ সমস্ত বিষয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া মনে হুইবে, সে 
সমত্ত কার্য্যের ভারও থাকা চাই। 

আপনি ছই পর্য্যায়ের প্রদেশের কখ] উল্লেখ ক্িয়াছেন। 





বিটিশ ন্নিশনের হোগা ও তাহার গ্রতিকরিা 
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৩১৫ 
এক পরযার হিন্দুপ্রধান এবং জপর র পরার রুিম-প্রধান। 
বিষয়টা পরিষ্কান্ বুঝিতে পারলাম না । একমাত্র উত্তয় পশ্চিষ 
সীমাত্ত প্রদেশ, সিদ্ধু এবং বেলুচিস্থান প্রক্কত রুসলমান-প্রধান. 
প্রধেশ-বঙ্ছদেশ এবং পঞ্জাবে নামেমাত্র রুসলমানঙগগিগের সংখ্যা- 
বিক্য। রুক্তরাষ্রের অধীনে সংযুক্ত অঙ্গরাধ গঠন-- বিশেষ 
করিয়া ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক ভিভিতে এরূপ সংযুক্ত অঙ-রাষ& 
গঠন আমর! অসঙ্গত বলিয়! মনে করি । আয়ও দেখা 
হইতেছে যে, কোনও সংযুক্ত জঙ্গ-রাষ্ে কোশও প্রদেশ যোগ 
দিবে কি দিবে না সেই স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট প্রদেশে আপনি 
দিতেছেন না। কোনও প্রদেশ কোনও সংযুক্ষাঙ্গ রাখে 
যোগ দিতে চাছিবে কি চাঁহিধে না তাঙ্ার কোন 
স্থিরতা নাই। কোনও প্রদেশকেই তাহার ইচ্ছার বিরোধী 
কার্য করিতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত | যুক্তপ্নাষ্ট্রের বহ্ভূতি 
সমস্ত ক্ষমতা এবং অসংজ্ভিত সমন্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক অঙ্গ- 
রাষ্রগুলির উপর থাকুক, ইহাতে আমরা সম্মত আছি তবে 
জামরা একথাও বলিয়| রাখিতেছি ধে, কোনও প্রদেশ ঘদদি 
যুক্তরাষ্্রের সহিত মিলিতভাধে অন্ত কোনও বিষয় পর্নিচালন! 
করিতে চাছে সে অধিকার তাহার থাকিবে । ফুক্তরাষ্ত্রে 
অধীনে ধদ্ধি আবার সংযুক্ত রাধ্সমূহ গঠন করা যার তাহাতে 
যুক্তরাষ্্রের সংহতি হুর্বল হইয়া পড়িবে এবং অনন্ত অনেক 
কারণে উহ! অসঙ্গত হুইয়! পড়িবে সুতরাং আমর] একসাপ কোন 
ব্যবস্থা সমর্থন করি না। 

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে আমাদের বগব্য এই. যে 
উল্লিখিত সর্ধসামাভ বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাহাদিগকে মুক্ত- 
রাষ্রের অধীস্ভুত হুইতে হুইবে। ইহা! একাত্ত প্রয়োজন । 
কি তাবে তাহার] যুক্তরাষ্ত্রের জঙ্গীভূত হইবে তাহা! পরে 
বিস্তারিত ধিবেচন! করা! যাইবে । 

আপনি কতকগুলি মূলনীতির কথ! উল্লেখ করিয়াছেন 
কিন্তু আসল কথারই কোন উল্লেখ নাই অর্থাং ভারতের 
স্বাধীনতা ও তদান্থ্যঙ্গিক তারতবর্ধ হইতে ব্রিটিশ সৈজের 
অপসারণের কোন কথারই উল্লেখ ন!ই। একমাত্র এই 
ভিত্তির উপরই আমর! ভারতের ভবিষ্যৎ বা অন্তর্ব্াঁকালীন 
কোন ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে পারি । 

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে-কোন পক্ষের সহিত আমর! 
আলোচন! করিতে প্রপ্তত আছি বটে কিপ্ত আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ধে বাহিরেন্স কোন 
শাসক-শক্তি বিগ্নাত্মান থাকিবে, ততক্ষণ পধ্যত্ত সে 
আলোচনার মধ্যে কোন বাস্তবতা থাকিবে না। 

আপনার প্রত্তাবমত ঘ্দি ফোন জালোচনার ব্যবস্থা! হয় 
তাহা! হইলে আমার সঙ্গে যাইয়া সেই আলোচনায় যোগ 
দিবার জন্ড পণ্ডিত জওহরলাল ন্হ্র, সর্দার বঙ্পতভাই প্যার্টেল 
এবং খান আবহল গর খান-_ওয়ার্কিৎ কমিটির ' আমার এই 
তিনজন সহ্কর্থীফে আমি অন্থরোধ জানাইয়াছি । 


” ১৬ 

২৯শে এপ্রিল তারিখে রঃ পেখিক লরেন্সের নিকট 
লিখিত বুসলিম লীগ সভাপতির পত্র $ 

আপনার ২্ণশে এপ্রিল তারিখের পত্রের সত বধভবাদ 
জানাইতেছি । উক্ত পত্র গতক্ষাল প্রাতঃকালে আমি জামার 
ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করিস্বাছি। আলোচনায় মধ্য দিয়া 
লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটি আপোষ করিবার জন 
উভয় দলের প্রতিনিধি লইয়া! মর্ত্রী-মিশন এবং বড়লা্ট পুনরায় 
যে চেষ্টা! করিতেছেন, আমি এবং জামার সহ্কর্ট্িগণ তাহার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপলদ্ধি করিতেছি । ১৯৪০ সালের 
লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে 
ও তাহার পর হইতে নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের প্রত্যেক 
অধিবেশনে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হুইয়া অ1সিতেছি এবং গত 
৯ই এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভার মুসলীম 
লীগ সদন্তগণের সপ্মেলনে যে প্রস্তাব অন্থমোদিত হুইয়াছে, 
আমার সহ্কর্টিগণের ইচ্ছান্থসার়ে ততপ্রতি আমি আপনর 
মনোযোগ আকর্ধণ কগিতেছি। এই প্রস্তাবের অনুলিপি 
এতৎসহ্ন প্রেরিত হুইল । ওয়ার্চিং কমিটি এই সম্পর্কে আপনার 


মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাছে যে, আপনার সংক্ষিপ্ত পঞ্রে 


যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, নীতি এবং বিশ্তারিত কর্শপস্থায় দিক 
হইতে বহু বিষয়ে উহার বিস্তৃত বিবরণ এবং সুস্পষ্ট বাখ্যা 
প্রয়োজন । প্রস্তাবিত বৈঠকে বিস্কৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা! পাওয়। 
যাইবে বলিয়া তাহার! আশা করেন । সুতরাং কোনকপ 
বিরূপ মনোভাব না! লইয়া! এবং পূর্ব হইতে কোনরূপ অঞ্দীকার 
না কিয়! আপোষ-আ[লেচনার মধা দিয়! ভারতীয় রা গ্রতঙ্ 
গঠন সমন্তার সমাধান করিবাশ্ন জাগ্রহ্বশতঃ ভাঙার! লীগের 
পক্ষ হইতে আলোচনায় যোগদানের নিমিত্ত জন ৩ জন প্রতি- 
নিথি মনোনয়নের ভার আমার উপর দিয়াছেন | লীগ প্রতি- 
নিধিগণের চারিটি নাম নিয়ে দেওয়া! হইল ₹₹ (১) মিঃ এম এ 
শিলা, (২) নবাধ মহুপ্রদ ইলমাইল খান, (৩) নবাখজাদ] 
লিয়।কং আর্গী খান, ( ৪) সর্দার আবদার রখ নিস্তার । 
কংগ্রেস সভাপতির নিকট লর্ড পেখিক লরেশের পত্র ঃ 
২৯শে এপ্রিল ১৯৩৬ --আপনার ২৮শে এপ্রিলের পত্রের 
জঞ্ভ আপনাকে ধ্তবাদ। সুপপিম লীগের প্রতিনিধিত্বন্ম ও 
আমাদের যধ্যে ঘে আলোচনা হইবে সেই জালোচশায় 
কংখেস যোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন জানিয়! মন্ত্রিমগুলের 
প্রতিনিবিবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হুইয়াছেন। কংগ্রেস ওয়াফ্ষিং 
ফমিটির পক্ষ হইতে আপনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহা! আমরা বিবেচন! করিয়াছি । আমাদের মনে হয় যে, 
এই সমস্ত কখা সম্মেলনে আলোচনা করা যাইতে পারে। 
আমন! কখনও এইরূপ মনে করি নাই বে, আমার চিঠিতে যে 
সমস্ত সর্ভের উল্লেখ ছিল তাহা! আগে অঙ্গযোদন করিয়া তবে 
ফংগ্রেস এবং যুসলিষ লীগৃকে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ ফম্সিতে 
ছুইবে। একটা মীমাংসার ভিসি স্বরপেই আনয়! & সমস্ত 


: প্রানী 
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পাটি 


সর্ত উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমরা কংগ্রেস ওয়াচ 
ফমিটিকে বাছা কল্পিতে বলিয়াছি তাহা! জখু এই যে, আমাদের 
সহিত এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধির সহিত এ সমস্ত 
বিষয় আলোচদ! করিবার জন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রাতি- 
নিবি প্রেরণ করিতে সম্মত হউক । 


অন্ত জপরাছে মুসলিম লীগের উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া 
আশা করা ঘায়। তাহার! আমাদের জামন্ত্রণ প্রা করিবেন 
ধরিয়। লইয়! আমর! ইচ্ছা করিতেছি যে, সিমলাতে এই সমস্ত 
বিষয়ের আলোচনা হইবে । আমর! জাগামী বুধবার তথায় 
যাইতে ইচ্ছা! করি । ত্র! মে বৃহস্পতিবার সকলেই যাহাতে 
আলোচনা আরম্ত কর! যাইতে পারে তাহার জন কংগ্রেসের 
প্রতিনিধিগণ যাহাতে ঘথাসময়ে পসিমলায় উপস্থিত থাকেন 
তাহার ব্যখস্থ| আপনি করিতে পারিবেন বপিয়! আমরা আশা 
করি। 


মুসলিম লীগের সভাপতির নিকট লর্চ পেখিক লরেশের 
পত্র ঃ 

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৬--আ।পনার ২৯শে এপ্রিলের পত্রের 
জণ্ড আপনাকে ধঙুবাদ | কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দ এখং আমাদের 
মধো ঘে যৌথ আলোচন] হইবে তাহাতে মুসলিম লীগ যোগ 
দিতে সপ্মত হুইয়াছে জানিয়া মগ্ত্রিমগুলেগ গ্রতিশিধিগণ অত্যস্ত 
আনন্দিত হইয়াছেন । আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, 
জামি কংগ্রেসের সভাপতির নিকট হইত্ডে একখানি পত্র 
পাইয়াছি। সেই পত্রে তিনি জানাইয়াছেন যে, কংহেসও 
প্রস্তাবিত আপে।চনায় যে|গ দিতে হচ্চুক আছেশ। এজ 
কংখেস মৌলান! আজাদ, পিত নেহ্‌ সর্দার খললগভাই 
প্যাটেল এখং থান আবছুল গঞ্ুর খাকে গতিনিধি মনোনীত 
করিয়াছেন। আপনি মুসলিম লীগের যে প্রস্তাবের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন, ত1&া জামর। ঝিখেচশা করিয়াছি । আমর! 
কখনও এক্সপ কপ] মনে করি নাই ষে, কামার চিঠিতে, থে সমস্ত 
সর্ত রহিয়াছে, আগে দেহ সমস্ত সপ্ত সম্পূর্ণ অনুমোদন করিঝা 
তবে মুসলিম লীগ এখং কংখেস জ|মাদের আমধণ গ্রহণ 
করিবে। এ সগ্রঞ্জলিকে আমর] একটা জআপোষের ভিতিস্বক্প 
ধরিয়া লইয়াছি। আমর! মুসলিম লীগের ওয়ার্ক, কমিটিকে 
শুধু এই কথাই বলিয়াছি যে, তাহার] উহা আমাদের এবং 
কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবার জন 
প্রতিনিবি প্রেরণ করুন। 


আমর! ইচ্ছা করি যে, সিমলাতে এই আলোচনা হউক । 
জামর! আগামী বুধবার তথায় যাইতেছি । জামক! জাশ! করি. 
যে, ২র! মে বৃহস্পতিবার যাহাতে আলোচনা আরম্ত হুইতে 
পারে তজ্জত মুসলিম লীগের প্রতিনিবিবৃন্ম যাহাতে যথাসময়ে 
সিমলায় উপস্থিত থাকেন তাহার ব্যবস্থা ইনি, করিতে 
পারিবেন | 


জাবাড় 
দিমলায় আলোচ্য বিষয়ের তালিফ! 
সংহুক্তাঙ্গ প্রদেশসমূহ £ 
(ক) গঠনপদ্ধতি ৷ 
(খ) সংযুক্তাঙ্গ রাহে অধীনন্থ বিষর সমূহের নির্জারণ। 
(গ) সংহুক্তাঙ্গ রাষ্রের শ্বকপ | 
২। সুক্তরা& £ 
(ক) ফুক্তরাষ্্রের পরিচালনাধীন বিষয়সমূহ 
(খ) ঝুক্তরাষ্্রের গঠমপদ্ধতি । 
(গ) আধিক ব্যবস্থা । 
৩। র্াব্যধস্থা প্রণম্বনকারী পরিষদ-_ 
(ক) উহ্যার গঠনপদ্ধতি | 
(খ) করঙুয় কার্যাসযুহ | 
(গ) মুক্তরা& সম্পর্কে । 
(ঘ) সংযুক্কাঞ্গ রাই সম্পর্কে । 
(৬) প্রদেশসমূহ সম্পর্কে । 
ল্ড পেখিক লরেন্গের পকাশে কংগ্রেসের সভাপতির পত্র ঃ 
৬ই মে, ১৯৪৬-_গত কল্যকার় সম্মেলনে যে সমস্ত অ।লো- 
চন! হইয়াছে তাহ1 আমি এবং আমার সহবিখবন্দ অবধানতার 
সহিত অগ্ুসরণ করিরাছি এবং এ আলোচনার গতি অহ্ৃধাবন 
করিবার চেষ্ঠা করিয়ছি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, 
আ.লো৮নাটা আমার নিকট রহ্স্তজনক মনে হইয়াছে । উহ্ছার 
অম্পষ্টক1 এবং উহার কতকগুলি নিছিত তাৎপর্য আমাকে 
চিন্তাকুল করিয়। তুলিয়ছে । আমরা আপোযের একটা ভিত্তি 
স্থির করিবার জণ্ড উপায় খাহিপ্ন করিতে সর্বপ্রকারে সহ্‌- 
যোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্ত এ যাবৎ যে ধারার 
আলোচন! চপ্িয়াছে__তাহ1তে সাফলোর কোন অ।শা রহি- 
যাছে একথা বিশ্বাস করিয়। আমর। নিজধিগকে মগ্্রী-মিশনকে 
ধা মুসলিম জীগের প্রতিনিধিদিগকে প্রাবঞ্চিত করিতে চাহি 
না। আমাণেগ সম্মুখে উপস্থিত প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি 
আনাদের মতামত কি তাহা! আমি আমার ২৮শে এপ্সিল 
তারিখের চিঠিতে সংক্ষেপে জান।ইয়াছি | দেখিতেছি যে, সেই 
মতামতের অধিকাংশই উপেক্ষ! করা হইতেছে এবং সম্পূর্ণ 
একটা বিপরীত পদ্ধতি অবলগ্বন কর! হইয়াছে । জবস আমরা 
একথা উপলব্ধি করি ঘে, আলোচনার প্রারস্তে ককঞ্চলি কথা 
ধরিয়া লইতে হয়। নতুবা অগ্রগতি আদো সম্টব নহে । কিন্ত 
যদি আমাদের কথা উপেক্ষা! করিয়া! এমন সমস্ড কথা ধরিয়া 
লওয়া হয় যাহা! আমাদের মূল কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা! 
হুইলে পরবীকালে পরস্পর তুল বুঝিবার সন্ভাবন৷ রহিয়াছে । 
২৮শে এপ্রিল তারিখে আমার পত্রে আমি বপিরাছিলাম 
থে, আমাদের সম্মুখে আসল প্রশ্ন হইতেছে ভারতের শ্বাবীনতার 
প্রশ্ন এবং তদাছ্য্িক ভারত হইতে ব্রিষ্টশ সৈভ্বাহিনীর 
অপসারণ । কেননা, যতক্ষণ পর্যযত্ত ভারতত্মিতে বিদেশ 
নৈশ অবস্থান করিবে ততঙ্ছিন পর্য্যস্ব ত্বাধীনত! সম্ভব হইতে 


১। 


জিটিশ জন্্রী-দিশলের ঘোষণ! ও তাহার প্রতিক্রিয়া! 
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পারে না। আমর চাই সমগ্র ভারতবর্ধের স্বাধীনতা, উহা 
আমর! এক্ষণেই চাই, নুছূর বা অছুর ভবিস্ততে নহে । অনা 
কথা এই স্বাধীনতার আহুষক্ষিক গণপরিষদ গঠিত হইবার পর 
সে সমস্ত কখ! আলোচনা কল্প! যাইবে । 

গত কল্যের সভার আহি পুনর্ধ্বার এই কথ! উল্লেখ করিয়া- 
ছিলাম এবং দেখিয়! সুখী হইয়াছিলাম যে, আপনি আপনার 
সহযোগিবন্দ এবং সশ্মিলনীর অন্ত সদন্তবৃন্দ ভাতের ম্বাী- 
মতাকে আমাদের আলোচনার ভিত্তি বলিয়া স্বীকার কিয়! 
লইয়াছেন। আপনি বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীন ভারত এবং 
ইংলগ্ডের মধ্যে অতঃপর ক্ষিরপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা 
গণপরিষদই চূড়ান্তভাবে স্থির কপ্িবে। আপনার কথা সম্পূর্ণ 
ঠিক । কিন্তু বর্তমানে তাহাতে কিছু আসে যায় না। বর্থমানে 
ভারতের স্বাধীন'তাকে স্বীকার করিয়া লইতে হুইবে। যদি 
তাঙাই হুয় তাহা হইলে কতকগুলি পরিণাম অবশ্ঠন্তাবী। 
গতকল্য আমন দেখিয়াছি যে, এই সমন্ত পরিণাম উপলদ্ধি 
করা হইতেছে না। গণপরিধদ ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নের 
মীমাংস1! করিবেন শা। সেই প্রশ্রের মীমাংসা এইক্ষণেই 
কগিতে হইবে এবং করা হুইয়! গিয়াছে বলিয়াই আমরা ধরিয়! 
লইতেছি। গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের ইচ্ছাকেই বাণুব কাপ 
দিবে । আগের কোন ব্যবস্থার দ্বারাই এই পরিষদ জাবদ্ধ 
থাফিবে না। এই পরিষদ গঠনের আগে সাময়িক গবর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । সেই গব্ণমেন্ট তদুপ সম্ভব স্বাধীন 
ভারতের গবর্ণষেন্ট ছইবে । সেই গবর্ণমেন্টই অন্তর্ধর্ভী কালের 
দরুণ সমন্ত ব্যবস্থা! করিবে । গণকল্য জামাদের আলোচনায় 
এক সঙ্গে কাজ করিবে এপ্প সংযুক্ত প্রদেশসনূহের কথা 
বারশ্বান্ন আলোচনা করা হইয়াছে । এমন কথাও বলা 
হুইয়াছে যে, এই জান্দীয় সংযুক্ত প্রদেশপমূহের একটি করিয়া 
শাসন পরিষদ এবং ব্যবস্থ। পরিষদ থাকিবে । এইভাবে গ্রাদেশ 
সংযুক্তির কথা এই যাবং জাপনার্ধের মধ্যে আলোচিত হয় 
নাই। তথাপি উহা! নিষ্পম্ খলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । 
আমি পরিষ্কার বলিয়া রাখিতে চাছি যে, একাধিক প্রদেশকে 
সংবুঞ্ করিয়া তাহার গল্প শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের 
বা! জখণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে খন্ড যুক্ঞরাষ্্রের প্রচেষ্টা করিয়া 
তাহার জঞ্প একটি করিয়া শাপন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের 
বন্দোধন্ত করার অমর! সম্পূর্ণ বিরোধী । 


জাময়া আগেহ আপনাকে বলিয়াছি যে, আমর! উচ্া 
মানিয়া লইতে সন্মত শহি ! উহ! করিতে গেলে তিন প্রকারের 
শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পর্সিষদ গঠন করিতে হইবে । এই 
ব্যবস্থা একট! জবরজঙ্গ ব্যবস্থা! । উ্বাতে কোন প্রকার প্রগতি 
সন্ভতব হুহুঝে না এবং সংহতি থাকিবে না। পরিণামে অবিরাম 
সংঘর্ষ চলিবে । পৃথিবীর কোন দেশেই এইকপ ব্যবস্থা আছে 
বলিয়া আমরা অবগত নহি-। 

আমাদের হুট অভিমত এই যে, ভারতবর্ধকে খণ্ডিত করি- 
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প্রবানী 
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যা কোন প্রস্তাব আলোচনা করিবার অধিকার এই সম্মেলনের 
নাই। যদি ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিতেই হুয় তবে সেই 
প্রস্তার বর্তমান শাসন শক্িক় প্রভাব হইতে মুক্ত গণপরিষদই 
ফরিবেন। | | 

আত্র একটা কথা আমর! পরিষ্কার বলিয়া! রাখিতে চাই, 
কিবা ব্যবস্থা! পরিষদে জার কিবা! শাসন পরিষদে বিভিন্ন দলেন্ 
সদভসংখ্যার সাম্য থাকিলে এইরপ কোন প্রস্তাব আমর! 
মানিতে রাজী নহি । আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রত্যেক 
ঘলের এবং সম্প্রদায়ের মন হইতে সমস্ত ভয় এবং সংশয় ছুয় 
করিবার জন্ বখাসাধ্য চেষ্ঠা করা উচিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক 
কিভিতে অ]মাদের রারব্যবস্থ! গড়িয়া তুলিতে পান্সিব বলিয়া 
আময়! জাশা করি । হুতরাং কাহারও মন হইতে ভর ও 
সংশয় দূর করিবার জন্ত জামর গণতগ্রবিরোধী কোন অবাস্তব 
পদ্ধতি স্বীকার করিতে পান্সিব না । 

সুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের সভাপতির নিকট লর্ড পেখিক 
লরেন্সের পত্র ঃ 

৮ই মে ১৯৪৬ এযাবং আলোচনার ফলে যাহা 
একটা জআাপোষের ভিত্তি হইতে পারে খলিয়! আমরা মনে 
কল্সিতেছিকি করিলে তাহা প্র্কষ্টতাবে সম্মেলনে উপস্থিত ঝর! 
যাইতে পারে তাহা আমি এবং আমার সহযোগিবৃন্দ ভাবিয়া 
দেখিয়াছি । আমর] এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বিষয়- 
গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা! বিতিক্ন পক্ষের নিকট সম্মেলন 
পুনরারন্ের পুর্বে পাঠাইয়া দিলে সকলেরই সুবিধা! হৃইবে। 
প্রই সমস্ত কথ] গোপন থাকিবে | জামর! জাশা! করি যে, আম 
সকালের মধ্যেই উহ! আপনাদের নিকট পাঠাইতে পারিৰ। 
অন্ত অপরাহ্থ ৩ ঘটিকার সময় সপ্মেলপনের পুনরধিবেশনের কথা 
আছে । এই সক্ষীর্ণ সময়ের মধ্যেই আপনার! বিষয়গুলি ভাল 
করিয়া! পর্ঘযালোচনা করিতে পারিবেন খলিয়া মশে হয় শা। 
জুতরাং প্রস্তাব করি যে, অন্তকার সন্েলন স্থগিত রাখিয়! 
আগামী কল্য অপরাহ্ণ ৩ খটিকার সময় পুনরায় সম্মেলন আরম্ত 
হইবে । এই প্রস্তাবে আপনারা সম্মত হইবেন বলিয়া মনে 
করি। সকল দলের স্বার্থের খাতিরেই সময় তালিকার এই 
পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া! জামর! মনে করি। আশ! 
করি আপনারাও এই ব্যাপায়ে একমত হইবেন । 

পেখিক লরেন্সের সেক্রেটারীর পত্র 

গত ৮ই মে তারিখে লর্ড পেখিক লয়েন্পের প্রাইভেট 
সেক্ষেটারী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের নিকট 
নিষ্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন £ 

জাজ সকালে আপনাদের নিকট ভারত সচিব যে পত্র 
প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত নথি আপনাদেয় 
নিকট প্রেরণ করিবার জণ্ত মন্ত্রী-মিশন আমাকে বলিয়াছেন । 
মিশনেক্স ইচ্ছা হইতেছে, ইহা! বন্দি কংগ্রেস এবং লীগ প্রতি- 
নিবিগণ গ্রহশযোগ্য খলিয়! বিবেচনা কয়েন তবে তাহা! জাগামী 


স্বহম্পতিবার বেল! তিনটায় সময় ত্রিঙ্গলীয় অধিবেশনে আলো- 
চিত হইবে। 

কংগ্রেস এ্রধং ঝুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে 
মীমাংসার জন উক্ত নখিতে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি করা হুই- 
কাছে £ 

১। একটি সর্বভারতীয় যুক্তরা্ গবর্ণদেন্ট গঠিত হইবে 
এবং ইহার একটি আইন-পরিষদ থাকিবে । বৈদেশিক ব্যাপার, 
দেশরক্ষা, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্ষিত 
দপ্তর ইহার ছাতে থাকিবে । এই সকল ব্যাপারের জন্ত 
ঘে অর্থ প্রয়োজন ছইবে, তাহা? সংগ্রহ করিধার ক্ষমতা এই 
গবর্ণমেন্টের থাকিবে । 

২। অবশিষ্ট সমন্ত ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে থাকিবে । 

৩। একাধিক প্রদেশ লইয়া একটি প্রদেশ-গোষ্ী গঠন 
করা যাইতে পারে। এই প্রদেশ-গোষ্ঠী নিজের ইচ্ছামত 
কতকগুলি প্রাদেশিক খ্যাপার সম্মিলিত ভাবে নির্ধারণ করিতে 
পারে । গোষ্ী নিজেদের জন্ত শাঁসন-পরিষদ এবং শাসন-পরিষদ 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে । 

৪। ফুক্তরাষ্্বীয় গবর্ণমেণ্টের আইন-পরিষদে খুসপিম 
সংখ্যাধিক প্রদেশসমূহ্ধের এবং হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশপমূ্বের 
সমান সংখ্যক প্রতিশিধি থাকিবে । এই সকল এদেশের 
আইন-পরিষদ সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিবি 
লইয়া গঠিত হুইয়াছে কিনা তাহাতে কিছু আসিয়! যায় না। 
যুক্তরাহ্বীয় গবর্ণমেন্টের আইন-পরিঘদে দেশীয় রাজযপমৃহ্ের 
প্রতিনিধিত্ব থাকিবে । রর 

৫। ফুক্তরাস্টরীয় গবর্ণমেপ্টও অন্বূপ ভাবে গঠিত হুইবে। 

৬। যুজরারীয় গবর্ণমেন্টের শাসনতক্ত্রে এবং প্রদেশ- 
গোষ্ীর শাসনতগ্জে (যদি অবঞ্ঠ প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠিত হুয়) এইব্প 
বিধান থাকিবে যে, শাসনতন্ত্র রচনার দশ বৎসর বাদে কোন 
প্রদেশ তাহার আইন-পরিষদের অধিকাংশের ভোটের দ্বার 
শাসনতন্ত্র পুনর্র্িবেচনা করার দাখি করিতে পারিবে | ইহা 
পর প্রতি দশ বংসর অন্তর তাহার! অঙ্থরূপ দাবি করিতে 


. পারিবে । শাসনতন্ত্র পুনর্কিবেচন1 করার জন্ত মূল গণ-পর্দি- 


যদের ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে । ইহাতে ভোটের 
ব্যবস্থাও অগ্ুর্বপ থাকিবে, এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অহুযাক্ী ইহার 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে । 

৭। উপরোক্ত ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার জঙ র্বাব্যবস্থা 
প্রণয়ন পরিষদ নিয়োক্ত ভাবে গঠিত হইবে £ 

(ক) প্রত্যেকটি প্রদেশের আইন-পর্িষঘের মোট সদস্তের . 
এক-শমাংশ ্াঈব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদের জন্ত নির্বাচিত 
হইবে । আইন-পর্সিযদে বিভিন্ন দলের সংখ্যাহুপাতে ইহারা 
নির্ববাচিত হুইবে। 

(খ) দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যার ভিভিতে তথাকার 
প্রতিনিধি প্রেরণের জন্ত আমন্ত্রণ জানান হইবে । ভ্রিটিশ 


আবাঢ় 


ভারতের দিব সংখ্যাক্ছুপাতে তাহাদের সংখ্যা 
নির্ধারিত হইবে । 

(গ) এই ভাবে গঠিত গণপরিষদ যথাসম্ভব সত্বর নয়াদিক্লীতে 
মিলিত হইবে । 

(ঘ) গণপরিধদ্দের প্রাথমিক অধিবেশনে সাধারণ বিষয় 
আলোচিত হইবার পর ইঞছা! তিন ভাগে বিভপ্ত হুইবে__প্রথম 
ভাগ হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশের প্রতিনিধিদের লইয়া], দিতীয় 
ভাগ যুসলমান সংখ্যাবিক প্রদেশসমূ্ের প্রতিনিধিদের লইয়া 
এবং তৃতীয় ভাগ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া । 

(€) প্রথম ছুইটি উপ-পরিষদের পৃথক অধিবেশন হুইবে। 
তাহারা নিজেদের প্রবেশ-গোষ্ঠীর জন্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে 
এবং ইচ্ছ! করিলে গোষ্জীর জণ্ মুক্ত শাপনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে 
পারিবে । 

(চ) এই ভাবে শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর কোন প্রদেশ 
তাহার গোষ্ঠী হইতে সরিয়। যাইয়া অপর গৌঞ্জীতে যোগ 
দ্বিবার অথবা একেবারে পৃথকৃ থাকবার সিদ্ধান্ত করিতে 
পারে। 

(ছ) ইহার পর ১ হইতে ৭ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে বাঁশত ব্যবস্থা 
অনুযায়ী যুক্তরান্্ীয় গবর্ণমেন্টের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্ত সমগ্র 
গণপরিষদে মিলিত অধিবেশন হইবে । 

(হব) সান্প্রদায়িক সমস্ত] সম্পকিত কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
যদি মুক্ররাহ্রীয় শাসনতগ্্রে থাকে তবে তাহার অনুকূলে ছুইটি 
ব্বহৎ সব্্রধায়ের ভোট বাযতীত তাহা গণপন্নিষদ কর্তৃক গৃহীত 
হইবে । 

৮ বড়লাট অবিপথ্ে উদ্ত রাষ্্র-ব্যবগ্থা! প্রণয়ন পরিষদ 





০ 





আহ্বান করিখেন। ৭ অগ্ুচ্ছেদে বণিত ব্যবস্থা অনুযায়ী এই 
প্রিষদের কার্ধা চলিবে । 


মিঃ জিন্নার পএ 

গত ৮ই মে তারিখে মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ জিদ্না 
লর্ড পেখিক লরেশ্পের নিকট নিয়লিখিত পত্র প্রেরণ করেন £-- 
আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রেরিত পত্র এখং আপনার 
পূর্বপত্রে পিখিত নধি আজ পাইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন 
ঘে উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি বদি লীগ প্রতিনিবিপ্রের গ্রহণযোগ্য 
হয় তাহা! হইলে ব্বহুল্পতিবার জপরাঞ্ছে ত্রিদলীয় সম্মেলনের 
পুনরবিবেশনে এ সকল বিষয় আলে!চনা কর। ঘাহ্‌তে পারে । 
গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে আপনার পে নিয়লিখিত 
প্রস্তাবচি লিখিত ছিল. “একটি মুঞ্জয়াসীক় গধর্ণমেন্ট গঠিত 
হইবে । বৈদেশিক ব্যাপারে দেশরক্ষ। এবং যাতায়াত ব্যবগ্ছার 
-ভার এ গবর্ণমেন্টের ফাতে থাকিবে ।” ভারতের প্রদেশ- 
গুলিকে ছই ভাগ করা হইবে । এক গাগ হুইখে হিন্দু 
অংখ্যাথিক প্রদেশগুলিকে লইয়া, অপর ভাগ হইবে মুসল- 
মান সংখ্যাধিক প্রদেশগুলি লইয়া! । উপরিউক্তি তিনটি বিষয় 
ঘ্যতীত অন্ত সমস্ত বিষস্বে প্রদেশ-গোজী ছইটি পৃথক পৃথক ভাবে 


টিপ মনী-নিশনের খোষপা! ও তাহার শতকরা 


পপ পাপা মপািলা্পসসপপা্পানপাানপী পাম্পি পাপা পািা পা ছল ৯ পপ পাপা সি ০৯ পা পা রি পাপা 


৬১৯ 


নিজেদের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ব করিবে। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট গুলিয় উপরিউক্ত তিনটি ধিষয় ব্যতীত অন 
সমস্ত ক্ষমতা এবং অসংজিত ক্ষমতা থাকিবে ।” 

£ই মে রবিবার সিমলায় ত্রিদলীয় সপ্মেলনে এই বিষয়ট 
আলোচনার জত্ত জামক্স! যোগ দিতে লীকুত হইয়াছিলাম। ২৮শে 
এপ্রিল তারিখে জামি যে পত্র লিখিয়াছিলাষ তাহায় জর্তান্ছ- 
যাস্বী আমর! যোগদাশে সম্মত হই । 

ভ্রিদলীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে আপনি আপনার 
পরিকপ্পন! ব্যাখ্যা করেন । ৫ই এবং ৬ই মে তারিখে বু 
আলাপ-জালোচনার পর কংগ্রেল মাএ তিনটি বিষয়ে এবং 
তন্জন অর্থ সংএরছের ক্ষমত] লইয়! ঘুক্চরাধ্ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব 
চূড়ান্ত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে । 

আপনার পরিকল্পনায় সৃদলমান এবং হিন্দু সংখ্যাধিক 
প্রদেশ-গোর্জ গঠন এবং তাহার জন্ত ছুইটি যুক্তরাষ গঠন সম্পর্কে 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতৈক্য ধরিয়া পওয়! হইয়াছে। ইহার 
অর্থ কর] ধাইতে পায়ে যে, ছইটি ক্লাষ্-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ 
গঠিত হইবে । এই ভিত্তিতেই জাপনার পরিকল্পনায় একটি 
যুক্তরা& গঠনের কথা বলা হইয়াছে । 

জাপনার খপড়া পরিপূর্ণ করিবার জন্ত আমাদের সম্মতি 
চাওয়া হইয়াছিল । কংগ্রেস খোলাখুলি ভাবে এই প্রস্তাবটিও 
প্রত্যাখ্যান করে । তখন মন্ত্রীমিশনকে পরবর্তী পন্থা উদ্তাঁ- 
বনের জন্ত ভ্রিদলীর অধিবেশন মুলতুী রাখিতে হয়। 

এক্ষণে আমাদের কাছে নুতন একটি পরিকল্পনা প্রেরণ কয়! 
হইয়াছে এবং বল] হইয়াছে যে, বুহৃম্পতিবার অপরাহ্ে ত্বি- 
দলীয় সন্জেলনের পুনসধিবেশনে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করা 
হইবে । ইহার শিরোনামায় বল হইয়াছে, “কংগ্রেস এবং 
লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যেই মীমাংসার জন্ত প্রস্তাবিত সুত্র ।” 
প্রস্তাব কাছান্না করিবেশ তাঙা! মোটেই স্পষ্ট নয়। 

আমরা ঘনে করি, যে নুতন হুত্রুলির সছিত আপনার 
২৭শে এপ্রিপণ তারিখের পত্রে পিখিত সুত্রের আগাগোড়া 
গরমিল রহিয়াছে । ইহার মধ্য হইতে করেকটি গুরুত্বপূশ 
বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি । আপনার নুতন পরিকল্পনায় ১ 
হইতে ৭ অনুচ্ছেদের ভিতিতে একটি সর্বভারতীয় বুক্তরাই 
গঠন প্রন্তীবে অ।পনাদিগকে সম্মত হইতে বলা হইয়াছে । শুতন 
পরিকপ্রনায় ঝুক্রয়াজ্য গবর্ণথে্টের অধীন তিনটি বিষয়েন্স 
সহিত জ।র একটি বিষয় সংযোজিত ছইয়াছে । সেই বিষদ্বটি 
হইতেছে মৌলিক অধিকার । মুঞ্রাহীয় গবণমেন্ট এৰ তাহার 
আইন-পগিঘদ কর ধার্য; করিয়। অর্থ সংগ্রহে অধিকানী কি. 
না তাহা 'শাপনার প্রপ্তাবে স্পষ্ট হয় । আপনার নুতন প্রস্তাবে 
ষে প্রদেশ-পোষ্ঠী গঠনের কথ| বল! তাহা? ঠিক কংগ্রেস-প্রতি- 
নিধিদের মনে!ভাবের জন্থন্ূপ এবং তাহা আপনার যুল 
প্রস্তাবের সধ্তি সম্পূর্ণ পৃথক । আপনি বলিয়াছেন, একটি 
রাষ্ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিধদ গঠিত হইবে । আমরা ইহাতে 
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কোনকমেই কাজী হইতে পারি না। আপনি যেভাবে 
স্বা-ব্যবন্া প্রণয়ন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাহাতেও জামর! সম্মত হইতে পারি না। আপনার প্রস্তাবে 
আরও কতকগুলি আপত্তিকর বিষয় রহিয়াছে। জামরা 
প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বিবেচনা! করিতেছি বলিয়া সেখলির 
দিকে নজর দিই নাই। এমতাবস্থায় আপনার নুতন প্রস্তাব 
আলোচন। করিয়। কোন লাঙ হইবে না। কারণ ইহা! জাপ- 
নার স্থল প্রন্তাবের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক । ইহার পরেও যদি 
আগামী কল্যের 'অবিবেশনে আলোচনার জও আমাদিগকে 
উপস্থিত হইতে বলেন তবে জবন্ভ ্বতন্র কখা। 
ভারত-দচিবের পত্র 

৯ই মে তারিখে লর্ড পেখিক লরেন্স লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ 
জিরার নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :.-.আপ- 
নার পত্র জামি আমার সহৃকর্ীদিগকে দেখাইয়াছি। আপ- 
মার পত্রে আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার 
একটি একটি করিয়া উত্তর দিতেছি । 

১। আপনি পিখিয়াছেন তিনটি বিষয় লইয়া! কাজ করি- 
বার জন্ত এবং তহুদ্ধেঞ্ে অর্থ সংগ্রহের অধিকারসহ যুক্তয়াইট্ীয় 
গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস চুক়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করি- 
স্াছে। এ পর্য্স্ত যে আলোচন] হইয়াছে তাছা আমার ঘত 
চুর মনে আছে আপনার একথা ঠিক নহে । একথা সত্য ঘে, 
যুক্তরাষ্্রীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা অতিগ্নিক্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া 
কংগ্রেস প্রতিনিবিগপণ অভিমন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন । এক 
জায়গায় আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাহাদের ঘুর্তিতে 
কিছু সার রহিয়াছে । কারণ আপনি ঘলিয়াছিলেন যে, এায়ো 
জনীয় অর্থ সংগ্রহের কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্টরীয় গবর্ণমেন্টকে অবস্থাই 
দিতে হইবে । কিন্তএ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা 
হয় নাই। 

ইছার পর আপনি বলিয়াছেন যে, প্রদেশ-গোর্ঠী গঠন 
সম্পর্কে আমরা যে প্রস্তাধ করিয়াছি তাহা আমাদের মূল 
প্রস্তাবের বিক্বোধী । জাপনার এ কথা আমরা মানিতে পানি 
দা। ইহা! বুল প্রন্ত/বের কিছু বিশ্লেষপ মাত্র। এদেশগুলি 
কিভাবে কোনও বিশেষ গোর্জীতে যোগদান করিবে তাহাই 
নূতন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে । প্রদেশ বিভাগের পক্ষে লীগ 
যে অভিমত গ্রকাশ করিয়াছে এবং বিপক্ষ কংগ্রেস ঘে জভিমত 
প্রকাশ করিয়াছে নূতন প্রস্তাবে তাহার একট! মুক্িস্ষত 
মীমাংসার প্রয়াস রহিয়।ছে। রা্র-ব্যবন্থা প্রণয়নের অন্ত 
আমাদের প্রস্তাবিত পরিষদ সম্পর্কে আপনি আপত্তি করিয়া- 
ছেন। আমি আপনাকে বলিতে চাই গত মঙ্গলবারের অধি- 
বেশনে ছইটি রাই-ব্যবস্থ প্রণয়ন পরিষদ মীমাংসিত উপায়ে 
কিভাবে ফাক ফরিতে পারে তৎসম্পর্ষে আপনি বলির়াছিলেন 
ছে, সর্ধভারতীর মুক্তয়ারের শাসন-ব্যবন্থ1 প্রণয়নের জঙত ছুইটি 
পরিষদে মিলিত হইতে হইবে । সব্ধভারতে সাই-ব্যঘ্ই! 
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প্রণরদ ফিভাবে করা খাইবে তাহা িষধাণের ও ছ ইইউ 
পরিষদের এক মিলিত প্রাথমিক অধিবেশন হইবে । আমর! 
ঠিক এই কথাই অন্ত ভাবে বলিয়াছি, কাজেই জাপনি খন 
বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস এ প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি- 
পাছে তখন তাহা! দ্বারা কি বুঝাইতে চাছিয়াছেন তাহা জামার 
মোষ্টেই বোধগম্য হইতেছে না । 

পরবর্তী অনুচ্ছেদে আপনি জানিতে চাহিয়াছেন আমার 
প্রেরিত দিপিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসার প্রস্তাবিত 
স্থত্র কে প্রস্তাব করিয়াছে । ইহার জবাধে জামি বলিতে 
চাই, কংখেস ও বুসলিম লীগের মতভেদ দুর করিবার প্রচেষ্টায় 
মস্্রী-মিশন ও বড়লার্ট এই প্রস্তাব করিয়াছেন । 

আপনার পরবর্তী আপতি হইতেছে বুল প্রস্তাব হইতে 
আমরা সরিয়া গিয়াছি। আমি আপনাকে একথা শরণ 
করাইয়া দিব যে, জামন্ত্রণ গ্রহণ কর্সিবার সময় কংখ্রেদ বা 
মুসলিম লীগ মূল প্রস্তাব গ্রহণ করিবে এমন প্রতিশ্রুতি দেয় 
নাই । 

২৯শে এপ্রিল তারিখে আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম-_ 
“আমর! এ কথা কখনও মনে করি শ! যে কংগ্রেস ও লীগ 
কর্তক আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণের অর্থ আমার পঙ্ডে লিখিত 
প্রস্তাব গ্রহণ তাহাদের পক্ষে ধাধ্যতামূলক | এছ প্রস্তাব 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা! মীমাংসার প্রয়াস মাত্র । 

“আমরা মুসলিম লীগ ওয়াফিং কমিটিকে শুধু অহরোধ 
করিয়াছিলাম ঘে এ সম্পর্কে আমাদের ও কংগ্রেল প্রতি- 
নিধিদের সহিত আলোচনার জগ্ভ লীগ প্রতিনিধি ত্রেণ 
করিতে ।” ইছাহু একমাএ যুক্তিসঙ্গত. মনোভাব কারণ 
আমাদের আালাপ-আলোচনার একমাত্র উদ্ধেস্ত হইতেছে একটা 
মীমাংসায় পৌছিবার জন্ত সব্ব প্রকার সুযোগ গ্রহ্ণ। টু 

আমাদের প্রস্তাবে আমর! রুক্রাধরীয় গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ 
বিষয়গুলির মধ্যে মৌলিক অধিকার সম্পর্ফিত বিষয়টি অস্তচুক্তি 
করিয়াছি। কারণ আমাদের ধারণ! ইহা] সকলের পক্ষেই 
কলযাণকর হইবে । মুক্তরাহহ্ীয় গবর্ণমেষ্টের অর্থসংগ্রহথ প্রশ্নের 
সমগ্র তাৎপর্ধ্য ভ্রিদলীয় সম্মেলনে আলোচিত হইতে পারিবে । 
আপনার পত্রের শেষ জঙ্গচ্ছেদে আপনি বলিয়াছেন যে, অভ 
অপরাহ্থে আহত সম্মেলনে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের উপস্থিত 
থাকিয়া কোনও লাভ হইবে না তবে আমর! চাহিলে আপনার] 
আসিতে রাজী আছেন। আমি এবং আমার সহকর্িগণ 
আমাদের নুতন প্রশ্ডাব সম্পর্কে উভয় দলের অভিমত জানিতে 
চাই । কাজেই বৈঠকে বদি আপনারা আসেন তবে আমরা 
সন্তঃই হইব । 

কংগ্রেস প্রেমিভেন্টের পত্র 

৯ই মে তারিখে কংগ্রেস প্রেমিজেন্ট লর্ভ পেখিক লেনদেন 
নিকট নিয়লিখিত পত্র প্রেরণ কয়েন ৫_ 

গতফল্য কংগ্রেস ও লীগেক মধ্যে মীষাংসার় তির 
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প্রস্তাবসহ আপনি বে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা! আমি 
প্রবং আমার সহ্কর্মিগণ বিশেষ লতর্কতার সহিত বিবেচনা 
করিয়াছি। গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে আমি আপনাকে থে 
পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাতে আপনার *৭শে এশ্রিলের 
পত্রে লিখিত মূল জাদর্শ সম্পর্কে কংগ্রেদের মনোভাব 
জানাইয়াছি। প্রথম ব্রিদলীয় আলোচনার পর ৬ই মে তারিখে 
সম্মেলনের আলোচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্ভাবিত কোন ভ্রান্ত 
ধারণা চুর করিবার জন অ|মি আপনাকে আবার লিখি । 
এক্ষণে আপনার লিপিতে দেখিতেছি যে, জাপনার 
কয়েকটি প্রস্তাব জামাদের এবং কংগ্রেসের চিরাচরিত নীতির 
সম্পূর্ণ বিরোধী । এইভাবে আমরা একটি জটিল অবগ্থার 
সন্ুর্থীন *ইয়াছি। একটি মীমাংসার জন এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে 
ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হত্তান্তরের জন্ত আমর] সর্বপ্রকার 
আলোচনা করিতে প্রশ্তত আছি এবং ইহার জন্ত আমরা যত 
চুর সম্ভব অএসর হইতে রাী অছি। কিন্ত এমন একটি 
সীমা অছে যাহা! আমরা অন্তিক্রম করিতে পারি না । ভারতীয় 
জনগণের পক্ষে এবং স্বাধীন র| হিসাবে ভারতের প্রগতির 
পক্ষে ক্ষতিকর কোন খ্যবহ্থায় আমরা রাজী হইতে পারিব 
না। আমার পৃব্ববর্তী সমন্ত পত্রে জামি শক্তিশালী যুক্তরাহীয় 
গবর্ণমেন্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। জামি আরও 
বপিয়াছি যে উপযুক্ত পার এবং আপনার প্রস্তাবিত পদ্থায় 
প্রদ্দেশ বিগ অমর] অযোদন করিতে পারি না। কেন্রীর 
শাসন-পরিষদ এবং জাইন পরিষদের অসমান সংখ)ক সম্প্রদায় 
হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি এহণে আমর! সম্পূর্ণ বিন্োধী । 
কোন প্রদেশ বা! অঞ্চল যদি ইচ্ছা করিয়া নিজেদের মধ্যে সঙ্- 
ষোপিতা করে তবে আমর তাহার খিরোধী হইতে চাছি না। 
কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ সরকারীভাবে হইবে । জাপনার প্রস্তাবে 
গণপরিষদের অবাধ বিচারের পথে বাধা রহিয়াছে । আমর! 
ঝি না ইহা কি প্রকারে সম্ভব । আমরা এক্ষণে একটি স্বৃহৎ 
সমন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা! করিতেছি । সে 
দিকটি সম্পর্কে এখন কোন সিদ্ধান্ত কর! হইলে আমরা বা 
গণপরিষদ অভ দিক সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করিতে চাছিবে তাহা 
ঘ্যাহত হইতে পারে । আমাদের মতে একমাত্র বুভিসদত 
পন্থা হইতেছে না ব্যবস্থা! প্রণয়নের জন্প অবাধ কর্তৃত্বসম্পন্ন 
একটি গণপরিষদ গঠন করা । অবনত সংখ্যালদু সম্দায়ের 
স্বার্থরক্ষার জনও কিছু পৃথক ব্যবন্থ! থাকিবে | ফাজেই ফোন 
স্বহুৎ সাম্্দায়িক সমন্তা ্বার্থসংশ্ি্ দলের সম্মতিক্রমে অথবা! 
সম্মতি না পাওয়া গেলে সালিশ ছারা! সমাধান করার প্রস্তাবে 
আমর] রাজী আছি। আপনার লিপির ৮ অনুচ্ছেদে ঘটি বা 
৩টি পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে প্রন্তাব করা হইয়াছে 
তাহার ফলে সর্বক্ঞা়তের জভ ন্না&ব্যঘস্থ! প্রণয়ন তিনটি 
অসংযুক্ত গোষ্ঠীর অনুফম্পার উপর নির্ভর কর্িবে। 
প্রথম অবস্থাতেই কোন প্রবেশের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় 
১৪. 


ব্রিটিশ মন্তরীবিশনের খোধণ। ও ভাহার প্রতিজিনা 


৬ 





একটি বিশেষ গো্তে যোগদ্বান বাব্যতানূলক কর! হুইয়াছে-। 
এখন কংগ্রেসের আদর্শে অন্থপ্রাশিত সীমান্ত প্রহেশকে কেন 
কংখ্রেস-বিরোধী গোষ্জীতে যোগ দিতে বাধ্য ক্ষত্না হইবে ? 
আমরা স্বীকার করি যে, ব্যটি বা সমটিয় কল্যাণের জন্য মুদ্তি- 
তর্কের বাহিয়েও অনেক কিছু বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু 
যুক্তিতর্কের কথ! একেবারেই উড়াইয় দেওয়া! চলে না । আজ 
আমরা কোট কোটি মানুষের ভবিস্তং গড়িয়া তুলিবার জন্য 
তৎপর হুইয়াছি। এখন অমুষ্তি এবং অন]ায়কে প্রশ্রন্ব দিলে 
তাহার ফল বিশেষ বিপদ্ছনক হইবে । 

আপনার লিপিতে লিখিত কয়েকটি বিষয়ের এক্ষণে 
বিবেচনা! করিব এবং তৎসম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করিব । 
মুক্তরাষ্ত্রীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে যে সকল বিষয় থাকিবে তাহা 
পরিচালনার নিমিভ অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনি সেই গবণ”- 
মেন্টেক প্রয়োজনীয় ক্ষমত| দিবার প্রত্থাব করিয়াছেন । 
আমরা যনে করি এ.কথা স্পঞ্টভাবে বল! উচিত যে, মুক্তরাীয় 
গবর্ণমেন্টের নিজের অধিকার অনুযায়ী রাজস্ব সংএ্রছের ক্ষমতা] 
থাকিবে । মুদ্রা, বাশিজা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় 
মুক্তরাষ্্রীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে থাকিবে । মুক্তরাষ্ীয় গবর্ণমেপ্টের 
হাতে আর একটি বিষয় থাকা অতিশয় প্রয়োজন । তাহা 
হইতেছে জাতীয় পরিকল্পন! । কেন্ত্রেই শুধু পরিকল্পনা যথা 
যোগ্যরূপে এহণ কণা যাইতে পারে । অবন্ঠ বিভিন্ন অঞ্চলে 
তথাকার অবস্থাহৃযায়ী সেই পরিকল্পনায় কার্ষে কূপ দেওয়া 
হইল। রাগ্রব্যবন্থা ব্যর্থ হইলে অথবা অন্য কোন ত্বনন্বার্ধ 
সম্পর্কিত জরুরী ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ঝুক্তরাষ্্রের 
অবন্তই থাকিবে । 

শাসন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদে অপমান সংখ্যক 
সন্প্রদায়সমূহ হুইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের আমরা 
সম্পূর্ণ বিরোধী | ইহা! অসঙ্গত এবং ইহা বছ গোলমাল হট 
করিবে । ইহার মধ্যে বিসম্বাদ এবং অবাধ প্রগতিবিযোধী 
প্রয়াসের বীজ রহিয়াছে । এরই ব্যাপারে অথব! অনুরূপ অন্য 
কোন ব্যাপারে যদি মীমাংসা নাই হয় তাহা হইলে আমরা 
সালিশীন্ সিদ্ধাপ্ত মানিয়া লইতে প্রত্তত জআছি। ১০ বংসক্ষ 
অন্তর রাইব্যবস্থ! পুনর্ষিধষেচনার যে প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন 
জামর। তা! দানিতে সম্মত | কারণ, যে কোন সময়ে স্থাব্যবস্থ! 
সংশোধনের বিধান ইছাতে থাকিবেই | রাগ্রব্যবস্থা! পুন- 
ধ্বিবেচনার জন্য গণপরিষদের অনুরূপ ভিভিতে একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠনের প্রস্তাব কর! হইয়াছে । কোন জরুলী অবস্থার উদ্ভব 
হইলে এই বাবস্থা করা হইবে । আমরা আশা করি ভায়তের় 
্াস্রব্যবস্থা সমস্ত প্রাপ্তবরনক্কদের ভোটের দ্বারা নির্ধারিত 
হইবে । ১০ বংসর পরে ভারতবাসী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে 
তাহাদের মনোভাব সমস্ত প্রাপ্তবরক্ষের ভোটের দ্বারা ছাড়! 
অন্য কোন উপাদ্বে প্রকাশ কমতে রাজী হইবে ন1। 

৭নং অঙছচ্ছেহের (ক) ধার] সম্পর্কে আমরা মনে ফষ্জি ঘে, 


২২. 


সকল দলের পক্ষে জুবিচারের উদ্দেপ্তে একটি মাত্র হস্তাগুরীয় 
ভোটেন্স সাহায্যে (সিঙ্লল ট্র্যাগফার়েবল ভোট) সংখ্যাপাতে 
প্রতিনিধিদ্বের ব্যবস্থা করাই নির্ধযাচনে় প্রন্কতম পন্থা । . 
একখ! নে রাখিতে হইবে যে, প্রাদেশিক পরিযদের 
নির্ধাচন ঘর্তমানে যে ভিভিতে হইয়া থাকে তাহাতে সংখ্যা- 
লখিষ্ঠদের জঙ বিশেষ দুবিধার ব্যবস্থা আছে। 

গণপরিষদ এক-দশমাংশ ০ইয়] গঠিতে হইলে সদন্তসংখ্যা 
একেবারেই অপর্য্যাপ্ত হইবে । সম্ভবতঃ এ সংখ্যা ছুই শতের 
অধিক হইবে না, অথচ গণ পরিষদে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
অবতারণা হইবে । উহাতে জরেও জধিকসংখ্যক সদন্ত থাবা! 
সঙ্গত। আমাদের মতে প্রাদেশিক পরিষদগডলির মোট সদন্তের 
অন্যুন এক-পঞ্চমাংশ লইয়া গণ-পর্নিষদ গঠিত হওয়া উচিত । 
খে) ধারাটি আদে স্পষ্ট নছে। উহা আরও পরিষ্কার 
করিয়া বলা জাবন্তক। কিন্ত বর্তমানে জামরা এ সম্পর্কে 
বিদ্কৃত আলোচনায় যাইতে চাহি না। . 

(ঘ) (৪) (6) (ছ) ধারাগুলি সম্পর্কে আমি ইতিপুর্ষ্বেই 
উদ্লেখ করিয়াছি । প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন এবং গঠনপ্রণাী 
উতয়ই আমাদের মতে অবাঞ্ছনীয় । অবস্ঠ ঘদি প্রদেশগুলি 
মণ্ডল গঠনে ইচ্ছুক হয় তাহা! হইলে আমরা উহ! অগ্রাহ্ন করিতে 
চাহি না। কিন্তু এই বিষয় গণ-পর্লিধদের নির্ধারণের জত 
জবন্তই রাখিয়! দিতে হইবে । রুক্তরাঠ্রের সঙ্গে সঙ্গেই শাসন- 
তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া কার্যকরী করিতে হইবে । এই শাসনতন্ত্র 
প্রদেশ ও অঙ্গরাষ্্রের জন্ত এই বিধানের ব্যবস্থা থাকিবে। 
আবন্তকবোধে প্রদেশগুলি ইছার পরিবর্ধন করিতে পারিবে । 

(জর) বার! সম্পর্কে এই কথা বলা চলে যে, বর্তমান অবস্থায় 
আমর! অন্গুযূপ ধারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। অবস্ত 
মতানৈক্য ঘটিলে বিষয়টি বিবেচনার জন্ত সালিশী বোর্ডে প্রেরণ 
্ষর্িতে হইবে । আপনার লিপিতে উল্লিখিত প্রস্তাবের মধ্যে 
ফয়েকট বিশেষ ক্রুটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । আমাদের 
প্রস্তাব অনুযায়ী উহ! সংশোধিত হইলে কংগ্রেস যাহাতে উছ 
গ্রহণ করে তজ্জত আমরা সুপারিশ করিতে পারিব। ফিন্তু 





লিপিতে যে খসড়া কর] হইয়াছে উহ! জামর] গ্রহণ করিতে . 


লমর্থ নছি। 

মোট কথায় লীগের সহিত আপোষের আন্তরিক ইচ্ছা! 
সন্ত আপনার প্রস্তাবপুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে আমরা 
মানিক্সা লইতে পান্িব না। এমন কোন থ্বহত্তর় অশান্তি হুটি 
করা সঙ্গত হইবে না যেখান হইতে আমাদেয় তিন দলফেই 
পন্গিত্রাণের জঙ্ঙ পথের সন্ধান করিতে হইবে । স্বাধীন ও অখণ্ড 
ভারতের বিকাশের জন যদি ছইটি দলের মধ্যে কোনক্রমেই 
অন্বানজনক সর্ডে জাপোষ সম্ভব না হয় তাহা হইলে অবিল্গে 
একটি অন্ধ্ধবস্তাকালীন অহ্থায়ী গবর্ণমেপ্ট গঠন করা সঙ্গত বলিম্বা 
আমরা মনে কি, যে গবর্ণমেন্ট কেন্সীয় পরিহষের নির্বাচিত 
সদস্ডদের খিকট জবাবদিহি কষ্সিতে খাধ্য থাকিবেশ। কিন্তু 


গণ-পরিষদ সম্পর্কে লীগ কংগ্রেসের মতবিরোধ নিত 
ইাইবুনালে প্রেক্সণ কষ্টিতে হইবে । 


ছুই দলের মত-বিরোধের মীষাংসার জভ পঙ্ি জবাহয়লাল 
নেহরু একজন নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের প্রস্তাঘ কম্িলে 
বিচান্সকের মধ্যস্থতায় আপোষের় সম্ভাবনা! আছে অনুমান 
করিয়! সম্মেলন স্থগিত রাখ! হয়। ছুই দলের মধ্যে নিয়লিখিত 
পত্র বিনিময় হয় ঃ 

অবাহরলাল নেহরুর পত্র 

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত ১০ই মে লীগ সভাপতির 
নিকট লেখেন-__ 

গতকল্যকার সম্মেধনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার সহকন্মি- 
গণ একজন উপযুক্ত বিচারক মনোনীত কর! সম্পর্কে যথে& 
বিবেচনা করিয়াছেন । আমাদের ধারণা যে, এই পদের জন্ত 
কোন ইংরেজ, হিন্বু, মুসলমান এবং শিখকে মনোনীত কর! 
সঙ্গত হইবে না। ভাই মনোনরনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। 
যাহা উহক, জামরা একটি নামের তালিকা করিয়াছি যাহা 
হইতে কাহাকেও মনোনীত করা ঘাইতে পারে । আপনি ও 
আপনার সহকম্মদের সহযোগিতায় একটি অনুরূপ তালিক! 
প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জামি অনুমান করি। আপনি ও 
আমি একে ছইটি তালিকা বিবেচনা করিতে চাই । ইঞ্থাতে 
আপনার সম্মতি আছে কি? আপনার সম্মতি থাকিলে জামরা 
ছইজনে এই সম্পর্কে আলোচনার জন্জ মিলিত হইতে পারি ; 
এবং আমাদের আলোচনার পর জামরা যে সুপারিশ করিব 
তাহা! আমাদের আট জন অর্থাং কংগ্রেসের ৪ জন প্রতিনিধি 
এবং মুসলিম লীগের ৪ জন প্রতিনিধি মিলিয়! বিখেচনা করিয়। 
দেখিয়া চুড়াস্তভাবে মনোনয়ন দিতে পারিবেন । আগামীকল্য 
সন্মেলন আরম্ভ হইলে সেখানে এ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত কর! 
যাইতে পারিবে । 

লীগ সভাপতির ১০ই মে-র পত্র 

আপনার ১০ই মে তারিখের পত্রধানি অপর্লাহ্থ ৬টার সময় 
পাইয়াছি। গতকল্য বদ়লাট-ভবনে আপনার ও আমার মধ্যে 
বিচারক নিয়োগের বিষয় ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ের 
আলোচনা হইয়াছিল। অক্পক্ষণ আলোচনার পর আমরা! এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গতফল্য সম্মেলনে আপনি যে প্রস্তাব 





করিয়াছেন উহা! আপনার এবং আমার সহকণ্সিগণেরর সহিত 


আলোচনার পর জামর! উহ্ছার সমস্ত দিক আরও পর্যালোচনা 
করিয়া দেখিব। 
আপনার প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিবার জঙ 
আগামীকল্য সকাল ১০ ঘটকার পয় আপনার নুবিধামত যে 
কোন সময়ে আপনায় দেখ! পাইলে জামি দুখী হইব । 
পর্ডিত জবাহ্রলালের উভয় | 
গত ১১ই মে পর্তিত জবাহ্রলাল লীগ সভাপতিকে 


আহাড় 

গতক্ষল্য রাজি ১০ ঘটকার আপনার. ১০ই মে তাগ্সিখের পত্র 
আমি পাইয়াছি। বড়লাট-ভবনে আমাদের মধ্যে যখন আলো- 
চন! হইয়াছিল তখন আপনি বিচারক মনোনয়ন ঘ্যতীত অনা 
বিষয়ের অবতারণ! করিয়াছিলেন কিন্ত জামি সে সম্বন্ধে আমার 
মতামত তখনই দিয়াছিলাম | আমার এই প্রর্তীতি জঙ্দিয়া- 
ছিল যে, বিচারক নিয়োগ ব্যাপায়ে আমর! একমত হৃইয়াছি 
প্রবং বিচারকের নাম প্রত্তাব কয়াই আমাঘের পরবর্ভা কাজ। 
সন্মেলদে আমাদের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার ফলেই জমার সহ্‌- 
কণ্সিগণ উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাষের তালিক] প্রস্তত করিস্াছেন। 
অন্ত অপরাছে যখন সদ্মেলন হইবে তখন আমর! আমাদের 
মনোনীত বিচারকের নাম প্রকাশ করিব, অস্ততঃপক্ষে বিচারক 
সম্পর্কে আমাদের মতামত জালাইব, ইহা সকলেই আশা 
করেন। 

নিরপেক্ষ বিচারক শিয়োগের মুখ্য তাৎপর্ধ্য এই বে, ভাছার 
সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । আমরা উহা 
মানিয়া লইতে প্রশ্তত জানিবেন। আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী 
আমি অন্ত সকাল ১০ ৩০ ঘটিকায় আপনার বাসভবনে যাইয়া 
সাক্ষাৎ করিব। 

লীগ সভাপতির পত্র 

লীগ সত।পতি গত ১২ই মে পণ্ডিত জবাহুরলালকে লেখেন £ 

আপনার ১১ই মে তারিখের পত্র পাইলাম । বড়লা্ট- 
তবনে আপনার সহিত আমার ১৫ অথব! ২০ মিনিট কথোপ- 
কখনকালে জামি জাপনার প্রস্তাবের বিভিত্র দিক এবং তাত 
পর্যের কথা উল্লেখ করি । আমাদের অগ্জক্ষণের জন্পই আলাপ 
হ্ইয়াছিল। কিন্তু আপনার ও জামার মধ্যে জপনারই 
প্রস্তাব অহ্যায়ী আপনার ও আমার পরম্পরের সংকম্মীদের 
সহিত বিচারক নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনার সর্ভ ভিতর অন্ত 
কোন বিষয়ে সর্ত হয় নাই। পরধিন এই বিষয়ে আরও 
আলোচনার জঙ আমর] তখন আলোচন! বন্ধ রাখি । 

আরও আলোচনার জন্জ ১০-৩০ ঘটিকায় আপনার সাক্ষাং 
পাইলে থুশী হুইব। 

লীগ সভাপতির লিপি 

গত ১২ই মে তারিখে বুসলিম লীগের সভাপতি লীগের 
. সর্ধানিয় দাবী প্রস্তাব1কারে মন্ত্রীমিশন ও কংগ্রেসের নিকট 
প্রেরণ করেন ৫-_. 

আমাদের প্রন্তাধের মূলনীতি স্বীকার করিয়! লইতে হইবে। 

১। ছয়টি মুসলমান প্রদেশকে (পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, বেনুচিছান, সিন্ধু, বঙ্গদেশ এবং আসাম ) একটি 
মণ্ডলীর অন্তভুক্ত করিতে হইবে এবং এই মণল (গ্রুপ) 
দেশরক্ষার জন্ত আবন্ভক পয়রাই, দেশয়ক্ষ! এবং ঘানবাহুদ 
ব্য্ঠীত অন্যান্য সমগ্ত বিষয় পরিচালন! ক্ষরিবেন। মুসলিম 
প্রদেশের যগল (পরিবর্তীকালে পাকিত্তান' অগুল বল! হইয়াছে) 


জিটিশ মন্ত্রী িশনের আোষগ] ও তাহার প্রতিক্রিয়া 


একযোগে পন়্য়া&, দেশরক্ষা এবং যানবাহ্ন সংঙ্ষান্ত বিষয়ের 
পরিচালনা করিবেন । 

। ছয়টি মুসলমান প্রদেশের জ্ একটি ত্বতঙ্থ শাসনতন্ 
রচনাকান্নী পরিষদ থাকিবে । এ পরিষদ মগুলের এবং মণ্ডলের 
অন্তুক্ত প্রদেশগুলির জন্য শংসনতত্ত্র রচনা! করিবে এবং. 
প্রাদেশিক মণ্ডল ও কেন্জীয় গবর্ণমেন্টের ( পাকিস্তান বুক্তরা& ) 
জর ক্ষমত) নির্ধারণ করিয়! দিবে । প্রাদেশিক মণ্ডল ও কেন্রীয় 
গবর্ণমেন্টের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত অবশিষ্ঠ সার্বভৌম 
ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিবে । 

৩। শাসনতন্ত্র প্রণয়ণকারী পরিষদের প্রতিনিধি নির্বধাচন 
প্রণালী এইরূপ হইবে যাহাতে পাকিস্তান মণ্ডলের প্রত্যেক 
প্রদেশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা! অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতে পান্ে। 

৪। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ কর্তৃক পাকিস্তান যুস্ত- 
রাই এবং প্রদেশপমুছের মণ্ডলের শাসনতন্ত্র চড়ান্ততাবে রচিত 
হইলে পরে যে কোন প্রদেশ তাহার মন্ডলের বাহিরে আসিবে 
কিন! তাহা! নির্ধারণ করিতে পারিবে । অবন্ঠ মণ্ডলের বাহিরে 
থাক না থাকা সম্পর্কে সেট প্রদেশের জনসাধারণের মতামত 
গণ-ভোট সাহায্যে নিষ্ধারিত করিতে হইবে । 

৫ । ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টে কোন আইন সভা! থাকিবে কিন! 
তাহা! শাসনতঙ্্র প্রণয়নকানী পরিষদ ছুইটির মুক্ত অধিবেশনে 
আলোচনার বিষয় হইবে । কোন্‌ প্রণালীতে ইউনিয়ন গবর্ণ- 
মেন্টের জন্র অর্ধ সংগৃহ্ঠীত হইবে তাহা! শাসনতঙ্্র রচনা- 
কারী পরিষদ হুইটর যুক্ত অধিবেশনে স্থির্ী্ুত হইবে কিন্তু 
কোন অবস্থাতেই কর ধার্য করিয়। এ অর্থ সংগ্রহ করা 
চলিবে না । 

৬। ইউনিয়ন গণর্ণমেন্টে ছুইটি প্রাদেশিক মণ্ডল হইতে 
সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিখে | যদি আইনসভা! থাকে তাহ! 
হইলে উহ্থাতেও সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে । 

৭। হিন্দু প্রাদেশিক মলের এবং পাকিস্তান মণ্ডলের 
শাদনতঙ্জ রচনাকারী পরিষদ ছইটির অধিকাংশ সদ উপস্থিত 
থাকিয়া পৃথকৃ পৃথক ভাবে ভোট না! দিলে কোন গুরুতর 
সাম্প্রদায়িক সমস্ত সংক্রান্ত বিষয় বুক্ত শাসনতন্ত্র রচনাফারী 
পরিষদের বৈঠকে গৃহীত হুইক্তে পান্লিবে না। | 

৮। তিন-চহুর্থাংশ সদন্ত উপস্থিত না থাকিলে ইউনিয়ন 
গবর্ণমেন্ট বিতর্কমূলক প্রক্কতির আইন এবং শাসন-সংক্রান্ত 
বিষয়ে কোন সিষ্কান্ত করিতে পারিবে না। 

৯। প্রাদেশিক মগডলের এবং প্রদেশের রাইরব্যবস্থায় 
বিতির সম্প্রদায়ের জন ধর, সংস্কতি ও অন্যান্য বিষয়েন্স 
মৌলিক অধিকার এবং রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । 

১০। হঞ্টনিয়ন গবর্ণমেন্টের শাসনতন্কে এইরপ বিধান 
রাখিতে হইবে যে, দশ বংসয় বাছে যে-কোন সময়েই ফোদ 

প্রাদেশিক গবর্ণযেন্ট উহা! আইন সন্ভায়. অধিকাংশ সত্যেন 


রা 


ভোটে শাসনতন্ত্রের নিসবমাবলীর পুনর্ষিবেচন! দাবি কক্সিতে 
পাঙ্গিবে। 

-উপরিলিখিত নীতিয় ভিত্তিতেই জামন্ন! শান্তিপূর্ণ ভাবে 
আপোষ-নিষ্পভির প্রস্তাব করিতেছি । এই প্রস্তাবের মধ্যে 
সমস্ত বিষয়ই নিরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

কংখেসের জাপোষশ্প্রস্কাৰ 

গত ১২ই মে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আপোষের ভিতি- 
স্বরূপ নিয়োক্তন্বপ প্রস্তাব কলা হয়; 

১। নিয়লিখিত ভাবে গণ-পরিষদ গঠন কল্সিতে হইবে _ 

ক। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভা হইতে একটিমাঅ 
হস্তান্তরীয় ভোটের সাহায্যে সংখ্যাঞ্ছপাতে প্রতিনিধি নির্ধবাচন 
করিতে হইবে । এইভাবে নির্বাচিত সদন্তের সংখ্যা পরিষদের 
মোট সদক্ত-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হওয়া সঙ্গত । 

খ। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যার অনুপাতে দেশীয় 
ঝাঙ্্যসমূষ্বের প্রতিনিধি জনসংখ্যার অন্থপাতে নির্ববাচিত 
হইবে । কি প্রণালীতে এই নির্বাচন হুইবে তাহা পরে 
বিবেচনা কর! হইবে। 

২। গণপনিষদ ফুক্তরাষ্ত্রের জঙ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
করিবে । এই শাসনতন্ত্রে নিখিল-ভারত রুক্তরাষ্র গবর্ণমেন্ট 
ও আইনসভার ব্যবস্থা থাকিবে । পররাধ, দেশরক্ষা, যান- 
ঘাহম, মৌলিক অধিকার, মুত্রা, সুক্ষ ও উন্নয়ন পরিকজ্ন! এবং 
পুঙ্থানুপুঙ্ঘরপে পরাক্ষান্তে যে সমস্ত বিষয় ইছার সহিত সংশ্লিষ্ট 
বলিয়া প্রকাশ পাইবে, সে সমস্তই পরিচালনার দায্িত্ব ইহাদের 
থাকিবে । আবশ্তক অর্থ-সংগ্রহ এবং রাজন্ব আদায়ের জক্ত 
যুক্তরাষ্রের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকিবে । রাইব্যবস্থা ভাতিয়া 
পড়িবার উপক্রম হইলে বা জরুরী অবস্থার উত্তব হইলে 
যুক্তরাষ্থরের প্রতিকারযূলক বাবা অবলঙ্গনের ক্ষমতা থাকিবে । 

৩। শ্রতদ্ব্যতীত অন্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
ও অঙ্য়াষ্রের হাতে থাকিবে। 

৪। প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন করা যাইবে এবং যে সকল 
বিষয়ের ভার এইরূপ মণ্ডলী একযোগে লইতে ইচ্ছুক, সেই 
সকল প্রাদেশিক বিষয় মুলীই নির্ধারণ করিবে। 

«| নিখিল-ভারত মুক্তরা্ী গবর্ণমেন্টের জন্ত গণপন্ধিধঘ 
উপরিলিখিতভাবে শাসনতন্ত্র প্রধান করিবার পর প্রদেশের 
প্রতিনিবিগণ মণ্ডল গঠন করিয়া প্রান্দেশিক শাসনতন্ত্র নির্ধারণ 
এমম কি ইচ্ছা করিলে মণ্ডলীর জন্যও শাসনতন্ত্র নির্ধারণ 
করিতে পারিবেন । 

৬। নিখিল-ভারত যুক্তরা্ত্রের শাসমতন্তরে কোন বড় 
রকমের সান্প্রতায়িক সমস্তা উপস্থিত হইলে গণপরিধদে সংশ্লিষ্ট 
সম্প্রদায়ের উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোট ম্বতন্তর 
ভাবে লইতে হইবে এবং কোন মীমাংসা সম্ভব না হইলে উহা 
'সালিশী বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে । কোন -সাস্্রদায়িক 
প্রশ্নকে বৃহৃতষ খলিয়া বিবেচনা করিবার অধর ছি সঙ্গেহ 
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উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে স্পীকার সে লব্ঘযে নির্দেশ দিবেন 
অধব! উহার সিদ্ধান্তের জন্য মুক্তরা্রীয় আদালতে প্রেরণ কনা 
ঘাইতে পারে। 

৭। শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে কোন আপতি উদিত 
হইলে সেই বিশেষ বিষয় সালিশীর জন্য পাঠাইতে হইবে । 

৮। শাসনতন্ত্রে ষেবকোন সময় উহা! সংশোধনের ব্যবস্থা 
রাখিতে হইবে কিন্তু ্রমাগতই যাহাতে উহ! না ঘটতে পায়ে 
তন্জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । ইহা দুম্পষ্ঠ পে 
উদ্নেখ থাকা! জাবস্ঠক যে, প্রয়োজন অনুভূত হইলে ছশ বংসর 
পরে গোটা শাসনতন্ত্র সম্পর্কেই পুনর্ধ্িবেচন! কর] যাইবে । 

সুসলিম লীগের প্রন্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস 

আপোষ সম্পর্কে মুসলিম লীগ যে নীতির ভিত্তিতে প্রস্তাব 
করিয়াছে, উহ! কংগ্রেসের প্রস্তাব হুইতে এতই পৃথক্‌ যে, 
স্বতক্্রভাবে প্রতিটি বিষয়ের আলোচন| করা ছুরূহ । এই বিজপ্তি 
এবং লীগের প্রত্তাব ধিবেচনা করিলেই অগ্বিধাঞ্চলি এবং 
আপোষের সম্ভাবনা! কতদূর তাঙা সুস্পষ্ট হইবে । মুসলিম 
লীগের প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত মতামত নিন়্ে দেওয়া 
হইল £ 

(১) সার! ভারতের জন্য একটি মাত্র শাসনতন্ত্র রচনাকারী 
পরিষদ অখবা গণপরিষদ গঠন আমর! প্রক্কষ্ঠ পঙ্থা বলিয়! 
মনে করি। প্রদেশগুলি আগগ্রহাম্ষিত হইলে পরে প্রাদেশিক 
মণ্ডল গঠন করা যাইতে পারে। যদি প্রদেশগুলি মগুলী 
গঠন করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তাহা করিবার 
স্বাধীনত! তাহাদের থাকিবে এবং তাহার] াহাদের শাসনতন্ত্র 
নিজেরাই রচনা কল্সিতে পাপ্সিবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই 
আপাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লীগ প্রস্তাবিত 
মগুলীতে স্থান হইতে পারে না, কারণ নির্বাচনের কলাফল এ 
প্রস্তাবের পরিপন্থী । 

(২) প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হস্তে “প্রধান প্রধান 
বিষয়ের ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে সম্মত হওয়| ব্যতীতও আমর! 
অবশিষ্ ক্ষমতা দেওয়! সম্পর্কেও একমত হৃইয়াছি। তাহার! 
উচ্না ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারে, এবং মণ্ডলী গঠন 
করিয়া কাজে চালাইতে পারে। এক্প মণ্ডলীর চূড়াপ্ত রূপ কি 
ফবাড়াইবে তাহ! বর্তমান অবস্থার নির্ণঘ করা কঠিন) কাজেই 
উহ! প্রদেশের প্রতিনিবিদের হাতেই ছাড়িয়! দেওয়া সঙ্গত । 

(৩) একটি মাত্র হত্তান্তরীয় ভোটের সাহায্যে নির্ধ্বাচন 
ফরাই আমাদের মতে প্রন পন্থা । আইন সভাগুলিতে 
বিডির সম্প্রদায়ের ধত প্রতিনিধি আছেন, সেই সংখ্যাক্গপাতে 
এই পন্থায় উপযুক্ত প্রতিনিবিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভব হুইবে। 
জনসংখ্যার অঙ্ছপাতে করিতে চাহিলেও আমাদের ফোন 
আপতি নাই । কিন্তু ইহাতে যে সমস্ত প্রদেশে ফোন কোন, 
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" (8) কোন প্রদেশের পক্ষে গুলী হইতে হ্বেচ্ছার 
ঘাহির হইয়া আসিবার অধিকার থাকা প্রয়োজন । তেমনি 
কোন মগুলীতে কোন প্রদেশকফে বুক্ত করিবার পূর্ধে সেই 
প্রদেশের সন্মতি প্রহ্ণও প্রয়োজন । 

(৫) বুজ্তরাহের একটা আইন-পরিষদ থাক। অনিবার্য 
প্রয়োজন বলিয়া! আমর] মনে করি । আমর] ইহাও মনে ক্রি 
বে, ইউনিয়ন গবর্ণমেপ্টের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা থাকাও 
একান্ত আবন্ঠক । 

(৬-৭) যুক্তরাষ্ের শাসন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদে 
ছইটি পৃথক প্রাদেশিক মণ্ডলীর সমসংখ্যক প্রতিনিধি রাখার 
আমন! সম্পূর্ণ বিরোধী । গণপর্দিষদে সংশ্ি্ সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশ সভ্য উপস্থিত থাকিয়া স্বতগ্রভাবে ভোট ন! দিলে 
কেন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পান্সিবে না। এই 
বিধানই সংখ্যা-লধিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ রক্ষ।-কধচ 
বলিয়া! আমর] মনে করি । 

(৮) লীগ ৮ নম্বরে যে প্রস্তাব করিয়াছে উহা মানিতে 
গেলে ফোন গবর্ণমেন্ট বা আইন সভা আদে! চলিতে পারে 
না। বিশেষ করিঘ্| আমর! ঘখন প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক 
প্রশ্ন সম্পর্কে রক্ষ|-কবচের ব্যবস্থা করিয়াছি, তখন এ ধরণের 
প্রস্ত/ব্রে অর্থ সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা 
মাত্র । আমরা উহা! আদ অন্গমোদন করি না। 

(৯) শাসনতন্ত্রে বর্ন, সংক্কতি এবং অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে 
রক্ষা-কখচের এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবহ্থা রাখা 
সম্পর্কে জার! সম্পূর্ণ একমত | আমাদের মতে এই সমস্ত বিষয় 
শিখিল-তাপত সুক্তরাত্্রীয় শাসনতন্ত্রের অপ্তঠক্ত হওয়া! সঙগ'ত, 
তাহ] হইলে সার! ভারতে ইহা সমভাবে প্রযোজ্য হইবে । 

(১০) সুক্রাগ্রের শাসনতস্ত্রে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা 
'্অবঞ্ঠ রাখিতে হইবে । এমন কি ১০ বৎসর পরে উহ্ার সম্পূর্ণ 
সংশোধনের ব্যবস্থা থাকাও আবঙ্কীক | কারণ তখনই কেবল 
সমগ্রভাবে ধিষয়ট পুনর্ব্বিবেচনা করার সুযোগ ঘটিবে। পৃথক 
হইবার অধিকারের কথ। অন্তনিছিত থাকিলেও আমরা এ 
বিষয়ে উৎসাহ দিতে ইচ্ছক শহি বলিয়া তে স্ঘপ্ধে কোন 
কিছু উন্নেখ করিব না। - এপি 

মিঃ জিল্লা কর্তৃক ঘোষণার সম।লোচনা 
সিমলা, ৎ২শে মে- মঙ্্ীমিশলের প্রস্তাব সমালোচন! 
করিয়া! রুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ জিন্ন! ছুই হাজার শব্ষসমগ্থিত 
একটি বিশ্বৃতি দিয়াছেন । উহাতে তিনি খলিয়াছেন-_“বড়ই 
পরিতাপের বিষয় ঘে, মন্ত্রী-মিশন মুসলিমদের সার্বভৌম পাকি- 
স্থান রা প্রতিষ্ঠার দাবি অগ্রা্থ করিয়াছেন । আমন এখনও 
মনে করি যে, পাকিস্থানই ভারতের শাসনতাগ্রিক সমন্তার 
একমাত্র সমাধান এবং পাকিস্থান স্থাপিত হইলেই কেবল স্থায়ী 
গবর্ণমেন্ট গঠন এবং ভায়তের ছইটি প্রধান সম্প্রদায় সমেত 

অক্ষল অধিবাসীক়-কল্যাখসাধন সম্ভবপর হইতে পায়ে ।” 


ভিটিশ মী মিশনের খোষপা ও তাহার প্রতিক 


বিঃ জিলা বলিতেছেন- “আরও "ছঃখের বিষর এই বে, 
মন্ত্রী-মিশন পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অতি সাধায়ণ ও অসান্স বলিয়! 
প্রতিপন্ন যুদ্তিসনূহের অবতারণা করিয়াছেন এ্রবং ভাহায়া 
তাহাদের মুক্তিজাল এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে 
ঝুসলিম ভারত জাহত বোধ না করিয়া পারিবে না। কৎগ্রেসকে 
তোয়াজ ও তোষণ করিবার জগ্তই তাহারা ইহা করিয়াছেন 
বলিয়! দেখা বাইতেছে। অন্তখায় বাস্তব অবস্থার আলোচনা 
কালে তাহাদিগকে তাহাদের ঘোষণায় নি্লিখিত উদ্ভি 
করিতে হইত না--ইহা সন্থেও আমর] পক্ষপাতহীন ও পুথাস্ছ- 
পুখ্খভাবে ভারত-ব্যবচ্ছেদের সম্ভাধ্যতার কথ! চিন্তা ফরিয়াছি। 
পাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিশ্ুগণ চিরকাল তাহাদের উপর শাসন 
চালায়-__স্বসলমানদের এই আশঙ্কার কথ! আমাদের নিকট 
বিশেধতাবে উপস্থিত কর! হুইয়াছে। এই জাশঙ্ক! মুসলিম 
জনগণের মনে এমন বদ্ধমূল হুইয়াছে ধে, কাগজে কলমে কোন 
রক্ষ]-কবচের ব্যবস্থা! করিয়! তাহা দূর করা সস্তব নছে। 
ভারতের আত্যন্তরীশ শান্তিরক্ষা করিতে হইলে বর্শা, সংস্কৃতি, 
বৈষয়িক ও মুসলিম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্ান্ত বিষয়ের ভার মুসলিম 
জনগণের হাতে ভণ্ত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।” 

মিঃ গ্রিপ্রা আরও বলেন---“আমর! প্রস্তাব করিয়াছিলাম 
যে, মুক্তরাই্ীয় শাসন প্রবর্তনের প্রথম ১০ বৎসর পর পাকিস্থানী 
প্রধেশগুলির ইউনিয়ন, হইতে পৃথক হ্ইয়| যাইবার অধিকার 
থ।ক! উচিত । এই প্রস্তাধে কংখেসের শ্যেযন কোন বড় 
রকমের আপপ্ডি ছিল শা। কিন্ত মন্্রীমিশনের প্রস্তাবে 
উহা স্থান পার শাই। মগ্রী-মিশনের প্র্াবে যুক্ঞরাষহীয় 
শাসনতগ্র প্রবর্তনের ১০ খধংসর পর এ শাসনস্র পুন- 
বিবেচনা পাবি করিবার শধিকাগই মাত্র আমাদিগকে দেওয়া 
হইপাছে।” 

শাধনতগ্র রচনা উদ্দেশ্যে যে ব্যখহ। করা ছইয়াছে, 
তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ জিরা বলিতেছেন--_“প্রিটিশ বেলুচি- 
স্থানের প্রতিনিধিকে “খ" অনুচ্ছেদের অন্ততুক্তি কর] হইয়াছে 
কিন্ত শ্িনি কি প্রকারে নির্বব|চিত ফইবেন, তাহার কোন 
শির্দেশ নাই । যুঞ্প|ঞ্রের শ।সনশগ্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে 
হিশ্ুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ] থাকিবে । ব্রিটিশ ভারত হুইতে 
এ প্রতিষ্ঠানে মোট ২৯২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, 
তন্মধ্যে মুসলিমদের সংখা হুইখে মার ৭৯ জন | দেশীয় রাজ্য- 
সমূহের জন্ত ৯৩ জন প্রতিনিধির ব্যণস্থা কর! হইয়াছে । ব্রিটিশ 
ভারতের প্রতিশিধি সংখ্যার সঙ্গে এ সংখ্যা যুক্ত করিলে, 
মুসলিমদের অনুপাত আয়ো। কম হইবে, কেনন! দেশর রাজ্যের 





প্রতিশিবিদের অধিকাংশই হইবেন হিন্ু। এইভাবে গঠিত গণ- 


পরিষদ অধিকাংশের তোটে সন্ভপতি ও অন্তান্ড কর্মকা এবং 
মশ্র-মিশনের ধোষণার ২০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপদেষ্ঠা 
কমিটির সদন্ত নির্বাচন করিবেন। গণপরিষদের অন্ভান্য 
কার্যাবলী সম্পর্কেও 'ছুয়প নিয়মই প্রযোজ্য হইবে । 


৬২৬ 


নিসার রা 


১২৬ 





“ধিষ্বতির উপসংহ্থায়ে মিঃ জিনা বলিতেছেন-_-“শীমই 
দিল্লীতে লীগ ওয়াং কমিটি ও কাউন্সিলের বৈঠক হইবে, 
তাহার! কি সিদ্ধান্ত কমিধেন তাহা অনুমান ফন্সিবার কোন 
খাসদা আমা নাই। মন্ত্রীমিশন ও বড়লাটের €ঘাষণা 
পুখানুপুর্ঘডাবে আলোচনান্তে ঘে সিদ্ধান্ত কর! সঙ্গত বলিয়া 
তাহার! বিবেচনা! করিবেন, তাহাই করিবেন ।” 

মন্ত্রী-মিশমের ঘোষণ।র বিজ্তরিত সমালোচনা করিয়া 
মিঃ জিরা বলেন-- ১। মন্ত্রী-মিশন পাকিস্থানফে ছইটি ত।গে 
বিভক্ত কগিয়াছেন, যথ| “খ” বিভাগ--_উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 
এবং “গ' বিভাগ-_উত্তর পূর্ব অঞ্চল, ২। ছুইটি শাসনতন্ত্র 
রচনাকান্নী পরিষদের স্থলে “ক' “ধ" ও 'গ'__-এই তিনটি উপ- 
পরিষদকে জঅন্তচুক্তি করিয়! একটি মা শাসতন্্র রচনাকারী 
পরিষদ গঠমের কথ] বল| হইয়াছে] ৩। তাহারা (মগ্্রী- 
মিশন ) ধোষণা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য- 
সম্ৃছ্বের সমবায়ে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্্র গঠিত হুইবে | এই 
যুক্তরাই পররাহ্ সম্পর্কিত বিষয়, দেশরক্ষ1! ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ 
ফরিবে এবং & উদ্বেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা 
তাহার থাকিবে । 

দেশরক্ষায় জন্ত যানবাহনের উপর যতটুকু ক্ষমত| থাকা 
প্ররোজন মুক্তর।প্রের যানবাহন সম্পর্কিত ক্ষমতা ঠিক ততটুকুই 
থাকিবে এমন কোন ইঙ্গিত মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণায় নাই। 
এ তিনটি বিষয় পরিচালনার জন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ কি 
প্রকারে কর! হুইবে, সে সম্পর্কেও জাভাস দেওয়| হয় নাই। 
জর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে আময়! এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া 
ছিলাম যে, করবধাধ্য করিয়া! নছে, সাহায্য ছিসাবে গ্রহণ 
করিয়া ( অঙ্গরা্্রুলির নিকট হইতে ) এ অর্ধ সংগ্রহ করা 
বিধেয় হইবে । ৪। ঘোষণার বল] হুইয়াছে__এই যুক্তরাগ্রে 
ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূ্ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত 
একটি শাসন-পর্িষদ ও একটি ব্যবস্থা-পর্নিষদ থাকিবে ব্যবস্থা- 
পরিষদে কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উ্বাপিত 
হইলে তাছা! উপহ্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান ছুই সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশ ভোটের (পৃথক পৃথক ভাখে গৃহীত) দ্বার! হিরীত 
হইবে । 

কিন্ত আমর! বলিযাছিলাম যে, ফুক্তরাষ্্রে কোন জাইন 
সত! থাফিবে না। তবে এই প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জ্ত 
গণপরিষদ্ধের াতেই ভার দেওয়! উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে যদি 
কোন ব্যবস্থা-পর্িষদ ও শাদন-পরিষদ হয় তবে পাকিস্থানী 
যৌথ অঙ্গরাষ্থ্রের এবং হিন্দুস্থানী ঘৌথ অ্য়াষ্ট্রের প্রতিনিবিদ্বের 
ব্যবস্থা সমসংখ্যা্ুসারেনর ভিভিতেই করা! উচিত। 

আমর! আরও বলিয়াছিল[ম যে, ঘুক্তরাষ্ আইন ব1 শাসন 
সংক্রান্ত বিষন্বের বিতর্ক ব্যাপারে কোনক্ষপ পিদ্ধান্ত করিতে 
পান্ধিবে না । তবে হঙ্গি প্রতিনিধিষ্বে্স ৪ ভাগের ৩ ভাগ 
লোফই এ্ইক্সপ ফোন সিথধান্েস্ব পক্ষে খত দেয় তাহ! হইলে 


যুক্তরা্ তাহা! করিতে পারিবে । কিন্ত বদুৃতির মধ্যে যা 
দের সমস্ত কথাই বাহ দেওয়ী হইয়াছে। 

মুক্তন্াষত্রের আইন সভায় কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা! উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান ছই 
সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভোটের দ্বায়া সথিরীকৃত হইবে-- ঘোষণার 
এই কথটি অত্যন্ত জম্প্ট। কারণ প্রথমেই প্রশ্ন হুইল এই যে, 
সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি বড় কিন্বা ছোট কে স্থির করিবে? 
আবার কোনট যে অলান্প্রদাক়িক প্রশ্ন তাহাই বা কি ভাবে 
স্থির করা হইবে? 

র্নাইব্যবস্থা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া! মিঃ 
জিত্রা বলেন যে এখানে জাবার ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের প্রতি- 
নিবিকে “খ” বিভাগের অন্তরক্ত করা হুইয়াছে। কিন্ত 
তাগ্াকে কি ভাবে নির্বাচন কর! হইবে সে বিষয়ে কিছু বলা 
হয় নাই। 

প্রস্তাবিত রাধব্যবস্থা প্রণয়নকারী প্রতিঠানে হিশ্ুরা হইবে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ভারতের প্রতি- 
নিধিদের সংখ] হইল ২৯২। ইহ্|র মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা 
হইবে মাত্র ৭৯ | দেশীয় রাজ্যের সংখ্যাও যদি ধর! যায় তবে 
দেখা যাইবে তাহাদেরও বেশীর ভাগ প্রতিনিধি হইবে হিন্ু। 
সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের শক্তি প্রকৃতপক্ষে জারও 
কমিয়া যাইবে । 

পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা সম্পর্কে যে কথা বল! 
হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুধ| বায় যে, চেয়ারম্যান একাই সিদ্ধান্ত 
করিবেন, ফেডারেল কোর্টের কোন মতামতই তিনি শুনিতে 
ধাধ্য নছেন এবং সেই মতামতই থা ঘষে কি তাহাও অন্ধ 
কাহারও জানিবার প্রয়োঞ্জন নাই । কারণ চেয়ারম্যানকে 
ফেডারেল কোর্টের সহিত কেবলমাত্র পরামর্শ করিতে বল! 
হইয়াছে । যৌথ অঙগরাধ্রসসৃহ হইতে প্রদেশগুলির ইচ্ছামত 
বাহির হৃইয়া আসায় অধিকার সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম 
যে, এবিষয়ে জনমত সংগ্রহ্থের ব্যবস্থা করাই উচিত। 

নাগরিকগণের, সংধ্যাঙ্গ সম্প্রদায়ের, উপজ্াতীরদের এবং 
সংরক্ষিত অঞফলের অধিকার সম্পর্কে যে উপদেষ্টা কমিট 
গঠনের কথ! বল! হুইয়াছে সে সম্পর্কে মিঃ জিন্না বলেন যে,. 
ইহার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রহিয়াছে। : মুক্তরাষ্্রের 
শাঁসমপরিষদ যদ্ধি অধিকাংশই ভোটের দ্বারা এই সব বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত কম্সিতে পারে এবং উপদেষ্ঠা কমিটির সুপারিশ যদি 
যুক্তরাগ্রের শাদনতন্ত্রে গৃহীত হয় তাহা! হইলে ফল হইবে এই 
যে, মুক্তরাঞ্ই সরকারের হাতে আরও অনেক বিষয় আপিয়া 


. পড়িবে । উহাতে রুক্তরা& সম্পর্কে যে মূলনীতি গ্রহণ কর! 


হইয়াছে তাহাকে ধ্যংস করা হুইবে। কারণ ইহার ফলে 
মুকরাই সয়কারের হাতে তখন আর কেবল মাত্র ৮৮১৪ 
থাকিবে না! । | 

উপসংখাগ্গে দিঃ ছরিশ্বা বলেন বে, বনস্ী-ধিশনেন্ব এই হলিলটি 


কাবা? 
পদ্ষিবার পন্ন এই বিষয়গুলিই আমি জনসাধারণেক্স নিকট 
ঠিকভাবে দেখাইবার চেষ্ট| করিয্বাছি। লীগ ওয়ার্কিং কমিট 
এবং কাউজ্সিল যে কি সিদ্ধান্ত করিবেন সে সম্পর্কে আমি পূর্ব 
হইতে কিছু বলিতে চাই দা। তাহারা এই বিষয়ে বিশেষ 
বিবেচনা! করার পর চকাস সিদ্ধান্ত কিবেন। -এপি 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব 
মন্ত্রী-মশনের প্রন্তাবাবলী সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
প্রস্তাবের পূর্ণ তাৎপর্ধ্য এখানে দেওয়! হইল--ব্রিচিশ্ব গবর্ণমেষ্টের 
পক্ষ হইতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিত্রয় এবং বড়লাট ১৬ই 
মে তাত্রিথে বে ধে/বণ! করিয়াছেন কংগ্রেস ওয়!র্কিং কমিটি 
তাহ। ঘত্রপূর্বক বিবেচন| কনিয়া দেখিয়াছেন। এততপ্রসঙ্ে 
ভ্রিটিশ মঞ্জিত্রয় এবং রাষ্্রপতির মধ্যে যে-সব পত্রের আদান- 
প্রধান হইয়াছে তাহা ও ঘত্রপূর্ধক বিবেচন| করা হুইয়াছে। 
সহযোগিতার মধ্য দিয়] শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং 
স্বাধীন ও সার্ধবভোম শক্তিসম্পশ্র তারতীয় রাই প্রতিষ্ঠার উপার 
উত্তাবনের ইচ্ছা লইয়াই তাহার! বড্ল।ট এবং মঙ্জিত্রয়ের ঘোষণ। 
পর্যালোচনা করিয়।ছেন । বিশ্বসভায় শক্তি ও মর্ধযাদাসহ ভার- 
তের প্রতিনিধি করিতে হইলে স্বাধীন ।রতে একটি শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট থাকা! অবশ্ঠ প্রয়োজন । আলোচ্য ঘোষণা 
পর্যালেচন।কালে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে ্মন্তর্বওঁকালীন 
গবর্ণমেন্ট গঠন সম্পর্কে যে কথ! বলা হইয়াছে এবং মন্ত্রী-মিশ- 
নের প্রতিনিধিগণ তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা! হইতে 
এ গবণণমেন্টের ভবিস্তং শ্বরূপ সম্পর্কে কতটা আভ।স পাওয়! 
গিয়াছে আলোচ;/ ঘোষণা পর্য্য(লো৮ন! কালে ওয়ার্কিং কমিটি 
ত।ছ।র প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এঁ গগরূপ এখনও জন্প্ এবং 
অসম্পূর্ণ । সম্পূর্ণ ্বপ্ূপ অবগত হইখার পরই উৎ1 ওয়ার্কিং 
কমিটির লক্ষ্যের কতটা! অনথযায়ী তাহা! বিচার করিয়া একটা 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওর! যাইতে প|রে। 
ওয়ার্কিং ফমিটর লক্ষ্য হইতেছে (১) তারতের দ্বাধীনতা, 
(২) সীমাবদ্ধ হইলেও একটি শক্তিশালী কেন্রীয় গবর্ মেণ্ট, 
€৩) প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ ্বীয় শাসনাধিকার দান, (৪) গণ- 
তান্ত্রিক ভিত্তিতে মুক্তপা্ট এবং জঙ্গরাইসমূহ (প্রদেশগুলি ) 
গঠন, (৫) প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকারে সংজ্ঞা নির্দেশ 
এবং উহ! রক্ষায় প্রতিশ্রতিদান। (৬) প্রত্যেককে আত্ম 
খিকাশের সমান সুযোগ দান এখং (৭) প্রত্যেক সান্প্রদায়কে 
বৃহ্তর স্নাগ্রের অশুভূপ্তি থাকিয়া! শ্ব স্ব অভিরুচিমত জীবনযাত্রার 
অধিকার দান। ব্রিটিশ গবণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সমস্ত 
প্রপ্তাব কর। হইয়াছে তাহার সহ্বিত উক্ত লক্ষ্যের পার্থক্য 
স্বহিয়াছে দেখিয়া কমিটি হঃখিত, বিশেষ করিয়া অন্তর্বর্তী 
কালের জন্য যে সামস্থিক গবণ“মেণ্ট কার্ধ্য পরিচালন! করিবে 
আলোচ্য ঘোষণার ৭৩ অনুচ্ছেদে সেই গবণমেন্ট সম্পর্কে 
একটা আশ্বাস দেওয়া সন্তবেও বর্তমানে গবণণমেপ্ট ও তাহাক্স 
“মধ্যে বিশেষ. কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন. সাধনেন্ব: কখা! নাই। 


 জিটিশ বন্ী-নিশনের খোষপ! ও গাহার প্রতিতরিগা 


ঘি ভারতবর্ধের শ্বাধীনতাই লক্ষ হয তাহা হে নারি, 
গবর্ণমেন্ট আইনতঃ না হইলেও অক্ঠতঃ কার্যাতঃ সেই স্বাধীন" 
তার প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন হওয়! প্রয়োজন । এই সম্পর্কে যে 
সমস্ত বাধাবিষ্ব স্হিয়্াছে তাহা দুদ্ব ফম্সিতে হইবে । দেশে 
জখলকারী বৈদেশিক সৈগ্যবাহিনীর অবস্থিতি উক্ত স্বাধীনতায় 
পরিপন্থী । 

বড়লাট ও মন্িজয়ের ঘোষণায় কয়েকটি প্রস্তাব রহিয়াছে । 
উহ্নাতে একটি শাসশতন্ত্র রচন[কারী পরিষদ কি ভাবে গঠিত 
হইবে সেই সম্পর্কে কয়েকটি দুপারিশ করা হইয়াছে । শাষন- 
তন্ত্র রচনা ব্যাপায়ে এই পরিষদ সর্বেবচ্চ ক্ষঘতাসম্পন় বটে, 
কিন্তু মতত্রী-মিশনের প্রত্ত/বের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ওয়ার্কিং 
কমিটি একমত নহেন । 

যে কে!ন সময়েই কোন বিষয়ের রপবদল করার অধিকার 
গণপরিষদের খকিবে। তবে কয়েকটি প্রধান সাশ্রদায়িক 
বিষরে ২ট প্রধান সম্প্রধায়ের অধিক[ংশের সমর্থন প্রয়োজন 
হইবে। প্রতি ১০ লক্ষ লোকের অন্য ১জন ক্ষতিয়া 
প্রতিনিধি- এই অনুপাতে গণপরিষদে প্রতিনিধি নির্ধ্ধা- 
চনের কথ! বল! হুইয়াছে। কিন্ত দেখা যাইতেছে যে, 
বিভিন্ন পরিষদের ইউরোপীর সদন্ত, বিশেষ করিরা বাংলা ও 
আসামের ইউর়ে|দীয় সদন্তদের বেলায় এই নীতি মান্ত করা 
হয় নাই। সুতরাং কমিটি আশা করেন যে, এই ক্রটি সংশোধন 
করা হইবে । 

খোষণার খল! হৃইয়ছে যে, গণপরিষধদের সমস্ত সদন 
প্রথদেশিক অ|ইননভাগুলি কর্তৃক নির্বাচিত ছইধে। বেলুচি- 
স্ভতানে কোন নির্বাচিত পরিষদ নাই সুতরাং কোন মনেনীত 
ব্যাজ পক্ষে সমস্ত গঙদেশের হ্যা কব! খল| অদঙ্গত হইবে, 
কেননা তাহুরকে এ প্রদেশের প্রতিনিধি বলিয়া কে(নমতেই 
গণয কর! ঘাইতে পারে না। 

কুর্গের ব্যবস্থাপক সভায় ফয়েকজন মনোনীত সদশ্ত এবং 
কয়েকজন ইটরোপীর় সদন্ত আছেন। হারা একটি বিশেষ 
নির্বাচক মগুলী হইতে নির্বাচিত হছুইয়াছেন। এ নির্ধাচক 
মণ্ডপীতে ১ শতেরও কণ নির্ধধাচক আছেন। কমিটি মনে 
করেন যে, সাধারণ নির্বাচকমণ্ডুলী হইতে নির্ধ্বাচিত গ্রতি- 
নিধিরাই গণপরিষর্দের সদ্ত নির্বাচনে যোগ দিতে পান্সেন। 

মন্ত্িত্রয়ের ঘোষণায় প্রাদেশিক শ্বায়স্তশাসনাধিকার এবং 
প্রদেশসমূহের উপর অবাঞ্ছিত ক্ষতা ভত্ত থাকার নীতি স্বীকৃত 
হইয়াছে । উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রদেশসমূহ ইচ্ছা 
কশ্রিলে সংযুক্ত প্রাদেশিকমগ্ডল ( যৌথ অঙ্গরাজ্য ) গঠন 
করিতে পারিবে । ইছার পরই কিন্ত এই প্রন্তাব কর! হইয়াছে 
বে, প্রাদেশিক প্রতিনিধিসণ তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া 
প্রত্যেকটি ভাগের প্রদেশ গুলির জন্য শাসনতন্ত্র রচনা! কপ্সিষেন 
এবং সংযুক্ত প্রাদেশিক মণ্ডলেয় ( যৌথ অঙ্গয়াজা) জন্য ফোন 
স্বতন্ত্র শাসনতঙ রচনা কর! হইযে ক্ষি না তাঙাও ভাকারাই 
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চি টু 





স্থি্ করিবেদ। উপরোক্ত ছুই প্রস্তাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্ঘক্য 
স্ছিয়াছে। দেখা ঘাইতেছে যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রদেশ- 
গুলিকে প্রাদেশিক মগুল গঠনে প্রায় ঘাধ্য করা হুইয়াছে। 
ইহা স্পষ্টতই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব-নীতিয পরিপন্থী । 
আলোচা ঘোষণাটিকে দুপাযিশ মাত্র মনে করিয়া! এবং এ 
ঘোষণার বিভিন্ন প্রত্তাব যাহাতে পরম্পর সঙতিপূর্ণ করা হ্য় 
সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি মনে করেন যে, ঘোষণার 
পনের অনুচ্ছেদের অর্থ হইতেছে প্রদেশগুলিকে যে ভাগের 
অর্ততুত্ত কর] হুইয়াছে__তাহারা সেই ভাগে কি না তাহা 
তাহারাই স্থির করিবে । এই দিক হইতে বিবেচনা! করিলে 
গণপরিষদকে শাঞখনতন্ত্র চন] ও উ্রহাকে কার্যে পরিণত কর] 
সম্পর্কে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ বলিয্বাই গণ্য করিতে হইবে। 
ঘোষণায় দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব অস্পষ্ট । এই 
প্রশ্নের অধিকাংশই জবিষ্ততের জন্য রাখিয়া দেওয়া! হইয়াছে। 
ওয়ার্কিং কমিটি স্প& কক্িয়া বলিতে চাঙ্েন বে, প্রাদেশিক 
প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে যে ন্ছপাত ধার্য্য কর! হইয়াছে 
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচনে সেই জন্ুপাত যখাসন্ভব 
মান্য কর! উচিত। কমিটি এ কথা জানিয়া বিশেষ উদ্দিপন 
হইয়াছে ঘে, দেশীয় সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় জন- 
গণকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । দেলীয় রাজ্যে 
সম্প্রতি যে সমস্ত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহ! বর্তমানে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । এই সমস্ত অবস্থা হইতে দেখা যাইতেছে যে 
কতিপয় দেশীয় সরকার এবং তাহাদের উপক়্ খাহারা প্রভুত্ব 
করিতেছেন তাহাদের নীতিতে কোন সত্যকায়ের পরিবর্তন 
হয় নাই। 
দুতন ভিত্তির উপরই সাময়িক লোকায়ত্ত গবর্ণমেন্ট প্রতি- 
চিত হওয়া প্রয়োজন । গণপরিষদ যে পূর্ণ শ্বাধীনতাসম্বলিত 
রা্-ব্যবস্থ। প্রণয়ন করিবেন ইহা! তাহানই অগ্রহৃত হইবে । 
বর্তমান অবস্থায় এজন্য আইনের প্রয়ো্ধন মাই বটে, কিন্ত এই 
কথাটা শ্বীকার করিয়। লইলেই এ গবর্ণমেন্ট কাজ করিতে 
পারেন। অন্তর্ধর্তীকালের জন্য বড়লা্ট গবর্ণমেন্টের প্রধান 
থাকিতে পারেন। কিপ্তু & গবর্ণমেন্টকে কেন্ত্রীয় আইন 
সন্ভার নিকট দায়ী থাকিতে হুইবে। 
ওয়ার্কিং কমিটি ধাহাতে একট! সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন সেইজন্য এ গবর্ণমে্টের মর্ধ্যাদা, ক্ষমতা এবং গঠন- 
পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নির্দেশিত থাকা! প্রয়োজন । সংখ্যালঘিষ্ঠ 
লক্গ্রঘায়সমূহের মন হুইতে যাহাতে সর্বপ্রকার সন্ভাবিত ভয় 
এবং সংশয় দূর হইতে পারে সে্সপভাবে প্রধান প্রধান সাম্প্র- 
ঘায়িক সমস্তাপতলির মীমাংসা করিতে হইবে । 
ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, সাময়িক গবর্ণমে্ট এবং 
গণপরধিদ গঠনের সমস্তাগুলিকে এক সঙ্ষে দেখিতে হইঘে। 
ক্ষান্বণ তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একট! সংযোগ থাকিতে 
পাস্ছিবে । তাহা! খাধীন ভান্বত গঠনের কাছে নিছুক্ত আছেন 


প্রধান্ী 4 তত 


- হজ 
ফেবলমাত্র এই বিশ্বাসে গুন্ার্কিং মিট এই কাজ গ্রহণ 
করিতে পান্সেন এবং সমস্ত ভারতবাসীর সহযোগিতা চাছিতে 
পারেন। জিনিষটিয় পরিপূর্ণ কপ মা জানা অবস্থায় কমিটি 
কোন চুঙ্ষান্ত যতামত প্রকাশ করিতে পারেন না। --এপি 


মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের বিবৃতি 


মন্ত্রীমিশন এবং বড়লাটের মিলিত বি্বতির পূর্ণ তাৎপর্ধ্য 
নিয়ে দেওয়া হুইল 

মন্ত্রীমিশন মুসলিম লীগের সভাপতির ২২শে মে তারিখের 
বিশ্বতি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২৪শে মে তারিখের 
প্রস্তাব বিবেচনা করিয়! দেখিয়াছেন । 

ভারতীর নেতারা দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কোন 
মীমাংসায় উপনীত হুইতে না পারায় মঞ্জী-মিশন উভয় দলের 
মতকে মিলাইবার চেষ্টা! করিয়া তাহাদের প্রগাব করিয়াছেন । 
মন্ত্রীমিশনের প্রত্ভাব বা পরিকল্পনাকে সমগ্র ভাবে দেখিতে 
হইবে । এ প্রশ্তাব যদি গ্রহণ করা হয় এবং সহযোগিতার 
মনোভাব লইয়া! তাহাকে ঘদি কাজে পরিণত কর| যায় তবে 
উহা সফল হইবে । মিঃ জিপ্লার শিব্বতি এবং কংগ্রেসে 
প্রন্তাবের মধ্যে যে সব প্রশ্ন তোল! হইয়াছে মন্ত্রিধল তাহার 
কতগুলির উল্লেখ করিয়! খলেন যে, গণপরিধর্ধের কাজ ক্ষমতা 
এবং গঠন সম্পর্কে সকল কথাই ঘোষণার মধ্যে পরিধার 
করিয়! বল! আছে। সেই অহ্পারে যদি গণপরিষদ গঠন করিয়া 
কাজ আরম্ভ হয় তধে উহার অভিমতের উপর কোনন্ষপ হ্ত্ত- 
ক্ষেপ করার ইচ্ছা নাই । সাব্ধতৌম ক্ষমতা ভারতখাসীদিগকে 
হস্তান্তরিত করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পালিয়ামেন্টের নিকট 
জুপারিশ করিবেন । তবে এ সম্পর্কে ঘোষণায় উল্লিখিত ছুটি 
সর্ভ মানিয়া লইতে হইবে । তাহা হইল সংখ্যালঘু সব্প্রদায়ের 
স্বার্থ রক্ষা (বিত্বতির ২০ অনুচ্ছেদ) এবং ক্ষমতা হস্তান্তর- 
জনিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তি 
সম্পাদন (বিশ্বাতির ২২ অঙ্থচ্ছেদ )। 

নিব্ধীচনের পদ্ধতি অনুসারে কয়েকজন ইউরোপীয়ান 
গণপরিষদে নির্বাচিত হুইতে পারেন। তবে গণপরিষদে 
তাহারা যাইতে চান কি না চান সেটা ভাহারাই- স্থির 
করিবেন । | 
বেলুচিন্তানের প্রতিনিধি কোয়েটা ফিউনিসিপালিটির 
বে-সন্নকারী সদ্দের ও শাহী জিরগায় মিলিত বৈঠকে নির্ববা- 
চিত হুইবেন। ও 

কুর্গে ব্যবস্থাপক সম্ভার সমস্ত সদন্তই ভোট ছবিতে 
পারিষেন ৷ সরকারী সদয়! নিব্বণাচনে যাহাতে যোগ না 
দেন সেইভাবে তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইবে । 

প্রদ্বেশগুলিতে ৩ ভাগে ভাগ কর! এবং তাহাদেক্স লইয়া 
যৌথ অঙরা& গঠন করার.কথা ফেন ঘলা হইয়াছে তাহার 
কারণ সুবিদিত। পরিফয়ানাটিয় ইহাই হইল অন্যতম বৈশিষ্্য। 


আব 


করার ভিসি দেই একতা অহা নাই হার রদ 
করা যাইতে পায়ে। 

৬5 বারা রিট রং (গুপ) 
হইতে বাহির হইয়া! আসার ইচ্ছা নির্ভর করিতেহে টক্ত 
প্রদেশের জনসাধারণের উপর । শুতন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র 
"অনুসারে যখন প্রথম মিব্র্ণাচন হইবে, তখন স্প্তঃ এই গোষ্ঠী 
কইতে খাফিরে আসার পরশ্ন্টাই সবচেয়ে বড় হইবে । নুতন 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ধাহাদেয় ভোটাধিকার থাকিবে ঠাহারাই 
“এ প্রশ্নটির মীমাংসা করিবেন । ইছাই সত্যকারের গণতাগ্ররিক 
সিদ্ধান্ত । গণপরিষদে দেলীয় রাজ্যের প্রতিনিধি মনোনয়ন 
ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের সছিত আলোচনা করিতে হৃইবে। 
এএ বিষয়ে মন্ত্ীমিশন ফোন সিদ্ধা্ত করিতে পারেন না । 

এ. পি 
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ব্রিটিশ গবর্মেন্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রীমিশন যে সরকারী 
ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন চার দিন বরিয়া ত্র তন্ন করিয়া 
তাহার আলোচনা-বিচার করিবার পর আমার এই বিশ্বাস 
রিয়া গিয়াছে যে বতর্মান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্মেন্ট 
'্ভারতবর্ধের জন্প সবচেয়ে ভাল এই দলিলই প্রস্তত করিতে 
পারিতেন!। দলিলখানি ঠিকভাবে বুঝবার মত মন যদি 
ক্যামাদের হয়, তবে দেখিব যে ইহাতে আমাদের হুর্বলতাই 
প্রতিফলিত হইয়াছে । কংখ্েস ও ুসলিম-লিগ একমত হয় 
নাই, হইতে পারে নাই। এরই সময়ে নির্চুত্িতার বশে 
স্মামরা ঘদি এই মনে করিয়া খুশি হই যে আমাতদের মধ্যে 
রই সব বিভেদ ব্রিটিশের হট, তবে সাংঘাতিক তুল করা 
ফ্ইবে। আমাদের অনৈক্যের দুযোগ লইয়া নিজ কার্য সিদ্ধ 
করিবার জণ্ড মন্ত্রী-মিশন এত পথ অতিবাহিত করিয়া আসেন 
বাই, ইংরেজ-শাসন শেষ করিবার সবচেয়ে সহজ ও ভ্রত 
পন্থা! বাহির করিবার জন্যই তাহারা আসিয়াছেন। যতদিন 
না তত্বিপরীত কিছু প্রমাণ হয়, ততদিন তাহাদের ঘোষণ! 
সন্বন্ধে এইরপ বিশ্বাস রাখিবার মত সাহস জামাদের থাক! 
ভাই। শঠের শঠতায় বিশ্বাসীর সাহস ব্বদ্ধি পাইয়াই থাকে। 

অবঙ্ত আমার সাধুবাদের অর্থ এই নয় যে ব্রিটিশের় দিফ 
' ছুইতে ঘাহা! সবচেয়ে ভাল মনে হয়, ভারতের দিক হইতেও 
তা সবচেয়ে ভাল, এমন কি কিছু ভাল, বলিয়া মনে হুইবে। 
ক্টাহাদের বিবেচনায় যাহ! লর্বোভম, জামাদের পক্ষে তাহা! 
ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। আহি পরে ধাহা বলিতেছি, আশা 
করি, তাহা হইতে জামার কথায় অর্থ পরিক্ষার হইবে । 

দলিবখানি বাহাদের. টি, তাহার! যাহ! বলিতে চান 
সাহা! পুরাপুরি বলিষার চেষ্টা করিয়াছেন । বিডির দলের 
সহিত কখাবাত চালাইয়!, সবচেয়ে কম যতটুকৃতে পরস্পর 
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ছি হা বাতি আতর বাতির নন জজ রিনার 
জন্য একত্র হইতে পারেন, মন্ত্রীমিশন তাহা! হুঝিয়া 
লইয়াছেন। ঘত শী সম্ভব হয়, ইংরেজ-শাসন শেষ করিয়া 
দেওয়াই তাহাদের একমাআ উদ্ধেউ। তারতবর্ধকে বন্দি 
তাছার! গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি যায় এরূপ অজ্তার্ধবাদে বিচ্ছিন্ন 
নহে, পরস্ধ এঁক্যবন্ধ করিয়া রাখিয়া ধাইতে পারেন তবে সে 
চেষ্টা তাহার! করিবেদ। বাহাই ঘটুক, ইংয়েজ-শাসন ভাহার! 
শেষ করিয়া দ্রিবেন। মন্ত্রীমিশন সিমলা ছুইটি দলকে 
পরামর্শ সভায় একত্র করিতে পারিয়াছিলেন, (এজন্য তাহাদের 
দিকে কতটা ধৈর্য ও কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহ! 
তাহারাই বলিতে পারিবেন, ) কিন্ত দল ছুইটি একমত হইয়া 
কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নাই। কিন্ত তাহাতে 
এতটক₹ও ব্র্ধ না হইয়! তাহারা সিমলা হইতে ভারতের 
সমতলতুমিতে নামিয়! আমিলেন এবং গণপরিষদ গঠন করিয়া! 
দিবার জন্য একটি উত্তম দলিল প্রস্তুত করিলেন। এই 
গণপরিষদ সর্বপ্রকার ব্রিটিশ প্রন্তাব হইতে মুক্ত ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার সননগ প্রস্তত করিবেন । দলিলপত্রে বাধ্যতামূলক 
কিছু নাই, ইহাতে ভারতবাসীগণের প্রতি আবেদন ও পরামর্শ 
আছে। যেমন, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদণ্ডলি প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়া দিতে পারেন, আবার না-ও দিতে পারেন। 
আবার, নির্বাচিত হইবার পর প্রতিনিধিগণ গণপরিষদে যোগ 
দিতে পারেন, না-ও দিতে পারেন । ঘোষপাপত্রে যে কর্ম- 
পদ্ধতির উল্লেখ আছে গণপরিধদ বসিবার পর তাহা পরিবর্তন 
করিয়া নিজেদের জন্য জপর কোন পদ্ধতি হর করিতে 
পার়েন। কোন্‌ র্যক্তি বা দলেন্ন পক্ষে কোন্‌ বিষয়টি 
বাধ্যতামূলক হইবে তাহা নির্ভর করিবে পরিস্থিতি অন্থযায়ী 
. প্রয়োজনের উপর। অন্য কোন কারণে নে, মাত্র গণ- 
পরিষদের অন্তিত্থ রক্ষার জন্যই, পৃথকৃভাবে ভোটদান ছইটি 
প্রধান দলের পক্ষে বাব্যতানূলক হইবে । এই প্রবন্ধটি 
লিখিবার সময় আমি পুনরায় ঘোষণাপত্রটির এফের পর এফ 
করিয়া সকল অংশই পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলাম যে ইহাতে আইনত বাব্যতীযূলক কিছুই নাই। ফেবল 
নিজেদের কণ্ঠুর, হুল্য এবং ্রযোনের তাগিদ এই হইটই 
“আথাধ্যভামূলফ্ণ। ৮ ী 

খোষণাপত্রের সেই অংশটি বাধ্যতামূলক -ধাছাতে ব্রিটিশ 
গবর্ষেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ জআাছে। আমার মনে হয় 
এইকন্যই মন্ত্রী-ঘিশনের চারজন সদস্য আগে হইতে বুঝিয়া 
পা্পণমেন্টের উভয় বিভাগের এবং ব্রিটিশ গবমেন্টের পূর্ণ 
সমর্থন লইয়াছেন । ঘোষণাপত্রটি স্বেচ্ছায় অধিকারত্যাগের 
পথে প্রথম পদক্ষেপ; এজন্য মন্ত্রীমিশন আমাদের সহ্দয় 
অভিনঙ্গমের অবিকারী। কিন্ত পরিপূর্ণ অবক্রািরত]াগেন্র 
জন্য আন্বও অগ্রসর হওয়া প্রয্োজন ঃ তাই ঘোষণাপত্রকে 
আমি প্রতিশ্রুতিপত্র বলিয়া অভিহিত কিয়াছি। 








আবাঢ় 


_ শ্রিটিশ মন্্ী-মিশনের ঘোষণা! ও ভাহার প্রতিক্রিয়া 
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এই ঘোষণাপত্রের উভয়ে ভারতবর্ধ ঘ্দিও আপন ইচ্ছামত 
সাক! দিতে পারিবে, তথাপি মিশন জানেন যে ভারতীয় 
দ্বলগুলি ছুগঠিত ও দায়িত্বজানসম্পন্ন, এবং বাধ্যতামূলক 
কার্ধ তাহারা যতটা] ভাল করিয়! করিতে পারেন, ইচ্ছাধীন 
কার্ধও তাহ! অপেক্ষা! পূর্ণতন্নরূপে না হোক, অন্ততঃ তুল্যভাবে 
করিবার শক্তিও তাহারা রাখেন। আ্ুতরাং জনৈক 
সাংবাদিককে লর্চ পেখিক লরেন্স যখন বলেন, “এ ভিত্তির 
উপর ঘন্দ তাহার! একত্র মিলিত ফ্ন, তবে বুঝিতে হুইবে 
উহাত্বারা মিলনের এ ভিত্তি তাঙ্ছার! মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু 
প্রত্যেক দলের অধিকসংখ্যক লোক ইচ্ছা করিলে তখনও 
উদ্ধার পরিবত্তন করিতে পারেন,” তখন তাহার কথ! এই 
অর্থেই ঠিক বলিয়া মনে হয় ঘে ঘোষণাপত্রে লিখিত বিষয়গুলি 
পড়িয়া ও বুঝিয়! বাহার! প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, মিশন 
ক্মাশ! করেন যে প্রধান দলগুলি $ ভিত্তি পরিবর্তিত করিয়া 
না লইলে প্রতিনিধিগণ উহ্থা স্বীকার করিয়া চপিবেন। ছুই 
বা ততোবিক প্রতিধন্্রী পক্ষ একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার 
গর একঝ্ মিলিত হুয়। ্বয়ং নির্বাচিত মবাস্থ (দলগুলি 
যধান্থ নির্বাচন করিয়া দিতে না পারিলে ঘোষণাপত্রের 
রচয়িতাপণ ্গয়ং মধ্যস্থ হইয়া পড়েন ) মনে মনে এই ভাবেন 
যে শ্যুনতম কিছু লই! একট প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে তবে 
বিভিন্ন দল একর হইবেন। এই ভাবিয়া! তিনি তাহার 
প্রস্তব উপ্থ(পিত করেন ; বিতিত্ন দলের সেই প্রস্তাবের বন্তকে 
নিপ্ষেদের সন্মতিরুমে খা়াইবার, কম।ইবার অথবা একবারে 
পরিবতর্ন করিবার অধিকার থাকে । 

ঘোষণ|পত্রটি এই পর্যন্ত নিখুত । কিন্তু বিভিন্ন “অংশ” 
সম্বন্ধে কি হইবে? ভারতবর্ষে পঞ্জাবই হইল শিখদিগের 
একমাও ভুমি ; তাহার! কি আপন ইচ্ছার বিরদ্ধে নিজেদের 
বিদ্ধু, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া একত্রীরুত 
“অংশ'-এর অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া! লইতে বাধা হইবে? অথবা, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিজ ইচ্ছার বিরুক্ধে “বি” চিহ্িতি 
পঞ্জাবের সহিত এবং বহুসংখ্যাধিক্যে অধুসলমান প্রদেশ 
ফইলেও আসাম “সি? চিঞ্িত অংশের সহিত যুক্ত হইবে ? 
"জামার মতে ঘোষণাপত্রের আবেদন ঝা পরামর্শ গ্রহণ করা 
বিডির দলের ইচ্ছাধীন বলিয়া! যে উল্লেখ আছে তদহ্ছসারে 
প্রত্যেক “অংশ'-এরই ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাতন্ত্র অক্ষ 
খাকা উচিত। প্রস্তাবিত “অশ'-গুলির যে কোনও অঙ্ 
€ প্রদেশ ) আপন ইচ্ছামত “অংশ'-এ যোগ দিতে বা যোগ 
আ!ছ্গিতে পারে । “অংশ” হইতে পরে বাহির হইয়া! আসিবার 
যে স্বাধীনতা আছে তাহা .শ্বাতঙ্ত্য-রক্ষান্ন অতিরিক্ত ব্যাবস্থা 
বলিয়া ধরিতে হইবে ) কিন্তু ১৫ (৫) প্যারায় (প্রদেশের ) 
স্বাধীনতা বঙ্গার ম্লাখিবার যে ব্যবস্থা আছে, উহা কখনই 
তাহার পরিষত্ণ বা! অন্ুকক্স হইতে পারে না। ১৫ (৫) 
প্যান্বায় লিখিত আছে :--“শাসন-পরিষদ-ও ব্যবস্থা-পন্ধিষ্- 


সম্বলিত 'অংশ'-এর সহিত যোগ দিবার স্বাধীনতা! প্রদেশগুলিয 
থাকিবে । এবং কোম্‌ কোন্‌ প্রাদেশিক বিষয়গুলি একজ 
হাতে লওয়া হুইবে প্রত্যেক "অংশ" তাহ! স্থির করিয়া লইতে ' 
পাগ্িবে ।” ইহ? তে| পরিষ্কার যে ১৯ ধারায় কফতথ্য সন্বব্ধে 
ধে প্রস্তাব রহিয়াছে (হুকুম নহে) তাহা! ছাক্স! খোষণাপত্রের 
রচস্িতাগণ এ স্বাধীনত| কাড়িয়া লইতেছেন না। এ 
ধারা অন্থযাম্্ী ইহাই ধরিয়া! লওয়া হইতেছে ঘে প্রাঙ্গেশিক 
প্রতিনিধিগণ “ক্সংশা-গঠনের নীতি গ্রহণ করিবেন কি নাও 
ভাহারা $ নীতি যদি গ্রহণ করেন, তবে প্রদেশগুলির জন্য 
যে বিষয় নিধি করিয়] দেওয়া! হইবে তাহা তাহারা স্বীকার 
করিবেন কিনা, গণশপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি 
তাহাদিগকে এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন। প্রত্যেক 
প্রদেশের অন্তরনিবন্ধ এই স্বাধীনতা! এবং ১৫ (৫) প্যারায় যে 
স্বাধীনতার উল্লেখ আছে তাহা! অঙ্গুগ্ন থাকিবে । ছুইটি প্যান্বার 
মধ্যে ঘে আপাত বিরোধ রহিয়াছে এবং বাধ্যতা বা হুম- 
বূলক যে দোষটির ক্বন্য ঘোষণাপত্রের উদার ভাবটি একদম 
পা্টাইয়া! যাইবার সঞ্ভাবন! রহিয়াছে তাহা! এড়াইবার আন 
কোন পথ তো দেখিতেছি না। ন্ৃতরাং “অংশ'-সম্পকি 
প্রস্তাধে এবং প্রাদেশিক-বিষয়-বণ্টন সম্বন্ধে স্বৈরাচারের 
আশঙায় ধাহার! বিচলিত হইতেছেন, আমি তাহাদিগকে এই 
কথাই বলিব যে আমার খ্যাখ্যা যদি ঠিক হুয় তবে তাহাদের 
বিচলিত হইবার সামাভমাআ কারণও নাই । 

কি করিয়া সবচেয়ে কম সময়ের মধ্য স্বাধীনতা অর্ন 
করিতে পার! যাহবে ধোষণাপত্রে ঘামাদের প্রতি তাহারই 
আবেদন ও পরামর্শ আছে। এই কথ! তুলিয়া গিয়া বাহান্গা 
তাড়াতাড়ি উহা পাঠ কলিখেন উদ্ধার জনেক কথায় তাহাদের 
ধাধা লাগিব ঘাইবে। তার কারণও স্প&। বর্তমান 
বিশৃঙ্খলা হইতে যে নৃতন জগৎ বাহির হ্ইয়া আসিবে, সেই 
পরিবতর্নের মাঝে পরাধীন ভারত ব্রিটিশ রাজমুকু্টে আর 
“উদ্দ্বলতম রব" হুইয়! থাকিবে না। পরাধীন ভারত তখন 
হইবে এ নুকুটের গভীরতম কলগ্চ-চিহ্ছ, সে কলহ্ষ-চিহু এত 
গভীর যে ধুলায় ফেলি! দিবার যোগ্য বলিয্বাই বিবেচিত 
হুইবে। পাঠক আজ আমার সঙ্গে এই আশা ও প্রার্থনা 
করুন বে, ব্রিটেন এবং জগতের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ-রাজ- 
শঙ্জিয় ব্যবহার ইহা অপেক্ষা যেন অনেক ভাল হয়। 
“উদ্দ্বলতম রক্ক' বলিয়া যে দাবি সে তো! অস্ত । মিশনেয় 
প্রতিক্রুতি-পত্রের মর্ধাদা বখন পূর্ণভাবে রক্ষিত হইবে, তখন 
ব্রিটিশ রাজমুকু্টে একটি অনুপম রন্ব শোনা পাইবে । এই 
রত্ব হইল সেই অধিকার, ঘথাবিধি কতব্য সম্পা্গন কম্সিলে 
যাহ! স্বাভাবিকভাবে জন্মলাভ করে। 

প্রতিশ্রুতি-পত্রকে কার্ধকর করিবার জন্য অন্য অনেক 
বিষয়ের প্রয়োজন হুইঘে যাহা ঘোষণাপত্রে নাই। কিন্ত লে 
আলোচন! “হয়িজন'-এন পর্বর্তা সংখ্যার জন্য স্থগিত স্হিল। 

বয়! ছিল্লী, ২০-৫-৪৬ 





ী 95১৬০ ঠদবশক্ষি সম্পক্প ভারততর জ্েন্ঠ তান্তিক ও তজ্যোতিন্থিদ 
অপ্রতিতন্ী হত্তরেখাবিহ্‌ প্রাচা ও পাশ্চাত্য ভ্যোতিহ, তত্র ও যোগাদি শানে অসাধারণ শর্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পর 
রাজ জ্যোতিহ-শিরোনণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পতিত জীযুক্ত রঙেশচজ ভট্টাচার্ধয জ্যোভিঘার্শয | 
লান্ুজিকরত, এ-জায়-এ-এল্‌ লেভম)। বিখ্যাত -অল-ইতিরা এট্রোলজিক্যাল এগ এক্্রোরমিক্যাল সোদাইটার প্রেসিডেন্ট মহন 
দদ্বারত্তকালীন মহাষান্ত ভারতসহাট যহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষআদির অবস্থান ও পরিস্িতি গন করিয়া! এই ভবিহাতাধী করিয়াছিলেন থে 
“্র্তমান সুদ্ধের কলে জিটিশের লক্মান বৃদ্ধি হইবে প্রবং ছিটিশ পক্ষ জয্পলাত করিবে ।' . | 

উক্ত ভবিষাঘানী মহামান্ত ভারতসজাট মছোদয়কে ও ভারতের গভরর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোষরগণকে পাঠান হইয়ানিল। 
ভাহায়। বখাকমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩৬১৮১ -এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর ( ১৯৬৪ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিটি এবং ওই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ ) ভারিখের ভি-৩-৯৯-ট নং চিটিসমূহ দ্বার! উহামের প্রাপ্তি শ্বীকার.করিয়াছেন। পঞ্ভিভপ্রবর জ্যোভিযশিরোনণি মহোদয়ের এই | 
072১-১৬-১5 
এই অলৌকিক যোগী কেবল দেখিবামাতর মীনব-জীবনের ভূত, ভবিযাৎ ও বান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। | 
কা সজল ৮০১১১০ ১৯৬ জনসাধারণ ও রাজকীয় উদ্চপযস্থ বাড়িগণ 
স্বাধীন রাজোর নযপতিধন্দ এবং বেশীর নেতৃকৃনম ছাড়াও ভারতের বাহিন্গের, বখা-_ইহলত্। আঙেক্িক 
জাফিকা; চীন, জাপান, মালয়, লিঙ্গাপুর প্রদ্থৃতি দেশের মনীঘিবৃন্টকে হেরপভাবে চমৎকৃত ও |: 
বিস্মিত করিয়াছেন, তাহ! ভাবায় প্রকাশ কর! সম্ভব মহে। এই সম্থঘধে ভূরিতূরি দ্বহত্তলিখিত প্রশংসাকারীদে 
পত্রা্গি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পাস্জিযেন। ভায়তের মধ্যে ইনিই একষাআ জ্যোতির্ধিদ-_-ধিনি | 
এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোবপার প্রথম দিবসেইমাত্ত ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষেয় জয়লান্তের ভবিষ্যানী করিয়াছিলেন এবং |. 
জাঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জোতিব-পরাবর্পদা তারপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন । নট 
ইহার জ্যোতিব এবং ভত্ত্রণান্ছে জলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পরিত ও | 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যৌগবলে ও তাত্তরিক ক্রিযাছির অবার্থ পক্তি-প্রয়োগে ডানার, | 
কবিরাজ পন্টিত্ান্ত হে কোনও হছুরায়োগ্য বাঁধি নিরাময়, জটিল যৌকদমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার জাপছুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, ভুরষ্টের | 
প্রতিকার, সাসাগ্িক ৯১৪৯১৮২১৮১৬ প্রনৃতিতে ভিনি দৈবশস্িসম্পর । অভএব সর্বপ্রকারে হতাশ বাতি প্ডিত 


কয়েকজন জর্খ, টাকি বিশিষ্ট ব্যক্িির অভিমত দেওয়া ইজ : 

' ছিজ হাইনেল্‌ মহারাজ! আটটগড় ঘলেন-_*পতিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার-_ুষ্ধ ও বিস্থিত।" হার হাইনেস্‌ যাননীয়! ব্টমাতা| মহারাদী 
জিপুর। ষ্টেট বলেন-প্তান্ত্রিক কিবা! ও কষচাদির প্রতাক্ষ শন্ধিতে চ্তকৃত হইয়াছি। সতাই ভিনি দৈবশস্িসম্পন্প মহাপুরুষ” কলিকাত। | 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ভার হন্ধখনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_“জীদান রহ্শেচজ্ের অলৌকিক গণনা শক্তি ও প্রতিভা কেবলমাজ |; 
স্বনামধন্ত গিভায় উপযুক্ত পুজেতেই সন্তব।” সন্ভোষের মাননীয় মহারাজ! বাহার সার মন্ষধনীথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেদ-_.“পঞ্ডিতজীর ভবিবাদ্াদী |. 
হর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশত্কিসম্পর এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় হিঃ বি, কে, রায় বলেন - |: 
শতিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ বাকি _ইহায় গণনাশক্িতে আমি পুৰঃ পুঝঃ বিশ্মিত।” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজ! বাহার জীপ্রস ফেঘ | 
যারকত বলেন _-স্পঞ্ডিতলীর গরণন! ও ভান্ত্রিকশক্তি পুন: পুর; প্রত্ক্ষ করির স্ততিত, ইনি দৈবশক্িসম্পর় মহাপুরুষ 1” কেউনবড় হাইকোর্টের || 
মাননীয় জজ রার়সাহেষ এস, এস্‌, দাস বলেন --ভিনি জামার মৃতপ্রায় পুজের জীধন দান করিয়াছেন জীবনে একাপ দৈবশস্তিসম্পর বাকি দেখি | 
নাই” ভারতের ঝেঠ বিষান ও সবণান্ে পাগুড মনীবী মহামহোপাধ্যায় ভারভাচার্য মহাকবি প্রহর সিদ্ধান্বাগীশ বলেন-_“প্ীদান রমেশঃজ | 
বয়সে নবীন হইলেও ধৈবশক্তিসম্পর় হোগী। ঠঁহায় জ্যোতিয ও তত্কে অনস্তসাধারপ ক্ষষত1।” উড়িয্যায় কংগ্রেসনেতী ও এসেন্বলীয় মেশ্বার 
ঘাননীর। হীবুদ্ত1 সয়ল! দেখী বলেন-_"আমার় জীবনে এইরপ বিদ্বান দৈবশকিসম্পয় জ্যোতিবী দেখি নাই।” বিলাতের শ্রিতি কাটা্সলের মাননীয় | 
বিচারপতি ভার সি, মাববদ্‌ নায়ায় কে-টি বলেন-_“পিতজীয় বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সাই তিনি একজন বড় জ্যোতিবী।” চীন মহাদেশের |. 
সাংহাই নগরীয় মিঃ কে, রচপল বলেন--সআপনার ভিনটি প্রগের উত্তরই আশ্চ্যযজনকভাষে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাফ! সহর হইতে | 
মিঃ জে, এ, লয়ে ঘলেন--“জাপনার দৈধশক্তিসম্পন্ন কৰচে আমার সাংসারিক জাবন শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জ্ত ৭৫ পাঠাইলাম।” ৃ 


প্রত্যক্ষ ফলগ্রাদ কয়েকটি অত্যাম্চর্ধ্য কবচ, উপকার অ! হইলে সুজ ফেরৎ গযায়ার্টি গজ ফেওয়ণ হয় । | 
হজম! কহচ-_খনপতি কুদের ইহার উপাসক, ধারণে কু বাড়িও রাতুল) এন, মার, হশ,, প্রতিঠ, হুপুজ ও শীলা করেম। (ভঙ্োক্ক) ? 
মুলা ৭০০ । অ্ভুত শততিসম্প় ও সন্থয ফলগ্রম কয়বৃক্ষতূলয বৃহৎ কবচ ২৯১, প্রতোক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবন্ত বারণ কর্তবা। হগ্লাস্ততথী 
ফছঘচ-_শকদিগকে বলীভূত ও পরাজয় এবং ঘে কোন বাদল! মোকছমায় হুফললাত, আকম্সিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষ। ও উপরিস্থ মনিষকে | 
নট রাখিরা কর্মে রভিলাতে রন্ধা। মূল্য ৯, শত্তিশালী বৃহৎ ৬৩, ( এই কবচে ভাওয়াল সযযাসী জন্মলাত করিয়াছে )। হলীকয়ণ কষ | 
ধারণে সহাই বলীতূত ও স্বকার্ধ সাধনযোগ্য হয় । (শিষহাকা) হুল্য ১১৪*, শক্তিশালী ও সন্বর বজমায়ক বৃহৎ ৩২, | ইহ] ছাড়াও বু আছে। 7 

অল ইউপ্ভিয়া এন্্র'লজিতফেল এড এক্রোনমমিতকল এসাসাইটী (রোদ: ) 

(ভারতের মধ্য বর্ধাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরদীল জ্োোতিব ও ভাবিক ফিন্বাধির গ্রতিঠান 

রড ডন (এ পি বত দি উমর জান না বাতা বি, বি, ৬৬৮৫ 
দাক্ষাতের দদর়--প্রাতে ৮।*ট1 হইতে ১১।*ট1। জাঞ্চ অকিঙ--৪৭, ধর্মতল গর, (ওয়েলিংটন ত্বোয়ার), কদিকাত1। 
ফোন £ কলি 4৭8২1 সমরস্পবৈকাঁল ৪/৭টা হইতে ৭০ । লগ্ন অফিস --হিং এম, এ, কাটস, ৭-এ, ওয়েইওাছে, রেইনিস পাক? জঙুন . 









































'আবাঢ় 





চা 
সাংঘাতিক ক্রাট 
সথলত ও আইনত ব্যাখ)! কপ্টিলে এই কথাই মনে হয় ঘে 
সরকারী খোষণাপত্রে চমৎকার খোলা কথ! বল! হুইয়াছে। 
তথাপি মনে হইতেছে, সাবারণে ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিাছে, 
সরকারী ব্যাখ্যা যেন তাহা! হুইতে ম্বতত্র। জার তাই যছ্ধি 
সত্য হয় এবং সরকান্ী ব্যাখ্যাই যদি বলঘং হয়, তবে লক্ষণ 
অন্তত বলিতে হইবে | ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘ 
ইতিহাসে সরকারী ব্যাখ্যাই সকল বিষয়ে বলবং হইয়াছে 
এবং কার্ধত সেই ব্যাখ্যাই চালানে! হইয়াছে । এদেশে খিনি 
আইনপ্রণেতা, তিনিই বিচারক, তিনিই জবার হণ্ডের প্রয়োগ- 
কত্ণ, এ কথ ইহার পূর্ব পর্যযত্ত আমি বিনা দ্বিধায় বলিয়াছি। 
কিন্ত সরকারী ঘোষণাপত্রে সান্রাজ্যবা্দী এই রীতি ছাড়িয়া 
হৃতন কথ! বল! হয় নাই কি? জবাবে আমি বলিয়াছি, £&+। 
সে বাছা হউক, ঘোষণা-পত্রের ক্রটির ছিফে একবার লক্ষ্য 
ফরা যাক। 
মন্ত্রী-মিশন সিমলার সংক্ষিপ্ত কাজের পাল! চুকাইয়া ১৪ই 
তারিখে দিল্লীতে ফিরিলেন, ১৬ই তাহাদের ঘোষণাপত্র বাহির 
করিলেন ; অথচ আজও কেন্ত্রে প্রতিনিবিমূলক শাসন প্রতিঠিত 


 জিটিশ জন্্ী-দিশনের ঘোষণা! ও তাহার প্রতিক্রিকা 


৩৩৬ 
হইল শা, উহা দুরেই রছিয়া গেল। ননে হইয়াছিল, খোষশা- 
পত্র প্রচার করিবার জাগেই তাহারা ফ্েক্জীগ্র গবর্ষেন্ট প্রতিষ্ঠ। 
করিবেন । কিন্ত তাহা! দা করিয়া! তাহারা! আগে যোষণাপজ 
প্রচার করিলেন, আর তারপর অন্ত্বতী গবর্ষেন্ট গঠনের উপার, 
খু'জিতে দুরু করিলেন। কেক্জীয় গবর্ষেন্ট তৈয়াম়্ী হইতে 
অনেক সময় লাপিতেছে ; এদিকে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নবছের 
অভাবে পি হইতেছে । ঘোষণাপত্ের এই হইল এক নম্বর 
ক্রটি। 


সার্ধবতৌম্ছের প্রশ্নের কোন সমাধাদ হয় নাই। ভ্রিিশ- 
শাসন শেষ হইলেই উহ্ারও শেষ হইবে, এই বলিলেই হথে& 
হয় না। কারণ, অন্তর্ববর্তাফালে সার্ধাতৌমত্ব যদি অবাধে 
চলে, তবে তার ফলে পরবর্ভা শ্বাবীন গবর্মেন্টের জন একটি 
জটল ব্যাপার হু হইয়া থাফিবে। অন্তর্ধী গবর্ধেন্ট 
স্থাপনের সঙ্ষে সঙ্গে বদি ত্রিটিশের সার্বভৌমত্বের অবসান 
করিতে না পার! যায়, তবে দেশীয় রাজ্যের জনসাবায়ণের 
কল্যাণের জ্ সার্বাতৌম ক্ষমতা অন্তর্বর্তী গবর্ধেন্টের সহ্‌- 
যোগিতায় ব্যবহার করা উচিত হইবে । জনসাধারণই 
্বাবীনতা চায় । ক্বাবীনতা-সংগ্রাম তাহারাই চালাইতেছে। 
সামস্ত-রাজগণ গাধীনতা চান না। তাহারা যে বৈদেশিক 








নন্বস্মুঙ্গেন্ত কুকি ও ত্হ্ভিল্ল স্পল্লিল্্জ 
এনক্গল্ডসর অর্থনীতির গোড়ার কথা ১০ 
সমাজতন্ত্রবাদ_ বাংলা যা যী লেখক বেত কর এই 
নিন রির নর | যার ৬ দি জা 
মাক্সধাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক ঘাক্স'বাদী বিশেষভাবে অন্তৃত হয়েছে । 
বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাজ অপরিহার্য । বিখ্যাত মার্ক-সীয় লেখক 
ঢলনি5েনর অমিত ০সঢেনর 
গ্রামের গরীবদের প্রতি ১২ ইতিহাসের ধারা ১০ 
১:১৯51৮৬৮ আদিম ঘুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাংলা 


কুষকের সংগঠন ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে শত্তি- 
শালী করে ভোলা আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য । 
েনিনের এই বিখ্যাত বইখানি ভার জন্যে একমাত্র সহায়। 


বিশ্ববিখ্যাত যে-বইখানি বিক্রি হয়েছে ৮* লক্ষ খানি-_ 
ভীন অব ক্যাপ্টারবেরির সেই বই অবলম্বনে-- 
মারাক়ণ ঘন্ফে)ণাপাধ্তায়ের চলখা 


সোভিয়েট ছুনিয়৷ ২৫০ 


ঝাশিয়া সন্ধে প্রাযাণিক গ্রন্থ । 


ভাষায় একমাস মার্ক সীয় বিশ্লেষণ 
( পরিবদ্ধিত ২য় সংস্করণ ) 


স্ুখাংগ লাশগ০ঞর 


বিপ্লবী চীন ১২. 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচিত 
হতে হ'লে এই বইখানি বিশেষভাবে সাহাব্য করবে। 
লেখক আধুনিক চীন-ইত্তিহাসের একজন বিশিষ্ট ছাজ 


ভ্াশলাল খু এতজন্লী লিমিচটিড--১২, বিন ঢ্যাটার্টি ট্রাট, কলিকাতা 





আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় বীর সন্তান 
বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত অদ্গুচর লইয়! অতুত সাহস 
ল্যাবকোভাইন ও বিজ্রের সহিত স্যূর লঙ্কা ছুগভালে বাংলার 


প/ড্ধেমভাহন 
এ৫পন 2// 278 
লিষ্টার এন্টিসেগটিকস্‌ . কলিকাতা 





আবা় 
শক্তি হাতে-গড়া, একথা ডাহানা স্বীকষায না করিতে 
পারেন। তথাপি ইহ! ঠিক যে জনগণের স্বাধীনতা! দমন 
করিবাক্স উদ্দে্তেই বিদ্দেশী স্বাক্ষশক্তি তাহাদের খীচাইর! 
রাখিয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় লার্ধমভোমত্ব জনগণের হুইবে। 
জনগণ সম্বন্ধে দেপীয় রাহ্গার| সুখে যে কথা! বলেন, তাহাদের 
মনের কখাও যদি তাই হুম্ব, তবে জন-প্রতিনিবিা ঘখন 
সার্বভৌম ক্ষমতা পাইবেন, স্বাজভন্বন্দ তখন তাহা স্বচ্ছনো 
স্বীকার করিয়া! লইবেন এবং তাহার সহিত সামঞ্ধন্ত করিয়া 
চলিবেন। ঘোষণাপত্রের এই হুইল ছুই নম্বর ত্রুটি । 

বলা হইয়াছে যে দেশের ভিতরে শাস্তিরক্ষার জন্ত এবং 
বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জর অন্তর্বর্ভী কালে 
ভারতে ইংকেজ সৈন্ত রাখা হুইবে। স্বার্থীনতা! প্রতিঠিত 
হুওয়! পর্য্যন্ত বদি & উদ্দেন্তে সৈল্ক রাখ! কয়, তবে সৈম্যদলের 
উপস্থিতির কারণে গণপরিষদে শ্বাধীন ভারতের গঠনতঙ্জ 
কচনার কার্ধে; উৎসাহ শিখিল হুইয়া পড়িবে, আর তখাকখিত 
স্বাধীনতা প্রতিঠিত হইবার পর সৈল্পদল না রাখার চেয়ে স্নাখার 
সপ্তাবনাই বেশি হইবে । ভিতন্ে ও বাছিরে নিরাপদ থাকিবান 
জন্ভ যে জাতি বিদেশী সৈশ্ভ রাখিতে চার অথবা রাখিতে 
যাধ্ হয়, তাহাকে কোন দিক দিয়াই ক্বাবীন বলিতে পান্না 
যায় না। সে জাতি জীর্শ, নিতেজ, শ্বায়ভ শাসনের অযোগ্য । 





জিটিশ হস দিশনের ছোষণা ও ভাহার প্রা ক্ররা 





কোথাও নত না হইয়া, একক সোজা ধাাইভে পার়িলেই 
জাতিয় শক্তিমতায কঠোর পর্মীক্ষ] হইয়া যায়। অন্তর্বন্তী 
কালে অপরের সাছাব্য না লইয়া আমাদের কোমবতে চলিতে 
শিখিতে হইবে । তবেই স্বাবীনতা লাভ করিয়া! আমর] নিজের 
পায়ের জোরে হাটতে পারিব। পরের নুখ-চাওয়া এখন 
হইতেই আমাদের ছাড়িতে হইবে । 

কিন্ধ এই ব্যাপারগুলি ঘে আজ আমাদের মনের যত 
হইয়া ঘটিতেছে না ইহার কারণ যাহাই হউক, ইহা! আমাফেরই 
হর্বলতা, ব্রিটিশ-শাসন অথবা! ইংরেজ জাতির বজ্জাতি ময়। 
সাগরপারের দয়ার দান আমাদের জন্য নহে, আমরা যাহা 
পাইব যোগ্যতা-বিচায়ে তাহাই আমাদের প্রাপ্য । মন্ত্রীরয় 
যেরূপ ঘোষণ! করিয়াছেন, সেই অনুযারী কাজ করিতে 
জাপিয়াছেন। নিজেদের ঘোষণাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া যখন 
তাহার] ইংরেজ শাসন কায়েম করিয়া রাখিবার উপায় বাহির 
করিবেন, তখন তাহাদের প্রতি দোষায়োপ করিবার সময় 
জাসিবে। ভয়ের কারণ যদিও রহিয়াছে, তথাপি তাহারা 
সুখে এক কথ! বলিয়াছেন এবং মনে অন্য কথা রাখিরাছেন 
এরপ লক্ষণ রাজনৈতিক গগনে নাই। 


নয়া দিল্লী, ২৬-৫-৪৬ 
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 পুকপারির 


[ অতঃপর সফালোচনার্থ “প্রবাসী'তে শ্রতি পুস্তক 
ছইখানি ক্রিয়া পাঠাইতে হইবে ।--প্রবাসীর সম্পাদক ] 


সন্দীপন পঠিশালা-_শীতারাশধর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ষ্ধন পাবলিশিং হাউল, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা । মূল্য 
সাড়ে ভিন টাক! । 

সাময়িক পঞ্জে “উদাত্ত নামে উপভ্াসথানি প্রকাশিত হয়। 
ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন---“সঙ্দীপন পাঠশালাই বইথানিক 
সঙ্গত নাম । বাংলাদেশের শিক্ষক-জীষন অবহেলিত, জনাদৃত। 
পাঠশালার শিক্ষক ব1 পণ্ডিতমশায়দের তে! কথাই নাই ।* বর্তী- 
মানে এই অবহেলিত জনাহৃত শেদীয় প্রতি সাহিত্যিক গণের দুটি 
পড়িয়াছে ; এবং সেই দয়িজ করুণ জীবনের জীর্ণ পাতাগুলি ধীরে 
ধীরে উদ্ধাটিত হইতেছে। খ্যাতিমান উঁপন্তানিক ভারাশকরের 
বচন! চিন্তকে আকর্ষণ করিবে জানিযাই বইথানি পড়িতে বসিয়া- 
ছিলাষ। আরভ্ে যনে করিয়াছিলাম পাঠশাল! সম্পর্কে জানা কখাই 
হয় ত নূত্তন ভাবে শুনিতে পাইব। পড়িতে পড়িতে যনে চমক 
লাগিল, এ শুধু চিন্তাকর্ক কাহিনী নয়, উপন্ভান হিসাবে হয় ত 
কোথাও ক্রট থাকিতে পায়ে, শেষের দিকে আকস্মিকতার হ্দেন! 
ন! খাকিলেও হয় ত বঞ্ধিত অথ্যাতত শিক্ষক-জীবনের কারুণ্য 







রর 


এহনিংতেই ফুটি়। উঠিত, এ সবে কি-ই বা আসে বার--প়িতে 
পড়িতে বার বার এই কথাই হনে আসিল চিত্রগুলি কাজনিক নয 
জীবনের অভিজঞতাপ্রচ্গত । ফেবল গঞ্জের বিষয়বন্ত হিসাযেই 
পণ্ডিত মহাশয় এবং আহ্হজিক চরিররগুলি কৌতূহলের উদ্বে 
করে না, জীবনের স্পর্শে ইহার! জাগ্রত বঙ্গিয়াই সহাহতৃতি 
আকর্ষণ কম্ে। সন্দীপন পাঠশালা, পাঠশালায় ছেলেগুলি এবং 
সর্ষোপর্ধি পাঠশালাৰ প্রত্ধিষ্ঠান্তা সীতারাহ পণ্ডিত অলিখিত 
জীবনের সন্ধান আনিয়। দেয়। সছ্‌গোপের ছেলে সীতাহাধের 
জাশ।-আকাঙ্ষ। আনন্ম-যেগন! আমাদের মনের ততত্রীতে আঘাত 
করে] রাণী-মা--লীতারাষের যেমন তেমনই আহাদেরও অভ্ভর়ের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কৃষাণ-বউ ছোটখাট টুকিটাকি জিনিৰ 
পাইলে জচলে পুরিয়। থাকে, লঙ্জাবোহ কা! দূরে থাক্‌ একে- 
বারে বন্কার তূলির। বলে, “আ, ই-বাড়ির লোৰ ন। টোব ন। তে 
বামা-সামা-বদো-ষধোক বাড়ীতে লোৰ নাকি? ইন্জেতে চোখ- 
টোক ছিয়ো-টিও ন। বাপু, হা । বলে, তিন পুরুষ খাটছি।” এই 
কখ। বখন বলে, কৃষাণ-বউ তখন আমাদের একাত্ত পৰিচিত হুইয়! 
গড়ে । সীভায়াম ছাত্রদের ভিতর দিয়া নিজের জীবন-সফিত 
আশাকে সার্থক করিতে চায়, লেখক দয়দ দিয়া এই ছবি আকিয়া- 
ছেন। “সশ্বীপন পাঠশালা” পাঠকের মনেয় দয়দও জাগাইয়! 
তুজ্বে। 


নি পেলের গুনে খোববরা 
শুলি এশ্‌ নিগ্েত য়ে উ৫ছে দেখি! 
ক্যালচেফেমিচকার “জিম 
টুথপেষ্ট আর নিমের গুঁড়া 
জাজন দদার্গোক্রি” লকল 
বরসেই ধীতগুলিকে বেশ 
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পোস্টকার্ড-_আধিস্র বহমান । কমল! পাবলিশিং 
হাউস, ৮1১-এ হযিপাল লেন, কলিকাত1 । দায় ছই টাক । 
যোলটি ছোট গর্ের সহটি। শুধু ছোট গঞ্জ নয়, গগগুলি 
ছোট-ছোটও বটে। এই লঘুপক্ষ গল্পগুলি মনের উপর দিয়! সাধ 
লীল গতিতে ভাসিয়! চলে । *পোর্টকার্ড” গুরুতর প্রশ্ন উদ্ধাপন 
. ক্করে না, লঘু হান্ডে হনকে উদ্ভাসিত করে। ভূমিকায় জীসজনী- 
কান্ত দাস লিখিতেছেন, “হে সব ব্যাপার নিয়ে এ দেশে সচরাচর 
. কেঁদে তাসাবার কথা, সেই সব জিনিষই ইনি ছালক। হাসির তুড়ি 
দিয়ে উড়িয়ে দিতে প্রয়াস “করেছেন দেখে খুবই ভাল লেগেছে 
আমায় ।” ছি 
প্রীশৈলেন্্রকৃফ লাছা 


- তরুণের দ্বপ্ী (১ পর্বব.)__ীজলবর চট্রোপাধ্ার। ট্র্যা্াড” 
বুক কোম্পানী। ২১৬, কতডিালিস ইট, কলিকাত।। দান ৬ টাক|। 

তরুণ নামবের দেশহিতে উৎসরগাকৃতপ্রাণ এক তরণকে লইয়! এই 
ফাহিনী। চাক্িপাশে বছ চরিত নাটকীয় রীতিতে বিকাশ লা 
করিয়াছে। ঘটনাটির ছিকেও লেখকের দৃষ্টি আছে। পাত্রপাত্ীয় 
সুখে নুষ্ীর্ঘ বন়্ৃতা, কতকগুমি চরিত এবং কোন কোন ঘটনাও গর্পকে 
স্বাভাবিক বিকাশের ধার! হইতে জিন্নৃখী করিয়াছে। তথাপি এক জেনীর 
পাঠকের মনে এই কাহিনী কৌতুহল জাগাইবে। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 








শ্ত্রীক্তান লিমিটেড 
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কালীঘাট, শ্যামবাজার, বন্ুবাজার, কলেজ দ্রীট, 
বড়বাজার, ল্যানস্ডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, 
বরানগর, বাটানগরত বজকজ, ভায়মণ্ডহারবার, 
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রাজকল্তার বা পি-ছশশিক্ধণ দাশগপ্ত। পর 
লাইব্রেরী, ২*৪, কর্ণতয়ালিস ছুট, কলিকাতা । মূলা ছুই টাকা মা। 
সঙালোচক্ষ বলে লেখকের খাতি আছে। স্ঠায় হাত খেকে এসন 
সরস বাগ্রনাবর প্রতীক নাট পেয়ে আঙর। অধিকতয় আঁশান্বিত হয়েছি। 
'্রাজকভার বাপি? সার্থক শিল্পি । কে এই রাজকন্ 1 অনেকে কাকে 
দেখেছে “মেঘের মধাখানে রাড দেউলের চূডোয জানাল! খুলে দাড়িয়ে 
থাকতে ।? নে চূড়ো! “চিন্তাশিতে গড়া, তার চারধিকে কলপলতার 
দেয়াল।৮ কিন্ত, চিরদিন ফি সে খাকবে দ্বপ্প(লোকে; নেষে আসবে 
না! জীবনে ? আদর্শ সত্য হয়ে উঠবে না প্রতিদিনের সংসায়ে ? বুখিবা 
জাজ নববুগের জাভাগ পেয়েছি, মে আসছে আমাদের সাথী হয়ে। 


রায় রামানন্দের ভপিতাঘুক্ত পদাবলী-_ 
রত্রিয়রঞ্রদ সেন। সেন রায় এড কৌং। ১৫, কলেজ স্ষোয়া়, 
কলিকাত।। মুল্য ছুই টাক ষাজ। 
পুরাতন বাংল! সাহিত্যে এখনও অনুসন্ধানের বিষয় বিস্তর । জালোচা 
পদাবলী এঁতিহাসিকগণের নিকট মুলাবান্‌ উপকরণরূপে পরিগণিত 
হইবে । বৈফব ধর্ম এবং সহিতা সম্বন্ধে ধাছার! কিছুষাতর খবর রাখেন, 
হার! সকলেই রায় রামানন্দের কথা জানেব। চৈত্তদেব ইহার 
পাঙিতা, রসবোধ এবং ধর্পানুরাগের প্রশংস| করিয়াছেন, মহাপ্রভুর 
শেষদীবনে ইনি ছিলেন নিতাসঙ্গী। ' উভয়ের সরল মধুর আলোচন! 
ই্রচৈতস্মচরিতামৃতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। 
বর্ধমান গ্রন্থধূ 5 পদগুলির প্রামাশণিকত। সম্বন্ধে সম্পাদক গাহীর যুক্তি 
গুলি ভূমিকার হুলারভাবে গুছাইয়! বলিয়াছেন । স্বীয় মত অকাটা বলির! 
তিনি দাধি করেন নাই, শুধু পঙ্িত-সমাজে নিজের বন্তবা বিবেগন করিয়। 
সত্যের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। শ্রীহুক্ত সতানারায়ণ দাস উডভিষ্যা হইতে 


কমন ব্যান্ক অব ইতডিয়া 


ভিলস্টিমিভেত্ভ্‌ 


স্বাপিত £ ১৯১৩ গাম £ 7009, 


পি ৫, ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা 


প্রতিপত্তিশীলশ ও পুরাতন ব্যাক্ষ- 
সমর মচ্যে অন্যতম | 





আমাদের “লিলভার জুবিলী সার্টিফিকেটে” 
টাকা আমানত করিয়া ছিগুণ অর্থলাভ 
করুন। এই টাকা কখনও লোকসান যায় ন! । 


মিঃ অশোককুমার সেন রায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর. 


উদর! অক্ষয়ে লেখা একখানি পৃধি সংগ্রহ করেন। ভাবলনে এই. 
গ্রন্থ সম্পাহিত। মামানন্য হবয়ং উড়িবাবাসী ছিলেন। এ ফারণে, 
প্রগুলি বিশেষভাবে এছিছাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ।, 


জ্রীধীরেজনাথ মুখোপাধ্যার 
মধ্য যুগের বাংল! ও বাঙালী-__প্ীরুকুমার সেন। বি. 


প্রসঙ্গঃ 
মন্তবোর প্রতি সধারণের দৃষ্টি জাকর্ধণ কয়! যাইতে 
শ্রীচৈতন্তের ধের প্রভাবে তাস্ত্রিকতায় বিষ দীত ভাঙ্গির। গেল 
উপান্ত উপাঁসকেয় মধো ভর-ততির ত্বলে বাৎসলা-গ্রীতির 
স্থাপিত হইল (পৃঃ ৬৮)। জায় ও স্মৃতি-শাস্তের চর্চা ছিল ভ্রান্মপনের 
একচেটিয। (পৃঃ ৪৩)। দক্ষিণ রাড়ে স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও হাগী- 
পঞ্ডিতের টোল আছে (পৃঃ ৪০)1 ছুখের বিষয়, এই সফল ব্যাপক 
বন্তবোর পরিপৌধক বিশেষ কোনও প্রসাগ ও বুদ্ধির অবতারণা! এরন্থযধো 
কর! হয় নাই। বস্ততঃ গ্রস্থকারের প্রথম উক্চি তান্ত্রিক ধমে'র বিকৃতি 
মন্বন্ধে কথফিৎ প্রযোজা হইলেও খাঁটি তত্ত্রমত সম্বন্ধে অনৌ। প্রযোজা নয় । 
খিতীয় উক্চিত্ব বিরোধী দৃষটান্তও থে কিছু কিছু ন! পাওয় যার এন নয়. 





সাবঢমরিন সমাক্কীণ আাটলান্টিচক 
বন্ধ সংঘর্ষের পর ১৯৪২এ 


জার্্মাণ জ্রুজারে ও 
টোকিও বন্দীশিবিরে বন্দী 
যুদ্ধকালে নরওয়ে নৌবহরে মুরোপীয় 
নাবিকগণ মধো ভাবতীয় অফিসার 
জ্ীসচন্ভঞাবক্মার দাশগুপ্ত প্রণীত 


অপ্ত ঘমুত্রের বগাঙ্গনে 


পৃথিবীর বিভিন্ন সধুত্রবক্ষে কনভয় প্রণালী, 
নাৎসী সাবমেরিন, ক্ুজার প্রসৃতির সঙ্গে 
সংঘর্ষর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ও বিশ্ব- 
বাঙনীতির বহু তথ্যপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী। 
প্রকাশিত্ত হইল। মূল্য ২০ 
দাশগ্গ্ত এগ কোং 
৫৪1৩ কলেজ রা কলিকাতা 


চিটিজানি তব 





রজনী- _বদধিগচজ্জ।  সাক্ষেপিত বনধিম্্রস্মালার পঞ্চম 
গ্রন্থ । সম্পাদক-_জীধিজনবিহ্বারী ভ্টাচার্ঘ)। বৃন্দাবন ধ্ব এ 
মল। ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত। ৷ হৃল্য এক টাক! 

খাবি ধষ্চিদচন্রের উপন্যাসগুলির় সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ 
ফির! প্রকাশক পাঠক সাধারণের ধন্যবাদ অর্জন কৰিতেছেন। 
এইর়প শোতন সংক্ষেপিত সংস্করণের অন্তাব বাংলা সাহিত্যে বছ 
দিন বাবংই অনুভূত হইরা আসিতেছিল। এই গ্রন্থমালার 
সম্পাদক হহাশদ্ষের কৃতিত্বও অসাধারণ । ভিনি বন্িঘেন্র তাহাকে 
ফোথাও ক্ষু্র করেন নাই, গল্পকে অনর্থক ছ'টিয়! বাদ দিয়! সাহ- 
গুন্তহীন বন্ধেন নাই। ছথচ উপগ্রামটিকে সংক্ষেপিত করিষা- 
ছেন। পড়ি! হনে হইল মুল রজনী” সহিত জানলে ইহায় বিশেষ 
পার্থক্য নাই। এই গ্রন্থ্াল। ত্র সম্পাদিত হইলে শাখখবত 
সাহিত্যোর অন্ুযাসী বাস্তালী পাঠকের একটা বড় অভাব পূর্ণ হইবে। 


ইচ্ছ। সন্দেও বহার বৃহদায়তন উপন্যাস সময়াভাহে পড়িতে পারেন বিশেষ শত্িমন্তার 


জজ সংক্ষেপিত সংস্করণ তাহাদের কাছে নিশ্চয়ই আদবণীয় 
। 
যুগের যাত্রী-__জধগেম্রনাথ ভট্টাচার্য । ১১, বনি 

চাটুজো ই, কলিকাত। ৷ মৃল্য-_-জাড়াই টাক! । 

বাংলা-সাহিত্যের আদরে লেখক বিখ্যাত নছেন, কিন্তু জাহার 
ঝচনাটি পড়িয়া মনে হইল গুপজাসিক হিসাবে তাহার খ্যাতি হওয়া! 
উচিত। চরিব্রগ্ুলি নিপুণ ভূলিকায় চিজিত এবং ঘটনায় গতি 
স্বাভাবিক । সুধীর, শঙ্কর, রুবী, প্রণতি প্রস্তুতি চরিত্রগুলি 
লেখকের খ্বকীয় লিখন-তজীতে উজ্বল হুইয়। উঠিয়াছে। ভবে 
একটা কখ। বলিবার দ্ধাছে-_লেখকের রচন! একটু কাবাগস্তী। 
লিপি-সংঘম অভ্যাস কছ্ছিলে লেখকের হাত দিয়া উৎকৃষ্ট উপন্যাস 
বাহিয হইবে--আশা। কর! যায়। 


জীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 

ধুসর পথের ধুলা -__হ্ীগৌরাঙগোপাল সেনগুপ্ত । প্রবর্তক 

৫৮৮৪ কলিফাতা। পৃ, ১৪৪, মুল্য ছই 
॥ 


আধর্শবাধী একটি তরুণের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া এই 
উপভাসখানি রচিত । নায়ক জশোককে বাল্যকাল হইতেই আবর্শ মানু 
কাির। গড়িয়া তুফ্িতে বাহ! কিছু প্রয়োজন গ্রন্থকায় সংক্ষে তাহার সব 
ফিছুরই অবতরণ! করির়াছেন। কাহিনী করণ ও মধুর । নায়কের 
পারা 18| 11111811801 1111118) 


বরযস্মী ইন্িএরেশ 
-_ নিলক্সিতিত্ভ__ 


৯৫ ক্লাইভ হীট, কলিকাতা 

চেয়ারছ্যাজ--ল্গি, শন্সি, ১৪] এক্কোয়ার 
আই, মি এন (বিটানার্ড) 
ওযরাজাারতারাঠাাহরা। জাজ হারাম 


চরকার বিপ্লবী রূপ-ব্লীয় প্রাদেশিক ছাত্র সসেঘ, কলেজ 
সীট মা্েট, কলিকাতা । পৃষ্ঠ। ২৪, মূল্য চায়ি আন! । 
মহাত্। গ্লা্থী ভারতের যুদ্ধি-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর হই- 





আব 


$ 





একটা কু স্ব ছাড়া! আম কিছু নহে। এই পুষ্তিকায় ডাঃ গউভি 
সীতারাধিরা ও ডাঃ প্রফু্প ঘোষের হতও উদ্ধত হইয়াছে। 
এযপ পুত্তিক! সাধারণো বই প্রচার হয় ততই দেশের মক্ষল হইবে। 
কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ব--»হ্গীলকুষার বহু। 


ফিনা সে বিষয় পরিক্ষার করিয়। বলেন নাই । অবন্ত জহিষ্বারী- 
প্রথা উঠিয়া গেলে কৃষকগ্গণ জমির মালিক হুইযে। লেখকের হতে 
জমিষ্ারী-প্রথ! উঠিরা গেলে যথেষ্ট পুজি এই সকল জমির বন্ধন হইতে 
সুজি পাইয়। শিজে নিয়োজিত হইবে । লেখকের মতে রাষট্রপস্থিচালিত বড় 
বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানই বর্তমাৰ যুগের উপযোগী । মহাধিততজেশী চিরকালই 
পুঁজির ও জমিারগণের সাছাব্য করিয়াছে এবং ভৃষক ও শ্রমিকগণকে 
শোষণের সহায়ক হইয়াছে। নধ্যবিদ্বের উচিত এখন হইতে কৃষক 





ট্রেভমার্ক 300508%৮ বানান 
লিখিতে ভূল করিবেন না। 











আমাদের 


গ্যারাটিভ প্রফিট স্বীমে টাক! খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়! থাকে £-- 


৯ বখ্সচরর জন্য শতকরা বাখিক ৪৫০ টাকা 

২ ঘৎসচরর জন্য শতকরা! ঘ।ধিক ৫1০ টাক! 

৩ বঙ্খসচ্রের জন্ক। শতকরা! বাৰিক ৬০০ টাকা! 
সাধারণতঃ ৫**২ টীকা! বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিভ প্রফিট স্বীঘে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থ্দ ও তন্ধপরি এ টাক! শেয়ারে খাটাইয়া! অতিরিক্ত লাত হইলে উক্ত 


লাতের শতকর! ৫. টাক! পাওয়া যায়। 


১৯৪, সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা জামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা হ্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অঙ্গ্রহপূর্ক আবেছন করুন। 


8& ইঞ্চিয়। ক & দেয়ার চিনার্ মিষ্টিকেট 
| লিম্মিতিত 


€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্নেস্‌, কলিকাতা । 


টলিগ্রায "হনিকম্ব* 


ফোন্‌ ক্যান ৬৮১ 


৪২ 

দিগন্ত-_পদৃপালকাস্তি দাশ । বাদীচক ভবন, প্রাতিস্বানঃ 
হেঙছল পা্লিশাস, ১৪ বহ্ধিম ঢাটুজ্যে সীট, কলিকাতা দুলা ছুই টাকা, 
বোর্ড বাধাই আড়াই টাক!। | 

স্বপালকাত্তি দাশের প্রথম কাধাগ্রস্থ 'আকাশ' প্রকাশিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের শ্রেঠ সমালোচক ও কাঁবা-রসিকগণ মুক্তকণ্ঠে 
সহায় কহিত্বশক্কির উচ্ছ সিত প্রশাস| করিয়ছিলেম। 'জাকাশে' যে 
শক্তির শ্চুরণ জানািগকে মুগ্ধ করিয়াছিল 'দিশন্তে' ভাহায় ক্রমবিকাশ 
কবির উজ্জল ভবিষাৎ সন্বতধে আমাদিগকে আশান্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। 

স্বণালকাস্তি আধুনিক কৰি হইয়া আধুনিকতার উৎকট মোহ 
হইতে নিজেকে কি প্রকারে মুক্ত রাখিলেন তাহ! ভাবিলে বিস্মিত হইতে 
ছয়। অজ্তান্ত আধুনিক কবিদেরই মত বর্বহান যুগের ভুঃখবেদন! 
এহং জীবনের জটিলতা সন্বত্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতমন। পলায়নী 
যনোবৃত্তির পরিচর স্ঠাহীর কবিতায়ও পাওয়া বায় না, কিন্তু তাই বলিয়া 
ফাবা-রচনার নামে শব লই! পালোয়ানী পাচ কবিবার উৎকট রুচির 
নিদর্শনও সহায় কাব্যে হেলে না। সপ্তন্বরার হিটিঅ বন্ধার মৃগালকান্ির 
কাবো আমরা শুনিতে পাই না। কবিতাগ্ুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় 
হেব উনার আকাশের নীচে একটান1 একতারার উদাস রাগিশী বাজি! 


প্রবানী 


চলিয়াছে। সেই প্ি্ধকর়ুণ দুয-লহরী মরকে বিবাগী করি দুদু 
কিন্তু 


হিগন্তের গানে টানিয়। লই] ঘার। আকাশবিারী হইলেও 
কবি মাটির পৃথিবীর সহিত নাড়ীর গভীর যোগের কথ! তুলিয়া 
যান নাই। আজিকার অভিশপ্ত পৃথিবীর আর্তনাদ ভাহায়ও 


কবিচিন্তকে বোনায় পীড়িত করিয়। তুলিয়াছে। কিন্তু আশাবাদী কবির 
মনে দৃঢ় 'প্রতীতি? এই বে, এই অমানিশার অবসান একদিন হইবেই 
ফি গভীয় জত্মপ্রতারপূর্ণ কাহার আতাস-বাণী | £- 

“আবার বসন্ত নব দেখা! দোষে বাদী বর্ণনয় 

উজ দূর্যোযর ছবে পূর্ববাকাণে প্রসন্ন উন. 

এই রক্ষে হোক আজি পরিশোধ পৃথিবীর খণ 

এয়পর দেখা দেবে সমূজ্ল স্র্ণনর্ত দিন।” 


ধান-ক্ষেত-_প্রীগামেন্র দেশমুখা। মডার্ণ বৃফ ভিগো, জিন্দা" 
বাজার, গ্রহ । 
এই কাবাপ্রন্থে যুদ্ধ ও ছূর্িক্ষ এই ছুই বিষয়ে লেখা কতকগুলি 
কবিতা আছে। অধিকাংশই গদাকবিত1। স্বানে স্থানে লেখকের 
জনায়াস কবিদ্ব-শ্তির পরিচয় পাওয়া! ঘার। 


ভ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


স্থাপিত ১৯৯২৯ 
(নিডিউজ্ড ও ক্রিয়ারিং) 
পষ্ঠপোবক-__এইচ, এইচ, মহারাজ! মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এস, আই. ভিপুতা। 


রেজি: অফিস--. 
(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) 
কলিকাতা ব্রা+_ওনং ক্লাইভ রা, 


প্রধান অফিস- আগরতলা 
(ত্রিপুরা ছ্রেট) 
৫৭মং ক্লাইভ প্রা (রাজকাটর) 


২০১নং স্থারিসন রোড, ১*৯নং শোভাবাজার ্রীট, কলিকাতা! 


অন্ম০মাদিত এ টি ৫০,০০০০০২ 
বিভ্রদীত মূল টু ” ২২+০০০০০২ 
তারার সুলধন ও রিজার্ভ তহষিল- ১৪,৫০০,০০২ টাকার উপর 
সংরক্ষিত তহবিল-_ ** ৩)৯৭০০০১০০. টাকার উপর 
কার্যকরী তহবিল-__ ৩,৭০,০০০,০০২ টাকার উপর 


ভ্রাঞফসমূহ-_'াজমিরীগঞ্জ, বদরপুর, বাপু, বাডগ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটী, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, 


শিলচর, প্রীহট, ইন্ল, 


» ক্রাদ্ধণরাড়িয়া, চট্টগ্রাষ, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঞ্জজদই, মৌলবীবাজার, মেগগিনীপুর, 


মযমনপিংহ, নবনধীপ, ভেজপুর, বেনারস, চাদপুর, ট্যাংলা, গোয়ালঘাট, গৌহাটী, হবিগঞ্জ, হা্টলাকান্দী, মারি 
নর্থলক্ীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ পুরী, প্রষ্জল, ফেঁচুগঞ্জ, ডিক্রগড়, শিলং । 


[তদদুকিয়া তরা্চ লীত্রই খোলা হইবে। 


রাজসভাভূষণ 


ব্যাক্ক সংক্রান্ত অর্বপ্রকার কার্য করা হয়। 


শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেইর 


দেশ-ধিদেশের থথা 


ছুগত বাঁকুড়া 


সম্প্রতি প্রেসিডেলী কলেজ ইউনিয়ন সোসাইটির সমাজ-সেব! সঙ্ঘের 
9০181 9975109 [588%06) এক দল স্বেচ্ছাসেষক বাঁকুড়া হুর্গত পল্লী 
অঞ্চলে গিয়। তিন শতটি গ্রামে তথ্যানুসন্ধান করিয়। যে রিপোর্ট দাখিল 
করিয়াছেন, তাহ হইতে সেখানকার অধিবাসীদের শোচনীয় ছুরবন্থার 
পরিচয় পাহয়! আতঙিত হইতে হয়। ছুর্তিক্ষ বাকুড়ায় লাগিয়াই আছে, 
যে সমস্ত কারণে বাকুড়। বলের ক্ষর়িকৃতম জেলায় পরিণত হইতে 
চলিয়াছে ছুর্ভিক্ষ তাহার অন্ততম। সম্প্রতি অরবস্ত্রের অন্তাৰ সেখানে 
একেবারে চরমে উঠিয়াছে। তালদাংতোর খানার অন্তর্গত নবগ্রানের 
স্বামি-পরিতাক্ত1! একটি স্্ীলোক অভাবের ন্বাল! সহ করিতে না! পারিয়া, 
সুন খাওয়াইয়। তাহার সম্ভজাতত শিশুকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ছাঁতন! 
খানার চক্র! প্রানের এক বাক্ি স্ত্রী এবং তিনটি শিশু সন্তানমহ অনাহারে 
স্ৃতার প্রতীক্ষা! কগিতেছে। হুতিক্ষণীড়িত অঞ্চলের ৭৯টি ইউনিয়ন- 
বোর্ডের অধীন গ্রামগুলির শতক্র। ৬, জন অধিবাসী এক বেলাও 
পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। ইতিমধ্যে হুর্গতর| দলে ছলে 
আসিয়া বাকুড়া শঙরে জড়ো হংতেছে। অবিলম্থে এই অবস্থার প্রতিকার 
হওয়া একান্ত আঁবগাক, কিন্তু সরকার মাধাপিছু মাত ছুই আন! করিয়! 
দিতেছেন। গ্রামেক প্রতোকটি গৃহ ভগ, জীর্ণ এবং গ্রামবাসী অনেকেই 
গুঁছছার। ও নিরা্রয় হইয়া পড়িয়াছে। খনগুলি মেরামত করিবার জন্ত 
অন্ততঃ ১৮** টাকার খড়েরই প্রয়োজন, কিন্তু সঞ্ককায় এ নন্বন্ধে বিশেষ 


কোন চেষ্টাই করিতেছেন ন1। বত্তর-সমক্ঠাও সেখানে তীর হইয় 
উঠিয়াছে। শতকর!1 চলিশ জন পল্লীবাসী দেড়! স্কাকর। গরিয়! কোনমতে 
লঙ্জ! নিবারণ করিতেছে । বহ্থাতাবে শ্ত্রীলোকের। ঘরের বাহিরে জাসিতে 
পারে না, অনেকে চট পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছে। কৃষককুলের 
অবস্থাও শোচনীয় । তাহাদের হাতে বপন করিবার উপবুক্ত বীজ নাই, 
উপরস্থ কৃষিকার্ধোর জন্ত মজুর নিধুক্ত করিবার সঙ্গতিও তাহাদের নাই। 
তাহ। সত্বেও কিন্তু তাহার। সরকারী কৃষি-খণ গ্রহণ করিতে নারাজ, কেনন! 
গত বদর সরকার যে ভাবে উৎপীড়ন করি। পান! আদার করিয়া” 
ছিলেন তাহ! তাছাদিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। তছুপরি 
আবার সরকারী বিধানমতে গ্রতোক চাষী বি! প্রতি মাত্র এক টাকা 
দশ আন। কৃষিধণ পাইবার অধিকারী, কিন্তু বিঘাগ্রতি তাহার অন্ততঃ 
&. টাকা পাওয়া প্রয়োজন । 

বাকুড়ার পৌনঃপুনিক হুতিক্ষের জন্ততম হেতু সেখানে বখে্টসংখ্যক 
স্বীধি খাল প্রভৃতির অভাব । সেখানকার সেট-বাবস্থার উদ্নয়নকল্ে 
গব্ণমেন্টের একটি ন্ুনিদ্দিষ্ট পরিকজন1 অনুযায়ী অবিলম্বে কর্ণে প্রবৃত্ত 
হুওয়। প্রয়োজন । বিশুদ্ধ পানীয় জলও বীকুড়ীয় হুপ্রাপা, জনেক গ্রামে 
একটি মাত্র কয়! পর্যন্ত নাই । 

বাকুড়ায় এই শোচনীর অবস্থার প্রতিকারকল্জে গবর্ণমেন্ট এবং দেশের 
নেতৃবৃন্ধ সকলেরই অবিলম্বে অবহিত হওয়। অত্যাবন্তক, নতুষা! আসর 
ছুর্িক্ষের কবল হইতে এই জেলাকে কিছুতেই রক্ষা কর! যাইবে ন|। 


নেতাজীর অনুমরধে 


ংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
ভাহার ৭৮ মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে কী” মৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখ যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


্বাঃ স্ত্রীস্থভাষ চন্দ্র বনু 
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স্পস্ট পপ পপ পপ 
অজিতকুমার এক-আর-দি-এস প্রতিঠানের ফেলে! নির্বাচিত হন। সপ্রাতি বিষের হি হাসপাতাল 
ট পরিদর্শন করির! অস্োপচার সন্ধে আরও বুৎপত্তি অর্জব করিতেছেন। 


ফলিকাত। শলকজ ফোটে অবসর-প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত অনিলপ্রফীশ 
হুর জোট পুত্র জীঅনিতকুমার বহু অসথ-চিকিৎসার অসাধারণ, সৃতি ৬১৬০0555885 
অর্জন করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি বর্গ সহ্‌ চার্জ রি 


বিখ্যাত প্িত ছারিকানাথ ভারশাস্্রী মহাশয় গত ২৯শে বৈশাখ, 


৭৫ বৎসর বসে বন্গিশালে দেহত্যাগ কন্িযাছেন শান্তী যহাশর ৪৬ 
হৎসর পূর্বে কলিকাতা কুমারটুলীতে নার্বভৌম চতুম্পাঠী স্থাপন করিরা 





প্রীঅবিতহ্মার বনু প্ডিত দ্বারকানাথ ভায়শাত্্রী 
লেজ হইতে সসপ্মানে এন-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে শদ্ুনাখ ছাদের ভার, সাংখারর্শন, সাহিতা, ব্াকরণ ও বর্শা 
গণ্তিত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্ান আরম করেন। ভ্বাত্রদ্বের খাওয়া-খাক! ইত্যাগি 
প্েসিজেন্ট মেডিক্যাল অফিসার, রেসিডে্ট সার্জন প্রভৃতি ছবারিসবপূর্ণ সঙ্বোন্ত যাবতীয় খরচ তিনিই নির্বাহ করিতেন। ত্রিবেদীর কাণ্ডে 
কার্যে নিবুক্ত হই! অস্ত্রোপচার নববী গ্রস্ত জ্ঞান ও শান্্ী মহাশয়ের ঘত বুৎপততি বাংলাযেশে আর কাহারও আছে কিন! 


সন্দেহ। শাহী মহাশরের প্রচেষ্টার কাহারই চতুষ্পাঠীতে কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ সন্ত সাহিত্য-পরিবৎ স্থাপিত হয় এবং মৃত্যকাল পর্যান্ত তিনি 
খর প্রতিঠানের সহকারী সভাপতির পন্দে অধিতিত্ত ছিলেন। তিনি শোভা” 
বাজারের রাজ। বিনয় দেব বাহাহরের সক্ভাপঞ্ডিত ছিলেন এবং 
সতাট পঞ্চ জর্জের অভিষেকে বিশেষ ভাবে নিমস্রিত হই দিলীয় 
সবরযারে উপাস্থিত হুইয়াছিলেন। শাজী হাশর অবির্শ চিনের মত 
- সর্ব শ্মাবিত কইছেন । 


অভিজ্ঞতা! অর্জন করেন। 
১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে | 
মাষ্টায় অব সার্জারি নামক ডিগ্রি লাভ করেন। এ সম্বন্ধে ভিনি 
গহেষণাসূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা! অতি উদ্চাঙ্গের 
হুইয়াছিল। এ বৎসর সরকারী বৃদ্ধি পাইয়া! ভিনি ইংগু 
এবং আন্ছিনের মধ্যেই জগ্ডনের রয়েল কলেজ অব. 
অস্ত্রোপচার বিষয়ক সর্বোচ্চ পন্থীক্গণত্গ ' দন্মানে উত্ভীর্শ 


প্র 
1138 


মুজাকন ও প্রকাশক ? প্দিবাহণচজ্র হাল, প্রধালী প্রেল, ১২০1২ আপার লারকুলার রোড, কলিকাতা । 
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মিশিগানের ডিট্রয়টে অভিনব পঞ্চতিতে পিরিত কাচের প্রাটরযুঞ্জ “জজ ট্রাক প্লান্ট 





“সত্যহ্‌ শিবহ্‌ হুক্দরম্‌ 
নায়মাঝ্সা বলহীনেন লত্যঃ” 


শ্রান্যশ» ১৩৫৩০ 


৪৩৬স্প ভ্ভাঙ্গ | 
৯ম শত্ড 





বিবিধ 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ রা 
বঙ্গবিজেতা এক মুদলমান বাংলাদেশকে “করটীপূর্ণ নরক” 
আখ্যা দিয়াছিলেন। সে তো গেল মধ্যযুগের জরম্তের কথ! । 
আব এই বিংশ শতাব্বীর পঞ্চ দশকে এ আধ্যা আরও সার্থক 
হইতে চলিয়াছে। পরিবর্তনের মধ্যে এখন “রুটির” নিদারুণ 
অভাব । অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া বতমান ও ভবিষ্য- 
তের কথা! চিন্তা কর্নাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা 
বাংলা, অর্ধাৎ হিন্দু মুসলমান, স্পান বাঙালীর বাসস্থুমি, ঘে 
পথে চলিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ থাকিতে পারে কিন্তু, 
বাভালীর অন্তিৎ লোপ অস্তব নে, এবং সে ঘটনা সুছুর তবি-: 
্যঙে ঘটিবে এ কথা ভাবিয়া! মনকে আশ্বাস দেওয়া চলে না। 
মাএ পঞ্চাশ-যাঁট বংসর পূর্বে বিশ্তায়, বুদ্ধিতে ও রাষনীতিতে 
বাঙালীর স্থান ছিল সমস্ত ভারতের ঈর্ধে । এই বাংলাদেশেই 
ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের আরড হয় বিংশ শতাবীর যুখে। 
বাঙালী একল!| সে মুদ্ধ চালাইয়াছিল সর্ব পণ করিয়া, যে 
ুদ্ধের ফলে দেশের স্বাধীনতার পথ খুলিয়া ঘায়। তাহার পর 
বাঙালীর এব গেল বিলাসে ব্যসনে ও জাপন্টে, বিশ্তনাশ হইল 
মিথ্যা আড়ম্বরে) ভুয়া বনিয়াদি চালের অহঙ্কারে ও দেপী- 
বিদেশী আভিজাত্যের মর্কট-হুল্য অহৃকরণে। তাহার পর 
চাকুরী দাভাইণ শিক্ষার মুখ্য উদ্ে্, বিঞালাভ বা জান 
অর্জন হুইল গৌণ ব্যাপার। শিক্ষাদান গৌরবময় কার্য 
ছিল, উহা হইয়া $1ড়াইল অর্থাগমের পথ । শিক্ষক ও অধ্যাপক 
- লক্ষ্যত্র& হইলেন, শিক্ষার্থীও শিখিল “কাকি দিয়! স্বর্গ লাভের 
পন্থা । বিদ্যাশিক্ষ! সাহিত্য ও জানের শ্রোতে পড়িল ভাটা । 
কেবলমাত্র কয়েকজন মহাপুরুষের গগনম্পর্শা ব্যক্তিত্বের ও 
প্রতিভার জ্যোতিতে বাংলার সুনাম. রছিল ঘজায়। তখনও 
ছিল অগ্দিকে, রাষটরনীতির ক্ষেত্রে, বাঙালীর অদম্য উৎসাহ, 
জীবনপণ আক্োৎসর্গ ও ছলন্ত দেশপ্রেম । 
জাজ যে সবই প্রায় গিয়াছে, বাঙালীর উপর এখন 
স্বল্পতার জভিশাপ পড়িয্বাছে। উপরন্ধ, নিম্বাপ্ ও অল্সপ্রয়াসে 
অর্থোপার্জনের লোতে সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া চাকুরীর ও 


ৃ ৪ হস্যা। 


প্রসঙ্গ 


ব)বহারাজীবের যে পথ ধরিয়াছিল সে পথও এখন বদ্ধ হইতে 
চলিয়াছে। বাঙালীর বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং জানের মূল্য ক্রমেই 
কাণাকড়িতে ্রাড়াইতেছে ।« স্বাধীনতা-মুদ্ধের প্রথম মুগে 
দেশের শাদনকতণরা বান্তালীকে শান্ডিদানে শায়েন্তা করার 
জন্ত নিয়ম করিলেন, 4136770810৩) 189 1706 81001)” 
বাঙালীর আবেদন মঞ্থুর হইবে না| শাসনকতদিশের ইঙ্গিতে 
ক্লাইভ গ্রীর্টের শোষণকতর্ণর! ব|ঙালী জান্ততদার ও বেপারীর 
ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করিয়া মারবাড়ী ও তাটিয়ার প্রতি 
হইলেন সদয়। ভিন্ন প্রদেশীয়ের! দেখিলেন বাডালী অসহায় সত 
রাং তাহারা বাঙালীকে সাহায্য না করিয়া লুঠনে ও শোষণে 
বিদেগীর অন্ধুগত শিবাদলের কাক্গ করিলেন । গণ-আন্দোলন 
ক্রমে হইল নিশ্তেজ। আজ ভারতের রাষ্্রনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীয় 
নাম কোথায়? বাঙালীর গৌরবের শেষ আশ্রয় যাহা ছিল 
তাহাও চলিয়াছে ধ্বংসের পথে পেশাদায় রাধ্নৈতিকদের 
ক্কপার। 

পেশাদার রাগ্নৈতিক কথাটা কট়। .এবং বতমানে 
বাংলার সংবাদপত্রের যে ধার! তাহাতে অপ্রিয় সত্য চাপা 
দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত । কিন্ত দেশ যে অধহঃপাতে চলিয়াছে সে 
কথ! বলিবার সময় কি তখন হইবে ঘধন বাষ্ালীর নাম, 
বাঙালীর ধশ মান সবই চিতায় উঠিবে? আজ এই দেশে কোন 
নেতা! আছেন বাহার দলে এই পেশাদার রাজনৈতিক ক্রমেই 
প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে না? এই যে সেদিন মাত্র 
নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে “কংগ্রেসের জয়” “জয় হিন্দ” 
ইত্যাদি শ্বাধীনতা যুদ্ধের জয়ধ্বনিতে দেশ মুখরিত হইয়াছিল, 
সে শৰ বাতাসে মিলাইতে-নামিলাইতে নির্ধাচিত ৮৭ জন 
কংগ্রেসপন্থীর মধ্যে বারোটি খিশ্বাঘাতকের গুপ্ত চক্রান্তে 
বিপক্ষের হাতে “আপার হাউসের” একটি জাসন চলিয়। 
গেল, ইহাতে দেশের রাষ্রনীতিন জবহাওয়! কিভাৰে বদল 
হইতেছে তাহাও ফি বলিবার সময় হয় নাই? 

ঝ্বাষ্রতন্ত্র গঠন সন্ডার কার্ধক্রমের উপর বাংলায় জাতীয়ত1- 
ঘাদের অস্ধিত্ব নির্ভর করিতেছে একথা! সর্বজনবিদিত । বাঙালী 


জনপ্রতি স্বাধীন হিন্দুস্থান হইতে দশ বংসরের অন্ত দির্বা 
হইতেছে । তাহার দাসত্বরম্দুর ছাতবদল মাত্র হুইযে বা 


ভবিস্ততে তাহার আশা রগ! কিছু থাকিযে তাহান্ন নিষ্পত্তি 
হইবে এ রাই্ীগঠন সভায় এবং সেখানে স্বাধীন হিন্ত্থানের 


কোন কথা চলিবে না । লীগপন্থীগণ একথা বুঝেন সুতরাং . 


তাহাদের তালিকায় তাহাদের, অঙ্গতম নায়ক সুযোগ্য সহ্‌- 
ফারী লইয়া নামিতেছেন। এ দলের ধিরুদ্ধে বাংলার কংগ্রেস 
নায়কগণ কি শক্তি লইয়া যাইতেছেন তাহার বিচারের কি 
কোনও প্রয়োজন ছিল না? 
বাংলাদেশের রাঁজমৈতিক অধঃপতনের কারণ 
বাঙালী আজ ধরে ও বাছিরে সর্বত্র খিপর্থস্ত। জনশন, 
অর্ধাশন, বস্ত্রাভাব, ওবধের অভাব, স্থানা- ভাব যেমন ঘরে 
বাঙ।লীর নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে তেমনই বাংলার বাধিরে 
বাঙালীর" ভাগ্যেও প্রতি পদে লাঞ্ছনা! ও অপমান ললাটের 


[লিখন হুইয়া দাড়াইয়াছে। যে বাঙালী হিন্দু একদা ঘরে ও. 


বাহিরে সকলের নমন্ত ছিল, সেই বাঙালী আজ কোথাও বা 
করুণা মাত সম্থল করিয়। চি'কিরা রহিয়াছে, কোথাও বা চূড়ান্ত 
লাঙ্ছনায় ও অপমানে পয়ুদ্ত হইতেছে । 

ইহার কারপ অনুসন্ধান করিতে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় 
না। বাঙালীর এই সর্নাশের একমাত্র কারণ দলাদলি। 
ঘাংলার সহিত ক্রান্দের অধহ্থা অনায়াসে তুলনা কর! যাইতে 
পারে। ঘেক্রান্স একদ! সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্মভূমি 
বলিয়া বিশ্ববাসীর পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র ছিল, সেই 
ভ্রান্সের কি শোচনীয় অধঃপতনই না গত কয়েক বৎসরের মধ্যে 
দেখা গিয়াছে । ইছারও একমাত্র কারণ ধলাদলি। ফ্রান্সের 
ভায় হুবর্ধ ও শক্তিমান দেশ দলাদপির যে হলাহুপ পান করিয়! 
রসাতলের অতল-গহ্বরে ডুবিতে বসিরাছে, সেই হলাহ্ল 
বাগালীকেও ধ্বংস করিবে ইহাতে বিশ্ময়ের কারণ নাই। 
যে বিষ স্বাধীন ও হ্র্জয় শক্তির অধিকারী ফ্রান্স পিলিতে 
পারে নাই, স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে মাত্র উপনীত বানালী তাহা 
সঙ্গ করিতে পারিবে না ইহা ক্ুনিশ্চিত। ফ্রালের দষ্টাস্তে 
সতর্ক হইবার সমর বাঙালীদের এখনও আছে । সন্প্রতি মার্কিন 
দেশের **ওয়ার্ল ডওভার প্রেসের” বুলেটিনে ফ্রান্স সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল 

“গণতন্ত্র রাধ্বিধির চেয়েও অনেক বড়। ফ্রান্সে দল 
ছিসাবে ভোট দেওয়ার যে রীতি পড়িয়া উঠিয়াছে তাহা! গণ- 
তন্্রবিরোধী মারাত্মক পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্পতম । যুদ্ধের প্রথম 
ত্বংসরে দেখা গিয়াছে ফরাসী ব্যবস্থা-পরিষদে এই প্রথায় 
ভোটদানই নিয়ম হইয়া! দড়াইয়। গিয়াছিল । দলগুলি জালাদা- 
ভাবে নিজেদের সত! করিত, নিজেদের অধিকাংশের ভোটে 
সিদ্ধান্ধে উপনীত হইত, তার পর ব্যবস্থ।-পরিষদের অধিবেশনে 
ভোটদ্ানের সময় এক-একটি দল হইতে এক জন করিয়! 
ঘলপতি গিয়! নিজের দলের হুইয়! ভোট ছ্রিয়। আপিতেন। 
জালের বত'মান গণ-পর্িঘদে ভোটাতুটির সময়েও এরই 
প্রথারই অন্সন্নণ করা হইতেছে। 


প্রবাসা 


২ পস্পস্প্স্  পপপপা 


১৩৫৩ 





“এই পন্ততির বিপদ এই যে কোন বিষয়ে কাহায়ও ফোন 
বিরুদ্ধ মত থাকিলে তাহার ক হলীক় কমিটির বৈঠকের. 
ঘাহিরে আসিবার সুযোগ পায় না (96981-70119 (80008 
10. 00107011699 [00098 ), একদেশদশাঁ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে এবং এই সিদ্ধান্ত পাণ্টাইবার 
উপায় থাকে না, দলের মধ্যে যাহার! মেজরিটি তাহারা বিরুদ্ধ 
স্বাধীর অভিমত মুক্িস্গত ও ভায়স্ত হইলেও তাহা চাপিয়া 
দেয় এবং যে সব নেতার পিছনে মেকরিটি আছে তাহাদের 
হাতে এত অপরিমিত ক্ষমতা আসিয়া! যায় যে পর্দার আড়ালে 
ইঞ্ছারা যাহ! ধুণ্টী করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে বাজারের 
গোল-আলুর ভার ভোট কেনাবেচা করিতেও ইহাদের বাধে 
মা। প্রক্কত গণতন্ত্রে ভোট কখনও ক্রয়-বিক্রযযোগ্য পণ্যএরব্যে 
পরিণত হইতে পারে না।” 

কুক্ষণে দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এ দেশে পাশ্চাত্য আদর্শে 
রাজনৈতিক দল গঠনে সম্মতি পিয়াছিলেম। ইচ্ছার বিষময় 
ফল তিনি নিজের জীবন্ষশারই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, 


/কিন্ধ প্রতিকারের সময় পান নাই। তাহার আকন্সিক স্বত্য 
* এবং শেষজীবনের মনভ্ভাপের প্রধান কারণ ধলাদলি ইহা 


সর্বজনবিদিত । দেশবদ্ধুর স্বত্যুর পর এই দলাদলি বা্চালীর 
জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে বিস্বৃত হুইয়! রাজনীতি, সমাজনীতি ও 
শিক্ষাক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছে । সংহ্বাব ও দু়চেতা 
লোকের প্রবেশ উক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে । সততা, 
সচ্চরিত্রতা, কতব্যনিষ্ঠা, আধর্াহরাগ প্রভৃতি যে সব গুণ 
একদা বাঙালীর ভূষণ ছিল, সে সব বিসর্জন দিয়া শুধু দলের 
প্রতি অনুরক্তি যে দিশ হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভের 
একমাআ মাপকাঠিরূপে পরিগশিত ফ্ইয়াছে, বাংলার ধ্বংসের 
পর সেই দিনই খুলিয়! দেওয়া হইয়াছে ।: বাংলার রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে এই পাপ এত বেণী চুকিয়ছে যে কংগ্রেস ছাপ 
দেওয়া ধলের কর্তৃখের কলে কলিকাত! কর্পোরেশনের নাম 
ধাড়াইয়াছে “কলিকাতা চোরপোরেশন”, ওরফে 0910846 
00701006017 | সদলাদলি অগ্ুত্রও আছে, কিন্ত কংগ্রেসের 
ঘলাঘলি অধিকতর নিন্দনীয় এইজন্ত যে এই প্রতিষ্ঠান, বিশেষ 
ভাবে বাংল! কংগ্রেস, প্রক্কত দেশপ্রেমিক ও সর্বত্যাগী কর্মীদের 


. বুকের বিশু বিন্দু রক্তের দ্বারা গড়িয়! উঠিয়াছে। ত্যাগের 


দোহাই দিয়া ধাহার! কংগ্রেস দখল করিয়া উহাকে ব্যক্তিগত 
ও দলগত প্রতিপতি ও ক্ষমত লাভের ক্ষেত্রয়পে তৈরি করিয়া 
লইতে চেষ্টিত তাহার! ত্যাগের মর্ধাদা হানি করিতেছেন, 
ত্যাগকে পণ্যন্রব্যে পরিণত করিয়! উহার চুড়ান্ত অবমানন! 
করিয়াছেন ৮ঘ্যবস্থা পরিষদে, ব্যবস্থাপক সভার এবং গণ- 
পরিষদের প্রার্থী মনোনয়নে দেখ! গিয়াছে দলগত খ্বার্থরক্ষাই 
কংখ্েস কতৃপক্ষের একমাত্র 'লক্ষা। জাতির কিসে ভাল 
হইবে, কোন্‌ কাজে কাহাকে নিয়োগ করিলে দশের মঙ্গল 
হইবে সেদিকে তাহাদের স্থির লক্ষ্য কোথায়? 

রুদ্ধ কক্ষে গোপনে পয়ামর্শ করিয়া দলপতিরা বাছা! স্থিয় 
করিরা ছিষেন, দলাহুয়ক্তছ্ের তাহাই নতমত্তকে পালন কছ্জি- 


শ্রাবণ 





আর তদা ভিজ তাকাটালত আারেত্র নাই লোকে পড়িয়া 
কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্জ করিবার মত বায় জন বিশ্বাসঘাতক 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ৮৭ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ইতি- 
মধ্যেই জুটিয়াছে ।/ দলের স্বার্থ যেখানে দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে 
স্থান লাভ করে, ব্যঞ্জিগত আনুগত্য যেখানে দলাহুরক্িনর 
একমাজ নির্দেশরেপে গ্রাহথ হয়, সেখানে ইহা ঘটিবেই। 
কেননা খ্বার্থ ও লাতের চেষ্টা দলগত হুইতে ব্যঞজ্জিগতে পরিণত 
হইতে দেবী লাগে না। নেতার জাদর্শ সম্পূর্ণ নিফাম ও 
তাহার আত্মনিয়োগ যথার্থ ভাবে অনাসক্ত ন! হইলে তাহার 
দলে শঠ ও খলের প্রবেশ অনিবার্য । 


অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট গঠনে কংগ্রেসের 
আপত্তির কারণ 

মপ্রিমিশন ও বড়লা্ট ১৬ই জুন তারিখে অগ্থায়ী কেস্ত্রীয় 
গবন্দেন্ট গঠনের ধে প্রস্তাব করিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহা কেন 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহার কাগণ বিবৃত করিয়া মৌলান! 
আজাদ বড়লাটকে একটি দীখ পত্র প্রেরণ করেন । পত্রথানিতে 
এ-সম্পর্কে কংগ্রেসের সমস্ত যুক্তি সন্রিবেশিত হইয়াছে বলিয়া 
উহার গুরুত্ব অপামান্ত | সম্পূর্ণ পত্রটি শিয়ে দেওয়া হইল | 
প্রিয় লর্ড ওয়াভেল, 

আপনার ১৬ই তাপিশের বিন্বতি পাইবার পর জামার 
কমিটি এই খিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই এবং জাপন।র 
প্রপ্তাব সম্পর্কে ও অস্থায়ী গবন্মেন্টি গঠনের জঢড আপনি বিভিন্ন 
সদন্তদের নিকট ঘে আমস্্ণ পাঠাইয়াছেন তৎসম্পর্কে কমিটি 
বিশেষভাবে চিন্তা করিম দেখিয়াছে। বিভিন্ন দ্বিক হইতে 
আপনার মতামত আমর] বিচার করিয়া দেপিয়াছি। আলো- 
চনা কালে আমর! আমাদের অনুখিধাগ্ডলি জাপনার নিকট 
উপস্থিত করিয়াছি । হুঃখের বিষয় হইতেছে এই যে, সাম্প্রতিক 
পত্রালাপের ফলে এই অনুবিবাগ্চলি আরও জটিল হইয়া 
উঠিয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কংগ্রেস একটি 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্মের লোক 
ইহার ভিতরে আছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
এই কংগ্রেস জর্ধশতাব্বীর অধিককাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া 
আসিতেছে । জাতীয় হ্বাধীনত1 অর্ণনের উদগ্র আকাক্ষাই 
ভারতের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়কে একত্র করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জামাদিগকে প্রত্যেক 
প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইবে । আমর! আশ! 
করিয়াছিলাম যে অস্থায়ী গবন্মেন্টি গঠিত হইলে আমরা 
স্বাধীনতা লাভ কণ্িতে পারিব। অবিলম্বে ্বাবীনতা প্রবর্তন 
করিয়া আইনগত পরিবর্তন সাধনেয় জন্য আমর] বিশেষ চাপ 
দিই নাই। আপনার অন্বিবাগুলি উপলব্ধি করিম্াই আমর! 
উহা! করিয়াছি । ত্বাধীনত! যাহাতে আসে তজ্জন্য শাসন- 
ব্যবস্থায় আমন! কিছু পরিবর্তন আশ! করিয়াছিলাম । 'এই 
দিক হইতে অঙ্থারী গবস্ষেন্টের ক্ষমত1 সম্পর্কিত বিষয়টি খুবই 


| বিবিধ প্রেস-_জস্থায়ী কের রকেট গঠনে কংগ্রেসের জাপত্তির কারণ 
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৷ হবু ] আমাদের ধারণা ছিল যে উহা বড়লাটের শাসন 
পরিষদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতপ্র ধরণের হইবে । আপনার ৩০শে মে 
তারিখের পত্রে আপনি এ সম্পর্কে আমাদিগকে কতকগুলি 
আশ্বাস দিঘ্রাছিলেন | কিন্তু আমরা চিন্তা করিয়া! দেখিলাম 
যে আপনি অধিক দূর অগ্রসর হুন নাই। তবে আপনার 
বন্ধুবপূর্ণ মনোভাবের কথ! বিবেচনা করিয়া আপনার প্রদত্ত 
আধ্বাসগুলি আমগ] মানিয়া লই এবং উপরোক্ত বিশেষ বিষয়- 
টির জন্প আমর] আর অধিক চাপ ন] দেওয়াই স্থির করি। 


অহায়ী পখনেন্ট গঠন সম্পর্কিত গুরুদপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা 
এখনও হয় শাই। এই সম্পর্কে আমরা বিশেষ জোরের সহিতই 
ইহা বলিতে চাই যে সাময়িক ব্যবস্থা ছিসাবেও আমর! 
পিৎখ্যাসাম্যের প্রস্তাব মাশিয়া পইতে পারি না। আমাদের 
ধঙ্তব্য হইতেছে এই যে, দেশের শাসনকার্ধ যাহাতে গুঠূভ।বে 
পরিচালিত হয় এবং সংখ্যালঘু সন্প্রদায়ঞলির প্রতিনিবিগণও 
যাহাতে ইহার তিতরে থাকেন তন্ফন্য ১৫ জন সদশ্ত লইয়! 
অস্থায়ী গবন্মেন্ট গঠন করিতে হইবে । সদশ্ডদের নাম সম্পর্কে 
আমর]! আমাদের মতামত ঘরোশ্বাভাবে আপনাকে জানাই । 
আপনার ১৬ই তারিখের তালিকায় আমর! এক ব্যক্তির নাম 
দেশিতেছি থিশি সরকারী কার্ধে নিযুক্ত । জনকল্যাশকর 
কার্ধের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না বলিয়াহ আমর] 
জানি । ব্যঞ্িগহভাধে তাহার নামে আমাদের কে!ন আপতি 
শাই। তবে তাহার নাম তাপলিকাতুজ্ঞ করার পূর্বে 
আমাদের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল। অপর এক 
ব্যক্তির নাম বাদ দিয় বিবৃতিতে আপনি যে সমন্ত নাম উল্লেখ 
করিয়াছিলেন তাহ!তে আমর! আশ্চর্যান্িত হই। কংগ্রেস 
যে নামের তালিক। প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারও কিছু পরিবর্তন 
করা হয়। আ(পনি-যে ভাবে নামের তাপিকা! প্রস্তত করিয়া- 
ছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় যে আপনি ভ্রান্ত পথেই 
সমস্ত! সমাধানের চেষ্ট] করিতেছেন । আমাদের একজন 
সহকর্মীর নামই সেখানে দেওয়া হ্ইম্বাছে। অবস্ঠ আপনি 
বলিয়াছেন যে উহ্বার সংশোধন কর! হইবে । ফাজেই এ 
সম্পর্কে আমর] অধিক কিছু খপিতে চাই না। 
আপনার তালিকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, 

উহাতে কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম নাই । জাতী- 
রতাবারী মুসলমানের নাম বাদ দেওয়া! অতাস্ত অসঙ্গত হইয়াছে 
বলিয়া আমর] মনে করি । আপনার তালিকা হইতে কংগ্রেসী 
দলভুক্ত এক জনের নাম বাদ শিয়া! তাহার পরিবতে” আমরা 
এক জন মুসলমানের নাম দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাষ । 
আমর! মনে করিয়াছিলাম যে, নিজেদের দলের এক জনের 
নাম পরিধর্তন করিয়া সেম্থলে অপর এক জনকে নিয়োগ 
করাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না! । ফুসলিম 
লীগের মনোনীত ব্যক্তিদের ' তালিকার অন্তভূ্ত এক ব্যক্ত 
থে সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এবং শুধু 
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স্বা্নৈতিক কারণেই তাহার দাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে 
বলিয়া আপনার দৃষ্টি জাকর্ষশ করিলে আপনি নিজেই জামাকে 
লিখিয়াছিলেন, “ধেমন অন্ত ঘলের আপি মানিতে পারি ন! 
তেমন রুগলিম লীগকর্তক প্রেরিত নামের তালিকা সম্পর্কে 
কংগ্রেসের আপতি করিবার অধিকারও জামি মানিয়া লইতে 
পারি না। শরক্ষেত্রে ভধু যোগ্যতাই বিচার করা হুইবে।” 
কিন্ত আমরা! কোন প্রস্তাব দিবার পূর্বেই জাপনার ২২শে জুন 
তারিখের পত্র পাইয়! বিশেষ আশ্চর্য বোধ করিলাম । আপনি 
সংবাদপত্রের কয়েকটি 'বিবরণের ভিভিতে এঁ পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন। কংখ্রেসী প্রতিনিধিদের মধ্যে অস্থায়ী সরকারে 
কংগ্রেস-মনোনীত কোন বুসলমানের নাম গ্রহণের অনুরোধ 
রক্ষা করিতে আপনার ও মন্ত্রীমিশনের অসন্মতির কথা 
আপনি জামাদের জানাইয়াছিলেন | এই সিদ্ধান্ত আমাদের 
নিকট অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, ইহা] আপনাদের উপরি-ক্ত উক্তির 
সম্পূর্ণ বিপরীত । একথা হুইতে ইহাই সাব্যস্ত হুইল যে, 
ইচ্ছামত নিজ প্রতিনিধি মনোনয়নের শ্বাধীনতাও কংগ্রেসের 
নাই। ইহাকে নজীর ফিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না 
ঘলাতেও বিশেষ কিছু তফাৎ হইল নাঁ। যে কোন স্থলে, 
যে কোন সময় এবং যে অবন্থায় এরূপ মৌলিক আদর্শ হইতে 
সাময়িক বিচ্যুতিও আমরা! মানিয়া লইতে পারি না। 

মিঃ জিনা তাহার ১৯শে জুন তারিখের পত্রে যে সকল প্রশ্ন 
ভুলিয়াছেন ও আপনার] তাছার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা 
আপনাদের ৩১শে জুন তারিখের পত্রে আমাদের জানাইয়া- 
ছেন। আমরা মিঃ জিত্রার চিঠি দেখি নাই । তিন নং প্রশ্নে 
তপনীলী জাতি, শিখ, দেশীয় প্রষ্টান ও পাশাঁ_এই চারটি 
সংখ্যালছু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়! 
জিজ্ঞাসা কর] হইয়াছে যে, এই সফল জাতির সদস্তপদ খালি 
হইলে কাহারা তাহা! পূরণ করিষে এবং সে সময় মুসলিম 
লীগের নেতার পরামর্শ ও জন্থমোদশ গ্রহণ কর! হুইবে 
কি না। 

তাহার উত্তরে আপমি বলিয়াছেন, "আপাতত সংখ্যালছু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিবিদের যে সকল আসন দেওয়া হইয়াছে 
তাহার কোনটি খালি হইলে শুন্ত পদ পরণের পূর্যে আমি 
স্বভাবতই প্রধান ছুইটি দলের পরামর্শ গ্রহণ করিব ।” ন্ুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, মিঃ জিন্ন! তপশীলী জাতিসমৃহকে সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়ের অন্ততুক্তি বলিয়! মানিয়া লইয়াছেন এবং 
আপনিও এ বিষয় তাহার সহিত একমত বলিয়াই মনে হয়। 
আমাদের তরফ হইতে এই মতের ধিরোধিত] করিয়! জানাইয়া 
দিতেছি বে, তপক্গীলী সম্প্রদ্দার়কে হিস্ছু সমাজেয় অচ্ছেন্ড অঙ্গ 
হিসাবেই আমরা গণা করিয়া থাকি । আপনার ১৫ই জুন 
তারিখের পরে আপনিও তপন্ীলী সম্প্রদায়কে হিন্দু হিসাবেই 
গণ্য করিয়াছিলেন । 


আপনার প্রস্তাবে আপনি বলিয়াছেন বে, হিন্ু-যুসলমান 


প্রবাদী 
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বা কংখ্েস-লীগের মধ্যে কোনক্ষাপ সংখ্যা-সাম্যের ব্যবস্থা 


নাই। কারণ কংগ্রেসকে হিক্দুদের জন্ত হয়টি ও লীগকে 
মুসলমানদের জন্ত পাঁচটি আসন দেওয়া হুইয়াছে। হিন্দুদের 
ছয়টি আসনেন় মধ্যে একটি তপনশীলীদের জন্ত । আমর! এমন 
ফোন সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক দলের সহিত কোনমতেই 
একমত হুইতে পারি না, যে দল কংগ্রেসের জন্ততৃক্তি তপপীলী 
হিন্দু বা অন্ত কোন সংখ্যালত্ু দলের প্রতিনিবি মনোনয়নের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। 

চতুর্থ প্রশ্নে তপনীলী সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া 
উল্লেখ কর! হইয়াছে এবং প্রস্তাবে উল্লিখিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সংখ্যান্থপাত গবন্মেন্টে বজায় থাকিবে কি না, তাহ! জিজ্ঞাসা 
করা হইয়াছে । আপনি উত্তরে বলেন ঘে, প্রধান ছল ছইটির 
সম্মতি বাতীত সংখ্যালঘুপাতের পরিবর্তন হইবে না । এখানেও 
একটি সম্প্রদায়কে ফোনপ্রকার সম্পর্ক না থাকিলেও অন্ত 
সম্প্রদায়ের পরিবর্তনাদির ব্যাপারে ভেটো! দিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হুইয়াছে। যদি সুযোগ ও ুখিধা আসে তাহা 
হইলে আমর]! অন্ত একটি সংখ্যালঘু সন্প্রদায়ের প্রাতিশিবিও 
গ্রহণ করিতে পারি । উদাহ্রণ-গ্রজপ এযাংলো-ইওিয়ান সন্প্র- 
দায়ের কথ! বল! যাইতে পারে। মুসলীম লীগের সম্মতির 
উপর এ সকল ব্যাপার নির্ভর করে । আমরা ইহাতে সম্মত 
হইতে পাপ্ি না । আমর] ইহ্ছ/ও বলিতে চাই যে, আপনি যে 
উত্তর দিয়াছেন, তাছাদ্বার! বর্ণছ্পুর প্রতিনিধি-সংখ্যাও সীমা- 
বন্ধ হইয়াছে এবং উছ্ার ফলে হিন্দুর প্রতিনিধি-সংখ্যা লীগের 
সমান হইয়া পড়িতেজে | 

পঞ্চম প্রশ্রের উত্তরে আপনি খলিয়াছেন, “প্রধান হুইটি 
দলের মধ্যে কোন একটি দলের জনিকাংশ সদস্ত যদি বিরো- 
বিতা করেন, তাহা! হইলে সাময়িক গবর্থ্টে কোন বড় রকমের 
সাম্প্রদায়িক সমস্তা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পাপ্সিবেন 
না। আপনি জারও বলিয়াছেন যে, আপনি কংগ্রেস সভা- 
পতির নিকট এ বিষয় উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন যে, 
কংগ্রেস উহ| সমর্থন করেন | এই সম্পর্কে জামি বলিতে চাই 
যে, ভারতীয় আইন সভায় স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে 
আমরণ এ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলাম । বড় বড় সন্প্রদায়গুলিয় 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া গঠিত সাময়িক 
গবন্ধেন্ট ঘদি আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন, তাহা! হইলে 
উহা! সহজেই প্রযুক্ত হইতে পারে । অন্ত কোন তিভিতে যদি 
সাময়িক গবন্থেন্ট গঠিত হয় তাহা হইলে এ নীতি প্রয়োগ কর! 
ঘাইবে না। ১৩ই জুন তারিখে আমি যে পঅ দিয়াছিলাম 
তাহাতে বল! হইয়াছিল যে, উহ্বার ফলে শাসনকার্ধ্য পরিচালন 
অসস্ভব হুইয়! পড়িবে এবং অচল অবস্থার ব্রি অবন্ঠতাবী। মিঃ 
জিরা তাহার পত্রে লিখিয়াছিলেন-_"সদস্তসংখ্যাঁ ১২ জনের 
পরিবর্তে ১৪ জন করা হৃইয়াছে।” অতএব অধিকাংশ 
সুসলমান স্ন্ক বিশ্লোধিতা করিলে বড় রফমেয় ফোম সান্্র- 
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ঘায়িক ব্যাপারে ফোন প্রকার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করা চলিবে না। 
তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে, সদন্তসংখ্যা ১২ জনের 
পরিবর্তে ১৪ জন করার পর এই সমন্তার উদ্ভব হয় অর্থাৎ ১৬ই 
জুন আপনি যে বিত্বতি দেন তাহার পরই উহার সৃষ্টি হয়। এই 
বিস্বৃতিতে এ নিয়মের কোন উল্লেখ ছিল না । আমাদের সম্মতি 
মা লইয়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা! হইয়াছে ইহার 
ফলে মুসলিম লীগ সাময়িক গবর্মেন্টে ভেটো দিবার অযথ। 
কোন একটা কার্যে বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। 

১৬ই জুন তারিখে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তৎ- 
সম্বন্ধে এবং মিঃ জিন্নার প্রশ্নের উত্তয়ে আপনি যাহ! বলিয়াছেন 
সেই বিষয়ে জামাদের যে আপত্তি আছে, তাহা উপরে উল্লেখ 
করা হইল। এই সকল ক্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার জন্য 
সাময়িক গবন্মেন্টের কার্ধ্য পরিচালন কঠিন হইয়া পড়িবে এবং 
উহার ফলে অচল অবপ্রার সৃষ্টি অবস্ঠ্ভাবী। বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে অবিলক্বে যে সকল জিনিষের প্রয়োজন আপনার 
প্রস্তাব তা! মিটাইভে পারে না এবং যে আদর্শ আমাদের 
নিকট অতি প্রিয় আপনার প্রভাবে সেই আদর্শও পূর্ণ হইবে 
না। সেইজন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৬ সালের ১৬ই 
জুন ত!রিখে আপনার খিধতিতে প্রস্তাবিত সামগ্রিক গবন্দেন্ট 
গঠনে আপনাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হ্টতৈে পারিবেন না 
ধলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

১৯৪৬ সালের ১৬ই যে তাগ্লিথে প্রকাশিত বিশ্বতিতে 
শাসনতগ্র-রচনাকারী পরিষদ গঠন সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা! 
হুয় তৎসম্পর্কে কেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৪শে মে একটি প্রশ্তাব 
গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আপনার সহিত এবং মন্ত্রী-মিশনের 
সহিত আলোচনা ও পত্রালাপ করিয়াছি । আমার কয়েকজন 
সহকশ্থীও এ ব্যাপারে আপনাদের সফ্ত আলোচনা] ও পঞ্রঁ- 
লাপ করেন। এ সকল জালোচনা ও পত্রে, প্রস্তাবে ঘে সকল 
ক্রটি আছে আমর] তাহার উল্লেখ করিয্াছিলাম ৷ বিবৃতির 
কয়েকটি বিষয়ে জামরা আমাদের অভিমতও জ্ঞাপন করিয়া 
ছিলাম । আমাদের মতে দৃঢ়সক্ল্প থাকিয়াও আমরা আপনার 
প্রস্তাব গ্রহ্ছণ করিতেছি এবং আমাদের উচ্ছেস্ট সাধনের জঙ্ক 
আমরা তদন্যায়ী কান্ধ কপ্সিতে প্রপ্তত আছি। আমরা 
ইহা] বলিতে চাই যে, ভালভাবে সাঁমবিক গবস্ছেন্ট গঠনের 
উপরই সাফল্যঙ্জনকভাবে গণপগ্দিষদের কার্য পরিচালন 
নির্ভর ফরিতেছে। 

বশংবদ 
(থাঃ) একে আজাদ 


নিখিল-ভারত র'্রীয় সমিতির বোম্বাই 
অধিবেশন 


কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অনেক বিচার বিবেচনার পর 
মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে তারিখেক প্রস্তাব গ্রহণ ও বড়লাটের 


১৬ই জুন তারিখের প্রস্তাব বর্জন করিয়াছেন । বোস্বাইয়ে 
নিখিল-ভারত রাষ্রীয় সমিতির অধিবেশনে বিপুল ভোটাবিক্যে 
ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত সমর্ধিত হইয়াছে । যৌলানা 
আল্ঞাদ প্রস্তাব উখ্যাপন করেন এবং সর্দার বল্পতভাই প্যার্টেল 
উহা সমর্থন করেন। মৌলানা জাজাদ বলেন যে কংগ্রেস 
এতকাল এই দাবি করিয়া আসিতেছিল যে ভারতবাপীর 
হাতে ভারতবর্ষের শাসনতন্জ প্রণয়নের ক্ষমত1” ছাড়িয়া 
দিতে হইবে | ব্রিটিশ গবন্থেন্ট বহু বংপর ধরিয়া! এই দাবি 
অন্বীকার করিয়া আসিয়াছে । আক তাহারা চাপে পড়িয়াই 
ভাক্সতবাসীর এই দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, শ্বেচ্ছায় 
নয়। দেশ এতদিন যাহা চাহ্য়াছিল তাহাই পাইরাছে সুতরাং 
গণপরিষদে যোগদানে অসশ্মতি জ্ঞাপন করিলে এই দাবির 
কোন অর্থই থাকে না। মন্ত্রীদের ঘোষণায় ভারত বিভাগের 
পরশ্্রের চূড়ান্ত মীমাংসা হুইয়া গিয়াছে। এই ঘোষণায় 
পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ধ বিভক্ত হুইবে না, 
এক যুক্তরাষ্্রের অধীনে অবিভক্ত থাকিবে । পর্থিত নেহেরু 
তাহার বক্তৃতায় বলেন, “আমরা স্বাধীনতার দ্বারে আসিয়। 
উপস্থিত হইয়াছি। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই আমরা 
আমাদের লক্ষ্যে পৌছিতে পারিব।” গা্ধীতী অধিবেশনের 
দ্বিতীয় দিনে এক বক্তৃতায় বলেন, “দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা 
সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি । আজ গণপরিষদের দোষক্রটি 
দেখিয়া ভীত হইব কেন? আমর! যদি দেখিতে পাই যে 
গণপরিষদের দোষক্রটি দূর করা! সম্ভব হইবে না তখন আমরা 
ইউচ্ার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিব ।” দ্বিতীর দিবসের বক্তৃতার 
শেষে ধিতর্কের উত্তর দান সমাপ্ত করিয়া আবেগভরে মৌলান! 
আজাদ বলেন, “বিজয়লক্ষী আমাদের গৃহ্দ্বারে সমুপস্থিতা, 
তাহাকে বরণ করিরা গৃহে স্থাপন করুন, অবহেলায় তাহাকে 
যেন ফিরাইয়] না দেন ।” 

ব্রিটিশ গবশ্েন্ট দয়ার দান হিসাবে ভারতবাসীকে গণ- 
পরিষদ গঠনের অনুমতি দিয়াছেন এ কথা মনে কর। 
ভূল। কংগ্রেসের গত বাট বংসরের সংগঠন ও আত্ব- 
ত্যাগের ফলে আমর| গণ-পরিষদ পাইয়াছি। ব্রিটিশ 
জনসাধারণ ও বৃটিশ মন্ত্রীসভা এতদিনে বুবিয়াছেন যে ভ্ঞারত- 
বাসী স্বাধীনতা লাভের ছন্ত বদ্ধপরিকর এবং এই দৃঢ়- 
প্রতিজা হুইতে ভারতবাসীকে বিচ্যুত করিবার শক্তি 
কাহারও নাই। ব্রিটিশ গবর্থেণ্টের সম্মুখে আছ যার 
ছইটি পথ আছে-_-হুয় তাহাদিগকে শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা! 
হত্যাত্তর করিয়া! সসপ্মানে ভারত ত্যাগ করিতে হুইবে, নতুবা 
আবার এক ভয়াবহ বিল্লব ডাকিয়া আনিত্স! জনাবন্তক রক্ষ- 
ক্ষয়ের পর অসশ্মানে পদাধাতে বিতাড়িত হইতে হইবে । পার্ল 
মেন্টাপ্ি ডেলিগেশনের সদ্বন্তেরা ভারতে আসিয়া ইহাই বুঝিয়া 
গিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া স্বদেশবাসীদের ঠিক এই কথাই 
শুমাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্দেনটও ইহা! উপলদ্ধি কহিযাই 
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বসত্রত্রয়কে চৃক্ান্ত মীধাংস1! করিবার ভার দিয়াই ভারতবর্ষে 
পাঠাইরাছিলেন। প্রথম পদ্থা বাছিয়া লইয়া! ব্রিটেন ঘে 
ছুরদর্শিতার পর্দিচয় দিয়াছে তারতবাসী তাহার অমর্যাদা 
করিতে পারে না। 

গণপরিষঙ্গ আহ্বানের সময় তাহার ক্ষমতা! নির্দেশ করিয়া 
দেওয়া» সত্তেও গণ-পরিষদের সার্বভৌম অধিকার লাভের 
ষ্টান্ত বিরল নয়। ঞ্রা্ের &েটস্‌ জেনায়েল আহ্বানের সময় 
ষোড়শ দ্গুই উহার ক্ষমতা নানার্দিক ধিয়াই সীমাবন্ধ কনিয় 
দিয়াছিলেন। ধরাবীধা- ক্ষমতা! অতিক্রম করিতে গণ-প্রতি- 
নিধিদের উদ্যোগী হইতে দেখিয়া রানা তাহাদের সতর্ক 
করিবার জন্য লোকও পাঠাইয়াছিলেন । গণনায়ক মিরাখে! 
সেই র্াজদৃতকে বলিয়াছিলেন, “যাও তোমার প্রত্থুকে গিয়া 
বল আমর] গণ-প্রতিশিবিক্ূপে এখানে সমবেত হ্ইয়াছি, বল- 
প্রয়োগ ভিন্ন আমাদের সরান যাইবে ন1।” এই গণ-পরিষদ 
কি ভাবে স্বাধীন ফ্রান্সের সার্বভৌম রাধ্রবিধি রচনা করিয়া 
ছিল তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে লেখ! আছে। 

আমাদের গণ-পরিষদ সব্থন্ধে মৌলান! আজাদ এবং পণ্ডিত 
নেঞ্রে উভয়েই বলিয়াছেন যে উহ্নাকে সার্বভৌম পরিষদে 
পরিণত করিবার চাবিকাঠি আমাদেরই হাতে আছে। ভাপত- 
বাসীর আত্মমর্ধ্যাধা-বিরোধী কোন ধাধা উপস্থিত হুইলে 
কংখ্েস গণ-পরিষদ ভঙ্গি দিতে মুহ্ুতৈর জন্তও ছ্বিধা করিবে 
না মৌলনা আজাদ শ্বাধীর সমিতির অধিবেশনেই তাহা! 
জানাইম্া দিরাছেন। পণ্ডিত নেহেরু পরে এক সাংবাদিক 
অন্মেলনে বলিয়[ছেন যে গণ-পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমত| মগ্রী- 
মিশনও শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন তবে তাহাদের হইঠি সত 
আছে--প্রথম মাইনররিটি সমস্তার সমাধান করিতে হইবে, 
দ্বিতীয় ব্রিটেনের সঙ্তিত ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে 
হইবে । পণ্ডিতজী এ সঙ্গেই বলিক্ম! দিয়াছেন যে এই ছুই সর্ত 
পূরণের নামে আমাদের উপর কোনরূপ জোর খাটানে! চলিবে 
না। মাইনরিটি সমক্তার সমাধান যাঞাতে সম্ভোষদ্গনক হয় 
তাহার ব্যবস্থা আমরাই করিতে পারিব এবং করিব । 

গণপরিষদে ভারতবর্ধের যে সব প্রতিনিধি যোগদান . 
করিতে যাইতেছেন তাহাদিগকে কাহারও নিকট অছগত্যের 
শপথ লইতে হুইবে না, ম্বাবীন ভারতের জগ্ত যে শাসনতন্ত্র 
তাহার] রচম! করিবেন ব্রিটেন তাহাই মানিয়! লইবে। ব্রিটিশ 
সাআাজ্যের অস্তত্ঞ থাকা অথব| উহার বাহিরে যাওয়ার চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গণ-পরিষদই গ্রহণ করিবে । ভারতীয় গণ-পরিষদকে 
আমেরিক] বা ক্রান্পের গণ-পরিষদের চেয়ে কম ক্ষমতাসম্পর 
মনে করিবার ফোন কারণ নাই। . 

মিঃ জিঙ্গার জয়-পরাজয়ের হিসাব 

মনত্র-মিশনের তারতে আগমনের পর মিঃ ছিন্ন মুসলিম 
লীগকে যে পথে পন্লিচালিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কেহ কেহ 
গ্লাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছেন । সকলে তাহা! পান 


প্রবাসী 
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নাই। মিঃজিঘ্ার রাজনীতির সৃল কথা এই যে, যে সময়ে 
কংগ্রেসকর্মীরা চরম ্বার্থত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষদত! 
অর্জনের চেষ্ট! করে তাহার দল সে সময়ে বিদেশীর আভ্ঞাবহু 
হুইয়! পুরফার লাভ করুক । স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজের সহিত 
কংগ্রেসের বোঝাপড়ার কথা যখনই উঠিবে তিনি তখনই 
আগাইয়া আসিয়া মুসলমান শ্বার্খরক্ষার দোহাই পাড়িয়া 
কংগ্রেসের অর্দিত অধিকারের বখর|! দাবি করিবেন। 
ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের হাতে যত দিন ক্ষমতা ছিল 
তত দিন তাহারা মাইনরিটি স্বার্থরক্ষার অঞ্দুছাতে মিঃ 
খরার এই অগ্ভার দাবি সমর্থন করিয়! তারতবর্ধের রাজনৈতিক 
প্রগতিতে বাধ! দির আসিয়াছেন। বিলাতের শ্রমিকদল এই 
চার্চিলী নীতির প্রতিবাদ সর্বদাই করিয়াছে । নিজেদের হাতে 
ক্ষমতা আসিবার পর মিঃ এটলী ঘোষণ! করেন যে মাইনরিটিকে 
আর কখনও দেশের প্রগতির পথ রোধ করিয়া দাড়াইয় 
থাকিবার ক্ষমতা দেওয়া! হইবে শা । শ্রমিক মগ্রীত্রয় ভারতবর্ষে 
আসিয়া প্রথমেই পাকিস্থানের দাবিকে অযৌক্তিক, অবাস্তব 
ও অপস্তব বলিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । 
তার পর মিঃ দ্বিশ্না বুখরক্ষার জন্ত প্যারিটির ধাবি তুলিলে 
তাছাও তাহার] অগ্াঙ্গ করেন। লঞ্ড ওয়াডেপ সিভিল 
সার্ভিস ও ইংরেজ বণিকদের পরামর্শে অগ্থায়ী কেন্ত্রীয় গবন্থে্টি 
গঠশে লীগ-তোষণের চেষ্টা! করিম্বাছিলেন এবং ভাহার পঞ্1- 
বলীতে যে সব তথ্য প্রকাশিত হৃইয়াছে তদতিরিস্ত কোন 
মৌখিক প্রতিশ্রুতি সপ্তবত যি: জি্নাকে দিয়াছিলেন ইহাও 
সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। ১৬ই জুনের ঘোষণার অষ্টম ধারায় 
বল! হইয়াছিল যে বড়লাট অস্থায়ী গবন্স্টে গঠনের যে 
প্রস্তাব করিয়াছেন কোন দল তাহা অগ্রাহ্হ করিলে বাহার! 
উহ! গ্রহণ করিবেন তাহাদের লইয়। অস্থায়ী গবন্মেন্ট গঠিত 
হইবে। অস্থায়ী গবর্থেন্টে যোগদানের আমন্ত্রণ কংগ্রেস 
প্রত্যাখ্যান করে, কিন্ত লীগ গ্রহণ করে। এই সঙ্কটে 
পড়িয়। মন্ত্রী-মিশন ১৬ই জুনের প্রস্তাবের উত্ত ধারার এফ 
ব্যাখ্যা করিয়া অগ্ায়ী গবর্খেন্টে গঠনের প্রস্তাব বাতিল 
করিয়া দেন। ইহার পর মিঃ জিন্না ও লর্ড ওয়াতেলের মধ্যে 
যে বাগরুদ্ধ হয় তাহাতে সন্দেহ হয় চার্চিল-দলের লোক, লর্ড 
ওয়াতেল সিভিল সার্ভিস ও ইংরেজ বণিকেরা একযোগে 
লীগের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমত! তুলিয়া দিয়া কংগ্রেসকে 
ধংস করিবার চেষ্ঠা করিতে পিয়াছিলেন, কিন্ত শ্রমিক দলতুস্ত 
মন্ত্রীরা এই ফাদে পাধিতে অর্ীকার করার এই চাল ব্যর্থ 
হইয়াছে । ভারতবধের ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র গুলির 
গত করেক মাসের সম্পাদকীয় মণ্তব্যে লীগকে সর্বতোভাবে 
সমর্থনের চেষ্ঠা এবং লীগের সর্ববিধ সংবাদ প্রকাশের তঙ্গী 
লক্ষ্য করিলে এই বিশ্বাসই সমর্থিত হয়। 

মিঃ দ্বিরার রাজনীতি সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের বারণ! 
কিন্ধপ ধীড়াইতেছে তাহারও কিছু কিছু পরিচয় মিঘিতে 
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জারম্ত করিয়াছে । বর্তমানে হাযদারাধাদ রাজযকেই ভারত- 
বর্ষের একমাত্র পাকিস্থান বঙ্গা ঘাইতে পায়ে। প্রজাদের 
ঘ্শ ভাগের নয় ভাগ হিচ্ছু হইলেও সেখানে বুসলমানদের 
অগ্রতিহুত প্রতাপ, নবাব মুসলমান, প্রধান মন্ত্রীও পুসলমান__ 
উভয়েই লীগের বড় সমর্ধক | ব্যবস্থা-পরিষদের অধেকি সদস্ত 
ব্বসলমান এবং রা ভাষা উত্্। ছায়দরাবাদের নৃতন ব্যবস্থা- 
পরিষদের উদ্বোধনের জন্জ মিঃ জিরা আমন্ত্রিত হইয়াছেন । এ 
ছেন রাজ্যের বিখ্যাত একটি উদ্৮ সংবাদপজ *পায়াম” মিঃ 
জিপ্না শপ্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে তাহার তর্জনা “নবযগে" 
প্রকাশিত হইয়াছে । উহা এই ঃ 
আমরা যেরপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহা! যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে ইহ] নিঃসন্দেছে বল! ঘাইন্ডে পারে যে, 
লীগ কাউন্সিল ক$ক অস্থায়ী গবন্েন্ট এ্রছুশে মিঃ জিন্লার 
সম্মতি ছিল না। কিন্ত তিনি যখন দেখিলেন যে, অধি- 
ফাংশ সদস্ত উহ গ্রহণের জ্বন্ত একান্তভাবে জাগ্রহথাপ্সিত 
এবং সেজন্ত তাহার! এই অনুহাত উপস্থিত করিলেন ঘে, 
পাকিস্তান অর্জনের জন্প আমাদের সম্মুখে ধখন আর কোন 
পরিকয্পনা নাই, তখন উহ! গ্রহণ করা কতব্য, অ্তথায় 
মুসণমান জনসাধারণের নিকট কৈফিরং দ্রিবার কিছুই 


থাকিবে না। বিশেষত আমর] সেদিন মাআজ পাকিস্তান. 


জর্জনের জন্ত রক্তনারা যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের যে 
প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছি, লোকে যখন উচ্ছার কৈফিয়ং 
চাছিবে, তখন আমরা কি জবাব দিব? কিন্ত বে বন 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়ছে, উহা গ্রহণ করিলে 
উহাতে পাকিস্তান আছে বলিয়া আমর! রুসলমান 
সাধারণকে প্রবোধ দিয়া তাহাদের সম্মুখে দীল়্াইবার 
একট সুযোগ করিয়! লইতে পারব ৷ মিঃ জিন্াও যখন 
দেখিলেন যে, তিনিও যেমন বতমান অবস্থা অতিক্রমের 
কোন প্রোগ্রাম দিতে পান্সিতেছেন না এবং অনুগামীদের 
অধিকাংশ যখন ত্যাগের পথ অবলগ্নে ইচ্ছুক নহে, তখন 
তিনি মস্ত্রিমিশন কতক উপস্থাপিত ক্ষীমের কোন কোণে 
পাকিস্তানের সামান্ত মাআ (উহ্ছতে আছে-- খফিফ সা 
আকৃস]) ছায়ার সন্ধান পাওয়! যায় কিনা, তাহা! অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা! তিনি পাইলেনও । সুতরাং 
লীগের জত অস্থায়ী গবন্দেন্টের পদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হুইল । কিন্ত কংগ্রেসের অন্বীক্ৃতির পর যখন বড়লা্ট ও 
মঞজ্িমিশন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া অস্থায়ী গবন্গেষ্টের প্রস্তাবকে 
স্থগিত করিলেন, তখন লীগকে “না ঘরকা না ঘার্টকা'র 
দশার মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইল । নুতরাং ইঙাতে মিঃ 
জিন! ক্রোধাক্রান্ত হইলে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন 
কারণই থাকে না।. কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই 
ঘট্টনা হইতে কোন শিক্ষালাভ হইয়াছে কি না। যছ্ধি 
হইয়! থাকে; তবে ভাহা ভবিষ্যতের জঙ কাজে লাগাইয়া 
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উপকৃত হওয়া যাইতে পায়ে । আমরা খোদার দরবারে 

প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ক্রোধ যেন গণপরিষদের কাজে 

ব্যাঘাত না জন্মায় । গণপরিষদে গিয়া সবাই যদি অবাস্তর 

প্রশ্ন বর্জনপূর্বক ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় লক্ষ্য সম্মুখে 

রাখিয়া উহ্ার একটা সর্ধাঙ্গীন দুমন্দর পরিকল্পনা প্রস্তুত 

করিয়া ব্রিটিশ গবন্ধেন্টের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিতে 

পারেন যে, আমর! আমাদের সত” পূরণ করিয়াছি, এখন 

আপনার] আপনাদের দায়িৰ পালন করুন, তাহা! হইলে 

্রক্ষ্রপে এই কলম্ব-তঞ্জন হইতে পারে। হে খোদা, 

তুমি আমাদের জাশ! সফল করিও । 

এপ্রিল মাসে নয়লা্দিদ্শীতে অনুষ্ঠিত লীগ কাউজিলের 
সভাম় মিঃ জিন্না বলিয়াছিলেন, “আজ আমরা যেখানে 
উপস্থিত, সেখান হইতে অগ্রসর ইতে গেলে বিপ্লবের 
পথে পা বাড়াইয়! রক্তদানের জন্ত প্রস্তত হইতে হুয়। 
কিন্ত যেবস্ত আম:] পাইতেছ তাহার জন্ভ এক ফোটা 
ঘামও অখমাদের খরচ করিতে হয় নাই ।* 'নবযুগ+ সংবাদ 
দিতেছেন যে এই সভ্ভায় ঈশ্বরের নামে শপথপূর্বক যে- 
কোন ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্থান অর্জনের প্রতিজ্ঞা-পত্রে 
সমবেত লীগ সদন্তত্ন্দকে সহি করানো হ্ইযাছিল। মিঃ 
জিন্রা দণ্ডায়মান হইয়! উহার এক একটি শক উচ্চারণ করিয়া- 
ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লীগ কাউদ্দিলের সদন্তের! তাহা! আবৃজি . 
করিয়াছিলেন । প্রতিজ্ঞাপাঠ শেষ হইলে রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষরও লওয়া হইয়াছিল। ইহার পর হইতে লীগ দলীয় 
সংবাদপত্রসমূ্ে ক্রমাগত জেহাদের কথা ঘোষণ! করিয়া মুসল- 
মান সমাজকে সান্্রদারিক মোহে আচ্ছনর করিয়া রাখিবার চেষ্টা 
চলিতেছে এবং চািপপন্থী আমলাতন্র সান্প্রদায়িক ঘন্থে এই 
ইন্ধন দান নির্ধিকায চিত্রে অবলোকন করিতেছেন । 

পাকিস্থান অর্জনের জন্তু, জেহ!দ ঘোষণার প্র্িজ্ঞাপত্রে 
রক্তের অক্ষরে শ্বাক্ষর দানের ছুই মাস পরেই মর্্রী-মিশনের 
পাকিস্থানবঞ্জিত ঘোষণা বিচার করিবার জন্ত সেই সদন্তেরাই 
লীগ কাউন্দিলে পুনরায় সমবেত হইলে মৌলানা হৃসরত 
মোছানী গাহাদিগকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। 
মৌলানী হুসরত মোহানী জেহাদেন্র কথা তুলিলে এই সব 
পাকিস্থানওয়ালার দল অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়া তাহাকে কোণঠাপা 
করেন এবং পাকিস্থানবঞ্ধিত মিশনের প্রস্তাবকেই পাকিস্থান 
লাভের সোপান বলির! গ্রহণ করেন । জনৈক উৎসাহী লীগ 
সদস্য সভাশেষে মিঃ দ্ধিত্নাকে সম্বোধন করিয়া “হিহ্ুস্থান 
আমরা ভাগ করিয়া পাকিস্থান অর্জন করিবই” এই কথ! 
বলিলে জিনা সাহেব তাহার জবাব দিয়াছিলেন, “হিম্ুস্থান 
টুট গয়া, মিল গয়া পাকিস্থান 1” (হিন্ুস্থান ভাঙ্গিয়াছে, 
পাকিস্থান মিলিয়াছে। ) 

ডাক বিভাগে ধর্মঘট 
গত ১১ই জুলাই হইতে ভাকবিভাগেয় অধশ্তন কর্মচারি 
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গণ ধর্মঘট কথিয়াছে। ধর্মঘট আমেই, ব্যাপক আকার ধারণ 
ফরিতেছে। ইহার ফলে দেশের সাধারণ লোফের অনেক 
অনুবিধার স্টি হইয়াছে এবং ক্রমেই উহ বাড়িয়া চলিতেছে। 
এরই ধর্মঘটের পূর্বলক্ষণ বহুদিন আগেই পাওয়া পিয়াছিল 
সুতরাং কেক্জীয় সরকার বলিতে পারেন না! তাহারা ইহার 
প্রতিকারের সময় পান নাই। ৃ 

ডাক-কর্মচারিদিগের অতাব-অভিযোগ বুূলতঃ ঠিক। 
কিন্ত যেভাবে এই সকল নানা বিষ্ঞাগের অভাবপ্রত্ত কর্মী 
দ্িগের অসন্তোষের যোগ লইয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও 
ক্ষ্যুনিষ্ট পার্টর মধ্যে দলভারী করার চেষ্ট! চলিতেছে তাহাতে 
কাহারও মঙ্গণ হইবে না। কর্মীদিগের অভাব দুর না হইলে 
তাছাদের পক্ষে কাজ চালান অসন্ভব ইহা! সত্য কিন্তু অন্ত 
দ্রিকে সে সকল অভাব একদিনে দূর হ্ওয়াও সম্ভব নহে; 
কেননা! সমস্ত দেশ এখন দুরবঞ্থায় রহিয়াছে । কমীঁদিগের 
দাবি সেইজন্ রুক্তিযুক্ত হওয়া উচিত ; অঞ্তথার় সে 
দাবি মিটান কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই 
বিষয়েই আমর! কমীরদিগের নেতৃবর্গের বিবেচনার বিশেষ 
অতাব দেখিতেছি। ছুই পক্ষের বা বিভিন্ন দলের নেতা 
পরম্পরের সহিত টঞ্ষর দিয়া ঘাবি উচ্চ হইতে উচ্চতর করিলে 
শেষ পর্বস্ত এক বিপন্ঠীত অবগ্থার হষ্টি হওয়া ভির জার কিছুই 
হইতে পারে না। ূ 

আসলে দোষ দেশের উচ্চতম অধিকারিবর্গের । অন্য 
সকল মিত্রদেশে যুদ্ধোভ্তরকা'লে গ্িনিষপত্রের মুল্য, বিশেষত 
খাদ্য ও বন্ত্রের নূল্য, ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে এবং ব্ল্যাক 
মার্কেটের ক্রমে উচ্ছেদ ঘটিতেছে। এদেশে এখনও ব্যাক 
মার্কেটের পূর্ণ অবিকার বজায় রহিয়াছে, যাহার কলে দেশের 
লোকের সহনশক্তি সীমা পার হইয়া গিয়াছে। মুল্া-নিয়নরণ 
নামেই আছে এবং তাহাও অসম্ভব“্উচ্চহারে ফেল! । দেশের 
অবস্থা শ্বাভাবিক হইতে যতই দেরী হইবে কর্মী-আন্দোলন 
ততই প্রথর হইবে ইহা সাধারণ কথ! । 

কর্মীদিগেরও বুঝ! উচিত ঘে দেশের জনসাধারণের শতকরা 
৯০ জন ঘোর অভাবগ্রস্ত হইয়া! জাছে। . তাহাদের আরও 


ভার বৃদ্ধি করিলেই যে সবকিছু পরিষ্কার হুইয়! যাইবে ইছা! ' 


ঠিক নহে । তাহাদের ভার অন্ত দিকে কমিলে তবে তাহাক্সা 
ছুতন ভার গ্রহণে সমর্থ হইবে । সুতরাং এখন সমস্ত জাতির 
নেতৃবর্গের সছ্বিত পরামর্শ করিয়া, সবদিকে সামঞ্জ্ড রাখিয়া 
নিজেদের দাবি সাধাবণের নিকটি উপস্থিত করা উচিত। 


শ্রীমতী সরলা রায় 
ডাক্তার পি কে র়ারের পত্রী দুবিখ্যাত শিক্ষাপ্রতী এ্মতী 
সরলা রায় হিয়াণী বংসয় বয়সে কলিকাতা নগরীতে 
পর়লোকে প্রন্থাণ করিয়াছেন । তাহার স্বত্যুতে বাংলা 
দেশের লারীশিক্ষ! প্রসারের অপূরণীয় ক্ষতি হুইল । দেশবদ্ধ 


প্রবাসী 
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চিরঞ্জন দাশের ক্যোষ্ঠতাত জুপ্রলিদ্ধ সমা-সংস্কারক ও 
রাধীনায়ক হর্গানোহন দাশেছ, ইনি জ্যে্ঠা কতা। 
ছর্গমোহুন বন্ধু আনন্দমোহন বন ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সহযোগিতায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই ছ্ুলই 
ভারতের সর্বপ্রথম মছিলাদিগের উচ্চ শিক্ষা্ধানেক় বিধ্যালয়। 
ছর্গামোছনন তাহার কন্তা সরল!, অবলা ও শৈলবালাকে এই স্ছুলে 
ভি করিয়া! দেন। সরল ও বন্িশালের ব্রজফিশোর বনুর কা! 
কাদধদিনী ছ্ছুলের পাঠে এমন কৃতিত্ব দর্শাইতে থাকেন যে, 
কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিলে 
হারা সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। তখন ইংলণ্েও 
বিশ্বধিদ্যালর়ের দ্বার নারী জাতির জঙ্ত উন্মুক্ত হয় নাই । কিন্তু 
ঘ্বারকানাথ, আনন্দমোহন প্রন্ভৃতি এমনই আন্দোলন আরম 
করিলেন যে, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ঠতপক্ষ স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলেন যে বিশ্ববিভালক্কের পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইবার যোগ্যতা এই ছুই জন নারীর আছে কিন! তাহা! একটি 
বিশেষ পরীক্ষায় ধার্য হইলে হঁ্ধাদিগকে. এন্টযাম্স পরীক্ষা 
দিতে দেওয়! হইবে । সরলা! ও কাদখ্থিনী এই পূর্ব পরীক্ষায় 
ধোগ্যতার সহিত উভীর্ণ হওয়াতে কলিকাত। খিশববিভ্াালয়ের 
ঘার গ্রিটিশ সাত্রাজোর মধ্যে সর্বপ্রথম মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত 
হয়। সগ্ললা সেই হিসাবে নারীর উচ্চ শিক্ষার পথপ্রদপিকা. 
প্রবং সেজন্ত তায়ন্যের নারীপমাজ তাহার শিকট চিরকৃতজ্ঞ 
থাকিবে | এট্টান্প পরীক্ষায় উপস্থিত হৃহখার পূর্বে সরলার 
বিবাহ ডাক্জার পি. কে. রায়ের সহিত সম্পন্ন হওয়াতে সঞ্লল! 
বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। সরল! 
কিন্তু নিশ্চিন্ত রকিলেন না । ঢাকায় তিশি একটি 
নারীশিক্ষ। মদ্দির প্রতিষ্ঠা করিয়! দেয় নানী-চালিত 
প্রথম নানীশিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের হুষ্টি করিলেন, সে আজ 
সত্তয় বংসর পূর্যের কথা। তিণি টত্তরকালে শ্রাক্ধ 
বালিকা বিভালয়ের প্রথম নারী-সম্পাদদিকা হুইয়! স্কুলটি 
পুরুষ-শিক্ষকবঞ্ধিত ও নাক্দীপরিচালিত বিভালয়ে পরিণত 
করিয়া আর একটি কীর্তি স্থাপন করিলেন। তাহার পর 
গোখলে মেমোরিয়াল দ্বংল ও কলেজ স্থাপন তাহার অন্ততম 
কীর্ে। বিশ্ববিজ্ঞালয় তাহাকে প্রথম মহিল। “ফেলো” 
নির্যাচিত করিয়া তাহার আকীবন শিক্ষা-প্রসারের 
চেষ্টাকে স্বীকার করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন। 
যে কয়জন মহল! আপনাদের সংগঠনী প্রতিভার পরিচন্ব দিয়া 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, নারীগণও সুযোগ ও সুবিধা 
পাইলে সুব্বং প্রতিষ্ঠান পড়িতে ও নুন্ধর ভাবে পরিচালন 
করিতে পারেন, সরল! তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান কর্মী। 
স্তিনি এমন. যুগে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন যখন কানের 
সুযোগ পাওয়া দুরের কথ|, অবরোধের বাহিরে আসাও 
হহ্লাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল, তধুও সকল বাধ! অতি- 
জুম ককিয়! তিনি অক্ষয় কীতি স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। 





প্রবণ: বিবিধ প্রসঙগ-_ায়ত-মার্ষিন বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পাওলাঘার ৩৫৫ 
ভারত-মা্িণ বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পাগুনাদার তানি হি 


ভারতবর্ষের ছুর্িক্ষ নিবান্দশের জন্ত আমেগ্সিকার নিকট 
গম প্রার্থনা করা হইয়াছিল । আমেরিকার নিকট চাছিধার 
জর্থ এই যে এ দেশেই সবচেয়ে বেঙগী খা উদ্ভ আছে, 
একটু চেষ্ট| কপ্সিলেই আমেরিকান গণন্ষেন্ট নিজ দেশের চাষী- 
দের নিকট হুইন্তে পম সংখ করিয়া উহ! আমাদের নিকট 
বিক্ুর করিলে ভরতে লক্ষ লক্ষ বু?ুক্ষু নপ-শারী-শিশুর প্রাণ 
রক্ষ| হইতে পারে । ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্তান্ত দেশও 
আমেরিকা নিকটেই খা প্রার্থশা করিতে বাধা হুইয়।ছিল | 
রাজনৈতিক কারণে আমেরিকান গবন্মেনট কাহাকেও খাস 
সরবর।হু করিক্াছে, কাহাকেও খা] বঞ্চিত করিয়ছে । আমা- 
ধের জত জার গম বেণী জোটে নাই, 'ুটা প্রতি খাজে জিনিষ 
দিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদের ২ করিবার চেষ্ট! হইয়াছে। 

ভারতবাপী যে খান্ত আমেরিকার নিকট চাখিয়িছিল তাহা 
ভিক্ষ! চায় নাই, পগদ মৃল্যেই উহা আমন] আয় করিতাম | 
ব্রিটেনের নিকট আমাদের যেমন প্রায় দেড় হাজার কোটি 
টাকা পাওনা আছে, আমেরিকার নিফটও তেমশি বত কম 
টাকা আমাদের পাওনা নাই । গত ১৫ জুন ওয়াশিংটনে 
মার্কিণ-ভারত দেনা-পাওন। সন্বদ্ধে যে হিসাব বাহির হুইয়াছে 
তাহাতে দেখ। যায়_-১৯৪৫ সাপে আমেপ্সিকা ভারতবর্ধ হইতে 
৪৫ কোট টাকার মাল কিমিক্প/ছে এবং বিশিময়ে আমাদের 
শিকট বিক্রয় করিয়াছে ২১ কোট টাকার পণ্য । তার আগের 
বৎসর আ।মেরিক। ভার ত্তখর্য হইতে ৩৪ ফোটি টাকার মাল 
কিনিয়াছে এবং ১৫ কোটি টাকার €বচিয়াছে। এই হিসাব 
দিয়া আমেরিকা আস্তরঙ্গীতিক বাণিজ্য বিভাগ লিখিয়াছেন, 
"১৯৪৬ সালের প্রথম তিন মাসের বাণিক্সেও এই একই ধরণ 
চপিয়াছে। তিন মাপে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার 
আপিয়াছে ১৫ কোটি টাকার পণ্য, ভারতওর্ধে পিয়াছে ৮ কোটি। 
গত কয়েক বৎসরের হ্সাবেই দেখা যার যে বৈদেশিক 
বাশিজ্যের হিসপাবনিকাশে ভারতবর্য পাওনাদার এবং 
আমেরিক। দেনদার | এই হিসাবে উভয় দেশের শ্রমণকারী- 
দের ব্যয়, পাওন! টাকার সদ ও লভ্যাংশ প্রন্ঠৃতি ধরা হুয় নাই, 
হিসাব কর্সিলে উ্াতেও ভারতের পাওনাই হয়ত বেশী হইবে |” 

আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে কি কি জিনিষ আপে তাহার 
কতক নমুনা দেখিলে আমেরিকার সহিত আমাদের বাণিজ্যে 


প্রন্কৃতি বুঝা াইবে । ১৯৪৫ সালে নগদ টাকায় আমেরিকা 
হইতে নিয়লিখিত তাপিকায় উল্লিখিত জিণিষ ভারতে 
আমদানী হইয়াছে £ 
সিগারেট ২ কোট ৮৮ লক্ষ টাকা 
কারখানার যন্ত্রপাতি , ২» ২২৯ ৯», 
৬ষব ই 
ইম্পাত ৯৩ ঠঃ ৫ 
মদ ৮৪ %? ৬ 


০ $ঃ 

অনি ইহা হইতেই বুঝা! যাইবে 
যে সমস্ত জিনিষ আমেরিকা হইতে আসে তাহার অধিকাংশ 
অনায়াসে জামাদের দেশেই তৈরি হইতে পারে। যন্ত্রপাতির 
মধ্যে অবন্ত কিছু রকমারি আছে। যুদ্ধের আগে আমেরিকা 
আমাদের দেশে হিস।বের যন্ত্র অর্থাৎ “ক্যালকুলেটিং মেশিন” 
চালাইবার চে! করিয়া! ব্যর্থ হুইয়! আমেপ্িকার বৈদেশিক 
খাণিজ্য বিভাগ গবণযেন্টকে রিপোর্ট দিয়াছিল যে ভারতবধের 
কেব্সানপ। মুখে মুখে হিসাবে এত দক্ষ যে সে দেশে এই যশ 
বিক্রয়ের আশ] করা বৃথ1। 

ভাপতবর্ষ হইতে আমেরিকা ঘে সব জিনিষ ক্রয় করে 
তাহার নমুন! দেখিলে বুবা। যাখবে যে উহার অধিকাংশই 
ভারতবর্ষ হইতে না লইয়! তাঙাদের গত্যন্তর নাই। ১৯৪৫ 
সালে ভারতবর্ধ হইতে আমেরিকায় যে সব ঞ্িশিষ গিয়াছে 
তাহার কতকগুলির শাম এই £ 


চট ও থলে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাক] 
চা ৪ ১১ ৭৭ 

কেশিউ ঝ|দাম 2852 

পশম ২», ০৭ 

কাচা চামড়া ১১১১৫ 

ট্যান-করা চামড়া ১৯৮০ 

তুলা ১১ ৯৫ 

গালা ২ 


ইহা ছাড়! 2 বো 
হইলেও ভারত্তবর্ণ হইতে না লইয়া আমেরিকার উপায় পাই। 

আমেরিকা] ও ভারতবধের মধ্যে এইন্সপ খাশিজ্য চলিলেও 
উহাতে ভারতবর্ষের যতট। লাত হওয়া! উচিত ছিল তাহা! হয় 
নাই । যুদ্ধের সময় ইংরেজ ও]রতবধের সমত্ত ডলার হ্ত্তগত 
ফরিয়াও নিশ্চিন্ত হয় নাই, ব্রিটেনেন্স অনুমোদন ভিন্ন ভারতবর্ষ 
ও আমেরিকার মধ্যে মালের দাম আধান-প্রধানের কোন উপায় 
ছিল না। ইৎরেঞ্জের এই ধালালীতে আমাদের হুই দফা 
লোকসান হইয়াছে । প্রথমত ইংয়েজের মারফত আমেরিকান 
মাল আমাদের ধিগুণ তিনগুণ দামে কিনিতে হুইয়াছে, ইংরেজ 
খণিকের1 মোটা দালালী ফাকতালে রোঞ্গার করিয়াছে। 
আমেখিক। ইছাতে বেশ আপভি করে নাই এরই জন্তযে সে 
সাধারণ বাজান দরই আদায় করিয়াছে, ইংরেছের পকেট 
ভরিতে গিয়া আমরাই ন্যাকমার্কেটের দর দিয়া মরিয়াছি। 
আ[মাদের নিকট হইতে মাল কিনিবার সময় আমেন্সিকা কিন্তু 
যথেঞ& সের়ানা ছিল, এখানে সে এক বিন্দুও বোকামি করে 
নাই। চট, চামড়া, গালা, অভ্র, ম্যাঙ্গাশিজ প্রভৃতির ধাম 


অ্বাবাইয়া রাখিতে ভারত-সরকারকে খাধ্য করা হইয়াছে । 


আমেরিকান গবন্মেষ্টের স্বার্থ রক্ষার জঙ ভারত-সনকার এই 
সব জিনিযের দাম এমনাবে ঝাবিষ্বাছেন বার যোল আন! 
লা তাহাক্াই পাইয়াছে, ভারতবাসী ক্ষতিগ্রস্থ হুইয়াছে। 


৩৫৪ 


যুদ্ধের মধ্যে খপ ও ইজারা চুক্তির নামে ারতবর্ধের ঘাড়ে 
ঘছ অনাবশ্তক খরচ চাপাইয় দেওয়! হইয়াছে । জার্ধানী ও 
জাপানের সহিত যুদ্ধ ইংরেজ আমেরিকার যুদ্ধ, ভারতবর্ষ 
উহা বাধাইতেও যায় নাই, স্ষেচ্ছায় উহ্াতে যোগদানও করে 
নাই। জোর করিয়া ভারতবর্ধকে যুদ্ধে নামাইম্ব| তাহাকে 
এশিয়ার যুদ্ধের খাঁটিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং ভারত- 
রক্ষার নামে অনাবধন্ঠক ব্যয়ের বোঝ তাহার ঘাড়ে চাপানো! 
হৃইয়াছে। ভারতবর্ধ স্বাধীন হইলে এবং যুদ্ধে শিরপেক্ষ থাকিলে 
এই লাঞ্ছনা আমাদের সহিতে হইত না । আধা পর!ধীন মিশরও 
যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে যে স্বাধীনত। পাইয়াছে আমরা 
তাহাও পাই নাই । জ।পানের সিত আমেরিকার নিজ যুদ্ধে 
লড়াই করিবার জন্ত আমেরিকা এ দেশে লক্ষ লক্ষ সৈন্ত 
পাঠাইয়াছে, তাহাদের জন্ত অগ্রশগ্র, টাণৃঙ্ক প্রতি সবই 
পাঠাইয়াছে, পাঠায় নাই শুধু খাবার । ইহাদের এবং ইংরেজ 
সৈল্ঞদের হাতীর খোরাক জোগাইতে গিয়া বাংলার ৫৬ লক্ষ 
লোক ছুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। ভারততবর্ধের সমস্ত উদ ফসল 
ইছাদের প্রয়োজনে নিঃশেষিত হওয়ায় জাবার ভারতবাসীকে 
এক শয়াবহু ছতিক্ষের সশ্মুখীন হইতে হইতেছে । মাছ 
মাংস ডিম তরিতরকারি প্রন্কৃতি ইহ্াধিগকে জোগাইতে 
গিয়া ভারতবাসী পুষ্টিকর থান্সে বঞ্চিত হইয়াছে অথবা 
অগ্জিবূল্যে ক্রয় করিয়াছে, গেলে ইহাদের জন্ক স্থান করিতে 
পিয়া ভারতীয় ঘাত্রীরা গাড়ীর পাদানিতে চড়িয়া পুরা টিকিটে 
ভ্রমণ করিয়াছে, ইহাদের অন্্রশখ্ধ চলাচলের জ মালগাড়ী 
সরবরাহ করিয়া! ভারতবাসী করলা প্রভৃতি অত্যাবন্তক 
ভ্রব্যে বঞ্চিত হুইস্াছে, ইহাদের বন্ত্রাভাব মিটাইতে পিয়া 
ভারতীয় নারীদের পর্য্ বিবস্ত্র থাকিতে হইয়াছে । খপ 
ও ইজারা চুঞ্তি্ন লেন-দেনের ছিপাৰের উপর ভারত- 
বাসীর কোন হাত ছিল না, কাজেই সেদিক দিয়া আমাদের 
মিকট আমেরিকার মোটা টাক! পাওনা! হইলেও সাধারণ 
বাণিজ্যের হিসাবে তাহা! ধতণব্য হইতে পারে না । ভারতবর্ষ 
ও আমেরিকার মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্যে ভারতবর্ধ পাওনা- 
ঘ্বারই আছে, থাকিবেও। দেনদার আমেক্সিকা ভান্বতবর্কে 
জাপানী যুদ্ধের খাটি করিয়া! অর্থে ও অগ্তান্য বিষয়ে আমাদের 
যেক্ষতি করিয়া পিয়াছে তাহ! স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষের হুতিক্ষ 
নিবারণে প্রয়োজনীয় গম আমাদের শিকট অন্তত নগদ বূল্েও 
বিক্রয় করিতে রাজী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল। 
আমেরিকা সে বিশ্বাদ রক্ষা করে নাই। 


পাটচাষীর বিপদ 


পাটের সর্বোচ্চ মুল্য যে আইনের বলে বাঁবিয়! রাখা হইয়া- 
ছিল জাগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তাহার মেয়াদ শেষ হইবে। 
এই দর ধে তাবে বাঁধা হইয়াছিল তাহাতে যোল আন! লাস 
হইয়াছে ইংরেজ মিল-মালিক এবং মারোয্বাক্ী, ভারা! প্রতৃতি 





প্রবাসী 
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দালালদের | ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে চাষীরা । পাটের সর্বোচ্চ 
হর বাধ! থাকায় মফম্বেলের চাষীরা! মণ-করা 4 টাকার বেশী 
ঘামে পাট বেচিতে পায়ে নাই ॥ ইহাতে তাহাদের খরচ 
পোষানই দায় হইয়াছে, লাত হওয়া তো দুরের কথা! । তথাপি 
প্রতি বংসরই চাষীরা! আগামী বৎসর দাম পাইবে এই আশার 
পাট বুনিয়াছে এবং প্রতি বংসরই নিরাশ হইয়াছে । এবার 
পাট চাষের জন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত জমির এক-চতুর্থাংশে পাট চাষ 
হয় নাই দেখির] মনে হইতেছে এত দিনে হুয়ত নিরক্ষর চাষী- 
দের মনেও নুবুদ্ধির উদয় হইতেছে । 

চাষীর লাভ হুয় নাই বটে, কিন্ত মিল-মালিক বা দালাল- 
দের প্রচুর লাভ হইয়াছে । গত যুদ্ধের সায় এই রুদ্ধেও চটকল- 
গুলি রীতিনত টশাকশালে পগ্লিপত হ্ইয়াছিল। নিয়পিখিত 
তালিক! হইতে চটকলপবুছ্ের লাতের পরিমাণ বুঝা যাইবে ঃ 

প্রদত্ত শতকরা লভ্যাংশ 


চটকলের নাম ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪৩ ১৯৪৪ ১৯৪৫ 
হাওড়া ৭৫ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 
কেপ ১০ ২০ ৩০ ৫০ ৫০ 
এল য়েব্প 8০ 8০ ৪০ ৬০ ৫৫ 
বজবজ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ 
গৌন্নীপুর ৯৫ ১১০ ৭০ ৬০ ৫০ 
খড়দহ্‌ ৪৫ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 


১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ এই পাচ বংসরে ইহার! যোট 
সূলধনের প্রতি একশত টাকায় নিয়লিখিত পরিমাশ টাকা 
লভ্যাংশ দিয়াছে £ 

হাওড়া 

ক্রেগ 

প্রলায়েন্স 

খজবজ ২২০ »%ঃ 
গৌরীপুর তাল » 
খড়দহ ২৮৫ »% 

এই সব মিলের শেয়ারের আপল দামের সহিত ১৯৪১ 
সালের ও এবারকার দ্র তুলনা করিলেই চটকলের শেয়ার 
লহঁয়! কি ভাবে ফাটকাবাজি চলিয়াছে তাহা! বুঝা! যাইবে £ 


৩৫৫ ট।ক! 
১৬০ 
২৩৫ 


চটকল শেয়ারের ১৯৪১-এর ১৯৪৫-এয় 
আসল শেয়ারের ১৪ই জুনের 
দাম - ধাম দাম 
হাওড়া ১০৯ ৪৬1০ ১৩৬৫০ 
ফ্রেস ৪০ ১%০ ১৬1০ 
এলায়েন্স ১০০ ২৩০২ ১১৯৫৯ 
গৌরীপুর ১০০২ ৬৩৮৭ ১৩০৩২ 
বজবজ ১০০৯ ২৩২৭ ৭৬০৬ 
খড়দছ ১০০ ১০২০ 


৩৩৩৬ 
এই তালিকাটি কিন্তু সম্পূর্ণ লাতের পর্লিচয় নহে । লভ্যাংশ 


শ্রাবণ 


বিতরণের আগে রিজার্ভ ফাও এবং ডেপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডে বহু 
টাকা সরাইয়া রাখা হয়। ইহাদের সকলের উপরে আছে 
কামবেছ্ ম্যানেক্িং এজেপ্টদের কমিশন । এই ম্যানেঞ্জিং 
এজেন্সি প্রথার ভ্ায় কারখানার লাভ শোষণের কন্দী পৃথিবীতে 
জার দ্বিতীয়টি নাই । এই বস্ত ভারতবর্ধে ইংরেজ বণিকদের অপূর্ব 
সৃষ্টি, পৃথিবীর কোন সভা দেশে ম্যানেজিং এজেন্সি বরদাস্ত 
করা হয় না। সহ্ত্র রকমে ইহারা কারখানা হইতে লাভ 
আদায় করে। আপিস খরচা খাবদ একটা মোট! টাকা প্রত্যেক 


কারখানার নিকট হৃইতে আদায় হয, তারপর প্রকান্ে - 


ম্যানেঙিং একেসি কমিশন তো আছেই । মাল কিনিতে 
কমিশন, মাল বেচিতে কমিশন, যন্ত্রপাতি কিনিতে কমিশন 
প্রস্ততি কত রকমের উপর্নি ষে আছে তার ইয়ত্তা নাই। 
এক ম্যানেছিং এজেণ্টের অধীনে নানা প্রকার কারখান! 
থাকে, ইহাদের একের মাল অপরকে দিয়া ক্রয় করাইয়! 
সেদিক ধিয়াও যথেঞ্$ কমিশন ও লাভ আদার হয়। 
ভাল চালু কোম্পাশীর চীক] নুত্তন কোম্পানীতে লয়ী করা 
ম্যানেজিং এজেন্টদের মধো রেওয়াজ হইয়া ফ্রাড়া- 
ইয়াছিশ, ১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইন সংশোধনে তাহা 
বন্ধ হইয়াছে । ৮টকলগ্লির ম্যানেজিং এজেণ্টরা আইন- 
সঙ্গত কমিশন ছাঁড়া কত টাকা প্রতি মিল হইতে উপরি রোজ- 
গার করেন তাহার হিসাব কোন দিন পাওয়া যায় নাই। 
বাংলা-সরকার গত কয়েক বৎসরের মধে; ছুই বার ছইটি পাট 
তদন্ত কমিটি বসাইয়াছিলেন, ছুই কমিটই চ্টকলের উৎপাদন 
ব্যয় জাশিতে চাহিয়াছিলেন, ছই বারই ৮টকপ-যালিকের] এই 
হিসাব দাখিণা করিতে জঙ্ধীক[প করিয়াছেন । ছিসাব পাইলে 
দেখা যাইত পাটের দর দিগুপ বাড়াইলেও অনায়াসে চটকল- 
ওয়ালার! ভাষ্য লাত করিয়া! ব্যবসা চালাইতে পারে । ম্যানেন্ধিং 
এজেশির উপরও আর এক বন্ড আছে পিক্ষেট-রিজার্ড । চ্ট- 
কলের বখন ধুব লাভ হয় তখন অনেক টাকা এই রিজার্ভ 
ফেল! হয়, এটা ব্যালাশপীটে দেখান হয় না। হিসাবটা শুধু 
- পরিচালক্দেরই জান] থাকে । এই টাকাটা পরে সুযোগ মত 
কিসে খরচ হুইল অংশীদারদের বা বাহিরের লোকের তাহা 
জ্বানিবার উপায় থাকে না। এই বস্তটও এদেশে ইংরেজ 
বখিকদের আমদানী জিনিঘ। 
পার্টের উত্বতম দর ১৮২ টাকান্ব কাঁছাকাছি বাধিয়া রাখার 
পক্ষে মিল-মালিকেরদের যুক্তি এই যে তাহা না করিলে পাট 
লইয়া ফা্টকাবাজি চলিবে, পার্টের দাম বেশী বাড়িলে 
পৃথিবীর অনেক দেশ চট্ট ও থলের বদলে অন্য জিনিষ 
ব্যবহার করিবে ইহাতে পাটের চাহিদা কমিয়া চাষীর ক্ষতি 
হইবে । ইহাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে চাষীর হাতে বেশী 
টাকা গেলে ইনক্লেশন হুইয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপর্ধন়্ 
ঘটবে । মিল-মালিকদের তিনটি বুক্তিই বিচারসহ. নহে । 
ফার্টকাবাছি গবন্ষে্ট আলা! আইন করিয়া বন্ধ করিতে 
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পারেন । মিলমালিক ও দালালদের ধলের সংখ্যা মোটের উপর 
তিন শতের মত হইবে । হঁহারাও নিজের! চেষ্1 করিলে 
সঙ্ববন্ধ হুইয়! কাঁটকাবাজি বন্ধ করিতে পারেন । নিজের! এই 
চেষ্টা না করিয়া হহার। গবঙ্থেন্টকে দিয়া এমন ভাবে কাজটা 
করাইয়া লইতে চাহিতেছেন যাহার দ্বারা নিজেদেরই সম্পূর্ণ 
লাভ হয়। চাষীর ক্ষতি ধত'ব্যের মধ্যে নহে । দ্বিতীয় যুক্তি 
অগ্কর্গের ভয় প্রদর্শন । ইহাও নিরর্থক । গত কয়েক বংসর 
যাবৎ ব্রেঞ্িলে পাট গঞ্জাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে কিন্ত 
অন্পূর্ণ সফল হয় নাই। যে পাট সেখানে উৎপন্ন করা সম্ভব 
হ্ইগ্াছে তাহার দ্বার! বড়জোর একটি মিপ চলিতে পারে। 
ব্রেজিপেপর সকল সন্জব অপভ্ভব 'ানে পাট বুশিবার চেষ্টা হইয়া 
শেষ পশস্ত এই অবস্থার ঠেকিয়াছে। আমেরিকণ কাপড়ের 
থলে দিয়া চটের থপের কাঞ্জ টালাইতে গিয়া দেখিয়াছে 
উহাতে খরচ অসম্তব “বঙ্গী পড়ে। 

জার্মানী এবং আরও কোন ফোন দেশ কাগজের থলি 
চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছে। জার্মীশী কানাডা প্রভৃতি 
কোন কোন দেশ ফপল আমদানী রপ্তাশীন্ে স্জাসরি লরী 
এবং সাকসন পাম্প ব্যবহার করিয়! চটের থলে এড়াইবার 
চেষ্ট! করিয়াছে | ক্কষকের বাড়ী হইতে লরীতে মালখোবঝাই 
করিয়া রেল-ধেঁশনে আনিয়! সাকসন পাম্পের সাহায্যে 
মালগাড়ীতে বোঝাই কর। যায়, মালগাড়ী হইতে জাহাজে 
বা লশ্বীতেও এই "বে তোলা যায়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সকল 
জিশিষের বেলায় এই কল্দী খাটিল না। গম চালান দেওয়ায় 
এই প| কার্যকরী হুইল ধটে, কিন্তু ব্যর্থ হইল চিনিন্ন বেলায়। 
শেষ পর্যন্ত প্রনুদের বাংলার পাটচাষীরই শরণাপন্ন হইতে 
হুইল । 

সুদ্ধের মধ্যে জামেরিক] চট ও থলে ভাব্রতবর্ধ হইতে সম্তার 
কিশিয়া ব্যবসা করিয়াছে, ন্যাষয পাওনায় বঞফিত হইয়াছে 
বাংলার পাটচাষী। পাটকে বুদ্ধের উপকরণের অন্তভূক্তি 
করিয়া আমেরিকা! উদ্ধার ঘর বাঁধিয়াছে, ব্রিটিশ গবরন্মেণ্টের 
সহারতায় ভারত-সবকারকে দিয়া পাটের সর্বোচ্চ দর 
বাধাইয়া লইয়াছে, নিয়ন্ত্রিত দামে যুদ্ধের নামে থলে কিনিয়! 
ঘক্ষিণ-জ[মেরিকার চিনি ব্যবসায়ীদের বেচিয়া লাভ করিয়াছে। 
জামেরিকা, ব্রিটেন ও তারত-সরকার মিলির! পাটের সর্বোচ্চ 
ঘর বাঁধিয়া দিয়া কেমন করিয়া চাষীর ক্ষতি করিয়াছেন এবং 
বাংলার মন্ত্রীরা ইংরেজদের ভোট হারাইবার ভয়ে কেমন 
উহাতে জায় দিয়া গিয়াছেন তাহার বিশদ আলোচনা! আমরা 
পূর্বে করিয়াছি । এই ব্যাপারে একটা কথা পরিষ্কার হইয়াছে 
যে, পাটের জন্ুকল্প বাহির করিয়া পাটচাষীকে তয় দেখাইবার 
চেষ্ঠা বুধ। ছলন! ভিন্ন জার কিছু নয়। 

সর্ধশেষে ইনক্লেশনের তয় | যুদ্ধের মধ্যে ঝেশের নোট 
প্রচলনের পরিমাণ ছয় গুণ বাক়িয়াছে এবং এই টাকার 
অধিকাংশই অল্প লোকের হাতে জম! হ্ইয়াছে। ফলে 
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দেশের এক শ্রেণীর লোক অপরিমিত অর্থের অধিকারী 
হুইয়! বিলাল ব্যসনে টাকা খরচের সুযোগ পাইযাছে অথচ 
দেশের অধিকাংশ লোকই অর্থের অভাবে অনশনে মরিয়াছে 
অথবা অর্ধাশনে কাল কফাটাইয়াছে। কর্মের জঙ!বই এই 
অর্থাভাবের সর্বপ্রধান কারণ। দেশের সর্বশ্রেশীর লোকের হাতে 
টাক! গেলে শিক্প-বাশিজ্যের উন্নতির যতটা সম্ভাখন! থাকে, 
অল্প লোকের হাতে টাকা জাটকাইয়! গেলে তাহা হয় না। 
পার্ট বিক্রয়ের টাক। চাষীর হাতে গেলে উহ্ছা দরিদ্র ও মধ্যবিত 
সকলের হাতে গিয়া! পৌঁছিত, ফলে দেশে নুতন কারখানা 
প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জনেক সরা! হইত । এদিক 
দিয়াও চট কলওয়াপাদের যুক্তি বিচারস্ছ নহে। 


বাংলা-সরকার পাটের সর্বোচ্চ সৃল্য নির্ধারণ বিষয়ে গত 
২৯শে ভন তারিখে এক মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন । 
উহাতে চটকল সমিতি এবং স্বার্থপংশ্লি্ অপর অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন কিন্তু পাটচাষীর গাধ লইয়! যাহার! লড়াই করিয়ঃ- 
ছেন তাহার] আহুত হন নাই। বাংলা-সরকার কি করিবেন 
ইহা! হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়! যায়। পা্ট- 
চাষীর স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে ইংরেজদের ২৫টি ভোট 
হারাইবার ভয় তাহাদের আছে। ইংরেজদের ভোট বিরুদ্ধে 
গেলে মধধিত্ব টি'কিবে না। 


সর ফ্রেডারিক বারোজ ও ডিমোক্রাসি 


ছুর্ভিক্ষ রোধ করিবার জন্র সর্বদলীয় মপ্ত্িসত1 গঠন সর্বতো- 
ভাবে সহায়ক হইবে উডছ্ডে কমিশনের অভিজ্ঞতাপন্ধ 
এহ্‌ অভিমত অগ্রাহ্‌ করিয়া মু্তন গবর্ণর সর ফ্রেডারিক 
বারোজ কেন সে চেষ্টা! না করিয়া একটিমাঞ্র দলা বিশেষের 
হাতে শাসনতার শ্তত্ত করিয়! নিশ্চিন্ত রছ্য়াছেন এই প্রশ্ন 
স্বভাবতই উঠিতে পারে । গবর্ণরের পক্ষে এই মুক্তি হইতে 
পারে যে তিনি গণতন্ত্ন্মত উপায়ে বৃহত্তম দলকে মন্ত্রিমগুল 
গঠনের ভার দিয়াছেন এবং . মন্ত্রিমগুলের উপদেশ মানিয়! 
চলাই কতরব্যবোধ করিতেছেন । বত্মান লীগ মঞ্রিদলের 
পরামর্শ মানিয়। চলিলে নিয়মতাঞ্রিক শাসনকতণয় মর্যাদা 
রক্ষা করা হয় কি না এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদের কংগ্রেস দল এবং ইংরেজ দলের নেতা নির্বাচন 
সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গবর্ণর বায়োজ সর্বস্বহৎ দপ্পের নেতা লীগ- 
নায়ক মিঃ দুরাবর্দীকে মন্ত্রিমগল গঠনের জন্য আহ্বান করেন। 
দৃষ্কত ইহা! গণতাধ্রিক পদ্ধতিসম্মত হইলেও বতমান পন্ি- 
স্থিতিতে এই কার্য গণতন্ত্রের বূলনীতিবিরুদ্ধ । কারণ ইহা ছারা 
দেশের সমগ্র স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যতার জঞ্ নুপরি- 
চিত একটি সাম্প্রধায়িক ও ব্যক্তিগত স্বার্থস্ঘল দলবিশেষের 
ছাতে দেশের শাসনভার অর্পণ কর! হুইয়াছে। মন্ত্রিমগুল 
গঠনের পর অপির্দি্ট কাল ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন 
আহ্বান স্থগিত রাখিয়া গবর্ণর এই ছনীঁতি দমনে অসমর্থ বা 


প্রবাসী 
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অনিক্ষুক দলটিকে চাকুরি ও কনষ্রান্ট বিলি করিয়া! চোরা 
কারবারীদের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করিবার দুযোগ দিয়াছেন । 
গবর্ণরের পক্ষে যুক্তি এই হুইতে পারে যে মগ্ত্রীদদের পরামর্শ 
ভিন্ন তিনি পরিষদের অধিবশন আহ্বান করিন্তে পারেন না, 
পরিষদের কার্য প্রণালী মন্ত্রীরা প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন 
মাই বলিয়্াই তাহারা পরিষদের বৈঠক বসাইবার তারিখ 
নিধারণ করিতে পারেন নাই। এই কুযুক্তির ফ্কাকি বাংলা- 
দেশেই ইতিপূর্বে দেখ! গিয়াছে । গত নির্বাচনের পর ছুই 
মাসের মধ্যে কংখ্রেসী মন্ত্রিগুলসমূহ প্রত্যেক প্রাদেশিক 
পরিষদের অধিবেশন জাহ্বান করিয়াছেন, শুধু বাংলায় ইহার 
ব্যতিক্রম কেন? যেখানে মগ্্রিগ্চল গঠন প্রণালী সন্বন্ধেই 
দেশবাসীর মনে সন্দেহ রহিয়াছে সেখানে কি অবিলম্বে 
মন্ত্রীদের পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হুইতে খাধ্য করাই 
গণতাপ্তিক নীতি সম্মত হইত ? 

গবর্ণর বারোজ কি মনে করেন যে মন্ত্রীদের নুপারিশে 
টৌড়া সঙ্ি দেওয়াই পিয়মতাস্ত্িক গখর্ণরের কাক্জ ? খানে 
দেশে যে শাসনএণাশী প্রচলিত জাছে তাহ দৃগ্কত গণতাগ্রিক 
হইলেও মূলত তাহা নহে। পরিষদের গঠনএণালী গণতান্ত্রিক 
রীতি ও নীতি উন্তয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী । খাটি গণত্ঙ্গ কখনও 
শ্রেনী স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রশ্রয় (দয় না। জনসাধারণের 
ভোটে তৌগোপিক সীমাবদ্ধ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রতিনিধি 
শির্বাচনই পরক্কৃত গণতন্্র। বঙ্গীয় বাবস্থাপরিষদে আসন 
বণ্টনে সান্প্রদায়িক ও শ্রেশীধার্থ সম্পন্ন সদক্ঞ নিরাচনের যে 
অপূর্ব ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সহিত গণতক্মের কোন 
সম্পর্ক নাই | সাম্প্রদায়িক ধলবিশেষের হ।তে এই শাসণত্গ্র 
অনুসারে শাসনক্ষমতা জণ্ত হইলে সপ্প্রধায় নির্বিশেষে 
জনসাধারণের কি ভয়াবহ লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে, গত ছুতিক্ষে 
তাহার ছল দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে । বত'মান ভারতশাসন 
আইনের রম্ধ,সমূছের সুযোগ লইয়া কোন স্বার্থপর গণতন্ত্র 
বিরোধী দল যাহাতে প্রতিষ্ঠ! লান্ভ করিতে না পারে গবর্ণর 
ইহাই করিবেন দেশবাসী এই আশাই ভায়সঙ্গতভাবে করিয়া 
থাকে। ৃ 

সবচেয়ে বড় কথা পরিষদের ইংরেজ তোট । বিদেশীদের 
২৫টি ভোটের উপর লীগ মন্ত্রিগুলকে গতবারও নির্ভর করিয়া 
অভি বজায় রাখিতে হইয়াছে, এবারও তাহাই ঘটিতেছে। 
ইছার জন্ত লীগমন্ত্রিগণকে ইংরেজ বপিকদের নিকট দেশের 
স্বার্থ কি তাবে বিক্রয় করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে 
তাহার বহু নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে । বাংলার জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ শাসন করিবেন ইহাই 
গণতান্ত্রিক নীতি, বিদেঙী বশিকের প্রিয়পাঅ একটি বিশেষ দল 
বিদেশীর ভোটে আত্মরক্ষা করিয়া শাসনদও্ পরিচালনা করিলে 
তাহা! জর যাহাই হউক, গণতন্ত্র হয় না। পবর্ণর বারোজ 
প্রন্কত গণতঙ্জাহুরাঈী হইলে মন্ত্রিমগুল গঠনের অব্যবহিত. পন্নে 


হাবণ 


মন্রীদের ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিয়া ইংরেজ 
ভোট ছাড়া ইহারা মেজনিটি পায় কিনা তাহ! দেখিতে 
চাছিতেন । আমেগিক ব্রিটেনের সর্ধন্ব বাবা রাশিয়া টাক] 
ধার দিপ্লাছে, এই খণদানের সময ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক 
দশমাংশ আসন দাবি করিয়! সেখানে ৬০ জন আমেরিকান 
বসাইয়! তাহাদের জোরে চার্চিল দলকে মন্ত্রী্খে বহাল রাখিলে 
গবর্ণরপ্বারোজ কি তাহ্াকেও ডিমোক্রাস্ী বলিয়া অভিহিত 
করিতেন ? . 
কতবব্য কার্য সম্প,দনে পুলিচসর অবহেলা 
গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে পুলিসের যে অবনতি 
হইয়াছে অন্ত কোথাও তাহার তুলনা মিলিবে কি না সন্দেহ । 
কতব্য কার্ধে অবহেলা, নিরীহদের উপর অত্যাচার, ক্ছযোগ 
প্রাপ্তি মাত্র ঘুষ আদায়, দরিদ্রের খর্থের প্রতি নিঠুর ওঁদাসীঞ্ 
বাংলার পুলিশের মক্জাগত হইয়। উঠিতেছে এবং ইহার কোন 
প্রতিকার নাই। ফোন কোন ক্ষেঞ্জে পুলিস সাধারণ গর 
সায় দ্লবন্ধভাবে গ্রামে হানা দিয়! গরীবের উপর জমাশ্ধিক 
অত্যাচার করিয়াছে এরূপ সংবার্দও প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
উহ্ারও কে।ন প্রতিকার বা যথাযোগ্য তদস্্র হয় নাই। সারাটা! 
দেশ যেন অরাজক হুইয়! উঠিয়াছে। ফরিদপুর জেলার চিকম্পী 
মহ্কুম] কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট কংগ্রেদকমীঁ শীয়ুক্ত 
নিখিপপ্রপ্ন গুহ রায় পুপিস কক কতর্ধো অবহেলার যে 
দ্ৃধান্ড ১৮ই আধযাঢ় তারিখের দৈশিক “ভাগতে" প্রকাশ 
করিয়াছেন তত্প্রতি পুলিসের ইনস্পেক্টপ-জেনারেলের দৃষ্টি 
আক্ুষ্ঠ হইয়াছে কি শ। অ।মর। জানে সা। পুলিশের অধহপ তশ 
যে কতখানি হ্ইশ্রাছে আলে।5) পএট তাহার একটি প্রন 
নিদর্শন । পঞখানি এইরূপ £ 
ফরিদপুর জিলাপ অন্তর্গত পৌসাইরহ।ট থানার অধীন 
ইদিলপুর পরগণাতে চুপি, ডাকাতি, মেয়েচুরি, খুন 
ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়। দ্াড়াইয়াছে, কোশ 
সরকারী প্রতিকার না হওয়ায় দেশবাসীর মান, ই্ষত, 
ধনপ্রাণ সমত্তই আজ বিপন্ন । উদাহুরণ-স্বক্ধপ একটা 
জোড়া খুন সন্থন্ধে জানাশ হইল । সাঠ মাপ পূর্বে দাসের- 
জঙ্গল গ্রামে ( ইদিলপুর ) বিগন্ত ২৫শে নখেধর রাত্রি অথ 
মান সাড়ে ৮ ঘটিক।র মধ্যে বসন্ত কালী শামক জনৈক 
ভদ্রলোকের গৃঙ্থে এক বৃদ্ধা মহল! ও এক তকনীকে কে বা 
কাহার! অতি বীভৎস রকমে হৃত্যা করে কিন্ত জা পর্যস্ত 
এই খুনের কোন হুদ্িশ মিলে নাই । যাহাদিগকে সন্দেহ- 
ক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদিগকেও ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে । স্থানীয় জনসাধারণের অভিযে!গ এই 
যে, গৌসাইরহাট থানার পুলিস, পালং সার্কেলের সার্কেল 
ই্সপেক্টার কিছ সংশ্লিষ্ট পুলিস কর্মচাপিগণ কোন অজ্ঞাত 
কারণে এই খুনের যথোপযুক্ত তদপ্ত করেন নাই। এহ 
হত্যা সম্পর্কে স্থামীক্ পুরুষ ও মহ্িলাগণ নিয় হইতে উচ্চ- 
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তম কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তভাবে আবেদন করিয়াছেন, 
জনগণ সাধারণ সভা ডাকিয়া এই তয়াবহ ঘটনার তদন্ত ও 
প্রতিকার প্রার্থনায় নিয় হইতে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট 
প্রস্তাব পাঠাইয়'ছেন এবং এ্রতদ্ব্যতীত বাংলা গবন্েন্ট 
ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট বহু টেলিগ্রাম ও জাবেদন 
করা হইয়াছে । দেশবাসীর অভিযোগ এই যে, দাসের- 
জঙ্গল গ্রাম হইতে ( খটনাস্থল ) পৌসাইরছাট থানা ছুই 
মাইলের বেশী হইবে না, রাত্রি ১০ ঘটিকার সময এই হত্যায় 
সংবাদ থানায় দেওয়া সন্ত্েও খানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 
পরদিন বেলা অনুমান ১০ ঘটিকার পরে ঘটনাস্থলে আসিয়! 
প্রাথমিক রিপোর্টে খুনের সময় ক্লাত্রি ৮।০টার পরিবর্থে 
রাত্রি সাড়ে ১১ খটিক] লিখিলেন এবং তিনি রাত্রি ৪ 
ঘটিকাতে ঘটনাস্থলে জাসিয়াছেন এই মিথ্যা বর্ণনাতে দন্ভ- 
খত করিতে এক্াহাক্নকারী ও অল্তান্থ লোককে তাহাদের 
আপত্ডি সত্বেও খাধ্য করিলেন । উপযুক্ত তদস্মের বারা 
প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রঞ্থের চেষ্ঠা পুলিস কর্মচারি- 
গণ করেন নাই । অর্থাং মাটিতে হৃত্যাকারীদের পদ- 
চিঞ্চের ছাপ নেওয়া অথবা হুত্যার পরেই যে সকল গ্রাম- 
বাপী ও প্রতিবেশগণ খটনাম্থলে আসিয়াছিলেন তখন 
ভাহাদের নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ কিনুই তাহারা 
করেন নাই । পুলিদ কর্তৃক ধৃত যুবকন্বয় প্রতিবেশী যে 
বিধবার গৃহে ছিল ও তথায় যে রজ্ঞমাখা]! কাপড় পাওয়া 
গিয়াছিল পুলিশ তাহ] লইয়া যায় নাই এবং সন্দেহভাজন . 
শ্রীপোক ও পুরুষদের গৃছে পুণ্ম[£পুর্খভাবে তলাসী হয় 
নাই । যাহারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত বা ঘে লোক এ 
সন্বদ্ধে আলোকপাত করিতে পারে পুলিস তাহাদের 
সব্ধন্ধে গভীগ ওঁদাসীঞ্ক দেখাইয়াছে । ইদিলপুর জনহিতৈধী 
সমিতির পক্ষ হইন্টে ১০খানা টেলিগ্রাম বাংল! গবন্মে- 
প্টের ও সংশ্লি্ঠ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান হইয়াছিল। এই 
ফ্তাকাশ্ড সন্থঙ্জে পুলিশের কত'ব্যে অবহেলা ও তদস্ত 
প্রহসন অতি রহস্তাচ্ছত্র | দেশবাসীর বিশ্বাস, এই হত্যা- 
কাঞ্জের প্রকৃত রছ্স্ত বছু পূর্বেই বহুলাংশে প্রকাশ পাই- 
যাছে কিন্ত তথাপি স্থুপশর্ঘকাল ইহা চাঁপা পড়িয়া আছে। 
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খাংলাদেশের জন্ত একটি গুব্যবস্থিত খাদ্যনীতি প্রণয়নের 
উদ্দেক্টে বাংলা-সরকার অবিলদ্দে বিভিন্ন বশিক সঙ্ঘ, কংগ্রেস, 
লীগ, কমিউনিষ্ট, হিন্দু মহাসভা! প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারী ও বিশিষ্ঠ কয়েকজন 
নাগরিককে শইয়! একটি খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সংকল্প 
করিয়াছেন | এই কমিটি খ।দ্য সংগ্রহ মুত এবং বণ্টন সম্পর্কে 
সরকারকে পরামর্শ দিবেন । ছুষ্চিক্ষ নিবারণের উদ্দেস্টে সরকার 
যে খ্যবন্থা অবলম্বন করিবেন তৎপ্রতি জনসাধারণের সহাহুতূতি 
ও সহযোগিতা আকর্ষণ এবং চোরাকারবান্ব দমনে সয়কারের 


৫৮ 


পপ পাপ পপি পা লী পাপা 


সহারতা করা এই কমিটির কাজ হইবে । কমিটিতে ফলি- 
কাতার মেয়র, মিঃ ইম্পাহানী, প্রীয়ক্ত নলিনীরঞ্কন সরকার, 
পাঁচটি জেলাবোর্চ ও মিউমিসিপালিটির চেয়ারম্যান, বেঙ্গল 
চেম্বার, ইত্য়ান চেখ্ার ও মুসলিম চেপ্ার অব. কমার্সের 
একজন করিয়। প্রতিনিধি, কংগ্রেস ও সুদলিম লীগের চাপ জন 
ফরিরা প্রতিনিধি, তপশীলী সম্প্রদায়, কমিউনি দল, হিন্দু 
মহাসভা, শ্রমিক দল ও ইউরোপীয় দলের একজন করিয়া 
প্রতিনিধি থাকিবেন। সরবর|হ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
কমিটির চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন । 

এই কমিটি গঠনে বাংলার্ধেশের কোনও বিশেষ উপকার 
হইবে তাহা! বল! চলে না। বাংলা-সরকারকে পরামর্শ 
দান ভিত্র কমিটির আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না; প্রদণ্ত 
পরামর্শ মানিয়া চলিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন কি না! 
নে সম্বন্ধে কেন কথাই তাহার] বলেন নাই। কমিটির মত 
মনঃপুত ন! হইলেই মন্ত্রীরা উহা! বর্জন করিবেন ইহাতে 
সন্দেহের কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না। 

ছ্ভিক্ষ নিবারণে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা বথেঞ্ সাহাষ্য করিতে 
পারে গত হর্ভিক্ষের প্রাকালে তাহা উপলদ্ধি করিয়ই দেশের 
লোক উহা 1খ করিয়াছিল । বত্মান প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
জুরাবদিও এই দাবি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সর্বদলীয় মগ্ত্ি- 
সতা গঠনের কপট প্রতিশ্রতি দিয়াই পবর্ণর হার্বার্ট মৌলবী 
ফজলুল হকের পদত্যাগপত্র জাদায় করিয়া ইংরেজ দলের 
ভোটের জেরে লীগকে মন্ত্রীর গদীতে বদাইয়াছিলেন। যে 
লীগ নারকেরা সর্ধধলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের দ্বাবিতে মৌপবী 
ফজলুল হককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, মন্ত্রীর মসনদে 
আরোহ্‌ণ করিয়া তাহারাই উহা পরিহাত্র করেন। কলে 
ছুর্ভিক্ষের তীএ্রতা হাসের যেটুকু উপায় হইতে পারিত তাহাও 
সম্ভব হুইল না। উডছ্েড কমিশনও স্বীকার করিয়াছিলেন যে 
সর্বদলীয় মগ্রিসভা গঠিত হইলে হর্তিক্ষ নিবারণের চে! আরও 
ব্যাপক ও গভীর হইতে পারিত, লীগ নায়কদের বাধ! দানের 
জন্ড তাহা সফল হুয় নাই। এবারও আসর হূর্ভিক্ষের মুখে 
সর্ধদলীয় মধ্রিমগুল গঠনের দাবি উঠ] সত্তেও মিঃ সুরাবধর উহা 
সর্বতোভাবে এভাইয়া চলিয়াছেশ। পরামর্শ দাতা কমিটির 
যে রূপ প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতে উহ্নার পক্ষে সরকারের 
অক্ষমতা ও হুনণৃতি পোষণ ছুইটির কোনটিই রোধ করা তো! 
চরের কথা, হাস করাও সম্ভব হইবে না। 





যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে চাঁউলের দর 


যুদ্ধের সময়ে ও ঘুদ্ধের পরে বাংলার ফোন কোন্‌ জেলায় 
চাউলের দর কি ভাবে বাড়িয়্াছে “যুগান্বর” তাহার একটি 
হিসাব দিয়াছেন । রুগাস্তর লিখিতেছেন £ 

১৯৪৪ সালের আগষ্$ যাসে দ্বিতীয় মহায়দ্ধ পুরাদমে 
চলিতেছে। যুদ্ধে সময় স্বতাবতই জিনিষপত্র হল্য হুইয়! 


প্রবাসী 


০০ 


১৩৫৩ 


খাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল বুদ্ধ শেষ হইন্ঁ: গেলেও আজ্িকার 


বাংলায় ব্রব্য-সূল্য যে কোন দিক দিয়াই হ্বাস পায় নাই তাহা! 
প্রত্যেকেই উপলন্ধি করিতেছেন । ১৯৪৪ সালের আগষ্ঠ 
মাসে এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালীর প্রধান খাদ্য 
চাট্টলের দর কোথায় কিরূপ ছিল এবং এ সহস্ত অঞ্চলে 
বতমানে চাউলের মূল) কি গ্ীড়াইয়াছে নিয়ে তাহার একটি 
তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল । এই হিসাব হইতে “দেখা 
যাইবে যে, মুদ্ধকাজীন জবস্থা অপেক্ষা বাভালী জাজ অধিকতর 
শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে। 


১৯৪৪৭ 


রর 
নই 


২৪ পরগণা 
ফেনী 
সিরাজগঞ্জ 
মুন্সীগঞ্জ 


ফরিদপুর 
জলপাইগুড়ি 
হাওড়! 
যশোহ্ধ 


৮৮৪ ত৪০ল০০০এ শত্রু 
৬৪ 
00 


নোয়াখালী 


১৯৪৬--. জুন 


২৪ পরগণ! ১ ১১ 
ফেনী 
সিরাজগঞ্জ 
বু্লীগঞ্ 
নারায়ণগঞ্জ 
ফরিদপুর 
জলপাইগুড়ি 
হাওড়া 
যশোহর 
টাঙ্গাইল 
নোয়াখালী 
শুধু চাউল নয়, জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি দ্রব্য এখনও 
ছমূল্য এবং ছুস্প্রাপ্য । যুদ্ধের চাহিদা মিটিয়াছে, বিদেশী 
সৈভদের অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, মালগার্ঠী চলাচল প্রায় 
স্বাভাবিক হুইরা আসিয়াছে; তৎসন্তেও কয়লা হইতে নুরু 
করিরা! গোলজনু পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিষ এখনও অগ্িূল্য 
হইয়] রহিয়াছে | সন্গবয়াহের স্কায় খাছাদেক্স উপর দেশের 


৯৮/৬৬/৬৮৮৮ ৮৬৬ 
৩ 


জ্রাবণ 


জরিভ্র ও মধ্যবিভ লোকদের হর্দশার প্রতি গাহাদের দুটি 
সুদ্ধেয় সময়েও ছিল না, এখনও নাই । 

সরকারী অব্যবস্থার জন্য যশোহর জেলার 

ছূ্দশা 

সরকারী সরবরাহ ও বণ্টনের অব্যবস্থার যশোহ্র 
বেলার অধিবাসীদের কি ছর্দশা হইয়াছে “যুগান্তরে'র শিক্ষষ 
সংব।দদাতা তাহার বিবরণ দিয়াছেন । বাংলা-সরকার 
কয়েকটি ঘাটতি অঞ্চলকে বাড়তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভুল 
ধারণার স্ষ্টি করিয়াছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের এই ভুলের 
প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইতেছে । ঘশোহর জেলাকে বাড়তি 
অঞ্চলের অন্তরুক্ঞ কর] হইয়াছে । সংবাদদাত| জাশাইয়াছেন 
যে আমলাদের দেওয়া তুল তখোর উপর শির্ভর করিয়াই এই 
ঘোষণ। কর! হইয়াছে । আসলে গবর্সেপ্টের নিকট বর্তমান 
বৎসরের উৎপন্ন ফসলের কোন হিসাব নাই। কত জমিতে 
চাষ হুইয়াছিল তাহার ফ্সাব জাছে। গত কসল স্বাভাবিক 
বৎসরের জায় হইলে ২১,৯৫১২৭৮ মণ ধান উদ্ধত হইতে পারিত 
কিন্ত অনাবৃষ্টি ও জন্তান্ত প্রাকৃতিক হর্ষোগের জন্ত গত ফসলের 
ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ধান উতধ.ণ হওয়া 
তো দুরের কথা ৪৬,২১,৫১৬ মণ কম পড়িয়াছে। সংবাদ- 
দাতার হিসাব এইক্ষপ £" 





বিবিধ প্রসঙ--খাতকদের ভুরবন্থা! 


৫১৯ 


চাউল ঘশোহয়ের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট বাহির হইতে 
ঘশোহরে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা বাদে খুলনা জেলা হইতে 
চোরাকারবান্সীদের দ্বারা জানীত প্রার ১২ হাঙ্জার মণ 
চাউল ধর! হুইয়।ছে, এবং খাস্ভ সংগ্রহ বিভাগ হইতে ১৬,০০০ 
মণ বান সিভিল সাল্লাই বিভাগ পাইয়াছেন, ফলে তাহাদেক্স 
&কে নাকি ৬৫,০০০ মণ চাউল আছে । যশোহ্র জেলায় মোট 
প্রান্ন চারি মাসের খাটুতি আছে, ইহার প্রমাণ গত মার্চ যাস 
হইতেই চাঁউলের দর জেলায় বাড়িতে আরম্ত করে। তখন 
হইতে গবর্খে্ট কিছু চাউল কনৃট্টোল দরে ছাড়েন, ফলে 
সাময়িক ভাবে কিছু দর কমিতে থাকে | মে মাসের খিতীয় 
সপ্তাহ হইতে গবন্সেন্টের চেষ্ট। সত্তেও প্রতিটি হাটে চাউলের 
ঘর ভীষণভাবে বাড়িয়াই চলিয়াছে।, প্রথমে ১০ টাকা! 
হইতে বাড়িতে বাড়িতে আঞজ ২০ট1কায় আ।গিয়! দাড়াইয়াছে। 
হিসাব পইয়! দেখা গিয়াছে, বতমানে গড়ে শতকরা পাঁচ 
জনের বেপী পোকের ঘরে অতিরিক্ত চাউল ন।ই ; খাকী প্রায় 
সবাইকে চাউল কিনিতে ধইতেছে। নুতন কদল উঠিতে 
এখনও আড়াই মাস বাকী, অন্ততঃ গবন্দেন্টকে খতণমানে 
ছুই মাসের খান্ত লইয়! হুর্ভিক্ষ শিবারণের চেষ্টা! করিতে হুইবে। 
ছুই মাসের খান্ড হইতেছে ২৩১৯৭,০৫৪ মণ ধান। তাই দেখা 
যাইতেছে গবন্মেন্ট ৬৫,০০০ মণ চাঁউল লইয়া কিছুই করিতে 
পারিবে না। গবশ্েণ্টের পরিকল্পনা ছিল যে, ধাম খাড়িলেই 


মহকুমা! কার্ধিত জমির স্বাভাবিক বংসর হইলে শতকরা কত ভাগ ফলে মোট ফসলের 
পরিমাণ উৎপন্ন হইত ফসল নষ& হইয়াছে পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
সদর ৩১২৭৭৯ একর ৪৮০৯২৪৪ মণ »॥ ৪০ ভাগ ২৮৮৫৫৭১৯ মণ 
বনগ্রাম ২৪৯১৫৮ একর ৩১৩৪৭৪১ মণ ৪০ ভগ ১৮৮০৮৪৪৬ মণ 
বিনাইদছ ২৫২২৬৮ একর ৩৬৮২৪৭৬ মণ ২৫ ভাগ ২৭৬১৮৫"৭ মণ 
নড়াইল ১৬৭২৪৩ একর ২৪২৬৪৪ মণ ৬০ ভাগ ৯৭০৫৭৫-৪ মণ 
মাগুড়া ১৭৭৫৮০ একর ২৫২৩৯৭৫ মশ ৫০ শাগ ১২৬১৯৪৭*৫ মণ 
মোট ১১৫৮৯৭৮ একর ১৬৫৭৭৬৩০ মণ ৯৭৬০৪৩৬-৪ মণ 


যশোহর জেলার লোকসংখ্যা হইতেছে ১৭,৯৭,৭৯৪ 
জন এবং গড়ে মাথ! প্রতি বৎসরে খাওয়! এবং বীজ ধানের 
জন ৮ মণ করিয়া ধন্সিলে বংসরে ঘযশোহর জেলাবাসীর 
প্রয়োজন মোট ১,৪৩/৮২১৩৫২ মণ। কিন্তু সঠিক হিসাবে 
উৎপন্ন হুইয়াছে ৯,৭৬,০৪,৩৬৮ মণ ধান | নুতরাৎ খাট-তি 
পড়িয়াছে মোট ৪৬১২১,৫১৬ মণ ধান। গবন্সেটে গত 
ফসলের ক্ষতির কোনও হিসাব না করিয়া জেলাকে বাড়তি 
বলিয়া ঘোষণা করায় বশোহ্রবাসী এক ভীষণ বিপদের 
সম্মুখীন হইয়াছে । গবর্দেন্টের খান্ড সংগ্রহ বিভাগ এ পর্যস্ত 
৫১,৬৪২ মণ ধান যশোহর হইতে ক্রয় করিয়াছেন তন্মধ্যে 
৩৫,৬৪২ মণ ধান তাহারা অন জেলার প্রেরণ করিয়াছেন । 
আরও কত প্রেরণ করিবেন তাহ! জানা যায় নাই। 

আমরা বিশ্বস্তত্ছত্রে অবগত হ্ইলাম যে, কিছু পরিমাণ 


কিছু চাউল কন্টোৌল দরে ছাড়া হইবে, ফলে দাম পড়িয়া 
যাইবে কিন্ত বতমাণে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ 
হইয়াছে । গবন্মেণ্টের ভ।ল &ক ন! থাকার জন্ত চোরা- 
বাজারকে বাধা দিতে পাগিতেছেন না। যশোরে এবং 
বনগ্রামে ভাঙার] চোরাবাজারে চাউল ১৭ টক হইতে ১৯ 
টাকার বিক্রয় হইলে বাধা দিবেন ন| ঠিক করিয়াছেশ | আজ 
বহু গ্রামে গরীখ ক্ষেতমঞ্্র, তত্তবায়, মৎস্যজীবী, কষকদের 
মধ্যে খাপক অনশন সরু হুইয়া গিয়াছে। 


খ.তকদের দুরবস্থ। 


ক্কষকের! কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়াও 
কিন্ভাবে মহাজনের বাড়া হুদ দিরাও বিপদগ্রত্ত হইতেছে 
তাহার একটি নিদর্শন *নবয়ুগে" ২৬শে জাধাচ় তারিখের 


৬৬ 





পি পিসি 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । ঢাকা জেলায় জন্তর্গত লেবুতলা 
ইউনিয়ন বোর্ডের অন্ততূক্তি মৌলবী কেরামত আলি মিমলিখিত 
পত্রটি লিখিয়াছেন £ 

“ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার বহু দ্জিদ্র কৃষক ত্রীয় 
২০ বংসর পূর্বে নারায়ণগঞ্জ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ 
হইতে খ্ধণ গ্রহণ করিয়াছিল । তাহারা এককালীন এ খপ 
পরিশোধ করিতে না পারিস প্রতি বংসরই কিছু কিছু টাকা 
ওয়ামল দিয়াছে; কিন্ত সম্পূর্ণ খণ পরিশোধ না হওয়ায় 
তাহার] খণ-শালিপী বোভের আশ্রয় এহপ করিতে বাধ্য হয়। 
উক্ত খণ আদায় ও মীমাংসার জন্ত “মনোহরদী সেন্ট।ল কো- 
জপারেটিভ ব্যাঞ্গ স্পেশাল পালিশী বোর্ নামে এক বোর্ড 
বসিলে ন্বনেকে সালিশ বোর্ডের নিকট না পিয়া জমি বর্ধক 
দিয়! বা জমি ধিএয় করিয়া অতিকষ্ঠে একসঙ্গে ছাল সনের 
জুদ সহ আসল খপ পরিশোধ করিয়।ছে। ১৩৫০ সনের ভীষণ 
ছুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কলে দরিদ্র জনসাধারণ বকেয়া সুদ পরি- 
শোধ কক্িতে পারে শাই। এবারও লোকের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় । এমতাবস্থায় কঠপক্ষ বিশেষ অনুগ্রহ কতিয়া 
কেয়া সুদ সম্পূর্ণ রেহাই না দিলে হতভাগ্য খাতকগণের 
মুক্তির কোনই উপায় লাই। অতএব যে সকল খাতক এ 
পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে সুদসহ আসল খপের খ্রি পরিশোধ 
করিয়াছে ব। করিবে, তাহাদিগকে উক্ত খপের সকল দায় 
হইতে অব্যাহতি দিবার জণ্ত এবং সেন্টাপ ব্যাঙ্ক কোন 
অবস্থাতেই গ্রাম্য খ্যাঙ্ক ও খাতকগণের শিকট হইন্ডে যাহাতে 
শুদ্সহ আসল খণের ধিওপের অধিক দাবি করিতে ন। পারে, 
তাহার ব্যবস্থ। করিবার জন্ত বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের মাননীয় 
মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানাইত্তেছি ।” 

মহাজনী আইন অহ্থসারে মহাজনের আদে আসলে খণ 
দেওয়া! টাকার ধিগুণের বেধী আদায় করিতে পারে না। 
ব্যাঞ্ষগগুলি এই আইনের অন্তরহুক্ত নহে এই সুযোগে 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পধ্যন্ত আসশের চেয়ে বেশী সুদ 
আদায় করিতেছে ইহা সমবায় খণদান নীতির সম্পূর্ণ 
বিরোধী । 





গ্রামাঞ্চলে ঘুষের জাল 


লীগ মন্ত্রিত্ব ও সিভিপিয়ানী রাজখ্বের দৌলতে খাংলার" 
খামে গ্রামে ছুষের জাল বিস্তৃত হইয়াছে এবং গ্রামবাসীদের 
পক্ষে উহ! অতি ভীষণ অত্য[চারের কারণ হৃইয়! উঠিয়াছে। 
শ্রিভে্টিত অফিসার, পেন্টোল অফিসার, ছাগল অফিনার, মুরগী 
অফিসার প্রস্থতি সহ্প্রনিধ “অফিসার” লীগের দৌলতে স্থঠি 
হুইয়! দলের পুষ্টিসাধন চলিতেছে এবং পুলিসের সহিত যোগা- 
যোগে ইহাদের অত্যাচারে গ্রামের দরিস্র ও মধ্যধিশ্ত নিরীহ 
জনসাধারণ অতিষ্ঠ হ্ইয়! উঠিতেছে | খানাতল্লাসীর নামে 
হয়রানির তয় দেখাইয়া ঘুষ আদায়ই ইহাদের প্রধান 
ফাম্য। শুধু পুলিস নয়, রেল &্টেশন ও ট্রিমার ঘাটের 
ফুলি, রেলের টিকিট কালেষ্টার প্রস্তুতির সহিতও ইহাদের 
দবস্তর মত যোগাযোগ আছে। ট্রেন হইতে মাল নামাইয়া 


প্রযালী 





১৩৫৬ 
ক 
ছই টাকা মধুরি হাকিয়া কুলি যো মাথায় তোলে, 
টিকিট কালেষ্টারের নিফটবর্তী হইলেই কফতণব্যপরাযণ 
চিকিট কালে্টার তৎক্ষণাৎ মোট মামাইতে ছকুম দেন, 
কতব্যপরায়ণ প্রিভেন্টিত অফিসার, পেট্রোল অফিসার 
প্রস্ততি বর্ধার বারিবর্ধণের ভায় প্রচুর সংখ্যার উপস্থিত 
হন, ও দিকে ট্রেন ঝা! প্রীমার ছাড়ে ছাড়ে। ঘাএীর পক্ষে 
ইাদের প্রত্যেককে তুষ্ট করা ভিতর উপারান্তর থাকে 
শা। 
রাজস।হী জেলার জহ্সানগঞ্জ ইউপিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট 

মৌলবী সৈন্পদ আলি মোল্লা নামক একজন গ্রাম্য যুসলমান 
এ বিষয়ে তাহার জভিঞ্রভার কথ! প্রকাশ কপিয়াছেন। 
গ্রাম্য ধগলততাপূর্ণ তাহার পএখানি বধিকল শিয়ে উদ্ধত 
হইল 

রাজশাহী জেলার আএাই &্শনের নিকট আত্রাই 
নদীতে একজন পেট্রোশ অফিসার আছেন। তিনি 
তিনজন ওয়াচমযান ও তিনজন মাঝি লইয়া একটি খোটে 
অবস্থান করেন। অফিসাগ মহ।শয় স্বয়ং প্রায়ই বোটে 
থাকেন নাঃ সুতরাং ভাঙার অহ্পদ্দিতিতে ওয়াচমা!ন- 
গুলিই পেটল অফ্ষিসারর্ধূপে অর্ডার জারি করেন। 
কোন্‌ নৌকায় কি আছে, কোন্‌ নৌকায় রেনিঞ্রেশনের 
মাল থাকা সম্ভবপর, কোন্‌ নৌক। উদ্জানী বা ভাটালী 
ইত্যাদি কিছুই বিচার না|! করিয়া সমন্ত নৌক1 খাটে 
ভিড়ানর অচার জারি করেন, এবং যে নৌকার দিকে 
একবার দৃষ্টি মেলিয়! চাহিলেই সমন্তই চোখে পড়ে এযন 
নৌকাও জাটকাইয়। রাণ। হয় এবং পাটাতনের উপশ্ন 
পাক। কাঠাল বোঝাই শৌকাগ্চলি আটকাইয়া রাখা 
হয় এবং কাঠাল ভাঙায় নামানোপ অর্ডার দেন। অথচ 
মুক্ত দিবালোকে সমগ্ড দেখ! যায় যে, অপরাধমূলক 
কোন মাল শৌকায় প্রান নাই, অবনত ধ1ঠালের ভিতরের 
সন্বন্ধে জানা নাই। নোয়াখালি, বরিশাল হইতে 
উজ্জানী প্রকাণ্ড নারিকেলের নৌক।র সমস্ত নারিকেল 
নামাইতে অগ্ঠার করেন। ভেবে দেখুন, এক একটি 
নারিকেলের নৌকায় ৮০।৯০ হাজার নারিকেল থাকে 
তাহা ডাভায় নামান কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? মট্কী 
বোঝাই গুড় শৌকা দিয়া] যাইতেছে অথচ মট্কীর ধান! 
গুড় মাটিতে ঢালিয়! মটুকী সাঞ করিবেশ। এইক্সপ শত 
অত্যাচরিত বেপাগীগণ শিক্ষপায় ঘইয়া, আমি স্থানীয় 
প্রেসিডেন্ট ফ্তু আমার নিকটে আপিস্বা নালিশ জানায়। 
আমি শিঃসন্দেহযুলক €তৌকাখলি স[চ্চ না করিতে 
বহুবার অনুরোধ করিয়াছি; কিন্ত কর্পাত করেন 
নাই। 

প্রপীড়িত লোকগণের ও বেপাীদের ধার! জ্বালাতন 
হইরা জামি বাংলা-সরকায়ের নিকট ইহার বিক্তি 
ব্যবস্থার কামনা করি। ব্রষ্ব্য থাকে, ঘেব্যাপান্ী 
বাম হত্তের ব্যবহারের সুদক্ষ ট্রেণিৎপ্রান্ত, তাহার নৌকা! 
আটকাইয়] রাখা ব! মাল নামান ছুয় না। 





শাহজাদা দারাশুকোর জীবন-কাহিনী 


ভ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগে। 
দ্বিতীয় অধ্যার় 
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79 
১৬৩০ শ্রীষ্টান্জের ১লা ম'চ্চ হইতে সম্রাট, শাহ জাহান 
বিজ্রোহী খান্-জাহান লোদীকে দমন এবং দাক্ষিপাত্যবিজয় 
অভিষন পরিচালনা করিবাব জন্ত স্থবা খান্দেশের রাজধানী 
বুরহানপুর শহরে বৎসরাধিক কাল বিজয়-ক্বন্দাবার স্থাপন 
করিয়া আছেন। সাম্রাজ্যলক্ষীন্বরূপা মমতাজ দারা 
জাহানারা ইত্যাদি পুক্রকন্তাগণ সহ আগ্রা হইতে তাহার 
সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। শাহজাহানের সৌভাগা-হ্ধ্য 
তখন মধান্দিন বেখাম্ পৌছিয়াছে, মন তীঙ্কার আনন্দে 
ভরপুর, কোথাও দুশ্চিন্তার কালমেঘ লাই। বিঙয়্র 
দিললীশ্বরের বরাক্ছনাপ্রভাকে দ্বিগুণ উদ্ভাসিত করিয়াছে । 
বিদ্রোহী খান্-জ্জাহান নিহত না হইলেও জালবদ্ধ, নিজাম- 
শাহী ন্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থতায় পধ্যবসিত, বিজাপুর - 
গোলকগ্ডা ঘোগল বাহিনীর প্রভাপে কম্পমান | বুরহান- 
পুরের শাহী মহলে শাহজাহান দাক্ষিণাত্য জয়ে আশু 
সম্ভাবনায় উৎফুল্স, মমতাজমহল প্রাধধবয়স্ক পুত্র দারা ও 
শুঞার সুখনীড় রচনার স্বপ্নে বিভোর । পুত্রন্ধয়ের বিবাহ 
দেওয়ার জন্য মমতাজের ব্যগ্রতা দেখিয়া শাহান্শাহ তাহার 
পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থলতান পরবেজের কন্তার সহিত 
শাহ.জাদ। দারা এবং ইরানের শাহীবংশীয় রম্তম মীর্জার 
কন্যার সহিত শুজ্গার সম্বন্ধ স্থির করিলেন । বাগদান সম্পূর্ণ 
হইল, মমতাজ বিবাহের আয়োজনে ব্যতিব্য্ধ হইয়া 
পড়িলেন। বিবাহে অলঙ্কার তৈক্গসপত্র প্রস্তত করিবার 
তাগিদে আগ্রা এবং লাঞ্কোরের বাদশাহী কারণানা সরগরম 
হইয়া উঠিল। হিন্দুস্থানের যেখানে যাহ! সবেবাৎরু, 
তাহা সংগ্র$ করিবার জঞ্ত সর্বত্র উপযুক্ত লোক প্রেরিত 
হইল। গুজরাট, বেনারস, স্থবে বাংলার মালদহ, সাতগা, 
সোনারগী, বন্দরের শের! বন্দর সরা ইত্যাদি স্বান হইতে 
কাপড়চোপড় এবং হীরাজহরত খরিদ করিবার হুকুম 
হইল ।* 
চ 
এই আনন্দ ও কর্মব্যত্ততার মধ্যে মঙ্জলবার ১৬ই 
জিলকাদ, ১৬৪০ হিঃ ( ৬ই জুন ১৬৩১ শ্রী: ) মমতাজ মহল 
শেষ শযা। গ্রহণ করিলেন। এ দিন সকালবেলা হতে 





+ মামগ-ই-সাণেহ, হুল পৃ..৫১১-৭১২ (779-15015) 
খু 





পরের দিন' অর্ধবাক্ি পধ্যস্ত চতুর্দশ গর্ভের প্রসব যন্ত্রণা 
চোগ করিয়া তিনি এক বন্তা প্রসব করিলেন । শাহজাহান 
মনে করিয়াছিলেন ইহা! বাণীর গতানুগতিক ব্যাপার । 
কিন্তু প্রসবের পর অবস্থা আরও খারাপ হল, আর আশ! 
নাই বুঝিতে পারিয়া কন্তা জাহানারার দ্বারা তিনি স্বামীর 
নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। শোকবিহবল সম্বাট, পুঞ্র 
কন্তা এবং পিতামাতার উপর মমতাজের হতাশ সকরুণ 
নিবন্ধদৃষটি চক্ষদ্বয় নিশাবসানের ভিন ঘড়ী পূর্বে চিরতরে 
মুদিত হইল। 

দরবারী এতিহাসিকগণ শাহজাহানকে লইয়াই ব্যস্ত, 
সুঙরাৎ মাতৃবিয়োগে দাতার অবস্থা তাহার লিপিবদ্ধ 
করেন নাই । সম্রাটের শোক মশ্বম্পর্শী ভাষায় দরবারী 
ইতিহাসে বণিত হইয়াছে । সাতর্দিন তিনি বাজকার্ধা 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্থবিলাপী সম্রাট কয়েক বর 
পধস্ত ব্ভীন বনুমূল্য পরিচ্ছদ, বিলাপব্যসন, সঙ্গত, 
উৎসব-মঞজলিশ, এমন কি ঈদের দরবারও বজ্জণ করিয়া, 
ছিলেন। মমতাঙ্জের শবদেহ প্রথমে তপতী ( তাগ্পু" ) 
নদীর অপর পার কনাবাদ উদ্যানে সমাহিত হইয়াছিল । 
এ স্থান হইতে কয়েক মাস পরে শবাধার আগ্রায় প্রেরিত 
হুইবার পুর্ব পধ্যন্ত প্রতিদিন শাহজাহানের অশ্রধারা অজন্্র 
বর্ষণে মমতাজ্জের কবর নিপ্ধ করিত। উহার পরেও 
প্রত্যেক বৎসর ক্দিলকাদ মাপে তিনি শাহী পোষাক ভাগ 
করিয়া সাত্বিক করূর্রধবল পরিচ্ছদ [ লেবাস-ই-কাফুরী ] 
ধারণ করিতেন। শাহঙ্গাহানের শোকের পরিমাপ করিতে 
গিয়া বৃদ্ধ আব্বল হামিদ লাহোরী পিখিয়াছেন-_ছালা 
হজরতের গৌঞ্চের মা গোটা কুড়ি গাছা চুল পাকিয়াছিল, 
মমভাজের মৃত্যুর পর অল্পকালেই প্রায় সব সাদ! হইয়া 
গেল ।* তাজমহলের মিনার হইতে শাহানশাহু শাহ জাহান 
এখনও চিরবিরহীর (প্রেমের আজান দিতেছেন__“ভূলি 
নাই, ভুলি নাঈ, ভুলি নাই প্রিয়া |, 

৩ 

বিশ বৎসর বয়সে মমতাজমহল শাহ জাহানকে ম্বামী- 
রূপে পাইয়া উনিশ বৎসর এক মান ছয় দিন চক্রবাক 
মিথুনের অথণ্ড প্রণয় ভোগ করিয়াছিলেন । সর্বসাকুলো 
তাহার চৌদ্দটি সম্ভানসম্ততির মধো ম্ৃত্যুকাকে সর্ববকনিষ্ঠ 


পলি ৮৭৭ শাদা শশী শী শি 


* বাদশাহনা মা, প্রথম খগ, পৃ. ৩০৮ 


৩৬২ 


গোহর-আরা সহ সাত জন জীবিত ছিল । নগদ আশম্বফী, 
অলঙ্কার জহরত ইত্যাদিতে তিনি এক কোটি টাকার অধিক 
স্বীধন রাখিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর সম্রাট ইহার 
অঞ্ধেক দিলেন জোষ্ঠা এবং প্রিয়তমা! বস্তা ছাহানার! 
বেগমকে এবং অপর অন্ধাংশ অবশিষ্ট চারি পুত্র ও ছই 
কন্তার মধ্যে ভাগ হইল। শাহজাদীগণের . শিক্ষয়িত্রী 
পরমবিছ্ধী রাঞকাধ্-নিপুণা ইরানী মহিলা সিতি-উর্িসা 
খানম অন্দর মহলের দেওয়ানখানার পেশকার ( পেশদত্ত ) 
এবং কুমারীগণের অভিভাবিক! নিযুক্ত হইলেন। 

১৬৩২ গ্ীষ্টাব্ধের »ই জুন বুহুম্পতিবার ছুই প্রহর গতে, 
স্থদীর্ঘ প্রথাসের পর সম্রাট শাহজাহ্ছান যথারীতি বিরাট 
শোভাধাত্রার সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। 
হস্তিপৃষ্টে শাহী তখ.তের পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট শাহজাদ! 
দ্বারা, অগ্রভাগে অধ্ধচন্দ্রলাঞ্কিত ( মাহচাহ-ই-রায়াৎই 
জ।ফর ) মোগলের বিজয় কেতন, উভয় পার্থ হইতে 
নিশারের জন্ত বস্তাবন্দী দিনার দিরহম্‌ মুদ্রার স্বণ ও ৌপ্য- 
বৃষ্টি। আড়াই বৎসর পূর্বে ( ৩রা ডিসেম্বর, ১৬২৭ জী: ) 
এইকব্প সমারোছে মমতাজ মহলের সহিত সম্রাট জযাত্রায় 
বহিগভ ইইগ়াছিলেন। শৃন্ত শাহীমহলে পদার্পণ করিয়া 
শাহজাহান বুঝিতে পারিলেন দিল্লীর বাদশাহী আজমীড় 
শরীফের বাৎসরিক মেলার "আড়াই দিনকা ঝেপ রা” 
বই কিছুই নয়। আগ্রা প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাট পুনরায় 
রাজকাধ্যে মনস্থির করিবার চেষ্টা করিলেন। কয়েক মাস 
পরে শাহুজাদ। দারা ও গুজার বিবাহের আম্বোজন আরস্ত 
হইল। 


৪ 

বূপে গুণে মাতা মমতাজের প্রতিচ্ছবি জ্যে্টা! শাহজাদী 
জাহানারা অগ্তান্ত ভ্রাতাভগ্লীগণের মাতৃস্থানীমা,_জননীর 
প্রতিনিধি হুইয়াছিলেন। শাহ জাহানেরও এ অবস্থা, শাহান- 
শাহ, বাকী জীবন এই কন্তাটির নিকট নাবালক সম্ভানের 
বত্ব এবং মাতৃন্সেঠ দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন | জাহানার। 
চরিত্রগুণে দারাকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন, 
ভ্রাতা ভগ্নী এক জন আর এক জনকে না দেখিয়া থাকিতে 
পারিতেন না। প্রাপ্তবয়ন্ক হইলে মুসলমান সমাজে পুরুষ 
ও নারীর এমন কি ভ্রাভা ও ভপ্লীর অবাধ মেলামেশ! 
নিষিদ্ধ ছিল। কথিত জাছে, এই বাধা দুর করিবার জন্ত 
সম্হাট আছষ্টানিক ভাষে স কালের ন্রীতি অন্থসারে 
জাহানাযার শুভধোত পাগ্রন্থিত জল দায়াকে পান দ্য়াইয়া 


: ঠশান়াই দিনের গ্ তেরা নী ফির সূপাকিরের কুড়ে) জলগ্রবাধ- 
কলিত আড়াই দিনে পরস্তত হুলতান ইলতুত মিশের বির ধসজিগ নয়। 
[ওবা-কৃত “রাজগু ছানে ক1 ইঠিছহান”। 80817 এটসিজল [৯69] 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


ছিলেন। জাহানারা এবং সিতি-উদ্গিসা খানমের তত্ব 
বধানে বিবাহের বিরাট আয়োজন কয়েক মাস ব্যাপিয়! 
চলিল। এই বিবাহে মোট ব্যয় বত্রিশ লক্ষ টাকার মধ্যে 
*যোল লক্ষ টাকা জাহানারা বেগম নিজের খাস তহবিল 
হইতে দিিয়াছিলেন। বিবাছ্ের লগ্ন নির্ণয় করিবার জন্ত 
শাহানপাহ, দরবারী হিন্ু ও মুসলমান জ্যোতিষীগণকে হুকুম 
দিগেন। হিন্দু জ্যোতিষ এবং ষবন ( ইউনানী ) জ্যোতিষ 
মতে বর-কন্তার কোর্ঠী বিচার করিয়া উহ মতে সিদ্ধ 
শুভদিন ধাধ্য কর। হইল। 
এই দেশে হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিবাহের পূর্ববদিন 
বরের বাড়ী হইতে “বস্্ালঙ্কার" কন্তার গৃছে প্রেরিত হয়, 
সেইকাল হইতে বর্তমান পধ্যস্ত মুদলমান সমাক্সে সাচখ 
বা ছ্েনাবন্দী প্রেরণ করিবার গ্রথা আছে। ১০৪২ হিজরীর 
৮ই জমাদিউল-আওয়াল রবিবার [ নবেম্বর ১৬৩২ খ্রীঃ] 
১১ দণ্ড ( ঘড়ী) গতে মাগ্রার শাহী মহল হইতে সাচখের 
মিছিল বাহির হইল। নগদ একলক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত 
অলঙ্কার ও ন্তান্ত সামগ্রী লইয়া দেওয়ান-ই-কুল আল্লাম! 
আফজল খাঁ, মীরবকশী সাদিপ খা, খান-ই-সামান মীর- 
মল, মুসাবি খা, প্রধান-সদ্দর ( মারাঠী “পণ্তিত-রাও» ) 
এবং পুরস্ত্রীগণের মধ্যে মমতাক্গ মহলের পিভৃঘসাগণ, মাতা 
ও ঠাহার ক্যেষ্ঠা ভণ্রী এবং সিতি-উদ্গিলা খানম শাহজাদ। 
পরবেজের ঠাবেলীতে উপস্থিত হইলেন। পরুবেজের 
বিধবা পত্রী জাহানবান্ধ বেগম অতি সমাদ্ন এবং কামাল 
আদব কায়দা মাফিক তাহাদের সকলের যখোচিত অভার্থন। 
করিলেন। বেগম সাহেব! প্রত্যেক আমীরের জন্ত কত্ত 
স্বততস্র বহুমূল্য লোভনীয় এবং নয়পগ্রীতিকর খেলাভ 
নিদিষ্ট করিয়া বাহির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহা 
ধত্রু কুচি লৌকিকতা এবং বদান্ততায় এই ব্যাপার অতি 
স্ষভাবে শাহী শান ও শৌকতের সহিত নুসম্পন্ন 
হইয়াছিল। মেয়ে উঠাইয়। আনির় বধের বাড়ীতেই সাধা- 
রণতঃ মোগল পরিবারে বিবাহ-শাদী হইত । এই জনই 
সম্রাটের শাশুড়ী এবং আত্মীয়াগণ “বস্ত্রাণঙ্কারেস্র সহিত 
মেয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন; পরবেছের -স্্ী তাহাঙ্গের 
সঙ্গে কন্যাকে বিদায় দিলেন । আসল বিবাহ সম্পন্ন 
হইয়াছিল ইহার ভিন মাস পরে, কন্যাপক্ষে যৌতুক 
ইত্যাদিতে মোট বায হইয়াছিল দশ লক্ষ টাক! । 


রি 
বিহাহের দিন রিকটহতী হবার পঞ্গে গঞ্গে জাহানাহা 
ধেগম এবং তার "কার ফমুমা*-( কম্দাধাক্ষ )গণে 


ধ্য্ততাঁয় শাহীমহল সরগরম হই উঠিল: খয়চ বাবদ শাহী 
খাজনা-খানা হইতে যোল লক্ষ টাক! মঞ্জুর হইয়াছিল। 


শ্রাবণ 
শাহজাদী জাহানারার দরাজ নজর, এত অল্প টাকায় 
মুখরক্ষা হয় না, এইজন্য নিজ তহবিল হইতে তিনি আরও 
যোল লক্ষ টাকা খরচ করিলেন । ইতিহাসে এই টাকার 
একটা মোটামুটি হিসাব মাছে । তবে যনে হয় খরচের 
পরেই বিবাহের ফর্দ প্রস্তভ হইয়াছিল । মোট বত্রিশ 
লক্ষ টাকার একটা মোট! অংশ ব্যয় হইয়াছিল বাদশাহী 
দরবারের নজরস্পেশকশ, আমীর-ওমরা, আত্মীয়-কুটুম্ঘ, 
গায়ক-বাদক, শাহী মহলের বাদী-গোলাম ইত্যাদির প্রাপ্য 
খেলাত উপহার ইনাম বখলীশের দফায় । বাদশা নঙ্গর 
নগদ এক লক্ষ টাকা, নিসার দশ ভাঙার এবং পেশকশের 
আসবাব ইত্যাদিতে ধরচ হইয়াছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
টাকা! পেশকশের হাতীর সোনার হাগদার উপর ষে 
রাজছ্ছত্্র বসান হইয়াছিল উঠার খুক্তার ঝালর বাবদ খরচ 
সাতাত্তর হাজার টাক! । সম্রাট বিব।হ উপলক্ষ্যে প্রকা 
দরবারে কুমারের প্রণাম গ্রহণ করিয়। সরকারী তরফ 
হইতে শাহজাদাকে যে খেলাত দিবেন উহ্হাও বিবাহের 
সরকারী খরচের মধ্যে ধার্য ছিল। এই খেলাতের জনা 
একটা মন্দ! হান্তী, একটি মাপী হাতী--উহ্বাদের পায়ে 
জ্রীদার মখমলের ঝলমল আস্তরণ, এবং পৃষ্ঠে ব্বপার 
হাওপা, সোনার এবং বূপার জীনলাগাম ইত্যাদি সাঞ্জ 
সহ কয়েকটি আরবী, ইরাকাঁ, তৃক্ী এবং কচ্ছী* ঘোড]। 
এতছ/তীত নান! রকমের “বহিলপণ "রথণ ইত্যার্দি যান- 
* ছত্রপতি শিবালীর রাজ্যাতিষেক কালে (১৬৭৯-৭৭ 3:) অাত্য 
রধুনাথ পন্ত হনুমন্তের আদেশে চু'চিরাজ লক্ষণ ব্যাস নামক একজন 
পত্তিত প্রচলিত ' বন" (ফাঁসী আরবী ) শব্দের সংস্কত পরি বা-মুলক 
শয়াজকোষ" বা "রাজকোবনিঘ্ট” নাষক ক্ুত্র পুক্তিকা রচন1 করিয়া 
ছিলেন। এ গ্রন্থের "চতুরঙ্গ বর্গ:” অথায়ে লিখিত আছে : 
রহবাল সৈদ্ধবঃ ক্াদ্‌ ইরাখী যাবন শ্বৃতিঃ 
বরববী সাং পারলীকঃ কচ্ছী জবন উচাতে ॥ 
অর্থাৎ সিখুদেশীর অঙ্ব রহবাল, ইরাঁধা (1190) ) অশ্ব ববন দেশজাত, 
জরব্বী (4:501২0 ) বানী গারসীক দেশজাত এবং কচ্ছী “জবন" 
[ বিলার়েতী 1] ঘোটক। কচ্ছদেশ প্রাচীন কালে ঘোড়ার জন্ত প্রসিচ্ধ 
ছিল কিন] জান] যায় না। ইবন বতুতা লিখিয়! গ্িয়াছেন হিন্ুস্বাণের 
পশ্চিম উপকূলে কোন কোন স্থানে ঘোটকী খতুদতী হইলে উক্ধাকে সমুদ্রের 
তারে বাধির। রাখিত; রাজিকালে সমুগ্্ে।খিত সিদ্ভু খোটকের সহবাসে 
থে জঙ্ব শীবক উৎপম হইত গুলি খুব তেজন্বী ছইত। কচ্ছদেশীর ঘোড়। 
দেশী ও বিদবেশ। ঘোড়ার সংষিশ্রণে জাত অর্থাৎ প্জে!ক্লা' €€(:783) 
বলয়! মনে হয় । কন্ছী খঘোঁড়াকে “জবন” কেন বল! হইত বুঝা বায় না। 
৭ "হিল, বহুল” শবের অর্থ খিচক্রবুক্ত পণুযাহিত হানবিশেষ, বোধ হয় 
ক্ষ গাড়ী । ছিচত্রযুদ্ত অস্ববাহিত বান ছিল সে কালের রখ, এই যুগের 
একক দিলীর গাড়োয়ানের। একাকে "রখ" আজকালও বলিয়া থাকে, 
ছোমর ও বেদব্যাসের ছ্বিচক্রদুক্ত অন্বাছিত রখ কি রকম আরামপ্র 
ছিল জান! বায় না, কিন্তু এ যুগের “একার ধাকা” সহজে ভূলিবার নয়। 
"বহিল” সন্বন্ধে "রাজকোব”-কার বলিয়ছেন-_ 
“রখশীল! তু-”*যহিলী ঘহাল ইতি কীর্তিত:। 
বছিলী স্যাৎ প্রবহণং বছিল বানস্ত সারছি'।” 


শাহ্‌জাদ। জারাডকোর জীবন-কাহিনী 


পা তপীশ সচলে পপি ত পিপি পাপা সপিপি্পাপি০ শান ত স্শপীতলতপিপিশশাশ  পপািিতপপসপপসপাত শশা সপ পপি শ্পীাসিপস্পিদ পিল পাল পাপা ত 


৩৬৩ 





বাছুন বোধ হয় অস্তঃপুরচারি্ীগণের শোভাষাআজার সহিত 
গমনের জন্য প্রস্থত করা হইয়াছিল । শাহজাদা দায়ায 
তরফ হইতে শাহজাদীগণ, সম্পককীয়া বেগম এবং “খাতুন”-' 
দিগকে তৌফা, সেলামী উপস্থার ইত্যাদির জন্য এক শত 
মূল্যবান জড়াউ তোরা,* উদদীর-ই-আজম ইমিন-উদ্দৌলা 
আদফ খার জন্য নয় প্রত্ত ( তাক ) খেলাত্ত এবং নিকট 
আত্মীয় অভিজাতবগের পদমর্ষ)।াদ। অনুসারে সাত প্রন্ত 
পধ্যস্ত খেলাত এই আয়োজনের অঙ্গীভূত ছিল। 

বাসর ঘনের আসবাব ৭৪ সাজসজ্জা বাবদ [2827 
200 1১67405-8-1)161 বায় হইয়াছিল ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজায় 
টাকা । উহার মধ্যে উল্লেখধোগ।--সোনার উপর মীন! 
করা এবং জহরত বসান বাধহাধা বাসনপত্র, “ছপ্পর-কত” 
সোনার পালক্ক,প* রদৌজী এবং রত্বধচিত পেশগীর, নান! 
রকমের রঙ বেরডের ফরাশ, বর্ণসন্ভার-সমুদ্ধ বহুমূল্য 
গালিচা, স্থবর্ণতস্থথচিভ পুশ্পিতপট মনোরম মখমল 
শামিয়ান। ইত্যাদি। নু 


তু 

আয়োঞ্জন সম্পূর্ণ হতে “সাচ* উৎসবের পরে জর? 
তিন মাস লাগিয়াছিল। ২৪শে রঙ্গ শুক্রবার (জানুয়ারি 
১৬৩৩ শ্রী: ) আগ্রাছুর্গের দরবার-ই-আন প্রাসাদের বারান্দ] 
এবং সম্মুখস্থ স্বিষ্তীর্ণ অঙ্গনে উপহার ইত্যাদি বিবাহের 
সামগ্রী জাহানার|। বেগম এবং সিতি-উল্লিদা। খানমের 
উপস্থিতি ৪ তত্বাবধানে সঙ্দিহ হষ্টল। সকাপ হইতে 
বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত অন্দরমহলের দাপদাসীগণ এই 
বাপারে বাস, স্বয়ং সমাট, এখানেই ক্ষলানা] মহলের 
দরবারে পদার্পণ করিবেন। নির্ুভ ভাবে সমণ্ড াবস্থা 
সম্পূর্ণ হইবার পর জাহানারা বেগম পিতার নিকট উপাস্থত 

* "তোরা" শবের অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। এই উপহার সামগ্রী এক 
রকমের অলঙ্কার হওয়া সম্ভব । “রাঁজকোবে" পাওয়া বায়--“তুর|হবতংসঃ” 
অর্থাৎ “তুর” অবতংস বা অলঙ্কার বিশেষ । 

+ পালক্ক | কাং পালঙ্গ ] ছড়ির বুনানী খাটিয়ার রাজসংক্করণ । রাজ- 
কোবকার লিখিয়াছেন, “পলংগ! ম$়ক2"। বড় খাটিয়া মঞ্চ বা মাচ 
অর্থে এখনও ব্যবহৃত হয়, আগ্রা-দিল্লীর গ্রাম্য লোকের! খাটিয়াকে মুঞ্জ 
(সুপ্ত এক প্রকার তাদের দড়ির ছাউনীধুক্ত ) €লে। তক্তার ছাউনী 
পাল অর্থাৎ দরুময় শষ্যাধার (যাহ বাংল! দেশের খাট ) বাঙ্গালা 
বাহিরে ব্যবহৃত হুর ন1। ্বত্ং বাদশাহ, পাটয়। বা পালঙ্গ ব্যবহার 
করিতেন অবস্ক শাহী খাঁটিক়্ার সোনার ডাওা ও রেশমের ঘড়ির ছাউনী 
থাকিত। হপন্রকত হিন্দী হপপর-খ।ট; অর্থ, নশারি হাজন্ক কোন 
প্রীবরণ বুক্ত খাট "হপ্রপলংগো মফমণ্প" । 

* পেশগীর শবের অর্থ গাসছ। (10501, 10819817) ::3601707558) হইতে 
পারে না। বর্ণন! দৃষ্টে অনুমান কর! বায ইহা এক প্রকার গঞ্জ] 
[ দুথহি়োজ, কোগেলঠা 111 যখমল াবরণ বিশেষ “ইন্গেপত্ত- 
মখমলঃ ৷” 


৬৬৪ 





ইয়া নিবেদন করিলেন, শাহজাদা দারার বিবাহের তৈজস 
সঙ্জার উপর শাহানশাহ, একবঝ।র নজর স্বোবারক ইনায়েৎ 
করিলে দাসী রুতার্থ হইবে। দিলীশ্বর দরবার-ই-আম 
প্রাসাদে পদার্পণ করিতেই বেগম সাহেবো মসনদের সম্মুখে 
জমিবোস [ ভূমি চুম্বন] ও তস্লীম্‌ জানাইলেন, এবং 
ড় লক্ষ টাকার যুল্যের হীরা জুরতের নানা বকম জিনিষ 
পেশকশ নিবেদন করিলেন। শাহান্শাহ সাধারণতঃ যাহা 
*মাপ* কৰিয়! থাকেন, প্রিয়তম কন্যার ভক্তি ৪ ন্মেছের 
অর্থ্যজ্ঞানে উহা তিনি “কবুল* অর্থাৎ গ্রহণ কৰিলেশ। 
ইহার পর মজলিসে উপস্থিত নিমস্ত্রিতা শাহজাদী বেগম 
খাতুন এবং আমীরগণের স্ত্রী কন্তা সকলকেই এক একটি 
পর্ব-নির্দিষ্ট উপহ্থার সম্রাট নিজের হাতে তুলিয়! দিলেন। 
ইহাদের মধ্যে বেছে কেহ নয় হইতে সাত খণ্ড (পারচা ) 
বন্ধের খেলাত পাইয়াছিলেন। নয় পারচার সর্বোচ্চ 
খেলাত পাইয়াছিলেন বোধ হয় নয়-হাঞ্জারী খান খানান্‌ 
*আসফ খার গৃহিণী শাহানশ'হের শাশুড়ী। বাদ বাকী 
কেহ *তুর।”, ক্হে অগ্তবিধ উপহার পাইলেন। দরবারের 
আজিনায় এলাহি কারখানা দেখিয়া আল৷ হজরতের তাক 
লাগিয়া গেল। তিনি বেগম সাহেবার যত ও স্থক্চির 
প্রশংসা করিয়া জনানা মহলের দরবার মধ্যাহ্ছে বরখান্ত 
করিলেন। 
ধধানে বিকাল বেলা রাজপুরুষ আমীর উজ্জীরগণের 
প্রকান্ত দরবার আহৃত হইল । প্রথমেই শাহানশাহের 
শ্শ্তরে: পাপা। তিনি নয় হাজারী মনসবদার, সথতরাং 
ভাশার খেলাত ও নয় প্রস্ত (তাক )। উচ্থার মধ্যে ছিল 
তুগানর শাহী পণ্চ্ছিদ সোনার বুটেদার ফুল-তোলা চারুকব 
ম-* বছমূল্য রত্বথচত তরবারি ও কাটারি (488০7) 
শঞ্চত অন্তান্ত আমীরগণ প্রভোকেই আস্ততঃ এক প্রস্ত 
০-ব'হ ও মুগযবান উপহার সামগ্রী পাইলেন । গুণী গায়ক, 
“প্াদগণন্ত কাপড়ছোশড় ইনাম খুশীর বখশিশ .পাইল। 
সর্ধলমেত আড়াই লক্ষ টাকার ধেলাত এই দরবারে 
বিতরণ কর] হইয়্াছিল। 
পরের দিন শনিবার ২৫শে রজব কন্তাগৃহ হইতে 
জামাতার যৌতুক ও দাানসামণ্রী শাহী মহলে (প্ররিত 
হইল। শাহজ্ঞাদা দারার শাশুড়ী জাগান বাহু বেগম সম্রাট 
আকবরের পৌত্রী-_শাহঙ্জাদা মোরাদের কন্তা। তাহার 
স্বামী পর:বঙ্জ শ্বশুরের জীবদ্গশায় পরলোকগত না হইলে 
হয়ত ভিনি আঙ্ দিল্লীর মসনদ অলন্পত করিতেন । যাহ। 
ভউত, যে সৌভাগা হইতে বিধিবিড়্বনায় জাহান বা 
* আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আকবরশাহী আমলের সমস্ত রকম 
পোবাক, অলঙ্কার ও জন্্র শত্ত্রের ছবি আছে। চারকব নাতিম্বী্ধ চোগার 
মত পোবাক বনে হয়। 


প্রবাসী 


স্টপ পাপ পপ লাস পানী পা সপ সপ লা পাসপতপাইিত ০৯ পিসি সিল পা লিল পপ লাস দস পা পপ পপ পাপা পা লী পাশা পপ পাপ পা 


১৩৫৩ 


বঞ্চিত হইয়াছেন, কন্যা! করিম উদ্নিসা সেই সৌভাগ্যের 
অধিকাররণী হইয়া ভাবী সম্রাজ্জী হইতে চলিয়াছে এই 
আশায় স্বামীর বহুদিন সঞ্চিত বত্বভাগ্ডার উজাড় করিয়! 
তিনি জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার 
অনুরোধ অন্সারে কন্তাপক্ষের দানসামগ্রী ইত্যাদি পুর্বব- 
দিনের মত দরবার-ই-আদের সম্মুখে সাজাইয়া রাখিবার পর 
জাহানার] বেগম সম্রাটকে এ লমন্ত জিনিষ দৃষ্টিপূত করিবার 
জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন। 

এই ব্যাপারে ছুইদ্ডিনি পরে ২৭শে রজব শাহান- 
শাহের হুকুমে আগ্রা! শহরের গরীব ছুঃখী ফকিরদিগকে 
ছশ হাজার টাকা দান খয়রাত দেওয়] হইল। পঁচিশ লাখের 
মধ্যে গরীবের ভাগে পচিশ হাজারও পড়িল না!1-শাহী 
আমল হইতে ইংরেজ আঁমঙ পধ্যস্ত চিন্নকাল বড়লোকের 
জন্তই মিঠাই মণ্ডা, গরীবের ভাগের এটো! পাত। 


উক্ত কাঙালী বিদায়ের ছুই তিন দিন পরে শাবান 
মাসের পয়ল! তারিখ (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩) বুক্ষম্পতিতার 
বাজে “হেন!বন্দী”্* উৎসব । এই উৎসবের আমোজন 
হইয়াছিল আগ্রাদগের দরবার-ই-খা7ণ প্রাসাদে | মমতাজের 
মৃত্যুর পরও রমঞ্জানের টা উঠিয়াছে, নওরোজের সহবত 
বাজিঞ্াছে, কিন্তু শাহী মহলে ঈদ খুশরোজের উৎসব হয় 
নাই। পুত্রের কল্যাণার্থ এবং প্রজাসাধারণের ভারাক্রান্ত মন 
হইতে নির্জীব আড়ষই্টতা অপনয়নের জন্ত শাহানশাহ, হুকুম 
দিয়াছেন দেওয়ান-ই-খাস হেনাবন্দীর উৎসব সজ্জা সজ্জিত 
করা হউক, এঁধানে 'গ্যাগতগণের মঞঙ্জলিসে তিনি খুশী 
মানাইবেন। শাহী হুফুম আলাগীনের বিচিগ্জ প্রনীপ। 
আয়োজনের কোলাহলমুখর দিবসের অবসানে সন্ধ্যার 
অন্ধকার ঘনাইয়া না! আসিতেই বিচিত্র মণিময় অসংখ্য 
দীপাধারেরক রত্বচ্ছুরিত .আরক্তিম আলোকচ্ছটায় শাহী 


* “হেনাবন্দী” ছিনুর বিবাহে বরের শ্বায়ে ছু" আচারের মত 
উৎসব। যুসলমানের। কাচ! হলুদের পরিবর্তে হেন! ব1 মেহের্ধী পাতার 
রংবাবহার করিয়! খাকে। প্হেনাবলী”র দরবারী মজলিপে দার এবং 
সাহার কনিষ্ঠ জ্রাতাগণের জন্ুপস্থিতি দৃষ্টে অনুমান কর! যায ঘরের 
শছেমাবন্দী" স্ত্রী আচারের শামিল, অন্গর.মহলে বরের এবং বাহির মলে 
শিষন্ত্রিত পুরুষগণের হাতে মেহেদীর রং যাথান হইয়াছিল। 

৭ ইতিহাসে দরবার-ই-খাস জনপ্রচলিভত গৌসল-খানা নাষেই 
পরিচিত । গৌদল-খান! বাশাহী ম।নাগারের গিকটবস্তা বলিয়াই এই 
নিষ্কৃত মস্ত্রণাকঙ্গকে গোসল-খানা বল! হইত। রাজব্যবহারকোষ 
জষ্বা £-- 





শবন্্্থামং গুনুলখান। চতুক্ষং চৌক নামকং” 
£ শাহী আমলের বিভিন্ন নাষের দ্বীপাধার সন্বদ্ধে রাজকোষে হল! 
হইয়াছে-_ শ্বীপশাখাতু সয়ে! ফিলসোজ; সস্তদীপকঃ 
ঙ ফু ঙ 


শ্রাবণ 


মহল, জমিন-আলমান, প্রভাত গগনের অপূর্ন শোভা ধারণ 
করিল। মীর বকৃশী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ আমীরগণ নিমক্ত্রিত 
অভিজাতবর্গকে সম্রাটের পক্ষ হুইতে সম্ব্ধনা জ্ঞাপন 
করিবার জন্য দপ্তাপ্মান | বড় বড় থালা ভরিয়া কন্যাপক্ষীয় 
ঘ্বাসদাসীগণ হেনাবন্দীর সামগ্রী মঙ্জলিসের গালিচার উপর 
সাজাইয়! রখিয়া অন্তরালে আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে । 
“উদ্‌-সোজ* ইত্যাদি ধৃপদানী হইতে অগ্ুরু ধৃপের গন্ধে 
উৎমববাসর ভরপৃর। নিমস্সিতবর্গ অভ্যধিত হইয়া একে 
একে ত্বাহাদের যথানির্দিই্ই আসনে উপবিষ্ট হুইলেন। 
ধে বিরাট শোকের পর্দার অন্তরালে সঙ্গীতের মৃচ্ছনা, 
নর্তকীর নৃপুরনিক্কণ, যন্ত্রীর অনাদূতা বীণা দুই বৎসর যাবৎ 
পপর্দানশ্ীনশ ছিল, এই উৎসব নিশীখে সেই বিষাদের 
বনিক অপন্যত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া সমস্তই দ্বিগুণ 
মুখর হুইয়! উঠিয়াছে। অভিমানিনী মোগল বাঞজজলক্দ্রীর 
মানভঙ্গের জন্ত শ্বমং দিল্লীশ্বর বহুদিন পরে রূত্বোস্তাসিত 
সথরম্য রাঙ্গপরিচ্ছদে নাগর বেশে সঙ্জিত ভইয়াছেন-__মাজ 
তিনি যেন হরসিক “সঙ্গীত -চাতুধ্য-কলাম্ুরক্ত”* শাহঙ্জাদ! 
খুরম, বুদ্ধ পত্রী-শোকাতুর শাহজাহান নহেন। 

সেকালে সামাজিক ব্যাপারে ম্ঞ্জিসের বৈঠকে রাজ ও 
প্রজার মধ্যে দরবাবের দৃরতিক্রম্য ব্যবধান, আড়ষ্টতা ও 

ংকোচ ছিল না। দানছুনিয়ার মালিক, জমিনের উপর 
খোদাতালার ছায়। [ জিল্প-ই-সোভানী ), আলা হল্মরত বু 
দিন পরে খুশ মেজাজে মঙ্জপিসে শরীক হওয়ায় নিমস্ত্রিত 
আমীর ওমপাগণের মনের দুয়ার খুলিয়। গেল। দ্েবসভায় 
নৃতাপব! অপ্ণীর মত জোহরাতুলয অনিন্দা স্বন্দরী শত 
নন্কীর চঞ্চল নুত্যে জমিন আসমান যেন নাচে মাতিয়। 
উঠিল, দ্বগ্তং জোহর। [9055 ) ঈরাপ্থিতা হইপেন 
[79170 787১9-7৮8010 11 জোতিষষসদৃশ দীস্তিমান সপর্শন 
হিন্দস্থানী এবং তুী খান্দেমগণ মক্গপিসীগণের মেজাঙগ ঠা গা 
করি ধার জ্ মাঝে মাঝে আতর ছিটাইডেছিল। ৷ কিছুক্ষণ 


(সাদসতরালদীগন্ ধঙ্দীল ইতি নামত । 
উৎমোজ: স্যাধ প্দীপতর” উদ্দানী ধুপ গাঞজ্জকং 
অর্থ সফল (কা; শাষোয় )- দীপশাখা (ঝাড়) 
কফিলপোজ [পীলমোজ]- সুভদীপ ( দেওয়ালগীর ) 
খলীল-.কাচভাওস্িত দীপ 
উৎমোজ- [আঃ উদ্‌+সোজ] দ্ীপতর 
উদ্‌-দানী-্* ধুষদানী । 
& শাহজাহানের রাজ্যাভিষেকের লগ্ম-গণক নারাঠী পঞ্জিত সার্বভৌম 
শাহজাহান গুণকীর্তন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-- 
“কৃপাবশাৎ সাধুজনে কৃপালুঃ লঙ্গীত চাতু্যকলানুরকঃ ৷” 
-_শিব চরিত্র প্রন্থীপ [পণ ভারত ইতিহাস-সংশোৌধক মগ পুরস্কৃত 
গ্রন্থনাল। নং ৪] পৃঃ ১৩৬। 
+ বাদশাহ নার ১৭ খঙ পৃ. ৪৫৭। 


শাছুজাদ। দারাশুকোর জীবন-কাহিনী 
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পরে আদবকায়দা ভুরস্ত বরাক্ী [কদ-বান্ু] পরিচারিকাগণ 
রূপের ডাল! সাজাইয়৷ মেহেদীর রক্তরাগে মেহ্মান্দিগকে 
রাঙা করিবার জন্তু আসরে পা বাড়াইতেই মন্জলিস রডীন 
হইয়া উঠিল। এই দেশের প্রথা অনুসারে মঞ্জলিসীগণের 
অঙ্গুলি রঞ্গিকার হেনায় রঞ্রিত এবং হম্তত্বয় জরীর রুমালে 
বন্ধনদশা প্রাপ্চ হইল। ইহার পর সৌভাগ্য ও বিক্যয়ের মঙ্গল 
চিহুম্বরূপ ্বণতন্তখচিত পান্থক্চুক [ ফোতা.-" কোমরবন্ধ ] 
নিমজ্ত্রিতবর্গের মধো বিতরণ করা হষঈটল। ইহার পর মিষ্টিমুখ, 
পান আতর, “শিঙিণী” ( মিষ্্রব্য ), মেওয়ার বড় বড় 
রেকাবীর ছড়াহুড়ি | 81০ 0 ১৬ ] শাহী মহলের 
বাহিণে যমুনার ধারে আতস বাজীর খেল। | এই ভাবে বু 
ধাত্রি পষান্ত শাহী মহলের ভিতরে বাহিরে আসোদ-গ্রমোদ 
চলিল। 

বৃদ্ধ এতিহাপিক কাম্থে৷ পরের মুখে নিমঙ্গণের আহাদ 
এবং হেনাবন্দী মঙ্জলিসের রূপ এস গন্ধের সন্ধান পাইয়া 
এই এ্রুমোদ-রজনীকে শব-ই-কদর বা ইসলামের সৌগাগ্য 
রাত্রির সহিত তুলনা করিয়াছেন। 

৮ 

শভেনাবন্দীশ্র পরের দিন ২বা শাবান শুক্রবার বিবাহ- 
উতৎসব। 

এদিন শাহানশাহর হুকুমে শাহজাদা শুজা, আওরজগ- 
জেব এবং মুরাদ বকৃশ, খান্‌ ই-খানান আসফ খাঁ ও 
অন্যান্য আমীরগণ দারাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন এখং 
শোগাযাভ্রাসহ বরকে শাহী মহলে নাগাইয়া আনিবার জন্য 
দাবার প্রাসাদে গিয়াছিলেন। তাহারা শ্ব-ন্থ পদমধ্যাদা 
অনুসারে শাহ জাদাকে বিবাহের নানাবিধ উপহার পেশকশ 
প্রদান করিয়া! শাদীর মোবারকবাদ আজানাহঃলেন। শাই- 
জাদ। অভ্যাগতগণের যথোচিত সংকার এবং আনুষঙ্গিক 
আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত 
করিগেন। বিকান্গবেলা ববের শোভাষাত্রা শাহীমহল 
অভিমুখে সাড়ম্বরে অগ্রসন হষ্টল। মধ্যস্থলে রক্তব্্ণ সমুন্নত 
বাজী-পৃর্ঠে "শাহ দানা”; অথ্ব পশ্চাতে অন্নযাত্রী বরাত, 
কেহ কেহ ঘোড়া উপ কেহ বা পদব্রজে চলিয়াছে। 

শাহ জাদ। দাগা দেরান-ই-আম মহলে শাহী মসনদের 
সম্মখে কুণিশ ও ভূমি চুদ্বন (জর্মি-বোদ ) করিবার পর 
তাহাকে রত্বধচত তরবারি, চক্লিএ হাঙ্গার টাকা মূল্যের 
মুক্তা ৪ চুনীব গ্গপমাল। (তস্বী!, শাহী আস্তাবলের ছুইটি 
খালা ঘোড়া, শাহ] ফিলখানাএ একটি মদ্দ। ও একটি মাদী 
হাতী সাজলমেত, মোট প্রায় চারি লাখ টাকার খেলাত 
গুদান করা হইল। ইহার পর হিন্ুস্থানের বেওয়াঙ্জ মাফিক 
শাহ নশাহ পুতে মণ্তকে বিবাহের মুকুট [দেহ রা] পরাইয়। 
দিলেন। বদখশানের উজ্জল লাল রুবী এবং বহুমূলা সবুজ 


গ৬ঙ 


পান্না খচিত এই "সহ রা”-র সহিত শাহ জাহানের অতীত 
সৌভাগ্য এবং স্খন্বতি ওভঃপ্রোতগাবে জড়িত,-_-জান্বাঙ্গীর 
বাদশাহ, "বংবা খর মের” মাথায়, এই মুকুট পরাইয়া দিয়।- 
ছিলেন মমতাজ. মহলের সহ্বিত তাহার বিবাহের শুভগৃহূর্তে । 
শাহ জাদা পিভাকে প্রণাম [ তসলীম 1% করিয়া যথারীতি 
স্াহ'কে ধন্যবাদ ও রুতজতা আপন করিলেন । আসফ খা 
প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্রচারী এবং অনান্য দ্বাবীগণকে 
এই দিন পুনরায় খেলাত দেওয়া হইল। 

দববারের পর সন্ধ্যা সমাগম বিবাহ-বাসরের আমোদ- 
প্রমোদ, মেহফিগ-মক্ষলিসের বৈঠক এবং আলোক-সঙ্জা | 
সুপ্টোখিত। আগ্রানগরী দীপালী ও নএবোছেন প্রদীপডালা! 
একভ্র সাজাইয়া মঙ্গল আবরতির আনন্দ কোলাহলে মাতিয়। 
উঠিপাছে । রং-বেরডের গালিচা ও ফরাসের উপর প্রত্ভি- 
ফলিত রত্বখচিত দীপাধার-নিরগত বশ্মি বিবাহ-আসবকে 
বিচিজ্ঞ বর্ণসভ্ভারসমুদ্ধ করিয়াছে । ন্বর্ণও বৌপা নিশ্মিত 
আধারস্থিত *শমোগা”, চেরাগ, কাঙ্ুস, মশাল প্রভৃতি 
মনোরম দীপাধাবে সঙ্গিত আলোকশ্রেণী শাহীমহলের 
ভিতরে বারে উপরে নীচে [নু জি 020] শাহানশার 
হুকুমে "অন্ধকারের সহিত লড়াই ফতে করিয়া রাত্তিকে দিন, 
জমিনকে আসমান করিয়া তুলিয়ান্তে ৷ অস্তঃপুরের উদ্যান- 
বাটিকা, “দর্শন”-গবাক্ষের পাদদেশে বালুকাভূমি, অদূরে 
তরীসমাক্ষন্ন যমুণাবঙ্গ কোথাও আশ্রয় না পাইয়া রাজ্ির 
অন্ধকার দিল্লীস্বরের দৃষ্টির বাহিরে যমুনার পরপারে আশ্রয় 
খুঁজিভেছে। শাহী দৌদতখানায় খুশীর বাজ্জার সরগরম । 
বাহিরে নদীর কিনারায় কাতশবাজীর তামাশ। | আকাশের 
তারার সহিত "মাহুভাবী” বায়ুদ গুলে শশাঙ্ক?াক্িত মোগল- 
কেতন প্রোথিত কারমা দিল্লীশ্ববের বিজয় ঘে!ষণা এবং 
মোগলাই “গুল আফশান” শাহীমহলের উপর অবিরাম 
পুষ্পবৃষ্টি জরিতেছে উহা সহিত সমান তালে “হা ওয়াই" 
বাক্গীর তারকাবুষ্টি। 

আগ্রাছুর্গের গুপুমন্্ণা-কক্ষ [খিলবতখানা] শাহ-বুরুজে 
বিবাহের আসবে বানি দুই প্রহর ছন্গ ঘড়ীর পর রোৌশন- 
চৌকীর পাচ নববত” বাজিয়া উঠিল। হিন্দু এবং যবন 
্যোভিবীগণের গণপনায় সর্বস্বীকুত শুভলগ্নে শাহানশাহ র 
সম্মুখে কাজী আস্লামণ+ বিবাহের মন্ত্রপাঠ করিগেন-_আপরে 


প্র 
ক "শিরল। বন্দনং শিজ দা প্রপাম-ত্তমীষ। ভবেৎ 
নষক্কীরঃ সলাগঃ সযাদাঈর্ববাদে। হুবা-স্মত | রাজকো ব। 
* মাসির-উল-উমার! গ্রন্থে [ তৃতীয় ভাঙ্গ, পু. ৮৯-১ ] এই কাজী 
- মানবের জীবনী পাওয়া বায়, সু্ী সমাজে স্কাহার অনাধারণ প্রতিপত্তি 
ছিল। কথিত আছে তার শিা-বিদ্বেয এতই প্রবল ছিল যে অনখের 
সমন এক পিয়। হেকিমের বাবস্বাপ্ তিনি আগ্তমে পোড়াইয়্াছিলেন ৷ 


প্রবাসী 
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বর, পর্দার আড়ালে পাত্রী । বরপক্ষ হুইতে কাবিননামার 
“মোহরানা বা বিবাহুভঙ্গে কন্যাকে ক্ষতিপূরণ বাবত 
পাচ লাখ টাকা ধার্য করা হুইল । এই পাচ লাখ টাকার 
পশ্চাতেও মমতাজ মহলের সহিত শাহ জাহানের বিবাহস্বতি; 
এমন এক দিনে বভ্বর্ষ পূর্ব্বে তিনি দার! জননীকে পাচ 
লাখ টাকাব কাবিন কবুল কৰিয়াছিলেন। 


৯ 


বিবাহের পর ছুই সপ্তাহ ধরিয়া আরাম'আয়েস আনন্দ 
উৎসব অবাহতভাবে চলিয়াছিল। ছয় দিন পর ৮উ 
শাবান শাহুদাদা দারা সপারিধদ সম্রাট € অভিজ্ঞাতবর্গকে 
নিঙ্গের প্রাসাদে নিমস্থণ করিলেন । সম্মাটেব সম্মানার্থ শাহী 
দৌলতথানা হইতে শাহঞ্জাদার হাবেলী পর্যন্ত স্ব) আরিরঞ* 
রাস্তা মধমলের ফর'সে ঢাকা; মখমলের উপর জ্বরির 
গালিচা "পা-আন্দাজ'” বা পাদ আত্তরণ ; পাহ্ছা] বাদশার 
ঘোড়া হাতী, পাস্বীবাহকের পা আমীরওমরা-র গৃহে 
যাইবার সময় মাটিতে পড়িলে বাদশাহী শান্‌ বক্জায় থাকে 
না-এই জন্তই পা-আন্দাঙ্জের বাবস্থা! | ধদিন শাহানশাহ-র 
“কদম-র%৮ বা পায়ের ব্যণা। নিবারণের জনাণ ভাহার 
"অবতরণ-স্থান” শোনাপী, বূপালী, এবং দারাশাহী-লাল 
(17711) ) রেশমী জমিন উপর সোনার তারে বিচিক্ঞ 
ুক্ ্থচীশ্ল্পসমক্ধ মনোরম আন্তরণর দ্বারা সজ্জিত 
হইয়াছিল। এক ব্যবস্থা ইংবেক্স আমলে দরবারী বাস্তাব 
উপর দেড় হাত প্রস্থ শ'লু কাপড়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে । 

সম্রাট ভোল্জসভায় সুখোপবিষ্ হইলে পাঠঙ্গাদা মোট 
এক লক্ষ টাকা মুল্যের নজপ হুদ্ধুরে পেশ করিলেন। 
পেশকশের অন্তান্ত »হার্থ সামগ্রী দৃষ্টিপ্রসাদ লাভ করিবার 
পর সমাটের উপযুক্ত বাহন একটি অশ্বরত্র ভজুরে নিবেদন 
করা হইইল--আনল ইন্াকী ঘোড়া, গায়ে বহুবায় ও 
পরিশ্রমে প্রস্তুত পোনার জড়াউ সাজ, নাম “সর্-আফ 
বাজ” । ইহার পর পিতার অন্মতিক্রমে শাহজাদা 
নিমস্ত্রিত আমীরগণকে খেলাত উপচ্ার প্রদান করিয়া 
সম্বদ্ধনা জানাইলেন। নয়-হাজাগী আসধ খ। শুন্ডস্ুচক 
নবম সংখ্যক বস্ত্রের ডবল খেলাত ও রত্ুপচিত তরবারি 
উপভ্ার পাইলেন। আল্লাম। আফজল খঁ। এবং জন্য তিন 
জন উচ্চপদস্থ আমীরকে শিরোপা (আকবরশাহী “সর্ব- 
গাত্রী” ), তৃরানী “চারকব, এবং অন্তান্তকে এক এক প্র্থ 
খেলাত দেওয়া হইল। 

দ্রবারী ইতিহাস পড়িলে মনে হুয় এই ব্যাপারে 


* এক জরির পরিমাণ ভূখি এই দেশের পৌনে বিঘার সমান । 
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শ্রাব্ 


পথসজ্জা এবং খেলাত বিতরণ ছাড়া যেন অন্ত কিছুই হয় 
নাই। দারার বাড়ীতে বৌভাতেন নিমন্ত্রণ হইতে শাহান- 
শাহ নিশ্চয়ই খালি পেটে ফিনেন নাই । এত বড় নিমস্্রণের 
ভোজ্যতালিকাট! ইতিহাসে পাতায় রাখিয়া! গেলেও এই 
যুগে ভোজনবিলাসীর ঢেকুর উঠিত 1* এঁভিহাসিক চিরকালই 
শাল ফেলিয়া নারিকেলের ছোবড়। চিবাইদ্/ আসিতেছে। 

পরবেজের বন্তা ধারার প্রথম] এবং প্রধান! পত্বী করিম- 
উদ্লিসা বান বেগম পরবস্ভী ইতিহাসে তাহার ডাকনাম 
নাপ্িরা বেগম শামে পরিচিত|। বিবাহিতা কী ব্যতীত 
সে কালে রাঙ্গা বাদশাহ. আম'র শাহঙ্জাঙা সকপের 
অন্তঃপুরে একাধিক দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী থাকিত) কাহার 
ভূতীয় শ্রেণীর সম্তাণঞজননীর উল্লেখ পাওয়া যায়, স্বয়ং 
আকবর বাদশাঞ্ের হারেমে এ প্রকার তিন শ্রেণীর 
অন্তত; তিন শত বেগম ছিপ। জাহাঙ্গীর শাহ জাহানণ' 
আওরঞক্ষেবের বিভিন্ন শ্রেণীর পত্রী, পত্বী-স্থানীয়া নারীর 


ক সুসলষান আমলে চারটি বিবাহের চমৎকার বিশদ বর্ণনা পাঁওয়! 
যায়? যখ1 আমীর খসরু বশিত খিজির খার বিবাহ, ইবণ-বতুতা। লিখিত 
মহন্পদ তোগলকের ভর বিবাহ, মোগল ইতিহাসে শাহ্জাদ। দার এবং 
হ্রচরণ দাস-কৃত চাঁহার-গুপজার-ই-শুজাই গ্রন্থে নবাব সফর জঙ্গের পু 
গুদ] উদ্দৌলার বিবা$। মোগল সমটগণের মধো ফরুকসিয়ার নিতান্ত 
অপদার্থ হইলেও খুব ঘট। করিয়| বিবাহ করির়। ছিলেন । শাহজাদাগণের 
ষধে শাদী উপলক্ষে দারার বিবাহে খরচ হইয়াছিল বত্রিশ লক্ষ টাকা, 
কিন্তু একশত বৎসর পরে নবাব উজীর সদর জঙ্ পুঞ্জের বিবাছে ইহার 
প্রায় দেড়গুপ (৪৬ লক্ষ টকা) খরচ করিয়া বাদশাহ! শ।ন মলিন করিয়া, 
ছিলেন। পাগল! বাদশাহ, মহম্মদ ভোগলকের ভগ্লীর বিবাহে হাসির 
বাপার অছে। অআ'ববাসী দৈয়দ বলিয়া পরিচিত এক গোয়ার আরবী 
শবদ্দ”-র (বেছুইন) সম্বিত তিনি ছুলতান-পুত্রীর বিবাহ দির) জাতে 
উঠিবার জন্ক উদ্প্রীব হইয়াছিলেন, “বন্দ.” বর হিন্দৃস্থানী মতে ধানে কল্তা 
গ্রহ্প করিবে না, বিবাহ-বাসরে দে হঠাৎ আরবী কাদায় বাঘের মত্ত 
লাফ দিয়া কনা হরণ করিবার ব্যাপার অভিনয় করিয়। বসিগ: শাহজাদীর 
অবস্থা যেন বানরের গলাক় মুক্তার হার। দে বুগের সাঁসার্দিক চিএ 
অঞ্নে এই সমণ্ড বিবাহ বর্ণন| ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক নহে । যোগলাই 
আমলের রসম-রেওয়াজের নমুনা, বাদশাহী শান-:শীকতের ঝলক দারার 


বিবাহে পাও] বায়। মহপ্মদ সালেহ. কাণ্ছে। বার পৃষ্ঠাএ এক অধ্যায়ে -.. 


- দ্বারা বিবাহের আয়োজন ও উৎসব বর্ণন! করিয়।ছেন ( আমল ই সালেহ 


হুল পৃঃ ৩২২-৩৪)। বাদশাহ নামার বিবরণ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত.( সুল পৃঃ, 


৪৫২-৪৬০)। 


1 শাহজাহাবের অভিজাতবংশীয়। পূর্বকখিত তিন “বেগম” বাতীত 
ছুইজব “মহল” ব। খিতীয় জেদীয় সী ছিলেন, নাম আকরধাবাদী-মহল 
ও হতেপুর-ম€ল। দিলীর দুপ্রসিদ্ধ ফতেপুন্ী হসজি! ও অপেক্ষান্থৃত 
ক পরিচিত আক্ধরাবাদী মসজিগ এই ছুই মহিলার কীর্তি নিদর্শন। 
ম্যানুষী সাহেব লিখিয়ে শাহজাহান নাকি মখতা্জের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন, অন্ত স্ত্রীর গে তিনি সন্তান উৎপাদন করিষেন মা । তিনি 
বাষপাছের $ন্ম নিযকরণের কথ। উলখ করিয়াছেন। 


শাহ জাদ। দারাশুকোর জীবন-কাহিনী 


৬৩৬৭ 


ংখ;। সঠিক লেখ: ন1 থাকিলেও ইতিহাসের পাতায় 
বিক্ষিপ্ত ভাবে তাহাদের সন্ধ ন পাওয়া ঘায়। সেকেন্বর 
বাদশাহের ৬ রত আক্রমণ কাল হইতে ইংরেজ আমলের 
পূর্ব পর্য্যন্ত হিনুগ্থান-ইরান জআারব-তুরান ইত্থাস্ুল সর্ব হাটে 
বাঙ্জারে প্রকান্তে গরু-ছাগল উট-ঘোড়া তরী-তরকাৰির 
সয় মাহুয বিকয় হইত। মুপলমান যুগে প্রতোক শহরের 
প্রচান বাজার বা “মন্ত্রীর এক অংশ “নাধাস”* জীবন্ত 
ধাসদাসী বিক্রয়ের জন্ত শিদ্দিই ছিশ। এক সময়ে সাধারণ 
সঙ্গতিপন্ন লোকেরা হাস-মুরগী বেগুন-মুলার মহিত পয়সা 
বাচিলে বাদী খরিদ করিয়া আনিত। স্বতগাং এ যুগে 
সচ্চরিত্র, ধাশ্থিক বিদ্বান শাহসাদ। দারার অন্তপুরেও ব্ূগসী 
ক্ীতদাসীর অভাব থাকিবার কথা নম । শাহী খখিদ্ধারের 
জন্ত অন্তঙ্জ সন্বাস্ত প্রতিষ্ঠান ছিল। 
শকুষযাম্‌ হরল্তাপি পিণাকাপণেঃ স-কানদেবের এই দণ্ড 
চিরকাপই বিজয়ী হইয়া আসিতেছে । যৌবনকালে দারার 
গায়ে দুই একটা *পুম্পশর* সটকাইয়া পড়ে নাই, এমন কথা 
নহে। ম্যা্ছসী স।হেব শিপিয়াছেন, শাহ ছাদ দারা নাকি 
“বুপার্িন” নাম্নী এক ন্রকীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে 
বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। শাহজ্ঞাহান পুত্রের মৃতি- 
ভ্রম বুঝিতে পারিয়! কঠোরতা অবশস্বন করিলেন। ইহাতে 
শাহজাদা স্থাস্থ্যহানি এবং ভাববিকাপ প্রকাশ পাইল-_ 
শুকাঠয়া কাঠ না হইলেও “অস্তং শ্রস্তং কনকবলয়ং” অবস্থা । 
অবশেষে শাহানশাহ নর্তকীকে বিবাহ করিবার অন্থমতি 
দিয়া পুত্রকে প্ররুতিস্থ করিলেন। সেই যুগের দিনকাল, 
নৈতিক আব্হাওযা এনীরধাত্ী জীবের শাশ্বত দুর্ধবদতার 
কথা বিবে5ন| কারলে ম্যান্ুপী লিখিত এই কাহিনী অসগ্তব 
কিংবা অবিশ্বাস্য নহে । দারার মত শুপগ্ডত ভাবপ্রবণ 
*স্থবোধ বাপকশ ফাছে ১হজেই পড়িয়া থাকে । দারা 
অপেক্ষ। শতগুণ দৃঢ়চেতা, নিতা নমাঞ্জা, বিলাস ব্যসনে 
উদ্ধাসীন নাচ গান পলিতকলার পরম শক্র, “ফকাঠ্ঠ” তুল্য 
আওরঙ্গজেব পরাস্ত যুগধশ্মে প্রেমেন তৃফ্চানে হাবুডুবু খাইয়া 
ছিলেন-_পঅন্ডে পণ্ে কা ২11” জৈনাবাদী মহণেরণ 


* লাহোর, দিল্লী ও লক্ষের "নাখাস" বিশেষ প্রসিদ্থ। লক্ষৌর 
“নাথাসে" আজকাল পাখীর বাঁজার বসিয়। খাকে। এবানে শকুন 
হইতে “বটের” [ বাং-বাটুই 1] নকল প্রকার চিড়িরা পাওর! হায়। 
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নারাংশ ।স্*শাহজাঘ। আওয়ঙাজেব বৃরহানপুরে কাহার বড় মামীর “খান্ঠী 
বেড়াইতে গিয়াছিলেন। নেটখারে হাগা।নে হেড়াইবায নগর হীরাধাই দাবী 
খানীয় ধর্দীকে দেখি তিনি *চশ্রাহত' হইলেন -- কেহ কেহ ধলেন 
একেবারে *বুচ্ছা। ও পতন” । হীয়াৰাই যোধ হয় ইতিপূর্বে ষেমো। খলিজ 
উল্লাকেও খায়ের! করিয়াছিল, প্রধমে তিনি ছেলের বেয়াদৰী শুনিয়া 
জগিশশ্' হহলেন।। ঘাং। হডঠক, মাসী তাড়নায় বুদ্ধ খলিল দায় িকট 


৬৯৮ 


প্রেমে পাড়য়া তিনি শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে চলিয়া- 
ছিলেন; শরিয়ত উপেক্ষা করিয়। দারার অন্ুগৃহীতা দাসী 
হুন্দরী উদদীপুরীকে তিনি জঙ্কশারিনী করিয়াছিলেন এবং 
শরাব খাইয়! বমি করিলেও বৃদ্ধ বয়স পর্যাস্ত তাহাতর মোহ 
কাটাইতে পারেন নাই। 


১ 

এই প্রসঙ্গে সময়াহ্ছক্রম ব্যাহত হইলেও দারা ও 
নাদিরার সম্তানগণের জগ্ম-বিবরণী নিয়ে লিখিত হইল। 
(নাদিরা ব্ভীত অন্ত স্ত্রীর গর্ভে দারার কোন সন্তান 
জন্মে নাই ) 

(১) প্রথমা কন্তা, জন্মস্থান আগ্রা; 
১৯শে জানয়ারি ১৬৩৪ শ্রী; | 

জন্ম উপলক্ষে সপারিষদ সমাট দারার গৃছে নিমন্তরি 
হইয়াছিলেন। তিন মাস পরে রমজানের ঈদের দিন 
€ ২১শে মার্চ, ১৬৩৪ ) এই কন্তার মৃত্যু হয়। সন্তানের 
শোকে দারা লাহোর যাত্রার পথে অত্যন্ত পীড়িত হইয়। 
পড়িলেন। হেকিম উজীর খাকে লাহোর হইতে শাহ- 
জাদার চিকিৎসার জন্ত ডাকা হইল। শাহী তাবুর নিকট 
দ্রারার তাবু খাটাইবার ভকুষ হইয়াছিল । জাহানার1 বেগম 
দাবার শ্রুতষা করিতে লাগিলেন ; স্বয়ং বাদশাহ কয়েকবার 
পুঅকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং তাহার রোগমুক্তির জন্ত 
ভিক্ষুক, ফকীর ইত্যা্দিকে দান খয়রাত করিয়াছিলেন ।* 

২। গুলেমান শুকো, প্রথন পুত্র, জন্ম শুক্রবার ২৭শে 
রমজান, ১০৪৪ হিঃ (৬ই মার্চ, ১৬৩৫ খ্রীঃ), দিল্লী হইতে 
আগ্রার পথে স্থলভানপুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ । আগ্রা শহরে 
স্থলেমানের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সম্রাট, এবং এক হাঙ্জারী 
হুইতে উদ্ধে সমস্ত মনসবদার ও আমীর্গণ দারার প্রাসাদে 
নিমন্ত্রিত তইয়াছিলেন ৭ 


ভারিখ ববিবার 








হইতে অনিচ্ছাকৃত উপহারছরূপ হীরাবাইকে পাইয়াও না! পাওয়ার 


উপক্রম। হীরাবাই তান! ধরিল শরাব ন! খাইলে শাহল্পাদার আজ্ভি 
মন্তুর হইবে না। মোহ ঘনীভূত হইলে হারাম-হালাল, চেতন-অচেতন 
জ্ঞান লোপ পায়। আওরঙজজেব অগত্যা! শরাবের পেয়ালা যুখের কাছে 
উঠাইতেই হীরাবাই খপ. করি কাহার হাত ধরিয়! ফেলিল। এই হয় 
বাই ইতিছীসে জৈমাধ।দী মহল নামে পরিচিত। 

* বাশাহনান। ১ষ খণ্ড ছিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩, » ১, 


| রি রি রী ৭৩৭6) 8৮৪-৮৫ 


প্রবাসী 


১৩৫ 





৩। মেহের কো দ্িতীয় পুত্র জন্ম বুধবার ২র! 
রবিউল আউয়াল; ১০৪৮ ছিঃ (জুলাই ৪, ১৬৩৮ এ: ) 
পরের মাসের » তারিধ মৃত্যু । 


৪। পাক-নিহাদ বা, জন্ম ২৯শে জমাদিউল আউয়াল, 
১০৫১ হিঃ (২৬শে আগ, ১৬৪১ ত্রী:; বাদশাহনামা, 
দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৪৫ । 


৫ । মমতাজ শুকো জন্ম ৬ই আগস্ট, ১৬৪৩ খ্রীঃ? 
পাচ বৎসর বয়সে মৃত্যু ৷ 


৬। নিপহর শুকো ; জন্ম বৃহস্পতিবার ১১ই শাবান, 
১৯৪৫ ছিঃ (৩র! অক্টোবর, ১৬৪৪ খ্রীঃ )% 


দারার প্রতোক সম্ভানের জন্মোৎসবে স্আাট তাহার 
গৃহে পদার্পণ করিতেন, এবং উৎসবের খর বাবত ছুই লক্ষ 
টাকা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া! হইত। 


৭1 ক্জাহান জব বাজ 
৮। আমল উদ্নিসা 


ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ১৬৪৫ শ্ীঃ হইতে ১৬৫৮ খ্রীঃ 
পর্যন্ত দার।র জীবনের শেষ তের বসবে শাহজাধার কোন 
সন্তান লাভের উল্লেখ নাই। কিছ এই সময়ের মধ্যে 
প্রকৃতই তীহার কোন সম্কান জন্সগ্রহণ করে নাই হয়ত 
এমন নহে । শাহজাহানের পুত্র চতুষ্টয়ের গৃহে পুত্র কন্তা 
“প্রবল বস্তার ন্যায় আসিতেছে দেখিয়। দরবারী 
এঁতিহাসিক যেন পেরেশান হুইয় হাল ছাড়িয়: দিয়াছেন । 
দারার মৃত্যুর পর তাহার ছুই কন] জীবিত ছিলেন; এক 
জনের নাম আমল উল্লিস।। আওরঙ্গজেব এই মেয়েটিকে 
বিশেষ দেহ করিতেন। আওখঞ্জজেবের পুজ মহম্ম? 
আঙ্জমের সহিত দারার অনাথা কন্যা জানী বেগমের বিবাহ 
হইম্বাছিল। এই জানী বেগমই সম্ভবতঃ জাহানজেব বা । 
দরবারী ইতিহাসে উল্লেধ ন1 থাকিলেও ধারার মৃতু।সময়ে 
এই ছুই কন্যার বধস হইতে প্রমাণিত হয় ইহারা সিপহর 
শুকোর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


স্পিন শশা পাশাপাশি সস সিল -পলিল, 


£ এ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১০১, ১০৪ 
* বাদশাহনাম! ২য় খওড পৃঃ ৩৮৮ 


নার্ভন্‌ 


ভ্রীবাদী রায় 


মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করে 
উঠল 1 পা! থেকে চুলের ডগ! পথ্যন্ত শিহপ্লিত হয়ে সুমিতা 
জাগল। আহা, কি মধুর জাগরণ | 

ছোট ভাইবোন আর ভাইপো-ভাইবি খেলা করছে ছ'দে 


খল শিয়ে | শিল্প-মধানিশ্ত সংসারে ছোটদের নিয়মিত বৈকালে. 


বেড়াতে শিয়ে যাথার লোক নেই, অথচ এক! রান্তায় না 
ছাড়বার মণ ভদ্রতাটুক আছে । আু্রাৎ অভাব শিশুষ্চ বায়ু 
সেখশ ও ব্যায়ামের | ত। পুরণের চেষ্টা হচ্ছে ছে।টদের সকালে 
খোল] ছাদে পাঠিয়ে। 
অসহ 1 এক মিশিট এ বাড়ীতে থ।ক। ৮লে না । সাত 
সকলে তারই মাথা উপরে এই আক্ষাপন | সাপ। রা্ি ঘুম 
হয় লা সুমিতার, ভে|রের দিকে থা একটু । তা-ও এইভাবে 
সমাধিগ্রশ্ড হ'ল । ন'টায় হাপ্জিরের খা'ঠায় সইটি কে করবে? 
“উঠ আঃ 1” আুমিত। হাহু-পা ছড়িয়ে উঠে বসল । ইচ্ছ! 
হচ্ছে ভাই-ভাইপে| নির্বিশেষে গলা! টিপে ধরে গোলমালের 
মৃলে!চ্ছেদ করে দেয় । অথচ এদেরি সে ভাগবাপে | সে ভাল- 
বাসাপ চিহ্ন এখন কোথাও নেই। 
খাট থেকে প1 নামতে হঠ1ৎ জাচলে খাটের বাজুর টান 
লাগলপ। এহ সব প্রকাণ্ড ধেড়ে আপসখাখ এটুকু পায়রার 
খো'পে যে মাণায় পা সে কথা পেন্শনভোঠ পিতা ছাড়া সবাই 
জানে । বড় বাদীর ভাড়া গুণবার ক্ষমতা] না থাকলে এই 
মান্জাতা আমলের আপখাবগ্চপি বেচে ফেলা উচিত । উচিত, 
উচিত, একশে| বার উচিত 1 কথা কয়টি চীংক|র করে বলে 
ফেলে সুমিতা কিফিৎ লঙ্গিত হ'ল । আড়চোখে পার্চশাক্মিতা 
পিশীর প্রতি চেয়ে মন তার আবার আলে উঠল । 
এইটুকু খোপে জাখার ভাগ্মদার | সকাল সাতটা বেজে 
গেছে, বুড়ী টান হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখ | তাপ নিঞ্জের এখনই 
উামবাস্‌ বরবার জঙ্ ছুটতে হবে হত্তদস্ত হয়ে, অথচ পিসীর 
মজা কি? অযথা মাটিতে পা ঘষে, কেসে, চুড়ি বাজিয়ে সুমিতা 
.নিরপরাধা পিসীকে সুখনিদ্রা থেকে তুলধার চেষ্ঠা করতে 
লাগল। কুস্তকর্ণের ঘুম ভেঙে পিসীর উঠবার কোন লক্ষণই 
দেখ! গেল না। “দিই একটা চিম্টি 1 হাতখানা বাড়িয়ে 
টেনে নিয়ে স্ুমিতা ভাবল, সত্যই কি জাি পাগল হুণাম 
নাকি? বিধেষের সঙ্গে একবার পিপীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে 
অবশেষে সুমিত] বেরিয়ে পড়ল। 
গন91] £10119805 ৪1) 1- প্রতিদিন সফালে এই কথাটি 
জুমিতার বলা চাই-ই। কেনযে, সে তাজানে ণা। কিন্ত, 
ফেন না বলতে পারলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে । জাবার দরজা 
খুলেই সোজান্ুজি ক্র্যের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ 
৪ 


করবার জাগে অন্ত কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেদিন তত 
ত।ল কাটবে না বিশ্বাস জাছে তার । ছ£ঃখের বিষয় দরজা! 
খুলেই আজ মাতার পেয়ারের বি সুপীলার সঙ্গে চোখাচোখি 
হয়ে গেল । বিরক্ষ মনট! বিষিয়ে উঠল সুমির | 

আজ কপালে কি ন্মসাছে কে জ।নে ? সুর্য) বন্দন। করখার 
পূর্বেই দেখ! হুয়ে গেল শুত্রাণীর সঙ্গে । হা ত-য়ুখ ধুয়ে সুমিত] 
চায়ের টেবিলে পৌঁছল। যথাঞ্িতি চা পাত্রে চেপে রাখা 
হয়েছে-_কাঠিকের হিমেল খাঁও।সে সে ৯| শৈতযমন় । কত 
দিন বপেছে সে বৌদিদেপকে ার ৮-টা ট-পটে উগ্ননের বাগে 
রেখে দেখার জন্তে। কথাট। কাশে যায় ন| প্রমতীদের | 

চা গরম করা চলে শাঁ। সুতরাং ঠাঙখজল ৮1 খেয়ে 
সুমিতা মুখ খুলল, “এর চের়ে জল খাওয়াও ৩।ল। কাল 
থেকে তাই খাব। এঠ কণ্ঠ করে আমার জন্তে চা করতে হবে 
না কারোর । হাজার খার বলেছি- .। নাঃ, চা শাওয়া ছাড়ব 
কেন? নিজে রোজগার ন! করলে যখন এক দিনও চলবে 
ন[, তখন রোজগারের রসদ চাই । ৮, চিণি, জমানো ছুধ 
নিজেই এনে রাখব-_” 

মা একটু অপ্রতিভ হলেন,__”ও বৌম1, আর এক কাপ 
চা করে দাও না সুমিকে । সতিই ত এখনই সারাদিনের 
মত চলে যাবে।” 

মেজবৌদি ততোধিক অপ্রতিভ হয়ে চা করতে গেলেন। 
উন্নন ধন্ধ ছিপ, একটু দেপি ধ'ল। 

ততক্ষণে মিতা নিজের “খোপে' ফিরে গেছে । চুল খুলে 
তেল দিতে গিয়ে দেখে তেল নেই । শিশিট] আছড়ে ফেলে 
দিল সুমিতা_আর সহ হয়না । কেনঞ্জানি না, জাজকাল 
কিছুই মনে থাকছে ন1। কাল আপিসে যাবার মুখে বেশ মনে 
করে গিয়েছিল তার বিশেষ তেলটি কেনবার কথ! । এ তেল 
ভিন্ন চুল থাকে না তার মাথায়। কিন্ত পাচটার পয়ের 
অসম্ভব ভিড়ে-ভি ট্রাম-বাপের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হু" ন 
ষে বাড়ীতে কোনমতে পৌছনে] ছাড়া অন্ত কিছু ভার করখার 
আছে। আশ্র ই'খছরধি-এপাসপ করে সে কাজ করছে, 
সখে নয় বাধ্য হয়ে। সংসার সকলের রোজগার দিয়ে কোন 
মতে চলে । 

কবে এ জোয়াল থেকে মুষ্তি আসবে ? কবে ভিড়ে ঠেলা- 
ঠেলি করে ট্রামে-বাপে ছটাঙ্ছুটির বদলে পে রে বসে চায়ের 
কাপ হাতে আরামে নঙ্েল পড়তে পারবে বাঙ্জবী মশির মত । 
হায় মপিমাপিকা মেয়েদের বিবাহের এয়োজন তুমি বুঝতে 
পার না। জমিদার-হুছিত1 তুমি, ইচ্ছামত জীবন বাপন করবার 
বিলাসিতা পেয়েছ ; বোঝ না কেন যেন-তেন-প্রফায়েণ বিবাহ 
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সাধারণ মেয়েদের ঈশ্দিত | মণিশ্নালিকা, তোমার কঠসঙ্গীতে 
ঘাংলাদেশ আজ বিমুগ্ধ । নুতন যশের সন্ধানে লীজই সাগর- 
পার যাচ্ছ ভুমি । - বৈচিত্রযহীন, অভাব্রত্ত জীবন তুমি জানবে 
কিকরে? 

কিছুই পারি না কেরামীগিরি ছাড়া । মাতার নারিকেল 
তেল মাথায় মাখতে মাখতে সুমিতা দেওয়ালে-টীভাঁনে! 
আয়নার দিকে তাকাল। এই কি সে? রুক্ষ, কর্কশ মুখভাব, 

*বিবণ চামড়া | সারাযুখে অতৃপ্তি, হতাশ] মাখানো । এই কি 
সে স্মিত ও, যাকে দেখে সুবীর কবিতা শিখত ! যাক, ও 
শাম আর কেন? ক্ষপণিক বিষাদত।বটা কেটে গেল দড়াম 
করে শ্ান।গারের দরজা! বন্ধের শবে । মেজদ] ঠিক চুকেছে, 
এখন আধখণ্টার আগে বাথরূম প|বার উপায় নেই । মেজদার 
হাজিরে দশটায়, কিন্ত রোঞ্জ সুমিতার আগে বাখরূমে যাওয়া 
চাই । রাগে পাগলের মত সুমিত] দরজায় খা দিতে লাগল, 
“বেরোও শিগগির) বেগ্নিয়ে এস বলছি । আমার দেবি হয়ে 
ঘাবে |” 

“আঃ, কি বিরক্ত করিস ? মেয়ে ঘেন ঘোড়ার চড়ে 
এসেছে 1--” মেজদার আগ্প্রীত ক শোনা গেল। কিছুক্ষণ 
বন্ধ দরজার ভিতর-বাহিরে বিতগ্ডার পরে সুমিতা বাথরুমের 
অধিকার পেল। 

ঘরে ফিরে এসে চুল বাধতে গিয়ে নিজেরই জাছড়ে ফেল! 
শিশির কাচ ফুটে গেল পায়ে । “্উ+”-_ সহসা চিস্তামগরচিত্ত 
দৈহিক বেদনায় চমকফিত হয়ে উঠল । গায়ের জোরে নিজের 
পায়ে চপেটাখাত করে সুমিতা টেনে খুলতে বসল কাচের 
টুকরো । নিঞ্জের ওপর করুণায় চোখে জল এসে গেছে তাস । 
আগ পারে না সে, আর পারে শা প্রতিমুহ্ৃণ্ে ভাগ্যের জঙ্গে 
ম্লযুদ্ধ করে চলতে । 

ঠক, ঠক 1 চমকে আবার শিষ্টরে উঠল সুমিতা । তার 
ভাইৰি রুণু একটা! ছড়ি দিয়ে ক্রমাগত চেয়ারের হাতলে আঘাত 
করে যাচ্ছে খেপাচ্ছলে। নিজেকে সংবরপ করতে পারল না 
সুমিতা । প্রতিটি শন্দ তার মস্তিঞ্চের কোষে আধাত করে 
স্নাযুমণ্ডণীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে । রুণু কচি গাপধে পিসীর 
পাঁচ আচলের ছাপ নিয়ে কাদতে কাদতে নালিশ কতে গেল 
মায়ের কাছে। পরক্ষণেই কলহপ্রিয়া বড়বৌধির খায়স ক 
বঙ্ষার দিয়ে উঠল, “বাচ্চা মেয়েটাকে মেরে রাগ দেখ!পে! 
কেন? আশু,লের ধাগ কেটে বসেছে দেখ! এমনই করেই 
মারতে হয় |--” 

কি ছোটলোক বউট! ! [নিজে ছেগে-মেয়েদেগ ঠডাতে 
ঠেডাতে আধমর। করে ফেপে, কিন্তু অন্ত কেউ কিছু 
বললেই কোমর বেঁধে তারখরে চেঁচায়। হায় ভগবান, 
এ ত গৃহ নয়, নক । অসহায় ক্ষোতে সুমিত] ঘুষি পাকিয়ে 
হাত বুঠো করল। আয়নার পাশে বড়বৌদ্ির হ্যাস্ত- 
ক্সত প্রতিষ্কতির উদ্দেন্টে সে হাত খানিকট! উঠেই শিখিল হয়ে 


প্রবাসী 
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গেল। আবার আরনাঁয় মাধবী নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখতে 
পেয়েছে । ক্রোবে দ্বণায় বিশ্বীত, কদর্ধ্য মুখ। একি সেই 
সুমিতা দত, সুবীর ধার ছবি একেছিল। 


দিনের শেষ । চলপ্ত রামের দোছলামান লোকগুলির দিকে 
চেয়ে সুমিত নিশ্বাস ফেলণ । অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে 
যদি একটু স্থাশ পাওয়। যায় । দাড়াতে সে কাতর নয়, উঠতে 
পারলেই হ'ল । ট্রাম এসে থামবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান 
জনপ্রবাহ যেন পাগল হয়ে ওঠে। নিপিপ্ত দৃষ্টিতে সামশেপ 
দিকে তাকিয়ে যার! শাগুশিষ্ট তত্রভাবে দীড়িয়ে ছিপ, হঠাৎ 
তাদের জশে।ভন ব্যণ্ততা দেখে চমংক্ত হুতে হয়। তৃতীয় 
ট্রামের পেছনে ফিছুক্ষপ ছুটে সুমিত আবার নিজের জায়গ।য় 
ফিরে এসে ধাড়াল। তার আপিসেপ এলো-খিয়ান ষ্টেপো 
কেমন জল-কেটে-চল। ম।ছের মত লোকের শ্রোত কেটে উঠে 
পড়ল । উঠতে পাল না সে-ই । আজ সারাটা দিন লাঞ্চ ন| 
থেয়ে কাটল। তারি লাঞ্চ খায় সে] “লাফ মানে চমৎকার 
কিছু নয়_ টিনের কৌটোয় খড়ী থেকে বয়ে-আনা দালদায় 
ভাজা ঠাণু। পুচিপরোট।, কিছু তরকারি । কোন দিণ বাক্স 
খুলে দেখ! যায় শাক-পান্তাপ্ন চচ্চড়িও আছে। হুর্লভ দিনে 
মাঝে মাঝে ভাপ কিছুও থাকে, যেমন পরশু দিশ £এনোহর? 
সন্দেশ ছিল । খড়দি শশ্ুরবাড়ী জনাই (থকেই পাঠিয়েছিল । 
নইলে হমিশাঁর পক্ষে লাঞ্চ “ুকখলমাত্র নামেহ সু্দর | আন 
বড়বৌধির উপধে রাগ কর্গে খাবারের কৌটোট।! চড়ে ফেলে 
দিয়ে সে চলে এসেছে । খাড়ী ফিরলে হয়তে। ০সেহ খাবারই 
খেতে হবে | পেটের মধোর শাড়ি বিহফ্ায় মোচড় দিয়ে উঠল । 
গ! বমি-বমি করছে কেন? আশম্চফ্য, সারাদিন প্রায় উপবাশে 
ফাটিয়েও এমন অপচির ভাখ হয়। আছর তাবে মিতা 
পায়চারি করে বিডঞ্ ভাবটা দমন করতে ০১৬&। কগল। 
পার্কের গাছের দিকে চেয়ে, এসৃপ্র।নেভের সাঙ্গানো . দোকান- 
গুলোর দিকে চেয়ে হুমিতা অন্তমনক্ষ হবার চে&| করল।। 

পয়চারি করবার উপায় নেই, পাকের গায়ে গা লেগে 
যায়। শিক্ুপায়তাবে সুমিতা আবাপ নেমে দাড়াল। সহসা 
একট! উপায়হ্টীন তীব্র ক্রোধে আপাদধমণ্ডক ছলে উঠপ। 
তারই মত সথ কের।নর পাপ 1 ব্যগুত| দেখে মনে হচ্ছে যেন 
পাক ডিনার শিমস্ত্রণ গয়েছে, যেন সঙ।পঠিধ করতে হবে, 
যেন পাণিয়ামেন্টে বঞ্চতা ধিত্ডে ধ।চ্ছে। এক মিদিট দেরি 
সয় ন।, অপগুব ভিড় হণ্সেও ঠেলে “ঠপে উঠবেই |! ঘেশ টেন 
ফেপ হবে ] শরকার অগ্ত সব 1] এখনই যি পুলিসের পি 
চণে, এয়া যে ধেখানে অ।ছে সে সেখানে ধপ, করে পড়ে মরে, 
বেশ হয়। বেশহ্য়! (বশহয়! সুমিতা দাতে দাত পেষণ 
করল । কেন এর! বেঁচে আছে? কিসের লোভে, কিসের 
জাশায় এর। পৃথিবীতে জপণদার্ধের দল বাড়িয়ে চলেছে? সহ্ত 
লঙ্ড| হয়ে সুমিত এদের গলা টিপে মেরে ফেলতে চায় । 


গ্রাবণ 





সুমিতার অপংখ্য শত্রুর মধ্যে এরা একজন । এদের জন্ত সে 
স্রামে উঠতে পারে না, আরাম করে পেজের কাছাকাছি 
ধ্াড়াতে পায়ে না। এদের উৎপাতে সে পায়চারি করে বিব- 
মিধাকে ধমন করতে পারছে না। গাওয়া ঘিতে ভাজা গঞ্সম লুচি 
আর মাংস আজ সে খ|বে। যেমন করে হোক খেতেই হবে, 
খেতে পারলে শিশ্চয় তার ভাগে একটা! তাল কিনতু হবে । আ:, 
যেন মুখের মধ্যে মাংদের ঝালের স্বাদ পাওয়া য।চ্ছে, যেন 
হুচির লুজজাণ নাকে ভেসে আসছে | আজ সে বাড়ী ফিরে গরম 
লুচি-মাংস খাবেই | নিশ্চয় ম| আপত্তি করবেন--“মাংসের 
যা দাম বাবা। গাওয়। ঘি-ই বা] কোথায়? আবার মনে 
মনে সুমি জলে উঠে ম।কে গাপাগালি দিতে লাগপ, “আমার 
খেলতেই প|। ছেলেরা বলগে তো তখনই হ্য়। কেশ আমি 
কি সংসারে টাক| দিই না? কত লাগবে দিচ্ছি। আমি 
আজ পুচি-মাংস খাবই |” চমকিত হয়ে স্মিত] দেখল সে 
হাতব্য।গ বুশে টাকার চামড়ার থলেট! খের করে ফেপেছে। 
অপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ বন্ধ করে একধার চারপাশে তাকাল সে। 
কেউ দেখে শি তো1? হায়, তার একটু নিভৃত চিন্তার অবকাশও 
নেই । 

এবাপের ট্ামে উঠে একটু বসবার খ্বান পেলে সুমিতা । 
বিপর্ধ্যন্ত বেশ+ুষা সামলাতে সামলান্তে পাশের ভদ্রমহিলার 
দিকে ভাকাল। কি মোট! | বেঞের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার 
করে হা--প। এলিয়ে বসেছে দেখ ! নুন লোক এলে একটু 
গুছিয়ে বসে (স জায়প] করে দেবে সে জান নেই। মহারানী 
অফ. কাপকা।টা ! গায়ের সক্ষে ৬্মহিলাগ স্কুল বাহু 
ঠেকছে । কি অন্নস্তিকর অন্থগ্চতি । এক ধাঞা দিয়ে সরিয়ে দেখ 
শ।কি ? প্রাণপণে স্থুমিতা আগ্রসংবরণ করে বাহরে তাকাল। 

বমনেচ্ছা কেটে গেছে, কিপ্ত মাথাটা ধরে উঠেছে সাং- 
খাতিক ভাবে । হঠাৎ বাঁ-হাঁতটা থর থর করে 'কপে উঠল । 
হাতের ছুটে! জাঙল অন্ত জাউ,লেপপ থেকে বিভিন্ন হয়ে টিক- 
চিকির কাটা ল্যাজের মত লাফালাফি করতে লাগপ। কি 
যে হয়েছে সুমিভার | 

পেছন থেকে কে ঘেন তার গায়ে হাত দিল। কি জাম্পর্ধা, 
ঘুম করে ফেলব । ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখ] গেল, বছত ছইয়ের 
একটি বাচ্চা এক বি-শ্রেণীর শ্রীপোকের কোল থেকে তার 
কাপড় ধরে টানাটানি করছে। শ্বেছ হ'ল না, হ'ল বিরক্তি। 
তার মত একটি তদ্রমহিলার কাপড় ধরে চীনবার অপরাধে 
বি-টার কোন শাসন নেই। আবার এক টান। জতি 
বিরক্তিতে জর কুধ্িত করে সুমিতা বলে উঠল, "আঃ 1” কলে 
খোকার খেলার প্রধডি প্রশমিত ছ'ল। 

আবার মোটা মহিলার কলুয়ের খোচা লেগে গেল। গা 
শিল্শির্‌করে উঠল স্থমিতার । আর সামলানো খায় না। 
ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দ্থুমিতা একটি শক্ত ঠেল!] দিল | জ্র- 
মহিলা নড়েচড়ে সোজা! হয়ে বসলেন । 


নার্ডস্‌ 


পিসী পিপিপি পাশাপাশি 


৭১ 








সঙ্ছসা সুমিত মন বেধনায় মুহমান হয়ে পড়ল। সারা- 
দিন অপিসে কেটেছে কন হুঃখে। কত অপমান, কত লাঞ্ছন! 
সহ করতে হয়েছে । শিষিষ্জ মুখ দেখে সকালে শোধার 
ঘরের এরজ| সে পেরিয়েছে, হুর্য্যকে অত্যর্থনা করতে পায়ে 
নি। এত জান! কথ! যে আজকের লাঞ্ছনা তার ললাট-পিখন। 
পাঞ্জাবী বসু ঘরে ডেকে শিয়ে চাপান্ুরে তক্ন-গর্জন করেছে । 
যে চিঠিখানাই সে লিখবে সেখানাতেই গোটা চারেক ভুল বের 
করে এমান্‌ নিজের মুরুবিধয়ানা দেখাবেন । “ছাপি' শব 
কেটে প্রা? বসিয়ে, "আাশু'-এর বদলে 'অল্সো” দিয়ে 
দেখানো! চাই যেশ্িনি খুব জবরদস্ত ওপরওয়ালা | বিশস্ায় 
হো বৃহস্পতি, চাল দেখে মনে জয় চাম্িপ-হিটপার-উ্মযালের 
মি। মিশ্র যোগ। সাধারণ ইলেক্টিক পখ! সংক্রান্জ 
চিঠি শিয়ে সেকি টাই ধরে টেনে, চুলে হাঠ বুলিয়ে, পেল্সিল 
টেবিলে ঠুকে, ছাদের দিকে চোখ তুলে আলোচনা ! যেন 
শেক্স্পীররের ট্রাজেডির ব্যাখ্যা হচ্ছে। কেন ওর কিছু হয় 
না, এ খ্যাবড়1নে! সুখ, চা1প্টা বাংলা প।চেপ ? আজ অবনত 
এ তিপঞ্চ।র সুমিতার পাওন। ছিপ । কষ! অঙ্গের উত্তর মিলে 
যাওয়ার নিশ্চিন্ততায় সুমিত চোখ তুলে সামনে তাকাল । সে 
জানত আজ এ তার পাওনা ছিল । 

চোথের পাতা কেপে উঠল হঠাং। 
শাচা ভাল, তার কপালে নাল ডান চোখ। 
প্রমাণ--রমীলার ধামেতর নয়শ নাচিল|”--.| 
মেখনাদধের মত স্বামীর মাথ। থেল প্রমীলা । 

কানের কাছে বন্‌ বশ করে মিলিটারি লরি ৮পে গেল। 
সম শরীর শিউরে ওঠে শক্চে। এদিকে গা ঠেসে খুটকী 
বসেছে দেখ! যেন আমার শরীরটি +শন-চেয়ার । হাত 
জেরে মুষ্ঠিব্ করে সুমিতা সংযম অত্যাস করচ্তে লাগল । 
যাক, “মহা রামী অফ. ক্যাশকাটা' এতক্ষণে নেমে গেলেন ৷ 

থেকে থেকে চোথ নাচতে লাগল । উঃ, কি ধিদে 
পেয়েছে! সেই ফেলে আসা ঠা পরোটা ও চচ্চরি উপ- 
করণের জণ্ড মন খ্যগ্র হয়ে ওঠে । যাহা! পাই তাহা খাই। 
কিছু পেলেই হবে । ফেলে-আস! খাবারই তার । 


মেয়েদের বা-চোখ 
ফল শুভ নয়, 
এর কলে 


বাড়ীর মোড়ে নামল নুমিতাঁ। একটুক্ষণ ছুটতে হবে। 
বাড়ী ফিরে দেখা যাবে নিদারুণ দিনের নিশ্চয় কোন নিধাক্ষণ 
সমাপ্তি প্রতীক্ষা করে আছে নিঃসন্দেহে । ভবিষ্যৎ ছুঃখের 
চিন্তায় স্ুমিতার গলার কাছে যেন শক্ত একটা পাথর উঠে 
এল । 

জাচ্ছা, কি হ্'প তার? কখনও রাগ, কখশও ছঃখ | 
যে কোন একটা শক কানে গেলে মাথ! যেন ছিড়ে পড়ে। 
কি ছল আমার? কি অস্ুত লাগছে। 

“নার্ডন 1 ঠিক, পিসঙুতো ডাক্তারদাদ! বলেছেন সুমিতার 
দার্ভেপ্র জবস্থ। সঙ্গীন । দ্ায়বিক গোলযোগ তা! ছলে এই 


৭২ ্ 
হাসিকাম্নার কাক্পণ! তাই তো নতেলের নারিকার মত 
হর্বোধ্য ব্যবহার করে যাচ্ছে সে! সত্যি, আধুনিক লেখকেরা 
ত এইভাবেই নারীচরিত্র আ্জাকেন আজকাল, ধরা-ছোয়া যায় 
না। তাহলে সবাইকি নার্ভের ব্যারামে ভুগছে, একটিও 
সুষ্থ-স্বাভবিক নায়িকা নেই? কিন্তু লেখকেরা জানেন কি 
যে তারা রোগগ্রস্তা নায়িকার চিত্র অঙ্কিত করছেন । যদি 
তা জানখেন তবে “নেতি-নেতি” ভাৰ কেন? দৃঢ় তুলির জত্ম- 
দিশ্চিত টান কোথায়? 

জাধুনিক লেখকদের যুণ্পাত করতে করতে নমিতা বাড়ী 
এল | রকের ওপরে যথাক্রমে ছেলেমেয়েরা ফেব্সিওয়ালাকে 
ভেকে বেসাতি নামিয়েছে । ধারণ বিরক্রিতে সুমিত] সদর 
দরজা পার হৃল। সামনেই মার-খাওয়া গণু । লাফাচ্ছে 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


শিতস্পিলী শীলা পপি পাপ পা তম শা া্পাসপপা্পসপিসিি 


দেখ? লন্জা নেই।__“পিতি তোমাল তিথি । মত তিথি। 
তিকিত আমি তাই ।” 

একি? চিঠি! চিঠি! স্বীয়ের চিঠি । সুবীর তাকে 
ভোলে নি। রুণুর হাত এড়িয়ে মাধবী ঘরে এসে চিঠি পড়ল । 
কায়রো! থেকে নুবীর রওনা হয়েছে__ভারতবর্ধে প্রথম মুখ 
সে দেখতে চায় জুমিতার । আঃ ! 

খাটের ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল হুমিতা। কি হুচ্ধর 
এই খাটখানা। বড়বৌদি কি ভাল! বিছানা পেতে 
রেখেছে । 

ঠকৃ, ঠক্‌, ঠক | ছেলেমেয়েপ। ছাদে উঠে গেছে । নিয়মিত 
খেলা করছে তারা । সুমিতা স্েহের হাসি হাঁসল-__কি 
সঙ্জীব ছেলেমেয়েরা ! 


খতু-চক্র 
শ্্রীজীবনময় রায় 
শ্রীন্ম দিগন্ত ভরি শঙ্তে শিহরি বায়ু ওঠে নিঃশবশি-_ 
কষে জড়ায়ে বেলফুলছার, চুতমঞ্জনী কর্ণে, আমি হেমণ্ড গোপনপন্থ খতুর চক্ষে পশি । 
মরুপ্রান্তরে বঞ্ছিতুফান তুলি পিঙ্গল বর্ণে, শত 
পন ৪০ 5 আবরিয়া তই. অবনত পহ্থ--হুধার আ।চ্ছাদশে, 
নি টি পু 
০৪ রর ডিক নুনি। বরানো পাতার পথে চলিয়াছি কক্ষাপময় বনে 
বধ 


ঘন খে|রশীল | জলদবরণ | জড়ায়ে, 
কদস্ব রেণু | বন পথে পথে | ছড়ায়ে, 
কেতকী কুহ্বমে আমি বিহ্যাৎপর্ণ| ; 
ভূবন-প্লাবন বরাই বরকা-বর্ণা | 
ভমরুছন্দে মাতি জাশন্দে ঢাকিয়া সূর্য্য শঙ্ী, 
বরষ| আমি সে তৈরব নারে খতুর চক্রে পশি। 
শরং 
প্রঠাত রবির কিরণেতে অবগাহিয়া, 
লদ্ুভার মেঘ-শুত্র ভেলাটি বাহিয়া, 
হুনীল মানসসরসী পদ্বনে, 
চলেছি তাসিয়া দিগন্ধে আনমনে । 
কুহমিত কাশপুষ্পবসনা বালা 
কবরীতে মোর ফুল্প শেফালী মালা, 
কুবর্ণবীণ! কোলেতে লইয়া বসি, 
আমি শারদীয় বীণা বঙ্কারে খতুর চক্রে পশি। 
হ্মেত 


কৃহ্লী-ধুসর অবপ্ডঠনে ঢেকেছি আননখানি, 
অগ্রসজল জাখি ছলছল কণ্ঠে নীরব বাষী । 


যৌবন আজি মিলাঁশ হুরুরে কুছেপী অন্ধক|রে 
গোল।পের র।ডা ধপনের মাঝে রেখে গেগ আজ দএ 
রহিয়। রহিমা বু ক্ষণে ক্ষণে কেন হায় বারে বারে, 
নখআীবনের স্থপ্রির ধ্যান বুকে ট্রঠে উচ্ছৃপি 1 
জামি হিমঙ্খতু জগ্ততীর থেশে খতুর চক্ষে পশি। 
বসন্ত 
কুম্দমাধবীশিকীষ কুছুম ভারে 
সাজজিয়া এসেছি পুম্প-জলঙ্কারে 
কোকিলকঠে বকুলগন্ধে আবুল কাশন বাপি, 
হৃদয় ক্ষরিয়] ₹ঠ ভপিয়া! এনেছি মিলন-নতি | 
দক্ষিণা বায়ে খাসস্তী বাগ আকাশে উড়িছে খসি, 
জামি মাধবিক! ললিতমৃত্যে খত্র চক্রে পশি। 


[ আন্বতি ও বাস্থের তালে সকলের ঘুরিয়া! দরিয়া নৃত্য ] 
প্রশ্ন, বর্ষা, শরৎ, হিমানী, শীত বস্তাবর্থে, 
দিবস-রাত্রি, যুগল চরণে ঘুরে ঘুরে আসি মর্ড্যে। 
অযা-পুণিম বুগল অঙ্খে বর্ধ-চক্রে ফিরি, 

*ছারা-আলোকের চামর দোলায় উদয়-অন্তপিরি |. 
চির পুরাতন নবীনের বেশে বার বার ফিরে আসি, 
ধরদীর মাঝে বিচিত্র সাজে ফুটাই কাথা কাসি। 


শ্রন্বই 


বাংলায় গগ্য-কবিতার সূচন! 


জীত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঘাংলায় গদ্য-কবিতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি রাজু রায়ই 
সর্ধপ্রথম সচেতন হন। তিনি ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে 
(ছ্ুলাই ১৮৮৪) যোগেন্্নাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত “আর্ধ্য-দর্শন' 
পত্রে “বর্ধার মেখ”" নামে একটি গদ্য-কবিতা প্রকাশ করেন। 
কবিতাটির শেষে একটি পাদটীক1 আছে, তাহা! এইরূপ £-_ 
“যে সকল পদে পদ্যের কাব্যাস্বক ভাব থাকে, সেই 
সকল গদ্যের কোশ কোন বিষয় এইক্প পদ্যপোঁড কিক 
প্রপালীতে সাজাইয়! শেখা আমার বিবেচনায় ভাষার 
একটী নুতন অঙ্গ । লেখা তো হইল । এখন পাঠকমগলী 
কি বলেন ।-- জীরাজকফ রায় |”, 
ধাকুষের লিখিত “বধধার মেঘ” কখিঠাটি আমর! নিয়ে 
উদ্ধত করিলাম $ - & 


বর্ধার মেঘ 

€ পদ্যপৌড কিক পদ্য-গদ্য ) 
ঠ 

আকাশ নীল. অন্ত নীল, 
মানব-চশ্ু জলন্ত লয়... 
সুকুরাৎ আকাশ অনপ্ত নীল! 
দক্ষিণপিকৃশোভিনী দিগঙ্ন|এ অঙ্গুলি হ'তে 
ধীরে ধীরে বারু-আ্রোতে 
একখানি সুগ্ধ মেঘ ভাপিয়া জাপিল । 
স্ুগ্ন যেখ বলিপাম কেশ? 
অনন্ত দীলাকাশপটের একটি পাশে 
অনন্ত সমুদ্রের ৬রঙ্গায়িত বক্ষে 
একটি ক্ষুপ্র পঞ্চ হায় যে মেঘ, 
সেকি বৃহৎ ?-মা গদাদপি কত | 
আমিও এই কাশসমুদে ব1 কালাকাশে 
তন্মাদপি ক্ষুদ্র, 
বা ক্ষুদ্রতম শবে পর 
যদি অন্ত কোন বিশেষণ থাকে, 
আমি তাই। 
আমি, আকাশ-কোলে 
এ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে 
“নাই' বলিলেই হুয়। 
অহো, তবে কালের চেয়ে জনস্ত কে ?__ 
মহান কে ৭. 
তাকিজান না? ঈশ্বর । 
একই কথা-_যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল। 


২ 
একি হ্*ল? 
এই কয়টি কথ! ভাবিতে তাবিতে 
ক্ষত্র মেঘ বৃহৎ বৃহ্তর হ'ল! 
বামনমূর্ধি বিরাটবৃদ্দিতে পরিণত হ'ল ! 
অহ, ক্ষুত্ত মেঘ এত বড়! 
বুঝিয়াছি--- 
জগতে কেহই ক্ষুণ্ণ নয় । 
চ্ুত্র কেন হইবে? 
যিনি জগতের শ্র্া, 
তিনি ক্ষত হইলে 
জগৎ, জগদ্াসী প্রাধী অপরাধী ক্ষুত্র হইত, 
জুতরাং কেহই ক্ষুত্র নয়। 
যাহাকে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পরমাণু বলে 
তাকা নাকি এত ক্ষুদ্র যে 
অণুীক্ষণ-যন্ত্র চক্ষে না ধরিলে 
দেখা যায় শা বোশ। যার না, 
আবার অণুবীক্ষণও কখন কখন হাঁরি মানে 
বে বৈজ্ঞানিক আগ দরার্শনিকের মতে 
পরমাণুর চেয়ে খুদ্রঠম আগ কিছুই নাই। 
কিন্তু আমার বিবেচশায় 
বৈজ্ঞ।নিক ও ধার্শপিক্ বড় ভাস্ক ? 
শহিলপে এমশ কথাও কি খলে? 
কি আশ্চধ্য | 
সকলের চেয়ে পরমাণু শুদ ! 
পরমাণু সর্বাক্ষ«র হ'লে 
সব্বস্হতৎ কে? 
৩ 
ভ।ই বৈচ্জাশিক | 
একবার বেস্‌ ক'রে তেবে দেখ দেখি,_- 
তোমার বিজ্ঞানের পু'জীপাটা কি লইয়! ? 
পরমাণু লইয়! নয়? 
তোমার হ্ু্য্য কি? 
চঙ্জকি? 
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি জাদি গ্রহ কি? 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ ইউরেনস্‌ কি? 
বিশ্বসংসার কি ? 
ব্দ্ধাণের পর ব্রদ্ধাও তার পর ব্রহ্মা-__ 





এইবূপ অনস্থ কোটি ্রন্মাও, 

সে সকলষইট ঝাকি? 

পরমাণু নয় কি? 

ঘধি পরমাণুই হ'ল, 

তবে তুমি কোন্‌ লক্দায়-- কোন্‌ মুখে 
পরমাণুকে ক্ষুত্র বল? 

যদি বল যে, ্ষু্র ক্ষপ্র পরমাণুযোগে 

এই সকল বৃহৎ কাগ্ড সংঘটিত হইয়াছে, 
কিন্তু পরমাণু নিগে ক্ষত, 

তবে তুমি ড্রমের জঙ্ক কসিতে খুব মঞ্জবুং। 


ভাই, তুমি কি জান না, 

যাধের সংযে।গে বা! এক ঠায় 

অনন্ত কোট ব্রহ্ধাণ্ড গড়িতে পায়ে, 
তার! কখনো ক্ষুদ্র ? 

তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?-. ঈশ্বর । 
ও একই কথা--_যে ঈশ্বর সেই পরমাণু । 


এই কবিতা প্রকাশের অল্প দিন পরেই রাজকফ রায় 
শ/উকেও পদ্াপো.কিক গদ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন,__ 
সে-কথ! গঠ বারে বলিয়াছি। 


| হুগলী 


শ্রসুধীরকুমার নিত্র 


পক্দশ শঙাবীতে হুগলীর অগ্ডিথথ ছিল না; হুগলীর যাবতীয় 
বাবসা-খাণিজ্য স্রণাতীত কাল হইত্ডে অগ্তগ্রাম শির্্বা 
করিত। সপ্পগ্রামের জবশতির সঙ্গে সঞ্গে পর়্ুগজ বনিকদের 
-ষত্কেই এই শহরের পশ্তন হয় ; পঞ্ডগঈীজপণ এই সাপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া গোলাখাটে একটি হূর্গ শির্পাণ করেন এবং এই হূর্গ 
হটতেই আধুনিক হুগলী শহরের উদ্ভব হ্ইর/ছে। তাঈএখ 
তীরবন্তী ষে সমন গ্াশে ইউরোপীয় খণিকগণ উপনিবেশ ধাপন 
করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই সা নটি সব্ব।পেক্ষ। প্রাচীন । পঠুয়ঞজ- 
ধের বাণিজ্যকুঠি এই শ্বাশে সংন্থাপিত হইবার পুন ইহ! একটি 
নগণ্য স্থান ছিল 1% 
হুগলী নামটি পঞ্চ,গীজদের দেওয়া নাম $ কালে ভাগরধ- 
তীরে বহু ছোগল! গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী 
লাযের উৎপউ হইয়াছে । 
সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিত্ পুস্তক ও কাগজপন্রাদিতে হুগলী--- 
ওগোলি, ওগলি, গোপিন, হিউগলি, হা গলে, খুলি প্রভৃতি বিভিন্ন 
নাযে আধ্য1ত হইয়াছে ? কিন্তুঠিক কোন্‌ সময়ে যে হুগলীর 
উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা! সঠিক নির্ণর করিতে পারা যায় না। 
সাড়ে-চারি শত বংসর পূর্বে তারকেশ্বরের তিন ক্রোশ 
দুরে দামুস্তা গ্রামে কবিক্চণ মুকুন্দরাম চক্রব্তা জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার রচিত চণ্ডীকাবে হগলীর পার্থ তিবেশী এবং 
ভ]ঈরতীর অপর পারে অবস্থিত হালিসহর, গরিফা প্রভৃতির 
উল্লেখ আছে; কিন্ত হুপলীর উল্লেখ নাই | ইহ] হইতে বেশ 
বুঝিতে পারা যায় যে ভাহার সময়ে ছগলীয় অস্ত ছিল না। 
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* এই প্রবন্ধের আলোক চিহগুৰি শিক্ী বিপদ কর কর্তৃক 
গৃহীত । 


খঙ্দেশে ১৫৩ শ্রীষ্ঠাকধে পত্,শী্রগণ সনাপথম ব।ণিজ্য 
বিশ্তাপন করে; সেই সময় ভ।ঞীরথী অগভীর জলে *।হাদের 
খড় বড় জাহাজ আশবা? সুবিধ! হইত ন। বণিয়। এ।হ না 
হুচিখেলাগ শিকটে জ|হাজ নোঙ্গপ করিত এব ৭! হহাতে 
ছেট ছোট নৌকায় মাল বোখাহ কপিয়া সন্তরগ্ঃমে প্রেরণ 
করিত । ইহা কিছুদিন পর্ন হইতে গঙ্গার গতি পরিবদিত 
হইতে আরপ্ত হয় এব সগগভী লধীর পর্শ্লোত ভ্রমশঃ 
মন্টী হত ও স্বতকম হওয়ায়, সপ্তগ্র/মে বাণিজ করা পন গজধের 
পক্ষে বিশেষ অন্ুধিব।জণক হইয়। উঠে। সপ্তগ্রামে বাশিঙ্থ্য 
খিস্তান্ন কপিবার কম্েক ধংসর পরে ১৫৩৭ ্রীষ্টাদে সান্প্রায়ো 
নামক জনৈক পহঞজ হুগলীত্ে একখও জমি ক্রয় করেন। 
সেই সময় সয়া । হুমায়ুন শের-পাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃ্ত 
থাকায় ক্যাপ্টেন টাভাস” এই নে একটি ছুর্গ নির্্াণ করেন । 
পর্ুসীজদের এই নুতন উপনিবেশের এক দিকে নদী ও তিণ 
পিকে বিল থাকায় বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ স্ববিধা হইয়াছিল 
এবং ক্রমশঃ সপ্তগ্রামের যাবীর বাণিজ্য সেইজন্ এই স্বানেই 
কেন্ত্রীভৃষ্ত হুইয়!ছিল। 

ধঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক প্র “পিগ্কর্শন* নামক মাসিক 
পত্রে ১৮১৮ আষ্টান্দে বাংলার প্রধান নগধগুলির বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল ; শিল্পে উক্ত পত্রিকা হুইতে কয়েক লাইন 
উদ্ধত হইল । 

“হুগলি শহর শুদ্র কিন্ত প্রাচীন পূর্ব্বে তি বড় ছিল এখন 
তাহার প্রায় কিছুই নাই পুর্ধে সে একট! বড় বন্দর ছিল 
এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবং ইসিল সেখানে দাখিল 
হইত এবং ইংনীয়েরদিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে 


জ্হণ 


সপাপীসপা্পস্পী। 





স্পট পপস্টসস্ি 


সেখান হইতে কলিকাতা! হইল ইংগর্তীয়ের! এ দেশের বিবদ্নগ 
কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গানদীর নাম ছগলি নদী 
ফছিতেন।” ( দিগ্দর্শন, ৫ম ভাগ আগ ১৮১৮) 
মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী বঙ্গের খিতীয় শহর ছিল 
এবং অনাধ্য রমলীগণের নৃতযপহ্কারে গানের সময় তৎকালে 
ছগপী নামের উল্লেখ কর! হইত | নাগর, ধানুক, টা, কোচ, 
পলে প্রনৃতি অনার্য জাতিগণ মধুর কে অজও এই “লাচাপরি” 
গাহিয়! থাকে । উঞ্ত গানৈর ছঙটি পডক্ভি শ্রীযুক্ত হরিদাস 
পাপিত পিখিত মালদক্ধ্র পল্লীভাষা হইতে উদ্ধত হুইল _ 
“হুগলি সহ্ড় সভী, আলেছুড়ি হাড়ওয়। | 
শাফো, পা্টনা সঙ্ছড় চপি যায় মুরূলি ॥” 
-সাহ্ত্য-পরিষং পত্রিকা, ১৩১৮, পৃঃ ১৭৬ 
পর্ভ,ঈঞজদিগের “পোলিন" ( (1110) নামক উপনিধেশের 
মধ্যে বাবুগঞ্জ, ব্যাণ্ডেশ, পিপুলবান্তি প্রস্ৃতি কয়েকটি পল্লী 
হিল এবং বন্দর ছিল বলিয়াই “ব্যা্ডেল' নামটির উৎপত্তি হয়। 
পঠঞজদের দ্বারা হুগলী শহরের প্রচ্ছুত উন্নতি হয় এবং এই 
স্থানে তাহারা সর্ববেসর্ধ্ব। হইয়া উঠে। হুগলীতে আধিপত্য 
স্থাপন করিয়া 'তাহারা সপ্ুগ্রামের ফৌজদারকেই অমান্ত করিত। 
সম্রাট আকবর পুংঞ্জজদিগকে স্গনজরে দেখিতেন বপিয়া 
তাহাদের ভঁদ্ধত্য ও হুর্বত্ততা চরমে উঠিয়াছিল বলিলেও 
অন্যুক্তি করা হুয় না। যোড়শ শতাবীতে রচিত “আইন-ই- 
অ।কবরি' পাঠে জাপা যায় যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক 
ক্রোশা্ধ খাবহিত ভুইটি বন্দরই ফিপিঙ্গিদের হত্তে ছিল। 
ওলনাজ, ইংরেজ প্রকৃতি বশিকগণেগ সঙ্কিত বাখস।য়ে 
বিশেষ সুবিধ] করিতে ন। প।রিয়া তাস] শধথ| অঙ্ত|য় উপায়ে 
অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাধার। নবাবের 
বিশা অনুমতিতে গঞ্গার হই পার্থে অবশ্থ।ন করায়, প্রত্তোক 
নৌকার যাতায়াতের সময় শুষ্ক আদায় করিতে লাগিল । 
এততদ্ব্যতীত বলক-বাপিকাগণকে হরণ করিয়া দাস-ব্যখস! 
করিত এবং হুগলী ও নিকটবন্তীঁ গ্রামসমুহের নিরীহ প্রজা- 
পিগের সব্বন্ব লুঠন করিয়! তাহাদিগের গৃছে অগ্নিদান করিত। 
নরহত্যা, নানীর সতী শাশ প্রভৃতি কোন কুকর্খ্ করিতেই 
তাহারা পরাধুখ ছিল ন।। তাহারে অন্যাচারে ৫াজ|বৃন্দ 
'এাছি আছি? ডাক ছাড়িত এবং “মগের মুলুক' শামক স্বপিত 
কথ। তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়।& বঙ্গতাযায় প্রবেশ করিয়]ছে । 
ভাপ্রথীতে দস্গুবৃপ্তি করিত বলিয়া! তৎকপে ভাগ্ষর্থীর শাম 
“ঙ্্য-নদী' (08004 18154) ছিল, কর্ণেল ইউল এহঞ্প 





লিখি! পিয়াছেন । 11111651018, ৭), 111, 1১54 20৭, 


পর্ভঈজগপ হুগলী ও বঙ্গের অন্ভা্ত স্থানে প্রায় শতবর্ষ 
যাখং এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য ও দন্যুবৃ্ডি করিয়াছিশ | তাহারা 
হিন্দু-মুসলমান, শ্ত্রী-পুরুষ, ব।লক-বালিকা যাহাদের পাইত 
তাহাদের নৌকায় তুলিত ॥ নৌকায় তাহাদের হাতের 'চেটো” 
ছিত্র করিয়া, ছিত্রমধ্যে বেত চুকাইয় নর-মারীকে আ,পাকারে 


ছগলী 


স্পা পপ সিসি পিএ 


১৪০৫ 


নৌকার পার্টাতনের নিয়ে রাখিয়া দিত এবং সকালে ও সন্ধ্যায় 
ঝুরগীকে বান দিবার মত তাহাদের মুখের উপর কিছু ভাত 
ছড়াইয়া দিত। পর্ভ,গীজদের জাগমন-সংবাদ পাইলে পাছে 
তাহার! কুলে নামিয়! উপদ্রব করে এই ভয়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণ 
কূলে আসিয়া ফ্রাড়াইতেন এবং তাহাদের নৌকায় লোক 
পাঠাইয়া দিতেন । দন্্যর! টাকা লইয়া বম্পীগণকে বিক্রয় 
করিয়া চলিয়া যাইত | (0001138] 91 010 451860 80০1915 
91 1১181 1907, [৮402 ) 

১৬২২ ধ্ষ্ঠাঝে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খোরাম উতরকাণে 
সম্রাট শাহ জাহ!ন পিতার বিরুদ্ধে বিপ্রোহী হইয়া হুগলী 
পথ্থীজ শ।পনকর্ত। মাৰঞেল রঙিকের শিকট সাহায্য ডিক্ষা 
করিয়াছিলেন । রঠিক তাহাকে সাহায্য ধান করিতে 
অঙ্গীকার করেন এবং এরূপ অবঞ্জা্ঠক বাক প্রয়োগ কৰিয়া-। 
ছিলেন যে শাহ জাহান তাছাতে বিশেষ অপমাশিত হইয়া 
ছিপেশ। ভাহাগ সহধ্িমী মমতাজ বেগম পৌওপিক পর্ড,গজ- 
দিগের উপর বিশেষ ভাবে বিখ্েষপ্ায়ণ ছিলেন । যাহ]! হউক, 
শাহজাহান বঙ্গের শাপণক | ইত্রাহিম খাকে নিব্শ্ত করিয়া 
হই বদর বঙ্গাধিকারী হুইয়াছিশেন এবং সেই সময় পর্ভ,দীজ- 
দিগের অত্যাচার খচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি শুস্ডিত হইয়া 
যান। পরে পিতা-পুত্রে মিল হইয়া! যায় । 

পরবর্তী কালে দিল্লীর সিংহাপসণে আরোহ্থ করিয়! তিনি 
পর্থুঙ্জজদ্দের অত্যাচানস রমন কক্সিবার জগ্জ দৃটপ্রতিঞ্জ হুশ এবং 
ধঙ্গের শাসনক্। কাশিম থাকে পভুসজদের চুরীত করিবার 
আদেশ পেন । কাশিম খঝ; বিশেষ সতর্কতাগ সহিত হুগলী 
আক্রমণের বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলীর ছুগ অবরোধ ক্রিয়া 
জয় করিতে উহার সাড়ে তিণ মাশ সময় লাগিয়ছিল । 

১৬৩২ গ্রষ্াঞ্ে কাশিম খ। ছগপী অধিকার করিলে 
যোগপেরা পর্,গজদের প্রধ।ন আ৬51 হুগলী ছুর্গ দখল করে। 
বিঞ্জিত পর্ত,সীজগশ কেহ মোগপের হন্ডে প্রাণত্যাগ করিল এবং 
আশেকে গঙ্গায় অবঞ্ধিঠ তাহাদের আহাজে উঠিতে গিয়া 
জলে ডুধিয়! গেল। গঙ্গায় পর্ভ,গীজদের একথাশি বড় জাহাজে 
ছুই হাজার নরনাগী বহু ধশরগ্রািসকহ উত্ত জাহ|জে আশ্রয় 
লইয়াছিণ, কিন্তু মোগলপেপ হুত্ডে আগ্রসমর্পশ শা করিয়া 
তাহাগা! আখন পিয়! শিজেরাঠ জাহাজখাণি পুডাইয়া ধেয়। 
চৌধষটিখাশি বড় জাহাজ, সাতামখাশি মাঝারি জাহাজ এবং ছুই 
শত ছোট জাহাজের মবো মাএ একখাশি মাঝ।গি ও ইইথাশি 
ছোট জাহাজ মোগলদের কখল হইতে পলাহতে পারিয়াছিলি। 
সাড়ে চার হাজার পরুগজ নরশারী ও বাপকবাণিকা বম্পী 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে নুরী যুবতীগণকে খাধশাছ, ও ওমগাহ- 
ধরিগের অস্তঃপুরে প্রেরণ কর! হয় এবং বাপক-বাপণিকাধিগকে 
সুসলমান বর্টে দক্ষ! দেওয়। হুয়। যাহার! মুসলমান বর্ছ 
গ্রহণ করতে জর্থীকার করে, তাহাদিগকে কাখাপারে প্রেরণ 
করা হয়। 








৪১, 





ছগলী অধিকার করিয়া মোগলের! এই স্থানে একজন 
'ফৌজদার” & মিযুক্ত করেন এবং সরকারী দণ্তর়খান! ষন্তগ্রাম 
হইতে হুগলীতে স্থানাস্তরিত হয় । অগ্তগ্রামের পতনের পর 
ছগলী রাজবন্দর ও ব্দেশে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেশ 
হইয়া উঠে। জলদলগু মগদিগের আক্রমণ হইতে হুগলী 
বন্দর রক্ষা! করিবার জন্ত হিজলীতেও একটি ফৌজদানী স্থাপিত 
হইয়াছিল (17101769২5 13080১(108] 09000 91 1000- 
প্রথা, ০1. ]]া, [১180 20১)। পর্ত,ঈইজদের নিশ্মিত ছুর্গ হুগলী 
আক্রমণের সময় মোগলর! ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া হুগণীর 
ফৌজদার মহম্মদ উল্লা এই স্থানে একটি নূতন কেল্লা! শি্াণ 
করেন। 

কীতঙাস ব্যবসা ও জলে দন্যন্বওি পর্ত,ঈজদিগের কল 
খলিলে অতুযুঞ্জি করা হয় না। তাহারা খপিক বেশে এই 
দেশে আপিয়াছিল ; উদ্দেস্ঠ এই ধেশ হইতে অর্থ ও পণ্য লইয়া 
তাহাদের দেশকে সম্ব্ধ কগা। বহু বতসপ্ন যাবৎ তাহা] 
খাশিজ্য কাধ্যে ব্যাপৃত ছিল এবং পরিণামে উক্ত ছুইটি কলঙ্ে 
কলস্কিত হইলেও তাহারা আমাদের অনেক কিছু দিয়া গিয়াছে । 
তাছাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, পীখি-নীতি এমন কি 
তাহাদের রক্ত পর্যন্ত অস্ভ(পি বঙগদেশে বিদ্ভমাল, তাহা পরে 
উল্লেখ করিব। পর্ত,ঈীজশক্তি এই স্থান হুইতে বিলুপ্ত হইবার 
পর বহুধিন পর্যন্ত তাহাদের ভাষা অন্তান্ত ইউরোপীয় জাতিদের 
“কথ্য-ভাষা” (141080 ম12005 ) খলিয়! পরিগণিত ছিল । 

১৬৩০ গ্রাষ্ঠাবে ছ্িজলী ধাত্য মোগল কর্তক অধিকৃত হয়; 
উল্ত রাজ্যের ভায়সঙ্গত অধিকারী কারাগার হইতে রুক্তিলাভ 
করিয়া ১৬৬০ গ্রষ্টাবে তাহার রাখ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু 
তাহার রাজ্য অধিক ধিন স্থাী হয় নাই, কারণ হুগলীর ফৌজ- 
দ্বার চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বশিকগণের সাহায্যে উক্ত রাজাকে 
পরাজিত করেন এবং পুনরায় তিনি কারারুঞ্জ হন। ছহুগলীর 
ফৌন্গদার সেইজন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক “/৫০৮00£0” 
নামক উপাধিতে ভুষিত হুইয়াছিলেন এবং হিকিলীর শাসন- 
ভারও তাহার অর্ধীনে জনৈক 'কষুত্র-রাজা"র ([.550 01190 
উপর ভত্ত হইয়াছিল । (%181)117)73 310110119 ৮) ০ 
[)90-97000:05 851). 1১809 158) 

ওলনাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ যত দিন পর্য্যস্ত না 
নিজেদের নিজস্ব স্বান লাভ করিয়াছিল, তত দিন তাহার! 
হুগলীতে ব্যবসা করিয়াছিল এখং তাহার কল স্বরূপ হুগলী 
বাণিজ্যসম্পদে বিশেষ সম্পৎশালী হইয়াছিল । মোগল 
শাসনকা সেই সময় হুগলীতে বসবাস করিতেন । সুলতান 
নুজার রাজত্বকালে তাহার নিকট হইতে “ফারমান” লইয়! 
ইংক়েজগণ হছুগলীতে একটি কারখান! স্থাপন করেন এবং 
বকে ইংরেজদিগের এই প্রথম বাণিজা-কুঠী স্থাপন । বঙ্গের 


হা দনুখ) ) 0487 ক্া2 (0৪ রি ৪0115 ৪ 00805. 80৫ 
19989 9 81] 020095 106 980365].৮- 27858105126791748075) 
70885 ্ 


প্রবাদী 


স্মিত 


১৩৫৩ 





সুবাদারগণেয় অনথপ্রহে পুজোপচারে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া 
ইংরেজ ব্যবসানীগণ হুগলী পর্যন্ত মাল বোঝাই করিবার ছত 
জাহাঙ্গ আনিবার অন্থমতি পাইলেন। ইহার পূর্বে তাহার! 
ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনির! নদীর হুখে 
অবস্থিত জাহাজে বোঝাই করিয়া! লইতেন। ঈ& ইঙ্িয়! 
কোম্পানীর ডাঃ গ্রেত্রিয়েল ব্রৌটন সম্রাট শাহজাহানের কানন 
চিকিৎসা করিয়া তাহাকে নিরাময় করিলে, সম্রাট ডাক্তারকে 
বিশেষভাবে পুরপ্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেশ) খদেশ- 
হিতৈষী ডাঃ প্েত্রিয়েশ প্রোটন পুরক্ষাপ্পের পরিধর্ডে বিন! 
মাশুণে বঙ্গদেশে ইংপেজধের বাণিজ্য করিধার অনগ্মতি চান 
এবং সআ্রাট পেই অগ্ুযত্তি দান করেশ। তারপর কি ভাবে 
ইংরেজপগণ বঙদেশে বাশিজয বিওার করিয়া 'াজঘণ' গ্রথণ 
করেন, জগতের ইতিহানে তাহা! এক অত্যন্চধ) খ্যাপার। 
ইংরেঞ বণিকের সেই প্রথম কাপের ইতিহাসের সহিত. 
হুগলী খনিষ্ঠ সথন্ধ আছে, কারণ এই গ্বাপেই ইংরেজের প্রথম 
বাণিজ্য-কুগ শিশ্সিত হুহয়াছিল। 

কলিকাতা স্থাপয়িতা জব চাগণক এাথমে ঈষ্ট ইত্ডিয়] 
কোম্পানীর এজেন্ট হইয়া হুগলীতে ছিলেন । সায়েওা খার 
শাসনকালে অব চারণকের সহিত দেশীয় ব্যফ্রিগণের নাশা 
কারণে বিবাদ উপস্িত হওয়ায় হৎরেজগণের বিশেষ অস্বিব। 
হুইতেছিপ এবং মে|পলের সহিতও হৎগেজদের সঙ্ডাব ছিল 
না। এই সমন্ত বিষয় অবগত হইয়া কোম্পানীর ডিরেইউরগণ 
মোগপের সহিত যুদ্ধ খোষধণ| কহ ধমীচীন মনে করেন। 
সুদ্ধধোষণ! করিবার পুর্বে মাঞাঁজের “ফে।ট-জন্ডের' শ!সন- 
কর্তাকে সবাট, আওরঞ্ঞ্জেবের নিকট হইতে “ফরমাশ” 
গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ 
অধিকারের অহ্মতি, হ্িজলীতে হুর্গ নিশ্মীণ এবং ডাহাপ্স কর্শ- 
চারিপণ কর্তৃক যাহাতে ইংশ্রেঞ্গণ অত্যাটরিত ন। হয় তদ্িষয়ে 
নির্দেশ দিবার জঞ্জও মাদ্রাজের শাসনকর্তাকে আদেশ দেওয়! 
ফ্য়। আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলদনের 
অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ হুপলীতে প্রেরিত হুয় এবং উক্ত 
জাহাজে বারটি করিয়া কামান এবং ছয় শত করিয়া সৈনিক 
ছিল। 

নবাবের আদেশে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করা হইবে 
শুনিয়া জব চারণক কিংকর্তখ্যবিষূঢ় হইয়া পড়িলেন; পরে 
ঈ& ইন্ডিয়া কোম্পাশীর ডিরেক্টপ্গণও মোগলদের সহিত যুদ্ধ 
করিবেন সংবাদ পাইক্স/ তিনি সমাগত রণপোত ও ইংরেজ 
সৈষ্গের সাহায্যে নবাবের তিন হাজার পদাতিক ও তিন শত 
অশ্বারোহী সৈল্তকে বিতাড়িত করিয়! হুগলী ফৌজদারকে 
পরাভূত করেন। ইঞাই ইংরেজগণের সহিত মোগলদের 
প্রথম সংঘর্ষ ; ১৬৮৬ প্রষ্টাবের ২৮শে অক্টোবর তারিখে 
ছগলীর রাজপথে এই মুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ বপিকগণ নবাগত 
সৈভের সাহায্যে তোপ দ্াগিয়া ছগলী শহরেন্ ঘছুলাংশ 





উদ্ভাইয়া দেন। তোপের আগুনেই 
গলীয় পাঁচ শত থাক্ঠী এবং পণ্যনাশি- 
পরিপূর্ণ ইংয়েজদিগের গুদামঘর 
পড়িয়া যায় ফলে কোম্পানীর ৪৫ 
লক্ষ টাকা ক্ষতি. হয়। হগলীর 
ফৌজদার ইংরেজদিগের অতকিত 
আক্রমণে সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য 
হুন। সন্ধির সর্তাহযায়ী বাংলার 
নধাব সায়েম্ত খা ইংরেজদিগকে 
ক্ষতিপূরণ কত্রিবার জন্ত প্রতিশ্রুত 
হুইয়াছিলেন। 

হুগলী যুদ্ধের পর গঙ্গার উপর 
ইংগনেজছিগের প্রভু যথে বাড়ির! 
যায় এবং তাহ্।দের যুঙ্গজাহাজগুলি 
সমগ্র গঙ্গ! নদী অধিকার করিয়া 
রাখিয়াছিণ । নবাব পূর্বেকার 
প্রতিশ্রতি রক্ষ!। না করায় ১৬৮৭ 
ধষ্টান্দে ক্যাপ্টেন নিকলসন নবাবেয় হুগলীর কুঠী পুড়াইয়! 
দিয়! হিজলী অধিকার করেন। ইফার পর জব চারণক 
ইংরেজ সৈল্তকে বালেশ্বরে প্রেরণ করেন এ্রবং ঘালেশ্বর 
অধিকৃত হয়। ধিলাতের ঈঞ্$ ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
ডিরেক্টর সভা ছগণী লুঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর 
ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন কিন্তু ভারত- 








ছুগলী ইমামবাড়ার ভিতয়ের দৃষ্ট 


সম্রাট, জাওরঙ্গজেব ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। 
তিশি ফেবলমাআ জিজাসা করিয়াছিলেন, “হুগলী, ছিজলী, 
বালেশ্বরের ভায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায়?” ( মেগিনী- 
পুরের ইতিহাস, পৃঃ ১৯৯) 

ঈ& ইতিয়! কোম্পানীর কর্পচারিগণ এঘাবং বঙ্ছেশে 
মাদ্রাস্থিত কোম্পাশীর অধীনভাবে বাণিজ্য করিতেছিলেন । 
১৬৮৯ প্রষ্টান্ষে তাহারা মারা কোম্পানীর জধীনতা-পাশ 
ছেদন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা! ঘোষণা করেন এবং কোম্পানীর 
অন্ততম ডিরেক্টর মি: হেজেস প্রথম গবর্ণর নিমুক্ঞ হুম 
ও হুগলীতে ভাঙার জাবাসস্থান নির্ধারিত হয়। মিঃ হেজেসের 
পর মিঃ গিফোর্ড ইংরেজ কোম্পানীর দ্বিতীয় গবর্ণর হ্ইয়! 
হুগলীতে আগমন করেন এবং ছুগলী ইংরেজের ব্যবসায় কেজ্র- 
স্থল ছিল। দেই সময় কোম্পানী জাটাশ হাজান় মণ সোন্না 
বিলাতে প্রতি বৎসর রপ্তানি করিত । 

সম্রাট শাহ্‌ জাহানের রাজত্বকালে ডাঃ ত্রৌটমের চেষ্টার 


, ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বিনা শুক্ষে ব্যবস] করিবার অনুমতি 


প্রাপ্ত হন, তাহ পূর্বে উল্লেধ করিয়াছি । এই, সন্বদ্ধে মহাকবি 
গিরিশচন্ত্র ঘোষ ভাহার 'মিরকাশিম'দ নাটকে নবাবের নিজস্ব 
ডাক্তার ফুলারটনের প্রাণদস্তান্জা রহিত করিলে উক্ত ইংরেজ 
ডাক্তার মিরকাশিমকে যাহা! বলিয়াছিলেন নিয়ে তাহার 
কয়েক লাইন উদ্ধত করিতেছি £ 

“জাজ আমার ন্মরপ হইতেছে বাউটন নামে একজন, 
ইংরেজ ডাক্তার সম্রাট সাজিহানের কন্তাকে আরোগ্য করিয়া 
ছিলেন। বদান্ত বাদদ! ভাছাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে 


. ৬ মিয়কাশিম নাটকখানি রাজরোধষে পতিত হওয়া ইহার প্রচার 
বন্ধ জাছে। . 


(১৩৬৫৬. 


খলেন। খাঙ্গশাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোড়পর্তি হইতে 
পাস্সিতেন, কিন্ত সেই (06070 [781191017180, আপনার 
স্বার্থ না দেখিয়া! বাংলায় ইংরাজের বিনাশুক্ষে বাণিজ্যের সনদ 
লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমিও নবাবের 
বেগমকে আনাম করিয়াছি, আর শ্বদেশীর হত্যা দেখিবার 
নিষিত আমার প্রাণদণ্ড মন্ুব হুইল ।”- পিরিশ-প্রতিভ।, 
পুষ্ঠা_-৭১। 





ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পায়েন্কা থার পর নবাব ইব্রাহিম খ! বাংলার দুষেদারী গ্রাপ্ত 
হন ? ভিনি নিষ্নীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাহার শাসন- 
কালে ইংরেছ বণিকগণের বিশেষ গুবিধা হয় (দ1150+8 
22718 4182029 071 470 1075012.% 25 277727 )। ১৬৯৫ 
শ্ষ্টান্ষে শোভা পিংহ বঙ্গদেশ হইতে মোগল অধিকার উচ্ছেছ 
ফরিবার জন্য বিজ্রোহ্ছী হন এবং বর্ধমানের রাজা কফয়াম 
স্বায়কে নিহত করেন। হৃরউল্লা খী' সেই সময় হুগলীর 
ফৌজদার ছিলেন এবং তাহাকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার 
আছেশ দেওয়া হয়। তিমি সৈন্য লইয়া! হুগলীর দিকে 
অগ্রসর হইলেন বে, কিন্ত শোভা দিংহ আসিতেছেন শুনিয়া 
সুবক্ষেত্রে পন্পাস্ৃত হইবার জাশঙ্কায় ছগলী ছর্গে আত্রয় এহণ 
ছয়েন এবং মাতে ককিয়েন্স বেশে হর্গ হইতে পলায়ন ফয়েন। 


হুগলী বিরোকীষেন হত্গগত হয়; অতঃপর ইনরাহিষ খা চু'চফার 
ওলনাজগণের সাহায্যে হুগলী পুনরুদ্ধার করেন । 
ছগলীয় ফৌজদার জৈনউদ্দীন ইউরোপীয়ানদেন্স সাহাব্য 


. করিতেন বলি! ঝুশিদকুলী খা! তাহাকে পদচ্যুত করিয়। 


ওয়ালিবেগকে ছুগলীর ফৌজদার শিমুক্ত' করেন । ৈনউদ্ধীন 
ফরাসী ও দিনেমারদিগের সহায়তায় ফৌজদারের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধা়শ কর়েন। রুর্শিদকুলী খা ইউরোপীয় জাতিগুলিকে 
কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন ? কিন্তু তাহারা 
জৈনউদ্ধীনকে সাহায্য করে। ফলে মধ্যস্থতা করিবার জন্য 
নবাব কর্তৃক প্রেপ্িত দ্রীলপত সিংহ ফরাসী কামানের গোলায় 
নিহত হয় (17715407527 19/2£70 ০1 86702) )। 
তৎপরে হাসান আলি খা হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন। 
১৭২৫ জষ্টাবে মুশিদকুলী খার স্বত্যু হইলে তাহার জামাতা 
সুজাউদ্বীন বাংলার সিংহাসনে আরোছছপ করেন। তিনি 
সুজ] থাকে হুগলীর ফৌজদাগ নিযুক্ত করেন। দুজাউন্বীনের 


'স্বত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ খা! পিংকাসন প্রাপ্ত ছন। 


১৭৪০ প্রীষ্টাবকে জালীবর্থা খা তাহাকে নিছৃত করিয়া বঙ্গ বিহার 
ও উড়িস্তার নবাব হুন। এই সময় মারহা্টার| আসিয়া! বঙ্গ- 
দেশে লুটতরাজ আরন্ত কে এবং ইহাই “বর্গীর অত্যাচার? 
বলির! ইতিহাসে প্রসিদ্ধ | বগাঁরি অমাহুধিক অত্যাচারে পশ্চিম 
বঙ্গবাসী যেরাপ কণ্ঠ সহ্থ করিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা 
নাই। বর্গাদের ছাত হইতে রক্ষা পাইবার জণ্ড ইংরেজ 
ঘণিফপণ কলিকাতায় “মহারা$-থাত? ( 21911)917, 1101) ) 
খনন করিয়া সৈসংখ্যা স্বদ্ধিপূর্বক কলিকাতাকে সুরক্ষিত 
করেন । দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে দেখিয়া ভাগরখী 
ও সরন্বতীর তীরবর্তা গ্রামগুলি হইতে অসংখ্য নরনারী 
তাহাদেন্স ধনপ্রাশ এবং নানীর সম রক্ষার জভ বিধন্থা 
ইংরেক্ের“শরশাপর হয় এবং ইংরেজ বশিকগশের নব-নিগ্রিত 
বগাঁছের অনবিগম্য কলিকাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি হিন্দ 
মহারাধরীয়গণ হিন্দু বঙ্গবাসিগণের প্রতি অত্যাচার না কলির! 
ফখফিৎ সাহাব্য করিত, তাহা ছইলে ভারতের ইতিহাস হে 


' অঙ্জ জকান্স ধারশ করিত তাহা দুনিশ্চিত। বঙ্গাঁদিগের হাত 


হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। “বারা এ 
ও মগর পুড়াইয়! শন্ততাগারে আগুন লাগাইয়া এবং পুরুষে 
মাফ-কান ও পুরস্ীর সন কাটিয়া ও সতীত্ব নষ্ট করিয়া বাংলা 
প্রজানুলকে সংহার করিয়াছিল ।” (170156118 7//£2768 
/8%0 17292977021 2৮885. [2৪৮5-168 ), 

হুগলীর ফৌজদারের নিকট ঈ'& ইয়া! কোম্পানী শ্ছতানট 
জন ৩০৪ টাকা, গোবিন্দপুর জন ৭০ টাকা ও কলিকাতা 
বন্ধ ৩৩ টীকা করিয়া! খাজন! দিত । 

নবাধ আলীবর্থা বর্গাদের. সহিত পরে সন্ধি করেন € 
তিনি বাংসয়িক ১২ লক্ষ টাকা কিয়! ভাহাদের কর ধিষেন 


বআবণ 


টি 





বর্গ সেনাপতি শিবয়াও হুগলী লুষ্ন করেন। মীর হবি 
হুগলী অধিকার করিবার স্ব বর্গীদের সহিত যোগ দেন এবং 
তিনি মীর আবুল হাসান ও আবুল কাশিন নাষক ছুই ক্ষন 
ঘ্বশিকের সহিত যড়যন্ত্র করিয়া! বগাঁদের সাহায্যে হুগলী কিছু 
জিনের জন্ত দিজ অধিকারে রাখেন । 

১৭৪৮ এঁষ্টান্দে হেদায়েখ আলী হুগলীর ফৌজদার ছিলেন, 
সেই সময় নবাব জলীবন্থী খা নন্দকুষারকে হুগলীর দেওয়ানী 
পদ দেন। এই সময় চতুর্দিকে অশান্তি ও মুদ্ধবিএছের জন 
মবাধেতর্র কাছে সকল সংবাদ পৌছিত না। হেদায়েতের 
সহিত নন্দকুমারের অমিল হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ 
ফরেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময় হুগলীর ফোঁন্দারকে 
বাধিক সাতাশ হাজার টাকা রাজন্ব দিতেন (1,00£5 
197%2177ন । পরে মহ্ন্মদ ইয়ারবেগ জ্গলীয় কৌজদার নিযুক্ত 
হন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় ছুগলীর দেওয়ানী দেওয়া! হয়। 
ইহার পর হইতে তিনি “দেওয়ান নন্দকুমার” নামে অভিহিত 
ছুন। এই সময় আলীবন্থী পিরাজঙ্গোলাকে তাহার উত্তর়া- 
ধিকারী নির্বাচিত করেন প্রবং সিরাজও কিছুদিন হুগলীতে 
থাকিয়! পুনরায় মুর্পিদাবাদে ফিরিয়া যান। ১৭৫৬ গ্রষাব্বের 
৯ই এপ্রিল তারিখে নবাব আলীবন্থী গতান্গ হন এবং স্বত্যুকালে 
তিনি সিরাজক্ষৌলাকে ইংরেজ বশিকদের হইতে সাবধান 
থাকিতে বলেন । (1715 0175 127570766 ) 

পিরাজক্দোল] সিংহাঁপনে আরোহণ করিলে রাজ! রাজ- 
বল্পত ইংরেজের সহ্ছিত যড়ঘস্ত্র করিয়া সিরাজের মাতৃঘস| ঘসের্টী 
বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিবার সঙ্চল্ করেন। রাজা রাজ্- 
বলত সাহার পুত্র স্কফদাসকে সেই জন্ভ বহু ধন: দিয়া ইংরেজের 
নিকট কলিকাতার পাঠান । সিরাজ্গদ্দোল! এই সংবাদ পাইয়া 
কলিকাত।র চারিদিকের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে এবং কৃষ- 
দ্বাসকে ফেরত দিতে বলেন । ডক সাঙ্ছেব কৌশলে কু 
ঘাসের কথা চাপির়া ধান এবং কলিকাতাকে প্রাচীরবেষ্টিত 
করা হয় নাই বলিয়া পত্র দেন । নবাব ইছাতে জুু্খ হইয়া 
কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া 
শিখপুর ও ফলত নামক স্থানে পলায়ন করে। 

মবাব সিরাজন্দৌল! যে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা! 
তাহার মাতা আমিনা বেগম পছন্দ করিতেন না। কারণ 
আমিনা! বেগম ও ঘসেচী বেগম ইংয়েজের সহিত হগলীতে 
ব্যবসা-বাশিজ্য করিয়া প্রতৃত অর্থ উপার্জন করিতেন । 
বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ইংরেজের সহিত ঝাড় 
করিলে চলিবে না জানিয়াই ঠাহারাও সিযাজব্দৌলার বিরুদ্ধে 
ঈাড়াইয়াছিলেন । আফিম ও সোরা জলাঙ্গী দিয়! উদিটাদের 
মারফত ছগলীতে ইহাদের ব্যঘস1 চলিত । (বাংলার-বেগম) 


মহম্মদ আলি এই সময় হগলীয় ফৌজদার ছিলেন ; খোকা: 


ওয়াজিদ নাষে একক. ধনী মুসলদান খিক সেই সময় 
ছুগলীতে খাস করিতেন, দৈমিক শএ্রফ' হাজায় টাকা 


তাহার ব্যয় ছিল। তিনি ফথাসী ছেনায়েল ল' সাহ্েধে 
দিরাজন্ধোলার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহস্মধ 
আলি বিশেষ কাছের লোক ছিলেন না বলিয়া তাহা 
পরিবর্ডে নবাব সেখ উমরউল্লাকে ছগলীর ফোৌজদার অবং মন্দা 
কুষমারকে তাহার দেওয়ান শিষুক্ত করেন। কলিকাতা আক্ষ- 
মণের সময় ইংরেজগণ ফলতায় পলায়ন করিয়াছিলেন তাহ! 
পূর্বেই লিখিয়াছি ॥ নবাব ভাবিয়াছিলেন যে ইংরেজগণ আন্র 
কিছু করিবে না, সেইজজ তিনি তাহাদিগকে ফলতা! হৃইক্ে 





দাতা গৌরীসেন প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির 


বিতাড়ন করেন নাই । কিপ্ত ইংরেজগণ সেই সময় ফলতায় 
থাকিয়! মা্রাজ হইতে সাহায্যের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। 
ঠিক এই সময়ে নন্দকুদার হুগলী আসিয়া! উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 

অতঃপর নন্দকুষার হগলীর ফৌজদার হন 3 তিনি ইংরেজ- 
দের আগমন রোধ করিবার জন্ত বজবজ হুর্গের সংস্কার ও ফলি- 
কাতার দক্ষিণে একটি শৃতন হর্স নির্মাণ এবং শিষপুয়ের ছুর্গটিও 
সংস্কার করেন। দেওয়ান মাঁণিকাদের উপর নবাব কলিকাতা! 
রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্ত বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান ইংর়েজের 
সহ্তি মিলিত হুন এবং ইংরেজের যাহাতে খান্তাভাব মন! হচ্ছ 
সেইজন্ড ফলতাঁয় হাট বসান । ক্লাইভ এই সময় সৈজ লইয় 
মাত্রা হইতে জাগমন করেন ; দেওয়ান মাশিকর্ঠাদ বজঘজে 
গিয়া ইংরেজের সহিত ঘুদ্ধের অভিনয় করিয়। কলিকাতায় 
পলাইয়া আসিলেন, বজবজ ইংরেজ সৈল্ত ঘখল কর্িল। 
তাহার পর মাশিকাদ হুগলীতে নন্দকুমারকে সংঘাদ নিয়া 
সুর্পিদাবাদে নবাষকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল । কলিকাতা 


স৮৩ 


অরক্ষিত অবস্থায় রছিল এবং ক্লাইভ সেই জুযোগে ইংয়েজ সৈত 
লইয়া! অবাধে কলিকাতায় উপস্থিত হইল । 

+ অবাব সিরান্বদ্দৌল! ইংরেন্ধ কর্তৃক ফলিকাত! পুনয়বি- 
ক্ষায়ের সংবাদ পাইয়া! ছুগলী রক্ষার জ্ নব্গকুমায়ফে তিন 
ছাত্ধাক্গ সৈন্য পাঠাইলেন ) ছগলীতে মঙ্গকুমারের ছুই হাল্কা 
সৈন্য ছিল এখং নুতন তিন হাজার, মোট পাঁচ হ্বান্কান্ব সৈন্য 
ছবি তিনি হুগলীকে নুয়ক্ষিত করিলেন । ১৭৫৭ ্ী্াবে ১০ই 
জাহুদ্ান্সী মেজর কিলপ্যাটংক ইংরেজ সৈন্য লইয়! হুগলী 
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বঙ্গের প্রথম নুত্রিত পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 


আক্রমণ করিল । গোলা টকা ভীত 
তাতিয়া! বার এবং উক্ত স্থান দিয়া ইংয়েজ সৈন্য হুগলীতে 
প্রবেশ করিয়া ব্যাঙেল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান লু$ঠন ও গ্রামে 
অগ্নিঘান ফরে। নন্দকুমার মুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিপকে হারাইয়া 
দেন এবং ইংরেজগণ কলিকাতার পলাইয়! জাসে। ইহার পর 
ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাপীতে যুদ্ধ হয়; বাংলায় কিন্তু উতর 
জাতির মধ্যে সন্ভাব থাকিলেও ক্লাইভ মনে করিলেন যে যি 
ফরাসীগণ নবাবের সাহায্য পার তাহা হুইলে বাংলার 
ইংরেজগণ ধ্বংসগ্রা্ড হইবে সেইজন্য ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ 
কয়েন |. 'মবাধের সহিত করাসীদের,বিশেষ স্রতি ছিল কিন্ত 
ইংর়েছ ও'করাসীদের বৃদ্ধে লক্কুমার কযাপীদিগকে পাহাব্য 


প্রবাসী 


১৫৭৪ 


না করায়, সিয়াজক্ষোলার নিকট সংবাদ গেল যে নন্মকুমার 
ইংরেনেন্ নিকট হইতে ঘুষ লইয়া সাহায্য ফরিতে বিষ্বত 
হইয়াছিলেন। যাহ! হউক, নবাব সেই জন্য নন্কুমারকে 
পদচ্যুত করেন। এরই সঙ্্ষে প্রদিদ্ধ এতিহাসিক আর্ি 
সাহেব লিখিয়াছেন--“নন্দকুমার হুগলীর ফৌবদার থাকিলে 
ইংঘ়েজ কখনও মুর্শিষাবাদ পর্যান্ত যাইতে পারিত না ।” 

পলাশীর রঙ্গমঞ্চে ১৭৫৭ প্রষ্ঠাকের ২৩ এ জুন যে যুদ্ধের 
অভিনয় হয় তাহাতে নবাব সিরাজক্ৌলা রাজ্যচ্যুত ও নিত 
হন। ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিস 
মিরজাফরকে বাংলায় মসনদে বসান এবং ক্লাইতের অন্ছ- 
মোদনে নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হুন। 
মিরক্কাকরকে বাংলার নবাব করিলে তিনি যে টাক] র্লাইভকে 
দিবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন, ক্লাইভ সেই টাক! চাফ্লে 
তিনি তাহা! দিতে অসমর্থ হওয়ায়, নধাব ব্লাইভকে হুগলী, 
বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া! লইতে আহুমতি দেন 
এবং ক্লাইভ মহারাজ নন্দকুমারকে উক্ত রাজস্ব আদায়ের ভাগ 
দধেন। ১৭৫৮ খ্ুষ্ঠাকের ১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ঈ& ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর “তছণীলদার? হন ; হেষ্টিংস সেই সময় বর্ধমানের 
রেসিডেন্ট ছিলেন | বর্ধমানের খান্গ! ভাহার রাজন হেষ্টিংসকে 
দ্রিতেন এবং হেয্রিংসের এ স্থানে আনেক উপগ্রি পাওন! ছিল। 
নন্দকুমার বর্ধমানের রাজাকে রাৰ সাহা শিকট হুগলীতে 
পাঠাইতে খলেন এবং সেইজন্য হেপ্রিংস নন্দলমারের শর 
হয়। ১৭৬২ খ্রীঙ।বে হেস্তিংদ ও ভানপিট।ট নন্গকুম/রুকে ছুই 
বার বন্দী করেন। দেশের ও দশের উপকারের জনা তিনি 
প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিপ্ত হে্টিংসের টেষ্টায় মিথ্যা জাল 
মোকক্ষমার ১৭৭৫ প্রীষ্ঠাকৌর ৫ই আগষ্ট তাহার ফাসি হয়। 
বর্তমানে কলিকাতায় যে স্থানে ধিভন উদ্ভান হ্ইয়াছে, পুরে 
উক্ত স্থানে মহারাজার সুম্বহ অটালিকা ছিল। 

মিরজাঞফর ইংরেজের প্রতি বিরস্ত' হুইয় চু"চুড়ায় ওলম্দাজ- 
দিগকে ইংয়েজের বিরুদ্ধে দাড় কযাইবার চেষ্টা করেন। 
ইংরেজ বণিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মিরজাফর়কে গদিচ্যুত 
করেন এবং ১৭৬০ প্রীষ্ঠাবে মীরকাশিম নধাব হুন। পরে 
তাহার সহিতও ইংরেজের মতানৈক্য হুয় এবং. ১৭৬৩ এ্ষ্টান্ছে 
পুনয়ায় মিরজাফল্প নবাবের গদিতে বসেন | নবাব মী়্- 
কাশিমের শাসনকালে ব্গা-দলপতি গুঁভট পুনরায় হুগলী 
লুষন করেন । (1,07085 10970, 8৩ 01), 

১৭৬৫ শ্রীঙাবের ১৪ই জানুয়ারী মিরজাফর দেহ্ত্যাগ 
করিলে নন্দকুমার দিল্লীর বাদশাছের নিকট হইতে সনন্দ 
আনাইয়া মিরজাফরের পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার 
সিংহাসনে বসান । ঈ& ইত্ডিয়। কোম্পা্দী কর্তৃক মতিরাম 
মামক এক ব্যক্তি হছগলীর ফৌদার এবং ঘসস্ত সার নামক 
এফ হ্যজি তাহার দেওয়ান নিযুক্ত হুইয়াছিলেন কিন্তু তাহার! 
উ্তর়ে-পররভাঁকালে কোম্পানীর দ্বান্থা হঠাৎ কাক্সান্ধ হুদ। 


শ্রাবণ 


১১৭৬ সালে বঙ্দেশে ভয়ানক ছুত্িক্ষ হয়, ইফাই 
ইতিছাদে ছিয়াতরের মন্বস্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইছার পূর্বে 
সত্াট আকবরের রাজহকালে বঙ্গদেশে আর একবার ভীষণ 
ছুতিক্ষ হইয়াছিল এবং মনুষ্যগণ নরমাংস খাইয়া! জীবন ধারণ 
করিয়াছিল বলিয়া জাবুল ফজল ক্কত “জাকবরনামায়' লিখিত 
আছে। (:5100817)810)0 17810918680 05 নু, 1395€21089 
0]. 1], 17880 56) ১৭৭০ শ্ষ্টাবের মস্ত ইংরেজ বণিকগণ 
ও রেজা খাঁ সমর বঙ্গের ধান্ত একচেটিয়া করিয়! হরিক্ষের 
চটি করে। 


এই হূর্তিক্ষে বঙ্দেশ শ্রশানে পরিণত হুয় এবং শেয়াল কুকুর 
রাস্তায় বপিয়া শব তক্ষণ করিত । লক্ষ লক্ষ নরনান্সী ও শিশুর 
স্বতদ্ধেহে গঙ্গা ভরির! গিয়াছিল এবং শবদাহু করিবাপন কোন 
লোক ছিল ন1। হুর্ভিক্ষে ছগলীর অবস্থ|! সম্বঙ্ধে মেকলে যাহু। 
লিখিয়[ছেন নিয়ে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ভত করিলাম _ 
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11017 201/77 000104মশা 0) 17100) 151সশা 180]৮স৮ 0010. 06 


২:01) 1৮ 11001 1দঘয01ত 1101) 1ম |হাযোছে 0 
শব) ৪71 5101) 10910 11106 11111110015 012711001 21 
28) 09৮ 1000711001112, 0 110/101510)]]1ঘ1] 0028 ৮ সেল 
110 01000147001 101 গা]: 01086116710010011157014 
(01004071107 0917হ2) 010011611)872781101 07৮172711 


(111171, 1না1 1, 


বঙ্গিমচন্দ লিখিয়াছেন- ১১৭৬ সালে বাংল প্রদেশ 
ইতরাজের শাসনাদীশ হয় লাই, ইংর।জ তখন বাংলার 
দেওয়ান । শ্টাহাপ। খাজনার টাক! আদায় করিয়। লন, 
কিঞ্ তখনও বাঞালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রশ্থৃতি রক্ষপাখেক্ষণের 
ভর লয়েন নাই । দ্তখন টাকা] লইবার ওর ইংর!ঞ্রের জার 
প্রাণ সম্পর্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভাগ পাপিষ্ঠ, নরাধম বিশ্বাসহ্ত্তা, 
মহ্য্যকুলকলম্ব মিরঞ্রাকরের উপর 1* মীরজাফর আগরক্ষায় 
অক্ষম, বাংল! রক্ষ| করিবে কি প্রকারে ? মীরজাফর গুলী 
খায় ও তুমায়। ইংরাজ টীক। আদার করে ও ডেস্প্যাচ 
লেখে । বাঙালী কাদে ও উৎসন্ন যায় ।”-_জআনন্দমঠ । 


এদেশীয় লেখকগণ এই ছুর্ভিক্ষ সন্ধে কিছুই লেখেন নাই 
ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। জন শোর (পরবর্াকালে 
লর্ড টেনমাউথ ) সেই সময় বঙ্দেশে ছিলেন। তিনি অবসর 
গ্রহণ করিয়া এই বিষয় কবিতাকারে যাহা! লিখিয়াছিলেন 
নিয়ে তা! উল্লিখিত হুইল £ 


₹ ১৭৬৫ গ্রাষ্টানডে মিরজাফরের মৃতু হয়; তাছার পর নাঙ্জিমদ্দৌল! 
মহা হন এবং তংপরে (১৭৬৬- ১৭৭০ )নবব মিরজ|করের পুত্র 
সেকাউদ্দৌল। ও মুবারকউদ্দৌলা ইংয়েজ কোম্পানীকে শাসনভার দিয়া 
পেনদন প্রাপ্ত হছন। হুতরাং বন্িষতন্র 'মিরজাকর” শব্দাট বজের ইংরেজ 
কাবেদায়ী নবাব এই অর্থেই ব্যথার করিয়াছেন বলির! যনে হয়।_ 
লেখক। রা... এ চঃ 


হুগলী 


পাস্পমপাস্পাশশ পাপন 


পাপন 
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হান্ছি মহশ্মদ মহসীন 


১৬৭৬ প্রীষ্টান্ছে ইংরেজ বশিকগণ ছুপলীকে “বঙ্গদেশের 
চাখি কাঠি" (1065 ০£1397£81) বলিয়! বর্ণনা করিয়াছিলেন $ 
১৭৭০ প্ষাবে হর্চিক্ষের পর প্রসিগ্ধ ভ্রমণকারী গ্রাভোরিনাস 
€(8৮৮%0111105 ) এই স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন 
যে হুগলীর মধ্যে নবাবের বাড়ি ও হুন্তিশাল] ভিন্ন জার বিশেষ 
কিছু ভ্রষ্ব্য ান নাই | ছিয়াত্তরের মন্বস্তর হুগলীকফে শ্মশান 


: করিয়া দিয়া গিয়াছে । পর্ভ,গীজ, মোগল, ইংরেজ, বর্গা 


প্রভৃতির অত]াচার যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, ঈষ্ ইতিয়া 
কোম্পানীর গোমস্তাগণের আত্মঘাতী নীতির ফলে হুগলীর 
সেই সর্বনাশ সাবিত হইয়াছিল । 

নবাব খাঞ্ধা খা হুগলীর শেষ কফোৌন্গদার, তিনি হুগলীয় 
মোগল ছুর্গের একটি বৃহৎ অটালিফার মধ্যে বসবাস করিতেন । 


৩৮২ 





১৭৯৩ খরা লর্চ কর্ণওয়ালিস হুগলীর ফৌ্দারের পদ. 
ভুলিয়া! দেন এবং সেইন্বনু ভাহার জার্ধিক অবস্থা খারাপ হয়। 
তাহার ভা বিলাসী ব্যঞ্ি তংকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন 
মা। আজও বঙ্গদেশে কোনও ব্যক্তি . বাধুয়ানা করিলে 
তাহাকে “নবাব খাঞ্া খা” বলিয়া অভিছিত করা হয়। 
১৮২১ পষ্ঠাবের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি গতানু হইলে, তাহার 
জী যতদিন জীবিত ছিলেন, তত দিন ইংরেজ সরকারের নিকট 
হইতে এক শত টাকা করিয়া স্বতি পাইতেন। ঠাহান্ন পরলোক- 
গমনের পর মোঁগল ছুর্গের শেষ চিচ্ছ পর্যন্ত ধুলিসাং করিয়া জুপ্ত 
কর। হয় এবং ছূর্গের তরস্তপ পরে ছুই হাজার ট!কায় বিক্ষীত 
হুইয়াছিল। 





হাজি মহপ্মদ মহুসীনের সমাধি-স্ত 


হুগলীর প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পর্তগীজদিগের নির্টিত 
ব্যাপ্ডেল নন্া বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শ্রীতিয় 
উপাসনাগার | ১৫৯৯ জঠাবঝে এই গক্দা নির্টিত হয় এবং 
মোগধ কর্তক হুগলী জ্যক্রমণের সময় ১৬৩০ প্রষ্ঠান্ষে ইহা 
ধ্বংস করা হয়| পরে ফাদার ডি-ফুজ (78/1)9: [)-0702) 
মামক এক ধর্শবাজক দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহ্লান্তে সমর্থ 
হুইয়! ঈদ পুনাির্শাণ কথ্লিবার অনুমতি ও ৭৭৭ বিঘা নিষ্য় 
জমি প্রাপ্ত হন। ১৬৬৩ টানে গোদেস্‌ ভি সো! (00093 
10৩ 3০৮০) এই ব্যাণ্ডেল ঈর্জ পুনয়ায় মির্দাণ কয়েন-। (“1796 


70100080686 19 07৮) 10819, 08100662 79519, 
1846) 

১৭৭৮ঠানে ইংরেজ প্রবর্ধিত প্রথম রুদ্রাঘকত হুগলীতে 
স্বাপিত হয় এবং বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক “4 0181” 
আত 01076 39088] [59080829” ১৭৭৮ এষাবে 
মিঃ ভাখনেল ত্রাসী হালছেভ (13811917161 [3:58589 
[81066) কর্তৃক প্রধত হইয়া হুগলী উইলফিজ সাহেবের 
ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্দেশে 
বঙ্গসাহিত্যের জালোচনা হুইত না বলিয়া তিনি বঙ্গ- 
ভাষায় শৃঙ্খলা! ও পৌন্বধ্য সাধনের এবং ইংরেজ বশিক- 
গণের বঙ্গতাঘা শিক্ষার নিমিভ এই ব্যাঞরণখানি রচন! 
করেন; কারণ সেই সময় খিচারাদি ও জমিদারী কার্যোর 
যাবতীয় কাগন-পঞ্র পূর্বের স্থায় বঙ্গত।যায় লিখিত হইত। 
সেইজর ইংরেজগণ বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়! বঙ্গ- 
ভাষায় অক্ততার দরুণ তাহাদিগকে বিশেষ অন্গবিধায় পড়িতে 
হইত। কোম্পানীর কর্ণচারিবন্দের জনুবিধ| দুরীকরণার্থে 
তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন । উক্ত পুষ্তকের জাখ্যা- 
পত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হুইল। 

ছগলী-নিবাসী এপ, কে. ধর সর্বপ্রথম চুরবীক্ষণ যন্ত্র 
তৈয়ারী করেন (008]1]9 10196106 00929010015 
7১80-180)1 ১৮৩৩ গ্রষ্ঠান্ে জামেন্সিকা হইতে ভরতে 
বরফ আসিবার পূর্বের হুগলীতে খরফ প্রস্তত হইত ॥ যেস্থানে 
ঘরফ তৈয়ারী হইত, উক্ত স্থানটি অগ্তাপি “বরফ তোলার 
মাঠ' বলিয়! খ্যাত | ১৭৮৪ প্রষ্টাব্ে বঙ্গদেশে ডাক বিভাগের 
কার্ধ্য আরম্ভ হয় এখং ছুগলীতে আড়াই তোল! ওজনের এক- 
খানি পত্র পাঠাইতে এক খান! এবং কাঙীতে এ ওজনের পত্র 
পাঠাইতে সাত আন ব্যয় হইত । ১৭৮৫ বাবে ৬ই জাহুয়ারী 
ভ্রমণের জ্বন্ত ডাক-চৌকি' খোলা হয়; উক্ত চৌকিতে জল- 
পথে বজর! করিয়া এবং .স্থলপথে পালকি করিয়! ভ্রমণের 
ব্যবস্থা সুক্ষ হয় । কলিকাতা হইতে ডাক-চৌকিতে হুগলী 
যাইতে ৪৬1০ খরচা পড়িত। (08100, 0826686, 
1785). 

বঙ্গবিশ্রুত দাতা গৌরী সেন অষ্টাদশ শতাব্ধীতে হুগলী 
অন্তর্গত বালি নামক স্থানে জন্বগ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণ 
বশিক বংশসভ্ভূত এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল হরেক 
মুরারিধর দেন। তাহার দানশীলতার কথা বঙ্গের অর্ধ 
সুপরিচিত । পরের জর্থ ব্যয় বা দাতার অসাবারণ ব্যয় 
প্রসঙ্গে অস্তাপি “লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন” বলিয়] প্রবাদ 
বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। একমাত্র গৌন্ী সেনের গ্রতিষিত 
গৌরীশক্কর দেবের মঙ্দিয় ব্যতীত বর্তমানে এই হানে আর 
কিছুই নাই, তবে গ্েক্সী সেনের বংশধর়গণ এখনও হর্তমান 
আছেন।  ' | | 

ওয়ারেন হেটিংলেন দ্বিতীয়া পর্থী তংকালীন বিদেশী 


দুনমক্নীগণের মধ্যে সর্ধাপ্রধান 
মাদাম শ্রা (8160810 
0910.) এই স্থামে বাস 
করিতেন । প্রথম 
ইংরেজ পরিত্রাক র্যালক, 
কিচ, পার্কাশ, ক্বামিপ্টন 
প্রভৃতি পর্ধ্যটকগণ এই স্থান 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
হুগলীর সেন, মঙ্গিক, চৌধুত্রী, 
মিত্র প্রস্থতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ 
বংশের নাম উল্লেখযোগ্য । 
মঙ্লিক বংশ খুব প্রাচীন এবং 
এই বংশের ব্রক্মমোহন মন্লিক, 
চৌধুক্বী বংশের ডাঞ্জার ধদনচন্দ 
চৌধুরী ও মিত্র ধংশের ঈশান 
চন্ত্র মিত্র পরবর্ভকি]লে ুগলীর 
বিশেষ খ্যাতিসম্পরন ব্যক্তি 
হুইয়াছিলেন। মুসলমান অবিবাসিগণের মধ্যে কাশিম মঙ্লিক- 
আলি, মির্জা সালেউদ্দিন, মহন্মদ খা, আশাহুক্সা প্রতৃতিয় নাষ 
উল্লেখযোগ্য । (পুরাতনী__১৪৬ ) 

হুগলীর ইমামবাড়া ভারতের অক্ততম দর্শনীয় বন্ত ; ১৮৪১ 
গ্রষ্ঠাকে বাংলার গৌরব ছাজি মহ্প্মদ মহুসীনের সম্পত্তির অংশ 
হইতে ইছার নির্াণ কার্য আরঞ হর এবং ১৮৬১ ঠাক 
তিন লক্ষ ট।কা ব্যয়ে এই সুন্দর ভবনের নিশ্দাণ কার্য সমাপ্ত 
হয়। ইমামধাড়ার সন্মুখের ব্বহৎ ঘড়িটি বিলাত হুইতে 
আনাইতে ১১৭২১ টাক এবং পঞ্গার ধার ইট দিয়! বীধাইতে 
ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ দুল্র অট্টালিকা! 
খঙ্গদেশে তৎকালে খুব অল্পই ছিল । গক্ষার ধারে ইমামবাড়ার 
গাত্রে ইংরেজী ভাষায় হাজি মহ্প্মদ মহুসীনের দানপত্রখানি 
উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এই স্থানে বু লোকের 
সমাগম হয়। 


১৭৩০ এ্রঠাবে দানবীর মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহপীন 
ছগলীতে জন্মগ্রহণ করেন । যে কন্বজন মহাত্মা আবির্ভাবে 
যঙ্ছজননী গোৌরবান্িত মহস্মদ মহসীন তন্মধ্যে অন্ততম | বাল্য- 
ফালে তিনি সিরাজী নামক এক পঞ্িতের নিকট আরবী ও 
ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন । াহার মাতার ছই বিবাহ, প্রথম 
পক্ষে সন্তানের নাম মন্্, বেগম ; মন্র,ক্র পিতা আগা! মোতাহার 
ঘছ সম্পত্তি রাখিয়া গতান্গু হইলে মন্ত্র মাতা ফেবুগাকে 
বিধাহছ করেন এবং মহসীন সাহার মাতার ঘিতীর পক্ষের 
সন্ভতান। মির্জা সালাউদ্ষিনের সহিত মন্ন,য় বিবাহ হয়, 





কিন্তু তিনি অঙ্গ বলে বিধবা হন। ১৮০৩ ্রী্টান্ষে মন্ন, তাহার 


আতা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী কফির মহ্সীনকে অর্ধ লক্ষ টাফ। 
আত্ম সম্পত্তি দান করিয়া] যান। 
- ১৮০৬ ছঠানে মহসীন . ভাঙার ঘাবসীয় সম্পত্তি 





ব্যাণ্ডেল গিব্দার ভিতরের “গ্রোর্টো'র (070%০) দৃষ্ঠ £ ইহ] বঙ্গের প্রাচীনতম তঞ্জনাগার 


সংকাধ্যে ব্যস করিবার জন্ত দ্ানপত্র করিয়া য/ন। পরে 
উক্ত সম্পতির বাধিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছিল। 
উক্ত 'মহুসীন-কও? হইতে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমামবাড়। 
হাসপাতাল, হুগর্পার ইমামবাড়া, বছ মক্তব ও "পাঠশাল! 
স্থাপিত হয়। ১৮১২ প্র&াঝের ২৯শে নবেখর তিনি ইহলোক 
ত্যাগ করেন । গঙ্গাতীরে তাহাকে সমাহিত করা হ্য়। পূর্বে 
সমাধিস্থলে কোন আচ্ছাদন ছিল না কিন্ত ১৯০৭ প্রাক খা 
খাঙ্বাছয় আশ্রাফউদ্দীন আহদ্মদের চেষ্টায় এখং জনসাধারণের 
অর্থে ভাঙার সমাধির উপর একটি হুন্দর মন্দির নির্ণিমিত 
হইয়াছে ।: মহসীনের জন্মে হুগলী! ধন্ত ও পিআর হইয়াছে এ 
কথ! নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় | 
মহুপীনের সমাধি মন্দিরটি আধুনিক ছইলেও একটি দর্শনীয় 

বন্ধ ; এই মন্দিরের মধ্যে ছয়টি সমাধি বিদ্ঞমান আছে। শ্বেত 
প্রস্তরেয় আড়ঙর-বিছ্বীন সমাধিগুলির পর্দেশে মার্বেল প্রত্তয়ে 
এক একখানি ফলক আছে এবং প্রতি ফলকের উপয় স্বৃত 
ব্যক্তির পরিচয-লিপি উর্ঘ, ভাষায় উৎকীর্ণ আছে । পুশ্যতোর! 
ভাগীরঘীর তীরে তর্চ্ছায়াসমাচ্ছন্্ উদ্ভানের মধ্যে হাজি মহগ্র? 
মহসীন, ভাঙার তগ্দীপতি সালাউদ্ধীন খাঁ, তমী মণ্র, বেগম, মাতা! 
জনাব বেগম, পিতা আগ| মন্দ মুভাথার এবং গুরুদেব সৈয়দ 
কামালই্ধীন যেন এক বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন, আর 
তাগখীও যেন প্রতি তরঙ্গ উচ্ফাসে মৎসীনের পবিত্র নাম 
বঙ্গবাসীকে "মরণ করাইয়। দিতেছে । 

“মুক্ত বেদীর গঙ্গা বেখায় মুক্তি বিএরে রঙ্গে, 

সাগর যাকার বঙ্গনা রচে শত তরঙ্গ তঙ্গে, 

আমনক্সা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভুমি বঙ্গে ।” 


& বিস্তারিত বিয়ণ রায় বাহাছয় গহেতচজ হিতে এ সহ 
জীববীতে লিখিত অছে। 





ন্ভপবাবকৃজ উপর বা অপো্দাাত 
_আতুনিক হইলেও এখানিকার একট দর্শনীয় বন্ত । এই. সেন 


. লগ্বায় বান শত কুট এবং ইহানির্থাণ কজিত্তে দি ইত্ডিয়ান . 


র়েলখয়ে কোম্পানীফে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় ফরিতে.হইয়াছিল । 

১৮৩৭ খষ্টান্ের ৪ঠ1 ডিসেম্বর হুগলী ব্রাঞ্চ ছ্ুল মামক উচ্চ 
ইংরেজী বিভালয় বর্ধমানের মহারাজা, স্বর্গীয় ছবারকানাখ ঠাকুর 
প্রন্ৃতির সংগৃহীত অর্থে হুগলীর তৎকালীন অজ-ম্যাজিঞ্রেট মিঃ 
স্মিথ কর্তৃক গ্রতিত্িত হয় এবং স্বগায় ঈশানচজ বন্দ্যোপাব্যার 
এই বিভালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিুক্ত হুন। খঙগিমচজা 
তাহার ভ্রাতা মহেশচশ্র বন্দ্যোপাব্যায়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। 
ঈশানবাবু, বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম “11119: 1808৫ 
৪৪109, পাইয়াছিলেন এবং তৎকাঁলে ৭৫০২ বেতনে অবসর 
গ্রহণ করেন । হুগলী ভ্রাঞ্চ ছুল হইতে তিনি হুগলী কলেজের 
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । ১৮১১ 
শ্রষ্টান্বে তিনি কলিকাতায় জবগ্রহণ করেন । 

. ১৭৬৯ খ্রীষ্টান হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামক এক 
ব্যক্তি দেওয়ান হুইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সন্্রান্ত এবং 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন | তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সাথক রাম- 
প্রসাদ সেন তাহার কালীকীর্ভনের এক স্থলে লিখিয়াছেন__ 

“প্রীরারকিশো দেশে গ্রকবিরঞ্জন 
রচে গান মহা! জদ্ধের ওযধ অঞ্জন |" 

_ ছুফৈলাসের যহারাজ। উক্ত সময়ে ভারতের তীর্ঘগুলি 
পর্যটন কয়েন এবং ভারতের সমস্ত প্রষব্য স্থান ও 
দরনীর বসুদবূহের বিবরণ তাহার আদেশে বিজয়রাম সেন 


হিপ য়ায় সম্বত্ে যাহা বিখিত আছে রা নিবি 
। 

শচলাচল আইলা নৌক! ছগলী সহরে। 

সে স্লাত্রি ফিল! কর্তা নৌকার ভিতরে ॥ 

ছগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়। 

ঘজরাতে আসিয়। তাছে প্রণমিল পাস ॥ 

বৈভেয় প্রধান তিনি বন়্ ফুলবান। 

এ দেশে নাছিক লোক তাহার সমান ॥ 

ক্ষশেক কর্তার সঙ্গে আলাপ কখনে । 

নৌকা! ছৈতে উঠি গেলা সহর তুবনে ॥” 

ছগলীতে আর এক জন প্রসিদ্গ ব্যাক্তি দেওয়ান হুইয়া- 

ছিলেন, তাহার নাম রুষ্করাম বনু । ১৭৩৩ প্রীষাবে হুগলী 
দ্বেলার তত গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । মাত্র পনর বংসর 
বয়দে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া ঈ& ইতিয়া 
কোম্পানীর সহিত লবণের ব্যবসা করিস! প্রস্থুত অর্থ উপার্জন 
করেন। পরে মাসিক ছুই হাজার টাক! বেতনে তিনি হুগলীর 
দেওয়ান হন। হুগলী, যশোহর ও খীরহম জেলায় তিনি 
বহ জমিদারী ক্রঘ্ন করেন এবং উক্ত স্থানগুলিতে 
স্থাপন করিয়! দেবদেবার জন্ত বহু জমি বন্দোবস্ত করিরা যান । 
মাছেশে ও পুরীতে জগরাখদেবের রথযাআর খরচের বর 
তিনি বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং তাহাই প্রদত্ত 
দেবসেবা হইতে মাছেশের রখযাতআ|] অন্ভাপি মছাসমারোছে 
নুসম্পর হইতেছে । দানপীলতার জন্ত তিনি তৎকালে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । ১৮১১ গ্রীষ্ঠান্জে তিনি পরলোকগমন করেন । 
রাধানগরের যঙ্ছনাথ সর্বাধিকারী মহাশয়ের রচিত “তীর্থ 


তীর্ঘম্ষল” ন্বামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই শ্রন্থে ভ্রমণ নামক গ্রন্থে ( ১৭৪ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণপাম বন্ুর উল্লেখ আছে।. 
এর! 
| শ্রীস্ববোধ রায় 
আকাশ-ধয়ার মিতালি ইহারা সহিতে মায়ে, গগন মাপিতে খানি আপন হাত বাকষা, 
উ4875785 হায় মেনে শেষে অভিশাপ দেয় বিদ্কত স্বরে | 
ঘুকের দীপ্তি মরুদাহ সম দহিয়া যায়ে, : 
চাদের লাগিয়া সাগরে জোম্বার ?_-কি ছঃসহ | সুধাপাগরেন তীয্বেতে বশিদ্া পিপাসী এয়া, 
পাছে শুক্দরে হ-চোখ নিয়া দেখিতে পায়, 
এর ভালবাসে স্কুল হাতে শুধু বর়িতে রূঠি, মোহ-জাবরণে তাইতো! এদের দৃষ্টি খেয়া, 
মাটি আর হঁট লোছা-পাথরেন পরশ মাগে, 
বিশ্ববীণায় সঙ্গীত ছাপি বেহুরা গায় | .. 
ক্ষে হিসাঘ রাখে কোন্‌ ফুল বায়ে অকালে কুটি? 
খিথুর হিয়াটি কোথায় অধীর বাতি জাগে ? : আটিয় উপরে মাটির পিও গিয়া তোলে, 
' জানে না তাহারি.চাপেতে একদা চূর্ণ হঝে | 
মানের অমল অতল সবে মাপিতে চার, 2৪ পবা যাহ রা 


সৌরজগতের উৎপত্তি 


স্শানস্তিরাম মুখোপাধ্যায় 


বছযুগ হইতে মাচ্ছঘ বিশ্বাস করিয়া! আসিতেছিল পৃথিবী বিশ্বের 
কে? চঙ্জ সুর্য শ$& হইয়াছে পৃথিবীকে আলে! দিবার জঙ্গ, 
চজ ও তুর্ধায মিলিয়! সাতটি গ্রহ তাহাদের রহপ্তময় গতি দ্বারা 
প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । এই 
সমস্ত ভাব বা মতবাদ একটা শিয়মের স্তরে গাখিতে চাহিয়া- 
ছিলেন জ্যোতির্রিদ টলেমি। শ্চিনি জন্গিয়াছিলেন এ্পূর্বা 
১৪০ সালে জালেকজাপ্রিয়াতে । 

জিনি এই মত প্রচার করেন যে, পৃথিবী স্থির এবং স্বর্ধ্য ও 
অগ্ডাজ গ্রহ পৃথিবীর চতুষ্ছিকে জাব্থনঈীল | তখন লোকের 
মনে এই নিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, হু্ধ্য প্রত্যহ প্রভাতে পুর্কা 
দিকে উদ্দিত হুইয়! মধ্যাঞ্ছে ঠিক মাথার উপর উঠে এবং সন্ধায় 
পশ্চিমে অন্ত যায়। এই মতটি টলেমি তার পূর্ববর্তিগণের 
নি্ষট হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্ধ তার পূর্বেও সামোসেক্র 
অধিবাসী এরিস্টারকাস উপরোঞ মতের বিরোধী ছিলেন । 
তিনি মনে করিতেন যে, পৃথিবীকে লাটিমের মত তাহার 
অক্ষদঞ্জের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ করিয়! লইলেইস্ছর্ধ্ের প্রাত্যহিক 
উদয় ও অস্ত আরও তাল ভাবে বুঝানে! যাইতে পারে । কিন্তু 
টলেম এই মত গ্রহণ কয়েন নাই। ইফ্ার ছয় শত বৎসয় 
পয়ে ভারতবর্ষে আর্ধ্যতট্ট খ্বতন্ত্র ভাবে একই কারণ দেখান, 
কিন্তু তাহার শিষ্যবর্গ, ব্রক্মগ্ণ্ড ও অঞ্ত সকলে উক্ত মতের 
পোষফতা করেন নাই। 

অন্ত দিকে কোপাণিকাস দেখাইলেন- গ্রহদেয় এই যে 
গতি তাছার শরপ, স্্যযকে স্থিন্স এবং পৃথিবী ও অভা্ এহকে 
উহার চতুর্দিকে ব্ব্তাকারে আবর্নঞীল মনে করিলেই দুম্পষ্ 
রূপে উপলদ্ধি হইবে । বুধ ও শুক্র পৃথিবীর পথের মধ্যেই 
দুপ্িতেছে ও বাকীগুলি উহ্ধার বহি্ছিকে ঘুর্যযান । গ্রহ্ুলির 
রহৃক্ুময় পশ্চা্গতি জ্যোতিযে বছ কুসংদ্ষা বা ত্রান্ত ধারণ! 
সি করিয়াছিল, কিন্তু সেগুলি আবর্তনশীল পৃথিবীর হিসাবে 
অন্ত গ্রহগুলির আপেক্ষিক স্থান ও গতি ছাড়! আর কিছু নয়। 

পৃথিবী হুর্ধ্যের চতুর্ধিকে বংসরে একবার ও নিজের অক্ষ- 
জণ্ডের চতুর্দিকে প্রত্যহ একবার ঘুরিতেছে। পৃথিবীর আছ্ছিক 


আবর্তনের দ্বারা হ্ুুর্ধোর উদয় ও অন্ত ভাল ভাবে বুঝা যায়।. 


এই মত কোপার্ণিকাসই প্রথম নির্শেশ করেন । 

কোপার্ণিকাঁস এই সব গবেষণ! শেষ করিয়! যাইতে পারেন 
মাই। পরে গ্যালিলিও, কেপ.লায় ও নিউটন তাহার আবম 
কার্য সম্পন্ন করেন। .কেপলান দুয়বীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র 
সাহায্যে দেখাইলেন, পৃথিবী ও অভভাভ এহ ত্্ধ্যফে উপকেজ 
(80908) করিত সর্ধ্য চছুর্ষিকে উপস্বতাফানে (611105081) 


ঘুরিতেছ্ে ! নিউটন ভাছার বিখ্যাত মাব্যাকর্ধণেত্ষ সাহাঘো 
গণিতাধিজ্ঞানের ধার] উপরোক্ত তর্কে আরও সহজ করিয়া 
বুঝাই দিলেন। 

ইহাতে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হুইল । সৌরজগং 
কিরপে স্থষ্টি হইল? পৃথিবী ছাড়া অন্ত কোথাও কি জীব 
থাক] সম্ভব? | 

প্রথমে বিখ্যাত জার্শান দার্শনিক ক্যান্ট ও ফরাসী বিগ্লব- 
যুগের প্রষিষ্জ গণিতজ্ঞ লাপ.লাস সৌরজগতের উৎপত্তির কার্প 
নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলেন । তাহাদের মতে সৌরজগং 
প্রথমে একটি খিয়াট নীহারিকাময় বস্ত (06191]8110858 ) 
হইতে উদ্ভৃত হৃইয়াছিল। উ্বা স্বকীয় অংশগুলির পরস্পর 
আকর্ষণ-বিকধপের আনা আবর্তিত হইতে লাগিল এবং 
বলয়াফারে উবার কন্তকপ্ডলি অংশ বিক্ষিপ্ত হইল । অংশগুলি 
ঘনীভূত হইয়া গর ও উপগ্রছ্থের আকার বারণ করিল এবং 
কেন্ত্রীয় বা মূলবন্ধ ঘনীভূত হইয়া! স্থধ্যে রূপাগ্ুরিত হুইল । 

লাপলাসের মতবাদ হইতে সৌরজগতের কতকগুলি 
বৈশিষ্ঠা পরিস্কৃট হুইল, যথা -- 

১। খ্রহ্গুলি নিজ নিজ কক্ষ-পথে একই দিকে ও প্রায় 
একই সমতলক্ষেত্রে চলিতেছে । 

২। উপগ্রহ্গুলি এহগুলির চতুর্দিকে, গ্রহগুলি যে ভাবে 
স্ুধ্যুকে পরিক্রমণ কণ্সিতেছে সেই ভাবে যাইতেছে । 

ও। গ্রহ ও উপগ্রহ্ঙুলর আপন আপন অক্ষদণ্ের 
চাক্সিদিকের আবর্তন ও 'এছাদেক কক্ষপথে পরিভ্রমণ একই 
দিকফে। 

৪। কক্ষপথঞ্লি প্রায় বঙাকার । 

লাপ লাসের মতবার্দের বিক্ষদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন কর! 
হয় তন্মধ্যে একটি এই যে, আবর্তনীল নীহারিক। হইতে যে 
অংশগুলি বলয়াকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা! একক গ্রে 
হনীভূত হইতে পারে না, তাহারা শনিগ্রহের বলয়াকার 
উপগ্রহ্গুলির মত থাকিতে পারিত | এ বলয়়াকার উপগ্রহ 
গুলি যেঞ্িতিশীল হুইতে পারে তাহা ম্যাক্সওয়েল সাহেব 
১৮৫৯ সালে প্রমাণ করিয়াছেন । 

বৈজ্ঞামিক মহলে এই মতবানগ গ্রহণে সর্বপ্রধান বাধা 
উপস্থিত হইল স্ুর্ধ্য ও অভ্া্ গ্রহের ষধ্যে কৌশিক ভরবেগেয় 
পরিবেশন (01-0119016101) 11 81180187 1007)60800 ) 
লইয়া । কোন বন্ধ ভরবেগকে (11017100801) চলতি কথায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয় জিনিষটা কতটা! দুয়িল। আবর্ম 
বেগ (8010), বন্ধ (0885) ও আদ্ষান্েন্স (8186) উপর ফৌনিক 


৯৬ 


ভরবেগ নির্তর করে। এখন. সঘচেয়ে মজা কথা এই যে, 
কধ্য ও অভান্ গ্রহ্গুলির মোট ভরবেগ এক রাখিতে হুইবে। 
ভিতরের কোন শঞ্জিধারা উহাকে কম বা বেলী করা সম্ভব 
নয়। 
কিন্ত দেখা গিয়াছে সৌরজগতের শতকরা ৯৮ ভাগ 
ভন্মবেগ চারটি প্রধান গ্রহে পাওয়া ঘায়। চারটি ছোট গ্রহে 
পাওয়া যায় শতকরা ০১ গ্ভাগ। জার বাকীটুকু ক্র্ধ্যের 
আবর্তন .হুইতে পাওয়! যায়। লাপলাসের মতবাদ হইতে 
ঘুঝা যায় না কি করিয়া! শতকরা ৯৮ ভাগ তরবেগ শতকয়! 
১৭৫ বস্ততে (10053 0€ 1010 1001: 1018101 [0181165 ) 
পাওয়। সম্ভব ? অন্ব কির! প্রমাণ কর! যায় যে যদ্ধি সুলবস্তর 
বাহিরের অংশগুলি এত ভরবেগ পায় তাহা! হইলে তাহার! 
ঘনীভূত হইতে পারে না। সুতরাং এই কথাটাই চিন্তা! 
করা সম্ভধ যে গ্রহ্গুলির এ ভরবেগ বাছির হইতে আসিয়াছে । 


এবিষয়ে স্পেদার জেন্স বলেন, +11)6 (11810 01 0০. 


90] 55501) 1017৭ 108 ৯0101210110 00 51টি 
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অর্থাৎ সৌরজগতের উৎপতিষ্ছল বাছিরের শক্তির অতিক্রত 
সংঘর্ষের মধ্যে জন্থুসক্জান করিতে হইবে | 

চেম্বারলেন ১৯০১ ও মোল্টনের ( ১৯০৫) 1119(0- 
811) ] মতবাদে এবং জীন্স (১৯১৯) ও জেফ নিজের 
(১৯২৯) 1111 মতবাদে বরিয়া লওয়া হইয়াছে যে উক্ত 
ছুর্ঘটন! হইয়াছিল, শুর্যের খুব নিকটে অন্ত একটি নক্ষত্র 
আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। তাঙাধের মতে এক সময়ে 
্্য্য একটি এহবিহীন বিচ্ছিত্ন তারকা ছিল। শ্ুদুর অতীতে 
আর একটি একক তান মহাব্যোমে চপিতে 'চলিতে হ্র্যের 
অতি নিকটে আসিস! পড়িয়াছিল। ছুটি তারাই পরস্পরের 
পাশে ছলিতে লাগিল, পরে জাবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 
তাহার! উভয়ের এত নিকটে জআসিয়াছিল যে গর্য্য হইতে প্রচুর 
পরিমাণে বন্ত বিক্ষিপ্ত হুইয়। গেল। 

170817960811)8] মতবাদে বিক্ষিপ্ত বন্তর অধিকাংশই ক্ষুত্র 
স্ক্রর কণার আকারে স্র্ষ্যের চতুদ্দিকে দুর্যমান এবং বর্তমান 
গ্রহগুলি এ ক্ষুত্র অংশগুলির ক্রমবিকাশ মাত । চে্বারলেন 
বিশ্বাস কপ্ধিতেন যে, ব্ৃহৃতম গ্রহটি ছাড়া অভ গ্রহ্গুলি প্রায় 
প্রথম হইতেই পূর্ণভাবে ছড় অবস্থায় ছিল। জেফ রিজের 
মতে বিক্ষিপ্ত অংশগুপি প্রথম অবস্থায় বায়বীয় (2896009 ) 
এবং অত্যন্ত উচ ছিল । বস্তবিক্ষেপ অবিচ্ছি্র হইলে বিক্ষিপ্ত 
অংশ-হ্থত্রের ( 81811)16) আকারে দীর্ঘ.ও সঙ্গীর্ণ পরিধির 
মধ্যে খাকিবে | ইহার আকার অঙ্েলিয়ার আদিম অধিবাসীরা 
স্যুষেরাং ম।মে যে দৃঢ় কাষ্ঠান্্ ব্যবহার করে তাহার অনুরূপ । 
তাপ বিকীরণের'জন্য এ টি শীতল হইতে লাগিল । যখন 
এ বিক্ষিপ্ত অংশটি একটি বিশিষ্ট দৈ্ে পৌঁছিবে তখন উহা 
ঘনীতৃত, হইতে আন্ত্ত কমিবে | বিক্ষিপ্ত অংশটি তখন বুল 


১৩৫৩ 


বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এছের আকার ধারণ করিবে । এই 
ভাবে বিক্ষেপ যতক্ষণ না বন্ধ হইবে ততক্ষণ গ্রহের পর গ্রহ 
সুষ্টি হইতে থাকিবে । বিক্ষোভ-উৎপাদনকারী তানাগুলি 
ছুরে অপহৃত হুইলে প্রথম গ্রহগুলি নিজেদের শ্বাতন্্য রক্ষা 
করিবে এবং শেষের গুলি স্থর্ষ্য ফিরিয়া যাইবে । 

রাসেল দেখাইয়।ছেন ঘে, বিক্ষোভ-উৎপাদনকান্ী তায়া, 
সুর্য ও অভাভ গ্রহ্গুলগিতে ভতরবেগের পন্িবেশন লক্ষ্য করিলে 
11৫71 মতবাদ গ্রহণে প্রতিকূল বুক্তির সন্দুর্খীন হইতে হইবে । 
স্থর্ষ্যে বিক্ষোভ ও উৎক্ষেপণ (2107961075 ) কৃষ্টি জন 
তারকার শুরধ্যকে পরার ম্পর্শ করিয়া যাইতে হুইবে। ইহা 
বদি আকারে বন্বপুষ্ধের সমতায় হুর্ধ্যের অনুরপ হয় তাছ! 
হইলে দশ লক্ষ মাইলের বেদী নিকটস্থ হুইতে পারিবে না। 
ইহা হইতে অঙ্ক কষিয়! দেখ! গিয়াছে যে, পৃথিবীর এক মাত্রা 
বস্তর ভরবেগকে এক ধরিলে তারকাটির হইবে ০২৫, গ্রহ 
জগতের এক মাত্রা খস্তর গড়পড্ডতা ভরবেগ হইবে ২'৬৩। 
ইনছা তারকার ভরবেগের দশ খ্খণেরও বেশী । ইহা 
অসম্ভব । 

রাসেলের সিগ্কান্ত বিষয়ে লিটুলটন ১৯৩৮ সালে বলেন যে, 
সু্য্য প্রথমে সুক্ধতার| ছিল এবং ইহার সঙ্গীটি একটি তৃতীয় 
তারার সহিত সংখধে পুধো হইতে বিচ্ছিত্র হইয়া যায় । তৃতীয় 
৬ারাটি আয়তনে নুর্ধয অপেক্ষ! এত খড় ছিল ও তাহার গতি- 
বেগ এত বেশী ছিল যে তাহ] ক্হতে এহ-সৃষ্টির অন্ত কচুর 
পরিমাণ ছিল। ন্্ধাটি ঠিক এত দূরেই ছিল যে তাহা ততীয় 
তারাটির সহিত সংঘর্প হইতে রক্ষা পাউয়াছে কি ইহা তাহার, 
সঙ্গী ও অন্ত তারাটির গার! যে গ্রহাত্্রক -স্বত (19170101107 
র11))007 ) কৃষ্টি হইয়াছিল তাহ] ধরিতে পাপিয়াছিল । 

লুইটেশ (১৯৩৯) দেখাইয়াছেন, সুর্য এরহওক শুত্র ধরিতে 
জ।সিলে তাহাকেও তৃতীয় ক্তারাটি বরিয়া পইয়| যাইবে। 

ভাটনগর (১৯৪০) প্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা 
স্বিবার ক্ষেত একাক্সক হ্ষুত্র তৈয়ারী করিতে হইলে 
তিনাটিতেই বিপন্দয় সংঘর্ষ হইবে । 

শ্পিটজার (১৯৩৯ ) বলিয়াছিলেন যে, গ্রহথাক্মক স্ষতর প্রস্তুত 
হইলেও শুর্য্যের উত্ভাপে উহ সৃষ্টির এক ঘণ্টার মধোই নই 
হইয়া যাইবে । লিটুলটন ১৯৪১ সালে উচ্থার প্রতিবাদ করিয়! 
বলেন ধে, স্পিটজার তারাগুলির মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র ( 0৮ 
1901009 7010 ) বাদ দিয়াছেন, সেজন্ তাহার মতবাছ 
গৃহীত হইতে পারে ন! ইত্যাদি । 

1০15 (১৯৩০ ) বলেন যে, দর্ধ্য ও অগ্রাত এ্রহ প্রায় 
একই সময়ে একটি ুত্রমন্ব নীহারিকা! হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 
এ নীছারিকার একটি স্থানে জড় বস্তর পরিমাণ অনেক বেশী 
ছিল ও বহু স্থানে ক্ষুত্র ক্ষুর আকারে বন্ধ ঘন হৃইয়াছিল। ইহ! 
নিঃসন্দেহ যে কতকগুলি অহুজ্জল নীহানিকার শর আছে কিন্ত 
তাহারা ফি উপাদানে তৈদ্থি ইহা অঙ্ঞাত | ইহাও বলা যায না 


আবণ 

থে & স্তর বক্ষ না একই সমতল ক্ষেত্রে আছে, কিংবা তাহার 
অংশগুলিয় গতি একই ক্ষে্ঞে চলিতেছে কি না । - 

ব্সগানের (১৯৪১ ) মতে সম্ভবতঃ অন্ত একটি তারকার 
নিকট একটি অতি ভ্রুত আবর্তনলীল তারকা ছবিধাবিভক্ত 
হইয়াছিল এবং তাহা হুইতেই এ্রহ-জগৎ গঠিত হুইয়াছিল। 
দ্বিধাবিভক্ত হুইবাএ জন্ত ঘে বিশেষ (0110081) আবর্তীন- 
বেগের প্রয়োজন প্রায় তদ্রপ বেগ লইয়। নিকটগামী তারকার 
এই যে অংঘর্ষ ই প্রায় অসম্ভব ঘটনা বলিলেও চলে। 

লিটলটন (১৯৪১) বলেন যে, একটি নক্ষত্রময় বন্ধতে 
(5৮0018708৭5) আবর্তনের স্থিতিশীলতার অভাব (7'019- 
61008] 10. 5181011115 ) হইয়াছিল এবং সেই অস্ত তাহা 
ভাঙিয়! পিয়া এহের জাকার ধারণ করিয়াছিল | তিনি স্ুর্ধ্যকে 
একটি নিকট-সংলগ্ন ঝুক্ট-তারকার ঠুরবর্তী সঙ্গী মনে করিয়া 
ছিলেন । এ মুগ্মতারা পুর্বে একত্রীসূত ছিল, পরে আবর্তনের 
অস্থিতিশীলতার জ্ দ্বিধাবিতক্ত হইয়াছিল এবং যখন তাহারা 
পরম্পরের নিকট হইতে দুরে চলিয়া যাইতেছিল তখন গ্রহাত্মক 
তন্ত (1)1701)11870 10111)0101)04) সথ্টি হইয়াছিল | আস্তর্নাক্ষত্রিক 
বস্ত (11)01:1516:11711-1)11-5) ব্বপ্ির জন্ত এই সংযোগ ঘটিয়াছিল। 
১৯৪০ সালেই এটকিনসন এহ সংযোগ হইতে পারে কিনা 
তাহাতে যথে& সন্দেহ একাশ কগিক্বাছিলেন। 

এই সমস্ত মন্তখাদের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
একটি কথ! সবঞ্চলি মন্তধাদের মধ্যেই আছে এবং তা হুইল, 
গ্রহ-জগত্ধের উৎপত্তি বছকালাস্তরের অত্যান্ত বিরল ঘটন]। 
১৯৪০ সালে কোলের কথারস্ পুনরাবুণ্টি করিয়া স্পেন্সার 


বলিলেন, “30 10071058115] 5৯0001011-0)8 016 107 
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অর্থাং, এত বেশী ঘটন! মানিয়! লওয়া হইয়াছে যে, সৌন্বজগং 
চটি না হইতে হইতে হাটি হুইয়! গিয়াছে । জীন্স (১৯২৯) 
হিসাব ক্ষ্গিয়া যলিয়াছিলেন যে, সমস্ত ছায়াপথে এ্রহজগৎ কুটি 
হয় পাচ হাজায় মিলিয়ন বৎসরে ( ৫১৫ ১০৯) মাত্র এক বার। 

বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের বয়স লইয়া মততেদ আছে । ছুটি সময়-মাজ। 
সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মলে ছইটি মতবাদ প্রচলিত | খাহারা দীর্ঘ 
সমগ্ব-মাত্রায় বিশ্বাস করেন তাহারা বলেন, ছায়াপথে বন্তর 
অবস্থা ও ক্ষেত্রের অবস্থান হইতে বুঝ! যায় যে, বিশ্বের বয়স 
অন্যন ১০১২ বৎসর | হৃন্ব সময্ব-মাআ মতবাদে আস্থাধানেরা 
আপেক্ষিকতাবাদ হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, বিশ্বের বয়স 
১০৯ শ্রবং ১০১* বংসরেন় মধ্যে হইবে । ১৯৪২ সালে 
হইটেফায় “বিশ্বের সুরু ও সান্াপ্তে (73810)0108 & 1010 
01006 ড০10, 11106] 3107)07181 1901075 ) বলিয়া- 
ছেন, বিশ্বের বয়স প্রায় ৫১৫১০১* বংসন্ন হইবে । 


মোট্টানুটি হিসাবে বলিতে হয়. সাধারণ আকারের তারকা 


হইতে এই এহ্‌শটির সম্ভাবনা '৫১৫১০১৭ বংসয়ে এক বার। 


টিনার 


“৬৮৭ 
প্রথম মতে তাযকাণ্লির বয়সের হবার ৪১৫১০১৭ বিলে এক 
লক্ষের মধ্যে একটি তারকা! তাহাত্স সমস্ত জীবনে প্রহ-জগং 
পাইতে পারে, অর্থাৎ বলিতে হয় ঘে উপস্থিত এক লক্ষে একটি 
এই কিসাধে নক্ষত্রের গ্রহ-জগৎ আছে | জন্মতে তায়কাগুলিস্ব 
বরসের হার ধর! হয় ৫১১০৯ এবং সেই হিসাঘে ১০৮ 
একটি নক্ষত্র গ্রহ-বেষ্টিত | লুতরাং এ কথা শ্বচ্ছন্দে বলা যাইতে 
পারে যে, এ্রধ্সষ্টি প্রায় বিরল ঘটনা । 

সমন্ভ জাকাশ ভুড়িয়া সৌরজগতের যে ছায়াপথ তাহা! 
এক্চোমিডা শীহারিকা! হইতে ধড়। তাহা কুওলাকালস এবং 
এড মিডা নীহারিকারহ জন্ুরূপ ৷ ছায়াপথে প্রায় ১০১১ 
তারা জাছে। 

জীব্দের ( ১৯২৯ ) মতে প্রায় হাজার লক্ষ তার! স্থর্যের 
নিকটে অবস্থান করিতেছে জার বা্ীগুলি মহাশুজে দুরে 
ইতত্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । এ হাজার লক্ষ তারার মধ্যে 
দীর্ঘ সময়-মাআানুসারে প্রায় এক ছাজার নক্ষত্র গ্রহ পরিবেষ্টিত 
এবং হ্ঙ্গ সময়-মাত্রাহথ্যায়ী মাত একটি । অন্য তারাগুলির 
ব্যধধান এত বেশী যে তাহা! হইতে গ্রহ হপ্টির সম্ভাবন! প্রায় 
ছাছিয়! দিলেও চল্পে। প্রসঙ্গতঃ বলিতে হয় লিটলটনের 
মতবাদে গ্রহস্ষ্টির সষ্তাবন! প্রায় নাই বলিলেও হয়। 

সন্্রতি জীন্স (1১/71%, 1076 £0, 1949 ) ভাঙার 
পূর্ব-মত সম্পূর্ভাবে পরিবর্তন করিয়াছেন । তিনি এখন বিশ্বাস 
করেন যে, পূর্বে তিনি যা বলিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা 
অনেকণ্চণ বেদী নক্ষত্র এহ-পরিবেষ্টিত। পুর্ধো যাহা! মনে কর! 
হইয়াছিল বিশ্বে তদপেক্ষা বহুল পরিমাণ জীবের জন্তিত্বের 
সপ্তাবনা বেলী । অসংপ্য তারার মধ্যে এমন সব লক্ষ লক্ষ 
নক্ষ্র আছে যাঙা আমাদের সৌরজগলের অনুরূপ এবং তাঙ্াঁ 
ফ্বের লক্ষ লক্ষ গ্রহ প্রায় আমাদের পৃথিবীর মত। ুছুর 
অর্তীতে ক্রুত সঙ্ষোচনঙীল তুর্ধ্য ইফার বর্তমান ব্যাসার্ষের 
বছপ্ুণ অধিক বিস্ৃতি লা করিয়াছিল । ইহা তখনও অর 
মীহারিকাদয় অবস্থায় ছিল। যদি ইহার পূর্বা ব্যাসার্ধ 
এখনকার জপেক্ষা । গুপ হইত তাহা হইলে প্রহ্ন্টির সম্ভাবনা 
তার পূর্ব-মতের সংখ্যাপেক্ষা 9 গুপ বেশী। তাহার 'ুতন 
মতবাদ একই বছুসংখাক সংক্ষুক্ধ গ্রহ-জগং রছিয়াছে_. তাছাদের 
শুর্্য তখনও অর্ধ-নীহারিকাময় অবস্থায় ছিল । 

জামাদের সুর্ধয যুরেমাসের কক্ষপথ পথ্যস্ত খিস্বৃতি লাস 
করিয়া থাকিলে গ্রহৃষ্টির সম্কাবনা এখন অপেক্ষা ১৭০ লক্ষ 
গুণ বেগী। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব হিসাব অন্থষারী 
দীর্ঘ সমর-মাজার প্রত্যেক তান্াক্সই ১৭০ বায় সংঘর্ষ ও গ্রচ্থ- 
সুষ্টি হইত । ইহা অসঞ্তব ও ধারণাতীত । হম্ব সময়-মাআায় 
প্রতেঃক ছয়টি তারার মধ্যে একটি গ্র-পরিষেটিত থাকা 
উচিত । দেখা গিয়াছে ইহাও ঠিক শয়। 

পূর্বেই ইক্িত করা! হইয়াছে যে, স্র্য্যের অন্তর্নিহিত শ্তি- 
দ্বারা নিক্ষিপ্ত বন্ত হইতে প্রহস্ৃটি হইয়াছে । প্রান্তে মনি 


খট৮৮ 


যথাযোগ্য উত্তেজন্দ! (1711)0159 ) থাফিত ভাছ! হইলে প্রহ- 
গুলি উপস্থিত যে ব্যবধানে রহিয়াছে লেই চুত্সত্বে অনায়াসে 
সি হইতে পারিত শ্রবং কোন মিকটগামী তারকার আকর্ষণ- 
শক্তি তাহাদিগকে তাহাদের অধুনাতন কক্ষে প্রাম্যমাণ ্লাখিতে 
পান্িত। ১৯৪২ সালে এলাছাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনাম। 
অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর দেখাইয়াছেন, সর্ধ্যের নিকট- 
গামী একটি নক্ষত্র গতির স্থিতিগীলত| ন$& করিস! দিয়াছিল। 
তাহাতে গ্রহগুলির ব্যবধানে ধন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং 
তাহাতে গ্রহ্হৃটি হইগ্নাছিল। নুর্ধ্যকে পুর্বে একটি শৈবিক 
তারকার. অংশ ধনিয়া লওয়! হুইয়াছে। উহাতে বন্ত ছিল 
সর্য্যের নয় গুণ বেশী ও উহ সামান্ত পরিসরের মধ্যে ছলিতে- 
ছিল। শৈবিক তারক! একটি বিশিষ্ট শ্রেধয় ও বিশেষ গুণ- 
সম্পন্ন তারকা । উহার ভিতরের স্পনান হেতু উদার ওঁজ্ছল্য 
ও আকার কিছুকাল অন্তর বাড়ে ও কমে। এঁকাল কয়েক 
ঘন্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পধ্যন্ত স্থায়ী হয়। নি. 0012171 নামক 
নক্ষত্র এরূপ শৈবিক নক্ষত্র এবং পাচ দিম অন্তর উহার ওঁজ্বলা 
ও আকার হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। 

উপরোক্ত শৈবিক নক্ষত্র প্রায় সমানাকার আনন একটি 
নক্ষত্র উহার নিকট দিয়! গমন করিলে উহার দোলন ব্দ্ধি 
পায়। দ্বিতীয় তারাটি খুব নিকটবর্তী না হইলেও বা প্রায় 
স্পর্শ না করিলেও চলিষে, কিন্ত শৈবিফ তারকাটির মধ্যে 
যথেষ্ঠ উৎক্ষেপ (1)%/0/011)0180$) হৃট্টি করিবার জন্ত যত- 
টু ব্যবধান প্রয়োজন ততটুকু থাকিলেই চলিবে ৷ যতক্ষণ 
দোলনের পরিসর (8171)1110016 01 0801118690 ) ছোট্ট 
থাকে, ততক্ষণ শৈবিক তারকার স্পঙ্মন থাকে স্থিতিীল, কিন্ত 
উক্ত পরিসর ম্বৃদ্ধি পাইলেই দোলনেয় স্থিতিলীলত! নষ্ট হই 


জাধাজী 


১৩৫৩ 


যায় প্রধং জনসভা শৈষিক নক্ষত্র হইতে স্ছর্ধ্যত্ব তুল্য হস্ত 
উৎক্ষিপ্ত হয় । আছও দেখালে! হইয়াছে যে পথচারী লক্ষরটি় 
শ্রহণ্খলিতে আবর্তনের ভরবেগ পরিবেশন করিবার মত হথে& 
ভয়বেগ থাকিবে । কহিয়! দেখান হইয়াছে সৌর়জগংকে 
জনয়িতা শৈবিক তারকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার হত দাজ উহার 
ই শক্তি লইতে হইয়াছে । ' শৈবিক তারকাটিরও নিজের গ্রহ 
থাকিবে । ভ্রাম্যমাণ তারকাটি যখন পন্গিষিত দুরত্বে থাকিলেই 
চলিবে তখন গ্রহ্জগতের উৎপত্তির সন্তাবন! খুব বেশী। তাহার 
মতে বছ গ্রহ-জগং থাকিতে পারে । 

সম্প্রতি /11/8 (১৯৪৩) বলিয়াছেন গ্রহগুলি আন্তনণক্ষ- 
জিক বন্ধ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে । এ বন্ধ বোধ হয় স্র্ধ্যকে এক 
সময় পরিবেষ্টনকারী বায়বীয় মেঘ হইতে উৎপন্ন হুইয়াছিল । 
এ বায়বীয় মেথ হর্য্যের আাঁকধণে পরে স্র্য্যে নিক্ষিপ্ত হুইয়া- 
ছিল। মাধ্যাকধণের জন এ বন্ধ উত্তপ্ট হইয়া যে মুহুর্তে কণান্ 
বূপাক্জরিত হইল তৎক্ষণাৎ নুর্ধ্যের চুত্বকক্ষেতে উহ! আবদ্ধ হইয়া 
গেল। এ বস্তর অধিকাংশ সুর্য) হইতে 7 ব্যবধানে একজিত 
হইলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কণায় রূপান্তরিত হইবার শক্তির ভায়- 
সাম্য করিল । কষিয়। দেখা হইয়াছে যে এ দুরত্ব সুর্ধ্য হইতে 
বৃহস্পতির দুষ্সত্বের সমান । এরই মতবাদ সন্তোষজনক ভাষে 
সৌরজগতের গ্রহ্গুলিয় মধ্যে আবর্ভনের ভয়বেগ পরিবেশনের 
মীমাংসা করিয়াছে । 

চু: 0 ১৯৪৪) বলেন, স্থধ্যের জীখনেতিহাসের 
বিভিন্ন সময়ে নানাক্মপ শক্তি-উৎপাদনকারী কেক্ত্রীয় প্রতিঘাত 
সন্ধিসময়ে (071010811761705) হইয়াছিল এবং হ্র্ষ্য 
আকস্মিক সংকোচন ঘটিয়াছিল। সেই জব তাছ! হুইতে 
বন্তবিক্ষেপ হওয়াতে গ্রহে উদ্ভব হুইয়াছিল। 


পথের ডাক 

জীনীলিম! দত 
বাজছে ভেঙ্গী এগিয়ে চল্‌ পথ যে তোদের নয় সম্নল রক্তকেতন উড়িয়ে চল শঙ্কাহার পথিক ছল। 
রক্ত পায়ে চল্বি পথ রুদ্র পথের পথিক দল । আপন হাতে গড়বি পথ, চুটিয়ে যাবি বিদব় ঘখ 
ঈশান কোণে উঠল বড় ভাঙয়ে ছুয়ার বন্ধ ঘর বজনাদে এগিয়ে চল মুক্তিপথের সৈভদল। 
ঝড়ের মুখে বেরিয়ে পড় ঘর-ছাড়! লব তরুণ ঘল। _ শুকৃনে! গাতে ভাকল বান, পণ করে আজ অমূত প্রাণ 
সখের বাধন ছিন্ন কর্‌, কাটার মুকুট মাথায় পদ্প ঢেউয়ের ছোলার বাপিয়ে পড় ময়ণ-জন্্ী পথিক ঘল। 


রবীন্দ্রনাথ 


স্রীবাসম্তী চক্রবস্থী 


আমি ধখন ছোট ছিলাম তখন প্রায় আমাদের পরিবারে 
কবি-গঞ্রাট রবীলনাথের নাম শুনতাম, খন তাকে দেখার 
জন্তও সর্বদাই খুব অগগ্রহাধিত থাকতাম । কিশোর খয়সেই 
তার সঙ্গে পরিচিত্ত হবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল । 
আমার মাতামহ র|জনারায়ণ বন্গ মহাশয়ের দেওধরের 
বাড়ীতে রবীঞ্রনাথ কয়েকবার গিয়েছিলেন । ভিনি দাদা 
মহাশয়কে খুব শ্দ্ধ। ও তঞ্জ করতেন । মহুর্থ দেবেন্জনাথ 
ঠাকুরের সঙ্গে দাদামহাশয়ের খুব অস্থরঙগতত! ছিল -_পর্ববদ! 
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংবাদ নিতেন ও চিঠিপত্র লিখতেন । 
আমার মা সেই চিঠিগলি অশ্ডি যত্তের সহিত সংগ্রহ করে 
রেখেছিলেন, সেই সখ চিঠির সঙ্গে পবীক্ষনাণের দাদা দ্বিজে শর 
নাথ 'ঠাঞুর মহাশয়ের ও ক্মনেক চিঠি ধেশেছি | তিনি জামার 
দাদামহাশয়ের অক্চত্িম বঞ্চু ছিশেশ। দিজেভ্রনাথ নান! 
রকমের ছখি একে, মঙ্ঞার মজার ফর্খিভায় চিঠি লিখতেন | 
মছধিদেবের পরিণারস্থ আনেকেক্ দাদামশায়কে আয়ীঘের মত্ত 
দেখতেন । 
আমি যখন স্ছুলের ছাত্রী ছিলাম তখন রাজ! রামমোহন 
রায়ের মৃত্যুবাধিক্ণী উপলক্ষে কলিকাতায় ঘে বিরাট সভা 
ইত ভাতে যোগ দিতাম । সেক উপলক্ষে ববিনাধুর হুললিত 
কণ্ঠের অপুর্ব বস্তা শুনে যুদ্ধ হরেছি। 
এক বাগ রবিবাধু উক্ত সভায় বক্তা শেষ করে হল থেকে 
চলে যাচ্ছেন, এমন সময় উপস্থিত সকলে চিৎকার করে ব্যাকুল 
কণ্ঠে বলে উঠলেন ..”একটি গান, একটি গান ।” তখনই তিনি 
ফিরে দাড়িয়ে, ০০48 রচিত এই 
গানটি গাইলেন .. 
“কে যায় অন্বতধাম যাস্্রী 
আজি এ গঙ্ছন তিমির রাত্রি 
কাপে শত জয়গানে | 
আনপরব এবণে লাগে, সুপ্ত হদদয় চমকি জাগে 
চাছি দেখে পথ পানে। 
ওগে। রহ হু, মোরে ডাকি লহ, কছ আশ্বাসবাণী 
যাব অহরহ সাথে সাথে, দুখে ছখে শোকে দিবস রাতে 
অপরাজিত প্রাণে ।” 
ার গলার ক্ুরটি আজও কানে বাজছে__কুঁলতে পারি 
মাই। 
ববীর্্রনাথের কবিতা! আন্মত্ি করে, তার রচিত গ1 গান অন্ডের 
স্থখে গাইতে শুনে, আর নিজেরাও তার গান গেয়ে, তার সঙ্গে 
পর্সিচয় বেন দিন দিন স্বদ্ধি হতে লাগল । 
একবার পু্ায় ছুটির সময় শর্ৎকালে আমলা আদায় 


দিদি কুমুদিনী বঙ্গু ও কমি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সংকল্প 
করলাম । ছপুখে আমরা হাওড়ায় রেলগাড়ীতে চড়ে রাজি 
৮৪০টায় বোলপুরে পৌছলাম, স্টেশনে শান্ভিনিকেতনের বলদ- 
টানা বাস আমাদের জন অশেক্ষা করছিল, তাইতে উঠে 
আমর! পন্ভব্যঘানে পৌছলায। আঙ্ধকার রাত্রে জোনাকীন্স' 
ঘ্প আমাদের পথের চারিদিকে বিকৃমিক করছিল, যেন 
আকাশের তারাখলি গাছের মধ্যে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে জহি 
সুন্দর লাগছিল । 
রাত্রে শাস্তিনিকেতানে পৌছেই শুনলাম আমর! নী 
বাংলায় থাকণ। পসেণানে পুজনীয়া হেমলতা দেবী (খযিকজ 
দ্বিজেন্দশাথ ঠাকুরেশ পুত্রবধূ ) আমাদের কত আদর করে 
বিশ্রাম ও আহারের ব্যপন্থ] করলেন । আনন্দে ও শান্তিতে 
মন ভরে উঠল। তখন মনে হ'ল, 
“পুরানো আবাস জেতে যাই ঘা 
মনে ভেবে মরি কি অনি কি হবে, 
নৃহনের মাঝে তুমি পুরাতন 
সে কথ। যে ভুলে যাক ।” 
ছেমলতা! দেবী সনে ও মমস্তাপূর্ণ আনীয়ের মত এত আদক়- 
যত করেছিলেন তা কখনও ভূলিতে পারিব না। সেই দিন 
হতে তিনি যে স্েহের চক্ষে কসামাদেক্ ছুই বে।নকে দেখেছিলেন 
51 এখনও অটুট অ|ছে-_এ কি কম সৌভাগ্য ! 
পাত্রে জাহারের সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম কবি 
আমাদের সঙ্গে বসেছেন | তার মুখের নানা গল্প ও ফাসির 
কথায় আহারে সময়টুকু পরম আনন্দই কেটে গেল। 
পরধিন ভোরে শরংকালের নির্পল আকাশ ঘখন গোলালী 
আঘ্াায় রঞ্জিত ও মধুময় হয়ে উঠল তখন শান্িনিকেতদের 
ছেলেদের মধুর কণ্ঠে দেবাদিদেবের বঙ্গনাক্জীতি শুনতে পেলাম 
সে বন্ধন! বড়ই মিষ্টি লাগল । 
জলযোগের পর আমরা “বড়বাড়ী"তে গেলাম । সেশানে 
তখন রবিবাবু খাস করতেন । বআমরা সকলে মিলিত হয়ে 
সার কাছে বসলাম । ছিনি তখন “ভাকখরণ বইটি লিখেছেন 
কিন্ত তখনও তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই । তিনি "ডাকঘর" 
নিজে পড়ে শুনণালেশ-সে যে কি সুন্দর করে পড়লেন, ভা 
এত বছর পরেও ধেন কানে বাজছে । পড়া শেষ ছলে আমার 
দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা! করলেন. “কেন লাগল ।” 
তখনই আমি বললাম--.“ও | কি ুঙ্দর।” 
তখন বললেন-_“সন্চ্যি বলছ ত ?” 
আমি ত অবাক | আমার যত এমন নগণ্য লোকের ও মন্তা- 
মত ভিন জানতে চান । | 


৩ 





তান্সপর়ে তিনি জামানের ছই বোনকে গান করতে 
বললেন-_আমরা ভাবলাষ, “ওয় রচিত গান. শুক সামনে 
ফি করে করি।” শেষে ভেবেচিত্তে কবি রজনীকাণ্ত সেন 
মহাশয়ের রচিত “কেন বঞ্চিত হব চরণে, আমি কত আশা 
করে বসে আছি পাৰ জীবনে না হয় মরণে”_ এই গানটি 
গাইলাম। 

রাত্রে সেখানে শারদে1ংসব নাটকথানির অভিনয় দেখলাম। 
শান্তিনিকেতনের বালকগশ ও শিক্ষকগণ অভিনয় করেছিলেন, 
কি সুন্দর সে অভিনয় হয়েছিল তা! বলা বাহুল্য রবিধাবু 
উপস্থিত ছিলেন । 

পরদিন আমর]! চলে আসব । ছুপুরে আছারের পর ঘরের 
বার়ান্মার রৌপ্রে দাড়িয়ে চুল শুকাচ্ছি__হঠাৎ পিছন কিপে 
দেখি রবিবাবু দাড়িয়ে আছেন, তিনি হেসে বললেন-_-“তোমঝা 
চলে যাচ্ছ, তোমাদের দেখতে এলাম ।” 

ডার সৌজন্ত ও শাস্তিনিকেতনের জাতিখ্যে জামগা কত 
বে তৃষ্তিলাভভ করেছিলাম তা বলা নিষ্প্রয়োজন । ছেলেদের 
সুমিষ্ট গানের রেশ কত দিন ধরে যে কানে বাক্জছিল-_অবাক 
হয়ে গেল।ম। যেন কোন এক স্বপ্ররাঞ্জা থেকে বেড়িয়ে এলাম । 

কলিকাতায় পৌছবার পর দেখি এক দিন তিনি আমাদের 
বাত্ীতে (৬নং কলেজ স্কোরারে ) এসেছেন, বললেন .. 
“দেখতে এলাম, তোমরা কেমন আছ? শর্দীয় ভাল ত ?... 
আমরা যেকি আনদ্দিত হলাম ৩1 আর কি বলখ। 

এক বার রখীন্দনাথ জোড়ার্সীকোয় জাদি সম|জে উপাসলা 
করখেন, আর দ্পামরা সুই বোনে গান করখ এইকপ স্তিন 
ছয়েছিল। সেদিন এত বৃষ্টি হয়েছিল ঘে ফলিকা-ডার অনেক 
রাস্তাই জলে ডুবে গেল-_ ধিশেষভাবে ঠন্ঠনের রাস্তা । তবুও 
গাড়ী করে জলে ভোব] রাস্তার উপর ছিয়ে আমরা ছই বোদ 
পিতৃদেব কুফকুষার় মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সমাজে গিয়ে গান 
করেছিলাম ৷ এ সামান্ত কাজেটুক যে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবান্র 
জিনিষ তা কখনও ভাবি নাই। পরদিন রবিবানু একটি লুঙ্দয় 
চিঠি লিখে পাঠালেন_ “এমন হুর্ষ্যোগ' সত্তেও যে তোমরা. 
কর্তব্য কাজ করতে এসেছিলে সেজন্ত খুবই আনন্দিত হয়েছি” 
ইত্যারি। আমরা ত অবাক । এ্রঘন-সামাজ ঘটনাও তিনি 
স্মরণে রাখেন । 

আমার বড় মাসিমার সেজ ছেলে (ডাঃ কঞধন ঘোষের 
ছেলে, ধার নামে রংপুরের [ 1). (:9781-এর নামটি হয়েছে) 
জনবিল ঘোষ আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই থাকতেন । ববি- 
বাবু অযোদাদাকে যে শ্রদ্ধা করতেন তা তার কবিতা---৯ 
“অরবিদ্দ-রবীলের লহ নমস্কার” পড়ে জানা যায়। এক 
'ছিন রবিবাধু জরোদাকগার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে 
এসেছিলেন প্রকাও যোটয়ে চড়ে। আমাদের ক্ষেত্র নামে 
ছোট উড়ে চাকর ছিল। সে দৌড়ে ভার যোটয়ের কাছে 
'গেল- _$র এহন হুত্দর রাজার মত ঢেহার ওম মোটর দেখে, 
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সে ভাবল ইনি কোনো রাজা! হযেদ--সে আমাদের কাছে 


ছট্টে এসে বলল- এক রাজাবাবু দেখা কন্সতে এসেছেন । 

এ কথা বলেই সে আবার নীচে চলে গেল। পরে সেই 
উড়ে চাকরের মুখে শুদলাম যে সে সাহস করে রাজাবাবুকে 
বলেছিল যে তার খুব ইচ্ছা একটু মোন্পে বেড়ায়। আর 
শয়াজাবাবুও এই নগণ্য দূর্থ দরিত্র তৃত্যের আবদারটি উপেক্ষা 
না করে, তখনই তাকে মোরে বসিয়ে গোলদীঘির চারবার 
দিয়ে ঘুরিয়ে এনে তাকে খুশী করে দিলেন । 

প্রকট পরে দেখি রবিবাবু হাসতে হাসতে উপরে এসে- 
ছেন। এ সামান্ত ঘটনা থেকে বুঝা! বার তার মনটি কত 
কোমল ও সহৃদয়তা পূর্ণ ছিল | সে প্রাণ একটি অতি নগণ্য 
চুদ্রতম লোকের ইচ্ছাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারল 
না। আর এই রবীশ্সনাথই বিশ্বের দরবারে কত পুজা ও 
সম্মানিত হয়েছেন । 

১৯০৮ সালে আমার পিতৃদেব ক্ৃষ্ণকুমার মিত্র ম্থাশয় 
নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন । তখন মার শরীর অনুস্থ, তিনি 
মনংকণ্টে জর্জরিত ৷ পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধ মান)বর জুরেজ- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভুপেজনাথ বনু মহাশয় মার সংবাদ 


* নিতে প্রায়ই অ।মাদের বাড়ীতে আসতেন | একদিন রবিবাবুও 


মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন । স্িনি ঈশ্বরের কপার কথা 
খলতে মাকে বললেন__ 

“এই চৌদ্দ মাস (নিব্বাসনেক্র ) যে বিশ্বাস, যে শির্ভর 
পেয়েছেন, তার বল আপনাকে সে বিপর্দ সহ করবার বল 
দেখে । আপনার পিতার (রাজনারায়ণ ধনুর ) যে সাধন! 
ছিল সে ততার সঙ্গে সঙ্গে লুগ্ত হয়ে যায় নাই) আপনার 
তরে বংশ পরম্পরায় সে সাধনার বল. থাকবেই । সেই 
বলই এ সময়ে আপনার কাজে লেগেছে । আমি তো আজ 
তাই দেখতে এলাম যে আপনার! এই ছুঃখকণ্ঠের ভিতরে ছি 
লা করেছেন । এই যে ঈশ্বরের উপলব্ধি লাভ এই বিপদের 
মধ্যে কষ্ধেছেন, এ কি আপনাদের কম লৌভাগ্য | বাধা 
সংসার গুছিয়ে ভাবছে যে বেশ আরামে জাছি- নিজেছেন 
ভিতযকার দৈত্ত বুঝতে পারছে না, তারাই হ'ল ছুঃখী । আপনা- 
দের তো খুব সৌভাগ্য যে বিপদের দিনে. ঈশ্বরকে বুঝতে 
পেরেছেন । আমি দেখে তৃপ্ত হলাম, ধা আশা করে এসে 
ছিলাম তা পেলাম ।” 

কথাবার্ডার পর রবিবাবুর যাবার আগে তানি কুষ্ঠার 
সহিত জামার অটোগ্রাফ, খাতাথানি ভার সামনে ধরলাম, 
ঘদদি তিনি কিনতু লিখে দেন ত খুব দুর্খীহব। তিনি তখনই 
খাতা নিয়ে লিখলেন-_ 

“আমার সকল ছঃখের প্রঙ্গীপ ছেলে 
জবস গেলে কক্সব নিবেহল, 
আমার ব্যথার পৃজা হয় নি সমাপন |” 
১৯১৩ লালে বিশ্বকবি সবীজনাথ মোবেল প্রাইস পেস্কে 


শ্মশান শী লালা পা পা পান লা ০ শা ০৭ পদ 


ভারতমাতার মুখ উদ্দ্বল কয়েম। যেদিন যাংল! দেশে এই 
খবর এল. সেদিন বাংলা দেশে যে উৎসাহ উদ্বীপনার় সাড়া 
জেগেছিল তা বাংলার ইতিহাসে চিরন্ময়দীয় হয়ে থাকবে । 

তখন কেহ কেহ প্রন্তাথ কয্সলেন যে স্পেশাল ট্রেন-যোগে 
কলিকাতা! থেকে বাঙালীর! বোলপুর গিয়ে কবিকে অভিনন্দন 
দেবে__সফ্ষলেই আনন্দে এ প্রস্তাব অুমোদন করেন । জামার 
ভর্দীপতি শচীঙপ্রসাদ বনু যাতায়াতের বন্দোবস্ত করবার ভার 
নিলেন। ঠিক হ'ল যে যাত্রীদের জন্ত টিকিট ছাপিয়ে বিভ্রী 
কর! হবে। বিক্রয়লন্ধ টাকা অবস্ত ঈষ্ ইগ্ডিয়ান রেল 
কফোম্পানীকে দেওয়! হবে । এই প্রস্তাব নিয়ে যখন শ্গীনবাবু 
ঈষ$ ইত্ডয়ান রেলের একেন্ট সাহেবের আপিসে গেলেন তখন 
এজেন্ট সাহেব বললেন যাত্রীদের ভাড়া ছাড়াও এফিনের ভাড়া 
মাইল প্রতি দশ টাকা দ্রিতে হবে । শচীনবাবু এজিনের 
ভাড়! দিতে আপত্তি করেন। তখন এন্ধেন্ট বললেন, ষ্ঠ 
ইঙিয়ান রেলের ইতিঙাসে কখনও এমন অতুত প্রস্তাব কেহ 
করে নাই। তখনই শচীনখাবু উত্তর দিলেন._.ভারতবর্ধের 
ইতিহাসেও জান পথ্যন্ত কেহ নোবেল প্রাইজ পান নাই ।” 
মুখের মত জবাব পেয়ে এজেন্ট সাহ্বে খুশি হয়ে এপ্জিনের 
ভাড়] বাদ দেখার জন্থমতি দিলেন । 

আমরা অনেকে মিলে স্পেশাল ট্রেনে বোলপুরে যাই । 
সেখানে বিকালে আময়! প্রকান্ড আম গাছ তল|য় একত্র হই। 
সেদিনের অঞ্ষ্ঠানে বিঞ্।ণাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বহু মহাশয় অতি- 
শণ্দন পাঠ করেন । আমরা হই বোনে গান করি । সেখানে 
আমর| সাদর অভ্যর্থনা ও যত্ব পেয়েছিলাম । 

কৃশিকাতার ব্রাঙ্মবালিকা শিক্ষালয়ে যখন আমি কাজ করি 
তখন শিক্ষয়িত্রীর। মাসে এক পিন কোন পণামান্ত লোককে 
নিমন্ত্রণ করতেন--.তিনি এসে তাদের কিচ্ছু বলতেন । তাঁকে 
চীফ গে করা হ'ত । একবার ঠিক হ'ল রখিখাধুকে “প্রধান 
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি” চীফ গেষ্ট করে ডাকা হবে । তাকে সে কথ! 
জানাধার ও ডাকবার ভার আমার উপর পড়ল । জামি ভার 
বাড়ীতে পিয়ে গার সঙ্গে দেখা করে আমাদের অনুরোধ 
জানালাম । তিনি সানঙ্গে স্ধুলে আসতে রাজী হলেন। 

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি স্থলে এলেন । স্কুলের প্রকাণ্ড হল-_ 
মেরী কার্পেন্টার হলে মেয়েরা সব ও আমরা শিক্ষর্িত্রীরা 
সম্মিলিত হলাম । লেম্ভী অবল! বনু সেদিন আমাদের সম্মিলনে 
উপস্থিত ছিলেন | রবিধাবু সেদিন “নারীদের কোমল দ্দভাব” 
বর্ণনা করে একটি সুশ্গর উপদেশ দিলেন । তার পরে মেয়ের! 
আম।র কানে কানে বলতে লাগল-_“$কে একটা! গান করতে 
বুশ ।” মেয়েরা বলতে সাঙ্স পাচ্ছে না কাছেই আমি 
বললুম-_ মেয়েরা আপনার গান শুনতে চাচ্ছে__অনুঞএহ করে 
যঙ্গি একটি গান ফয়েন-_কষ্ট হবে না ত? 

তিনি হেসে বললেন_ না না, কষ্ট হবে কেন? এই 
ঘলেই পরিক্ষার গলাম্ব উচ্চ ও মধুর কণ্ঠে গানটি গাইলেন-__ 


তোঘাক়্ তুবনজোড়া! আসনখানি 

আমার হাদয়মাঝে বিছাও আনি ও 
রাতের তারা, দিনের সবি, আধার আলোর সফল ছবি,. 

তোমায় আক্াঁশতর! সফল বাণী, 

আমার হদয়মাঝে বিছাও আনি ।” 

আমরা সকলে মুগ্ধ হলাষ তার সৌজন্ দেখে । বোঠিতের 
ফেয়েদের খ্বহৃত্তে তৈরি মিষ্টান্ন দিযে জলযোগের পর আমাদেয় 
সভা ভঙ্গ হ'ল । রবিবাবুর সঙ্গে সঙ্গে পিয়ে কে গাল়্ীতে 
উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম | ভাবলাম স্ছুলের কি সৌভাগ্য-_ 
বিশ্বকবি পদধূলি এখানে পড়ল। 

১৩৩৭ সালে বালশকবালিকাদের প্রাচীনতম মাসিক পত্রিকা! 
“ুকুল' পরিচালনার ভার আমার উপর পড়ে। রুকুল পত্রিকা 
সম্পাদনার ভার পেয়ে আমি রবিবাবুকে এ পত্রিকায় লেখা 
দেবার জন্ত বিশেষ ভাবে অনুরোধ. করেছিল।ম । সে জন্থ- 
রোধ তিনি এড়াতে পারেন নি । মাসে মাসে মুকুলে কবিতা 
ও প্রধন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন । 

এক দিন মুকুলের জন্ত একটী! গজ লিখতে ক্মজুয়োধ করবার 
জন্ত বরাহনগরে প্রশাপ্তচজজ মহ্লানবিশের বাড়ীতে যাই । তিনি 
তখন সেখানে ছিলেন | গিয়ে দেখি তিনি ইউনিভার্সিটিতে যে 
বক্তৃতা দেবেন তা লিখছেন--খুবই বাত । তবুও দেখ! করলেন 
ও আমার অনুরোধের উত্তরে হেসে বললেশ-. “বাসপ্তি, তোমার 
ফ্াতে মুক্ল আবার তুমিও মুহল--কি মন্ত্রই যে জান, আদায় 
না করে ছাড় না-_-আচ্ছা, মুকুলের জণ্ত একটী গল্প লিখে দেব । 
দেখ ছোটদের জন লেখা! খড় কঠিন, ছোটদের অন্ত লিখতে 
হ'লে ছোটদের মতই হ'তে হয়। তুমি যদি আরও অনেক 
আগে এই কাগজটা! চালাতে তখন অনেক লেখ! দিতে পার- 
তাম। এই গল্প দেওয়াই কিন্ত শেষ লৈখা হবে, খুবলে ? আর 
দিতে পারব না ।” 

আমি হেসে বললাম 
দিতে হবে?” 

অনেক দিন পরে তিনি মুকুলের জন্ক একটি গল্প লিখে 
পাঠিয়েছিলেন । 

তার চরিত্রের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে চিঠি পেলে 
তার উত্তর দিতেন হাজার কাজের মধ্যেও । এই. চমৎকার 
অভ্যাসচি তাকে আমাদের অতি প্রিয় করেছিল । যখনই তার 
কাছে চিঠি দিয়েছি অবিলম্বে উত্তর পেয়েছি। সামাড একটা 
খবর জানবার জন্জ একবার ভার কাছে চিঠি লিখি। 

ফরাসী দেশের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক দিলনা" 
লেস্ী পত্বীস ভারতবর্ধে জাসেন। তীয়া আমার স্বামীর 
বিশেষ বন্ধু । আমগ়া তখন পাতিয়ালা রাজ্যে ছিলাম । 
সিলভ'1 লেভীর! শান্তিনিকেতনে অনেক দিন ছিলেন । তীক্া 
কোথায় আছেন জানবার অন্ত অবিবাধুর কাছে চিঠি লিখি। 
তিনি তখনই লে চিঠির উত্তয় দেন। 


শেষ লেখা হবে কেন? খরও 


০০ 


তিনি আমার বিবাছের সময় একটি গান রচনা করে 
উপহার পাঠিয়েছিলেন _সেটি-ঘেই- টংসযে ঈত হয়েছিল--. 
তার লেখা সেই গানটি আমার. কাছে আছে। লে গানট 
১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাপের “প্রবাসীংতে জিনা হয়েছিল -. 
গানটি এই... 

- তাহার- অসীম মঙ্গল লোক হতে 
তোমাদের এই হাদয় বনচ্ছায়ে 
অনস্তেরি পরশ-রসের শ্রোতে 
দিয়েছে আক্গ বসন্ত জাগারে |” ইত্যাদি 
তার পরে রবীজ্রনাথকে কত সভাতে দেখেছি ও তার বৃদ্ধ 
বয়সেও বক্তৃতা! শুনেছি--. সে বক্তৃতা বিগবি্|লগ্রের !সনেট 
হুল কম্পিত করে দিয়েছিল---পে হলের শেষ প্রান্তের লোকও 
স্পট ভার কথা শুনতে পেত.- তখন মাইক্রোফোনের দক 
হ'ত না। সে দিন.-- 
“ছে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্ধে 
জাগরে ধীরে 
এই ভারতের মহা! মানবের সাগর তীয়ে ।” 

এই কবিতাটি কি পরিষ্কার ও মধুর শ্বরে অপূর্ব ভ্ভাবের 
সহিত আন্বভি করেছিলেন, তা শুনে সকলে শুঙ্ধ হুয়েছিল। 
এমন জন্বত্ি কেছ কখন শোনে নাই । 

আজ রবীন্রনাথের দেহ ভন্মীভৃত হয়েছে কিন্ধ তার অমর 

আত্মার তবিনাশ নাই। ঘতকাল বাভালী জাতি জীবিত 
থাকবে তাকে ভুলতে পারবে না । তার গান, ভার সাহিত্য, 


'প্রবানী 


১৬৫৩৬ 


ডাক উপদেশ আমাদের জীবনে-প্রেরপণা হেষে। পৃথিবী হতে: 
আমাদের এই খুলিধুসরিত মনকে এক দিধ্যলোকে নিয়ে গিয়ে 
পবিত্র আনন্দে প্রাণ উদ্ভাসিত করে দেবে-_ঈশ্ববে বিশ্বালী 
করবে । . 

বিল লক ভিডি শ্রদ্ধা ও অকতিম 
গ্রুতি লাভ করেছিলেন -_মরণান্তেও সে সকলের অবিকান্ী 
হয়ে আছেন---তিনি এই দরিদ্র অসহায় পরপদানত জাতিক্ন 
গৌরবের বন্ধ হয়েছিলেন চিরকালই থাকবেন । 

“লিয়া জনম বিশ্বে, তুমি হুলে স্বরগের কবি, 

অমর হইয়া একে গেলে অমরার ছবি, 

তুমি কি তেবেছ কবি, ছুটি নিয়ে তুমি চলে যাবে ? 

সবাকার মন থেকে ছুটি তুমি কু কি গো পাবে? 

যত দিন ভারতের পুণ্য নাম লুপ্ত নাহি হবে 

ঘত দিন সবাকার বক্ষে বক্ষে প্রাণবানু রবে, 

তত দিন ছে কবাঁন্্র সব্বজন নয়নের জলে 

তোমারে স্মরণ করি শ্রদ্ধাঞ্চলি দিবে পদ তলো।” 

আনব এই ম্মরদীয় পবিত্র দিনে রবীন্দ্রনাথের স্বাতি আলো- 
চন৷ করবার সুযোগ পেরে রংপুর সারখত সাহিত্য-সশ্মিলনীয় 
নিকট ক্কতজঞ হচ্ছি। আর স্ধ্যের মত ভাশ্বর বিশ্ব-কবিষ্ন 
চরণে প্রণাম করে আমার মত ক্ষুপ্র নারীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 
করছি ঞ 

+ রংপুর সার সাহিত/ সম্সিলনীতে বিশ্বকবি রবীক্মনাগের ছু মু 
বাষিকী ঘপলক্ষে পঠিত । 





্বীপের মেয়ে , 
শ্নগোবিন্ন চক্রবর্তী 
ধুলে দিয়ে বাতায়ন : যে আমার লাপি কাদির কাদিয়া বছ নিশি কঝো ক্ষয় ঃ 
দেখে! বেলা-শেষে কোথ। দিগপ্খে বাদলে ভিজিছে বন-__ যে-আমারে শ্পি শত-বশ্দিতা মনে মানো পর়াজয়-_ 
অথবা মেখের ভীড়ে কম্পিত থরো৷ থরে! 
কোথায় ভুবিল, উঠি-উঠি তার! হঠাৎ গাডিনী নীরে ঃ যে-বেদনখানি পড়ো; 
হঠাৎই ঘ্জি তখন .. ভেবে! না সে তব প্রেষ। 
নীল বিলীর শির লাগিয়া! হু-হু করে ওঠে মন; সে শুধু বিলাসে ঘষিয়া-যাজিয়া তামারে করিছ হেষ। 
তন্ত ছ'ছাতে রুষিয়া কপাট দে নীলে শাসন কারো! । তুমি গো দ্বীপের মেয়ে । 
তা*পর শিয়য়ে ছালিয়া প্রদীপ এ লেখাটি মেলে বো । চিরকাল ওই নিশাস ছড়াবে সাগরের পানে চেয়ে । 
এ শুধু তোষারি তরে : এতটুকু ঢেউয়ে যেমনি নদ্িবে কোনোদিকে কোনে! তীয় : 
বিজন প্রাণেন্স পুরবীয় বাশী নিখিল ক্মাকাশ ভ"য়ে। নব তদ্থমন পলকে ধুলায় লুষ্টে হবে অস্থির । 
মধুর পুলকে সহসা উলি হয়ত" অবাক হবে . ভা'পর উঠিয়া আচল বাড়িয়া চেন! যে? বেড়াটি ধরে _ 
সিরমিঠ্র কিরে এলে বুঝি কাক্ছিত পরাভবে ? পুরাণো মায়ায় মেলিবে আবার নিজেরে শুতন ক'রে । 
কয়ো না অমন তুল । '. তোমার নিষ্বতি এই 2 
ছেল বিল উদাে ক বিজি নানার তা টিতে 
*.... যে-কথা ঘলিতে চাই $.. মরন শালন ক'য়ো। 


আনি ভারগনা মিলাতে রাজা 


পা শেষ হলে যবে এ লেখা দীপ রা ধা । 





- রাষাদ রায়, ইং ১৮১৮ 


শিক্গী 





না 


শি 
রঃ 


শি 
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জীরজেনরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | যা 


উদবিংশ শতীর্কীর প্রারত্তে বাংলা দেশে যখন যুরিত মিশ্বীয় নাম পাওয়া যায়।. যারা টির 
পুতকের ব্যাপকভাবে প্রচদন সুরু হইল, তখন ্বভায়তাই দক্ষ ছিলেন। বাভালী শিল্পীদের কে :কেছ দৈষেশিকোর 
কোন কোন পুস্তক চিত্র- 
শোভিত করিয়া বাহির 
করিবার বাসনা উ্ভোঈ 
ছই-চারি জন প্রকাশকের 
হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি 
প্রকাশের বিশেষ সুবিধা 
তখন বাংলাদেশে ছিল 
না। ভ্রীল বা কপার-প্লেউ 
এন্গ্রেভিং ইউরোপে সে- 
কালে বহুল প্রচারিত ছিল। 
এদেশে শিল্পীয়াও জপেক্ষা- 
কৃত সহক্গ ধাতু ও কাঠ 
খোদাই শিল্সেরই আশ্রয় 
লইয়াছিলেশ । আমি উন- 
বিংশ শতাব্বীর বাংলদেশ 
ও বাংলা-সাহ্ত্যি লয়! 
কাজ করিতে করিতে সে- 
কালের কতকগুলি চিত 
পুস্তকের সন্জান পাইরাছি। 
এগুলিতে কাঠ এখং ধাতু 
উভয় ধরণের খোদাই-চিহ্রই 
জছে। কাঠ-খোদাই চিত্তের 
নিদর্শন আমি ইতিপুকে 
'সাহ্ত্যি-পরিষং-পঞিকা”য় 
€ ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) 
একটি প্রবন্ধে দিয়াছি। 
বর্তমান প্রবন্ধে সে-রুগের 
কয়েকটি ধাতু-খোদাই- 
চিত্রের নয়ুনা উপস্থিত 
চিট দেখিবার শিক্পী £ বিশ্বস্ত জাচারধ্য, ইং-১৮২৪ 

সুযোগ সকলের ঘটবে না। এই প্রতিলিপিগুলি হইতে পাঠক নিকট হইতে এই শি বিষয়ে শনি শিক্ষা লাভ; কমি 


পেএযগৈর বাঙালী শিল্পীদের শিক্পকর্দ্ের কিছু পরিচয় পাই- . থাকিবেন ৬ 
বেন। শিল্পন্থষ্টির নিদর্শন হিসাবে এগুলির হূল্য খুব অধিক সুনবুক দেন লা (১৮১৮০১৯) 
বিবেচিত না হইলেও ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া এগুলির মূল্য বিবরণের ২৭ পৃষ্ঠার প্রকাশ :-- 
অর্বীকার এ 19887 ঠা এ 10 9/7াত 5৪১ 
করা বার না। - গুখুঞ রর রাশিয়া টিপি টিটি 10159 1) ৩ 09156 
10180 09917000560 2৫15595 এ৫চগন 19081610181 8080005 
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নারদ ও শিব 

দেশীয় শিল্পীর হত্তাক্ষিত চিঅশোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকের 
সন্ধান আমর! পাইয়াছি, তাহা! প্রথম বাঙালী সাংবাদিক গঙ্গা" 
কিশোন্ন ভট্টাচার্ধ্য-প্রকাশিত ভারতচত্রেরর “অরদামলে'র 
সংস্করণ । এই পুস্তক ১৮১৬ গ্রীষ্টাবে কলিকাতায় হুদ্রিত ছয়। 
ইহাতে কাঠ ও ধাতু-খোদছিত ছয়খানি চিত্র জাছে। এখন 
(পর্যন্ত যত ছুর জানা গিয়াছে, তাহাতে এইটিই সর্কাপুথম যাংলা 
লচিত্র পুস্তক । 
. শ্রই প্রবন্ধে গঙ্াকিশোরের 'অরদামঙ্ষল' ছাড়া মিয়লিখিত 
'পুত্ধক গুলি হইতে চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে /_ হ 

১। “র্গোন্বীবিলাস'- _হুরিনাতি-নিবাসী রামচজ্র তর্কালহার 
স্বচিত ও ১৮২৪ গ্রষ্ঠাঝে প্রকাশিত | ইহাতে হইখথানি কাঠ 
খোদাই ও চারখার্নি ধাতু-খোদাই চির আছে। বিশ্বত্তর আচার্য 
স্কত শতুজার ধাতু-খোদাই চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত । 

. &। 'লঙ্গীততয়দ'-_রাধামোহন সেন দাষ-য়চিত ও 
১৮১৮ ধরঠাবে প্রকাশিত । ইহাতে স্ুত্রিত মামা স্সায়্কত 
ছয়খানি ধাতু-খোদাই চিত্রের মধ্যে আমর! পরাগ ভৈরব” ও 








আও 003 3088 0£ 10501607 30 80855108256 ৮০ 
55585551009 25 8.1081155, 1009 15511162800 01408 001060058 


1865 065 200010 6018: 006. 00158 01 00০89: দা১০ 18101 
10 055 তাা085506 01 026 [00091516850 0৫ $1098 000? 
গাল টো 05 2100856000, তাত 01 055 208603085 ভাত 9 





ইং ১৮২৪ 
দর্জীপক রাগণ-এর প্রতিলিপি দিয়াছি। চিঅ ছুইখানির় বপন! 
পুত্তকে এইরূপ দেওয়া জাছে £_- 

তৈরব রাগের ধ্যান ও ধার! 


অক্ষির ভাব চুলু চুছু চুল ॥ (পৃ. ১৭০-৭১) 
পদ বেক পিবান রবান ৷ 





৪৫: এ 1 
বিক্রম সেনের রাজসভায় শাস্ত্র-বিচার 


তরুণ তরুঈীগণ সঙ্গে রসরঙ্গে । 

আরোহণ করি এক প্রমত মাতঙ্গে । 

যামিনীতে ভ্রমণ পর্বতসন্নিধানে । 

সদাই আপনি মপ্ন আপনার গানে ॥ 

গানের প্রভাবে বৃত্তিমাশ হুতাশন । 

হুতাশনে পুতে পর্বতের তকুগণ ॥ 

হু: শবে ছলে অঘি দাবানল প্রায়। 

অ্রমণে সুগম পথ আলো! করে তায় ॥& (পৃ. ২১৩-১৪) 

৩। পেক্ষাতক্তিতরঙ্গি্ী'-_উলা-নিবাসী হর্গাপ্রসাঘ মুখো- 
পাধ্যায় রচিত ও ১২৩১ সালে (ইং ১৮২৪) প্রকাশিত। 
বিশ্বপ্তর আচার্ধয-্কত “তঙ্গীরথ গঙ্গা" চিত্রথানি এই পুস্তক 
হইতে গৃহীত । 

৪ | “ভগবতী দীতা" _রামরত্ব ভ্বার়পফানন কর্তৃক ভাষা- 
পন্ঠে রচিত ও ১২৩১ সালে ( ইং ১৮২৪ ) প্রকাশিত । “নারদ 
ও শিব” চিত্রখানি এই পুস্তক হুইতে গৃহীত । 

41 গুপপন্নী-নিবাসী চিরগ্্রীব শর্ষা-রচিত “বিষন্গোঘ- 
তয় রাধামোহন' সেন দাস-ক্কত পদ্চাহুবাঘ, ১২৩২ সালে 
(ইং ১৮২৫) প্রকাশিত। ইহাতে “বৈফব শৈব শাক্ত 

'ছরিহয্ান্বৈতবাদী নৈয়ারিক মীমাংসক বৈদাত্তিক পৌরাশিক 
.আলঙ্কারিক' সাংখ্য পাতঞ্জলিক প্রভৃতির সন্ভায় আগমন এবং 


ব্রহ্ম নিকপশার্থে তাহারধিগেন্স বিচার অ্রবং তাহায় মীমাংসা! 


ইত্যাহি আছে ।” মাববচত্র ঘাস-খোদিত ০্বিজ্রম সেনের 





শিল্পী £ মাধবচজ্র দাস, ইং ১৮২৫ 


এখানে উল্লেখ কর] প্রয়োজন, সে-যুগের় আয়ও অনেক 
পুস্তকে দেশীয় শিল্পীদের ক্কত ধাতু-খোদাই চিত্রের নিষব্শন 
পাওয়া যায়। কৌঠুছলী পাঠকের জঙ্ত আমি এরপ কয়েকখাঁনি 
পুস্তকের নির্দেশ দিতেছি ;) এগুলি হঙ্গীয়-সাছিত্য-পর্িষদ্‌- 
গ্্থাগার ও রাজ! রাধাকাণ্ড দেবের পারিবাপ্সিক গ্রন্থাগারে 
জাছে £- 

১। ধেত্রিশ স্ংহাসন'_ভাঘাপদ্যে রচিত ও ১৮২৪ 
খ্ষ্টান্ছে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুজিত | ইহাতে “যুক্ত ' 
রাজা বিক্ষমাদিত্যের নবরত্ব সভা” ও “বহ্রিশ লিংহাসন” নাছ 
বিশ্বন্তর জচার্ধ্য-কুত ছইখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে । 

২। 'আনন্দলহ্রী'__হরিনাতি-নিধাসী ক্লামচজ্র বিভাঁলক্কার- 
ক্কত সাধু ভাষা! সংগ্রহ, ১৮২৪ ্ষ্টান্ছে প্রকাশিত । ইছাতে 
শউ্রীরাজরাজেশ্বরী” নামে রূপচাদ জাচার্ষ্যের একখানি থাতু- 
খোদাই চিত্র আছে। 

ও | 'অরদামঙগল'-_-১৮২৮ শ্রী শেয়ালদহ পীতাত্র 
সেনের যস্্ালয়ে মুত্রিত। ইহাতে ১০ খানি বাতু-খোছাই 
চিত আছে। এগুলি বীরচন্্র দ্,- ফপাদ আচার্য্য, রামধন 
স্বর্ণকার ও রামসাগর চক্রবর্ভা কর্তৃক খোদিত। . 

৪। “হনিহ্য়মঙ্ল সংসীত'__বর্ধমানাধিপতি তেজচত্রের 
আদেশে দেওয়ান পন্বাণচজ্র বা! প্রাণচজ ঘাবু কর্তৃক . রচিত। 
ইহা! গত শতাকীর তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হ্ম্ব। ই্াতে 


_ আধুনিক আরবী সাহিত্যের ধারা 


অধ্যাপক এ. বি. মৌহাম্মদ হুলতান্থল আলম চৌধুরী 


১৭৯৮ ত্রীষঠা্ে কযাসী আক্রমণের পর হইতে মিশরের 
সাষাজিক ও জাতীয় জীবনে জাধুনিকত! ও নৃতনত্বের শ্রোত 
প্রবাহিত হুইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তাবধারার অপূর্বা 
সম্মিলনে জাতিন চিত্তাধাক্সা এবং মন ও মন্তিক কত চুর 
জান্দোলিত ও প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা! উত্তরকালীম 
আরবী সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্য দিয়! জধিকতর হুস্প্ ও 
ফূর্ত হইয়া! উঠিয়াছে। এইঞ বিবর্তনের পশ্চাতে রছিয়াছে 
মহামতি মোহাম্মদ আলী পাশা, নছিক ইয়াধেঞ্সী, বুতরুছ আল 
বুন্তানী, তাহতাভী, আবহপ্লা পাশ! কিকরী ও আলি মোবারক 

পাশা প্রমুখ নেতৃত্বন্দ ও চিন্তানায়কদের অক্লান্ত শিক্ষা-সাধনা ও 
প্রচেষ্টা । ইউরোপীয় আদর্শে স্থাপিত শিক্ষ/দিকে তন, জাঁধুনিক 
রুচিসন্মত পুস্তক প্রণয়ন ও ছাপাথানার প্রতিষ্ঠা! যেমন মিশরে 
আহুনিকতার হ্থচন! করিয়াছে তদ্রপ তথাকার সাংবাদিকতা 
এই আধুনিকতার রযাত্রাকে অধিকতর ক্রুত ও বেগবতী 
কিয়! তুলিয়াছে। ১৮২৮ প্রঠাৰে সর্দগ্রথম মোহাম্মদ অলি 
পাশা “আল ওয়াকায়েউল মিছরিয়া” পঞ্রিকার প্রতি করেন। 
পরবর্তী যুগে মিশরের রাজজগৈতিক ও সমাজনৈতিক আবর্তন ও 
আল বকৃলী পাশা, ইব্রাহিম ছাদ দাছোকী, শেখ আলি 
ইউনুফ, সৈয়দ জামাদুক্ধিন আফগানী ও শেখ মোহাম্মদ জাবহহ 
প্রযুখ মনীষিব্বন্দের সাধনা ও যত আরবী সাংবাদিকতার 
ইতিহাসে মুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ১৯১৪ পরষ্টান্দে যে হিশরে 
মাত্র চার কি পাচ হাজার পত্রিকা! প্রকাশিত হইত আজ 
সেখানে তাক্স সংখ্যা ধাড়াইয়াছে পঞ্চাশ হাজারেরও উর্দ্ধে । 
পত্রিকার প্রচার ও প্রবণ সমভাবেই বিস্বৃত ও প্রসারিত 
প্ছইয়াছে। 

" সাংবাদিকতার এই অ্বাতাবিক উন্নতি ও বিস্তৃতি 
আপামরসাধারণকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কতির সংশ্রবে 
আনিয়া! দেশের জীবন ও চিত্তাবারায় মৃতনত্বের বিপ্লবশ্রোত 
প্রধাহিত করিস! দিয়াছে। যে ছান্দিক গল্ত এত দিন আরবী 
সাহিতে!র শ্রেষ্ঠতম বাহন রূপে পরিগণিত হইত তাহা! এখন 
অনেক স্থলে ভাষাতন্ত্, ব্যাকরণ ও জলঙ্কারের প্রভাবযুক্ত হইয়া 
সহজ, সরল ও সব্ধাবোবগম্য গদ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং 
ধিদেশী শব্ধ, কষ্ঠকন্সিত উপমা ও কথ্য ভাষা আজ আরবী 
সাহিত্যের অদসৌঠবস্বদ্ধি করিয়াছে । 


প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন মত 
আরবী ভাষার চিরাচরিত নীতির ব্যতিজ্মঘ, ভাবায় ক্র 


পরিবর্তন ও বিদ্বোধী মতবাদ, ও সংস্কতির সংঘর্ষের ফলে 


 * আল-ওয়াছেত; পৃ. ৩২৮০৬৩৭ 





আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতনপন্থী মনীবিব্্দ বিচলিত ও 
চফল হইয়া উঠিলেন। তাহারা ইউরোদীয় ভাবাপন ছুতন 
পন্থীদের বিরুদ্ধে মুন্ধ'ঘোষণ] করিলেন, এবং পুরাতন আরব 
ভাষাকে সর্ীবিত করিয়া জনসাধারণের এহপোপযোগী করিয়া! 
ভুলিতে চাছিলেন। নূতন পশ্থীয়াও পুর্ণোদ্যদে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইগেন। উভয় পক্ষই চাহিলেন দেশের জনমত ও এ৪তেচ্ছ! 
লাভ করিতে ; তাহাদের বাদাহ্্বাদ, তর্কবিতর্ক ও সমা- 
লোচনার ফলে দেশের সপ্ত শক্তি জাগিয়! উঠিল এবং সাহিত্য- 
সাধমার মহা-কলরবে দিগ দিগন্ত আবার রুখরিত হুইয়! উঠিল । 
পুরাতনপন্থীদের শত প্রচেষ্ট! সত্ত্বেও ভাষার মধ্যে পরিবর্ভন 
আসিয়া পড়িল, তদানীন্তন পত্রিকাসমূহ যথা, আল উরওয়াতুল 
উহ্ছকা, আল-মোকতাতক, আল হেলাল এবং আল মনার 
প্রভৃতি পাঠে তাহা! সহজেই অনুভূত হয়। এই সব পত্রিকার 
লেখকবদ আরবীর ব্যাকরণ ও চিরাচরিত নীতি অনুসরণ 
করিলেও, ছান্দিক গদ্যের শৃঙ্খল হুইতে আরবী তাঁধাকে 
অনেকটা! মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়/ছিধেন। 

আরবী তাষার এই পরিবর্তনের পশ্চাতে শেখ আবহছহর 
প্রভাব ও দান নহিয়াছে অপরিমেয়। তাহার খপ্র ছিল 
মিশরখাসীদের মন ও মস্তিষ্ককে জতীতের সংস্কার মুক্ত করতঃ . 
ইসলামিক কটি এবং জাধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ ও সমন্বয় 
সাধন করা। এই প্রচেষ্টার বাহনরূপে তিনি যে তাষ! গ্রহণ 
করিলেন, তাহাও হুইল জনেকাংশে অতীতের সংস্কারমুক্ত, 
সরল ও সর্বজসবোধগময | তিনি ইছাও সম্ভবপর করিয়! 
দেখাইলেন যে, আরবী সাহ্ত্যি ও ইসলামী শিক্ষা! বিজ্ঞান 
অতীত সংক্কার ও সংস্কৃতির সহিত সব্ধন্ধ ছি না করিয়াও 
আধুনিকতার সহিত সমান ভাবে পা ফেলিয়া! চলিতে পায়ে | 

শেখ আবহুছর আহ্বানে দেশের তদানীন্তন নুধীবন্দ তাহার 
পতাকাতলে জমায়েত হইলেন এবং তাহারই আদর্শে অনথপ্রাণিত 
হইয়া! এক সাহিত্য-সঙ্ঘ গড়িয়া! তুলিলেন। : তাহার! পুরাতন 
পন্থী শেখ এবং নৃতন পন্থী আফেন্গীদের চরম পথ ও নীতিগুলি 
পরিত্যাগ করতঃ মধ্য পন্থাই অবলম্বন করিলেন। ১৯০৭ 
ধ্ঠাযে সৈয়দ আহমহ লুতক্ীর সম্পাদনায় এই দলের রুখপত্র 
আল জরিঙা পত্রিফ] প্রকাশিত হয়। তাহাদের উদ্ধেউ ছিল 
শিক্ষা, চরি-গঠন ও স্বাধীনতার বা প্রচারের ঘা মিশম্বেন্স 
জীবন গঠন কর এবং সঙ্গে সঙ্ে ইসলামিক সংস্কতির সঙ্গে 
সন্বদ্ধ ছিয় না! ফরিয়! দেশের সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজ- 
মীতিতে পশচান্তা সত্যতার বী্ধ বপন করতঃ জাতির অর 
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বালি জিত ও রাতে করা ভোলা ১৯১৪ ্াবে 


মাজনৈতিফ.কারণবশতঃ জাল জন্িদা পত্রিকার প্রচার বদ্ধ 


হইয়া গেলেও, তাহার প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই, _তাহারই 
কল্যাণে আরবী ভাষা এক সর্ধবাদিসন্মত নূতন রূপ পরিএহ 
করিল, ঘাস! উত্তর কালে জারবী সাংবাদিক জীবনের সর্ধতরই 
সঞ্চারিত হইয়াছে । 

: অধুনা প্রতিঠিত মিশরের ফোয়াদ আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ও 
আরবী ভাষার সংস্কার ও আধুনিকতার প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ঠ 
সহায়তা করিয়াছে । ১৯২২ ্রষ্টাকে ডষ্টর মোহাম্মদ হোসেন 
ছায়কলের সম্পাদনায় “আছ ছিয়াছত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়ঃ 
তাহার কল্যাণে মিশরে আধুনিকতা ও জাতীয়তার শক্তি 
সর্বতে।ভাবে শক্তিশালী ও বঞ্চিত হইয়াছে.। দেশের তদানীন্তন 
মনীষী ও সুবীবন্দ__ধাহারা আছ. ছিক্াছত পত্রিকাকে কেন্্র 
করিয়া সাহ্ত্যিসেব।য় অবতীর্ণ হুটয়াছিলেন তাহার! সাঞ্চিত্যিক 
সমালোচনা ও আরধী ভাষার ইতিহাসের প্রতিই অধিকতর 
গুরুত্ব জারোপ করিয়া! গিয়াছেন। এই নূতন পন্থী পঞ্জিতরাও 
ছুইটি ব্বতন্ত্র ও বিভিন্নমুখী পথ বরিয়! চলিয়াছেন--একাধারে 
ভষ্টর মননুর ফাহু মী, অধ্যাপক আহমদ আমিন ও মোস্তফা 
আবছুর রাজেক প্রসুখ পণ্ডিতবন্দ বিশ্বাস করেন যে অতীতের 
বৈশিষ্ট্যমক় ইসলামিক সংস্কৃতির অনিষ্ঠ সাধন না করিয়াও 
আরবী সাহিত্য পাণ্চাঙ্ডোর বিরাট সাহিত্য-ভাগ্ডার হইতে 
প্রেরণা লাভ করিতে পারে | প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আব্বাস 
মাহমুদ আল আক্কাদ এবং খ্যাতনামা! কধি ও ওপন্কাসিক 
আবদুল কাদের আল মাজেনীও এই মতেরই অনুগামী । অপর 
পক্ষে ডক্টর তাহ! হোসেন আধুশিকতার চর়ম নীতিরই অহ্সরণ 
করিয়! চলিয়াছেন। তিনি চান আরবী সাহিত্যের সমা- 
লোচনায় বৈজাশিক ও ইউরোপীয় নীতির প্রবর্তন করিতে । 
তিনি বেন আরবী সাহিত্য সগ্ষন্ধে প্রাচীন পঙ্ডিত ও সমা- 
লোচকদের অভিমতকে বিজানের রুদ্রালোকে পৰীক্ষা ন! 
করিয়! অন্ধ ভাবে মানিয়৷ লইবার কোণ যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নাই। জীবতন্ববিদ্‌ ও উদ্ভিদতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ সমালোচনার 
যে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে নিভাঁকি ও 
নির্বিকার চিভে আরবী সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবর্তন 
ক্ষরিতে হইবে ।* তার জন চাই বন্দায় ও সামাজিক 
সংস্কারমুক্ত, পক্ষপাতশূ্ড শুদ্ধ মন। তদীয় প্রসিদ্ধ আল 
আদাধুল জাহেল্গী ব] 'প্রাক্ইসলামিক মুঈীয় সাহিত্য গ্রন্থে 
প্রমাণ ফরিয়াছেন যে প্রাক্-ইসলামিক সাহিত্যের নামে যে 
সাহিতা আজ সর্ধাত্রপ্রসিদ্ধি লাত করিয়াছে তার অধিকাংশই 
অলীক ও ইসলাহিক স্ুগে রচিত । চতুষ্ধিকে এই পুতকের 
বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য হী সমালোচনা চলিতে লাগিল, 





. .&:191479 270 20067178570 27 20094 ৮5 0.০, 
4020, 02845 


জাধুনিক জারবী সাহিত্যের ধারা 
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কিন্ত শত বাধা -বিথের কত দিরাও তিনি আরবী সামিত্য 


সচেষ্ট হইলেন । আছ. ছিয়াছত পত্রিকার “ছাদিতুল আরবাজ! 
বা বুধবারের আলোচনা শর্ধক ভন্তে ঠাহান্র সমালোচনামূলক 
প্রবন্ধাদি অনেক দিন বরিয়া! প্রকাশিত হইয়াছে, তথ্যধ্যে তিনি 
উন্দিয়া এবং আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবিম্বন্দের ঘথ! আবু, 


.মওয়াছ, শশার বিন বুদ, নূর্তী বিন জয়াহ প্রতৃতিন্ম 


কবিতার বিভিন্ন দিক লইয়া বৈজ্ঞানিক ও স্বাধীন ভাবে 
জালোচন! করিয়াছেন । 

যাহাই হউক ১৮৮২ হইতে এ যাবৎ মিশরে বিভিন্ন 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তশের ফলে আরবী সাহিত্যে 
54555955848 
পিয়াছে। 


আধুনিক আরবী কবিতা 


আধুনিক জারবী কবিতার আধুনিকতা ও অভিনবত্ধ তার 

ভাবধারা, বিষয়বস্ত ও দৃ্িতঙ্গীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, হন্ 
এবং গঠনের দিক দিয়া- তাহ! এপনও আব্বাসীয় যুগের প্রভাব 
সুক্ত হছুইতে পারে নাই। কবি আহমদ শওকীর হৃটিবুখী 
প্রতিভার কল্যাণে কয়েকটি নৃতন ছন্দের আবির্ভাব হইলেও 
তাহা পুরাতন ছন্দের সংস্কার বই কিছুই নয়। মিশরে 
খিয়েটার, ফিত্ব কোম্পানী ও বেভার-কেন্ত্র স্থাপিত হওয়ার 
ফলে ঝজল বা লোক-কবিতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, 
কিন্ত তাহা এখনও সাহ্ত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। 
পরলোকগত কবি আহ্মদ শওকী এবং হাফেজ ইব্রাহিম 
আধুনিক আরব সাহিত্যের শ্রে্ঠ কবি। তাছাদের শুচুষ্- 
প্রসার্দী দৃটিতঙ্গী ও হিশক্ের অতীত গৌরবকাহিনী বর্ণনার 
ফলে দিখ্িদিকে জাজ জাতীয়তা ও খ্দেশপ্রেমের শ্রোত 
প্রবাহিত হইয়াছে । এতৎসতেও শওকী এবং হাফেজের মধ্যে 
মুলগত পার্থক্য রহিয়াছে )১-আনন্দ এবং গৌরবের দিকটা! 
যেমন শওকীর মধ্যে অধিক প্রকট হইয়াছে তগ্তপ ব্যথা এবং 
বেঘনার দিকটা হাঁফেজের কবিতার মধ্যে অধিকতর লীলায়িত 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে শওকী এবং হাফেজের কবিতা হইতে 
ছইটি উদাহরণ উদ্ধত কর! সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন!। 
শওকী বসন্তের প্রশংসা! করিয়া! বলিতেছেন £_ 

জআজারু আক্ষবালা! কুষ্‌ বেন! এয়া ছাছি, 

“ছায়কির রবিআ! ছাদ্দিকাতাল জারওয়াছি। 

এজম! নাদামাজ জরফে তাহত! লেহয়ায়িছি 

ওয়ানশুয় যে ছাহাতিছি যেছাতার্‌ রাছি। 

“মার্চ মাস আসিয়াছে, হে বন্ধু এস এবং জীবনের 


-__-- আনন্দোদ্যান বসত্তের অভ্যর্থনা ফর।. আনন্দের হুাসেবী 


» পাটা শী 


* আল আঁঘাবুল জাহেলী ১-৫৭ পৃঃ. 





কলে তামার পাকা নান কর এ তার জাম, 


প্রা্চণে আনদন্গ শয্যা বিদ্কৃত কয়।” 
| ক মার অত লে কিতা শেখ নমর গোফ- 
গাথায় বলিতেছেন ঃ 
. বারও বারি রাজা 
রাজ্জজাতান 
ওয়া ফাদাত উদ্ুমূল কাওনে বিল জাবারাতি | 
ওয়াফিমিছরা বাকিন্‌ দায়েহল হাছাক়্াতি। 

ওয়াফিশ শামে মাফ জুউন্‌, ওয়াফিল কুরছে নাদেবুন, 

ওয়াফি তু'নাছা! মা শেয়তা মিন ঝাফারাতি। 

“প্রাচ্য আজ গভীর শোকে ক্রপ্গন করিতেছে, তাহার 
শোকে সমস্ত জগৎ প্রকম্পিত এবং সমস্ত হ্& জগতের চক্ষু অশ্রু- 
ভারাক্রান্ত । ভারত্যেও শোকের ছায়াপাত হইয়াছে, চীনেও 
ছঃখের শ্রোত. প্রবাহিত হইয়াছে, এবং মিশরের ঘরে ঘরে 
চিরত্বন ছঃখ গুমরিয়া কীদিতেছে। সিরিয়া আজ বেদনাবিখুর, 
পারগ্থ আজ শোকগাথায় মন্ত এবং তিউনিসের দিকে দিকে 
আজ করুন হ1-হতাশ |” 

যাহাই হউক, শওকী এবং হাফেজ মিশরের জাতীয় 
জীবনের গৌরবগাথা গাহিয়া সমস্ত দেশ এবং জাতিকে অতীতের 
মহিষায় উদদ্ধ করিয়! গিরাছেন। এতৎসত্ত্বেও তাহারা সম্পূর্ণ 
ভাবে আধুনিক নফ্নে । ডট্টর মোহাম্মদ হোছেন হায়কলের 
মতে শওকীর কবিতায় ইছলামিক এবং পাশ্চান্তা দর্শনের 
অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে ।১ কিন্ত ভর তাহা! হোসেন এই 
মতের ঘোর বিরোধী । কিনি হাফেজ এবং শওকী উভয়কেই 
মধাযুীয় কবিদের মব্যেই গণন| করেন এবং বলেন বে ঘর্ডমান- 
কালের কবিক্ন! না অতীতের জাইন কাহুন বিশ্বসতহ্ুত্রে মানিয় 
চলিয়াছেন, না বর্তমানের । তাহাদের পুর্ণ ভাঘাজঞান ও মান- 
সিক সক্রিযতার অভাব বর্তমান জাযবী কবিতার নিক্ষিরতার 
জন সর্বাতোন্ডাবে দায়ী 1২ তাহার! মিশরের জাতীয় ছীবনের 
আশ।-আ[কাকঙ্জার ব্যাখ্যা করিলেও, পাশ্চান্য আধুনিক 
মহাকধিদের মত জগংকে কোন প্মরদীয় বানী দিয়া যাইতে 
পান্দেন নাই । জনসাধারণের আীবনধারাকে তাহারা পর্ি- 
চালিত করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ জনসাধারণ কর্তুক তাহার! 
পরিচালিত হইয়াছেন ।৩ তবুও তাহাদের সাধনা ও ত্যাগ 
ভবিস্তং কবিদের ষাত্রাপথকে অধিকতর প্রশত্য ও সুগম করিয়া 
দিয়াছে । পাশ্চাভ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আন্নর্যয কবিতার 
দুতদত্ব ও জাধুনিকতার বার! ক্রুত গতিতে প্রধাহ্িত হইয়াছে ) 
ঈদের পর়াইপতিক গা সাই পরিযা না হইলেও 








শ্পসপিসশী 





. ৮) আশ শওকীরাত, ১ খও, ভুষিকী। 
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লজ কি দিয়া অক 
. ক্ষবিতা সম্পূর্ণ়পেই আধুনিক | 


উপস্াস ও কথা-সাহিত্য 
আয়বী সাহিত্যের আধুনিকতা ফবিতান চেয়ে উপভাস ও 
কথা-সাহিত্যের মধ্যেই অধিকতর দুষ্প&। আক্নবী কথা- 
সাহিত্য অনেক দিন এঁতিছাসিক উপক্তাস ও ইউরোপীয় ভাষায় 


_ জনপ্রিয়-উপভাস অন্থবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত পরবর্তীকালে 


সাংবাদিকত!র প্রসার ও জনপ্রিয়তা কথা-সাহিত্যের অন্থ- 
শলদকে সার্বজনীন করিয়া তুলিরাছে। প্রথমতঃ ইউর়োপীর 
ভাষার প্রসিদ্ধ কতিপয় উপন্ভাস আরবী কথা-সাহিত্যের জাদর্শ 
ও মানদণ্ড হিসাবে গৃহীত হইল এখং সেই আদর্শকে ভিডি 
করিয়! আরবী কথা-সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন চলিতে লাগিল । 
মনফলুতী, আজ-জারয়াত এবং আল-মাজেনী প্রমুখ মনীষিত্ন্দ 
যথাক্রমে তাহাদের “জাল-আব্রাত' “ফাইল? এবং “ইবছুত- 
তৰীয়া” প্রভৃতি অনুদিত গ্রন্থাবলীতে বিদেঞ্ট সাহিত্য অন্ুধাদের 
একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন । বিপুল উৎসাহ ও উত্তমের 
সহি অছ্বাদ কার্ধ্য চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে ডক্টর 
মোহাম্মদ হোসেন হায়কল, তওফিক হাকিম এবং আলমাজেনীর 
নেতৃষবাধীনে কতিপয় প্রতিভাশালী লেখক ও অনুবাদক 
মিশরীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও চিত্র-সম্বলিপ্ত মৌলিক উপন্তাস 
রচনায় ব্রতী হইলেন । ভর তা'হা হোসেন প্রীত “আল- 
আয়য়াম' আলমাজেনী গ্রশ্নত “ইব্রাহ্ম়ুল কাতেব', তায়সৃর 
প্রশ্নত "আল আতলাল' এখং জাবুহাদিঘ প্রনীত “ইবনতুল 
মামলুক' প্রদ্থৃতি উপন্ভাসকে বিন! দ্বিধায় মৌলিক মিশরীয় 
উপন্তাস নামে অভিহিত কর] যাইতে পারে। 

আন্মবী উপন্াস ও কথা-সাহিত্যের এখনও যাত্রারস্ত ঃ 
হুর্বলতা ও অসামঞ্জন্ত এখনও পদে পদে । এততৎসত্বেও' 
অধ্যাপক আহমদ জামীনের যুক্তি ও গভীর দৃটি শক্তি, আল 
মাজেনীর হাশ্করস, ডষ্টর ছায়ফল. ও তওফিক হাকিমের 
দার্শনিক দৃষ্টিতঙ্গী ও তাহাদের বিভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যষয় বর্ণনা- 
পদ্ধতি হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে আরবী উপস্তাস সাহিত্যের 
ক্রমবিবর্তনেয় ধার! এখন ক্রত গতিতে পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর 
হুইতেছে। সেদিন ছুয়ে নহে যখন আরবী আবার পৃথিবীর 
ভাষাসমূহ মধ্যে নিজের উপযুক্ত আসন পরিগ্রহ কিবে। 


_ গবেষণা ও তুলনামূলক সাহিত্য . | 

ডক্টর তাছা হোসেন আরবী সাহিত্যে ঘে বৈজানিক 
সমালোচনা ও গবেধণার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা! এখন 
ফলপ্রন্থ হইতে চলিয়াছে। মিশয়ের আধুমিক মরীষিবন্দ 
অতীতের সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ বৃদ্ধ মন লইয়! পাশ্চাত্য বনীবিত্বন্দের 
অন্থকত্ণে, সত্যান্থসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন । তাহার ফলে কত 


্ .সনাধিষ্কত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কত, সন্দেহে. 'স্হতজাল 


(আয়ুনিক জারবী পাহিস্থের হারা . 





চিত তন নুজ্জতুনজ্তু্চা 


১ ভিত িকতূত নব 


৪৮819২7৮৮45 চাহি অনুযায়ী আরবী ভাষাকে লাহিত্যিক ও বৈজাদিক 


অকাট্য গুক্তি ও নিভাঁকতায় সহিত প্রাহৃ-ইছলাদিক যুগের 
সাহিত্যের ধিচায় ও সমালোচনা করিয়াছেন ; তাহার ফলে 
প্রাকৃ-ইছলামিক যুদীয় সাহিত্যের সততা সংশয় পূর্ণ এবং সেই 
সুপেয় সর্ধ্বজনমা্ত ও শ্রেষ্ঠতম কবি ইমকুউল, কারসের অস্থিত্ব 
পর্যযত্ত সঙ্গেছেজনক হুইয়! দাড়াইয়াছে। অধ্যাপক আহমদ 
আমিন ততপ্রদ্নীত হঙ্গরতের জীবনীতে ওাহার জীবনের বিডির 
. দিক বিদ্িপ্ন দৃষ্টিতর্দীতে খিচার করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান ও 
ফুঙ্জির আলোকে ব্যর্জিবিশেষের জীবনী জালোচনা মধ্যযুগীয় 
আরবী সাহিত্যে অতীব বিরল, আধুনিকতার সংস্পর্শে তাছা'র 
যাআাপথ সুগম হুইয়াছে। ভর মোহাম্মদ হোসেন ছায়কল ক্কৃত 
ছায়াতু মোহাম্মদ এন্ছে ইজরত (দ:)এর জীবনী দার্শনিক দৃষ্ি- 
ভঙ্গীতে আলোচিত হুইয়াছে। দ্দাঝ,র রহমান বে জাল- 
জাজ্দাম ততক্ত “বতলুল আখতাঁল” গ্রন্থে হ্জরতের জীবনীকে 
তাহার সমপামক্সিক ঘটনাবলী'ও পারিপার্থিকতার আলোকে 
আলোচনা কৰিয়াছেন। 
আলোচনা! ও তুপনাবূলক গবেষণার এই নুতন মনোত্বভি 
জাজ আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে তাহার আলোকসম্পাত 
করিয়াছে । ইহার কলে আরবী সাহিত্যে মৌলিক গবেষণ! ও 
সত্যান্বেষণের নবযুগ আর্ত হইয়াছে । . আব্বাছ মাহমুদ আল 
আকৃকাদ প্রশ্ীত “রাজ আতুজাবিল জালা” ও ইবহুর রুমী ওয়া 
ছার়াতুছ মিন শেরিছি এবং মাহমুদ শাকির প্রশ্নত মোতানব্বী 
সন্বস্কীয গ্রন্থ প্রভৃতি আধুনিক আরবী সাহিত্যের মৌলিক স্ষ্টি। 
মাহমুদ শাকির ক্কত মোতানবধী সন্বস্কীয় গ্রন্থ শুধু মৌলিক নছে 
বরং প্রতিক্রিয়াশীল । প্রোজ্ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন 
যে মোতানব্ধী জলবাহকের পুত্র ছিলেন না; তিনি প্রসিদ্ধ 
সৈষ্বঘ বংশের আলবী শাখা-সন্ভৃত ছিলেন এবং মহামান্ত 
সুলতান সার়ফুক্ছৌলার তম্মীর প্রেমাসক্ত হুইয়াছিলেন।১ এই 
মতবাদ যোতানব্বী সন্ব্ধীর চিরাচরিত সমস্ত মতবাদকে সম্পূর্ণ- 
্ষপে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে 1 
এতাছুশ লেখা ও গবেষণা আরবী সাহিত্য জগতে নব- 
জাগরণের বাধার! প্রবাহিত করিয়! দিয়াছে । বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিভালয়, শিক্ষানিকেতন, সরকারী ও বেসরকারী সাহিত্য 
প্রতিষ্ঠান আজ একযোগে আরবী ভাষার সংস্কার ও বিস্তার 
সাধনে মনোনিযেশ করিয়াছে । ১৯৩২ শ্রিষ্টাব্ষে আরবী 
ভাষার সংস্কার সাধনের উদ্দেঞ্ডে দিশরে “রয়েল ফিললজিকাল 
একাডেমী, স্থাপিত হয়। 


আরবী ভাষার সংস্কার 
জনখী ভাষার সংক্ষান্কঞ্জে প্রো্ড ফিললজিকাল 
একাডেমী নিঃলিখিত উদ্দেশ্যাবলী এ্হণ করিয়াছে £ 


১) আল মোষতাতক ১লা জাহরারী ১৯৩%। 





বিষয়সমূহ ঘর্ণনা করিতে সক্ষম করিয়া তোলা । 

২। বিদেলী ও কথ্যপরিভাষাকে আরবী কাপ প্রদান কমা 
যদি জঙ্ছসম্ধানের পরেও জারবী ভাষায় প্রোক্তরূপ প্রতিশ 
পাওয়া না যায়। 

৩। সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্গলিত আধুনিক 
অভিধান সঙ্কলন কর! এবং গ্রাম কথ্য ভাষাসসূহকে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে পরীক্ষা করতঃ গ্রহণোপযে।ঈ শবসবৃহ গ্রহণ কা! ।১ 

উক্ত একাডেমীর তত্বাবধানে ১১টি সাখকমিটি স্বাপিত 
হইয়াছে । আরবী াষার বিভিন্ন দিক ও পরিত্তাঘা শহয়া আলো- 
চনা ও গবেষণা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য । ১৯৩৪ আষাবে 
সর্বপ্রথম “একাডেমী'র গবেষণা সন্ষলিত বুখপএ প্রকাশিত 
হয়। তাছান বিরদ্ধে নানার্দিক হইতে প্রতিবাদ উঠিল--জন- 
সাধারণের মতে একা ভেমী লুণ্ত ও পরিত্যক্ত পরিভাঘিক শব্ষকে 
সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টিত হুইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত কথ্য 
পরিভ্ভাষার পরিধর্ডে একাডেমী কর্তৃক গৃহীত নুতন পরিভাষা! 
ব্যবহার করিতে তাহার! জন্বীকার করিল। 


সে যাহাই হউক, এইরূপ বাদান্থবাদ সাহিত্যজগতে নুতন 
নয়। যে মুল উদ্দেশ্য ও ভিভিকে অবলম্বন করিয়! ফিললঙজি- 
কাল একাডেমী কর্থে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা! হইতেছে জারব 
জগতের মধ্যে ভাষাগত ও সংক্কতিগত সামঞ্জন্ত ও একতা 
সংরক্ষিত করিয়া! তাধার অবনতির পথ রদ্ধ করা । আরব 
রাইশক্তি ও সভ্যতার পতনের পর আরব জাহানেন্ দিকে 
দিকে ঘে অবসাদ ও গ্লানির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল 
তাহার ফলে আরবী ভাষা বিভক্ত হুইয়! কত্ত ত্র গণ্তীর মধ্যে 
স্বাধীনভাবে পরিপুষ্ঠী লা্ড করিতে লাগিল | কিন্তু কেন্রচ্যুতি 
ও আদশচ্যুতি হুইল ভাষার্জীবনের 'সঙ্চটতম অবস্থা। যে 
ভাষা জতীত জাদর্শ বূলগত বৈশিষ্্য ও এঁতিসকে বিসঙ্ছবন 
দিয়া কথ্য ভাষ! রূপে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে বিকাশ লাভ করে 
সেই ভাষার ধ্বংস ও বিলুপ্তি অবশ্যত্তাবী ॥ কয়েক শতান্বী 
পরে সেই ভাষার নূলগত বৈশিষ্ট্য ও সমক্ষপতা আবিষ্কার কর! 
গবেষণ।র বিষয়বন্ত হুইয়! ফ্াড়ায়। জগতের তাষার ইতিহাস 
ও ভাষা বিজ্ঞান এই সত্যই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে । এই 
সত্যকে উপলদ্ধি করিয্বা ফিললজিকাল একাডেমী ভাষান্গ 
সমরূপতা রক্ষার্থে যে মহান সাধনায় ব্রতী হইয়াছে. তাহা 
সর্ধযতোতাবে প্রশিধানযোগ্য । ভাবার অস্তিত্বের জ্ভ যেমন 
জীবনী-শক্তির দরকার তঞ্প ভাষার স্বাস্থা ও সবলতার 
জভ বাহ আবহাওয়ার দর়কায় | ভাবার নূলগত বৈশিষ্ট্যকে 
বিসর্জন না দিয়া আবশ্যক 'মত বিদেশী শকও রহ করিতে 


১। বা মানা াদিযাডিন মক, 
১ম খগ) ২ প্রঃ 
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হইবে নচেৎ ভাষা অনেক স্থলে ছুর্বাল ও পড় হইয়া! পড়িবে । . 


এই উত্তর দিকে হৃটি রাখিয়া এফাতেনী কর্ণক্ষেয়ে অবস্তীর্শ। 
আরবীয় জাতীবত! ও দেশাত্মবোধের মহাকললোলের সঙ্গে সঙ্গে 


১৩৫ 
আন্রবী ভাষাও তাল বিলাইযা চলিয়াছে_-লে দিন রে মে 
ঘখম আন্ববী ভাষা জাধানন তাহার গোৌঁছধময় আসন গ্রহণ 
ফয্সিষে। 


নব-সন্ন্যাস 
 ভ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


৯ 


খাহিয়ে আসিয়া! ছ'জনে গঞ্জের দিকে চলিলেন। রাত্রি বেশি 
মন! হইলেও সন্ধ্যা বেশ ভাল ভাবেই উৎরাইয়া গেছে। 
গভীর মৌন-_অনেফ ছুর পর্যস্ত কোন কথাই হুইল না 
ছ'জনের । সেখান হইতে টিলার পথটা! আলাদা হইয়া! গেছে, 
তাহার কাছাকাছি জাসিয়! টুলু প্রশ্ন করিল-_“এর কোন 
উপায় নেই ভার ?” 

কোন্টা! ঘে টুলুর মনে বেশি চাপ দিবে মাষ্টার মশাই 
এখনও আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, প্রশ্ন করিলেন--. 
পচরণদাসের মেয়েটার ব্যবহারের কথা বলছ ?” 
- এনা) ভেবে দেখলাম ওটা ভালই হয়েছে, আমিই তুল 
করছিলাম । জামি বলছিলাম খনির এই সমন্ত ব্যাপারটা, 
আরও কত ভীষণ বোধ হয় থুটয়ে দেখাও হ'ল না। 
খলছিলাম বুজিয়ে দেওয়া যায় না?” 

কথা সহুক্ধভাবেই বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বেশ 
বুঝ! গেল গ্রই কয়েক ঘণ্টার সমস্ত অভিজ্ঞতার আতঙ্কটা তাহার 
পিছনে রহিয়াছে । 

মাষ্টার মশাই বলিলেন-_“সেটী সন্ধব নয়।...ঘদি সম্ভব 
হ'ত তো উচিতও হ'ত না টুলু।” 

টূদু খমকিয়! গাড়াইয়! পড়িল, বিশ্থিত হইয়া প্রশ্ন করিল-_ 
“উচিত হ'ত না!” 
“ "সভ্যতা চাক! পেছন দিকে ঘোকাতে যাওয়া! অর্বাভার্বিক 
টু আর সেইজন্ে বোধ হয় পাপও, যদিও এটাও সত্যি যে 
সভ্যতায় গতি ফুটিল।” 

টুদু নির্বাকই ঈাড়াইয়া রছিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন__ 
“একটা বেয়াড়া প্যা্লাডক্সের মতো! শোনাচ্ছে, না? বেশ, 
তার গতিপথ্ের বেশ বড় বড় ছট্টে! ল্যাগুমার্ক নাও-_একটা! 
মান্ষের উচ্চাশার (হরাশারও বল! চলে) আর একটা! 
তোমার ধর্মের । প্রথমটা নজির হিসেবে রইল ইজিপ্টের 
পিল্বামিত আর খিতীর়টার- জগক্লাথদেবের মন্দির--ভাবতে 
পান্ন প্রত্যেক্টাতে কত লোকক্ষয় হয়ে থাকবে--কত বেছনা, 
কত ছঃখ, কত অত্যাচাক্স, কত হা-হতাশ 1?" . 

জবার নীরবষে অঞ্জসন্ন. হইতে লাগিলেদ। . টিলায় গোড়ার 


ছইটি পথের সঙ্গমে আসিয়া বলিলেন-_“জগহাথের মদ্দিরেকর 
উদ্াহরণটাই দিই টুলু-_ঠিক এই রকম, আমাদের এই সভ্যতার 
দেউলটাও গড়তে অনেক কিছু লাগল--.ছুঃখ-ক্ জঅত্যাচার- 
অনাচার--_বোধ হয় অনিবার্ধ ছিল এসব । এবার হুঃখ দিয়ে 
তৈরি মন্দিরে দেবত প্রতিষ্ঠঠর সময় এসেছে- মানুষের আনন্দ 
দেবতা । জামাদের ঝুগের এই ব্রত, আর এই ব্রত উদ্যাপন 
করতেও খানিকটা ছুঃখ আছে। সভ্যতার দেবতা আরও বেশি 
চান, দেউল তুলতে যা হু”ল,হ'ল, এখন তার ধেদী ডুলতেও তো! 
তোমাদের মতন অনেককে জাল্মবিসর্জন দিতে হবে ?."'আজ 
যাও, রাত হয়েছে, বেশ ক্লাত্গও আছ ।” 

নিজে ছ্ছলের টিলার পথে পা দিলেন । 

প্রশ্ন যাই করুক, মাটির উপর পা দেওয়া পর্যস্ত টুধুর মনে 
একেবারেই একটা উল্টা শ্রোত বছিতেছিল। কি আনন্দ | 


. এই মাটি, এই বাতাস, এই আকাশ প্রতি মুহূর্ত আমাদের 


খিরিয়া জাছে বলিয়াই যেন ভাল করিয়া পাওয়| যায় নাই এত 
ধিন_-কত মধুর ]--কত মধুর | খনির সঙ্গে খনির সমগোক্ 
যাহা কিছু-_ছুঃখ-ক&, অভাব-অভিযোগ, অত্যাচ্র-জনাচার 
সব কিছুর সঙ্গেই সন্ধদ্ধ ঘুচাইয়! দিল টুলু। যাহার] ইচ্ছা! করিয়! 
জোয়াল ঘাড়ে করিবে- লোভের, মায়ার, মোহ্র- তাহারা 
তো ভুগিবেই এমন করিয়া বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্ত, সবাই তো! এক 
জুরে এই কথাই বলিয়া গেছেন। টুলু কি করিবে? না, 
ফিরিয়! চলো! জাশ্রমে, যেখানে বিরাটতর মুক্তির জালো কোন 
এক দূর জলক্ষ্য জগং হইতে আসিয়! পক্িতেছে ৷ টুলু মনে 
মনে শিহরিয়া উঠিল- বুদ্ধ নিজের সন্তানের মার়াভোর ছিন্ন 
করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, জার ও গিয়াছিল পরের সস্ভানকে 
বুকে জড়াইতে 1 চমৎকার ! প্রশ্থুতি-মেয়েটর প্রশংসা করিতে 
হয় নিজে মুক্ত হইয়া! তাহাকে বীবিবায় ব্যবস্থা করিয়াছিল 
মন্গ নয় | চম্পা ধাচাইয়াছে তাহাকে 7 শত ধন্তবাদ চম্পাকে। 
কিন্ত কি ভীষণ জীবন | টুলু সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া! আসিয়াছে, 
খনির সঙ্গেও, বস্তি সঙ্গেও, তবু তাহাদের স্বতি হইতে যেন 
কোনমতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ফ্রিতে পান্িতেছে না ।. মাষ্টার 
মশাই বলিয়াছিলেন-_-বদ্ধিতে তুমি পরিণামটা! দেখেছ, খনিক্ব 
মধ্যে তায় কারণটা রেখাব । সত্যই অসম ছীবদ--উদু এক 


পি পপি সি 


ঘার একটু দেখার অভিজতাতেই টুলুর খন এই অবস্থা, যাহার! 
তুক্তভোদী তাহার! সাদ। চোখে এর উঞ্নতা্টা ফি করিয়া বহন 
করিবে? চরণদাদের আবার এর ওপর আছে চম্পা, নিজের 
ফন, খনি-ক্ীবনের-.-আর তারই পরিপাম বন্ডি-জীবনের গ্লানি 
মাখিয। চোখের সামশে ভূবিয়! যাইতেছে । কি করিয়! দেখা 
যায় এ দৃণ্ত? চম্পার কথা মনে ছইতেই টুলুর ঘৃষ্টি যেন তাহার 
ছবিটির উপর নিবদ্ধ হয়া গেল প্রত্যুৎপন্ন জুমতি-_ শিশু ভুমি 
হওয়ার এঙ্গে সঙ্গেহ সে ছবের খন ইটিয়াছে। ভাঙার পর 
সেই ছেলেকে কাড়িয়! লওয়া ! এএগুপা শ্রীলোকের মধো-_ 
এতগ্ুল। মাহুযের মধ্যেই বল। চলে, এখ মেয়েটিরই একটা 
ব্যক্তি স|ছে। বু9 কষ্ঠ হ্য়, বরং সেইজন্জই বেশি করিয়া 
কষ্ট।*.-আরও একট কথ চন্পাদদের পরিবার ওপই মধ্যে 
ভত্র, অন্থাগতিকে শামিয়া গেছে। চন্রণপাসের সেই 
ফথাগুপা দেই অবস্থাতেও ট্রলুর কাশে খড় বাঞ্ধিয়াছিল- - 
“কি করি, পেট বড় ছশমণ, নইলে বোষটমের ছেলে-*” 
টূলু বাড়ির দিকে গেল 71, ওপিকে যাইতে পা উঠিতেছে না। 
বস্তি আর স্কুণটা বাধ দিয়া! এই বিকেই দুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল । জীবনে তাহার আবিকার মতো অভিজ্ত1ও হর 
নাই কখনও, মন এত ভারাক্রান্থও হয় নাই। অথচ ভাবটা 
যেন শুন্ত তার । টুলু এতদিন য! আশ্রয় করিয়াছিল__ধর্ম, তাহা 
হইতে সে শ্বলিত-__সত্যই, পৃথিবী এই দিকটা দেখিয়া ধর্মকে 
মনের একটা বিশাপই বলিয়া! ধোধ হয়, অথচ এই ধর্ম থেকে 
যে মাষ্টার মশাই ঠ1হাকে লি হ করিলেন, তিনিও আজ টুলুর 
জীবন থেকে অস্তমিত । খণ্চি-ক্সীবন আর খনি-জীবশের সঙ্গে 
সংশ্রব খোচ।নো! মানেই তে! তাহ।র জীবনে মাহী মশাহকেও 
অর্থীকার কর।। ভালমন্দ সব হাঁরাইয়। এ ঘেন একটা বিরাট 
শুভতা। 

রাত হইয়! চলিয়াছে ; নিতার্ড নিশিতে পাওয়ার মতই 
টুলু নিরুদ্ধেশভাবে ঘুরিয়! বেড়াইন্সেছে। তৃষা পাইয়াছে, এই 
অনুূতিটা যেন খনির মধ্যে প্রবেশ কর! থেকেই ছিল, এখন 
ওটাকে স্বীকার করার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আরও একটা অহ্থ- 
ভূতিকে স্পষ্ করিয়া তুলিল-_.ক্ষ্বা, অসহ্‌ শুধা পাইয়াছে। 

টূলু একট কাজ, একটা অধলম্বন পাইয়া যেন বীচিল। 
প্রকেটে হাত দিয়া দেখিল খুচরা তিন আনা পয়সা পড়িয়] 
আছে। হুন্‌ হন করয়। গঞ্জের দিকে ৮লিল | দে(কান প্রায় 
সব বদ্ধ হইয়া গেছে, অনেক থু'জিয়া পাতিয়া একটা! মুড়ি আর 
ফুলুরি.বেগুনির দোকান পাওয়! গেল ; দে।কানি বুড়ি ঝাপ 
ফেলিযার ব্যবস্থা করিতেছে ।*"*আছ্ার্ষের অপূর্ণতা জলগে 
মিটাইয়া টুলু আবার ক্লাকায় আপিয়! দ্াড়াইল।--.মুখে এক 
বার একটু হাসি কুটিল---চখৎকায় [_-খমি-বন্ধি-জীবনের যেন 
ছোয়াচ লাগিয়াছে, খাবার যা! জুল তাহাও নেশার চাট | বাঃ, 
জীবনে অপূর্ব একটি রাত্রি দেখা দিয়াছে, চিরদিন মনে থাঁফিবে। 

তবু চিন্তাটা একটু স্বচ্ছ হইল, টুলু এটা বেশ বুঝিতে 
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পারিল যে ছ'দিক ছাড়িয়া ধীচা চলিবে দা । আর এটাও ঠিক 
যে আশ্রম অচল; মাষ্টার মশাইয়ের একটি কথাও তুল ময়__ 
ও জীবন নিজের শঠতায় আরও তত়ঙ্কর। তবে ?- আবম 
মাষ্টার মশাইয়েরই শরণাপন্ন হইবে? 

হঠাৎ যেন একটা বিছ্বাৎ বিকাশে টুলুর মনটা দীন্ত হইয়া 
উঠিল- পাওয়| গেছে---পাওয়া| গেছে 1 মাষ্টার মশাইয়ের পা 
জড়াইয়া বলিবে-.. আমায় অন্ত পথ দেখান-_চম্পার মত সপিনী 
যে পথ আগলে বেড়াচ্ছে সে পথে আমায় দেবেন না ছেড়ে। 
-*বোধ হয় এত করিয়া! খলিতেও হইবে না, আজকের 
ব্যাপারের পর তিশি খোঁধ হয় তাহ্।র জন্ত অন্ত পথ বাছিয়াও 
রাখিয়াছেস। জানিয়] বুঝিরা কে সাপের সুখে ফেশিয়া দিতে 
পারে একজনকে-_জঠি বড় শঞ্ ন| হইলে ? 

টুধু গ্ুলের পথ ধরিল। 

টিলায় পা দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে কিন্ত মত গেণ বদলাইয়! | 
এত সত্ত্বেও মাষ্টার মশাই যদি সেই বস্তির কথাই ধরিয়া 
থাকেন? জার সেইটেই বেশী সঙ্ডব নয় কি?_ মাষ্টার 
মশাইকে তো! এতদিন দেখিল** 

মনটা উদএ হইয়! উঠিয়াছে__আজ একট! কিছু দ্বিরিনিশ্চয় 
করিয়। শইতেই হইবে । মনের আলোড়নেই একবার সিদ্ধ- 
বাবার কথাটা হঠাৎ উপরে আসিয়া পড়িশ। টুধু একেবারে 
ঈ্লাড়াইয়া পড়িল-_একটা ছবি একেবারে যেন প্রত্যক্ষ করিয়া 
চোখের সামনে ওই ছুলিতেছে-__নদীর ধার-_.লতায় ফুলে 
সাজানো একখানি খাড়ি-_তা দোতলার প্রশত্ত বারান্দায় 
কথপের ওপর একটি কফাজিনে সিদ্ধবাবা বসিয়া গৌর 
কান্তির ওপর সকালের আলো! আসিয়া পড়িয়াছে-_দীর্ষায়ত 
চোথে অপরিশীম শাস্তি জার প্রপন্থত1-.বিনা আয়াসেই যেন 
তাহা হইতে প্রসন্নতা ঝড়িয়া পড়িতেছে ।..*টুলু্র চোখ হছুইটি 
ছল্ছল্‌ করিয়া উঠিল-_সমস্ত অস্তব্াত্বা দিয় তাহার মন যেন 
খলিয়! উঠিল-_না, জামায় মার্জনা কর, জামায় বাচাও। আমার 
যা পথ তা তোমার এ প্রসন্ন দৃষ্টির নিচে) আমি বুঝেছি 
অনেক দেখে, অনেক ভুগে, অনেক সংশয়ের পর আমি শেষ 
বারের মত চিনেছি তোমায়, ছে দেব, আমায় ডেকে নাও, 
আমায় উদ্ধার কর... 

একটা অদ্ভুত শক্তি আসিয়া গেছে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত 
পা ছ"টায় যেন বিছ্যৎ-প্রবাহ নামিয়াছে, মনট| এক মুস্ুতেই 
হইয়! উঠিয়াছে বকের পাখনার মতই হালকা-_ষেন কাহার 
আশির্বাদেই ৷ টুলু চড়াই ঠেলিয়! উঠিতেছে যেন ঢালু বাছিয়া 
নামিয়। যাইতেছে-_মনট। চলিয়াছে জাগে আগে, তাহার সঙ্গে 
পাল্লা দেওয়াই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে।'*'স্কুলের সাঁমনে 
আসিয়া পায়ের ভূতা হুইট। খুলিয়া লইল-_ঘর্ধপের শবে যদি 
মাষ্টার মশাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া যায়_-ঘদি জাগিয়াই থাকেন 
মাষ্টার মশাই | 

স্ুল অতিক্রম করিয়া আবার ছুতা জোড়া্টা পায়ে ছিব 


টুগু হন্‌হদ্‌ করিয়া চলিতে ক্সারত্ত করিল । কত রাত হুইবে ? 
»-মড়ি নাই, তবে কতকগুল! নক্ষত্রপুর্ধের সংস্থান দেখিয়া 
ঘুঝিতে পারিল প্রার মধ্যরাত্রি-_-আন্গকাল অনেকগুলাকে 
চেনে । একটা কথ! মনে পড়িয়া টুমুর একটু হাসি ফুটিল-_ 
মাষ্টার মশাই এক পিন বলিয়াছিলেন _“টুলু, রানির গভীর চার 
সন্ধান মা পেলে মানুষে শীবনের গভীরতার সঞ্ধান পায় ন1।” 
***বড় খাটি কথা, এই কটা দিনের অভিদ্রতা লইয়া কত বিশিষ্র 
রাত্িই না তাহার কাটিল।-_.কি গভীরভাবেই শা সে দেখিল 
জীবনকে ! নিজেই অনুভব করে বয়সের গ্ী ছাড়ায়! 
সে ঘেন কত দূর অ1গাইরা গেছে_. কত দুর 1--কত দুর |-"- 
স্কুলটি ভান পিকে রাখিয়া! রাত্যাট| নামিয়া গেছে, তাহার পর 
আবার ধীরে ধীরে একটি টিলার. ওপর উঠিয়াছে ; পায় ছুঁলের 
টিলার যতোই উচু, মাঝের ব্যবধানটুকু প্রায় আধ মাইল 
হুইবে। এইখানে আপিয়া কি ভাবিয়! টুল একবার কিবরিয়া 
চাছিল। খনিচক্রের অনুগ্থ অ।লোকবিশ্বু্খল| টিলার অগ্তর|লে 
অবলুপ্ত হহয়া গেছে-_একট| হুঃফপ্লের মতোই । মা&ার 
মশাইয়ের বাপণার মাথাট| কিও ধেখ! যায়; আর এছায়ালিপ্ত 
কাঞ্চন গাছ। এ&ঁটুকুকেই নাশ্র় করিয়া! এক মুহ্থ্তে সব যেন 
আবার জাগিয়। উঠল _খনিচক্ষ, দুধিত ক্ষতের মতো! সর্বাঙ্গে 
তাছার রাঙা দাগ _বন্তি-_খনি- চম্পা চরণদান ; অঙ্চকার 
গন্বরে, যমের সুঠার চাপের মধ্যেই সেই মর! প্রন্থতি-__হীরক 
- মাষ্টার মশাই | সমস্ত মনটা! যেন মোচড় দিয়া উঠিল-_-পে 
ছাড়িয়া আসিল? _দে এ পৃতচগ্ষিঅজ অনাড়খর সন্যাসীর 
কাছে গ্রতিজ্ঞানদ্ধ নয় ?__কাপই ভাহার পদম্পর্শ করিয়া ৮রণ- 
দাসের হাতের প্লান খাইতে রি হইয়া! পে যুগ-যুগের একটা 
সংস্কার ভাঙিয়া বাহির হইয়া! আসিল, তাহার পিছনে কি 
একট! নূতন ব্রত এছণের প্রতিজ্ঞা ছিল না ? 

টুদু অনেকক্ষণ দির ভাবে দীড়াইয়া তাবিল।.**এক সময় 
সে আবার ছুলের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু কয়েক পদক্ষেপ 
মাত্র, তাহার পর আবার ঈড়াইয়! পড়িল । মাথার মধ্যে যেন 
একট। ঝড় বহিতেছে। কি সর্ধনাশ |-_এই রকম অনিশ্চিত 
মন লইয়া সমস্ত রাত এই ছইটি টিলার মধো ঘড়ির দোলকের 
মতো তাহাকে এদিক ওদিক করিয়া কাষ্টাইতে হইবে 
মাকি? 

সমস্ত শক্তি দিয়! টুলু আবার ফিরিল- অস্ফুট অথচ স্পষ্ট 
স্বরেই ব্যাকুল ভাবে ঘেন সামনে কাহার মুখ চাহিয়া! বলিল-__ 
“আমায় বীচাও, এ জীবন অ।মার নয় । হছে গুরুদেব, টেনে 
মাও আমায় তোমার পানে--তোমার সমস্ত তপোবল প্রয়োগ 
করে টেনে নাও-_হে অন্তর্যামী সিদ্ধপুরুষ ! 

. এই দ্বিতীয়, টিলা পার হইয়| টুল আবার একটা উতরাই' 
ধত্রিয়া বালিয়াড়ির পথে নামিতে লাগিল ॥ একবার ঘুরিয়া 
দেখিল প্রথম টিলাটি পর্যন্ত অন্তর্হিত | “আঃ 1” বলিয়া! একট। 
স্বছির নিঃশ্বাস ফেলিল, ভাহার পর যে সময়টা ন্ট হুইরাছিল 











কস্ট পসিত 


১৩৫৩ 





সেটাকে পর্যন্ত উদ্ধল করিয়া লইবার় জন্ত গতিবেগ আরও 
যাড়াইয়! দিল। 

সঙ্গে সঙ্ষেই আকাশে বাতাসে একটা! মধুর বিপর্ধয় ঘটয়া, 
গেল: একেবারে দিক্রেখার উপর একটা কালো মেখের 
ফালি ছিল, সেইটার অন্তয়াল হইতে কৃ! সপ্তমীর টা একে- 
বারে আকাশের খানিকটা ওপরে উঠিকা! চারি দিক একটা! 
অর্ধক্ষুট জ্যোৎন্লায় ভুবাইয়া দিল 7 .এই জ্যোতক্সার মতোই 
শিতাত্ত যেন কোথ! থেকে একটি মহমদ সমীরণ উঠিয়া 
চাত্রি দিকে একট। পুলক-শিরণ জাগাইয়া তুলিল, আর সব 
চেয়ে ঘা আশ্চর্য _এক অপ|ধিব গন্ধ | সুপের কথা তো দুরে, 
একটি তৃণ পর্যন্ত দেখা যায় শা কোথাও সেহ রক্ষ উষয় 
পাহাড়ের গায়ে, কিপ্ত ধনে ছইতে লাগিল যেন কে কোথায় 
অলক্ষ্যে সমপ্ত শন্দসক।ননট| তুলিয়! অ।শিয়া বসায়! দিয়াছে । 

টু সমণ্ত শব্দীক রোমা দিয়া উঠিল । _হে প্রন, 
চিনেছি তোমায়, এই মেথান্তরিত জ্যোৎসগাপ মতোক আমার 
সংশয়াকুল দৃষ্টিকে ঠুমি স্বচ্ছ করে দিয়েছ _এই আমার ফেরার 
পুরত্ধার, এই ত্তোমার আহ্বান । এ তোমার করণ] ?-- 
এমন করেই কি নিতাগ্তই তোমার এই অকিঞফন ভক্তটিক, 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে আছ ?__তা হলে তুলে নাও আমায় আমান 
অন্তরের সমন্ত ৪নি থেকে মুগ করে নিয়ে-_্ামার এই একট 
দিনের সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলে। হে প্রতু, আমি অ[সছি-_- 


'তেমার এই আধীর্বাদ সর্বাঙ্গে মেখে, নশনিগন্জনাত হয়ে 


আম এখুনি এপে উপস্থিত ধচ্ছি ঠামার রাঠুপ রশ তলে-*- 

একটি পরম নির্ভর তা, পরিপূর্ণ ক্বাক্পমর্পণ, আর প্রগাঢ় 
ভক্তিরসে টুলুর চক্ষু ছটি সঞ্জল হুইয় উঠিল । এত হালক। শগ্গীর 
--টুলু মাটির ম্পর্শ যেন ক্ষহৃতবই করিতেছে না । যতই অগ্রসর 
হইতেছে গঞ্চট] ততই স্পষ্ট, বাতাসট। ঘেন অ[পও উদ্বেল হইয়া 
উঠিয়াছে। ডান দিকে টিলাটা একেবারে খাড়া, সামনে 
কয়েক ছাত পরে একটা খাঁক_-কেমন যেন মনে হইতেছে 
বাকের ওদিকেই-তাহার অন্ত জারও অপূর্ব একট! কি অপেক্ষা 
করিতেছে_-গুরুদেবের আরও বড় একটা করুণা, জারও 
সুমি একটা আহ্বান । , 

টুলু আরও পা চালাইয়া দ্িল_-কি জানি, এসব দৈব 
ধিনিষ যেমন হঠাৎ আসে ত্তেমনি হঠাৎই মিলাইয়া যায় সে-_ 


মোড় ঘুরিয়াই দেখিল অল্প দুরে ছুইটি শ্রীলোক ।'*.এত 
রাত্রে, এই জায়গায় | আগেকার পুলক আবেগের  ঝোকেই 


শ্রাবণ 





যাইতেছে, এদিকে পিছন | চম্পার কবরী বেড়িয়! একটি 


টাটকা! বেলফুলের মালা--তার গন্ধের সঙ্গে কি একটা মিষ্ 
এসেলের গন্ধ মিলিয়া তাহার চারি দিকের হাওয়াটাকে যেন 
মাতাল করিয়া! তুলিয়াছে । পরনে একটি পরিষ্কার শাড়ি, 
এইটিই বোধ হয় প্রথম দিন দেখিয়াছিল। 

টুলুর নন্দনফানন এক রুছুর্তেই মিলাইয়া গেল । 

সমস্ত মনটা যেন তোলপাড় করিয়া! উঠিতেছে। প্রথমটা! 
ভাবিল অপরিজ্ঞাত থাকিয়াই চৃপি চুপি ফিরিয়া যায়। তাহার 
পর হঠাৎ কি মনে হুইল ত্বরিত পদে আগাইয়া পিয়া বেশ 
স্প্, কফতকটা কচ কষে প্রশ্ন করিল --“শ্যোমর! কোথায় 
যাচ্ছ?” 

ছই জনে ফিরিয়া স্তস্তিত হুইয়! দাড়াইযা পড়িল । তাহার 
পর চম্প! মুখটা একটু শিচ করিয়! রাস্তার এক পাশে সরিয়া 
ফ্রাতাইল। অপর জ্ীলোকটি ছির দৃষ্টিতে টুলুর মুশের পালে 
একটু চাহিয়! রহিল, একটু পরেই তাহার মুখে একট! ছায়াহীন 
দীস্তি ফুটয়া উঠিল, স্পষ্ট কঠে উত্তর কিল: “কেন ?- সিজ্ধ- 
বাবার আশ্রমে |” 

আজ বিশ্ময়ের ওপর বিন্ময় উপলব্ধি করার দিন টুলুর ঃ 
চম্পা পর্ধস্ত আগাইয়া আসিল, প্রথম লন্দার ঘোরটা কাটিয়! 
গেছে । বেশ সোজাভাবে মুখ তুপিয়া খুব অল্প একটু হাসির 
সঙ্গে বলিপ “কেন, খা শ্রম পুঞুষদ্দেরই এক চেটে নাকি ?” 

একট। ঝোকে একটু চৈত্ন্জ হতয়াছিল, টুলুর শরীর-মশ 
আবার ধেন অপাড় হইয়া গেল ।-*আ[লে! নাই_যে গন্ধ দুর 
থেকে এন স্পষ্ট ছিপ, নাকের পিচে আপিয়! তাহা একেবারে 
খিলীন--বিলীন ন! বীডংস ?--চারি দিকে যেপ পার্মা_- 
আল্রমের নর্মার সঙ্গে ধন্তির শর্দম! মিশিয়া গেছে - 
কি করিয়। ?--কফি করিয়। ?-- 


টুপুর আবার যপন সধিৎ হইল--.দেখে ছই জনে খানিকটা 
দুরে আগের চেয়ে লদু গতিতে আবার আগাইয়! যাইতেছে । 

একটু কি ভাবিল, তাহার পর আবার ক্রুত, কম্পিত চরণে 
অগ্রসর ছইল। এবার শ্্রীলোকটি আর চম্পার মাঝামাঝি 
ফাড়াইয় চণ্পার পানে মুখ কিরাইয়! কঠিন স্বরে বলিল-_“ঠঁমি 
যেতে পারবে না ওখ।নে ।” ৃ্‌ 

চম্পারও মুখটা কঠিন হুইয়! উঠিল, প্রশ্ন করিল---“কেন ?” 

“নরক **.”* 

শন্বর্গ কোথায় পাব আমি ?” 

টুলু একটু ভাধিল, তাহার পর হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া 
গেছে এই ভাবে দ্রুত কঠে বলিল__প্থ্যা_ইয়ে__বনমালী-_ 
স্থালের চাকর, সে তোমার ঠাকুরদাঁদা নয় ?__তার ভয়ানক 
অন্ুখ-_ছুল থেকেই আসছি আমি.-” 


যেন শেষের দিকে এলাইয়! গেক। 





সপ স্পস্পাসপিসপ পা পাশপাশি পাপা অপি 


চম্পার রুখট! কিন্ত নরম হইয়া আসিল, হিয্ন দৃষ্টিতে 
চাহিয়া শুনিতেছিল, একটু ম্প& করিয়া হাসিয়াই বলিল-_ 
“বর্গের দরজাতেই মিথ্যে ?"*'বেশ, চলুন, যাচ্ছি ।” 

ফিরিয়া ভ্রীলোকটকে বলিল-_“তাকে আমার প্রণাম দিয়ে 
দেবেন তা হলে।” 


ও 


রাত্রি প্রায় ততীয় প্রহরে মাঞার মশাইয়ের রাস্তায় দিকের 
জানালায় ঘ। পড়িল, প্রশ্ন হইল-_“ন্তার ঘুমোচ্ছেন ?” 

সাড়া পাওয়া গেল না। টুধু আরও কয়েক বার ডাকিল, 
প্রতিবারেই গল! একটু বেশি উচু করিয়া । খোল! জানালার 
গরাদে মুখট। চাপিকস! লক্ষ্য করিতেছে, একটা! ছোট্ট গলা- 
ধাকারির শব্দে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতে দেখে, বনমালী 
দাড়াইয়া। একটা চাবি বাড়াইয়। ধরিয়া বলিল-__“লেন 
আজ্ে।” 

টূলু ধাড়ট। একটু পিছনে টাশিয়া লইয়া দেখিল সদন্ন 
ঘরজায় তালাবন্ধ। অত্যপ্ত বিশ্মিত হইয়া প্রপ্ন কর্িল-_ 
“মীর মশাই নেই ?” 

খনমালী মাখা! নডিল। 

“নেই মনে ? --আামাখ সঙ্গে টিলার নিচে পথস্ত এলেন। 
গেছেন কোথায় ?” 

খণমালী খুব বুদ্িমাপের মন্তো ঠোট ব।ক।ইয়। একটু 
হাদিল ; একটা চোখ একটু বুদ্ধির নিজের মাার ডান দিকে 
তঙ্গনী ধিয়] গো্ট। কতক টে।ক। মাপিল, তহ|র পর হাপি- 
রপ্ত এই সমপ্ত ইপ্গি কুকুর টাক|-্বরূপ বলিল-_“একটু ক্ষ্যাপ] 
আছে বটে) এই আচে দুধো দেখে।--*" 

“নেই”__-কথাটার জায়গায় একটা টৃপকি বাঞজাইয়] দিশ। 
আবার চাবিট। খাজ্াইয়। বলিপ--“লেন আজে ।” 

টুলু অগ্রমনক্ষ ভাবে বলিল-.-“খোল' ঘরজাট| 1” 

ঘুরিয়। সামনের দিকে চাহিয়! স্থির ভাবে দাড় |ইয়। রহিল। 
চিন্তা যেন কোন হুর ধরিকে পারিতেছে না। এই কয়টা 
দিন ধরিয়! সমস্ত ব্যাপারগুল! যেন একটা ভোক্ষবাঞ্জি ।**. 
মাষ্ঠারমশাই নাই--এর অর্থকি ?__-পব-কিচ্ুর গোড়ায় যে 
তিনি, তাহারই ভরসায় টুলু আজ দবচেয়ে হুঃসাহসের কাক 
করিয়! ধসিরাছে--বিষধর! লর্পিমীকে সঙ্গিনী করিয়া! ফিরাইয়া 
আনিয়াছে। এ আবার কি শুতন সমস্তায় পড়িল এখন ? 

বনযালী তালা থুণিয়৷ দরজার পাল! হুইট! ভিতরের দিকে 
ঠেপিয়! দিয়া ছুই পা আগাইয়। আসিল, ধলিলা- “চলেন আজেে। 
টেপিগেরাম এল, উই নুস্ভ সেকেটিরি বাবুর কাছে ছুটির দরখাস্ত 
নিয়ে গেলুম"**” 

“ক দিনের ছুটি?" 

বনমালী সে কথা ভ্বিজেস করে নাই । মাথাটা বার ছই 


8৯৪ 

চলকাইয়া, তাহাতে একটা! ছোট্ট বকানি দিয়া বলিল- “তা 

কি বললেক ? কির্যা দেখি ছুয়ার বন্ধ, তালার মধ্যে চাবিটি। 

আর একবার এই রকমপার! চলে গেল বটে...পাচ দিন"? 
মাথাটা একটু নিচু করিয়া কয়েকবার ডাইনে বায়ে নাড়িয়া 

দিল- অর্থাৎ গতিক বেশ ভাল নয়, লোকটির মাথায় আছেই 

কিছু গোলমাল। 

টূলু প্রশ্ন করিল-_-“ত1 তুমি সেক্ষেটরি বাবুকেই দ্বিজ্ঞেদ 
করলে না কেন?” * 

বনমালী একটু বিরক্ত হুইল, বলিল-_-“তৃমি কথা্ট যুঝোক 
নাই বাধুমশয়, সেক্ষেটরি বাবু ছিলোক নাই । উর চাকরকে 
দিয়ে আঙুম ।.".কথাটি তুমি বুধোক নাই ।” . 

একবার বাহিরের দিকে পা! বাড়াইয়া তখনই ফিরিয়! 
নিজের কোমরের কাপড় হুইতে একট। চিঠি বাহির করিয়া 
ঘলিল-_“জার ই-লেন, আপুনারও একথাশ চিঠি ছিলোক ।” 

দিয়া বাহির হুইয়া গেল। 

টুল খামের মধ্যে থেকে চিঠিটা বাহির করিয়া দেখিল-_ 
ছটর দরখাত্ত। বশমালীকে ডাকিল, কিন্ত তখন সে চলিয়া 
গেছে। 

ভিতরে গিয়া টুলু মাষ্টার মশাইয়ের বিছানা! পাতিয়া লইয়। 
ছাত পা ছড়াইয়! ইয়া পড়িল। একেবারে চিন্তার অতলে 
ছুবিয়া! গেছে। বনমালী নিজের বাসা থেকে দেশলাই আনিয়া 
আলোটা জ্বালিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিল-_“পাক 
হবে আজ্ঞে ?” 

প্রশ্নটা আরও একবার করিল, কোন উত্তর না পাইয়। 
মাথায় ছই বার টোকা মারিয়! মাথাটি ছলাইতে ছুলাইতে চলিয়া 
যাইতেছিল-_অর্থাৎ টুলুননও মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ আছে-_ 
কপাটের বাহিরে পা দিতে টুলু প্রশ্ন করিল--“আমায় কিছু 
বললে বনমালী ?” 

বনমালী ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল-_“পাক হবে জানে ?” 

“না, জমি থেয়ে এসেছি । আগ পাতও তো! ফুরিয়ে এল, 
এখন রান্না চড়ালে**"ঠিক কথা, ধনযালী, তুলেই যাচ্ছিলাম, 
তুমি চিঠির গোলমাল করেছ ।” 

বনমালী রগ চুলকাইতে চুলকাইতে খিষুড় ভাবে চাহিয়া 
রহিল। টুলু খলিল-_“এটা দরখাস্ত, আমার চিঠিট! তুমি 
চাঁকরের ছাতে দিয়ে এসেছ।” 

*এই কথাটি জাছে? তা সকালে উকে ঘরখাত্ট দিয়ে 
এলেই উ তোমার চিঠিটি দিয়ে দিবেক, এত ভাবনা কেন গো ? 
চিঠি লিয়ে করবেক কি সে?” 

ওর সমন্তা-সমাধানের ভঙ্গিতে টুলুর একটু হাসি পাইল, 
কিন্ত সেট! চাপিয়। বলিল-_“ও ঘাক্‌, আর একটা কথ 
দ্িজেস করছিলাম". 


“বলুন জজ 1” 
“চরণদাসের মেয়ে.-'মানে, লিন তোমার ছেলে ' 
ছয়, না?” 


প্রবালী 


১৩৫৩ 
“ছেলে হয় আজে, উর মেয়ে চম্পা জামার লাতনি বটে ।” 
“আমি চরশদাসের কথা িজেস করছিলাম ।” 

“ছেলে বটে বাবুমশয়। ছেলে বটে ।” 

বনমালী চৌকির পাশে হাতের বেড়ে ছই ছাট অড়াইয়া 
উবু হইয়া বসিল, রেকর্ড বাজিয়! চলিল-_“চরণদাঁস ছেলে বটে 
আজে, আর ভাল ছেলে বটে। উ এমনটি ছিলোক নাই। 
ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া হাতের কজি-_আমি চরণদাসের 
মাকে বুলতাম-_তুর ছাওয়াল সিংহীর বাচ্ছা বটে গে । উন 
মা যুলত-_ুর নজর গলে যাকৃ, আমান ছাওয়ালকে খু'ড়ছিস 
মিনসে ।*"*উ রস করে বুলত আজে উর মা মাইয়াটি ছিলোক 
ধুব ভালো, আমায় স্বাবতাটিরপারা পতিতক্তি করত। রস 
করে বুলত-_তুর নজরটি গলে যাক মিনসে-..হি-ছি..-মাইয়া্টি 
ছিলোক খুব ভালে! আজে | সিটি যভোদিন বেঁচে ছিলোক 
চরণকে খশির মগ্তি চুকতে দিলেক নাঈ'। আমায় বুলত--হু 

এ ছুশমনের চাকরি থেকে খালাস হু আমি আমার চরপকে 

কফিরায়ে লিয়ে গিয়ে আধার রাইগাঁয়ে সংসারটি পাতবোক । 

আমার ক্ষেত, আমার গের-বাঙ্গুর পাচতুতে ভোগ করছেক, 
চরণ আমার আবার কেড়ে লিবেক ।-..কথাট| বুঝলেক নাই 
বাবুমশয় ?_সিটি বহুং-বহুৎ দিনের কপ! আক লোতুন 
খনি হৈষ্টে-_আড়কাঠির! টিপসই করিয়ে জামাদের ঘর থেকে 
লিক্ে এল আজে--হণ্য় হগ্তয় জ্যান্ডো ট্যাফা পাবিক-_ 
এরকম আরামে থাকধিক-_লগদ হুকুডি করে ট্যাকা হাতে 
দিলেক জাজে_-রাইগ! থেকে আমাদের পাঁচ জনকে ফুসলে 
লিয়ে এলোক-_-আমি, বিরিঞ্দাস, চচ্দন বৈরিগির ছাওয়াল 
নিতাই, মাখন হাজরা জার জভিরাম। জভিরাম আর বিরিঞি 
ছ'মাসের মঙ্চি মায়া গেলোক জান্ঞে ।***টিপসই করা কাজ 
কিনা ধাবুমশয় ?_চরণের মা ধললেক--তু খালাস হ, আমি 
আমার চরণকে রাইগয়ে লিয়ে গিয়ে আবার সংসারটি পাত- 
বোক। জামি খাঁপাস হবার আগে উ নিজে খালাসটি 
হোল জজ্ঞে। আমি চরপদাসকে কইলাম-_“তুর মা 
রাইগায়ে ফিপলেক নারে চরণ, রাইমশির পায়ে ফিরে 
গেলোক । সবাই বললেক-_-খনমালী, ধৈরব ধরো, আবার 
বিয়া করে! । জামি বুঝলাম-_ এ যে কি পুত্রশোক তোমরা 
বুঝবেক নারে ভাই।-..উত্ন মা থাকতে কোন বিটা! সাহস 
করত নাই বাবুমশয়। একবার ম]ানেজারবাবু নিয়েছিল 
চতরণের টিপসই, মাগি সিংহীরপারা জাপিস চড়াও হয়ে পাট 
ছি'ড়িয়ে ছাওলের হাত ধরে বাড়ি লিয়ে এল-_-উই একাশি 
লন্বর । উন মা যেতে আমারও মাঝ ভেঙে গেল, উকে ছিয়ে 
ঠিপসই করালেক । উর চেহারার ওপর বরাবর লঙ্গোর ছিলোক 
আজে, উকে লোতুন ছুড়তে দিতে লাগলোক | চন্দনের বিটি 
নক্ষীর সঙ্গে উর বিয়া দিলাম । নামে লক্মীটি কাছেও লক্ষ্মী 
বটে। ' লোতুম হুরঙ্জের কাজ কঠিন মেহমতের কাজ, নেশা 
করিয়ে ছাড়েক আন্দে। তা নক্ষষী যভোদিদ বেঁচে ছিলোক 





শ্রাবণ 


শপাপাক্পীালীশ লপ্পালালি ললালাা বাপ্পা পাপা, 


নেশাটি ঘরে ঢুকতে দিলেক নাই, নামে নক্ষী কাছেও নক্ষী 
বটে । ঝুলত তু নেশা করে ঘরে ঢুকলে ধাটার চোটে তুর 
সাত পুরুষের নেশা ছুটিয়ে দিব বটে--হু | আমি সে বাপের 
বিটিটি নয় | নিক্বের কানে শোনা আজ্ঞে । ছ' কম বিশ বছর 
বেঁচে ছিল নক্ষীটি, ছটি ছাওয়াল দিলেক, জার উই চম্পা । 
গঞ্জডি'তে যিশনরা তিনটি বছর মাইয়া স্ছুল বসালেক, চম্পা! 
ছুট বছর পড়লেক জাজে। তারপর ছাওয়াল ছ'ট মার! 
গেলেক, তারপর নক্ষীট-_তারপর চ- ব্রণ দাস 
এ-ক- দি--ন-"** 

কথাগুলি বীরে বীরে টুলুর কানে মিলাইয়া গেল । 

একটি স্ব উত্তাপের স্পর্শে জবার এক সময় জাগিয়া উঠিল। 
খোল! জানাল! দিয়া প্রভাত সর্ষের কিরণ মুখে আসিয়া 
পড়িয়াছে। ধনমালী ঠিক একই ভাবে তাহার খ্নেক্ড ঘুরাইয়! 
চলিয়াছে__“আমি বললাম তা ধিটিকে তু ইন্ুণে দিতে গিছলি 
ক্যানে? . জামাদের চাষাুযাদের মাইয়া ইস্কুপে গেলে 
বেয়াদবি শিখবেক না তে] শিখবেক কি গো ?” 

আবার চোখ হুইটা বুজিয়া আসিল টুলুর। অসম্পূর্ণ 
নিদ্রার জঞ্ততায় কথাগুল! একবার স্পষ্ট হইয়া আবার অস্প& 
হইয়া গিয়া একটা জলদ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে । এখন 
চম্পার কথাই চলিতেছে । রাত্রের কথাগুপা আবছা আবছ! 
মনে পড়িতেছে: লক্ষ্মীর শাসন- চম্পার মিশন ছ্ছুল-_লক্্মীর 
সত্যু_তাহার পর চরণদাস হঠাৎ যেন এদিকে কি একটা 
করিয়া বসিল। 

টূলু জড়তাটা জোর করিয়! ঝাড়িয়া-বুড়িয়! উঠিয়া বসিল, 
বলিল-_.“খনমালী একটু জল তুলে দিতে পার আমায়? মুখ 
হাত ধুয়ে আমি একটু চান করে নিই? দুখ হুয় শি, শরীরটা 
বিপ্রী হয়ে রয়েছে ।” 

“তা দিধোক, দ্িখোক নাই ক্যাশে গো?” বলিয়। 
বনমালী উঠিয়া গেল। টুলু বিছানার উপর বসিয়া বসিয়াই 
আবার ভাবিতে লাগিল । কাল সমন্ভ দিনের ঘটনাগুলা 
একে একে মনে পড়িতে ল।গিপ ॥ কতকগশুল! একেবারে নুতন 
ধরণের অভিজ্ঞতায় ঠাসা এমশ একট! দিন জীবনে আসে 
নাই, বিশেষ করিয়! বাপিয়াত্ির পথের অভিজ্ঞতা গভীর 
রাজ্রে। উঃ1 মাষ্টার মশাই একদিন বলিয়াছিলেন-_টুলু 
আমাদের ধর্ষ থেকে অভিসার কথাটা! যদি তুলে দেওয়া যায় তো! 
সঙ্গে সঙ্গেই জামাদের বাকা মেরুদও অন্তত আবাজাধি সোজ। 
হয়ে ওঠে । যাক এটুক্ দরকার ছিল প্রত্যক্ষ করা। টুলু 
কিন্সিয়াছে একেবারেই ; কিন্তু ফিরিয়াই পথ যে একেবারে 
অন্ধকার। কি করিবে সে? কোথায় জরস্ত করিবে ? 
মাষ্টার মশাই এ কি করিলেন ? 

চিন্তাটা একসময় অবসয় হুইয়| ধীরে ধ'রে মিলাইয়৷ গেল ; 
অনিজ্রাহূ্বল মত্তিফ জটিল চিন্তাটাকে বেন বেশিক্ষণ ধরিয়া 
ক্লাখিতে পারিল না । বনমালী ছই বালতি জল ছানিয়া 


নব-লক্স্যাস 


পালা লী পল 
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শশী তল শপ লপা্ীত সপ প্পাপা্প লি পপ, 


উঠানে রাখিল ; ঘুরিয়া ঘুরিয়] স্ানের বন্দোবস্ত করিতেছে । 
টূনু অ্মনক্ষ ভাবে তাহার শরীরটার দিকে চাকিয়া রহিল__ 
মাজাট! খুব সক, নিচের দিকটাও ছিমেই বপিতে হয়; কিন্ত 
মাজার উপরেই পারা বুক জার কাধ লইয়! শরীরের সমস্ত 
অংশটা! বীরে ধীরে খুব চওড়া হুইয়া গেছে, বয়সের ভারে একটু 
ধাকা। রংটা জঙ্জ একটু লালচে ঃ সর্বসাকুল্যে বনমালী যেন 
একটি গোখরো! লাপের চক্র | 


ু্ধ নেত্রে টূলু অলসভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। 
অভ্ঞাতসারেই একটি দীর্থনিঃশ্বাস পড়িল, বয়সের অন্গপাতে 
চক্রটা ঢের বেশি শিথিল । খনির জীবন--..তাহার উপর চরণ- 
দ্াস__-তাহার উপর জাধার চম্প। | 

চিগ্তার মোড় ঘুরিশ। মাষ্টার মশাই একটা! চিঠি দিয়া 
গেছেন, সেক্রেটরি কাছে আছে। টুলু একটু ঘেন আলোর 
আভান দেখিতে পাইল। বনমালী গিয়া চিঠিটা জাগে 
বদলাইয়া লইয়া আন্গক । 

স্বানের ব্যবস্থাটা ঠিক হৃইয়! গেলে বলিল-_জামি ততক্ষণ 
নেয়েটেয়ে নিচ্ছি বনমালী, তুমি এক কাজ করো, দরখাস্তটা 
দিয়ে আমার চিঠিটা নিয়ে এস সেক্রেটরি বাবুর ফাছ থেকে । 
কতক্ষণ লাগবে বলদিকিন ?” 

বনমালী রগ চুলকাইতে লাগিল । পথের দীর্ঘতার হিসাষ 
করিয়। লইয়া তাহার সঙ্গে নিজের চলার আন্দাজ এবং তহপন্মি 
সময়ের জান্দাজ মেলানো একটু সময়সাপেক্ষ 'চাহার পক্ষে, 
বেশ একটু আয়াস-সাধ্যও | টুলু সেই সময়ের মধ্যে একটু চিত! 
করিয়া লইল | নিজে গেলে কেমন হুয় ? কিছু দরকার হইলে 
জিজ্ঞাসা করিয়। লইতে পারে। কি দরকার, অথবা কিছু 
ঘরকার আছে কিন। সেটা টের পাওয়া যাইবে ওখানেই-__ 
মাষ্ঠার মশাইয়ের চিঠিট| পড়িয়া_-কি ধরণের চিঠি__মাষ্টার 
মশাই কি সব কথা লিখিয়াছেন তা! খুবিয়া । 

আসল কথা টুলু একবার দেখিতে চার লোকটিকে ৷ টুলু 
ঠিক করিয়াছে মাষ্টার মশাই চিঠিতে কিন্তু নির্দেশ দেন বা না 
দেন, তিনি না আপা পর্থস্ব কোন একটা হালকা] কাজ লইয়! 
থাকিবে-..ঘেখন চরণদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া আন্তে আস্তে 
নেশা থেকে তাহাকে নিবও করিবার চেষ্টা। এতে কর্ড- 
পক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের সপ্তাবন! নাই। কিন্তু আজ না থাক্‌, 
খনি-বন্তি লইয়া কাজ করিতে গেলে এক দিন সংঘর্ষ হয় তো 
অবন্ঠভাবী। তাই লোকটাকে দেখিয়। রাখিতে ইচ্ছা 
হইতেছে । 

আর, চরণদাসকে একটু কথ! বুধিবার মতো! অবস্থায় 
পাইতে হইলে খনিতে দেখা কর! ভিন্ন তো উপায় নাই। 
তাহার জন ম্যানেজারের হুকুম দরকার | পরিচয় নাই, শুধু 
শুধু হুকুমের জন্ত যাওয়াটাও অন্বত্তিকর | চিঠি গোলমালটি 
বেশ একটা সুযোগ দিয়াছে । 

টুদু বলিল-_“থাক্‌, আমি নিজেই যাচ্ছি বনষালী ৷ তৃষি 
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এফ কাজ করে|; মাষ্টার মশাইয়ের ভাড়ার খোলা আছে ?” 
বাসার চাবির সঙ্গে আর একটা চাবি বাধ! ছিল, বনমালী 
কোমরের ঘুনসি হইতে খুলিয়া! বলিল--“ই চাবিটি ভ'াড়ারের 
আছে বটে ।” 
“দেখো তো কি আছে; রুট, পন্লো্ট], হালুয়া, যা হয় 
কিছু করে দাও একটু; না হয় কাঠ-খোলার ছ'টো চাল 
ভেজেই দাও, একটু তাড়াতাড়ি ৷” 


১১ 


বনঘালী জায়োজনট। তাড়াতাড়িই করিয়! দিল, টুলুর জল- 
যোগ শেষ হইলে কিন্ত বেশ একটু দেবি করিয়াই যাইতে 
পরামর্শ দিল, বলিপ--“ম্যানেক্জার বাবু ওঠেন অনেক 
বেলায় ।” টুলু বখশ পৌছিল তখন প্রায় ন+্টা। 

হলদে প্ং-করা আমেরিকান ফ্যাসানের দোতল। বাড়ি, 
দেয়াল, আলসে, থাম প্রভৃতির প্রান্তঙ্লায় কালো বণ্ডার 
টান! । গাড়ি বারান্দায় একট। মোটর গাড়াইয়া আছে। বাড়ি 
থেকে একটুখ|শি সপিয়। ছুটি খড় খড় খর, বাড়ির সঙ্গে কড়ি- 
ভোর দিয়া সংযৃক্ত । এরই একটি বাড়ি জাপিস-ঘর, সকালের 
বিকে ম্যানেজ!রবাবু এইখানেই কাব্জ করেন ; দেখা-সাক্ষাৎ 
নালিশ-করিয়াদ_-সে সবও এইখানেই সম্পপ্ত হয়। টুলগু খবর 
লইয়া জানিতে পারিল একটু আপে নামির়াছেন। 

ঘর ছইটার চারি দিকেই খানিকট। করিয়া বারান্দা । 
স।যনের বারাম্পার় কড়া রোদ আসিয়া পড়িয়াছে । ঘশ্বের 
সামনেই খস-খপ দয়! খানিকট! ঘেরা, দরজায় একট! সবুজ 
পর্দা টাঙানে। | বারান্দা থেকে একটু সরিয়। একট। মাঝারি 
গোছের আমগাছ, তাঁহার ছায়ার দাড়াইয়! একবার চারি দিকে 
চাহিয়া দেখিল -একট| লোক খুঁজিত্তেছে যাহাকে দিয়া 
খবরটা দেওয়! যায় । ঘরের ভিতরে ভারি গলার কে কথ! 
কহিতেছে ॥ নিশ্চয় ম্যানেজার | 

মনে হুইল এদিকটায় রোদ, আর্দলি-জ|তীয় কেহ ওপিক- 
টার থাকিতে পারে । 

তাঙারই উদ্দেশে ঘুরিয়া ওদিকে যাইতেই একেবারে 
ম্যানেজারের সামনে পড়িয়া গেল। ম্যানেজার কে সেটা! 
অব্ জান্দাজেই বুঝিল । 

বায়ান্মার ওদিকটয় একট ইব্জিচেয়ারে হুই পা! তুলিয়! গ! 
এল|।ইয়! পড়িয়া আছেন । পরনে বেশ তাল করিয়! কোচানো৷ 
ধুতি, গায়ে একট| জাপিনার গেঞ্জি, তাহার নিচে সোনার এক- 
গাছ! সরু চেন চিক চিক করিতেছে, দক্ষিণ বাহুতে একটা 
সোনার তাগা, টিলা দোনার চেনে আটকানো । চেয়ারের 
হাতলে একটি পিগরেটের টিন, ডান হাতের আঙ&লে একটা 
জলন্ত সিগরেট।."ম্যানেজারবাবু আবার কতণাদের বাড়ির 
জামাই এক দিক দিয়া । 

বুখটা এই দিকে ফিরানো । কাহার সহিত গল্প করিতে- 


গ্রবানী 





১৩৫. 
ছেন, খামেক্-আড়ালে পড়িয়া যাওয়ায় টুলু তাহাকে দেখিতে 
পাইতেছে না। 

ছুর থেকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন--“কি চাই ?” 

টূছু একটু অপ্রন্তত হইয়া! গেল, বলিল-_“ম্যানেজারবাবুকপ 
সঙ্ষে একটু দরকার জাছে, খবর দেওয়ার কোন লোক ওদিকে 
না পাওয়ায় ভাবলাম-**” 

“উঠে আগুন ঃ আমিই ।” 

প্রথম কুঠ1 এড়াইয়। উঠিয়! যাইতে টুলুর যতটুকু বিলম্ব 
হুইল, তাহার মধ্যেই জাবার ওদিকে গল্প জুদিয়া দিয়াছেন. 
“হ', তা হলে তুই আমার কথার উত্তর দে-**” 

টুলু কাছে গিয়া একটু থতমত খাইয়া দাড়াইয়া পড়িল 3 
পিছনে ছইটি হাত দিয়! থামে ঠেপ দিয়া দাড়াইয়া চল্পা। 
একবার মুখ কিরাইয়! টুলুর পানে চাছিল, তাহার পর যেন 
কোন পরিচয়ই নাই এই তাবে মুখট! ম্যানেজারের পানে 
ফিরাইয়া লইয়া! সমন্ত শরীরটাতে একটু দোল দির আবদাপের 
স্বরে বলিল _“না, আমি ওসব শুনতে চাই না, বাঃ 1” 

একট। চেয়ার ছিল, ম্যানেজার টুলুকে দেখাইয়া বাললেশ 
_-“বন্গন । আগে চম্পাবতীর কথাটা সেরে নিই । [,81105 
মাাএ৮খনির বাইরে চম্পা নিজেকে পেডিই বলে কিনা*** 
কি রে, না?” 

সিগারেটট1 নিভির] গিয়াছিপ, আবার দেশলাই ম্বালিম্া 
হাতের আড়াল দিয়। ধরাহন্ে লাগিলেন, মুখে হাদি লাগিয়া 
আছে। 

বসিবার জন্ত অনন্ত অনুমতির দরকার ছিল না টুলুপ, সে 
দিক দিয়া তাহার মর্যাদাজ্ঞখন যথে& আছে, ইদানীং কি করিয়া 
যেন বাড়িয়াছেও, বপে শাই এইজগ্গ যে হঠাৎ এমন একটা 
অভিনব অবস্থার যধ্যে আপিয়া পড়িয়াছে যে নিজেকে লইয়া! 
কি করিধে ধেন বুঝিতেই পারিতেছে না । চম্পাকে সে 
আজ অনেকটা জানে, সে দিক পিয়া বিশ্বময় নাই, তবে 
ধ্যাপারটা! অজ দিক দিয়! জত্তান্ত বিসদৃশ যেন- এত বড় খনির 
ম্যানেজার- আত একটা! লোক আসিয়! পড়িয়াছে, তবু তে! 
এতটুকু “কিন্ত” ভাব নাই | বরং ডাকিয়া আনিল আরও | 

“স্যা, এই যে ।”- বলিয়া! টূলু চেয়ারটা নিজেয় দিকে 
টানিয়া লইয়া! বসিয়া পড়িল । দৃষ্টিটা কোথায় রাখিবে স্কিন 
করিতে পারিতেছে না। 

চম্পা জাবার শরীরে একটা বহু দে'ল] দিয়! বলিল-_“আমি 
অত ইংরেজী জনি না, লেডি-ফেভি কাকে বলে বুবি না। 
আপনার ঘা পোষ কথার ভ'াওতায় ফেলে আসল কাঞ্গ চাপা! 
দেবেন- দেখে আসছি তো ?.**বাঃ, আমি গরীব মান্য, গতয় 
খাটিয়ে খাই, আমি একটা! ছেলের খরচ জোগাব কোথ! থেকে ?” 

চেষ্টা সত্বেও টুলুর দৃ্িটা কে যেন টীনিয়! চণ্পার মুখের 
ওপর ফেলিল, তাহার দৃষ্টি কিন্ত ম্যামেজারেয্স বুখের ওপর, 
একচুল এদিক-ওদিক নাই। 


শ্রাবণ 
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এমি সা 


ম্যানেজায় একটু হাসিয়া ধলিলেদ- “একটা! শিশু, তার 
আবার খরচ | বেশ, যা লাগে ছধের ছ'এক টাক! জামার কাছ 


থেকে নিয়ে যাস। কোম্পানী দিতে যাবে কেন? তুই দেমাক' 


দেখিয়ে নিতে গেলি...” 

এবার চম্পা অক্স পপ্সিবত্তন করিল, মানতরে মুখট] দুরাইয়া 
চুপ করিয়া গাড়াইয়া রহিল । বোধ হয় হাতে পাকানে! 
সিগারেট আবার পিভিয়া গেছে? বরাইতে ধরাইতে ম্যানে- 
জারের মুখে একটু হাসি কুটিল, একটু চোখ ভুলিয়া দেখিলেশ, 
কাহার পর দেশলাইটা ফেপিম্বা দিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া 
বলিপেন.. “হ্যা, আপনার ?...” 

টুলু ক্রমেই যেন জমিয়া যাকতেছিল। এরকম অসজ 
অবস্থায় পীবনে কখনও পড়ে নাই, যাঁদও ম্যানেজারের গাঢ় 
স্বর আর ঈষৎ র%্ চাৎশি দেখিয়া! বুঝিতে পারিতেছিল সমস্ত 
ধ্যাপারটার মধ্যে রাত্রির অসংযম-অনিয়মের একটা জের 
আছে, পূর্ণ প্রকৃতিস্থ একটা মাগ্য নয়। নিজের কথাটুক 
খলিয়া বিদায় লইবার ফাক একটুও না পাটয়া আরও অস্থির 
হইয়া পড়িতেছিল, ম্যাণেজারের প্রশ্নে তাড়াতাড়ি খাড়ট! একটু 
খাড়াইয়া উত্তর দিতে যাইবে, চ্পার উত্তর আসিয়া পড়িল। 
খড়টা ঘুরাইয়া রাগ রাগ খরে বলিল.- “দেমাক দেখলেন ! 
ভাল করতে গেলুম_ মরছিশ ছেগেটা--.ষশের হুনিয়া তো 
নু .১*”? 

ম্যানেজার স্বছ ম্বছ হাসিতে লাগিলেন । টুলু আবার এক 
বার চেষ্টা করিল- “শাখার দরকার: -” খলিয়া আরগ্ত$ও 
করিয়াছে, চম্প! প্রথল আকারে মাথা নড়িয়া বলিল--“না, 
আপনাকে করে দিতেই হবে ব্যবস্থাঁ- কোম্পানীকে দিয়ে 
একট! পাকারকম । আজ নয় শিশু, বাড়বে না? এক বিনুক 
ছব থেয়েহ থাকবে? তা ভিতর জ।মা আছে, বিছান! মাঁছর 
জআছে.".না, আমি অত খরচ পোয়াতে পারব না.-*” 

“গেছলি কেন ভার নিতে ?” ৮ 

বেশ বুঝা যায় কথা বাড়াইয়! খাড়াইয়। শুধু সংসর্গ- 
লাভের মেয়াদট! বাড়ানো ।-"টুলুর মনে ইইতেছে নরক-যস্তরণা 
কি এই ধরণেরই একটা কিছু? 

চম্পা উত্তর দিল_ “চোর-দায়ে ধর! পড়ে গেছি 1” 

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন- “গেছিস বইকি 1--নিজে 
দিয়েছি ধরা ।” 

তাহার পর হঠাৎ চেয়ারে সোজা হইয়। বসিলেন, বলি- 
লেন,_স্থ্যা, এই যে, বেশ মনে পড়ে গেছে-_তুই যেমন 
মা, শুনলাম ছেলেটার তেমনি ঝুফতে একটা খাপও 
ছুটে গিয়েছিল_ মাষ্ঠারমশাইয়ের কে এক জন আত্মীয়_-বেশ 
াকাওয়ালা ***” 

চন্পার বুখটা মুহ্রতে ই রাঙা টকটকে হইয়া উঠিল, এবং 
এইবার তাহার দৃষ্টিটাকে কে যেন টীনিয়া লইয়া! গিয়া টুলুর 
সুখের ওপয় ফেলিল-_-অবন্ত নিতাত্ত এক খও বুহ্ুতে্র জন্তই, 
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85৭ 
তখনই চম্পা যেন জারও জোর কছ্িয়া সেটাকে কির়াইয়া 
লইল। 

টূলুও আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, মনের অস্থিরতা- 
টুককে সংযত করিবার চেষ্ঠা কর! সত্বেও ঘেন জাপনা হইতেই 
দলাড়াইয়! উঠিল, পকেট হুইতে দরখাপ্ডের খামটা বাছের করিয়া 
খাড়াইয়! ধরিয়া বলিপ-- “ওর এই দরখান্তটা, বনমালী ভুল 
করে এর বদলে চিঠিট। রেখে গেছে ।” . 

মযানেজারের চেঙ্থারাটা ধীরে ধীরে পরিবতিত হ্ইয়া 
গেল। এতক্ষণ মুখে চোখে ঘে একটা হালকা কৌতুকের 
ভাব ছিল, একেবারে নিশ্চিগ্ধ হইয়। মুছিয়া গেল। আঁ একটু 
কুফ্িত, চাহনি তীক্ষ, তাঁহ।র পিছনে ইতিপুর্বেই যেন একট! 
কুটল চক্রান্ত আরম্ত হইয়] গেছে । কয়েক মু$৩ টুলুর পানে 
চাছিয়। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন---“আপনিহ মা&ারমশাইফের 
আত্মীয়?” - 

হঠাৎ এই গাবপরিবতনে টুণু একটু বিমি৩ নিশ্চয়ই হইল, 
ওবে উতর বেশ সহজ কেই দিল ; হয়তো হিসাধ করিল না, 
ন! হয় জানিয়্] শুনিয়াই বলিল - “জাজে হ্যা ; চিঠিট। আমার 
জগ্জেই রেখে গেছেন |” 

কথ্থাটা! বলিয়া মনে পড়িল, সে তো! এখানক|রই ব্যান|ঞ্ধি 
কোম্পানীর বাড়ির ছেলে । কিন্তু সে তথ্যটা ম্যানেজারের 
জানা নাই দেখিয়া আর কি ভাবিয়া শোঁধরাইতে গেল না। 
একটু উঠিয়া দরখান্তট! বাড়।ইয়। দিয়া বলিল -.“চিঠিটা কাছেই 
আছে আপনার ?” 

ম্যানেজার দরথাত্ডটা হাতে লইয়! পর়িতে লাগিলেন, কিন্ত 
যাহ! সময় লাগিতেছে তাহ1৩ অমন ওঙজনখানদেক দরখাস্ত 
পড়িয়া শেষ করা যায় । হঠাৎ হাঁওয়।টা যেন গুমোট হুইয়।! 
গেছে। টুলু বেশ অধ্থস্তির সঙ্গে খানিকটা অপেক্ষা করিল, 
তাহান্স পর তাহার দৃষ্টিট! আপনা হইতেই একবার চম্পার 
মুখের উপর গিয়া পড়িল ? চণ্পা ভীত উৎকণ্ঠা দৃষ্টিতে ম]ানে- 
জারের নিচু-কর] যুখের দিকে চাহিয়। আছে। 

টূহু বলিল- “চিঠিটা...” 

“ঘ্যা ?--এই যে।”--বলিয়া ম্যানেজার মুখ তুলি 
লেন। একটা মালী চৌহুদ্দির দেয়ালের গোড়ায় ফুলগাছ 
শিল্াইতেছিল তাহাকে ডাকিয়া বা়্ীর ভিতর হইতে 
চিঠিটা চাছিয়া আনিতে বলিলেন । সে চলিয়া! গেশে টুলুকে 
প্রশ্ন করিলেন _ 

“এখানে কি করেন ?” 

“করি না কিছ।” 

“কত দিন হ'ল এসেছেন ? 

“মাসখানেকের কমই ।” 

শীত, 

অন্ত দিকে সুখ করিয়! কি ভাবিলেন একটু, তাহার পন 
আখার-_ 


৪6৪৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





"রর আগে কি কয়তেন ?” 
দু বিরক্ত হইয়! উঠিতেছিল, তবু সংযতভাবেই টি 
"তেমন কিছু নয়, পড়তাম ।” 

মালী চিঠিটা লইয়া আসিলে টুহ্গু একটু হাত বাড়াতে 
ম্যানেজার মালীটাকেই বলিলেন- _“না, এদিকে |” 

পড়া চিঠি, তবু মিজের হাতে লইয়! একবার মনে মনে 
পড়িয়া গেলেন । তাহার পর সেট! দরখান্ডের সঙ্গে চেয়ারের 
হাতলের ওপর রাখিয়া! পিগারেটের টিনটা চাপ দিয়! আধ।র 
ভাবিতে লাগিলেন । টুলুর কানের গোড়া পর্যস্ত আবার রাঙা 
হইয়! উঠিয়াছে, বলিল-_-“আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে---অনেকটা 

সংযত হইয়া! বলিবার চেষ্ঠা সত্তেও অধৈর্ধটা একটু প্রকাশ 
হইয়াই পড়িল। ম্যাশেজার বলিলেন--“চিঠি আপনাকে 
দিতে পারি ন11” 

“সেকি 1_ কেন?” 

ছই জনের দৃষ্টি বেশ সোজানুজি ছুই জনের মুখের ওপর, 
একদিকে ভ্রতঙ্গি, একদিকে বিদ্রোহ । ম্যানেজার বলিলেন-_ 

*ও চিঠি আমাদের দরকার ।” 

"আপনাদের কি দরকার জানি না, তবে চিঠিটা আমার, 
সবচেয়ে বেশি ধরকার তো আমারই |” 

এতটা! উদ্ধত উত্তরে ম্যানেজার যেন অভ্যন্ত নয় এইভাবে 
চাহিয়া ঘাড়ট। ফিরাইয়্া লইলেন। 

চম্পা যেন কঠিন হুইয়! থামটার সঙ্গে এক হইয়া গেছে। 

ম্যানেজার আবার দৃষ্টি ফিরাইয়! বলিলেন-_.“আপনার 
ঘয়কার, একবার পড়ে নিলেই হবে, আমাদের দরকার তার 
পরে পর্যন্ত । দিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হখে পড়ে 
এক্ষুনি ফিপ্সিয়ে দেবেন ।” 

টুহু চেয়ারের হাতলটা চাপিয়! ধঙ্গিল, বলিল--“আমি 
অমন প্রতিজ্ঞা! করি না- নিজের গিনিস সম্বন্ধে ।” 

ম্যানেজার তাহার উদ্ধত দৃষ্টির পানে একটু স্থিরভাবে 
চাহিয়া রফিলেন, তাহার পর হঠাৎ সিগারেটের টিনটা! সরাইয়া, 
চিঠিট! তুলিয়া লইলেন, বলিলেন-_-“শুগন |” টি 

টূুলুকে আর একটুও সময় না দিয়া পড়িয়া যাইতে 
লাগিলেন-__ 

“কল্যাণাম্পদেযু, আমায় নিতান্ত হঠাৎ চলে যেতে হ'ল, 
কেন তা এসে বলব। আপাতত এক সপ্তাহের ছুটির দরখাত্ত 
করেছি, কিছু বাড়াতেও পারি। তোমাকে খনিতে নিয়ে 
যাওয়া উদ্ধেষ্ত জামার সিদ্ধ হয়েছে; কদর্যতা আর 
অত্যাচারের দূর্তে নিন্গের চোখে না! দেখলে তোমার মনের 
বন্য মিটত না, তুমি নিশ্চিত ভাবে ফিরতে না। এবার তুমি 
সত্যিই ফিরলে । কাজের কথায় আস! যাফ-_জীবনে কোন্‌ 
অদৃষ্ঠ শক্তির কাছ থেকে যে নির্দেশ আসে, বিধান পাওয়া 
ঘায়, বলা যায় না,-কাছ ভুষি পেয়েছ, সেই অন্ষ্ঠ বিধানেই। 


তোমার ফাজ তিনটি বিষয় দিয়ে হবে- বস্তিতে দেশার 
বিরুদ্ধে অভিযান, শিশুমঙ্গল, আর হুনতির সঙ্গে লড়াই। 
সেই অনৃষ্ত শক্তি এই তিনটিই তোমার সামনে ধরে দিয়েছেন 
চরণদাস, হীরক; তৃতীয়টির নাম না করলেও বুঝতে 
তোমার দেরি হবে না। একট! মেয়ে সুখরে গেলে 
একটা জাতি দুধরে যেতে পারে এই জমার বিশ্বাগ টূলু। 
জামি তোমার কর্মপন্থা বেঁধে দিলে বোধ হয় অন্তরকম ব্যবস্থ! 
করতাম ; কিন্ত এই বিধানের মধ্যে একটা সুবিধে এই যে 
এতে খনির কঠপক্ষদের সঙ্গে কোন সংধর্ষের সম্তাবন| নেই-- 
অন্তত আপাতত নেই--.তুমি ধীরে নুস্থে কাজ করে যেতে 
পারবে । তারপর আবার হ্রত নহুন বিধানই পাবে পেই 
অদৃঙ্ শক্তি কাছ থেকে । ৩খন আমিও পাশে থাকৰ। 
জার সময় নেই, দশটি মাইল ছেটে আমায় সকালে ট্রেন 
ধরতে হুধে। তুমি এখাণেই থেকো, কাজের ন্ুবিধে হুবে। 
বনমালীর কাছে ভ'াড়ারের চাবি দিয়ে গেলাম, ওই চাঁখিরই 
একটা তাল! বাক্সয় লাগানো, তাইতে খরচপত্রের টাকা 
আছে। ইতি মাষ্টারমশাই |” 

শেষ কপিয়া ম্যানেজার টুলুর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, 
বলিলেন_-“এই চিঠি ।” 

টুদু খির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল--“বেশ ত অ।পশিও সাহায্য 
কর্ন, এর মধ্যে অন্তায়টাই বা কোথায়, আর চিঠিটা না 
ঘেওয়ারই খা কি আছে ?” 

ম্যানেজারের ঘে রক্ঞাত চোখে একটু আগে হালকা 
রহত্তের মাদকতা লাগিয়াছিল, সে ছইট। ক্রোধে একেবারে 
উগ্র হইয়া উঠিল, চেয়ারে একেবারে সোজা হইম্বা বসিয়া, 
গলা চড়াইয়া বলিলেন-_..“তোমার মধ্যে যে ছুঃসাহস আছে 
তা মুখ খুলতেই টের পেয়েছি, তখে সেটা যে এত বেশি 
তাবুঝতে পারি নি। তুমি জামার খনির কুলিদের বিগড়াবার 
জোগাড়-করছ-__-তোমাতে আর মাষ্টারমশ1ইতে মিলে--আর 
আমি তোমায় তাইতে সাহাষ্য করব 1__] 211) 501)11590 
৪6 500: 010800 1- তুমি- তুমি 

“এর মধ্যে বিগড়ে দেওয়ার কি দেখলেন ?” 
টূলুর কহ্বন্প সংঘতই, কস্ত চোখের দীস্তি আরও উজ্জ্বল । 

ম্যানেজারের গলা আর এক পর্দা চড়িল-_-”পমস্তটাই 
বিগড়াবার ব্যাপার, ] 241 809 6)79081) 00061000080 
আমি আজ ম্যানেজারি করছি না, আর এ সব ব্যাপার কি 
করে দাবাতে হয় ভাল রকম জানি ।_ সংঘর্ষ 1.*.কদর্ধত! 
আর অত্যাচারের হুতি |-দেশপ্রেমিকের দল জুটেছেন 1__ 
অত্যাচারের আসল মূর্ত দেখতে এখনও ঢের বাকি আছে |” 

“যদি বাক্াচ্ছেনই কথা নয় কি কদর্ধতা আর অত্যাচার ? 
- মেয়েটা যে করে বেঘোরে মারা গেল *** 

ম্যানেজার একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চেয়ারে হইটা 
হাতল ধম অন্প একটু উঠিয়া ঘলিলেন-_:“730$ (0868 


শ্রাবণ 


10118 01 3.১) 100817058 [তোমাদের তার সঙ্গে ফি 
সম্পর্ক ?1-_আমার খনির মজুর. _-আমি মালিক-*"” ্ 

টুলু নিজের কগধরটা! একটুও বিচপিত হইতে দিল না, 
তবে বলিবার তক্ষিতে তাহার মনের দৃঢ়তা অক্ষরে অক্ষরে 
ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ; মেরুদণগডটাকে আরও দিবা করিয়া 
লইয়া ম্যাণেজাণকে বাধা দিয়াই বলিল . “আপনি মঙ্ছুকদের 
যা দেন তার বদলে খানিকটা শরীরের শক্তি পাবার অধিকারী 
আপনি; নিচ্ছেন কিন্তু তার গাপ্গয, তার প্রাণ, তার নীত্তি- 
জন, তার ধর্ম _মানে, মগ্প্তত্ধ বলতে যা বোঝায় তার শখ- 
টুকই। কোন্‌ অধিক|রে 'আমরা ৩] বুঝতে পারি না, আর 
বুঝতে পারি না খলে আমরা মাঝখানে গিয়ে ফ্লাড়াবই | "আশা 
ছিল আমার হাতে ভগবান নিক্ষে যে কা্জট্কু তুলে দিয়েছেন 
ভাতে আপনাদের কিছু বলবার থাকবে না, কেননা, ওদের 
মনুত্তখের যে দিকটা তার সঙ্গে সব মানুষেরই একটা সহজ 
সধন্ধ আছে, আপনা যেমন গধের খানিকটা দেহের শক্তি 
শেখার অধিকার আছে, আমারও প্রেখনি ওদের মনুস্বতথকে 
জাগিরে রাখবার অধিকার আছে বোধ হয় বেশি। এতে 
বিপদ পি এমেই পড়ে আমি তোয়ের আছি 1” 

কথাপা এক তোড়ে এমন খলিয়া গেল, ম্যানেজারকে 
বাধা দেওয়া আঅবসরই দিল প?: ধোব হয় বিস্ময়ে ক্রোধে 
তাহার কতকটা বাকপ্লোপধের যত্তোও হইয়া! গিরা থাকিবে । 
টুশু থামিপে দাড়াহয়। উঠিয়| বাহিরের দিকে হাত দেখাইয়া 


খাখেছের দাস ও দঃ 


আরও উগ্র ভাবে গর্জন কন্িয়া উঠিলেন-_ “766 00 1] 06 
৮৮10) ট/ 1”--বেরিয়ে বাও 1--শুধু এখান থেকে, ময়, 
ও বাসায় পর্যন্ক তৃমি আর ঢুকতে পাবে না । ও-সব আত্মীয়- 
টান্বীয় আমি বুঝি না-.*গঞ্জডিছিতেও ঘি তোমার চফিবশ 
ঘণ্টার পরে দেখি--*” 

মালীটা নিডানি ছাতে দুপিয়া দাড়াইয়াছে, শোকারটা। গাঁড়ি- 
ধাখ্বান্দা থেকে খাশিকটা আগাইয়! আসিয়া থমকিয়!| দাড়া ইয়াছে, 
বাড়িটার দোতলায় ছই-তিনট! জানালা খট্‌-থট্‌ করিয়া খুলিয়া 
গেল ।-'ম্যাশেঞ্জারের ওঠার সঙ্গে ক্ষে টলুও দৃপ্ত খকৃতায় 
উঠিয়া দাড়াইপ, ঘাড়ট। শুধু একটু হেলিয়া গেছে ; চোখের 
উপর চোখ র।খয়া সেই রকম দৃঢ় 'অবিচধিত কণ্ঠে বলিল-_ 
“আপপ1প কথায় মনে হচ্ছে কুলিদের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে 
ভয় দেখানোর একটা! বদ অন্ঠেস দাড়িয়ে গেছে আপনার | 
তবে শুন, মাষ্টারমশাই আমার আম্্ীয় নয-_আগ্মীয়ের 
চেয়ে ঝড় বলে আমি আলগ! ভাবে তখন পীকার করেছিলাম; 
কিন্ত তখুন্সামি & বাড়িতেই চললাম, আপনার সাধা থাকে 
আ[পশি আমায় জ্যান্ত সেখান পেকে বের করে দেবার চেষা 
করবেন ।” 

যেমন '্বিচলিত কঠদর তেমনি অধবিচলিত পদক্ষেপে 
বারান্দ! হইতে শামিয়া গেল । 
পেখার আগেই সন্ঘর্ষ আবস্। হ্হয়়া গেল । 
ক্রমশঃ 


খথেদের দাম ও দন্্যু 
শ্রীননীমাধব চৌ ধুরী 


খাঙ্গেদের পাপ ও দ্য স্ষপ্দে নৃতর্-বধিজানী পঞ্জিতগণের 
মঞে। প্রচপিত মত এই যে, তাহার! ভারতবর্ষে খেশ্গাহক ব| 
প্রো্টে।-অগ্ট্যালয়েঙ গোষ্ঠায় আদিবাসী । অবৈজ্ঞানিক প্রচলিত 
মত এই যে, তাখার। ধর্ষর, অনার্য, কৃষ্চকার আদিবাশী! হহা 
ছাড়া জারও কতক শুলি মত প্রচারিত হ্হয়াছে। 
এই যে, খগ্ধেদীয় দাস ও ধন্য “পাবি” জাতীয় । এখানে 
প্রচলিত নৃতপ্র-বৈজানিক মতকে আলোচনার সুএপে এছণ 
করা যাইতে পারে । অর্থাৎ কবেদীয় দাস ও দে প্রোটো- 
অগ্র্যালয়েড বা সংক্ষেপে মুড গোষ্টীর় আদিবাসী, 'ুতর।ং 
অনার্ধ । এই মহাহৃসারে 1801.01 1:82) বা জাতিতে, ভাষায়, 
স্কঠিতে ও বর্ে দাস ও দকু)টগণ আর্য জাতি হইতে ভিন্ব ছিল 
ইহা মনে করিতে হইবে । /এই প্রাক্-বৈদিক আদিবাশী- 
দিগকে পরাহিত ও বিতাড়িত করিয়া আর্ধগণ সিদ্ছু উপত্যকায় 
আপনাদিগের অধিকার ও সঙ্যত! প্রসারিত করেন। এক 
| টি 


একটি মত. 


শতাব্ীর. অধিককাল এই মত এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে যে, যদি এ কথ? খল। হুর যে এই মন্ফের সত্যতায় 
সন্দেহ উপস্থিত হইতে প।রে একপ বহু প্রমাণ খগ্েছে পাওয়া 
যায়, তবে তাহ! অপশ্যাখ্যা খালয়া অগ্রাহ্ন হইবার সম্পাবনা । 
যধি এই প্রমাণের বলে মত প্রকাশ করা হয় যে খগ্েণীয় দাস ও 
ঘন ধা তথাকণিত্ত অনার্য, ধর আদিবাসী ভাষায়, কৃপ্টিতে, 
বর্টে হয়ত জাতিতেও, আধ হইতে পারে, সে যত সহজে গ্রাঙথ 
ক্হখার সন্তান] দেখা যাইতেছে না । গ্ুতরাং প্রারস্তে এ 
সথদ্ধে দুম্প্ট নত প্রকাশে বি্ত থাকিয়া! খঙ্গের হতে কতক 
গুলি প্রমাণ উপস্থিত করা হইতেছে । এই লকল প্রমাণ 
বিচার করিয়া কি সিদ্ধান্তে জাসা সঞ্তখ পরে দেখা যাইবে । 
বর্তণান আলোচনার গোড়াম্ব একটি কথা প্রদঙ্গ-ক্রমে 
বলিক্! রাখ! দপ্কার | খানেপীয় দাস ও দগ্্যু যে বেদ্দাইক 
বা! প্রোটো-অগ্র্যাপয়েড গোষ্জয় আদিবাসী নৃতন্ব-বিজ্ঞানীদিগের 


প্রবাসী 


শিপ প৯ ০ তত ্পা পাত সপ পপ ০ 


৯১৯ 
এই মত অন্থমান মাত্র । 170181 01898111086107, সন্বদ্ধে 
কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইলে যে সকল সাক্ক্য-প্রমাণ 
প্রয়োজন বান ক্ষেত্রে সেরপ কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে 
বলিয়া দাবি করা হয় না, প্রমাণ পাওয়া সন্ভবও নহে। 
বৈদিক দাস ও দম্সার 17181 ঢোণবা।। কিক্ধপ এবং কেহ কেছ 
কাম্পিয়ান সপুগ্রের পূর্ধ অঞ্চলের যে প্রাচীন [)8))8 - হইতে 
বৈদিক দাদ ও দস্তা অতিন্ন মনে করেন সেই “অনার্য” [00119 
জাতির 78018] ৮1180 কিল্পপ তাহ! সঠিক নির্ণর করিবার , 
উপায় নাই। প্রক্কত প্রস্তাবে গগ্নেদীয় দাস ও দন সন্ধে 
এই প্রচলিত মতের গোড়ায় রহিয়াছে মা অদুমান ইহা স্মরণ 
রাখ। প্রয়োজন । এই অনুমান নৃতর্র-বিজ্ঞানের স্ুএযতে 
অন্থসদ্ধান প্রশ্থত বৈচ্জানিক দ্দনুমান নহে, ইছা সাছিত্যিক 
মালনশল। দির! নৃতত্ব-বিজ্ঞাণের সৌধ রচনার বিলাস | 

. খঙেদের দ।স ও দল সধ্ধন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, &হারা কি 
ছুইটি ভিন্ন জাতি না একটি জাতি? দেখা যায় যে এই প্রশ্নটি 
বিশেধ ভাবে পশ্গিতগপের দৃ্ট আকর্পণ কগে নাই । ইপ্দাকে কখন 
. দাপ কখন দন্থাকে ধ্বংস করিবার অন্ত আহ্বান করা হুঈয়াছে। 
একটি গকে বল। হট্এাছে যে ই্্র দন্াদিগকে পদণ্প হইতে 
বঞ্চিত করির।ছেন, তিনি দাসদিগকে নিদ্বনীয় করিয়াছেন। 
এখানে দান ও দন্ত একই শ্রোইগ শুর সবন্ধে প্রবু্ত বলিয়া 
মনে হুপ্ন। খবেদের কতক খুলি প্রয়োগ হইতে দেখ! যায় ষে 
একই শরুকে একবার দাল, পুনরায় দস, কদাচিৎ অনুর বলা 
হুইঘ্াছে। নথুচিকে দাপ ও দন্যু ছুই নামেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । পিপ্রণ শুদ্ম ও মান অরদ (মহথান্তং চিদধর্দম ) 
ঙ্থ্য। ভরি গোষ্ঠার দ্রিবোপাপের সঙ্িত প্রসিগ্ধ যোদ্ধা ও 
বিপুল এর্ধ্যশালী শঙ্বরের চর্লিশ বৎসর খাপী সংগ্রাম চলিয়া 
ছিল। শঙখরকে দাস ও দন্গ্য উভয় নামে অভিহেত কর। 
হইয়াছে । স্বত্রকে দাস ও দেব বলা হইয়াছে । বঙ্গদ, 
রপ্ত ও পর্ণরকে দন্যু ও অনুর বলা হইয়াছে । দু ও দাসের 
ধশ্বর্ধের উপ্লেখ ও ইঙ্জাদি দেবতাকে দন্থা ও দাসকে ধ্বংস 
করিতে আহ্বান করিবার সমরে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ 
পার্থক্য মনে রাখ! হইয়াছে বলির! বোধ হয় ন1।' কিন্ধু 
ইন্দের বহ প্রপিদ্ধনাম প্রবল শত্রুকে দাস, দ্য, অন্নর ফোন 


নামই দেওয়া হয় নাই, ইহা! লক্ষা করিবার বিষয় । ছুই জন . 


প্রবল প্রতাপশালী শঙ্কর কথ! বলা যাইতে পারে. দশ 
মাজার যুদ্ধে যমুনা অঞ্চলের জাতিগুলি ভেদের নেতৃছে 
জুদাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তের্দের সম্পর্কে বল! 
হইয়াছে, যে ইচ্ছের ম্তব করে এই ভেদ তাহারই অনিষ্ঠ করে। 
“আতুধ দ্বার! অপ্রাপ্ত” তেদকে বৰ করিবার জন ইন্র বরুণকে 
আহ্বান কর! হইয়াছে । কিন্তু ভেদকে দাল বা দ্য কোন 
লাষেই অভিষিত হইতে দেখা যায় না। আর এক জন প্রসিদ্ধ 
যোদ্ধা! ক্ষ । দশ সহ্ত্র বোদ্ধ! লইয়া অংশুমতী নদীর তীরে 
কষ অধিত বির মুন্ধ করিয্বাছিলেদ। ছুর্ষের ভায় দীপ্য- 


১৩৫৩ 


মান “অদেব" ক্ক্কে দাস, দন্যু বা জন্গুর, কোন নামেই 
অভিহিত করা হয় নাই, তাঙ্ছাকে অদেব বা অবিশ্বাসী এই 
মাত্র বল! হইয়াছে । খগ্েদে আর্য বর্ণ ও পাদ বর্ণের উল্লেখ 
আছে । তাহ! হইতে দাস নামে অভিহিত একটি শক্রু গোষ্ঠীর 
অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত দস্থ্যদিগের বহু উল্লেখ 
থাকিলেও দন্্ু বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না । ইহা হইতে 
মনে কর! যাইতে পারে যে দাস ও দন; একই শক্রগোষ্ঠী । 

ঘাস ও দন্থা এধানদিগের বিস্তীর্ণ রাজ্য, বিপুল এখধ ও 
প্রবল পরা কমের উল্লেখ পুনঃপুন পাওয়া যার । পিএ পুর- 
সধৃহ, দাগের নধনবতি পুর, শখ্রের নবখনবতি পুর? বঙ্গ 
নামক অন্ুরের এক শত পুর, দন্থািগ্ের শৌহনির্মিত পুর, 
শন্বরের এক শত পাচীন পুর ও প্রশ্তরপির্ধিত পুর, শুম্মের চলস্ত 
পুর (পুরৎ চরিকূম ), “অনেব” বা! অবিশ্বাপীদিগের পুর 
প্রভৃতির বহু বার উল্লেখ করা হইয়াছে । পার্বত্য অঞ্চল ও 
সষতল ভূমিতে '্ব“থৃত গাপ্গের রাজ, দাণদিগের অবিরত 
গো, অব, রথ, পু মধ্য সফিত বিপুল বনের বহু উদ্লেখ জাছে। 
আপনাদিগের গোধন লহ্য়া '্ার্যগণ গৌরব বোধ করিতেন, 
দাপ ও দঞ্ঠু/দিগেরও বিস্তীণ গোষ্ঠ ছিল । সামরিক পরাক্রমে 
ধাস ও দন্ুগদ আপ অপেক্ষ। হীন ছিল না| শহরের 
সহিত িযোদাসের চন্নিশ বংসর ব্যাণী সংগ্রাম হক্জয়াছিল | 
যেদাস আপনাকে অর মনে করিঠ ইত্্র তাাকে কাংস 
করিয়াছিলেন । সন্গিকগল আপশাশিগের পরাক্রমে গবিত্ত 
ছিলেন৷ নববাস্ব ও বুহ্রথের পরাঞম এতদুর বৃদ্ধি পায় যে 
ইজকে বছচেষ্টায় 'াধাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইয়াছিল । 
চুম়ুরি ও ধুনির ত্রিশ সঙ শৈল্স ধ্বংস করিতে হয়াছিল, 
বচ্চির সহ্শ্র সহ অগ্রচরকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল । 
অঙ্গ খখি বলিতেছেন, শ্ুর্দেব দেখিলেন যে দাসের সমকক্ষ 
আর্ম। দাসের সমকক্ষ জা বলিবান্স অর্থ দাসের পরা মের 
প্রশংসা কীতনি করা। 

উপরে খল। হইয়াছে যে দাস ও দনু/দিগকে বেস্ধাইক বা 
শ্রোর্টো-অষ্ট্যালয়েড বর্ধর 'সাদিবাসী বলিয়া কোন কোন 
মৃতত্ব-বিজানী মত প্রকাশ করিয়াছেশ। তাহাদের বৈষয়িক 
অবন্থ। ও সামরিক পরাঞম সথন্ধে খগ্থেদ হইতে যাহা জাগিতে 
পারা যায় তাহা হইতে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় কিনা 
তাহ! বিচার্য। 

দাস ও দা খগ্জেদের আর্ষগণ হইতে তির ভাষাভাষী 
ছিল এই মত প্রচলিত। তাহারা বেক্াইক গোষ্ঠীর লোক 
হুইলে ত|যার পার্থক্য জনেকখানি হইবার কথ। কিন্ত 
দেখা যাদ্ধ ঘে তাহাদের বল, বিক্রম, এন সগ্ধন্ধে এত কথা 
ক্ষগ্ছেদে থাকিলেও ভাষার পার্থক্য সঙ্ন্ধে বিশেষ কিছ বল! 
হইতেছে না। ভাষা লইয়া কটাক্ষ করা হইয়াছে এইরূপ 
ছইটি কথ! পাওয়া খায়, যথা, বধিবাচ ও ম্বপ্রবাচ। ষৃগ্ববাট 
পছটি দার সম্পর্কে ব্যবহার করা "হইয়াছে, জায় দত 


শ্রাবগ 


বলিয়া! অভিহিত নছে এমন শক্রদিগের সম্পর্কেও ব্যবহার 
করা হুইয়।ছে। স্বপ্রবাচ পদের অর্থ করা হইয়াছে শক্রভাবাপন্ন 
ধ। অসম্পূর্ণক্নপে উচ্চারিত ভাষাভাষী, ()11)0401131) 11)- 
1)0 10601: 81১00], এবং বধিবাচ পদেয় অর্থ করা হইয়াছে 
স্ব! ভাষাভাষী, 71 ৮817) *]) (01, শক্রতাজাপক বা! বিরুদ্ধ 
বাক্য ও ব্বখা খা গর্ধিত বাক্য ষে সকল অমির ব্যবহার করে 
তাহারা যে ভিন ভাষাভাষী তাহা খলিবার কি হেতু আছে? 
ধর্মে আর্স এবং দাস, দ্যা প্রভৃতি শক্রর মধ্যে বিভিম্নতা বেশ 
পরিক্ষার ও স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে__শরন। 
অযন্বান, অঞ্জব্রত, অবনত, অদেব ইঠ্যাদি। আধ এবং দাস 
ও দন্যর মধ্যে গতর ভাষার পার্থক্য থাকিলে তাহা শু. স্বছ 
কটাক্ষ করিয় উপেক্ষা করিবার কি হেছু ছিল? তারপর 
এই ছুকটি পদই দাস ও দস্যু অতিরিক্ত অন্যানা শর 
সন্বদ্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা! লক্ষা করিতে হবে| 

আর্য এবং দাস ও দহ্যার মণ্যে ধর্মের পরর্থক্য সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে । এ সম্বন্ধে অনেক কথা খপা হইয়।ছে, এখানে 
সকল কথার উল্লেখ কর! অনাধহীক | দাস ও ধল্যাদিগের ধর্ম 
স্ধক্ধে ধগেদে যাহা ধলা হ্ইয়ছে তাহা হুকতে এ বর্ষের 
বিশেষ সথদ্ধেকি জানিতে পার! মায় জন্সদ্ধান করিলে 
দেখা যায় যে স্ুক্তকা'র খধিগণ এ ধিষয়ে বিশেষ কিছু বলা 
আবগ্তক ঘনে করেন নাউ । দাস ও *গ্াদিগের ধর্ম সত্বন্ধে 
1)041056 170071101100-এর অভাপ : ইহার কারণ কি 
ফইকে পারে বিচাষ । দ্দ্রিরা কুলের সবা গষি একবার কিছু 
বলিখার উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন | “হে হঞ্র, কাহার! আধ এবং 
কাহার] দল্গ। তাহা 'অবগজ হও) কুশযুপ্ত যন্দের বিরে।বীদিগকে 
শ/সন করিয়' বশীভূত কর ।” জান। খাইতেছে যে আর্ষের 
সন্ত দঞ্চার্ধিগের ধর্খের একটি পার্ণক্য তাঙ্ছাদের মক্জবিসুখ-ত 
ও যজ্জবিরোধিতা । অযদ্জান, অবক্দান, অধন্থু। বাঁলয়। তাছা- 
দিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে । একটি খকে পণি দস্ট্যাদগকে 
অকর্মা, অশ্রদ্ধানশ ও অনন্ত (1101 1)011)0110 88০6৫ 
(0108৭) বলা হইয়াছে : দাস ও দল্যদিগকে বিভিন্ন স্থানে 
অভ্রত, অগ্তব্রত, অপত্রত ঠত্যাদি বলিয়! বর্ণন! কন! হইয়াছে । 
তাহাদিগকে অদেব ও.জদেখু ( অর্থাৎ যাহারা দেখতাদিগকে 
তাচ্ছিল্য বা ঘণা করে ) বলা হইয়াছে ! যাহারা হবা দান 
করে না ও শক্রভাবাপন্ন সেই সকল দশ্যুকে ধ্বংস করিবার 
অন্ত অগ্সিকে আহ্ধান করা হইতেছে। 

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকধপ কর! প্রয়োজন । 
খধিদিগের শক্র তালিকায় আর্ধ, দাস, দল্যু রাক্ষস ও ঘাতু- 
ধানের উল্লেখ পাওয়া যায় । পিশাচের উল্লেখও এক গ্াশে 
জাছে | ইহা বাতীত কেবল শক্র বা অমিত্র বলিয়া বর্ণিত 
ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও কটুক্তি ধর্ষণ করা হইয়াছে । ইছারা 
কোন্‌ জাতীন্ধ শত্রু জানিবার উপায় নাই । যজ্ঞহীন, ক্রিয়াহীন, 
শর্ধানথীন, ব্রতহ্থীন্র বা অন্তর্রত বা অপত্রতে অন্ুরভ্ত দাস ও 


খখেদের দাস ও ছন্ত্য 


৪১১ 
দন্াদিগের প্রতি প্রযুক্ত ঘে সকল বিশেষণের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে সেই সকল বিশেষণ খধিদিগের সকল শ্রেয় শব্রয় 
প্রতি অপক্ষপাতে প্রয়োগ কর! কইয়াছে দেখা যায় । ফলে এই 
সকল শব্রর বর্মের প্রঞ্কত রূপ কি ছিল এবং দন্দ্যু ও দাসদিগের 
বর্ষের সহ্য অন্তান্ত শ্রেনীর শত ধর্মের পার্থক্য কি ছিল 
কাছা জানিতে পারা যায় না। করেকটি দৃষ্টান্বের সাহায্যে 
এই বিষয়টি বুঝতে চে কর' যাইতে পারে । ৫ 

দাস ও দলগুুদিপের ধর্মের সছদ্ধে উপরের নেতিবাচক 
বর্ণনা হইতে এই পর্দস্ত বুঝা যায় যে তাহাদের নিজন্ব একটি 
ধর্মযন্য ও অন্ুষ্ঠাণ পঙ্গতি ছিপ এখং এই ধর্মে সম্ভবতঃ ঘজ্জের 
কোন শ্বাশ ছিল না। সম্ভবতঃ কাটি ধাবহার করিবার 
তাৎপধ পরে দেখা যাইবে । 

দেবত! সম্পর্কে দ্য ও দ্াসছিগকে দেখহীন ও দেববিকোধী 
ধলা হইয়াছে । খখ্েদে শক্রদিগের দেখলা সম্পর্কে কয়েকটি 
পদ পাওয়া যায় যথা, মুরদেখা, অনৃতদেবা, মোঘদেবা ও 
শিক্পদেব! ! আ্নৃতদেব ও মযোঘদেব পদ ছুইটির যেরপ প্রয়োগ 
দেখ! যায় তাথাতে কৌতুহল উদ্রিক্ত হয়। বসিষ্ঠ বলিতেছেন 
- জামি মিথ্য' দেখতাগণের বা বুথা দেবতাগণপের উপাসন! 
করিলেও ছে াত্বেদা অনি! কি জন্গ আমার প্রতি দ্ধ 
হহত্েঙ ঠ (যদি বাহমতদেখ আস মোঘৎ বা দ্রেবান অপ্যুহে 
অগ্নে। কি মন্মস্ত্যং জাতবেদো হৃণীষে প্রোঘবাচত্তে নিঞ্থং 
সচগ্জাম)। বসিষ্ঠের যুণে এই প্রকার স্বীকৃতি আম্চর্ষের বিষয় । 
কাজে এই প্রকারের স্বীক্কতির যে সরল অর্থ হয় তাহ! 
কাটাইবার জন্ত নানারূপ উপাখ্যানের জবতারণ! করা, হইয়াছে। . 
সায়নের খ্যাখা; এই যে রাক্ষস বশিষ্ঠেপর পু শতকে হত্যা 
করিয়া জামি বণিষ্ঠ এই উক্তি করিয়া খসিষ্ঠবে' বিনাশ করিবার 
জর আন্তমণ করিলে বগিষ্ঠ কয়েকটি ক উচ্চারণ করিয়া- 
ছিলেশ । এই খকটি 0হ1র মধ্যে একটি ৷ পরবর্তী খক হইতে 
দেখা যার যে ধসিঠের খিকুদ্দে যাতুধানের অপবাদ প্রচারিত 
হইয়াছিল এবং তিনি ইহ! শঞ্দিগের মিথ্যা প্রচারণা ' বলিয়া 
প্রতিধাদ করিতেছেন । এই যাতুধানদিগকে মিথ্যা ও বৃথা 
দেবন্তাদিগেক্স উপাসক বল! হইয়াছে ৷ দেখা! যাইতেছে যাতুধান 
শ্রেধীর শঞদিগের উপান্ত দেবন্তার শর্ণনাও নেক্গিবাচক । একটি 
খকে স্ত্রী ও পুরুষ যাতুধান যাজার] ব্চশা দ্বার! ছিংসা করে 
তাহাদিগকে বিনাশ করিবার আন্ত, হঞ্জকে আহ্বান কর! 
হুইন্যেছে। তারপরে বল] হউতেছে সুরদেবতার উপাসকগণ 
ছিএগ্রীব হইয়া বিলাশ প্রাপ্ত হউক । এখানে যাতুধানদিগকে 
মুরদেব! খল। হইয়।ছে। ইহার পর্গেয় ধকে দেখা যায় যে 
যাতুধান রাক্ষসের খিশেষণরূপে ব্যবহত হইয়াছে । নুতগ্াং 
যাতুধান ও রাক্ষপ উভয়েই মুরদেখতায উপাসক | মুরদেবা 
সায়নের মতে রাক্ষসদিগের বিশেষণ মাত্র; উইলসনের মতে, 
দ/09)01019958 91 %817) 8008, স্যুইন্সের মতে ১0181011- 
72 01 [180 8০৫৪, কেহ কেহ বলেন ৮10:81107১9:8 0 
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801)961889 10081 থে অর্থই প্রা হউক দেখা যাইতেছে 
ঘষে ইহাও নেতিবাচক বর্ণনা] । 

শিশ্পদেবা পদটি লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়াছে । 
জায়গায় এই পদের প্রয়োগ দেখ! যায়, 

বঙিষ্ঠ বলিতেছেন-__হ্ে ইঞ্জ যাতুগণ (যাতবঃ) যেন 
জামাদিগকে হিংসা না কার, প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে 
পৃথক ন। করে ।-**শিশ্রদেবপণ যেন আম[দিগের যজ্জে বিশ্ব না 
করে। যাতধ পদের বাবহার হইতে অচ্মান করা যায় যে 
যাতুধান এবং সম্ভবতঃ রাক্ষসগণ শিক্পের উপাসক ছিল । অন 
একটি থকে বলা হইতেছে যে ইশ্র অখিচলিতভাধে শতছার- 
বিশিঞ্ শক্রপুরীর ধন অপহরণ করেন এবং শিশ্পদেবগণকে নিজ 
তেজে পরাভব করেন । শতঘারবিশিষ্ট শক্রপুরী দাস ও দন্তা- 
দিগের শতপুরী, নবনধশ্তিপুরী, পাধাণনিশ্িতপুর, চলমানপুর 
প্রভৃতি স্মরণ করাইয়া! দেয়, ধন অপহরণের কথাও তাহা” 
দবিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় । এখানে শক্রু বণিতে দাস ও 
ঘন বুধাইতেছে এইকপ অনুমান কর! সঙ্গত মনে হয় । 

"তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে দাস, দস্ট্য, যাতুধান ও রাক্ষপ 
-"প্রই সকল শ্রেনী শত্রু শিশ্বের উপাসক ছিল । লক্ষ্য করিতে 
হইবে যে অনৃতদেব, মুরদেখ ও মোঘদেব পুলি মাত্র 
যাড্ধান ও রাক্ষলদিগের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইয়াছে । 

শিগ্রদেব1! পদটির অর্থ সায়নের মতে শিক্পোদরপগায়ণ বা 
ইঞ্িয়পরায়ণ শত্রু । ইউরোপীয় বেদ-ব্যাখ্যাতাদিগের মতে 
ইহার অর্থ লিঙ্গ উপাসক | শিশ্পদেব পদটির এই অর্থ ও এই 
পদ দাস ও.দন্যুদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ কর! হ্হয়াছে এই 
অনুমান গ্রাঙ্থ করিগে বল| যাইতে পারে যে দাস ও দন্্যদিগের 
ধর্ম সপ্দ্ধে ইহাই একমাজ 1905100 110001110806)1) কিন্ত 
কিছু সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে । শিপ্রদেবা পদটির প্রয়োগ 
হইতে ঘে অচ্মান কর] হইয়াছে তাহাতে এই কাক রছ্য়া 
যায় যেশঞ বলিতে দাস ও দ্য ব্যতীত জার্ধ শঞ্র ও অন্তান্ত 
অনির্ঠি পরিচয় শক্রুও বুঝাহতে পারে । অনির্দিষ্ট শত্রু, অর্থাৎ 
যাহারা কোন শ্রেণীর শত্রু বলা হয় নাই, খথেদে তাহাদের 
সংখ্যা বিগুর। এই প্রকার অনির্দি& পরিচয় শক্রুধিগন্জে 
আব্রশ্ধা অর্থাৎ ততিহীন, অপিশ্র। অর্থাৎ ইন্্হীন, অনগ্রিজা 
অর্থাং অগ্রিহঠীন, অদেব! ইত্যাদি কট্ক্তি করা হইয়াছে । 

সে যাহা! হউক, দাস ও দশ্যুদিগের ধর্মমত সম্বন্ধে 
জানিতে পারা গেল যে. তাহার] সম্ভবতঃ যজ্ঞ কগ্গিত না 
এবং লিঙ্গোপাপক ছিল । যাতৃধান ও রাক্ষস বলিয়া অভি- 
হিত শক্রদিগের সছিত তাহাদের কি প্রকার সম্পর্ক ছিল তাহা! 
পরিষ্কার জানিতে পারা যায় না। এখানে এই আলোচনা! 
অবান্তরও বটে । 

আার্যদিগের সঙ্গে দাস ও দন্যুদিগের কিন্পুপ সম্পর্ক ছিল 
দেখা যাউক। এই সম্পর্ককে ধর্ম সন্থীয় ও রাজনৈতিক, এই 
ছই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। | 


টি 


প্রবাসী 


১৫৩ 


০০০ সা সিপািতসসিপাপিসিত অপানাসপািলা পাস্তা উপ প্লাস গালা পলা পাতা পি পপি ০৯০ পি 


ধর্দ সহ্ন্ধীয় সম্পর্কের উপরের আলোচনা হইতে দেখা 
গিয়াছে যে জার্ধ এবং দাস ও দন্থ্যদিগের মধ্যে বিরোধিতা 
ছিল। এক কথায় জার্ধদিগের নিকট তাহার ছিল বিধর্মী। 
বিধর্মীর ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সকলেই কয়ে, 
খষিগণও করিয়াছেন । কিন্তু এই সহজ ব্যাখ্যার দ্বারা দাস ও 
দন্যুদিগের সম্পফিত সমন্তার সমাধান হয় না । কারণ, দেখা 
যায় যে সকল শ্রেণীর শরুর সঙ্ষন্ধে একই প্রকারের অভিযোগ 
করা হইয়াছে । দাস ও দন্যুর! বিধর্মী হইলে জার্দিগের, 
এমন কি খধিকুলের মধোও, বিধর্মী ছিল একথ! না বলিয়া 
উপার নাই । অদেব ও অব্রচ্ধ! অথাৎ পতিহীন ঝা শ্ডিকহীন 
আর্ধ, রঙ্গদ্বিধ অর্থাৎ সতিবিদ্বেষী খাম, হন্দ্রংপূন ও মৃশ্রবাচ 
গোষ্ঠীর উল্লেখ খছ আছে। 'আম্চষের কথ| যে দেবদেবী 
পর্য্যস্ত এই ধরণের কটুক্জি হইতে অবা।হতি পান নাই। উষী 
দেবীকে ভ্রোহকারিজ, হিংস!কারিহী ও হ্পবিহ্গীন বলা। 
ফইরাছে। এই সকল প্রয়োগ হহতে দেখ। যায় যে ধ- 
সম্পকিত বাপায়ে খধিধ্িপের অন্াঙগ শর হতে দাস ও 
গল্গাদিগের কোন পাথক। পক্ষিত হয় মাই | কাজেই বর্ষ 
সপ্পফ্চিত কট্ক্িলি যে আশেক ক্ষেতে অপশুন্ধ কটক্ডিমাও এই 
সন্ফেহ প্রবল হইয়া উঠে, ূ 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে শসা অপর; খষিদিগের 
সহিত দাস ও দল্াপিগের শরুচার প্রক্ষাত কারণ কি ধর্মের 
পার্থক্য শ! পাজনৈতিক 2 

দাস ও দল্থাদিগের পঙ্চিত যুদ্ধের কাচ্ছিনীর মধ্যে দিবো 
দ|সের সঙ্গে সখরের যুদ্ধ বাতীত দাদ ও দশ প্রধানগণের 
মহ্ছিত যুদ্ধ-বিগ্রছের যে সকল উল্লেখ দেশ যায় কাঙ্া হইতে 
জানিতে পার। যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হন কোন খষির 
পক্ষ হইয়া মুগ্ধ করিয়াছেশ ; কোন ক্ষেত্রে কোন খষির যঞ্জ- 
মানের পক্ষ হইয়াও ইঞ্জ যুদ্ধ করিয়াছেন । যে ভাবে বিভিন্ন 
মণ্ডলে এক শ্রেনর কাহ্িণীর পুশ£পুনঃ উল্লেখ হুঠয়াছে তাহাতে 
মনে কন্সা যায় যে এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী খখেদের 
পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে। এই সকল পুনঃপুনঃ 
উল্লিখিত কাহিনী ব্যতীত দাস ও দস্থাদিগের অধিকৃত জল ও 
উর্ধ্বর। দুমি, এচুর ধনপুর্ণ পুরীসমূহ, অসংখ্য গোধন প্রভৃতি 
অধিকার ও লুঠন করিবার জভ যুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু 
দাস ও দন্যুর জতিগ্রিত্ষ জনিনি্ পরিচয় শক্রদিগের সঙ্গেও 
এই উদ্দেন্টে যুদ্ধের উল্লেখ আছে। লুঠিত ধন ও গোবনের 
অংশ পাইবার জন্ত খধিদিগের উদগ্র লোত লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । | 

খণ্েদের যুন্ধ-বিগ্রহের কাছিনীগুলির জালোচন! করিলে 
দেখা যায় যে ধন-লুষন ও রাজ্যজয় এই সকল মুদ্ধেয় বুখ্য 
উদ্দেন্ঠ। যুদ্ধের এই প্রকার উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু মৃতনত্ব বা 
বিশেষত্ব নাই। এই সফল যুদ্ধের ছুই পক্ষ আর্ধ এবং দাস ও 
ঘন্য বা বজ্ঞকাক্লী এবং হজ্ঞবিনুখ, ইশ্রা উপ$পক় এবং ইস 


প্দশ শা পলিশ পাত পাপা ৬৯ পি তা শীত তপপালি শা ত০ ৯৩ ০০ পি তপাপি 


বিরোধী নতে, এই লল মুর ছু পক্ষ বনহীন এবং ধনশাী, 
রাজ্যহীন এবং রাজ্যলোভী । আরও দেখা যায় এই শের 
অধিকাংশ যুদ্ধ খগ্চেদীয় গোঠীখ্লির পণস্পরের মধো ঘটিয় 
ছিল। নুত্রাং দাস ও দন্দাদিগকে জার্ধ জাতির প্রতিপক্ষ 
ন্ধপে যুন্ধ-বি্রছে লিগ্ত,--খগ্েদ হইতে এইক্সপ একটা চিত্র 
পাইবার আশা কর। হুইপ্দে সে আশ! পূর্ণ হয় নী। দাসের 
সফ্বতি দশ রাজার যুদ্ধ এবং নুশ্রবের বিক্দ্ধে বিশ জন বাজর 
সন্ববদ্ধ আকুমপ ইহার অমাশ। উছ.র আর্থ এই যে দাপও 
দল্সাদিগের স্জিতি বিরোধিতার কান্রণ পাজনৈতিক হইত 
পারে কিন্ত এইরূপ বিরোধিতা গ্েদীয় গোষ্ঠীগুলি মঝো, 
এমন কি গধিকুলগুপির মধ্যেও [ছল । এই প্রসম্তে বলা কতাব্য 
ঘে দাস ও দহু) এএং আ।খেগ মধে সাজশেতিক সহযোগিত! 
খতমাশ ছিল খপেদে তাহাপ প্রমাণ পাওয়া যায় । লাস ও আধ 
শত্রুর সঙ্গে যুগপৎ বুধ করিতে অভিপাধী খষি সাহ!য! পাইবার 
গজ হশ্রকে আজান করিতেছেন । আঁনষ্টকারী, িবনোক্তত 
দাসজাীয় ও আধঙজাতীয় শঞুদিগকে অগ্রকাশ ক্ষপে বধ 
করিবার জগ ইচ্জরকে আক্বান করা কই ককগুলি 
শঞ্ডে পাপ ও আয শত্রুর একভ উল্লেখ পাওয়া যায় । এই 
সকল প্রমাণ পাইবার পরে যদি খপ! যায় যে আর্স এবং দাস 
এ দন্াদিগের মধো বিরোধতার কারণ রাজনৈতিক তাক) 
হুতলে দান ও দাগের প্রকত পরিচয় প্রকট ধয় না, কারণ, 
শণ্দলের মধে। আধ, দাপ ও পল্টা সকলেই আছে । 

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ও রাঙ্জনৈন্চিক সম্বদ্ধের বাপারে, উভয় 
ক্ষেত্রেই, দেখ। যাইতেছে যে বিরোধিতা দাস ও দন্থার মধো 
সীমাবচ্ছ নঞ্চে, আযাদগের সঙ্গেও এই বিরোধিতা রহিয়াছে : 
তাঙ্ক। ভইলে শুধু দাস ও দন্গযু এই নাম ভাড়া দাস ও দস 
দিগকে আর্যদিগের বিরোধী একটা গতন্ত্র জাতি ব। গগাষ্ঠ 
চহপাছে দাড় কর।ইবার ভি: কি হহতে পাশে? কোন্‌ যুক্তিতে, 
।ধাদিগকে বেক্দাইক গোষ্ঠীর ভারতখধের আদিধাপদ; খলিয়, 
গ্রহণ করিতে হইবে ? 

গাহার। দাস ও দন্ুদিগকে ভারতবর্ষের অনাস আদিবাসী 
বলিক্া মনে করেন তাহারা 70181 011810-এর প্র তুলেন: 
অর্থাৎ উাঙ্ঞার| পৃতত্র-বিজ্ঞানের আশ্রয় পন । এই প্রসঙ্ষে যে 
সকল আলোচন। হইয়াছে তার সপন্ধে সংক্ষেপে বল: যায় 
যে পশ্ডিতগণ প্রমাণের উপর মতবাপকে দাড় করান অপেক্ষা 
মতবাদের সপক্ষে প্রমাণের অন্সন্ধ/ণে সময় বায় করিযাছেন 
এ সম্বন্ধে পূবের এক প্রবন্ধে ( স্বেতকায় বৈদেশিক আর্যগপের 
ভারত আক্রমণ, প্রবাসী, আব্বিণ ১৩৫১ ) কিছু বল! হইয়াছে । 
নৃতন্ব-বিজ্ঞানের সুত্রমতে যে সকল প্রমাণের উপর বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্ত কর! চলে খঞ্থেদের জার্ধ, দাস ও জন্য কাহারও সঙ্থদ্ধে 
সেক্সপ প্রমাণ পাওয়া যায় ন!। কুষফযোনি, ক্ৃকগর্তা, কুফা? 
প্রন্কৃতি পদের ব্যাথ্যা লইয়! মতদৈধ আছে একথ! পূর্বেও 
বলা হইয়াছে । এই সফল পদের ব্যবহার হইতে 


তমপাসমিশ্িক, 


খতডেছের লাস ও জন্য 


৮ ৯৮০৯ পিসি ৯০ সির পাটি 5 


৪১৩ 








পট্টি 


ক্কফবর্ণ জাতির অত্তিত্ব অনথমান ও সেই জাতিকে দাস ও 
দন্ত নামে ভাক্সতবর্ধের বেক্াইক, গোষ্ঠীর আদিখাসীর 
সহিত অন্তির খলিয়া জঙ্গমান করিলে কণকুলণের মত 
প্রাচীন খধিকুল ও পুরুগোষ্টীর মত বিখ্যাত খগ্ধেছীয় 
গোষ্ঠীকেও কেশ যে দাস ও দক্ছ্যদিগের পর্যায়ে গণনা 
করা হইবে না তাকার সপ্তোষঞ্জনক্ক উত্তর পাওয়া! যায় না' 
খখেদে কন্বকূল ও পুর্ুগোষ্ঠীকে শ্যামবণ বলা হইয়াছে । কৃষ্ণ- 
যোনি, কুষ্গঞ্ড; প্রতি পদের প্রয়োগ স্থলে দাশ ও দন্দ্যদিগকে 
এই সকল পদের সহিত যুক্ত করা জয় নাই এবং ব্যাশযার ঘা? 
সাহা দিগকে যুক্ত করিবার চেঞ্সাকে মানিয়া লঈধায় ফোন কেতু 
নাই । গগ্সেদীয় সমাজের আধ ও অনা গোষ্ঠীসমৃক্ের-' যদিও 
আনা খলয। কান গোষ্ঠীর উল্লেখ নাই --120181-)11010 
সন্ধে যা? কিছু খল! কয় তা; 'অবৈজ্দ।শিক শনি 
খলিয়। মনে কর। যাইতে পারে । 

আর্য এবং দাস ও দক্সাদিগেরর সামাজিক সহন্ধ সম্বন্ধে 
“ঘটুক প্রমাণ গছেদে পাওয়া যায় তাজা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে 
যায়, পরে এ সন্বদ্ধে বলা হইতেছে ! 

উপরে যাক বল! হইন্প তাঁফা হইতে দেখ: যাইতেছে যে, 
ভাষা, ধর্ম ও রাজনৈতিক সঞ্দ্ধ বিচার করিলে দাস ও দল্দা- 
পিগকে খগ্গেদীয় খধষিগপের অথবা ভাহাদের ঘজমানদিগের আর্য 
বলিয়া উল্লিখিত এবং অক্কা অনির্টি্ পরিচয় শত্রু এবং 
দগ্নেদীয় গোষ্ঠীতুক্ত শঙ্র। ধইতে স্বস্ত্র ও বিশিষ্ট কোন জাতিতুক্ত 
শর বশিয়া দির্দেশ করিবার কোন সঙ্গোষজনক নুত্র পাওয়া 
যাইতেছে ন:। লুতর।ং পুরাতন সঙ্গে জাখার উঠিতেছে, 
দাস ও পন্য (ক শর প্রতি প্রযুঞ্জ কটক্িমুপক নম মানস ? 
আথব' আর্ষেরর একটি বতস্ত্র জাতি ? 

সংক্ষেপে খথেদের কারও কয়েকটি প্রয়োগের অ:.লোচন: 
করিয়। দেখ! যাউক এই সন্দেক্ণ দুয় বা সমধিত হয কিন] 

যক্জ সম্পর্কে দাস ৪ দন) দিপকে যঞ্জধিযুখ ও বজঙ্শীন বল: 
হষয়াছে। হার অভতিরিক্ঞ সার কিছু বল: হয় নাই | ধরশিপ 
নামে একটি গুবল পরাঞ্র1* গোরষ্সম উল্লেখ আছে । একটি 
কে বলা হইয়াছে ঈপ্সের পি ফিং৩ ঘার। যশোলিন্প, হইয়; 
বরশিখ বংশীয়গদ যজপ[ ভশ বরিয়ঃছিল। যন্তপাত্র ভঙ্গ 
করিবার মধ গুরুতর জপরাল দাস .ও দন্যদিগের 
প্রতি আরোপিত কয় নাই। বর্মধারী বরশিখগণের 
সহিত ভরত-বংশীয় ব; স্থগ্রর় গোষ্ঠীর অভ্যবতার বুদ্ধ 
ভইয়াছিল। &ফারা [যে দাগ ব। দষ্া ভাঙা! বলা জয় নাই । 
ইজ্জ যজ্ঞোনত দাস নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন এইকপ 
বল হল্টয়াছে, যঞ্ছের চর। রগ্ধশকারী ও সোমরস 
প্রত্ততকারী দাসের উন্লেশ আছে। দাস ও ল্য 
প্রধানগণ আপনাদের ক্রিয়াকর্মের সম্ভবতঃ, যজ্ঞ সম্পাদনের 
জঙ্ত পড্ধিক নিযুক্ত করিতেন তাহার উল্লেখ আছে । ভরদ্বাজ 
বলিচ্চেছেন, যে ইত্জরকে আমরা স্বতি করি তিনি দশ্থ্যুদিগেক 
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প্রথতিত ব্যক্তির ( দন দুতায় ) স্ততি গ্রহণ ফরেন না । একটি 
খকে ইঞ্ছেয় ধনরক্ষাকারী আর্থ ও দাসের উল্লেখ করা ফ্ইয়াছে ! 
এই সকল প্রমাণ হইতে দেখা যার বে দাস ও ধন্যগণ কোন 
কোন খধির মতে সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াকাগুবঞ্জিত, বর্ধার, অসভ্য 
শক্র ছিল ন।। তবে ই! সম্ভব যে ধর্মের যে পার্থক্য গোড়ায় 
ছিল, অর্থাৎ দাস ও দন্দ্যুদিগের যজ্জবিমুখতা, কাঁপক্রমে সে 
পার্ধক্য হ্রাস পাইয়াছিল। 

ইহা লক্ষ) করিবার বিষয় সন্দেহ নাই যে বছু দাস ও দল 
প্রধানের নাম ও তাহাদের বল, বিক্রম, এশখ্বর্য প্রভৃতির 

£পুণঃ উল্লেখ করা! হইলেও কোন দাস জাতির নাম ও এক 
পণিগণ ব্যতীত কোন দন্য জান্ির বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ 
করা হয় নাই । ইহার কারণকি? কারণ এই হইতে পারে 
যে ছাস ও দম্যু বলয়! কোন জাতি বা গোষ্ঠী ছিল না, কোন 
কোন খধি আপনাদিগের শত্রদিগকে দাস ও দন্ত নামে 
অভিক্তি করিয়াছেন | এই মুক্তির বিপক্ষে অন্ত যুক্তি উপস্থিত 
করা বাইতে পারে, কি হার খ্বপক্ষে ধলিবার জারও কি 
জাছে তাহাই এখাঁনে দেখা ধাউক। 


ঘোরপুত্র কম্ধ খমি বলিতেছেন, দলা দমণকারী অগির 
সহিত তুর্বশ, ষহু ও উগ্রা্দেবকে দুরদেশ হইতে জাতবান করি : 
অপ্ি নবধাঝ, ্বহুদ্রথ ও তুাতিকে এহ স্থানে আনয়ন করন। 
সায়নের ব্যাখ্যা মতে এই ছয় জন রাজধ্ি। কিন্তু যু ও তুর্বশ 
খগ্থেদের হুইটি প্রসিষ্ষ গেভী, উএা! দেব উম্ম ও তূর্থীতি 
খষি। তিশি একবার গ্লমগ্র হইবার উপক্রম ধ্ইলে ইন্দ 
তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । নববান্ব ও বৃহদ্রথ কে? 
ইন্জের সঙ্গে যঙ্স্থানে যাহাধিগকে আনিধার অন্ত আগরিকে 
আহ্বান কর! হইতেছে তাহার! খআবশ্ত সন্মাশীয় ব্ক্চি । দশম 
মন্তলের এক স্থানে ইন্দ্রের জধানীতে বল! ফ্ইয়াছে দাস জাতীয় 


নববান্ধ ও বৃহঞ্জথ নাক ছুই জন শত্রু আতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ান্তে 


আমি তাঙাদিগকে তগ্র করিয়াছি (ব্মহং স যো নববাস্তবং 
বৃুথং সং বুত্রেব দাসং ঘ্বুঞারজৎ যদধর়্িতম ইত্যাদি )। 
যষ্ঠ মণ্ডলের একটি খকে বলা হইয়াছে উশনার উপকাগের অভ 
ইন্ত্র নববাস্বকে বব করিয়াছিলেন । দেখা যাকতেছে যে 
ইন্দের সঙ্গে সসম্মানে খাহাদিগকে জাহ্ধান কর! হইয়াছিল 
ষাঙ্থাপ্িগকেই দাস নাম দিয়া হজ্জ বধ করিয়াছিলেন এইরূপ বলা 
হইতেছে । এই ছুই জন ছাড়া হু ও তুর্বশকেও ইন্লের সঙ্গে 
আহ্বান করা হইয়াছিল । এই ছুইটি প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী অগ্নি, ইঞ্জ, 
মিত্র, বরুণ প্রকৃতি প্রধান দেবতার্দিগের অনু এহভাকজন | বিভিন্ন 
কুলের ্ষষিদিগের অজজত্র প্রশংসা তাহাদের প্রতি বর্ধিত 
হইয়াছে । খখেদে ভরিংন্‌, ভরত, হৃঞ্জয় প্রভৃতি গোষ্ঠী অপেক্ষা 
বছ ও তুর্বশদিগের উল্লেখ অনেক বেঙ্গী আছে। শুধু ইহাই 
নহে, অঙ্ষিরাকূলের মত প্রাচীন, সম্মানার্হ খবিকূলের সহিত 
ধ্ছ গোষ্ীর কোন কোন প্রধান বৈবাহিক সম্বগধে আবদ্ধ ছিলেন 
দেখা বায়। দশম মগুলের একাটি কে দেখা যায় যেবও 


প্রবাসী 


পাপা পম পপপপাাপ্া পপাপতাা 
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তুর্বশকে দাস রাঙ্গা বলিয়! উল্লেখ করা হুইয়াছে। জঙ্গিয়াঁ 
কুলের গধিত নাভানেন্ছিষ্টের মুখে এই কথ শুন! যাইতেছে ) 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে পণিগণ একমাত্র দশ্যাজাতি যাহাদের 
নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে । পশিদিগের সম্বন্ধে অনেক জালোচনা 
হইয়াছে, এখানে সকল কথার উল্লেখ জনাবস্ঠক | একটি 
খকে বলা হ্ইয়াছে, _অগ্টি যজরফ্িত, জল্সমক, হ্িংপিতবাক, 
শ্রঞ্জারহিত, বৃঙ্গিশুন্ত পশি দন্যদিগকে বিদুপিত করেন, তিনি 
প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিঞগেণকে হেয় করেন । [ ন্যক্রতু- 
নএধিলো স্ব্ববাচঃ পর্দার জবৃধ। অযন্ান্‌ : প্রশ্র তান্দ হুযরণি- 
ধিবায় পূর্বশ্চকারাপর"! অধদু/ন্‌ ॥ ] ডাঃ য্যুইর এট একের 
ক্গ্ুবাধ করিয়াছেন : 


শিবা, (21000121600, 00101165110, 


111৮0190001)0)0008, 011181910 াাদ ত110005) 1)এস৯$8 ঠা 
10110৮68116 ৮0. 11 মাযেন 000 (111) 01 1019111-100017611001711হ 
16ঘান0, 


গকের শেষ অংশ লক্ষা করিতে কইবে, পুর্বশ্চকাপাপরান্‌ 
অযজুনন 5 ক্ষিনি (আগ্ি।) প্রধান হয়া অপ যর: 'শ্রগণকে 
হেয় করেন। ন্তাহ' হইলে দেখা যাইক্ষেছে যে যজহীনদিগকে 
হেয় করিধার একট! খিধান গঞ্জেদেপ আমল 
ছল। পণিগণ এই অপপাধে বিত্ত হ ধু 
তাহারা যেকাযিক অর্থে বিদুরিত্ হয় নাই গঞগজেদের প্রপয 
মণ্ডল হুইন্তে দশম মঙ্গলের বধ গকে শ্রাহাদের পুনঃপুনঃ 
উল্লেখ হইদডে বুঝা যায়। বিদুরি* করিবার পরঞ্ছিয়াছির 
নৈতিক অণ্‌ করিলে দাড়ায় যে পণিদস্যগণ জাতিটুত হ্হয়- 
ছিল এবং জ্গাহার! জাতিচ্যক্চ হইয়!ছিল যভধিচুখতার 
জপরাধে। কি বসি পপিগণের সম্বঙ্গে এই কে যাহ! 
বলিয়াছেন তাহাই তাহার শেষ কথা নে; কয়েকটি ধক 
পরে তিনি হঞ্জকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, তোমার যঙ্জে। 
আমরাই উকৃথ উচ্চারণকাদী $ অস্ত উকৃথ উচ্চারণ করিতেছি 
ও তোমার হুব্য ছাপা পপিগণকেও (ধন ) দান করিতেছি । 
অদ্ধাহীন, যঙ্জহীন বলিয়া অভিযুক্ত পণিগণের সঙ্গন্ধে বসিষ্ঠের 
মূখে এই কথ! আশ্চর্য মনে হইতে পারে। ভরঞ্াঞ্জ কুলের 
একজন খধি গঙ্গার উদ্ধতকুলের অধিবাসী পণিদিগের প্রধান 
বধূর বদান্ততার উচ্চ প্রশংসা করিতেছেন । 

সে যাহ! হউক, অগ্নির পশি ও অগ্জান্স যন্দ্ীন দল্যুগণকে 
হেয় করিধার কারণ জান! গেল, জার্ধ ও দন্যুদিগেপ্ মধ্যে 
পার্থক্যের ষে কারণ ব্যাখ্যা করা হ্ইয়াছে_ অর্থাৎ দল্যুদিগের 
কুশমুক্ত যজে অন! স্তি,- --তাহাতেও এই মত সমধিত হুয়। 
ঘন্থ্যুগণের যজবিমুখত1 তাঙছাদিগের ও আর্খদিগের যধ্যে 
বিরোধের হেতু । যে সন্দেহের কণা পূর্বে বলা হইয়াছে, 
অর্ধাং দ্রাস ও দন্ছা বলিয়া! কোন স্গতন্ত্র জাতি ছিল না, জাপনা- 
দিগের প্রবর্তিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া জর্থীকার করায় খধিগণ কতক- 
গুলি বাজি ও সন্প্রদারকে দন্া ও দাস নামে জভিষিত করিয়া- 
ছেন, সেই সঙ্গেহ প্রবল হয় । উচ্ায় পর হঠাৎ ইঞ্ছ্রের জবানীতে 


শ্রাবণ 


একটি ক্বীকৃতি পাওয়া! যাইতেছে,__আমি লেই ইন্্ থে জস্থা- 
দিগকে ধার্য নাম হুইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যঃ ররে জার্ধং 
নাষ দল্তবে। একটি খকে দল্াদিগকে সদৃগুণ হইতে বফিত 
করিবার ও দ্ানদিগকে নিন্দনীয় করিবার কথা আাছে। এখানে 
ঘন্থযুর্দিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি, ইহার জর্থকি 
এই যে দন্থযরা বাস্তবিক আর্ধ, শান্তি হিসাবে তাহাদিগকে 
সগ্মানীয় আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে? আর্য নাম 
ধন করিবার অধিকার তাহাদের থাকিলেও এই- অধিকার 
অগ্রাহহ করা হইয়াছে? তাহাদিগকে হেয় করিবার কথা 
ধলা হইয়াছে ; আর্ধ নাম হইতে বফ্িত করিয়া তাহাদিগকে 
হেয় কর! হইয়াছিল ইহাই কি বুঝিতে হইবে? দাস ও দক্গু- 
দিগের সব্ষন্ধে আলোচনায় যে সন্দেহের কথা পুনঃপুণঃ বলা 
হইয়ান্ধে সেই সন্দেহ মধার্থ বলিয়া দেখা যাইতেছে, খঙ্গেদীয় 
প্রমাণসমূহ্রে বতমাশ আলো৮না হইতে এ কথা বলা যায় । 

আধজাীয় ধাক্তিকে যঞ্জার্দি গ্রিয়াবিমুখতা ও & প্রকার 
অপরাধের জঠ দহ পাম দিয়া জাতিচাত করিবার যে বিধান 
খর্েদের আমল হইতে প্রচলিত ছিল দেখ! যায় পরবতাঁকা লেন্স 
বৈদিক সাহিত্য, মগ্ুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সেইক্সপ 
বিধানের অন্তিঙের প্রমাণ দেওয়া যায়। এতরেয় ব্রাহ্মণের 
(91১৮) মতে অধিকাংশ দঙ্যুজাতি বিশ্বামিত্রের বংশধর । 
বিশ্বাশিত্রের অভিশাপ হেই তাহার পুত্রগশ হীন 'অবস্থা প্রাপ্ত 
হন। পুণিন্দ শবর পুশ, অস্ধ, প্রতি জাতি বিশ্বামিড্ের পুগণ 
হইতে উৎপন্ন | উচ্চ ভরত-বংশজাত বিপামিত্রপুত্রগণের একই 
অধস্থ। প্রাপ্তির কাহিশী তাংপর্যহীন ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া। 
দেওয়া যায় নং । ঞ্ষপ্েদের প্রথম শুক্তকার খযি মণুচ্ছন্দার 
অ।সীয়গণের বেলায় এই প্রকার জাতিচ্যুতি সম্ভব হুইয়। 
থাকিলে অগ্ান্ত আরবংলীয়গণেপ বেলায় ই! অসঞ্ডব হইবার 
কোন কারণ নাই। তারপর দেখ! যার যে মন্থর মতে । ১০1৪৫) 
ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুয়েক্ মধ্যে প্রিয়াশোপাদি কারণে যাহারা 
বান্থ জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহারা দন আখ্যা! প্রাপ্ত 
হয়। মহাভারতের শান্ডিপর্ধে দেখা যাইতেছে, দৃশ্ধপ্তে 
মাছষে লোকে সর্পধর্ণেযু দণ্ঠবঃ। লিঙ্গাগরে বত'মানা 
আপ্রমেছু চতুত্ঘপি । দন্থাগণ চারি খর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে 
ছপ্রবেশে অবস্থান করিতেছে । কর্ণপর্বে দেখা যায় যে পঞ্চ 
নদের বাহীকগণের সম্পর্কে প্রাচ্য ও দাস পদের প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে এবং ইহার খ্যাথ্যা স্বরূপ তাহাদিগকে অযঞ্থান, অণ্ডত 
কর্ষকারী বলিয়া বর্ণনা কর! হুইয়াছে। (ত্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং 
বাহীকানামযন্ধনাম ইত্যাদি) পাচীন ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধীকে 
যে বর্ণনিধথিচারে দস্থা বল! হইত এখানে তাহার পরিক্ষার 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । খখেদের প্রমাণ হইতে দেখা 
যাইতেছে যে বখন চতুরবর্ণ বিভাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গল়্িযা 
উঠে নাই তখনও এই প্রথার অনুসরণ কর! হইত। 

উপরের আলোচনায় যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করা হইল 


খাখেছের দাস ও জন্য 


৪১৫ 


তাহা সম্পূর্ণয়পে খগ্থেদ হইতে সংগৃহীত, হুতরাং অতি প্রার্টীন 
প্রমাণ। কিন্তু বৈদেশিক ার্ধকাতি কর্তৃক ভারত বিজয়ের 
মতবাদ বৈদেশিক বেদ ব্যাখ্যাতাদিগের প্রচেষ্টায় প্রচারিত 
হইয়া পঞ্ডিতসমান্ছে প্রহীত হইয়াছে। আর্ধদিগের শক্রগণ 
যে অনার্য বর্ষর, আদিম অধিবাসী দাস ও দু, ইছা & মত- 
বাদেরই একটি অংশ | স্বীকার করিতে হয় যেদাস ও দলা 
ভারতবর্ষের অনাধ বর্ধর আদিম অধিবাসীরপে চিত্রিত না 
হইলে জার্ধদিগের, পরবতীঁকালের কোরাণ ও তরবারি, 
বাধধেল ও তরবারি, কুলাদণ্ড ও তরখারি পঞ্জতির সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষা! করিয়া, বেদ ও তরধারি হঞ্ডে ভারতবধ বিজয়ের 
প্রকান্ড কীত্ি অর্ধশূন্গ হইয়া যায় । উপরের আলোচন! হইতে 
দাস ও দস্থ্যদিগের এই চিত্র ক্ষপ্েদ কইতে কতখানি সমার্ধিত্ত 
হয় তাহ! দেখা গিয়াছে । 


এখানে প্রসিদ্ধ পত্ডিত ভাঃ মযাহরের (94%5771 7518 
3883) আভিমতের উল্লেখ করা যাইতে পারে । তিনি 
বলিতেছেন £ 
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জথাং যদিও দেখা যায় ষে ক্তকঞ্চলি আর্ধগোষ্ঠী যাহারা 
্রাঙ্মীণা ক্রিয়াকর্ম গ্রহণ করে নাই পরবভ্ভীকালে তাহাদিগকে 
দগ্্য নামে অভিছিত করা হইয়াছিল, তথাপি প্রাচীন বৈদিক 
যুগে দন্গা পদের এঁদীপ পুয়োগ সম্ভবপর ছিল না। বৈদিক 
সুগে ত্রার্গ্যবর্মাদি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই । বৈদিক কবিগণ 
যে সকল গোহীকে জগ ধর্মাবলখী বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন 
তাহার! সম্পবন্তঃ পুর্বে কখনও জার্ধদিগের সংস্পর্শে আসে নাই 
এবং গ্রকুত পন্তাবে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতস্ত্রজাতির লোক । 
পরধর্ডাকালে ব্রাহ্মণধিগের ক্রিয়াকাঞ্চের বিরোধী আর্যগোষ্ঠীকে 
দঙ্গ্য বলা সম্ভব হইর! থাকিলে বৈদিক যুগে খধিদিগের ক্রিয়া- 
কাণ্ডের বিরোধী আর্যগোষ্ঠীকে দস্যু অপধাদ দেওয়া অসম্ভব 
হইবার কোন কারণ ছিল না। ব্রাক্ষণ্যধর্ষের পর্দিণত অবস্থা 
প্রাপ্রির সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ নাই। তারপর অন্ত . 
ধর্মীধলক্ী বলিয়া দাস ও দস্ট্যদিগকে সম্পূর্ণ স্বত্ত্র জাতিয্স লোক 
বলিবার কোন মুক্তিসঙ্গত কারণ নাই ? যে অর্থে দাস ও দ্য 
অন্ত ধর্মাবলম্বী অনেকখানি সেই অর্থে ব খথেদীযর় গোষ্জী ও : 
খধিহলের কেহ কেহ অঞ্জ বর্মাবলম্বী ছিলেন । | 

সুতরাং এ কখ। নিঃসন্দেহে খল] যার যে দাস ও ছন্থ্য- 


৪১৬ 





হইয়াছে তাহার কোন সুত্র ধর্ধেদ হইতে পাওয়া যায় না) 
আর এসন্বন্ধে অন্ত যুদতি প্রমাণ অপেক্ষা খস্গেদের প্রমাণের মূল্য 
অনেক বেগী। 


প্রবাসী 
দিগের যে চিত্র প্রচলিত আর্ধবাদের অঙ্গ হিসাবে অফিত করা 


১৫৩ 


পাপী পাশ লা সপ পা পপ 











এসপি পিপি 


দাস ও দন্যুদিগের সধন্ধে আরও আলোচনার প্রয়োজন 
আছে। এখাশে এইটুকু .মান্ড উপ্লেখ কত! যাইতে পারে 


ঘে, রমাপ্রসাদ চ্গ মহাশয় ইঞ্িত করিয়াছেন যে খঙ্চেদের 


পণিনামক দন্ুক্াতি সিদ্ছু-সভ্যতার প্রতিনিধি । 


উমেশ পণ্ডিত 
প্ীজগদীশচন্্র ঘোষ 


১ | 
চশ্তীতল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খরের ভিতরে বসিয়া বধ 
উমেশ পণ্ডিত সন্মুখের মাঠের দিকে অপলক দৃষ্ঠিতে তাকাইয়া 
একমনে কি বেন ভাখিগ্ন! চলিয়াছেন | আজ শনিবার, সকাল 
সকাল ছুটি হক! গিয়াছে । ছাত্র! এখং দ্বিতীয় শিক্ষক 
রাইচপ্নণ পাল বার্ভী চলিয়া গিয়াছেন: চৈত্র মাস। সম্মখের 
মাঠটি খেন একেবানে এলিয়া পুড়িয়া আগুন হহয়া উঠিয়!ছে ' 
পাশের শু ভোবা্টর কাদার ভিতর হইতে যেন একটা 
দম আটফান ধাস্প ঠেলিয়। খাতির হইতেছে -পাথের ধারের 
প্রকান্ড পাকুষ্ণ গাছটি হইতে একেবারে শেষ পত্রটি পর্য্যন্ত ঝরিয়া 
পড়িয়া গিয়াছে__হাঙারই ডালে বপিয়া একটা চিল অনধর 
ডাকিয়া চলিয়াছে | এই কাঠফাট! রৌপ্রের দিকে শু1কাইয়া 
উমেশ পুষ্িত কেমন করিয়া! যে সেই চঙ্সিশ বৎসর পুর্বে 
চত্তীতলংর এই ইন্ছুদ্দের সহিত ভাঙার শিজ্ধের ঙ্গীবন একেবারে 
অড়াইয়| চাছারহ অঙ্গীভূত হই! গিয়াছে তাহ।ই ভাবিয়া 
চলিয়াছেন। আর কষট? দিন পরে চশ্তীতল! উচ্চ প্রাথমিক 
বিদালয় উঠিয়! যাইবে | উদ্নেশ পণ্ডিত ইহা! যে কল্পনাও করিতে 
পারেন ণা। ভূমিকম্পে অদ্ত্রেক পৃথিবী জপের নীচে ডুবিয়। 
ঘাওয়। বা মড়ক লাগিয়! একটা জনপদ ধ্বংস হুইয়া যাওয়াও 
তাহার নিকটে ইচ্ছার চেয়ে অর্থাপ্তিক নছে। চডীতলার 
ইন্থুল--উমেশ পঞ্িতের চর্সিশ বংপরের সাধনার ইঞ্চুল 
আক উঠিয়া ঘাইবে ।--ইহাই আক্ষ বিশ্বাস করিতে হইবে 
উমেশ পঙ্ডিতফে ? আজ চগ্লিশ বংসর ধনিয়। এ অঞ্চলের 
অন্ঞান জন্ধকার দূর করিল কে? গ্রামে থামে এই যে চাকৃরে, 
উকিল, ডাক্তার._-এই যে সব বাবুর দল ইছাদের চোথ ফুটাইল 
কে? ঘে সব খদেলী ছোড়ার দল বর়তা দিয়া জেল খাটিয়া 
বাহবা! পাইতেছে তাহ।দের মুখে বুলি ফুটাইল কে? 


সকলকেই ন| এক দিন চণ্তীতল। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 


চুকিয়া-_উমেশ পঙডিতের পায়ের তলায় বসিয়। বিস্তা অর্জন 
করিতে হ্ইয়াছে। আর আজ সেই ইক্কুল উঠাইর! দিবার 
আত পেই আক্ুতজেন় দল মিলিয়! য্খযন্ত্র করিয়াছে! না, 
কখনই না--উষেশ পঞ্জিত বীচিন্ন' থাকিতে তাছা হইতে 


দিবে না । ভাবিতে ভাখিতে উমেশ পণ্ডিত উত্ডেঞিত হুইয়। 
উঠিলেন। কিন্তু থাই এ উত্ত্েজনা-_ ইস্কুল ত তাহার সত্য 
কারয়াই উঠিয়া যাহবে -কোশ সাধ্য নাই ভাঙার রোধ 
করিণার | মাত্র করেক শত হাত দুরে এ যে খড় পাণাটি 
উহ্বারই এঁ পাশের দাঠের ভিতপে নুতন মাইন ইস্কুপের 
প্রতিষ্ঠা হইবে-_গতকল্যকার দায় একেবারে স্থির হুহয়। 
গিয়াতে | শুধু মাইনর হ্ঘলই নয়, এই মাইনর হস্কুলকে কি 
কয়েক বৎসরের মধো উচ্চ ইংরেজী বকালয়েও পরিণত 
করা হইবে । গতকল্য মাণিক দণ্ডের বাড়ীতে চজী লো, 
মহেশপুর, খাবুইথালী এই তিশ খামের লেক মিলিয়! সভ! 
করিয়াছে । মাপিক দণ্ডের বড় ছেখে। অক্ষয় একণহ সাত আাজার 
টাকা দিখে_-বাকি হাঞাখকয়েক টাক কয়েকটি গ্রাম হইতে 
টাদা হুলিয়] আদাক্ঈ কর! হুইবে। শ্রক্ষয় ত:হারই ত ছ।এ-_এই 
ইন্ছুল হইতে পাস করিয়। -র1জবাড়ীর উঞ্চুল হইতে ম্যাক 
দিয়াছে-আজ বছর পাঁচ-সাত। এবার যুখের হিড়িকে 
কলিকাতায় কয়েক হাজার টাক। খাটাইয়া একেবারে নাকি 
শক্ষপতি হুহস্ব। উঠিয়াছে ; এক্ষয়ে্ পিতাপ দামে হইবে 
নুতন ইছুল। আনাহুত উমেশ পণ্ডিত পার এক কোণে 
গিয়া চুপ করিস! বসিয়! ছিধেণ | সমস্ত বক্তৃতা শুনিয়াছেন_ 
আর ভাবিয়া চলিয়াছেন নিক্ষের ইঞ্চলটির কথা! যে ইঞ্ছুলটি 
এতদিন ধরিয়া এমনি করিয়া দেশের লোককে শিক্ষিত কপিয়! 
তুলিলঃ সেঞ্জগ্ভ ত একটি লোকও কোন প্রকাগ কৃতজ্ঞতার 
ছাষা প্রকাশ করিল না; বরং এখানে যে কিছু হয় নাঁ_. 
এমনি বক্তোঞ্জি করিনেও কেছ ছাড়ে নাই। 

পাচ হাজার টাকা খরচ করিয়া! পক! পোতা গাখিয়! 
দেওয়াল দিয়! টিনের চাণার নুতন ইস্কুল-বর তৈয়ারি হইবার 
পরিকয়না প্রপ্তত হইয়াছে । অথচ গত বৎসর. --এই খড়ের ঘর- 
খানিতে কয়েকটি শালকাঠের পু'টি দিবার জন্ত ইছ্ুলের অনেক 
ফিঠৈষীর নিকট বলিয়া-কাঁহয়াও গোটা চক্লিশেক টাকা উমেশ 
পণ্ডিত সংখ করিতে পারেন নাই। প্রতি ছই বংসর অন্তর 
গ্রামের প্রত্যেক বার্ভী হইতে বাশ চাহিয়া আনিয়া ঘরখানি 
কোন প্রকারে খাড়! রাখিতে হইতেছে । আজ বছর খার 


শ্রাবণ 


আগে সেবার আশ্বিন মালেয় বখড়ে ঘরখানি ফেলিয়া দিম 
ঘায়। তারপর অন্ততঃ মাসখানেক ধনিয়া বাসী বাকী ঘুরিয়া 
অতিকষ্ঠে কিছু টাকা আদার করিয়! পুনরায় ঘরখানি তুলিতে 
পারিয়াছিলেন। . 

ভাবিতে ভাখিতে বেল! একেবারে শেষ হইয়া আসিল । 
অপরা' ছ্-হুধ্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়! পড়িয়াছে। দরজার ফাক 
দিয়া পোদ্র ঘরের ভিতরে চুকিয়া উমেশ পণ্ডিতের চোখেরুখে 
জাপিতেছে। উমেশ পণ্ডিত ভাত ক্রেমের চশমাখানি কৌচার 
খু'টে ঝুছিয়া পইয়। ছাআঅগপের হ্বাক্ষিরা বহিখানি বগলে 
পুরিয়া ইন্ছুল-ঘর হুইতে বাকি হইলেন । 


৬ 


সেকালে মছেস্্র মৈত্র ছিলেন এ খ্রামে সকলের চেয়ে শিক্ষিত 
ব্যজ্ি। তিনি ছাত্রবৃত্তি প।স করিয়া শহরের ইংরেজী স্ছুলে 
কয়েক বৎসর পড়াশুন। করিয়া! আপগিয়াছিলেন । চন্লিশ বংসর 
পূর্ব মহেস্্র মৈত্রের সহায়তায় উমেশ প্ডিত প্রথম এই ছুলটির 
প্রতিষ্ঠা করেন। যেদিন ইচ্ছুলটির প্রতিষ্ঠা হয় সেদিন কয়েকটি 
গ্রামের ভিতরে সাড়া পড়িয়া! গিয়াছিল, উমেশ পঙ্ডিতের নামও 
তখন লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। জাশেপাশের 
বিশটা গ্রামের ভিতরে একট! পাঠশালাও তখন ছিল না । লোকে 
কি সম্মানটাই না তাহাকে দেখাইত। কি দিনই গিয়াছে। 
প্রথম দশটি ছাত্র লইয়| ইন্ষুলটি আরম্ভ হুয়-_-আজ সেই ছাত্র 
বাড়িতে খাড়িতে ষাটের উপরে আসিয়] ফ্বাড়াইয়াছে। পূর্য্ব 
উমেশ পণ্ডিত একাই পড়াইতেন, ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর 
এক জন শিক্ষক রাখিতে হুইয়াছে। যখন ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা 
হয় তখন উমেশ পণ্ডিত ত্রিশ বৎসরের মুবক। তারপর 
চন্সিশটি বংসরে তাহার মাথার উপর দিয়! কত বড়বাপট! 
চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু ইস্ছুলট তিনি ছাড়েন নাই । নিতান্ত 
ছধ্বিপাকে না পড়িলে কোন দিন স্থলে অনুপস্থিত পর্য্যস্ত হন 
নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের একান্ত আপনার বলিতে যাহার! 
তাহাদের সকলকেই হাতাইয়! একমাঅ বিধবা কন! আর 
চর্ভীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিভ্ঞ/লয় সম্বল করির! নির্ব্বিকার চিত্তে 
জীবনের দিনগুলি তিনি কাটাইয়া যাইতেছেন। চক্পিশ বংসর 
ধরিয়। বারে বারে নুতন নুতন ছাত্রের ধারাপাতের সেই 
কড়াকিয়া, বুডিকিয়া, নামত, বাল্যশিক্ষা আর বোধোদর 
পড়াইয়া! একদিনের জন্গও এতটুকু বিরক্তি তাহার আসে নাই । 
ছ&, ছেলের পিঠে বেত ভাগিয়া! নাড়, গোপাল করিয়া বসাইয়া 
হাতের উপরে একখান! আত্ত ইট চাপাইয়! এক পায়ে দাড় 
কয়াইয়া--কত গাব! পিটাইয়া যে তিনি মান্গুষ করিয়াছেন 
তাহার কি ইয়তা আছে | বাড়ীর সন্মুখের পথ দিয়! কৈবর্তদের 
ছেলে কার্তিক যাইতেছিল-__তাঙার দিকে নজর পড়িতেই 
উদ্বেশ পর্ডিত ভাকিলেন-_শুনে হয! তো! কাণিক। কার্ডিক 
উদ্দেশ পঙিতের ছাত্রদের ভিতয়ে সঘচেম়ে বয়দে ঘড় কিন্ত 


উদ্দেশ পণ্ডিত 
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এখনও সে লফলেয় উপরের ক্লানে উঠিতে পারে দাই। তবে 
তাহার বাবায় নিতান্ত ধছুর্তদ পণ থে কার্ঠিককে সে উদ্ষেশ 
পঙ্িতের স্ছুলে পাস করাইবেই। উমেশ পণ্ডিত তাহাকে 
আশ্বাস দিয়াছেন আর বছর ঢারেকের দ্ডিতয়ে কাণ্থিকের 
পিতার মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবার চে করিবেন । তবে 
সঙ্গে সঙ্ষে ইছাও বলিয়! দিয়াছেন কার্তিক ধেন একেবারে 
সারাক্ষণ পুথিপত্র লইয়া বসগিয়! না! থাকিয়া! মাঝে মাঝে 
তাহার পিতার ক্ষেত-খামাপ়ের কানে খানিকটা সাহায্য 
ফরিতে থাকে । 

ভয়ে ভয়ে কাক তাহার নিকটে জাগাইয়া আসিল । 
উমেশ পণ্ডিত সন্দেহে কাণ্তিককে নিজের পাশে বসাইয়া 
তাহার গায়ে মাথায় ছাত বুলাইয়! বলিলেন__ বেশ ভাল 
আছিস্‌ তো কার্তিক? কাধ্িক একেবারে আশ্চর্য্য হইয় 
গেল ঘে উমেশ পঙ্ডিতের বেতের দ্রাগ তাহার শনীয়ের যেখানে 
সেখানে খু'জিলেই ছই চারিটি করিয়! পাওয়া যাইবে-_খাছাক্স 
উৎপাতে তাহার ছই পাশের কানের ঠিক উপরের চুলগুলি 
আর ভাল করিয়া গজাইতেই পারিল না শুয্ার, গাধা, উদ্নুক 
্রত্ৃতি মিষ্ট বুলিগুলির সহিত যে কার্তিকের নিত্যকার পরিচয় 
আজ সেই কার্তিককেই কিনা স্বয়ং উমেশ পণ্ডিত এমনি করিয়া 
আদর করিতেছেন ? ব্যাপান কি? 

উমেশ পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন আচ্ছা ভুই বল্‌ দেখি 
কার্িক__-আমাদেরই ইচ্ছলে যেমন অঙ্ক আর সাহ্ত্যি শেখান 
হয় এমন আর এ মহকুমার ভিতপে কোথাও হয় কিনা ? 
সেবারই ইস্ছুল-দাব্ইনস্পেক্টর সাহেব স্বয়ং একথ! বলে 
যান নি? 

কাণ্তিক মাথ! হেলাইয়! জবাব দ্িল-_ হু! তাই তো! 

উমেশ পণ্ডিত বলিলেন-_-তবেই বোঝ. । তুই তো! 
এত দ্দিন ইচ্ষুলে পড়ছিস্‌-_কি না জানিস্‌ বল্‌। আর সেই 
ইস্কুল না কি এতদ্দিন পরে উঠে যাবে। কার্তিক মহা! 
উৎসাহের সফ্িত বলিয়! উঠিল-_কবে পঞ্ডিতমশাই ? 

উমেশ আপন মনেই বলিম্বা যাইতে লাগিলেন_ নুতন 
ইচ্ছুল হবে রে-_কত টাক! তুলেছে-_-ওপাড়ার অক্ষয় দেবে 
একাই সাত হাজার টাকা । 

কাণ্তিক এবার আবার নিরুৎসাহ্‌ হুইয়! বলিল__উঠেই যদি 
ঘাবে তবে কি কাব আর একটা ইস্ছুল হয়ে? 

--তোদেরও তো! এখন থেকে সেই ইচ্ছলেই পড়তে হবে 
রে কার্তিক ? 

কাণ্ডিক দবেগে মাথা নাড়িয়! প্রতিবাদ করিয়! বলিল-_- 
কাণ্তিক কখনও সে ইচ্ছলে পড়তে যাবে না পঞ্ডিতমশাই-_ 
আপনি দেখে নেবেন । 


৩ 


ইছলে গিয়া ছেলেদের পড়াইতে আর দন বসেনা। 


৯১৯৮ 


প্রবাদী 





একটা অঙ্গ দিয়া ছয় তো! চুপ করিয়া বসিয়া ঘণ্টায় পর ঘণ্টা 
উমেশ পঙ্িত বিমাইতে থাকেন। বাংল! বই পড়াইতে 
পড়াইতে কখনও বা যাঝখানেই পড়া বন্ধ করিয়া! বলেন-_. 
আছ থাক্‌-_ফাল হবে। উমেশ পণ্ডিতের হুদীর্ঘ এই চক্লিশ 
স্বংসর মাষ্টান্নী জীবনে এমন তো! কোন দিন হুয় নাই। সারাটা 
ধিন ধরিয়! হাকে ভাকে ইন্থুলকে সরগরম করিয়! রাখিয়াছেন। 
কোন্‌ ছাত্র কতটুকু ফাকি দিল, ন! পিল তাহার কিছু মাত্র 
তাহার চক্ষু এড়াইয়! যাইত না । আর আজ সেই উমেশ 
পণ্ডিতের এমনি তাবাস্তরে ছাত্রের পর্য্যন্ত আশ্চর্য হইয়া 
উঠিয়াছে । সমস্ত ক্লাসের ছেপেরা হৈ হল্ল] করিতে থাকে-_- 
উমেশ পণ্ডিত কথাটি কহেন না। 
সেদিন দ্বিতীয় শিক্ষক র|ইচরণ পালকে বলিলেন 
ঝুঝেছ রাইচরণ, ইঞ্ছুল আমাদের সত্যি করেই উঠে যাখে। 
রাইচরণ অন্লান বধনে জবাব দিল-...ত] যাক. না আরো 
তো! বন়্ ইচ্ছুল হচ্ছে। 
-কিস্ত চাকরীটাও তো! যাবে, সে কথা ভেবেছে! তো? 
-জাগ্সি তে। চাকপ্নি--মাসিক সাত টাক! বেতন। গরু 
চয়ালেও ওর চেয়ে বেশী পাওয়া ঘায়। 
উমেশ টুপ করিয়া গেলেন-_.আর কথাটি বলিবার প্রন 
হইল না। 
কলিকাতা হইতে অক্ষয় বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া এক দিন 
সন্ধ্যাবেল। উমেশ পণ্ডিত তাহার সহি দেখ! করিতে 
গেলেন । অক্ষর প্রণাম করিয়। সমাদর করিয়া তাহাকে 
বসাইয়! কুশল প্রশ্ন করিল। অনেক করিয়! সঙ্কোচ কা্টাহয়া 
উমেশ বলিলেন-_-একটী কথা বলতে এলাম অক্ষয় । আমার 
ইচ্ছুলই। কি এত দিন পরে সত্যি করেই উঠে ঘাবে। 
অক্ষয় জব(ব দিল---আপনার ইস্ছুলের তো আর দরকার 
দাই পঞ্িতমশ।ই- মাইন, ইস্কুল হচ্ছে যে-_তায় পর কয়েক 
বছরেন্স ভিতরে মাইনর ইচ্ছুলকে হাই ইন্ড লে পরিণত করতেও 
আমাদের ইচ্ছে আছে। 
.কিছক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পণ্ডিতমশাই বপিলেন -.কিন্ত 
জান তো. বাপু--এই শেষ বয়স _& ইক্ষ,লটা ধরেই তো 
কোন রকমে বেচে আছি-যে কয়টা টাকা পাই তাই 
দিয়েই কোন রকমে-। 
অক্ষয় বাধ! দিয়! বলিল-_আপমি ভাববেন ন1 পণ্ডিত- 
মশাই-চাকথি আপনার যাবে না_-আপনাকে সেকেও 
পঙ্ডিতের পদে রাখ! হবে ঠিক হয়েছে । বাইরের মাষ্টার বড় 
একটা! আমর! রাখবো! না, তাতে খরচ বেলী লাগে । মহেশ- 
পুয়ের যতীন মিভ্তিরের ছেলে প্রকাশ জাই-এ পাশ করে বসে 
জাছে-_সেই হবে হেড মাষ্টার । 
-তীন মিভিয়ের ছেলে-_-খীছ ? 
সা সেই। 
উদ্দেশ পঙডিত আম কিছু না ঘলিয়! বাড়ী ফিরিয়া! আসি- 


লেন বে, কিন্ত মনে তিমি এতটুকু শাস্তি পাইলেন ন| | চাছরী 
থাকিলে কিহয়? লত্যই কি, ডাহার ইন্কুূলের সহিত যে 
সন্বন্ধ তাহা! ফি এই কয়টি টাফারই সম্স্ব? উমেশ অনেক 
ভাষিয়া দেখিলেন-_টাকা তিনি সত্য করিয়াই চান্‌ না, তিথি 
চান তাহার নিজের ইন্থুল। অ।র খাছ যে এই কয়টা বংসর 
আগেও তাহার্ই ছাত্র ছিল সেই হইবে হেড মাষ্টার | তাহারই 
অধীনে ভাঙাকে চাকুরী করিতে হইবে ? বিকৃ এই চাকুরীর | 
তিনি বরং তিক্ষা কিয়! খাইখেন-_তবু এ চাকুরী করিবেন না। 

মিঞ্ি আর কুলি-মঞ্ুর লাগিয়া দৃতন ইচ্ষুল গৃহ তৈরী 
হইতেছে । ধীরে ধীরে মাস তিনেকের ভিতরে উমেশ পণ্ডিতের 
চোখের উপরে নুতন গৃহটি গড়িয়। উঠিল। চষ্সিশ হাত করিয়া 
ছুইখানা চীনের খর পাকা পৌতা, পাকা দেওয়াল, কাঠের ছাঘ, 
সমস্তই শেষ হুইয়| গিয়াছে । আর পণরটি দিন পরে একটি 
ভাল দিন দেখিয়। প্রথম ইচ্ছুল বসিবে স্থির হইয়াছে । 

সেদিন ইচ্ছলেপন শেষে সকলে খড়ী চলিয়া গিয়াছে, উমেশ 
পঞ্ডিতও খাতাপত্র বগলে পুরিয়া যাইবার উদ্ভোগ করিতেছেন। 
এমন সময় কার্তিক ঘরে চুকিয়! ডাকিল, পঞ্ডিতমশাই ? উমেশ 
তাহার দিকে ফিরিরা খলিলেন_-কি প্লে কাণ্তিক, তুই এখনও 
বাক়্ী যাস্নি যে। 

কাণিক তাহার কথার জবাব না দিয়া বলিল-_নহুন ইচ্ছুল 
তো সত্যি করেই তা! ছলে হ'ল পশ্ডিতমশাই | 

উমেশ পণ্ডিত তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন-_ হ'লই 
তো রে কার্ঠিক, কি আর করবো] বল্‌, আমার কি সাধ্য যে 
বাধা দিই? আমার কি ছুঃখুজানিস্‌, আমার এত দিনের 
সাবের ইস্ছলটি উঠে যাবে। 

কার্তিক বলিল--“এটাই ঘদ্ধি উঠে যাবে ত। হলে আর, 
আর একটা হধে ফেন? এটার কি দোষ হ'ল ?”" 

--তবেই বোঝ. কান্তি । 

কাঠিক মুখে মহাহশ্চিস্তার ভাব টানিয়া আলিয়া! বগিল-_ 
বাব! বলেছে পঞ্ডিতমশাই, আমাকেও নাকি নতুন ই্ছুলে পড়তে 
হযে? জামি “না” বলেছিলাম । কিন্ত বাধা যে একরোখা 
মাছষ, ঘললে ইচ্ছলে না গেলে পিঠের চামড়া তুলে বাড়ী থেকে 
তাড়িয়ে দেবে । কি হবে পঙ্িতমশাই ? উমেশ কার্তিকের 
কথার কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে 
লাগিলেন। হঠাৎ কা্ডিক পুনরায় বলিয়া! উঠিল-__একটা কথ 
বলবে! পঙ্ডিতমশাই ? 

উমেশ বলিলেন-__কি কথা রে | 

-কাউটকে যেন বলবেন না। জাচ্ছা, রাতে জুকিয়ে 
ওদের এ ইদ্ছুল ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে হয় না? 

ভনিবামাত্র উমেশ আতঙ্কে শিহদ্সিয়া উঠিলেন-__ ইস্‌, তুই 
বলিষ্‌ কি কার্তিক, ও কথা কি মুখে আনতে আছে রে | জার 
কখনও ঘলিস্‌ নে যেন। মারা? ছাড়া 
যে আর পথ নাই পঙ্জিতমশাই । 


জ্রাবণ 


উদেশ বলিলেন-_বা অনৃষ্ঠে জাছে তাই হুবে কার্তিক আর 
ভেবে কি হবে বল্‌। চল বাড়ী যাই। 





চণ্তীতল! উচ্চ প্রাথমিক বিস্তালয়ের পাচ জন মেম্বার লইয়া 
একটি কমিট ছিল, বিপিন গাঙ্গুলী ছিলেন ইহার সেক্রেটরী। 
কিন্ত সকলেই এঁ নামে মাত্রই, কেহ কোন দিন ইচ্ছুলের দিকে 
ফিরিয়াও চাছিতেন না । উমেশ পণ্ডিতই দোরে দোরে দুনিয়া 
চাদ! তুলিয়! ঘর তুলিয়াছেন, বেঞ্চ চেয়ার তৈরি করিয়াছেন। 
অথচ আব ইন্কুলের মেখায়েরা সভা করিয়া ঠিক কিয়! 
ফেলিয়াছেন, যে দিশ নৃতন ইস্কুল প্রথম বসিবে সেই দিন 
এখানকার চেয়ার বেঞ্ি সমেত সমস্ত ছেলে তাহারা নুতন 
ইন্কুলে লয়! যাইবেন। আজ ইন্ুলে গিয়া উমেশ পণ্ডিত 
মেটেই আ।র পড়াইতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না । 
সারাটা ধিন ধরিয়া কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল 
ঠাহারই তৈরি এই সব চেয়ার বেঞ্ি লইয়া নূতন ইচ্ছুল 
বসিবে--আর এই কয়টা দিন পরে তার ইচ্ছুপটি যাইবে 
ভাড়িয়া। ইচ্কুলের ছুটির পর সারাটা বিকাশ বেল! তিনি 
নিজের ঘরে বসিয়া! চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন । মাঝে 
মাঝে ক্রোধে ও উত্বেজনায় অস্থির হুইয়! উঠিতেছিলেন । জনেক 
ভাবিয়া স্বির করিলেন, এ গ্রামে জার তিনি থাকিবেন না। 
কি যাইবার পূর্বে এমনি করিয়া নিজের ইঞ্গুলটি শনি কখনও 
পরের হা'তে তুলিঝা দিয়া যাইতে পারিবেন না। ভাঁবিতে 
ভাবিতে প্রতিহিংসান্্ তাহার ছুই চোখ হলিয়া উঠিল । মাহুব 
যেমনই চিন্তা! করিস! আন্মহশ্য। করিতে ঘায় এমন, একটি চিন্তা 
ভাহার মাথায় আসিল । সদ্ধ্যার পরে গিয়া তিনি কাণ্তিকের 
বাড়ী হইন্ডে কািককে ডাকিয়া আনিয়া নিজের ঘরে বসাইয়! 
বলিলেন-_-তোর কথাই ঠিক কারঠ্ঠিক, ইস্কুল ঘরটি আজ রাত্রে 
পুড়াইয়া দিতে হইবে । 

কার্িক উৎসা্বের সহিত বলিয়া উঠিল-..আমি তো 
আগেই বলেছিলাম পঞ্চিতমশাই ঘে দিই ওদের ইস্কুল ঘর 


টন 
উ্ষেশ বলিলেন--কিন্ত ওদের ইচ্ছুল দয় ফার্তিক__ 
আমাদের দুল ঘরে আগুন দিতে হবে । 


কার্তিক ছই চোখ বিক্ষার্িত করিয়া বলিল-_আমাদের 
ইচ্ছলে কিরকম? এ আপনি কি বল্ছেন পঙ্ডিতমশাই ? 

-স্থীয়ে আমাদের ইচ্ছুলই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দ্রিতে 
চাই। জানিস্‌ কার্তিক, আমার এত সাবের ইঞ্ছুল-_-ওয়! এর 
সধ চেয়ার বেফিগুল! নিয়ে নতুন ইস্ছাল করবে । আমার 
জিনিষ আমি দেব না ওদেয়- দেব সব পুড়িয়ে । 

কার্তিক ভাবিয়া বলিল-_কিস্ত আগুনই যখন: দিতে ' হবে 
তখন ওদেয় ইচ্ছুলেই ছিই না! কেন পঞঙ্িতবশাই ? 


উদ্দেশ পণ্ডিত 


সপ পা 





-না রে ওয়া কত কষ্ট ফয়ে-_ফত আশা! কয়ে কয্েছে 
তা হলে যে হঃখ পাবে। 

কার্তিক বলিল-_ আমাদের ইচ্ছল পু্তলে আমরাও তো 
ছঃখ পাৰ পঙ্িতমশাই ? 

কিন্ত তোর ছঃখ কিসের রে কাণ্তিক ? 

কার্তিক বলিল__আমিও খুব হুঃখ পাব পঙ্িতমশাই। 
না হয় জামি ভাল ছেলে নাই হুলাম, কিন্ত আজ এই দশট! 
বছর ধরে যে ইন্ুলে পড়ছি তার উপয়ে একটা মায়া পড়ে 
যায়না? 


উমেশ পণ্ডিত কার্তিকের গায়ে মাথায় হাত অুলাইয়! 
বপিলেন__তুই তাহলে আমার হঃখ সত্যি করেই বুঝিস্‌ 
কার্তিক । কিন্ত ওরা যদি আমাদের ইক্ষুল ভেঙে নতুন ইচ্ষলে 
নিয়ে যায়-সে তো জারও ছুঃখের কথা হবেরে। তার 
চেয়ে চল্‌ আমাদের জিনিষ আমর! পুড়িয়েই দিই । আমি 
বুড়ো মান্গুষ-_ত্রাত্রে ভাল করে চোখে দেখি না_তুই চালে 
উঠে আগুনট| দিয়ে দিখি । 


কাধিক রাজী হুইয়! বলিপ --কিন্ত আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে 
পিয়ে রাস্তার তেমাথান্ঘ & আমগাছটার ঝোপের ওখানে 
দাড়াতে হবে-_-এ গাছটার সেবার রসিক মাঝি গলায় ছড়ি 
দিয়ে মরেছিল _আমার বড্ড ভয় করে। 

খানিকটা রাত্রি হইলে উমেশ পণ্ডিত আর কার্ঠিক এক 
বে।তল কেরোসিন ক্মার দেয়াশপাঠ লইয়া সেই জামগাছের 
ঝোপের নিকট আসিয়া দাড়াইল । খড়ের চালায় কেরোসিন 
চালিকা! দেয়াশলাই হ্বালিয় কাগ্িক এক দৌঁড়ে উমেশ পণ্ডিতের 
নিকটে জাসিক়্া! বণিল -দিয়ে এলাম পণ্ডিতমশাই | সঞ্গে সঙ্গে 
হু ছু করিয়া আগুন একেবারে আকাশের দিকে মাথা! তুলিয়া 
গঞ্জিয়। উঠিল । সারা পথ ঘাট উঠিল আলোকিত হ্ইয়াঁ__ 
ঘরের বাশের গিটগুলা কািয়! বন্দুকের মত শব হুইতে 
লাগিল। সেই আগুনের দিকে চাহি কার্ডিক এক সুহুর্ডে 
একেবারে ভওকিরা পিয়া কাদিয়! ফেলিয়া বলিল_ ঘন যে 
একেবারে পুড়ে গেল পঞঙ্ডিতমশাই। পণ্ডিতমশাইয়েরও 
তখন ছুই চোখেকস জণ্পে বুক ভাসির! যাইতেছে । সেদিক 
হইতে কোন সাড়াই কাণ্তিক পাইল না। আর একবার 
ছুই হাত দিয়া পণ্ডিতমশাইকে নাড়া দিয়! কার্তিক বলিল-__ 
শুন্ছেন পঙ্ডিতমশাই । কিন্ত উদেশ তেমনি অসান়্ের মত 
সেই আগুনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়। দীড়াইয়া রহিলেন। 
অগত্যা কাণ্ডিক ছুটিয়া গেল ইচ্ষুল ঘরের দিকে । ইতিমধ্যে 
গ্রাম হইতে হৈ চৈ করিয়া! লোকজন এই দিকে ছুটিতে আরন্ত 
করিয়াছে । কার্তিক লাখি মারিয়া ঘরের তাল! ভাঙিয়] 
চেন্লার থেঞি টানিয়! বাহির করিতে লাগিল । ঘরখানা আর 
রক্ষা কর! গেল না। সময়মত লোকজন আসিয়! পড়ায় 
চেয়ার বেফিগুলা সমস্তই বাছির কর! হুইল | 

হরের চালগুলা তখনও খসিয়। পড়িয়া! পুড়িক্া চঙলিয়াছে 


৪২৬ 


প্রবানী ১৩৫৩ 


সপাম্পিসপ। 





কিনব আত্ম কিছু করিবার নাই- লোকজন চারি পাশে শুধু সেখান হইতে তাহাকে ট্টানিক্া আন! হইল । জনতার 
জটলা করিতেছে । হঠাৎ অক্ষয়ের নজর পড়িল কার্তিকের ভিতন্ন হইতে গালাগালি টিট্কান্নী যে যাহ! পারিল দিল-_ 


দিকে। 


শুধু বৃদ্ধ বলিয়! জার এ গ্রামের সকলেই তাহার নিফটে এক 


_এ ফি রে কার্ধিক, তোর সারা গায়ে কেয়োসিন সময়ে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া কেহ গায়ে 
কেনরে? ই দিকে আয় দেখি। শুনিবামাআ সমস্ত জনতা হাত তুলিল না। 
ফার্িককে খিরিয়! ধরিল-_কার্তিক ভয়ে থর্‌ খর্‌ করিয়া শেষ রাত্রির দিকে উ্েশ পণ্ডিত বিধবা যেয়েটির হাত 
ফাপিতে লাগিল । ছই-একটা কিলচড় পড়িতেই ফ্ষার্ডিক বরিয়া চণ্তীতল! ছাড়িয়া চলিলেম। জনছই বুটের মাথায় 
একেবারে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। জনতা তখন চুটিয়া দিরা কয়েকটি মাআ নিতান্ত দরকারী জিনিষপত্র সঙ্গে 
গেল সেই ঝোপের কাছে--উমেশ পণ্ডিত তখনও তেমনি লইয়াছেন। মাইল ছুই দূরে রেলষ্রেশন__সেখান হইতে 
ভাবেই চুপ করিয়া ফ্াড়াইর! ছিলেন_ তাহার দেহ যেন ট্রেনে চাপিয়া কাণী চলিয়া যাইবেন-.এ জীবনে আর কখনও 
একেবারে পাষাণ হুইয়া গিয়াছে-_এমনি মনে হুইতেছিল | এ গ্রামে ফিরিবেন না। 


ান্ত করি হদয়-তন্ত্ী 
সর্গীত বাজে মরমে, 
চিনি নাই জামি, চিনি নাই তারে 
সচকিত ভয়ে সরমে । 
চুপে চুপে চুপে পবনে 
এসেছিল মম খপনে, 
অলখিত পদে অলিখিত গীতি 
অবসিত মম তরমে ; 
চিনি নাই আমি, চিনি নাই তারে 
সচফিত ভয়ে সরমে । 


এসেছিল অতি মন্থর পদে 
লাজ-নতা-বধু-রাগিনী, 
অলস বিলাসে নিমীলিত '্দাখি 
উলসিত হয়ে জাগেনি 
তত যৌবন-লগনে 
বিথারি সে সুর গগনে 
শিহুরি শিহরি নুয়ে মিলায় 
লীলায়িত যেন নাগিনী। 
জাবেশে বিবশ নিমীলিত আখি 
উলসি উলদি জাগে নি। 


শুভক্গণ 
ভ্রীধীরেজ্জকুঝ চন্দ্র 
ফাগুন বাতাসে ন্ুবাসে সুবাসে 
ভরিয়াছে বন-বীিকা, 
আকাশে রঙের নব নব লীলা, 
জরুপের এ কি রীতি গা! 
বনে উপখনে কত কি 
সুটয়াছে ফুল কেতকী, 


চামেলী চম্পা, রজনী গদ্ধা, 

- কোথা মম কোথ। ঈীন্তিক। ? 
সরে হ্ুরে নুশ্নে মুরভিত্ত মন, 

সুরভিত বন-বীঁথিক]। 


আব দুমঘোরে, জাব জেগে আছি, 
শ্রাস্ত শরীর শয়নে, 
ফাগুনের স্থতি বহে বন-বাীঁি 
চুলু চুলু মম নয়নে। 
হৃদি মম চাছে জাগিতে 
রক্তিম রঙে রাগ্তিতে 
বেলা! বয়ে ঘায় জানিতে জানিতে 
স্বখ! আজি ফুল-চয়নে 
এসেছিল গীতি জাজি তার স্বতি 
লেগে আছে শুধু নয়নে । 


 ৰিষুর ক্রিবিক্রম $ বামনাবতার 
ভ্রীযোগেশচন্্র রায়, বিদ্যানিধি 


বিষ্ুঃর ত্রিবিক্রম, তিন পদক্ষেপ, তাহার প্রধান কীতি, 
খঙ্ছেদে বছুস্থানে উক্ত হইয়াছে । প্রান ভাষ্যকারেরা 
ভিবিক্রম শবের ছুই প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন। (১) সুর্যের 
উদয়-স্থানে, মধ্যগগন স্থানে, অন্ত-গমনস্থানে $ (২) পৃর্থবীতে, 
অন্তরীক্ষে, ত্বর্গে, এই তিন স্থানে তিন পদক্ষেপ। কিন্তু 
এই ছুই অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ণিমার চন্দ্র ও উদীয়মান 
নক্ষতরকেও তরিক্রম বলিতে হয়, কারণ ইহাদেরও তিন 
স্থান আছে সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়। বন্বতঃ বিরুম শবের 
অর্থ পদ-ক্ষেপ, পন নহে । তিনস্থান পাইগে ছুই পদ-ক্ষেপ 
হইতে পারে, তিন হইতে পারে না। খথেদের বহু বহু কাল 
পরে ভাষ্য রচিত হইয়াছিগ, তখন ধর্েদের মন্ত্রের তাৎপর্য 
ছুর্বোধ্য হইয়। পড়িয়াছিল। ইহাদের বহুপূর্বে যন্ুর্বেদের 
কাপে (শ্রীপৃ২৫** মব)ভ্রিবিক্রম উপাধ্যানের বিষয় 
হুইয়াছিল। এখানে সহজ অর্থ করা যাইতেছে । 

সথর্য বিষুর স্বরূপ । খ্েদের খধিগণ বলিতেন, “নুর্ষের 
ভ্রিবধ রশ্মিদ্বারা শীত, গ্রীন, বর্ষ|, উৎপর হু ।* (618৭18)। 
“তিনি স্বর্গ মধ্যে নিহিত বিভিন্নবর্ণ “অস্মণ (প্রস্তর খণ্ড) 
স্বর্গগরোক পরিক্রমণ করেন।” (৬,৪৭.৩)। কিন্ত ধের 
দৈনিক পরিক্রমণদ্থাথা শীত-গ্রীত্ম-বর্যা-েদ হয় না। স্থ্য 
খতুবিধান করেন, কিন্তু একদিনে করেন ন।, এক সঙ্থৎসবে 
করেন। .হৃর্ধ, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলেই পু্বা্দকে উদ্দিত ও 
পশ্চিমদিকে অন্তগত হম, কিন্ত চন্দ্র সুর্যের বিশেষ গতি 
আছে। এক রাত্রির মধোই চন্্রকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে, 
তারার পাশ দিয়! অগ্রপর হইতে দেখি। সেইরূপ, হুর্ষেরও 
পূর্বদিকে গতি আছে। এই গতি ব্যতীত তাহার উত্তর 
দক্ষিণে গতি আছে। খধিগণ এই ছুই গতি লক্ষ্য করিয়:- 
ছিলেন। ুর্ষের যে শক্তি হারা! এই ছুই গতি হয়, যাহার 
ফলে ছয় খু পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মহৃষযের 
বাসোপযোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিঞ্ু। চব্রিধু স্য 
সে শক্তির আধার । যেমন, এক রামচন্দ্র কু দশরণ-নন্দন, 
কতূ লীতাপতি, কু রাবপারি, কত অযোধ্যাপতি, স্ব 
তেমন গুণ ও কর্ম ছেদে নানা নাম পাইয়াছিলেন। স্ুর্ধ কু 
সবিতা, কতূ মিত্র, কতু বরুণ, কতু ইন্দ্র ইত্যাদি নামে 
আখ্যাত হুইয়াছিলেন। সবিতা গীত খতুর, খিত্র গ্রীন্মের, 
বরুণ বর্ষার, ইন্দ্র বৃষ্টির কত। 

সর্ষের শ্বগতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। দেখা যায়, মধ্যাহ্ন 
'্কালে হুর্য (পঞ্ধাবে) কখনও মাধার নিকটে আসেন, 
কখনও বহুদূরে থাক্ষেন। ১০1১৫ দিন অন্তর. মুবস্থ 


দিক্‌চক্রে হুর্যোদয় ও ন্র্যান্ত দেখিতে থাকিলে তাহাকে 
উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনাগমন 





চিত্র ১। ক-লাছোর, খ-স্বত্তিক, মে-মের উ-উভর, ঘ-দক্ষিণ, 
উমেখদ-যাম্যোত্তর বব উ ৩২১ দ-পূর্বদিক চক্ত। এই চক্ষে 
১৩ দক্ষিণ-উত্তর কান্ঠ্যা, ২- ] 


করিতে দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিপণে গমনের সীমা আছে, 
যেন সেখানে ছুই কীলক প্রোধিত আছ, হুর্ধ অতিক্রম 
করিতে পাবেন ন।। দোলায় শিশু যেমন দোল খায়, সর্বেরও 
সেইক্বপ দোলন দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কায 
( সীমায়) হূর্যকে দিন কয়েক নিশ্চল বোধ হয়। হ্ুর্য 
গতির দিক্‌ পরিবতন করেন। সূর্ধ উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে, 
ইঞ্জ বৃষ্টি দান করেন, তধন বরুণের অধিকার আরম্ভ হয়। 
খগেদে আছে, ইন্দ্র হুধের রখ-চক্ষ হরণ করয়াছিলেন 


- (১১৭৫৪ 7 ৪,৩০1৪ ) এবং বরুণ সূর্যকে হিরগ্নয় দোলা 


করিম্বাছিলেন ( ৭1৮৭.৫)। বুষ্টি ব্যতীত রুষিকর্ষ হয় না। 
বর্তমান কাগে যেষন খণ্েদের কালেও তেমন, পঞ্জাব" 
নিবাসী আর্ধেরা বৃ্টির অভাব ভোগ করিতেন। তাহারা 
ইজদেবের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা! করিতেন। বিষুঃ দক্ষিপা- 
নাদিতে আপিলে বুট হইত, না আপিলে হইভ না। এই 
কারণে বেছে বিষু ইন্দ্রের সখা। খধিগণ দেখিয়াছিলেন, 
বিষ উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে বর্ধা আনুন হয়। বিষু দক্ষিণ 
কাষ্ঠায় জালিলে ঞিম (শীত ) খতুর আরস্ত হয়। সবিতার 
অধিকার আরন্ত হয়। সবিতা! জলশোবক ( ১।২২৫)। 
-হু্ষের দক্ষিণ কাঠা হইতে উত্তর কাষ্ঠায় যাইতে_ ১৮০ 


৪২২ 


দিন লাগে, উত্তর কাষ্ঠা হইতে ছক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতেও 
১৮* দিন লাগে, বৎসরে ৩৬* দিন | উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠার 
মধ্যস্থলে পূর্ববিন্দু। এক খধি বলিতেছেন (৭1৯২ ), 
“হে বিষু! তৃমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করিয়া আছ।” 
ধপূর্বদিক' বিশেষ করিয়া পূর্ববিন্ু বুঝাইতেছে। পূর্ববিশ্মু 
হইতে উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতে আদতে ৯*+৯০+ 
৯০-৯০-০৩৬০ দিন লাগে। (চিত্র ১) 

অতএব বিষুঃর তিনটি পদ (স্থান) দিক্চক্রে প্রতাক্ষ 
হয়। খ, ১1১৫৫ মন্ত্রে ই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা-_ 

চতুভিঃ সাকংনবতিৎ চ নামচিশ্চক্রং ন বৃততং ব্যতী'র- 
বীবিপৎ। 





এ. 


১ 
চিজ ২। বর্চচক্র। ১২৩৪-চারি পদ । 


[ব্যতীন্‌ বিবিধান্‌ শ্বভাবান্‌ অবীবিপৎ কম্পয়তি 
অ্রমন্নতি__দায়ণ ] বিষুঃ গতি-িশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাব- 
_বিশিই চারি নামের নবতিকে ( নব্বই.দিবসকে ) চক্রেনর 
স্কাহবৃহাকারে চালিত করিয়াছেন, অর্থাৎ চারি নব্বই 
দ্িবলে বিভক্ত বর্ষচক্রকে ভ্রমণ করাইয়াছেন (চিত্র ২)। 
খবিগণ বৎদরকে চক্রের সহিত তুলন! করিতেন, সে চক্রে 
৩৬* অর. [ অকারাস্ত ] জাছে। চারি নামে অর্থাৎ চাবি 
খতু নামে সত গ্রীম্ম বর্ষ! হেমন্ত নামে বংসহ বিভক্ত 
করিতে পারা যায়। 
গণিঘাছেন। লে গণনার গ্রমাণ দেন নাই।) 

আকাশে বিষ সে চার পদ (স্থান ) কোথায়? দিবা 
ভাগে নভোমগুলে হৃর্য বাতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া 
যায় লা, কিন্তু রাত্রি কালে জগণ্য নক্ষত্র ছারা আকাশ আচ্ছন্ 
দেখায়। হুর্ধ ও নক্ষত্র একদা দৃটিগোচর হতে পারে না, 
কিন্তু উধান্র পূর্বে কিংবা সন্ধ্যার পরে সুর্যোগয় কিংবা 
হূর্যান্য স্থানে অববা! সপ্রিকটে যে যে নক্ষত্রের উদয় ও অন্ত 
হয়, তক্করা সুর্যের পথ চিহ্নিত করিতে পারা যায়। 
নিরীক্ষণ করিবার অভ্যাল হইলে বলিতে পার] বায়, কোন্‌ 
দিন সুর্য কোন্‌ নক্ষত্রের নিকট ছিল। এইরূপে খবিগণ 


প্রযাসী 


(সাণ ৪+৯*-*৯৪ কাল-হবদ্ব 


১৬৫৩ 





হুর্যের পথ চিনিয়াছিলেন এবং নক্ষত্রত্বারা চারি বিষ 
পদ যুক্ত করিয়াছিলেন। প্রান মিশর্বাসী ও বেবিলন- 
বাশী এই ক্রমেই বংসরের দিন সংখ্যা! ও খাতু নিক্ূপণ 
করিত। খধিগণও এইরূপে বৎসরে ৩৬* দিন ও চারি 
বিষুদ্পদ নির্ণয় করিয়াছিলেন । যেদিন সৃর্ধ উত্তর কাষ্ঠায়, 
সেদিন হুর্যোদয়েন্ব অব্যবহিত পূর্বে তৎসন্্িকটে কোন্‌ 
নক্ষত্রের উদয় হইল, যেদিন মধ্য বিন্দুতে এবং যেদিন ঈক্ষিণ 
কা্ঠার, সে সে'দিন কে!ন্‌ কোন্‌ নক্ষবের উদয় হইল, তাহ! 
সহজে নিরূপণ করিতে পারা বায়। যেরাে মধ্য কাষ্ঠার 
নক্ষত্র মধ্য আকাশে পে রাত্রে উত্তর কাষ্ঠার নক্ষত্র পূর্ব দিক্‌ 
চক্রের নিকটে এবং দক্ষিণ কাষ্ঠার নক্ষত্র পশ্চিম দিক্চক্রের 
নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় । তিনটি পদে ছুই বার পদ্দ- 
ক্ষেপ হয়, তিন বার হয় নাঃ চারি পদ না পাইলে তিন পদ- 
ক্ষেপ হইতে পারে না। খণ্থেন বপিতে:ছন ( ১/১৫৫।৫ ), 
শ্মহুষ্যগণ বিষ্ণুর ছুই পদক্ষেপ কীর্তন করে, তাহার তৃতীয় 
পদক্ষেপ ধারণা! করিত পারে ন! 1” (ঠিক কথ।--কারণ 
চারটি পদ একদ1 দৃষ্টিগোচর হইছে পারে না, চতুর্থ পদ 
বিপশীত আকাশে থাকে ।) দেখানে বিষুণ শিপিবিষ্ট। 
খখেদে (৭1১০০) স্থক্ে বলিষ্ঠ ধষি বলিতেছেন, (রমেশ 
দত্তের অন্বাদ ), 

€। “হে শিপিতিষ্ট! অস্ত আমরা ম্মতির ম্বাবী ও 
জাতবা অবগত হইয়া তোমার সেই প্রপিক্ধ বিখ/াত নাম 
কীর্তন করিব। তুমি প্রবুদ্ধ, আমি অবুন্ধ হইলেও তোমার 
স্বতি কৰিব, যেহেতু তুমি রক্জোলোকের পারে বাদ কর।” 

৬। “হে বিষুদ! আমি শিপিবিষ্ট এই যে নান বলিতেছি 
ইঠা প্রথথাপন কাকি তোমার উচিত? তুমি সংগ্রামে 
অন্তরূপ ধারণ কন্রিয়াছ, আমাধেএ নিকট হইতে তোমার 
শশীর লুক্কায়িত করিও না।” 

শিপি বট নামটি কুৎ্পিতর্থ। প্রণংসনীয়, স্ব তষেগা 
বিষুধর প্রতি সে র্থ প্রয়োগ করিতে কুস্তিত হইয়া বাস্ক ও 
পরবর্তী ভাবাকারেরা শিপিবিষ্ট নামের অর্থান্র করিয়াছেন। 
এখানে সে সব তর্ক নাতুলিয়। বল! যাইতে পারে, বিষুঃ 
অনৃপ্ত বা লুক্কারিত থাকেন, ঠিনি রঞজোলোকের পাবে 
অর্থাৎ এই অন্তর'ক্ষের পে পারে থাকেন।« 





রঙ অচামতি টিলক সাহার 47476 17276 8176 75428 
পুন্তকে শিপিবিষ্ট নাষেহ জালোচন। কথিয়াছেন। হেক্ নিকটস্থ 
দেশে হ্ুর্ষের উদয় কছেক বাল হয় ন।। তিনি মনে করিয়াছিলেন 
শিপিবিষ্ট দে সময়ের পূর্ধ। আমি উপরে যে অর্থ করিয়াছি, সে 
অর্থ ঠাহার মনে হয় নাই। তাহার পুস্তক প্রকাশের পরে আষি 
সাহার বুক্তি-জালে মুগ্ধ হইয়! তাহার কম্পন! সম্্য মনে করিয়া 
ছিগাম। পরে দেখিয়াছি তিনি যে সব প্রমাণে নিন করিয়া 
ছিলেন, গে সবের অন্ত সহজ ব্যাথা হইতে পারে। তখাপি 
ভাহার পুস্তক অগাধ (পাঞিত্যের জঙ চির আদরনীয় হই 
থাকিবে । | 


শ্রাবণ 


বিঝুর জিবিক্রেম £ বাজলাবতার 


৪২৩ 





অতএব বিষ্র চারিটি পদ প'ইতেছি। তিনি পদ- 
বিক্ষেপ হারা বিশ্বভৃবন পালন করিতেছেন । যেখান হইতে 
আর্ত করি, তিন প্রকার খদক্ষেপ দ্বারা রবিপখ আক্রান্ত 
হ়। (চিত্র ৭ পশ্ত)। খখেদ (১২২১৭ ) বলতেছেন, 
পবিষুঃ 'জিধা” তিন প্রকারে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।” 

বিষুঃচঞ্জের চারি পদ বপিতেছি, সে সে পদ কোথায়? 
খগবেদ বলিতেছেন (61৩৩), “হে রুদ্র! তোমার 
পন্ত অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষুঃর অগম্য পদ স্থাপিত 
হইয়াছে ।” এখানে তোমার “অন্ত না বলিয়া তোমার 
স্থানে কিম্বা! ভোমাতে বলিলে অর্থ আরও স্পষ্ট হয়। 








নি 


না 
চিজ ৩। 


কালপুরুষ নক্ষজ রুদ্ত্রের প্রতিমা! (চিত্র ৩ রু্রের পূর্বদিকে 
ভাঙার পিনাক )। [যাবতীয় চি্ের বাম পার্থ পূর্বদিক। 
অর্থাৎ দক্ষিণ মুখ হইয়! দেখিতে হইবে । ] কালপুরুষ ম্বগ _ 
নক্ষত্র, খগ বেদে এই নক্ষত্র:ক ভীম মগ বলা হইয়াছে। মগ 
আরণ্য পশু । ভীম মুগ ভয়ানক আরণ্য পশু, যেমন সিংহ, 
বন্তবরাহ, বন্টমহিব | বিষ্ণুর এক পদ মৃগ নক্ষতে তাহা 
খগ বেদের (১/১৫৪।২) মন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে । যখা- 
প্র তদ্িধ্ স্তবতে বীধ্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিঝিষ্টাঃ। 
যন্তোরুযু ত্রিঘু বিক্রমণেঘ ধিক্ষিয়ংতি তুবনানি বিশ্ব! ॥ 
সেই বিষুংস্তত হয়েন, হিনি বীর্ধস্বার! ভীম মগ, ধিনি 
কুচ ও ধিনি গিরিষ্ঠ, ধাহার বিস্তীর্শ তিন পাদক্ষেপে অরিতুবন 
অবস্থিতি করে। 
লারণ ভাষ্ে ভীম মগ, কৃচর, গিনি, এই তিন 
বিশেষণের নানাবিধ অর্থ লিখিত হইয়াছে । ' রমেশ হত 


কত । 


মহাশয় অচুবাদ করিয়াছেন, “যেছেছ বিষুর তিন পদ- 
ক্ষেপে সমস্ত ভূবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিং, 
গিরিশান্বী আরণ্য জন্তর স্টায় বিষুয় বিক্রম লোকে প্রশংসা 
করে।” 

সায়ণ ভাষাদ্বারা কিংব1.এই অন্থ্বাদ দ্বারা! বিষয়-জঞান 
হইতেছে না। তিন করু ভীমমৃগ, কতু কুচব, কত গিরিষ্ঠ 
তিনটি বিশেষণ দ্বার! বিষুর তিনটি পদ বুঝাইতেছে। এক 
পদ ভীম স্বগে অর্থাৎ ম্বগ নক্ষত্র, এক পদ কুচবে অর্থাৎ 
নিষ্নস্থানে (দক্ষিণ কাষ্ঠায় ), আর এক পদ গিরিতুল্য উদ্লত 
স্থানে (উত্তর কাটার )। তিন বিশেষণ পৃথক না বুঝিলে 
বিষ্বর অরিবিক্রম বুঝিতে পারা যায় না। 

বিষুঃর আরিবিক্রম হ্র্যের বাধিক গতি । বর্ষচক্রে চারিটি 
বিশেষস্থান আছে। সে চারিটি বিষুঃসদ। ছুই অয়নাদি, 
ছই বিষুবপাত। প্রথম পদ পশ্চিম দিকচক্রের সম্মুখস্থ 
উত্তরায়নাদি স্থান, দ্বিতীয় পদ আকাশের দক্ষিপোতর 
রেখায় বাপস্তবিষুব স্থান, তৃতীর পদ পূর্ব দিক্চক্রের সম্মুখস্থ 
দক্ষিণায়ন।দি স্থান, এবং চতুর্থপদ পৃথিবীর নিয়ের আকাশে 
শারদ বিষুব স্থান। অবস্ত চারিপদ একদা দৃষ্টিগোচর হইতে 
পারে না। পঞ্জবে রবিপথ মাখার দক্ষিণে থাকে । সেখানে 
বিষুকে বামাবর্তে পাদক্ষেপ করিতে দেখা যায়। 

খগবেদে কোন্‌ কালের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহ! 
সহজে বপিতে পারা বারর। কারণ সেকালে মৃগ নক্ষত্র 
বাসন্ক বিষুবপাত হইতে পারিহ, অন্ত ছুই পদ থাকিতে 
পারিত না ইহা গনিতদ।রা জ।নিতেছি। আনুষঙ্গিক 
প্রমাণও পাইতেছি। তদবধি স্বগ নক্ষত্রেথ মণ্কস্থিত 
কিন্বা কটিস্থিভ তাও! হইতে বাসন্ত বিষুবপাত প্রান ৮৩ 
অংশ (ডিগ্রি) পশ্চিম দিকে সরিয়া গিদাছে । এক অংশ 
সরিতে ৭২1৭৩ বদর লাগে। পূর্বকালে ৭৩ বৎসর 
লাগিত। অতএব ৮৩১ ৭৩-.৬০৫৯ বংলর পূর্বের, অর্থাৎ 
৬৬৫৯ ১৯৪৫ ৮৪১১৪ শ্ীষট-পূর্বান্ধের ঘটনা। স্থুগতঃ 
বলিতে পারা যান, শ্ীপূর্ব ৪*** অবে বিষু় ভরিবিক্রম 
লক্ষিত হইয়াছিল। 

তৎকালে কোন্‌ নক্ষজে হৃর্ষেঃর দক্ষিণায়ন, কোন্‌ 
নক্ষত্রেই ব। উল্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তাহাও অঙ্লেশে 
বণিতে পারা যায়। কারণ বানস্তবিযুবপাত হইতে 
৯০১ পূর্ব দিকে আপিলে দক্ষিণায়নাদি ও ৯০* পশ্চিম দিকে 
আ.সিলে উত্তরায়ণাদি অবস্থিত। এইরূপে জানা যায়, 
ফন্তুনী নক্ষজে দক্ষিণায়ন এবং ভদ্্রপদা পক্ষত্রে উত্তরায়ণ 
আরম হইত। এই ছুই নক্ষতের মধাস্থলে গোষ্ঠ। মুলা 
নক্ষত্ধে শারদ বিষুব ঘটিত। পাঁজি দেখিলেও মুগাশরা 
হইতে সম নক্ষত্রে পূর্বদিকে ফন্তুনী, পশ্চিম দিকে ভগ্ত্রপদা 
এবং চত্যর্শ নক্ষত্ে মূলা জানা বায়। আখিন মালের. 





চিত্র ৪। ১-অহিবুধ জ (কুচর ), ২-বভবরাহ ( ভীম স্বগ ), 
৩-অকুনিম্ক্ষ (গিরিষ্ঠ )। 


মাঝামাঝি ভোর ৫টার সময় এবং ফাল্তন মা:সর মাঝামাঝি 
সন্ধা *টার সময় আকাশের প্রত দৃষ্টিপাত করিলে মধ্য 
রেখায় মৃগনক্ষত দেখা যায়। পূর্বদিক্চক্রের নিকটে যঘল 
অচ্গুনি বৃক্ষের আকারে ফন্তনী দেখাযায়। এইরূপ চৈত্র 
মাসের মাঝাষাঝি ভোর ৫টার সম এবং ভাত্র মাসের 
মাঝামাবি সন্ধ্যা ৭টায় মধ্যরেখায় বহু দক্ষিণে বৃশ্চিকের 
পুচ্ছ জেখা হায়। (বৃশ্চিক কাকড়া বিছা, বৃশ্চিকের পুদ্ছ 
মূল! নক্ষত্র ।) 

খগবেদের কালে চন্দ্রের সাতাইশ বা আঠাইশ নক্ষঅ 
নিক্পপিত হুয় নাই | তাহাদের নামও ছিল না। যেষে 
নক্ষত্রের প্রয়োজন হইত, যন্বার! চারি বিষুঃপদ জানিতে 
পারা যাইত, কেবল তাছাদ্ধের নাম পাওয়া যায়। কদাচিৎ 
তাহাদের নিকটস্থ নক্ষত্রেরও নাম পাওয়া যায়। আমর! 
যেষে নাম জানি, যে যে নক্ষঅ চিনি, খগবেদের কালে 
সে সে নাম ছিগ না, নক্ষযের আকাব-কল্পনাতেও প্রভেদ 
ছিল। এইসব নক্ষত্র দীপ্তিমান। এই হেতু ইছা্দিগকে দেবতা 
বলাহইত। (দিব. ধাতু দীপ্তি । ) আমরা যাহাকে মৃগ 
নক্ষত্র বলিতেছি তাহার নাম দক্ষ ছিল। ফ্তুনীর নাম 
অঞ্ধুনী ছিল, কিন্ত ইহার আকার জানি না। গিরি শবে 
হাহা গিরিতে জন্মে, এমন শ্বেত বৃক্ষ মনে হয়। অর্থ্ন 
বৃক্ষের বন্ধল শাহ, হহার শাখা তেষুন হয না। ফল্তনীকে 
হন অন্ন বৃক্ষ মনে করা চলে। মূলা নাষ নির্ধতি 


ছিগ। ইহ! এক অন্র। খগবেদে এই অন্থর নমুচি 
নামে, ও বল নামে শিহত হইয়াছিল। ই্দ্র বধ করিা- 
ছিলেন। তাহাদের পুত্রী ছায়াপথে সমুদ্রে। পুরাণে 
নিখ্খতি রাক্ষস, বাক্ষসের| নধী কিংবা সমূত্রের নিকটে 
বাদ করিত। রাবণ বিখ্যাত রাক্ষন। ইহার পুরী সমুদ্র- 
বেছ্টিত। বস্ততঃ নির্ধাতিই দশ-মুণ্ড রাবপ। বলিদৈত্যও 
সেই। (পরে বলিতেছি) নির্খাতি শব হইতে নৈথত 
কোণ নাম হইয়াছে। 

ভদ্রপদা নক্ষত্র এই নামও ছিল না। বত'মান 
জ্যোতিষে যে যে তারায় ভত্রপদ! কল্িত হইয়াছে, সে সে 
তারাতে৪ খগ বেদের কালের ভত্রপদ! গঠিত হয় নাই। 


ইহার নাম অহিবুধন্ত ছিল। বুধন্ত গভীর. গতের অহ্ি 


সর্প (চিত্র ৪)। দ্বেখা যাইতেছে কুচর বিশেষণ সার্থক। 
নিয়স্থানে গতে” চরে যে। এহিবুধন্তের অহি, আর বৃদ্ 
অছির কোন সম্বন্ধ নাই। 

বিষুঃর ত্রিবিক্রমের এই অর্থ স্থতি ও পুরাণে স্বীকৃত 
হইয়াছে। আমর! বিফুর দোল-যাতআরা জানি। ইহা ফা্তনী 
পৃিষায় অহ্ঠিত হয়। সেদিন সন্ধ্যার সময় বিষুরমৃত্তিকে 
জক্ষিণ মুখে রাধিয়া দোলায় স্থাপন করিয়া কয়েকবার 
দোলাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেদিন রবি দোলায় 
আয়োহণ, জক্ষিণায়ন গতে উত্তরারণ আরম্ভ করিতেন। 
(এখন সেদিন করেন না, ৭ই পৌষ করেন। ইহাকে 





রী চি ৫। ৯-লহ্বুধ ত, ২-অজ একপাদ, ৩-অপাহ্নপাং ৷ 


পৌঁধ শক সগুমী মনে করা যাইতে পারে।) সন্ধ্যাবেলা 
লোকে বহযাৎসব (চাচর) করে। কোথাও মহ্ছষ্যমৃতি, 
কোথাও মেণ্ড। ( মেড়। ) মুভি ভঙ্গীভূত হয়। লোকে বলে 
মেশ্ডাস্থর ৷ প্রক্কত কথা মেণ্টা ন্ঘ ছাগ। পুণিমার গিন 
চন্দ্রের বিপরীত দিকে স্্য থাকে । চন্দ্র ফন্তনীতে, অতএব 
চূর্য ভদ্রপদ্দায় থাকে। ইহারই ছাগ মৃতি দগ্ধ হয়, ববি 
ভত্ত্রপদা অতিক্রম করিয়া উত্তরমূখী হয়।* 


* ভদ্রপদার ছাগ কোথ। হইতে আলিল? আমর! ইছার 
নিকটস্থ এক ছাগ জানি, সেটি গ্রীক জ্যোতিষীর শৃক্গবান্‌ ছাগ, 
ইংরেজী নাথ 08005900777. ইহার আকার অন্ভুত। শৃক্গষবান্‌ 
ছাগ কিন্তু দ্বিপদ। পশ্চাতের ছইপদ মংন্ঠ-পুচ্ছ । ইহাই আমা- 
দের জযোতিবে মকর নাম পাইয়াছে। বরাহ লিখিস়াছেন, কর 
সান । বামন পুরাণ (অঃ ৫ ) লিখিরাছেন, মকর মৃপান্ত বৃযন্ন্ধ 
গঙ্গ-নেক্র। কিন্তু করের চিত্রে ছাগের অবয্ধব কিছুই নাই। 
যন্দি মকরকে ছাগই ধনে করি, সে ছাপ অহিবুধ-ন্ত হইতে পশ্চিষে 
দুরে অবস্থিত । ৬*** বৎসর পূর্বে সেখানে উত্তনায়ণ হইতে 
পারিত না, অনেক পরবর্তী কালে (খি.-পূর্ব ৬ঠ শতাবে) হইত । 
খথেদে 'অজ-একপাদ' নাষে এক দেবতা জাছেন (চিত্র ৫)। 
অহিবুধ বের সহিত একত্র স্তত হইয়াছেন। পুরাণে একাদশ 
কত্রের ছুই কত্। জঙ্গ-একপাদ, এক-পদ-বিশিষ্ট ছাগ। এক 
এক নক্ষত্রের এক এক অধিপন্ঠি আছেন। পুর্ব ভদ্রপদার 
অধিপতি জঙ্গ-একপাদ, উত্তর ভগ্রপদার অধিপতি অহিবৃধ-্ত। 
ইহা হইতে মনে হয়, অহিবুধন্ের নিকটে পশ্চিমে অজ-এক- 
পাদ জাছে। ইংরেজী তার! পটে অহিবুধপ্ত (9108, অর্থ তিমি । 
ইহার পশ্চিমে শততিব! নক্ষত্র । ইহছারই করেকটি তারা লইয়! 
অঙ্-একপাদ কষ্পিত হইয়া থাকিবে । শীভারভ্ভে ভোর রাত্রে 
প্রথমে অজ-একপাদ পরে অহিবুধ্ত এবং ৫৬ মাস পরে বর্ষ” 
কালে সন্ধা রাত্রে উদিত হুইত। বর্ধাকালে ইহাদের সহ্কিত 
অপাম্নপাৎ (জলের পুত্র ) দেখ! যাইত। ইংরেজী তারাপটে 
ইহ! 17070811706 ভঞ্জপদ| নামের অর্থ, তত্র সুশার পদ যাহার, 
কিন্তু একটি ভদ্রপদ্দ। পদহীন সর্প, অপরটি একপদ। 'এই 
অর্থ স্পষ্ট রাখিবার নিহিত ভাত্রপদ| নাম না! লিখিয়৷ ত্রপদগ। 
লিখিয়াছি। মেণ্চান্ুষের অন্তয়ে এত পুত্বাততন ইতিহান ছিল, 
পূর্বে হনে হয় নাই। 

১১ 
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খগবেদের কালে ফাল্ভনী পুরণিষার দিন শীত খতৃর 
আর্ত হুইত। এইকপ, ভাজ পুণিমার রবি আবার 
দোলায় আরোহণ করিতেন, উত্তর হইতে ছক্ষিণে গমন 
করিতেন, বর্ধাধতৃুর আরভ হুইত। ভাঞ্ পূর্ণিষার 
পরিবর্তে পাজিতে শ্রাবণ পূর্ণিমার ঝুলনযাা লিখিত 
হুইতেছে। ফাল্তনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা পূর্ব ৪৫**-২৫০০ 
অবের স্বতি এবং শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন-যাআ! পরবর্তী 
কালের স্বতি। খবতু হই সহশ্র বৎসরে এক মাস পিছাইয়! 
গেল। পরবর্তী কালে ফান্ধনী পূর্ণিমায় বসন্ত খতৃর আবস্ত 
হইত । এইকপে ফাল্ধনী পূর্ণিমায় দোল-যাত্র! ও বসস্তেৎসব 
মিশিয়া গরিয়াছে। 








চিত্র ৬। 


১-বামন, ২-বলি। 


পাঁজিতে চারিটি বিষুঃপদ সংক্রান্তি লিখিত থাকে । 
জা, ভাত্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মান-প্রবেশের সংক্রান্তি 
অর্থাৎ ছ্যোষ্টা, ভদ্রপদা, মগশিরা ও ফন্তুনী, এই চানিটি 
নক্ষত্রে বিষুঃপদ্দ থাকিত।, জ্যেষ্ঠার পর মূলা নক্ষত্র, জ্যেষ্ঠ 
ও মূলা মিলিয়া জ্যেষ্ঠ মাস। এতন্বারাও পৃরোক্ত ব্যাখ্যা 
সমধিত হইতেছে । এই বিষুপদচক্র বা বর্ষচক্র বিষুঃ- 
মন্দিরের শিরোদেশে স্থাপিত হুয়। তদ্বারা আমরা বিষুঃ 
স্মরণ করি। ইহা বিত্ত বিখ্যাত সুদর্শন চক্র নছে। 
সুদর্শন চক্র সুর্যবিশ্ব, যন্ধারা বিষু। বর্ষচক্র চালিত 
করিতেছেন। 

বিফুর বামনাবতার সকলেই জানেন। একদা! বলি 
নামক দৈত্য বিক্রান্ত হইয়া ইন্জাদি দেবগণকে হ্র্গচ্যুত 
করিয়াছিল। বলি এক হজ্জ করিতেছিল। বিষ বামনমৃত্ঠি 
ধরিয়া বলিয় নিকটে ত্রিপাভূমি বং! করিয়াছিরেন। বলি 


18২৬ 


চিত্র ৭। বিষ্ুপদচক্র। 


ঘানে স্বীকৃত হইলে বিষুত একপদে স্বর্গ, দ্বিতীয়পদে মত ও 
তৃতীয়পদে পাতাল ব্যাপিফা বপ্িকে পদতলে বন্ধ করিলেন । 
ইহার অর্থ পাইয়াণছ। বিঞ রুদ্র স্থানে অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্র 
বামন সৃতি ধরিয়াছিলেন। খঙেদে কদ্র:ক শিশু বগা 
হুইয়াছে। এই উপাখ্যানে বিষুঃ রুদ্র স্থানীয় হই শছেন। 
তাহার পদের নিয়ে মূলা নক্ষত্র (চিত্র ৬৩)। এই নক্ষত্রই 
বলি। রবিপথের সর্ধদক্ষিণ অ'শে মূলা নক্ষত্র অবস্থিত। 
বুবিপথের বাহিরের দক্ষিণ ভাগের নাম পাতাল ছিল। 
পঞ্জাব হইতে দেখিলে মুলাকে বহু দক্ষিণে দেখা! যায়। 
বামন পুরাণ (৯২1৪০) লিবিয্বাছেন, বলি যেগগিন 
ভূমি দান করে, সেদিন চন্দ্র জো্টা-মুগ। নক্ষত্র ছিলেন, 
অর্থাৎ সেদিন ছোট্ট মাসের পৃর্ণিমা। অভএব সেদিন সুর 
স্বগ কিন্বা রোহিনীতে ছিলেন। ভাবে বোধ হয় স্ষ্ঠ 
পৃরণিমায় বাসন্ত বিষুব দিন হইত। 

বামন পুরাণ (৯২1২৬) আরও পিবিঘাছেন, ইন্দ্রোং- 
সবের দিনে বলির নামে এক মোৎসব প্রবতিত 
আছে। এই উৎসব দীপ-দান নাষে বিখ্যাত। বতমানে 
আমাদের পারঞ্জিতে ইন্দ্রোখসবের দিনে বলির নামে 
দীপদ্গানপূর্ক কোন উৎসব লিখিত নাই। ভাত্্র 
শুরু ছাদশী দিনে ইন্দ্রোঘসব হুইয়। থাকে। (এখনও 
বাকুড়! জেলায় হয়! ইহার নাম ইজধবঙ্গোতোলন ) সেদিন 


প্রবার্সী 





১৩৫৩ 





বামন ঘাদশীও বটে। এক ক:লে এইদিনে দক্ষিপায়ন আবন্ত 
হইত। ইহার তিন মাস তিন দিন পরে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার 
শারদ বিধুব গ্রিন আসিত। দক্ষিণায়ন আরম্ত হইয়াছে 
কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ ধ্বঙ্গ (ইন্ত্রধজ ) 
উত্তোলিত হইত । ভত্রপদ! নক্ষত্ধে দক্ষিপায়ন হইত, ইহা! 
পূবেও পাইয়াছি। এতদ্থারাও বিষ্ণুর অ্রিবিক্রমের অর্থ 
পাওয়া বাইতেছে। 

খগবেদের কালে ইন্ত্র অন্থরের সহিত হুদ্ধ করিতেন, 
জয়ী হইতেল। বিষু, চন বৃহস্পতি প্রভৃতি অন্ত দেব 
সহায় হইতেন। কিন্তু যন্গুবেদের কাল হইতে দেব ও 
অনুর ছুই পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেন, ইন্দ্রের প্রাধান্ত হান 
হইয়াছিল। খধগবেদের অস্তিম কালে কেহ কেহ ইস্জের 
অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেন। যেহেতু তাহাপনা পূর্বোন্লিখিত 
নক্ষত্রে বর্ধারস্ত দেবিতে পাইতেন না। উপরে পাইয়াছি 
ফন্তনীতে বর্ধারভ্ভ হইত, যজুবেদের কালে মঘাতে হইত। 
এই হেতু উপাখ্যান রচনা দ্বারা খগবেদোক্তি বুঝিবার 
প্র্াস হইত । রাজ্যের সীমা লইয়া যুদ্ধ, দেবগণ প্রায়ই 
পরাজিত হইতেন। এক পরাজয়ের পর বিষুঃ বামনমূতি 
পরিগ্রহ করিয়া ছলনা পূর্বক অস্থরগণের নিকট হইতে হৃত 
রাঙ্গা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খগ বেদে ইন্দ্র বল নামক 
এক অস্থুর জয় করিঘাছিলেন। বলাহুর এক বিলে গর্তে 
থাকিত। এই বল পুরাণে বলি, বলের বিল পুরাণে 
পাতাল। ইন্দ্র বকে বিনাশ করেন নাই, পরাজয় করিয়া- 
ছিলেন। বলি ও বল একই ধাতু হইতে শিষ্পনন। 

স্বস্তিক. [ অকারাস্ত ] চিহ্কের উৎপত্তি কি? ছ্ৈনেরা 
এই চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। তাহাদের আরও অপর 
চিহ্ন ছিল। তন্ত্রশশাপ্থে বছুবিধ রেখাচিজ্রের প্রয়োগ আছে। 
সে সকল চিজের নাম যগ্ছ। যঙ্ের গুঢ অর্থ আছে। স্বস্তিক. 
চিহ্ন তান্ত্রিক যন্ত্রূপে বাবহৃত হইত কিনা, তাহা আগম- 
বাগীশের! বলিতে পারেন । আমার বোধ হয় বিষুণ্পদ- 
চক্রই হ্বস্তিক (চিত্র৭)। পঞ্জাবে রবিপথ দর্শকের 
মন্তকের দক্ষিণে থাকে, এ করণে স্বন্তিক বামাবর্ত। 
দক্ষিণাপথ হইতে দেখিলে এই কালচক্র দক্ষিণাবর্ত হইত» 


* বাকুড়! কেন্দুত্বীপ-নিধাসী বালক প্রীধরনীকুষার ভট্টাচার্য এই 
প্রবন্ধের চিত্র লিখি! দিযাছে। 





সাহিত্য-মাধক-চরিতমাল1৪ 
ডক্টর শ্রীম্বশীলকুমার দে 


জাধুশিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল 
স্মরঙীয় সাহিত্য-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠল ও বিকাশের ভাগা- 
বিধাতা ছিলেন, তাহাদের সঠিক জীবন-বৃভান্ত ও গ্রহ্থ-পরিচয় 
স্বপ্ন পরিসরের মধো সংযত ভাবে লিপিবন্ধ করিয়া, যংসামান্ত 
ষূল্যে প্রচার করিবার যে-সংকল্প অকান্তকন্মা প্রযুক্ত ব্রজেজ- 
নাথ ধপ্যোপাধ্যায় করিয়াছেন, তাহা! সকল সাক্তিাম্রাগী 
পাঠকের নিঃশেষ প্রশংস! ও সমর্ধনের যোগ্য । ১৩৪৬ সাল 
হইতে আজ পর্যযস্ত সাত বংসর ধরিয়া পেই সংকল্প পিগ্ছির 
পথে অগ্রসর হইয়া এখন ৫৩টি পুন্তিকার প্রায় ৭০টি সাহিত্যি- 
সাধকের কীত্রি-কাহিনী, শুধু এতিহাদিকের বা সাহিত্যিকের 
নয়, সাধারণ পাঠকেরও ন্ুগম্য ও স্ুপাঠ্য করিয়াছে । ভ্রজেন্দ- 
নাথের অধাখস|য় ও অহুপঞ্চিংসার নৃত্তন করিয়া পরিচয় দিতে 
হুইবে না; খাংলা সাময়িক পররিকা। ও বঙ্গীয় নাট্যশালা সন্বক্ধে 
তাহার বহুতথ্যবহল গ্রন্থগুলি এই সকল বিষয়ে প্রামাণিক 
রচন! বলিয়! যখাযে।গ্য প্রতিষ্ঠ। পাভ করিয়াছে । এই যুগের 
সাহিত্য-ইতিহাসের খুটিনাটি স্ধপ্ধে হার মত স্সভিজ্ঞ ও 
সাবধানী গবেষক সত্যই বিরপ। বর্তমান সংক্ষিপ্ত রচনা গুলিও 
তথ্যাঙ্গেষণের গৌরবে তাহার স্ুপ্রতিষ্ঠ খ্যাতি অঙ্গুর রাখিয়াছে 
এবং এহ সংকার্ধোর তার সংপাত্রে ম্ত করিয়] বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ সঙ্গদয় খাঙালী প।ঠকমাত্রেরই ধন্জবাদের পাত্র 
হুইয়াছেন। 

বিস্তৃত জীবন-কথা বা সাহিত্য-সমলে।চনা এই গ্রস্থমাপার 
উদ্ধে্ড নয়। অধিকাংশ পু্তিক! ৫৭ পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; 
করেকটি ১০০ পৃ! অতিক্রম করিয়াছে) ছোটগুলির মৃলা ছয় 
আনা মাত্র ; বড়গুলির বার আনা । এই স্বগ নৃল্য ও সংক্ষিপ্ত 
পরিসরের মধ্যে, উইলিয়ম কেনী হইতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
পর্যন্ত প্রত্যেক খ্যাতনামা! সাহিত্ায-সাধকের জীবনী ও 
'শ্রস্থ সন্ধগ্জে যেসকল প্রয়োজনীয় সাময়িক উপাদান 
বিক্ষিপ্ত ও ছুরধিগম) অবথ্থায় পড়িয়া ছিল, তাহার উদ্ধার 
করিয়া! নিধৃ'তি ও নিরপেক্ষ বিবরণ পচন! করাই এই গ্রন্থ- 
মালার প্রবান উদ্দেন্ট। উদ্গেন্ত বৃহৎ না হইলেও, ক্ষেত বৃহৎ; 
এবং প্রত্যেক পুস্তিকায় যে-পরিমাণ হুষ্পপ্য ও প্রামাণিক 
তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সত্যই শিন্ময়কর। এই 
বহপ্রধর্ধাধ্য রচনাগুপির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা! 
সন্বন্ধে শু এইট্হু বলিলেই চপিবে যে, গত শতাবীর 


* সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল1। : য় প্রজেঞ্রনাধ বন্ট্ো- 
পাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও যোগেশচগ্রু বাগল লিখিত। ১ 
হইতে ৫০ সংখ্যক পুস্তক চারি খণ্ডে বাধানো, . মুল্য .২৬২। 
বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষং, কলিকাতা, ১৩৪৬-৫২ | 


প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য লেখকদের সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ ও 
নির্ভরযোগা বিবরণ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় মাই। কয়েকজন 
লেখক সন্ধে যে-কয়েকটি প্রচলিত জীবনীতে ও প্রবন্থাদিতে 
কিছু কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহা! অধিকাংশ স্থলে তথ্য ও 
জতথ্যে অথবা শু্তগর্ভ উচ্ছ্বাসে ওতপ্রোত | বর্তমান গ্রস্থমাল! 
আড়ম্বরবন্ি ত, মিতভাষী ও কঠোর হথ্যশিষ্ঠার সহিত লিখিত। 

একা শয়ুক্ত ত্রজেন্রনাথই প্রায় সমস্ত পুণকা1গুলি লিখিয়া- 
ছেন। কেখল উইপিয়ম কেরী শ্রীযুক্ত সন্গশীকাস্ত দাসের, এবং 
রাধাকাস্ত দেব, দেবেশ্রনাথ ঠাকুর ও রাজশারারণ বসু সম্বন্ধে 
যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশচগ্্র বাগলের 
রচন1) এখৎ বঞ্ধিমচস্রের বিষয়ে সজনীকান্ত ব্রজেন্রনাথের 
সহযোগিতা করিয়াছেন | কিন্ত এই ছুই জণ সহকারী ব্রজেন্র- 
নাথেরই আদর্শে অন্থপ্রাণিত | সুতরাং এ কথ। বলিলে অতুযুক্তি 
হইবে ন] যে, এই গ্রন্থমাপা ব্রজেন্্নাথেরই জদম্য উৎসাহ ও 
অক্লাগ্ত পরিশ্রমের কল। তাহার অঙ্তান্ত সুপরিচিত গ্রন্থগুলি 
ছ[ড়িয় দিলেও বর্তমান গ্রস্থমালার সংকর্প ও সিদ্ধি বহুকালের 
জন্জ তাহার প্রধান কীণধধি বলিয়া পরিগশিত হইবে, সন্দেহ 
নাই। বাস্তধিক তিনি একাই একটি জীবনে যাহা নুসম্পন্ন 
করিয়াছেন, তাহা! দেখিলে তাহার একনিষ্ এতিহাসিক 
সাধনার প্রশংসা! ন। করিয়া থাকা যায় না। 


এই গ্রস্থমাল|য় উনবিংশ শতাবীর প্রায় সম লক্ষপ্রতিষ ও 
পরিচিত লেখকদের প্রতিষ্ঠার পরিচয়, নুতন করিয়া পাওয়া 
যাইবে । এই শঞ্গাী ব|ংলা-সাহিতোর একটি ন্মরমীয় রুগ। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাগ্তা আদর্শের সংঘর্ষের ফলে বাঙালীর ভাব ও 
চিন্তার ধারায় যে অতাবশীয়্ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার জের 
আর্ত পর্য্যস্তও শেষ হয় নাই। খ্রীযুক্ত ব্রজেন্জনাথ এই নুগের 
ধারাবাহিক বা পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। 
কিন্তু এই সুগের প্রায় সকল সাহিত্য-সাধক সম্থন্ধে তিনি 
পিখিয়াছেন বলিয়! এই ইতিহাস-রচনার খস্ড়। বা ভিত্তি প্রস্তুত 
করিয়! দিয়াছেন, এবং বহু অমূল্য ও অপরিহার্য উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের ভখিয়ৎ এঁতিহাসিকের্র কাঙ্জ সহজ- 
সাধ্য করিয়! দিয়াছেন। 

ভিতরের বপ্তর সহিত ধাছিরের মৃ্ডির সামঞ্জন্ রাখিয়! 
ছাপা ও বীধাই নুদৃষ্ত হুইয়াছে। কিন্ত মনোহারিতা ব! 
প্রয়োজনীয়তা সত্বেও এক্প গ্রন্থমালার কাটুতি খুব বেশি নয়। 
লাওবান্‌ হইবার জভ.ইছার প্রকাশ হয়ত ছুরাশ! মাত্র । তথুও 
যাহাতে লোকসান হুইয়! ইহার চার বন্ধ না! হইয়া যায় 
তাহা শিক্ষিত বাঙালী সমান্ধের নিকট জাশী কর! বোধ হয়. 
নিতান্ত নিক্ষল হইবে না। 


আমেরিকার অগ্রগতি-_শিশ্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি নির্মাণে 


অভিনব 


পদ্ধতি 


: জ্ীনলিনীকুমার ভত্র 


মা্ষিন মুক্তরা্রের বিভিন্নমুখী অগ্রগতির বিবন্বণ বংসারাধিক 
ফাল যাবং নিয়মিত দ্কাবে আমর] প্রবাসীতে প্রকাশিত 
করিয়া আসিতেছি। ধৈজ্ঞানিক শক্তিকে ফল্যাণ-কর্পে নিয়ো 
জিত করিয়! মাহুষ যে তাহার প্রাত্যহিক জীবন-াত্রাকে কত- 
চুর সহজ নুনগর ্বচ্ছন্দ ও আরাম গ্রদ করিয়া! তুলিতে পারে এ 
সফল প্রবন্ধ হইতে তাহার কতকট! আভাস পাওয়া! যাইবে । 
আর্থিক সম্ব্ধিতে আমেরিকা জাধুনিক জগতে ঈীর্বস্থান অধিকার 
করিয়াছে__বিপুল তাহার ধ্বধধ্য, অফুরন্ত তাহার ধন-ভাগার । 
অবঞ্ত বিগত হুইটি বিশ্বযুদ্ধে নরমেধযন্জে বহুল পরিমাণে এ 
অর্থের অপব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, 
বিগত দেড়শত বংসর যাবৎ হুনির্ষিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরিকক্সনা 
অন্ুসরপণপূর্ধবক জাতি-গঠনবূলক কার্ষ্যে অর্থের যথাযথ স্ধ্য- 
বহার করিয়া আমেরিকা! আজ বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে শ্বীয় 
আসন অভ্রতেদী মহিমায় হুপ্রতিঠিত করিয়াছে । আমেরিকার 
স্বাধীনতা অর্জন আর ভারতবর্ষে দ্বাধীনত। বিলোপ প্রায় 
সমসাময়িক ঘটনা | এই দেড়শতাধিক বংসরে ভারতবর্ধ তিলে 
তিলে দৈজদশায় উপনীত হইয়। ক্রমে অবনতির নিয়তম সোপানে 
আসিয়া দাড়াইল।. আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করিলে এদেশের 
অবস্থা কেন এমনটি হুইল একথা শ্বতঃই মনে উদিত হুয়। এ 
সন্বষে পগ্ডিত জওয়াহ্রলাল নেহরু তাহার সম্প্রতি-প্রকাশিত 
77761018918) ০11,012 নামক পুত্তকে “]110 [:007010010 
880৮9800০01 [1018” শীর্ষক অধ্যায়ে বিগত দেতশত 
বৎসরের ভারতবর্ধ ও আমেরিকার অবস্থার তুলনামূলক সমা- 
লোচনা করিয়! যে-সমস্ত কথ! বলিয়াছেন তাহা! বিশেষভাবে 
প্রশিধানযোগ্য | পঙ্জিতী বলিতেছেন-__ 
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জাতি দয়! করিয়া আমাদের ছ্র্বহ দায়িত্বভার গ্রহণ না করিলে 
আমরা শুধু বে মুক্ত স্বাধীন উপ্নত জাতি হিসাবে পরিগণিত 
হইতাম তাহা নছে, শিষ্ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেকদূর অগ্রসন্ 
হইতে পারিতাম। 


স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর হইতে আমেরিকা শুধু যে, 
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি-শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্নতিলাভ করিয়াছে 
তাহ! নয়, তাহার সাংগ্ষতিক প্রগতিও হইয়াছে ঘথে& । বালক- 
বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ নির্ধ্িশেষে দেশবাসীর মানসিক উন্নয়নের 
জন্ত যুক্রাঞ্রে যে কি ব্যাপক প্রচেষ্ঠ। চলিয়াছে তাহার আংশিক 
পরিচয় প্রবাধীতে জামর! “আমেরিক|য় খালকবালিকাদের 
সঙ্ঘ-জীবন', “আমেরিকার একটি মহ্লা-শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান' প্রভৃতি 
নানা প্রবন্ধে দিবার চেষ্ঠা! করিয়াছি। ছুনিয়ার সংক্কতির 
ভাগারে আমেরিকার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। আমেরিকা 
শুধু যে, রকৃকফেলার, কার্েঈ, বা হেনরি ফোর্চের মত কোট- 
পতি এবং শিক্প-পতিদেরই অশ্মদান করিয়াছে তাহা নয়, 
এরডিসনের মত বৈজ্ঞানিক, মার্ক টোয়েনের (স্তামুয়েল ক্লেমেন্স) 
মত ছান্তরসত্র্ঠা, ভাথানিয়েল হথন? এডগার এলেন পো, 
ও-ছেনরি, সিন্রেয়ার লুইস, পার্প বাকের মত কথা সাহিতিিক, 
জেমস রাসেল লাওয়েলের মত কবি ও সাহিত্য-সযালোচক 
এবং এমাসন, ধরো! ও সাগ্ডারল্যাণ্ডের মত মনীষী এবং 
লংফেলো! ও হুইট-ম্যানের মত কফবিও সেদেশে জঙ্দিয়াছেন। 
ভাবরতবর্ধের সহিত স্মরণাীত কালে যে আমেরিকার সংস্কতি- 
গত নুদৃচ যোগস্থত্র স্থাপিত হইয়াছিল চমনলাল ভাছার 11/787 
447.677৫6 নামক পুস্তকে তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । বর্তমান 
মুগে আমেরিকার ছুইজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মনে ভারতীয় অধ্যাত্ব- 
দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একজন হেন্রি 
ডি থরো, গীতার ভাবধারায় অছুপ্রাণিত হইয়া নুষ্ধ বিশ্ময়ে 
যিনি বলিয়াছিলেন__ . 
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উপরের কথাগুলির যোটাযুষ্ট তাৎপর্য এই যে, ইংরেজ 


এ কথাক্স তাৎপর্ধ্য এই £-_গবন্গপীত| যে জগতে 
অভতম শ্রেষ্ঠ ধর্শশান্্ব তাহাতে কোন লঙ্ষেহ মাই। থন্সে 


গ্রাবণ 


মনে ফরেন, ইয়াফিদেরও শ্রদ্ধা সহকারে এই পুস্তক- 
খানি অধ্যর়ন কর! উচিত। প্রাচ্যের দার্শনিকদের সঙ্গে তুলন! 
কযা বাইতে পারে বর্তমান সুযোপে এমন একজনও জন্মান 
নাই। তগবাগীতায় উচ্চ দার্শনিক তন্বের তুলনায়, এমনকি, 
শেক্ষপীয়ারকে পর্য্যন্ত সময় সময় অত্যন্ত কাচা বলিয়া মনে 
হ্য়। 

আর এক জন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীধী এবং জগতের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর রাল্ক ওয়ান্ডো এমার্সন, ভারতীয় 
বর্ধশান্সমূহ্ যিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
ভান্ততীয় শাঙবত (০1553108)) সাহিত্যের প্রতিও তাহার গভীর 
অনুরাগ ছিল। এ বিষয়ে সাগারল্যাগড তাহার 777712801 
477761077/5 77807 1572. 87021017295 পুস্তকে 
(0. 47-48 ) বলিয়াছেন__ 

গ্নযা়আজোত সঞক 27000070102] 2 1100190 1160] ১ 
]11)1700111)0 এগোতে 11510610905 16 00101000000 


20 (যাতে 0) 0000)55 ভচাহ£া০ 5০ 26910628011 তি 
100101880- 


ইহার তাৎপর্য এই £-- 


জামেরিকার অগ্রশ্গতি- শিক্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাছি নির্মাণে অভিনব পদ্ধতি 


| ৪২৯ 


ভারতবর্ষের মর্শববানী, বেদাস্তের বা প্রচার করিয়া এই ছইটি 
জাতির মধ্যে সাংস্কতিক মিলনের ভিতি স্থাপন করিয়! জাসেন। 
তাহার পর হইতে এই ছুই জাতির পরস্পরকে জানিবার আগর 
উত্তরোত্তর প্রবন্ধমান হুইয়া উঠিতেছে। কিন্ত নানা প্রতি- 
বন্ধকতার দরুন আমরা পরস্পরকে কত কম জানি, অথবা ভুল 
ভাবে জানি ভারতীয় পত্রিকাসমূছে প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধ- 
গুলিতে পার্প বাক তাহা বিস্বত করিস্বাছেন। তাহার প্রবন্ধ- 
সমূহ হইতে দাফিন জীবন, চগ্সি্ ও সমাজ-চিত্রের নূতন দৃতম 
দিক জামাদের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্বাটিত হইতেছে । তেমনি 
আমাদের সমাজের বিভিন্ন দিক এখং জাতীয় আশা-আকাঙ্গার 
সহিতও যাহাতে আমে্সিকাবাসীর সম্যক পরিচয় হয়, সে 
বিষয়ে জামাদিগকে অবহিত হইতে হইবে । 

ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনেয় আলোচনার ফল যাহাই ছোক্‌ ন 
কেন একথা! নিশ্চিত যে, ইংরেজ জাতিকে অদূরতবিস্ততে ভারত 
“ছাড়িতে” (0010) হইবে । ম্বাধীন ভারতের প্রধান কাজ 
হইবে তখন গঠনসূলক কার্যে মনোনিবেশ করা। যাজক 
সভ্যতার সহিত সম্পর্কহীন অতীতের শ্বর্ণ-সুগে ফিরিয়া যাওয়ার 


“সাণ্ডারল্যাও সাহেব মনে করেন যে, আজ যদি এমার্সন আশ! আকাশ-কুহুমের ভার অলীক করনা মাত্র । বর্তমান বুগের 


ধাচিয়া থাকিতেন তাহ] হইলে ভারতবর্শের দ্বাধীনতালাতের 
প্রচেষ্টার প্রতি তিনি সহাঙ্থতুতিশীল হইতেন 1” 

আধুণিক কালে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম আমেপ্রিকায় 

* শুধু ভারতীয় নে সমগ্র প্রাচ/ ভূখণ্ডের বিভিত্র দেশের 
সাছিত্যেও এমার্সনের অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্বৃত। ভগবদঙগীতা 
হইতে তিনি আধ্যাঞ্সিক জীবনের খোরাক সফর করিতেন । এ 
সন্বন্ধে নটিংঙাম সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গাহার 7701)76, 6)৮- 
45876 77807) নামক পুস্তকে সন্রিধিষ্ঠ 41419 0£ [070)075077 
নামক প্রবন্ধে 110]1810. 08111011 বলিয়াছেন £ 
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£]া। 01:81809(1300৮ম" নামক নিবন্ধে এমার্সন গীতা, 
মন্থসংহিতা, উপনিষদ, বিষ্কপুরাশ, এবং পারচ্ছের সাধীর 
গুলিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন। সাদী সথন্ধে তাহার একটি 
সুদীর্ঘ কধিতা! আছে । তাহার ছুইটি ছত্র এই__. 
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তাহার নিকট দেশ-কালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছিল। 
প্রাচ্যের উপরিউক্ত ধর্ধপুস্তক এবং সাহিত্যি সম্বন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন £ 

৮5 0511 111) 851506) তত 0811 0000. চাও, 00৮ 
সেখ 05৮ ওল 2 00008177075 ০01 27885 
0], ৮1, 200. 916-18. 


,. তাহার “13980574706 08080900606815% প্রস্ৃতি 
প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে বেদান্তের চিন্তাধারার কিছু 
সাদৃষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। . 


সঙ্গেই আমার্দিগকে সমান তালে পা! ফেলিয়া! চলিতে হইবে-_ 
কাজেই ভাবী মহাজাতি গঠন-কাধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানই হইবে 
আমাদের প্রধান সায় । বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রস্র দৃষ্টিপাতে সেদিন 
আমাদের দেশের এ কিরিয়া যাইবে । পণ্ডিত জওয়াহরলাল 
গত বংসর যাদবপুর এব্ীনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তন উৎসবে 
বলিয়াছিপেন__স্বাধীন ভারতে এপীনিয়ার কাকশিল্পী স্থপতি 
বৈজানিক ইত্যাদিরই প্রয়োজন হইবে বেশী। অনেকের মনে 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভবিস্তৎ ভারতের গঠনকার্য্যে আমর] কি 
পাশ্চান্তের আদর্শ অনুসরণ করিয্বা চলিব ? কিন্ত মনে রাখিতে 
হইবে” বর্তমান যুগে যাগ্রিক সভ্যতাকে বাদ দিয়! চলিবার 
যখন উপায় নাই তখন ভারতীয় সংস্কতির নুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
জাতিকে ্ুপ্রতিঠিত করিয়া পাশ্চান্তা জড়বাদী যাস্্িক সভ্যতার 
শীরটৃকু বাদ দিয়া ক্ষীপটুকু আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হুইবে। 
ব্যবহারিক ক্ষেতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ খারা দেশের সম্পদ খ্বদ্ধি 
আমেরিক1 যতটা করিয়াছে আর কোন দেশ ততটা পানে 
নাই, হুতর[ৎ এ বিষয়ে জামেরিকাই হইবে আমাদের আদর্শ । 
বৈজানিক বুদ্ধি এবং নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাঞ্চিন 
সুক্তরাষ্র কি এবং শিপ্প-বিজানে কিরূপ আশাতীত উন্নতি করি- 
স্বাছে তাহা পূর্বপ্রকাশিত প্রবদ্ধসমূছে আমর! দেখাইয়াছি। 
বর্তমান প্রবন্ধে বিরাট শিল্প-গ্রতিষ্ঠানসমূত্রর গৃহাদি নির্পাণে কি 
অভিনব পরিকল্পনা অনুস্থতি হইতেছে তাহা! বণিত হইবে ।. 
ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে ঘখন সমগ্র দেশ জুড়িয়া বহুসংখ্যক 
বিরাট ফ্যাক্টরী, কারখান! মিল ইত্যাদি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়! 
উঠিবে তখন এই সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা আবন্তক হইয়া! 
উঠিতে পায়ে। | 





অভিনব পরিকজনায় শিশ্ত যুক্তগাঞ্রের পশ্চিম উপকূলগ্থ একট শহরের 
“সিটি হলে' সংশ্লিই ঢাপু পথ । পিড়ির বদলে এ বর ব্যবহ্াত হয় 


[ ২ ] 

যুক্তরাষ্ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের “প্লান্ট” ইত্যাদি নির্দাণের 
ব্যয় ক্রমবর্ধমান হইয়া উঠার আনাবন্টক অংশ বজ্জন কিয়া 
অভিনব পদ্ধতিতে গৃঙাদি নিপ্দাণের জায়েজন ব্যাপকভাবেই 
চলিতেছে । নৃতন গৃহলি যাহাতে উন্নত ধরণের বৈচ্যতিক 
আলোক এবং বায়ুচলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত 
মজবুত ভিটি-লমগিত এবং অভ্যন্ত্র-ভাগ যাহাতে অধিকতর 
ময়নরঘ্রক বর্ণানুলিস্ত ছয়, তাহার উপরও বিশেষ জোর দেওয়! 
হইতেছে। নিউ ইয়র্কের “জার্ণল ব্জব কমার্সে? দেখিতে পাই, 
ছইটি প্রধান বিষয়ে এখনে! মতানৈক্য বিক্ঞমান। প্রথমটি 
হইতেছে এক ওল! বনাম বছ তলাবিশিষ্ "প্ল্যান্ট" নির্বাণ লইয়া, 
আর থিতীয়টি, সেখলিতে জানাল! থাকিবে, কি থাকিবে না 
তৎসঙ্ধদ্ধে । 


কারখানার পৃহাদি নির্্বাণে নিয়োক্ত কয়েকটি বিষয়ে 
কর্তুপক্ষ বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছেন। 

১। অপেক্ষাঞত হাল্কা ইম্পাতের ফ্রেম ব্যবহার- জোড়া 
দেওয়া, বিশেষ এক ধরণের ওজনে হাল্কা! এবং আয়তনে 
ছোট ইস্পাতের ওপর ধুব ভোর দেওয়া হইতেছে । . 

২। অধিকতর প্রসাপিতভাবে খিলানপনুছ নিশ্দাণ কর] 

৩। সাধারণ ছাদের সীমারেখার উর্দে পাচিলের যে 
জংশটুকু উদগত হুইয়! থাকে তা বর্ন কর! । 

৪1 স্বধ্স্বর কপাের খোব বা “প্ানেল” ব্যবহার । 
প্রাচীরাদি নির্মাণে ইটের বদলে কনগ্রীট সিরামিক প্লাইউড 
প্রস্ৃতি ব্যবহ্ণর এবং শ্রমিকের! ফারখানা-গৃছের একপার্থ হইতে 
অথব! নীচেকার একটি সুড়ঙ্গ দিয়া যাহাতে গৃহ্মধ্যে প্রবেশ 


শ্রাবনী 
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করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা!। 
নির্গষন-পথ থাকিবে ঘরের ঠিক মধ্য- 
স্থলে। বিরাট্প্র্যাণ্টে একটি ছুটি মাত্র 
দয়জ! থাকিলে শ্রমিক ও কর্পচারীদের 
অনবরত এক . প্রান্ত হইতে আরেক 
প্রান্তে আসা-যাওয়া করিতে জনেক 
সময় লাগে বলিয়া মৃতন পরিকল্পনা- 
কারীর] স্থির করিয়াছেন যে, প্লান্টে 
অনেকগুলি প্রধেশ-পথ থাকিবে। 
শিপ প্রতিঠানসমূহের গৃছাদি নির্মাণের 
খরচ বর্ভমানে ১৯৪০ শ্রষ্ঠাক অপেক্ষা 
শতকরা] ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ বেঙী। 
যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-বিভাগের “কনগ্লাক- 
শন &]াটিসটকূস ইউপিটে'র প্রধানকর্তা 
উইলিয়ম ডবলিউ শমনে করেন যে, 
১৯৪৬ সালের শেষাশেষি ইহ! শতকরা 
আরো আট ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং 
১৯দ৭-এর শেষ ভাগে ১৯৪০ ষ্টাকের 
ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা ইহার সব্ধোচ্চ 
বুদ্ধির পরিমাপ ৫৫ হুইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। 
ব্যয়ের ছার যতই বৃদ্ধি পাক, প্রধান প্রধান কণ্ট কটা রগণ 
কিন্তু মনে ফরেন নৃতন প্লযান্টে' যে-সমপ্ত সংস্কারমলক, উন্নত 
ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে তাহাতে আয় এত বাড়িয়া! য/ইবে 
যে, প্লান্ট নির্মিত হওয়]র পাচ বংসরের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ হুইয়! 
যাইবে । একজন কন্ট্রান্টার মশে করেন কারখানার মালিকের! 
যদি শ্রমিকদের মঞ্জুরি শতকর সাড়ে আট ভাগ কমাইয়া দেন 
তাহা হইলেই নূতন প্তির গৃহনিষ্্রাণের জন্ত আর অতিরিক্ত 
অর্থব্য় করিতে হইবে 'শ]। আগ কোন কোন দিক দিয়াও 
ধ্যয়সংক্ষেপ করা যাইতে পারে । মোটের উপর কর্তৃপক্ষ 
পুরনে! প্লান্টের জন্গ যে-টাক1 খরচ করিতেছেন যদি তাহার 
দশ ভাগের এক ভাগ বাচাইতে পারেন তাহ! হইলে নুতন 
প্রান্ট নির্বাণ কর। তাহাদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়া! উঠিবে। 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদিসংক্রাণ্ত তথ্যান্থসন্জীনের ফলে জানা 
পিয়াছে যে, যুক্ররার্ের পূর্রবাঞলের সযুদ্রতটবর্তীি অভিনব পরি- 
কল্পনায় প্রস্থত ল্লান্টসমূছ্ের মধ্যে শতকরা! ৬১টি একতলা ৷ 
বিশেষজদের মত এই যে, একতলা! গৃহ নির্মাণ করিতে 
মোটামুটিভাবে বহতলাবিশিষঞ্ প্লান্ট অপেক্ষা শতকরা! নয় 
ভাগের একতাগ কম খরচ পড়ে । আপাতদৃষ্টিতে অবন্ত দেখা 


- বায়, বহুতল! বিশিষ্ প্লাড়ের ছাদ ইত্যাদি নির্দটাণে কম অর্থ 


ব্যয় হয়, কিন্ত মেঝে দেওয়াল এলিভেটায় সোপান মঞ্চ 
ইত্যাদি দব কিছুতে মিলিয়া উহাতে খরচ অনেক বেলী পড়ে । 

. জানালাহ্ীন প্রাণ্ট নির্খাণ সম্বন্ধে বিতর্কের অবসান 
এখনও হয় নাই। আধুনিক পরিকল্পনায় নির্শিত শতকরা! 


প্রাণ 


২২ট ভবন জানালাহ্ীন। কোন কোন কোন বুপতি এই পরি- 
কল্পনার সম্পূর্ণ বিল্োধী, কিন্তু কাহারও কাহারও মনে 
আবার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, জানালাহ্হীন গৃহই হইবে 
কারখানার পক্ষে অধিকতর উপযোগী, বিশেষতঃ বন্ত্-শিক্পের 
প্লান্টদনূহে এগুলির উপযোগিতা অপরিশীম। ম্থপতিগণ 
শতকরা ৬৫দী প্লান্টে ইম্পাতের ফ্রেম ব্যবহারের পক্ষপাতী । 
কনক্রীট ব্যবহারের কথাও তাহারা বিশেষভাবে চিন্ত। 
করিতেছেন, কেননা ইন্পাত ইত্যাদি ছু্প্রাপ্য জিনিষের 
উপর সরকাম্ী বিধি-নিষেধ জারী হওয়ায় বর্তমানে কন্ক্রীট 
দ্বার! বহুপংখ্যক প্রা'্ট নির্মাণ করিতে হইবে । 

শতকরা ৬১টি প্লান্টের দেয়াল ইক্-শির্শিত, এবং শতকরা 
দশটি কনব্রীটের তৈরি । শতকয়! বন্িশটির ছাদ কাষনিশ্মিত, 
শতকর! ২৬টির ছাদ ইম্পাতে তৈরি এবং ২৩টির কন্ক্রাট এবং 
সিমেন্টে প্রস্তুত । সম্প্রতি জিপসমঞ্চ ইত]াদির অতাব হওয়ায় 
ছাদ নির্্বাণে কন্ত্রট এবং পিমেণ্ট ব্যবহারের দিকে বিশেষ 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হইবে । 

প্রশযাত গৃহ-পর্সিষ্ষ্লনাকারীগণ বলেন যে, নুতন প্লাণ্ট- 
গুলির অভ্যগ্তর-ভাগেই সবচেয়ে বেশী নুতন ও বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হইবে । 

শুতন পদ্ধতিতে নির্ষিত গৃহগুলিতে আলোক-ব্যবপ্থাও হইবে 

অভিনব । জনেক্চলি প্লান্টেই কেখধোড-রশ্মি-জাতীর এক 
ধরণের উ্তাপহ্থীন আলোকের বন্দোবস্ত করা হইবে, বিশেষজ্ঞ 
দের মতে যাহার দুরগামিতা প্রতি প্রত (11007550010) 
অ[লো হইতে তিন-চার গুণ অধিক । প্রাথমিক ব্যয় অধিক 
হইলেও এ ধরণের আলোকে চালু রাখিবার খরচ অপেক্ষাকৃত 
কম। বর্ঘমানে শতকরা ৩৯টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রতি প্রত 
আলো! ব্যাবহার হয়। 

বায়-চলাচলের ব্যবস্থার প্রতিও খিশেষ মনোযোগ দেওয়! 
হইবে । শিক্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তাপের খতঃনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
যেরূপ উগ্লতিপাধন করা৷ হইতেছে তাহাতে কেবল যে কন্াদের 
স্বাচ্ছন্দ্য এবং কর্শরক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে তাহা নয়, হ্বাল।নি কান্ঠের 
খরচও ইহার দরুন প্রচুর পরিমাণে হাঁস পাইবে । কারখানায় 
প্রত্যহ যে উদ্ভতাপের অপচয় হুয় তাহার ক্ষতিপূরণের জঙ্ত 
ঘন্ত্রপাতি-সাহায্যে উত্তাপ উৎপাদনের বন্দোবস্ত কর। হইবে । 

পরিকল্পনাকান্ীগণ খলেন, প্লান্টগুলির অভ্যস্তর-তাগে 
বহুবিধ বিচিত্র রং ব্যবহৃত হইবে । এই রঙ্জের প্রভাব কর্মা ও 
শ্রমিকদের মনের উপর তো! বিশেষ কার্যকরী হইবেই, উপরস্ধ 
ইহা! তাহাদের নির়াপতা! পক্ষায় পক্ষেও সহায়কন্বর্ূপ হইবে। 
এমন ভাবে রঙের প্রয়োগ করা হইবে যাহাতে তৎস!হায্যে 
প্রান্টের নির্খাণ-পদ্ধতি সহজে বোধগম্য হয় এবং রঙের দ্বারাই 








% ইহা দগ্ধ করিয়া চূর্ণ কমিলে দলন্টার অব প্যািস হয়। 





আমেরিকার অগ্রগ্থ অগ্রগতি-_-শিক্ষ-প্রতিঠানের গৃহাদি নির্ঘাণে অভিনব পদ্ধতি 





* স্পা ০৭, 


কারখানার ভিতরকার বিপজ্জনক ইনিছিনিঃ শির্ষেশিত 
করা হইবে। 


বিগত বিশ্বযুদ্ধ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে দবিব-অমিক 
সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে। নব- 
নির্মিত ও পরিকল্পিত প্লান্ট গলির অধিকাংশেরই শুধু যে নিজস্ব, 
পান-ক্োজনের স্থান থাকিবে তাহা নয়, সকল সমর “কাফে'তে 
না পিক্াও শ্রমিকের! যাহাতে খাদা-পানীয় পাইতে পারে 
সে-ব্যবস্থাও করা হইবে । উপরস্ত প্লান্ট গুলিতে ব্যাপক ও উন্নত 
ধরণের স্বান্্য-রক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত বিশ্রাম, ছ্রীড়া-কৌতুফ 
আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির বথাযোগ্য বন্দোবস্ত তো! থাকিবেই। 
এই শেষোক্ত বিষয়গুলি এখন শিগ-প্রতিষ্ঠানের জপরিহার্ধ্য 
অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত হয়। কোন শিঞ্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক, 
“এখুলি হইলেও চলে, ন! হইলেও ক্ষতি নাই এ কথা মনে 
করিয়া অর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না । রশ 

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের শ্রমিকদের গৃহ-সমস্তার কথা 
চিন্তা করিলে স্বাধীন এবং পরাধীন দেশের পার্থক্য যে কত 
বেশী তাহা সুম্প্ রূপে উপলদ্ধি করিতে পারা যায়। 
বৈদেশিক বণিকদের শোষণ-নীতিই যে দেশীয় শ্রমিকদের 
শোচনীয় অবস্থার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী সে বিষয়ে সঙ্গে নাই। 
যাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের কলে ইংরেজ শিল্প-পতিদের উপ- 
চীয়মান সম্পদরাশি পর্বত প্রমাণ হইয়া উঠিতেছে সেই শ্রমিক- 
দের জাহার এবং বাস-স্থান সংক্রান্ত সমক্তার প্রতি ইহার! 
অন্পূর্ণ উদাসীন । এ সন্বন্ধে বন্ঠমান বৎসরের জুলাই সংখ্যা 
10787 122616তে ২০6৪৩ বিভাগে 18000 110051178 
1)190)190॥ শীর্ক যে সম্পাদবীয় আলোচন! প্রকাশিত 
হইয়াছে, জামর! তত্প্রতি দেশের শ্রমিক-হিতৈষীদের মলোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছি । প্রপঙ্গক্রমে তাহাতে বলা হুইয়াছে__ 
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“অর্ধাং_(কলিকাতার) শিকল্প-প্রধান অঞ্চলের অধিকাংশ বড় 
কারখানারই মালিক ইংরেজ বণিক-সন্প্রদায়। কারখানাসংশ্লি্ 
ব্যারাকুলিকে উন্নত ধরণের বাসোপযোন্ী করিবার জন 
তাহার! বিছ্মাজ চেষ্টাও করেন নাই। এই বিরাট দেশের 
অভান্ত অঞ্চলের শ্রমজীবীদের বাসস্থানের অবস্থাও ইহার চেয়ে 
কিছুমাত্র উত্তত নহে ।”...উক্ত সম্পাদকীর নিবন্ধের জারে| 
কি্নদংশের তাৎপর্ধ্য শীচে দিলাম । 

“কংগ্রেস শাসনাধীন প্রদেশসমৃহে কিন্ত শ্রমিকদের বাস- 
স্থানের উন্নতিকগ্ে মন্ত্রীগ্লী কর্তৃক চে! চলিতেছে । মুক্- 
প্রদেশে কংগ্রেপী মন্ত্রিমগুলী কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক কর্চান্বী 
হাখর[স, শিকোহাবাদ, ফিরোজ্াবাদ, সাহারাণপুর, মির্জাপুর, 
গোরখপুর) লক্কৌ৷ এবং কানপুর এই কট প্রধান শিল্প-কেজের 


৪৩২ 


গ্রবালী 


১৩৫৩ 





ভামিকদের বাস-গৃহাছি সন্বদ্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন 
ভাহাতে শিক্গ-গ্রতিষ্ঠাদের মালিকছের অবিচায় ও উঁদাসীতে 
আতঙ্কিত হইতে হয়। অন্বাহথ)টকর্স আবেষ্নেয় মব্যে যাস 
করায় শ্রমিকদের জীবনীশক্তি তিলে তিলে নিঃশেধিত হইয়া 
যাইতেছে । বিগত যুদ্ধের কলে ক্ঠি বড়গ! ইত্যাদি লৌছো- 


পডরণ ছু্্াপ্য হইয়া উঠায় জরমিকধের জন্ত লুতন 'ঘাপগৃহ 
নির্খাশেক্স সমস্তা অত্যন্ত জটল হইয়া! উঠিয়াছে ।” ৃ 

স্বাধীন দেশ স্বামেরিকায় সমস্ত! সমাধানেন্ব কত নব নব 
বৈজানিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতেছে, জার আমক্বা কোথায় 
পড়িয়া আছি! 


একাদশ শতাব্দীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া 


এম আকবর আলি, এম-এসসি 


স্াসায়পিক প্রক্ধিয্বায় বিভিত্ন দ্রব্যের আপবিক অনুপাত তথ! 

ওজনের অনুপাত সর্বাপেক্ষ। বেন প্রয়ে।জনীয়। আপবিক 

অন্পাতের তারতম্য অনুসারে প্রক্রিয়৷ ও উত্কৃত পদার্থের 

পরিবর্তন দেখ! দেয়, সেইজন্ে এই আপবিক তথা ওজনের 

অন্পাতের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ] রাসায়নিকদের সর্ব প্রধান 

কর্তব্য। 

অনেকেরই ধারণ! রসায়ন শাস্ত্রের এই অতি প্ররোজনীয় 

তথ্যটি সর্বপ্রথম ল্যাভয়শার়ার এবং ক্লটাক জাবিষ্ষার করেন 

এ্রবং তাদের আবিফারের পর থেকেই রসায়নশান্্র শনৈঃ শনৈঃ 

উন্নতিয় পথে জগ্রসর হয়। ইউরোপের রেনেসার পরে 

বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায়ই যখন নূতন উদ্দীপনা জেগে উঠে তখন 

বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে রসায়ন শাস্ত্রে ষে তেমনি উদ্দীপন! 

আসবে এতে বিশ্মিত হবার কিছুই নেই। ল্যাতয়শায়ার 

ও শ্ল্যাকের প্রক্রিয়া এই উদ্দীপনায় ইদ্ধন যোগায় । তৎকালীন 

অন্তাত রাসায়নিকগণ তাদের এই পঙ্থাগুলিকে অনুসরণ করে 

রসায়নে নব যুগ আনয়ন করেন। তধে রাপায়নিক প্রক্রিয়ার 

ওজনের প্রয়োজনীয়তা সর্ধপ্রথম ল্যাতয়শায়ারই উপলব্ধি 

ফরেন এ ধারণা করবার কোন কারণই নেই | ল্যাতরশায়ারের 

বহু পূর্বেই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ খিশেষ ভা অবহিত 
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শরীক বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও ফলাফল 
গোপন রাখার অনুহাতে একে আধ্যাক্সিকতার সঙ্গে জদ্িয়ে 
দেন। আলেকঝাঙ্জিয়াতে এই আন্যাত্িকতাফে আরও 
বেশী ভাবে ফাপিয়ে তোল! হয় । ফলে রসায়ন শাহ বিজ্ঞান 
রূপ পরিত্যাগ করে যাহুবিষ্ঞার রূপ পরিগ্রহ করে এবং 
যাছবিষ্কারই অঙ্ন হয়ে ্রাড়ায়। এমমি ভাবে চলতে থাকে 
লগ্তম শতাবী পধ্যত্ত। বিজ্ঞান হিসাধে এর আয় ফোন 


অনস্ভিই থাকে শ1। দিনে দিনে সাধু সন্ত্যাসীদের আধ্যাত্তি- 
কতার বানী নিয়ে এ জারও যাহ্মন্ত্রেরে মোহ্জাল বিভ্ঞার 
করতে থাকে । অষ্টম শতাকীতে এই মোহ্জালের উপর 
সর্বপ্রথম আঘাত আসে জাবির ইবনে হাইয়ানের ছাতে। 
হাতেকলমে কাজ করবার এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফলের 
প্রতি লক্ষ্য করবার উপর তিনি বিশেষত্বে জোর দেন । তিনি 
ঠার পুত্রকে ( বা শিশ্তকে ) উদ্ধেস্ত করে গ্রচ্থের একস্বানে 
বলেছেন, “রাসায়নিকের সর্ধবপ্রধান কর্তব্য হ'ল ছাতেকলমে 
কাক্গ কর! এবং পরীক্ষ! চালান। যে হাতেকলমে কাজ না 
করে বা পরীক্ষানূলক কাজ ন! চালায় তার পক্ষে এতে সামান্ 
মাত্রও পারদর্শিত| পাত কর| সপ্তবপর নয়। তুমি নিশ্চয়ই 
পরীক্ষানুলক কাজ চালাবে যাতে পূর্ণঙ্ান আহরণ করতে 
পার!" তার বিভিন্ন গ্রন্থে পরীক্ষানূলক কাজ চালানর জন্ত 
এঘশি উপদেশ ও অনুপ্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। অন্য 
এক গ্রন্থেতিনি বলেছেন, “যত বড় ব্যক্তির মতবাদই হোক 
না কেন যতক্ষণ পধ্যস্ত পনীক্ষানূলক ব্যবহারিক কার্য্যদ্বার] 
তার সত্যত! সঠিকভাবে নিরূপিত না হচ্ছে ততক্ষণ পধ্যন্ত 
একে সামান্য কথার কথ। ছিসেবেই ধরতে হবে । কোন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির মতবাদ বলেই যে তা সত্যি হঘে এমন কোন 
কথ! নেই বরং সে সত] মিথ্যা ছইই হতে পারে। যখন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখনই বলব তোমার এ মতবাদ ছু 
এবং সত] |” | 
বলা বাহুল্য জাবিরের হাতেই রপায়্ন শান্তর রাহি 
মোহ থেকে মুক্তি পায়। তিনিই সর্বপ্রথম একে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে দাড় করান এবং তার সময় থেকেই এর উপর 
থেকে তন্বমন্্বাদের প্রভাব আত্তে আন্তে তিয়োহিত হতে 
থাকে । তবে আণবিক খা ওজনিক জন্পাতের প্রতি তার 
দুটি কতটুকু আক্ক্ট হয়েছিল তা বলা সম্ভবপর নয়। সীস 
শ্বেত (৮7101691980 ) এবং পারদান্ন ( 010118)9:) প্রস্তুত 
করবার বেলায় তার এছ উপাদানগুলিয় ওজনের কখা না 
থাকলেও সীপার থেকে সীস! তৈরি করতে এবং নাইট,ক 
লিভ তৈরি করধান্ন বেলায় ওজনের কথায় উল্লেখ দেখা যায়। 


শ্রাবণ 


মনে হয় বৈজ্ঞানিক এই ওজনিক অঙ্ছুপাতের উপর জোর না 
দিলেও, তিনি এ সন্বদ্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন । সার পরে 
যে সুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ এদিকে বিশেষ ভাবেই প্ররবুদ্ধ হন 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় এফাদশ শতাকীর অন্ততম বিখ্যাত 
বৈজানিক ও রাসায়নিক আব্,ল হাকিম মোহাম্মদ বিন 
আব্ম,ল মালিক আসমালিহি আলখারিজমি জালকাছির প্রণীত 
*আইক্ছস সানা ওয়া জাওকছস সানা” (18598700 01 
1৮ 0100 810 69 0019 08018 ) গ্রন্থে । খ্রন্থখানি ৪২৬ 
ছিজনী (১০৩৪ ঞ্রীঃ অব) বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষক আন্-রইস 
আবুল হাসান আলি ইবনে অবজ্লার অনুপ্রেরণায় বাগদাদে 
লিখিত হুয়। 

রসায়ন শা প্রথম থেকেই স্বল্পসূলোর ধাতৃগুলিকে রৌপ্য 
ও স্বর্ণে পর্লিপণত করবার অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসতে 
থাকে । জাবির একে বিজ্ঞান ফ্সাবে দ্রীড় করালেও 
বৈজ্ঞানিকদের মন যে একেবারেই সোনার মোহ থেকে ঝুক্ত 
হয়েছিল এমন মনে করধার কোন কারণই নেই । একাদশ 
শতাকীতেও এ মোহ একেবারে লোপ পেয়ে যায় নাই। 
আক,ল হাকিমের গ্রন্থখানি বার্খেলোর 4১011001016 3% 
11140011001 মনে 070৪8-এ বণিত মিশরীয় একের কখাই 
স্মরণ করিয়ে দেয় । তবে মিশরীয় গ্রন্থ যেখানে শুধু কারিগর- 
দিগের শিক্ষা এবং সোনা প্রন্তত করে ধনী হবার পঙদ্থ! নির্দেশ 
করেই ক্ষান্ত হয়েছে, এ গ্রন্থে সেখানে প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে 
বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অহ্ুপন্ধান করবার পন্থা 
নির্দেশ করা হয়েছে । বিজ্ঞানকে উন্লত করবার দৃঢ় ধারণা 
নিয়েই যেন প্রকার কাজে অগ্রসর হয়েছেন | গ্রস্থখানিতে 
প্রক্কিয়াগুলির যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে 
মনে হয় গ্রন্থকার নিক্ষে এই প্রক্রিয়াগুলিকে পরীক্ষা করে 
সেই জন্গসারে কাজ করেছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতাই প্রচ্ছে 
বর্ণনা করেছেন । আক্গকালকার বৈজ্ঞানিক ধারণায় উদ্ব্ধ 
মনের পক্ষে এ সমস্ত প্রক্রিয়াতে নানা বিষয়ে অযথা ঘাড়াবাড়ি 
দেখে ক্ষুত্ধ হওয়া! শ্বাভাবিক। কিন্ত মনে রাখতে হবে 
রসায়ন শাঙন্রের তখন সবে মাত্র উদ্দেষ হয়েছে । আজকালকার 
ঈত ধাতু ও যৌগিক পদার্ধের ( ৫0111190000) বৈজ্ঞানিক 
পরিকল্পনা তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠে নাই । বৈজ্ঞানিকগণ তখন 
পর্য্যন্ত এয় অন্ুসপ্ধানে হাতড়ে বেদ়্াচ্ছেন । এরই সময়ে ফতক- 
গুলি অবথ! জিনিষের আমদানী অস্বাভাবিকও নয়, অনাবন্ঠকও 
নয়।: একটি সত্যের আবির্ভাব পথে হয়তো শত সহ্শ্র 
অসতোর আমদানী হয় কিন্ত পরিণামে তারা কালের কষ্টি- 
পাথরে যাচাই হয়ে আত্তে আত্তে সরে পড়ে। এরই সময় 
রাসায়নিক সত্য নির্ধারণের পথে সবে মাত্র যাত্রা ঘুর হয়েছে, 
তাই এমনি সব অনাবন্তক বিষয় দেখা দেবেই । তবে এই 
সমস্তের মধ্যস্থতায় বৈজ্ঞানিফগণ যে সত্যের পথে বীরে বীয়ে 
অগ্রসর হয়েছেন, সেইটিই হচ্ছে বিশেষ ভাবে লক্ষদীয়। 

১২ . 


প্রকাশ শতাব্দীর রাসারনিক প্রক্রিক 


আব,ল ফাকিমের ছই-একটি প্রক্রিয়া থেকেই এ বিষয় ভাল 
ভাবে উপলদ্ধি করা ধাবে। 

গ্রন্থের সম্তম পরিচ্ছেদে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
বিশদতাবে বর্ণন| কয়া! হয়েছে । এর একটি মাম হ'ল “ভত্ 
রৌপ্য প্রন্তত প্রণালী” । প্রন্থকাবের বর্ণনা নীচে দেওয়া গেল-__ 

“এর পরীক্ষা হ'ল বঙ্গি তুমি এর খানিকটা! তামার পাতের 
উপর ঢেলে আন্তে আন্তে গরম করতে থাক, তা হলে এ গলে 
গিয়ে মোমের মত বইতে থাকবে এবং তামার পাতটির উপন্ধি- 
ভাগও রৌপ্যে্স মত সাদা হয়ে পড়বে | তবে এতে শুধু উপস্থি- 
ভাগই সাছ। হবে, তীক্ষ প্রক্রিয়ার মত ভিতরে কোন পদ্ষিবর্ভনই 
হবে না। কিন্তৃবদি তুমি জল দিয়ে পাতটিঝ্ে ভাল করে 
ভিজিয়ে নাও তা হলে এ স্িতরেও প্রবেশ করবে এবং পাতের 
অপর পিঠও রৌপ্যের আকার ধারণ করবে । এতে ভিতর 


ও বাহির সবাই সাদা হয়ে যাবে ।” 
প্রথম ভ্্বের প্রক্রিরা__ 

রোৌপের খড়া_-৪ দেরহাম 

মন্ুলের ভামার খঁড়া--১ দেরহাম 

পারদ-_১ দেরহাম 


প্রথমে গুক়োগুলো একটা খলে (সালাইয়াহ ) রাখ । 
তার পরে এর উপর কিছু জল ছিটিয়ে ধুয়ে নাও। এইবার 
পারদ মিশ্রিত কর। এখন ছুই দেরছাম সালএমোনিয়া 
মিশিয়ে ধুব ভাল করে পিষতে থাক যতক্ষণ না সমস্ত পারদের 
চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এটি কফ বর্ণ ধারণ করে । শ্রইবার 
চিত্রের জঙ্গরূপ একটি কাচের পাত্র নাও। সেটিকে কাদা, 
গোবন্প ( গোবর কাদার এক-তৃতীয়াংশ হবে ), ঘোড়ার চুল, 
ঘাম এবং কিছু লবণ মিশিয়ে প্রস্তুত লেই দিয়ে ভাল করে লেপে 
নাও। চুলগুলে! ভাল করে কাচি দিয়ে কাটতে হবে এবং 
এগুলোকে মিশিয়ে একটা পাত্রে দশ দিন রেখে লেইয়ের মত 
করতে হবে । এই লেই দিয়ে কাচের পাআটিকে বারে বারে 
ভরে স্তরে লেপে দাও । এইবার পাত্ের ভিতর রাসাম়নিক 
ভ্রধ্যগুলি ঢেলে দিয়ে তার মুখটাকে লবণ, আঠা এবং কিছু 
ময়দ! দিয়ে ভাল করে এঁটে দাও। পান্রটির উপরেও কিছু 
কাদা দিতে হবে । এগুলে! সব শুকিয়ে গেলে পাত্রটি একটি 
চুষ্মীর উপর রেখে ভ্বাল দিতে হবে । চুর্লীট এক ছাত উচু ও 
হাত দেড়েক চওড়া হওয়া দরকার । দেখতে হুবে যেন আগুন 
পাত্রের সংস্পর্শে না আসে । বাতাস যাওয়া এবং থেপয়া 
বেরিয়ে আসার জন্ড চুষ্সীর ছই দিকে ছুটি ছিদ্র থাকবে । এমনি 
ব্যবস্থা করার পর পাত্র চূর্নীর উপর বসিয়ে খুব স্বছ ছাল 
দাও । রাসায়নিক ত্রব্যটি বদি উৎক্ষিপ্ত ছয়ে (801106) 
পাত্রের উপরি ভ্ডাগে জড় হয় তা হলে সেগুলোকে 
অবশিষ্ঠাংশের সঙ্ষে আবার মিশিয়ে দিতে হবে | সবগুলোকে 
আবার ভাল ভাবে পিষে এমনি ভাবে দশবার উৎক্ষেপ করাতে 
হবে যেন পানের তলাম্ আর কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে 


৪৩৪ 


পাস পি 


ঘরং সবটাই উৎক্ষিপ্ত হয়ে উপয়ে গিয়ে জম! হয়। টি দার 
উদ্দিনের” পাথরের মত অমা্ট হয়ে যাবে। 

এই প্রক্রিয়ায় সত্যি াসারসিক ছিনিষট কি ধাকিয়াছে 
তা বলা মুশকিল । প্রক্ষিয্বার ক্রমিক ব্যবস্থা অনুসারে দেখা 
ঘাচ্ছে প্রথমে তাজ এবং রোৌপ্যের একটি এমালগাম তৈরি 
হয়েছে । তারপর এই এমালগামটকে দশবার ধীরে বীয়ে 
তাপ দেওয়ায় পারদ্টা সব উবে গিয়ে বোধ হুয় একটি তাত্র 
রৌপ্যের সঙ্বর থাতুতে (৪105) পরিণত হয়েছে । সাল- 
এমোনিয়া যোগ কলার ফলে কিছুটা সিলভার-ক্লোরাইড এবং 
কিছুটা কপার-ক্লোরাইভ তৈরি হয়েছে এবং এমালগাম তৈরী 
হওয়ার পক্ষেও ন্থুবিবা হয়েছে । পাত্রট সরাসরি আগুনের 
উভভাপে না দেওয়াতে বোবা! যাচ্ছে, তাপ খুব বেশী উঠতে 
দেওয়া হয়নি । এমোনিয়াম-ক্লোরাইড-এর অন্থপাত বেলী 
মা হওয়াতে, রৌপ্য এবং তানের সবটাই ক্লোরাইডে পর্শিণত 
হতে পায়ে নাই তা ছাড়া এমনিতেও এমোনিয়াম ক্লোহাইভ 
অনেকটা উবে গিয়েছে । সাধারণতঃ দেখা যার রৌপ্য ও 
তাত্রেন্র সঙ্কর যদি শতকরা ৭৩ ভাগ রৌপ্য থাকে তা হলে 
সেটকে গলাতে ৭৭৮* তাপ দরকার । মনে হয় এই প্রক্রিয়ায় 
যে সঙ্বর প্রস্তত হয়েছিল তার সবটুকু গলতে পারে নাই। 
সাধারণতঃ দিলভার-ক্লোরাইন ৪৬০০* এবং কপার-ক্লোরাইড 
৪৩৪* উত্তাপে গলে যায় । খুব সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় ধাতুষ্চলির 
ক্লোরাইডের একটি সমসত্ব গলিত ছ্িনিষ প্রস্তুত হয়ে পারদ এবং 
পাল-এমোনিয়ার বান্পের সঙ্গে বা এমনিতে ক্ফুটনে পাত্রের 
তল! থেকে উপরে নীত হয়েছে । 

এ প্রক্রিয়াটি বর্তমান রসায়ন শান্তর অনুসারে একটু জবরজঙ্ষ 
গোছের মনে হলেও অনেকগুলি প্রক্রিয়াই বর্তমানে অক্গুহ্ত 
পন্থার মতই। এই প্রসক্ষে ক্লোরাইড জবটিনের প্রস্তুত প্রণালীর 
উদ্লেখ কর! যেতে পারে । আরবী গ্রন্থে এর নাম দেওয়া! হয়েছে 
“টনের সাদ! জলপ। গ্রস্থকারের মতে “এর চিহ্ন হুল যদি এ 
দিয়ে কোন পাতের উপর লেখা যায় এবং সেটিকে গরম করা 
' যায় তা হলে লেখাটি রৌপ্যের উপর লেখার মতই মনে হবে 
এবং ঘদ্ি কেউ একটি কাসার পাত গরম করে এর মধ্যে 
ছুবিয়ে দেয় তাহলে খোদার মর্জিতে পাতটির ভিতন্র-বাছির 


সাদা হয়ে যাবে ।” প্রক্রিয়াটি নিয়রাপ £__ 
চিন-_ ১০ দেরহাম 
বিশুদ্ধ পারদ-_ ২০ দেরছাম 
খোরাসানের বিশুদ্ধ শুভ্র লাল-এমোনিয়!__ ২১ দেরছাম 


“নকে গলিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও । ঠাণ্ডা! টিনের উপর 
পারছ ছড়িয়ে দাও । হতগ্ষণ পর্ধ্যস্ত এ ছুটি বেশ মিশে না 
যায় ততক্ষণ পর্য্যস্ত প্রমনি রেখে দাও । এপ্রইযার এই বিচি 
পদার্থটফে আবার গরম কর এবং গরম অবন্থান্ঘ নাড়তে 
থাক। তারপয় এটিকে শ্রকট পাত্রে চেলে ঠাণ্ডা হতে 
ঘাও। এইবার শ্রটকে একটি খলে রেখে সানা জল মিশিয়ে 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


৮ 





ভাল করে পে । পিষ্ট ত্রধ্যটিফে ভাল কয়ে ধুয়ে নিয়ে সাল- 
এমোনিয়া মিশিয়ে হাও। সংমিশ্রণটিকে আবার ভাল করে 
পিষে নিয়ে একটি মাটির মুষার (৫:01১16) মধ্যে রাখ । 
সুষাটিকে ভাল করে কাদা দিয়ে লেপে দাও। তার পর 
এর মুখ খুব ভাল করে এঁটে এক রাঝি ধরে ঘের আগুনে 
ঘাল দাও। ঘু'টে এমন ভাবে সান্গাতে হবে যেন মুযাটির 
উপরে এবং নীচে ছুই হাত পরিমাণ ঘু'ট্টে থাকে । এইবার 
সুষা থেকে সংশিশ্রণটি বের করে আবার খলে ভাল করে 
পেষণ কর। তারপর আবার মুষাতে রেখে পুর্ব্বের মতই 
তিন রাত্রি আগুনে ছাল দিতে থাক যেন জাত্বা দেহের সঙ্গে 
মিশে যার। এখন যদি এটাকে একটি গরম তামার পাতের 
উপর রাখ তা হলে দেহ ও আত্মার সঙ্গে মিশে ভিতরে প্রবেশ 
করবে। তখন এটিকে শোধনাধারে রেখে উর্থপাতন 
(501)111)) করতে ছবে। শোধনাধারটি যেন এক হাত 
দীর্ঘ ও আধ হাত চওড়া হয় । ' চিত্রের অনুরূপ এর ঠোঁটটি 
বাকা হওয়া উচিত । পাত্রটির অর্ধেকটা এক আউল পরিমিত 
কাদা দিয়ে লেপে দিতে হবে । শোধনাধারটি ভাল করে 
শুকিয়ে নিয়ে চুন্সীন্ন উপর বসিয়ে দাও। চুন্মীটি মিষ্টান 
্রস্ততকারীদের চুর্লীর যত গোলাকার হওয়া উচিত । এর 
ছুই দিকে যেন হুইট ছিদ্র থাকে । চু্দী এবং পাত্রটির মধ্যে 
যেন একটু ফাক থাকে । এইবার পাএটতে রাসায়নিক 
পদার্ঘট রাখ এবং অমস্থণ একটি ঢাকনা! দিয়ে পাত্রটিকে 
ঢেকে দাও । ঢাকনার মধ্যে (পাশ থেকে তিন আঙুল দুরে) 
ছোট্ট একটি ছিদ্র করে রাখ। এইবার ঢাকনা এবং 
শোধনাধারটি তিন আল পরিমাণ ফাপড় দিয়ে ভাল ভাবে 
এঁটে দাও। কাপড়খানা কাদ! দিয়ে লেপে দিতে হবে । 
এইবার পাত্রটকে খুব ছাল দিতে থাক । প্রথমে ছিন্ত্রটি খুলে 
রাখবে যেন বাম্প বেরিয়ে যেতে পারে। কিছুক্ষণ পরে 
ছিত্রটি বন্ধ করে দাও। এক দিন ধরে ধুব ঘাল দাও। 
এক দিন পর়েও যদি দেখ! যায় যেছিদ্র দিয়ে বাম্প আসছে 
তা হলে বুঝতে হবে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় নাই জার যদি 
কোন বাম্প না বেরয় তা ছলে বুঝতে হুবে যে প্রক্ধিয়া্ট. 
সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । তারপর ঠাণা হয়ে গেলে ঢাকনা! খুলে 
ফেল। যেগুলা উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সেগুলিকে 
নীচেকার তলানির সঙ্গে লিয়ে পিষে গুঁড়ো কর এবং "আবার 
সমান অক্কপাতে পারদ নিয়ে একসঙ্গে ভাল কয়ে পেষ। 
এইবার এগুলোকে আবার শোধনাধারে রেখে পূর্বের - ঘতই 
উর্ধঘপাতন কর। প্রথম বারের উতক্ষেপ (9001111969 ) 
ফাল, দ্বিতীয় বার ফ্যাকাশে লাল, তৃতীয় বার ছাই রং 
চতুর্থ বারে পাতলা ধুসর এবং পঞ্চম বায়ে একেঘায়ে সাদা 
হবে । এখন এটিকে বের করে লবস্ে রাখ ।” 

এর পয্লে ভ্রবগ (8011607 ) . করবার পদ্বতি. বর্ণিত 
হয়েছে । “উংক্ষেপগুলিকে রাখার মত একটি বড় বোতল 


লও। বোতলাটতে স্মস্ত উৎক্ষেপগুলিকে হেখে ছ্াও।. 


এইবার বোতলের বুখের উপর একটি ফানেল রেখে, ফানেলের 
উপর একটা! ছাকনা দিয়ে ঢেকে রাখ । বোতলটিক্ষে ফেন্টেক 
একটা! বড় ঢাকনা দিয়ে ভাল কয়ে ঢাক | এখন ঢাফনায় উপর 
ঘটে সাঙ্গিয়ে দিয়ে আগুন দাও, এখং এমনি ভাবেই 
ছাল দিতে থাক। প্রত্যেক সপ্তাহে ঘটে বদলে দিতে 
হবে। চল্লিশ দিন এমনি ভ্বাল দেওয়ার পর সংমিশ্রণটি 
গলে সারদা জল বেরিয়ে আসবে । একটি পাত্রে প্রস্তুত 
রৌপ্যের সঙ্গে মিশান “তীষ্ষ জল” লও এবং পাত্রের 
অর্ধেকটা! এই সাদা জল দিয়ে ভরে দাও। এখন পাঅটকে 
গরম ছাইয্ের উপর বসিয়ে দাও । এমনি স্ব ঘালে এটিকে 
সিদ্ধ হতে দাও যতক্ষণ ন! মিত্রিত তরল পদার্থগুলি একেবারে 
মিশে যার । এইবার উদ্ভৃত পদার্থটকে একটি তামার পাতের 
উপর রেখে জাল দ্রিতে হবে । এটি পাতের উপর দিয়ে বয়ে 


৪৩৫ 
ঘাষে এবং অভ পাশ দিয়ে ফুটে বেঘ্দিয়ে সব জিনিষটিকে 
রৌপ্যেয মত সাদা! করে ফেলবে ।” 


বতরমানে ষ্র্যানাস ক্লোরাইভ (8187:005 01107709 ) 
এবং ঠ্্যানিক ক্লোরাইড প্রস্তুত করতে অরূপ প্রক্রিয়াই 
অনুক্ত হুয়। প্রক্রিয়াকে বতর্মান রাসায়নিক দা 


অনুসারে নিয্নরপে বর্ণনা করা যেতে পারে-_ 
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এমনি নান৷ প্রক্রিয়ার বর্ণনায় গুন্থথানি ভরপুর । এছাড়া 
সেই সময় রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যবহ্নত নানা যন্ত্রপাতির কথাও 
খ্রন্থকার বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন । 





আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে ছু'চারটি কথা 
সখবলীমোহন চক্রবর্তী 


চীনে ও স্পেমে অভিযানকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে লক্ষ্য 
কলে করে বোমাবর্ধণ করেছিল, কারণ তারা বুঝেছিল যে, 
বিছ্িত জাতির প্রাণশক্তিকে ও চিন্তাশক্তিকে ধ্বংস করতে 
হলে এইটাই সর্বপ্রধান লক্ষ্যবন্ত হওয়া উচিত। বিজ্েতা 
জাতির প্রথম কাজই হয় নিজেদের স্বার্থ সাধনেন্র উপযোগী 
করে অধীন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন । জামা 
দ্বের বিদেশী প্রতুরাও নিজেদের সুবিধা! ও অনুবিধার প্রতি 
লক্ষ্য রেখে এদেশের জন্ত ব্যবস্থ! করলেন একটা ওজন-করা 
শিক্ষা-পদ্ধতি । দেশের হৃহ্ত্বয় অংশ তা! থেকে বফিত হয়ে 
রইল। দে বঞ্চনা জানক্কত-_পশ্চাতে রাকর্মীতি। শিক্ষা 
মানে পরীক্ষা! পাস আর ফল তার চাকুরি, এয় বেশী শিক্ষা 
সন্বদ্ধে জাতি আর কিছু ভাবতে পারলে না। শিক্ষাগ্রহণের 
এটাই হয়ে উঠল প্রথা । ধনী-নিধ্ণ নির্ঘিঘশেষে সবাই ছুটল 
চাকুরির পশ্চাতে, কেউ অর্থের গরজে, কেউ সম্মানের লিপ্দায় | 
গোর্টা দেশের লোক জীবন-প্রসাধনের দৃষ্টি হারিয়ে ফেললে । 
প্রাণের প্রাচূর্য্ে উজ্জল - আছগ্রফাশের চাঞল্য তাদের আর 
র্সইল না। জ্ঞান চাই না, বিদ্যা চাই ন1; সে প্রয়োজন ছাত্রের 





প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের 
অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই 
অর্ধশতাবী চিকিৎসাভিজ উত্তরবঙ্গের স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
শ্রীযুত সারদাকাস্ত রা, এল, এম্‌, এস্‌ মহাশয়ের 


সহোষিঞগ্যাধি ২ 


(বাঙল! ভাষায় নির্ভরযোগা অর্গ্যানন, হোষিওপ্যাথিক 
দর্শন ও ক্রনিক ডিঞ্িজ ) 


খর হোমিগ্যাধি $. 


(গৃহ চিকিৎসার জন্য সর্বদা! হাতের রা 
মতন বই। ' সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
চি্সহ বুঝান হইয়াছে) 
প্রাপ্তিস্থান $-স্কালিগ্যান পাধলিশ্দিং কোং 
১৬৫নং বহুবাজার স্্ীট, কলিকাতা! ও 
পরস্থকারের নিকট, দিনাজপুর 


অন্িভাবকও উপলদ্ধি করেন না । ছাত্রের! চায় ন! জীবনকে, 
জগৎকে জানতে, চিনতে, বুঝতে । জাগল দন! সে নেশা তাদের 
মধ্যে বার ফলে সাধনার পথ দিয়ে দেখ! দেয় বড় বড় রাজ- 
নৈতিক, দেশতজ্ত, বৈজ্ঞানিক । 

সুখ্য কথাই এই যে আমাদের শিক্ষার,মধ্যে হৃটির প্রেরণ! 
মেই। তাতে জীবন-গঠনের উদ্ধীপনার অন্তাব। এশিক্ষা 
যেন জীবনের শিক্ষাই নয়। নোটের বাছাই-করা উত্তর 
বুখস্থ করে পাস দেওয়ার অতিরিক্ত যাঁফিছু সে সমত্তই ছাত্রের 
কাছে অবান্তর বলে মনে হয়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাই 
এ মনোভাব হ্থটি করে তুলেছে । 

বাদের হাত দিয়ে শিক্ষা বিতরিত হয় তারাও ছাত্রের গরজ- 
মত বাঁধা রাস্তায় চোখ বুজে চলে যান। ছাঅ, সমাজ, শিক্ষা- 
পদ্ধতি বা সরকার-_কোনও তরফ থেকেই তারা! উৎসাহও 
পান না, কাজেই তাদের কাজ হয়ে পড়েছে রুটিনমাফিক, হয়ে 
পড়েছে কতকটা দিন-মনতুরী গোছের । কিন্তু আসলে শিক্ষা- 
দ্বান এ তাবে চলে না। প্রক্কত শিক্ষাদান অন্তরের দান। 
শিক্ষাদানের মধ্যে আছে একাধারে দ্বগরি ও গঠনের প্রেরণ । 
শিল্পীর আনন্দ থেকে শিল্পের জন্ম । শিক্ষার্টীকে যদি মান্ষ- 
হ্টির শিল্প বলে গ্রহণ করা হয় তবে এর মূলেও চাই আনন্দ, 
-_শ্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ । যেখানে এই আনন্দের অভাব 
সেখানে মান্য তৈরির আশাও বধ । কিন্ত এদেশে যাদের 
উপর শিক্ষাঙ্দানের ভার ভত্ত নান! ফারণে তাদের চিত্ত থাকে 
আনন্দহ্থীন, বিক্ষিপ্ত। তার] সন্থুচিত, স্ভীত, অভতাবগ্রস্ত, 
মানসিক শান্তিবর্জিত। জীবন-সংগ্রামে পরাভূত, রোগশোক- 
ছংখব্যাধি-জঞ্জরিত অসহায় শিক্ষক-সন্প্রদায়ের- হদয়ে আনন্দ 
থাকবে কি করে? হুর্বলতার উৎস থেকে সবল মহুষ্যত্থের 
প্রেরণা আসতে পারে না, বিশু মন রস-পরিবেশনে অক্ষম । 
দেশবাসীকে দেশের কল্যাণের জন্ত শিক্ষক-সমাজের দিকে 
সৃষ্টি ফিরাতে হবে। সমাজে সব-কিছু গড়ে ওঠে সমাজের 
আবহাওয়া থেকে । উপযুক্ত শিক্ষকের টি করতে পারে উন্নত 
লমাজ | বেখানে চাই অন্তরের টান। লেই জান্তরিক টানই 
শিক্ষককে আপন কর্ডব্যে উ্দ্ধ করে ভুলবে । শিক্ষকের 
ত্যাগপৃত আবর্শ-জীবনের বুলি অনেকেই আওড়ান। কিন্তু 
নিছক ত্যাগের কথা! অবান্তবতাবাদীর উক্তি। দেশ শ্রদ্ধা 


,. দিয়ে, অর্ধ দিয়ে, সন্মান দিয়ে শিক্ষকের মর্ধ্যাছা বাড়ালে তবে 


ত তিনি গড়ে তুলতে পারবেন অন্তরের আনন্দ দিয়ে, মঞস্যত্বেয 
জালোকে আমাদের পরিবার সমাজ ও দেশের ভবিস্তং আশা” 
ভর়সা-_দাতৃতূমিয় বুখোজ্ছলফারী সন্তানদের | দেশের ছাত্র 


এও সন্্রধায়ও সেই শিক্ষা-পন্ধিষেশমেত্ষ মধ্যে পাবে সত্যিকানর 


অতলীফিক ১নবশন্ি সম্পল্প ভারতের শোষ্ঠ তাস্ত্রিক ও ০জ্যাতিম্থিদ 
হাসি ০৮২০ হতরেখাবিহ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিয, তন্ত্র ও হোগাদি পানে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খাতি-সম্পর 
“জ্যোতিষী, জ্যোভিব-শিয়োজণি পপি জ্ীযুক্ত রহেশচজ তষ্টাচার্ধয জ্যোভিবার্দ 
৯৯৬১৮৯৬১১৬৭ ৬০৪১৬৬ 
ুন্বারস্তকালীন বহামাত ভায়তসমাট মহোদয়ের এবং বিটেনের গ্রহ-ক্ষআাদিয় অবস্থান গু পরিস্থিতি গণম| করি! এই ভবিয্যাণী.করিয়াছিলেন যে 


"বতর্জান হুদ্ধের কফঙে ছিটিশের লগ্মান বৃদ্ধি হইবে প্রবং ছিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে” 1 
উত্ত ভবিষ্যঘাণী মহানান্ত ভারতসহাট বহোহনকে ও ভারতের গভ্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াহিজ। 
ভাহার! বখাকষে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৬৬১৮১ ১-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেেম্বর (১৯৬৯ ) ভারিখের ভি-৩-৯৯-টি নং চিঠিসমৃহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি খ্বীকার.করিয়াছেন। পদ্থিতপ্রবয় জ্যোভিহশিরোষণি মহোদয়ের এই 
ভবিহ্যঘাদী সফল হওয়ায় ইহার নিডূ'ল গণনা, অলৌকিক দিবাহৃষ্টির আরও একটি জান্দলামাম প্রমাণ পাও! গেল। 
ৃ । এই জলৌকিফ প্রতিভাসম্পর় যোগী কেবল দেখিবাধাজ মানয-জীবনের ভূত, ভবি্ৎ ও বান নির্ণয়ে সিদ্ধ 
ইহার ভাত্রিক ফিরা ও অসাধারণ জ্যোভিথিক ক্ষবতা। প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উ্পরস্থ বাতি 
স্বাধীন রাজোর নয়পতিগন্দ এবং দেশীয় নেতৃবৃন্ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বখা_ইৎলতভ, জানেন্িকণ 
জাফিক চীন, জাপান, মালয়, লিঙ্কাপুর প্রতি দেশের মনীষিবৃদ্দকে বের়পভাবে চমৎকৃত ও 
বিন্দিত করিয়াছেন, তাহা ভাবার প্রকাশ কর! সম্ভব নহে । এই সন্ধে ভূরিভূরি হ্বহৃত্তলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পজাছি ছেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুখিতে পারিবেন ভারতের মধ্যে ইদিই একাজ জ্যোভিরিদ--ছিবি 
এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেইমাত্র ৪ ঘণ্টা! যধ্যে ব্রিটশ পক্ষের অর়লাতের ভবিষ্যঘাবী করিয়াছিলেন এবং 
আাঠারজন বিশিষ্ট দ্বাধীন নরপতির জ্যোতিহ-পরামর্শদাতায়পে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেৰ। 
ইহার জ্যোতিব এবং ত্রান অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক প্থিত ও 
অধ্যাপকমগ্ুলী ভারতীয় পঙ্িত-মহামগুলের সভায় প্রভাবাদ্িত হইয়। একমাঙ ইহাকেই'জ্যোতিবশিয়ো অপি” 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ স্থানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাস্ত্িক ফ্রিয়াদিয় অবার্থ শক্তি-প্রয়োগে ভাস্কর, 
কবিরাজ পারত্যন্ত যে কোনও হুয়ারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মৌকদমার জলা, সর্বপ্রকার আপছদ্ধার, যশে নাশ হইতে রক্ষা ছুরষটের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা! প্রসৃতিতে ভিনি দৈষশকিসম্পর | অতএব সর্ধপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত 
বহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রতাক্ষ করিতে না। 
কয়েকজন দর্ব দেশ-বিঙগেশের বিশি্ ব্যকডির অভিঅত দেওয়া হইজ ; 
ছিজ ছাইনেস্‌ মহারাজ! জাটগড় বলেন-_স্পঞ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-নুর্ধ ও বিস্সিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! বষ্টমাত! হায়াদী 
ভরপুর ই্েট' বলেন--“তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চষতকৃত হুইয়াছি। সতাই ভিনি দৈবশক্কিসম্পয় মহাপুরুষ!” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্বখনাথ যুখোপাধ্যায় কে-ট বলেন “্ীমান রঙেশচন্রের জলৌকিক গণনা শক্তি ও প্রতিভা! কেষলসাজ 
্বনাষধন্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সপ্তব।” সম্ভোবের মাননীয় মহারাজ! বাহার ভার হন্সখনাধ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন-_"পঞ্ডিতজীর ভবিষাদ্াী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসস্পর এ বিষয়ে সঙগেহ নাই।” পাঁটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় হলেন 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্রিসম্পনধ ব্যক্তি _ ইহার গণনাশক্ষিতে আমি পুনঃ পুর বিদ্িত |” বঙ্গীয় গভরপমেষ্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাছুর জীগ্রসয় দেব 
রায়কত বলেন-_“পপ্তিতজীর গণন! ও তাস্ত্রিকশক্তি পুর: পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়। স্ততিত, ইনি দৈষশক্িসম্প্ন যহাপুরুঘ।” কেউনবড় হাইকোর্টের 
যাননীয় জজ রায়সাছেব এস, এষ্‌, দাস বলেন -_“ভিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন ছবান করিয়াছেন--জীবনে এরূপ দৈবশক্িসম্প্ ব্যক্ধি দোখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব"শান্তরে পাগ্তত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য যহাকহি প্রীহরিযাস সিদ্ধান্তঘাগীশ বলেন--প্গীষান রযেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দ্ৈবশক্কিসম্পয় যোগী। হার জ্যোতিষ ও তন্্ে জনন্তসাধায়ণ ক্ষষত1।” উদ়্িষ্যার কগ্রেসনেতী ও এসেন্বলীর মেম্বার 
ঘাননীয়। শরীধুদত। সরল! দেবী বলেন-_“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশত্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিতভি কাঁটী'ললের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. যাধবম্‌ নায়ার কে-টি বলেন-__-*প্ডিতজীয় বহু গণনা! গ্রতাক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুপল বলেন-_“আপনার তিন প্রশ্নের উত্তযই জাশ্চর্হযজমকণাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাক! সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন-__“জাপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে জামার সাসোরিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জন্য ৭৫২ পাঠাইলাম।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয্পেকটি অত্যাশ্চর্থ্য কবচ, উপকার নম! হইলে সুজ ফেরৎ, গ্যারাটি পজ দেওয়া! হয়। 
ধন! কবচ-_ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে কু বা্ধিও রাজতুল্য এঁধর্ষ, মান, হশঠ, প্রতিঠা, হপুজে ও জী লা করেন। ( তক্্রোন্ত) 
মুলা ৭০, অদ্ভুত শক্িসম্প্র ও সন্থর কলগ্রদ করবৃক্ষতুলয বৃহৎ কবচ ২৯৬, প্রতোক গৃহী ও ধ্যবসারীয অবনত ধারণ করতবা। হগ্গলা্খা 
.] কবচ-_শর্রধিগকে বীডৃত ও পরাজয় এবং হে কোন মাষল! মোকছমায় হৃফললাত, আকপ্সিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষ| ও উপরি্থ মনিধকে 
সন রাখি! কেরতিলাতে বন্ধান্্। দূলয ৯০. শক্তিশালী হৃহৎ ৩৪০, ( এই কৰচে ভাওয়াল মন্যাসী জরলাত করিয়াছেন )। বঙ্গীকরণ কবত 
ধারণে বাই বগীতূত ও স্বকার্ধ সাবনযোগা হয় । (শিববাকা) মূল্য ১১1*, শক্তিশালী ও সন্থর ফলমারক বৃহৎ ৬৪৫, । ইহ ছাড়াও বহু জাছে। 
জল ই্িস্সা এন্ট্রালজিকেল এগ এন্রোনমিকল ০সাসাইভী (রেজিঃ) 
(ভারতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভয়গীল জ্যোতিষ ও ভাঙ্বিক ঝরিযাদির প্রাতিষান ) 
হেত অফিস :__-১*৫ (৫) গ্রে ইরা, "বসন্ত নিবাস” বগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা | ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
নাক্ষাতের লঙয়-_প্রাতে ৮।*ট] হইতে ১১।:টা। জাঞ্চ ৪৭) ধর্মতল। দ্র, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাত|। 
ফোন £ কলি; ৫৭৪২। সময়--বৈকাল ৫1+টা হইতে *।* | জুন অফিস ১--মিঃ এব, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়োওয়ে, রেইমিস পাক, জখম 





৮৮. এ পল্াদ তল ০৭ 


সম্পদ ও মাবৃর্ধ্য ঘাতে কয়ে তাদের কুঠারুক্ত মন সাগ্রহে শ্রদ্ধা- 
ভয়ে গ্রহণ কয়বে শিক্ষকেয় সাধনার জান / আর চিত্ত তাদের 
ভদ্বে উঠবে ব্ৃহৃগুর জীবনের রষে-_যায় অজম্ ধারায় দেশের 
মাটিতে নেমে আসবে স্জীবতা, সৌন্দর্য ও খদ্ধি। : 

এবার শিক্ষার বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 
উত্থাপন করছি । 

(ফ) বর্তমান আবতি-সূলক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করে 
চিন্তামূলক শ্বাধীন বুদ্ধির উন্মেষক শিক্ষা প্রবর্তিত করতে হবে । 

খে) মাধ্যমিক বিভালয়গুলিকে প্রতিদিন কুড়ি কি ত্রিশ 
মিনিষ্ট করে হু'ট ইটির ঘণ্টা রেখে" একটিতে কোনও শিক্ষক 
সমবেত শিক্ষার্থদের সভায় সে্গিনফাযর পত্রিকার বিশেষ 
বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত জালোচনা করবেন । এজড 
দ্বিতীয় ছুটির ঘণ্টাটি নির্দিষ্ট থাকাই ভাল। পরীক্ষার প্রশ্ন- 
পত্রেও সংবাদপত্র থেকে সাময়িক বিষয়ের প্রশ্ন থাকবে । 

(গ) ছাত্রদের রাজনীতি শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত 
হতে হবে । আজকের দিনে রাজনীতিকে ভিত্তি কনেই শিক্ষা-” 
ব্যবস্থা প্রণয়ন কর! অত্যাবন্তক | আমাদের স্বাধীন রা নেই, 
তাই ইংলগ্ডের পাবলিক স্ুলগুলির ভায় রাষ্তিক আদর্শকে রূপ 
দেওয়ার মত শিক্ষা-বাবস্থা আপাততঃ জামাদের দেশে সম্ভব 
হবে ন!। নেতৃত্বের শিক্ষা, জামেরিকার রুক্তরা্্রের ভায় গণ- 
তন্ত্রের শিক্ষা এবং জার্পেনী, ইটালী, রাশিয়া! প্রভৃতি দেশের 
মত নাগরিকতার শিক্ষা প্রতৃতি বিষয়েও আমাদের চিন্তা করতে 
হবে । সে সব দেশে এক একটা রাষ্ট্রিক পরিকল্পনা রূপায়িত 
করে তোল! হয় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে । 

(খ) বিস্ভালযে সম্প্রতি যে ধরণের বর্শিক্ষা দানের ব্যবস্থা 
প্রবন্তিত হয়েছে, তা খুব কল্যাপকর হবে ঘলে মনে হয় না। 
এই উঠ্র সাম্প্রদায়িকতার দেশে, বিদ্যালয়ে এবছিব প্রথাগত 
ধর্ধ-শিক্ষ! সান্রদার়িকতা ব্বদ্ধির সহায়ক হবে | বিদ্যালয় হবে 
জাতীয়তা গঠনের প্রতিষ্ঠান ৷ তাঁর মধ্যে ্লাথতে হবে অসান্প্র- 
দায়িক নীতি । এক স্বার্ধে, একই জাতীয়তার আদর্শে সকলের 
জীবন ও চরিত গঠিত হবে । জার্্ানীতে হিটলান়ও বিদ্যালয়ে 


ব্ন্্ী ইন্মিওরেন 
_ ভিলক্তি০_ 


৯এ, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 
চেয়ারজ্যান_লি+ লি, দত্ত এক্ষোয়ার 
জাই, জি, এল ( রিটায়ার্ড ) 
12118111181) 80111 71/1।) 1) হ|1া1112112121121 


প্রবানা 


ও ৬ 


বর্ঘশিক্ষা-প্রবর্তমের চেষ্টাকে ফলবতী হতে দেন নি। ইংলগ্ডেও 
সে প্রশাস ব্যর্থ করা হয়েছে। খর্শশিক্ষায় প্রতিষ্ঠান ঘি আদে) 
দেশে রাখতেই হয় তবে তা শ্বতন্্র থাকাই ভাল। 

(৪) শিক্ষার্থছের নিয়ম-শৃঙ্খল! শিক্ষার উপয় ধোক দিতে 
হবে সবচেয়ে বেশী। সৈনিকের মত তার! ঘেন তা! মেনে 
চলে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিধ্বিশেষে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে 
চলতে আমন্স! অনভ্যন্ত। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করে কঠোর 
নিয়মান্বপ্তিতার ভিতর দিয়ে সমগ্র জাতিকে লক্ষ্যাভিমুখে 
অগ্রসর হতে হবে । আর আমাদের ছাজসমাজ নিয়ম ও 


* খুঙ্ধলার প্রথম পাঠ যাতে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে পারে সে 


ব্যবস্থা করতে হবে। 

(চ) একটা বৈজ্ঞানিক জাবছাওয়ায় ঘিরে রাখতে হবে 
তরুণ মনকে । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখবে সে জগৎ ও 
জীবনকে | বিজানের আলোয় জাতির যুগযুগ সফ্ত জড়তা 
ও কুসংস্কারের জন্ধকার হবে অপগত । পু 

(ছ) দশের মঙ্গল-বোধকে জাগাতে ছবে তরুণদের মনে । 
তাদের উদ্ব,দ্ধ কয়ে তুলতে হবে ত্যাপ ও সেবার আদর্শে । 
“সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে জামরা পরের তরে” 
রই হবে তাদের জীবনের মুলমপ্তর। তাদের মনে তরুপ 
বয়স থেকেই জাগিয়ে তুলতে হবে নাগরিক জীবনের কর্তব্য 
বোধ বা 01৮1১ 8056, মোট কথা শিক্ষাকে পুথিগত ও 
মানুলি প্রথাগত মাত্র করে ন! রেখে বহুমুখী ধারায় বিভিন্ন 
খাতে প্রবাহিত করতে হবে। তবেই হবে দেশের সর্বাঙ্গীগ 
কল্যাণ, শিক্ষাদানের চরম সার্থকতা। 

স্বরাজ ছলে ত এসব দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে মনো- 
যোগী হতেই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা! 'অর্জন ন! কর! পর্য্যন্ত 
হতাশ হয়ে বসে না থেফে জন-জাগরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার 
ক্বপাস্তর সাধনে জামাদ্দের জাত অগ্রসর হওয়া দরকার-_ 
বিলঙ্ষে দেশের অকল্যাণফেই বাড়তে দেওয়া হুবে মাত্র । 


ঠিকানাট! লিখিয়! রাখুন 
ইন ০১0১ 80808 
“1১5৮ 305 7678 
0910906, 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাছকর 
জ পি. সি. সরকারকে 
9708889 করিতে হইলে 
এখানেই গঞ্জ দিবেন। 
বরেঁডমার্ক 130,08১ বানা? 
লিখিতে ভূল করিবেন না। 








আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় বীর সন্তান 
বিজয়সিংহ্‌ মাত্র সাত শত অন্চর লইয়া অভভূত সাহস 
ও বিকরষের সহিত হুদৃত্ধ লঙ্কা ছর্গতালে বাংলার 
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্গ লিষ্টার এন্টিসেগটিকস কলিকাতা 





পাগল কি সত্যই বিকত-মস্তিক 
আঁননীগোপাল চক্রবর্তী 


কোন কোন পঙ্িত মনে করেন, আমাদের পাগল হওয়ার 
বড় ফারণ এই যে, আমন! জতি জল্প বয়সে অনেক কিছু শিখতে 
আরম্ভ করি এবং শিখিও ঘুব তাড়াতাড়ি । পণ্ড তার জাদিম 
মনোভাব নিয়েই সারাজীবন কাষয়ে দেয়। তারা কিছু 
শেখেও না, কিছু ভোলেও না, কিন্তু মাধ অনেক কিছু শিখে 
নিজেকে অভিশপ্ত করে । মনে রাখতে হবে, কোনও কিছু 
শেখার চেয়ে শেখা বিষয় তুলে যাওয়া! ঢের বেশী কঠিন । 
মনন্তত্ববিদের] বলেন, একই শিশু বলশেতিক, কফাসিষ্ঠ বা 
যা হয় একটা কিছু "হওয়ার শিক্ষা পেতে পারে। কম্যুনিষ্জ 
লীগ-পন্থী বা কংগ্রেসওয়াল! হওয়া-__অর্থাং কোনও কিছু পছন্দ 


করা না করা; সাহিত্য, সঙ্গীত বা বিজ্ঞানে রুচি, সিনেমার 


ছবি ভাল লাগা বা না লাগা এ সব আমাদের জন্মগত নয়, 
শিক্ষাগত । 

মনের উপর্র কোন কিছু জোর করে চাপাতে গেলে অনেক 
সময় আমাদের মন্তিষষ-বিকৃতি ঘটে । এটা আমাদের পানি- 
পার্িক অবস্থার কল- জন্মগত নয়। মনজ্তত্ববিদের! এখন 
আন্ব ঘংশ্রতির (11676011: ) প্র্তাব মানেন লা । 


কমনম্‌ ব্যান্ক ঘব ইতি 
ভিলস্মিভ্তেত্ভ 


সি 


স্থাপিত £ ১৯১৩ রাম 2 4098 ৮ 


পি ৫) ক্যানিং দ্ীট, কলিকাতা 


প্রতিপত্তিশালী ও পুরাতন ব্যান্ব- 
সম্মচহর মচধ্য অন্যতম ৷ 









আমাদের “সিলভার জুবিলী সার্টিফিকেটে' 
টাকা আমানত করিয়া ছিগ্তুণ অর্থলাভ 
করুন। এই টাকা কখনও লোকসান যায় ন!।. 


মিঃ অশোককুমার সেন রায় 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 





বাস্তবিক পক্ষে ঘটে এই ঃ-__মান্যের মস্তি্ধ কতক! 
ক্যামেরার মত, কিন্তু ক্যামেরার চেয়ে এর বিষ! এই, এর 
একটা স্বতঃক্ষিয় (৪01010800) স্পর্শক (890810$6) আছে। 
এই গ্রাহক বা৷ ম্পর্শক হচ্ছে মনের আবেগ ( €10)0600 )। এই 
আবেগের বশবর্তা হয়ে মস্তিষ্কের কটটোগ্রাকির প্লেট বাইরের 
ছাপ (17017985100 ) খুব বেশী করে গ্রহণ করতে পারে। 
জাবেগ ঘত বেশী হবে, মস্ভিষ-ক্যামেরা তত বেগী ম্পর্শক 
(59051059 ) হবে । | 

একটি ধুব ছোট ছেলেকে যদি দশ বার করেও শেখান যায় 
যে, জার্ট নম্‌ বায়াতর, সে পরক্ষণেই তা তুলে যায়। কিন্ত 
পাশের বাড়ীর কুকুরটা একবারও যদি তাকে দেখে ধেউ-ঘেউ 
করে ডাকে, তবে & ছোট্ট ছেলে তা ভুলবে না। মনম্তত্ব- 
বিদের|! এ সঙ্বন্ধে বলেছেন, ৮4 01111] 11010 6৪ 
010 1১৫ 91010010081 01)11)59 1” 

যে “আবেগে'র কথা বল! হয়েছে, ছুর্ভাগ্যক্রমে ওটা ছ-ধারী 
তরবাপ্সির মত । এর বশবত্াঁ হয়ে অমর] এমন অনেক বিষয় 
শিখে ফেলি---ঘা হয়ত শিখবার কোন হেতু ছিল না। 
যেমন ধরুন, একটি শিশু তার ছাত কেটে ফেললে। ডাক্তার 
এসে ইনজেকসন দিলেন, কাটা! জায়গাটা! হয়ত-বা সেলাই 
করলেন-- কিন্তু দেখা গেল এর পর থেকে ডাক্ঞারের ব্যাগ 
দেখলেহ রোগী ভয় পায়। এই ভাবটা চিকিৎসার সময়ে 
তার মনে জেগেছিল এখং সেই সঙ্গে জড়িত হয়েছিল ভয়। এর 
পর জীবনে জনেক দিন পর্য্যন্ত থাকবে এই ব্যাগের তয়। 
এটাও ছোটখাটো! রকমের পাগলামির পর্যায়ে পড়ে। এই 
ধরণের আরও অনেক ঘটন! সচরাচর ঘটে থাকে । যেষন, 
একটা জসং লোক একটি ছেলেকে লুকিয়ে যৌন-প্রস্বতি 
চরিতার্থ কর্পতে শেখালে । এখানে যৌন-উদ্ভেজনা এ ছেলেটির 
মনে “আবেগ' জাগাল, আর এহণশীল (560818200 ) মস্তিষ্কে 
সঙ্গে লঙ্গে লুকানোর ভাব অঙ্বিত ছয়ে রইল । ফলে ধাক্াল-- 
48180601080190? ব্যাধি | এই ব্যাধিগ্রন্তের| পুলিসের চোখের 
উপর ছাইভন্ম চু়ি করে। এইরূপে 1))701180140ঘের ভাটি 
হয় বালা আগুন লাগাতে ভালবাসে । 


একটা ছোট ছেলেফে ফোনও দুড়ছের মধ) কুকুরের 
সঙ্গে রেখে ছেওয়! হ'ল। এর ফল হবে আম্চর্য্য। সে কুকুর 
দেখে ভয় পাবে না_ ভয় পাবে দুড়ক্ষের বাকোনও আবদ্ধ 
জায়গার । এই রোগকে ডাক্তারী শানে 018080101)019 
বলা হয়েছে। 

কিন্তু পাগলামি প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদের যনে 
স্লাখতে হৃবে-_স্থির-অন্তিফ লোকের মত পাগলেরও জীবনের 


প্রাহণ 


আসল উদ্দেন্উ--আমন্গলাভ | এই আনন্দ জবব্েষণের উপায় 
ঘ। পথ লকলেন্ন এক নয়, কিন্ত সফষলেই এরই 401998029 
000001019 ঘবারা পন্গিচালিত হয়। 

উপরি-উক্ত ক্ষেঅগুলিতে ধে পাগলামির পরিচয় পাওয়া 
ঘার, সেগুলিকে মানসিক উৎপীড়নজনিত “0010৯৫১' বলা 
ঘেতে পারে । এগুলি কিন্ত 1010:41070 0001001010-এর অন্তর্গত 
নয়; সেইজন এই সব রোগীকে পাগলা-পারদে দেখা যায় না। 
এর] সমান্ধের ক্ষতি করে না এবং নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই 
করতে পারে । যে সব লোককে আমরা পাগল বলি তারা 
নিজেদের তব্বাবধান নিঙ্গের] করতে পারে না এবং সমাজেরও 
ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এদের কার্যকলাপ 
আনেক সময়ই অত্যন্ত ভায়সঙ্গত (1011091 ) বলে আমরা মনে 
করতে পারব--ঘদি তার পিছনের মূল কারণটা! অনুসন্ধান 
ফরি। ৃ 

এইবার আমাদের আুখবাদ (0168019 10117001119) 
মতে ফিরে জাসতে হবে। তাহলে এদের 
কারণও বুঝা সহ হবে আমাদের পক্ষে । 

সংসারে আমরা ছঃখকে এড়িয়ে নুখটাকেই গ্রহণ 
ফরতে চেষ্টা করি। অবশ্ত ছ:খ যে আমরা! একেবারে বশ্নণ 
ন! করি তা নয়.--তবে তার পিছশে থাকে একটা ভবিষ্যতের 
সুখ-নুবিধা খা পৌরব-লাতের আকাঙ্ষা। তা না হলে দণ্ড 
চিকিৎসকের চেয়ারে গিয়েও কেউ বসত না _পুলিসের গুলির 
সামনে ছাত্রেরাও বুক পেতে দাড়াতে পারত না। 





লাগল কি লত্যই বিকৃত-অত্তিক্ষ? 


৪৪১ 

(থাইয়ের দিকে যে কথা মনের দিকেও তাই। যেচিতার 
সুখ হয় জামর! সেই চিন্তাই করি। এখানে অবস্ত কেউ কেউ 
প্রতিবা্গ করে ঘলতে পায়েন-_আমাদের কতক চিন্তা ত খুব 
ছখজনকও আছে | যেমন ধরুন, কেউ আমাকে অপমান 
করেছে, আমি সেই কথ! ভাবছি, এটাও সুখের চিন্তা নয়। 

মনন্তত্ববিং বলবেন, হ্যা, এর মধ্যেও সুখ আছে। এই 
ছঃখের চিন্তার পিছনে আছে প্রতিশোধের চিত্তা__সেটা 
হুখকর । ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সংসার চালাতে আমাদের 
ছুশ্চিন্তার জণ্ত ছিল না__কিন্তু এর মধ্যেই ছিল আত্মরক্ষার 
একট! গৌরব । অবস্ঠ আমাঁদের-সব চিন্তাই যে দুখের চিন্তা 
সে বিতর্ক এখানে কর] হচ্ছে না, এখানে এইমাআ বলা হচ্ছে 
যে, মানুষের ছঃখের চিস্ত। ছেড়ে সুখের চিগ্তার দিকে একটা 


বঝৌক আছে। 


তথাকথিত হগুখবাদ হচ্ছে পাগলামির রহন্ত উদঘাষ্টনের চাবি- 
কাঠি বিশেষ | বন্ধ পাগলদেরও আমর! দেখতে পাই, তারা 
দুখের চিন্তার দিকেই ঝুকে পড়েছে । এই ছিসেবে তার! 
অত্যন্ত প্রক্কতিস্থ । 

একটা পাগলের কথাই ধর! যাকৃ। কোনও ব্যক্তি 
067701)68 0180900:-4 তুগছে । এই শ্রেনীর পাগল সারানে 
ধুব শক্ত, এমন কি, এর| সারে না! বললেই হয়। এই পাগল 
ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে থাকবে এবং আপন মনে বিড় 
বিড় করে কথ! বলবে। মাঝে মাঝে এরা হাজযে- এবং 
সংসারের উপর এদের বিশেষ একটী তৃপ্তির ভাব দেখা ঘাবে। 


শ্রী লিনিচেদ 





হেড আফিস- 9১ যাক্রণাল 


। %১ব্যান্রতণাল ও উট, ক্ালিক্াত্তা ] 


1 শাখা অফিস 





কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ গ্রীট, 


বড়বাজার, ল্যানস্ভাউন, খিদিরপুর, 


বরানগর, বাটানগর, 


ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, 


বেহালা, 
বজবজ, ভায়মগুহারবার, 


বিষুপুর, মধুপুর, দিলী ও নয়াদিলী। 





ম্যানেজিং ভাইরেক্টরসূ 


ফি এল বিশাল, কিক 


১৩ 


মিঃ সুশীল. সেন, বি, এ 


পাপা পাপা পাপলা পালাল লিপশীনপি তিশা (১০০ 


কথা বললে সে হয়ত তার ফোন উত্তর দেবে না। যন স্বেচ্ছায় 
কোন কথা বলে, তাহলে বুঝতে পারবেন, হয়ত তার 
ধারণা সে কোনও সোনায় খনির মালিক, অথবা! এমনও হতে 
পাছে স্বয়ং নিজেকে ছিটলার বলেই তার বিশ্বাস। শত্রয্াই 
তাকে আটকে রেখেছে, তুষি যদি তাকে ছেড়ে দিতে রাজী 
হও, সে সমঞ্র জার্মান রাজ্য তোমাকে দিয়ে দিতে প্রন্তত 
আছে! জামি একজন পাগলকে দেখেছিলাম, সে নিজেকে 
ফুড ফমিটর সেক্রেটারী মনে করে দিনরাত ভাল ভাল শাড়ী, 
চিনি, আর, ঘানির খাঁটি তেল এই সকলের পারমিট ছাড়ছে ! 

মনে রাখবেন, এর কিন্তু প্রক্কতই সুখী । এর] একটা! 
স্বপ্নয়াজ্যে বাস করে। তাদের এই -্বপ্ধ কিন্তু আমাদের 
স্বপ্নের মত নয়-_এ স্বপ্ন তাদের নিরতিশয় বাস্তব | এইজন্ই 
তাদের ব্যাবি ছরারোগ্য । পাগল হয়ে তারা বেশ আরামেই 
আছে। এই রকম স্বপ্ন আমরাও যে জেগে জেগে কখনও 
কখনও না ছ্বেখি তা নয়, কিন্তু পার্থক্য এই প্রবৎ পরিতাপের 
বিষয় এই যে-_আমাদের ম্বপ্র তাসের ঘরের মত মুহূর্তে ভেঙে 
ঘাক্ব কিন্ত এই পাগলদের স্বপ্ন কখনও ভাতে না। 

যে বালক ডাক্তারের ব্যাগ কি সুড়ঙ্গ দেখে ভয় পায়, সে 
কখনও ও-পথ দিয়ে আর ঘাবে না, কিন্তু এই সব বন্ধ পাগল 
লক্ষ লক্ষ টাকা, বড় বড় রাজ্য বিলিয়ে দেবে-_হুকুম দেবে, 
ঘন্তৃতা করবে |! এতে তাদের আনন্দ আছে এবং জাছে বলেই 
তারা সেম্ছে ওঠে না, উঠলেও কিছুদিন পরেই আবার পাগল 





প্রধাদী 





১৩৫৭৪ 





আমাদের বফলেয জীবনেরই একটা! না একটা লক্ষ্য আছে-। 
বড় বড় দ্ার্শমিকেরা বলেন, আহম্া লফলেই জুখাদেখী-__ 
কেউ চাই ধন, কেউ ঘশ, কেউ শক্তি এই সঘ। 

পাগলের! কিন্ত জীবনের এরই লদভার সমাধান অপি দুক্দর 
ভাবেই করে বসে জাছে | বীন্ড বলেছিলেন-_-“ 1116 100- 
00100 01 000 13 ৮161010”- অর্থাৎ “দশ্বরের রাজ্য তোষার 
নিষ্বের ভিতরেই আছে” । পাগলের! তাদের স্বীবনে এই উদ্ভিরর 
যাথা্্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপয় করে থাকে । অর্থচাও? 
জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী তারা । শক্তি চাও? তারা কেউ নেপো- 
লিয়ান, কেউ হিটলার ! হাওড়! ব্রীবত্ষের উপর দিয়ে এর! 
সোজা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে নালিশ জানাতে চায়-_পারেন 
আপনি এতটা বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে? আমরা হয়ত 
তাদের কাও দেখে হেসে ধলব- পাগল | 

কিন্ত আমরা কি চাই? নুখ। পাইকি? বন্ধক্ষোর 
কিছু কখনও পাই, তাতে কিন্তু ছুঃখ বেড়ে ঘায়। পাগলকে 
দেখুন, সে এত আদ্মতৃঞ্ যে, জামাদের সঙ্গে কথা বলে সে 
তার সময় ন£& ফরতে পধ্যন্ত চাইবে না! তাদের মতে, 
আমরাই এক একটি মহাবুর্থ, বন্ধ পাগল। 

আমর! সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে খেটে মরি, শেষ জীবনে 
হয়ত অন্ন-বঙ্ত-তেল-চিনির চেষ্টায় এবং জঅতাব-অনটন, রোগ- 
শোকে জর্জরিত হয়ে প্রাণত্যাগ করি। পাগল কিন্তু কখনও 
কাজকর্শা করে না। এদের শোক-ছুঃখ নেই | অধিকাংশ পাগলই 
আরোগ্য লাভ করে ন1_.-কারণ, সে আরোগ্য লাত করতে 
চায় না। মনে প্রশ্ন জাগে পাগল কি সত্যই বিকৃত-মস্তিষ্ ? 
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নেতাজী অনুধবণে 


বাংলার বিখ্যাত হ্থৃত ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার *্র” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্ায়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” দ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্টাক 
হইয়। পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে যুক্ত অশোকবারুর বিশুদ্ধ সত যে খ্যাতি বিতর 
দি মাত্রেরই অনুকরণীয়। 





পু পার্ছিচ় 


চুয়াচন্দন--জীশরদিশ্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩৫, বাছড়বাগান 

স্বোঃ কলিকাতা! । মূল্য ভিন টাকা। 
ছয়টি গল্পের সংগ্রহ। শেষ গঞ্টির নাথে পুস্তকের নামকরণ 
হইয়াছে 'চ্রাচন্থন' | হুয়টির মধ্যে তোঁতিক গল্প ছুইটি_'র্ 
খভোত' ও “মরণ ভোষরা'। 'কর্ডীর কীন্তি'র মধ্যে কৌতুক আছে। 
এতিহথাসিক গঞ্জ লিখিবার প্রথ! একবকঘ উঠিয়! গিয়াছে বলিলেই 
(হয, গ্রন্থকার সে প্রথ! বজায় ববাথিয়াছেন । যে কল্সন! ইতিহাসকে 
প্রাণবান্‌ করিয়া! ভোলে শরদিচ্ু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে কজনাশক্তি 
আছে। “বাধের বাচ্ছ'র কিশোর শিবাজীর চিত্র এবং “রক 
সন্ধ্যার ভাক্ষে-ভি-গাষার চন্বিত্র অন্ধিত হইয়াছে । শেবোস্ত গল্পে 
এক জাতিম্মরের মুখ দিয়া কাহিনীটি বদিত। সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প 
শেষ গজ। চৈতন্যযুগের 'ঘটন! । শুধু যুগের নয়, এমন কি, গল্পের 
মধ্যে হুষ্টেন্স তীতি স্বরূপ, ষানবীয় করুণায় উচ্ছলম্ৃদয়, অল্প বয়সে 
অপূর্ব পাতিত্যের অধিকারী কিশোর নিষাই পণ্ডিতের দেখ! 
পাই। প্রচুর আনন্দলাভের উপকরণ যোগাইর়! গল্পগুলি পাঠকের 

পরিভোব বিধান কৰিবে। 


শ্রীশৈলেন্্রকৃক লাহা 
ইয়োরোপা- প্রদেবেশচজ ফাশ। মুল্য তিন টাকা। দ্বিতীয় 


সংস্করণ । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত|। 
ইর়োরোপার অনেকগুলি প্রবন্ধ বখন 'বিচিআ? সাসিক পত্রিকার 


একাছিক্রষে প্রক।শিত হয় তখন তরণ লেখকের প্রথম কফদলের রচনা” 
সম্ভাের মধ্যে শক্তিশালী পাঁক1 হাতের পরিচয় পেয়ে সানন হিস্বর 
অনুভব করেছিলাম । আজ পুনরায় সমগ্রভাবে দ্বিতীয় সংকষরণ ইক্োরোগ! 
পাঠ করে অনুভব করলাম, বইখানি সিঃসন্দেছ বাংল! জে বেশ 
খাবিকট। মমৃদ্ধতর করেছে। 
তরমখ এবং কাহিনী-উভয়ই বখন ইন়্োযোপার আলোচা হস্ত, তখন 

ছিসাব-যত বইখানিকে অযণকাহিনী বললে আপত্তি কনা দায় ন1। 
কিন্তু, তৎসপ্ষেও, যে জনিরের তৃতীয় বন্ধ ইয়োয়োপাকে সাধারণ অর্থের 
অনণ-কাছিনীর গো থেকে পৃথক করে নিয়ে গ্নেছে, সেই ভৃতীকস 
বন্তুতেই 'ইউরোপা'র নূলোর বার আন! অংশ নিছিত। এন এক নিগুড় 
অনন্ভহথলত কৌশল লেখকের অধিকারে আছে, বার দ্বারা তিনি অব- 
জীলার সহিত নিজের চোখ ছ্বিয়ে পাঠককে দেখাতে পারেন, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে নিজের হৃদয় দিয়ে পাঠককে অনুষ্ভব করতেও জানেন। তায় ফলে 
'ইয়োরোপা”র ইন্বোরোপ তাঁর দকল বন্তমম্পদ এবং দ্বপমায়! নিয়ে পরিপূর্ণ 
সহানুভূতির সহিত পাঠক চিত্তে ধর! দেয়; এবং তারই ফলে লেখকের 
সহিত চলতে চলতে কখনে! আমর! পথ হারাই হাইল্যাগুসের গ্রভীর 
অরপ্যানীর মধ্যে, কখনো! গুনতে পাই ভোরের ক্ষাইলার্কের উদ্ধা" 
বন্দনাগীতি, কখনো! চোখের সামনে জেগে ওঠে হাদিসাক্ল-হুলিহক্‌- 
লাইলাক্‌ ল্যাবার্ণামের অপরাপ বর্ণহৃবম!; কানে ভেসে জানে সহমরাপ কথা- 
সম্পৃক্ত রাইন নদীর হুমধুর কলতান, কখনো! ব1 বনি প্রিপ্প চালি এবং 
হুন্মরী কুইন মেরি ভাঙনের অপরূপত্থের চমক লাগিয়ে নিষেবের জন্ত 
চক্ষের সম্মুখে ফুটে উঠে মিলিরে বার ॥। এবং এই সহস্র মহ্যে 


আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট স্বীমে টাকা খাটানো। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত হুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে :-- 
৯ বখসচরর জন্য শতকরা! ঘাবখিক ৪2০ টাকা 
ই ঘখ্সঢেরর জন্য শতকরা! বাধিক ৫০০ চীকা। 
৩ বখ্সঢেরর জঙন্ত শতকরা ঘাধিক ৬7০ টাক! 


সাধারণতঃ ৫** টাক! বা ততোধিক পরিমাণ টাকা জামাছের গ্যারা্টিড প্রফিট স্কীষে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাতের শতকরা ৫০. টাকা! পাওয়া! যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহ সদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া খাকি। অন্গ্রহপূর্বক আবেছন করুন। 


৪ ই্টিয়া ৪ক এ যার চি ফিক 


&১নং রয়াল এয়চেজ প্রস্‌ ঞপলপেী ছু 


টেলিগ্রাম “হনিকঘ* 


. ফোন্‌ ক্যান ৬৯১ ' 


১৩৫৩ 


888 প্রবাসী 


অনুভব করি ইর্বোরোপের চিত্তের এবং আত্মার সাবন্ব স্পন্বব। হতে. ছিলুক, চিন্তার যথেষ্ট খোহাক পাইচবেন। পুস্তকে ছাপার তূঙ্গ 


পারে, 006 1166 00৬৮ 066: দা 010 ৪৪৪ 0 1870, লেখক 
সার রচনার মধ্যে সেই আলোকের খানিকট। কিয়ণপাঁত করেছেন.। কিন্ত 
ক্ষতি কি তাতে? রান হছি ভুবর্ণকে হুন্দরতর ফরে থাকে তাতে 
আপত্তির কি আছে? বে শ্রদ্ধা এবং আনশ্েন দৃষ্টি দিয়ে লেখক ইয়ো- 
রোগকে দেখেছেন দেই শ্রদ্ধ। এবং আনন্দই এই রসান জুগিয়েছে। 


ভ্ীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


জহিংসা ও গান্ধী-্রিনতুঙ্য ঘোষ। দি ইণ্ডিয়ান 
আ্যাসোসিয়েটেড পার্িশিং কোং লিষিটেড) ৮সি রমানাথ 
মন্ছুমনধার দ্্রীট, কলিকাতা । ১৯৪৬। মূল্য ছই টাকা। পৃঃ ১*৮। 

গ্ান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে বাংল! ভাবায় আলোচন! কম। 
লেখক বতর্ান পুস্ভকাখানিতে, ছয় অধ্যায়ে অহিংস! সঙ্ন্ধে 
একটি সমগ্র আলোচনার চেষ্ট। করিয়াছেন। বিভিন্ন অধ্যায়গুলির 
নাম £ গান্ধীবাছ, মূলনীতি, মৃল্যবোধ, অর্থনীতি, বিপ্লব ও স্বরাজ? 
শেষে একটি নির্থন্ট আছে। ধর্প্লব নামক অধ্যায়ে পান্ধীজীর 
মতবাদের মৌলিকত্ব অভি হুন্ষর ভাবে ফুটিযা উঠিয়াছে। মূল 
নীতি, মূল্যবোধ এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিও ভাল, 
কেবল সংক্ষিপ্ত করার ফলে হয়ত কঠিন বলিয়! মনে হইতে পারে। 
কিন্তু বিষয়টই কঠিন, ভাব! বা পরিবেশনের দিক দিয়া ক্রটি হয় 
মাই । সাধারণ পাঠক বইখানির মধো, ষতে মিলুক অথব! না 


আছে, এ সত্ঘন্ধে জাগামী সংক্ষরণে আবও সতর্ক হওয়। প্রয়োজন । 


জ্রীনিশ্দলকুমার বনু 
যৌন প্রবৃত্তি ও যৌন তৃত্তি--(দ্বিতীয় সাং্করণ )--. 
জ্রীরমেজনাধ যে প্রণীত । আর, এন, এণ্ড কোম্পানী 7 ধালাকান্- 
টোলা, ঢাক! । পৃ: ২৫৬। মূল্য হিন টাকা। 
বাংল! ভাবায় যৌন-তত্ব সম্পর্কে যে ছই একথান। বই নজয়ে 
পড়িস্াছে তাহাতে যৌন-বহন্ড সম্পর্কে সামান্জ কিছু বৈজ্ঞানিক 
আলোচন! থাকিলেও ষোটের উপর সেগুলিকে কতকট। “পর্নে- 
প্রাফি'র সামিল বলিয়াই মনে হয়। এই সকল পুস্তকে যৌন- 
প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি, বৈচিত্র্য এবং যৌন-পরিতৃন্তির বিডির উপায় 
বা বিভিক্প বিকৃত ঘটনার ঘষে সকল [বিবরণ থাকে, সেগুলিকে 
জানিবার আগ্রহেই অনেকে, বিশেষ ভাবে তরুণ-তক্ণীয়া, আকৃষ্ট 
হুইয়। থাকেন বেশী | কিন্তু বৌন-তত্ব বা যৌন-বিজ্ঞান আলো!- 
চনার উদ্দেস্ত ইহা নহে। সমাজ-জীবনের সুস্থতা বিধান এবং 
ব্যক্তিগত ভাবে দৈছিক ও মানসিক উৎবর্ধলাধনে সহায়তা করিতে 


হইলে কতকগুলি বিকৃত যৌন-ঘটন। বা! যৌন-তৃপ্তির বিচিত্র উপায় 


সত্বন্ধে বিশদ অ1লোচন। করিলেই উদ্দেশ্তী সিদ্ধ হইবে ন।| প্রস্থ 
কার এক স্থলে বলিয়াছেন-_“সমাঙ্গে যৌন-শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থা 
না থাকার যৌন-্ষুধ] বিপথে ধাবিত হইয়। উহার তৃপ্তি খুঁজিয়া 





সমমনা তি ও পানর পান্না 


সমাজতম্ত্রবাদ_ 
কষ্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক 


অনগবাদক-রেবতী বর্ষণ 


৮/০ 


অর্থনীতির গোড়ার কথা ' ১০ 


বাংলার বিখ্যাত মার্কসীয় লেখক রেবতী বর্মণের এই 
বইখানি মার্ক সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একমাত্র প্রাথমিক পুস্তক 
সার অভাৰ এতদিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের কাছে 


মাক্স'বাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক মান্সবাদী বিশেষভাবে অঙভৃত হয়েছে । 


বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাস অপরিহার্য 
€লেলি5নর 


গ্রামের গরীবদের প্রতি ১২ 
বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র অনূদিত 


কৃষকের সংগঠন ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে শক্তি- 
শালী করে তোলা আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য । 
লেনিনের এই বিখ্যাত বইখানি তার জন্যে একমাত্র সহায়। 


বিশ্ববিখ্যাত যে-বইথানি বিক্রি হয়েছে ৮* লক্ষ ধানি-- 
ভীন অব ক্যান্টারবেরিয় সেই বই জবলঘনে-_ 
মাক্সাকসণ বন্জেণাপাধ্যাতস্সর 2লখা 


সৌভিয়েট দুনিয়া ২০ 


ঝাশিয়া সন্বদ্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ ।. 


বিখ্যাত যার্ক.সীয় লেখক 


অমিত ০সঢেনর 
ইতিহাসের ধারা ১০ 
আদিম যুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাংল! 
ভাষায় একমাত্র মার্ক সীয় বিশ্লেষণ । 


(পরিবদ্ধিত ২য় সংস্করণ ) 
সুধা দাশগুতঞর 


বিপ্লবী চীন ১২ 


ইপাব 
হতে হ'লে এই .বইথানি বিশেষভাবে সাহায্য করবে। 
দক াহুনিক টীন-ইতিহাসের একমন হিলি ছা। 


স্যাশনাল হুক এচঢ্জন্লনী লিমিতটভ-_-১২, বন্ধিন চ্যাটার্জি ট্রাট, কলিকাত। 





ধড়ার /'যারফগারাগঃ বর প্রাপ্ত হইলে বখন ভাহায় ছনে যৌন- 
ইচ্ছার উদ্ভব রর ভঙর সে ইচ্ছার স্বাতাবিক তৃত্তি্ ফোন উপান্ধ 
না দেখিয়|"-ইতাদি ৷" কিন্তু বর্তমান আথিক, সামাজিক . এবং 
অভান সুষন্তাব প্রতি দৃটি রাখিয়। এই গুরুতর সমগ্ত। সহাধানের 
গান উপায় ব। ই্জিত প্রদরশিত হয় নাই। পক্ষান্তয়ে, জন্ম- 
নিযোধক় উপায়সমূহ অবগত হইবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই হে 
ভাহ। উদ্ছখলতান্ পছিপোষক হইয়! ধাড়াইবে, বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনার ধরপ আশঙ্কা! করিবায় সঙ্গত কারণ আছে। এইঝগই 
ঠৈজ্ঞাবিক আালোচনান্ব নাথে বর্তমানে যে ধরণে বৌন-তত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনা হইডেছে ভাহার সহায়তায় অধিকারী, অনধিকানী 
নির্বিষখেষে ব্যাপক ক্ষেত্রে যোন-শিক্ষার প্রচলন সমীচীন বলিয়। 
বোধ হয় না। সাধারণ জীবন-বিজ্ঞান এবং যৌন-বিজ্ঞান সংকাস্ত 
বিভিগ্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে সকল রহশ্ত উদঘ।টিত ছই- 
স্বাছে তাহার পরিপূরক হিসাবে অথবা এই সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক 
মতবাদের যৌক্তিক! বিণ, প্রমাণ-হ্বক্ধপ যৌন ব্যাপায়ের 
স্বাতাবিক বা অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি পরিবেশন কহিলে অন্ততঃ 
বর্ত্ান অবস্থায় যৌন-বিস্ঞান জালোচনায় প্রকুত উদ্বেশ্ত সাবিত 
হইডে পারে । এই হিসাবে আলোচ্য পুস্তকখানি সন্বক্ধে ভাল-মন্দ 
উতয় দিকের কথাই বলিবার আছে। তবে বইখানির নামের সঙ্গে 
সামন্ত রক্ষা! করিয়! লেখক বিভিন্ন অধ্যায়ে যৌন-সম্পর্কিত বিভিন্ন 
বিহয়বস্ত অভি . প্রাঞ্জল ভাবে বৃকাইয়! বলিয়্াছেন। সাধারণের 
অজ্ঞাত জনেক বিষয় ইহাতে সন্গিবেশিত হইয়াছে । তত্বাস্থসদ্ধিৎন্ছ 


ণ্ত15! 
৫ 


গড 





প্রবাসী 


| নি 


মুখ পেন্টের শুনে খোঝনেরা 


শুলি বেশ নির্দেক হয়ে ৯$ছে দেখছি! 


কট]ালছ্েমিতকার জন 


১৩৫৩ 
পাঠক বইখানি পড়িয়া যৌন-সম্পর্চিত অনেক তথ্যে সন্ধান 


পাইবেন । 
জ্রীগোপালচজ্দ্র ভট্টাচার্য 


নতুন দিনের কাছিনী- দপ্তর ভট্টাচার্য । পূর্াশ। লিঃ 
পি ১৬, গণেশচজ ভিন । দ্বাম ছুই টাক।। 

নৃতন দিনের মাকুষের! সম্ভবতঃ ছুকোদল বৃত্তির ভারে অবনধিত নয় । 
বন, কজন! বা উদ্ছা সে প্রাধাতে এবুগের কাহিনীও অনুরজ্িত অয়। 
এ যুগে বাহিরের বিশ্ব গৃছের সমান! ভাঙগিয়া দবিরাছে । সুতরাং কঠিন 
বাস্তবের মুখোমুখি দাড়াইয়। জেহ প্রেম লইর! বিলীন করিবার অবসর 
জাজিকার দিনের নরনারীদের অভাজ। প্রথম খণ্ডের কয়েকটি গলে 
এমনই বাস্তশান্থগতোর পরিচয় পাওয়] যার়। সরল জাবেগবর্তিত 
প্রকাশতঙ্গী দন মনের পার্দায় আপিয়! আঘাত করে। হঙ্গিগ পুরাতন" 
অনুরাগী যনকে এই কাহিনীগুলি কতখানি অভিভূত করিবে তাহ! 
অনুখীন-নাপেক্ষ। কিন্তু দিতীর় খণ্ডের কাহিনীগুলির মধো লেখকের 
ফবি-ষন নিলিগত থাকিতে পারে নাই। প্রকৃতির সঙ্গে হিলাইয়! 
যানব-মনের আশ্চর্য বিশ্লেষণ প্রত্যেকটি কাহিনীকে রসদিক ও মধুর 
করিয়াছে। লেখকের দৃষ্টি ও জনুচুতি কাঝিক পরিবেশের সঙ্গে 
একাম্বতা লা করিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে-_বিষন্ববন্তকে অতিক্রম 
ফরিয়া লেখক বদি কাহিনীর পুরোভাগে আসিল্লা দীড়ান তো গল্পের রস 
কু হয় ফিন1। প্রশ্ন বাহাই হোক একথা! সত্য যে, গঞ্জের ঘুলা শুধু 
ঘটনাকে আশ্রয় করিয়! নছে--প্রকাশতঙ্গীও সে সূলোর অংশীদার । এই 
কাহিনীগুলি শ্বপ্ন-বিলানবর্জিত না হইলেও ভাবার সৌকুষার্ধো সাহিস্ধা- 
রসপিপাহদের চিত্তরগ্রন করিবে এ কথ! নিঃসংশয়ে হল! যায়। 





জাবণ 


নব জাতক-হছকুদার ছার! শ্ীগুরু লাইব্রেরী, ২+৪, 
ফণঞ্ালিশ সীট, কলিকাতা । মুলা ২ আনা । 
এই সংগ্রহের মধ্যে একখানি ক্ষুজ উপস্ভাস ও ঢারিটি গল্প আছে। 
গজগুনি আমাদের ভানই লাগিয়াছে। প্রত্যেকা্টর ষধ্যে টাইপ সির 
চেষ্টা প্রশংসনীয়, জীষ্য পিবেশেও ভ্কতিমত। মাই । বিশেষ কথিয়। 'ছেভ- 
মাষ্টার গল্পের ছু জালে গলী-পলিটস-অভিজ। যে চুনোপুটগুলি ধর! 
পড়ির়াঞে সেগুলির আকৃতি-প্রক্কৃতি আমর] ভাল করিয়াই জানি। কুন 
উপন্ভাসখানিয় (বড় গল্প বলাই সঙ্গত) খিবয়বন্ত নির্বধাচন ভালই 
হইয়াছে, কিন্তু ভাবার জাদষ্টতা ও প্রকাশভঙ্গীর নৈষ্ত কাহিনীটিকে 


রূসোদ্ধীণণ হইতে হেয় নাই। 
ভ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


নবীনচশ্ত্র জন্মশতবাধিক-স্মৃতি-তর্পণ-_১ষ ভাগ 
প্রামবাসী প্রবস্ধাবলী চতুর্থ খ্ড)। ড্র বজ্র বিষল চৌধুরী সম্পা দিত। 
কলিকাতা, ১৩৫। পৃ. ১৩৯। যুলা ১২ 
জালোচা পুস্তকথানি সময়োপযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে 
নবীনচশ্ত্রের অনেকগুলি অপ্রকাশিত রচনা! সংগৃহীত হইয়াছে, এজন 
সম্পান্ছক আমাদের কৃতজত| দাবি করিতে পায়েন। 


এই পুস্তকে নবীনচ্ত সম্বন্ধে যে-সমন্ত প্রবন্ধ সনজিবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে. 


কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক ডষ্টর হুকুষার সেনের “নবীনচন্দরের 
পলাশির ঘুন্ধ প্রবন্কাট ইহার গুণাপকর্ষণ করিয়্াছে। ইহা! আলোঙ্গ 
পুস্তকে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। সুকুদারবাবু তাহার প্রবন্ধের 
হুচনায় লিখিতেছেন £-_ 

শ্নবীনচঙ্র সেনের পলাশিয় যুদ্ধ ১৮৭৫ শ্রীষ্টাকে প্রকাশিত বলিরা 
উল্লিখিত হইয়! থাকে । আসলে ই! ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব হইবে। কাবাটি 
বিস্তানাগরকে উৎসর্গ কর! হইয়াছিল। উৎসর্গপঞ্জের শেষে তারিখ পাই 
১২৮২ সালের মাঘ নাসের । হুতরাং ইহা! ১৮৭৬ ই্রষ্টাবের জানুয়ারি- 
ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।” (পৃ. ১১৮) 

লেখক বাহ! বলিতেছেন, তাহ! সতা নহে । নবীনচন্্রের 'পলা শিপ 
ধুদ্ধে'র প্রথম সংস্করণের পুস্তকের উৎদর্গপত্রের তারিখ-_“১ল! বৈশাখ 
১২৮২" (অর্থাৎ এপ্রিল ১৮৭৫), অথচ ডক্টর সেন বলিতেছেন-_যাষ, 
১২৮২ (ইং ১৮৭৬ ) | প্রথম সংস্করণের পুস্তক ন! দেখার ফলেই “পলাশির 
যুদ্ধের প্রকাশকাল নন্বদ্ধে লেখক এইরাপ মারাত্মক ভুল করিয়! বসিয়।- 
ছেন ! 'পলাশির বুদ্ধ' বদি ১২৮২ সালের যাথ মানে (ইং ১৮৭৬) 
প্রকাশিত হইত, তাহ! হইলে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা! ১২৮২ সালের 


বি রর নি 


নো মাসের “জাধাদর্শনে', আবাঢ় মাসের 'জানাদুরে' ও কার্ছিক জাসের 
'বহর্শনে'--অর্থাং পুত্তক: প্রকাশের অনেক পূর্বেই--কেফন কঙির! 
প্রকাশিত হুর? গরবণমেন্টের বেল লাইব্রেসিও “পলাশির হুদ্ধে'র 
প্রকাশকাল--১৫ এশ্রিল ১৮৭৫ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

সুকুমার বাবুর প্রবন্ধের অন্ত্ও তারিখের প্রতি উদ্ধাসীভ লক্ষ 
করিয়াছি; তিনি লিখিয়াছেন ১ “হেসচন্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভায়তসঙ্গীঙ 
কবিতায় (১৮৬৯ ) দেশ-প্রেষের টদ্ধীপন! অলিয়। উঠিল।” আমর! 
জানি, হেষচঙ্গের প্ভারতসঙ্গীত" ৭ শ্রাবণ ১২৭৭ ( অর্থাৎ ১৯৭০) 
ভারিখের 'এডুকেশন গ্রেজেটে' প্রথম প্রকাশিত হয় ও এ বংসরেই 
প্রকাশিত ১ম ভাগ 'কবিভীবলী'তে সন্নিবিষ্ট হয়। 

পুস্তকে নবীনচজ্রের চির ছুইখানি জাশাহুরপ সুজিত হয় নাই। 
বুজাকর-প্রমাদেরও প্রাচ্য আছে । 

নবীসচন্ত্র সম্বন্ধে যে কটি প্রবন্ধ পুস্তকে মুজিত হইয়াছে তবধ্যে 


অধিকাংশই হুলিখিত। 
জীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালচক্র--জজাশুতোষ মুখোপাধ্যায় হিনুস্বান বুক 
ডিপো, ১২, বঞ্ধিম চ্যাটার্জি ্ীট, কলিকাতা! । ২১+ পৃ, মৃল্য--. 
কিন টাক! । 
আলোচ্য উপন্াসখানিকে 'উদয়ের পথে'র স-গোন্র বল! যাইতে 
পাঁরে। চরিজ্র-অন্কন, সংলাপ, স্পষ্টবাদিতা, কাঞ্চন-কৌলীতকে 
আমর্শবাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন কর! প্রভৃতি যে সফল গুণে 
উ্য়ের পথে' সাধারণের কাছে সমাদর লাত করিয়াছে-_-সেই 
সকল গুণের জন্ুবৃত্তি আলোচ্য উপন্তাসটিকে উপভোগ্য ঝরি- 
স্াছে। কাহিনীর দিক দিয়া গ্রস্থখানি চিত্ভাকর্ধক হইয়াছে । নিজের 
মুন্সীয়ান! দেখাইতে গিয়৷ লেখক মাঝে মাঝে যে নাতিদীর্ঘ বন্তৃত! 
দিয়াছেন তাহাতে কাহিনীয় স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত এং রস ও প্রসাহ- 
গণ কিছু ক্ষু€ হইয়াছে। বানান সম্বন্ধে, লেখক সর্বদ! সতর্ক নন-. 
যেষন--“দারিত্র, স্বাতত', “ভাণ'--ইত্যাদি । মাকে মাঝে উত্তট 
বাক্যাংশও চোখে পড়ে--যেছন পার্থর লঙ্ব। চওড়া স্বাস্থা'--৬৮ পৃ.। 
শ্রীভারাপন রাহা! 
ধন-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা প্রণারারণচন্জ সমাধা, 
এষ, এ। গোল্ড কুইন এণ্ড ফোং লিঃ, কলেজ স্ত্রী মার্কেট, কলিকাতা, 
পা ৪৭ হুদা 





কোঠা প্রস্তুত হয় 
ফল বিচারের জন্ত মাত্র ২. লওয়া হয়। জ্যোতিষশাগ্র যে কত বড় সত) তাহ। প্রমাণ করিবার জন্ত এত স্থল্প 


পারিশ্রষিকে জনসাধারণকে ভ্ুবিধা দেওয়া হ্টতেছে। ইতিমধ্যে এক লক্ষ কো্ঠীর অর্ডার হইয়াছে । আপনার 
জন্মসময় ঠিক থাকিলে ফল শতকরা একশোটাই মিলিবার গ্যারা্টি দেওয়া হয়। না মিপিলে টাকা অবশ্ত ফেরৎ 


পাইবেন। আজই জক্স-সময়-তারিখ-স্থান পাঠান। 


সম্পূর্ণ অভিনব বিজ্ঞানসম্মত অব্যর্থ প্রথা । সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধিপ্রাপ্ত 


জ্যোতিষী ও তামিক অধ্যাপক এন. চক্রবস্তাঁ, এম.এ. পি-এচ.ভি. (পিএল.ডি ), সিদ্ধান্তজ্যোভতিধিদ, রাজবৈস্ত, 
৬৬ নং দির্জাপুস্র ক্রীট, কলিকাত]। [অঙ্গান্ত ফিঃ_হাত দেখা বা! কোঠীবিচার-_সাধারণ ৪ বিস্তৃত ১৬২ বিশেষ 
৬৪২০. কোটী বা! কালি হিয়া হাছ্ছের স্পষ্ট ছাপ (বরন সহ) পাঠান। বিচার ভিঃ নি তি যোটক বিচার বা 


প্রশ্ন গণনা (প্রতি প্রশ্ন) ৪২ বর্ষকল---১২৮০২ টাকা! । ] 


ঝ 


নই জে পুত্তিকার স্বশটি অবযায়ে রেখক সরল ভাবায় অর্থনীতির 
সুজ দুজগুলি আলোচন! করিয়াছেন । ধন উৎপাদনের সংজ্ঞা! ও লৃত্গুলি, 
হাজার ও মূলনীতি, জাতীয় সম্পদ এবং অন্ভান্ত সমাজ-বিজ্ঞানের মহিত 
-“ধন-বিজঞানের সন ্রস্থৃতি বিষয় তর বিভতার্থানের উপযোগী করিরা লেখা 
হইকাছে। বড়ই ছ%খয় বিষয় এই যে, বঙ্গ ভাব! নানাদিকে সনৃদ্ধিশালী 
হইলেও সাহিত্যের এই শাখা আজও বথেষ্ট পুষ্ট হয় নাই। বলিতে কি, 
ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কলেজে পড়াইবার মত একখানি বইও আজ পর্যন্ত 
যাংল! ভাবার লেখ হয় নাই, হদিও হিন্দী ভাবায় এরপ করেকখানি পুস্তক 
বিশিষ্ট লেখকগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। অবগ্ত ইহার প্রধান কারণ 
এই ষে, কলিকাত। বিশ্ববিস্ভীল় এখন পরাস্ত মাতৃভাষাকে প্রবেশিক! 
পরীক্ষার উদ্দে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রতিঠিত করেন নাই। ভারতে ঝন্ঠাক 
বিশ্ববিভঞালয় এ বিষয়ে আমাদিগকে পিছনে ফেলিয] ব।ইতেছে। 
ধনবিজ্ঞান ইংরেজী ভাষায় যাঁধামে না পড়িয়া! মাতৃহাবায় সাহায্যে 
শিক্ষ। করিলে অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে জ্ঞান ল!ত হইবে এ কথ! বলাই 
- স্বাছল্য। আলোচ্য পুণ্তক এ বিষয়ে প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ সহায়ক 
হুইবে। ছাজসমাজে এই পুন্বকের বহুল প্রচার হইবে । 
শ্রীঅনাথবন্ধ দত্ত 
এই বিংশ শতাব্দী_ জন্রযর্ষার গোস্বামী । আতশু- 
ভোহ লাইবেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিহাতা। মৃল্য ১*। 
এই লামার, একোপ্লেন ও রেডিও টেলিগ্রাফের বুগে পৃথিবীর 


পুস্তকের দৌঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। 


ফোন দেশই. আজ একক, ও বিচ্ছিন্ন ভীবে থাকিতে পাবে ন।। 
জগ্গতের এক প্রান্তে ফোন দ্বাজনৈতিক ব! অর্থটনভিক খিগ্লব 
উপস্থিত হইলে সার! পৃথিবীতে ভাহাৰ প্রতিকিয়ার 'আগ্দোলন 
অদ্ভূত হইবে। বিগত ত্বিষ্তীয় অহাযুদ্ধও এই সকল বিশ্লাবের 
প্রতিক্রিয়ান্বরপ আন্মপ্রকাশ কৰিয়া আজিকার ছুনিয়ার চেহার! 
সম্পূর্ণ বদলাইয়! দিয়াছে । এইজন্ হাজনীতি-বিষয়ক একটা! 
মোটামুটি ভ্ঞান কিশোরদের শিক্ষায় অপরিছার্ধয অঙ্গ বল! যাইতে 
পাবে। শ্রীদুক্ত যোগেশচন্জর বাগলের 'জগৎ কে'ন্‌ পথে' (৫ম সং) 
ইতিপূর্বে প্রমাণ করিয়াছে বে, জগতের প্রধান দেশগুলির প্রধান 
প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাগুলি সহজবোধ্য ভাবে ছেলেদের জন্য 
লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার অংদর হইবে। এই পুস্তকেও 
্রন্থকার সেই পথ অন্থন্ণ করিয়া কয়েকটি জুচিদ্তিত অধ্যায়ে বিংশ 


' শতাঙ্ধীর জগতের বর্তমান প্রতিকৃতি ও পরিস্থিতি সম্দ্ধে একটি 


স্থল খসড়া দিতে চেষ্ট1 করিয়াছেন । সহঙ্গ সবল ভাবা! ও বর্ণনা- 
ভক্গীর গুণে বইটি গল্পের যত শুখপাঠায হইয়াছে । গান্ধী, প্রালিন, 
কজভেন্ট, চিয়াং কাইশেক, হিরোহিতো, মুসোলিনী ও হিটলায়ের 
কয়েকখানি শ্ুন্দর প্রতিলিপি ও সুন্দর ছাপ! কাগজ বাধাই 


শ্ীবিজয়েন্্রকৃফক শীল 


দেশ-বিদেশের কথা 


সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন 

গত ১৪ই লোষ্ট ঝাকুড়া, তিলুডিতে সেনভূম সাহিত্য স্মেলনের প্রথম 
অধিবেশন শ্রীবু্ত হুধাংপুকুষার রায় (চীধুরীর সভাপতিত্বে সু, ভাবে 
সম্পন্ন হুইর গরিয্ান্ছে। কথা-সাহিতিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধায় 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। "্মধুহুদন* মণ্ডপ ও বিভিন্ন তোরণসমূহ 
সন্মেলনের সৌঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাংলার ভি ভিন্ন জেলা! হইতে 
সমাগত সাহিতাক ও সাহিত্যানুযাগীদের সহযোগিতার অনুষ্ঠ। নট বিশেষ 
সাঁকল্যমণ্ডিত হুইনাছিল। জম্প্রতি সেনফূমে সেনভূষ সাহ্ত্য-পরিহদ্‌ 
নামে একট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়ছে। 


।ভাতারের7 বলেত 
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মে ৪ 


মালে 


বাকুড়া নিখিল-বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মেলন 


বিগত ১১ই ও ১২ জোষ্ঠ তারিখে বীকুড়ায় চণ্তীদাস চি্-বনি হলে 
নিখিল বঙ্গীর প্রেস রিপোর্টার্স সম্মেলনের প্রথম অধিষেশন হইপ্স! 
গলিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারাগতি সাষন্ত অস্কার্থদা সমিতির সভাপতির পন্গে 
বৃত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের মুল সভাপতি "দৈনিক কৃষক' পত্রিকার 
সম্পাদক প্রীধুক্ত.বিজ্য়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাবণাট বেশ সুচিত্তিত 
ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। 






আদ উনি ও বত ৩৬২ 





স্বাবন ও প্রকাশক ; জীমিবারণচজ হাল, প্রধাণণী প্রেল, ১২০1২ আপার লারকুলায় রোড, কলিকাতা । 


শ্ীরাধা 
প্রবাসী পরেন, কলিকতি। শ্রনিশপকুষার মজুনদার 
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টেক্সাস &েঁটে অপরিক্রত তৈল হইতে সিশথেটিক রবার তৈরি করিবার যঙ্ধের কতকগুলি 31৮৮ বুর্ান্ 





আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি তৈল-কোম্পানীতে, কতকঞচলি অডুত আকারের টা 
এখলিতে পরিক্রত তৈল সঞ্চিত রাখ! হয় 





“সত্যহ্‌ শিবহ্‌ দুক্মরম 
মায়মাত্ব! বলহ্ধীনেন লন্যঃ” 


০৪ .৩৩সশ স্তাঙ্গ ) 


আস আহ | 


সভ্ঞাড্রে১ ১৩০০০ 


( 2 সহচ্থা 


রবীন্জ্নাথ 
রবীন্পনাথের তিরোধানের পর পাঁচ বংসর কাটিয়! গিয়াছে। 
বাংলা ও বাণ্ডালী ভারতের শীর্ষে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল 
সেখানে কেবলমাত্র তাহার শুর্ত আসন পড়িয়া আছে, সে 
আসনে বসিবার যোগ্য বাক্তি কত শতান্ষী পরে আসিবে 
জানি না। ঘে উন্নতশির জ্যোতির্ময় দিব্যকাত্তি মহাপুরুষ 
বাঙালীর গৌরব, মান, সম্রম, বিস্কাবুদ্ধির রত্ধোক্ছল আধার 
ছিলেন, তাহার লোকাস্তর গমনের পর জাজ এ দেশের জম- 
সাধারণ সত্য সত্যই “গত গৌরব, হত আসন,. নত মন্তক 
লাঙধে”, জগতে তাহার আত্মগরিষা বা শ্লাঘায় কারণ আর 
কিছুই মাই। জহ্গ বাঙালী স্বল্পতার অভিশাপে অভিশা, 
সফল দিকেই তাহার পু'ছি কমিয়। গিরাছে। বাংলাদেশ 
এখন যেকিয় ও কাফির লীলাতুমি | 
রবীশ্রনাথের স্বতিরক্ষার জ্ত আবেদন-নিবেদন চলিতেছে। 
স্বতিরক্ষার প্রয়োজন আর যাহার ফউক রবীজনাথের নছে। 
সাহিত্যে, দর্শনে, . না্ট্ে, দঈীতে, ললিতকলায় এবং মানব 
সমাস সংক্কতিয় জীবনয় প্রধাহে তাহার অন্থপম শত- 
সুখী প্রতিক্চা যে লৃতন ' জীবনের বিশাল, উৎস যোগ করিম! 
দিয়াছে তাহার খরশ্রোত বাঙালী ও বাংলা ভাষা! যত দিন 


জাছে তত দ্বিন থাঁকিবেই | আমাদের চেষ্টিত থাকা উচিত . 


সেই প্রবাহ্পথ সরল রাখিতে, উৎসে পক্কোদ্ধার় করিয়া, 

আবর্জন। দুর করিয়! নিজেদে় প্রগতির পথ রুক্ত-রাখিতে ৷ 
প্রগতির পথে স্ববীজনাখের মূলমন্ত্র ছিল শিক্ষা। তাহা 

অটুট শিশ্বাস ছিল যে এ মন্ত্েই ভ্াতির মধ্যে মবর্জীবন-মষ- 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


ছিলেন বে এঁ শিক্ষার বলে বলীয়ান হুইয়াই পাচ্চান্য জগং 
তাঙার আহিম অন্ধকার ও অসভ্যতা দুর করিয়া সংস্কতিন্ব 
পথে উক্কাবেগে অগ্রসয় হইতে সমর্ধ হইয়াছে এ্রবং 
তিনি বুবিয়াছিলেদ যে রুশ দেশবাসী তাহাদের তমসাচ্ষ 
ভবিস্তংকে জ্যোতির্থর করিতে চেটিত এ এক ই$ মন্ত্রের বলে। 
তাহার নিজের পিতৃভুমির জন শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রয়োজন 
কতটা সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ভাবেই “রাশিয়ায় চিঠি”তে 
লিখিয়াছিলেন ঃ 

“আমার মত এই যে, ভারতবর্ষে বুকের উপর যত কিছু 
হঃখ আজ অঅ্রতেদী হয়ে দাড়িয়ে আছে ভার একটিমাজ ভিডি 
হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিতেদ, বর্ম বিদ্বোধ, কর্মবড়তা, আক 
দৌরধল্য সমস্তই আকড়ে আছে এই শিক্ষার-অভাবকে |” .. 

ইউরোপীয়দিগের উ্নতিঘ সম্পর্কে এখানেই তিনি বলিয়া" 
ছেন ঃ ক -৬ 

“ওরা একছিন ডাইনী ব'লে দির্পরাধাকে পুদ্ধিক্বেছে, 
পাপিষ্ঠ ব'লে বৈজ্ানিককে যেয়েছে, ধর্মমতের স্বাতজাকে অতি 
রাষাবিক্ষারকে খর্ব ক'রে রেখেছে এ ছাড়! কত অন্বতা কত . 
মতা কত কদাচার মধাযুগের ইতিহাল থেকে তার জালিফা! 
শপাকষান্ন করে তোলা যায়-_-এ লমন্ত চুয্ হ'ল ফীকয়ে? . 


, সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয় নি, একটি মাত্র শত -ওষেন্ 


এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা ৷” করাতে 
“জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই: বেশে . 
স্বাইশক্তিকে নর্ধলাধারণের ইচ্ছা! ও. চেষ্টার লক্গে মুক্ত ক'রে 
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দিয়েছে, দেশের অর্থ উৎপালে শ।স্কক্ষ ৯ ৯০. ... 
হুলেছে বান দু প্রবল বেগে এই শিক্ষা অ্রসর কাছে 
ঘিয়ে বর্ষাগ্ততার প্রবল বোঝা থেফে দেশকে রুক্ত করবার পথে 
চলেছে। “তাত শুধুই ঘুমায়ে স্ব । কেননা ঘরে আলো 
আনতে দেওয়। হয় নি, ষে আলোতে আজকের পৃথিবী ছেগে, 
সেই শিক্ষায় জালে ভায়তের রুদ্ধঘ্বায়ের বাইকে ।” 

শিক্ষায় অভাবে চীন দেশের কি হইয়াছিল লে বিষয়ে তিনি 
যাহা লিখিয়া গিম্বাছেন, তাহা যেন আন্বকার ভারতের জাসন্ব 
লমস্ায় ছবি ; 

*সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের 
জনসাধাহণের যধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি ব্যক্তিগত ক্ষমতা! 
প্রাপ্তির ছনাশাস্ব দেখানে কয়েক জন লুষ্ধ লোকের হানাহানি 
কাটাকাটির ঘুণিপাক। শিক্ষার জোরে যেখানে লাধারণ 
লোকের মধ্যে স্বাধিকান়্বোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী 
ঘা বিদেশী ছরাকাজ্জীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে 
কিসে। লে অবস্থায় তার! ক্ষমতালোলুপের স্বার্থ-সাধনের 
উপকল্ণ মাত্র হয়ে থাকে । তুমি তোষার দেশকে ধনীর উপ- 
ফরণশাগ্রত্ত বলে জাক্ষেপ করেছিলে সেই পরের উপফয়ণ- 
দশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না ধারা মূঢ়। বার! কাপুরুষ, 
ভাগ্যের বৃখপ্রত্যাণী, যার! আত্বমকর্তখে আন্থাবান নয় |” 

রধীন্নাথেক চেষ্টা লেখনীবন্ধ হইয়া থাকে নাই ইহা! সর্বজন- 
বিছিত। অনেক আশা, জনেক আকাঙ্ষ! মনে লইয়া তিনি 
শান্তিনিকেতনে বিভ!-আয়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিশ্ব- 
মানবের নিকট প্রন্কত শিক্ষার ব্যবস্থার একটি বাস্তব পরিচয় 
দিবার জঙ্ & শিক্ষা-আন্মতন বর্ধিত করিয়া, বিশ্বভারতী বিশ্ব- 
বিজ্যালয়ের স্থাপন! করিয়া, তাহার পুষ্টি এবং সংস্থানের জন্য 
সাহার শেষর্জীবনের শক্তিসামর্ধ্য কি ভাবে তিনি উৎসর্গ করিয়া 
গিয়্াছেন তাহা! কাহারও অবিদিত নহে । আমাদের দেশের 
অশিক্ষিত, রোগকিঠ, খণভারপ্রপীতিত কৃষকের দৈনন্দিন ছুঃখময় 
: জীবনের. লহিত াছার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তাঙাদেরই 
উন্নতি ফষামনায় তিমি নিকেতনের স্থাপনা করেন । তাহার 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই ছই প্রতিষ্ঠানের জজ চিন্তিত 
ও বান্ত ছিলেন এবং এই ছুই শিক্ষাকেজ্রের উন্নতিকল্পে তিনি 
-ডাহাক়্: শক্তিসামর্ধ্যের শেষদীম। পর্যপ্ত চে্টিত ছিলেন ইহাও 
সকলেই জানে। 

অণএব ঘছগি তাহার স্বতিরক্ষা! অর্থে তাহার আদর্শ 
উদ্ধল এবং তাহার ফীঁতি অন্লান রাখাই যুঝায, তবে ভারতের 
জমসাবারণের উচিত প্রথমে & ছুই প্রতিষ্ঠানের জীর্দ-সংক্ার, 
গ্র্ছধি এখং সংরক্ষণ | জীর্দ-সংস্কান্ন অর্থে. এখাদে ইট-পাথর 
চশ-সিষেন্টের কথ! বল! হইতেছে না। উহার অর্থ ছুই 
_ প্রতিষ্ঠানে পরিচালবায় দোষে ব1 অভাবে যে সফল আবর্তন! 
অধিষ্ব! উহাদেস্ ক্ষদে অচল কিয়! আনিতেছে এবং খরমটি 
অন্যক্ষের অভাখে এ শিক্ষানতনগুলিন্ব কার্ধকমের মধ্য বে 


পি সী শশ্পিতগয উপর 
হইয়াছে, তাহাক্ব সংক্কায়। ইংয়জৌতে প্রবাছ আছে, শু 
লন্মার্জনীতে পরিফ,তি সম্পূর্ণ হয়।  বিশ্বভারতীতে অর্থের 
অভাব নিষারুণ সম্দেছ দাই এবং অর্থের অভ্ভাবে 'রবীন্রনাথ 
উপযুক্ত শিক্ষক ও সহকর্মী রাখিতে পারেন দাই ইহাও লত্য। 
বিশ্বভারতী ও নিকেতনের অভ্াৰ পুরণের পক্ষে তেয়ো! বা 
চৌদ্ধ লক্ষ টাক! ঘথে& নহে ইহাও বলা বাহল্য। কিন্ত 
উপযুক্ত পরিচালনার বাবস্থা! না হইলে উহার বশ গুণ টাকাও 
যথে& হইবে না এবং আন্ত দিকে সম্ধাগ রক্ষক-সন্কার 
তত্বাবধানে উপযুক্ত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নূতন উ্ভমে রবীন্গ- 
মাথের জাদর্শকে বূর্ত ও জাগ্রত করিতে প্রব্ত হইলে যে 
টাকা উঠিয়াছে তাছা কার্ধারত্তের পক্ষে হথে&। আমাদের 
মনে হয় এখন এফথ| বলিবায় সময় আসিয়াছে যে স্বৃতিরক্ষা 
তহবিলের চাকা কি কাঞ্জে লাগান হইবে, তাহার রক্ষক-সভায় 
( ইষ্টিবোর্ড ) ধাকিবেদ কে কে এবং তাহারা অধাক্ষ নিয়োগ 
করিবেন কি ভাবে । আমাদের বিশ্বাস আছে যে এ বিষয়ে 
স্পষ্টভাবে ঘোষণ! করিলে ভারতের জনসাধারণ যথাসাধ্য অর্থ 
ঘ্বানে কাপ্পশ্য করিবে না! 





লীগ ও কংগ্রেস 


লীগ মন্ত্রীমিশনের মূল প্রত্তাধ এবং অগ্তর্বতাঁকালীন 
সরকার সম্পর্ধায় প্রন্তাব এই ছুইকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । 
প্রত্যাখ্যানের সন্ভায় ধরবং তাহার পরে নান! প্রকার গরম-গরম 
বন্তৃতা-টচ্ছাস ও বাহ্বাক্ফো্ট হইয়াছে। সকলের ভিতয়েই 
এক অসারত| ও অবান্তবতার পরিচয় পাওয়। যায়। এই সকল 
অনুযোগ অভিযোগ এবং অভিনয়ের ভিতরে যে দূল উদ্দেঞ্ রহি- 
যাছে তাহা অতি নুন্প& । লর্ড কার্জনের সান্রাব্যবাদ প্রতিষ্ঠার 
পর হইতে আজ প্রায় অর্থশতাৰী যাবৎ এক শ্রেনীর লোক 
বিনা পরিশ্রমে, বিন! ত্যাগে বা চেষ্টার। কেবলমাত্র ভারতের 
স্বাতন্্র ও জ্বাতীয়তাবাদেয় প্রতিকূল আচরণ করিয়।, পরের 
অধ্জিত ধন ও অধিকারের গরিষ্ঠ অংশ অন্তায় ভাষে পাইয়া 
জালিয়াছে। লীগের লালন-পালন ও পোষণ এঁ সাত্রাজ্য- 
বাদীর হত্তেই হইয়াছে এবং বিধেলী সাত্রান্থ্বা্দীর তেঙ্নীতি 
অহুসায়ে লীগকে এ দেশের শাষক ও শোষকবর্গ পো্পুরর 
স্ধপেই গ্রহণ ফর্িয়াছিল। ছঃখের বিষয় এই যে, কংঞ্েস 
একাধিকবার এই পোষ্পুত্রের অন্ভায় আহ্বারে, প্রত্যক্ষ ব! 
পয়োক্ষ ভাবে সায় দিয়াছে । ফলে লীগ জমেই পুষ্ট হইয়াছে 
এবং তাহার অন্য অধিকার সির সফল তাহার লাললাও 
সীমাহীন হুইয়! পড়িয্াছে। 

* সাহ্রান্যবাদ আজ পাট গুটাইতেছে, ভুতগ্াং লীগ এখন 
ঘ্যত্ত হইয়া! উঠিয়াছে তাহার অভায অবিকারগুলি কায়েম 
স্বাধিযার চেষ্টায় । তাহার পিছনে রহিয়াছে ভাবতেন শোষকবর্গ 
এবং তাহাদের সহায়ক ভ্রিটশ লাত্রাজ্যবাী ঘাকর্মচান্থীর় " 


জল । মাঝে সে হল নিষ্বাশ হইয়া পড়ে বর্ী-িশবদের শষ 
পরদ্তাবে। : তাহাক়্ পথ শেষ চেষ্টা চলে-_মন্ত্রী-দিশদের অন- 
ভিজতায় অব্ষাশে-_-অন্বর্ধর্াঁকালীন সরকার গঠন সম্পর্কিত 
চক্রান্তে । কংগ্রেস সে ফাদে পড়িতে অন্থীকায় করায় লীগ- 
হল ও তাহাদের পোষকগণ উৎকুল্প হুইয়া উঠে। কেননা, 
চক্রান্তে ঠিক হইয়াছিল যে বঙ্গি কংগ্রেস ফাদে পড়ে উত্তব. কথা, 
ফেনমা, তাছা হইলে সে নিজ্ষের গলায় নিজেই ফাস পতিষ়্া 
আসিবে । যঙ্গি সে আসিতে অন্ীকার করে তবে তাহাকে 
পুনর্ধার ঘনবাপে পাঠাইয়া পূর্থবৎ শোষক-তোষকের রাময়াজস্ব 
কায়েম থাকিবে । মন্ত্রী-দিশনের দল ক্কাকি ধরিয়া ফেলায় সে 
আশাও ব্যর্থ হইল। বাকী রহিল বাহ্বাক্ফো্ট এবং জেশে 
মাতভ্তায়ের বনতা বহাইবার ভয় প্রর্শন । 


কংগ্রেলের সন্দুখে অত্যন্ত ছরহ দীর্ঘ পথ রহিয়াছে । বে 
ভাবে এদেশ আছ পচিশ বংসর যাবৎ শাসিত হইয়াছে তাহাতে 
সবার চালনার অন্তরায় প্রতিপদেই ভুটিবে। ঘুষ, অত্যাচার 
অনাচার ও দমনমমীতি যে দেশে এত দিন নিধিবাদে চলিয়াছে, 
সে দেশের শাসন ও রা$ পরিচালনা সাধারণ ভাবেই অতি 
কঠিন । উপয়স্ধ এক হল লোক যদি সঙ্ঘবন্ধ ভাবে অরাজকতা 
করিবার চেষ্টা করে তবে অবস্থা কঠিনতর হইতে পারে ।. কিন্ত 
কংগ্রেসকে এই অগ্রি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেই হুইযে নহিলে 
জাতীরতাবাদেয় ও শ্বাতস্ত্রোর সকল সিদ্ধান্ত ও সমস্ত জাশা- 
ভরস৷ চিরদিনের মত জঙাগ্রলি দিতে হইবে । জগতের অধি- 
কাংশ দেশ বিগত ছুই দশকের মধ্য যে পরীক্ষার ভিতয় দিয়া 
গিয়াছে তাহার তৃলনায় ভারতে কিছুই হয় নাই। ক্ৃতগ়্াং 
এই পরীক্ষা আমাদের স্বাধীনতার যোগ্যতার পরীক্ষা বলিয়াই 
গ্রহণ করিতে ছইবে। কিন্ত নিশ্চে্ হুইয়] দিবাশ্বপ্রে দিন 
কার্টাইলে সর্ধনাশ অনিবার্ধ। 


কংগ্রেস দেশের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম এবিষয়ে লঙ্গেহেয় 
অবকাশ নাই । কেননা, ১৯৪২ পালের ভারতের নেতৃহীন 
জনতা কংগ্রেসের উপর তাহাদের যে আস্থা ও বিশ্বাসের 
পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে বছ হুর দেশের চিন্তাশীল সমাজেও 
এযেশ সন্বঘে ধান্নণা পরিবর্তিত হয়। আজ নেতৃবর্গের 
উপস্থিতিতে তাহান্না সে আস্থা আও অটল ভাবে রাখিতে 
পান্ধিবে তাহাতে সঙ্গেহ লাই । সমস্ত ম্নেশের শতকরা ৮০জন 
যি কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস জল রাখিয়া ছূর্গম পথে 
চলিতে প্রস্তুত থাকে তবে ক্ষমতা সন্বত্ধে সন্গেহেম় অবকাশ 
কোথায় ? কংগ্রেসের মতি অহিংসায় ভিত্তির উপয় 
স্থাপিত, সুতয়াং অত্যাচার বা অরাহ্গকতা টির মূলে অভ 
পক্ষেই যোল জানা হাত থাকিতে বাধ্য । এখন সমস্কা 


এই থে এঁকপ অবস্থার সন্ধুর্খীন হইলে কংগ্রেসের কর্তধ্য কি?" 


দেশ-শাসম ও বিছ্বেশী-বিদায় এখন ছইই এক হইয়া দাড়াই- 
ভেছে, কেননা দেশ-শাসনে স্কতকার্ধ না হইলে বিদেশী বিদায় 


_ ববি গলন্-ধাংলার বাজেট 








লইবে মা । জী জেজাটি নিজের জাবাত নিইতির হতে 
রাজদণ্ড থাকিয়াই ধাইবে। 


বাংলার বাজেট 


বাংলার মৃতন মন্ত্রিষগুল কার্ধভার গ্রহণ করিয়া প্রথম 
বাছ্েট পেশ করিয়াছেন । উহা! লইয়া ব্যবশ্বা-পন্ধিষষ্ে 
আলোচনা চলিতেছে । বাজেট খাহায়া রচনা কনিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে দৃতন লোক হয়ত অনেকে আছেন, কিছু হস 
হিসাবে উহা একই | ইংরেজ-ভোট্ের সহায়তায় যে-লীগ দল. 
বাংলার রাঙস্ব লইয়! এত ছিন চূক়ান্ত বেছিসাবের পরিচয় ছিয়া- 
ছেন, বর্তমান বাজেটেও তাহারই নুস্প& ছাপ ঘ্বহিয়াছে। 
অনাবস্তক বায় বৃদ্ধি, অবথ! নৃতন ব্যয়ের ব্যবস্থা, ব্যয় সঞ্কোচে 
অনিচ্ছা! এবারকার বাজেটেরও প্রধান লক্ষণ । অবিষত্ধ এবার 
প্রদেশের উন্নতিসাধনের নামে সাড়ে দশ কোটি টাকা বয়ান 
কর! হইয়াছে এবং যে ভাবে উহ ব্যয়ের ছিসাব ধরা হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয় উহার অধিকাংশ অর্থেরই পূর্থবৎ অসম্যর 
এবং অপচয় ঘটিবে। 


কয়েক বংসর ঘাবং বাংলার বাজেটে ঘাটতির বহর 


. দেখিয়া লোকের ধারণ! হইয়াছে বাংল! বুঝি ছেউলিয়া দেশ 


এবারও বখান্বীতি দশ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে । যে 
প্রদেশে প্রতি ঘৎসন্ঘ উ্ভ রাজস্ব থাকার কথা, বেখানে কর- 
ভার অনেক কমান সম্ভব, যেখানে সেল্স-্যান্সের ভায় 
বিরক্তিকর এবং উৎপীড়নবূলক ট্যাজ অনায়াসে ভুলিয়া দেওয়া 
যায়, সেখানে লীগ সিভিলিয়ান হাতসাফাইরের ফলে বাংলা 
দেশ চিরদারিপ্র্যে তৃগিয়াছে, প্রতি বংসর বিরাট ঘাটতি 
বোবা হাড়ে লইয়া অনাবর্তক করের টাকা গশিয়া! দেওয্বাই 
ভাঙার নিয়তি.। 

এবারকার রাম জানার হইবে ওহ কোট এবং ফে- 
শালনে বায় হইবে ৪২ কোটি টাকা । বার়বরাদ্েন্র মধ্যে 
সিভিল সাল্লীই প্রভৃতি সাময়িক বিভাগ ও চালের কাগ্সবারে 
লোকসান প্রভৃতি বাবন্গ ১০ কোটি টাকা ধরা আছে । স্ৃতক্বাং 
স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব উপ-বিভাগ ও সরকারী অব্যবসায় 
উঠিয়! গেলে পুলিস প্রত্ৃতি বিভাগে অসম্ভব ব্য়ন্বদ্ধি লন্ত্েঙ 
ঘাংলার আয়ব্যর সমান সমান হইবে । এই ব্যযবরান্ধের 
মধ্যে মাগ পি-ভাতার অঙ্ক কম বিয়া নয় (স্বাভাবিক অবস্থায় 
এই সব লামরিক ভাতা এবং অধিক কলল বৃদ্ধির দানে স্কছি 
বিস্তাঙের অপচন় গ্রতৃতি বন্ধ হইলে প্রতি বংসর বাংলায় প্রচুর 
অর্থ উ্ভ থাকিবে । . সেলস্-ট্যান্ তুলিয়া দিলেও বেী টাকা 
থাকিবে । | 

অনাবগত ব্যর কি ভাবে করা হইতেছে তাহার কিছু কিছু 
নিদর্শন দেওয়া গেল। প্রথমেই ধস্মিতে হয় গবর্ণরেপ্র খরচ । 
একটি মাজ গোকের হত এই বিপুল বায় ছি বেশ ঘহদ 


৪৫২ 


করিতে পানে না, কয়! উচিতও নয়। প্রতি বংলর গবর্ণরেনর 
জ্বন্ত যে লব ব্যরবন্বান্ধ ফর! হয় তার অনেকগুলি অনাব্ডক 
লিসা! বুঝা! গেলেও উহার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া তো দুরের 
কথা, প্গিযদের সন্ভায় এ লম্বদ্ধে প্রশ্ন ক্গিবার অধিকার 
পর্যত্ত লঙ্ষতদের মাই । গবর্ণরের ব্যয়ের নমুদা দিয়ে হেওত! 
গেল : 
বেতন ১৯২০১০০০৬ 
গ্কাতা ২১০০০ 
মিলিটান্বী লেকেটানীয় দপ্তর-_( ১জন হছিলিটারী 
সেক্রেটারী, ৫ জন এডিকং, ৮ জন কেরামী, 
৩৪ জন চাপরাসী এবং জাপিস খরচ ইত্যাদি) ১,৩৫,২০০২ 
ভাক্তাঘের দপ্তর-_(১ জন সার্জন, ১ জন মিলিষ্টারী . 
এরসিস্টান্ট সার্জন, ১ জন পাব-এসিস্টান্ট 
সার্জন, ১ জন কম্পাউগ্ডার; ৪ জন চাপয়াসী 
ধ্বং ৬ধবপত ইত্যাঞজি ) 
ব্যাগ 
দেহরক্ষী 
আসবাবপত্র এবং ক্ষার্পেট 
পর্দা! ও টেবিল ঢাকনি 
পুরাতন আসবাবপত্র ও কার্পেট বাতিল করিয়া 
.... ুতন জয় 
অন্তাঙ সরঞ্জাম 
সেক্রেটারীর দপ্তর-_€ ১ দ্ধন সেক্কেটানী, ১ জন 
ভেপু্ট-সেক্রেটারী, জন প্রাইভেট সেক্রেটারী, 
১ জন এসিষ্টান্ট সেঞ্ষেটারী, ১৯ জন কেরাদী, 
১৩জন চাপরাসী ও আপিস খরচ ) ২১২২,৭০০২ 
মোটটরগাক্ধী এবং চাপরাসী বেয়ারাদের 
উদ্ধা প্রভৃতি-_ 
ভ্রমণ বার-_( ইহার মধ্যে ভ্রমণকালে গরুর গাড়ী 
এবং কুলিভাড়া ৯০১০০০৬ )-- 


মোট 
- এইভাবে প্রতি বংসর গবর্ণরের বেতন বাবদ ১ লক্ষ :২০ 
হাজার এবং তাহার.ভাতা ও বিবিধ ব্যয় বাবদ প্রায় ৯ লক্ষ 
ট্টাকা ব্যয় হয়। গতবংসর মোট খ্যয় হইয়াছে ৯১৫৩,৭৯৭ 
টাকা | ইহা ছাড়াও গবর্ণরের জত আরও খরচ আছে। শহুরে 
ঘখন তিনি কোথাও ঘান তখন ঠার ঘাআপথের ছুই পাশে 
প্রতি রাস্তা ও গলির মোড়ে ট্রাফিক পুলিস গ্রাড় করানে হয় 
এবং গোয়েন্স| বিভাগেন্র এক দল কর্মচারী তাহার গন্তব্যস্থলে 
গিয়া পাহাহছা দেয় । ইহাদের বেতন ও ভাতা সাধারণ রাজন 
হইতেই দেওয়া হয় বলিয়। মনে হয়, কায়ণ এই খয়চ গবর্ণরেন্ন 
বয়ান্ছ হইতে জেওয়! হইবে এমন কোন পরিচয় আহম্া বাজেটে 
খুঁজি পাইলান না। 

তারপর বিষ্বা্ট ব্যয় মন্ত্রী দলের । দশ ক্ষন মীর ঘেতন 


১৭,৮০০ 

৫ ০১০০০ 
১১৪৮৪০০ 
১২,৪০০ 
৭১৫০০ 


২০০০০ 


১৪৪১০০ 


১০৪৮১০০ ০৯ 


১৫৫,৩০০ 





১০১৭৬১৪০০২, 


২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা । পার্লামেন্টারী, দেক্েটারী ১৮' 
সাহাদের বেতন ১ লক্ষ ২৪ হাক্গার টাকা । প্রধান মন্রয় 
প্রাইভেট সেক্রেটারী ১৩ হাজার টাকা । ইহাদের অন্ত * জন 
কেয়ামী, ৩১ জম চাপর্াসী এবং ৬৭ জন অস্থাস্ী কর্ষচারী বাবদ 
আরও খরচ হইবে ৩৭ হাক্গার টাকা । মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী 
সেক্চেটারীদের ভ্রমণ-ব্যয় ৯০ হাজান় এবং ভাতা গ্রত্তৃতি 
২৬৮০০ টাকা । আপিস খরচ ৫৫ হাজার টাকা । দশ জন মন্ত্রীর 
জন্ত এই ভাবে মোট খরচ ধরা হইয়াছে ৫৯৯,৮০০ টাফা। 
প্রত্যেকটি বিভাগে ব্যয় বাড়িয়াছে এবং আমাদের হুড বিশ্বাস 
উতভতমন্পে অন্থসন্ধান হইলে দ্েখ1 ঘাইবে উহাদের অধিকাংশই 
অনাবস্ঠক ব্যয় । পুলিস, শাসন বিস্াগ প্রভৃতির ব্যয় অত্যন্ত 
বাড়িয়াছে। যেখানে এক জন সেক্কেটারী হইলেই কাছ 
চলিবার কথা! সেখানে চার জন নিযুক্ত হুইতেছেন, "স্পেশাল 
অফিসারের ছড়াছড়ি চলিতেছে, অতিয্নিজ্ত ম্যাজিপ্রেট, সহ্- 
কাম্মী ম্যাজিঞ্রেট, অতিরিক্ত পুলিস সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট, সহকারী 
পুলিস প্ুপারিপ্টেণ্ডেটে প্রভৃতির তো! ইয়ভা নাই । শাসন- 
সৌকর্যের নামে এই সব নিয়োগ ক্রমাগত হইতেছে অথচ 
ইছাতে শাপনকার্ধের উন্নতি হওয়া তো দুরেয় কথা, আশ্ও 
অবনতি ঘটিতেছে । ক্ুতরাং আরও বেশী কর্মচারীর প্রয়োজন 
হইতেছে । এই ভাবে একটি ছঃসহু ছুষ্ট চক্ষের আবতে” পড়িয়! 
প্রতি বংসর ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, অপচয় বাড়িতেছে এবং কল 
হইতেছে দেশবাসীর করভার বৃদ্ধি ও লাঞ্ছনা । 


অপচয়ের নমুনা 


বাংলার বত'মান কতৃপক্ষের হাতে কি ভাবে সাধারণের 
কণ্টাপ্রিত অর্থের অপচয় ঘষ্টতেছে তাহার সর্বোংকক& দৃষ্টান্ত 
নৌকার কারবার । জ্বাপানী আক্রমণের ভয়ে বাংলাদেশের 
প্রায় দশ হাজার নৌকা ধ্বংস করা হুয়। অগ্প দিন পরেই 
খোষণা করা ছয় যে খাদ্য সরবরাহে জন্ত বাংলা- 
সরকার স্বয়ং নৌক1 নির্মাণ আরম্ত ' কম্সিবেন। মৌকা 
নির্ধাণের তার ছিল মন্ত্রী খাজা সাহাবুস্বীন ও শিল্প 
বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ সতীশ মিজ্রেয় উপয় | এই কারবারে 
১৯৪৪ সালে আনাই কোটি একং ১৯৪৫ সালে সাড়ে পাচ 
কোষ্টি ঠক! বন্ান্ব হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে 
বৌক! নির্মাণে ল্বীক্কত এই ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাক! সরকারের 
সম্পত্তি ছুসাবে দেখানে| ছয় । বাকেট আলোচনায় সময় খছ 
সদত্ত অভিযোগ করেন যে এই টাকা আদায় তো। বছ ছুরের 
কথা, ব্যাপার হেখিয়া সন্দেহ হইতেছে যে ইহার সবটাই 
লোফসান হইবে । শ্রই নৌকা নির্মাণ কার্ধে ঘেজয়-জেনারেল 
ওয়েকলিয় উৎসাহ ছিল যথেষ্উ। এরই ব্যক্ত উপরে 


. তখন দ্ধেলায় জেলায় খাদ্য সরবরাহের ভার ছিল। এক 


খাফ নৌকা তৈরি করিয়া! ইহার হাতে দেওয়া হইলে দেখ! 
গেল সেগুলি একেবায়েই কাজের অন্পনুক্ত, প্যাকিং বান্ধ 


আজ 


বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । এই দৌকাগুলি কিছুতেই চালু কর! 
গেল না, একমাজ কলিকাতাতেই ২৫০ খান! নৌফা! জলে 
পচিতে লাগিল । মৌলবী আবছ্ল ওয়াছেদ বোকাইনগন্থী 
অভিযোগ করেন যে নৌকা! তৈরির কনৃষ্টা্উ মনত্রিমগুলীর 
সমর্থকদেয় মধ্যে বিতরণ কর! হইতেছে এবং জাম-জাম, 
শিল্ুল প্রন্তৃতি কাঠের দ্বান্লা তৈন্ি হওয়ায় নৌকাগুলি ছয় 
যাসেন্স বেশ টিকিতে পারে না । নৌকা] তৈরিতে লগ্গী করা 
উীক। ঘে প্রধানতঃ দলেয় লোক তোবণের অন্ত ব্যয় হইতেছে 
একাধিক বঞ্তা তাছা প্রদাশ-প্রয়্োগ সহ অভিযোগ করেন। 
যৌলান! জাবছুল রেজ্জাক বলেন, “মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাস! 
করিতেছি বে জাপান ও ব্রিষউশের মধ্যে ঘে বুদ্ধ চলিতেছে 
. পরই টীকা এঁ বুদ্ধ সংক্রার্ত ব্যাপারে ব্যয় করিবেন, মা 
_গাহাদের দলগত ভ্ঞাবে যে বছ কোম্পানী খুলিয়াছে যর্থা__ 
02085510106 0৮5 -58298218101)015 90100 $ 
00101081155 151069৮ 01190286910, 010 
(. &11 010091110 ও মোহন মিঞা 13008] ($১:- 
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গ780108 & 09. আবছ্ল্স! মানুদ, 108010 00705010000, 
মকিছুক্ধীন এও কোং ইত্যাদি আরও অনেক কোম্পানী 
যথা চলিম! মোসলেম ইগ্ডিয়া কোম্পানী এবং সেই টীকা 
দলগত মেষ্বরদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়।রা করিয়া বাদবাকী 
তিনি নিজের কোম্পানীতে জমা দিতেছেন ?” | 
এই সব অভিযোগের উত্তর দান প্রসঙ্গে পিভিল সাম্লাই 
মন্রী মিঃ সুরাধন্থা স্বীকার করেন, “যে পরিমাণ অর্থ এই সব 
নৌকা তৈরির অন্ত প্রয়োন্ধন বলিয়! ধর! হুইয়াছে তাছ। দেখিয়া 
আমার মনেও একটু খটকা জাগিতেছে । ( ] 11858111501 ॥ 
367:810 17100108001 17081680910 198000176 010 18:10 
2116 01 01764010005 ৪010 0:00৫11-0 95101011 1114 
99281019160 1009959407 01: 0011. 1” তার পর তিনি 
বলেন যে এই নেককার ব্যাপানটাতে ঠাঞার মনে সংশর জাছে 
"এবং নৌকা! নির্ম।ণ সম্বন্ধে আহ্মপূথিক তদও্ড করিবার অন্ত 
তাহারা! ভারত-সরকারকে এক জন অভিজ্ঞ কর্মচারী .বাংলা- 
দেশে পাঠাইবার অন্ত অনুরোধ করিয়াছেন । নৌকা নির্মাণ 
অবিলম্বে বন্ধ করিবার জ্ ছে দাবি পরিষদে উঠিয়াছিল, মিঃ 
সুরাবন্থী এই ভাবে তাহা! এক্ডাইয়া! বান এবং যাহাদের নামে 
উক্ত প্রকার গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে তাহাদেরই হাতে 
আরও সাড়ে পাচ কোট টাক! ছুলিয়া দেন। ইছার পর 
'ারত-সরফারের তরফ হইতে ত্রিগেভার আমস আসিয়া সত্য 
সত্যই তদন্ত কন্িয়াছিলেন এবং তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন 
ঘাংলা-সয়কাত্র ভাহা প্রকাশ করিতে সাহ্লী হন নাই। যত 
ছু জান! মার এই হিপোর্টে বাংলা-সরকারের, বিশেষত 
শা! সাহাবৃক্বীন, সভীশ মিত্র এবং জেনারেল ওয়েকলির 
নিকষ কঠোর অন্তব্য কর! হুইয্াছিল। যে কাঠের দ্বারা 
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নৌকা নির্মাণ হইতেছিল তাহা! দেখিক| গোড়া হইন্ডেই 
বুধ! গিয়াছে যে এ সব নৌক! জলে গ্তাসাইবার জন্ত তৈদ্থি 
ছয় নাই, নৌক! তৈরি উপলক্ষ্য করিয়া! টাকা! ভাগ-বাট্টোয়ার! 
ফরাই ছিল কর্মকতাদের মুখ্য উদ্দেন্। 

শিক্প বিভাগের বিতর্ষের দিন শাহ. সৈয়দ গোলাম 
সারওয়ার ছোসেনি খান্ধ! সাহাবুদ্ষীনের নামে জারও স্পষ্টভাবে 
অভিযোগে জানেন । খাজা! সাহেব উপস্থিত ছিলেন ৷ হোসেনি 
সা্ছেব বলেন, "খাজ! সাহাবুক্দিনকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে 
বাংলা-সরকার ও তাহার ঘর্থ কি কাহারও 1870068 
[00001 বে তারা বাংলার কোট কোটি টাকা এই শিল্প 
বিভাগের নামে জনসাধারণের শ্বার্ধের দোহাই দিয়ে তিমি 
নিজে ও নিজের জাস্মীয়বজন, যত জাছে সমস্ত ফন্ট্রাটন্নী 501). 
০.017101 ইত্যাদি দিচ্ছেন । যেমন খাজা! সাহাবুদ্ধিনের নিকট 
আত্মীয়, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নওয়াবজাদ! নছরলার পন্থী 
ও মিঃ সৈয়দ আবুল ছলিমের ( এম. এল. এ) তগ্নী জাহানার] 
বেগম । মিঃ ছলিমের পর্থী সুকিয়া খাতুন, মিঃ সাছাবুদ্দিনের 
জী কারহাত বান বাংলার বোট-কন্ট্রাক্টশ্সের মধ্যে অন্যতম । 
মিঃ সাহাবুদ্ধীনের সম্পর্িত ভ্রাতা নওয়াবজাদ। আহ্ছান- 
উল্লাহ] বোট কল্ট্রাকউর | মিঃ এম. এ. ছলিম ও মিঃ 
ছলিমের নিকট জান্সীয় মিঃ এ রেজা, মিঃ ছলিমের ভ্রাতা 
মিঃ সাহেব আলম ছলিমের নিকট আত্বীর় নওয়াবজাদ।! 
বোট কষ্ট্যাক্টর । মিঃ সাহাবুক্তীনের ভাগিনের খাছ 
পেয়ার লেডলী । অনারেবল সাহাবুদ্ধীন আর একটি কোম্পানী 
নিজের নামে খুলেছেন । 13027) 10010805  ম০0এর 
টাকা নিয়ে তিনি আত্মসাৎ করবার জন্ত তার আত্মীয়স্বজন 
নিয়ে ভার স্ত্রী প্রতৃতির নামে অন্ান্জ সমস্ত কোম্পানী গঠন 
করে সেই টাকাগুলি জাক্সসাৎ করতেছেন। 1367£] 
[0083016-এর নামে যে টাকার বাজেট আঞ্গ এখানে 
উপস্থিত হয়েছে তা ধদি পাস হয় তা হলে এই বাজেটের 
বযান্ধ টাকা কখনও জনসাধারণের জন্ভ ব্যয় হবে না। তা 
গুদে গ্বার্খের জন্ত খরচ হবে ।” খাজা! সাহাবুক্বীন ইহার 
উত্তরে “পরিষদের বাহিরে বলিলে দেখিয়া লইব” এই 
শ্রেণীর কখা বলা ছাড়! কোন জবাব দিতে পায়েন নাই। 
তখনকার সংবাদপত্র একাধিকবার এই ভাবে নৌকার 
ব্যাপারে বহু অভিযোগ হইয়াছে । জধু কণ্টক্টরী নয়, নৌকা! 
তৈরিয় জন্ত সাহাবুদ্ধীশের জঙ্গলের কাঠ আসিতেছে 'এ 
কথাও প্রকাশিত হছুইয়াছিল। এই. সব অভিযোগের 
উত্তরে খাজা সাঞ্কেব বলেন যে সংবাদপত্রে এই সঘ কথা 
প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সে সম্বন্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা! 
অবলম্বনের জঙ তাহার সঙগিসি্টাকে জানাইয়াছেন। 
১৯৪৫ সালের ২৪শে মার্চ এই উক্তি কর! হয়, ইহায় যথ্যে 
লাহাবুদ্ধীনেয় নামে জান্বও অনেকবান্ম অভিযোগ হইয়াছে 


কিন্ত কাহাক্ধও নাষে মামলা বা অন্তরপে প্রতিবাদ তিনি 
কয়েন নাই। | 

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এই সব গুরুতয় অভিযোগেষ্ন 
পরও নৌকা নির্মাণকার্ধ যথারীতি চলিতে থাকে । ২৯শে 
ঘার্চ অগ্ত্রিগুল ভাত্তিস়া যায় এবং ভারত-শাসন আইনেন 
৯৩ বারা অক্গসারে গবর্ণর কেসি স্বহত্তে বাংলার শাসনভার 
গ্রহণ ফরেন । নৌকা নির্মাণ-পরিকজ্পনা তাহারও আশীর্বাদ 
লাভ করিয়াছিল, প্রীরামপুরে তিনি নৌকার কারখানা পরিঘর্শন 
করিয়াছিলেন এবং একট ন্বৌপ্য নিিত নৌকা! উপহারও 
পাইয়াছিলেন | এক বংসর ৯০ ধান্না অনুসারে যে শাসনকার্য 
চলে তাহাকে অনায়াসে সিঙ্িলিয়ানের বেনামিতে লীগ 
শাষমই বলা চলে। এই সময়ের মধ্যেও নৌকা নির্মাণ 
ঘাবদ মোট ১,৫৬,৯৫১৫৬৩ টাকা! খরচ হয়: কণ্ট্টরদের 
১৩৪,১৫২ ঠাক! আগামও দেওয়া হয়। এই শত কার্য 
পরিদর্শন উপলক্ষে কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, আপিস খরচ 
প্রভৃতিতেও ৩১,৮৪,৯০৭ টীকা ব্যয় হয়। সারা বংসরে দেস়্ 
কোটি টাকার তৈরি নৌকার মধ্যে মাত্র ৩৬,৫৪৫টাকার নৌকা 
বিক্রয় করা গিয়াছে । আম জাম শিষুল প্রভৃতি কাঠের দ্বারা 
নৌকা তৈরি করিয়া উহা বিক্রয়ের আশ বাতুলতা ইছা বার 
বার বল! সত্বেও এই কাজ বন্ধছুয়নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালের 


শোচনীয় অভিজ্ঞাতেও বত'মান মন্ত্রীদের চৈতজোদয় হয় নাই। 


অনদতের চাপে শেষ পর্স্ত নৌকা তৈরি বন্ধ করিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ কর! হইলেও এ বংসর এই বাবদ আরও 
কিছু টাকা ছড়াঈবার ব্যবস্বা করিয়া রাখ! হইয়াছে । ১৯৪৬ 
সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে শ্রশ্রিল পর্যস্ত এই তিন 
সপ্তাহের মধ্যেও নৌকা তৈরি বাবদ ৩৪,১৩,৪৮০ টাকা খরচ 
হইয়াছে এবং আগামী ৩১শে ঘার্চ পর্ধত্ত আরও ৬০১০২,৯২০ 
ষ্টীকা বরাচ্ধ হুইয়াছে। ঘে কাধের আগাগোড়া সন্দেহ 
জনক, বত'মান প্রধান মঞ্জী মিঃ দুয়াবন্ী নিজেও ঘা! সংশয়ের 
অভীত বলির! মনে করেন না, সেই কার্ধ অবিলম্বে বন্ধ না 
করিয়া উহাতে ৯৫ লক্ষ টাকা ঢালিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন ? 
চলতি বৎসরে এই টাকায় নৌকা! তৈরির জন্ত ১৪,২৩,৬৫০ 
টাক! কর্ষচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হইবে । নৌকা- 
নির্মাণ খাতে শুধু কষ্টাক্টর তোষণ নহে, এক দল কর্মচারী 
বহাল রাখিবার জায়োজনও বেশ দরাজ ভাবেই করা 
হইয়াছে। - 

সাধাব্সণের টাক! লইর়! এই বিপুল অপচয়ের তঙস্ত কি 
কখনও হইবে না? 


রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি 
বাংল! দেশের যে সব ঘ্লাজনৈতিক কর্মী দীর্ঘকালের জত 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাছার! আজও মুক্তি পান দাই 
গবঙ্থেণ্টের নিকট ইছা প্লাঘায় বিষয় নহে । কংগ্রেস-শাসিত 





পা পাট পিন 


আদেশ পালনে বাধ্য করিয়াছেন । ১৯৩৭ সালে যুক্ত প্রদেশে: 
ও বিহারে মন্ত্রীরা রাজনৈতিক বন্দীদের নুক্তির আদেশ ছিলে 
গবর্ণরের] উহা! আটক কর়েন। প্রতিবাদে এ ছুই প্রদেশের 
মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন । শেষ পর্য্যন্ত বড়লাট লর্ড লিনলিখগে। 
শ্রফ মাঝামাঝি রফা! বাহির করিয়া এই ব্যবস্থা করেন যে 
বন্দীদের সকলকে এক সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হুইবে না, এক এক 
জনের ফাইল দেখিয়া ধীরে ধীরে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং 
ইহাতে গবর্ণরেরা বাধা দিবেন না । এই পরতে মন্ত্রীর! পুনরায় 
ফার্ধসার গ্রহণ কয়েন এবং স্লাছনৈতিক বন্দীয়াও অন্সদিনের 
মধো মুক্তি লা করেন । বাংলায় রাহ্গনৈত্িক বন্দীয় সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক এবং বাংলাতেই মন্ত্রীমগুলের সাহস ও 
স্বদেশপ্রেম সবচেয়ে কম । এই কারণে এখানকার মঞ্জীর 
গোয়েন্স! পুলিসের বিরোধিতা! অভিক্রষ করিয়! বন্দীদের নুক্তি- 
দানে সক্ষম হইতে পারেন নাই। 

এ্রধারও কংগ্রেস প্রাদেশিক নস্িত্ব গ্রহণ করিবার ছুই 
মাসের মধ্যে সমস্ত রা্গনৈতিক বন্দী মুক্তি লা করিয়াছেন । 
গত বার যুক্ত-প্রছেশের মুক্তি পাইয়াছিলেন,. 
শ্রবার আগ&-জাঙনগোলনে বন্দীদের সকলকে ছাড়িয়। 
দেওয়া হুইয়াছে। যুক্ত-প্রদ্দেশের গবর্ণর এবারও বন্দী মুক্তির 
আদেশে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার ফরিলে কারা-সচিব মিঃ 
সফি আমেদ কিদওয়াই পদত্যাগ করেন এ্রবং পণ্ডিত গোবিদ্দ- 
বন্পত পন্থও মন্ত্রীতার আছেশ কার্ধে পরিণত না হুইলে 
খুরুতর অবস্থার উত্তব হইবে বলিয়! গবর্ণরকে সতর্ক করিয়া 
দেন। পপ্টিত পন্থের দৃঢ়তার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই 
গবর্ণয়ের মত পরিবর্তিত হয়। তিনি মন্ত্রীদের আদেশপজে 
স্বাক্ষর করিতে যাধ্য হন এবং বন্গীরাও মুক্ত হন । 

বাংলায় বতমান মন্ত্রীমগল গঠিত হওয়ার পর হঁারাও 
বন্দীযুক্তি ব্যাপারে পূর্থবং গড়িমসি করিতেছেন । তবে এবার 
জনমত অনেক বেশী জাত, আন্দোলনও বেশ চঙ্গিতেছে 
খলিয়া ছারা এই গণ-দাবি একেবারে অস্বীকার করিতে 
পারিতেছেন না । গত ২৪শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন-ছ্িবসে এক বিষ্লা্ট শোভাযাজ! 
বন্দীযুক্তির দাবি লইয়া! পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হয় শ্রবং 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ শ্ুরাবর্দিফে এই জনসমুক্রের সম্মুখীন. হইতে 
বাধ্য হইতে হয় । এই গণ-বিক্ষোভকে অগ্রাহথ করিবার শত 
তাহার ছিল না, সমবেত জনসমটি বন্দীদের কবে মুক্তি মেওয়! 
হইবে তাছার একট! নির্দি& তারিখ জানিতে চাছিলে প্রবাদ 
মন্ত্রী শেষ পর্ধত্ত বলেদ যে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে বঙ্গীদের বুক 
আদেশ দেওয়া হইবে । এই তারিখ আগতগ্রায়, কিন্তু বন্দীর! 
শ্রথমও কারারুদ্ধ। বাংলার মন্ত্রীর বন্দীদের মুক্তির জাগে 
দ্বানে কেন সাহস পাইতেছেন না ভাহা একেবারেই ছর্ধোধ্য 





এই ব্যাপারে আমলাতছ্্েয় নিকটে যাধ! পাইলে লদণ্র দেশ 
স্বাহান্ধের পিছনে থাকিতে ইহ! নিঃসন্দেছ। 


ডাক ধর্মঘট 


ডাক ভার ও ঠেলিফোন ধর্মঘট শেষ হইয়াছে । ভাক 
ধর্মঘটের নেতৃত্বে যে বিশৃঙ্খল] দেখা! গিয়াছে তাহা! ধর্মঘটের 


মায়কষের পক্ষে যেষন গৌরবের বিষয় নছে, কমাঁদের পক্ষে 
তেমনি ভয়ের বস্ত। শ্রীযুক্ত স্বণালকান্তি বন্দু ধর্মঘটের পর 
এক বিস্তৃতিতে বলিয়াছেন, *শ্রমিক জান্দোলনকে অর্থ নৈতিক 
ভিত্তিতে পক্সিচালিত না৷ কনিকা! উহ্থাতে দলগত রাজনীতি 
আমদানী করিলে আন্দোলনের উপকার ন! হইয়া উহার মধ্যে 
ভেদ হৃষ্টি হইবে এবং উ্াতে শ্রমিক আন্দোলনই ক্ষতি গ্রত্ত 
ফৃইবে।” ডাক ধর্মধটের প্রথম নোটিশ দেওয়ার পর ক্কাত- 
সরকার সালিঙীর হাতে বিরোধ মীমাংসার ভার অর্পণে সন্মন্ত 
হওয়ায় ধর্মঘটের নোট্টিশ প্রত্যান্থত হয়। দেওয়ান চমনলাল 
দ্ধাক কর্মচারীদের সমস্ত ইউনিয়ন লইয়! গঠিত ফেডারেশনের 
সভাপতিরূপে এই সালিশী স্বীকার করেন । সালিশ নিয়েগের 
সঙ্ষে সঙ্গে ভারত-সরফারের অধীনস্থ কর্মচারীদের বেতন 
ষন্বন্ধে অনুসন্ধান করিধার জঙও একটি কমিশন নিযুক্ত হুয়। 
সাপিশেক রায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই কয়েকচি ইউনিয়ন 
অধৈর্ধ হুইয়া অল্প কয়েক দিনের নোটিশে ধর্মঘট আরম 
করেন । ধর্মঘটের নেতৃ্ধ এবার আসে মিঃ ভালন্ভীর হাতে, 
দেওয়ান চমনলালকে এই দল অধ্ধীকার করিতে আরম্ভ করে। 
মিঃ ডালভীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বণালকাস্তি বন্ধুর প্রথমে সংযোগ ও 
পরে নেতৃ্ধ লইয়। বিরোধও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকে । প্রযুক্ত 
বস্ু তাহার বিত্বতিতে শ্রমিক আন্দোলনে দলগত রাজনীতি 
টানিবার বিরুদ্ধে যে আত নাদ করিয়াছেন, দেওয়ান চমনলালকে 
অপদ করার সময় পেকখ| কোথায় ছিল। 

ডাক কর্মচারীদের এই ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের, 
বিশেষতঃ গরীবদের, অসহ কষ্ট এবং ক্ষতি হইয়াছে । এখানে 
ধর্মঘটের প্রয়োজন কতটা ছিল এবং এই ধর্মঘটে কর্মচারীরা 
বন্ধতঃ কতটা লান্তবান হইয়াছে সে সম্বন্ধে সংশয় রিয়া 
গিয়াছে । ধর্মধ্চী ভাক কর্মচারীরা যে কান্জ করিয়া যে 
বেতন পায় সেই বরণের কাঞ্ অন্ত যাহায় করে তাহার! তার 
চেয়ে অনেক কম পায় ইহ! অন্বীকার কর। যায় না। আপিস 
ও ব্যাক্ষের বেয়ারা, দারোয়ান প্রভৃতির বেতনের সহিত 
পিল্নন ও প্যাকায়দের বেতন তুলনা করিলেই ইহা! বুঝা 
ঘাইবে। লালিশ নিয়োগের পর পবর্ণমেন্ট ভাহান়্ রায় 
মানিতে বাধ্য ছিলেন, অভ্ভতঃ ঠাহার! উহা মানিতে অস্বীকার 
করিবার পুর্ধে ধর্মঘটের প্রশ্ন ওঠার সঙ্গত কারণ ছিল না। 
ধর্মঘটেন ফলে লালিশের রায়ে উদ্নিখিত সুবিধার অতিরিক্ত 
অভি লামানই পাওনা গিয়াছে। বাংলাছেশে সবচেয়ে 
কম বেগুনের পিস্বন প্রস্ৃতি ঘেতন ও ভাতা বাবদ আগে 


৪৫ 
পাইত মাসিক ৪৩৬, লালিশের মায়ে অতিরিক্ত পাইয়াছে 
মাসিক ৫8০ আনা এবং এককালীন ৬৩ টাকা; সালিশের 
রায়ের অতিরিস্ত গবন্ধেন্ট দিয়াছেন মাসিক রেশনেয়  নূল্য 
হ্রান বাবদ 8৮০ আনা এবং পুরানো ভাতা বাবদ ৫২ টাকা। 
ইহা হইতে দেখা যায় সালিশের রায়েই কর্মচারীরা যাহা! 
পাইবার তাহা পাহয়াছে। তদতিরিক্ত যাহা লান্ড করিয়াছে 
তাহা বর্মধটের ফলে নিলিয়াছে ইহা স্বীকার করিলেও দেখ! 
যায় উহার পরিমাণ নগণ্য । এহ সামা লাভ আন্দোলনেন্র 
খবাপ্নাই হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । এই দশ আনা এবং 
পাচ টাকার জজ ধর্মঘটের প্রয়োক্ধন ছিল না! ইহা! সকলেই 
মশে করিবে । ইহা! হইতে দেখ! যায় সালিশ নিয়োগের পন্ব 
তাহার রার প্রকাশের বিশেষত সে সম্বঙ্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত 
অবগত হইবার পূর্বে ধর্মঘষ্টের কোন বিশেষ সঙ্গত কারণ ছিল 
না। কর্মচারীরা শেষ পর্যন্ত যেরূপ খাপছাড়! ভাবে কাজে যোগ 
দিয়াছে তাহাতে তাহাদের ছুর্বলতাই প্রকাশ পাহর়াছে এবং 
অবসর পাইলেই গবণেন্ট উহার সুযোগ লইবে ইহাতে সঙ্গেহ 
মাত নাই। কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি হউক ইহা আর 
লকঙের ভ্তায় আমাদেরও কাম্য । নেতৃত্ব দখলের লোভে 
তাহাদের বিপথে পরিচালিত করাতেই আমাদের আপতি, 
এবং সম্প্রতি বাংলায় তাহার»নযুন! স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । 


ব্যাঙ্কের কেরাণীদেপ্ দাবি 


ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বক্তব্য এই যে, দেশে বত নান মহার্থ- 
তার দিনে তাহার! থে পারিশ্রমিক ও ভাতা পান তাহাতে 
তাহাদের পরিবার পোষণ কর! অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহারা খণগ্রন্ত হইয়া পড়িতেছেন এবং দারুণ ছশ্চিপ্তা তাহা- 
দের দেহ ও মনের অধসাদ ঘটাইয়া তাহাদের কর্মশক্তিকে খর্ব 
করিয়! ফেলিতেছে। ব্যাক্কগুলি গত কয়েক বংসরে আশাতীত 
অর্থ উপার্জন করিয়াছেন । অথচ ধাহাদের পরিশ্রমে এই অথ 
অঞ্জিত হইয়াছে তাহাদের শ্বাচ্ছন্স্য বিধানের প্রতি ব্যাহ গুলির 
পরিচালকদের কোনই দরদ নাই। এক্ষণে অবস্থা সহনাতীত 
হইয়া উঠায় ব্যাক্ষ-কর্মচারীর। প্রতীকারের জন্ত অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠিয়াছেন। ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, ভাশনাল ব্যাঙ্ক, 
লয়েডস্‌ ব্যাঙ্ন প্রতৃতি কয়েকটি প্রতিপিশালী ব্যাঙ্কের কর্ষ- 
চান্বীরা তাহাদ্বের অভাব-অভিযোগ এবং তাহার প্রতিকায়- 
ব্যবস্থা প্রার্থন! করিয়া ইতিমধ্যেই কতৃপক্ষের নিকট আবেঘন 
পেশ করিয়াছেন। নির্ঘিঞ্ সময়ের মধ্যে কোনও প্রভীকার না 
হইলে তাহার! দাবি আহায়ের জজ ঘাহা সঙ্গত মনে করেন 
তাহ! করিবেন বলিয়! স্বির করিয়াছেন । 

ব্যাক্ব-কর্ণচান্বীদের যোটটাযুটি দাবি এই-_ 

(১) কর্মচারীদিগকে সঙ্ঘ গঠনের অবাধ অবিকার ছিতে 
হুইবে। টা 

(২) বেস্তনের হা স্বদধি কপ্পিতে হইখে। 


(৩) হুনির্ঘি্ঠ নিয়ম অনুষায়ী কর্মচারীদের পঙ্গোক্নতিয় 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৪8) কার্ষকাল অবসানান্তে ঘা দীর্ঘকাল ফার্ধ কয়ার 
পন্প অবসর গ্রহণ করিলে পেখনের ব্যবস্থা ফরিতে হইবে । 
(৫) প্রদ্ধিভেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(৬) ছহ্‌ল্যতার দরুন কেরাঈীদিগকে মাসিক বেতনের 
উপর শতকরা ৩৫ ঠাক এবং নিয়, কর্মচারীদিগকে শতকরা! 

২৫ টীকা ভাতা দিতে হুইবে। 

(৭) প্রতি বংসর ছুই মাসে বেতন বোনাস দিতে 
হুইঘে। 

(৮) শ্রগার মাস কাজ করার পর এক মাস ছুট 
এ্রবং সাময়িক প্রয়োক্ষমবশতঃ বংসরে ১৪ ধ্বিন ছুটি দিতে 





হইবে৷ 
এ্রতদ্বাতীত আরও কয়েকটি ছোটখাট দাবি জাছে। 
কর্মচারীদের বর্তমান বেতনের ছার বড় বড় ব্যাঞ্কেও 
পইকপ £ 
কে্াঈ-_সি গ্রেড ৩৫২ হইতে ৪০ টাকা 
বি” ৭৫২ ০১৫৫ ৯ 
এ 9 ১৫৬২ 5 ২০০ % 
ঘায়োয়ান ২০২ 3 8০ ৪ 
চাপরার্সী বেয়ারা ১৮৬ ৭) ৩৫ ৪ 


মাগ.গিভাতা ফেরাদীরা পান বেতনের শতকন্াা সাড়ে 
বাবে! টাকা, তবে ২০ টাকার কম নয় এবং চাপরাসী প্রতৃতি 
পায় ১৩ টাকা । 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ধে বর্মঘট আর্ত হইয়াছে, আভা ব্যাঙ্ষেও 
আন্দোলম চলিতেছে । বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি যুদ্ধের সময় যে 
লান্ত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহাতে কর্মচাক্সীদের 
বেতম ভায়সঙ্গত হায়ে বাড়াইতে তাহাদের ফোন কণ্ঠ হইবে 
না) কেন্সাসঈীদের বেতন ৭৫ টাকা! এবং চাপরাসী, দারোয়ান 
প্রভৃতির বেতন ৪০ টাকার কম ছওয়! উচিত নয়। বহু 
ব্যাঙ্কে অসম্ভব মোট! বেতনে উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগ করা 
. হ্য়।. উচ্চপদ্ধের বেতন কিছু কমাইয়াও নিক্নপদস্থ কর্মচারীদের 
জন্ত টাক! বাহির করা ঘাইতে পারে । 


ভারতের স্বাধীনত। আন্দে'লন ও দেশীয় রাজ্য 


ভিষান্ুর-পরিষদে বড়ত! প্রসঙ্গে এ রাজ্যের দেওয়াদ সার 
সি পিরামদ্বা্মী জায়ার বলিয়াছেন যে ভারতের দ্বাধীনতা 
আন্দোলন সফল করিয়া! তৃলিবার জঙ ভারতীয় প্রষেশগুলির 
- জহযোগে কাজ করিবান্ব আন্তরিক দাগ্রহ দেশীয় ঝাজ্াগুলিরও 
- আছে। দিল্গীতে সম্প্রতি যে সব রাজনৈতিক আলোচনা 
হইয়! গিয়াছে ভৎসম্পর্কে তিমি ঘলেন যে দেশের অভ্ান 


০৯ ৪৯৫৯ পট্টি অল কিট 


নেতাদের বত তাহায়ও দঢ় বিশ্বাল যে ব্রিটিশ গবন্ধেন্ট, এবাক 
সতাই ক্ষমতা হত্তত্বেরের জঙ্ আগ্রহণীল । গণপরিষদ গঠন 
ও রাজ্যসবৃ্ের সমস্ত! আলোচনা সন্বপ্ধে সায় সি পি রাদস্বামী 
যাহা! বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এইজভ যে 
এই বিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে 
তিনি অল্ততম। তাহার বক্তৃতার সারমর্ম নিয়ে দেওয়া 
ইল £ 


সাধারণ শাসনতান্ত্রিক অবস্থা আলোচন! প্রসক্ষে তিনি 
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি এবং মস্ত্রি-মিশনেয মধ্যে আলোচনার 
কথা উন্নেখ কফরেন। তিনি বলেন যে, ভারত সম্পর্কে যে 
বিতর্ক হুইয়! গিয়াছে উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা! যায় যে, ভাবী 
যুক্তরাষ্রে যোগদান করা বা না-করা সম্পর্কে দেশীয় রাক্্কে 
অন]ান্য ছলেয় সহিত সমান অবিকার দেওয়া! হুইয়াছে। 
ব্রিটিশ ভারতের দলগুলিয় প্রতিনিধিষগুলী এবং দেয় রাঁজোর 
আলোচনাকার়ী কমিটির মধো আলোচনার ফলে ভাবী 
যুক্তরাঞ্রে যোগদানের সর্তাবলী নির্ধারিত হইবে । ইহাও 
স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, তারতে ব্রিটিশ শাসনের 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যের সার্ভৌমত্ব ধাকিবে 
না। ভারতীয় নেতৃযঙ্ছের কেছ কেছ দেশীয় রাজ্যকে কোনরূপ 
স্বাধীনতা ছ্রিতে অনিচ্ছা! জানাইয়! নুম্পষ্ঠ বিব্ুতি দিয়াছেন । 
কিন্তু তাহার! তুলিয়া যান যে, ভারতের বতণমান শাসনত্ত 
অন্্যাম়্ী প্রদেশসমুহকে. নির্দিষ্ট ক্ষমতা তিন্নও অতিরিজ 
সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হইছে এবং যে ক্ষমতা প্রদেশের 
নাই তন্মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা সর্বসাধারণের 
হিতার্ধে কেশ্জ্ের উপর ন্যন্ত কর! হইয়াছে । ইহ! বিশেধভাবে 
লক্ষা করার বিষয় যে, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্গর মত নেতৃ- 
বৃন্দও সার্ধভৌম ক্ষমতার অধিকারী দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে 
প্রদেশ হুইতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে চাকেন । দেশীয় রাজ্যের 
মৃপতিবৃন্দ অন্যান্যের মতই এরূপ সামগ্রনপূর্ণ ব্যবস্থায় আসিতে 
ইচ্ছ,ক ঘাছার ফলে কেনে দেশীয় রাজা এবং ব্রিটিশ ভারতের 
প্রদেশগুলির একযোগে কাক্ছ করা সম্ভব হইতে পারে। 
দেশীয় রাজ্্যমগ্ুলের কথ! উল্লেখ করিয়! সার রামস্বামী আয়ার 
বলেন যে, দেশীয় রাজো প্রতি ১০ লক্ষে এক জন করিয়া 
প্রতিনিধি গ্রহণের ভিত্তিতে অণ্রসর হইলে কোচিন এবং ভুপাল 
রাজা ১টি আসনের বেগী পাইবে না। কিন্ত যাহার সহিত 
দেশীয় রাজ্য শাসন-ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক দাই এমন কোন 
লোক সেই জাসন কদাচ পাইতে পায়ে না। গণ-পরিষদে 
বেসরকারী লোফদের আসন দিবার জন্য দেশীয় ক্াজ্যগুলিকে 
আম ভাবে মণ্ডল গঠন করিতে হইবে যাহার কলে প্রেত্যেক 
মগুলের পক্ষে ৩ হইতে ৪টি আসন পাওয়! সম্ভব ছয়। তাহা 
হইলে শতকরা ৫০ ভাগ অথবা! তদ্ধ্য আসন সংখ্যাও রে- 
সরকাক্ী লোকদের দেওয়! যাইতে পারিবে । 


ভাজ 


কংগ্রেস-প্রদেশে নিরক্ষরত। দুরীকরণের প্রয়ান 

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষা বিভাগের 
জন্ত ৩,১৭১৪৭১১০০ টাকার জাবি উত্থাপন করিয়া শিক্ষামন্ত্রী 
বাবু সম্পূর্ণানন্দ এ প্রদেশের শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন সম্বন্ধে 
বে আশ্বাপ দিস্বাছেন তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সার্জেন্ট- 
পরিকল্পনা কবে কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সময় ও যোগ 
আসিবে সেই ভরসায় বসিয়! না থাকিয়া কংগ্রেস-প্রদেশসমূহ 
ক্রুতগতিতে শিক্ষাধিত্তারে মনোনিবেশ কনিয়াছে। বাধু 
সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে যদি তাহাদের পরিকল্পনা যথোচিতভাবে 
অন্থসরণ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে দশ বৎসর পরে যুক্ত 
প্রদেশে একটি লোকও আর নিরক্ষর থাকিবে না!। 

প্রাথমিক শিক্ষা! বাধ্যতামূলক কর! হইবে এই কথ! উল্লেখ 
করি! বাবু সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে প্রা ৫৪,৫০,০০০ ধালক- 
ঘালিকার় শিক্ষার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন | সেইভ ১২,৬১২ 
সংখ্যক ধিদ্যালয় স্থাপন এবং ৬৩,০৬০ জন শিক্ষক শিক্ষা- 
ব্যবন্ছার ভার গ্রহণের জন্ত দ্বরকার। বিদ্যালয়গৃহ নির্যাণের 
জন্য প্রায় তিশ কোটি পরিমাণ টীকার প্রয়োজদ আছে। 
ঘশ বংসর়ে এই উপায়ে বিদ্যালয়গৃছের জন্য বাৎসপ্রিক 
১০ লক্ষ পরিমাণ টাকা এবং ৬০০০ শিক্ষকের জন্য বাৎসরিক 
২০,০০০ টাকারও বেদী লাগিবে। এই বিন্বাট অঞ্ধের টাক! 
এক সমন্তার কথা, বাবু সম্পূর্ণানন্দ সেইজন্য জনসাধারণের 
নিকট সাহাঘ্য চাহিয়া আবেদন জানান । মাধ্যমিক শিক্ষা বিষন্বে 
ব্যক্তিগত সাহাব্য কার্ষকরী হইয়াছে বলিয়া তিনি উচ্চশিক্ষার 
বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন উদ্দেন্টেও ব্যক্তিগত দানের আবেদন 
করেন। তিনি বলেন ঘে আব্রকালকার দিনের জাতিগঠনের 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষ। অবন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেইজন্য জন- 
হিতৈষীদের দৃষ্টি যাহাতে এদিকে পড়ে তাহার যথেষ্ট প্রয়োজন 
অছে। 

মন্রীমহাশর় বলেন ঘে এই প্রাথমিক শিক্ষ! প্রচারের জন্য 
যতটা সম্ভব বে-সরকারী সমিতির সাহায্য গ্রন্থ করা! হৃইবে। 
সেই সমিতিগুলি অনেক! আলীগড় শিক্ষা সমিতির ভায় 
হইবে । তাহার! নিজেদের এলাকার মধ্য প্রাথমিক বিভালয় 
স্থাপনের ও চালাইবান্স দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং এমন কি 
স্থানীয় গ্রাম হইতে তাহান্া! কিছু অর্থ যোগাইবেন। অভিজ্ঞ 
শিক্ষকের আশায় বসিয়া! না থাকিয়া শিক্ষাবিত্তার খরান্ধিত 
করিবার জঙ পঞ্চাশ হাজার ছাত্রত্বতি পাস শিক্ষক এখনই 
নিয্বোগ করিতে হইবে । বতর্মান অবস্থায় উপযুক্ততার চেয়ে 
পরিমাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হইবে । এই 
শিক্ষকদের মিজ মে অল্প বেতনে শিক্ষার দায়িত্ব লওয়! 
সহ ও সম্ভবপর হুইযে। তাহাদেয় বুখের বাণী হইবে 
*পেখ এবং শেখাও।' এই সমস্ত বিভালয়ে বনিয়ার্দী শিক্ষার 
পাঠ-পদ্ধতি অন্থসরণ করা হুইবে। মন্ত্রীমহাপয় জোরের 
লহিত্ত ঘলেব থে এই বিষয়ে ষ্ঠাহাদেন্স নীতি কোন কোন 


বিষয়ে ওয়া্ণাকেও ছাড়াইয় গিয়াছে । তিনি স্থিয় করেন. যে 
মাতৃভাষা শিক্ষ! বিভ্ালয়ে ও ইংরেজী শিক্ষার বিভালয়ে একই 
নীতি অবলম্বন করিতে হুইবে। 

বাবু সম্পূর্ণানন্দ ঘোষণা করেন যে সরকার কর্তৃক এক 
সংসদ স্থাপিত হুইয়াছে ঘাহাতে আরবী শিক্ষার আধুনিক 
সংস্করণ সম্ভাবন! সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। মৌলানা আবুল 
কালাম আঙ্গাদ এই সংসদের সভাপতি এবং. অধ্যাপক 
হিমায়াতুল হাসান ( বেনারস কুইন্স কলেজের শিক্ষক ) এরই 
সংসদের সম্পাদক হইতে রাজী হইয়াছেন । 

ঠিক একই প্রকারের আরও একটি সংসদ সংক্কত শিক্ষার 
আধুনিকী সংস্করণের জন স্থাপিত হইয়াছে । এই সংসদের 
সন্তাপতিরূপে গত কংগ্রেস মন্ত্রী-মগুলী ডাঃ ভগবাণ দাসকে 
সভাপতি নির্ধাচন করেন । বর্তমানে সরকার বাহাছর এই 
সংসদের অন্থমোদিত উপারগুলি গ্রহণ করিয়াছেন । মৌলানা 
আজাদ যাহার সভাপতিক্জপে নির্ধাচিত হন, সেই জারবী শিক্ষা 
সংসদও গত মন্্রী-গুলী কর্তৃক স্থাপিত হয়। কিন্ত সংসদ 
কার্ধকরী হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রী-মগ্লী পদত্যাগ করেন। হাবু 
সম্পূর্ণানন্দম মৌলানা আজাদকে পুনক্ায় কর্তবাতার গ্রহণ 
করিতে অন্থরোধ করেন এবং তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন । 

বন্তৃতাকালে মন্ত্রীমহাশয় ঘোষণা! কয়েন যে বাছেটে 
সংস্কত শিক্ষার জন ১,১৬,০০০ টাক! এবং আরবী-শিক্ষার জঙ 
৬৫,০০০ টীকা ব্যয় হইবে বলিয়! স্থির করা হইয়াছে । তিনি 
আক্ষেপ করিস্বা বলেন যে, এই সমস্ত বিদ্কালয়ে গবেষণার 
পরিসর অল্প হওয়ায় ছাত্রের শিক্ষা সমাপনেন্র পরে 
করিবার জার কিছুই খু'জিয়! পায় না। সেইজভই তিনি এই 
বিভ্ালয়গুলির আধুনিকী সংস্করণের জন্ত সংসদ স্থাপনের কথা 
চিন্তা করিস়্াছেন। 

আর বাংলায়? এখানে লীগ-মন্্রীদের প্রধান কর্তব্য 
ধাড়াইয়াছে যেন তেন প্রকারেণ শিক্ষা সঙ্োচ, শিক্ষার 
পবিঅত! নাশ, শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কি পাঠ্য পুত্তকগুলিতে 
পর্ধস্ত সাম্প্রধাগ়িকতায় বীজ বপন । মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিছক 
তোষ্ের জোরে পাস করাইয়া! লইবার জন্ত সর্ব প্রকার চেষ্ঠ! 
এখন হইতেই নুরে হইয়া গিয়াছে । ৃ 

খাছালমস্ত্যা! সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 

কংখ্রেসের জাতীর পরিকল্পন! কমিটির খান্ত পরিকক্পন! 
সাব-কষিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ঠাহারা 
দুচতার সহিত জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন খাদঃশন্ড ও অভাভ 
ফসলের গ্রত্যেকটির জন যে পর্নিযাণে জমি নির্ধারিত জাছে 
তাহাদের মধ্যে সামঞ্জভ নাই, এই সামন্ত বিধান একান্ত 
আবঞ্তক। | 

রিপোর্টে বলা হইস্থাছে, "ফসল স্তবদ্ধির নামে সক্জ্রতি যে 
আন্দোলন আয়ত্ত হইয়াছে তাহ! আতঙষজনক ব্যবস্থ! খলিা 
মনে হয়। কারণ দেশেক্স কোন কোন স্থানে কেঘলযাত 
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অনশনেই বছ লোক মার! গিয়াছে । “ফলল বাড়া আঙ্দো- 
লদের ফলে তুলা, পার্ট, ইক্ষু ও তৈল বীজ প্রভৃতি শিল্প সংক্রান্ত 
কাচ! মাল উৎপাদনের জঙ্ নিধ্ণয়িত জমির পরিমাণ কতকাংশে 
হাস পাইয়াছে। স্বাাবিক সময়ে দেশের সমগ্র আর্থিক 
বঅবস্থার উপর ইছার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া! হইতে বাধ্য। দুতন্লাং 
শিল্পলংক্রান্ত কাচা মাল ও খান ফসল উৎপাদনেক জন যে 
পরিষাণ- জঙ্গি নির্ধাধিত আছে, তাহাদের মধ্যে বর্ষদা সঙ্গত- 
ভাবে সামগ্ধন্ত রক্ষা কষপ্পা একান্ত আবপ্তক । আমাদের উক্চয়- 
বিধ প্রয়োঙ্জখশ মিটাইবার ভ্বত ভারতে যথেষ্ট জমি আছে। 
খাজশন্ত উৎপাদনের জন্ত যে পরিমাপ জমি নির্ধারিত আছে 
কমিটি তাহা! কোনওক্রমে হাল করার ক্ষুপারিশ করেন না। 
বরং দেশের বহু স্বানে পার্ধত্য অঞ্চলে যে দীর্থ সমতল জমি 
আছে তাহাতে চাষের বাবস্থা! করিয়া খাদাযশক্চের জমির পরি- 
মাণ স্বদ্ধি করা যাইতে পারে এবং এ সকল জঙিতে এ সকল 
ছআবস্থারই উপধোদী শশ্তের আবাদ কল্ম! যাইতে পারে ।” 
রিপোর্টে আরও বল। হইয়াছে, “এদেশে বাহির হইতে 
খাদ্যশস্ত আমধানীর আবন্তক হইবে ন1।” ন্বিপোর্টে বল! 
হইয়াছে যে, যদি কমিটির প্রস্তাবিত সমস্ত ব্যবস্থা যথারীতি 
কার্যকন্ী করা হয় তবে, “এদেশে ভুর্তিক্ষের কোনও আশঙ্কা! 
থাকিবে না।” কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, “কোন ফোন অবশ্থ/য় রগু(নি নিষিদ্ধ করা গেলেও” বাছ্ছির 
হইতে আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করায় প্রয়োজন নাই । 
পর্লিকজ্নাবিহ্ীন খাপছাড়া স্কবিতে কখনও কৃষকের উপকার 
হয় না। ইঞ্াার দ্বারা! কখনও খা অথব| অপর কসলের 
অন্ভাব ঘটিয়| উহ! হুল হয়। ইহাতে এক দিকে ছূর্ভিক্ষ হয় 
অপর দিকে চড়া মরে কাচা বাল কিনিতে বাধ্য হওয়ার শিক্প- 
জাত পণ্যেগ বৃল্য স্বপ্ধি ঘটয়া! কৃষক তিন্ন অপর সকলে ক্ষতি 
হওয়ার আশঙ্ষ! থাকে । অতিরিক্ত ফসল উৎপর হইলে ছর্দশ! 
ঘটে ককের । পরিকঞজ্সনাবিহ্ীন ক্ষিকার্ধের কলে দেশেক্স 
সমগ্র অর্থ নৈতিক জীবনের দূল শিখিল থাকিয়! যায়। ইহা! 
সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর । বতর্মানে পাশ্চান্য জগতের 
কফোনন্ত উদ্বতিশীল দেশে পরিকঙ্গনাবিহ্ীন খাপছাড়া' ভাবে 
কষিকার্ধ চলিতে দেওয়া! হয় না। ক্কষিকার্য পরিকল্পন! ঘে 
ক সথুশর ভাবে সাফলানণ্ডিত করিয়া তোল! যায়, রাশিক্া 
তাহার উদ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
আমাদের দেশে গবঞ্গেন্ট এ বিষয়ে কোন সময়েই মনো- 
নিবেশ করেন 'নাই। কৃষির প্রকৃত অবস্থা উত্তমরূপে জান! 
ন! থাকার তাহাদের ফসল ্বদ্ধি আন্দোলন হান্তকর প্রহ্মনে 
পরিণত হইয়াছে এবং ইহাতে দরিত্র করদাতাদের ঘছ কোটি 
টাক! ব্যয় হইয়াছে । কৃষিকার্ধের হ্বরং-সম্পূর্ণ পদ্ধিকজানা 
কম্সিতে গেলে সর্ধাঞ্জে মিতু্ল নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ 
অত্যাবন্তক। এদেশে যাঝে "মাঝে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত 
লোক বরিষ্বা তাহাদের ছানা চাষ-আবাদের যে 'ঠ্যাটিটিফস্? 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


সংগৃহীত হয় তাহাতে সংখ্যা থাকে প্রচুত্ন, কিনব সত্য থাকে 
না। যাছাদের উপর এই কার্ধের ভার দেওয়া ছয় তাছারা 
প্রথমত নবাগত, দ্বিতীয়ত অধশিক্ষিত, তৃতীয়ত ইহাদের 
ঢাকুক্মিকস কোন স্থায়িত্ব নাই কাজেই দায়িত্ববোধও নাই। 
অথচ এই শ্রেধীর লোঢকর দ্বার সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর 
করিয়াই এদেশে বড় বড় রিপোর্ট রচিত হয় এবং তদভুসায়ে 
কোটি কোটি টাক! ব্যয় হয়। 

এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্বধিালয়ের স্ুগোল বিদ্াগের 
কাজ উদ্লেখধোগ্য । ইতিয়ান ঠ্যাটটিকাল হনটিটিউটের ভার 
চিন্নপ্রচলিত তুল প্রণালীতে উপরি-উক্ত শ্রেণীয় লোক দিয়াই 
তথ্য সংগ্রহ্ছের চেষ্টা না করিয়া ইহার! সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে 
অগ্রসর হইয়াছেন । হাইস্ুলেশ্ শিক্ষকদের সহায়তায় হছারা 
আপাতত চখ্বিশ পরগণ জেলার জমির অবস্থা, স্বযকের এবং 
স্কষির অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়। যে স্বিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! সরকারী বা! আবা-সরকাক্ী রিপোর্ট 
অপেক্ষ। বু গুণে বেলী নির্ভরযোগ্য হইয়াছে । হাইস্কুলের 
গুগোল শিক্ষকদের সাহায্যে নামমাঞ ব্যয়ে হঁছার] এই হুয়হু 
কার্ধ সম্পাদশ করিয়াছেন। চব্বিশ পরগণার পল হার! 
হাওড়া জেলা সন্বন্ধে অন্ুসঞ্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। হাই- 
স্কুলের শিক্ষক ও ছাদের সাহায্যে এই তথা সংগ্রহ চলিলে 
উহ! অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হইবে এধং ইহার জভ 
শিক্ষকদের ফিছু অর্থ সাহাধ্য করিলে তাহারাও সস্ভষ্ঠ এখং 
উপকত হইবেন | এই ভাষে একটি নির্ভরমে!গ্য স্থায়ী 
তথ্যসংগ্রধ কেন্দ্রও অতি অল্প ব্যয়ে গড়িয়া তোলা যায়। 

আমাদের দেশে সয়কারের বিভাগে বিভাগে ঠ্যাটিষ্টিকযাল 
উপ-খিভাগ খেলা রেওয়াজ হইয়! উঠিয়াছে । অথচ গ্রিটেনে 
ব্রিটিশ গবন্থেন্ট সরকারী ঠ্্যাটট্িক্যাল খিভাগগুলি ক্রমশ 
কমাইয়। দিয়! বিশ্ববিভ1লয় গুলিকে অর্থপাহাযা করিয়া! তাহাদের 
ছার! মূল তথ্য সংগ্রহ করাইতেছেন। আমাদের দেশেও এই 
ভাবে হাইস্কুলগুলিকে কেন্জ করিয়া তথ্যসংএহের ব্যবস্থা 
হইলে ব্যয় সফ্কেচও হইবে, পাটিটিকসও অনেক উদ্মত হইতে 
পারিবে । ৃ 


কৃষি-সমন্তা। ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেস গবন্মেণ্ট 
লাই মাসের ২১শে তান্িখে বোদ্বাইয়ের কৃষিমন্ত্রী জীযুদ্ত 
এম, এ. পাতিল প্রসঙ্গক্ধমে বলেন যে বোত্বাই থাদ্য সন্ধে 
ছুই বতসয়ের মধ্যেই আত্মনির্তরঙগীল হইবে । ফসল সৃদ্ধির 
জন্ত ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে এবং পীমই ইছাকে 
আরও বিস্ৃত ভাবে করার আয়োজন হইতেছে । খাছ)- 
অ্রয্যের চাষ আরও বাড়ান হইয়াছে । কৃষকদের চিনাবাদামেন্র 
খোল, এ্যাযোনিয়াম সালফেট এবং অস্থিসার অজ্মূল্যে দেওয়! 
হইতেছে । তাহাদের যাহাতে উত্তত ধরণের ধীক দান করা 
যায় সে খিষয়্েও ব্যবস্থ! হইতেছে । 
সন্গকারী উন্নয়ন ব্যবস্থার স্থির হইছে থে হই ং ঘংলন্বে 


ভা 


মধ্যে জললেচমের অত হাজার অধিক কৃপ খনন, উন্নত 
বরণের গরুবাছুর়ের প্রজদন ব্যবস্থা কর] হইছে এবং যাহাতে 
শত ন& না হইয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। 
এই সঘ উপায়ে সন্বকাঘ ক্কষক সন্প্রদায়ের আর্থিক অবস্বান্ 
উন্নতি করিবেন, ইহাই উদ্ছেন্উ। 

কূপের বানা যে জলসেচেন ব্যবস্থা হইবে তাহার মোট 
বায়ের এক-তৃতীয়াংশ সরফার বহন করিবেন এবং ছুই- 
তৃতীয়াংশ টাক! কৃষকগণকে খণস্বরপ দেওয়া হুইবে। 
এই খণের টাকা! কিন্তীবন্পী তবে পরিশোধ করিতে হইবে । 
ইহ! জঙ্জ নামমাত্র নু দিতে হইবে । ইহা! বাতীত সরকার 
পঞ্চাশ হাজার হইতে ষাট হাজার কৃপ খনন ব্যধস্থা নিজেই 
করিবেন । 

সার সরবরাহের একট পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের 
বিবেচনাধীন জাছে। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে জঞ্জাল 
প্রচ্চতি সান়্রূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইবে । চল্লিশটি 
মিউনিসিপ]ালিটি এইরাপ কার্য আন্নস্য করিয়! দিয়াছে এবং 
এই প্রকারে তাহাদের যথে& আয়ের উপায় হুইয়াছে। 
খ্রামগুলিকেও এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে বল! হইয়াছে । 

চাষবাস শিক্ষার প্রসারের জনও উপায় উদ্ভাবন কর! 
হহতেছে। বত'মানে পুনাতে কেবলমাত্র একটি কলুধিকলেজ 
আছে। সমস্ত বোদ্বাই প্রদেশেত় মধ্যে ইহাই একমাস 
কষিশিক্ষার ফেজ । ন্গরাট এবং কানাড়াতে সরকার ছইটি 
কুষি কলেজ শ্বাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। প্রদেশটিপন মধ্যে 
এখন মাত্র চান্সিটি সধিবিদ্য|লয় আছে। প্রত্যেক কুড়িটি 
ব্বেলার জন্ত একটি করিয়া! উচ্চ ক্কষিবিদ্যা শিক্ষালয় স্থাপনের 
কথাস্থির হইয়াছে । এই সমম্ভ ছাড়াও, স্থালীয় কতক- 
খুলি কেন্সে এক বংসরের জন্ত ট্রেনিং দেওয়া হইবে। 
সুগ্ধবাপদেশে বহু গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে; গৌঁ-সম্পদ্বধন 
ও নুগ্র্জনন বাবস্থার জজ কৃষি-মতরী চেষ্ট! আরন্ত করিয়াছেন। 
গো-প্র্জনন কেন্ত্র গ্থাপনের জন্জও ব্যবস্থা কর! হইবে । ছোট 
ছোট কেশ্রগুলিতে সরকারের নিজ ব্যয়ে বলদ সরবরাহ কয়! 
হইবে। 

ছষ্ধউৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি যাছাতে দৃষ্টি রাখ! হয পেত 
"একজন কর্মচারী নিয়োগ কর! হইবে । ভডেয়ারীকারমিং 
ব্যাপায়ে উন্নত উপায় স্থির ও ব্যবস্থা করাই তাহার কতব্য 
হুইবে। রী 
গ্রাম সংস্কান্ের জন্য সঁক্ষার-সংসদ স্থাপন কর! হইবে। 
ইহার সহিত বেসরকারী কর্মীরাও সংষোগিত! কল্সিতে 
পারিবেন। প্রাদেশিক ব্যাবস্থা-পয়িষদের সম্ন্তগণ তাছাদের 
নিজ নিজ এলাকায় পরিদর্শন করিবেন এবং নুবিধামত 
গ্রহণযোগ্য উদ্ধত পদ্ধিকল্পনা প্রদ্তত করিবেন । 

এই: সঙ্গে যাংলাক়্ অবস্থা তুলনীয় । এখানে গত কয়েক 
বংসয্ে ফলল খুদ্ধি আন্দোলনের নাষে কোটি কোটি টাকা খরচ 


বিবিষ প্সঙ্--ভারত্তবর্ধে জল হইতে বৈভ্যুতিক শক্তি-উৎপদি 


সপ শপ পপ পপ পাপ ০০০ শিপ শশা শীত 


' প্রধান অভ্িঘোগ | 


৪৫৯. 





হইয়াছে, কদল উৎপাদন কিছু মাত্র বাড়ে নাই। সরকারী 
গোলা হইতে প্রাপ্ত বীজে গাছ গজায় না, বাংলায় ইহ! একটি 
কষকদের জন যে সার বঙ্াক্ষ কয়া ছয় 
প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতিশয় সামান্য । ইহারও অতি অল্প 
অংশই প্রকৃতপক্ষে চাষীদের হাতে গিয়া পৌঁছে । কবির যন্- 
পাতি এবং গো-মহ্িষাদ্দি চাষীকে সরবরাহ করিবার কো 
খ্যবস্থাই নাই খলা চলে। অন্তত ঘাহা! জাছে তাহাতে চাষীর 
কোন উপকার হয় না। রুষি সন্বন্ধীয় গবেষণা, প্রজনন ফেজ 
স্থাপন প্রস্তুতির নামে যে সব টাকা বরা হুইয়| থাকে সেগুলি 
সম্পূর্ণপে অপচয় হুয় বলিয়াই দেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস । 
ইহাদের কোন ফল দেখিতে পাওয়! যায় না। কৃষি বিভাগের 
কর্মচারীদের প্রধান কাজ চাকুরি বজায় রাখ। এবং সম্ভব হইলে 
উপরি রোজগারের ব্যবস্থা করা; চাষীর প্রয়োজন জানিবার 
এবং উহা মিাইবার আন্তরিক চেষ্ঠা করা হয় না। ক্বষি- 
বিতাগ মারফত বাংলা দেশে গত কয়েক বংসয়ে যে টাক! 
ব্যয় হইয়াছে তাহার সদ্গতি হইলে অনেক উপকার হইত | . 


ভারতবর্ষে জল হইতে বৈছ্যুতিক 
শক্তি-উত্পাদন 

ভারতবর্ধে জল হুইতে বৈহ্যুতিক শক্তি-উৎপাদমের ঘে 
সুযোগ রহিয়াছে পৃথিবীর বছ দেশে তাছা বিরল। এদিক 
দিয়া চেষ্ট! প্রায় হয় নাই দলিলেই চলে। কয়লার খনিগুলি 
বিদেশ্টর হাতে থাকায় উহ্বাদের পরমাণু দ্রুত ক্ষয় হইয়া 
জঙিতেছে। কয়লার অপচয় বত'মান হারে চলিতে থাকিলে 
ভারতীয় খনিগুলি আর অর্ধ শতার্ধীর মধ্যেই নিঃশেষ হইবে 
ইহাতে সন্দেহ নাই । নুতরাং জল হইতে বৈছ্তিক শক্তি 
উৎপাদণের ব্যাপক চেষ্টা এখন কফ্ইতেই প্রয়োজন হইয়া 
উঠিয়াছে। ভারতবধের অনেকগুলি প্রদেশ এ বিষয়ে অনেক 
অগ্রসর হইয়াছে, সবচেয়ে বেশী পশ্চাতে ছিল বাংলা, বিছ্বার 
ও উড়্িত্বা। বাংলায় জমেক বার ব্যাপকতাবে বৈহ্যাতিক শক্তি 
উৎপাদন ও সমগ্র প্রঙ্গেশে সরবরাহের কথ। হইয়াছে, প্রাঞ্তন 
মগ্ত্রিমগুলের। জনেক বার প্রতিশ্রতিও দিয়াছেন কিন্ত কাজ 
কিছুই হয় নাই। বহু আন্দোলনের পর শেষ পর্ধস্ত দামোছয়- 
পরিকল্পনায় হাতি দেওয়! হইয়াছে মাএ । কংগ্রেস-শাখিত 
প্রদ্দেশগুলিতে দৃতন মঞ্জীরা কার্ধভার গ্রহণ করান অব্যবছিত 
পরেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ কর! হইয়াছে । এখানে উড়িক্ার 
পরিকল্পনাটি দেওয়া! হুইল; এই ক্ষুত্র প্রদেশটিও এ দিকে 
কতা অগ্রসর হইতেছে উহ! হইতেই তাহ বুঝ। যাইবে, 
মহণনদী উপত্যফাকে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ জল-সেচম এ্রবং 
জলযান চলাচলের উন্নতি সাধনের জন্ত একটি পদ্মিকল্পন? 
কহিয়াছেন । কত টাকা ব্য হইবে তাহা এখনও স্থির হয় 
নাই, তবে মোটামুটি ভাবে ছয় কোটি টাকা ব্যয় হইবে 
আন্দাজ করা হুইয়াছে”। . ভ. 
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“উদ্দে্ এই যে উড়িস্কার যহান্গীফে বাধ ইত্যাদির ছা! 
শৃর্থলাবদ্ধ করিয়া! যাহাতে হন্ভা নিষাছণ, জল-সেচ, মাছের 
চাষ এবং হ্যালেরিয়া নিবায়ণ জাতীয় অভ্ভান্ত কার্য সুবিধামত 
কয়া হইঘে। 

প্রাথমিক কার্য ইত্যাদির জন্ত কেন্ত্রীয় চেঁকৃমিক্যাল 
পাওয়ান্স বোর্ড নান! প্রকারে অনুসন্ধান ইত্যাদি আরম 
করিয়াছেন । আমেরিকা এবং ভ্রিটেনে নূতন ঘন্ত্রপাতি জানাই- 
বার অর্ডার গিয়াছে । উড়িস্তার স্ভৃতপূর্ণ গভর্ণর স্তর হ্তর্ণনুইস 
১৫ই মার্চ, ১৯৪৬ তারিখে হরিকুও বাঁধের স্থাপনা কার্য করিয়! 
গিয়াছেন। 

জান! গিয়াছে যে বহানক্লীতে তিনটি বীধ এবং তিনটি খাত 
হইবে । তাহা দ্বারা বৈহ্যতিক শক্তি প্রজনন প্রচেষ্ঠা এবং 
জল-লেচ ব্যবস্থা কর] হইবে । প্রথম বাধ হুইবে সন্বলপুরের 
নয় মাইল উপরে হুরিস্থণে। দ্বিতীয় ধীধটি নদীর ভাটির দিকে 
১৩০ মাইল অগ্রসর হইয়া টিকারপাড়ার নিকটে এবং তৃতীয়টি 
কটকের ১০ মাইল উপরের দিকে নারাজেয় নিকট স্থাপিত 
হুইবে। 

এই তিনটি বাধে প্রায় ছুই কোটি ঘন ফুট পরিমাণ জল 
আহরিত থাকিবে । এই জলভাগারটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত 
করা হইবে । .এই জলভাগারের তলদেশের ভাগটিকে স্থায়ী 
ভাঙার (10585601880) বল! হইবে, ইহাতে ৫০ লক্ষ ঘনফুট 
পরিমাণ জল থাকিবে এবং পলি-ভাগার হইবে । বাকী দেড় 
কোটি ঘন ফুটের মধ্যে এক কোটি ঘন ফুট পরিমাণ অংশের 
ঘবার! স্থায়ী জল-সেচন ব্যবস্থা এবং অবশিষ্ঠ অংশের স্বারা 
বৈহ্যাতিক শক্তি প্রজনন ব্যবস্থা হইবে-__ইছা উপরি ভাগের 
বা ব্যবস্থার জ্ সঞ্ত ভাগার হইতে গ্রহণ কর! হইবে । 

নায়াজ বাবের দ্বার! যে হদের সৃষ্টি হইবে তাহাকে টিকের 
পাড়া পর্যন্ত বর্ধিত কর! হইবে এবং টকের পাড়া বাধ-ঘটত 
হকে হযিকণ্ডের ৬০ মাইল নীচে সোনপুর পর্ধত বাড়ান 
হুইবে। ইহাতে হরিকুণ্ডের নিকট হদের মুখ হইতে আর্ত 
করিয়! সমুত্র পর্যন্ত প্রান ৩০০ শত মাইল নৌঁ-চলাচলের 
সুবিধা হইবে। 

মহাননী বংসরে প্রায় ৬ হইতে » কোটি ঘন ফুট পদ্িমাগ 
অলপ্রবাহ দান করিয়! থাকে । স্থিন্ন করা হইয়াছে যে এফ 
কোটি ঘন ফুট পরিমাণ পরিসরকে বাধা হইবে । ইহায় ফলে 
বন্ীপ অঞ্চলের বত] মিবারণে সুবিধা হইবে । উদ়্িস্কার এবং 
মিকষ্টবরাঁ অঞ্চলের প্রায় ২৫ লক্ষ একর পরিমাণ জঙিক্স স্থায়ী 
অলসেচ ব্যবস্থা হইবে । এ্রতদ্ব্তীত জলশক্তি জদিত লুল 
বৈছাতিক শক্তি প্রজননেরও নুয্যবস্থা সম্ভব হইবে । 

- এই নুলত বৈহ্যতিক শক্তি উড়িস্ত] এবং নিকটবতাঁ অভ 
রাজ্যের খনিজ সম্ভার়ের সম্ব্যবহার কযাক্স, জলা জঘি হইতে 
পাম্প কথিদ্বা! জল বাহিয় করায় ও জল-সেচ ব্যবস্থাকে আরও 
বিশ্ৃত পর্িসয় লাতের সুযোগ প্রমান কম্িষে। 


এরই ব্যবস্থা হইতেই ব্রাহ্মদী এবং বৈতন্দীয় খুঘন্দোবত্তের ফলে 
ম্যালেন্িয়া ঘোগের নিধান্সণ প্রচেষ্টা কর] সম্ভবপর ছইঘে। 
বুয়াবলহ্‌ এবং সুর্ণরেখা সংস্কত হইয় উড়িয়া! ও অভাভ নিফট- 
বর্তা স্থানেয় সম্পদ হুইয্া উঠিবে | হরিকুও বাধ যাহা! প্রথমে. 
স্থাপন কর! স্থির হুইক্াছে তাছার কথাই এখানে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । বেহেতু ইহাকে লইয়। কোন ব্বাজনৈতিক জটিলতা 
নাই। আশ! কয়! যায় যে পীজই ইহার দ্বারা সুফল পাওয়া 
যাইবে। চুশ নিকর্টেই পাওয়! যার, সিমেন্টের কল বসাইলে 
যথেঞ& পরিমাণ উপকরণ পাওয়! ঘাইবে-_তাছার ফলে এই 
কার্ধগুলি শীঘ্র সম্ভব হইবে । 

সুদ্ধোভর সময়ে হন্নিকুণড বধের দ্বারা পথ খাট ও ম্নেল- 
পথের উন্নতি হইবে । এই বীধ পার্বত্য সমতল (রকবে ) 
হইতে ১০০ কুট উচ্চ এবং জলভাগারটি সমুদ্র সমতল হইতে 
৬১০ ফুট উচ্চ হইবে । যে শ্থানটিকে জলভাগারটি আচ্ছন্প 
করিয়া রাখিবে তাহা প্রায় ১৩০ বর্গ মাইল হইবে । জল-জনিত 
বৈহ্থযতিক শক্তি ৫০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা পরিমাণ সাহায্য 
দিতে পারিবে । 

খাত ব্যবস্থাটি সন্বলপুর জেলা, সোনপুর ও অনা পুর্বা- 
ঞলীয় রাজ্যের প্রায় ৮০০,০০০ একর পরিমাপ জনি স্থারী ভাবে 
সেচন করিতে পারিবে । ব্যবস্থাটিকে এক প্রকার আত্মনির্ভর- 
খীল বলা চলে। বাধটি কিয়ং পরিঘাণ নির্মিত হইলেই 
জল-সেচনের কার্য চলিবে । বাধ ও খাতের কার্য একই 
সঙ্গে চলিবে । 

ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ হইতে এায় ৫ বংসরকাঁধা সময় লাগিতে 
পারে। 


যুক্তপ্রদেশের এলকোহল কারখান। 

শিল্পপ্রসারে বাংলা ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ দ্রুতগতিতে 
অগ্রসর হইতেছে । রুক্ত প্রদেশেক্স এলকোহলের কারখান! 
ইহানস একটি দৃষ্ঠান্ত। 

গবর্ণরী শাসনকালে যুক্ত প্রদেশের এলকফোহলের ফার- 
খানার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেস গবদ্ষেন্ট 
কার্যভার গ্রহণ করিয়] উহাদের ধাচাইবান্স চেষ্টা কম্সিতেছেদ । 
প্রত্যেক উন্নত দেশেই এই শ্রেনীর উৎপাদন-ব্যবস্থাকে গবর্থেন্ট 
সর্ধপ্রধন্ধে সাছাব্য করিয়া থাফেন। ভাক্সতে এলফোহল 
উৎপাদনের উপযুক্ত করলা, গুড় এবং উহা সরবয়াহের জন্য 
প্রস্তুত পরিমাণে ট্যাক্ষ-ওয়াগন প্রয়োজন । এই শ্রেঈয় ফাত্স- 
খানাগুলিকে বাচাইযার জন্ত কংগ্রেস মন্ভ্িমগুলী চেষ্ঠা কম্সিতে- 
ছেন, কিন্তু কেন্ত্রীর লয়কার এ বিষয়ে এ্রকেবার়েই দিশ্চেষ্ট ৷ 

ভারত-সরকার ১৯৩৭ সালে গুড় হইতে এলকোহল 
প্রন্ততের পরিকল্পনাকে উড়্াইয়! দেন। তাহাদের অন্ুহাত 
ছিল ব্যয় বেশী হইবে । কিন্ত কংগ্রেস মহত্ব গ্রহণের পর এ 
বিষয় অন্থসন্ধানেয় জন্ত একটি কমিটি স্থাপন করেন ও পাওয়ায় 
এলকোহল বিল বন্বদ্ধে এক জিপোর্ট দেন। কিন্ত ভারত- 


পপ সপ 


লঘকারেন এঁদাসীতে এই বিলটি বছ দিন চাপা পড়ি! খাকে । 
পয়ে বিলটি পাস ছয় এবং তখনকার মত ক্রান্স হইতে দক্ষ 
লোক 'জানাইসা কাছ আরঘ্ত করিয়া দেওয়া! হয়। ইহার 
পরেই কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলী পদত্যাগ কর়েন। তাহার ফলে 
পরবতাঁ ১৮ মাস কাল পর্যন্ত কোন প্রকার কাজ অগ্রসর হুয় 
নাই। 

রোেল যখন আলেকজান্্রার কাছে আসায় উত্তর- 
আক্রিকাত্র অবঞ্ধা সঙ্গীন হুইয়া উঠে তখন সরকার বুঝিতে 
পারেন যে এলকোহল কারখান] হইতে প্রয়োজন মত প্রচুর 
পেট্টোলের অন্কল্প ইন্ধন সরবয়াহু করান যাইতে পারে । এই 
বিষয়ে তৎক্ষণাৎ একটি আলোচনা-সন্ভা আহ্বান করা হয়। 
পরে সভা! এই শ্রেনীর উৎপাদন-ব্যবসায়ীদের কাচ ষাল ও 
নান! রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের সুবিধা! করিয়া 
দিবার আশ্বাস দেন । যুক্ত প্রদেশ এ বিষয়ে সকলকে ছাড়াইয়া 
যায়। যুক্ত প্রদেশের সরবরাহ-ক্ষমতা! প্রায় ৫০ লক্ষ গ্যালনেয 
কাছাকাছি হইয়া উঠে। যুদ্ধপূর্ব সময়ের ৫০ লক্ষ গ্যালন ব্যয়ের 
কথা ধরিলে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন-ক্ষমত] প্রায় ১ কোটি 
গ্যালনের়ও বেশী বলিতে হ্য়। 

উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, উৎপাদন-বাবস্থার প্রত্যেকটি 
ধু'টমাটি যন্ত্রপাতি হইতে আরম্ভ করিয়! সকল ভ্রব্যাদিই 
তারতে প্রস্তুত । যদিও সরকারী ব্যবস্থায় সমণ্ত মালপত্র পাওয়া 
যাইতেছিল তথাপি কিছু কিছু জিনিষপত্র চোরা-বাজার হইতে 
যোগাড় করিতে হুইতেছিল । কিন্ত বত'মাশে এই প্রকারের 
উৎপাদন-ব্যবন্থা যে অবস্থায় আপিয়া পৌছিয়াছে তাহাকে 
ৰাচাইতে হইলে সরফারী সাহাষা প্রয়োজন । 

বত'মানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বথেঞ্& সংখ্যক ট্যাঙ্ক 
ওয়াগনের | ট্যাঞ্চ-ওয়াগন কণ্টোলা এই ওয়াগনগুলির 
সরবরাহ-ব্যবস্থা ও তাহার পরিমাপ স্থির করেন। “লসন- 
কমিটি” নামে খ্যাত কমিটির যে সভাপতি ওয়াগন সরবরাহের 
সংখ্যা নিধ্ণরণ করেন তিনি বার্ধাশেলের স্হ্ত স্বার্থজ়িত 
ব্যক্তি । তাহার প্রভাবও যথেঞ্। বারংবার অহ্থরে।ধ সন্টেও 
যে পরিমাণ ওয়াগণ পাওয়! গিয়াছে তাহান্বারা অধেক কাজ 
পর্যস্ত কয়া সম্ভব নহে । ফলে ট্যার্ষ-ওয়াগনের অভাবে যথেষ্ঠ 
পরিমাণে এলকোহল সঞ্চিত অবস্থায় পড়িয়া পচিতেছে। 
আর একটি সমস্ডা এই যে, উপযুক্ত রকমের কয়লার অভাব । 
গড়! করল! বাবহারে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। এই সঙ্গে 
গুড়ের গুণানুসায়ে শ্রেনী বিভক্ত হওয়াও অবন্ত প্রয়োজন । 
মুক্তপ্রদেশ-সরকায় এই বিষয়ে আইনেয় ব্যবস্থা করিতেছেন । 

. চতুর্থত, বর্তমানে এই ব্যবস্থায় ফলে যে পে্োল উৎপাদিত 
হয় তাহার গ্যালন প্রতি খরচ পড়ে ছুই টাকা এক জানা, 
এলকোহল কারখানা খরচ পড়ে চৌন্ব জানা, সন্ববন্াহের 
খরচ ছয় পয়সা, কেন্্রীয় আবগারী বিভাগে দেয় ধানো! আমা, 
টতৈলব্যবসান্ীদেক বিজয়ে ব্যয় পাঁচ আনা- সর্ধগুদ্ধ ছুই টাকা 
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এক আনা ।: কিন্ত পে্টোলের দাম এক টাকা চৌন্ষ আলা । 
নুতয়াৎ পাওয়ার-এলকোহলের ব্যয় পে&্রোলেয় চেয়ে ভিন 
আনা বেশী। তা ছাড়া পেট্টোল অপেক্ষা এলকোহল ফতফট। 
নিষ্ক&। এবিষয়ে কোন সন্দেহ মাই যে, উপযুক্ত সাহাষ্য 
পাইলে মূলা কিয়া যাইবে । সন্ন আর্চিবচ্ভ কোল্যাওস্‌ মুক্ত 
প্রদ্ধেশে জাগমন করিলে এবিষয়ে বিবেচন! করিষেন বলিয়া 
থে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্ত কাজে কিছুই হয় মাই।- 
যুদ্ধের পর সুবিধার আশায় ব্যবসায়ীর] এই সব কারখানান্ব. 
প্রায় এক ক্রোর পরিমাপ টীকা ঢালিয়াছিল । যদি ইহাকে মবংস 
হইতে দেওয়া হয় তবে উদ্ধত গুড়-াষ্চার যে শুধু ন্ট হইবে- 
তাছা নে ইহার সহিত যে ধনসম্পদ ব্যবসায়ধ্যপ্ধেশে ব্যয় 
করা হইয়াছিল, তাহারও জপচয় জাতীয় উদ্নতির মূলে 
আহাত দিবে । ভ্ডারতে প্রস্কৃতিদত্ত কাঁচামাল কাজে লাগাইতে 
না পাক্সিলে বুল পরিমাণে ভ্রব্যাদ্দি অব্যবহার়ে এবং অপব্যঘ- 
হারে নষ্ট হইবে । এই শ্রেনীর কারখানায় উদ্ধত গুড় কাছে 
লাগাইয়া সহজেই ২ লক্ষ গ্যালনের বেশী এলকোহল উৎপাঙদ 
করা যাইতে পারে। ইহাতে পেট্টোলের অভাব অনেকটা 
ছুচিয়া যায়। 

এই শ্রেণীর কারথখানাগুলিকে সাহায্য না কয়া হইলে 
প্রোভিউসান্সস গ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া! চলিতে হুইবে। 
গ্যাস যোটর ও অগ্তা যানবাহনের এগ্রিন যন্ত্রপাতির পক্ষে 
খুবই ক্ষতিকারক এবং আশঙ্কা হয় বহু মোটর গাড়ী অকর্ষণ্য 
হুইক্! যান চলাচলকে ব্যাহত করিবে । 

এলকোহল কারখানা ধাছাতে সাছাব্য না পায় সেছগিফে 
পেট্রোলওয়াল! এবং তাহাদের বড় মুরুধদী ভারত-সয়কারের 
দৃষ্টি আছে এইজভ যে পেক্টোলের প্েশন উঠিয়া গেলে এল-. 
কোছুল কারখানা গুলি প্রতিবোগিতা করিবে । এই প্রতিষ্ঠাদ- 
গুলি তখন বাজারে যথেষ্ট পরিম।ণে “য়েকৃটিফায়েড শ্শিত্বিট' 
সরবরাহ করিতে পারে তাছাও ইহাদের এক বড় আশঙ্ক। 
যুক্ত প্রদেশের গবর্েন্ট এই নৃতন শিল্পটফে হিলাতী প্রতি- 
ঘোগিতার হাত হইতে বাচাইবার জন্ত কতটা! সাহায্য কক্সিতে 
পারেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ কমিবার় বিষয়। 


কুড়িগ্রাম শহর স্থানাস্তরের প্রস্তাব 

মেখনাক় ভাঙন হুইতে নোয়াখালী জেলার সদয় নোয়াখালী 
শহরটিকে ধাচাইবার চেষ্টা না করিয়া বাংলা-সরকায় কয়েক 
বৎসর যাবৎ উবার সদর অন্তত স্থানান্তরের চেষ্ঠা] করিতেছেন । 
নদদীতীরবর্তা বড় বড় শহর নাঝে মাঝে ভাগুনেয় রুখে পড়িয়া 
গেলে উহা! বীচানে! কঠিন হয় সত, কিন্ত সেদিকে হতটা 
চেষ্টা বর্তমান বিজ্ঞানের স্বগে সম্ভব তাহাও করা হয় ফিনা 
সঙ্গেহ। ধয়লা নদীর ভাঙনের অন্ত বাংলা-সরকার কুড়িগ্রাম 
হুইতে মহকুমা সদয় লালমণিয়হা্টে স্থানাস্তপ্িত কম্সিতে 
চাহিতেছেন। কুড়িগ্রাম প্রাচীন শহর এবং একটি বৃহ বন্দর : 
লালমণিক্সছাট একটি. র়েলগুয়ে কলোনি যাত্ব। কুড়িগ্রাম 





৪২ মিড 
শহ্টিকে বাচাইবাক্স উপায় 
উচিত। ও 
উপার যে আছে, বিশিষ্ট সেচ-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিবিয়াছ মিঃ 
কে. বি. স্লায় তাহা দেখাইনাছেদ। বরলা এমন শ্রেনীর বর্গ, 
পাড় খাঁধাইয়া যাহা ভাঙন 'অল্লায়াসেই হত্ব কয! যায়। কুড়ি 
শ্রাদ হইতে ২০ মাইল উদ্ভাদে বলায় উপক্প একটি রেলওয়ে 
পুল আছে । পুল তৈরিন্স জন্ত নর্দীর ছই পাড় বাধানো হইয়াছে 
এবং তাহার পর নর্দীর ভাটতে ছর়-সাত মাইল পর্যস্ত কোথাও 
পাড় ভাঙে নাই | কুড়িগ্রামের নিকটে পাড় ধাধাইলে শহযের 
ভাঙমও নিশ্চই বন্ধ করা যায়। 

পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, হই পাড়ের মবে) সওয় 
মাইল হ্যবধান রাখিয়া পাড় বীধাইলে সাড়ে ছয় মাইল 
পর্ধভ নদীর ভাঙন বন্ধ ছুইবে। কুড়িগ্রামের নিকট উজান 
ও ভাটিতে সাতে ছয় মাইল ব্যবধানে ছুই স্বানে পাড় বীধাইলে 
সহয়ের নিকট নদীর ভাঙন আর থাকিবে না। 

এট কফার্ধে কত ব্যয় হইবে তাহার হিসাব করাও কঠিন 
নয়। য়েলওয়ে পুলটির় পাড় বাধাইতে ব্য হইয়াছিল 
৪,৬৮,৭৫০ টাকা । কুকিগ্রামকে বাচাইবার জন্য ছুই স্থানে 
পাড় বাধাইবায় বায় পড়িঘে নিয়োক্ত রূপ 

(১) মন্দীগর্ডের জমির দাম ২৫০ টাকা একর ছিসাধে 
১৬,৬৪,০০০ টীকা, (২) ছুই স্থানে পাড় বীঁধাইযার ব্যয় 
১০১০৩,০০০ চাক|, (৩) শতকরা! ৩ টাকা ছারে এই 
টাকার উপর ১৫ বৎসরের জঙ্জ দুদ ১১,৯০,৮০০ ট।কা । মোট 
৩৮ ৬২১৮০০ টাকা। 

গবনেন্টি যদি ধার করিয়াও এই টাক! ব্যয় করেন, তাহ। 
হইলেও তাহারা ১৫ বসয়ের মধো শ্বদে আসলে উহ! ফেরং 
পাইবেন এবং তঙ্ছপন্ি আরও কিছু লা করিতে পারিবেন । 
কুড়িগ্রামের নিকট ধরলার সুই পাড়ের দূর প্রায় হুই 
মাইল ঞঈ/ড়াইয়া গিয়াছে । সাড়ে ছয় মাইল ব্যবধানে 
ছই স্থানে পাক বীধাইলে এবং উতর পাড়ের দুয়তব আব 
মাইল থাকিলে ন্গীগর্ভের জপর অংশ পলি পড়িয়া ১৫ 
বংসরের মধে; জতি উর্ধয়া! জমিতে পরিণত হইবে । এখন এরই 
জদির দান ২০০ টাকা একরের বেলী হইবে না, কিন্তু ১৫ বংসয় 
পর উহ্বার দাম কমপক্ষে হাজার টাকা এফর হুইবে। এরই 
দামে জমি বেচিয়া ১৫ বৎসর ধাদে পবর্ধেন্টে ৬২,৪০,০০০ 
টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন । মোট ৬২৪০ একক জমি 
এইভাবে উদ্ধায় হইবে । গবদ্ছেন্টেরও লাভ হইবে ৯৩১৭ ৭২০০ 
টাকা, জমি বিক্রয় ন! করিয়া! পর্ভনি দিলেও গবন্থে্ট একক 
গ্রতি দণ ট!কা ছার়ে প্রতি বংসত্র ৬২,৪০০ চাকা আর কমতে 
'পারিষেন। এই ব্যবস্থান কুড়িগ্রাম শহহটিও ধাচিবে, তা ছাড়া 
আরও লা আছে। কুড়িগ্রামে পুরাতন যে ছোট গজেয় যেল- 
লাইন ছিল তাহায় স্থলে কিছুদিন হুইল মিটাক্স গজ লাইন 
ঘঙামো। হইয়াছে । ইহাতে ৭ লক্ষ টীকা ব্যয় হ্ইন্বাছে। 





থাকিলে ভাহাছি সর্ধাণ্রে কম! 





সঙগর স্থানাস্দ্সিত হইলে কুড়িগ্রামের জনগুস কমির! যাইবে 
তুলিয়া আদাও কঠিন হইবে । অথচ পাড় বীধাইযা নদীর 
ভান্তন বন্ধ ফমিলে এরই সহ তে! খচিবেই, বাধানো পাড়ে 
নিকট জেট পষ্ট,দ প্রস্ততি নির্গাণ করিয়া মাল ও খাত্রী- 
চলাচলের়ও অনেক নুষিধ! হইবে। 


কলিঙ্গাতায় যানবাহন সমস্যা! 

কলিকাতা শহুয়ের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের 
সমস্ঞা ক্রমশ তীব্র হইতে তীরতর হুটয়] উঠিতেছে । ট্রামের 
সংখ্যা সীমাবদ্ধ, একমাত্র বাসের সংখ্যা বুদ্ধির দ্বারাই এই 
অবস্থার অনেকটা প্রতিকার অল্প সময়ের মধ্যে কর! সন্তব। 
কিন্তু বাসের সংখযাও যেন কিছুতেই বাদিতে চাছিতেছে না। 
১৮ই শ্রাবণের দৈনিক ভারতে এ বিষয়ে নিয়োক্ত মন্তবাটি 
প্রকাশিত হছুয়। অন্বতবাজার পত্রিকান্বও এরূপ একটি 

রিপোর্ট বাহিয় ছয়। গারতের যগ্জব্য এইস্সপ 
বাসওয়ালার! বেশী সংখাক বাস পাইলেও সেখলি যে 
রাস্তার চালাইবে ইছ্ছার কি কোন নিশ্চয়ত1 আছে? 
পুলিস সহায় থাকিলে বাস কিনিয়া উহা ধরে বসাইয়! 
রাখিয়াও যে দৈনিক চষ্লিশ টাকা রোজগার কছিয়া এক 
বছরে বাসের দামশুদ্ধ তুলিয়া ফেল! যায় সকলে তে? ইহ! 

বোঝে না। 

আমাদেয় আশঙ্ক। কলিকাতায় এই ব্যাপারই ঘটিহেছে। 
১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার রাজপথে চালু 
বালের সংখা! ছিল ৩১২ ; গত এক বংসন্বের মঝো আরও 
২৩৭টি বাস পথ চলিবার পারমিট সহ গবনেন্ট ছাড়িয়া 
দিয়াছেন । কিন্তু তিন যে-কে সেই রহিয়াছে; কমা তো 
দুরের কথা, কমিবার কোন লক্ষণ নাই। বাসের সংখ্যা 
প্রায় দ্বিশুণ ছওয়া সম্ত্বেও এই ভীড়ে কারপকি? ইহার 
একমাজ কারণ এই হইতে পায়ে যে, সবগুলি বাস 
চলিতেছে না, কতক গুলিকে নিশ্চয়ই ঘরে বসাইয়া রাখা 
হইয়াছে । রুট অনুসারে প্রত্যেকটি বাস আজফাল 
দৈনিক আট হইতে দশ গ্যালন পেল পায়। পেক্ট্রোলের 
জয়নূল্য ছুই টাকা এবং চোরাবাজার়ে বিক্রয়মূল্য কম 
পক্ষে ছয় টাকা। নুতয়াং পে্টোলের কুপন বিক্রয় কিয়া 
ঘল্পে বসিয়া বিনা! ঝামেলায় যদি দৈমিক চঙ্িশ টাকা 
রোজগার কর! যায়, তবে ফোন্‌ মূর্ধ বাসওয়ালা লবগুলি 
বাদ পথে বাহিয় করিয়া ড্রাইভায়, কণাক্টায় প্রন্ভৃতির 
ঘেতম এবং মেত্লামতি খরচ প্রসৃতির বন্ধি পোহাইতে 
যাইবে ? একটি মার বাসেম্র কুপন যেচিলে দৈদিক চগ্লিশ 
উাকা, মালে বারো! শত চাকা এবং দশ হাসে বাকা 
হাজার টাকা, অর্থাৎ বাসেক় দাম উত্ভল। আমাদেক 
ও ভালভাবে অনুসন্ধান কম্িলে এই হই প্রকাশ 
। ণ 











কিন্ত অহুসন্ধান কম্ধিবে কে? পুলিশের বক্ষে বাল- 
গু্ভাল! প্রস্ঠৃতিক্স বনুত্ের কাছিনী খুষিদ্িত। ঘোটক্স 
গাড়্ীক্স লাইসেন্স, পেট্রোলেন্স পান্থমিট এবং ঘাস, লন্গী, 
মোন গান্ধী প্রস্তৃতি পন্নীক্ষা করিয়া উহ! ঠিক আছে বলিয়। 
ছাড়পত্র দানের ক্ষমতা বে বিভ্ভাগটিরর হাতে বেওয়া 
হইয়াছে সেটি তো সার্জেন্ট ও পুলিলের পোনার খনি । 
এই বিভাগটিক্স প্রতি সব পুলিনের শ্রত লোলুপ দৃষ্টি আছে 
যে, সকলকেই কিছুছিন করিয়া! সেখানে না রাখিলে নাকি 
পুলিস বিভাগে শৃঙ্খল! রক্ষাই কঠিন হইয়া! ওঠে । 

ধাসওয়ালাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ অন্গলন্ধানে 
সত্য ঘলিয়! গ্রতিপন্ন হইলেও পুলিস উচ্বাদ্রিগকে বনি! 
শান্তি দানের ব্যবস্থা করিয়া উপরি আম্বের এমন চমৎকার 
পথটি বন্ধ করিবে এতটা! আশা করা দিতাস্তহ কঠিন । 
কিগ্ত বাংঙলা-সরকারের স্বত্নাধ-বিজাগে যে যানবাহন উপ- 
বিভাগটি বুদ্ধের সময় গজাইয়! বত'মানে স্থাক্বী রুপ প্রান্ত 
হইয়াছে এ বিষয়ে তীছারাও কি স্ত্রীর কতব্য পালন 
করিয়াছেন ? বাসের সংখ্যা প্রার খ্বিগুণ স্বদ্ধি করা সত্বেও 
ফেন ভিড় কমিতেছে না, ইহায়স কারণ অুসন্ধানের চেষ্টাও 
তাহ্ছায়া করিয়াছেন কি? পেচট্টালের এই চোকাকান্লবার 
বন্ধ কর! আদে কঠিন নছে | 

খাসওয়ালায় সংখ্য! খুব বেলী নয়, ইহাদের উপর কড়া! 
নজর অনায়াসেই রাখ! যায়। ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সিত্তি- 
লিয়ান কর্ঠপক্ষ একটু তৎপর ঞইলেই এই পাপ বন্ধ 
করিতে পারেন, অবন্ত বদি পুলিস ৮টাইধান্ন সাহস 
তাহাদের থাকে! 


উপয়োক্ত পজিকাখয়ে এই গুপ্ঃুতর অভিযোগ প্রকাশিত 
হইলে তংস্থদ্ধে বাজেট আলোচনাকালে বঙ্গীর ব্যবস্থা-প্িঘদে 
মঞ্্ীদের দৃষ্টি আফর্ধণ করা হয়। ইহার পর বাদ সিপ্ডিকেটের 
সেকেটারীয় একটি পত্র অন্থতধাজারে প্রকাশিত হয় । উহ্বাতে 
তিনি বাদওয়ালাদেপ হইয়! লিখেন যে, বাসেন্স সংখ্যা সন্বদ্ধে 
উপরোক্ত তথ) সত্য নছে। মুদ্ধে সময় শহরেন্ন ১৬৯টি বাস 
গবন্েন্ট ফাড়িয়া! লইয়াছিলেন। হন্থার মধে, কতকগুলিপপ 
বলে পুক্সানে! গাড়ী দেওয়া হয় এবং একশতটির অধিক 
নূতন গাড়ী খণ ও ইজারা আইন অক্ুসারে দি্বা খল! হয় যে 
&গ্জলিকে গ্যাসের সাহাধ্যে চালাইতে হুইধে। গত বৎসর 
এক শত উনসন্তরটি নুতন বাদ দেওয়া হইয়াছে? ই শত 
সপাইত্রিশটি নম । তারপয় সেক্রেটারী মহাশয় বলিতেছেন 
যে পারমিট পত্রীক্ষ! করিবার ব্যবস্থা গবক্ষেক্টের আছে। 
ফোন গাড়ী হঠাৎ এক ছ্িন ব| ছ'দিনেক্স জন্য অচল হুইলে 
তাহা অভ খবর দিতে ক্র বা বটে, কিগ্তু বেশী দিনের জন 
অচাল ছুইলেই সরকারকে জানাইতে হয় আধং অব্যঘহাত 
পেঙ্োলেছ্ কুপন ফিন্বাইয়! দিতে হন্ব। তাছাড় গ্যারেজের 
ছে থাকে এবং লেই দ্নেছিষ্ঠারে গাড়ীর পতিখিবিন্ব 





_ বিখিষ পরসনগ_বক্ষিণ-জ( কার তারক, 


সমস্ত হিসাষ লিখিয়া রন হু, বিলি সির 
তাহাও লিখিতে হয়। সেক্রেটারী মহাশয়ের মোট খ্দয 
এই যে প্রায় এক. শত বাস গ্যাসে চালাইতে হুর বলিয়া. 
এগুলি ভালভাবে চালান যায় না, গ্যাসের পদ্থিবতে পেল. 
পাইলে আত্মও বেশী বার এগুলি চালানো! যায়। 
সিডিকেটেন্স সেক্কেটারীর বক্তবোয় কাকি ধর! কঠিন নয়। 
থে এক শত উনসম্তরটি বাস গবন্েন্টের প্রয়োজনে লঙ্কা 
হইয়াছিল সেসুপি সনস্ত ইতিমধ্যে ডাহা! ফে্ত পাইস্রাছেন 
কিনা ভাহা! তিনি পর্গিকার করিয়া বলেন নাই। এগুলি 
এতদিনে ফেন্রত ন! পাওয়ার কোন কারণ আছে কিনা আন! 
জানি না। তারপর গাড়ী অচল হওয়ায় কখ!। গার্তী অচল 
থাকিতেছে ইহাই নূল অভিযোগ | সেক্রেটানী মহাশব ইহা 
অর্ধীকান্স ক্িতে পান্গেন নহি | শুধু বলিয়াছেন ছুই তিন জিনেছ 
জগ্ত গাড়ী বন্ধ থাকিলে সংবাদ ধিতে হয় না। কিন্তু এই দই তি: 
দিন কয় দিনের মধ্যে তাহা! তিনি বলেন নাই। সপ্তাহে 
তিন দিন বন্ধ থাকিলে ঘি সংবাদ দিতে না হয় তাহা হুইকে 
তো কার্ধ্যসিদ্ধি হইতে পানে । গ্যায়েজ দ্বেজিষ্ঠার পরীক্ষ 
পেট্রোলের কুপন ফেন্রত লওয়! প্রভৃতি ব্যাপায়ে অন্বকাহ 
ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিমি করিয়াছেন। কি' 
কলিকাতা পুলিশের বিশেষতঃ মোটরযান বিভাগের কও 
চারীঙের এবং ট্রাফিক পুলিসের প্রশংসা ইহাদেন ঘোসক্স ছি 
অন্ত ফোন লোকে বিশ্বাস কঘিতে নাজ হইবে নাঁ। এ 
ছই শ্রেমীয় পুলিসেয় কর্ভবধ্যে অবক্লে! এবং উৎকোচ শর. 
প্রবণতা এত ব্যাপক ও গভীয় যে এই জ্ঞান প্রান্স প্রতি 
লোককে তাছান্ন নিঞ্ের জীবনের অভিজ্ঞতান্ধাপে অনু 
কমতে হয় । পুলিস সত্য সত্যই সং ও কর্তব্যপয়্ায়ণ হই 
এই পাপ অনারাসে বছু পূর্বেই বন্ধ হইতে পান্ধিত । 
দক্ষিণ গাফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ 
ঘক্ষিণ-আক্রিকায় ভারতীয়দের তুমি অধিকার সন্গুচিত কটি 
যে বিল আন! -হুইস্বাছিল তাহ] পাস হইয়াছে এবং তঙছুস, 
শহর হইতে ভারতীয় বিভাড়ন আন্ত হইয়! গিয়াছে । জে 
রেল শ্মার্টসের গবন্মেন্টের এই অন্তায় কাধ্যে্র বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ হইয়াছে কিন্ত কোন কিন্রুতেই কর্ণপাত কক্স! 
নাই । দক্ষিণ-আক্রিক! প্রবাসী ভারতীয়েরা এই আআ 
মানিতে অসম্মত হুইন্রা উদ্ধার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সুরু কচি 
ছেন। শিরগ্ত্র নিরুপত্রব সত্যাগ্রহথীদের উপন্ব এমন কিনি 
দের উপন্নও নান! ভাবে অভ্তায় অত্যাচার কৰিয়া তথা 
শ্বেতা সম্প্রদায় চন্বম বর্ধর়তার পদ্িচয় দান করিতে 
ভায়ত-সরকার দক্ষিণ-আক্রিকা গবর্মেট্টের এই ক 
প্রতিবাদ স্বরূপ এ দেশেক সঙ্গে বাণিত্ব্য জম্পর্য ছিন্ন হু 
দিয়াছেন । লেখান হইতে করল! এবং গল্াটিল গাছের 
ছ্বেশে আমদানী বন্ধ হওয়ায় উহ্যাদেন্স আয়ে একটি প্রধা 
সঙ্গুচিত হইয়াছে। চীনাঘাদামের দেল ছ্তানী বন্ধ হ 





লেখাবকান রাবানের কারখনাগুলি অচল হইবার উপক্রম 
হইয়াছে । দক্ষিণ-আফ্রিকার সহ্ত সর্বপ্রকার বাণিজ্য সম্পর্ক 





শষ পিপি 


ছিয় করিয়! উহ্হাকে ভাতে মাপ্সিবার ব্যবস্থা না করিলে ন্মা্টস 


'গবন্মেন্টের চৈতভ সম্পাহনের আশ। নাই ইছা! অনায়াসেই 
বুঝ! বায়। শুধু ভারত-সরকার নয়, পৃথিবীন্ধ সমস্ত সত্য 
দেশেরই ইহাঙ্গের সহিত সকল সম্পর্ক ছির করা উচিত । স্মাটস 
গবন্থেন্টের এই কার্য সন্ধে সোভিয়ে্ট ক্বাশিয়ার বিখ্যাত 
পত্রিকা! প্রাভদার যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অপর 
দেশেও এ বিষয়ে কি ভাষে আলোচনা হইতেছে তাহা! বোবা! 
স্বায়। এই সব আলোচনা সম্মিলিত রা সঙ্ঘ কৃতি কার্ধে 
পন্ধিণত হইলে ইহান্স ন্যায় অন্যান্য অত্যাচারী দেশগুলিও 
সাবধান হইবার মুযোগ পাইবে । প্রাভদার মন্তব্য এইক্সপ £ 

“৬০ বংসয় যাবৎ ছক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয়গণকে সামা- 
ধিক জীবনের প্রাথমিক অধিকারগুলি হইতে বফিত রাখ! 
হইয়াছে । স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঙাদের প্রবেশের অধি- 
ফান ষন্গচিত করা হুইয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণ-আক্রিকা ইউ- 
নিয়্নের পার্লাশেন্টে যে আইন পাস হুইয়াছে তাহাতে ভারতীয়- 
গণের জীবনযাত্র। ছবিষহ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়গণ 
সম্পর্কে এই বৈষম্যনূলক আইন পৃথিবীর গণতাগ্রিক মহলে 
বিক্ষোভের স্থটটি করিয়াছে । ভানতীয় ওপনিবেশিকগণও 
তৎপরতায় সহিত উক্ত আইনের উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেন 
নাই এবং ফলে ত্রিশ উপনিবেশ নির্যাতন ভোগ করিতেছে । 

একমাত্র ৪ঠা জুলাই তারিখেই ৩ শত ভারতীয়কে জরিমান! 
করা হইয়াছে । ভাহারা প্রত্যেকেই অরিমান! দিতে অ্বীকার 
.কষ্িয়াছেন। বতর্দালে ঠাহাঙ্গের সকল স্থাবর সম্পণ্ডি 
বাজেয়াপ্ত করিবার হুমকি দেওয়! হইয়াছে । 

পরত করিয়াও গপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সন্ত হুন নাই। 
ভাছার! বিশৃর্খল। টির সাহায্য করিতে পারে এইরপ জন- 
সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া! আইন প্রণয়ন করিয়াছেন । এই 
আইন এত অন্পষ্ঠ ঘে, ক্ঠপক্ষ যে অঞ্চল হইতে ভারতীয়গণকে 
উচ্ছেদ করিতে চান সেই অঞ্চলে অবস্থান করিয়া বৈষম্যমূলক 


আইমের নিক্ষিয় প্রতিবাদ করিলেই তারতীয়গণকে উক্ত আইন" 


অন্থসারে বথেচ্ছভাবে কঠোর শান্তি দেওয়া! চলিবে । এই 
আইন সম্প্রতি কার্যকরী কর! হুইয়াছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ 
আক্রিকার বহু ভারতীরকে, বিশেষ করিয়া! সত্যাগ্রহ আন্দো- 
লনের় নেতাগণকে, সশ্রষ কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হৃইয়াছে। 
'বঙ্িত নেতাদের মধ্যে ডাঃ ভি. এম. নাইকায়, ভাঃ ইউনুফ 
' জাছু,ষিঃ এম. ডি, নাইডু, বিঃ লোয়্াবজী রুতমর্জী প্রভৃতির নাম 
উদ্লেখ কষা! যাইতে পাছ্ে। ভাঃ দাছ হাজতবাসকালে 


ক ৮4৮৮১৮ 
: কঙ্গিকাছেন। হক্ষিণ-আক্রিকান কর্তৃপক্ষ নাংসী নীতির ঘাত্তব 
*গ্রশ্বোগ ক্ষঘ্িত্েছেন এবং বৈষম্যমূলক আইম “প্রণয়ন: বান্না : 


 প্রহাজী 


স৯ পাপা িাপপা্পসটি ০৯৮৯ ৮ ৯ তি তি পি ৯ পি পপি ৯ পাপ পপ লা্পা্পা্পামপাসপাসত 


১৬৫৩ 


হীনতম যনোস্বতিয় পরিচয় দিতেছেন।  ছক্ষিণ-আক্রিকার 
বিভিন্ন শহ্ম্মে ইউরোপীয়গণ ভারতভীয়গণের উপর আক্রমণ 
চালাইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা! সত্যাগ্রহ্থী শিবিরে সাদা 
পোষাকে পাহান্বারত একজন ভারতীয় কনষ্টেবলকে হৃত্যা 
করিয়াছে। এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফলে জনসাধারণের 
মনে নিদারুণ ক্রোবের সঞ্চার হয়। নিহত কনষ্রেবলেনর শব 
লইয় ছই সহ্শ্রাধিক লোকের যে বিরাট মিছিল বাহির হুইয়া- 
ছিল, তাহাতে কফালিস্ট অক্ত্রাসবাধ ও বর্ণ-বৈঘম্যের বিরুদ্ধে 
জনগণের তীব্র বিক্ষোভের পরিচয় পাওরা! বায়। সংখ্যালঘু 
ভারতীর সম্প্রদায় জবিরান প্ররোচন| ও গুগামির মধ্যেও সংগ্রাম 
চালাইয়! যাইতেছে । ভারতীয় নেতাগণ ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, দমননীতির ফলে আন্দোলন ছ্র্বল না হইয়া! তীব্রতর হইয়া 
উঠিবে। এদিকে দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থানীয় অবিবাসিগণ প্রাতি- 
ক্রিদ়্াশীল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্প্র- 
ছায়ের প্রতি স্ছান্ুস্কৃতি প্রকাশ করিতেছে এবং ফাসিস্টপন্থ্ী 
বর্-বৈষমোর ব্যবস্থ! প্রয়োগের প্রতিবাদ করিতেছে ।” 
কারারুদ্ধ সতাগ্রহথীদ্দের সঙ্গেও বর্ধর ব্যবহার করিতে শ্মা্টস 
গবন্সেন্টের বাধে নাই । নার্টাল কংখেসের সেজেটীক্লী ভার বান 
হ্ইতে টেলিগ্রাম করিয়া বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে “গত 
১৫ই জুলাই দশ জন সত্যাগ্রহী এক মাস হইতে তিন মাস পর্যন্ত 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হুয়। গত রাত্রিতে আরও দশ ব্যঞ্জি 
শিবিরে প্রবেশ করায় তাহারা! অন্ড এক মাস হইতে তিন মাস 
পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় | সত্যাগ্রহীদের নৃতন নৃতন 
ঘল রাঞ্িকালে শিবির অধিকার করিতেছে । কতৃপক্ষ খন্দী- 
দের প্রতি নিষ্ুর্তান্স দ্বারা সতৃ্যাগ্রহীদের মনোবল নঞ& করার 
জন যথাসাধ্য চেষ্ট। করিতেছেন । ডাঃ দাছ নাইকার, ভাঃ 
রি এবং মিঃ এম. ভি. নাইভুকেও লেডিশ্মিথ নিউকাসল ও 
মারিজবার্গ জেলে স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে । স্থানীয় জেলে 
অপরাপর সত্যাগ্রহথীগণের প্রতি সাধারণ অপরাধী অপেক্ষাও 
কঠোর আচরণ করা হইতেছে । কান্ারুদ্ব ৮ জন সত্যাগ্রহ্থী 
ভা্মী রেলওয়ে নীপার বহন কদ্গিতে ন! পারায় তাহাদিগকে 
এক্ষণে ২১ দিনের জঙ্ত সামাভ আহার দিয়া রাখ! হইয়াছে ।* 
পৃথিবীতে এই যে ছয় ধংসরব্যাপী প্রলয্বকাণ্ড চপিয়। 
গেল-_যাহার মূলে এক দল লোকের জাতি-গরিষ্ঠতার দত্ত 
এবং ছর্বলের প্পরে সবলের অত্যাচারের অধিকারে বিশ্বাস-. 
তাহার শিক্ষা যে অসভ্য বর্বরদিগের মন্তিক্ষে প্রবেশ করিতে 
পারে মাই তাহাদের জগতে স্থান কোথায় সে কথা বিচার 
করিয়া বলিতে হয় না। যেছিন ভারতবর্ধ নিজবলে বলী- 
যান হইয়া উঠিয়া ঈ্গীড়াইবে সেদিনই তাহায় যন্তানগণ 
এইকপ অত্যাচান্ন হইতে রক্ষ! পাইবে । তাহার পূর্বে অন্ত 
কিছু প্রত্যাশ! করাই ব্বখা । বিদেশে স্মাটল ও দক্ষিণ-আজি- 


- ক্ষার স্বেতাদদিগের স্বপ্াপ প্রকাশিত হইতেছে ইহা! উত্তম, এখন 
- দেখা যাউক ব্রিটিশ ও রিলিজ হাহলির? 


বিষয়ে চেতনা! জাসিতে কত দেক্ি-লাগে। 


হলস্তের পত্র 
জীস্থরেশচন্ত চক্রবর্তী 


"অশান্ত, 

আধুনিক যুগের গণতগ্কের বয়স নিতান্ত কম নয়। 
ফরাসী বিপ্রবের সময় থেকে ধরলেও এর বয়স দেড়শ 
বছরের কিছু উপরে । গণতন্ত্র আসলে হচ্ছে গুণতন্্র। গণ- 
.'তঙ্্ের মধ্যে যে সং-বস্তটি ও মন্ল-ব্যবস্থাটি নিহিত আছে 
তা এরই মধ্যে এবং সেইজন্তে এ কথা বল! যেতে পারে 
যে, গণতন্ত্র হচ্ছে গুণতান্ত্রিক | গুণের অবিসংবাদী আদর 
যেখানে নেই সেখানে গণতঙ্ অর্থহীন । 

এই গণতন্ত্রের আগে ছিল রাজতন্ত্র বা অভিজ্ঞাততন্ত্। 
“এই রাজতন্ত্র বা অভিজ্বাততগ্র ছিল জন্ম ব! শ্রেণীর দ্বারা 
নিয়মিত। স্থতরাং তা গুণতন্ত্রের একেবারেই ধার ধারত 
না। রাজার ছেলে হয়ে জন্মাতে পারলেই রাজা, অভিজাত 
শ্রেনীতে জন্মালেই সমাজের নেতা । ফ্রাব্দের রাজা চতুর্দশ 
লুইর,্বত্যুর পর সমাজ-শাসনের এঁ ব্যবস্থার ভিতরের 
ঘোষ এমন উৎকট ভাবে প্রকট হয়ে উঠল থে ওর কবলে 
পড়ে সমাক্স বা জাতির অনিবার্ধভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
যাওয়া ছাড়া আর উপায় বইল না। এঁতিহাসিক কিন! 
জানি নে তবে গল্প আছে যে রাজা যোড়শ লুইর সুন্দরী 
মহিষী মারি আন্তোয়ানেত, (81576 /$:769109666) যখন 
সতনলেন যে দেশের লোক রুটি পাচ্ছে না খেতে, তখন 
তিনি বলেছিলেন যে, দেশের লোক রুটি পাচ্ছে না, তারা 
কেক্‌ খেলেই তো পারে। আর এঁতিহাসিক সত্য এই 
'যে ফুল ( £₹০০1০০ ) নামক এক উচ্চপদস্থ ভদ্রঙ্লোক, ধার 
বাস্তবের জ্ঞান রাজমহিষীর খাবার টেবিলের কেক্‌- 
প্রাচূ্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বললেন, রুটি না খেলে 
দেশের লোক ঘাস থাক । এই পরিস্থিতিরই প্রতিক্রিয়া 
স্বক্ূপ জাতিকে বাচাবার জন্তে সমাজ-বুক থেকে অনিবার্ধ 
ভাবে আবির্ভাব ঘটল গণতগ্রের । জন্মগত বা কোন 
বিশেষ শ্রেণীগত ব্যবস্থার দোষ যাতে কোনো কালে 
প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্ত এই গণতন্ত্র হ'ল গুণ- 
তান্ত্রিক এবং এই ষে গুণতান্ত্রিকত। এইটেই হচ্ছে এর 
একেজগত মহ্থাবাণী--সর্বকালের মহাবানী বললেও অতুযুক্তি 
হবে না। £কননা এই মহাবাণীটি যে উচ্চতর নীতির দ্বারা 
নশ্তাৎ হয়ে যেতে পারে তা কেউ ফোনে! দিন আবিষ্কার 
করতে পারবে না। 

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্জ নামে এক 
জআমর্ণন ইহুদী ভক্রলোক সাধু উদ্দেন্ত নিয়ে আবিভূতি 
ঞ্লেন। কিন্তু সাধু উদ্দেন্ট থাকলেই যে সত্য দর্শন হবেই 
কবে এমন কোনে! কথা নেই। এই সাধু. উদ্দেস্ঘবারা 


চালিত হয়ে তিনি এক অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করলেন-. 
শ্রেফ টাকা আনা পাইয়ের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি মানব- 
জন্ম ও মানব-জীবনের এক সংহিতা রচনা করলেন। ঠিক 
যেমন কেউ কেউ আছ গ্র্যাণ্ড দিয়ে মানুষের জীবনের 
প্রকাশকে ব্যাখা করছেন। কিন্তু বলা বাছল্য মানর- 
আত্মা সম্পর্কে অর্থনৈতিক ব্যাধ্যাটা চৌদ্দ আনাই মিথ্যা, 
যেছু আনা সতা হবার সম্ভাবনা তার মধোও বহু গোল- 
মাল আছে। বিশ্বমানব একদ] নিংদ্ব মানব ছিল। সেইখান 
থেকেই যাত্রা ক'রে সে আঙজিকার স্থসভ্য সুন্দর সম্পৎশালী 
হ্প্িক্ষম মান্য হয়েছে । সুতরাং তার উন্নতির পিছনে 
যে শক্তিই থাক ন! কেন সেটা স্বর্ণ রৌপ্যের শক্তি নয়। 
স্থূল ছেড়ে ধারা সুক্ষ প্রবেশ করতে পেরেছেন তারাই 
জানেন যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই মানুষকে সর্বপ্রকারেন 
ছুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করে না। মানুষের জ্ঞান ও 
শক্তির উন্সেষের পিছনেও যে রহমত আছে সেটা অর্থ- 
নৈতিক রহম্ত নম্ব। অর্থের সচ্ছলতা একটা নিশ্চিন্ত! 
দিতে পারে বটে, কিন্তু সেটা পণুজগতের নিশ্চিন্ততা। এ 
নিশ্চিন্ততার মাঝে মানুষের জগৎও যদি সত্যি সত্যিই 
নিশ্চিন্ত হতে পারত তবে সিংহ ব্যা্জের পরে পৃথিরীর 
বুকে মান্ছযের উদয় হবার কোনো তাৎপর্য থাকত ন]। 
মান্ষের অস্তরলোকে যে আনন্দ-সম্ভার আছে সেই জানন্দ- 
সম্ভার আহরণের মধ্যেই আছে মানুষের হ্‌ঃখের আত্যত্ভিক 
নিবৃত্তি। কিন্ত এই আনন্দ-সন্ভার কোনো: অর্থনীতির 
মধ্যে নেই। কেনন! অর্থনীতি হচ্ছে মত্/যনীতি। অপর 
পক্ষে এ জানন্-সম্ভার হচ্ছে অম্বভলোকের অবদান । 
মানব-জন্মের এই চরম রহন্ত যারা না জানে তারা কখনও 
মানব-জীবনকে পরম কল্াপের পথ দেখাতে পারবে না 
তাতে প্রতিষ্ঠিত করা তো দুরের কথা। 

'অবস্ত কার্ল মাসের অর্থনৈতিক তত্বের একটা কারণ 


' আন্দাজ করা যায়। মার্কস্-সং্ধহতার একটা কথা হচ্ছে 


সামাবাদ। এখন টাকা আনা পাইয়ের উপর মানব- 
জীবনকে দাড় করাতে না পারলে সাম্যবাঙ্গ প্রচার সহজ 
হয়না। কেননা মানুষে মাষে পার্থক্য কেবল টাকা 
আন! পাইয়ের জন্ত এট! বদি মানি তবেই বলতে পারি বে 
সবার টাক! আনা! পাই সমান হলে সব মানুষও সমান হয়ে 
উঠবে। এমন সব তত্ব কেবলমাত্র তারাই প্রচার করতে 
পারেন মানবজীবনের কোনো নিগৃঢ় রহশ্তই ধাদের কাছে 
প্রকাশিত হুয় নি, আর একমাত্র গ্বারাই যানতে পাবেন 


* বাথের কাছে অধ্যাত্থলোকের রহস্ত-ছার: কড়ে আহ,ল 
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. গলাবার মতোও ফাক হয় নি। মাহুষের জ্ঞান শক্তি 
আনন্দ যে তার ব্যাক্ষ ব্যাল্যান্সের উপর নির্ভর করে না, 
এটা এত স্পষ্ট ব্যাপার, যে, এ নিয়ে কোনো তর্কই উঠতে 
পারে না। জটিল স্থসভ্য মানব-সমাজ, ভার চাইতেও 
জাটল মানব-যন, এ সবের সকল সমন্তার শেষ সমাধান 
নিহিত আছে কেবলমাআজর একটু টাকা আনা পাঁইয়ের সহজ 
হিসাবের মণ্যে-এ কথা যেমন আরামের তেমনি 
প্রচণ্ডতয় বিস্ময়ের । আহা সত্যিই যদি তাই হ'ত! মানব- 
সমাজের ব্যাপারটা ততে কি সহজই না হয়ে উঠত! 

সেযাছোক্‌ পূর্বেই বলেছি যে গণতন্ত্র হচ্ছে আসলে 
গণতান্ত্রিক এবং এর মধ্যেই এর সকল কল্যাণ নিহিত। 
কিন্ত আজ সাম্যবাদ এই গণতন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
এব ভিতরকার মহাবাণীকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে। 
কেননা সাম্যবাদের ওদ্ধত্য যেখানে অনধিকারীর কোলা- 
হল তুলেছে সেখানে গুণাগুপের হিলাবট। অস্পষ্ট হয়ে 
উঠবার কবৃহৎ সম্ভাবনা । অবশ্ত এ কথা নিশ্চিত জ্ঞানি 
যে বাস্তব ক্ষেত্রে এ সাম্যবাদ কোনোদিন চলবে ন!। 
হাতে-কলমে কাজ করতে গেলেই ও তত্বের ভিরকার 
গলদ পূর্ণভাবে প্রকট হয়ে পড়বে । তবে এ কথাও ঠিক ষে 
ও তত্ব আজ আমাদের অনেকেরই মন অধিকার করেছে 
এবং ওয় গলদট! কেউ বুঝেই শিখবে, কেউ দেখে শিখবে 
আর কাউকে ঠেকে শিখতে হবে। 

একালে একট। মহ বাঞ্জার্যে গুজব রটেছে এই যে, 
লেনিন ব্বাশিক্কাতে পুর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
কথাটা ডাহা মিথ্যা । শেনিন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 
মনজুবতন্র-_অন্ততঃ করতে চেয়েছিলেন। আর নজুরতন্ত্ 
অভিজাততস্ত্রেরইে অপর পিঠ। অভিজ্াততঙ্ত্রের মতোই 

'মন্তুরততস্্ও একট! বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ। অভি্ধাত 
তত্ত্রের ভিতরের কথাটা মোটামুটি এই যে সমাজ শাসন 
করবে ব্রাহ্দণ ও ক্ষজ্রিয়ের মিলিত সঙ্ঘ আর মজুরতগ্ত্রের 
ভিতরে মোটামুটি কথাটা এই যে ও কর্তব্য করবে বৈশ্য ও 
শুজ্ে মিলে। এ ছুই ব্যবস্থাই খণ্ডিত। কিন্তু গণতগ্ত্রের 
ব্যাপার যেমন এক দিকে গুণতান্ত্রিক তেমনি অন্ত দিকে 
সমগ্রকে নিম্বে। তাই প্ররুত গণতন্ত্র বলে, বংশ কুল শ্রেণী 
বুঝি নে--যেখানে গুপ-যোগ্য তা-প্রতিভা দেখব সেখানেই 
আমার আমর। গুণীর আদর করা মানেই হচ্ছে তাঁকে 
সাধারণের থেকে পৃথক ক'রে দেখা, বিশেষ ক'রে দেখা। 
স্থতরাং সাম্যবাদ এখানে যেমন মিথা! তেমনি অচল। 
জুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ ছুটো শ্বতঃবিরোধী তত্ব; 
বলা বাছুল। যে সমাজ গুণের আদম করতে জানে না--. 
কথার এবং কাজে, তত্বে এবং বান্তবে-_-সে সমাজের ধ্বংস 


'অনিবাধ। হৃতরাৎ যে গণতন্ত্র খণ্ডিত এবং গণতান্ত্রিক নয়) 


প্রবাসী 


২ পস্পীশীশ পিপিপি সপসপিনপাসপিপিসপিপাপাদিশশপাত 


১৩৫৩ 





সে গণতঙ্জ অভিজাততন্ত্রের মতোই অফল)াণের বীঞজজকে 
বুকে ক'রে আছে--হুযোগ পেলেই তা অস্কুরিত ছুয়ে 
উঠবে । মনে রেখো, সবাই সমান আর সবাই সমান হলে 
ভাল হয় কিন্ব। সবাই সমান হবে আশা কবি--এগুলো এক 
কথা নয়। সবাই সমান হয়ে উঠুক এই শুভ ইচ্ছা তুমি 
প্রাণ ভরে করতে পার । তবে মনে রেখো, উপরের দিকে 
উঠে সবাই সমান হগে সেটা আনন্দেরই কথা । কিন্তু 
নিচের দিকে নেম সবাই সমান হবে--এট! মানবতার 
বাশীও নয় এবং বিবশনবাদের গুঢ় তত্বও নয়। এর 
মধ্যে আছে মানব-আত্মার স্পঞ্ট পরাজয় । 0)7)8110৮ ৬৪. 
09401--৩৭ বনাম সংখ।1 এই তর্কের মধ্যে আত্মার 
রাজ্য চিরকাল ঝুঁকে আছে গুণের দিকে । 

কিন্তু মনে হগ্চে যেন আজ এই সাম্যলোভী গপতঙ্জ 
সাংসারিক ব্যাপার থেকে সাহিত্যিক ব্যাপাঝে নি্ধেকে 
উদ্দীত করবাণ ০১৪1 করছে-_অর্থাৎ রাজনৈতিক রাজ্য 
থেকে মানুষের চিস্তা ও রূপ-র্নসের বাঙ্গো ঝাঙ্জত্ব বিস্তার 
করতে হাত বাড়িরেছে। ব্যাপারটা যেন কতকটা 
মাচ্ষের দেনন্দিন বাজ্জাপ্-গণচের হিসাব ধিরে তার আনন্দ- 
সত্তার তত নিব্ূপণেত চেষ্টা । এট] এত স্পণ্ভ এবং এত 
বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড থে খরন্থপাত-জ্ঞান, যখাধথ মুল্য- 
বোধ, যত্ণত্বের ঠিকানা! সব যুগপৎ একসঙ্গে শা হারালে 
কেউ ও ব্যাপাধে জিন্দাখাদ ৬স্চাদণ করতে পারে পা। ও 
ব্যপার সত্য হয়ে উঠলে মান+সশ্যুতা ষে বরবাদ হবে সে 
সম্বন্ধে কোন ভূল নেই । কেনপ। মানবী সভ্যতার আসল 
হিসাবট! হচ্ছে আনন্দের হিসাব --বাজার-খরচের হিসাব 
ক্দাপি নয়: কেশনা এই স্থ্ব সবকিছুই আনন্দ থেকেই 
জন্মেছে, আননের দ্বাগাই ৮4 আঙে এবং আনন্দেই 
প্রত্যাগমন করছে । পনি পঞ খাদের এই যে নিগৃঢ়- 
তম দর্শন, এই যে পরম সত্যে উপলব্ধি, পৃথিবীর আর 
কোনে! দেশের লোক এই দর্শন এই উপপন্ধির অধিকারী 
হয়নি এত বড় আনন্দের সংবাদ অন্ত কোন দেশের 
মহাজনরা বহন করেন নি। সাবু! বিখে ছড়িয়ে-থাকা 
এই আনন্' পূর্ণতম গভীরতম স'হততম অবস্থার ব্রদ্দে 'ব! 
ঈশ্বরে বিরাজিত--এই আনন্দের কিছু অংশকে আশ্রয় 
করে জন্ম হয় সাহিতা ও শিল্পকলার। এই কারণে 
ব্রদ্ধানন্। রন এবং সাহিত্য 5 শিঞ্পকলার আনন্দ-বুসকে এক 
গোজীয় বলা যায়। ও দুইই আপনার অহৈতুকী আনন্দ- 
বসে দীপ্যমান ও দীপ্তিমান। 

কিন্ত আমি বদি মালেপিয়াতে ভূগি এবং ব্রদ্ম আমার 
সেই ম্যালেরিয়। সারিয়ে দিয়ে যান তবে যেমন ক্রহ্মকে 
ম্যালেবিয়ার চিকিৎমক রূপে জানলেই তাকে শ্রেষ্ন্ধপে 
জান! হুর না, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পকলা যদি বাঞনৈতিক 


সপ পি পাপা 


বা সমাঞ্নৈতিক সভায় ইজি করে বা অর্থনৈতিক 
বান্গাবে দালালী সক করে দেয় তবে সাহিত্য ও শিল্পকলার 
শ্রেষ্ঠ রূপটি পাওয়া হয় না। ব্রচ্গের দান করবার ক্ষমত! 
ম্যালে রয়ানাশক বড়ির চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী 
এবং সাহিতা ও শিল্পকলার কাছ থেকে 'আদামী বন্ত ডলার 
বা ব্যবস্থাপক সভায় *পস্থাপিত সমাঙ্গ-সংস্কারক বিলের 
চাইতে বছগুণে শ্রেষ্ঠ । ত্রঙ্ছকে মাজেরিয়া রোগী চিকিং- 
সকরূপে ক্ষেপে এবং সাঠিত্য ও শিল্পকলাকে জমা-খরচের 
হিসাব-রক্ষকরূপে পেয়ে হঃ হওয়। কতকটা ধীরককে কাচ 
ঠাউরে উল্লসিত হওয়ার মত। মানুষের আত্মার সামর্থ্য 
যখন খুব নিচু পরদায়্ নেমে মাসে তখন পে নিচুকে উচু 
স্থানে বিয়ে আপনার আত্মপ্মান বজায় রাখে । ছূর্বল 
যারা তারাই প্রয্নোঙ্গনকে পরম বলে জানে । কিন্তু শক্তি- 
যানের মানদণ্ড ভি ধরুণের, সে প্রয়োজজনকে সহজেই 
অতিক্রম করে আনন্দলোকের সম্কান করতে পারে। যে 
মহাজন মন্থষের জীবনকে অম্বতত্বে পূর্ণ করতে পারেন 
তার কাছ থেকে মাত্র মাটি-ম্যালেরিগ়াল টনিক আশ! 
করা কিম্বা যে বিষ সংসারক্মপ বিষবুক্ষের বিষাক্ক ছার 
কাবাকধপ অমুত ফলো স্বাদ দিতে পারে তা কাছ থেকে 
মাত্র ঈম1-খর:চর হিসাব 'আদাম্র কর! বুদ্ধিমানের কাজ নয় 
এবং শক্তিমানের ধম” নঘ অপিচ কীতিমানের বৃত্তি নয়। 

আবন্ঠ আমি জনা-খর্চকে অবজ্ঞা করছি নে, জ.- 
পরচের হিসাবও রাখতে হবে কিন্ত সেট। খাজাঞ্িখানায়, 
সাহিতোৰ আসবে ঝকাবোর বাদবে নয় । মা খরচের 
কবিতা শুতক্কবীতেই শু5--নাহিত্য নহায় বা কাব্যের 
বৈঠকে তা প্রলযঙ্কর ব্যাপার-_এমনকি সেটাকে 
কেলেক্কারী ব্যাপারও বলতে পার। 

কিন্ত বলছিলাম সাহিত্য সম্পর্কে গণতন্ত্রের কছা। 
সাহিত গনভগ্ব আছে । কেননা এখানে যার পায়ের 
ধুলো নি তিনিও ষদি কোন বেফাস কথা বলে ফেলেন 
তবে ভার্ন বিকুঙ্ছ সমালোচনা করার অধিকার আছে। 
এইখানেই সাহিতোর আসল গণতম্্র। এখানে সম্রাট ও 
সামন্ত এক শুরীতে, এমনকি থাদশ1 ও বান্দাও এক বজ্জরায় 
-এখানে কাউকে কারো বলবার রীতি নেই__ 

ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট এ তনী, 
আমারি খ্যাতির ধানে গিয়েছে ভরি? । 

নইলে সাহিত্যের গণতঙ্্র মানে এ নয় যে তার আদন- 
খানি নিয়ে গিয়ে পাততে হবে বটতলাতে, যাতে. করে এ 
অঞ্চলের ছিঙগাম ঈদি, বতা নাপিত, কুবল খোপা প্রমুধ 
সথতীবুন্দ বিড়ি টান্তে টানতে অসঙ্কোচে এসে সেই 
আসনের কাছ ঘেসে বসে যেতে পারে। বৃহৎকে সুত্র করা, 
গভীরকে হাল? করা, জুউচ্চকে বামন করা সাহিত্যের ধর্ম 








সপসপি 





- হুসস্তের পত্র 


পিল পাপ পসসপীিতা ০৯ পপ শপ লী পা পি লা 


টা 





নয়। সামানাকে অনামানা করা লাহিতোর, বীতি, 
অনামান্তকে সামান্ত কর! নয়। 
ছিদাম মুদি প্রনুখ অশিক্ষিত বা অধশিক্ষিত ব্যক্ষিবের 

বোধগম্াযতার সংকীর্ণ গপ্ডির মাপে যদি লাহিতা রচনা]. 
করতে হ'ত ভবে কোনোদিন কৌনে। কবি 

একা বন্দু নয়নের জল 

কালের কপোবতলে শুত্র সম্বল 

এ তাজমহল 
এমন কথা লিখতে পারতেন না। কেননা তাজমহলের 
মত একট। স্থবুুৎ ইমারতকে যে কোন মানুষ কি ক'রে 
এক বিন্দু নয়নের জল বলে ভাবতে পারে, কেবল ভাই নয়; 
ভেবে একট। বিপুল স্থখ পায় এবং মানব-সমাজে এমন বু 
ব্যক্তি মাছেন ধার] এ কথা শুনে কেবল যে স্থখ পান তাই 
নয়, তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়--এ-সব ব্যাপার থে কোন্‌ 
যাছুবিষ্তার বলে ঘটে থাকে তার হদিস ছিদাম মুদিদের 
কাছে চিরক'লই একটা বুহ্সা থেকে যেতে বাখ্য-_অর্থাৎ 
যত দিন তাদে বমান মন বুদ্ধি চিত্ত বিদ্যমান থাকবে। 
সাহিত্যে ধারা এই ধরণের গণতস্ত্রের আদর্শের কথা বলেন 
তারা আদসে হচ্ছেন শৃত্রধর্মী । . এইখানে একটা কথা বলে 
রাখি। শৃদ্রকে অবজ্ঞা না করেও তার স্থান নির্দেশ করা 
ষায়। শুদ্র হচ্ছে তামপিকতার প্রতীক । তার আত্মায় 
সেই শক্তি জাগ্রত হয় নি যে শক্তির গতি উধ্ব” দিকে--- 
যে শক্তি ক্ষুত্র থেকে বুহতে, তুচ্ছ থেকে মহতে, স্কুল থেকে 
হুম্্ে ক্র“াগত "যতে চাচ্ছে-__যা একট] বৃহত্তর আনন্দ- 
ক্গোকের সন্ধানে ফিরছে । মানব নামক সম্পাস্ত প্রতিজ্ঞাটির 
মধো তে একটা চিরস্তনের গতি আছে স্বয়্ খেকে 
ভূমার দিকে, শুত্রের মধ্যে সেই গতি গতিশীল হয় নি। 
শৃঙ্রের চ্ছেই নড়ে, কিন্তু মন নড়ে না। তাই শুদ্র হচ্ছে 
ভামসধ্মী। তাই শুদ্র চায় সব কিছুকেই টেনে আপনার 
স্তরে নাদিয়ে আনতে--আত্মশক্তিতে নিজেকে উচ্চতর 
স্তরে উন্নীত করতে নয়। কিন্তু মানবের মানবত্ব শেষ 
বিশ্লেষণে শুত্রত্ব নয়, দেবত্ধ। - কেননা তার অস্তরাত্মায় যে 
শক্তি আছে সে শক্তির সাঙ্গাত্য মাটির সঙ্গে নয়, আকাপের 
সঙ্গে। সে শক্তি অগ্নিধর্মী, উধ্ব“দিকে ধার গতি--সলিল- 
ধমী নয়, নিচু দিকে ছাড়া যা! চলতে পারে না। 

শুত্রর--এবং আর সবারও--মন্লবন্ত্রের স্থচার ব্যংস্থা 

খুব ভাল কথ|। সেট। সমাজপতিদের পরিদর্শনীয় । জঙ্গং 
ন নিন্দ্যা.-- অল্পের নিন্দা করবে লা। অন্্ং বহু কুর্বাত-- 
বু অন্ন অর্জন করবে । সেটা বৈশ্তদের অবশ্ত-করণীয় কম”। 
বিদ্ধ তার চাইতে চিরকালের বড় কথ। শৃ্রের- এবং আর 
সবারও- আত্মা উদ্বোধন--তার আত্মার শক্তিকে জাগ্রত 
করা স্ষুঞ্জ থেকে বৃহতে, তুচ্ছ থেকে 'মহতে। স্কুল থেকে 


শে বাবার বে গতির কথা পর্বে বলেছি তার, মধ্যে সেই 
গতি ক্রিয়াশীল হওয়া, এবং তা হবার সম্ভাবনা তত বেশি 
বেড়ে যাবে যত বেশি হবে সমাজ উচ্চতর চিন্তা ভাব 
ঝসাজভূতি ইত্যাদির নিকেতন-_-ধত বেশি তাদের আস- 
বার সম্ভাবন! থাকবে ওই সবের সংস্পর্শে-হত তাঁরা! বাস 
করতে পারবে একটা উচ্চতর লোকের আবহাওয়ায়। 
বলা বাহুল্য উৎকুষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলাই এই আবহাওয়া 
তি করতে পারে, ওই বিভব দিতে পারে। মান্ষের 
সভ্যতা অন্নবন্্ে এসে শেষ হয় নি, এখান থেকে তরু 
হয়েছে মাত । 

সুতরাং ধারা সাহিত্যকে বটতলায় বসিয়ে তার কানে 
আধপোড়! বিড়ি গুঁজে দিয়ে মনে করছেন যে জনগণের 
তথা বিশ্বমানবের তারা একটা মহৎ উপকার করলেন, 
তাদের উপকার করবার ইচ্ছা জাজ যেমন উদগ্রীব, জ্ঞান- 
দি তেমন হ্ষচ্ছ নয়--এবং উপকার করবার লামর্থ্যও 
তেমন বিরাট নয়। হারা মাঙ্গষকে তার প্রাথমিক প্রয়ো- 
জনের মাপকাঠিতে মেপে তাকে সেইখানেই বসিয়ে রাখতে 
চান তারা আসলে হচ্ছেন এ ভামসধর্ষী শুদ্ধ । মাক্ষিজম্‌ 
কমিউনিজ,ম্‌, সাম্যবাদ, গণন্দাহিত্যবাদ এ সবের পিছনে 
কাজ করছে এ শৃত্রত্বের তামসিকতা। যে শূত্রত্ব বলে 
মাটির সঙ্গেই আমার চিরকালের আত্মীয়তা, দেহের 
তোয়াজেই আমার সকল সমন্তার শেষ। গদ্য কবিতার 
প্রতি অতাধিক প্রবধতা থেকে আর ক'রে নিরীশ্বরবাদের 
সমন্তাহীন জিজ্ঞাসাহীন জীবন পধস্, এ সমন্তের পিছনে 
রয়েছে শুদ্রধমের স্কুলের জন্ত আকৃতি । মানুষের হুক্- 
বোধকে, তার হুক্রবোধের জগতকে ধ্বংস করতে না পারলে 
মানব জাতির স্থূল প্রয়োজনের ব্যবস্থা সুচারুরূপে নিবাহ 
হবে না- এটা হচ্ছে ধোর উন্মাদের প্রলাপ বাকা । এই 
প্রলাপ বাক্যই আজ যানব-সভ্যতাকে অধিকার করে বসতে 
চাচ্ছে। এবং আশ্চর্ধ্য এই যে, তাতে বহুলোক উল্লসিভ 
হয়ে উঠেছেন। আত্মার ম্বৃত্যু এদের কাছে উল্লাসের 
ব্যাপার হয়ে উঠেছে-_পাগলের যেমন নৌকা ডুরিয়ে 
উল্লাস। কিন্তু মান্তযের শেষ বিরামের স্থান বা পরম 
আরামের স্থান স্থূল জগতের কোথাও নেই--সেটা আছে 
অন্তত । মানুষের মধ্যে যে চৈতন্ত আছে তা আপনার 
উৎসেরই অস্থসন্ধান করছে-_অনুসন্ধান করছে একটা চরম 
রমলোকের একট! পরম আনন্দলোকের যার ভৌগোলিক 
স্থিতি স্কুল জগতের কোথাও নেই। গ্রাণ্ড হোটেলের 
ভিনায়ের সঙ্গে রোল্স্‌ রয়েস্‌ কার জুড়ে দিলেও এয সন্ধান 
মেলে না| মানুষের খাস্তের অনুসন্ধান যেমন ছুনিবার 
এই অঙ্থসন্ধানও তার চাইতে কম ছুর্নিবার নয়। এই 
ক্সাব ধারা ভুলেছেন পরম সতাকেই ভার। তূলেছেন। 





শা 


নৈবধ্ মান্থযের মতোঁর ধ্মমাতর, কিন্তু মানুষের আত্মা 
অমত্যের অধিকারী । এ কথা ধারা বিস্বত হন তারা 

মানব-জাতির পরম বিভবফেই বিস্বৃত হন। 

স্বতরাং সাম্যবাদী গণ-সাহিত্যবাদী-_সাহিত্যিক যখন 
উৎসাহিত হয়ে এমন কথা লেখেন-- 

আমি কবি ভাই কামারের জার কাসারীর 
আর ছুতোরের মুটে মজুরের 
-আমি কবি যত ইতবের-_ 

তখন আমি উদ্লসিত হয়ে উঠি নে। কেননা দিশ্চিত 
জানি কবি যদি ছুতোর কামারের কবি হয়ে ওঠেন ও 
তাদেরই বোধগম্যতার সীমানার ভিতরে কবিতা রচনা 
করতে থাকেন তবে তা দিয়ে মানব-জাতির কাব্যপোক 
বিশেষ উজ্জ্রন হয়ে উঠবে না। অপর পক্ষে তাতে করে 
যে ছুতোর কামারদের সাংসারিক জীবন উন্নত হয়ে উঠবে, 
তাঁও নয়। 

কিন্ত আসঙ্গে কোনো বড় কবিই তার অসামান্য কবি- 
প্রতিভাকে অন্বীকার করে তার লেখনীকে অশিক্ষিত বা 
অর্ধশিক্ষিত মান্গষদের বোধগধ্যতার সীমানায় আবদ্ধ রাখতে 
পারেন না, ইচ্চা করলেও পারেন না__যেমন পারেন না 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোকার মতো আচরণ করতে । প্রতিভাবান। 
কবির পক্ষে পন্যকার হওয়া তেমনি কষ্টকর, পদাকারের 
পক্ষে উচ্চদরের কবিতা বচন! যেমন অসাঁধা | বিনি যা তার 
সেই রকম প্রকাশ হয়-_-প্রকাশ হতে বাধা । প্রতিভা- 
প্র্গীপ্ত কবির চিত্ত একটা রসলোকের, একটা আনন্দরাজ্যের 
অন্ুকৃতি পায়, তার কলমের মুখে এই বাক্গোরই প্রকাশ 
হবে। কবির চোখ একটা জগতের সন্ধান পায়, সে- 
জগতের ভৌগোলিক স্থিতিটা সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক 
বা অর্থনৈতিক জগতের কোথাও নয়--সে জগং যেমন 
রাজ] মহারাজা বা নবাব নাইটের নয়, তেমনি কামার, 
কাসারী বা ছুতোর মন্গুবেরও নয় । 

আসলে কাব্য কাব্যই--তার একটা আপন রাজা, 
আপন সত্তা, আপন ধর্ম আছে । এই ধম”পালনেই তার 
অস্তিত্ব তার সাফল্য । এই হচ্ছে কাবোর আসগ ও শ্রেষ্ঠ 
পরিচয়-_তা কোনে! বাদ বা “ইজম্”-এর নেজুড় বা আঙ্গ- 
যঙজগিক ব্যাপার নদ্দ। সামাজিক কোনো! বিপর্যয়েই কাব্য- 
ধমের মূল তত্বে কোন বিপর্ধয় ঘটে না, কেননা বিষয়ট। 
সমাজোন্তর | সমাজের স্থখ দুঃখের মাটি থেকে যে রস 
আহরণ করে কিনা কল্পলোকের আলোর রাজা. থেকে 
আলোর দ্বীপ্তি নিয়ে কবি-মন কাব্যে যে রূপ রস ও 
আনলের সৃষ্টি করে ত1 সমাজ-দেহ্ষে কোনোখানেই 
নেই। সারা! পৃথিবী. জুড়ে হি আজ বস্তা মহামারী ঝড় 





'বঞ্ধা উদ্কাপাত-হুরু ছয়ে যায় তবুকাবোর কপ রস স্বাদ 


ভাদ্র 


আট) 





গন্ধের মধ্যে কোনো প্রলয় কাণ্ড ঘটবার কারণ ঘটে না, হাত থেকে বীণা ও পুস্তক কেড়ে নিয়ে লাঙল ও “তাউ-.. 


কেননা ব্যাপারটা প্রার্তিক সকল ছূর্োগকে অতিক্রম 
করে সর্ব কালের মধ্যে রহ্েছে। সমাজের বিপর্যয়ে আমা- 
দের মনে বিপর্যয় ঘটে বটে | 'আমাঙ্গের এই বিপর্যস্ত মনই 
তখন এমন সব কথা বলতে থাকে এমন সব ইডিয়- 
লজির আবিষ্কার করে যা! প্ররুতিস্থ লোকের দ্বারা কদাপি 
সম্ভব নয়, এবং যে-সব না সত্য না শিব। 

মানুষের প্রতিদিনের বিঙ্ষুন্ধ জীবন-যাত্রার অন্তরালে 
তার গ্রভীরতর চেতনা'ঘ যে একটা প্রবহমান স্থর, একটা 
দীপ্তিমান ক্বপ্র আছে সেই সর ও স্বপ্নকে ঘিরে যে একটা 
চিত্ব-চমৎকারী আনন্দ-রল বাক্যে বর্ণে নৃত্যে সঙ্গীতে অঠি- 
ব্যক্ত হচ্ছে বা অভিব্যক্ত হতে চাচ্ছে সেই আনন্দ-রসকে 
বদি আঙ্ খাকী শার্ট ও হাফ-হাতা শার্ট পরে ওম্নিবাসের 
ট্রিয়ারিং হুইল ধরে বলতে হয় জনগণের হাট বাজার 
করবার সৃবিধার আন্তে, তবে সেটাকে আর যাই বলা যাক 
ন| কেন মানব-সভ্যতার প্রগতি বলা যায় না। মানব- 
সভাতার প্রগতির আলল হিসাবটা স্থুলের হিসাব নয়, 
সেটা স্থত্মের হিসাব । মোটর গাড়ীটা যে মানব-সভ্যতার 
প্রগতির পরিচয় সেটা জড় মোটর গাড়ীর জন্তে নয়, সেটা 
এইজন্য যে মাছষের ধারা বুদ্ধি ওটাকে আবিষ্কার 
করভে পেরেছে- কিম্বা ব্যাপারটাকে আরো সুস্ তত্ব 
পরিণত করে বণ বে, ওটা মানব-সশ্যাতার প্রগতির 
পরিচয়, কেননা ওটা এই সংহা জাশন করছে যে, মানুষের 
বোধি বা ইন্টুইশান বিশ্ব-্ররূতির রহস্থের অন্তরে আরো! 
খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছে । কাবা আমাদের নিয়ে 
যায় বাহির থেকে অন্তরে, স্কুল থেকে সুক্ষ, বুদ্ধি থেকে 
বোধিতে, বস্ত্র থেকে রসে । তাই কাব্য মানব-জাতির 
প্রগতির একটা মহা পরিচয়। স্থতরাং কাব্যকে তার 
আপন ধম” থেকে বিচ্যুত রলে মানব-সভ্যতারই বিচ্যুতি 
ঘঃবে। 

এই সব কথাই গভীর ভাবে অনুধাবন করে দেখলে 
তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে “আমি কবি ভাই কামারের* 
ইত্যাদি ছত্রগুলির বিশে. কোনো সমীচীন মানে হয় না। 
কিন্তু সমীচীন কোনো মানে না হলেও, ওর পিছনের 
মতলবটা বোঝা কঠিন নয়। লেখক পৃথিবীর দুর্গতদের 
ছুর্গতি দেখে ব্যখিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের পক্ষ হয়ে 
একটা কিছু করে ফেলবার গন্ধে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। 
ছুর্গহদের ছুর্গতিতে ব্যাকুল হওয়া খুব ভাল কথা। 
কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো ব্যথিত ছওয়! জাবো! ভাল । দুর্গত- 
দেব ছুর্গতি মোচনের আসল উপায় খারাপ কবিতা লেখা 
নয়। বা জাম ও আমড়াকে সমান জ্ঞান করা নয় কিন্বা মাত্র 
পৃথিবীটাকে মাছযের বিশ্ব মনে কলা! নয়। দেবী বীণাপাপির 


চার তুলে দিলে সকল সমন্টার সমাধান হবে ন1। 
আসলে ছুর্গতদের ছুর্গতি মোচনের পদ্ধতি ও কৌশল অন্ত” 
রকমের । এই দিক থেকে রুশ কবি মায়াকভ ক্কির (ধার 
অনকরণেই সম্ভবতঃ বাংলা এ ছত্র কটি লেখা) এই যে. 
কথা 


যুযুংস্থ শ্রমিক 
চি চে ঙ 
আমার মুখের শক্তি সবি ভোমাদের-__ 


এর একট হষ্ু অর্থ পাওয়া যায়। কবি এখানে তার মুখের 
অর্থাৎ কলমের শক্তিকে নিয়োক্ষিত করতে চান শ্রমিকদের 
কাজে, যে কান শ্রমিকদের সাধোর মধ্যে নেই। তিনি: 
মুক শ্রমিকদের সপক্ষে হয়ে উঠতে চান বক্তা প্রচারক. 
কর্মী। শ্রমিকদের পক্ষে ওকালতনাম৷ গ্রহণ করবার পর 
তিনি নিশ্চয়ই এমন কথা ভাবছেন না- 
রচিব গো মধুচক্র কষশজন যাহে 
আনন্দে করিবে পান স্থুধা নিরবধি--. 
আর ভাবলেই তা সফল হবে না--কেনন! ও কার্ষের জগৎ 
আলাদা, কৌশল আলাদা, মন আগাদা । মাছষের দেছের 
অঙ্্ের ব্যবস্থা ও মনের বস্তহীন আনন্দের ব্যবস্থা একই 
স্থানে দাড়িয়ে করা যায় না । বাশটা যখন বাশীই হয়ে ওঠে 
তখন সেটা গৃহস্থালীর কোনো কাজে লাগে না, কিন্ত এক 
অজ্ঞাত আনন্দ লোক তার বুকে বাসা বাধে। এই আনন্দ 
লোকের মানে ও মধাধা বিস্বত হওয়া মাহষের আপনাকেই 
বিস্বত হওয়া । কার্ধক্ষেত্রের কৌশলটাকে যদি কাবাক্ষেঅ্রের 
কৌশল বলে মনে করি তবে খনিত্র দিয়ে ক্ষৌরকার্য 
করবার মত অবস্থা দাড়ার়। 
কিন্ত “আমি কবি ভাই কামারের আর কাপারীর* এই 
বকমের অসত্য দর্শন ও অসত্য ভাষণ দিয়ে দেশের আকাশ 
বাতান আজ ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠল, এবং এই সকল 
অসত্য কথাও চিন্তার সঙ্গে যে একটা শুভ ইচ্ছ। জড়িয়ে 
জাছে সেই শুভ ইচ্ছার জোরে সে সব বহুলোকের মন প্রাণ, 
চিত্ত অধিকার করে বসেছে। ঠিক এঁ কারণে এই সব 
অসত্য বেশী মারাত্মক । কেননা এর পিছনের শুভ ইচ্ছাট|, 
আমাদের দৃষ্টি এমন ভাবে আকুষ্ট করে রাখে যে এর 
অসত্যতা আর আমাদের চোখে পড়ে না। এইসব 
অসত্যের বিষবা্পে আজ দেশের বহু তরুণ-তরুশীর মনন- 
ক্রিয়ার যন্ত্র পু হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে---আশক্কা,. 
মন তাদ্দের পাছে জন্মের মত পক্ষাধাতগ্রত্ত হয়ে পড়ে 
ছক্মবোধ তাদের জন্মের মত ছেড়ে চলে যায়। বলা বাহন্য 
অসত্য থেকে মুস্ত হতে না পারলে মন্ষলের কোন সম্ভাবনা 
নেই-_কি মানবের কি-মানব-সভ্যভায়। 


৪৭০ 


... বানী 
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এ 





-  ফেননা গণতন্ত্র যেষন বংশতান্ত্রিক বা জক্মতান্ত্রিক নয়, 
তেমনি তা অরতাত্রিকও নয় । গণতন্ত্র বদ কেবল অঙ্গের 
উন্নতি ক'রে মনের অবনতি ঘটায় তবে তা মানব-সভ্যতার 
পক্ষে আশীর্বাদ হবে না, হবে অভিশাপ । মনের উন্নতি 
কেবল বিজ্ঞাবে নয়, গভীবতায়, সুক্মবোধেঃ অধ্যাত্মস্সত্তায়। 
জড় থেকে চৈতন্চের দিকে গতি--স্থুল থেকে হুন্ সুক্ষমতর 


তঙ্গ এই মাপযস্ত্কে অস্বীকার করে সে তত্ত্রকে নিঃসংশয়ে - 
কীতিনাশার ভলে ভাসিয়ে দিতে পার । কেননা সে তঙ্্ের 
মধ্যে নিশ্চিতরূপে যানব-সভ্যতার মৃত্যু লুকিয়ে আছে। 
যাস্ছষের দালান কোঠা মোটর এধোপ্লেন ইতা]াদিকেই 
যদি মানব-সভ্যতার অভিজ্ঞান বলে ধর তবে এ সবেরও 
জন্ম সুক্মল্লোকে অর্থাৎ মান্ছষের চিন্তার জগতে কল্পনার 


হুক্স্তম এ হচ্ছে মান্থযের মনের উন্নতির মাপবন্ত । যে রাঞ্ছে। ইতি __হসস্ত। 
অপরাজিত! 
ঈ্দেবেশচন্দ্র দাশ 
[ রবীন্রনাথের “জয় পরাজয়” গল্পের রাজকুমানী ] সুদুর লোকের খবপনের রাজবালা 
তোষায় সভার কোলাহল হ'লে সারা প্রণয়ভীতা, 
একে একে যবে ডুবে যায় সব তারা, ঝলিছে সমুখে অমল কণ্ঠমালা, 
নিশীথ গগনে জাধার বাধন হার! অপরাজিতা । 
নামিছে যখন সেই ক্ষণটুকু লাগি তার পরে নিতি রাজসত্ভাগৃহ তলে 
জবিকশিতা গোপন বারতা! বাণ-পুক্ধারত্ি ছলে 
মোর শেষ গীতি শুনাতে প্রসাদ মাগি, রচিয়াছি লয়ে আকাশকুন্ম-দলে_- 
অপরাজিতা । জানি না অলখে গ্রহণ করেছ কি না, 
রাজসভামাবে জাছে কত কবিদল ছে সুচরিতা, 
সাজাইতে তব উৎসব ঝলমল ; কবিকুল হাসে শুনিয়া সবল বীণা 
সবাই খিজয়ী, সবাই ধরঈঈীতল অপরাজিতা । 
মোহিছে, লতিছে তোমার মুকুটমশি যে গান হেথায় অবুঝের মত (ফিরে 
জুপরিচিতা ঃ রূপ নিতে চায় তোমার চরণ ধিরে 
মোর সাধ শুধু শুনিতে নুপুরধবনি, মানে না সভার পরিপা্ী নিয়মেরে 
অপরাছিতা । সে গান থামিবে আব্িকে রাত্িশেষে 
বছ দূর হতে জাসে কত মধুকত্, ভীরু নমিতা, 
বাতায়ন-পথে শবগান নিঝর ধ্যানেতে হেরিয়া তোমারে বধূর বেশে, 
প্রসারিয়া উঠে কত রাগে কত খর, অপরাজিতা । 
মোর সুর নাই, গাহিতে জানি পা, শু৭ যে গান গেয়েছি যে কথ রহিল বাকী 
অপরিমিতা যে স্বুখ লন্ষেছি যে খেদনে মুখ ঢাকি 
ছিল আশা! জার তব আশ্বাস মধু, সাধ জাশা সব সাধনার ধন রাখি" 
| অপরাজিত]। ফাই স'পি তোমা এছায়ে লোকের ভিড়ে, 
সেদিন মুখর ধর্ধা গোধূলি বেল! মধুর চিতা, 
রাজবাতায়নে সাজে নি প্রদীপমালা ; সহস] স্বরিবে কখনো বা এ কবিরে, 
কি জানি সহসা তৰ খেম়্ালের খেলা অপরাজিত] । 
চকিতে তোমার ক্বাখি-আহ্বান-বান সে ক্ষণটুকরে করুণ করো না, মোর 
বিজলী-সিতা ব্যথার আভাস না! পরশে এ বিতোন্ন 
জাগাল আঘার অপট্‌ হাদয়খানি, জীবনের জে]াতি'নব বিকাশের ভোয়, 
[ও অপরাজিতা । তুমি চেয়েছিলে তাই গের়েছিছ গান 
সে নিষেষ হতে নীরব আখার রাতে গোপনে গীতা, 
'হেরেছি লিখিত এ হদয়ে বেঘমাতে যা কিছু লভেছি ত1-ও.ত ভোমারি ঘা, 
€তোষার শ্বীকার ভাষাহীন জাখিপাতে, অপরাছ্িতা । 


ঈধঅমিয়কুমার দত্ত, এম-এস্মি 


প্রত্যক্ষ প্রমাণেয় অভাবে পৃথিবীর অতীতের আবহাওয়ার 
বিবন্ধণ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এই প্রয়াসে বৈজ্ঞানিকের! 
বাধ্য হুইক়্া আহমানিক গবেধণায় প্রব্বস্ত হুইয়ছেন-_ অবন্ত 
অহ্মানঠির যাহাতে বঠ্মানের জ্ঞানের সহিত সামগ্রন্ত থাকে 
তাহার দিকেও বৈজ্ঞানিকের! বথে& দৃষ্টি রাখিয়াছেন । দেখা 
গিয়াছে যে পাললিক শিলার (90111011815 1905 ) গঠন 
ও প্রঞ্কতি এবং তক্বধ্যঙ্থ জীবাশ্ম (1959115) এইগুলি আব- 
হাওয়ার মাপকাঠি ছিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এইগুলি 
খারাই অতীতের আবহাওয়ার চিন্ত অঙ্কনের চে&1 হইয়াছে । 

তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে আবহাওয়।কে সাধারণতঃ 
তিন ভাগে ভাগ কর] হয়__জতি উফ, নাতিশীতোফ্ ও অতি- 
পতল । ইহাদের প্রত্যেকেরই পালণিক শিলাত্র উপর্ন প্রভাব 
খিভিন্ন। 

অতি উফ আবহাওয়ায় পলপলের ( ১০1)10)1 ) বায়ুই 
একমাঙ বাহক | পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বায়ুবাহিতি 
পলপের দাগঞখচলি সম্পূর্ণ গোলাকার । খায্মত্বাপ্ খহনকালে 
দানাখচলি নিজেদের মধ্যে খখণের ফলে খক্ধপ গোলাকার 
আবন্থ) প্রাপ্ত হয় । জ্রপ ও হিমখাহ্‌ ( $1১01-)) বাহিত দানা- 
ওলি একটু কেশষুও হয় ও কারণ এক্ষেত্রে সব দিক হইতে 
সমভাবে খধণ হওয়। সপ্তব নয়। তত্বযতীত অতি উফ জাব- 
হাওয়ার পললেপ্র দানাণ্ডলি ( খিশেষ করিয়া! বায়ুকণ! হইলে ) 
সাধারণতঃ উদ্ল হয়। পাপলিক শিলার এলোমেলো স্তর- 
বিক্ঞাস 1.) ৯1)6071118) এইক্সপ আবহাওয়ার আর একটি 
বিশেষ । অখণ্ড এইসপ শুরবিষ্কাস আপ গলে সখ আব- 
হাওয়াই হইতে পারে কিন্ত পুর্বোজ্ঞ পাপলিক শিলাএ 
আয়তন শেষোক্ত পাললিক শিলার আয়তন অপেক্ষা বেশ 
হইবে । হুঠরাৎ আয়তন দেখিয়া! এ ক্ষেত্রে আবহাওয়া! নির্ণয় 
কর। যাইতে পারে । অতি উফ আবহাওয়ায় কয়লাজাতীয় 
কোণ কিছু সাধারণতঃ পাওয়া বায় না খা গেলেও তাহার 
পরিমাপ অতি অল্ল। লবণ জাতীয় পদার্থ ও লালমাটির স্তর 
সাধারণতঃ উষ্ণ আখহাওয়ার পরিচয় দান করে । 

নাতিশীতোফ আবহাওয়ায় প্রস্তরের ও খনিজ পদার্থের 
রাসায়নিক ক্ষয় হয় খুব বেগী। ফেল্স্পার (1014187) 
জাতীয় পদার্থ এইরূপ আবহাওয়ায় যাটিতে পরিণত হ্য়। 
নাতিপীতোক আবহাওয়ায় উদ্ধিদাদি হয় খুব প্রচুর এখং সেই 
জর এইকাপ জাবহাওয়ায় পাললিক সুরে আমরা কয়লার শর 
দেখিতে পাই । প্রবালগঠিত চুণাপাথয়েও নাতিশীতোফ আব- 
হাওয়ার সাক্ষাৎ পাই। 


অতি গ্ীতল আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য হইল হিমধাহের. কষ্ট 
এবং তাচ্ছ৷ হইতে উত্ভৃত শিলার গঠন ও প্রক্কতি। হিমবাহ 
বাহিত প্রস্তরণ্ডলি কখনও আয়তন ও গুরু ছ্িসাবে সাজান 
“নয় । এই প্রস্তরগুলি সাধারণতঃ খুব মন্থণ আর দ্বাগকাটা। 
এই শেষেরটি অতি গ্রতল আবহাওয়ার একটি বিশেষত্ব । 

প্রাধীদের মধ্যে সর্সীস্প ও শাঞুক জাতীয় প্রানী এবং 
উদ্ভিদের মধ্যে ফার্ণ (10171 ) জাতীয় উত্তিদ আবহাওয়! নির্ণয়ে 
ব্যবন্ত হইতে প1রে । জবন্ত এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে 
যে জীবের! পারিপার্ধিক অবস্থার সহিত অতি আশ্চর্য স্থপে 
মিলিয়া যাইতে পারে_. যেমন সাধারণ গণ্ডার উষ্ণ প্রদেশবাসী 
কিন্ত লোমশ গণ্ডায় শীত প্রদেশবাসী। সেইজন্ সাধারণতঃ 
পাললিক শিলাক্স উপর রুধ বেশী দেওয়া হয় । অতীতের 
এইকসপ শিলার ঝ্পাস্তরিত বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়াই সম্ভব । 
এই কারণেই বিষয়টি অত)ও হুর । 

এইগুলির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ঘে পৃথিবীক্ব 
ইতিহাসের বেঙ্সীর ভাগ সময়ে গিয়াছে নাতিশখীতোষ বা ঈষহক 
আবহাওয়া । এই লাধারণ লাতিশীতোষ আবহাওয়া ছাড়! 
চাখ্সিটি অতি শীতল আবহাওয়ার অস্তিত্ব পৃথিবীর আবহাওয়ার 
ইতিহাসে পাওয়া যায়| তাহাদের মধ্যে এথমটি ছিল প্রাকৃ- 
কেন্বিয়ানের (1১76-08101)1181) ) প্রথমে, ছিতীয়টি ছিল 
প্রাক্‌ কেন্ি,য়ানেক্স শেষে, তৃতীয়টি পার্থো-কার্ধোনিকেরাস 
(10011010-98709080110190ম ) সময়ে ও চতুর্থটি প্লাইঞ্টোসিন 
। 1১1৩1-074009 ) সনয়ে । (কেছি,য়ান, কার্ধোনিফেরাস 
প্রস্তুতি পৃথিবীর খয়সের্র এক একটি কাল । নিম্নের তালিকাটি 
হুইতে উহাদের খয়দ জ্বাণা যাইবে ।) এগুলি ছাড়া জব 
সময়ই পৃথিবীয্ন কোন-না-কোন গানে অল্প হৈমবাহিক আব- 
হাওয়ার অস্ভিত্থ ধর! পড়ে । এই সব তঅতিষ্গতল আবহাওয়ার 
মধ্যে প্লাইষ্টোসিনের আবহাওয়াই সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক এবং 
সর্বাপেক্ষা ভীষণ । 

প্লাইষ্টোশিনে যে সব সময্ই হৈমবাহিক আবহাওয়া! ছিল 
তাহা! নয়, কারণ তুতত্ববিদের নিকট এই সময়ের মধ্যে ঈষহুক 
জাবহাওয়ারও অন্তিতব ধর! পড়িয়াছে। তখন বরফ পড়! গুরু 
হইয়াছে এবং পণলে জল ও হফ্মিবাহ্রে সুগ্জপ্রভাব দেখা 
দিয়াছে। বিভিন্ন ুতত্ববিদের মতে এক হইতে তিনটি এইরূপ 
ঈষহুফ আন্তহ্ৈমবাকিক ( 170161-0180181 ) আবহাওয়া ও ছুই 
হইতে চারিটি হৈমবাহিক আবহাওয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। 

নিযে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের এফটা আব- 
হাওয়াক্ন তালিকা দেওয়া গেল ; 


কাল - বয়স জাবছাওয়া 
আধুনিক বা হলোসিন (11019090:) ১৫০০০ বংসর় আধুনিক 
প্লাইষ্টোসিন (11915৮)0০1) ') ১৮৫০০১০০০ £& তল হইতে 
গরায়োদিন (151190906) ১৪১০৩০৯১০০০ ট তল ৪ 





'আাক্কোপিন (ফাত ৩০১০০০১০০০ বংসন্ন  মাতিশীতোক -, 

অলিগোসিন (011£00679) _.৪০+০০০১০০০ উফ হ্ইন্ডে দাতিসীভোক 

ইওসিন (1390979) ৬০১০০০১০০০০ ॥& নাতিশ্ঈীতোক হইতে উফ 

'কিটেশাস্‌ (07967097088) ১২০১০০০১০০০ এ মাতিশতোক হইতে উফ 

স্ক্রাসিক্‌ (0 0789910) ১৫০১০০০১০০০ এ মাতিশীতোক 

'হীয়াসিক (মু 85510) ১৮০১৪০০১০০০ রহ উফ 

'পার্শিয়ান (1১87771811) ২২৫১০০০১০০৭ ডি কফ্মবাহিক হইতে নাতিশ্ঈীতোক 

'কার্যবোনিফেরাস (07077661008) ৩০০১০০০১০০০ ফ্মবাহছিক 

ভিভোনিয়ান (1)6০010182) ৩৪৫১০০০১০০০ » উফ হুইতে নাতিঙ্গীতোফ 

সাইলুরিয়ান (১11015)7), ৩৭৫১০০০৯০০০ এ নাতিশীতোক 

ওর্ডোতিসিয়ান (0700570880) ৪৩৫১০০০১০০০ * শীতল হইতে মাতিস্ীতোক 

কেন্ি,রান (0817))180) ৫৪০১০০০১০০০ * গীতল হইতে নাতিশ্ঈতোক 
১৯০০০৯০০০১০০০ হইতে শেষের দ্রিকে ছৈমবাহিক 


বপ্রাককেছি,য়ান (1১76-080৮050) 


২১০9০০৪০০০৯ ০০০ 


আমাদের বর্তধানের আবহাওয়া ঠিক শীতল হৈমবাহিক 
আবহাওয়ার পরের অবস্থা । ইহাতে শীতের খুব প্রাচুর্য না 
খাকিলেও ইহাকে কখনও উফ আবহাওয়া বলা চলে না। 
এখনও ঘছ পর্বতের উপরে ও মেরু-প্রদেশে বহু হিমবাহের 
অস্ধিত্ব খাওয়া যায় । বলাযায়না যে আমাদের বর্তমানের 
আবহাওয়া একটি আন্র্ৈমবাহিক আবহাওয়া কিনা এবং ইছার 
পরই আবার একটি অতি শীতল আবহাওয়! জাসিবে কিন! । 

ভবিস্ততের আবহাওয়া সম্বন্ধে বলিতে হুইলে স্থর্য্যের তাপ- 
"বিকিরণ সম্বন্ধে ছুই একটা কথ! বল! জাবস্কক | কারণ ন্র্য্যের 
তাপ-বিকিরণের সহিত আবহাওয়ার সম্বন্ধ নিকট। . হৃটির 
আদিমকাল হইতে ত্য এখনও পর্য্যস্ত সভাবে তাপ-বিকিরশ 
করিয়া আসিতেছে । এই বিকিরণে শ্র্য্যের ক্ষ হইতেছে 
প্রতি সেকেগড চঙ্গিশ লক্ষ টন । এই পরিমাণে ক্ষয় হইতে 
খাকিলে বেশী দিন সুর্যের তাপ-বিকিরণ সম্ভবপর হইবে না । 
-গধু সঙ্ষোচনের ফলে তাপ-্ৃদ্ধিহেতু এ ক্ষর়ের পুরণ হইতে 
পারে না । খআধুন! বল! হইয়! থাকে থে বন্তর ধ্বংসের ফলে 
উদ্ভৃত শক্তি দ্বারা! এ ক্ষয়ের পূরণ হইতেছে । মুতরাং হুরধ্যকে 
মিজেকে ভাতিয়া এই শক্তি জোগাইতে হইতেছে । অতএব 
এমন এক সষয় আলিবে বখন ভুর্ধ্যের আর এরূপ শক্তি 
বিকিরণ কর! সম্ভব হইবে না। তখন পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস 
অমিবার্ধ্য। কারণ জীবের অস্তিত্বের পক্ষে আবহাওয়া, আর্জরতা, 
শৈত্য ও তাপের একটা নির্িষ্ঠতা দরকার | এ সব কয়টিই 
স্ধোন্ব তাপের উপর নির্ভরঙীল | জীব কখনই জলের বাম্পীন় 
অবস্থায় অর্থাৎ ১০০০ সেট্িগ্রেড ও জলের বরফ অবস্থার অর্থাং 
০* সেট্টিগ্রেত তাপমাত্রার আবহাওয়ায় বেশীকাল থাকিতে 


পায়ে না । আবাম্মতন্বের আলোচনার দেখ! গিয়াছে থে জীব-. 


টির পয হইতে এইরূপ অবস্থা কখনই পৃথিবী় সর্ব অধিক- 
কাল ব্যাপিয়| থাকে নাই। তাহা! হইলে জীবের অতিত্ব লোপ 
পাইত। সৌররস্মি বিকিরণেন্র এই সমতা খুবই জাশ্চধ্যেযর 


'বিষয়। তাই বখন হুর্ধ্যের ক্ষয় হছে এই সমতা থাকিবে মা! 


“খন জীধ ধ্ংল পাইবে । 


মক্ষজের ক্রমবিকাশ (6$০0101100) একটি স্থির্নীককত সত্য। 
নীহারিকার (00)0018) পদার্থ হইতে নক্ষত্রের প্রথমে কটি হয়। 
পরে সক্কোচনের ফলে প্রথমে রভ্গাভ, পরে অত্যন্ত উতপ্ত হ্ইয়! 
উহা নীলাভ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে । তাছার পর জাবার জীতঙ 
হইতে জারঘ্ভ করে। তখন নীলাভ শ্বেতবর্ণ হইতে প্রথমে 
হ্গুদবর্ণ, পরে রম্ডাত ও শেষে ক্ৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়! শীতল 
হইয়া বায় । আমাদের সুর্ধ্য এখন হগুদবর্পের অবস্থায়। ইহা 
রক্তাতভ হইয়া শেষে ক্ুকবর্ণ ধারণ করিয়া! শীতল হইয়া! যাইবে । 
এখন ধর] যাইতে পারে যে হ্ুর্্য শীতল হইতে আরম 
করিয়াছে । এইকপে অনেক পরে হ্ুর্য্যের তাপ-খিকি রণ- 
ক্ষমতা কমিয়া যাইবে | তখন পরিমিত তাপমাত্রা পাইবার 
জন পৃথিবীকে স্ধ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । গতি- 
বিজ্ঞানের (10511810016) আলোচনায় দেখা যার যে পৃথিবী 
অভ্ভান্ত গ্রহ ও নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্য্য হইতে দুরে চলিয়া 
ঘাইতেছে। তাছ। হইলে ভবিস্ততে পৃথিবীর আবহাওয়! গীতল 
হুইবে। পদার্থবিজ্তাও আমাদের একই কথ! ভনাইতেছে। 
তাপ-বিজ্ঞানে বলা হয় ঘে এমন এক দিন আসিবে যখন 
জগতের সমস্ত তাপ সর্বত্র সমভাবে হড়াইয়া পড়িবে । এই 
তাপমাত্রা এত কম হইবে যে তাহাতে জীবের অস্ভিত্ব অসম্ভব । 
যনে হয় জীবের ভাগ্যে এই লীত-নবত্যু অনিবাধ্য । ভবিস্ততে 
এমন এক শীতল আবহাওয়! আসিবে যখন জামা কাপড় 
কিছুতেই শীত নিবারণ কর! ঘাইবে না । করলা! তত দ্বিমে 
শেষ হইয়া যাইবে । সব সময়ই সর্বত্র তুষারের আবরণ 
থাকিবে। শেষ মানব দেখিবে কিরূপে তার জ্ঞাতিরা লোপ 
পাইল । দিনে ও রাতে সে দেখিতে থাকিবে উচ্ছল নক্ষজপুগ। 
অবশেষে সে এক দিন প্রার বৃক্ষলতাশুভ পৃথিবীতে চিরনিত্রায় 
মঞ্গ হইবে । অজ্তান্ত আীবেরও এই দশা হইবে | জানা! যায় 
দা যে এই ধ্বংস হইতে কোন মহতর হৃটির কথা শষ্ঠার মনে 
জাগে কিনা। তবে এবিষয়ে একটা আশার কথা এইযে 
ভৃতত্ববিষেরা ধেখাইয়াছেন, অতীতেও -গ্ীতল আবহাওস্া 
যধ্যে যধ্যে দেখা 0254 
সবক্ষ1! পাইয়াছে। রর - 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংল! সাহিত্য 


অধ্যাপক জ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 


সধীআদাখ মহধি দেবেশ্রনাথ ঠাকুয়ের আন্তঙ্রান্ব-বাসরে ঠাছার 
প্রতি শ্রদ্ধা জাপন করিয়া যে কয়েকটি কথ! বলির়াছিলেন 
তন্বধ্যে দেবেক্রনাথের সঙ্গে বাংল! ভাষার সম্পর্ক বিষয়ে 
একটি সংক্ষিপ্ত উদ্লেখ ছিল; মহৃত্ির বিভি্নমুখ্ণী প্রতিভার 
বিচি গুণাবলীর সঙ্গে একত্র সাধারণ ভাবে উন্লিখিত 
হইয়াছিল বলিয়! আজ পর্যন্তও কোন সাহিত্যরসবিচারকের 
দুটি সে দ্রিকে বিশেষ ভাবে আড়ষ্ট হইতে পারে নাই। 
কিন্ত কথাটি একেবারে উপেক্ষপীয় নহে বলিয়াই আজ 
দেবেস্্রশাথ ও বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে জালোচনা করিতে 
গিয়া! জামি সর্ব্বাঞ্রে তাহার প্রতিই কলের দৃটি আকর্ষণ 
করিতে চাই । রবীন্্রনাথ দেবেক্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে 
তিনি “নুতন ইংরেজি শিক্ষার ওঁদ্ধত্যেয় দিনে শিশু বঙ্গ 
ভাষাকে বছু যঞ্জে কৈশোরে উতভীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।” 
ই! কেবল মাত্র পিতার প্রতি পুত্রের লৌকিক প্রশস্তি-বাচন 
পঞছ্ে। ইহার মধো একাধারে সাহিত্যিকের রসযোধ ও 
শিরপেক্ষ সমালোচকের হ্ষুপ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

দেবেন্ত্রনাথের যখন আবির্ভাব হয় তখন বাংলা গদ্য 
সাহিত্যের শৈশখ উত্তীর্ণ হয় নাই ড বাংলা গদ্য তখন 
পর্যন্তও সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত হুইতে পারে নাই। 
দেবেক্রনাথের পূর্বববর্তীদিপের মধ্যে বাংলা! গদ্যে রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের নাম সাধারণতঃ উল্লেখ করা হইয়া থাকে; 
কিন্তু নামযোহ্‌ন রায়ের মধ্য দিয়া বাংল! গদ্যের একটা সম্পূর্ণ 
নৃতন দিকের বিকাশ হইলেও তাহার গদ্য-রচনার নধ্যে 
সাছিত্যিক ও শিল্পগত দাবি যে কিছুতেই পূর্ণ হয় নাই তাছা৷ 
আজিকার দিনে কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্লামমোহন 
বাংল! গদ্যে বিচার ও ঝুষ্তিতর্কনূলক প্রবদ্ধ-রচনার অগ্রদূত ; 
ডাহার রচনার মধ্যে সহজাত রস-দ্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল ; 
তিনি তাহার রচনায় অন্ত্ৃতি অপেক্ষ! হুক্তিকেই অধিকতর 
প্রাধান্ দ্বিয়াছেন । এই ধরণের রচনায় একট] সাময়িক ব্যব- 
হারিক সৃল্য প্রকাশ পাইলেও যে রস-বিচার সাহিত্যিক রস- 
পিপাসার ভিত্তি ইহ্ছান্বারনা কিছুতেই তাহার চরিতার্থতা হইতে 
পারে নাই। 

রামমোহুনের সমসাময়িক আর একজন বাংল। গদ্য 
লেখকের নাম বর্তমানে জনসাধারণের নিকট পুপরিচিত 
হইয়াছে ॥ তিনি সৃত্যঞ্ঘয় বিদ্যালঙ্কার । উনবিংশ শতাবীর 
প্রারন্ধে বৈদেশিক শাসকবর্গকে এতদ্ছেশ্ীয় বিষয়াদিতে শিক্ষা 
ঘানের় জন্ত কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নানক যে 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল স্ৃহ্যু্ত় বিঘ্যালঙ্কার.. তাহার 


অন্তর্গত বাংলা বিভাগের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী পঙ্চিত 
ছিলেন। তাহার গদ্য-রচন! লইয়া কিছুকাল ঘাবং বাংলা 
সাহিত্যের ইতিষথাল অনুসন্ধানকারীপিগেরর মধ্যে আলোচন! 
হইতেছে। মৃত্যুঙয়ের রচনার মধ্যে ছুইখানি অন্থ্বা, এক- 
খানি রামষোহনের রচনার অনুরূপ বেদান্ধদর্শন বিষয়ক রচনা, 
আর ছইখানি সগ্চলন-গ্রস্থ। ফোন মৌলিক বিষয্ব-বন্ত লইয়। 
স্ৃ্যুঙ্জয় কোন শ্বাধীন রচনায় হস্তক্ষেপ কয়েন নাই / ঠাহান 
একটি মাত্র গ্রন্থে রচনার দিক ধিয়া জনেকখানি মৌলিকতা 
দ্বেখাইলেও বিষয়-বন্ধর দিক হুইতে পূর্বপ্রচলিত উপফরণই 
ব্যবহার করিয়াছেন। ্বত্যপ্কয়ের মধ্যে শিল্পীর প্রতিত! ছিল 
সত্য, কিন্তু গছ্য-রচনার তিনি নিষ্ধে যেমন কোন স্থির আদর্শের 
সঞ্ধান লাভ করিতে পারেন নাই, তেমনই স্বকীয় প্রতিভা দ্বারা 
বিশেষ কোন আদর্শের প্রতিঠাও তিনি করিতে পারেন 
নাই। তাহার রচমাবলীতে তিনি কেখলই বিভিন্ন রচনা- 
রীতি লইয়া! পরীক্ষ। করিয়া পিয়াছেন। আত্মপ্রত্যয় ও 
আত্মনির্ভরশীলতার আঅভাবেই হউক, ফিংবা অন্ত যেফোন 
কারণেই হউক তাহার রচনার কোন নিদর্শনকেই তিনি 
নিজেও চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করি! উঠিতে পারেন নাই, সকলই 
পাঠকের বিচার ও রলসবোধের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন । 
ভাঙার এই বিচিত্র প্রয়াসের কোন কোন বিচ্ছিন্ন অংশ মাত 
শিল্পী-নুলত শক্তির পরিচায়ক হইলেও সমগ্রভাবে তাহাকফেও 
বাংল! গঘ্য-সাহিত্যের শৈশবাবস্থারই প্রতিপালক বলিয়া 
নির্ষেশ করিতে হ্য়। বাংলা গদ) সাহিত্যের প্রথম বুগে 
স্ামমোহন ও ম্বত্যু্ধযের মামই সর্বাপ্রে উল্লেখ করিতে 
ছয়। 

কালাছুক্ষমিক বিচার করিতে গেলে স্বত্যু্য় ও রামমোহ- 
নের পরই মহ্ত্ধি দেবেআনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য । পন্- 
বর্তা যুগের প্রধান ছইক্গন গদ্য সাহিত্যশিক্গী ঈীশ্বরচঞ্্র বিদ্যা- 
সাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই মহত্ধি দেবেআ্রলাথের বরঃ- 
ফনিষ্ঠ। . 

“তন্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা রাপেই প্রথমতঃ দেবেস্রা- 
নাথকে বাংলা গদ্য-রচনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে হয়। 
“ন্ববোধিনী পত্রিকা" তিমি যে একজন প্রধান লেখকই 
ছিলেন তাহা! নহে ; উক্ত পত্রিকার প্রকাশিত প্রায় প্রত্যেক 
প্রবন্ধই তিনি তাহার নিজন্ব জাদর্শ অনুযায়ী দংশোধন 
করিয়! সহজ্ঘ এবং সরল করিম] লইতেন। তখন বাংলা 
গদ্ধ্য-সাহিত্যে পণ্ডিতী নীতির অগ্রতিহ্ত প্রভাব, কিন্ত দেবেজ- 
নাথ প্রার প্রথম হইতেই ইহার প্রন্তাব হইতে সম্পূর্ণ ুক্ত 
থাকিয়! বাংল! গদযা-রচনায় .একটি সাবলীল ও সহ স্বীতিনব 


প্রবর্তন করিয়াছিলেন । এই প্রালতার প্রতি হৃটি স্বাখিরাই 
তিনি প্রথম হইতেই “তন্বধোধিনী পত্রিকা” ভাষা সংশোধন 
ফিস লইতেন। এমন কি পত্রিকা-সম্পাদক অক্ষয়কুমার 
ঘ্বত্তের রচনান্স অমাস-বছুলত1 তাহার লংশোধনেয় ছাপ্াই 
অনেক সহ হইয়া! পত্রিকায় প্রকাশিত হইত । এই “তত্ব 
বোধিনী পত্রিকা” ক্রমে যে কেখল তদানীন্তন ব্রাক্মসদাজের 
মধ্যে সীঙাধন্ধ থাকির! একমাত্র ত্রাক্ষধর্ম বিষয়ক পান্বমার্থিক 
আলোচনারই আক্মণিয়োগ করিয়াছিল তাহা! মহ, ইহাতে 
উনধিংশ শতাব্বীর বাঙালীর সর্ধবিষয়ক শ্রেষ্ঠ মনীষান্সই 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত । সেই মুগেন্স শ্রেষ্ঠ গদ্য- 
লেখকেরাই “তত্ববোধিনী পজ্জিকা্ম ভিতর দিয়া তাহাদের 
বিভিরনুথী প্রতিত্তা পরিচয় প্রকাশ করিতেন । এরই “তত্ব 
যোধিনী পত্রিকা" স্থতে দেবেশ্রনাথ তাহাদের প্রত্যেকের 
রচনার আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হইলেও ভাহার'/একটি নিজস্ব 
আরশের বৈশিষ্ট্য পূর্বাপর অস্ছু ছিল। 

দেবেশ্রনাথের রচনাসনৃহকে ছুইউনপ্রধান] ভাগেখ;ভাগ 
করা যাইতে পারে ॥_ প্রথমতঃ তাহার আর্ন্বীবনী ও 
খ্িতীয়তঃ ব্রান্দধর্্ন বিষয়ক চন! | “তত়যোধিনী পত্রিকা'র 
ভাহার যে সমস্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হইত 
তাহা ক্রমে “আত্মতত্ব বিদ্যা" ( ১৮৫০-৫১), '্রাক্ষধর্টের 
মত ও বিশাল (১৮৫৯-৮০), '্রাক্রর্ণের ব্যাখ্যান” 
(১৮৬০-৬১) এই সঘস্ত নামে পুগ্তকাকারে প্রকাশিত 
হ্য়। তাহার আত্মজীবনীকেও জাধারণত্।বে সবই তাগে 
ভাগ করা যায__ প্রথমতঃ আত্মদর্শননূলফ রচনা ও দ্বিতীয়তঃ 
নিসর্গদর্শন মূলক রচনা । দেবেঙ্্নাখের আত্মজীবনী নানা 
দিক দির বাংল! সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । প্রথমে ইহার 
সাহিত্যিক সার্ধকতার বিষয়ে আলোচন। করিয়া পরে মহার্থির 
ব্রাঞ্মবশ্্বিষয়ক অন্যান্য রচনা! সম্পর্কে আলোচন! করা 
যাইতেছে। | 

দেবেম্ত্রমাথের জআত্র্জীবনীতে তাহার ১৮ বংসর হইতে 
মাত্র ৪১ বংসর বয়ঃক্ষম পর্যন্ত কাহিনী বিশ্বত হ্ইয়াছে। 
ইছাতে তাহার আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইলেও পরিপূর্ণ 


বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না । ইহা! তাহার জীবনের " 


প্রথম ভাগের অভিজ্ঞতালন্ধ বলিয়াই হউক, কিংবা অন যে- 
কোন কারণেই হুটক,ইহার উপলব্ধি একেবারেই বাস্তব জীবন- 
নিল্নপেক্ষ নহে । বাস্তব জীবন ও প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে ইহার 
সম্পর্ক অতি নিবিষ্ক বলিয়াই ইচ্ছার সাহিত্যিক আবেছনও 
গাহার় অল্তাত রচন! অপেক্ষা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে । 
ঘাস্তব জীবদকে ইহার মধ্যে যে ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি- 
বার প্রন্বতির পদ্গিচয় পাওয়! যার, কিংবা! প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধেও 
ইহার মধ্যে যে স্বকম কৌতুহলের পরিচয় আছে-_আধুনিক" 
বাংল! সাহিত্যে ইহার পূর্য্বে এই প্রকার দিতি আন কোদ 
রচনার মধ্যেই বেখিতে পাওয়া ঘার লা। .মহর্ষি দেবেজনাখ 


রানী 


১৩৫৩ 
ষাংল! সাহিত্যে আধুনিক বরণে কেবল আত্মচগ্সিত রচয়িতা 
ফিগের মধ্যেই বে শুধু বর্ধাপ্রথম তাহাই লহে, মানব-্ীবন ও . 
তাহায় পান্িপার্থিক জগৎকে প্রত্যক্ষ কম্িবান় মধ্যে তাছান্স যে 
একটি পরম বন্তনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা! সেই যুগেক্ব 
বাংলা সাহিত্যেক্স ইতিহাসে নিতান্ত বিস্ময়কর বলিয়াই মনে 
হয়। সাহিত্য-বিচারে মহুধি দেবেশ্রনাথের আত্মজীবনী 
তিনটি দিক আছে-_একটি ভাষার ছিফ, দ্বিতীয় ভাবের দিক 
ও তৃতীয় ব্যবহ্ছত উপকরণের দিক। ইহাদের প্রত্যেকটির 
মধ্য দিয়াই দেবেঞ্জনাথের সহঙ্প্রত্যক্ষত! ও পরম বস্তনিষ্ঠ সষ্টি- 
তঙ্গির পরিচন্র প্রকাশ পাইরাছে বলিয়াই সাহিত্য-বিচান্পে ইহ! 
তাহার পরবর্তী আধ্যাত্মিক জীবনের যে-কোন রচনা অপেক্ষাই 
শক্তিশালী । 

ইহার ভাষা নিতান্ত সহজ, অথচ একটা পূর্ণ তর দআব্যাঞ্সিক 
জীবনের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী । ভাষায় 
প্রাঞ্জলতা ও প্রত্যক্ষতান্স নামে তাহার পূর্ববর্তী ছই একজন 
লেখক যেমন নিতান্ত গ্রাম্যতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, ইার মধ্যে 
তাহার লেশমাত্ নাই? তাহার আধ্যাত্মিক বোধই সাহ্ত্যি- 
রচনায় তাহার শিপ্পবোধের কাধ্য করিয়াছে । তাহার ভাষার 
প্রাঞ্থলতার নিদর্শন-স্বরূপ তাহার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধত 
করা যাইতে পারে__ 

“দিপিমা আমাকে বন ভালবাসিতেন । শৈশবে তাহাকে 
ব্যতীত আমিও আর কাহছকেও জানিতাম না । আমার শয়ন, 
উপবেশন, তোঙ্গন, সকলই তাহার নিকট হুইত। তিনি 
কালীধার্ট যাইতেন, আমি তাহার সহিত যাইতাম। তিনি 
ঘখন আমাকে ফেলে জগন্নাথ ক্ষেতে ও বৃ্পাবনে পিয়াছিলেন, 
তখন জমি বড়ই কাদিতাম ৷” 

নির্মল ছাদয়ের সহজ অভিব্যক্তিই এই অপূর্বনন্ম় ভাষা, 
সেইজভ ইহ] এত শ্বচ্ছে ও প্রত্যক্ষ । অন্তরের 
সঙ্ছজ অনুভূতি বলিয়াই এই ভাষা অতি সহজে এই ভাবে 
মর্শস্থল স্পর্শ করিতে পারে-_ 

“তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গান্ধান করিতেন এবং 
প্রতিদিন শালগ্রামের জন্ত শ্বহুত্তে পুম্পের মাল! গাখিয়। প্রিতেন । 
কখনো কখনে! তিনি সংকল্প করিয়! উদয়ান্ত সাধন করিতেন ; 
কুর্ষ্যোদয় হইতে সর্ষের অত্তকাল পর্ধ্য্ত স্্ধ্যকে অর্থয দিতেন । 
আমিও সে সময় ছাদেয় উপরে রৌর্রেতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিতাম |” . 

দেবেআনাথ তাহার প্রথম মৌলিক রচনার মধ্যেই যে কি 
ভাবে তাহার নিজন্ব াইলের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা 
ভাহার উদ্ধত আত্বজীবনীর এই প্রথমাংশ হইতেই বুঝিতে পান! 
যাইবে । ইহা! দেবেজ্্রনাথের লাহ্ত্যিক প্রতিভার অন্তম 
প্রধান বিস্ময় । এ্রমনকি বছিনচত্রকেও সর্বপ্রথম ঈশ্বয়চজ 
বিদ্যাসাগরের কচনা-স্বীতিকে অনুসরণ কন্ধিয়! সাহিত্যক্ষেতর 
প্রবেশ করিতে হয়, এবং সাহার সাহিত্য-সাধন! অনেক চুর 


অগ্রলর হইলে পর তিনি তাহান্স নিজস্ব াইলের সঙ্ধান পান। 
কিন্ত দেবেম্রমাথ তাহার শিস্ব ইল লইয়াই বাংল! মৌলিক . 
সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন । রচনায় ঠাইলই কচছ্ি- 
তার প্রতিভার বিশিঞ্ নিদর্শপ | বাংল রচনায় দেবেজনাথ্ই 
সর্কাপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট ঠ্রাইলের শ্রষ্টা ; ইহার পূর্বে 
একমাত্র স্বতযুজর বিদ্যালক্বারের মধ্যে ইহার . আংশিক ও অপূর্ণ 
উদ্গেধ মাত্র দেখ! পিয়াছিল। ঠাইল সাহিত্য-রচনার কৈশোর 
ও ফৌবনেরই রূপ, শৈশবের রূপ নয়_দেবেআনাথ সম্পর্কে 
রধীআনাথের পূর্যোদ্ধত উক্তির সার্থকতা এখানেও বুঝিতে 
পারা ঘাইবে। 

পুর্ব্বে বলিয়াছি, দেবেত্রনাথের জত্মজীবনীর হুইটি সুস্পষ্ট 
বিভাগ অনুভব কর! যান্র-__একটির় মধ্যে তাহার আত্মদর্শনের 
পরিচয়, অর একটির মধো নিসর্গ দর্শনের পরিচয় পাওয়! যায়। 
যে অংশে তাহার জকদর্শনের পরিচয় পাওয়া ঘায় তাহার 
মধ্যেও এমন একটি নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় আছে 
যাহার বাস্তব মূল্য সাহিত্যের দিক দিয়া অপরিসীম । তিনি 
তাহার আধ্যাত্মিক হৃদয়ের আশা-আকাক্ষাগুলিকেও মর্ত্য- 
পরিবেশের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন । পরিদৃষ্ঠমান বিশ্ব- 
জগতের প্রত্যক্ষলোকে তিনি তখন পর্যন্তও তাহার আত্মার 
আকাজিত বন্তকে সন্ধান করিয়। ফিরিতেছেন । সংসারের 
ক্ুত্রতম বন্তর মধ্যেও তিনি সেই অণু হইতে অণু এবং মহান্‌ 
হইতেও মহান্‌ শক্তিকে সন্ধান করিতেছেন, সেইভ তাহার 
উচ্চ আধ্যান্মিক দৃষ্টির সন্মুখেও ক্ষত্রের ক্ষুদ্রতা উপেক্ষিত 
হইতেছে না, মানবাস্ধার স্বাভাবিক ক্রন্দনও অশ্রুত থাকিতেছে 
মা। তাহার আত্মজীবনীর মধ্যে ঘে বিষয়টি সর্ধ্বাপেক্ষা গভীর 
ভাবে অন্তর স্পর্শ করে তাহ! এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি । তিনি 
লিখিতেছেন-_-- 

“দিদিমার যখন স্বত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা! 
এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন । বৈদ্য 
আসিয়া কহিল, 'রোগীকে আর গৃছে রাখা হইবে না|” অতএব 
সকলে আমার পিতামহথীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্ত 
ঘাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বীচিতে চান, 
গঙ্গায় বাইতে তাহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, “যদি 
দ্বারকানাথ বাক়্ীতে থাকিত, তবে তোর! কখনই আমাকে 
লইয়া যাইতে পারতিস নে।' কিন্তু লোকে তাহ! শুনিল না। 
াহাকে লইয়া গঙ্গাতীয়ে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, 
“তোরা ঘেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে 
গেলি, তেমনি জামি তোরদের সকলকে খুব কষ্ঠ দিব; আমি 
জী মক্সিব না।' পঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে 
তাহাকে রাঙা! হইল । সেখানে তিনি তিন র্লাত্রি জীবিত 
ছিলেন |” 

আব্যাস্িক জীবনে উদ কইয়াও এখানে শিতামধীর 
গঙ্গাধাত্রার কোন রকম পারদার্িক উদ্ষেন্ঠ সন্ধান করিবার 
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পরিবর্তে যে.ভিনি সুদূর ম্বধার অন্তন্বে যানধিক আফাঙ্কারীর 
একটি পরম সহাহুত্ুতিপূর্ণ পরিচন্ প্রকাশ কদ্ধিয়াছেন তাহাই 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । তাহার আত্মজীবনীর যে. অংশকে 
আত্মদর্শনমূলক বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে তাহার সর্কাজই 
ভাহার আত্মদর্শনের এই নিতান্ত মানবিক দিকটিরই সহজ 
প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরম মানবিক অনুভূতি 
দ্বারাই তাহার রচনার সাহিত্যিক পরিচয় পন্লিপূর্ণতা লা 
করিয়াছে। | 

আত্মর্জীবনীর আর এক অংশকে নিসর্গ-দর্শনসূলক বলিয়! 
উল্লেখ কর] হইয়াছে । মহুধি দেবেজনাথ তাহার আব্যান্সিক 
জীবনের সমগ্র প্রেরণাই এই নিসর্গলোক হইতেই লান্ত 
করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । প্রক্কতি হইতে 
উচ্চাঙ্গের আব্যাক্মিক প্রেরণা লাভ করিবার হৃষ্ঠাত্ত বর্ণ 
সাধনার ইতিহাসে বিরল নহে, কিন্তু দেবেজনাথের 
বিশেষত্ব এই যে, প্রকৃতির বাত্ধব পরিচয় সম্পর্কে ঠাহার 
একটি শিশু-ন্ুল কৌতৃছুল চিরদিনই বর্তমান ছিল। যে লিপি- 
ফুশলতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির জন সঞ্জীবচন্জ চট্টোপাধ্যায়ের 
'পালামে)? ভ্রমণ-সবপ্ান্ত বাঙালী পাঠকের নিকট এত সমাদর 
লাভ করিয়াছে, দেবেন্রনাখের নিসর্গ-দর্শনমূলক রচনার 
মধ্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া ঘায়। যে প্রস্কতি চুলয়ী, 
ষে প্রস্কতি ভীষণা, যে প্রকৃতি রহত্রময়ী তাহার নিগুঢ় 
অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া বিশ্লেষণ- 
পুর্বাক দেখিবার যে একটি প্রবৃত্তি গাহার ছিল তাহা 
বাংল! সাহিত্যে ছই একজন ব্যতীত আর কাহারও মধ) 
দেখিতে পাওয়া যার না। ইহাঁও তাহার সৌনাধ্য-সন্ধানী 
বাস্তব দৃষ্টিতঙ্গিরই পরিচায়ক | তাহার নিকট্ট প্রক্কতি কেবল- 
মাত্র অতীন্রিয় রহন্তলোকেরই অন্ভূতিসার ছিল না, তিনি 
পঞ্চেজিয় দ্বান্না বূপ-রস-শব্ব-গদ্ধমন্্রী প্রক্কতিয় বিচিত্র আম্মাদ 
লাভ করিয়া ধন্ত হুইয়াছেন। উচ্ছল আলোক, ফুলের 
গাচ রঙ. তিমি তালবাসিতেন $ বিরাট হিমালয়ের নিবিষ্ক 
অরণ্যভূমিয় মধ্যেই এই রকম আলো ও রঙ্জের খেল! দেখিয়া 
তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন-_ 

"পথে আসিতে আসিতে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ 
করিলাম । দেখি যে ম্বগয়াপীল রাজকুমার রত্ববুগুল, হীরার 
কটি, সুক্তার মালা ও দিবা বনজ পরিধান কর্িয্া বন হুইতে 
ধনান্তরে বিচরণ করিতেছেন । হুর্য্যের আভাতে তাহার সেই 
মধীন মুখমণ্ডল দীপ্তি পাইয়া! অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। 
তাহাকে আমার বোধ হইল যেন একটি বনদেবতা । এই 
তাহাকে দেখিতেছি, এই সে বনের মধ্যে ভুখিয়া গেল ; এই 
সেকাছে, এই গে দুরে; এই নীচে, এই পর্ধাতের উপরে । 
ভাহান্স পরে আবি অভি কষ্ঠে একটা ভাত! সন্বীর্ণ পথ আরোহণ 
করিয়া নির্বিষ্ে পিষলায় উপস্থিত হইলাম ।” 

*সিমলায় উপর়েন্ন পথে দেখি বে, সেই ফাল্গুন মাসেও 


০৮৫ এ 


. ঈ। 


ক টিভিও 
নীরস। খীশের অসার ফফির মত বাতাসে তাহাহ! বদ্যল্‌ - 
ফরিতেছে। চৈত্র মাসও শেষ হইল, ফুলে ছুলে সফল ভূমি 


. ্রফধায়ে মনোরম উদ্যানসুমি হইয়! উঠিল ।” 


আন একটি সংক্ষিতবর্ণন| এখানে উদ্ভুত করিতেছি-_ 
"অরুণোহয়ে প্রভাতে আহি যখন সেই বাগানে 


বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত, গীত, লোহিত ফুল সকল 


শিশির জলের অঞ্রপাত করিত, হখন ঘাসের রজতকাফম 
পুশহল . উদ্যানতূষিতে জনিত্ব, মন, বিছাইয়! দিত, যখন 
ঘবর্গ হইতে বায়ু জাসিয়! মধুবহূদ ফরিত,'..তখন তাহাকে 
আমার এক গন্ধর্বপুন্ণী ঘলিয়! বোধ হইত ।” 

ভাজমহলের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন,_ 

“আমি তাজের একটা মিদারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম 
দিক সর্দয় রা) কছিয়! কু্য্য অন্ত যাইতেছে । নীচে নীল 
হয়া । মধ্যে শুর, স্বচ্ছ তাজ সৌনর্ধ্যের ছটা লইয়া যেন 
চজমগ্ুল হইতে পৃথিবীতে খসিয়! পড়িয়াছে।” 

এ্রমন ছুনিপুণ সৌনবর্ঘযসন্ধানী হটটির পরিচয় সমগ্র বাংল! 


_ বাহিত্যেও খুব হুল নয়। হিমালয়ের রহভনিকেতনের 


মব্যে প্রবেশ করিয়া! তাহ! হইতে তিনি বুঠি মুঠি রত্ব সংগ্রহ 
করিয়াছেন এখং তাছায় আত্মজীবনীর ভিতয় দিয়া এই 
যক্ষমূঠি পাঠকদিগকফে উপহার দিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যে 
তাহার এই ছানের তুলনা নাই। 

মার্ছিত হাস্যরলবোধ দেবেকনাথের জায় একট বিশিষ্ট 
গুণ ছিল। তাহার জান্বর্জীবনী তাহারই ম্পর্নে স্থাদে স্থানে 
অপূর্ব রসোন্বল হইয়া উঠিয়াছে। হুকঠিন সংযমের মধ্য দিয়া 
ইহার বিকাশ হইলেও এই রসবোধ যে তাহার যনে কত 
গলভীয় ছিল তাহা আব্বর্জীবনীর ছই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে 
পান্না যায়। একটি এখানে উদ্লেখ করিতেছি । সিপাহী 
বিক্রোছের সময় সিমলায় গুর্থার আক্রমণ ফইবে শুনিয়া সকলেই 
যখন প্রাণ লইয়া পলাইতে লাগিল তখন তিনি তাহার এক 
জন পরিচিত বাঙালী ভত্রলোকের নিকট গিয্া দেখিলেন, 
শতিনি দেওয়ালের চুণ লইয়! কপালে দীর্ঘ কৌটা করিয়াছেন । 
গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়] চাপকামের উপর পরিস্বা- 
ছেন। চক্ষু যুক্তবর্ণ দুখ মলিন । আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 
গুর্ধার! বামুন মানে ।” 

লোষচর়িতরে স্থুনিপুণ অভিজ্ঞতার পরিচয়ও দেবেন্রদাখের 
জাগ্রজীবনীর আর একটি বিশিষ্ট গুপ। লোকচরিতর অন্দে এমন 
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মগিজভ বগা িগজিলাতি 


পাওয়া যায় বাই। ছোট বড়.যে সমস্ত চগ্সিত্রকেই তিনি 
প্রত্যক্ষ কহ্িত্বাছেন স্ভাহাদের প্রত্যেকেন্রই বাস্তব গ্রন্কতিটি 
জান্বজীবনীতে তাহা বর্ণনা-গণে দূর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। 
এখন বেবে্রমাথেয় বর্ণবিষয়ক রচনাগ্তলির সংক্ষিপ্ত 
জালোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধে উপসংহ্থায় করিব । দেবেজ- 
মাথেয পূর্বে রামযোহন রায় বাংল] গদে] উপনিষদ ও ভার- 
তীয় বর্শনশান্র বিষয়ক আলোচনার স্থত্রপাত করেন৷ কিন্তু 
দেবেস্রনাথের পূর্ববর্তী এই সকল বিষয়ক আলোচনায় একান্ত 
ভাবে আত্মগ্রত্যয় ও আত্মাজুতূতি-নিরপেক্ষ শাহছজানের 
উপরই নির্ভর কলা হুইত। সেই এই ধরণের আলোচনা 
একমাত্র শীক্স তথ্য পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 
দেবেশ্রনাথ ““আত্বপ্রত্যয়সিঘ-জানোদ্ছলিত বিশুদ্ধ হাদয়”কেই 
জনিিট১৮ ৪ ছাদয়ের সঙ্গে তাহার ঈশ্বর- 
যাদের যোগ স্থাপিত হওয়াতে তাহার এই ধরণের জালোচন! 
মাহুষের বাস্তব অনুভূতির স্পর্শ লাভ করিয়া সরস ও চিস্তা- 
কর্ষক হইয়া! উঠিল। '্রান্ষধর্থের ব্যাখ্যানে' তিমি ঈশ্বরের 
সর্ধত প্রকাশমান প্রাণ-রূপ অনুভষ করিয়া! বলিতেছেন--- 
“যেমম আমার উপরে তাহার চক্ষু, সেইক্সপ সর্বত্রই 
ভাহার চক্ষু) সর্বত্রই তাহার হত্ত_ন্ৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর 
পতত্রে ॥ সমুদ্রেয় গান্তীর্ষ্যে, পর্বতের উচ্চতায় । সকল শক্তির 
অন্তান্তরে তাহার শক্তিরই প্রভাব । সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে 
জগৎ জীষিত রহিয়াছে ।” 
সৌন্দরধ্যবোধ হইতেই ঙাহার জাধ্যাত্তিক বোধের প্রেমণা 
আসিয়াছিল বলিয়া তাহার আধ্যাক্সিক বিষয়ের আলোচনাও 
এমনই ভাবে রস-শিল্পের নিপুণ স্পর্শে অগ্ত্রীবিত হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহার কবি-দনকে তাহার জাব্যাত্মিক মন 
কিছুতেই আচ্ছয্ করিতে পায়ে মাই ঘলিয়াই তাহার 
অধ্যাত্মিক অনুভূতি মাই এমমই সহজ ও সয়স। পরিদৃষ্ঠ- 
যান বিশ্ব-জগংকে উপেক্ষা করিয়! তাহার আব্যাক্টিক দৃষ্টি 
ছদিরীক্ষ্য আদর্শ-লোকে নিবদ্ধ হয় নাই, তীহাক্স জাব্যাত্ত্িক 
দুটি জাগতিক সত্য দ্বারাই আচ্ছা ছিল; সেইদনভই তিনি 
বিশ্বগতেষ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্থার প্রসাহ লাভ করিয়া ধন 


. হুইযাছেদ | 
'৬ ঢাকা পূর্বব-যাংল! সাধারণ ব্রান্মসমাছের যোড়শাধিক 


রিনা স্বতিসভায় 
] 





বিপরীত 
জবিভূতিতৃষণ গুপ্ত 


স্বামী-্ীতে অতি লাধাণ কারণে একটা খওরুদ্ধ হইয়া 
গেল। কারণ সামান্। বিপ্রদাস বন্ধু ইন্রনীলের সহিত 
বিদেশ ভ্রমণে যাইবে, স্ত্রী মায়া সঙ্গী হইতে চার । আপ্িটা 
তার সেইখানে । কিন্ত মায়া মনে করে তায এলোমেলো” 
স্বভাব স্বামীকে একাকী বিদেশে যাইতে দেওয়া! মানে সঙ্ঞানে 
তার অনিষ্ঠ করা । যাহা! সে প্রাণ গেলেও পারিবে ন|। 
বিপ্রদাস মনে করে, মান্বার এটা বাড়াবাড়ি । মায়া ঘলে, এ 
কথ। বলিতে বিপ্রদাসের লঙ্জা পাওয়! উচিত ছিল-_নইলে 
যোগ্যতা যে তার কতখানি তাহা না জানে কে? 

ব্যাপারটা হয়ত এইখানেই শেষ হইয়া যাইত বদি না 
বিপ্রদ্দাস ভিতরে ভিতরে ইহা লইয়া অত্যন্ত অসন্ধ্ হইত 
এবং এই অপ্ধটি সে কথান্ন প্রকাশ না করিলেও তার চলায় 
ফেরায় এমন কি প্রতিটি কাজে উ্রাবে প্রকাশ পাইতে 
লাগিল যাহা সাংসারিক জাবহাওয়াফে ভারাক্ষান্ত করিয়াই 
শুধু ক্ষান্ত হইল না, তাহার নিজের মনকেও একটা! অস্বস্তিকর 
অন্থতৃতি আচ্ছর করিয় রাখিল । 

স্বামীর এই অকারণ উদ্েজন। কিছুদিন ঘাবং মারা লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছে কিন্ত নিরর্থক চেঁচামেচি করিতে ভালবাসে 
না বলিয়াই সে নীরব ছিল অথচ এমনি চুপ-চাপ কন্িয়াই ব! 
কত দিন থাকা যায়। স্বামীকে একান্তে পাইয়া যায়৷ একটু 
দুরাইয় প্রশ্ন করিল, তোষার শরীরটা ফি ভাল যাচ্ছে না ?- 

বিপ্রদ্াস মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, ফেন বলতো? 
আমার শরীর খারাপের কিছু দেখেছ নাকি ? 

মায়! পরিপূর্ণ দুটিতে হ্বামীর বুখের প্রতি চাহিল, ছ'চোখে 
তার নীরব ভংগনা। কিন্তু মুখে কহিল, না হলেই বীচি। 
বেণী কথ! কোন দিনই সে বলে না বলিতে ভালবাসে না 
বলিয়াই বলে না । অকারণ মাখামাখি করাকে সে সবস্কে 
এরসকাইয়া চলে । এই লইয়া বহু অক্ছযোগ তার ভাগ্যে জুটয়াছে। 
এ্রমনকি স্বামীর তরফ হইতেও আসিয়াছে স্্ছ পরিহাসের 
্বপ বরিয়! কিন্ত শরীর হ্বাধীন ইচ্ছাকে শ্বামিত্বের জবরদত্তির 
কাছে কোন দিনই এতটুক্ছ অবনদমিত হইতে হয় মাই। 
তাহাতেই মায় আজ স্বীতিষত বিস্মিত হইল বিপ্রদাস ঘখন 
একটু তিক্ত কণ্ঠেই কহিল, এ তোমার অকারণ ভাবপ্রবগত]। 

যায়! স্ব কণ্ঠে কহিল, অর্বীকার করছি না, কিন্ত তোমায় 
অন্ততঃ ত| নেই বিশ্বাস আমার ছিল। নইলে কি এমন 
হয়েছে যায় জন... 

ঘাধ।! দিল্বা বিপ্র্গাস কছিল, পে বিশ্বাস নেই বুঝি এখন ? 

মায়! সহজ গলায় কহিল, এ প্রশ্ন তুমি নিজেকেই. ক”য়ে]। 
গে আর ধ্বাড়াইল লা, দিংশষে প্রস্থান ফিল । 


বারবার বাধতে ই তর সাই! দহে। 
বরং কারণে-অকারণে একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া! থাকে, কিন্ত 
তাহ! মিটিয়া যাইতেও বেশী দেরি হয় মাই | হয় একটু হালি 
নয় খানিক চোখের জল । আজ কিন্তু এয় কোনটাই প্রবেশ- 
পথ পায় নাই। দেখ! দিয়াছে উভয় উভয়কে বিশ্লেষণ করিয়! 
দেখিবার স্ক্ম বিচারলিপ্পা__যাছ| নিরর্থক আবহাওয়াঁটাকে 
জটিল করিয়া ভূলিল। 

বিপ্রদ্দাস মনে করিল, মায়ার ইহ] অন্তায় জবরহদ্ধি-_তায় 
শাস্তিপ্রিয্ব শ্ব্ভাবের দুযোগ লওয়! ৷ 

কয়েক মুছুর্ডেই মার! পুনরায় ফিরিয়া জাসিল এবং কোন 
প্রকার ভূষিকা না করিয়াই কফিল, কিছুদিন থেকে তোমান্স 
যে কি হয়েছে সে তুমিই জান, অথচ যুখ.কুটে কিছু বলবেও 
না! আমার সত্যিই আর এ সব ভাল লাগে না। 

বিপ্রদ্ধাস কফিল, আমিও ঠিক এ প্রশ্নই তোমায় করব 
ভেবেছিলাম কিন্ত বলে কোন লাত নেই জেনেই চুপ করে 
আছি। কথাটা তুললে বলেই বলতে হ'ল। 

দবপ্নভাষী মায়ার আজ কি হইয়াছে জানি মা, সহসা সে 
যারুদের মত জুলিয়া উঠিয়া তীব্র কষ্ঠে কছিল, কি দেখেছ তৃষ্ি 
আমার, নি ? কি অন্তায়টা করেছি আমি | নি্ষের যোগা- 
তার তে! বালাই নেই__তা৷ আর জয়ঢাক পিটে দশজদাকে না 
জানালেও চলত | এই যে হাড় কাপুনে লীত, পরেছে কোর্টের 
নীচে একটা সোয়েটার, বেঁধেছ গলাবন্ধটা! | বড়ঘন্জ করে 
আমাকে-..কথাটা মায়া শেষ ফরিতে পারিল না। গলাটা 
ঈষৎ কাপিয়! উঠিল কিন্তু বুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া 
পুমরায় কহিল, বিয়ের পর থেকে অনেক কিছুই দেখলাষ 
প্রতিবাদ আমি কোন দিন করি নি এখনও করছি না কিন্ত তুমি 
আমার এত বদ্ধ বিশ্বাসকে ভেঙে দিও না। আমার স্বপ্ন 
আবার কল্পনাকে মিথ্যে হতে দিও না। 

বিপ্রদ্ধাস বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। এ কেমন অন্ভি- 
যোগ । এরর স্তর কোথায়? বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গে লইতে 
আপতি করার সহিত যে এই অভিযোগের কোথায় যোগাযোগ 
স্ফ্য়াছে ইহা! সে কিছুতেই বুঝিষ্ব! উঠিতে পারিল না। বিপ্র- 
ঘাস বোকার মত চাহিয়া! রছিল। তার মিতভাষী ম্্রীয় এই 
আকন্মিক প্রগল্ভতায় সে এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, 
একটা প্রতিবাদ করিতে পর্য্যস্ত তুলিয়া! গেল। 

একটু খামিয়া মায়া! পুনরায় বলিয়! চলিল, কত: বড় ছুর্ডাগ্য 
আমাদের বল তো। বিয়ের পন্ে আমাদের একটা দৃতন পদ্দি- 
বেশের মধ্যে এলে পড়তে হয় অথচ এই ঘৃতন লংসান্বেনর 
অসংখ্য ঘাবি মেটাতে দিয়ে কখনও যি এতটুকু ক্রটিবিচ্যুতি 


উপ, 





হয় ভোমরা তা সহ করবে না। কিন্ত এ কথা তোনন্বা 


একবারও ভেবে দেখ না যে, স্বেহ-ভালবাসা অথবা কর্তব্য 
লহ্জবুদ্ধি যাস্ছযের মনে আপনি দেখা দেয় না। আদান-. 


প্রদানের ভিতয় দিয়েই ত! জন্ম নেয়-_তার স্বাভাবিক গতি 
প্রাথ পায়। তোমক্ব| শিখেছ শুধু চোখ রাছিয়ে সবকিছু 
আমায় করতে । 

বিশ্রষাস এতক্ষণে কথা কহিল, নিরর্ধক অনেক বাজে কথা 
ভুমি বকে গেছ যা প্রতিবাদ করতে যাওয়াকে আমি নীতি- 
বিরুদ্ধ মনে করি কিন্ত জার নয় তুমি অনেক ঢুয় এগিয়ে গেছ। 

মায়! কঠিন হইয়া উঠিল, কহিল, না অনাবন্তক একটা 
কথাও আমি বলি নি--এগিয়েও যাই নি নইলে শ্রত বোক! 
আমি নই যে কিছুই যুঝি না। কিসের জন্গ তুমি এমনি করে 
এড়িয়ে চলতে চাও | এমন ত তুমি কোন দিন ছিলে না। 

এই নিরর্ধক অভিযোগে বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়! উঠিল, কিন্ত 
শান্ত কণ্ঠেই কফিল, সেইখানেই মস্ত তুল হয়ে গেছে। কিন্তু 
যে তুল এক বার করেছি তা আত্ম দ্বিতীয় বার ফরব না এ 
কথাটা আমার ভ।ল করেই জেনে রেখ । 

স্বামীয়স এমনি দৃঢ় কণ্ঠপর ইতিপূর্বে মায়া জার শুনিয়াছে 
ঘলিয়। তার মনে পড়ে না । মায়] আর মুহুর্ত সেখানে গ্াড়াইল 
মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 

ঘটনাটা ন। ঘটিলেই ছিল ভ্ঞাল। বিপ্রদাস ভাবিতে 
ঘসিল। কিন্তু মায়ার মনে এ অদ্ভুত চিন্তাধার| স্থান পাইল 
কেমন করিয়া-_যাছা নুস্থও নয় সহজ নুন্দর়ও নয়। শ্বামীকে 
সেকি অবিশ্বাসের চোখে দেখিতেছে? 

মায়ার চিন্তাধারা কিন্ত বিপন্লীত পথে অগ্রসর হুইয়া 
চলিল। তার মতে বিগ্রদাস ভ্রীকে এড়াইয়! চলিতে চায়, 
নইলে একাকী বিদ্দেশ ভ্রমণের কথ] সে ভাবিতে পাপ্সিল ফেমন 
করিয়া। কেমন করিয়! সে ভুলিয়া গেল অতীতের বছ ল্মরণীয় 
ঘটনার কথ! যা রজনীর নিস্তব্ধতায় তারা ছ'জনে রচন! 
করিত। যে কঞ্জনা তাঘের কঞ্সলোক হইতে হ্বর্গলোক পর্য্যন্ত 
অবিচ্ছেন্ততাবে অগ্রসর হুইয়া যাইত, ছু'জনার আলাদা 
অস্তিত্বের কথ] পর্যন্ত যার! ভুলিয়া থাকিত, সে দিনের সে 
বাক্যচ্ছটা, কানে কানে কথা কওয়া..'ছ'জনার মধ্যে সহ্জ- 
ভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলা! এ সবই কি শুধু কথার কথা? 
আই ক'টি গোনা বছরের মধ্যেই কি সব শেষ হুইয়া গিয়াছে? 
মায়! যতই ভাবিতে চায় সব কেমন গোলমাল হুইয়! যায়। 

মায়াকে পুনরায় এদিকে আসিতে দেখিয়া আলনা হইতে 
চাদরটা! টানিয়। কাধের উপরে ফেলিয়া বিপ্র্ধাস ঘন্স হুইতে 
বাছির হইয়া গেল। 

মায়া অদূরে দাড়াইয়া স্বামীর অপনিয়মান সৃষতির প্রতি এক 
দৃষ্টে চাহিত। সবহিল এবং অফন্মাৎ ক্ষোড়্ে দিক্রিত শিলুপুজকে 
.সঙ্গোয়ে ঘুকের মধ্যে ঢাপিয়া বয়িল।- শিশুপুতর নিক্রিত 
ব্বস্থায় ককাইয় কাদির উঠিল।: মায়া চমকাইয়া উঠিল। 


গবাজ্ী 


১৩৫৩ 
আহা ব্ঢোরা-*তেষন লাগে নি ত। স্বামীর প্রতি অভিমান 
সে ঝুছুর্তের জ্ ভুলিয়া! গেল। 

গজ. ঞ 

বিপ্রদাস ভাকিল, ইন্জ আছ..ইশ্রনীল-.. 

ইত্রনীল সাড়! দিল, এস ভাই তোমাক্স কথাই ভাবছিলায়-_ 
ঘাড়ী থেকে প্রায় ঘণ্টা ছুই আগে বেড়িয়েছি'*-কখ! বলিতে 
বলিতে ধরে প্রবেশ করিয়া! বিগ্রদাল বুহুর্থের জত ঘরের 
চতুদ্দিকে ইতত্ততঃ হি বুলাইয়! লইয়া! কছিল, কিন্ত এসব 
কি-_-ঘরে ভাকাত পড়েছিল নাকি ? জাপাতত বিপ্রধাস তার 
নিজের কথ! তুলিয্া গেল। বন্ততঃ ঘরের অবস্থা তখন এফ 
জীবন্ত বিশৃঙ্খলা । এখানে একটা ট্রাফ খোল!, ওখানে একটা 
সুটকেস কাত হইয়া আছে- এখানে কিছু জাম! সেখানে, 
কিছু কাপড় । 

. বিপ্রদাস পুনরায় একই প্রশ্ন করিল। 

ইঞ্নীল গম্ভীর কণ্ঠে কফিল, সে বরং ছিল ভাল- নিরুপায় 
জেনে সহ করে যেতাম । এ তা নয়-_ স্বহুলা.""আমার স্ত্রী 
পিত্রালয় ধাবেন। 

বিপ্রদাস হাসিয়া কফিল, তা না হুয় যাবেন কিন্তু তাতে 
ঘরের উপর দিয়ে এমন ঝড় বয়ে যাবে কেন ? 

ইন্রনীল যেন একটু অপ্রশ্তত হুইল কিন্তু রুহুঙ্ডের মধ্যেই 
সে ভাবটা কাটাইয়া! উঠিয়া সহজ গলায় কফিল, আমার প্রশ্নও. 
সেইটেই কিন্ত তার জখাখ দেবে কে? 

বিপ্রদাস সঠিক কিছুই জান্দান্ করিয়া! উঠিতে পারিল না, 
জিজ্ঞান্ু দৃষ্টিতে ই্খনীলের মুখের প্রতি চাহিয়। রফিল। 

- ইঞ্জনীল কছিল, ও তুমি বুঝবে ন| বিপ্র আর সেইজগ্জেই 
তোমার হ্রী-ভাগ্যের জামি ছিংসা করি। 

কিছুক্ষণ পূর্বে যে এই কথার্টাই বিপ্র বার বার চিন্তা! 
করিয়াছে তাহা জর প্রকাশ করিল না। বরং সে যেন একটু 
অন্তমনক্ষ হুইয়। পড়িল কিন্তু সে নুহূর্তের জ। নিজেকে 
সাষলাইয়া লইয়! বছুর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইরা সে নিজেও একটু 
অগ্রস্তত হুইল । 

ইত্রনীল দেওয়ালের প্রতি একার দৃষ্টিতে চায় চাহিয়া! 
একজোড়া টিকটিকির লড়াই দেখিতেছে আর এ 
পাশে ধ্বাড়াইয়া আছে এ্রমতী স্বছলা- রীতিমত রণং দেছি 
সৃ্ঠিতে। 

ব্যাপারটা যে অমেক হুর গড়াই্াছে ইহা বিধান অহথমান 
করিল এবং নিষ্ধে সে কতকটা! অন্তমনক্ষ না থাকিলে দেখিতে 
পাইত যে স্বছলার গণ্ধীর দুখের: আড়ালে খানিকটা! স্ব হাসি 
খেলিয়া গেল। 

কোন প্রকার ভুমিকা না করিয়া স্বছুলা যথাসস্ভব সহজ 
কণ্ঠে কফিল, আচ্ছ! .ঠাকুযপো, আপনার! আমাদের কি মনে 
করেন বুম ত। বাক্স, বিছানা. না জআপনাত কাধের এ 
চাষরখানা ? যখন যেমন থুলী বেঁবে ছেঁকে অথন্া কাধে 


ভাজ 


উপর ফেলে নিয়ে চললেই হ'ল 1 আমাদের ফোন মন্তানতেরও 
জরকার নেই। 

কথাগুলি বে কাহছাকে লক্ষ্য করিয়া! বল! হইয়াছে তাহ 
দুঝিয়াই ইন্রনীল তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া! আছে, দৃষ্টি তখনও 
দেওয়ালে নিবন্ধ । টিকটিকি ছুইট! যদিও অদৃষ্ঠ হইয়া! গিয়াছে । 
কিন্ত কথাগুলি, বিপ্র্ধাসকেও কতকটা বিধিল। সে স্ব 
ছাসিবার চেষ্টা করিয়া! কহিল, আপনাদের ইচ্ছাতেই ত 
সারের সবকিছু হয়ে থাকে বৃছল1 দেবী । 

স্বছুলা অপূর্বব ভঙ্গীতে বিপ্রদালের প্রতি চোখ তুলিয়া 
চাহিল। শ্লেষপূর্ণ কঠে কহিল, এত বড় নির্জলা মিথ্যেটা 
মা বললেও পারতেন ঠাকুরপো। । আপনাদের ইচ্ছে দিয়েই 
আমাদের ইচ্ছেকে হৃষ্টি করতে চান এর এতটুকু ব্যতিজ্রম হলেই 
' আপনার! বেসাষাল হয়ে পড়েন । শুধু তর্কই করবেন ন! 
ঠাকুরপে। ॥ সত্যকে অর্থীকার করলেই তা মিথ্যে হয়ে যায় 
না। 

স্ছল। থামিল, একটুখানি হাসিল, পরমুহূর্তেই গল্ভীর কণে 
কছিল--ঘরের অবস্থাটা দেখেছেন ত? বন্ধুকে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন সে আমি জানি এবং কি উত্তর পেয়েছেন তাও 
আমি শুনেছি । কিন্ত সে সত্যি মিখ্যের হিসাব-নিকাশ ন! 
হয় থাক। 

ইন্্রনীলের স্থির দেহটা একটু যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। 
স্বছল! পুনরায় বলিতে লাগিল, অভ্ায়টা কোথায় আপনিই 
বধুন ত। আপনার বছ্ুর ইচ্ছে আপনাদের বিদেশ ভ্রমণের 
আমি সঙ্গিনী হই-_আমার ইচ্ছে এই যোগে একবার বাপের 
বাড়ী থেকে ঘুরে জাদি। এমনিতে সংসার ফেলে ত নড়বার 
উপায় নেই। নাম করলেই অলংখ্য অনুাত-তার উপর 
আপনাদের মাথাবর, পে্টব্যথ।__ঠাকুর চাকরের চুরি এমনি 
কত রকমের বিপতি এসে যে পথ রোধ কয়ে দাড়ায় তার 
আর কত হিসেব আপনাকে দেব। তাই বলেছিলাম, 
তোমার কাপড় চোপড় গুলো! ঘা! জামার ট্রান্কে জাছে বের করে 
মাও। উনি এমনি করেই তা বের করে নিয়েছেন- বলিতে 
বলিতে অকন্মাং থামিয়া! একটু লঙ্গিিত কণ্ঠেই সবল! কহিল__ 
ও দেখুন শুধু নিক্ষের কথাই বকে যাচ্ছি__একটু বন্ধুন চাকরে 
নিয়ে আসছি ঠাকুরপে! ৷ ্বছুল! চলিয়া গেল। 

ইন্রনীলেহ দেহে প্রা আদিল-_-কঠে যোগাইল ভাষা, 
কছিল- বুঝলে বিপ্রদদান এই নিয়েই আমাকে ঘর করতে 
হয়। 

বিপ্রদ্াস কতখানি বুঝিল তা দে-ই জানে কিন্তু মনের 
পর্দায় ঘেন তার নিজ সংসারের একখানি হুম্পঞ্ ছবি বূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । অন্তমনক্ক ভাষে সে উভয় খিল__কি 
ঘলছিলে তুমি ? 

ইজনীল .কফছিল-_বলছিলাম আমার সহ্ধর্গিদয় কখা। 
কিকয়াহার বলত? 


.. বিপ্রধাসও এমনি এক সমভায় লমাবান কৃিতেই. এখানে 
আসিয়াছিল। কে জনিত যে এখানে আনিয়া ভাহাকে 
এক বিপরীত প্রশ্নের সন্দুখীন হইতে হইবে । 

ইন্্রীল কছিল-_হ্ঠাৎ যে স্বহ্লার কি হ'ল লে-ই জানে । 
আজ সকাল পর্ধান্তও তার মত পরিবর্তনের কোন আভাস দেয় 
নি। ষন্ধ্যাবেল। আপিল থেকে কিন্েই এই খগুপ্রলয়ের 
লন্গুখীদ হতে হয়েছে । একটু খামির ইজনীল পুনরায় 
বলিতে লাগিল, বায়ু পরিবর্তনে যাব- যেখানে স্ত্রীর লাহচর্ধ্যই 
সব থেকে নূল্যবান এ কথাটা বলা কিছুতেই বুঝবে না। 
অথচ ওরাই জাবার বড় গলায় বলেন, ভালবাসা! দেয়েদেরই 
একচেটিয়া-_ আমাদের যা-কিছু সব . 

কথাটা ইলনীল শেষ করিতে পারিল না। হ্বহল! পুময়ায় 
দেখা দিয়াছে । সঙ্গে জাছে ভৃত্য, হাতে তার কিছু আহার্ধ্য 
শ্রবং চায়ের সাজসরঞ্জাম । হাতের আহার্য্য টিপয়ের উপন্ন 
মামাইয়া রাখিতেই সম্বল! ইঙ্গিতে তৃত্যকে চলিয়া যাইতে 
ঘলিয়া স্বামীর অসমাপ্ত কথার স্থত ধরিয়া! কহিল, মিখ্যে ঘড় 
বড় কথ! বলো না। তোমাদের কথায় আর কাজেষে 
কতখানি সামগ্জ্ তা আর জামার জানতে বাকী নেই। 
খুব ত ভালবাস! বাসা করে বক্তৃতা করছিলে কিন্ত জিজেস 
করি ভালবাসার কতটুকু তোমরা বোঝ-_তার কতটুকু মর্যাদা 
তোমর] দাও ? 

ইজনীল পুনরায় বোবা হইয়া গিয়াছে । কিন্ত বিপ্রদাস 
কহিল, এটা! কি নিতান্বই এক তরফা হয়ে যাচ্ছে না বছলা 
দেবী? 

সবল! তেমনি স্ব অথচ শান্ত কঠে কহিল, মোষ্টেই নয় 
ঠাক্রপো | মুখের জোরে আপনার! বিশ্ব জয় কয়েদ-__ 
অন্তরের যোগ পেখানে বড় কম তাই পলকেই তা ভেঙে যায় 
এবং সহজ্ধেই জাবার জোড়া লাগে । 
_ বিপ্রধাস কফিল, ধদি তাই আপনারা সত্তয বলে জেনে 
থাকেন তবু কেন সেই পুরুষের-_ 

তার মুখের কথ! টানিয়! লইয়া নৃহ হাপিয়া বলা কহিল, 
পুরুষের কাছে ধরা দেয় এই ত? ঠাকুরপে! এই আত্মদানের 
মধ্যেই যে নানী-জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া । তা ছাড়! মেয়েরা 
আপনাদের মত অঙ্কশান্ত্রে অত পঙ্ডিত নয় যে-_ 

বিপ্রদাস স্বছুস্বঙ্ছ হাসিতে লাগিল। দেই দিকে দৃষ্টি 
ফিরাইয়। স্বহুল! কফিল, জাপনি হাসছেন কেন ? 

বিপ্রন্মাস তেমনি হাসিয়ুখেই কছিল, ঘদি আপনার কথাই 
ঠিক হয়, অর্থাং পুরুষের ফাছে হাক্সমানায়ই যদি-_ 

স্ছল! হাসিযুখেই কহিল, ঘন্ববঞ্চন! আর আত্মমান 
কি আপনি এক মনে করেন ? 

বিপ্রধাস সহজ ভাবেই জালাকে দাদির লইয়া কহিল, 
কিন্ত অন্ধশান্ছে যখন সত্যিই আপনার! পণ্ডিত নন তখন জার 
অত চুলচেরা হিসেব করতে .নাইব1 গেলেন । 





ইজনীল এতক্ষণে বেন একটা কথা হ্যা বত বির 
বন্ধ পাইয়াছে। / লে লবেগে  য্ায়কয়েক মাখা মাড়ির কফিল, 
ভুমি বার্থ কখ! বলেছ বিগ্র। তাছাড়া একথা তুমি যুঝাছ 
ম৷ কেন স্বুল। যে, বিপ্র আমান বন্ধু হলেও তার স্ত্রীর একার 
উপন্থ এই বিছেশে ছু'জনার বছ্ধি চাপান ভ্বায়সঙ্গত হবে 
না, তান্স উপর তার কোলে একটি ছোট ছেলে । মানে 
আমাদের আবার সব দিক তেবে কাজ করতে হয় কি না। 

ইশ্ররনীলের কথার বরণে ব্বছল। খিল খিল করিয়া! হাসিয়া 
উঠিল। 

ইন্ররনীল একটা ব্বপ্ধির নিংস্বাল ফেলিয়া! কছিল- বুঝলে 
বিপ্র-স্বুলা হেসেছে-..আমি বেচেছি। 

সবল তা গলার শ্বর অনুকরণ করিয়া কফিল- থাক 
আর ভাকাঘি করতে হবে না । 

স্বছল। প্রস্থান করিল । 

ধাঁ ঝা চি 

 ইছার পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত £-_ 
_ ইশ্রনীল কছিল-__সেই র্লাজীই যখন হলে তখন মিথ্যে 
এত কাণ্ড কেন করলে স্বছুলা। 
রছজ| হাসিয়া কহিল-_অন্কশাজজে পণ্ডিত নয় যে__ 

আর বিপ্রদ্দাস সোজা মায়াকে জানাইয়! দিয়াছে যে, সে 
ঠিকই বুঝিয়াছে । তাক্স মত অগোছালো লোকের একলা 
বিদেশ হঘণে যাওয়ার জু শ্বপ্র দেখাই উচিত । মায়! স্বামীর 


লেজ ই এমনি. 'জাবে ভান্র 
ফুখেয প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া! স্ব কষে কফিল-_ 
তোমার জিনিষপত্র জানি আলাদা! গোছগাহ করে স্বেখেছি। 
ত] ছাড়া ভেবে দেখলাম তোমায় যখন অনিচ্ছে-.আয় মিথ্যে 
কতকগুলি টাকার অপব্যন্__. 

বিগ্র্ধাস আদর করিয়া! শ্রী গাল টিপিরা ছিল, কহিল-_ 
অভিমান বুঝি ? ও 

মানা এক হাতে রিপ্রন্দাসের হাত সয়্াইয়া! দিম্বা কছিল-*. 
খাক-_-ওর ভাগর ছুটি চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল । 

বিপ্রদ্ধাস কছিল__তৃষি-"*পাগল-*'হুমি পাগল-** 

খা চি ০ 

মাপ্রাজ মেল ছুটিয়া চলিয়াছে ওয়ালটেয়ারের পথে । 
মারা একমুখ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল-__এত সহজে কেমন 
ক'রে এ সম্ভব হ'ল সবল! । 

স্বছুল1 একমুখ হাসির! কছিল_-তোর টেলিফোন পেয়েই 
মাথায় একটা মতলব এল-.*খানিক অভিনয় .-.কতকগুলি বন্ধ 


. বন্ধ কথার হ্ৃষ্ট..-তার পরে এক পেয়াল! চা কিছু মিষ্টিযোগ-*: 


বাস্‌। অধু খাটি প্রেম দিয়েই পুরুষকে দিয়ে কাজ করান যায় 
মা মাঝে মাঝে একটু অভিনয়, একটু অন্ত কিছুরও দরকার 
হয় মায়া বলা এবং মায়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল । 
পাশের কামরায় হুই বন্ধু তখন নিক্ণদ্বেপে সিগারেট 
ইানিতেছে...তাদের মনেও জার কোন ক্ষোত নাই। 


শীয়ের মাটির পরশ আর কি পাবে? 
;  স্অপূর্বকক্ণ ভট্টাচার্য 


ঝড়ের পাখীর! দিগবলয়ের পায়ে গায়ে রেখা টানে 
তরীখানি বেয়ে চলেছি ছুজনে চুর গায়ের পানে । 
মন্থর মেঘ উদার আকাশে বিছান্ কাজল পাখ! 
.ৰর্ধার নদী ছকুল হারায়ে চলে 5 

ধানেয় ক্ষেতের জাশে পাশে কাপে তরুপন্নব শাখা! 
' শীলাম্বরের তলে । 


যাত্রা মোদের কাল রাতে নুর কাকজ্যোছনায় নেমে, 
স্কাম বনানীর মর্শরধবনি তখন গিয়েছে থেছে, 

ঘাটের ফিনায়ে কেতবী বনের পেয়েছি সম্ভাবণ 
ছুলমগ্রী ঝছেছে পথের 'পর়ে। 

ধ্যানে সমাহিত. রজনীযে করে জোনাকির! আরাথন 
শির্ছন বালুচরে । 


বরে ধায় শোত,-_স্তত্তের মত যনে হয় গাছ্টাকে 
জশখেয় ভালে বসে আছে বক, চমকে মেঘের ভাকে। 
খড়কুটো৷ কত ভেসে চলে যায় ধুসর ফেনার সাথে 
ঢেউয়ের ঘোলার ছলিছে মোষের তরী । 

তুমি আর পঞ্চেমা'্ক চোখে উদ্াল মলিন শ্রাতে 
উদ্ভিছে বাদল-পর্নী । 


গত রজনীর দন-মঞ্কুষা! ভুলিতে পাদ্ধি না আর 
পহুখে ঝড়ের সঙ্কেত আসে ভয় হুয় অনিবার। 

. ১৮080844848 
ছয়নে! যাত্র! হ্খায় ফুয়ারে যাবে, রি 
অশ্রচ্ঘাল্য বিনিময় করি আমর] ছইটি প্রাণী, 
গায়েন মাটির পরশ জান কি পাবে? 


২৪ ইঞ্চি ব্যাসমুক্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম তৈল-নালিক! ৷ 
হুইয়। ফিলাডেলফিয়া পর্য্যস্ প্রসারিত এই তৈপ-নালীর ভিতর দিয়া 





ইংলগ্ডয় সাগর-তীরের একটি শহরেন্স খোল! হাওয়ায় ক্যাম্প স্ছুল 





ৰ  ইংলগডের কিশোর আন্দোলন 
/ কা উরি সিহা :. 
ইংলগ্ডের ' কিশোর আঙ্গোলন নতুন রপ পরিগ্রহণ কনে লরের সহ সহ্র ছাত্রছাত্রী কিশোই সঙ্গে বোন « ককে। 
ঘতমান যুদ্ধের গোড়ার দিকে । দ্ধের আগেই ইংলগ্ডের বিডির তাদের জ্ সর্ধদমেত ৭৬ রকম কাজের পরিক্নবা, কয়া হ্য়। 
অঞ্চলে ১৪ থেকে ২? যছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'জাতীয় প্রত্যেক দলের নিজ স্কোয়াড ও দলনেতা আছে । দেশে যখন 
কিশোর আন্দোলন? (160081 ০3) 2107910088) সমরানল প্র্থলিত হয়ে উঠল তখন সেখানকার ছেলেবেয়ের! 
পির ছয় । গ্রামে ও শহরে “জাতীয় হি 
কিশোর প্রতিষ্ঠানসমূহ পড়ে 
উঠে। তন্মধ্যে ব্রিগেড.স্‌ ক্লাব, 
ধয়-ক্ষাউট ও গার্ল গাইভ প্রভৃতির 
নাম প্রসিদ্দ। এইসব সঞ্ঘ ও 
প্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার জঙ্ 
এগুলির কর্তৃষ্কাধীনে “জাতীয় 
কিশোর সমিতি সংগঠিত হুয়। 
এততাতীত আরও ঘষে সব 
যুদ্ধকালীন কিশোর প্রতিষ্ঠান 
জাছে, সেগুলির .জন্বভূক্ত ১৬ 
থেকে ১৭ খছরের, ছেলেমেয়ের! 
দেশের সেবায় আগ্নিয়োগ করে। 
১৯৩৯ সালে বঙণমান মুদ্ধের 
আরস্তে ক্ষটল্যান্ডে ১৪ থেকে 
২ বছরের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে 
কিশোর সঞ্ঘে যোগ দেয়। ১৯৪১ 
সাপে ইংলগ্ডের ১৬ *থেকে ১৮ 
বংসর বয়সের বালকবালিকারা 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'জাতীয় কিশোর 
সমিতি" গড়ে. তালে এরৎ নতুন 
জাবে কিশোর আন্দোলন সরু 
ফ্করে। বর্তমানে তাদের ১৩টি. 
কিশোর সঙ্জ আছে। মাঝে মাঝে 
ধাবতীয্স সঙ্ঘসমূ্ের মহা সম্মেল- 
নেয় অধিবেশন হুয়। সেগুলোর 
নাম নীচে দেওয়া গেল ৫ 

১। জাতীয় কিশোর নক্বঃ 
চা জাতীয় মাক্গী সত্ব, ৩। ওয়াই. 
রম, সি, এ, ৪ 1 ওয়াই, ভন্িউ, 
সি. এ | বয়-্কাউট সঙ্ঘ, 
৬| গার্ল গাই সঙ্ঘ, ৭। জাতীয়. 








ইংলঙের ক্যাম্প-ছুলে ছেলেয়! ক্ষেতের কাজ করতে 

কিশোর ক্বধি-প্রতিষ্ঠান, ৮ ওয়েল্স্‌ ছাত্র-সঙ্ঘ, ৯। দি বয়েজ, হাসিতে কর্তব্যকটিন বছর পথকে বরণ করে নিলে। 
ব্রিগেড) ১০। ছি চার্চল্যাভ,স্‌ ব্রিগেড, ১১। মাী বান্ধব ইংলগডের কিশোর দেবা দলেক় (006) .588%198- 
সমিতি, ১। দিগার্পদ্‌ সিল, ১০। ছি গার্পহ লাই, 0079) প্রধান উদ্দেন্ঠ হ'ল, প্রত্যেকটি সভ্য ছেলেবেলা: 
- স্রিগেড, | থেকেই যাতে দেশের ও শের প্রতি কর্তব্য লঙ্গ্ধে. সচেতন 
ৃ এই সঙ্গের কিশোর তলে পরিচালনা ভার জাতীয় হয়, তাদের তদদযান্ী শিক্ষা প্রদান । এদের মধ্য থেক্ষেই 
কিশো লমিতির ওপন্। ১৯৪৯ সালের সুরু থেকেই খিভ্া- (কেউ কেউ যোগ্যতা পরিচয় দিয়ে হজনেতা হিসাবে. নিজ 








ইংলগ্ডের ছেলেদের আনন্গ-কেজে 


নিষ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার কার গ্রহণ করে। ঘলনেতারা 
গ্রামে ও শহরে ঘুঝ়ে ঘুরে প্রাচীরপত্র ইত্যাদির সাহায্যে প্রচার- 
ক্কার্ধ্য ফরে এবং ১৪ থেকে ২০ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 
কিশোর সঙ্ঘ গড়ে তোলে । মাঝে মাঝে বিভ্তালয়সমূছে গিয়ে 
ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা সভা বসিয়ে নিজেদের 
আদর্শ ব্যাথা করে ও সকলের সমক্ষে সঙ্দের কর্মতালিকা 
উপস্থাপিত করে । সব জায়গাতেই সত্যের! নিজেরাই অগ্রনী 
হয়ে দল গঠন করে। নিজেদের ভিতর থেকেই তার! নেতা 
নির্বাচন করে। দলপতির বয়স ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে 
হওয়া চাই। সহকারী নেত! নির্বাচন" করাও হয়ে থাফে। 
প্রত্যেক সত্যের কাছে কিশোর দলের “ব্যা্স' থাকে । সঙ্গের 
সম্পাঙ্গকেরা বিভিন্ন ছলের নেতার নিকট থেকে কাজের হিসাব 
নেয় । এবার তাদের কাজের নরুনা! দেওয়া! ধাচ্ছে। 

(ক) “হোব-গার্ডে'্ কর্মীদের কাজ হ'লজামা কাপড় 


পরিফার করা, মোস্ব। ও গেঞ্জী বোনা, হ্ে+-খোড়া ও বালিয় 


বস্তা লাজানো, সংবাদ-দাতায় কাজ, সৈডদেয জত গরেন্প যই 
ও পত্রিকা সংগ্রহ করা, কায্সখানায় সুলিদের জ্ত শাক-সবুজি 
লর়বরাহ করা, কল বোনা, নৌ-বিহানেন জন্ত গানেয় মলে 
যোগাড় করা, ক্লাবে ক্লাবে নাচ গান অল্পার আয়োজন করা 
ইত্যাদি । ও 

(খ) দেশরক্ষার আংশিক দারিত্বভার যাঙ্ধের উপর ন্যস্ত 
হয় তাদের করণীয় হচ্ছে প্রাথমিক চিকিৎসাদিয় ব্যবস্থা, 
আগুন নেবানো, সংবাহদাতান্র কাজ, আশ্র়-সথান তৈষি কল্সা, 
বোনাধিধ্ত্ত অঞ্চলের লোকেদের সাহাঘ্য. করা, ম্বেত-্রশের 
কাছ, ছোটদের উপহারের অত খেলনা ও পুতুল তৈী কয়া, 
চিঠিপজ আমাদ-পরদানের কাজ প্রদ্ৃতি।. 


€গ? ধাক্গ গ্রাষে চাযাবের সঙ্গে 
ফা কয়ে ভাষন ক্ষেতে চৌকি 
দেওয়া, ফসল কাটা, আঙগু ও গাজনের 
চাষ কর, মৃগী ও হাল গ্রস্থৃতির অন্ত 
খাদ্য লংশ্রহ ক্কা গোশালা 
তন্বাবধান, ঘনজল সাক কয় প্রসৃতি 
বিবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হুয়। 

(ঘ) যারা ঘর-গৃহস্থালির কা 
করবে তাদের উদ্কান-রচনা ও ছেলে- 
মেয়েদের দেখাশোনার ভার নিতে 
হয়। তাছাড়া হোটেল ও দোকানের 
কাজ, সৈডদের জন্ত ফলমূল সংগ্রহ 
করা, হাসপাতালে নাসের কাজ, 
আশ্রিত শিশুদের তত্বাবধানের 
দায়িত্বও তাদের গ্রহণ করতে হয়। 

(5) যারা কারখানার কাজ করবে 
তাদের কতরব্য হ'ল ছেড়! কাগজ, 
লোহা ও টিনের টুকরো, কাচের 
বোতল, ভান গ্রামোফোন রেকর্ড ও 
রেডিওর ব্যার্টাত্সি ইত্যাদি জড় করা; ওয়ার-বও বিক্রী 
কক্বা, লাইব্রেরি ও পাঠাগারের কাধ্য-পরিচালনা, ছধ, খাবার 
ও সংবাদপত্র বিলি করা, পুলিস বিভাগের সাহায্য কয়া, 
বিদ্যালয়পযু্নে সন্ধযাফালীন ক্লাসে নাচ গান অন্ভিনয় ও 
বক্তৃতার আয়োজন করা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, 
স্কোয়াড নেতাদের পরিচালিত কর! ইত্যাদি 


চর 

ইচ্ছুলের ছেলেমেয়েদের সামরিক শিক্ষাদানের জন্ত ১৯৪২ 
সালে কয়েকটি সমিতি গড়ে ওঠে । তন্মধ্যে ১২ বছর বয়সের 
ছেলেমেয়েদের নে-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্ত একটি সঙ্ঘ গঠিত 
হয়। একে বল! হয় (ক্যাডেট কোর্স)। তা ছাড়া ১৬ বছর 
ঘরসেন্র ছেলেমেয়েদের জন্ত ফোম গার্ড ধিভাগ খোলা! হয়, ১২ 
থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের জভ বিমান-বিদ্যা শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর! হয়। | 

তারপর ১৯৪২ সালের একটি আইন অক্যায়ী ইংলঙের 
১৪ থেকে ১৮ বছরেন়্ মেয়েদের দিয়ে ঘে সকল “জাতীয় নাবী 
শিক্ষা! সঙ্ঘ' গড়ে ওঠে, তৎসমু্র়েন প্রত্যেক সভ্যকফে নিম্মমিত- 
ভাবে স্বাস্থারক্ষার নিয়ম, প্রাথমিক চিকিৎসা-প্রধালী, হাতের 


কাছ, চিঠিপজ বিলি কযা, ব্যারামাছি ও কেরানীয় কা 


শেখানো হয়। দেপরক্ষার কাজে নিযুক্ত যেসব ১৬ বছরে 
ছেলে ও ১৮ বহনের মেরে মাসে ২৪ ঘণ্টা ছিসাধে কাখ 
কয়ে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আলাঙগা। ই 

ইৎংলগের ছেলেমেয়েরা! ১৪ বৃহ বসে সুল থেকে বেরিয়ে 
ব্যব্সা-বাণিজ্য শিক্ষা হত বিডির শহরে সরকারী শিক্ষা- 


. ফেরে .চলে বায়। সাদ “পা জিবি ় 
'.. কারখানা কাঁজ শিখতে লাগে ছই মাল ।' | 


ভাজ... নব র 





“ইংলগের স্কধি আন্দোলন ঘ্যাপক- 
ভাবে জুরু হৃস্ব ১৯২১ লাল থেকফে। 
ভখন থেকেই দেশের মানা অংশে বছ 
ফিশোর স্ববি-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 
বর্তষানে প্রায় ৫০০ ক্ষি-প্রতিষ্ঠানের 
সভ্য সংখ্যা ২০ হাজার । এই 
আন্দোলনের উদ্ধেষ্ট ১১-১২ বছরের 
ছেলেমেয়েদের মনকে দেশের স্কষি 
সন্বদ্ধে সজাগ করে তোলা । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে এইসব প্রতিষ্ঠানের সহ্‌- 
যোগিতা পরোক্ষ্ডাবে মুন্ধ-প্রচেষ্টাকে 
সাফল্যমগ্ডিত করবায় পক্ষে কফতকটা 
সহায়কম্বরূপ হয়েছিল। 

স্ধুলের ছাত্রেরা যাতে ক্ষেতের 
ফাজে চাষাদের সহায়তা করর্তে 
পারে, সেভ ১৯৪২ সালে বিশ্ব- 
বিভ্ঞাঙয়ের্র তরফ থেফে প্রায় ৫০০ 
“ক্যাম্প” করা হয়। এইসব শিবিরে 
স্ুলের ছা ও শিক্ষক, বয়-ক্কাউট ও গার্ল গাইডরা অবস্থান 
কয়ে । সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা তাদের কান করতে হয়। ছেলেদের 
শ্রম-মূল্য ঘণ্টায় আট আন], মেয়েদের ঘণ্টায় সাত আনা । 

ইংলগের প্রায় প্রত্যেক ছ্ছুলেই মেয়েদের জন্ত নার্সিং 
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নারি ইচ্ষুলের কাক ও হাস- 
পাতালের কাজ করবার জন্ত তাদের জালাছা শিক্ষায়তন 
আছে। ইংলগ্ডে যুন্ধ-প্রচেষ্টার সহযোগিতায় জত ১৬ থেকে 

১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক বিরাট “ক্বাতীয় কিশোর 
সংঘ (286 120761 48 068248075 ০1 73108” 01259) 
গড়ে ওঠে । ১৯৪০ সালের গোড়া! থেকে এই আন্দোলন সুরু 
হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যায়াষচ্চা, নাচ, গান, অভিনয় 
ইত্যাদি হয় এবং হাতের কাজও শেখানে! হয়ে থাকে । 
সেগুলোতে সবরকম খেলাধুলোন্ন ব্যবস্থা, পাঠাগার ও শিক্ষার 
ঘাবতীয় উপকরণ থাকে । “জাতীয়-নারী-পরিষদ' দামে মেয়ে- 
দেয়ও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সাকলো এদের প্রায় 
৫০টি ইউনিয়ন আছে, ক্লাবের সংখ্যা ২৪০টি। ১৯৪১ সালের 
. পন্প থেকে এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মনুচীর অদল-বদল হয় এবং 
ুন্ব-প্রচেষ্টায় সাহায্যের জভে এয়া ফিশোর ক্ষষি-প্রতিষ্ঠান, 
রেড-ক্ষশ ও নার্ী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা দুরু করে। 

ইংলঙেয়. ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ ১১-১৪, ১৪-১৮ বছরের 
মেয়েদের নিয়ে গঠিত এক বিদ্বাট প্রতিষ্ঠান । এগুলোর বিভিন্ন 
কেন্ত্রন্থ ক্লাবসমূছে সত্যদের জন্ত নির্দোয আযোদ-প্রমোদের 
ব্যবসা আছে-_-অভিনয়-কফেন্র এবং ছেলেমেয়েদের জন্ত- খেলা" 

দুলোয় সবরকম ব্যবস্থাও নেগুলোতে বিমান । . 

ইংলগেয় ওয়াই, এম, লিল্এয় লত্যেনা ঘর্তমানে ভি 
প্রতিঠানেন্র লাহাব্যে হ্যাপৃত ।. হুশ সপ্তাহ এছেছ. শিক্ষায় 





স্কুলের ছেলের! একমনে গল্প ভনছে 


সময় । সেই সময় এর! ছল বেঁধে নিকটস্থ গ্রামে গিয়ে চাষের 
সঙ্ষে ক্ষেতে কাজ করে এবং তাদের জীবনবাত্রা-প্রশালীয় 
সঙ্গে পরিচিত হয়। 
তত 

যাবতীয় কিশোর আন্দোলনের ভেতর বয়-স্কাউটট ও গার্ল 
গাইড আন্দোলনই সবচেয়ে প্রপার লাভ করেছে, ইংলণ্ডেই এর 
উত্তব। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ল্ঠ ব্যাডেন পাওয়েল গত 
মহাযুদ্ধের সময় ইংলঙ্ে এই আন্দোলনের শ্ছচনা করেন। 
১৯৪১ সালে ফুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্ত প্রায় ৬০ হাজার 
বর়-্কাউট পুরম্কারম্বরূপ ভাশনাল সার্ভিস ব্যাজ পেয়েছে। 
আজকের ছিণে তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল গ্রাবাঞ্ল থেকে 
ওমুধপত্র স্বোগাক্ক করা এবং চাষীদের ক্ষেতের কাজে সাহায্য 
করা। তাছাড়! সি-স্কাউট আর এয়ার-স্কাউটর়া দেশরক্ষার 
সাহাধ্য করছে। বয়-স্কাউটদের উপার্জিত অর্থের শতকরা! ৭৫ 
ভাগ দেশের কাজে ব্যয়িত হয়। 

গার্ণ গাইডদের প্রধান কাজ হাসপাতালে রোগীদের এবং 
আহত সৈভদের সেবা-শুঞ্রধা করা। তাছাড়া হোষগার্ড 
ভন্লিউ-ডি-এস এবং এ-আর-পি দলের সঙ্গে এছেয় ঘনিষ্ঠ যোগ 
আছে। 

পরক্কতপক্ষে ১৯০৭ সাল থেকে এই বর-স্কাউট আন্দোলন 
সুরু হয়। তখন প্রত্যেক ছ্ুলের ছেলেমেয়ের! ক্কাউট-ক্যাম্পে 
যোগ দেয় । ১৯১০ সালে এর সত্য-সংখ্যা গরাক়্ায় ১২৪১০০০। 
তারপর প্রথম মহাযুদের সঙ্গে সঙ্গে এই হর়-্ষাউট আন্দোলন 
পৃথিবীর সর্ব ছড়িয়ে পড়ে । . রি 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে ইংলঙের বনধ-স্কাউটছের 
যে আন্তর্জাতিক জানত? হয় তাতে বয়-্কাউট লঙজের 





বোধ1বিবন্ত শহরের চীণ1 ছেলের ইতিহাস পড়ছে 


অধিনায়ক লর্ড বযাডেন পাওয়েল ২৩ট বিভিত্র দশেক ছেলে- 
মেয়েদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, :__ 

“ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের খুঈীদনে কাজ করতে বলছি। 
তুলোন! যে, পৃথিবীর নান! দেশের লোকেন্প ভাবে, ভাযায়, 
আচান্ন-ব্যবহারে পার্থক্য আছে। এই মুস্ব থেকে জামঘ্ব। বুঝতে 
পেয়েছি যে ধখন কোন সবল দেশ হুর্ধল দেশের ওপর অত্যাচার 
চালায় তখন তার ফল ভালহয়না। এই 'জান্বরী' থেকে 
আমরা শিখেছি যে, পরস্পরের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়েই 
একটী উন্নত জাদর্শবাদের উৎপত্তি হয় ও পারস্পরিক সহাঙ্- 
ভূতি ও প্রীতি জন্বায়। এস আমর! এই স্কাউট আন্দোলন 
পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিই, সবাইফে বন্ধু করে নিই। ভবিস্ততে 
পৃথিবীর নান্থযের। সবাই সুখে ও শান্তিতে বাস করুক ।” 


বর্তমান সুদ্ধে খান্-উৎপাদনের কাজে ইংলগ্ডেয় ছুলসমূহ 
বিশেষস্ভাষেই সহযোগিতা করেছে । 
ক্ষেত ও বাগান জাছে। সেই সব ধাগান ও ক্ষেতের ফুল কল 
ও শাক-সবজি যুদ্ধনত সৈদিকদের জভ সরবরাহ কয়া হস্ত। 
ঘে সমস্ধ ছলে জাগে শুধু ফুলেয় বাগান ছিল যুদ্ধকালে সে- 
গুলোকে চাষ-আবাধেন্্ উপযোগী কনে তোল! হয়েছিল । এই 
সব স্কুলে যতটুকু খান্ত উৎপাদন কর! হয়, তা থেকে আগে স্কুল 
ক্যার্টিনের প্রয়োজনঘত পৃথক করে রাখ হয়, বাকিটুকু বাইরে 
পাঠানো হয়। প্রত্যেক ছাত্রের নিজ ক্ষেত ও বাগান আছে।, 
সুর, ছাগল, ছ(স, খরগোস, গরু, ভেড়া প্রভৃতি পগুপক্ষী 
প্রতিখাঙলনের ব্যবস্থা আছে। অনেক ছুলে সানা বছর 
আহ” চা হয, নি শিজ সুলের বাগানে ও .ক্ষেকে কাজ 


প্রত্যেক দ্ছুলের নিজস্ব" 


.., ১৩৪ . 





কর! ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্র- 
ছাত্রী চাষীদের . নানাভাবে 
সাহাধ্য কয়ে । সেজভ হশ- 
যাক বছরের . ছেলেমেয়েদের 
স্থল থেকে কিছুকালের জঙত 
ছুটির ব্াবস্থাঁকরা হছুয়। কোন 
কোন স্ষুলে আবার এইজড 
পায়োনিয়ার কোর ও ল্যাঞ্চ' 
ক্লাব আছে। এগুলোর সত্যেন 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশের 
ক্কষি-শিঙ্গের উন্নয়নের চেষ্টা 
ফরে। ইংলগ্ডের গ্রামাঞ্চলে 
গপিগ ক্লাবগুলি খার্-উৎ- 
পাদনের কাজে বিশেষভাবে 
সাহায্য কলে। 


১৯০৪ সালের পন্ম থেকে 
ইংলগ্ডের “বি. এস এ. এসে'র 
উদ্চোগে 59০চি নৌ-বিজ্কা 
শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানের গোড়াপসুন 
হয়। আজকের ইংলগের প্রত্যেক ছ্ছুলেই হাতের কান্ধ একটি 
প্রধান শিক্ষমীয় বিষয় । ১৯৪৩ সালে ইংলঙের ছাত্রছাত্রীদের 
জ্ যে যুদ্ধোন্তর শিক্ষা-পরিকদ্পনা কর! হয় তাতে সকল ছাত্র- 
ছাত্রীকে সমান সুযোগ দেবার প্রস্তাব করা হুয়। তাদের 
“চতুর্থ বাধিকী পরিকল্পনা" অনুযায়ী ঠিক হয় যে, ইংলওে 
সাধারণতঃ তিন শ্রেঈীর গুল থাকবে £ প্রাথমিক বিভালয়, 
উচ্চ বিজ্ঞালয় ও শিল্প বিদ্যালয়। ৫ থেফে ১৪ বছরের 
ছেগেমেয়েদের জঞ্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হবে। 
১৬ বছর বয়সে ( আগে ছিল ১৫ বছয়) স্ছুলের শিক্ষা শেষ 
করতে হবে। জুনিয়র শিল্প বলে ১০ থেকে ১৬ বংসর বদ্বস্ক 
ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে । ১৯ বছর বয়সে কলেজে 


' যোগদান করতে হবে। সরকারী স্থল ছাড়াও অনেক বে- 


সরক্ষারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খাকবে, বোর্ডিং ছ্ছুল ও পাবলিক 
ছলে নির্বাচিত ছাদের নেওয়া! হবে । ছ্ুলের কাধ্য নির্বাহের 
দ্বায়িব-ভার থাকবে স্থানীষ্ব শিক্ষ/-সমিতির ওপর | প্রত্যেক 
স্ুলের জঙ অাদ। ডাক্তার, নাস” খাবার ব্যবহ্া ও খেলা- 
ধুলোর সরঞ্কাদ থাকবে । ছুটির সময় শহরের ছেলেমেয়েদের 
নিয়ে খোল! হুবে ক্যাম্প-ছুল। যাদের মায়ের! ধিন রাত 
কারখানা ও ক্ষেতের কাজে ব্যত্য থাকে তাদের ২-৫ বছরের 
শিশুদের জ্ প্রতিঠিত হবে শিশু-সদন। এইসব নার্সারি 
ছুল শদিবার ও রবিবারে খোলা থাকবে । নতুন ভাবে 
“ফিশোর-দল' গড়তে হবে এবং বয়-ক্কাউট, গার্ল গাইড, গার্লস্‌ 
ফ্লাব প্রস্থৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেয় পরিচালনার ভার মুবকদের 
হাতেই ছেক়ে দেওয়া হবে। ১৯৪৫-৪৬ লালে সেবেশে 
শিক্ষার জন বছরে ৫৫. লক্ষ পাউও খন্নচ.করঘার, কখা!। এমবি 
ভাবে গড়ে উঠবে. এক-দৃতন পৃথিবী, উচ্ছল ভবিদ্বং ৷”... 


হজ, 


পরাণ পরিশতি 





. চু 

বিগত মছামুন্ধে আহত দৈভদের পেবা-গুঞাযার জন ১৪ 
বছর বর়লের প্রায় ৪০০,০০০ ছাত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ক্যাভেট- 
কোর? জর.১৪ বৎসর বয্ঙ্কা ১৩০১০০০ লক্ষ মেয়ে নিয়ে গঠিত 
হয়েছে “জাতীয়-নার-শিক্ষা-সংঘ” | সাধারণের অর্থ-পাহাষ্যে 
এদের কাজ দুঠু ভাবে নির্ববাছিত হয়। 

ইংলখ্ের কোন কোন স্কুলের ছাত্রেয়া সকলে মিলে 
সোভিরেট র!শিয়! কিন্বা আমেরিকার ইতিহাস, দেশ-বিদেশের 
অর্থনৈতিক অবগ্থা ও সংস্কৃতির কথ! নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন 
ফরে । মাসের শেষে তার! 'আমেরিক] উইক" অথব] 'রাশিয়ান 
ডে" প্রতিপালন করে। কোন ছ্ুলে জাবার কয়েক মাস বয়ে 
হয়ত বা চেকোন্ে।ভাকিয়া সন্ধে অধ্যয়ম-অধ্যাপন! চলে। 
তারপর “চেকোর্পোভিকা কলিং নাম দিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবন্থা 
করা ছয়। তা ছাড়া দেশ-বিদেশের ছাত্র ও অধ্যাপকদেরও 
তাদের আসরে ভাক পড়ে। 

কোন কোন শহরে প্রাথমিক স্ছুলের শিক্ষকদের মধ্যে 
'শিটিজেন্স অফ দি ওয়ার্জ্' নামে এক আন্দোলন দুরু 
হয়েছে । সেই সব স্থলের শিক্ষকের! সোতিয়েট রাশিয়া, আমে- 
রিকা, মহাচীন, নরওয়ে, চেকোল্লোভাকিয়! প্রভৃতি দেশে 
গণ্যমন্ক জননায়কদের সঙ্গে ছুটির দিন কাটিয়ে আসেন। 

যুছর দরুন ইংলগ্ডের ঘে সব শছরের স্থল-গৃহ বোমাবর্ধণে 
ধ্বংস হুয়েছিল__সেই সব স্ুলের ছাত্রদের জন্স গ্রামাঞ্চলের 
নির!পদ জায়গায় নতুন গুল খোল! হয়েছিল । মাঠের ধারে কি 
নদীর তীরে তাদের স্কুল ধসত, অথবা শহর অঞ্চলের ভাত! 
বাড়ীর তলায়_পির্জার “হলে”, ও হোটেলে স্কুলের কাজ হ'ত। 
সেইখাশেই তাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা! করা! হয়েছিল। 


রুষধের পর থেকে ইংলগে ফ্যাম্প-বোর্ং-ছুল, গু. জদ-. 
শ্রিয়তা লা করেছে। . দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গ 
মেলামেশার সুবিধার জঙ্ে নানা স্থানে তাদের ক্যাম্প পড়ে । 
দেই সব “হলি ভে ক্যাম্পে লেখাপড়া এবং অনা কাজও 
চলতে থাকে । প্রকাও জায়গা জুড়ে তৈরি হয় কাঠের সুল-. 
বাক়ী-_ তার মধ্যেই তাদের ক্লাপ ঘর, ড্রিল্‌-শেভ, খাবার ঘন, 
কারার ঘর, শিক্ষক-মহুল, শোবার ঘর ও হাঁসপাতাল। 
'জাতীর-ক্যাম্প-প্রতিষ্ঠানে'র তরফ থেকে এদের ব্যন্রভায় ঘন 
ফরা হয়। শহরের মেয়েদের এই সব ক্যাম্প-ছুল ধুব ভাল 
লাগে__শহুরের আবর্জনাময় ও পোয়া্টে আবহাওয়! ' থেকে 
হঠাৎ মুক্ত আকাশের তলে দাড়িয়ে তাদের আলপ্দের সীম! 
থাকে না। 

ভোর সাতটায় তাদের ঘুম তেণে যায়। তার পয মুখ- 
হাত ধোওয়! ও প্রাতর্তে/জন | খাখার পর মেয়েদের ঘরদোর ও 
বিছানা পরিষার করতে হয় । সকাল নয়ট! থেকে বারোটা 
পর্যন্ত ফুল | বারোটার মধ্যা ভোজন । তার পর কিছুক্ষণ 
ছটি। ছুপুর বেলা মেয়েদের ভ্রমণ, থেলাধুলে! ও বাগানে 
কাজ। বিকেল চারটার চা-জলখাবার়। পাঁচটা থেকে সাতটা 
পর্যাত্ত আবার স্ছল। সাতার পর নৈশভোজন ও ছোটদের 
ঘুমাবার সময়। তার পর সাড়ে আটটা পর্ধযপ্ত মেয়েদের 
সেলাই, বই পড়া ও গান। 

ছেলেদের ক্যাম্প-ছুলেও অনেকটা! এই নিয়ম । শুধু তাদের 
জন্ত জালাদা কুটবল ও কফ্রিকেট-খেলা ও জিম্নাসিয়ামেন 
বাবস্থা থাকে । আজ এই সব স্ছুলের ১৬০,০০০ লক্ষ শিক্ষক 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপপ্রিসীঘ উৎসাঙ্থের সঙ্গে ইংলগ্ডের 
কিশোর সষামের দেহমন ও আব্বার উন্নতির জঙ অকলাত 
ভাবে পরিশ্রম করছেন । 


পরমাণুর পরিণতি 


নছিমউদ্দন আহমদ, এম. এস্'স 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই মনীধীরা! জড়ের (11101101) 
চরম স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন । গ্রীস দেশে, ভারতবর্ষে 
অতীতে দার্শনিক চিন্তাধার] অতিশয় উংকর্ষলাত করিয়াছিল। 
তৎফালেই মনীষীর! যনে করিতেন জড়ের চরম উপাদান এক 
অচ্ছেত, অভেন্ত, নিরেট পরমাণু যাহা! আমাদের সমত্ত ইঞ্জিয়ান্থ- 
ভূতিয্ন বাহিরে । দৃষ্তমান জগতে সবকিছুই পরমাণুপুঙজে 
গঠিত। ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি বিভিষ্ন মৌলিক পদার্থ 
প্রথমতঃ এই সমস্ত অনৃভ পরমাবু হইতে গঠিত হইয়াছে; অতঃ- 
পয় এই সমত্ত মৌলিক পদার্থ যোগে জড়জগতের সৃটি। 

অতীতের এই পরমাণুতত্বের ভিডি ছিল দার্শনিক মুক্তি ও 
বিশ্বাস, কোন বান্ধব পরীক্ষা-হইতে: ইহা! উক়ৃত হয় মাই। 


অতঃপর ইউকোপে 'পর্মীক্ষ : €..পর্ধ্যবেক্ষণসঞধকাত ধিজ্ঞানেম্ব 


উৎপত্তি হয় । তখন হইতে মনীষীরা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক 
সৃষ্টির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্যের সঙ্ধানে কারদন 
নিঘুক্ত করেন । এই প্রচেষ্টা ও পর্যবেক্ষণের ফলে উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক ভালটন হার বিখ্যাত পর- 
মাধুবাদ প্রকাশ করেন। ভালটন-প্রবর্িত পরমাধুবাদ্ফেই 
প্রথম বৈজানিক পরমাণুবা্ বল! হয় । ভালটনের মতে সমস্ত. 
মৌলিক পদার্থ ক্ষুত্রাতিগুত্র পরমাণুপুঞ্জে গঠিত ॥ পরমাণু 
অচ্ছে ও অন্ত এবং পদার্থের চরম উপাদান ॥ একই যৌলিফ. 


. পদার্থের সমস্ত পরমাণু আকৃতি প্রক্কৃতি সর্ব বিষয়ে একই: 


্রক্ষার কিন্ত বিভিন্ন মৌলিক পন্দার্ধের. পরমাণু বিভিন্ন প্রকষান্স:। 
বিডির মৌলিক পথার্ধের পরমাণু আপন আপন শক্তি প্রভাবে. 
পস্পরেন্্ সহিত মিলিত, হইস! বিচির ঘোৌছিক .পরাগের সেটি 


০ 


১৩৫ সদ. 





করছে) ঘহুছিন ধরিয়া! বিজ্ঞান-জগতে ভালটনের পরমাশুযা 
 শরকচ্ছত্র স্থান বিকার করিয়াছিল এবং 'ভাহার়ই উপরে স্বসাঁ 
রবের বিভিন্ন বিচি সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। উদবিংশ 
শতাক্ীর শেষভাগে বিজ্ঞান-ন্বগতে জালোড়ন দেখ! দিল 
১৮৯৭ ষ্টান্ে বিজানী_ সার জে. জে টদসন ইলেকইন 
(616401) ) আবিষ্কার করেন ।- একটি প্রায় বায়ুশুন্য পাত্রে 
বিদ্থাৎ-চালনা করিয়া টদগন এক আশ্চরধ্য রষ্টিক সন্ধান পাই- 
লেন এবং বিস্তন্ব গবেষণ! ও পরীক্ষার ফলে স্থির নিশ্চিত হুই- 
লেন যে এক চরম ক্ষৃপ্র মা-ধন্মী (1)08059 ) বিস্যৎ-কণা- 
সবটির সহযোগে এই প্রবাহেয় কটি এবং সমস্ত পদার্থের প্- 
মাগুর অত্যন্তপ্েই এই বিহ্যাং-কণার অবস্থিতি। ইহান্ই নাষ 
দেওয্া হইল ইলেকট্টন। টমসন মোটামুটি হিসাব করিস! 
দেখিতে পাইলেদ যে পদার্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! লঘুভার হাই- 
স্বোন্েদ, পরমাণুর প্রায় আঠারো শত ভাগের এক ভাগ 
ইলেকট্রনের ওজন । 

ইলেকট্ুন আবিষ্কারের ফলে ভালটন-প্রবর্তিত পরমাধুর 
শাশ্বত ক্মপ তাঙিয়! গেল। বৈজ্ঞানিক জগং কিন্ত সহজে 
ঠাহান্ব আবিষ্কার মানিক লইতে চাছিল না । টমসন তখন 
তাহার এক শিল্প উইললনকে ভাকিয়া ইলেকট্রনের ছবি 
ভুলিতে বলিলেন । এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিটি তখন ইলেক- 
ইন-সন্ধানে প্রন্বত হইলেন এবং অনেক পরিশ্রম ও পরীক্ষার 
ফলে তাহার বিখ্যাত বন্ত্রট (01000 0178101১017) আবিষ্কার 
করিলেন । - এই হস্বষয় নির্পাণ-কৌশল ও ব্যবহার-বিধি 
অল্পপ অন্ত যে ইহার ভিতর দিয়! ইলেকস্রন ধাবিত হইলে 
বুক্তাবালার মত জলবিশ্ু-পথের হৃটি হয় । ক্যামেরা! সহযোগে 
অল্প সবয়ে দেই পথের ছবি তোল! যায় এবং সেই দুন্দর ছবি 
হইতে ইলেকইনের সভ1 ও স্থিতি প্রমাণিত হুয়। উইলসম- 
আবিষ্কৃত এই হন্্রটির পরবর্তীকালে অনেক সংস্কার ও উন্নতি 
সাধিত হুইয্বাছে এবং পরমাণু-্গতের রহন্ত উদঘাটনে উহ! 
প্রকট অপরিহার্ধ্য উপকরণ হুইয়! বাড়াইয়াছে। 

ইলেকইনের সহিত কি পরিষাণ না-ধর্াী বি্যৎ জড়িত 
আছে তাহার একটা! ঘোটামুষ্ট মান নিরূপণ করেন টমসন 


নিষে। পরে বিজ্ঞানী গিলিক্যান একট তৈলবিশ্মুকে বিদ্যুৎ 


প্রযুক্ত করিয়া! বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাছা হইতে ইলেফরনের 
বিদ্যাং-প্রর্িষাণ বিরপণ করেন (011 0100 7798500 )। 
ইহা! ছাড়! ইলেকইনের বিহ্যং-মান দিরপণের আরও বহুবিধ 
উপায়, আবিষ্কৃত হইয়াছে । রঞঙ্চন-স্টি প্রয়োগেও ইলেকট্রমের 
বিহ্াৎ-মান নিরূপণ লন্ভবপন্ এবং বর্তমানে এই উপায়ে নির্ণীত 
যাই সর্ধবাপেক্ষ।দিনুলি ও যাখর্থ জান হিসাবে বিবেচিত 


হয়। ইলেকটনের ওজনও বর্তমানে খিলিকাধে মিরপিত . 
হইয়াছে। উহ! হাইস্োজেন গ্যারটপর পদরমাধুর প্রায় সা" | 
“্হগতের ঘ্টবাধলীর সফিক বিল ধার ক! । . ফেলে ছা-ব্ 


শত চঙ্জিশ ভাগের এক ছাগ: বলিয়। স্থিন্বীক্কত.হৃইর়াছে। 


,. বসন পন্বধাধুর গঠন লব্ঘত্ধে বে মতবাদ -গ্রাডাজ ফরেন 


তাছাও নিশ্চয়ই শক্ত কিছু হইবে। 


ভাহা এইকপ $- সম্পূর্ণ পরমাণু. একটি -গোলাকান হাব, 
€(0081655) বিছ্যাৎমুক্ত -জড়পিও এবং তাহার. অভ্যন্তরে, 
স্থানে স্থানে ইলেকট্রন অবস্থান করে । ও 

এ্রই সদরে তেজক্রিয় পদার্থের (:9010-80155 05 
আবিষ্কার হয়। ১৮৯৬ প্রা্ঠাকে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেনগরি 
বেকারেল দেখিতে পাইলেন যে ইউরেনিয়াম নামক ধাতু বা 
উক্ত ধাতুঘটিত পদার্থ হইতে অনবরত ইলেকট্রন রশ্মি বিনির্গত 
হইতেছে । ইহার অক্সফাল পরে বিখ্যাত মিল! বিজ্ঞানী 
মাদাম কুন্বী পলোনিয়াম ও রেডিয়াম ধাতু আবিষ্কার কয়েন। 
ইহা ছাড়! খোরিয়াম, আয়োমিয়াম ইত্যাদি আরও অভ্ভাজ 
তেজজ্রিয় ধাতু আবিষ্কত হইয়াছে । কুরী, রাদারফোর্ড, 
স়িড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই ক্ষেত্রে জনেক গবেষণা! করিয়া 
ইহাদের ধর্প ও গুণাগুণ ব্যাপকতাবে নির্ণয় করিয়াছেন। 
তেজক্রিয় পদার্থ ক্ষণন্থাক্ী এবং ইহাদের পরমাণু অনবরত 
ভাঙিয়] ক্রমশঃ বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে র্বপান্তরিত হয়। 
এই সমস্ত তেজজ্রিয় পদার্থ হইতে তিন প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ 

হয় :-(১) আলফা কণা (0-7081010 ), ইহার] ছিলিয়াম 
নামক গ্যাসের ইলেকট্রন বিচ্যুত পরমাণুকেন্স ; (২) বিটা 
কশ! (3-১310019), ইহা ইলেকট্রন) (৩) গামা রশ্থি 
(+/-থ্য ) ইহা! রঞ্জনরশ্মির মত প্রবাহ । এই সমস্ত কণ! 
ঘা! রশি বিকিরণ করিয়া! তেজস্রিয় পদার্থগুলি ক্রমশঃ স্থায়ী 
সীসকে পরিণত হয়। 

তেজক্কিয়-পদার্থ-নিঃহৃত আল্ফা-কপাসমূহ খুবই বেগবান 
এবং ইলেকট্রন হইতে অনেকগুণ ভারী ॥ কাজেই বিজ্ঞানী 
রাদারফোর্ড ভাবিলেন, পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে ইহা- 
দবিগকে ছড়িয। মারিয়া পরমাণুর অনেক তথ্য সংগ্রহ করা 
যাইবে । বিভির পদার্থের তিতর দিয়া তেজজ্রিয়-পদার্ঘ- 
নিঃস্থত বেগবান আল্ফা-কণ] প্রেরণ করিয়া! তিনি দেখিতে 
পাইলেন ঘে এই সমস্ত কণা পরমাণুর ইলেইন-প্রাচীর তে 
করিয়া বছছুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়! কোথায় যেন এক শক্ত 
পদার্থে প্রতিহত হুইয়া ঠিকরাইয়া বিভিন্ন পথে বাহির হই! 
জাসে। আল্কা-কগ! নিজেও ওজনে এবং শক্তিতে কম নয় 
কাজেই যাহার সহিত সংঘাত হইয়া! পথ পদ্িঘর্ভন হইল 
.এই ভাবে পরীক্ষা! কমি 
রাদারকোর্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে টমসন-প্রবর্তিত . পরমাপৃতদ্তবের 
সংস্কার সাধন দরকার । তিনি এই মতবাদ প্রচার কপ্িলেন যে 
পরমাধুগোলকের অধিকাংশ হান ফাক! । কেনে রহিয়াছে 
হা-বিছাৎ-বর্থা মূল অক্কপিও আর. চতুর্দিকে ইলেকইনসুলি 
স্বুরিতেছে ।. 

অতঃপর পরমাপু-্জগতে প্ররেশ করিলেন বিজ্ঞানী বোর 
(8০14) 1 তিমি দেখিলেন রাঘারকোর্ড প্রবর্তিত -পরমাপুবিভাস 


করিয়া যিলিত করা বাভাখিক কিন্তু তাহ! খষ না ফেন? 
তাহা ছাড়! ইলেফইন হখন সুস্িতে থাকে তখন ভাহা। হইতে 
জমাগত শক্তির বিফিনবণ হওয়া দয়ার, ফলে ইলেফইনগুলির 
গতিবেগ জুমণঃ হাস হইয়া! পন্মগাপু-বিভাস ভাঙিয়া পড়ি 
এবং পন্মমাপুর অস্তিত্বই নিশ্চিহ হইবে । যোগ তখন স্থায়ী 
পরমাপুবিভাস গঠনের জন্য বিজ্ঞানী শল্যা-প্রবর্তিত কোরাস্টাম 
খিওরি প্রয়োগ করিলেন । ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীয়! . মনে 
করিতেন বে, শক্তি একটানা! ভাবে বিকীর্ণ হয়। কিন্ত 
প্ল্যাঙ্ক ঘলিলেন যে শক্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে একক বা বহু- 
সংখ্যক একত্রে (00811 ) বিকীর্ণ হয়। ইলেকট্রন যখন 
জড়কেজ্ের চঠুঞ্ধিকে ঘুরিতে থাকে তখন উহাতে একটি 
বহিষ্্ধী শক্তির (06100110681 1006) উত্তৰ হয়। কোন 
স্থাক্সী পথে ঘুরিতে হইলে এই উদ্ভূত শক্তি এবং ইলেকই্রন 
ও কেন্ত্রস্থ হ-ধর্শী বিহ্যাতের আকর্ষণসঞ্জাত শক্তিকে পরম্পর 
সমান ও বিপন্লীতরুখ্ী হইতে হইবে । গতি-বিজ্ঞানের এই 
নিয়ম ও প্র্যাঙ্ক-প্রবর্তিত কোরান্টাম থিওরি প্রয়োগে বোর 
পরমাণুর বে স্বরূপ নির্ষেশ করিলেন তাহা এইরাপ £_-সহজ 
ও সাধারণ অবস্থায় পরমাণু-কেন্ত্রের বাহিরে.-ঘত গুলি ইলেকট্রন 
থাকিবে তাহার সফপরিমাণ ছাঁ-ধন্মাঁ বি্ৎ কেন্তন্থ জড়পিণে 
থাকিবে ; ফলে সমস্ত পরমাণু তাড়িতশক্তিশুন্য (09081 ) 
রছিবে । বহির্দেশে ইলেক ট্নগুলি বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন চক্রপথে 
পরিপ্রমণ করে, যেমন সৌরজগতের কেনে দ্র্য্যের. চতুতিকে 
গ্রহগুলি পরিভ্রষণ করে (চিত্র ত্রষ্টব্য )। ইলেকটীনের কক্ষপথ- 
গুলি যেন বিভিন্ন শক্কিয় সোপানস্বরূপ । ইলেকট্রনগ্ুলি কক্ষ 
পরিবর্তনের ফলে পরমাধু-কর্তক শক্তি বিকীর্ণ অথবা শোষিত 
হুয়। পরমাশুর এই কঙ্গিত চিত্রা! বোর হাইড্রোজেন পরমাণুর 
বর্ণালী (86000 011) থারীতি ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলেন ; 
কিন্ত গোলঘোগ বাধিল যখন এই চিত্র হিলিয়াম পরমাণু অথব! 
আরও ভান্বী ওজনের পরমাপুক্ষেত্রে ব্যবহার করা. হইল । এই 
সমগ্ত সট ও জট্টিলতায় হাত এড়াইবায জন সমারফেন্জ, 
উদলেন-বেক প্রন্থখ বিজ্ঞানী বোর-প্রবর্তিত পরমাপুচিত্রের 
অনেক পরিবর্ধন*্সাধন ফরেন ; তাহাতে এই সমস্ত পরমাণুর 
ঘর্ণালীয় ব্যাখ্যা অনেকখানি সহজ হুইয়| হায় । 

১৯১৬ এ্ষ্টানষে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক গিলবার্চ এন. লুই 
পররমাণুয় এক নুতন চিত্র প্রকাশ করিলেন ; তাহার চিত্রের 
বিশেষস্ব ইলেকইনগুলির অবস্থিতি । তিনি বলিলেন পরষাগুর 
ইলেকইবগুলি স্বৃভাকান্ব গলিপথে (0001081 81)6]] ). পরি- 
অমণ ফরে। তিন বংসয় পরে আরতি ল্যাংযুইর গিলবার্ট- 
প্রক্কাশিত চিত্রের একটু পরিবর্তন সাধন করেন; তিনি বলেন 
ইলেকইনগুলি এক-কেন্রিক গলিপথে (002069610 81011 ) 
পর্িঅযণ করে । . পছার্ধের স্াসারনিক ক্রিক] ব্যাখ্যা কপ্পিতে 
গিয়া তিনি এইমাপ চিত্র পরবর্তি কেন । ও 





* পমাধুর ঘোছ-সমাহফেছা চিত পবা দিপব্ি-সাৎহ্ই 


স্পি রর তে 


০০০০০ ১৯২৪ পঠান্ধে কালী 





বোর-কঙ্গিত পরমাধু 


বৈজ্ঞানিক দে-ব্রোগলী প্রচার করিলেন যে গতিঙ্ীল ইলেকইন 
তরঙগুণসম্পহ্ অর্থাং তরঙ্গে যে সমস্ত গুণ আরোপ করা বায় 
ইলেকই্রনেও সেই সমস্ত গু৭ আরোপ কা সম্ভবপর । তয় 
প্রতিফলন (17911606017 ), প্রতিসরণ (700-806101 ) প্রস্ভাতি ' 
গুণ সন্বলিত ; সুতরাং ইলেকইনও প্রতিফলিত অথবা গ্রতি- 
ছৃত হইতে পারে । ১৯২৭ পরষ্টান্বে ডেভিসন ও গার্মার এবং 
১৯২৮ পরবে .জি. পি টমসন ব্োগলীক় এই মতবাদ পরীক্ষা 
ছানা প্রমাণিত কফরিলেন। অতঃপর বিজ্ঞানী শ্োোরতিদা 
দে-ত্রোগলী প্রবর্তিত মতবাদের পরিবর্ধন সাধন করিয়া যে গণিত 
বিজ্ঞানের স্থট্টি করিলেন তাহাকে ওয়েন্-মেকানিকৃস্‌ বলা হুয়। 
পরমাণুর রহ উদঘাটনে এই গশিতের ব্যাপক ব্যবহার কয়া 
হইয়াছে, তাহাতে পরমাণুর অনেক জটটলতর সমতার মীষাংলা 
হইয়াছে এবং এ বিষয়ে অনেক নূতন অলোক পাত হইয়াছে । 
পরমাপুয় ওয়েভ-মেকানিকৃস্‌ চিত্র হইতে বোর-প্রবর্তিত পরমাণু 


চিত্র সহজেই বাহির কইরা আলে । 


পরমাধূককেন্ কি কি বন্ধ দ্বারা গঠিত তাহা এখন পর্য্যগ্ত 
সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় নাই। আমরা দেখিয়াছি তেজস্তিয 
পদার্থ হইতে আলফা-কণা, বিটা-ঞপা, এবং গামা-রপ্মি যাহছিস্ 
হয়। এই সমস্ত পদার্থের কণা বা রশ্থি বিকিরণ এবং 
ইহাদের ক্ষণতঙগুরত্ব বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ জন্বতে আনিতে 
পায়েন নাই ; তাপ, চাপ ইত্যাদি বহুবিধ বৈজানিক প্রক্িন্না 
প্রশ্বোগ করিয়াও বৈজ্ঞানিকের| ইহাদের ভচছুরত্ব রোখ করিতে 
অথবা স্বদ্ধি করিতে তিলমাত্র সমর্থ হব মাই। উত্ভৃত কণ! 
বা রশ্দি তেজক্রিয় পদার্থের ফেশ্রে অবস্থান করে অথবা আন্ত. 
নো পহিরারি উজ ডাহা রানা 
জান! যায় নাই। 

পপর সে বলাতে ভি ই রে 
র্গের প্রাচীর ভাতিয়া ভিতরে প্রযেশ ক্ষরিতে হইবে, লক 
সমস্ত অপরিজ্ঞাত থাকিবে । : বিংশ শতানবীয় বিজ্ঞানের 





আক্রমণ করিয়া অবশেষে ১৯১৯ পাবে াদায়ফোর্ড আবিকায় 
ফছিলেন আলঙক্ষা-ফণা নাইট্রোজেন গ্যাস পরষাপুফে, আঘাত 
করিয়া ছুইটি বিভিন্ন পদার্থের কুটি করে-একটি প্রোর্টন 
ঘা ইলেকইীন বিচ্যুত হাইড্রোন্ষেন পরমাণু আর 
গুরুভার অক্সিজেন পন্বমাধু। মলাদায়ফোর্ডের এই পরীক্ষায় 
প্রাণিত হইল যে.মৌলিক পদার্থ অপরিবর্ভনীয় নহে) 
এড় মৌলিক পদার্থ হইতে অন্ত মৌলিক পদার্থের উত্ঠব সন্তব- 
পর। রাদারফোর্ড এই বরণের আন্মও অনেক পরীক্ষ। করিয়া- 
ছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে অঃতঃ একট প্রোটন পাইয়াছেন । 
-ক্লাদারফোর্চ-প্রদর্শিত পথে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
করিয়া চলিলেন । ১৯৩০ প্রীষ্ঠান্ষে বিজ্ঞানী বোখে (13070) 
দেখিতে পাইলেন বেরিলিকাম নামক ধাতব পনার্থকে জঅ।লফা।- 
কণা দ্বারা আবাত করিলে প্রোটনের পরিবর্তে এক প্রকার 
অত্ভুত রশ্মি বাহির হইয়] আসে যাহ! পদার্ধের বহুদূর পর্যস্ত 
'অবাবে চলিয়া যাইতে পারে । তিনি মনে করিলেন সম্তবতঃ 
উহা এক প্রকার গাণা-রশ্মি, কারণ গামা-রশ্সির পদার্থ ভেদ 
করিবার ক্ষত] প্রবল | অতঃপর ১৯৩২ প্রীষ্ঠাবে কেছিংজ বিশ্ব 
ধিভালয়ে বিজ্ঞানী স্তাডউইক (01180100) পরীক্ষা! দ্বারা হির 
করিলেন যে উদ্ভৃত রশ্মি গামা-রস্মি নহে, ইহ! এমন এক প্রকার 
কণা-সমটি যাহাদের জড়মান (11888) প্রো্টনের হাইডোজেন 
পরয়াশু-কেশ্র সমান কিন্তু প্রোর্টনে ঘেমম ইলেকট্রনেয় সধান 
অথচ বিপন্নীত পরিমাণ ছ/-বন্মী বিছ্যৎ থাকে এই সব কণাতে 
সেরপ কোন: প্রকার বিছ্যুৎ দ্বাই_ইহারা বিছ্াৎশূন্য 
(090)। ন্তাভটইক ইহাদের নামকরণ করিলেন নিউট্রন। 


'পর়বর্তকালে অন্ভাড উপায়েও না উৎপর কর সম্ভবপর - 


হুইয়াছে। 

. ; নিউটন আধিকারের তিন সপ্তাহ পূর্বে মার্চিন বিজ্ঞানী 
উদ্নী গুরুত।র হাইঙোজন (17৩৪5 11070601)) আবিষান্ন 
কয়েন। ভালটনের মতাহ্ুসারে এক মৌলিক পদার্থের সমস্ত 
পদ্মাধু একই প্রকার কিন্ত ১৯১৩ প্রীষ্টাব্ধে বিজ্ঞানী ক্্যাসটন 
তাহার ভরলিপি-বজের (70885 8880৮ 080) সাছাষ্যে 
দেখাইলেন যে নিয়ন গ্যাস ছুই প্রকার পরমাণুর সমব্যয়ে 


গঠিত । সাধারণ হাইড্রোজেনের ওজন হ্দি ১ বরা হুয় তাহা 


হইলে সেই মাপফাঠিতে এই ছই প্রকার পরমাণুর ওজন 
ঘখারুষে ২০ ও ২২ এবং সাধারণতঃ যে নিয়ন গ্যাল দেখা যায় 
তাহার ওজন এই ছুইয়ের গড় । এইয়প ছই প্রকার পরমাপুকে 
শ্রবস্থানিক (150078) ধলা হয় । পরে দেখ] পিস্বাছে প্রায় 
অধিষাঁংশ মৌলিক পদার্থ করেক প্রকার এরকস্থানিক পরমাণু 
সমন্বয়ে গঠিত । একই . মৌলিক. পদার্থের বিভিন্ন একস্থানিক 


পরধাগুগচলির ওজন বিঝিন্ন হইলেও হারের, কেন বিচ্থ্যৎ-. 


:প্রিমাণ অথব! বহিঃ ইলেক ইন, সংখ্যা সমান, এষ টে 


কে দেই কোন মৌলিক পারের. বিজিত এানিক . 


একটি 


রর াসারনিফ: রে পৃথক করা খা 
না। 'এইজড বহুবিধ যাস্জিক উপায়ে সাধারণতঃ ইছাদিগকে 
পৃথক ফরাহয়। : 

তরুভার হাইছোছেন সাধারণ হাইন্রোবেনের, একস্থানিক 
পরমাণু ; সাধারণ হাইক্রোজেনের ওজনের মাপকাঠিতে ইহার 
ওজন ২ এবং সাধারণ হাইড্রোজেনের় সহিত ইহা! অতি অল্প 
মায় বর্তমান থাকে (চারি হাতার ভাগে প্রায় এক ভাগ 


মাত্র)। পরবর্তীকালে উরী কার্ধন ও নাইটোজেনের 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ একস্থানিক আবিষ্কার করিয়াছেন । গুরু" 
ভার হাইড়োবকেন এবং কার্ষবোন ও নাইক্রোজেনের একস্থানিক 
চিকিৎসাশাঞ্জে ব্যাধি-সংগ্রামে এবং আীবখিজানে প্রত্তৃত 
ব্যবহার হইতেছে। 
পরমাপুকেন্জের হুর্গ-প্রাচীগ্ তেদ করিবার জগ বিজ্ঞানীদের 
আলফা-কপ! ছাড়া জারও প্রান নিউট্রন ও ডিটিরণ 
(ইলেকট্রন বিচ্যুত গুরুভার হাইড্রোজেন পরমাণু অথাৎ গরু- 
ভার হাইড্রোজেন পরমাগুকেজ ) জুটিল। বিজ্ঞানীরা তখন 
চিন্ত! করিতে লাগিলেন কি ভাবে এই সকল কণার গতিবেগ 
বন্ধিত করিয়া বশ্দুকের গুলীর মত ইহা দিগকে পরমাণুকেজে 
প্রবেশ-করানে! যায়। এই চিগ্তা ও প্রচে্ার ফলে বিজ্ঞানী 
লরেন্স সাইক্লোন যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন যাহ!র সাহায্যে 
অধিক সংখ্যক কণা প্রবলবেগে পরমাণ্কেন্দ্রে নিক্ষেপ করা 
সম্ভবপর হইয়াছে । গত মহাযুদ্ধের অব্যাহতি পূর্ব্বে আমেরিকার 
বার্কলী নামক স্থানে এক বিরাট সাইক্রোট্রন যগ্র নিম্মাপ আরস্ত 
হয় এবং রুগ্ছেত্র মধ্যে তাহার দির্াণকাধধ্য শেষ হইয়াছে । 
সম্ভবতঃ আপবিক বোমা আবিষ্ধার কার্যে ইহার ব্যাপক 
ব্যবহার হুইয়াছে। 
এই সাইক্লোট্রন দ্বার] তাড়িত ও তেজক্রিয় পদার্থে উড্ভৃত কণ! 
সহযোগে বিজিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেজে ভেদ করার 
প্রবল চেষ্টা হ্ইয়াছে, ফলে অনেক মৌলিক পদার্থের 
কেজ্র্ছ খবর বিশদভাবে জানা পিয়াছে+ এক. মৌলিক 
পদ্দার্ধফে অভ যৌলিক পদার্থে রূপান্তয়িত করা! সন্ভখপর 
ছইয়াছে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে ক্ৃতিধ ভেজক্রির পদার্থের 
(8/6119 ৪] 0501০616100 ) উত্তব সম্ভবপর হইয়াছে । 
১৯৩০. এঠাবে জানের গুপিদ্ধ রেডিয়াম ইনৃষ্টিটিউটে আইয়েন 
সী ও তাহার স্বাদী ছলিয়ট (দ্বনামধতা বাদাম কুরীর কচ 
ও জামাত।). প্রথম ক্ত্রিব তেজস্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন । 
তাহান্থা, দেখিলেন যে এলুমিনিয়ঘ বাতব পদার্ধকে আলফ'- 
কণাদ্বার! আঘাত করিলে এর প্রকার ফসফরাস পরমাণু ও. 
নিউট্রদ কণার, উত্তব হয়। এই প্রড়ার ফসফরাস সাধারণতঃ 


. দেখিতে পাওয়া বায় না,এবং ইহা লাধারণ ফসফপ্াঙেন্ এক-. 


স্থামিক । এই উদ্ধৃত কগকয়াের আছ ক্ষণস্থায়ী ও স্বাভাবিক: 
তেজফিয় পথ্ার্ধের মত ইহা: ফাজকাল পরে দিলিকন মাক. 
জি এক একার পরধাুতে পাত ফুর.। . জি ভে. 


ভাঙে 


সপপীশিশিতশশীশ সপীসশিশ পাশপাশি শি শিক তত পিপিপি এটি তিল পনলিতাশিশিশত পতি পালিশ তত 


ফ্রিয় কপফরাস ছাড়! পরে ক্কত্রিম তেজজ্রিয় সোডিয়াম ও 
আরও কতিপয় কৃত্রিম তেজস্রিছ মৌলিক পদার্থ আধিষ্ঠত 
হইয়াছে । এই সমস্ত ক্ষত্রিম তেজক্রিয় পদার্থ জীব-বিজ্ঞান 
ও চিকিংস। শাস্ত্রে বাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । 

উক্ত একই সালে (১৯৩২ ্বষ্টাব) মার্ষিণ বিজ্ঞানী এগডারণন 
আর একটি নূতন মৌলিক কণা আবিষ্কার করিলেন । ইতি- 
পূর্বেই মহাজাগতিক রশ্টি (021112115 ) আবিক্ষত হুইয়া- 
ছিল। আকাশের কোন সুদ্থর প্রান্ত হইতে এক অভিনখ 
রন্সি প্রতি মুহ্ুত্খে পৃথিবীতে নাশিরা আসিতেছে । কোথায় 
এর উৎপণ্তি বিজ্ঞানী এ পর্যাস্ত তাহার কোন সঠিক সন্ধান 
দিতে পারেন নাই। নানা মুশি নানা যত প্রকাশ করিতে- 
ছেন। তবে এই মহাঞ্জাপতিক থ! কশমিক রশ্মি ষে পৃথিবীর 
সষ্টিপ্রহ্ন্সের এক নুতন খার্তা আমাদের কাছে. বহন করিয়! 
আনিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । “ক্লাউন্ড চেধার” 
যন্ত্র সাহায্যে এন্তারপন এই পমন্ত রশ্থির গতিপথের ছবি 
তৃলিয্বা তংসম্পর্কে গবেষণা করিতেছিলেন । চৌগক ক্ষেএ্রে 
(10175,71100 00৭ ) বখউ রাখিয়া ছবি হুপিয়া এগ্ারসন 
দেখিতে পাইলেন যে কপাপথের কতক মলির খরু ত| ইলেকটরন- 
পথের সম্পূর্ণ ধিপরীত কিন্ত অক্ার্প পিক দিয়! ইহার] ইলেকট্রন- 
পথেরই খায় । কাজেই যে সকল কণাথার। &ঁ সমস্ত পথের 
শ্টি হইয়াছে তাহার! সম্পূর্ণ ইলেকট্রনের অহ্রূপ, শুপু খিহ্যৎ- 
মানের দিক দিয়! সন্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ এক একটি কণা 
ইলেকটনের সমাশ হ-ধন্সী বিভ্যুৎ বহশ করে। এই সমস্ত 
কণাকে প্জিটুন নাম দেওয়া হুইল অর্থাৎ ইহার! হ-ধর্মী 
ইলেকইন। বিজ্ঞাশী ব্রযাকেট, লেনিনগ্রান্ডের ক্ষোবেলকিন 
(২010)1%82) এব বিজানী দম্পতি কুরী-ঞরলিয়টও লতগ্র- 
ভবে এই কণাটি আবিষ্কার করেন । 

এই কণা আবিরের বছ পুরে বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাহার 
ছগ্ং গাণিতিক প্রক্রিয়াারা জগংকে জানাইয়াছিলেন যে, 
এরূপ একই কণার অস্িন্ব সম্ভবপর | পরে কণাটি আবিষ্কৃত 
হইলে ডিরাক প্রচাপ্রিত তত্র সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন 
সন্দেছ রহিল না। এগারসশের আখিকারের পরে মু! 
জাগতিক বা কশমিক রশ্মি ছাড়া আরও বিভিপ্ন পঞ্জিটন-উৎস 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তন্মধ্যে কুত্রিম তেজজ্রিয় পদগার্থপমূহ হইতে 
সর্ব(পেক্ষ। অবধক পরিমাণে পন্জিটন নিঃসৃত হয় । 

একই ব্যক্তি ( এগডারসন ) এই মহাজাগতিক বা কশমিক 
রশ্সি গবেষণাকালে আবার আর একটি নূতন মৌলিক কণা 
আবিক্কার করিলেন (১৯৩৭ শ্রীষ্ভাঝ )॥। তিনি দেখিতে 
পাইলেন যে কশমিক রশ্মিতে ইলেকট্রনের সমান বিছ্যৎ-সম্পন্ন 
এক প্রকার কণা বর্তমান রহিয়াছে । কিন্ত ইলেকট্রন অপেক্ষা 
ইহাদের পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রবল । এগারদন 
ইহাদের নামকরণ করিলেন “মেসন” অর্থাৎ মাধ্যমিক ভয়সম্পনর 
ক্ষপা, ফান্সণ ইহাঘেন্র-ভর (00885 ) সাধায়ণতঃ ইলেকইীন ও 

ঙ 


পরমাণুর পরিগতি 


৪ 
প্রোষ্টনের ভরের মাঝামাঞি | হী-বর্খা ও নাধর্থী ছই প্রকার. 
ষেসন আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই সমস্ত কণার উৎপতি পৃথিবীন় 
বারুমগুলে, মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্টির ম্যায় দুদু 
নজে(মগ্ুলে নছে। কাকেই উহার! পরমাণুর অংশ, তবে কি 
ভাবে উহ্বারা জঞ্লাত করে তাহা এখনও সঠিকভাবে নিকরপিত 
ছয় নাই। আবিক:রের দিক দিয়া পজিট্রমের সহিত মেসনে 
সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত রহিয়াছে । পঙ্জিটনের ন্যায় ঘেসনের জন্তিত্ব 
সন্বন্ধেও আবিফারের পূর্বে (১৯৩৫ পাঠা ) বিজ্ঞানী ভুকাওয়া 
(05৭) ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন । মেসন আবিক্ষৃত 
হইলে গুকাওয়ার ভবিষ্যথানীয় গুরুত্ব সকলে বুঝিতে 
পারিল। 

পজিট্রন ও মেসন উততয় প্রকার কণা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী । 
জক্থলাতের কিয়তক্ষণ পরেই উহ্বার৷ অগ্তান্ত পদার্থের সহিত 
মিলিত হয়! নিঞেদের স্বাধীন সম্ভা হারাইর! ফেলে। 

১৯৩৪ প্রীষ্টানে ইটাপীয় বৈজ্ঞাশিক কফাম্মী ভাবিলেন 
মৌপিক পদার্থ মোট ৯২টি কেন? ৯২ নগ্ধরের মৌলিক পদার্খ 
ইউরেনিয়ামের পর আর কোন মৌলিক পদার্থ গর্ি করা কি 
অপন্তভব? ইতিপূর্বেই ফান্ধী পরমাণুকেন্্র ভাঙনকার্ধো নিউরন 
খাবার কগ্িতেছিলেন । নিউট্টনের কোন বিছ্বাৎ না 
থাকায় পদার্থ ভেদ করিবার সময় উহা কোনরূপ বিকার্ধত 
না হুইর! অবলীলাক্রমে পরমাণুর বদর পর্যন্ত প্রবেশ করিতে 
পারে । এই নিউট্রন সাঞায্যে ফান্মী অনেক পরমাণুকেজ 
ভাঙতিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এখন ভাবিলেন নিউট্রন 
দ্বারা হউরেশিয়াম তেজজ্রিয় পরমাণুকেস্তরে আঘাত কন্পিলে 
কি হয় দেখাযাক। আঘাতের ফলে তিনি কতকগুলি মৃত্তন 
মৌলিক পদার্থের সঞ্জান পাইগেণ। তিনি সেইগুপির নাম. 
ধিলেন ই্রাইউরেনিক (11780711]81710 ) 1 তিনি মনে 
করিলেন এই যৌলিক পদার্থশুলির পরমাণৃকেক্র ইউরেনিয়াম 
অপেক্ষ| বেন পরিমাণ হা-ধন্থী বিছ্যৎ ও জডমানসম্পর | 

১৯৩৮ প্ঠান্ে বাণিনের কাইজার উইলছেলম ইনগ্িটিউটে 
বিজ্ঞানী হান ও গ্রাসন্যান কান্নার পরীক্ষার পুনরান্ব্জি 


২ ২ পাশ শশী্ীশীিতিশ শতশীশিশি শত 


, জরিলেন, কিন্ত ফাশ্রি মত ট্রা্পঈইউরেনিক মৌলিক পদার্থ 


নাপাইস্া তৎপপ্রির্তে যে ছুইটি মৌলিক পদাখ পাইলেন 
তাহারা ক্ইতেছে ব্যারিয়াম ও ক্রিপটন এবং তৎসহ দেখিতে 
পাইলেন যে সেখলি হইতে প্রবল শক্তি বিকীণ হ্য়। তাঞ্ছা- 
দ্বের এই পন্বীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীদের কৌতুহল প্রবলভাবে 
উদ্দীপ্ত হুইল । তাহারা ভাবিলেন পরমাণুকেন্রের অপরিমিত 
শক্তি উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইবার একটী সন্ধান পাওয়া 
গেল। তখন জার্মানী, ইংলযাও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 
ব্যাপকভাবে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা' এই কার্যে মমোনিবেশ 
করিলেন । ইতিমধ্যে মহথাযুদ্ধ আরম্ভ হুইয়! ধীরে ধীরে প্রচণ্ড 
হইয়। উঠিল, তখন এই আপবিক শক্তিকে সুদ্ধান্্র হিসাবে 
ঘ্যবহার কর! যায় কিন! তাহাই ইংলঙ, আমেরিকা! প্রস্তুতি 


৪৩ 
যুদ্ধরত শক্তিশালী জাতিসমৃহের চিন্তায় বিষয় হইয়া! দাড়াইল। 
ইতিমধ্যে ইটালী, জাপানী ও জার্খ্বান-অবিক্কত ফেশদমূহ 
হইতে ফার্খী, মহিলা বিজ্ঞানী মেইটনার, বোর প্রভৃতি বিশিষ্ট 
বৈজ্ঞানিকগণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পলাইয়! পিয় আশ্রয় 
গ্রহণ কম্সিলেন এবং রুক্তরাষ্্র তাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা 
গ গবেষণার দুযোগ গ্রহণ কমিল। ১৯৪০৩ ত্ীষ্টান্যে ইংলগডের 
রাষ্্রপতিয়া! সমরলিগ্ত ইংলগ আণবিক গযেষণার জন নিরাপদ 
নয় মনে করিয়া তথাকার গযেষণা-নিরত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক- 
ছিগকে মার্কিন বৈদ্ামিকদিগের সহযোগিতা করিবার জভ 
আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন । আমেরিকায় কর্ণবারগণও 
& ব্যাপারে রাশি ক্লাশি অর্থ চালিলেন। অতংপয তাহারা 
পরমাপুকেঞক্রের শক্তিকে আপবিক বোমা ফিসাবে ব্যবহার 
করিতে সমর্থ হইলেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধের ঘবনিকা। 
টানা দিলেন । 

বিজ্ঞানীরা! দেখিতে পাইলেন ইউরেনিয়াম যৌলিক পদাখ 
তিনটি প্রকস্থানিক পরমাণুর সমস্বয়ে গঠিত । একটির ওজন 
২৩৮ এবং ইছার পরিমাশই সর্বাপেক্ষা খধেশী ( শতকরা প্রায় 
৯৯৩ ভাগ ), দ্বিতীয় একগ্বানিকের ওজন ২৩৫ ( শতকরা! ০৭ 
ভাগ ), আর একটির ওঞজন ২৩৪ এবং অতি অঙ্গ পরিমাণে 
পাওয়া যায় ( শতকরা ০০০৮ ভাগ )। আপধিক বোমা সৃষ্টি 
কার্যে প্রথম ছই প্রকার ইউরেনিয়াম খুবই প্রয়োজনীয় । 
ইহাদের মধ্যে ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়াম জবার বেশী কাধ্য- 
কম্বী; কারণ নিউট্রন ছারা একবার ইহার পরমাণু ভাঙতে 
পারিলে ভগ্লাবশেষ আবার নিউউন উৎপরধ করিয়া পুনরায় 
ধবংসকাধ্য সাধন করিতে থাকে, এবং ঘতই ধ্বংস চলিতে 
থাকে ধ্বংসকারী মিউট্রনের ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং 
আরও প্রবলবেগে ধ্বংস চলিতে থাকে ; যতক্ষণ পর্যন্ত বুল 
পরষাণুসমৃছ প্রাস্থ শেষ হইয়া নাধায় ততক্ষণ পখ্যস্ত ধবংস- 
লীল। বন্ধ হয় না। এই প্রকার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানে শখখল- 
পরক্ষি্বা ( 0118117-79900090 ) বলে । ইহার সুখিষা এইটুকু 
যে, একবার প্রক্রিয়া! আরঙ করিয়া দিলেই হুইল তারপর 
অ।পন] হইতে প্রক্রিয়া! চলিয়া! আপন] হইতেই শেষ হুইবে। 
২৩৫ ওকনের একস্থানিক ইউরেনিয়ামে নিউটনের শৃঙ্খল- 
প্রক্চিয়ান্ব ঘে অভাবনীয় শক্তির উত্তৰ হয় তাহার অস্তিত্ব শুধু 
ণক্ষপ্রলোকেই কঙ্গনা কর। যাযর়। মাটির পৃথিবীতে তাহার 
কির়প সর্ধানাশা ফল খটিতে পারে জাপানেন্স ছিরোসিমো 
শহ্ছরেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। 

এই ইউরেনিয়াম (২৩৫) সাধায়ণ ইউরেনিয়াষে অতি 
অল্প পরিমাণে থাকায় তাহা পৃথকী-করণ খুবই জটিল ব্যাপার । 
একস্থানিক পরমাখু পৃথক করিবার বিভিন্ন উপায় আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । গত বুদ্ধ জানের পুর্বে জার্মানীতে ক্রুসিয়াম নামক 
একছন পদার্ধবিহ্‌ প্রফটি বিশেষ কার্যকরী উপায় (প117708] 
9058105 1058)9৫ ) উদ্ভাবন করেন । এই উপায়ে 





প্রবালী 


শামিল লস সা পি শপ ক পাশ তো পি পি লস্ট পা ৯ পা সপ আসা 


১৩. 


অজ সময়ে প্রভৃতি পরিমাণ একস্থানিক পরমাপুকে পৃথক 
করা ঘায়। আপবিফ বোম! হৃষ্টিকার্ধে বহুল পরিমাণ 
ইউরেনিয়াম ( ২৩৫) সম্ভবতঃ এইক়প কোন প্রক্রিয়ায় পৃথক 
করা হইয়াছিল। 

আধাতকারী নিউট্রন কোন্‌ পদ্ধতিতে জাশধিক বোমায় 
ব্যবঞ্থত হইয়াছে তাহা এখনও আমেম্সিকার গোপন তথ্য। 
রেডিয়াম ও ব্যরিলিয়াম একত্রে রাখিলেই সহজে নিউট্রন 
উৎপতি হয় কিন্ত ইহা! খুবই ব্যয়সাধ্য, তবে আমেরিকার পক্ষে 
ইহা অসপ্ভব নাও হইতে পারে। আর একটি সহ্জ উপায়-_ 
গুরস্ভার হাইড্রোজেন গ্যাসে ক্ষিপ্রগামী ভিউটিরন ছড়িয়া 
মারিলে নিউটনের উৎপত্তি হয়। ইহাতে অপেক্ষান্কত অল্প 
শক্তি দরকার হয়। কিন্ভযে যনতপাতি ও সাহাধ্য দরকার 
হয় আণবিক বোমায় কি ভাবে তাহার ব্যবঙার হইতে 
পারে তাহ! আমাদের অজ্ঞাত । মোট কথা এইঞ্জপ কোন 
অপরিজ্ঞাত পদ্ধতিতে আপবিক বোমায় শিউট্রন ব্যবঙ্ছত 
ছুইয়াছে। নু 

আণবিক শক্তিকে শিঞ্কার্ধ্যে ব্যবহার করা সম্ভবপর 
কিন! সে সম্পর্কে আমেরিকায় ব্যাপক গবেষণা ও প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । বিজ্ঞানীরা দেখিতে পাইয়াছেন যে মধাম শক্তি- 
সম্পন্ন নিউটন দ্বারা ভারী ইউরেনিয়াম ( ২৩৮ ) পরমাণু- 
কেজরকে জাঘাত করিলে প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম পরমাণু নিউ- 
উ্রনকে সবল ভাবে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ওজনে বৃছচি পানর 
কিন্ত কোন ভাঙন (115510/)) ঘটে না। এক বন্ধিত 
ওজনের ( ২৩৯ ) ইউরেনিয়াম পরমাণু ক্ষণন্থায়ী । হহা হইতে 
পর পর বিটা-কণ। বাহির হৃইয়। ই! প্রথমতঃ এক প্রকার 
অতি ক্ষণস্থায়ী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তৎপর 
অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আর এক প্রকার মৌলিক পদাথে ঝপাস্তত্রিত 
হয়। বৈভ্ঞানিকেরা প্রথমটির শাম দিয়াছেন নেপচুনিয়াম 
€ ই 61)501)10116 ) এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়াছেন প্লটোমিয়াম 
(21009010100) 1 বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন এই প্র,টো- 
নিয়াম ইউয়েনিয়ামেয (২৩৫) প্রায় সমঞ্জপসম্পন্থ এখং নিউট্রন 
খাপ ইহার পরমাণু ভািয়া একই প্রকার প্রবল শক্তি উৎপাদন 
সম্ভবপন্ । তাহা ছাড়া অপেক্ষান্তত সহজ প্রক্রিয়ায় ইউরে- 
নিয়াম হইতে প্ল,টৌনিয়াম পৃথক করা সম্ভব__ইউয়েনিয়াম 
২৩৫ পৃথক কর! যেরূপ কষ্ঠসাধ্য সেরূপ নকে। আণবিক বোম! 
নির্মাণ কার্যে সম্ভবতঃ ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং প্ল,টোনিয়াম 
২৩৯ ছুই-ই ব্যবহৃত হুইয়াছিল। ইউরেনিয়াম ২৩৮ হইতে 
প্রটোনিয়াদ উত্তবকালে এবং প্,ক্টোনিস্ামের ত্ানুন- 
কালে যে শক্তি উৎপন্থ হয় তাহ! শিল্পকার্ধ্যে ব্যবন্ৃত হইতে 
পায়ে। 

১৯০৫ গ্রীষ্ঠান্ছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনফাইন তাছাক্ 
জুপ্রলিদ্ধ জাপেক্ষিক তত্ব (1৭907 01739191510 ) প্রচা্গ 
ফম্সেন। সেই তত্বে্র একটি মুল ধান্ামতে ছড় ও শক্তির 


ভাতে 


পরনাণুয় 
পরস্পর স্মপাস্তয় সম্ভবপর । কি পন্লিমাণ জড়ের ধিলয়ে কি 
পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইতে পারে আইনফ্াইন তাহায় একটি 
হিলাব দিয়াছেন। আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কারের ফলে 
উনবিংশ শতাবীর জড় ও শক্তির পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। 
তাহাদের একীকরণের ফলে উনবিংশ শতাকীর জড় ও শক্তির 
নিত্যতাবাঙ্গ বিংশ শতাকীতে জন্ত-শক্তির নিত্যতাবাদে পরিণত 
হইয়াছে অর্থাং বিশ্বজগতে জড় ও শক্তির সমষ্টি চিরকাল একই 
পরিমাণ থাকিবে । 

পরমাণুকে্জ ভাঙনের কলে যে শক্তির উদ্ভব হয় সে শক্তি 
জতের সামাভ পরিমাণ বিলয়ের ফলে উদ্ভৃত হুয়। আইনষ্টাইনের 
গণনামতে যদি মাত এক পাউগু বালি বা মাটিকে শক্তিতে 
কবপান্তরিত করির! ছাড়িয়া দেওয়! যায় তাহা হইলে তাহা! 
ধ্বংসশক্তিতে দশ লক্ষ টন ভিনামাইটে সমান প্রবল হুইবে। 
আপধিক বোমা বিস্ফোরণের কলে যে শক্তির উৎপত্তি হুয় 
তাহাতে আইনষ্টাইনের হিসাবমতে এক হাজার ভাগের এফ 
ভাগ জড়ও শক্তিতে পরিণত হয় কিনা সঙ্গেছে। পৃথিবীর 
পরীক্ষাগারে যদি কোন দিন জড়ের শক্তিতে সম্পূর্ণ রূপার 
সাধন সম্ভবপর হয় সেদিন বিশ্বপ্রকৃতি কোন্‌ ব্বপ পরিগ্রছ 
করিবে তাহা! কগ্ঠানায় বিষয় । 

আমর! দেখিলাম পরমষাণুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ 
প্রধাবং ইলেকট্রন, পঞ্জিটন, প্রোটন, নিউটন, ই1-ধর্মী মেসন 
ও শা-ধন্মী মেপন এই কয়টি মৌলিক কণার সন্ধান পাইয়াছেন। 
পরমাণুরাঙ্্যে এই সমস্ত কণায় অবস্থান এবং উৎপতিতত্বও 
তাহার] নির্দেশ করিয়াছেন । তাহারা বলেন পরমাপুকেন্তে 
রহিয়াছে প্রোটন ও নিউট্রন এবং বহ্িঃপ্রদেশে ইলেকট্রন । 
একটি প্রোর্টনের বিহ্যংমান ইলেকট্রনের বিছ্যাংমানের সমান ও 
সথা-ধন্দী। যেহেতু নিউট্রন বিহ্যাংশুন্ত সেইজন বহির্দেশে 
ঘতগুলি ইলেকট্রন থাকিবে কেন্দ্র প্রদেশেও সেই সংখ্যক 
প্রোটন থাকিয়া সম্পূর্ণ পরমাণুকে সাধারণ অবস্থায় তড়িংশুত 
রাখিবে। নিউট্রন এবং প্রোটন একে পরমাণুর ভর নির্দিষ্ 
করে। কেনে প্রো্টনের সংখ্যা ঠিক থাকিয়া নিউটনের 
সংখ্যা কমবেশী হওয়াতে মৌলিক পদার্থের একস্থানিক বিভিন্ন 
পরমাণুর উৎপভি হয়। গুরুভার ছাইডোজেনের পরদাপুকেজরে 
এফটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে সেইজন্ড ইছার ওজন 
সাধারণ হাইক্রোজেনের় ওজনের দ্বিগুণ কিন্ত প্রোর্টনের সংখ্যা 
উতর ক্ষেত্রে এক থাকায় রাসায়নিক গুণাগুণের দিক ছয়! 
উহার! অরূপ, এইজন্ উহ্া্দিগকে শ্রকস্থানিক পরমাণু বল! 
হইয়াছে। 

পরমাণুকেশ্রে আলফা-কণ! স্বাধীন সম্ভা হিসাবে থাকে 
কিনা বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হইতে পারেন 
মাই। দেখা গিয়াছে, ইলেকইদ বিচ্যুত হিলিয়াষ গ্যাসের 
পরমাণু অর্থাৎ হিলিয়াম গ্যাসেয় পরমাণুকেন্র আর আলকফা- 
কণা! একই পদার্থ। একটি আলফাঁ-কশা হুইটি প্রোটন ও 
ছইটি দিউট্রনের সুদ সমন্বয়ে গঠিত ৷ তেজফ্রির পার্থ হইতে 


পরিণতি ৪৯১. 


এ পালি সি তি বিলি পলি টপস সাম পাটি পাপ 


আলফা-কণ! নিঃসৃত হয় ; সম্ভবতঃ গুরুভার তেজক্রিয় পদার্থের 
কেন্জে নিউট্রদ-প্রোটন মিলিত হইয়া! আলফা-কণ! খ্বাধীন সন্ভা 
হিসাবে বর্তমান থাকে । 

বিজ্ঞানীরা নির্দেশ দিয়াছেন, যে, কেনস্থ প্রোটন ও 
নিউট্রনের মধো একটা আকর্ধনী শক্তি ঘহিয়াছে (93:0108089 
10৫) । এই শক্তিয় টি হয় নিউট্রন ও প্রোর্টনের পারস্পরিক 
রূপান্তরে । কেজে কোন ইলেকট্রন,*্পজিউন, মেসন ঘা গামা- 
রশ্মি থাকে না। উহার তথায় ৃষ্টি হইতে পায়ে । সন যে 
সমস্ত ইলেকট্রন রশ্মি আধিফ্ষার করিস্বাছিলেম লেগুলি পরমাণুর 
বহির্েশ হইতে নির্গত হয়। তেজক্রিয় পদার্থ হইতে যে 
সমস্ত বিটা-কণ! নির্গত হয় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন 
বেগসম্পন্ন কশা-গুচ্ছ বর্তমান থাকে | রাদারফোর্ড ইহাদের 
উৎপভি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে কেশ্রে উৎপন্ন গামা- 
রশ্মি বছিঃপ্রদেশে ইলেকট্রনমণ্ুলী কর্তক শোষিত হইয়া এই 
সমস্ত বিভিন্ন বেগসম্পন্ন বিটা-কণা গুচ্ছের (1379 5)900010) 
সৃষ্টি করে। কিন্ত ইহা! ছাড়াও একপ্রকার একটানা! গতিসম্পয় 
বিটা-কণা প্রবাহ (13-78 00170100001) তেজক্রিয় পদ্গার্থ 
হইতে উদ্ভৃত হয় যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিজ্ঞানী পাগলী 
একটি নুতন মৌলিক কণার অস্তিত্বের কল্পনা কল্পেন---তিনি 
হছার নাম দিয়াছেন নিউটি,নে!। ইহাতে কোন বিচ্থাৎ নাই 
প্রবং ইলেকট্রন অপেক্ষা ইহার ভর এত কম যে ইহার ফোন 
তর নাই বলিলেও চলে । এক্সপ ধরণের কণ] এবাবৎ আবিষ্কৃত 
হয় নাই। 

উমসন-কর্ীক ভালটন-পরমাণু-বুদ্ঘ ভাগ্ছিবার পর প্রায় 
অন্ধ শতাবী অতিবাহিত হুইয়াছে। ইতিমধ্যেই পরমাণু 
ভগ্লাবশেষে অনেক মৌপিক কণার সন্ধান পাওয়! গিয়াছে, 
কিন্তু ইহাই আবিষ্কারের শেষ নহে ? আরও কয়েক প্রকার 
মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়! যাইতে পারে, যথা-_-পূর্বববণিত 
নিউট,নো, না-ধর্মী প্রোটন দ্বিগুণ ভার-সম্পর নিউটন, গুয়ভার 
ছাইড্রোজেনের স্বায় গুরুত্ার হিলিয়াম এবং জারও অনেক 
কিছু । এই সমস্ত মৌলিক কণা এখনও পাওয়া যায় নাই 
বলিয়াই তত্বােবী বিজ্ঞানীরা তাহাদের গাণিতিক প্রক্রিয়ার 
প্রয়োজন বোধে উহাদের অস্তিত্ব কল্পনা! কল্সিতে ছাড়েন নাই । 
ইতিমধ্যে আইনষ্টাইন মক্ষআলোক ও পরমাণুলোকের সমস্ত 
ঘট্টন! এক সর্বব্যাপী তত্বের বান্না ব্যাখ্যা করিতে পিয়া 
তাহার গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নিউটনের এবং এক অদ্ভুত ভরশু 
বৈহ্থ্যতিক পরমাণুর (6190৮1081 86010 01 2610 111988) 
কল্সন!। করিয়াছেন বাহাদের অন্ভিত্ধের কোন সন্ধান এখনও 
পাওয়া বায় নাই। পু 

বিজ্ঞান এখন বৈছ)তিক রুগ ছাড়াইয়া আপবিফ মুগ 
প্রবেশ করিয়াছে । এখনও পরমাণু-রহন্ত সম্পূর্ণ উদ্যাটিত 
হয় মাই। পদার্থবিজ্ঞান হয়ত বছদিন পরমাণুযাজ্যে ঘুদ্িক 
বেস্তাইবে ; কবে তথ! ছইতে বাছির হইয়া অন্ত পথে ধাধিত 
হইবে ফেহুই তাহ এখন বলিতে পায়ে না। 


রাষ্ট্র ও রাজা 
্রীসূ্্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


ফালচক্রের অগ্রগতির সহিত মানব-সমাজে বিডির আদর্শের 
হাটি হয়। সমাজের আদর্শ” শিক্ষা আদর্শ, সারের আদর্শ, 
সাজায় আদর্শ, উপসম্পদা'র আদর্ণ_-সকল ক্ষেত্রেই বহু পরি- 
বর্তন সাধিত হয়। এই জাদর্শের পরিবর্তন মানব-সমাজ্জের 
চিরন্তন সাধনার ফল। জনের আলোকে মান্য & সকল 
আদর্শকে বিচার করে দেখে এবং নিঞ্জের জীবনে উপজঞ্ধি 
করতে সমুংন্ুক হয়। এমনই ভাখে নানা পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়ে যুশে যুগে আদর্শগুলির রূপাস্্র সাধন হয়। 

রাই ও রাজা এছুটি কথা ধর্তযানকালে সাধারণতঃ 
আমাদের দেশে যে অর্থে প্রযুক্ত হয় আগেকার দিনে সেরূপ 
ছিল না। পৌরাশিক কালের কথা আলোচনা না করে 
আমর] যদি শুধু বৌদ্ব-মুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্থধাবন 
করি, তা হলেই দেখা যাবে যেরাই্ ও রাজা (প্লানীপতি) 
সম্পর্কে এখন যে সব জাদর্শ পাশ্চাত্যো শিকড় গেড়ে বসেছে, 
রাশিয়। ও আমেরিকার রাই্-ব্যবগ্ধার যে নবতম কপ আমাদের 
বিস্ময়ের উত্ধেফ করছে ভারনতবাসীর নিকটে আদলে তা আছে৷ 
অভিনব নয়। এঁতিহাসিক আলোচনায় এটাই প্রমাপিত হয় 
ঘে, অহুন্ধপ নিয়ম-পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই প্রাতীন ভারতে 
রাইসমুহের গঠন হয়েছিল । 

17111/)751 1,1414 গ্রন্থে পৃ ২২. লেখ! আছে যে গৌতম 
বুদ্ধের সমকালীন ভারত্তে এগারোটি প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল। 
দেওুলির নাম £ (১) শ্রাক্যগ্াজ্য-__রাজধ|নীর নাম কপিলাধখ, 
(২) ভাঙ্গারাজা _য্াজধানী স্ানুমার পাহাড় (৩) বুলিয়ো 
্না্গা-_াজধানী সন্জকল্য, (৪) ফলাজে1_-রাজধানী কেশপুন্ত, 
(৫) কোলিরো রাজ্য- রাজধানী রামগ্রাম, (৬) মল্সপরাজ্য-_ 
রাজধানী কুঈীনানা, (৭) দ্বিতীয় মললরাজ্য-_রাজধানী পাওয়া, 
(৮) তৃতীয় মল্পরাজ্য-_ রাজধানী কাশী, (৯) মৌধ্যরাজা... রাজ- 
ধানী শিক্ষপিয়ন, (১০) বিদেহ রাজা-_রাজধানী মিথিলা, 
(১১) শিচ্ছবী রাক্কা-__রাজধানী বৈশালী । 

পুর্বে এই রাজাগুলি বর্তমান গোরক্ষপুর, বস্তী এবং 
রুজংকরপুর জিল। ও বিবারের কিয়দংশ জুটির অবস্থিত ছিল। 
এই সব প্রজাতন্ত্র রাজোর মধ্যে আটটির বিশদ বিষরণ পাওয়া 
যায় না। মল্লরাজাগুলির মধো তিনটির সন্বদ্ধে প্র্থোজনীয় তথ্য 
ও বিবনণাদি পাওয়া যায়। মন্দের এই তিমটি রাজ্য রাজ- 
বানী কুশীনারা (কটিয়া গোরখপুর), পাওয়1 (বাজগৃছের নিক্ট- 
বন্থীটি ও কাশীতে অবস্থিত ছিল। এই এগারোটি প্রচ্গাত্্ 
রাজ্যের মধ্যে শাক্য, বিদেহ ও লিচ্ছ্বী রাছ্য অপর রাজ্য- 
স্লির চেয়ে উন্নত ও বিখ্যাত ছিল। 


বিদেছ ও লিচ্ছবী কালক্রমে একট মুক্ত (8018188078690) 


ঘাজ্যে পরিণত হয় এবং তার মৃতন নামকরণ হয় বণ 
(বজ্ী)। | 


এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির মধ্যে একটির সহিত অপরটির 
প্রায়শঃই বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধবি গ্রহ লেগে থাকত'। “কুদাল 
জাতক' গ্রন্থে দেখা ঘায় যে একদা! শাক্য ও কোলিয়ো 
রাজ্যের মধ্যে তুমুল বুদ্ধ হয়েছিল । উভয় রাজ্াই জলসেচ- 
ব্যবস্থার উন্নতিলে রোছিমী নর্দীর জলরাশি ণিজ নিজ রাজ্যে 
প্রথাহিত করে নিয়ে ঘাবার চে! করে জার তাই থেকে 
এই ঘুক্জের সুচনা হয়। 
রাঞতজ্স শাসিত রাজাখলির রাজ! ও রাজকুমারগণ প্রজাতন্ত্র 
রাজ] খলির পাঠীশায়কদের বা প্রধানগণের মেয়েদের বিধান 
করাকে অত্যন্ত গৌরবন্ধনক মনে করতেন । ভদ্দশাল জাতকে" 
দেখা যায় যে, কোশলের রাক্ধা পপেন্দী শাক্য প্রজাতন্- 
শাপিত রাজ্োর নায়কের নিকটে আবেদন জানিয়েছিলেন 
যে তিনি যেন তার এক কহছাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেন। 
'একপন্ধ আতকে লিচ্গবী রাজ্যের রাজধানীর দিশদ 
বর্ণনা আছে । তাতে পাই এ নগরীর চতুষ্পার্খে ঠিনটি ব্বহৎ 
ইঞ্ক-খেষ্টনী ছিল এবং ঙার ওত্যেকঠি এক এক মাইল 
বাধধানে নির্খিত হয়েছিল । প্রত্োেক ধেই্নীতে যাতায়াতের 
জয় অনেকঞ্চলি বৃহং ছার ও তদুপরি বিরাটকায় গুন 
বিধামান ছিল। 
প্রজাতন্ত্র রাজাসমূহের মধ্যে শাক্য-রাজ্য ছিল সর্বাশ্রে্ঠ। 
ফালক্মে এ র!জোর শাম দেশকালের সী অতিক্রম করে 
ছুর-রাগুরে প্রচারিত হয়েছিল । এই রাঙ্গেই গৌতম 
বুদ্ধের জব হয়। আজ সমগ্র জগতের এক-তৃতীয়াংশ অধিধাপী 
তার শিয্ন্ডেমীভূক্ | গৌতম বুদ্ধের জন্বগ্বান বলে শাক্য- 
রাজোর নামটি জাজও কাঞ্জয়ী হয়ে বেচে জাছে। 
এই প্রজাতন্ত্র রাজোই গৌতমবুষ্চের পরারস্ডিক শিক্ষা সম্পূর্ণ 
হয়েছিল । 71774711175 1, 71 গ্রন্থে (১৯২২ ও ৪১ পৃঃ) 
জাছে বে, ভার পিত শুদ্ধোদন এই রাজোর রাপতি বা প্রধান” 
ছিলেন । রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ, পরিঘি ৫০০ 
মাইল । বর্তমান নেপাল রাজোর “রাইয়ের পূর্ধণপ্ান্তে শাক্য- 
রাজ্য অবস্থিত ছিল | এর রাজধানী ছিল কপিলাবন্ত। এই 
রাজের শাসনকারধ্য এক সংসদ ভ্বারা সম্পন্ন হ'ত। এই 
সংসদের অধিবেশনাগি এক বিশাল ভবনে অহুঠিত হ'ত যাকে 
বলা হু'ত “সংঘাগার? । বহু বৃদ্ধ, প্রোঁচ ও যুবক এই সংসদের 
সভ্যশ্রেণীতুক্ত ছিল। সকলে মিলে দেশের প্রতিনিধিশ্বয়প 
একজন সভাপতি নির্বাচিত করত, তাকে “রাঙ্গা” জাখ্য। 
দেওয়] হ'ত। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তখন রাজ! কথাটি ভিন্ার্থ- 
দ্যোতক ছিল। 
বজিদের ম্লাজ্য এক বিয়্াট প্রজাতন্ত্র মাইক্সপে বিভমান 
ছিল। এই প্রজাতন্ত্র ঘাত্য আটটি ভিয় ভিন্ন জাতির লোকের 


ভাজ 


গায়ে - গঠিত হয়েছিল । . এই সুক্তরা্রে রাজধানী ছিল 
বৈশালী। এই সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের মধ্যে ছইটি জাতি 
বহুমানাম্পদ্দ ও উন্নত বলে বিবেচিত হ'৩-_তারা হচ্ছে 
ধলিচ্ছবী' ও “বিদেহ” জাতি । 

বিদেহ প্রথমে একটি রাজতদ্ব-শাদিত রাজ্য ছিল। 
রামান্ণে ও উপনিষদে উল্লিখিত রাজর্ধ জনক এষ বিদেছ 
রাজ্যের অবিপতি ছিলেন । ২৬০০ মাইল ব্যাগ ভূখণ্ড ভুড়িয়া 
এই রজ্ায অবহিত ছিল । গোড়ার দিকে পিচ্ছবীদের মধ্যে 
এই শিয়ষঘ ছিল যে,. তারা শিজেদের মধ্য থেকে তিন জন 
লোক শির্র্বাচন করে যাবতীয় শাসনকাধ্যে ভার তাদের 
হাতে সমর্পণ করত। এই তিন প্রধানকে “অগ্রনী, বলে 
অভিছিত করা হু'ত। লিচ্ছবীদের এক মহাসঞ্ঘ ছিল। 
সকল বয়লের লোক এই সঙ্ঘের সদস্য হুতে পারত, তারা 
নিক্ধ শিজ অধিকার অনুযায়ী রাজকার্ধ্য পরিচালনে সহায়তা 
করত। “একপন্ন জাতক” ও “চুঙ্স কলিঙ্গ জাতকে” এই 
সঙ্যের সদক্ত-সংখ্যা ৭৭০৭ খলে উল্লেখ আছে। এই সঙ্ঘের 
নায়কদের "রাজ? খলে গভিহি*ঠ কর] হ'ত। এই রাজার! 
শুধু রাজপভায় বসে আইন প্রণয়ন, সমস্তাদির আলোচন! 
ও প্রন্তাপ পাস করেই ক্ষাস্ত থাকতেন না; তার! রাজ্যসংক্রা 
সমুদয় জটিল বিষয়ের মীম!ংসা, সৈঞ্-সামত্বদের তত্বাবণান এবং 
রাজ্যের আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিগাব পর্যালোচনা! করতেন। 
মোহর উপর সুষ্ঠুভাবে রাঞ্জা পরিচালন! ও শাসন, সংরক্ষণ 
এবং নিয়গ্ত্রণ ইত্যাপি যাবতীয় দায়িখভ।র এই সভার উপর ছন্ত 
ছিল। এই সভা থেকে নয় জন বিশিঞ্ সদঞ্ত নিব্বাচন করে 
আর একট বিশেষ কাখ্যশিব্বাহক সমন্তি (7 50007)0 


(:)01251] ) গঠন করা হ'ত এবং এই নর জশ এধানকে “গণ- 
রাজানঃ বলে অভিহিত করং ছ"ত। এরর! সমস্ত জনগণের 
প্রতিনিধি বলে পরিগণিত হতেন । 


তক্ষশ।ল জাতকে” বদিত আছে যে এই সকল সদণ্ডের 
নির্চি& প্রথানথযায়ী জলাতিষেক করা হ'ত ও “রাজা” পদবীতে 
ভূষিত কর। হ'ত । 


47116111612 ৫2154711411) 11607.41/07718 
বইখানিতে (৪৩ পৃ) উল্লিখিত আছে যে, মেগাহিনীপ যখন 
ভারতবর্ধে আসেন তখন কতিপয় প্রধান প্রধান নগর 
প্রজাতন্্-প্রণালী অনুসারে শাসিত হ'ত এবং এমন কয়েকটি 
জাতি ছিল যারা কোন র্লাক্কার শাসনাধীনে ছিল না। 
নিজেদের শাসন এবং দেশরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে তার! 
ছিল সম্পূর্ণ শ্বাধীন। এ পুস্তক থেফেই (১৪৩ ও ১৪৪ পৃ.) 
জানা যার যে, ভারত জভিযান কালে আলেকজান্দারকে পঞ্জাব 
ও সিদ্ধু প্রদেশে বহু প্রঙ্জাতন্্র রাজ্যের অবিবাসীদেয় সঙ্গে মুদ্ধ- 
বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয়েছিল । নিয়ে সে সকল প্রজাতন্ত্র রাজ্যের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে 


রাষ্ট্র ওরাজ। 


সা ছিলি তত পি স্টল লা পপি দিল মা নি পরি লও লিপ কপাট পপ সপ পাদ ০৯া০ত সসএিত এ পাপ স্পা পাসপলাসলাপী 


৪৯৩ 





ক) আরটর (বা অরাষ্ট্রক ) 

তৎকালে উত্ভর-ভারতে যে কয়েকটি জাতি প্রজাতন্ত্র স্বাজ্য 
ব৷স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল তন্মধ্যে একটি জাতিয় নাম 
আর বা অরাষ্রক। লুঠতরাজ ও চুরি ডাকাতি করে এয়া 
জীবিক! অর্জন করত । এদের কোন রাঙ্জা ছিল না। মৌর্য 
বংশীয় চ্্রধণ্ত এদের সঞ্ায়তায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হুয়ে- 
ছিলেন । 778/4860%8 0/ /5/114 (11 4117:51 067 গ্রন্থে (৩৮ 
ও ৪০৬ পৃ.) 210 (11101; বলেছেন যে, অগ্নাগ্ুকদের সহ রত 
ন। পেলে চন্্রগ% ভারতে একচ্ছজ রাজ্য গঠনে কিছুতেই 
সফলকাম হতে পারতেন ন1। 


(খ) নালব ৪ ক্ষুত্রক 


মালব ও ক্ষুপ্রকের উল্লেখ মহাভারতেও দেখা যায়। 
কৌরবদের সহিত মিলিত হয়ে তার! যুদ্ধ করেছেল। আলেক- 
জান্দারের সহিত এই হুই জাতির প্রচণ্ড সংঘধ হয়েছিল । 

এদের অন্য নাম মল্লোই ও অক্সীাকইক্ ; এদের মধ্যে 
প্রঙ্গাতন্ব প্রতিঠিত ছিল এবং এরা বিক্রমশালী ও রণমিপুশ 
ছিল। এদের বাপধান র্লার্ী, চেনাব ও ব্যাস নদীর ভীরঘঘভা 
অঞ্চলে ছিল। 


(গ) ক্ষত্রিয় 


ক্ষত্রিয়গণ কোন রাজার অধীনে ছিল না। এদের মধ্যে 
অগ্রধী নিব্বাচিত হ'ত । এদের নিজস্ব নৌবাহিনী ছিল, 
আলেকজান্দারের বিজয্পলাভের পর এর] তাকে অনেকগুলি 
ভারতীয় পোত উপচৌকন দিয়েছিল ।1 
এতদ্যতীত অগরস্সই অব্য্ুনায়ণ ও ঘুষি নাখধের আর 
কতিপক্স প্রজ্জাতন্্র রাঞ্জের উল্লেখও পাওয়! যায়। 
এই সব রাষ্ট্রের ইতিহাস ও শাপনপদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনা 
করলে দেখা যাবে যে, এর] একনায়কন্ের অধীনে ছিল না। 
পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “আয়ারহ্ নুস্ত? (বা 
আচারঙ্গ শুতে) এই সখ বিষয়ের বিশদ বর্ণন] রয়েছে । তাতে 
ভিদ্ষ ও ভিক্ষুত্ীদের পক্ষে নিষিচ্গ দেশসমূছেরও উল্লেখ আছে । 
প্রসঙ্গক্রমে বল? হয়েছে, যে রাব্য অরাজক, যে রাজ্যের রাজা 
অল্পবরক্ষ, যেখানে ছুই জপ রাজা আছেন অথব! যেখানে প্রজা” 
তত্র ০ ভিক্ষু-তিশুশ্ীদের পক্ষে সে সকল দেশে গমন 
অনুচিত। 
হা জাতক" নামক বিখ্যাত গ্রন্ছেও প্রজাতন্ত্র রাজ্যের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে এক জায়গায় লিখিত জাছে যে, 
একবার কতিপয় সওদাগর বাণিজ্য ব্যপদ্দেশে দক্ষিণ দেশে 
গমন করেছিল । এ ধেশবাসিগণ তাদের দেশে কিরূপ রাজ্য- 
শাসন-প্রণালী বিদ্যমান, সেকথা জিজেস করলে ব্যবসায়ীরা 


শশা শীিশীশাশাশাকশীীশীত 


ক 7/6 172 11047% 18616 715 180) 10 3 20488, 
1 1/22820)2 ০07 18456 04 411620427510/---110 07011019. 





৪৯৪ 





বলেছিল-__“কফেচিছ্দেশ গণাধীনা, কেচিক্রাজ্যাধীনা” অর্থাৎ-_ 
কতকগুলি গণতন্ত্র ও ফতকগুলি রাজতন্ত্র ঘ্লাজ্য আমাদের দেশে 
আছে। 

বৌদ্ধ ভারতে এইরপ গণতন্ত্র স্বাষ্ট্রের আধিক্য দেখ! যায়। 

স্বুবিখ্যাত “বিনয়পিটক' গ্রন্থে যে সমস্ত গণপরিষদের 
বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের এবং 
পাশ্চাত্যের বিভিপ্র পরিষদ, সা ও সঙ্ঘ যথা__ ইংলত্ডের 
পার্লামেন্ট, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদসমূহ প্রভৃতির সাদৃষ্ঠ 
আছে। এই সব সঙ্গে বু সদণ্ড নির্বাচিত হতেন । তাদের 
মানা উচ্চপদে নিনুক্ত কর! হ'ত | এদের শ্ব স্ব নিথ্চিঃ স্থানে 
নিয়ে গিয়ে বসাবার জনে এক জন উচ্চ বর্পচারী ছিলেন, 
তাকে বল হ'ত “আসন প্রজাপক”। 

সম্ভার অধিবেশনে প্রায় সকল সত্য উপস্থিত থাকতেম। 
যে সন্যয সভায় প্রন্তাবাদি উত্থাপন করতেন তাকে নোটিশ 
দিতে হ'ত, এই নোষ্টিশকে বলা হ'ত 'জগ্চি' । সভাপতি তখন 
প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করে সন্যদের মতামত জানতে 
চাইতেন । তখন সভ্যগণ আলোচনা! ও বাদাহুবাদ করে সেই 
প্রস্তাব সমর্থন বা প্রত্যাহার করতেন__এই আলোচনা, বিতর্ক 
ও বাদাহুবাদকে বলা হ'ত “কর্শ্ববাচ্য । একাধিক বার প্রস্তাব 
উপস্থিত করবার-_“জন্তি দ্বিতীয়, 'জপ্তি চতুর্থ” ইত্যাদি বিভিন্ন 
মাম ছিল। 

. সভান্ব মতামত্ত ( তোট ) নেওয়ার ব্যবঞ্থ|৷ ছিল এবং তার 
আগে সত্যদের মধ্যে তর্ব-বিতর্ক হ'ত । তোট লওয়ার প্রথা 
ছিল নিয়লিখিত রাপ £ এক এক রফম মতের জর এক এক 
রকমের রডীন শলাকা সতাদ্ধের হাতে দেওয়া হ'ত এবং তার! 
তাই দেখিয়ে তাদের মতামত জ্ঞাপন করতেন । যে সদন্ত 
নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতাবলমখী ভাকে “শলাক। গ্রাহক" পদে 
নিযুক্ত করা হ'ত, তিনি সদন্তদ্ধের মধ্যে শলাকা। বিতরণ 
করতেন, অর্ধাং শলাক! ছিল তখনকার 'তোচিং টিকিট? । 


প্রবাসী 


সেল লাদপ্পসিিলানি পি ০টি শীত জিপ. ০০ পাতি পালা পা পনপপ লা রাপস্পিত ত সীল পিল সপন পপ ৪ ৯৭৭ শাপলা পাশ পলি পপি 


১৩৫৩ 


প্রকান্ড ভাবে ও আবন্তক যোবে, গোপনেও ভোট লওয়! 
হা'ত। কোন সদভেয় পক্ষে সভায় উপস্থিত হওয়া! সম্ভবপন্ন ন! 
হলে তিনি স্বীয় মত লিখে পাঠিয়ে দিতেন, এই লিখনকে বল! 
হ'ত “ছল্গ'। 

নির্িইসংখ্যক সভ্য উপঘ্ধিত না হ'লে “কোরাদে"র অভাবে 
সভার অধিবেশন হত না। যাতে সন্ভায় কোরাম হয় 
তার জঙ্ে নানাকূপ বিধিধন্ধ নিয়মাবলী ছিল । বিভিত্ন প্রকার 
কার্যের জন্তে বিভিন্ন সংখ্যক সদস্তদের কোরামের ব্যবস্থা! 
ছিল । সাধারণতঃ সভার কুড়ি জনের উপস্থিতিতে কোরাম হ'ত। 
কোন বিশেষ অধিবেশনে মাও চার জন সত্য উপস্থিত থাকলেই 
কোরাম হ'ত । কোরাম ব্যতীত সভা হলে তা৷ অসম্পূর্ণ ও বিধি- 
বহ্ছিভূতি বলে নাকচ করা হ'ত । সভাপতি, সদন্ত, এবং বিশেষ 
সদন্ড বাতীত 'জনগুরক' বা হুইপও বিদ্যমান ছিল । সভায় 
কোরাম ঠিক রাখার জন্জ ও সদস্তদের একত্রিত করার অজ 
হুইপের উপর কঠোর কসাদেশ ছিল । প্রস্তাব পাশ, ভোট গ্রহণ, 
কোরাম, ভোট প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় প্রথ্থাই তখন ছিল । 
গণতগ্র রাজ্যে ও সঙ্জে এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হ'ত । 
জাধুনিক শাসনতগ্রে এগুলি প্রয়োগ-পঞ্ছতি ঠিক আগেকার 
মতই আছে শুধু নামগ্চলিই পরিবঞ্ডিত হয়েছে । 

এ সমস্ত বিষয় বিশ্ব ভাবে িনয়পিটক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে । এই বইথানির ইংরেজী অনুবাদও বেরিয়েছে | 

মনে হয় গৌতম বুদ্ধকে এই সকল শর্ষ ও সঙ্ঘ-গঠন- 
প্রণালী তাংকালিক গণতান্ত্রিক ও রাজতাঞ্জ্িক দেশগুলি থেকে 
গ্রহণ করতে হয়েছিল । রাগের ও রাজার যে জাদশ বৌদ্বযুগে 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তা সম্পূরুপে দেশকালপাত্রোপ- 
যোগী ছিল বলেই মনে হুয়। বঠঠমানে পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রের যে 
আকার আমর! দেখছি নাম ও ক্মপের দিক দিয়ে প্রার্চীন 
ভারতের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্ত এতত্তয়ের 
মধ্যে যে সুলগত এঁক্য বিদ্যমান তাতে সন্দেহ নেই । 


স্পর্শ 


জ্রীদিলীপ দে চৌধুরী 

চুপি চুপি এসে গ্রাড়ালে জামার পাশে__ প্রথম প্রেমের স্ীরু লাজ গঠে কুটি 
জাখি ছুলে শুধু তাকালে সুখের পানে ফি চাহ জানি না, না চাওয়ার অভিমানে 
এমন শান্ত নিয়।ল! এ জবকাশে শধু পাশে এসে মুখপানে চেয়ে থাক1-_ 
কেন এলে তুমি একাকিনী এইখানে ? প্রাণে মোর কি যে মদির-্বপ্ন আনে, 
তোমার ছ'চোখে নাঁবল! কথায় ভিড়, _ তুমি আর আমি-_আবখানি চাদ খীকা। 
থরথর কাপে অসহায় ঠোট ছটি। সুখের পরশে তোমার ও মুখখানি 
ভুষে! নাবিকের মত খোজে কোন তীর-_ হঠাৎ আমায় ঝুকেতে লুক্ষালে স্বাদি 


নব-সম্যাস 


জীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


১২ ? 

বালিয়াড়ির অর্ধেক পথ হইতে চম্পা টুলুর সঙ্গে ফিরিল। 

টুলু সামনে, ' চম্পা হাতচারেক পিছনে । শন্ধ রাত্রি, 
চারিটি পায়ের শব্ধ ছাড়া আর কোন শক্ষই নাই কোথাও, 
শুধু চম্পার শাড্টি পায়ে এক এক বার বেশি জড়াইয়! গিয়। 
একটা স্ব খস্‌ খস্‌ শব্ধ করিতেছে ।-"*প্রায় ক্রোশখানেক 
পথ অতিক্রম করিতে যে সময়টা লাগিল তাহাতে চাদ আকাশে 
আরও উঠিয়। আসায় জ্যোৎন্সাটা আরও স্পষ্ট হইয়া! উঠিল । 
যাজির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটাও আর একটু চঞ্চল 
হুইল, খানিকটা জারগ। লইয়া চম্পার কবরীর মালার গন্ধের 
আবর্ত' স্ষ্টি করিয়া চলিল। 

মমন্ত পথ হই জনের মধো আর একটি কথাও হুইল না। 
স্থলের টিলায় উঠিয়। টুলু মাষ্টারমশাইয়ের বাসা ছাড়াইয়া সুপের 
সামনে গিয়া ধাড়াইল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল-..ধনমালীকে 
ডেকে দেখ ?” 

চম্পা! অগ্প একটু হাসিয়া বলিল-..“তারর ঘে জন্গুখ করে 
নি এটা না দেখলেও বিশ্বাস হবে আমার |” 

টপু বিএ্রপটা! প্রা করিল না, আবার প্রশ্ন করিল_ 
“তাহ'লে ?” 

“আমি বাপায় ফিরে যাব ; বপ্তিতে ।” 

"সঙ্গে যাব 2” 

চম্পা যুখট। একটু খুরাইয়! লই, একটু হাসিয়া ধলিল__ 
“পুরুষ হুলে বলতাম সঙ্গে যেতে ।” সঙ্গে সঙ্গে দুরিয়া নিজের 
কথাটার চীকা হিসাবেই যেন খলিল-_“পুক্লধ মা্ষকে এরকম 
গিথ্যে বলতে কখনও শুনি নি, তাই-**ধেশ, এইবার মি 
যাই ।” 

টুল অনেকক্ষণ একভাবে দরড়াইয়া রহিল, তাহার পর 
মান্টারমশ।ইয়ের গানালার কাছে আসিয়া ডাকিল-_.“শর, 
ঘুমোচ্ছেন ?” 


চিল! হইতে নামিয়া চম্পা বস্তির পায়ে-হাট! পথটা বরিল 
_যেটার উপর দিয়! টুলু প্রথম দিন বস্তিতে যায়। রাস্তার 
খানিকটা একটা খোয়াইয়ের ধার দিয়া গেছে-_প্রায় একটি 
ত্র নদীর মতে! ॥ কিনার'য় একটা চ্যাটালো পাথরের উপর 
চুপ করিয়! বসিয়া রছিল। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, শরীরের 
চেয়ে মনের ক্লান্তি অত্যন্ত বেশি । নানা রকম চিন্তা মনে জসি- 
তেছে__কোনটা মিষ্ট, কোনটা তিক্ত, কোনটা আবার তিক্ত 
হইয়াও মি্-_পবগুলারই একটা মোহ আছে ঃ কোনটাকেই 
কিন্তু মনের মধ্যে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিবান প্রত্বত্তি হইতেছে 
জা! । একটা ধরে আবার ছাক্ধে, আবার নুতন একটা! বরে, এই 


ভাবে মনট] ক্রমে বড় বেশি আলোড়িত হুইয়! উঠিজা এবং এক 
সময় অহ্বেতুকভাবেই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু নামিল।-*'চম্পা 
মুছিল না, সমস্ত মনটাকে ইইটি ধারার মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া 
কোলে ছইটি হাত জড়ো কন্িয়া নীরবে বসিয়া রফিলি। 
অনেকক্ষণ গেল, কখণ্‌ সে ধার! ছুইটি বন্ধ হইয়া গেছে 
জানিতেও পারে নাই । সন্দিং হইতেই একবার চোখ হুইটা 
সুছির! লহয়। নদ্বিয়া-চড়িয়া বপিল । শরীর-মন বেশ হাল্কা 
বোধ হুইতেছে। 

এর পর চিন্তা বেশ একটা স্প$& গতি লইল, কিন্তু বিপন্দীত- 
মুখী । মুখটা ধীরে ধীরে কঠিন হ্হয়া উঠিল। খানিকক্ষণ 
এই ভাবেই গেল, তাহার পর সে কবরী হইতে মালাটা খুলিয়া 
লইয়া জান্তে আস্তে হুই ছাতে লুকিতে লাগিল- _দুখট। অত্যন্ত 
কঠিন হ্ইয়। উঠিতেছে, ঠোটের কোণ এক এক বার হুইয়! 
উঠিতেছে কুফিত। চম্পা হঠাৎ হাত ছুইটা আল্গা করিয়া 
দিল, মালাটা নীচে পড়িয়া যাইতে হুই-পা! দিয়া সেটাকে নির্ষম 
ভাবে চাপিয়া ধরিল---বেশ লাগিতেছে, অধরের উপর ওঠা 
চাপিয়! বসিয়াছে।--.চম্পা উঠিয়া ধ্রাড়াইল ; ছ'পায়ে কচলানো৷ 
মালাগাছটা ডান পা দিয়া গভীর অবজাভরে খোয়াইয়ের- 
মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শিলাখগড হইতে নামিয়া পড়িল। 

খোকা হীরকের জন্ত মনটা হঠাৎ বড় ব্যাকুল হুইয়! উঠি- 
য়াছে। চম্পা হন-হন করিয়া বপ্ডির পানে চলিল। অনুভব 
করিল বুকটা কিসে যেন উত্দেল হইয়া উঠিয়াছে--মায়ের বুক 
ছুধে কি এই রকম তোণপাড় করিয়া! উঠে ? পা চালাইয়! দিল 
আরও জোরে । ধগ্ডির ছিয়ান্তর নর বাসায় হীরক থাকে, 
সেই মেয়েটিরই কাছে_টুধু টাক দিবার ব্যবস্থা! করিয়।! 
ধাঞ্থার কাছে গচ্ছিত রখিয়াছিল । ঝগড়ার উত্তেজনা কাটিয়া 
গেলে চম্পা বাসায় আসিয়া তাহারই হাতে পায়ে ধরিয়া 
আবার রানী করিয়াছিল-_.মেয়েটি ভাল, প্রচুর হধ, জার 
শরীরে কোন রোগ নাই; সেটা বেশি দরকারী কথা । 
আরও সুধিধা, ওর ধাসাটাও একাশি নম্বরের কাছে। ব্যবস্থা 
হইয়াছে, চম্পা যখন খুশি লইয়া আসিবে, যখন খুশি দিবা 
আসিবে, টাকাটা ধিবে সে-ই-_মাসে পাঁচটি করিয়া! ॥ টুলুর 
কাছে বা কাহারও কাছেই ও ছাত পাতিতে পানিবে না। 
চম্পা বলে-_“আমায হ্ীরাকে ট্যাক। দিয়ে কে কিনবে 
গে।?-_ইস্‌, বড়া লোক, ট্যাকার চকমকি দেখায় 1” 

মেয়েটির সঙ্গে ভাব কন্িয়। 'মিদ্িন' পাতাইয়াছে, সষ 
পাকা খন্দোবস্ত । 

বস্তির ভিতরে পা দিতেই খোকার কার কানে গেল। 
ছুইট! ছেলের কান্নার প্রতেদটা। খুব বেশি- হীরকেন্র ঘয়সই 
ত মাত্র এই কয়েক ঘণ্টা । এক রকম দৌড়াইয়াই ছিয়াতয় 
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০৭ -স্পোপস্পোপাীশ পাপা সপ 


নধ্ধরের বারান্দায় উঠিয়া ছুয়ায়ে বাছ| দিয়া তাকিল-_মিত্িন 
গো, উঠবিক নি ?-"মিভ্িন গে! 1” 

মেয়েটি আগেই উঠিয়াছে, হীরকের কার। একেবারে 
থামে নাই, তবে অনেকট! চাপা পড়িয়াছে, ক্ষুধায় খুব নেশি 
রাপিয়া উঠিয়াছিল, এখন ভ্ভন মুখে পড়ায় গেগাইতেছে এবং 
এক-এক বার মুখী সরাইয়া লইয়! গলা ছাড়িয়া দিবার চেষ্ট। 
করিত্তেছে। হুধের প্রাহর্ে গেঙানিটাও এক-এক বার বেশি 
অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে. । 

খিতীয় বার ভাকে মেয়েটি উত্তর করিল-__“ওঠা করেছি 
গো, তোর ছাওয়ালটি দজ্জাল বটেক | রা-_গ দেখ খো ছাও- 
যালের | অঃ!” 

পছয়ারটি খোল তুই আগে ।” 

মেয়েট হীন্নককে বুকে লইয়াই উঠিয়! ঘরজ! খুলিয়া দিল। 
চম্পা তাাকে এক রকম কাড়িয়! লহয়াই শিঞ্জের বুকে 
সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বপিল--“উ উর্র মাটিকে দেখে 
নাই গো, কাদবেক নাই? তুই ছব দিদ তো মাটি হয়া 
গেইছিস্‌ আর কি |_-ই-__-স্‌ গো! নে, ছধ দে, আমি নিয়া 
ঘাঘ। মা"টি ছেড়ে কি করে থাকবেক গো? তুর আপপুন 
ছাওয়ালটি পারেক ?” 

ফিরাইয়! দিয়া একটু অপেক্ষ; করিয়া রহিল । একটু 
হালকা রহন্ও হইল ; বেশন্ছুষা লইয়! চম্পার সক্ষে সাক্ষাতে 
কেছ আলোচনা করিতে সাহদ করে না; তবে এ মেয়েটির 
সাহস বাড়িয়াছে একটু । “মিত্তিন' ছইয়। অবধি একটা ঘনিষ্ঠতা 
হইয়াছে, তাহার সক্ে স্বার্থের এই যোগ, ও না হইলে অচল, 
জানে একটু প্রশ্রয় পাইখেই । আবন্ত আসল খধ্যাপারের কিছু 
ভাঙল না চম্পা । হ্বীরকের ছুধ খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে 
ঢাকিরা চুকিয়! বুকে চাপশিয়া লইয়া চলিয়া গেল । 

দরজায় ধুলুপ লাগাইয়াই দিয়াছিল। চরণদাস ছোট 
বারান্দাটিতে উনানের কাছে পড়িয়া । রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে; ওর নেশাও পাতলা হইয়া অ[সিয়াছে, হয়ার 
খোলার শব্খে জড়িত কে প্রশ্ন করিপ-_-“কে বটে 1” 

চম্পা কোন উত্তর না দিয়া ভিতরে চলিয়৷ গেল। চরণ 
হাতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া আর একটু রক্ষভাবে প্রশ্ন করিল 
_-“কে বটে 1--কে বটে গো ?” 

চম্পা ভিতর থেকে উত্তর করিল -.-“আমি, চুপ করে পড়ে 
থাক্‌ ক্যানে, রাত হুপুরে চিচ্চার না।” 

চরপণদাস ঘাড়ট। গুকজিয়াই কথাঞ্চলার অর্থ গ্রহণ করিবার 
চে! করিল খানিকক্ষণ, তাহার পর তর্কের ভঙ্গিতে নিজের ভান 
হাতট! উল্টাইয়! বিড়বিড় করিতে লাগিল--“রাত তিন পহুরে 
চিচ্চায় না।__ই আমার আম খানা নর! ঘার খুশি 
হকবেক__ আমায় আনুন বাসাটি নয় 1...” 

খুব রাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়া! বিমাইয়া পড়িল । একটু 
পরে আবার একটু সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল- “চম্পা 
ঘট্টেক গো? কুখা গেইছিলি ?” 


প্রানী 


পাপী পপ পপি পপি শিশিপা পি পিশশপিসপপিপস এ পপ পাপ পপি পি পাপী পাপা ৮০ সপ শি শশী? শসা ত সাপ পপাশাপাশী ল 
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চম্পা হীরককে বিছানায় শোওয়াইয়। ভিব] খালিল, হাত, 
দিয়া বিছানা্টা টানিয়া টানিয়া মণ করিয়া দিতে দিতে 
ধমকের শ্বর়ে ঘলিল--“ঠু দুম! ক্যামে ৷ কুখা যাবে চম্পা ? 
তুর আম,ম ঠিকান! নাই বটে 1” 

হবীরককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া! চুপ করিয়! পড়িয়া 
বলছিল, বিড় বিড় করিতে করিতে চরণদাস আবার নিগ্রামপ্র 
হইয়া! পড়িল । 

এই কয়েক ঘণ্টার ধ্যবধানে হীরককে যেন আবার নুতন 
করিয়! পাইয়াছে চম্পা, ক্ষমাগতই চাপিস্বা চাপিয়া ধরিতে 
লাগিল, বুকের সমণ্ত উত্তাপ দিয়! । সন্তানের মতই ও যেন 
টূুলু আর চম্পার মধ্যে একটা! সেতু--এই অহসুত্টাই অতি- 
নিবিড় একটি মমতার আকারে হীরকের উপর ঘেন উপচাইয়া 
পড়িতে লাগিল । না কোন সম্বন্ধ থাক্‌, টুলুর স্পর্শ পর্যস্ত নাই 
থাক্‌ হীরকের গায়ে । তবু এ যে টুলু তাহাকে এহপ করিন্া- 
ছিল এটুকুতেই তাহার মনের স্পর্ণ যেন পাওয়া যায় সত্ভজাত 
এই শিশুটির মধ্যে । ঠিক তাহারই মতই একটি স্মেহের ধারা, 
একটি সন্তানের মায়াই তো টুপুর বুক থেকে উৎসারিত হইয়া 
স্বীরককে অভিসি(ফত করিয়াছিল? চন্পা নিজের স্মেহ দিয়া 
সেইটিকে অনুভব কর্সিতে লাগিল ; -.মাবাখানে হীরা, তাহার 
ওদিকে আছে টূলু, এদিকে চ*্প! নিক্ষে। এ কফি এক অপুব 
অভিনব অনুন্ভুতি 1_-যাহাদের এই সশ্বদ্ধ তাঙারা দডঃনের 
মধ্যে এইভাখে ছুই দিক থেকে ছইটি সেহের বারায় অ।শিয়া 
মেশে নাকি ?-_-চমৎকার ত |. চমৎকার [.-.কত শিগুঢ ভাবে 
মি হীরক-_ঢুই জনের সঞ্চিত ন্েহে ! যেন অগ্ত পাওয়! যায় 
না। অন্ত পাওয়ার অভ্ই-_-এ অতলের তল পাওয়ার জ্খই 
যেন চম্পা হীপ্নককে খুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল । 

তাহার পর এক সময় বালিয়াড়ি থেকে স্কুল পর্যস্ত সমস্ত 
ঘটনাটুকু চোখের স!মনে জাগিয়া উঠিল । চম্পা সমণ্ডটাই যেন 
স্পষ্টভাবে দেখিতেছে এইতাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রছিল। 
বারান্দার পথে নক্ষত্রথচিত এক ফালি আকাশ, তাহার গায়ে 
সমন্তটুক্ধু যেন একখানি চিত্রের আকারে পাকা রছিয়াছে। 
নীরব শির্জনতার মধ্য দিয়! টুপু চলিয়াছে--.সমস্ত শরীরটি 
একটা লাঠির মত (সাজা, মাথাটা একটু সামনে নোয়ানে! | 
জ্যোতলার ভরা আকাশ, বাতাস গন্ধে যেন মাতাল হইয়া 
উঠিয়াছে--টুলুর পিছনে হাতি কেকের মধ্যেই ধিলাস-সজ্জায় 
একট যুবতী ।-_দ্থির, দৃঢ়পদে টুলু চলিয়াছে, দীর্ঘ পথের মধ্যে 
একটি কথা বলিল না, একবারটি ফিরির! চাহিল না।-",এত 
বড় বিশ্ময় চম্পার অভিন্ঞতা্ জীবনে আর খটে নাই। 
আকাশলযন ছবিটির দিক হুইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছে না । 

এই পৌরুষকে চম্পা দিল কিনা খিস্কার | 

হ্বীরকের চারিদিকে বাহুবদ্ধনটা! আপনি কখন শিখিল 
হইয়া গেছে। তাহার নুপ্ত চোখ হুইটির উপর দৃটি রাখির! চম্পা 
ধীরে ধুঁরেউঠির। বলিল। মনটা! যেন এড জারগার ছাড়াই 


ভাজ 


রহিয়াছে, তাহার পর সেটা একেবারেই বিপস্থীত একটা! 
চিন্তার ধারায় গল়াইয়া! চলিল। নিজেকে যেন অত্যন্ত অণ্ডচি 
বোধ হইতেছে মনে হইতেছে টুলুর মনের স্পর্শে এই 
নিষ্পাপ শিশু যেন আন্ও শতগুণ পবিজ হ্ইক্া উঠিয়াছে, 
ইহাকে স্পর্শ করা চলিবে ন] তাহার, দেহ ছয়! তো! নয়ই, 
এমন কি মনের ক্ষীণতম আকাঙ্ষাটুক্ছ দিয়াও না। 

ছন়ারট! ভেজানোই ছিল, আত্তে আস্তে খুলিয়! চম্পা 
আবায় বাহিরে আসিল, চায় না যে একটু কোন শব হয় 
আর বুড়ো চরণদাসের কচ.কচানি আরম্ত হইয়া যায়। কথ! 
ফছিতেই কেমন একটা নিম্পৃহত। বোধ হুইতেছে। হিয়ার 
নম্বরের দরজায় আবার করাধাত করিল-_“মিদ্বিন গো | হেই 
মিত্তিন 1” 

মেয়েটির নিজের শিশু উঠিয়াছে, জাগিয়াইছিল-.“ম-_ব্‌ 
ক্যানে 1” বলিয়া দরজাটা! খুলিয়া! দিল ; প্রশ্ন করিল-_“কি 
বেক? খোকাটি কুথা ?” 

“ঘুমাচ্ছে, তু নিয়া আসবি চল্‌।” 

শনিয়। আসবি চগ্‌। ঘুমাচ্ছে তো! ঘুমাক, তুও ঘুমাগ!। 
এক রাতের ছাওয়াল টানে টানতে শেষ ফ্রবেক গো ! বড়ো 
মা হুহইছে।” 

“তু চল্‌ বটে / আমি ঘুমাব, উ চিচ্চায়ে উঠায়ে' দিবেক ।” 

“তা এনে দে, আমার আল,ন খোঁকাটি চি্টাচ্ে।” 

“তু ঘা মিতিন, হেই গো, যা। উঠি বড়ো কচি বটে, ভর 
লাগে। তৃষা গে, আমি তৃর খোকীাকে দেখছি" -*” 

ঘরের মধ্যে চুকিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়াই বাহির 
করিয়া দিল । মেয়েটি ঘাড় ফিরাইয়! একটু ধাড়াইল, জ্রকুটির 
সঙ্গে একটু হাসিয়। বলিল--“ম--র ক্যানে | না! বিস্বায়ে 
কানাইয়ের মা হছবেক গো! ঢং 1,” 

মিভিন চলিয়া গেলে চম্প! একটা তর্জনী দাতে চাপিয়! 
চৌকাঠের ওপর স্থিরভাবে দ্রাড়াইয়! রহিল ॥ শিশুটি চীৎকার 
করিতেছে, হাস নাই। মিঙিন বারান্দার উঠিয়া সেকথ! 
বলিলও, তবুও ছ'স নাই যেন চম্পার, তর্জনী ধরাতে কাম- 
ভাইর! সামনের দিকে চাছির! আছে। বড় অনিশ্চিত মেজাজ 
মেয়েটার, বিশেষ করিয়া! এই রকম হঠাৎ গুম হুইয়া গেলে 
-কেহ আর খাটাইতে সাহস করে না। মিত্তিন পাশ কাটাইয়া 
চলিয়া বাইতেছিল, চৌকাঠ ভিগ্তাইতেই চম্পা ঘুরিয়া তাহার 
কাধে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কীদিয়া উঠিল, বলিল__“তু 
উকে ফিরায়ে নে গে! মিষ্তিন, উ আমার কাছে বাঁচবেক 
মাই, আমার শরীলের পাপ, আমার মনের পাপ উকে পুড়ায়ে' 
ফেলবেক, ছাইট্ি করে দিষেক-_উ হীরা বটে, উতে পাপটি 
সইবেক মাই গো! মিভিন, তু উকে ফিরায়ে” নে.” 

১৩ 

.. উঠিতে অনেক বেল! হইয়! গেল । একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল, 
ছঃম্বগ কি ছুখ-্বখ্ব টিক বুবিরা উঠিতে পা্গিতেছে দা, ঠিক 


নব-সজ্যাস 


৪৯৭ 


যেমন কালকের রাত্রিটা ুখেয় ছিল রা ছুঃখের তাহারও 
মীমাংসা করিয়া! উঠিতে পারে নাই । 


রহিয়াছে, কোন চিন্তার গোঁা বসিতেছে না । 

আজ জার কাজে ঘাইবে না। অনেক বেলাও হইয়! 
গেছে, তাহা ভিন শরীরটাও একেবারে ভাল নাই। ফাজে 
না যাওয়া স্থির করার সঙ্গে একটি চিত স্প& হুইয়! উঠিল মনে 
-_জ্যাসিঠান্ট ম্যানেজার পরেশবাধু তাহাকে খু'জিতেছে । 
ঠিক যে নাম ধরিয়া ডাকাডাকি এমন নর, ছতানাভা! করিয়! এ- 
নুড়ঙ ও-নুভঙ্গ ঘুরিয়] বেড়ানো, যেখানে যেখানে চম্পার থাক! 
সম্ভব । আক যত বেল! বাড়িবে, আরও অধীর হুইয় ঘুরিবে । 
“চমৎকার একটি পুলকাহুভুতি, আজকের স্বপ্ন কিম্বা কাল 
রাত্রের অন্থভূতির মত ধোয়াে কিছু নয়; বেশ স্পষ্ট একটি 
বিশ্বয়ের আনন্দ একটুর মধ্যেই চম্পার অবসাদগ্রত্ত মনষ্টাকে 
সচেতন করিয়া তুলিল ; চম্পা যেন হারানে। নিদ্ষেকে ফিরিয়! 
পাইল। 

নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই এই বিজয়েক্স পাশে 
কালকের রাত্রের পরাজয়ের স্বতিটা আসিয়া মনের একটা 
কোণ দখল করিয়া ফেলিল। টুলুর একটি নির্দেশে বালিয়্াড়ির 
পথ হইতে ফের! থেকে ছ্ুলের টিলার উপর তাহার নিকট 
হইতে বিদায় লওয়া_একটা একটানা পরাজয় ।''"চম্পার 
চোখ ছইটা! ধীরে ধীরে প্রন্থীপ্ত হইয়া উঠিল-_নিজ্ধের দীস্তিতেই 
যেন হালা করিতেছে । বুকের মধ্যে একটা আহত সপিঈী 
যেন গর্জাইতেছে। বিজয় চাই; খুব বন্ড একটা বিজয় দিয়া 
এই পরাজয়ের প্লানিটা নুছিয়! ফেলিতে না পারিলে স্বস্তি মাই 
একেবারেই স্বত্তি নাই ।"**টুলু? না, বেশ বুঝা! যায় ওখানে 
পরাজরই যেন বাধা । টুলু যেন একটা! বাজিকরের ঘটি ॥ খন, 
ত্র, শুফ একখানি ছাড় যেন- দেখাও দরকার হয় না, 
চিন্তাতেই সর্পি্ঈর চক্র ছুইয়া আসে ।.-.আনত মুখ, পিঠের 
শিরদাড়াটি একেবারে পিধা, জ্যোতদাপ,ত মধ্যঘাম রজর্নীতে 
দ্ীর্ঘপথ বাছিয়! টুলু চলিয়া আদিল-_-পিছনে অভিসার-সঙ্জায় 
চম্পা ।'*আগুনের মধ্য দিয়া যে শীকর-ল্গানের স্বচ্ছন্দতায় 
উঠিয়া আসিতে পারে তাহাকে পরাভূত করিবার অস্ত্র চম্পার 
তু্ীরে নাই । 

তবুও বিজয় চাই, বধ একটা যৌবনের মর্ধাদায় কঠিন 
আঘাত লাগিয়াছে ।'-" 

অনেকক্ষণ একভাবে চিন্তা করিয়া চম্পা একটা পদ 
আবিষ্কার করিল, খুব নুতন ন! হোক, তবু বিশিষ্ধ। 

চম্পা হাত রুখ বুয়া প্রসাধন করিল, খুব হালকা, শন, 
কিন্ত 'অমোধ রহ্নটা ওর অধিকার করা আছে। চরণফাল 
অনেক পূর্বে কাজে গেছে, দরজায় একটা সুলুপ জাটিসা বাহির 
হুইয়! পড়িল। 


৪৯৮ 


ম্যানেঙ্কার রতিকান্তবাধুকে বন্বাবর একটু রহন্তময় বলির! 
বোধ হইয়াছে চপ্পার। লোকটি সাহাদের জামাই, প্রান মাস 
ছয়েক হইল এখানে আসিয়াছেন। বয়স চল্লিশের হ'এক 


বছর উপন্ন বলিয়াই মনে হয়; নুপুর, শৌধখীন, আর “চম্পা 


এইটুকু পর্যন্ত জানিয়াছে যে জিতট! বেশ একটু আলগা । তবে 
সে আলগাপনার প্রকট বিশিষ্ঠতা আছে- অত্যন্ত রুক্ত | চল্পা, 
আরও করেকটি মেয়ে, খনিচক্ষের মধ্যে যাহাদের সুনান নাই, 
আর যাহারা! সুনামের জন্ত মাথাও ঘামায় না, সার সামনেই 
তাহাদের সঙ্ষে একট্‌-আবটু হালক! রহ্ত করিতে রতিকান্তের 
ম্যানেজার হুইয়াও, কতণাদের বাড়ির জামাই হুইয়াও--_ 
বাধে না_-খনির মধো, খনির বাহিরে, যেখানেই হোক । 
একটু পাশদ্ধোষও আছে, বাহার জন্ত সকাল থেকে খানিকটা 
কাটিয়। রাত্রির সঙ্গে নুড়িয়া লইতে হয় রতিকান্তকে। কিন্ত 
লোকটি অত্যন্ত রাশভারি, কাজের কথা আসিয়া! পড়িলে 
একেঘার়ে অন্ত মানুষ হইয়া! পড়িবার একট! বিশ্ময়কর ক্ষমতাও 
জ।ছে। ম্যানেজারের হাপ্ক1 রহমত কান পাতিয়া, অল্প একটু 
ছাপিয়! শোনা যায়, কিন্ত উত্তর দিতে সাহস হয় না, কিন 
উত্তরে সামারও একটু সীমা লঙ্ঘন হুইল কিনা সে বিষয়ে 
নিজের ধিক থেকেই খুব বেশি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 

আর একটি! কথ, স্্যাসিান্ট ম্যানেজার পরেশবাবুর মত 
তো নয়; একেবারে সর্ধমর কতা, খুবই উচ্চে অবধিত, তাৰ 
ম্যানেজার রতিকান্তবাবুর কথ! খুব বেশি মনেই হয় নাই 
কখনও চম্পার। আজ কিন্ত বিশেষ করিয়া সেইঞ্জগুহ 
তাহার কথা আগে মনে পড়িল । 

একটা ওমুহাত চাই দেখা! করিবাগ, চমৎকার ওদুহাত 
পাওয়! গেছে হীরককে লইয়া । বাঃ1 হীরক, চম্পা ভাল- 
মাগ্ধি করিয়া! না হয় ওদের খনিয় দারিত্ব ভারই লহয়াছে, 
তাহান খরচ জোগাইবে কোথ! হইতে ?_ নিজের পে্টই চল। 
দায় এই বাজারে ; একটা ব্যবস্থা! না করিলে চলে ? করিতেই 
হইবে একটা! ব্যবস্থা । 

বেশ অনুকূল অবস্থায় পাওয়া গেল মািজিনািি ] 
চতুর, শিল্পীর মতোই চম্পা এই আগ্ুক্ল্যকে কাজে লাগাইয়া 
আনিতেছিল, এমন সময় টুলু আসিয়া উপস্থিত হইল । চম্পা 
একবার ফিরিয়! দেখিয়া নিজের কথ। চালাইয়! গেল ; ম্যানে- 
জারকে দেখাইল টুঙ্গুকে চেনেই না, টুলুকে দেখাইল - -আমি 
লোকটা! যে কে দেখিয়া রাখ, ভাব কতদূর পর্ধস্ত আমার 
দৌড়। ওর সামনেই ম্যানেজার টুঙ্গুকে ভাকায় চম্পার সাহস 
যেন আরও বাড়িয়া গেল, আননও একটু গ1 ঢালিয়াই অভিনয় 
আরত করিয়! দিল। 

তাঙ্ছার পর আসিল মাষ্টারমশাইয়েনস হন্ঘথান্ত। ল্যানে- 
জারেয় বুখের উপর থেকে সমস্ত ল্ভুতা মিরবশেষ হইয়া 
স্থছিদ্বা! গেল । চম্পা পড়িয়া রহিল একেবারে চূদ্নে। ম্যামেত্বানস 
হরখাত্বটা পড়িত্বেছেন__নত ছুটি, সময় যাহা লইতেছেন 


তাহাতে অমন এক ভন্গন হয়থাত্ত পড়ি! শেষ করা যায়। 
প্রগল্তা চম্পা নিশ্চ,প হইয়! শঙ্কিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল 
সুখের কোথায় কোন্‌ রেখাটুক কি ভাবে ফুটিতেছে বা 
মিলাইতেছে। পরিচন় আরম্ত হুইল । চম্পা খামের গায়ে 
ঠেল দিয়! ক্রমে যেন অসাড় হয়! যাইতেছে ? ঘারোগার মত 
এজাহারে টুলু অপহিকু হুইয়| উঠিতেছে-_ _চস্পা চকিত তির্ধক 
দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দনেখিল।..'জগহিফ্ণতা স্পষ্ট বিদ্রোহে 
গিয়া ্রাক়্াইল ; চিঠি ফিরাইয়৷ দেওয়ার কথায় টুলু চেয়ারের 
হাতল চাপিয় দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর করিল__“আমি অমন প্রতিজ্ঞা 
করি লা, নিজের জিনিষ সন্বদ্ধে |” 
মনটা প্রন্তত হইয়! আসিয়াছে তবু চম্পা যেন | একবার 

টক কইয়া টলুর পানে ফিরিয়া! চাছিল। 

তাহার পয জাদিল মাষ্ঠারমশাইয়ের চিঠি, চম্পা এই প্রথম 
টুলুর আসল পরিচয়টা পাইল। তাহার কঠিন শরীরট| ধীরে 
ধীরে শিথিল হইয়! অ|সিতেছে, কি অদ্ভুত সে অনুভূতি যেন 
বুষিয়া ওঠ! যায় না; কয়েকবার অবাধ্য দৃষ্টিট! টূলুর ওপর 
গিয়! পঙিল---মাঞ্টারমশাইয়ের কথাগ্চল৷ তাহাকে যেন এক 
অপূর্ব দুতন আলোয় উত্তাসিত করিয়া! দিতেছে । কোথাকার 
দেবছুত | এ কি জভিনব ব্রত লইয়া অধহরণ তাহার ! 
তাছার পলাট শিরিক়্! এ কি অপার্ধিব বর্ণচ্ছট! |...ত।খার পর 
চিঠির সেই কথাটি-“তৃতীয়টির নাম না করলেও চিনতে 
তোমার দেরি হবে পা ” কে সেই তৃতীয়া, চম্পা মুহ্তেই 
চিনিয়া! লইল । এর পরেই, কিছু একটা ভাবিতে পারার পূর্বেই 
সেই চরম কথ। কর়টি ..”"একট। মেয়ে শুধরে গেলে একটা! 
জাতি শুধরে ঘেতে পারে-_এই আমার বিশ্বাস টুলু।” 

চম্পার মনে হুইল এক মুষ্কুতে হই কে যেন তাহার শরীরে 
শত বৃশ্চিকের বাল! ঢালিয়! দিয়! সঙ্গে সঙ্গে অন্তর প্রলেপ 
লাগাইয়া! দিল। সমস্ত শরীরটা রোদাঞ্চ দিয়া দিয়া উঠিতে 
লাগিল, কি একট] অদহ্‌ নুখ-ছ্ঃখের অনুভূতিতে চম্পা ঘাড়টা 
অন্য দিকে কিরাইয়া লইল | এদিকে আর চেতন! নাই, মমে 
হইতেছে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে সমন্ত শরীরটাকে কাপাইয়া 
হাল্কা করিয়া কে যেন--কি ধেন তাহার মধ্যে থেকে 
আলাদ| হইয়া! যাইতেছে, সে নিজেই যেন পাথরের মত ভান্গী, 
কিসের থেকে হইয়া! যাইতেছে পৃথক, পুলকের অলহৃনীয়তায় 
চোখ ছইটি আসিতেছে বুঙ্ধিয়! ৷ 

চেতন! হইল ম্যানেজার যখন একেবারে উগ্র হইয়া একটা! 
কি ইংরেজী বলির] উঠিয়াছেন। চম্পার সমস্ত শরীরটা! তখন 
আবার কঠিন হইয়া! উঠিল । তাহার পর স্পষ্টই বচসা_এফ 
দিকে উ্র হক্কার, এক দিকে অবিচলিত, ধীর, নিভাঁক কণ্ঠে 
উত্তর_-অধিকারের তারতম্য লইয়া! টুন লেই দীর্ঘ বন়্তা। 
চম্পার সঙ্গে ব্যানেজান্সও যেন ত্ন্তিত হইয়া গেছেন-_-অব্ 
হই জনে ছুই ভাষে। চস্পান্স কানে যেদ লাগিয়া আছে-_ 
"আমিও তেমনি ওদের মহুয্যত্বকষে জাগিয়ে দাখবানগ অধিকান্স, 


বুজিয়া আমিল। 

তাছাক্স পর্ন ম্যানেজারের সেই প্রায় লাফাইয়! উঠিয়াই 
ইংরেজীতে হঙ্কার। একট। উৎকট আশঙ্কায় চষ্প! জাপন! 
হইতেই সামনে এক প| আগাইয়া গেল) আী-ুলন্ত অহ্থ- 
প্রেরণাতেই ছ'জনের মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিতে গিয়া! 
তখনই আবার টানিয়া লইল। 

টুলু স্পধিত বিক্ষমে ম্যানেজারের জাক্ফালনের উত্তর দিয়! 


ঝ।য়াঙ্দা হইতে নামিয়] গেষ্টের দিকে অনৃষ্ঠ হইয়া গেল। চম্পা 


যেন চোখ না তুলিয়! পান্সিল শা ঃ__বালিয়াক্ঠি থেকে ফেরার 
পথের সেই খু, নিম্পঙ্গগতি---এতটা! আবেগ, তবু তাহার 
চেয়ে এতটুকুও ভ্রুত নয়। 


টুল চলিয়া গেলে ছ'জনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া 
রছিল। আভিনয়ের আপন গেছে তাচিয়া, কিন্ত পা উঠিতেছে 
না বলিয়। চম্পা যাইতে পারিতেছে না| ম্যাশেজ্ার স্থির 
ধুরটিতে এক দিকে চাহিয়া আছেন, গা নিঃশ্বাস, বুকটা! ওঠা- 
শাম। কপ্সিতেছে | একটু পরে ঘুরিয়া চাহিয়া! প্রশ্ন করিশেন -- 
“এরই কাছ থেকে তুই ছেলেটাফে কে নিয়েছিলি ?” 

চম্প! উত্তয় করিল- “ছা” 

“ঘা, মাসছার] বরাদ্ধ হয়ে যাখে ছেলেটার ।”---বলিয়! 
ম্যানেজার উঠিয়া পণ ঠেলিয়! ঘরের মধ্যে চলিয়! গেলেন। 
ঈাতে-পেঘা একটা হংরেজী. শব চল্পার কানে আসিয়! 
বাজজিল। 

পথট! পরিফার হওয়ায় ৮স্প| যেন ধাঁচিল। ছুটিতে 
ইচ্ছা! করিতেছে, তবু ধুধ সংযত পদক্ষেপেই গেট পথস্ত রাস্তাটা 
অতিক্রম করিল, পার হইয়া কিন্তু গতি যতটা! সম্ভব দ্রুত করিয়া 
দিল। বাজারের পিছন দিয়া একটা পায়ে-ছাটা পথ গঞ্জের 
উল্টা দিকে চলিরা গেছে, আগাছার পাশ দিয়া, কয়েকট। 
খোয়াই পার হইয়া, কয়েকট। ছোট ছোট টিলা অতিক্রম 
করিয়া । লোকচলাচল খুব কম। চম্পা সেই পথ ধরিয়া 
চলিল। বাজার পিছনে ফেলিয়া পথট! বড় রাস্তার সঙ্গে 
মিশিয়াছে, তাহার পর সেটা অতিক্রম করিয়া বখ্ডির 
ধিক্ষে চলিয়। গিয়াছে । খড় রান্তাট1! বালিয়াড়ির পথ) 
স্কুল ভাহিনে রাখিয়া পাশ দিয়া নামিয়া গেছে। এই 
চৌমাথার় উপর আসিয়া চম্পা একটু দরাড়াইয়া প়িল। 
একবার নিজের শাদ়িটার দিকে দৃষ্টি নত করিয়া দেখিল ; 
কি একটা খিধায় পড়িয্ব! গেছে । বহুদূরে স্ছুলটা দেখ! যায়, 
একবার সেই দিকেও দৃষ্টি তুলিক়] দেখিল, তাহার পর আরও 
ক্রতপদে বস্তির পানে চলিল ভ্্স্ততার জন্ত শরীরট৷ 
ফাপিতেছে। ঘর খুলির! খু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তন 
করিয়া লইল । বেটা পরিল সেটা ওর বজুতখা্টার শাড়ি__ 
মোটা, একটু খাটো; ক্সলার.দাগ ও থাকিতে দেয় না; 


৪৯ 


তবু বেশ মলিন 1." আবার হয়জার কুলুপ দিয়া ছুলের পথ 
'ধরিল। 

বস্তি হকতে বাহির হইয়া. বাজার থেকে ছুল পর্যন্ত প্রায় 
সমস্ত রাস্তাটা! দেখা যায়। চল্পা আগাগোড়া একবার দেখিয়া 
লইল | টুলুকে খু'জিতেছে ৷ চম্পা হার্টাপথে নিজে যে রেটে 
আসিয়াছে তাহাতে বড় পথ ধরিয়] টু কখনই তাহার আগে 
পৌছিতে পারে না।-.টুলুকে দেখ! গেল,_যে চৌমাথাটা 
চম্পা এইমাত্র অতিক্রম করিয়া আদিল, তাহার কাছাকাছি 
আপিয়৷ পড়িয়াছে। চম্পা একরকম ছুটিলই বলা চলে। 
একটি ছোট টিলা সামশে খাশিকট| আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, 
সেটা যতক্ষণে অতিঞম করিল, টুলু ততক্ষণে চৌমাথ! পার 
হইয়া] কুলের দিকে খানিকটী অএসর হইয়া! গেছে। চল্পা 
পা চালাইয়া একটুর মধ্যে ধরিয়া ফেলিল, পিছন হইতেই 
বলিল-_“শুছ্ছন |” 

টূলু ফিরিয়। একেবারে নিশ্চল হইয়া দরাড়াইয়! পড়িল। 
মিনিট কুড়িও হুয় নাহ বেধ হয়, এর মধ্যে চেহারায় জার 
বেশে এত পরিবর্তন-__সে নিজের দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছে না। চম্পা ধলিল__-“আামি চন্পাই, চরণদ!সের 
আর মেয়ে নেই ।*""ইয়ে, জাপনি ও বাড়িতে কোনমতে আগ 
চুকবেন না।” 

টূলু উদ্ভর না দিয়! চাহিয়াই রছিল, আগে চেহারা আর 
বেশের জন্ত বিশ্বয় ছিল, এখন আবার কথার জন্তও 7 ভ্রু ছুইট। 
শুধু জারও কুঞ্িত হইয়! উঠিল । 

চম্পা বলিয়া চলিল-_“চুকবেন না জাপনি ওবাড়িতে । 
বড় ভীষণ লোক ও; এমনিই এক রকম, চেনা যায় না, 
কাজের খেলায়_মানে, নিজে কাজ হাসিল করতে এমন 
কিছু নেই যা ও করতে পারে না--জামর! এই ছ-মাস থেকে 
দেখছি-__ কত ব্যাপার দেখেছি-...এক একটার কথ! মনে ছলে 
শিউরে উঠতে হয়--যাখেন না অ।পনি-_ও যে কত ভয়ঙ্কর 1... 

রোদে, আবেশে চম্পার মুখ সি'ছুর হইয়া উঠিয়াছে ; 
কপালের চুল ঘাষে তিজিয়! কপালে, কানের গে।ড়ায় সায়! 
সশটয়া গেছে, চোখে একটা উপর জাতঙ্ক, সেই সঙ্গে. গভীয় 
মিনতি । 


টুলু শান্ত কে বলিল-_-“ঘতই ভীষণ হোক ও, আমার 
যেতেই হবে ও-বাড়িতে ৷” 

চম্পা অসহায় দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাছিল, কোন 
পধিককেও বদি পায় তো যেন নিজের সাহাষে) টানে । 
চারিদিক নির্জন, চম্পা আরও মিনতির কণ্ঠে বলিল-_-“না, 
যাবেন না, কোন মতেই ধাবেন ন1।” 

“তুমি তো শুনলেই ওখানে, খুন হওয়াকে জামি ভয় 
করি না, তার জন্জে আমি তৈরিই আছি ।” 

“সা, শুনেছি? কিন্তু সে রাগের মাথায় বলেছিলেন বলে 
“খুন হওয়াকেও যদি ভর করেন ন1 বলছেন, তা ছলে.” 


৫৬৩ 


“তায় চেয়ে একটা বড় জিনিষ আছে, আঘি সেইট্টেকে 
ভয় করি।* 

“কিন্ত খুন হওয়ার চেয়ে আন্ন বেশি ভয়ের কি আছে? 
মানুষেয়'**” ৮ 

উভেজনায় কাপিতেছে। টুলগু বলিল-_“তেবে দেখলে 
নিজেই কোন সময় বুঝতে পারবে সেকথা ॥ এখন তোমায় 
মন বড় চঞ্চল স্পয়েছে। আমায় ঘেতে দাও চম্পা, তুমি বাড়ি 
ফিয়ে যাও ।” 

চম্পা নিজের নাদের এই প্রথম উচ্চাপ্পশে যেন সামা 
একটু অন্তমনক্ষ হুইয়! গেল। তাহার পর আরও ব্যাকুলভাবে 
সামনের দিকে গিয়া কতকটা পথ-আগলানো গোছের করিয়া 
ফ্বাড়াইয়া বলিল-__“না, যাবেন না কোন মতেই না... 
মা্টাঘমশাই পর্যন্ত বাসায় নেই যে-** 

টুনু প্রশ্থ করিল-_“আমার পথ আগলাচ্ছ তুমি ?” 

“যাবেন না, ছয়া করে ঘাবেন না) এই পায়ে ধরছি 
আপনার 1৮ . 

একটু বুঁকিতেই টুল হই পা পিছাইয়া গেল। চষ্পা 
সোজা! হইয়া মুস্থুত্তকয়েক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের 
দৃষ্টিতে একটু কি পরিবতর্ন হুইয়াছে। তাহার পর বেশ ভাল 
ভাবেই মুখোবুখী হইয়া দাড়াইয়া বলিল-_“স্থ্যা, জাগলাচ্ছি 
পথ। আমি নোংরা, আমি নরক, জামায় না ছয়ে, আমায় 
ন! মাড়িয়ে তো আপনি যেতে'**” 

অতিমা্র উত্তেজনায় একটু আঅসদ্বত হইয়া গেছে, ভারী 
শাড়ির জাচলটা গড়াইয়া মাটিতে ঠেকিতেই টুলু শান্তভাবে 
সেটা তুলিয়া চম্পার দিকে একটু বাড়াইয়। ধরিয়া! বলিল-_ 
“নোংরা, না-ছোওয়_এসব কোন কথাই নয় চম্পা । আসল 
কথা, আমায় যেতেই হবে ও খাসার । অত্যি, একজন 
মেয়েছেলেকে ঠেলে তো জামি যেতে পারব না; আমার 
অনুরোধ তুমি পথ ছেড়ে দাও আমায়” 

চম্পা নিজের পয়াতবট! ভান হাতে তুলিয়া লইল। 
আরও যেন অসহায় হইয়া গেছে । কোন উপায় নাই 
দেখিয়া ব্যাকুলভাষেই শান্ত হইয়া গেছে একটু; 'াচলটা 
যথাস্থানে তুলিয়! দিয়া বলিল-_-“কেন যাবেন বলুন আপনি ?” 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


টুছু এবায় তর্ধের় মোড় কিয়াইল, ঘদি এই দিক দিয়া 
বোঝানো ঘায় এই অশিক্ষিত! মেয়েটাকে ॥ বলিল- “না গিয়ে 
কোথায় যাব ?_এখানে--.” 

চম্পা সঙ্গে সঙ্গে হথিরনৃঠি রুখে রাখি! বলিল-_“জাপনি 
ব্যানার্ধি বাবুদের ভাইপে! ) ম্যানেজারবাধু জানেন দা ঘলে, 
জার কেউ...” 

হঠাৎ খামিয়| গেল ? হৃষ্টিটা কিন্ত নুখ থেকে সরাইল না । 
টুলু বলিল-_“বেশ, তা! হলে জাসল কথাটা বলি- যদিও 
বলার দরকার নেই, কেননা এক্ছুণি ম্যানেজান্নবাবুরর ওখানে 
ভনলে- মাষ্টারমশাই আমায় এই বাসায় থাকতে বলে গেছেন, 
তার কথা *..” | 

চম্পা জ্িতিতেছে ; আবাক্স বাধ! দিয়া বলিল- “কিন্ত 
মাষ্টারমশ|ই জানতেন না তে। যে ব্যাপাক্সটা! এই রকম হযে; 
দাছ চিঠিটা তুল করে দিয়ে গিয়েছিল বলেই তো! এই অবস্থাটা 
ধাড়িয়েছে ?” 

চূলুর মুখটা শান্ত; কিন্ত ভিতরের শান্তি হারাইতেছে 
তবু একবার চেষ্ঠা! করিল, বলিল--..“তা হলেও-_ ভার ইকুম--.” 

চম্পা বিজরিনীর মতোই একটু পিধা হইয়া! দাড়াইয়াছে : 
আর কি-_হ্ইয়া আসিল তে; খলিল. -“খাঃ, তিনি না 
জেনে হুকুম দিয়েছেন বলে আপনি জেনে শুনে এগিয়ে যাবেন ? 
--আপনার যা সর্থনাশ তা থেকে কোন মতেই ফিরবেন না ?” 

টূলুর দৃষ্টি হঠাং যেন অগ্নিবর্া হুইয়! উঠিল, কতকটা! গর্জন 
করিয়াই বলিল--“মেয়েদের একটা বড় অগ্র অযথা তর্ক, তুমি 
তাই ধরেছ চম্পা; কিস্ত জিগ্যেস করি-কেউ কি ফেব়ে 
নিজেগ্স সর্বনাশ থেকে ?--তুমি ফিরেছ ?-_ কাল তোমার সর্ধ- 
নাশের একেবারে মব্যিথান থেকে তোমার ফিরিয়ে এনেছিলাম 
আমি, কিন্ত এলে কি করে ?__ আবার কি তুমি নেমে যাও 
নি ?__-বলো, কথা কইছ না কেন ?__-জাজ এই একটু জাগে 
ম্যানেজারের ওখানে যে." 

নিজেকে সংযত করিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে চম্পার পাশ 
কা্টাইয়া থলের টিলার দিকে পা বাড়াইয়া বলিল-_“যাও, 
পথ ছেড়ে দাও আমার ।” 

জদশঃ 


সোভিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-সমস্তা এবং তাহার সমাধান 
অধ্যাপক ্ীন্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


সুখ্যতঃ যোলটি র্া-সমবায়ে গঠিত সোভিয়েট রুক্তরা্র বহু 
বিভিন্ন জাতির বাসভূমি। উত্তরে মেরুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণে 
ভারত-সীমান্ত পর্ধ্যত্ত এই বিশাল রাষ্ট্রের বিস্তার | রুলীয়, 
যাইজানীয়, তুর্কমেনীয়, ইয়াকৃত, বুয়া, তাজিক, ইহুদী, পোল, 


ইয়ুকাধির, এলিয়ট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এই বুক্তরাধ্ত্রের অধি- 
থাসী। ইহাদের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার় এবং সংস্কতিগত 
যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান |. 

প্রাকৃ-বি্াবয়ূগে দান্রিত্্য,. অজ্ঞতা, কুসংক্ষা় এবং অন্ভাব- 


ভাজ 


অনটন ছিল এই সমস্ত জাতিগুলিয় নিত্যসহৃচর | অন্তহীন ছখ- 
জাছিত্র্যে মধ্যে ইহাদেয় জীবন অতিবাহিত হইত । লেনিনের 
কথায় জার-শাসিত রুশিরা ছিল একটি বিয্লাট “প্রি্ন অধ 
নেশনস' (1১77. 0)1) 01 7₹801078) | সেই যুগে একমাত্র কলীয় 
ধ্যতীত রুশিয়ার অভ সমুদয় জাতিকেই বিদেলীয় বলিয়া গণ্য 
কর! হইত । এই শেষোক্তগণের কোনপ্রকার রাষ্ট্রক বা অর্থ- 
নৈতিক স্বাধীনতা ছিল না । রুণীয়গণের মধ্যেও মুষ্টিমেয় কয়েক 
জন মাত্র রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনত1 ভোগ করিত 
জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ ছিল প্রোয়-দাস পর্য্যায়তুক্ত । 

অ-রুশ্ীয় জাতিগুলি নান! ভাবে উৎপীছিত এবং শোধিত 
হইত । প্রতিক্রিয়াপন্থী বিরাপ রাজশক্তির অবিচার, উৎপীওন 
এবং শোষণ এবং অসাধু খাবসায়ীগপের প্রতারণ! ইহাদের 
জীবনকে বিষময় এবং হুর্বিষহ করিয়! তুলিয়াছিল | দীর্ঘকাল 
নিজেদের দ্বাধীনতা রক্ষার বিকল প্রয়াস করিয়া ককেসাসের 
পার্বত্য অধিবাদিগণ পর্বাতের হুর্গষ অংশে আশ্রয় গ্রহণ 
কয়ে। মধ্য-এশিরার পার্বত্য অঞ্চলে্স বু কিরখিজ, তাজিক 
এবং 'অঙ্জা অধিবাসী তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে । মধ্য- 
এশিয়| এবং ককেসাপের অধিবাসিস্বন্দ বার বার জাতীর 
াধীনতা উদ্ধারেয় প্রপ্নাস পাইয়াছে। আর প্রতিবারই জার- 
সরকার কঠোর হ্প্ডে দে বিজ্রোহ দমন করিয়াছেন । মুক্তি- 
কানমী অগণন শঙ্ছীদের উঞ্ শোণিতে মাতা ধরিআীর বক্ষ রঞ্রিত 
হইয়াছে। কিন্ত একান্তিক খাধীনতার আকাঙ্কা মূত্যুপরয়ী। 
তাই দেখিতে পাই যে জার-শাপিত রুশিয়াতে অত্যাচরিত 
জাতিসমূছ্নের কোন না কোনটির বিক্রোহ ছিল প্রায় নিত্য- 
নৈষিভিক ঘটন|। 

জাতীয় শ্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস কনিবার' জঙ্ত জার- 
সরকার কোন প্রকার চেষ্ট। বা অপচেষ্টার কুটি করেন নাই । 
সমস্ত উপায় যখন বার্থ হুইঞ, তখন সরকার প্রধানতঃ ভেদ- 
নীতির উপর জে।র দিলেন । ইহ্দীর বিরুদ্ধে রুপীয়, আজার- 
বাইজানীয়ের বিরুদ্ধে আর্দেশীয়। এক কথায় এক জাতির 
বিরুদ্ধে র জাতিকে উক্কাইরা দিয় এবং পরস্পরের প্রতি 
সন্দেহ এবং বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়! জার-সরকার জাতীয় 
স্বাধীনতার আকাঙ্গাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা আরম্ত 
করিলেন এবং তাছাতে বহুলাংশে সফলকামও হুইয়াছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে ভারতবর্ষের কথ! । এখানেও 
কি আমাদের চক্ষুর সম্মূথে একই দৃগ্তের অভিনয় হইতেছে 
না? পাকিস্থান, শিখিস্থান এবং ন্তান্স বহুবিধ সম্ভব এবং 
অসস্ভব- "ঘানেন্স' যে দাবি আজ ভারতবর্ধের ত্বাধীনতাকে 
বিলদ্বিত করিয়া দিতেছে তাহায় বূলেও ত রহিয়াছে সাম্প্রঁ 
ঘ্বাক়িক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস । তৃতীয় পক্ষ কি এই বিদ্বেষ এবং 
অবিশ্বাসেয় বীজ বপন করিয়! তাহাকে বহুধত্ে শাখাপন্নবিত 
ফরিয়।! তোলে. নাই? যে উৎকট প্রাদেশিকতা আজ - 
ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে প্রার বিপর্ধ্যত্ত করি! তুলিয়াছে 
ডাহা মূল ক্ষান্সণই 1! কি? তুলনীক-_ 





লো্তিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-সমপ্তা এবং তাহার সমাধান 


৫০১ 


০৯ ৯ সী পিপি পাস 





লু উিসিতা। ম]2াত 16]দ 20৩ 00585 6০0 9690006 
90050009119 0008010050৮ 691: 01551970058, 35 011525 
0. 0182 01067000069 জত 761519050. 0028৩156882 07 ৪ 
10206 দত যেজ08000 50106 [1101805400৮ 01116 জাগি 200৮ 
মেস58016, 500 ঢ০ 1১2 5505 17855 পপুছভাতে 0809 
[077075108০9 500 015 00606 ধঘেঁ ০0 89050. 0080 ৮০ 
019 বাছা5000 00108140615 2900৪. 50 0] 021018] €506- 
ঢাল মিট! এত 0 লং ই ভোভটো, 


বৃহুদায়তন প্রত্যেক রাঞ্রে চিরকালই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়- 
সমুহের সমন্তা (31110601115 1108107)) আছে। প্রত্যেক 
রাই ইই বিতিপ্ন উপায়ে এই সমস্তা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছে। 
সীমান্তের পরিবর্তন ([7011600" 70৮14.4) )১ সংখ্যালঘু 
সন্প্রদায়সমূহের সর্ধপ্রকার বৈশিষ্ট্যের বিলোপ লাধন করিয়া 
সংখ্যাধিক সন্প্রদায়ের সহি তাহাদের একীকরণ এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সন্প্রদায়খলির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন 
করিয়া সমন্তার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে । সমস্তা কিন্তু 
রছিয়াই গিয়াছে। 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হইরাছে যে জারেয় আমলে একমাত্র 
পুশীয় ভিন্্ সামাজোর অধিবাসী অন্ত সমস্ত জাতিকেই 71161. 
বা! বিদেশীয় বলিয়া! গণ্য কর! হইত | ইহাদের জাতীয় ভাষার 
চর্চ| নিষিদ্ধ ছিল । ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্ঠ! 
করা হইত না এবং ইহাদের শিল্পো্নতিয় পথকে সর্বধপ্রকায়ে 
বিদ্বসন্কুল করিয়া রাখা হইয়াছিল । উ্ধেকিস্থান, কাজাকস্থান, 
বস্ধিরিয়া, আর্েনিয়া, জক্ছিয়] প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্ত কাচামাল 
রুশিয়াতে রণানি হইত । রাগ্রের অন্তর্গত কোন প্রদেশের 
শিধোএতি এবং স্থানীয় শ্রমজীবী সপ্প্রদ্ধায়কে রুপীর একাধি- 
পতোর পরিপন্থী বলিয়। মনে করা হইত । 

স্বীয় কর্তিত অক্ষু্ রাখিবার জন জান্-সয়কার সাজাজোর 
সন্বত্র সামস্ত প্রথার (1701811518;) পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । 
ইহার কলে প্রত্যেক প্রদেশেই গৃহশঞ্তর আবির্ভাব হুইয়াছিল। 
ৃষ্টান্তবন্ধপ বোখারার আমিরের কথ] বল! যাইতে পারে । 
সরকারের ফ্রীতনক এই মীরজাকরের দল জাতীয় গৌরব এবং 
উন্নতি অপেক্ষ! শ্রেণী-দদার্থকেই বত মনে করিত | ইহ্ানেক়' 
সঞ্চিত ভারতের দেশীয় রাজনব্বন্দের তুলন! চলিতে পানে । 
জাতীয় স্বাধীনতার আকাংক্ষাকে বিভ্রান্ত এবং ব্যর্থ কনিকা! 
দিবার উদ্দেশে জার-তগ আর একটি জঙ্্রও ব্যবহার করিত । 
রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত জাতিগুলির হুঃখকষ্টের জন্ত পরস্পরকে দায়ী 
ফরিয়। কৃত্রিম প্রাদেশিক সীম নির্দি করিয়া! একই জাতির 
লোকের ছই বা ততোধিক প্রদেশে বাসস্থান নিধি করিয়া 
জার-সরকার জাতি-বৈরের স্থটি করিতেন এবং সযত্ধে তাহাকে 
বাচাইয়া রাখিতেন। আবার কোথাও বা ব্যাপক হত্যা" 
ফাণ্ডের (920)10) জন্ঠান করিয়া শ্বাধীনতার জাকাজ্ষাকে 
ঘমন করিখার চেষ্ঠা কলা! হইত । | 

ইহুঘী, উজবেক, জাজারবাইজানীয় প্রধং অনন্ত বছ 
জাতিকে পুর্বে সরকারী কর্মে নিযুক্ত কর] হইত না। বিশেষ 
করিয়া ইহদীদিগের উপর সর্বাপেক্ষা! অধিক বৈষম্যমূলক ব্যঘ- 


. ১৮৮৮৮০শ? পাশীপিল পাত পাপন পিপি তিশা তত শা 7 


443 নু 


হার করা হইত । তাহাদিগকে মব্য-রুশিয়, তঙ্গানীত্তন রাজধাণী 
সেপ্টপিটাসধুর্গ এবং অন্ঠান্য কোন কোন নগরে বাস কল্সিতে 
দেওয়া হইত না। রুশিয়ান় অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিক্গী লেভিটান। 





তিনি ইহুদী এই জপর|বে মক্ষো হইতে ধির্ব্বাসিত হুইয়াছিলেন | - 


ইহুদীগণের ক্ৃষিকাধ্য করিবার অধিকার ছিল না। মক্ষো1 
এবং সেন্টপি্টাস-বুর্গের উচ্চ এবং বিশ্ববিদ্যালরসম্ূছে ইহুদী 
ছাত্রসংখ্যা মোট ছাজসংখ্যার শতকর। ৩ ভাগ এবং অন্যান্য 
শগরে শতকরা ৫ ভাগের অধিক হইতে পারিত না। , 

স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের যুগে বিভিম্্ জাত্তি-সমবায়ে গঠিত 
বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের বিরাট জনদমি হর়ং জার, ভূম্যবিকারী 
ও যাজক সন্প্রদায় এবং বণিকগণ কর্তৃক সমভাবে শোধিত 
এবং উৎপীক়্িত হুইত | প্রতিকার দুরের কথ।, অধিকাংশক্ষে৫্ডে 
প্রতিবাদ কক্সিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। সাআজ্যের 
অন্তুক্ত বিভির জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের কোন বন্দোবস্তই 
জায়ের যুগে কর! হয় নাই। অন্তহীন অজ্ঞান অন্ধকারে ইফা- 
দিগকে নিমন্ষিত করিয়া রাখাই ছিল জার-সরকারের নীতি। 
প্রাকৃ-বিপ্নব কিরঘিজিয়াতে লিখশপঠনক্ষম লোকের সংখ্য! ছিল 
প্রতি শতে জর্ধজন । কাজাকস্থান, কিরধিজিয়! এবং আর্পেনিয়া 
প্রত্ৃৃতি প্রদ্দেশের কোথাও একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 
না। -প্রাথমিক বিস্ভালয়ের সংখ্যাও ছিল নগণ্য । জাতীয় 
ভাষায় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত 
ভাষার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইত না। অ-রুগীর জাতিগুলির 
হুজনী প্রতিভাকে সর্বপ্রকারে চাপিয়া রাখা! হইত । উক্রেন, 
জর্জিয়া, জর্পেনির!, কিরঘিজিয়। প্রভৃতি প্রদেশের লোক-শিক্প 
এবং জাতীয় সংক্কতি চর্চার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইয়!। বিস্মৃতির 
অতল গর্ডে তলাইয়! গিয়াছিল। উক্রেলবাসীদিগের নিজস্ব 
রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার ছিল না। র্লাঙ্জে প্রচলিত 
প্রায় ৫০টি ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না । 

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লব রুশিয়া! তথ' বিশ্বের হত্ি- 

হাসের এক নব যুগের স্ষচনা করে। এই খিগ্লবের ফলে 
জান-তন্ত্রে অধপ1!ন এবং কীয়গণ কর্তক সাম্রাজ্যের অধিবাসী 
অন্যান্য জাতির উপর অত্যাচায়েক্স পর্িসমান্তি ঘটে । এই 
বিপ্লবের ফলেই আবার জার-শাসিত রুশিয়ার প্রত্যেকটি জাতি 
আত্ম-নিয়ন্রণের অধিকার লাত করে। 

১৯১৭ সালের ১৫ই নতেম্বর লেনিশ এবং ্রালিনের মুক্ত 
স্বাক্ষয়ে প্রচারিত “ডিক্ল্যারেশন জব রাইটস অব দি পিপলস 
অব রাশি্না"্তে স্বীকার করা হইল যে-_ 

১। সুতপুর্বব রুশ সাম্রাজ্যের অন্তভুক্তি প্রত্যেক জাতি 
পরম্পরের সমান এবং সার্বান্ডৌম ক্ষমতা পরিচালনার 


অবধিকানী। 
২। ইহাদের প্রত্যেকের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের এবং রুশিয়! 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্বভৌম ্লাইগঠনেয় অধিকায় জাছে। 
৩। কোন জাতি ঝা ধর্শসন্প্রদায় কোন বিশেষ অধিকার 





১৩৫৩ 





ভোগ করিবে না। কোন জাতি বা সম্পরনধায়ে্স প্রতি ফোন 
বৈষম্যমূলক ব্যবহারও ক্ষন্না হইবে ন1। 

৪। সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বাধীন বিকাশের অধিকান্ম 
থাকিবে । 

১৯২২ সালে গৃহযুদ্ধের জবসান এবং রুশিয়াদ আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হত্তক্ষেপকাক্নী শক্তিসমূহ্বের পরাজয়ের পয় মক্ষোতে 
জাহুত “অল-ইউনিযন কংগ্রেস অব সোতিয়েটস”-এয় অধি- 
বেশনে সর্ধাসন্মতিক্রমে সোভিয়েট যুক্ততাপ্-গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
ফ্ইল | এই যুক্তরাহ্টে যোগদান ভূতপূর্বব রুশ সাআজ্যের 
অশতভুক্তি প্রদেশগুলির পক্ষে ইচ্ছাযুলক বলিয়া ঘোধিত হুইলা। 
যোগদান করিবার পরও প্রদেশগুলির রাধ্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবার অবিকার নুম্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইল । প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ কর] যাইতে পায়ে যে যুদ্ধ, বিপ্লব এবং পৃহ-যুদ্ধের ফলে 
বিধ্বস্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন, আতস্ত- 
াতিক পরিষখ্িতির ঘনিশ্চয়ত| এবং বহিঃশক্রর আক্ষমণ 
নিরসনের জন্ভই সোডিয়েট যুস্তরা গঠনে প্রয়েজনীয়ত] 
অনুভূত হইয়াছিল । 

অক্টোবর-খিলবের পররাষ্থ্রের কোন জাতিরই আয় বিশেষ 
কোন অধিকার বা জক্ষমণ্ত| (015/101:115 ) রছ্ছিল লা সত্য, 
কিন্ত জার-তস্ত্রের অঞুস্থত নীতির ফলে খিভিনন জাতির মধো 
দয অর্থনৈতিক এবং সাংঘ্কতিক বৈষম্যের স্থষ্টি হইয়াছিল তাহ! 
রহ্য়াই গেল। এই অবস্থার অখসান খটাইবার জন্প রাগ- 
নায়কগণ খঙ্জপরিকর হইলেন। জনতিদীর্ঘকালের মধ্যে 
তাহার! বহুলাংশে স্কতকাধ্য ও হইয়াছেন । 

সোভিয়েট রা এমন বছ জাতি রহিয়াছে যাহীকনা বল- 
শেভিক বিপ্নবোত্তর কিকিদধিক পাদ শতাব্ীর মধ্যে মধ্যযুগীয় 
অন্ুম্নত অবস্থা হইতে একেবারে আধুনিক অবস্থাতে উভভীর্ণ 
হইয়াছে । নুদুর এবং ছর্গম পল্লী অঞ্চলসমূছেও শিক্ষ! এবং 
সংক্কতির বিস্তাপ এবং বিকীরণ ঘটর়াছে। সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধীন প্রতিটি সাধারণ-তন্্র অভাখশীয় ক্রুতবেগে 
সর্বাঙ্গীন উন্নৃতি লাভ করিয়াছে । ইহাদের খনিজ সন্ভায় 
নিজেদের এবং সমগ্র যুক্তরাষ্্রের সম্বদ্ধি সাধন করিয়াছে । প্রতি 
বৎসরই মৃতন মৃতন জায়গায় ঈর্ণ, দগ্তা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, 
চিন, লৌহ, সীস।, গদ্ধক প্রভৃতি খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া 
যাইতেছে । কাজাকস্থানের কয়লা, তামা এবং সীলা, ট্যাব 
ককেপিয়ার ম্যাঙ্গানীজ, কিরছিক্দিয়ার করলা, ককেসাসের 
অন্তর্গত উত্তর-ওসেসিয়ান্স দস্তা এবং চেচেনো ইচ্গুসেটয়ার ও 
বস্কিরিয়ার তৈল সম্পদ জাঙ্গ তত্তং প্রদেশের শিল্লোকনতির 
সূলীতৃত কারণ। 


খুব বেশী দিনের কথ! নয় যখন কাজাকত্বানেয় খনিজ 
সম্পদফে কোন কাজে লাগানো যাইত না. প্রাকৃ-বিহাব যুগে 
এই অঞ্চলে কোন রেলপথ ছিল না। ১৯২৮-৩২ সালে 
নির্মিত চর্কসিব কাজকস্থানের সর্বপ্রথম রেলপথ । তুর্কাঁ 


ভাজ 


স্থান এবং সাইবেরিয়ার সংযোগ সাধন করিস! এই রেলপথ 


একট] ধিন্নাট অনগ্রসর অঞ্চলে নব যুগের স্থচম! করিয়াছে ।- 


স্বতপ্রায় এই অঞ্চল আজ প্রাণের প্রাচুর্য উচ্ছল হুইয়! 
উঠিরাছে। অক্টোবর-বিল্লধ উদ্জবেকি হানেরও অর্ধনৈতিক 
জীবনে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। এই প্রদেশে অনেকগুলি বড় বড় 
কাপড়ের কল প্রতিঠিত হইয়াছে এবং উন্নত ধরণের জলপেচ- 
প্রণালীর প্রবর্তন করিয়া ইন্থার তুলার চাষেরও যথেষ্ট উপ্নতি 
সাধন কর! হইয়াছে । 

পুর্ধে বাকুই ছিল আক্ারবাইজানের একমাত্র শ্রমশিক্জ- 
কেন্জ। এই বাহু বরাবরই তৈলের আকরের জন্ত প্রসিদ্ধ। 
কিন্ত জারের় জামলে এই তৈল সম্পদের যথেষ্ট অপচয় ঘটিত। 
খনির স্লীতোদ্ধর ম[লিকগণ গ্রচুর লাভ করিতেন সত্য, কিন্তু 
দেশের জনসাধারণ দিন কাটাইত অনশন এবং অর্জাশনে | 
সোভিয়েট-তগ্ন প্রতিষ্টিত হইবার পর এট আজারবাইজানের 
রূপ একেধারে বদলাঈয়! গিয়াছে । বহু নুতন নুতন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার ফলে আক্গারবাহজান সম্দ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। 
এদিকে পূর্বে আজারবাইঞ্ানের খনিসমূহ হইতে যে পরিমাণ 
তৈল উত্তোলিত হইত, দর্তমানে তাহা অপেক্ষা তিন গুণেরও 
বেঈী তৈল উত্তোলিত হয়। 

এ দিকে অধিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কযিরও উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। যৌথ রুষিকার্যের ফলে গ্রামগুলির রূপান্তর 
ঘটিয়াছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি-পন্ধতি প্রবপ্িত হুইয়াছে। 
দ্বতীর খিশ্যুদ্ধ আপন হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববণর্তী বংসরে 
উক্রেশের কৃষিক্ষেঅসমূক্ধে সর্বমোট ৮৮,০০০ কালের লাঙ্গল 
ব্যবহৃত হুইত। এ বংসর় বায়েলোরুশিয়ার যৌথ এখং 
সরকারী কষিক্ষেত্র সনে ৮১,০০০ কলের লাঙ্গল, 95০০০ শঙ্কা 
মাড়াইবায় কল, ৪,০০০ ট্রাক এবং ১২০০ শণ তুলিবার কল 
ব্যবঙ্গত হইত । এ একই বৎসরে কিরধিজিয়', তারতারির! এবং 
আজারবাইজানের কৃষিক্ষেত্রসনূহে বথাক্রমে ৩১৬৯৪, ৬১৮৮৫ 
এবং ৫,৫৬২টি কলের লাঙ্গলের সাহাযো চাষের কাক্ধ চলিত। 

উন্নত ধরণের ক্ষি-পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নুতন নুতন 
ফললের চাও আরন্ত হইয়াছে । উদ্চেনে ধান্তের চাষ প্রবর্তিত 
হইয়াছে । ট্র্যা্গ-ককোসিয়াতে আজকাল প্রচুর পরিমাণে চা 
এবং লেবুজাতীয় ফল উৎপযন হুয়। গৃহপালিত পণডকুলেরও 
যথেষ্ঠ উত্নতি সাধিত হুইয়াছে। সোভিয়েট মুক্তরাঞ্জের মেষ 
হইতে এখন প্রথম শ্রেদীয় পশম উৎপন্ন হয়। 

শিল্প এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ কর্মারিও ক্যটি 
হইয়াছে । কাজাকস্থানেয় অধিবাসীদের মধ্যে পূর্বে একজনও 
কামার, এিনীস্বয় অথবা চিকিংসক ছিল না। কিন্ত আজ 
অবগ্থার পদ্ধিবর্তন ঘটয়াছে। কাজাকগ্ানে একটি বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের হৃটি হইয়াছে । এই পরিঘর্ভন ফেধল কাক্ধাক- 
স্থানেই সীমাবদ্ধ রহে নাই । ককেসাস, মধ্য-এশিয়! এবং জুচূর 
উদ্বপ্নে অবস্থিত প্রদেশসমূহেক্গও এই প্রকার রূপাস্তত্র ঘটিয়াছে। 


সোভিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-ননশ্য! এবং ভাহার জনাধান 


শপ পা পাপ সপ পপ পি সপ্ত লা্পসি তত পাশ ০৭ ৯ পিপল সপ্ত শম্পা ল ৯৩ সত পাপা 


৫০ 





সোভিয়েটট-তন্্র প্রতিঠিত হওয়ার পর নারীর অবস্থায়ও 
পরিবর্তন খটয্াছে। রা এবং সমান্ধে তাছাক্স. অর্ধ্যানগানস 
আপন স্বীকৃত হইয়াছে। পুর্যে রুশিল্বাধীন এশিয়ায় কন্তা- 
বিক্রয় প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। নারীহ্রণ ছিল প্রায় 
নিতানৈমিতিক ঘটনা । অপরিচিত পুরুষের রুখদর্শন নারীয় 
পক্ষে গুরুতর অপয়াধ বলিয়া! বিবেচিত হইত । আঙার়- 
বাইজানের মেয়েদিগকে “চারা এবং তাজিকন্থান ও 
উজবেকিস্থানের মেয়েপিগকে খোড়ার লোমে প্রন্তুত “চত্তচন" 
দ্বার মুখমগুল আবৃত করিয়! রাখিতে হইত । রুশ সান্রাজ্যের 
প্রাচ্য প্রদেশসমূছ্ছে নারীর কোনও অধিকারই স্বীকৃত হইত 


_না। তাহাদিগকে স্বামী, পিত। জব! ভ্রাতার মন জোগাইয়! 


চলিতে হুইত। সোভিয়েট রা$& প্রতিষ্ঠার পর এই সমস্ত 
অঞলের নারীর যুগযুগান্ডের বন্ধন হইতে মুফ্তিলান্ত করিয়াছে। 
সোতিয়েট জাইন নারী পুরুষে সমদর্শী । তাই আজ নারীদের 
মধ্যেও রাজনৈতিক কন্মাী, চিকিৎসক, এজিনীয়র, বিমান- 
পরিচালিক।, শিক্ষাব্রতী এবং কৃষিবিশেষজের অভাব নাই। 

রাষ্ত্রের অস্ততুর্তি বিভিন্ন অহুত্রত অঞ্লগুলির মধো শিক্ষার 
বিস্তার এবং সংস্কৃতির উন্নতি ঘটাইতে ,সোভিয়েট সরকার 
চেষ্টার ক্রটি করেন নাই বা! করিতেছেন না। রাষ্ট্রের সর্বত্র 
প্রথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে । 
হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে যে সোভিয়েট রা প্রতিষ্ঠার পর 
কুদ্ি বংসরের মধ্যেই আজারবাইজান, তুর্কমেনিয়া, উজবেকি- 
স্বান, কাজাকন্থান, আর্েনিয়্া এবং কিরধিজিয়াতে বিষ্চালয়- 
গামী ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫, ৩৭, ৫৩, ৫৮, ৬৮ এবং 
১৭২ গুণ বাড়িয়! গিয়াছিল ৷ 

জার-শাসিত রুশ সাআজ্যের মুক্তিমেয় বিশ্ববিভালয় এখং 
উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষ। প্রাতিষ্ঠানগুলির সখ কয়্টিহ রুশিয়াতে 
অবস্থিত ছিল। সাত্রাজ্ের অধীন অনেক প্রদেশের নিকট 
তাহাদের অস্তিধ পধ্যন্ত অপরিজঞাত ছিল। জার ১৯৩৮- 
৩৯ সালে দেখ যায় যে বায়েলে! রাশয়াতে ২২টি, আজার়- 
বাইজানে ১৩টি এখং কাঞ্জাকমন্থানে ১৯টি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিম্বাছে। এ বংসপ্প উঞ্ষেনে ১৩৯ বিশ্ববি্ভালয় 
এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। আর প্রাকৃ-বিল্লব 
যুগে এই সংখ্য। ছিল মা ১৫। ১৯৩৮-৩৯ সালে জার্শেলীর 
লোকসংখ্য। উক্রেনের খ্িুণ ছিল । জথচ সেই সময়কার 
জার্শেনীতে উক্রেন অপেক্ষা অনেক কম উচ্চতর শিক্ষা-প্রতি্ঠান 
ছিল। 

সোভিয়েট সরকারের জন্গহুত নীতি রাষ্রের অন্তর্গত 
প্রত্যেক জাতির হ্ক্গনী প্রতিভার বিকাশ এবং জাতীয় শিল্পেন্ 
পরিপুষ্টি সাধন করিগ়্াছে। সোভিয়েট সুক্তরাষরের প্রত্যেকটি 
জাতিয় ছৃষ্ট মানস-সম্পদ আজ সোতিম্বেট ভূষিন্ন সম্পত্ভি। 
উক্রেন, জঙ্ছিয্া এবং জআর্পেনিয়ারস কবি এবং সাহিতিযিক- 
ঘিগের রচিত সাহিত্য সম জাতিন্ন সম্পদ । পক্ষাসতয়ে রুল 


৫৪ 
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এবং বিশ্ব-সংস্কতির মনিয়-ন্থার আজ প্রত্যেক সোভিয়েট 
নাগরিকের, নিকট উন্ুক্ত হইয়াছে । সোভিয়েট সংস্কতির 
উপর এই সংস্কৃতির প্রতাবকে জন্বীকার করিলে সত্যের মধ্যাদ' 
লক্ষিত হইবে ৷ পুক্ষিন, ডায়উইন, সেক্সপীয়র, টলগ্টয়, মার্কস 
প্রন্ততির রচনাবলী সোভিয়েট রাষ্রে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত হইয়া অসামাজ জনপ্রির়ত। অর্জন করিরাছে। 

সোভিয়েট ভূমি বহু জাতি, ভাষা এবং সংস্কতির মিলন- 
ক্ষেএ। অথচ অক্টোবর-ধিপ্লবের পর খে দেশে যে অভিনব 
সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হইয়াছে, তাহা! কোন বিশেষ "জাতীর? 
সংস্কতি নহে । এই সংস্কতিতে রাষ্ত্রের সমস্ত জাতিরই জাতীয় 
বৈশিষ্ঠা বিদ্যমান। জার শাপনের লক্ষ্য ছিল একমাত্র রুপীয় 
তির সমস্ত জাতীয় সংস্কতির বিকাশ । আর সোভিয়েট সরকার 
করিয়াছেন সমস্ত সংক্কতির সময় সাধন । 

জাতি, ভাষা! এবং সংক্কতিগত পার্থক্যের সমস্ত ভারত- 
বধেও বিদ্যমান । এই অন্ধুহাতেই ভারতবর্ষে কেহ কেছ 
পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিযুক্ত “হান' গঠনের ধুয়া হুলিয়া- 
ছেন। কিন্ত প্রশ্ন এই যে, ঘদি বিভিন্ন পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ধৃত, 
বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিচিঅ সংস্কৃতি ও এঁতিন্ের উত্ত়াধি- 
ফারী সোভিয়েট ভূমির অধিবাসিবদ্দের শ্ব-্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ 
রূপে অন্কুঃ রাখিয়াও একই রাষ্ট্রের অধীনে বাস কর| অসস্ভখ 
না হয়, ভারতবর্ধেই বা তাহ সম্ভব হইবে না কেন? উত্তরে 
ঘদদি বলা'হয় যে সমান্ধের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, 
্রতুকধপ্রয়াসী তৃতীয় পক্ষের অর্থাং জার এবং জারের 


জাশ্রিত ও সাহায্যপুষ্ঠ ভূম্যধিকারী এবং বর্শযান্তক সন্প্র-. 


ছায়ের উচ্ছেদসাধনের ফলেই যাহা! একদ| অসম্ভব বলিয়া মনে 
হইয়াছিল রুশিল্বাতে তাহা! বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তবে 
স্বার্থবান শ্রেণী জকুটি করিতে এবং রাজার আইন চোখ 
রাঙ্তাইতে পারে কিন্ত সত্যের দেবত। প্রসম্মই হইবেন । 


সোভিয়েট রাষ্ত্রের অস্তবন্তী প্রত্যেক জাতি ঠিক একই 
প্রকার রাক্বনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কতিক জধিকার 
ভোগ কয়ে । সোতিয়েট রাষ্্রবিধির ১২৩ সংখ্যক বিধামে 


এই অধিকারসাম্যের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। তুলমীর-_ 
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মর্ধ্যাদা এবং অধিকার ভোগ করে। ইহাদের প্রত্যেক 
শাসনতন্ত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অন্যায়ী গঠিত হইলেও সোভিয়েট- 
বাদে সফিত তাহাদের কোন মৌলিক প্রতেন্ন নাই । প্রত্যেক 
সাধারণতম্ত্রেরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্্র হইতে বিচ্ছিন্ন হুইবার 
এবং স্বাধীনভাবে স্বকীয় বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিবার 
অধিকার আছে । কোন সাধারণতগ্্রের সম্মতি ব্যতীত তাহার 
সীমান্তের পরিবর্তন বা অধিকারে হস্তক্ষেপ কর! চলে না। 

সোতিয়েট মুক্তরাষ্ত্রের ব্যবস্থা-পরিষদ “দি দুপ্রীম সোডিয়েট 
অব দি ইউ. এস. এস. আর” ছুইটি কক্ষে বিতক্ত। এই কক্ষ 
ছুইটি “সোভিয়েট অব দি ইঞ্উনিয্বন' এবং “দোভিয়েট জব 
ভাশনালিটিজ্র' নামে অতিষ্বিত হয়। দসোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীন 
প্রতেযক সাধারণতন্ত্র (10010) 161)0/0)110), স্বায়ত্রশাসন 
ক্ষমতাসম্পর় সাধারণতন্ত্র (10)70010)019 701)00]10), স্বায়ত- 
শাসন ক্ষমতাসম্পত্র অঞ্চল (001/9107)003 191:10)1) ) এবং 
কোন বিশেষ জাতি অধ্যধিত অঞ্চল (1)8610104] 5108) 
“সোভিয়েট অব দি স্তাশনালিটিজ'এ যথাক্রমে ২৫, ১০, ৫ এবং 
১ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকাখী। আজারবাইজানের 
অধিবাসী সংখ্যা কিফিদিধিক ৩০ লক্ষ এবং উক্রেনের অধিবাসী 
সংখ্যা ৩ কোটির উপর হইলেও ইহার] প্রত্যেকেই “সোতিয়েট 
অফ দি ভাশনালিটিজ'এ পচিশ জণ করিয়া সধন্ত পাঠাইবার 
অধিকারী । হৃহার ফলে এক দিকে ঘেমণ ইহাদের পরম্পরের 
সঞ্িত সমতা! স্বীক্কত হইয়াছে, তেমনই আবার মুক্তরাষ্ত্রের 
ব্যবস্থা-পরিধদে ইহাদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার ব্াবস্থাও 
হুইয়াছে। 

এই ভাবে সোভিয়েট রা তাহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছে । শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব জাতি- 
বৈরের একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ । শোষণের ফলেই 
প্রধানতঃ জাতি এবং সাম্প্রদায়িক বিথেষের আগুন ছলিয়া 
উঠে। সর্বপ্রকার দাসত্বের শক্র এবং আন্তর্দাতিক ভাৰ- 
ধারার বাহক ন্বশ্রমজীবী শ্রেখীর হাতে ক্ষমতা আসিবার ফলে 
রাত্রি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে পারস্পরিক সম্থায্- 
তার নীতি গৃহীত হওয়ায় এবং রাষ্ত্রের অধিবাসী/সমত্ত জাতির 
সাধনার হষ্ট মানস-সম্পদের প্রচার এবং প্রসারের জন্ত সোতি- 
রেট ভূমির অধিবাসী প্রতিটি জাতির মনোব্রগতে বিন্বাট 
বৈশ্বিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । পরম্পর়ের প্রতি সন্েহ 
এবং অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া তাহাদের ষধ্যে মৈত্রী এবং 
শ্রীতির এক মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই ফলে বিশ্বের 
স্াজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটি অভিনব হুর্ববার রাত্রের অভ্যুদয় 
হইয়াছে । বিশ্বের দুটি আজ তাহারই দিকে নিবন্ধ। সে 
সটিতে রথিয়াছে ঈর্ধযা, বিশ্ময় এবং হয়ত যা কতকটা! অন্ধ! | 


আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 


প্ীমনোজমোহন রায়, এম-এ 


বত্মানে শিক্ষা-সংক্তান্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সাময়িক 
পজ্িকাদিতে আলোচনা হৃচ্ছে। এ সময়ে এমন কয়েকটি 
কথ! সাধারণের গোচরে আনতে চাই যা ধান! শুয়ে ও 
গ্রামে শিক্ষকত! করেন নি তারা জানেন না। এ প্রবন্ধ যদি 
সামান্যতম উদ্ধেন্ত সাধন করতে পারে তা হলে আমার লেখ! 
সার্থক হবে । এতে শিক্ষালয়ের দোষগুলোই প্রদর্শিত হচ্ছে 
সত্য; কিন্তু জাশীবা্দী না হলে এ প্রবন্ধ লিখতে বসতাম 
মা। কলিকাতা শহুরে শিক্ষকত! করার অভিজ্ঞতা থাকলেও 
আমি গ্রাম্যবিদ্যালয়গুলো৷ সন্বখেই বিশেষ ভাবে জালোচনা 
করব এবং সাধারণ ভাবেই বক্তব্য বলব--কোন নির্দিষ্ 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঞ্িত কর! হয়েছে একথা কেউ ন! মনে 
করেন। 


বিদ্যালয়-গৃহ 

প্রথমেই ধর! যাক, বিভ্ভাশিক্ষার জালয়টিকে । বিশ্ববিভাঁলয় 
বা গণর্ণমেষ্ট যতই না ছাজ প্রতি আট থেকে দশ বর্গফুট 
স্থানের নির্দেশ দিন এবং বিভিন্ন শ্রেলীতে সংখ্যানির্দেশ 
করে বিভাগ বা সেকশন" কথার ব্যবস্থা করুন, কার্ধক্ষেত্রে 
আমরা তে সব কক্ষে পড়িয়ে থাকি তার অধিকাংশ 
অধাস্থ্যকর ৷ পল্লীগ্রামের পথে শীতকালে যাতায়াত অপেক্ষা . 
ক্কৃত সহজ বলে যে সব ছলে পরিদর্শক শুভ-পদার্পণ করেন 
তারা তেই জাসেন, সুতরাং বর্ধায় ওত্রীন্মে ছার! কফি 
অন্ুবিধা ্তোগ করে তা তারা বুঝতে পারেন না, "তা ছাড়! 
ক্ষল-কতৃপিক্ষ এক আধ দিনের জন্ত বিশ্বে খ্যবস্থা করে ক্র 
চাপা দিয়ে থাকেন। সরকারী সাহাঘ্যপ্রাপ্ত ক্ষ,লগুলোই 
সাধারণতঃ বংসরে একবার পরিদর্শিত হুয়। বর্তমানে ধে সব 
বালী তৈরি হয়েছে সেগুলোর মধ্যেও গলদ রয়েছে, পুরাতন 
বাড়্ীগ্তলোর তো! কখাই নেই। বাহৃতঃ নতৃন বাড়িগুলো! সুদৃষ্ঠ 
হলেও তার সকল কক্ষ ব্যবহার্য নয়-__ এমন খরেও ক্লাস নেওয়! 
ছয় যেখানে হাওয়! চলাচল দূরের কথ! প্রয়োজনীয় আলোও 
প্রবেশ কয়ে না । আজকাল “[/ ব! তৃতীয় বন্ধনীর আকারে 
“যে বাড়িগুলো তৈরি হুয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোণের 
ঘরগুলে! অব্যবহার্ধ, তবু তাতেই ক্লাস বসে । সেই সব ঘরে 
চার-পাঁচ ঘণ্টা জাবদ্ধ থাকলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে 
পারেই না। ক্লাস ফাইভ বা ক্লাস সেতেনে সাধারণতঃ বেশী 
ছাত্র হয়_বথাঙ্ষষে ৩০ ও ৪০-এয় বেশী ছাত্র হলেই 
“সেকশন' করা র্বীতি, কিন্ত সেজগ অতিরিক্ত এক বা! হ'জন 
শিক্ষক দরকার অথচ ছাজসংখ্যা এত বেঙ্গী হয় লা যাতে উপসুক্ত 
বেতন পাওয়| ঘায়-_কাজেই কতৃপক্ষ “সেকশনের” হাত 
এড়িয়ে ঘান--মাইনেতে দুষিবা পায় যান! তাদের মাম খাতায় 


থাকে না কিংবা খাতায় ভ্রিশ জন বা চক্লিশ জনের বেশী ছাজ্জেফে 
উপস্থিত কর! হয় না। তার কল এই হয় যে, ছোট ঘরেবেশী 
ছাত্রকে বসতে হয় । তার উপর বারান্দা বঙ্গি না থাকে, ঘ্লোদ 
ও জল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্ ছান্রের! যদি জানালা 
বন্ধ রাখেত হলে স্বাস্থ্য ভাল থাকতেই পারে নাঁ। বর্ষায় 
স্যাংসেঁতে ঘরে, গ্ীতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা খরে, শ্রীন্মে অভিষিক্ত 
গরমে ছাত্রদিগকে 'মাজেহাল' হতে হুয়। এমন খুব কম 
ত্বলই আছে যার বেশীর ভাগ ঘর আলো-কাওয়ামুক্ত, আর 
গ্রামে পচা ভোবার হুূর্গন্ধ এড়িয়ে ক্কুলগৃহ বিদ্যমান এ দৃভও 
ক্ষচিৎ দেখা যায় । এর উপর বহু সকলে দিরমিত বাট পড়ে না-_ 
ইন্স্পেক্টর যে ষে স্থানের স্কুল পরিদর্শন করেন সেই সেই স্থানে 
তবু বৎসরে একবার দার। স্ব,লটা পরিষ্কার করা হয়, অন্য 
তাঁও নয়। এক ক্কূলে গিয়ে প্রত্াহ বাট দেবান কথ। বলায় 
চাকর বললে, “অত কম মাইনেতে এত কাজ কর! যায় দা 
সকাল বিকেল ও ছুটির দিনে না! খাটলে খাব কি? মাঝে 
মাঝে ঝাঁ্ট দ্রিই_-নহলে ছেলেরা ত সব সময়ে থাকে- বাট 
দেব কখন” ইত্যাছগি | ত্ব,লগৃছে পানীয় জলের ব্যবস্থার 
অভাবেও ছাত্রদের স্বাস্থ্যফানি হয় গ্রামে টিউব ওয়েলের 
ব্যবস্থা জাজ্রকাল হয়েছে বটে, কিন্ত নলকৃপটি একবার খায়াপ 
হলে বুশকিল- গাফিলতি, আলন্ড, ইত্যাদি নান! কারণে-__ 
অপেয় জল পান করে ছাদের স্বাস্থ নষ্ট হয়-__তারা! রোগে 
ভোগে। 


স্কুল কতৃপক্ষ 

স্কুল কতৃপক্ষের অবিবেচন! হেনু বিভিন্ন বিষয়ে বু লেখা- 
লেখি হয়ে থাকে-__-জাধিষ্রেশন বোর্ঠেন কার্ধতালিক! দেখলেই 
তা সহজে বোঝা! যায় । শিক্ষকদের হাতে শিক্ষায় গর্ব-_ 
অশিক্ষিত ব! অর্ধশিক্সিত ধনী ব্যক্তি ম্যানেজিং কমিটির মেত্বর 
হয়ে কর্তৃত্ব করতে এলেই সংঘাত বাবে । গন্নীব শিক্ষক 
অর্থগৌরঘের প্রাধাম্যের উপরে তার বিদ্যাগোরবের স্থান 
দিতে ব্যঞ্র- ধনী “অথরিটি” টাকার জোরে কর্ৃত্ব কয়তে 
চান। অনেক ক্ষেভে ম্যাটিকুলেশন মাজ পাস কেউ ফেউ 
প্রধান শিক্ষকদের বাজে সমালোচনা করেন। পরম্পয়ের 
মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাবটাই ছঃখের কারণ হুয়। ধলীক্ব ধনের 
প্রয়োজনীয়তা শিক্ষকের ভোলা উচিত নয় এবং বতণমানে 
শিক্ষকদের জন্য সহান্ছভূতিনীল হওয়1, বিদ্যার প্রক্কত সম্মান 
দেওয়া, সকলের উচিত। 


শিক্ষক সম্বন্ধে লিখতে সঙ্হোচ বোধ হুয়। প্রধান শিক্ষকের 


৫০৬ 





সপ শাপপসপস্টি 


সঙ্গে বহক্ষেযে সহকান্ী শিক্ষকদের বনিবনাও হয় না। প্রবান 
জার ব্বাখধার দিকেই দৃটি স্লাখেন, তাতে মোটেই . সুফল 
পাগয়। যায় নাঁ। গ্রামের ক্ষুলে প্রধান শিক্ষককে খুব বেশী 
খাটতে হয় । সাধারণতঃ ৮৮1 লালে ১০ জন শিক্ষক- তান্সই 
মধ্যে একজন কেয়াগী। কেনার কাছ বন্ধ না রাখলে 
অভান্য শিক্ষকের সঙ্গে প্রধান শিক্ষককে বতর্মানে 
প্রায় সমান খাটতে হয়। এতগুলে! বিষয় পড়াতে হবে-_ 
এ্রকজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে ত কথাই নেই, ন! 
থাকলেও প্রধান-শিক্ষককে' সাত “পিন্িয়ভের মধ্যে পাচ 
পিরিস্ব খার্টতেই হুবে। শহরের দ্ধুলে ঘা! যেখানে ছাত্র- 
সংখ্যা বেশী থাকায় আটটা! ক্লাসের জায়গায় সেকশন করে 
ঘশ-বারোট! হয়েছে-_সেখানেই প্রধান শিক্ষক বেশী অবসর 
পান, মইলে আটটা ক্লাসের দশ জন শিক্ষকের স্থলে তিনি না 
খার্টলে স্বার্থপরত! প্রকাশ পায়- সহকারী শিক্ষকদের তা 
চগ্ষুশুল হয়। একে বতর্মান বাজারে আর্থিক তারতম্য 
সহজেই সহকমাদের মধ্যে ঈর্যার সার হয়__তার উপর যদি 
প্রধান শিক্ষক পরিশ্রম করতে কুষ্টিত হন তা! হলে মিরতিশয় 
অন্তায় হয়। ড় বড় দ্ছুলের দৃষ্টান্ত দেখে পীর সাধারণ 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা অবস্থা জটিল করে তোলেন। সহ- 
কর্মীদের প্রতি ছরদের অভাব-_কর্তৃপক্ষদ্গের কাছে তাদেন 
অভাব-অভিধোগ জানিয়ে ত| দুর করার ব্যবস্থা না ক 
অসৌজন্ত প্রকাশ পূর্বক নির্দেশ দেওয়া ব| জান্ঞা! করা, স্বেচ্ছা 
চারিতা ইন্ক্যাদি মান! কারণে প্রধান শিক্ষক অন্তাড শিক্ষকের 
অপ্রিয় হয়ে থাকেন। এতে করে হলাদলির উৎপভিও হয়ে 
ধাকে। মতান্তরকে মেনে নিতে আমরা পারি না, মদ কযা- 
কষি এসে যায়  শিক্ষারতমে শিক্ষান্রতীদের মধ্যে এ ধরণের 
ব্যাপার যে. কিরূপ অশোভন ও ছঃখজনক তা বলে শেষ 
করা বায় না। এ ছাড়! শিক্ষার মান খারাপ হওয়ার জন 
শিক্ষকদ্ধের নিজেদের শিক্ষায়ও গলদ প্রচুর থাকে । একজন 
শ্রাছুরেট শিক্ষক ছুটি চেয়ে দরখাস্ত দিয়েছেন তাতেও ভাষ। 
ও ব্যাকরণ ঘটিত মা্াস্মক তুল | এ বরণের দৃষ্টাপ্ত বিরল নয় । 
অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ শিক্ষকের সংখ্য। নিতাত্তই ুগ্টিমেয়। 
শিক্ষান্রতী মাত্রকেই মনে রাখতে হবে যে, যোগ্যতা! অর্জন 
মা করা পর্ধ্য্ত বৃঙ্তি হিসাবে শিক্ষকতা অবলগ্ষন কল্প! নিতাস্ত 
অলমীচীন । পল্লীগ্রামের ক্ষলের ম্যাটি,কুলেট, শিক্ষকগণ প্রায়ই 
স্থানীয় লোক হন । ইউনিভাগিটতে হুনপক্ষে ২৫২টাকা বেতন 
বিধর্ণদ্ধিত হলেও ১৯৪২ সালেও কোনে! কোনো ম্যাটি/ুলেট 
শিক্ষক ১০২ টাক! মাইনেতে মা্টাঙ্দী কম্েছেন, এখনও 
১৮২০২ টাক! বেতনে চাকরি করছেন৷ এটা বাড়িয়ে বল! 
নয়-_এ হচ্ছে মিঠুন সত্য । পঞ্চাশের মন্বতরেও মাগগি 
ভাতা বাবদ কিছু নিয়ে এ্ষের একাছান্ী থাকতে হ'ত। 





১৬৫৩ 





করতেন । এ বাজারেও সাবান্বণতঃ গ্রাণুয়েট পিক্ষফকে 
৪০।৪৫২ টাকার বেশী দেও! হয় দা । এই দ্বল্প-বেতনভোদীদের 
বাক্স শিক্ষকতা! কার্ধ্য ঘুষ্ঠুভাবে নির্ধাহিত হতে পারে না। 
যোগ্য ব্যক্তি এত কম মাইনেতে মাষ্টারী করতে চান না, 
নিতান্ত আর কিছু না পেলেই তবে শিক্ষকতা অবলম্বন করেন, 
কাজেই স্থানীয় লোক দিয়ে কাজ চালানোর ছিকে কৃতৃপিক্ষ 
দৃষ্টি দ্ধেন তাতে খরচ কম হয় এবং শিক্ষকদের উপর জোর 
চলে। এই সব ব্যাপারে সকলে সজাগ ন! হলে শিক্ষকদের 
খাচোয়া নেই। একেই ত বতর্মান শিক্ষা-পদ্ধতিতে গলদের 
অন্ত নেই_ কম করে ন'দ্শ বছযেন্ব পরিশ্রমের কলেও শতকর! 
নব্বই জন ছেলে কি বাংল! কি ইংরেজীতে তদ্ধ করে একখান! 
পত্র পথ্যস্ত লিখতে পারে না-_-অ আক খপড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
যদিও এবি সিডি শেখে। বিদেশী ভাষার কথা ছেড়েই 
দিলাম কিন্তু মাতৃভাষাতেও তাদের যে কি শোচনীয় অন্ঞতা 
ত1 পরীক্ষার খাতাগুলো দেখলেই বুঝতে পার] ঘায়। 
শহরের কয়েকজন ছাত্রকে দেখে বা গ্রামাঞ্চলের বিশেষ 
মেধাবী ছাত্রকে দেখে অনেকের তুল ধারণ! থাকতে পারে, 
কিন্ত বার! মাষ্টারী করেন বা ম্যা,&ুলেশন পরীক্ষার 
পরীক্ষক তারা আসল কথ! জানেন। প্রায় অর্ধ লক্ষ 
ছাত্র কলিকাতা -বিশ্বাবিদ্যালয়ের গত ম্যা্ট.কুলেশন পরীক্ষায় 
পরীক্ষার্থরূপে উপগিত হয়েছিল, এর মধ্যে ছু' তিন হাজারকে 
কোন রকমে ভাল বলে চালানে! যার়। পক্সাতে পড়ার 
আবহাওয়। নেই বললেই হর, ছাত্রের! নামমাজ ছলে আসে । 
পত্বীক্ষার সময়ই ঘা একটু পড়ার ধোক দেখা যায়। বহু ছাত্র 
উত্তরাধিকারস্থত্রে কিছু পায় না_বেশীর ভাগ ছাত্রেরই কোন 
লক্ষ্য নেই_ কোনরকমে ম্যাঠিকুলেশন পাস করাই তাদের 
কাম্য । নানা রকম বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে শিক্ষকদের 'জড়াই 
করতে হয় সত্য, তথু এমন অবহার মধ্যেও ছাত্রদের যেটুকু 
শিক্ষা হতে পারত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাও হয় 
না। বাড়ীতে ছাত্রদের যত্ব নেবার ব্যবস্থা না থাকলে 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ কাঙছ্গ হবে না। শহরে 
বনু ছাতের গৃহৃশিক্ষক থাকে-_ গ্রামে ঠিক তার উল্টো! অবস্থা! । 
গ্রামে শিক্ষকদের কাছে যে সব ছাত্র বাড়ীতে পড়ে, তাতে 
বিশেষ কিছু শিক্ষা! হয় না) ফারণ সেখাদেও পাঠশাল! বসে 
যাযর়। মাইনে কম দেয় বলে শিক্ষককে অনেকগুলি ছাত্রকে 
একত্রে পড়াতে হয় আর স্ব,লের শিক্ষক ছাড়] গ্রামে অন্ত গৃহ- 
শিক্ষকও পাওয়! যায় না। ম্যার্ট ক পরীক্ষার্থীদের কোর্স ছ- 
বছরে শেষ করতে হলে তাড়াহুড়ো! করতেই হয়। ইংস্সে্জীর 
কথাই বরি £ ৭টা গভাংশ, ১৯টা পন্, ছটো ক্রুত পঠনের বই, 
একট! পুরে! নভেল জাতীয় বই, একবার করে মিভিৎ পড়তেই 
ক্লাসে ছটো। বছর ফেটে যায়-_ভাল কয়ে পড়াতে গেলে 
কি হয় তুক্ততোগীরাই বোখেন ৷ শিক্ষকঘের অঙ্ষদ্তাই যেমন 


ফোন স্বকমে সকাল-সধ্যায় ছাত্র পড়িয়ে প্রাসাচ্ছা্নেন্ন ব্যবস্থা ধু নয়, শিক্ষকতার নান! 'অন্থবিবাও তেমনই লক্ষণীর। 


ভাজ 


শিক্ষককে তার শ্রমের প্রন্কত মূল্য ও মর্ধাদ! ঘত দিন না! হওয়া 
হযে, পশিক্ষকতা! করি” একথ! ঘলতে মন হতে অঙ্ষোচের 
ভাব ঘত দিন না! চুন্নীষ্কুত হবে-__বিশ্ববিভালয়ের পাঠ্য-তালিকা! 
যত দিন খখোপযুক্তভাবে পরিবর্তিত না হবে, তত দিন এ রকম 
অবস্থা! চলতে বাধা । শিক্ষকেরও সংসার আছে--২০)২৫ 
টাকায় সংসার চলে ন| এবং নীচের ক্লাসে পড়াতে হয় বলে 
ম্যাকুলেশন পাসই থে মনে করা উচিত নয়। হৌদ্ড 
গ্রাধুয়েটদের দয়কার এ নীচের ক্লাপেই | বিশেষ বৈর্ধ, ঘুঝাবার 
বিশেষ দক্ষতা, শিশভমনত্তত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ইত্যাছি 
থাকলেই তবে মীচের ক্লাসে শিক্ষ! জেওযা যায়। “ম্যাটিক- 
টিচার” রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না 
এবং একজন লোকের ছবেলা পেট পুরে খাবার খরচও হদি 
শিক্ষক না পান তা হলে পড়ানো যে খারাপ হবেই তা বলা 
বাছল্য। 


পাঠা পুস্তক 

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন এক বিরাট সমস্ত ৷ উপরের ছু-রলাসের 
বই বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করে দেন-_সে বিষয়ে অনেক কিছু 
বলবার থাকলেও সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক নিশ্চিন্ত থাকেম। 
নীচের ক্লাস নিয়েই যত গঞ্গোল । পঙ্গীর অধিকাংশ স্কলে 
পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রায় একই থকে । ছাত্রের অভিভাবক- 
গণ বই কিনে দিতে অপারগ । পুরাতন বই চেয়ে নিয়ে বা কম 
দামে কিনে দেবেন ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে কমি নির্দেশ দেন 
মতুন বই পাঠ্যকালিফাতুক্ত করার প্রয়োজন নেই। প্রথম 
সংস্করণের বই ও তৃতীয় সংস্করণের বইয়ে অনেক সময় এত 
তফাৎ দেখা যায় ঘে ছু'রকম বই বললেই হুয়__শিক্ষকদের পক্ষে 
-পড়ানে। প্রায় অসম্ভব হুয়ে ওঠে । প্রকাশকেন্পা দয়! করে 
যে বই পাঠান তা ছাড়! বই আমরা পাই না নামকরা বইয়ের 
সত লিখে পাঠালেও পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষুূলে 
পাঠ্য পুস্তক কিনবারও সামর্থ নেই, লাইব্রেরির জনে বই 
কেনা ত দুরের কখা। ইউনিভার্সিির প্রকাশিত বই কেনাই 
অনেক সময় ছুফর হয়ে ওঠে। গত চার বছর ত কাগজের 
ছুতিক্ষের জন ক্লে বই পাঠানো বন্ধ আছে বললেই হুয়। 
কাজেই হাতের কাছে জামরা যে, বই পাই তাই চালাতে হয়৷ 
-বিশ্মিত হতে হয় ভেবে যে, ধিনি 4 * ও “'এভারে&” 
অভিন্ন .মমে করেন তিনি কোন্‌ ছঃসাহসে ভূগোল লিখতে 
ঘসেন এবং শিক্ষা-বিভাগই বা তার অন্থমোদন করেন কেমন 
করে। ইংরেজী ও বাংল] বইয়ের ভূলের কথা না বলাই ভাল। 
স্কলে প্রচলিত বাংলা বইগুলোর লেখাগুলো! ছুনির্বাচিত নয়। 

স্কুলের আয় 

ছ-এক ক্ষেভ্জে ক্ষংলকে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরিণত ক্স! হয়েছে 
শোনা যায় ঘটে কিন্তু মিশমর়ি, পবর্ণদেন্ট, ও কলিফাতার 
কয়েকটি স্কুল ছাড়! অধিকাংশ ছুলই কমিটর মেখয়দের ঠা! 


আমাদের উল্চ ইংয়েজী হিজ্যালক় 
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বা সাধাপণের দানের উপর নির্ভর কয়ে থাকে । ছাত্র 
বেতনে সব খয়চ কুলায় না । কমপক্ষে দেড়শ জন ছাত্র থাকলে 
একটা হাই ক্ক,ল কয়া যার কিন্ত এ দেড়শ' জন ছাত্রের মাইনেন 
উপর নির্ভর করলে বু্তপূর্ব যুগে মফখলের ক্লে সাধারণতঃ 
শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হ'ত তার বেলী দেওয়া যেতে 
পারে না। প্রধান শিক্ষককে ৫০২ টাকা ও সর্ধনিষঠ শিক্ষকদের 
বেতন দশ ট্টাকা-__কথাটা মোটেই কাননিক ময়। কমপক্ষে 
যে বেতন তা লিখে এঁ রকম বেতন নিতে হয়, কোথাও বা 
বাকি টাকা যেন ক্ষংলকে শিক্ষকগণ দান করছেন এই রকম 
লিখিয়ে নেওয়া হুয়। ছাত্রদের অনেফে কম বেতনে পড়্ে-_. 
বেতন না! কমালে পড়া ছেড়ে দেবে কি না, অন্ত বিদ্যালয়ে 
ঘাবে কি ন! ইত্যাদি দ্রিক বিবেচনা করে মাইনের ব্যবস্থা 
করতে হয়_অবস্থাপক্প লোকেরাও ছেলেদের মাইনে কমাঝায় 
জন দরখাস্ত করে, কম মাইনেতে পড়তে পাওয়া যে অগোৌরবের 
সে ধারণাই নেই। বরং বলে থাকে, অধিকাংশ গভর্ণমেন্ট . 
এইভেড, স্থলে মাইনে এক রফম আদায় করা হুয়__সঙ্গল্প 
খাতায় অন্ত রকম দেখানো হুয়। ইন্সপেক্টর আসার দিন 
কয়েক জনকে আসতে বারণ কর! হয় । অর্থাভাবে অধিকাংশ 
স্থলে রিজার্ভ কণ্ড, ভাল লাইব্রেরি নেই, প্রতিডেও কগড ঘ! 
আছে তারও অনেক কিছু তুয়ো। 


পাঠ্য ও পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয় 


প্রামে বহু ছাত্রকে ছ'তিন মাইল, কখনও কখনও পাঁচ-ছয় 
মাইল প্রত্যহ যাতায়াত করতে হয়, প্রীষ্সে বর্ধায় তাদের কণ্ঠ 
বর্ণনাতীত । তার উপর নবনির্বাচিত পাঠ্য পুস্তকের অভাবে এবং 
উপযুক্ত শিক্ষক ও পড়ার পরিবেশের অতাবে মফন্বলের স্ছুলের 
ছাত্রদের অবস্থা, অতীব শোচনীয়। দেড়শ? থেকে ছুশ' জন 
ছাত্রের ক্বলে আট দশ জন মাঅ ম্যাটকুলেশন পন্ীক্ষা় উততীরদ 
হয়, তক্সধো ছ'এক জন ছাত্র মাত উচ্চশিক্ষা! লাভ করতে 
যায়, বাকি ছাদের শিক্ষার সমাপ্তি এখানেই, সেই শিক্ষা বদি 
প্রন্কত শিক্ষা হ'ত খেদ থাকত না। কিন্ত খুব কম ছাত্ত্রই প্রকৃত 
শিক্ষা পায়। কাজেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া! পঙশ্রাদ 
ছাড়া আর কি! পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়েও শুভলঙক্ষণ দেখা 
যায় না। অধিকাংশ ছাজেরই স্বাস্থ্য খারাপ । উপযুক্ত 
জালোহাওয়া খেলে এমন ঘর না থাকায় সুপেয় জলের 
অভাবে, টিফিনের ব্যবস্থা না থাকায় এবং সর্ধোপন্ধি স্বাস্থ্া- : 
সবক্ষার কোন চেষ্টা ন! থাকায় ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। 
স্কংলে নামমাত্র দিল হুয়, প্রীক্ম বর্ধার ছ্রিল প্রায়ই বাদ 
যায়, হখন সকালে ক্,ল বসে তখন সময়াভাবের অন্ভু- 
হাতে ড্রিল বন্ধ থাকে, শীতের দিকে যা হয় সেও নীচের চার 
শ্রেীতে, তাও সপ্তাহে মাত্র ছ"পিরিয়ভ, ফাজেই হিলের মধ্য 
দিযে স্বাঙ্যলাতের আশা কনা বায় না। ব্রতচারী, স্কাউট- 
সিস্টেম, হ্যানয়েল ্েনিং লাস প্রস্ৃতি যে করটির ব্যবস্থা অতি 


রর 


চিঠিতে ঘর বিলে জা 
কিছু হয় না । একটি মাত্র ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে ও ছ'এক জন 
শিক্ষকের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়, ত। ফুটবল খেলা। গ্রায়ের 
ছেলের! আমণ, পুকুন্ে সাতার কাটা, ইত্যাধি দ্বারা কোন রকমে 
স্বাস্থ্য জায় ম্াখে। যে সব স্কুলে স্পোর্টস হয় তার 
সংখ্যাও অল্প আর স্পোর্টস্‌ ছ'ঢার দিনের ঘ্যাপার মাত্র | ছাত্র- 
দের স্বাস্থোর প্রতি আমর] উদ্দাসীন, বরং একথা বলাই সঙ্গত 
যে, সেদিকে কোন ব্যবস্থা না ক'রে পাঠ্য পুস্তকের ভার 
চাপিয়ে তাদের স্বান্থ্যহানির হেতু হয়ে দড়াচ্ছি আমরা । 
কোন আমোদ-প্রমোদেরও বড় একটা ব্যবস্থা নেই। পারি- 
তোধিক বিতরণ উৎসবে ( তাও সকল স্ক,লে ব্যবস্থা নেই ) 
আন্মভি অভিনয়. আমরা করিয়ে থাকি--লে এত কম সময়ের 
জনে যে তা না বলাই ভাল। কোথাও বাইরে নিষ্বে যাবার 
বাবস্থা নেই- হাতে লেখা পত্রিকা, বিতর্ক সভা ইত্যাদিয় 


ধহালী 
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পন্থদাযু অতি অঙ্প। ঘে শিক্ষকের উৎসাছে এগুলো আরম 
হয় শেষ পর্যস্ত দেখ! যায় এ সমস্তের পেছমে তিনি ছাড়া 
দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই, কাছেই সে সবের অকাল স্বত্যুই 
হয়ে থাকে । আমাদের ছাত্রেয়া কি হতে পারে, কি কি পন্থা 
খোলা রয়েছে তাই তাক! জানে না। মন্তেসরি, রয় বেল্স্‌, 
পেস্তালংলি প্রভৃতির ধরণে পঠন-পাঠন ফোন জিন প্রবতিত 
হতে পায়ে জামাদের দেশে এ বেন ম্বপ্ন মমেছয়। খেলা- 
ঘুলার মধ, আমোদ-আহলাদের আবহাওয়ায়, দ্বতয্্ত 
ভাবে যে প্রাণের আনঙ্গে শিক্ষা সে শিক্ষার ব্যবস্থা কি 
হবে না? শহরে অভিজাত সমাজে, যেটা একটু আধটু 
চলতে আরম করেছে, তা কত দিনে গ্রামে গ্রামে পৌুষে? 
এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমাদের বত মান অবস্থার ইঙ্গিত দিলাম 
মাত্র । স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যাপার পরিচালন! করবেন 
ধারা তার! যেন এ সব দিকে লক্ষ্য াখেন এই কামন। | 


 আ্রীম্মমগ্ডলে সাত্রাজ্যবাদী শোষণের একটি দিক 
ব্রঅনাথবন্ধু দত্ত 


বিযুব রেখার উতর পার্থর দেশগুলি লইয়া প্রীষ্মমণ্ল। আজ 
পর্য্যন্ত এই অগ্ুলের অধিবাসিগণই সর্ধাপ্রকারে বেঙগী লুঠিত 
হইয়াছে । এখানে প্রক্কতির দান যেমন অফুরস্ত লোফেরাও 
লেই অঙ্ছপাতে অলস ও উদ্ামহীন। ইউরোপের জাতিগুলি 
এই মণ্ডলের তৃন্তাগগুলি ( আক্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় 
অবস্থিত ) নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়! লইয়াছে, প্রকৃতির 
জম্পদ বেপয়োয্া লুঠন করিতেছে ও দেশের আদিম লোক- 
দিগকে নির্ধয়ভাবে খাটাইয়! ও অত্যাচার করিয়া স্বত্যুর ও 
ধ্বংসের মুখে ঠেলিস্বা দিতেছে । 
রবার 

শ্রীত্মমগুলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বংসরে ৬০ হইতে ২০০ ইঞ্চি 
বারিপাত হইয়া থাকে । অনেক স্থলে ঘন বৃক্ষরাজি ও লতা- 
গু ঠেলিয়া প্রবেশ করা অসম্ভব | বংসরের বায়ে! মাসই এই 
সফল দেশ গরম থাকে এবং ইহাদের আবহাওয়া ভাাংসেতে । 
এরই সকল দেশে বছয়কমের গাছ জন্গিয্া থাকে এবং প্রায় ১০০ 
রকম গাছ হইতে এক প্রক্ষার রস নির্গত হয় যাহা হইতে 
স্ববার প্রন্থত কর! চলে। অবনত রবার সংগ্রহের জন হিডিয়। 
্রেসেলিয়েন্সিস্‌ নামক বৃক্ষের ত্বকের নিয়স্থ রসই সংগৃহীত 
হইয়া থাকে । দক্ষিণ-আমেরিকার আমেকন নর্ী জঙ্গলে 
এই গাছ প্রচ্য়্ পরিমাণ ছিল এবং এইস্থানেই বর্বাপ্রথষে 
বেপরোয়া! ভাবে রবার লংগ্রহ ও আফিম লোকের উপর 
অভ্যাচায় ঘুরু হয়। রবার অব্যটি বহুকাল হইতে জানা 
খাকিলেও যাইসাইকেল ও আম্বও পন মোক গাড়ী 


আবিষ্কারের পর হইতেই ভয়ানকতাবে ইহার চাহিদা বাড়িয়া 
গিয়াছে । 

জামেক্গন নর্দীর এক করদ-নদী পুটুমেও নদীর অববাহিকায় 
এই রবার সংগ্রহ গোড়ায় স্বর হয়। একদল কলম্বিয়ার ওপ- 
নিবেশিক ইতিয়ান দ্বার] এই কাধ্য আরম্ত করে। নানারপে 
অত্যাচার করিয়া ইগ্ডিয়ানদিগকে এই রবার সংগ্রহে বাধ্য কর! 
হইত । এবং কোন ইতির়ানই এই কার্ধ্য হইতে রেহাই পাইত 
না। ইতিয়ানগণও এই অত্যাচারের ফলে বেপরোয়া ভাবে 
স্রবার সংগ্রহ করিত । ক্স বাহির করিবার জন্ত গাছের ছাল 
কাষ্টয়া, ডাল এমন কি গাছ পর্য্প্ত কাটয়! ফেলিত। কিন্ত 
ইহাতেও পু'জিপতিরা খুসি ছিল না । জারও লাতের জত 


, গন্ভীরতর বনে ইঙিয়াদগণকে জোর করিয়া পাঠান হইত । 


ইহাতে লাভ বাড়িল বটে, কিন্ত বলিভিয়া ও পেরুর জঙ্গলের 
বছ রবার বৃক্ষ বছুলাংশে নির্শল হইয়া গেল এবং সেই লঙ্গে 
ইত্িয়ানগণের সংখ্যা & অঞ্চলে ৫১,০০০ হাজার হইতে কমিক 
১০,০০০ প্রাড়াইল। 

ত্রেজিল অঞ্চলের রবার সংগ্রহের রীতি একটু অদ্ভুত বরণের 
ছিল। প্রথমে ইঙ্িয়ানগণকে রবার সংগ্রহে বন্দি ও খাদ্য 
থারে দেওয়া হইত। ভ্রব্যাদি খন ধাহছা! হরকার তাহাও 
কোম্পানীর নিকট হইতে লইতে হইত। রবার সংগৃহীত 
হইলে তাহা হুইতে এই সকলের মূল্য কাটয়! লওয়া হইত । 
ফল এই হইত যে তাহাদের দেন! কখনও পদ্রিশোধ হইত না । 
পলায়নেয পথ ছিল এফমাজ কোম্পানীর জমায়, তাং সে 


চা 


০০০ সাপ পাস পপি 


“দ্বিকণ্ড বন্ধ। এইক্সপে জল ও কোম্পানীর দাসত্বে তাহাদের 
স্বীবনের অবসান হুইত। ভ্রেছিল অঞ্চলের রবায় এখন 
আর মালয়ে উপর রবারের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম 
শইতেছে না । বেপরোর! ধ্বংসের উপর যে উৎপাদনের ভিডি 
“ছিল তাহা! ধ্বসিয়া পিয়়াছে। পুজিপতিরা এখন জঙ্গলের 
ব্বভাভ ভ্রব্যাদ্ি বিশেষভাবে ভ্রেছিলদেশীয় বাদাম সংগ্রছে ঘন 
দিয়াছে । ব্যাঙ্ক অফ. ব্রেজিল চেষ্ট। করিয়াও জার ক্সবার 
ব্যবসা ধাচাইতে পান্িতেছে না । দা ও উৎপন্ন রবারের পর্ি- 
মাণ অসম্ভব রকম হাস পাইতেছে । 

আফ্রিক! মহাদেশে ধার উৎপাদনের কাহিনীও কম করুণ 
নছছে। মধ্য ব্জাক্রিকার কঙ্গে] অধিত্যকায় যে ধ্বংসের লীলা 
চলিতেছে তাছা! রুশিক্বা ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের মত 
একটা বিরাট দেশব্যাপী । এখানেও বন্ত রবারয়ক্ষ ও কয়েক 
প্রকার লত! হইতে রবার সংগৃহীত হুয়। 

এখানে বেলক্িয়মবাসিগণ নন অমাহুধিক অত্যাচার দ্বারা 
নিখোদিগকে জঙ্গল হইতে রবার সংগ্রহে বাধ্য করে । প্রাণের 
ফায়ে নিষ্বোশ্রমিকেরা! গাছ ও লতা কারা অর্ধাৎ জঙ্গল নির্পংল 
করিয়া রবার-রস সংগ্রহ কমে । আন্ও অন্ভুত যে নিখ্রোগপকে 
তাঙাদের দেশের একমাত্র ব্যবস! রবার ও হুত্তিদক্বের কারবার 
করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি তাহাদিগকে চাষ-বাস 
করিতেও দেওয়া হয় মা কায়ণ তাহা! হইলে শ্রামক মেলে ন]। 
ফলে সে দেশের গ্রাম ও স্কৃষি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । গত প্রায় 
ভিশ বদ্সরের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবায় জনসংখ্য। ছই কোট 
কমিয়া ৮৫ লক্ষে পরিণত হইয়াছে । এই ধ্বংসের তিতির 
টপরেই প্রথম মহাযুদ্ধের পুর্বে কঙ্গে৷ উপানবেশ স্থাপিত 
হইয়াছিল এবং কোম্পানীর অংঙীদারগণ লাভে ফ্ণাপিয়! উঠিয়া- 
ছিল৷ 

কঙ্গো ও আমেন্গন অঞ্চলে যে উপাষে রবার উৎপর হয় 
তাহা! দ্বারা কখনও ব্যবসা স্থায়ীভাবে ত্বদ্ধি পাইতে পারে না। 
তাই আজ উত্তর ামেই রবার উৎপাদন প্রতিযোগিতার মুখে 
'্অসম্ভব রকম কমিয়া গিয়াছে। 

এখন রবারবক্ষের চাষের বিষয় দেখা যাউক | চাষের 
প্রশস্ত ক্ষেত্র উফমগ্ডলে স্থাপিত । মালয় উপস্থীপ, জ্বাতা, 
শুমাতা ও বোিও প্রতৃতি স্থান রবার চাষের উত্তম স্থান। 
ব্রেছিল হইতে বববার বীন্ষ আনাইয়! লগ্ুনের কিউ উদ্যানে 
স্বক্ষ জন্মান হয়। পরে সেই বৃক্ষের বীজ মালয় অঞফলে পরীক্ষার 
বন আনিয়! সুফল পাওনা যায় । দেখা গেল ব্রেছ্গিল অপেক্ষা] 
মালয় দেশ রবার চাষের পক্ষে উপযুক্ত ও লাভজনক | ১৯১০ 
লনে এখানে ১১,০০০ টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল, এ বংসর 
“গুল! রবার়ের পন্ধিযাণ ছিল ৮৩,০০০ উন। ১৯১৪ সনে 
জঙল! রধারের উৎপাদন আরও অনেক কমিয়! গেল এঘং 
চাষেন্ স্বাদের পগ্িষাপ উহা! ছাড়াইয়া ৭০,০০০ টনে পৌছি- 
স্মাছে। বর্থমাতে পৃথিবীর রাত সয়বরাছেক দশ তাগেক্স 
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নয় ভাগ আসে চাষের রঘার হইতে । এই উৎপাদনে প্রথম 
স্থান লইয়াছে ব্রিষ্টেন অবিষ্কত মালয় দেশ“ও দ্বিতীয় স্থান 
ওলন্দাঙ্গ পূর্ববারতীয় স্বীপগুলি |. 

জঙ্গলে যে ভাবে রবার সংগ্রহ হয় চাষের রবার অবনত লে 
ভাবে সংগ্রহ হুয় না, এজন অপচয় অনেক কম হয়। এখানে 
কার্য অপেক্ষান্তত দুশৃঙ্খল ভাবে হয়। এ্রথানে ধনতাজিক 
উৎপাদনের পরবদ্ধা স্তরের দোষগুলি লক্ষ করা যায় ঘখা_ 
বেপরোয়। প্রতিঘোগিত1, অতিরিষ্ত উৎপাদন এবং সুল্যে্ 
অত্যধিক উদ্বান-পতন । 

যখন দেখা গেল রবার চাষের ভবিস্তৎ উজ্জ্বল তখন 
ইংরেজের মূলধন মালয় দেশে ও ওলন্মাজের মূলধন ওলঙ্মাজ 
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বধিত হইল। হাজার হাজার তামিল 
শ্রমিককে দক্ষিণ-ভারত হইতে ও জাভাবাসিকে এই সফল 
রবার চাষের জঙ্জ নেওয়া হুইল । একদল চীনাও আসিয়! রঘার 
চাষের কাজ সু করিয়া দিল ; আবার দেশীয় লোকের ছোট 
ছোট্ট রবারের বাগান তৈরি হইল । এই সকল বাগানে গাছ- 
গুলি ঘন ঘন রোপিত হুইয়! থাকে এবং এই গাছ হইতে রবাক্সও 
বেশী সংগৃঙ্হীত ছয়। চীনা ও দেলীয় লোকের বাগানগুলি 
ইউয়োপীয়ের! প্রীতির চোখে দেখে নাই । 

রবারের দাম ভয়ানক ভাবে চারি বংসর চড়িয়া থাকায় 
১৯১৪ সন নাগাদ ইংরেজ, ওলনাজ, চীনা ও দেশীয় রবায় 
উৎপাদক বিশ লক্ষ একর জমিতে নূতন র্নবার গাছ পুঁতিল। 
ইহার ছয়-সাত বৎসর পরে এই সকল গাছ হুইতে রবায় উৎপন্ন 
হইতে আরম্ভ হইলে দেখা গেল উৎপাদনের তুলনায় চাহিদ! 
মোটেই বাড়ে শাই, কলে সব্ধবাপেক্ষা চক! দামের -১৮ অংশে 
দাম কমিয়া আসিল | ইংরেজের! উৎপাদন কমাইতে চাছিল। 
কিন্ত ওপন্দাজেরা তাহাতে রাজী হইল না। 

ইংরেজের চেষ্টার ফল হইল। দান বাড়িলে উৎপাদন 
বাড়ান হইত এবং দাম কমিলে গাছ হইতে অল্প রবার সং- 
গৃহীত হইত | কিছুকাল ভালই চলিল। ১৯২৬ সনে রবারের 
বাজার এতই ভাল হুইল যে রবারের ব্যবস! মালয়ের অন্য 
সকল ব্যবসা ছাপাইয়! উঠিল ।' উৎপাদন নিয়নত্রীকরণ এলাকার 
বাহিরে বোণিয়ো ও নুমাত্রার বহু দেশীয় উৎপাদক বেশ কিছু 
লাভ করিল এনং নুতন নূতন বৃক্ষ চাষ করিয়! যখন আবার 
বেঙ্গী মুনাফা! পাইবে জাশ]। করিয়াছিল তখন অপ্রত্যাশিততাবে 
দা কমিয্ব' গেল। র 

ইংরেজ গবর্ণমেশ্ট আবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্ঠা 
করিল, কিন্ত এবারেও ওলন্দান্জের! ইংরেজের সক্ষে যোগ দিল 
মা। ১৯২৮ সনে ইংরেজের নিয় ণ তুলিয়া দিল । ফলে 
প্রথম মছায়ুদ্ধের সময় যাহার দাম এক শত টাক! ছিল তাহায় 
জাম এক টাকায় নামিয়া আসিল । অনেক চেষ্টায় পর ১৯৩৪ 
সনে ইংয়েছ ও ওলন্াাজ উভয় গবর্ণমেপ্ট উৎপাদন নিয়ন্ত্রীক্ণে 
স্া্ী হুইল এবং দেশী উৎপাদকগণের উপর রপ্তানী কর 
বসাইয়! রঘাযর়ের দাম বাড়াই সক্ষম হইল । 
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এইরূপ বেপরোদ্ব! ববার উৎপাদনের্র ফল হুইল অপচয় 
লাভের জাশায় উৎপাদন এত হাড়িয়া ঘা যে মূল্যের পতন 
অনিবাধ্য হয়, কারণ উৎপন্ন রবায়ের এক-চতুর্ণাংশের 
বেশী চাহিদা তখন থাকে ন1। - কাজে কাজেই এই উৎপাদন 
অনর্থক হুইয়া পড়ে। 

ইছার কল ইউরোপীয়, চীনা ও লুমাত্রার উৎপাহগনকান্বী- 
গণের পক্ষে যেমন অন্তত, তামিল ও জাতার শ্রমিকগণেয় 
পক্ষে ততোধিক মর্ধান্তিক । শ্রধিক সংখ্যা ১৯১০ ও ১৯২০ 
সনের মধ্যে ৭০০,০০০ কইতে ৩৩১৫৮১০০০তে বাড়িয়া 
ঘায়। যখন মন্দা পড়িল নুতন শ্রমিক আনা বদ্ধ হুইল, 
এবং সুই বংসন্স পর্য্যন্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমিল। ১৯২৬ হইতে 
আবার তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল । আরও চারি বৎসরে 
অংখ্যা প্রায় ৫০,০০,০০০-এর কাছাকাছি হইল । ১৯৬২ সনের 
মঙ্গ! দেখ! দিলে হাজার হাজার তামিল ভারতে ফিরিয়া! গেল। 

রবারের দ্বামের উঠানামার সহিত এই বিদেশী চুক্তিবন্ধ 
ভারতীয় শ্রমিকের মালয়ে আসা-ঘাওয়ার ধেকি মর্ান্তিক 
সম্বন্ধ তাহা বুষা খুব শক্ত নছে। 

বর্তমানে বিগত মহাযুদ্ধের কলম্বকূপ মালয়ে ভারতীক়্ 
শ্রমিকের অবস্থা চর হূর্দশায় পেখছিয়াছে। সাম্প্রতিক খবরে 
জানা যায় যে সমস্ত ছিদের মজুরীতে একজন শ্রমিকের ছই 
পেম্বাল! চারের মূল্য মাত্র হইয়া থাকে । ভারত-গবর্ণমেষ্টের 
এজেন্ট-জেদারেল কার্ধ্যতঃ শ্রমিকগণের বিশেষ কিছুই করিতে 
পারেন না, কারণ রবার-বাপানের মালিকগণের স্বার্থের প্রতি- 
কূলে যাওয়া তাহার সাধ্যাতীত। বত দিন না উৎপাদনের 
ঘর্তমান পদ্ধতি পরিবন্তিত হইতেছে, তত দ্বিম শ্রমিকগণের 
অবস্থার পরিবর্তন হইবে বলিয়া! জাশা কর! যায় না। ফাচা 
মালের মত তাহাদের শ্রমনূল্য ও চাহিদা মিটাইবার জনিশ্চিত 
ানা্টানির মধ্যে দোহ্ল্যমান থাকিবে । 


ইক্ষু 

শ্রীক্মঘগ্ুলে আর একটি খান্ছত্রব্য উৎপাদন হয় ইক্ষু হইতে । 
আমেরিকার কিউবা স্বীপ ইক্ষু উৎপাদনে বহুদিন প্রধান স্থান, 
অধিকার করিয়! আছে । উহ্থায় নীচেই জাতার স্থান। ইহার 
পন» নাম করিতে হয় পোর্টোক্সিকো!, ফিলিপিন ও হাওয়াই 
দ্বীপের | ভারতবর্ধের উৎপাদন পরিমাণ প্রচুর হইলেও বিদেশী 
বাণিজ্যে ইহার স্থান নানি । 

সুইট ভৌগোলিক কারণে কিউব! ইক্ছৃচাষের জন্ত বিখ্যাত 
হইয়াছে, যথা, জহির উর্বরতা ও অন্ৃকূল আবহাওয়া । ইহ 
ছাড়া চিনির প্রধান খরিদ্ধান্স গ্রেটব্রিটেন ও যুক্তরাষ্্রের সন্িকট 
ঘলিয়া কিউবা চিনি যোগানমগারের প্রস্কষ্ঠ স্থান । যে হইতে 
নভেম্বর মাস পর্য্য্ত ধুব স্টিয় লময় ইন্ছু গাছ বাড়িতে থাকে 
এবং খন বৃষ্টি কমিয়া যায় তখন কাবার সময় আসে । 
এই সফল দেশে বান মাসই শ্রীক্ঘকাল এবং কখনও ুয়াল! 


দেখা যার না। ইক্ষুয় গাছ কাটরা লও! হয় কিন্তু দুলে. ছাত 
জেওয়! হয় না। ,মূল হইতে পুনয়ায় গাছ গজায়। এইরপে 
একই মূল হইতে দশ-বার বংসর পর্ধযত ইনু গাছ জন্গিয়া 
খাকে। 

ইচ্ছুর চাষ ও চিনি প্রন্তত কিউবায় অধিবাসিগণেন্র আধিক 
জীবন নিয়ন্ত্রিত ফয়ে বলা চলে। কিন্ত ধনতন্ের নির্প্ম 
উৎপাহগন-ব্যবস্থা কিউবা! ও জান্তা উদ্ভয় স্থানে মানা অনর্থের 
হট করিয়াছে। অর্থনৈতিক শোষণই অবনত এই লফল হূর্ঘশার 
কারণ। 

গত প্রথম মহায়দ্ধে (১৯১৪-১৮) ইউক্সোপেন্ বীট 
চিনির ব্যবসায় একেবারে বিপর্যত্ত হয়। কারণ বাঁট চিনির 
উৎপাদনক্ষে্জ জার্্ানী, চেকোঙ্সোভাকিছা! ও পোল্যা্ মুদ্ধ- 
ক্ষেতে পরিণত হইয়াছিল । মুদ্ধের সময় কিউবার ইচ্ষু-চিনির 
ব্যবসান্বীর! অত্যন্ত লাভ করে| যুদ্ধ শেষ হইলে ইউরোপের 
দেশে দেশে আবার বাঁটের চাষ সুরু হয় ঘদিও ইহার চাষের 
খরচ ও চিনি উৎপাদন বায় ছিল খুব বেশী। প্রত্যেক দেশের 
গবর্ণমেন্ট পু'জিপতিগণফে অর্থ সাহায্যঘ্বার! ও শুক্ষের প্রাচীর 
ভুলিয়া! সাহায্য করিল । জনসাধারণফে সন্তায় ইক্ষু চিনি 
ব্যবহার করিতে বাধা জন্মাইল। ফলে ইউরোপে লোকে 
চড়া দামে চিনি কিনিতে বাধ্য হইল এবং কিউবার চিনির 
ব্যবসায় ও ইচ্ছ চাষে মন্দা দেখা দিল। কিউবার চিনির 
দাম যুদ্ধ সময়ের পূর্বব মূল্যের এক-পঞ্চমাংশে নামিয়। আসিল 
ইহাতেও লাভ হুইতেছিল, নুতরাং পু'জিপতিরা কিউবার ইক্ষুর 
চাষ আরও বাড়াইতে লাগিল। ১৯২৫ সনে ইউরোপে 
বীরের চাষ ভাল হইয়াছিল ুতরাং কিউবার চিনির চাছিদ। 
কমির়! গেল। পুরাতন মনুত ও নূতন চিনির লরবরাহ মিলিয় 
ঘাজারে এত চিনি জমিল যে বিক্য় কর! শক্ত হইল । দাম 
কমিয়া এক-চতুর্থাংশ হইল । প্রক্কতিয় দয়ার দুর্ঘশা জারও 
বাড়িল, কারণ ১৯২৯ সনের ভাল আবহাওয়ার জন ইক্ষু ফসল 
ধুব ভালই হইয়াছিল । উৎপাদন কমাইয়া দাম বাড়াইবার চেষ্ঠা 
করা হুইল। প্রথমতঃ কিউবা পরে কিউবা ও জাত উভয়ে 
দিলিয়া উৎপাদন ফমাইয়া দিল। কিন্ত ইহাতেও দুফলের 
আশা রহিল না কারণ চিনির খরিদ্বার গ্রেট ব্রিটেন ( ব্রিউশ 
সাত্রান্থয ) ও মুক্তরাষ্র উত্ভয়েই মিজ নিজ এলাকায় চিনি উৎ- 
পান কম্পিতেছিল । জাত! ও কিউবার উৎপাদন ছুই-হৃতীয়াংশ 
কমান হইল । ঘাড়.তি চিনি দাড়া ইয়াছিল ৭০,০০,০০০ লক্ষ 
উন, চায়ি বংসরে পাঁচ ভাগের চাক্সি ভাগ কমান হুইল। 
প্রত্যেক দেশ বেশী দাম দিয়! নিজের এলাকার চিনি খাইবে 
ইহাতে আধিক- মুক্তি অপেক্ষা! রাহিক যুক্তি বেশী। ব্রিটিশ 
লাত্রাজ্যে চিনি প্রপ্তত করিলে তাহার মুল্য কিউবার চিনি 
ঘপেক্ষা দিগুণ বেশী পড়ে, তাহ! লন্বেও ইংলঙ, দক্ষিণ-আকিফা। 
ও অ্ত্রেলিয়] সাত্রান্যেন্ব চিনি আমঘামনী করিতে লাগিল । দুক্ত- 
রাও এই একই কারণে পোর্টোদিকো, হাওয়াই ও কিছ 


ভাজ. 


পিনের চিনি ব্যবহার ফিকে লাগিল বগি ইহার দাম 
কিউবার চিনি অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ঠাক! অধিক । 

এইক্সপে কিউবার ইক্ষৃচাষের সর্ধবনাশ হইল এবং হাজার 
হাজার এফর ভাল জঙ্গি চাষের অন্ডাবে জঙ্গলাফীর্ণ হইল । এখন 
দেখা যাউক অঙ্ স্থানে ইচ্ষুর চাষ বাড়ির! সাধারণের উপকার 
হইয়াছে কফিন? পোর্টেত্সিকো ১৮৯৮ সালে যুক্তরা্্রের অর্ধীনে 
আসে। মান চিনির কোম্পানীগুলি সমুত্রতট্টের নিকটবর্তী 
ইচ্ছর ক্ষেত্রগুলি ক্রমে ক্রমে কিনিয়! লয়। সাধারণ লোকের! 
ভূমিহীন মন্ধুর মাত্র । তাহারা আমেরিকার কোম্পানীর অংঙী- 
ঘায়গণের লাভ যোগাইযার জন্ড অপর কোন ক্বষিকার্ধ্য না 
করিয়! ইক্ষৃক্ষেত্রে বা চিনির কলে কাজ করিতে বাধ্য হুইল। 
তাহারা নিজের! চাষের জন্ত জমি চাছিলে তাহাদিগকে 
পার্বত্য অন্ধ্র জমি ধেখান হইল, কারণ উর্ধধর় জযিগলি 
লমত্তই চিনি-কোম্পানীর হাতে । এই অনুর্ধযর জমিতে চাষ 
করিয়া! গরীবের সন্তান-সন্ততি লইয়া পরিবার পালনেন্র 
সম্ভাবনা! ছিল না। চিনির কোম্পানীর অংশীদারের লাভ 
বাড়িয়াই চলিতে লাগিল । ফলে এক দিকের লাভ আর এক 
পক্ষের ছুঃখ ও ছুর্ঘশার কারণ হইল । 

কোকো! 

প্রীষ্মমগ্লের আর একট! ব্যবসার কোকোর চাষ। 
কোকোর আদিম বাসস্থান আমেরিকা । একপ্রকার ফলের 
বীজ হইতে কোকো! সংগৃষ্থীত হয় । ব্রেজিলের বেহিয্বা! নামক 
রেট হইতে যথেষ্ঠ পরিমাণ কোকো! রপ্তানী হয়। আক্রিকার 
গোল্ডকোষ্ট হইতেই অবস্ভ সর্বাপেক্ষা! বেশ রপ্তানী হয়। পূর্বে 
জার্শান-অধিফুত চৌগেো ও কেমেরুন দেশে ম্যাণ্ডেটবলে 
অধিকার লাভ করিয়া গ্রেট ব্রিটেন কোকোর ব্যবসায়ে 
নিজেদের আধিপত্য বাড়াইয়াছে। ইহাতে জার্খান পু'জি- 
পতির ক্ষতি হইয়াছে, কারণ কোকোর চাহিদার পরিমাণ 
বুক্তরাষ্্রের পরই জার্মানীতে সর্বাপেক্ষা! বেলী। ৃ 

পৃথিষীর ছই-তৃতীয়াংশ কোকো আক্রিকায় জঙ্ষে। 
বি্টেদ, ক্লাস ও পর্ভ,গাল এই তিন সাত্রাঙ্গ্যবাদী জাতি ইহার 
মালিক । কোকে! গরম দেশের জিনিষ এবং এই সকল দেশের 
অবিবাসীর! জাতিতে নিগ্রো । কোকোর উৎপাদন চুক্তিবদ্ধ বা 
বাধ্যতানূলক শ্রমন্বারা 'ফলফিত। 
* সর্ববাপেক্ষ। নির্ঘম প্রথা পর্ত,ঈীজের আযানখোহ্‌ এবং প্রিজিপি 
দ্বীপের কোকোর বাগানে দেখা যায় । নিগ্রো শ্রমিকদিগকে 
এ্রই সকল স্থানে পশ্চিম আক্রিক! হইতে আমদানী করা হ্য়। 
হাজার হাজায় লোককে একবার এখানে আনিয়া! ফেলিলে 
আর তাহাদের পরিজ্াণের উপায় থাকে না। এখানে বস- 
বাসের অবস্থা এরপ তগ্নানক যে এই সকল শ্রধিকের বার্ধিক 
স্বত্যুর হার হাজার করা একশতে উঠিয়াছিল । যখন এরই 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফতকগুলি আমেরিকান ও ইউনোগীয় 
কোম্পানী কোকো! বর্জন করিল তখন এই সফল অবস্থার 


৪১১, 


সংস্কারের প্রতিঞ্তি দেওয়! হইল। কিন্তু অস্থসম্ধানে জানা. 
যায় যে এখনও সেখানে বেপার প্রথ! বিদ্যমান । তি 
কফি . 

শ্রীষ্মমগ্ুলের আর একটা! বিশেষ পানীয় কফি। উদ্চ- 
ভূমিতে--সমুদ্র ছুইতে ২০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে-_. 
যেখানে গ্রীম্মের মাত্র! একটু কম, স্বষ্টিও কিছু কম সেখানে 
ককি বৃক্ষ ভাল জগ্গে। 

পৃথিবীর তিন-চতুর্থংশ কফির গাছ ব্রেজিলের দক্ষিণ-পূর্ব 
প্রদেশের মালতৃমিতে রছ্য়াছে। কিছু দিন হুইল ব্রেছিলের 
প্রাধান্য কিছু কমিয়াছে, তবুও পৃথিবীর শতকরা ৬০ হইতে 
৭০ অংশ কফি ত্রেছিল হইতে আসে । কিউবার পক্ষে 
চিনি যেমন গ্রেজিলের পক্ষে কফিও তেমনি, দেশের আর্থিক 
জীবনের সহিত ওতপ্রোতস্ভাবে প্রখিত ৷ এখানে ব্যবসায়ের 
বিপর্ধ্যয় অবনত আর্থিক জাতীয়তার (9০0101)10 08610081- 
180) ) জন্ত নহে, অত্যধিক উৎপাদনের জন্য । 

কফিচাষ গোড়া হইতেই অবাঞ্ছনীয় উপায়ে চলিয়াছে। 
সুনাফ! অল্প কয়েকজন বড়লোকের পেটে যায়, তাহার! আবার 
দেশ ছাড়িয়া ইউরোপের বঞ্ত বড় রাঙ্গধানীতে বাস করে৷ 
এই সকল বাগানে স্থানীয় লোক এবং অন্ত দেশ হইতে মবাগত 
(10010718506) শ্রমিকেরা কাজ করে । উনবিংশ শতার্ষীর 
প্রায় শেষ পর্যন্ত এই সফল বাগানে ক্রীতদাসের! চাষ করিত । 
এখন 'কোলোনো” প্রথায় কাজ চলে । প্রথাটি এইবপ। জমি 
কোলোনেদের অর্থাৎ কুলীদের মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়! 
হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমি চাষের জন্য দায়ী থাকে। 
ইহাদের জমিতে কোন অধিকার নাই, লাতের অংলীদারও 
নে এবং ইহাদের মঞ্জুরীও নিতান্ত কম। 

প্রবাসী পু'ছিদারের স্বার্থ কেবলমাত্র ব্যবসায়ের রুনাফায়, 
এইজন্য যেনতেন প্রকারে লাত বজায় রাখিবার জন্য তাহার! 
গবর্ণমেন্টকে দিয়া অন্বাভাবিক উপায়ে ব্যবসা চাক্ষা রাখিবার 
পক্ষে এরাপ চে! কল্ায় যাহাতে তাহাদের লাভ বজায় থাকে 
কিন্তু সর্বসাধারণের স্বার্থের হানি হয়। এই ব্যবস্থার নাষ 
ভোলেরাইজেশন। ফোন কোন বৎসর খুব কফি জন্মায় কিন্ত 
পরের বংসর মাত্র উহার অর্জেক কফি পাওয়া ঘায়। এইক্পে 
বংসরের পর বংসর উৎপাদনের বাড়তি কমতি নিষারণের 
জন্য, ব্যবসায়ীগণ এক দিকে ঘেমন উৎপাদন নিয়নণ করিতে 
বত্ববান হুইল অন্য দিকে তেমনি বাড়তি কফি ধরিয়া রাখিবার 
জন্য গবর্ণমেন্টের সহিত ব্যবস্থা করিল। উদ্দেন্ড এই ব্যবস্থায় 
ঘাম বাফ়িলে তখন কফির উৎপাদন স্বদ্ধি করিবে । 

কিন্তু ব্যবস্থা, অব্যবস্থায় পরিণত হুইল । . কফি ব্যবসান্্ীর! 
বিয়ের দর চড়াইয়! দিয়! অত্যধিক মুনাফায় জন্য ব্যগ্র হইল। 
অতিরিক্ত লানের জাশায় আবার চাষ বাড়াইয়া ঢচঙগিল। 
রুনাফার টাকা অত্যধিক লাভের জন্ত কফি চাষে নিয়োগ কছিল। 
১৯২৭ সন হইতে উৎপাত নুরু হুইল । এ বৎসর দ্বিগুণ কফলল 


১২ 


পিপি 


হইল। অভ্িন্বিক্ত কফি গুধামজাত কর] হুইল এবং ব্যবসায়ীরা 
সরকারী ব্যাঞ্ধ হইতে মোটা ক্ষর্জ পাইল। বাগান বাড়িয়া 
চলিল। মনে হইল ব্যবসার দুদিন আসিয়াছে | পরের বংসর 
১৯২৮ সনে ফসল ফম হইল বটে, কিন্তু তাহাও খুব বেশী, 
আবার তন বাগানের কফি বাজ্ধাঘ্ে আসিতে লাগিল । 
১৯২৯ সনে জবান প্রচুর কফি কপিল। অবিক্রীত কফি 
গুদামে জার ধরে না এরূপ অবস্থা । সরকারী টাকায় কফি 
কিনিয়া মন্কৃত রাখার প্রথ! ভোলের়াইজেশন তাঙিয়! পড়িল। 
১৯৩৬ সনে আবার কফির কসল ভয়ানক খাড়িল যাহ! পূর্বের 
বাড়তিকে জাড়াইয়া গেল। এবারে ব্যবস্থা করা হুইল যে 
মন্তৃত কফির কতক নষ্ট কর! প্রয়োছন। কিন্ত এ কার্যে 
ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসাক়্ীগণকে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ 
তাহার! হয়ত কফি নষ্ট করিবে ন|!। অবশেষে গবর্ণমে্টই 
এই বিষয়ে হাত দিল এবং বাবস্থামত কফি পোড়াইয়! ন& করা 
হইতে লাগপিল। তিন বৎসরে ৩১০০১০০১০০০ কোটি বস্তা 
পোড়াইয়! ফেল! হইল । এই পরিমাণ কফিদ্বারা সমস্ত পৃথিবীর 
লোকের দেড় বংসর চলিত । এখনও প্রতি বংসর কফির এই 
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ধ্যংসলীলা চলিতেছে ৷ ইহাই উৎপাদনের নামে অপচয়__বে- 
পরোয়! বনতানম্ত্রিফ উৎপাদনের অবশ্তন্তাধী কল। 
পাম অয়েল 

শ্রীক্মমগ্ুলের আর একটি বিশেষ দ্রব্য পাম অয়েল । ইহা! 
পশ্চিম-অ।কফিক'র সমুত্রকলে সেনিগাল হইতে কঙ্গো পর্য্যণত 
সমগ্র দেশে প্রচুর পরিধ।ণ পাওয়া যায় । ইউরোপীয় ব্যবসায়ী- 
গণের চাপে স্থাশীয় নিগ্রোগণ নানারপ গঙ্থিত উপায়ে 
পাম অয়েল সংগ্রহ কপগিতে বাধ্য হয়। অবন্ঠ ইহাতে দিগ্রোঁ 
গণের ক্ষতিই ভবিষ্যতে ধেগ হইবে, কারণ পা অয়েল 
তাহাদের প্রধান থাঞ্ঠের জনাতম। ফল ও কলের বীজ উভয় 
হইতে তৈল নিষ্চাধষিত হয়| গাছের ফল সংগ্রহ করিয়া 
এরূপ বেপরোয়াভাবে তৈল নিষ্কাষিত কর! হয় যে ইছাতে 
অনেক অপচয় হইয়া থ।কে। যতটা তৈল সংগ্রহ হয় 
তাহা অপেক্ষা বেঞ ন& হয়। নিগ্রোরা ইছা সমৃদ্রততট 
লইয়া গিয়া জাহাজ ভ্প্তি করে। অতঃপর ইহা! চালান 
হইয়। ইংলও এ ক্রাঞ্শের সাধান, মারঙরীন ও মোমবাতির 
কারখানায় ধা দক্ষিণ-ওয়েল্পের টিনপ্লেট কারখানায় যায়! 


ঃসমীক্ষকের কৌতুহুলোদীপক অভিজ্ঞতা 


অধ্যাপক আ্ীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাবাত 


আছি প্রায় বিশ বছরের উপর প্রায়োগিক মন:সমীক্ষণের 
(7১555080815815 ) চর্চা করছি । মনঃসমীক্ষণ কাধ্যে যে 
সব কৌতৃহলোক্ষীপক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু 
বলব। 

মন£সমীক্ষণ, মনোবিদ্যা বিষয়ে একটি জভিনধ প্রণালী । 
ইহা! প্রায় ৫০ বছর পূর্বে ক্রয়েড কর্তুক আবিষ্কৃত হয়। ইহা 


সবার ছঃসাধ্য ও জটিল বছবিধ মানসিক বিক্কতির চিকিৎসা - 


করা ধায় । রোগীকে স্বল্প অন্ধকার ধয়ে চোখ বুজে বিছানার 
ওপর সম্পূর্ণ ভাবে অঙ্গপ্রতঃঙ এলিয়ে দিয়ে শুতে বল! হয়। 
রোগীকে নির্দেশ দেওয়! হয় যেন তিনি নিঃসঞ্ষোচে, ভার যনে 
যা আসে সব কখ| বলে যান । মনঃলমীক্ষক অর্থাৎ [০৪ 01)0- 
88159 এ্রমন ভাবে বসেন, যেন তিনি রোগীর সর্ধা লক্ষ্য 
করতে পারেন অথচ রোগী তার রুখ দেখতে না পান। 
সর্মীক্ষক ঘোগীর সব কথ! একটি খাতায় লিখে নেন। এরূপ 
অবস্থায় কোগী যে সব কথা বলেন, তা বিচার করে তা থেকে 
মন£সর্দীক্ষক স্োগীয্স মনের অন্তর্সছিত গোপন কথা ধরতে 
পায়েন। রোগীর মনের অজ্ঞাত ভাবের সমাধান করতে 
পান্বলে রোগ সারে । এই ব্যাপায় ছৈনঙ্গিদ চলে। এই 
হ'ল মনঃসমীক্ষণেক্ প্রধান পদ্ধতি । | 

:. অনঃসমীক্ষণ-চিকিংসার এক সর্ঘ এইযে রোগীর মনে যে 
কথাই আসক না কেন অকপটে তাই বলতে হবে, কিন্ত কার্য 


ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা! করতে রোগী বিশেষ 
কুঠ। বোধ করে । বাধার মূল কারণ প্রধানত: ছ্িবিধ। প্রথম, 
বাক্তিগত এবং নিদ্ধের সহিত সংগ্টি ব্যঞ্জির গোপনীয় যৌম- 
জীবনের খটনা । বিশ্কত প্রব্বত্তি ও নানাবিধ চ৭;জবিরুদ্ধ 
ব্যাপার বিষয়ক রহ প্রকাশে জনিচ্ছ। | দ্বিতীয় বাধ! রোঈর 
অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয় । শারীরিক পঁড়াস্ব রোগী কার়মনো- 
বাক্যে নীরোগ হবার চেষ্ট। করে। কিন্ত মানসিক রোগের 
এক বৈশিষ্টা এই বে রোগী নিজেই আরোগ্য লানেন্স পথে 
বাধা হুট করে। মনে হয় যেন সে য়োগ আকড়ে আছে, 
ছাড়তে পাচ্ছে না। 

জামাদের মনের সব বিষয় সর্ধদ| জানগোচরে থাকে ন|। 


" বা জানগোচরে নাই, চেষ্টা করলে তার খানিকটা মনে করতে 


পারি সত্য, কিন্তু তা ছাড়! মনের একটি স্বহত্তর অংশ আছে 
ঘাকে “নিজণীন' বলে। চেষ&া করলেও এই নিজ্ঞানে কি 
আছে তা মনে খয়া দেয় না । এই নিজান ক্ষেত আযাদেক 
যাবতীয় জাদিষ অসামান্দিক সহজ প্রেরণাক্স উৎস । নানাবিধ 
যৌন কাদনা উহার মূল শুর । শিশুয় প্রথম পাঁচ-হয় বছরে 
জীবনের ঘ্টনমাগুলির উপকরণ নিয়ে নিজ্ঞান মনের অবয়ব 
অনেকাংশে গঠিত হয় । শৈশবের ঘটনা জামকা প্রায় লবই 
ভূলে যাই। মন£সমীক্ষক দেখেছেন যে নিষ্ঞানে মাতাপিভার 
প্রতি কামভাব থাকে । অই.নিজ্ঞা্ন হতে আমার্ছের ' অভ্া 


যাবতীয় সহজ প্রতবততি সন্কাত: ইচ্ছারও উৎপত্ধি হয় বিজ্ঞানের 
অসামাজিক ইচ্ছা! স্বপ্নে ফখনও কখনও স্পষ্ট াঘে এবং 
জাশ্রতাবস্থায় পন্িবর্ঠিত আকারে হত্ববেশে প্রকাশিত হয়। 

মিজানের বৈশিষ) ন| বুঝলে, নিজ্ঞণানেয় হবনিকা উদঘাটন 
করা. যার না। নিজ্ঞানের ইচ্ছা অনেক সময় প্রতীক ব! 
5507০] আঅবলহ্বনে প্রকাশ পায়। নিজ্ঞানে ঘোৌঁন কামনা- 
সুলক প্রতীকের বাহুল্য দেখা যায়। ভাষাগত এবং জাতি ও 
 দেশগত প্রভেদ থাকলেও প্রতীকের অর্থের পরিবর্তন দেখা 
ঘায় না। 





দেড় বছর হতে আরম্ভ করে পাচ“ছয় বছরের মধ্যে মানব-. 
শিশুয মনে তার পিতামাত। ব! ততস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি একটি 


যৌন আকর্ধণসূলক ভালবাসা জন্মে এবং তা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় 
বিদ্বেষের উংপত্তি হয় । এই ভালবাদ| ও বিদ্বেষ পরে ণিজ্ঞানে 
চলে যায়। মাতাপিতার় প্রতি কামভাবকে (11010)03 0010- 
016 বলে । গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, (100100 পরিচয় 
না জেনে নিজের বাপকে হত্যা করেন ও মাকে বিয়ে করেন । 
এই ফামচেষ্টার সহিত নিজঞানে সম ও বিসমলৈঙ্গিককা মিতা 
(ন07009595081169 800. 71129363079116 ) সক্কিয় বা 
কর্ুভাব ও সেব্যমান ৰা (895165 817 
[08831515 ) এবং পুংবৎ ও অ্ত্রীবৎ ভাবও দেখা ঘায়। পরি- 
বারের মধ্যে পিতা মাতা ও অভিবাবকবর্পের এবং বৃহত্তর 
বহিষ্জগতের সংস্পর্শে এসে শিশুর মনের এই সকল কামভাব 
সংযত হয় ও তার স্বার্থপরতার সক্ষোচ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে 
তার বাবছারিক জানও বাড়তে থাকে | তার মনে ভালমন্দ 
হিতাহিত ও ধর্মজানের আদর্শ স্বরূপ বিখেকের উৎপত্তি হয়; 
এই বিবেক সামাজিক আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিগত বাহ্িক 
আচরণাদি নিয়গ্রিত করে। 

বিচক্ষণ লোকে মানুষের বাহ্িক ভঙ্গী ও হাবভাব লক্ষ্য 
ক'রে তার তৎকালীন মানসিক ভাবের সন্ধান পেয়ে থাকেন। 
আমাদের দেশে একটি চলিত শ্লোক আছে-__ 

“আকানৈ রিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টা ভাষণেন চ 
দেতরবক্ত,বিকারৈশ্চ লক্ষ্যতে অন্তর্গতং মনঃ ৪ 

অর্থাৎ মনুয়ের আকার, ইঙ্গিত, গমনভর্গী, কর্পচেষ্ট, বাক্য- 
প্রকাশিত ভাবদ্বার! এবং চচ্ছ ও মুখের বিক্ষান্নে তাহার অন্তর্গত 
মন বরা পড়ে । মনঃসমীক্ষকের কাছে প্রত্যেক অঙ্গতঙ্গীয় ও 
শরীর-চেষ্ঠার মানে আছে । একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 

মনঃসমীক্ষণ কালে এক ছিন একটি যুবকের কথা শুন- 
ছিলাম ৷ অঙ্গক্ষণ পরে হৃঠাৎ তার কথা বন্ধ ছয়ে গেল এবং 
সে ক্রমাগত তার ভান চোখ রগড়াতে লাগল | আমি বলল[ম, 
পিছু দেখবার চেষ্ট! হচ্ছে কি? মনে যা উঠছে বলে যাও ।” 
সে ঘললে, “দরজ্াতে চাবির ছিত্র ।” আমি বললাম, “চাবির 
ছুটো! দিয়ে কিছু দেখছ কি?” সে তখন বলল, “দেখব ফি? 
চাবি ছির দিয়ে কে যেন আমায় চোখে একট! শলাকা 
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ফুটয়ে দিতে আসছে ।” আমি তখন তাকে ঘললাম-_”হয়ত: 
ছুমি এমন কিছু দেখতে চেয়েছিলে, যেটা! তোমায় খিবেকেনর 
মতে দেখা! উচিত দয়।” আমায় কখা তনে নুঘকটি জবির 
মত বাল্যকালের এমন একটি কাহিনী বর্ণনা ক্লে ঘাতে তান 
রোগের আসল রহ পরিষ্কার হয়ে গেল। সে চার-পাঁচ বছর 
ক্রমাগত রোগে তুগছিল । রোগের নানাপ্রকার লক্ষণ তার 
শরীয়ে পরিলক্ষিত হয়েছিল । বহুদিন ধরে তার হাদবন্ত্রেণ 
বৈকল্যের চিকিৎসা করা হুচ্ছিল। এপেঙিসাইটিস্‌ ও হাণিয়া 
ক্লোগ হয়েছে মনে করে, চিকিৎসকের পরামর্শ মত তাকে 
অঞ্োপচার কয়াও হয়েছিল ; কিন্তু কিছুতেই আসল রোগের, 
উপশম হয় নাই। চলাফের| করতে গেলে তার কোমরের 
নীচে, পৃষ্ঠদেশে অসন্ধ যন্ত্রণ! হ'ত। 

সমীক্ষণের ফলে প্রকাশ পেল যে, সে বাল্যকালে 
দরজার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার কোন নিকট জআত্ীয় এক 
ঘম্পতির যৌন সন্তোগেয়্ ব্যাপার দেখতে চেষ্টা করেছিল। 
একবার টুলের ওপর টুল সাঙ্ছিয়ে তাতে চড়ে পার্টিশন 
দেওয়ালের ওপর নুখ রেখে ঘখন সে আড়ি পাতছিল তখন 
ঘরের ভিতর থেকে স্বাশী-নত্রী তাকে দেখতে পায় ও তাড়া! 
করে। ক্রতপদে পালাবার সময় পড়ে গিয়ে সে গুরুতর 
আঘাত পায় ; এই ঘটন! সাত বছর বয়সে ঘটেছিল । জাঘাত- 
জনিত ব্যথ! ক্রমে সেরে ঘায় কিন্ত বহুকাল পরে কোমরের কষ্ঠ 
দেখা দেয়। বাল্যকালের হুক্ষর্টের জন্ভ বিধেক দংশন থেকেই 
তার রোগের উৎপতি। রোগী নিজের জজ্ঞাতসায়েই রোগ- 
ঘন্ত্রণা হষ্টি করে নিজেকে শান্তি দিচ্ছিল। বি-এ পাস করার 
পর চবিবশ-পচিশ বছর বয়সের সময় আমার কাছে সে আসে 
এবং লুপ্ত স্থৃতি উদ্ধার হওয়ায় রোগমুক্ত হয়। মনঃসমীক্ষণের 
সাহায্যে দেড় বছর বয়সের স্বতি পর্যন্ত নির্জান হতে নির্গত 
হয় ও যৌবন, কৈশোর এবং বাল্যের কামজীবনের ইতিহাস 
ব্যক্ত হয়ে পড়ে। 

মনঃসমীক্ষণকালে একদিন এ রোগীর অবাধ ভাবধান] 
পরম্পন্থা পর্ধযালোচনা করে জামার ধারণ! হয় যে, জন্বেন্স সময় 
সম্ভবতঃ তাকে সীড়াশ দিয়ে মাতৃকুক্ষি হতে বার করতে হয়ে- 
ছিল। আমি উক্ত মন্তব্য প্রকাশ কল্সতে বিশেষ কু্ঠাবোধ 
করি, কারণ এ রকম ব্যাপার রোগীর অজানা থাকলেও যে. 
সমীক্ষণে ধর! পড়ে তা জামি কোথাও পড়িনি । রোগী বিস্মিত 
ইয়ে বললে, একসপ কথ! শুনেছে বলে তার মনে পড়ে না। 
পরদিন সে বাড়ীতে সন্ধান করে এসে বললে আমার কথাই 
ঠিক। এই ব্যাপারটি আমাকে খুব বিন্মিত করেছিল। 

আর এক রোগী আমার কাছে আসেন । তিনি একটি 
লোক বঙ্গে ন! নিয়ে স্লাস্তায় বায় হতে পারতেন না / একল! 
সাকা বার হলেই ছার্ট ফেল করে প্রাণবিয়োগ হবে, এক্পপ 
আশঙ্কা! তার হ'ত। কার চিকিৎসা করতে দিয়ে আমাক 
অনেক বিশ্ময়কর অভিজত| হয়েছিল । একদিন তিনি আমার 
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ঘরে চোকবার় সময়, হঠাৎ স্থাপুষং নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে গেলেন 
আর আমাকে বললেন, "আপনাকে বেন ভয়ানক হিতশ্র বাষের 
' হত মনে হচ্ছে।' আমি অনেক অভয় দেবার পর তিমি জান্তে 
আন্ে আমার ঘরে এসে নিজ্ধ স্থানে বসলেন । তার বনে-কিছু 
দিন ধন্ছে তখন অত্যন্ত পিতৃঘ্বেষের ভাব চলছিল । সম্মীক্ষকের 
উপর সেই বিদ্বেষ জারোপ করে তিনি ভয়ে অভিভূত হয়ে- 
ছিলেন । 

সমীক্ষক রোগী নিকট পিতৃপ্রতিম হয়ে পড়েন । এ দিবস 
যোগয় পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির সহিত পূর্ব বিদ্বেষের 


আালোচন! হয় ; ফলে ডান মনে যে আতঙ্ক হয়েছিল তিনি 


তা আমার নিকট বর্ণন! করেন । মনের নিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ 
কছে তিনি অনেফট! শান্তি পেলেন । 

এ্রই ব্যক্তির মাতার প্রতি তার কামতাব বিলুপ্ত হয়ে 
যাবার পুর্বে একটা আশ্চর্ঘ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়েছিল । প্রায় 
ছ'মাস ধরে তিনি প্রত্যহ বলতেন, “জাগ্রত অবস্থায় কে যেন 
তাকে ভুত বা ব্রদ্ষদৈত্যের মত সর্বদ] ভয় দেখাচ্ছে ও তাড়না 
করছে ।” মাতার প্রতি কামভাব থাকলে, পিতা ভয়ের কারণ 
হুম । ভূত, রন্ধদৈত্য প্রভৃতি বৈরী পিতার প্রতীক । 


জায় একবার তিনি জামার খরে এমন অস্থিরতার সহিত - 


এপাশ-ওপাশ এবং উঠাবস! করতে থাকেন যে, জামি তাকে 
লক্ষ্য করে বুঝতে পারি যে তিনি গর্ভিনীর প্রসববেদমার 
অভিনয় করছেন। পুরুষের নিক্ঞানে যে স্ত্রী ভাব থাকে, 
রোগীর আচরণে তাই প্রকাশ পেয়েছিল । 

বছুদিনের কথা, একবার একটি রোগীকে দেখবায় জন্য 
আমাকে তাদের বাড়ি যেতে হয়েছিল । গিয়ে দেখি একটি 
সুবকের হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, পাচ-ছয় 
মাস ঘাব নাকি লে এমনই ভাবে শৃর্খলাবদ্ধ অবস্থায় জাছে। 
স্লোগঈ নাকি বড়ই ছর্থাত্ত। আমি বললুম, “বন্ধন খুলে দেওয়া 
হোক, নাহলে কোন কথাই হবে না।” তার জান্বীয়েরা 
ঘললেন, “সেটা নিরাপদ দর, কেননা ঝোগী প্রহার করতে 








দিযে ধাড়িয়েছিলেন, বললেন, "ও আপনাকে মানতে পারে, 
সাবধানে থাকবেন ।” অবশেষে তারা-আমায় কথ! তনে 


- শিকল খুলে দিলেন । হঠাৎ আশ্চর্য্য প্রতিক্ষিয়া দেখলুষ 1. 


তান্স. প্রতি আমার বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে সে অকন্মাং 
শ্রদ্ধা ও অনুরাগে অতিদ্ভত হয়ে আমার সঙ্ষে কথা 
বলল। শেষে জানতে পারি পরঞ্গিন বাড়িতে সে কোন 
গোলমাল করে নি। নিজের ইচ্ছায় গঙ্গা মদনমোহন কালী 
ঘর্শন করে জাসে। তাকে আর বেধে রাখতে হয় নি। মাস 
ছয়েক পয় তার পাছারাদারকে বিদায় করা হ'ল । মনঃ- 
সমীক্ষণের ফলে সে এখন আরোগ্য লাঁত করেছে এবং নিজের 
চেষ্টায় জীবিক] গর্য্যস্ত জব্জন করছে । 

মিতৃতে রহস্তপূর্ণ গোপনীয় কথার আলোচনার ফলে রোদীয় 
মনে ক্রমে ক্রমে সমীক্ষকের প্রতি নানাবিধ অপূর্ব ভাষের 
সঞ্চার হয়। পিতামাতার সন্বদ্ধে বাল্যকালের নান! নিরুত্ধ 
মনোভাব সমীক্ষফের উপর সংক্রামিত হয় । এই আক়োপকে 
88081619009 বা সংক্রমণ বলে। রোন্ীর নিকট কখনও 
ব৷ স্মীক্ষক অতিসাধু ব্যক্তি, এবং হিতকারী বলে শ্রদ্ধাপূর্ণ 
ব্যবহার পান। ইহাকে 00910156 (791781070)96 বলে। 
আবার কখনও বা রোগ্জীর তরফ থেকে ঠিক বিপরীত আচরণ 
সমীক্ষকের ভাগ্যে জোটে । তিনি রোগীর নিকট নিরতিশম্ব 
সন্দেহভাজন, হুশ্চরিতর ও লম্পট ব্যঞ্জি বলে প্রতীত হন এবং 
তার প্রতি রেস নানাবিধ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও গালিবর্ধণ 
করতে থাকে । এই দ্বিতীয় অবস্থাকে 79281150 17808. 
1089009 বলে । - 

বিচক্ষণ সমীক্ষক ছুই অবস্থাতেই মনোবিকারের সমন্তা 
সমাধানের প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। রোগী 
পিতৃস্থানীয় সমীক্ষকের উপর কখনও সমকামিতা! প্রকাশ করে 
এবং কখনও সমীক্ষক রোগীর নিকট বি-সমকামিতার পাত. 
বলিয়া প্রতীত হন। আমাকে পিতৃপ্রতীক ছাড়া হই-চাযিটি 
স্থলে রোঈ, মাতা ও প্রণয়িনী প্রতিমারপে দেখেছে । বে 
সমীক্ষণে এরূপ আরোপও অভ্যাস হয় না, তাহাতে সুফল 
ফলতে জনেক.বিলম্ব হয় ।৬ 


পান়ে।” তারা আত্মরক্ষার জন্য একটি মোটা লোহার শিক * অল্-ইতিয়া রেডিও ফলিকাত! কেন্্রে প্রদত্ত বন্তৃতা। 
জিজ্ঞাসা | 
রানী চট্টোপাধ্যায় 


স্বপ্রের বলাক| ছিলো মনে দোর | তারা উড়িযারে 
ঘায়ে বারে মেলে ছিলে! পাখা, পদ চিহু জাকা! 


অনেফ কবির চল! পথে । অদৃঙ্ডে কোথাম্ব- 
শৃঙ্খল জড়ায়ে গেল পায়ে। 
আমার আকাশে. ছিলো! তাক । তন্ধ অন্ধকার 


জাশ! ছিলে পথ চিনিবারে ।-__( ষধূ-মদ মাথা! 
রুটি লা নর লো ূ 
বিলাইল অন্ধ মেঘ-ছায়ে |. 


সুর্য লে ছিলে! একদিন । তখন যৌবন ॥ 
মতততায় ভালে! বেসেছিস্থ | ছিল আশা, 

আমিও গাহ্ষি কিছু গান। হকাইন কিছু ভালোবাস! । 
সে আশা ছূরাশা ] 


কাহার কী্টার তেরা পথ হা! মত্ত মোয় মম ।- 
আজো সেখ! পদচিহ আকা ।. আশা নয়, তুই ছিজাস!। ' 


মমতাহীন মৃত্যু 


ঞঅন্থপম বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমাদের পাশের বাড়ী! অনেক দিন খালি ছিল। প্রায় 
মাস চারেক হবে । হঠাৎ সেঙগিন দেখি চুদকাম নুরু হয়েছে। 
যুধালাম ভাড়ার্টে কেউ আসছে নিশ্চয়ই । দিনচারেক ঘাদে 
পাশের বাড়ীক্ন ফটকে একটা ট্যাক্সি এসে থামল | আমি ছাদে 
্বাক্টিয়ে। কৌতুহল অ্বাভাধিক নয়। হু'্জন মাঝবয়সী 
ভত্রলোক নামলেন । বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই 
হবে । বত চুর অনুমান করলাম, তার] ভাই হবেন বলেই বোধ 
ছ'ল। বয়স্থা এক শ্রীলোক নামলেন মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা 
টেমে। এ ছুই ভায়েরই এক জনের শ্রী বোধ হয়। মেয়েও 
মামল এক জন । যৌবনের তীর ছুয়ে ছুঁয়ে চলেছে ওর 
বয়স। খানিক পরে একটা! বাসে করে নানান ছ্বিনিষ এসে 
হাজির-_বাক্স-পেটন্ল থেকে হ্াড়িকুড়ি সব। 

ফয়েকটা দিন চলে গেছে। পাশাপাশি ছই বাড়ী। 
অপরিচয়ের কুয়াশা কাটিয়ে পরিচয়ের যোগন্থত্র এখনও গাঁথ। 
হয় নি। ভাবছি, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসা যাবে। 
ভাবনাটাকে কাজে রপায়িত করবার সুযোগ হয়ে উঠছে না, 
আপিসের কাজের চাপে । তাই ভাবনা! আপন গণ্ডীতেই 
কুদ্ধ হয়ে রয়েছে। 

রবিবারের সফাল। বাগানে বসে খবরের কাগজের 
পাতায় চোখ বুলাচ্ছি। ঠ্োোনের আওয়াজ কানে জাসছে 
ঘান়্ীর ভেতর থেফে-_ চায়ের জল চাপিয়েছে হিনতি ৷ 

ফাগন্ধের পাতা ওপ্টাচ্ছি। হঠাৎ গেট খোলার শব 
হতেই, চোখ গেল ফটকের কাছে। পাশের বাড়ীর নবাগত 
ভদ্রলোক । মায়ুলি পোশাক । মাথার কাচাপাকা চুল 
এলোমেলোভাঁবে ছড়ানো । পাঁখালি। কাগজ এক পাশে 
লিয়ে রেখে, সাদরে আহ্বান করলাম- আনুন, আন্গুন। 

_ক"দিন থেকেই ভাবছি আপনাদের সঙ্গে এসে আলাপ 
করি, কিন্ত এখন অবধি হয়েই উঠল না। 

_ হয়ে উঠবে না, তা জানি । তাইত নিজেই ইনিসির়েটিভ 
নিয়ে দেখা করতে এলাম ।__বলতে বলতে তিনি পাশের 
চেয়ারটার বসলেন । 

--এজতে বন্তবাদ। 

নিশ্চয়ই । সে জার একবার বলতে, এফ-শ বার। 
বাগানের চার দিকে তিনি চোখ ফেরালেন । সফালে যোজ 
বাগানেয় হাওয়! খান নাকি ? 

জানালাম-_হ্যা।- 

সতত. ছ্যাবিট। বি ভার জেয জাল মি রাড! 
আন্ব তার চেয়ে ভাল মাইলটাক দৌড়াদনা । 

হেসে বললাম-_কলেছে পড়ার সমস্থ ৮১০০ 
এ হয়নে কার পোবায় না। 


অবাবে তিনি কট্মট করে আমার দ্বিকে তাকালেন । হঠাৎ 
এই সুদ দৃষ্টির কারণ বুঝতে পারলাম না। অন্তায় ত কিছুই 
বলা হয় নি। 

প্রশ্ন করলেন__বয়স কত? 

_্আ্টাশ। 

-বেশ। হাইট? 

- পাঁচ ফুট সাত কি আট ইঞ্চি হবে। 

মাথা নাঙলেন তিনি ।-__উ*ছ, ছবে-টবে বললে চলবে না! । 
শ্রকেবারে পারফেক্ট হতে হবে । ওয়েট? 

_ হু-মাস আগে এক-শ দশ পাউও ছিল। 

- ছিল বললে হবে না। এখন কত? 

জবাব দিলাম__ঠিক বলতে পারলাম না। ওর কিছু 
কমবেশি হবে হয়ত। 

_ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড. প্রত্যেক মাসে এক 
বান করে এসব মেজ্গার করে রাখা উচিত। এখুনি চলুন 
আমাদের বাকী ; সব মেজার করে নোব। চলুন! 

- ইয়ে আমতা আমতা করে জানালাম-_ এখন নয়। 

“আবার তিনি কটমট করে তাকালেন ।__কেন ? 

- “মানে, আমার একটু কাজ রয়েছে। 

কাজ | এর চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে? 

সভয়ে বললাম-_-তা জানি । তবু, মানে 

- নে! আরগুমেন্ট। তবে থাক্‌। 

এত সহজে নিশ্বত্ড হতে দেখে হাক ছেড়ে বাচলাম। 
কিন্ত বেশীক্ষণের অন্ত নয়। একটু বাদেই শোন! গেল, কিন্ত 
থাকলে তো চলবে না। তোমার হেল্খ, সাউও নয় 
মোটেই । আটাশ বছর বয়েস, পাঁচ ফুট আট ইফি হাইটে 
এক-শ দশ পাউও ওয়েট | ভেরি ব্যাড, তোমার আগাক্- 
ওয়েট । 

প্রশ্ন করলাম-_আপনি কি করে জানলেন ? 

_ বিশ্বাস হচ্ছে না? চল, তোমায় আমি চার্ট দেখাচ্ছি । 

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ালেন।-_এস, কাম্‌ অন্**" 

বাধা ছিলাম_ না না, এখন অয় । মাদে**" 

অল রাইট_-তিনি আবায় বসলেন । 

বসতেই সাহস এনে খললাম-_ন্জামার সিডির খাক্সাপ 
ময়। 

ভদ্রলোক তীক্ষ দুটিতে তাকালেন ।--নয়:? কি করে 


জানলেন ? 
_ অনুখ-বিহবখ হয় নি অনেকছিন। . 
_হ্সনি বলেই ভ হেল্থ খারাপ ।” তিনি হানলেন। 
স্তর কোন মুহ্থে হতে প্যন্থে। কহে অধ্যে: টি. ছি. 
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াইফযে, নিউমোনিয়া, ইনক্লয়েঞা সব. স্বোগেক্ই জাব্ষ 

ছুরছে কিলবিল কয়ে । হতে কতক্ষণ একটা ঘোগ। হেল্থ. 

লন্বদ্ধে ফোন রকম নেগলেকৃট আমি সহ করতে পাত্তি না! 
আমি কি নেগলেকৃট কয়ছি? ৃ 

-অফ কোর্স। আত্ম যাতে সেট! না কয়েন তাই আবার 
দেখা দন়কার এ্যজ এ উট সিটিজেন, এজ এ নেবার । ্রাড়ান, 
উঠে গ্রাড়ান'.. 

চষ্কে উঠলাম ।- ফ্াডাব? 

- নিশ্চয়ই দাড়াবেন ।-_ফাড়ালাম ভয়ে ভয়ে। 

_ভাটস্‌ রাইট । তিনি মনে মনে খুশি হয়েছেন বুঝলাম । 
__মিন্‌ এবার দশটা ডন্‌ আর দশটা বৈঠক মারুন। 

আদেশ জনে ঢোক গিললাম । খলেকি ভদ্রলোক ! বহু 
কষ্টে বললাম- ইয়ে, মানে ডন্‌ বৈঠক | 

-বেশী নম্ব, দশ আর দশ কুড়ি। 
পাঁচটা করে বাড়ালেই চলবে । 

বাপয়ে বাপ! ঘেমে উঠলাম। ভন্-বৈঠকের হাত 
থেকে এখন কি করে ছাড়া পাই ? হঠাৎ দেখি চায়ের পেয়াল। 
হাতে চাকরটা এদিফেই জাসছে। তাই দেখে বড়ে প্রাণ 
এল । চেয়ার ক্টেনে আবার বসলাম ৷ _নিন্‌, চা খাওয়া বাক। 
হত্ি, আর এক কাপ নিয়ে আয়। 

তিনি ভুরু কুচকে বললেন-__চ1 ? 

শ্ন্্যা। 

"মা, চা চলবে না। সকালে ছোলা ভিজিয়ে থেতে 
হযে; তার পর এক পো কাচাছুব। ব্যস। 

- কিন্তু চা যে এতদিনের অভ্যেস । 

- কোনো! আরগুমেন্ট নয় । ব্যাড হাবিট । ছাড়তে হবে। 
চলুন, ভায়েটের একটা লি& আপনাকে দিচ্ছি-." 

সভয়ে বললাম-_ এখন থাক্‌ । মানে-*" 

আচ্ছা থাক। পরেই হবে ।-_বলতে ঘলতে হঠাৎ 
তিনি ছড়্মুড় করে চেয়ায় ছেড়ে উঠে ধাড়ালেন। 

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম-_কি হ'ল? 

শুনতে পাচ্ছেন না? 

. ফি নব ! 

--বিউগল বাজছে । 

-_বিউগল বাজছে | কোথায়? 

_কফ্লদিঘা্টে। আজ সেখানে রাজপুত সোল্জা়দের 
যাস্‌ প্যারেড আছে। স্লাঁপা প্রতাপও আসবে ।.""বাজল কত 
বলুন তো! ?" 

অবাব ভিলাম-__সাড়ে সাতটা । 

,_ বশ মিনিটে পৌছানো! ঘাবে না? কি বলেন ? 

হাসি চেপে বললাম-_তা- যাবে । 

5) সস্তা ছলেই হা'ল। লিরি গা 
পালক দে বেরিয়ে খোমণ : টি রি 


তায় পর উইফলি 


এতক্ষণে আমিও খাচলাম। চায়ের পেম্ালায় আয্মামের 
চুক দিয়ে চাদ হয়ে উঠলাম । ভাগ্যিস ভতরলোকের 
ছলদিখার্টে প্যারেডের কষা! মনে পড়ে গেল! নইলে ভন- 
বৈঠকের হাত থেকে রুক্তি বোধ হয় কিছুতেই পাওয়া যেত 
মা। সেই সঙ্গে সকালের চা খাওয়া্টাও মাটি হ'ত। 


বিকেলের দ্রিকে আপিস থেকে বাড়ী ফিরছি। পাশের 
বাড়ীর গেট্টে চোখ পড়তেই দেখি, সেই ভত্রলোক গ্লাড়িয়ে। 
দেখেই বুকটা কেঁপে উঠল । হৃনহন করে চলতে নুরু করলাম 
ভার ছৃটি এড়াবার জনে | কিন্ত ফল হ'ল না। নজর পড়তেই 
ভাকৃলেন-_ শুনছেন ? 

আসতেই হ'ল। এগিয়ে এলাম ভয়ে ভয়ে ।- বলুন । 

স্বরট! নীচু ফরে বললেন-_একশোট! টাকা হবে? 

কৃতৃহলী হয়ে শুধালাম-_কেন বলুন ত? কি দরকার? 

-তাকে দিতে হযে । একটু বাদেই সে জাসবে । রোজই 
এই সময় দে আসে) একশ টাকা! ধাত্স নিয়ে যায়। তাকে 
রোক্ধ একশ করে টাক! দিতে দিতে আমি সর্বহার! হুলাম। 
টাকা কি আমার কম ছিল | দেখো, আজ কিছু নেই। 
ছেঁড়া জামা-কাপড়, জুতো! নেই পায়ে। 

ভদ্রলোকের পোশাকও দেখি তাই, _ছেঁড়া, অয়ল! | প্রশ্ন 
ফরলাম--সে কে? 
- তিনি আমায় ধমকে উঠলেন---ইস্‌, জানতে আস্তে*** 

চাঁপা গলায় আবার প্রশ্ন করলাম-সে কে? 

তিনি চারদিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার পর 
ফানের কাছে রুখ এনে বৃহ্শ্বরে বললেন_ রাণা প্রতাপসিংহ | 

স্বানালাম তেমনি ক্ষীণ খ্বরেই--সে তমার] গেছে। 

মার! গেছে | তুমি কি করে জানলে ? 

জানি । আমি যে দেখে এলাম। ূ্‌ 

-কে, কে তাকে মারলে ?- চেঁচিয়ে উঠলেন ভত্রলোক । 
তুমি? কিদিয়ে মারলে? বিষ? তলোয়ার? তোমায় 
আমি এয়ে& করলাম । কোর্ট মার্শাল হবে এখুনি । কাহ্‌ 
অন্।-_-তিনি হাত ধরলেন। 

শউত্তেজিত হবেন ন| | আমি মারি নি. 

' --তার নেচারল ডেথ, হয়েছে। হলদে মু হে 
পালিয়ে বান। সেখানে তার ম্বত্যু হয়। 

তিনি সাবধান করে দরিলেন-_আন্তে আন্ত, চারদিকে 
স্পাই ছুয়ে বেড়াচ্ছে। ০22 *প্রতাপ তবে মানা 
গেছে? 

-ঙ্া। 
০ রাখত আর্মির ছেসাকেল। 


ময়কি? 


সনিক্চবাই। 


ভাজ. 





_ জামার এখব ভাট রেস্প্ন্সিবিলি্ । চুপ করে তিনি 
কি যেন ভাবতে লাগলেন । পালাবার এই বুষোগটাক্স স্‌- 
ব্যবহার করব কিন! ভাষছি, এমন সময় আমার ভাক এল-_ 
পোনো.."ভয় হ'ল | এরই ম্বেখ আবার সফ্ষালের কথা মনে 
পড়েছে ঘুষি | ভয়ে ভয়ে গুধালাম__কি? 

-_মেবাদ্বের আঙ্গ ঘোক্স ছর্ধিন। ইয়ং ম্যান, আজ 
তোমার আমি হেল্প চাই। পাব কিছু? 

- নিশ্চয়ই । 

-_খ্যান্ক ইউ | প্রতাপ মরলেও চিতোর মরে নি, রাজপুত 
মরেনি। আমি আকবরের সঙ্গে ওয়ার ভিক্লেয়ার করলুম। 
এই নাও চিঠি ॥ মেবারেন্স দূত হয়ে আকবরের কাছে চলে 
যাও। কুইক, কুইক । 

নি জে ছিনাডিদাদা 


ক্লাতে খাবার সময় মিনতি বললে_ জান, পাশের বাড়ীর 
ওদের সঙ্গে আজ আলাপ ছ'ল। 

"কেমন লোক ওরা? 

-_বাড়ীর যে কর্তা, তার মাম ভূুতনাখবাহু। লোকটির 
মাথা বেশ খারাপ । আমায় দেখেই বললে কি না, সেলাম 
ঝাসির রাস্মী।-_মাগো, আমি ত লজ্জায় মরি | 

হেসে উঠলাম ।--বেশ ভালই বলেছে । 

মিনতি জানালে-- অমন ভাল বলায় জমার দরকায় নেই। 

কেন মাথা খারাপ হয়েছে জান? 

- স্কৃতনাথ বাবুর ছেট ভাই শিবনাখবাবুর শ্রী বলছিলেন, 
পক মাসের মধ্যেই শর জী আর ছা'ছডো। ব়্ ছেলে মারা যায়। 
পাঙ্গল নাকি সেই থেকেই। 

---কি অনুখ হয়েছিল ? 

_-তা জানি না । .তবে বউ নাকি টি-বিতে মারা ঘায়। 

আন ছেলেপুলে নেই ? 

-_একটা ছেলে, সে যুদ্ধে গেছে । বেয়েট! কাছেই আছে। 
ভাস্ি চমৎকার মেয়ে, নাম কফ্া। বাপকে খুব ভালবালে। 
ওয়ই জনে তৃতনাখবাবুকে কোন মেন্টাল হুস্পি্টালে দেওয়া 
সুশফিল | বলে, ওখানে থাকলে বাবা আর বাঁচবে মা। উনি 
নাকি বড় ভাক্তার ছিলেন ; লাষ্ ওয়ারে গিয়েছিলেন লড়তে । 

আমি ঘললাম-_ ভূতনাথবানুয় সঙ্গে আলাপ হয়েছে 
আমান । আত সফ্ষালে এসেছিলেন । 

-_কি বললেন তোষায় দেখে ? মিনতি সাগ্রহে প্রশ্থ করে । 

-ন্লাজা-টাজ। কিছু নন্ব। 

-তবে? 

- এক্সান্সসাই্ করতে বললেন । খহুফষ্ঠে তান কাছ 
উছেরুতি রেড জন জানি রেলে হে 

লে আমাম্কি! . | 

স্পলে অনেক ।স্-ভলতলোকেয়, সাথ]: খোঁছাপ হালের 


ভেবজানাল কিছু লয়, বয়ং মমতা জাগে । . 
_জামার ত বকা যেয়ে্টাকে দেখলে বুক কেটে ধার। 
আছা য়ে 


কিসের যেন ছুটি । আপিস বন্ধ। বানান্মার বেতের 
চেয়ারে দেহ এলিয়ে হ' পেনি দামের একটা! ভিটেকৃটিভ মতে 
পড়ছিলাম । হ্ঠাং রাস্তায় চোখ পড়তে দেখি স্ৃতনাথবাবু এ” 
দিকেই আসছেন । পোশাকে নৃতনত্ব কিছু নেই । রুমাল দিয়ে 
নাক চেপে অতি সন্তর্পশে তিনি হাঁটছেন । 

কাছে আসতেই বই বন্ধ করলাম। শুধালাম-_কি 
ব্যাপার? নাকে কি হ'ল? 

চাপা গলায় জানালেন-_ছাওয়ায় কিলবিল করে জান্ষ 
ঘুরে বে়্াচ্ছে। একবার ফাক পেয়ে ধদি নাকে হৃকে যায় ত 


ছেসে বললাম-_অমন করে নাক চেপে থাকলে ফি. 
দিয়ে নিশ্বাস নেবেন ? দম বদ্ধ হয়ে মানা! যাবেন যে! 

- বাড়ান ভেবে দেখি । স্ভৃতনাখবাবু গম্ভীর মনোযোগের 
সন্ধে কি ধেন ভাবলেন । তারপর বললেন--সত্যিই ত আবার 
এটা মনে ছিল না। মেনি থ্যাক্কস। নাক থেকে রুষাল 
ছেড়ে পাশের চেয়ারে বসলেন । 

খানিক বাঘে বললেন--.আপনি মশাই বেশ লোক | খুব 
ভাল লাগে আপনাকে । 

__এ ত ভাল কথাই। 

-_'আপনি দেখছি সবকিছুই বোঝেন। 

সায় দিলাম-_তা বুকি। 

-_কি পাস করেছেন ? 

-_বি-এস্সি । 

ভাল, ভাল। খুশি হয়ে মাথা নাক্লেন ুতনাবানু। 

-_বিয়ে কি হয়েছে? 

তা হয়েছে। 

কোন কাছে মিনতি আমার খোজে বাইরে এসেছিল। 
ভূতনাথবাবুকে আমার পাশে দেখে, তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে 
বিল | বিরতি চর জেতেন চিনি পর কলের হাবিবা 

সক্থ্যা। 

--এটা ফি তবে বীসির রাখীর প্যালেস ? 

-তাই। 

ভূতনাথবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জবান প্রশ্ন করলেন 
এখানে কোন চি-বির জাহ্ম-ঠাহ্দ নেই ভ? 

-মোষ্টেই না।॥। - 

স্্যা্স রাইট । আমি যেখানে থাকি, লেখানে কিল- 
বিল. করছে চ-ধ্র জনম (--তাহপন্থ চারদিকে তীয় হৃটি 


€১ 
নিক্ষেপ করে চাপা গলায় প্রশ্ন কয়লেন-_ বসির দ্বাখী জবান 
কিযুদ্ধে নামবেন ? সে লন্বদ্ধে ফিছু জানেন? 

না। 
. শভ্জেনে নেবেন । জেনে নিয়ে আমার হেত কোয়ার্টারে 
আজই খবর ছেষেন। ভুলবেন দা । আচ্ছা, এখন আমি 
চললাম ; বিশেষ ছরুদ্সি কাছ আছে। চেয্ার ঠেলে উঠে 
ধাড়ালেন।. 

--কিকাজ? 

-দ্বেখা কন্বতে হবে তায় সঙ্গে । 

--কে সে? রাণা প্রতাপ ? 

-_মা, না ।--তিনি মাথা নান্তলেন ৷ নেলসন । 

-নেলসন 1 তিনি ত মার! গেছেন । 

- বিশ্বাস করো না। ওসব এমনিমি প্রোপাগ্যাণা। 
নেলসন রোজ আমার সঙ্গে দেখ! করতে আসে। ওর সঙ্গে 
আমার একটা সিকৃরেট টি,টিও হয়ে গেছে । এই যে আমার 
একটা ছেলেকে বুদ্ধে পাঠালাম, নেলসনই ত পাঠাতে বললে। 
ভূতনাখবাবু চলে গেলেন । 

ফটক অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলেন।-_হ্্যা একটা! 
খা, বসির রাদীকে জামার সেলাম দিও । 

বিকেলের দিকে মিনতির খোজে পাশের বাড়ী গিয়ে- 
ছিলাম। দ্য়ার়ের চাবিটা! দরকার । 

গে খুলে ভেতরে ঢুকতেই, ভূতনাখবাবুর় সঙ্গে দেখা! 
বারাম্ার চেয়ারে ঘসে রয়েছেন চুপচাপ । আমায় দেখে 
শুধালেন- কে, কে তুমি ? 

- জি, চিনতে পারছেন না? 

একটু ভেবে বললেন-_ঠিক। কোথায় যেন তোমায় 
দেখেছি । | 

বললাম- দেখেছেন বই ফি। পাশের বাড়ীতেই থাকি 
আহি। 

-_মা,না। তোমায় দেখেছি পলাশীতে । 

পলাশীর কখা উঠবে জাশা করি নি। একটু ভড়কে 
গেলাম। 

"পলাশী! 

--স্যা, এবান্ তোমায় চিনেছি । তুষি মীরজাফর । 

--না না, আমি মীরজাফর মই। 

-অও? তবে কেতুষি? 

আমি, আমি'''ভাবতে ভাবতে নামটা! চট্ট করে মনে 
এল- আমি যোহনলাল । 
হি খুশিতে ভূতবাখবাধুত্র মুখ ঝলমল কয়ে 

। ' ূ 

ললাদ-স্্যা। 

ক্ষাছে এস মোফ্দলাল, কাছে এস | যুদ্ধে ফষি খবর ? 
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ধন্সলেন। বললেন- তুমি খীর মোহনলাল, তুষি বীন্ব। 
সূৃতমাখবাবুত্র আলিঙ্গন থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে 
এক পাঁশে সরে গেলাম । তিমি ফি যেন ঘলতে যাচ্ছিলেন, 
এমন সময় বাদলবাধু এসে হাজির হলেন। বাছলঘাঘু 
ছবাক্ঠীরই মালিক । বাঙলবাঘু আসতেই তায় ছুটি গেল 
সেদিকে । 'আমি ব্েহাই পেলাম । 

যাদলবাবুকে প্রশ্ন করা হ'ল- কে তুমি ? ইংরেজের চুত ? 
সন্ধির ফোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই । সন্ধি হবে ন!। 

প্রশ্ন গুলো শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেম বাদলবাবু। তবু 
অনেক কণ্ঠে নিঙ্গেকে সামলে নিয়ে বললেন-_ আমি ইংরেছের 
লো নই, আন সন্ধিত্ন প্রস্তাব নিয়েও আসি নি। 

- তবে? 

-শিবনাথবাবুর খোজে এসেছি । তিনি আছেন ? 

--তাকে কি দরকার ? 

-_ ভাড়া্টার জন্তে এসেছিলাম । 

ভাড়া | ুতনাখবাবু কি যেন ভাবলেন। কিসের 
ভাড়া? 

- এই বাড়ীটার | 

-কেন? 

বাদলবাবু বলেন-__বাড়িটা আমার । 

-ভাতে কি? 

তাতেই তে সব। আপনাদের থাকতে দিয়েছি । . 

বেশ । 

-_তাই ভাড়া চাই। 

--ও» তাই বলুন ।-__সূতনাথবাবু মাথ! ফোলালেন।__- 
আপনি বাড়িটা যে আমাদের দান করেছেন, সে দান নিঃস্বার্থ 
নর । দানের বলে প্রতিদান চান | . 

-আজে স্থ্যা] বাদলবাবু মুখ ঝাকালেন। 

কিন্ত ভাই তুমি তো জান আমাদের কিছু নেই। 
ছেঁড়া পোশাকে ঘুরে বেড়াই। র্লাপাফে ধার দিয়ে আমর! 
সর্ধ্বহার|. - 

ঘাদলখাবু ভয়ানক চমকে উঠলেন ।- স্নাণ, স্লাণা কে! 

- স্াণা প্রতাপসিংহ। 

ঘাষলবাবু. হেসে ফেললেন ।-__প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি 
বুঝি ঠা! করছেন, এখন বুঝছি সত্যিই আপনান মাখা খান্নাপ। 

_ফি বললেন, মাথা খান্াপ ?_ভূতনাখবাধু লাফিয়ে 
উঠলেন ।-_-পকেট থেকে একটা! চুরি বার করে এগিয়ে 
গেলেন খাছলবাবুর দিকে | দোব লাফি বুকে ধা! কাকে 
খসিয়ে, হশাই ? - ৃ 

ছন্সি দেখে আতকে উঠে খাদলবামু, খা গা কনে উঠলেন । 
সর্ধানাশ | ছুটে গিয়ে ভুতনাখবাবুর হাত ধরে ফেললাম । বাঝ! 


এপছে ভিদি.কিবে তাকালেন ! ভুষি কে? 


-_ কমছেন কি? চৃত্তকে দাব্সছেন? 

-ফেন, ভাতে কি? 

-ফত যে অবব্য। 

বায়ে ছ্যা, তাই তো!। তুমি খুব হনে করিয়ে বিলে 
এখুনি এক ফেলেঙ্কারি করছিলাম আনম কি! থ্যাক্ষস্‌।-_ 
তারপর বাদলবাবুক্র দিকে চেয়ে বললেন- যাও, তুমি যুক্ত । 
_ আফিও বাদলবাবুত্র কানে কানে বললাধ- _পালান মশাই, 
পালান। ছু! করে কি দেখছেন? অন্ত কোন সমগ্র আসবেন । 

বাদলবাবু অনেকটা! দৌড়েই পালালেন । 





জিন কয়েক পর। রাত এগারো! হবে। বিছানায় 
ভয়ে আছি, ঘুমটা! সবে এসেছে, হঠাৎ দরজার ধাক্কা পড়ল। 
ধড়মড় করে উঠে বসলাম । 

-কে? 

চাপা গলায় জবাব এল-_জামি, নবাব । দরজা! খোল । 

উঠে দয়জ! খুলে দিলাম । ভূতনাথবাবু ভেতরে এলেন । 
ভেতরে চুকে দরজা! বন্ধ করলেন । 

_.. শহ্ছুমি দিব্যি আরামে দ্ুমোচ্ছিলে মোহুনলাল | এদিকে 
আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গেল। 

_কিহ্'ল? 

- পলাশীর সুদ্ধে আমাদের ছার হয়েছে। 

-_কি করে জানলেন ? 

--পলাশী থেকেই ত আমি পালিয়ে আসছি মোহ্নলাল । 
দেখছ না কি রকম হ্াপাচ্ছি। মীরজাফর বিশ্বাপঘাতকতা! 
ফরেছে। 

এমন সময় রুদ্ধ দ্বারে আবার আঘাত পড়ল লক্বোরে। 
সে শবে চকে উঠে ভূতনাখবাবু দেওয়ালের দিকে পিহিচ্কে 
গেলেন । শুধালাম আমি- দরজা ঠেলছে কে ? 

শিবরনাথবাবুন্ন গলা শোনা! গেল-_আমি, অপূর্বববানু। দাদা 
শ্রসেছে কি এখানে ? 

বুঝলাম স্ভুতনাধবাবু অনেকক্ষণ থেকেই বাক়্ী-ছাড়া। 
খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে । জবাব দিলাম- স্থ্যা। 

-তবে ছরজ! খুলুন । 

, ছবয়জ! খুলতে যাব, চেঁচিয়ে উঠলেন ভূতনাখবাবু, খবরদার । 
. রজা খোলো মা। 

- কেন? 

-_গল! ভনেও চিনতে পারলে না, ও কে ? 

মা তো। কে? 

মীন্বজজাফর। খোজ পেয়ে এখানে হাজিয় হয়েছে। 
একা এসেছে ভেবেছ ? মোট্টেই নয়। সক্ষে উদিষঠাঘ, ক্লাইভ 
আছে,। চুকেই আমাদের বন্দী কবে । 

_ আপনি কি ভর পেলেন ? 

সুতনাধবাঘু, জোনে হেলে উঠলেন ।-্ডদ্ব? ঘাঁংলান্ব 


৫১৯. 
মবাব সিম্া্জের ভয়? শোনো, আনি জরা খুলছি। তুমি 
বনুক বরে স্নেডি হয়ে থাকো । : ওয় চুকলেই, ব্যস্‌-** 

আমি ঘললাম-_সেই ভালো । 

ভূতনাখবাবু এগিয়ে এসে দয়জ! খুললেন । শিরা 
ঘরে চুকেই ডাকলেন-_দ্া্-_ 

_উছ। তোমার ও ছলনায় ভুলছি না মীরক্কাফর। 
মোহ্নলাল, বন্দী কর। একাই এসেছ? তোমান্র সাহস 
আছে দেখছি। 

শিবনাথবাবু বললেন- আমি মীরজাফর নই । 

--নও? বিশ্বাস কি? 

দাদা ঘরে চলো । 

আমান এই অসহায় অবস্থা! দেখে তুমি কি পরিহাস 





ফরছ মীরজাফর ? আমার ঘর নেই, সাত্রাঙ্্য মেই। লব 

হারিয়ে আধি পালিয়ে এসেছি পলাশীয় প্রাপ্ত থেকে । 
--আমার ঘয়ে চল। 

* _তোমার ঘরে? শক্র-শিবিরে? বন্দী হয়ে? 
"ভুমি তো বন্দী নও নবাব । 
-নমই? কিবিশ্বাস! 


শিবনাখবাবু ভায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন-_ বিশ্বাস 
ফর। কোয়ান হরে বলছি। 

তাকে এগোতে দেখে তিনি কয়েক পা! পিছু হট্টে গেলেন। 
নিত্যসর্গী ছুত্িট। তাড়াতাদ্ি পকেট থেকে বার -করে বললেন 
--সাবধান মীরজাফর কাছে এপিয়ে! না । তোমার আমি খুব 
চিনি । আর এক পা এগোলেই হাতের এই তলোয়ায়-*. 

হাবভাব দেখে শিবনাথবাবু, আর কিছু বলবার সাহস 
পেলেন না। চুপচাপ দাড়িয়ে রইলেন । 

আমি এবার এগিয়ে এলাম ।-_-নবাব-_ 

-কফে?_ ফিরে তাকালেন। 

-মোহনলাল। 

--৩) মোহুনলাল । একে বনী বর । 

সূতনাখবাবুকে এ অবস্থার ঠাণ্ড| কয়া শক্ত । কি কর্তব্য 
ভাবছি। ঠিক এমনি সময় ক্কফা ছুটে এল। 

যাবা 

-ফে, নবাবনন্দিনী? আর মা কাছে জায় ।--ভূতনাথ- 
ঘাবু জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে । 

ক্কক! বললে__বাব! ঘরে চল... 

-ম্বর তো নেই মা। বাংলার নবাব আব ভিখিরি | 

--বেশ তো, ভিখিপ্বির কুটিয়েই আমর] থাকব । 

--তবে, তাই চল। 
. স্কফা বাপকে ঘগ় থেকে নিয়ে গেল। যাবার সময় শিবনাথ- 
বাবুবলে গেলেন, আর ত ঘরে রাখ! চলে না" _ভেন্জারাষ্‌ 
হয়ে পড়েছে । পরশ রোববার আছে। সেদিনই রেখে আলৰ 
হামপাভালে । আপনি দ্ষি ঘলেন ? .. 


৪২৪ 
জানালাম, ছ্যা, তাই ফরুন। তবে স্ফা... 
--ওরই জন্তে ত কিছু কন! হুশ .ফিল। 
-_ঝুঝিয়ে বললে ও কি স্রাজী হবে না? ওয় বাপ ঘি 
ভাল হয়ে ফিয়ে আসে, ধুশী ত সবচেয়ে বেশী স্কাই হবে। 
ও চায় নাকি বাপ তার ভাল হোক? 
-্ঞ্র বিষয় আমি ঢের বুঝিয়েছি। 
-_আচ্ছ! আমি কাল একবার উই করে দেখব। 
দেখুন । 





বিকেলে আপিস থেকে ফিরে জলখাবার থাচ্ছি। মিনতি 
বললে-_শনেছ? 

-কি? 

চিত তির টা 
যুদ্ধে গিয়েছিল গ্লেন-ক্ষ্যাশে ময়ে গেছে। 

--ষে কি | ভূৃতনাখবাবু খবর পেয়েছেন ? 

-্তা জার্নি না। পেয়েছে বোধ হয়।-_মিনতি নির্জের 
ফাদে চলে গেল। খেতে পারলাম না আর। ক্ষিথে মনকে 
গেল। মিটি চ] বুহূর্তে ঠেতো হয়ে উঠল। 

উঠে গেলাম । বাইয়ে, বাগানে একা! বদে ভূতনাথবাধুর 
ফথাই ভাবছি; একটু হ্দে তিনি নিজেই এসে হাজির । 

-স্উনেছেন মশাই ? 

- বললাম, হ্যা। 

-ফে ঘললে? 

-ফাফলেই বলছে। এসব কথ! বলবার মিনি 
অভাব ছয়? 

দ্যাট অ ঘ্বাইট। ভূতনাখবাবু সায় দিলেন। এরই 
দেখুন, কি লিখেছে নেলসন । 

-কি? 

পড়ে দেখুন । . 

তিনি একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন । তাতে কিছুই লেখা 
নেই। শুধু হিজিবিজি কালির ঘাগ। 


--পড়তে পারছেন না? লিখেছে, হি ওয়াজ এ ব্রেন, 


সোলজ্কার ।-___বলেই হঠাং তিনি কেঁদে উঠলেন। 
তায় কান্না দেখে আব্গ দত্যিই আশ্চর্য্য হলাম । ভধালাষ, 
কিছ'্ল? কাঘছেন কেন? / 


ফা মা? আমার ছেলে ময়ে গেল যে | ফার জনে 
আম বেচে থাকব? 

--আপনাক্গ যেয়ে সবয়েছে ত। 

- »-কে, নযাবনঙগিনী ? 

-স্থ্যা। 

- হুমি ঘুঝি জান না, মা আনার ভিখানিদী সেদ্েছে। মা 
আমার ভিখারিনী সেজেছে । ঘলতে বলতে উঠে দাড়ালেন । 

তধালাম-_কোথায় চললেন ? 

--অনেক ছুরে । নেলসন আমার জতে প্লেন নিয়ে হাজিন্ 
হবে, তাতে করে খোকাকে দেখতে যঘাব।- খানিক গিয়ে 
আবার ফিরে এলেন তিনি। বললেন--কেউ ঘদি নবাবের 
খোঞ্জ করে, বলে দিও যে বাংলায় নবাব মার! গেছে। 


ভূতনাথবাবু চলে গেছেন। বাগানে আবার জামি আগের 
মতই একা! বসে। মনটা বেদনায় ভন্রপুর । সময়ের খেয়াল 
নেই। সন্ধ্যা শেষ হয়েছে, তারার তারায় সরে গেছে রাতের 
আকাশ । 

হঠাৎ ব্যত্তভাবে শিবনাখবাবু হাজির হলেন । 

_দাছাকে দেখেছেন ? 

--কই, না তো। 

--এখানে আসে নি? 

-এসেছিলেন। তা প্রায় ছ'ঘণ্টার ওপর হবে। 

-তাই তো! কোথায় গেল! 

উদ্প্রান্তের মত তিনি পথে নামলেন | আমিও সঙ্গ নিলাম, 
প্রা সারাটা রাত খোজাধু'জি চলল। কোথাও পাওয়া গেল 
না। শেষে প্টেশন থেকে খবর পাওয়! গেল, কে এক বাঙালী 
ভত্রলোক নাফি হরেমে কাঠী পড়েছে। 

ছুষ্টে গেলাম আমর! | ভূতনাধবাবুই ।.চেনা শঙ্ু | মাথাটা! 
একপাশে ছিটকে পড়েছে । পা ছটো! থেংলে গিয়েছে। 

সব গুনে মিনতি ঘলে উঠল-_আহা! যে! রর 

পাশের বাড়ীর অসহায় মেয়েটার আকুল কাছ! তখনও 
বাতাসে ভেঙে বেড়াচ্ছে । ওর কারবার চেয়েও আমার ঘুকে 
আঘাত হানছে ভত্রলোকের শেষ কথাগুলো-_-বলে দিও যে 


যাংলার নবাব মান্না গেছে। 





যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম শি্প 
ভ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


ছিয়াণী বংসর হইল আমেরিকার পূর্ব-উপকূলম্থ পেন্সিলভানিয়া 
পেটের টিটনুতিল অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের উৎস আবিষ্কৃত হইবার 
পরই বর্তমান পেট্রোলিয়াম শিল্পের প্রবর্তন হয় । এই দীর্ঘ- 
কালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম-ভাগারের শতকরা 
যা ভাগ মুক্তরাষ্ত্রে উৎপন্ন হইয়াছে । বস্ততঃ, বুক্তরা্রে 
পে্টোলিয়ামের বিদামানতার উপযোগী পার্বত্য অঞ্চল সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে শতকরা! পনর ভাগ মান্্র। মধ্য-প্রাচ্য, সোভিয়েট 
ইউনিয়ন এবং ঈষ্ ইত্ডিজ ভ্বীপমাল! পে্রোলিয়ামের অভাভ 
প্রধান ভাগুার বলিয়া পরিগণিত । 

প্রাগ যুদ্ধ পৃথিবীতে প্রতি বৎসর 
২০,০০০ বেরেল পেট্োলিয়াম খরচ ........ . - 
হইত, অর্থাং পৃথিবীর লোকসংখ্যার 
অনুপাতে মাথাপিষ্জু এক বেরেল 
করিয়া লাগিত। যেহেতু যুদ্ধোতর- 
বছ পোকের জীবনযাত্রার মান 
উন্নততর হইবে খলিয়া জাশা 7 
করা যাইতেছে সেইজন্ত প্রতি বংসর 4 
উপরোক্ত পরিমাপ অপেক্ষা! তৈলের 
চাহ্ধা কয়েক গুণ বেশী বাড়িয়া 
যাওয়ার সম্ভাবনা । 

উৎস হুহতে উত্তোলিত অপরিক্রুত 
তৈলকে (07808 011) বিশোধন 
করিয়া বিভিন্ন পে্রোলিয়াম-পদার্থে এ 
পরিণত করিবার জন বুক্তরাষ্্রে প্রায় 
চাতি শতটি তৈল বিশোবনাগার 
আছে, সেখুলিতে আন্দাজ ১১০৪০০০ 
জন রাসায়নিক, এজিনীয়ার এবং 
অভাভ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী নিযুক্ত আছেন। 

গোড়ায় তৈল পরিশ্বাবণের পদ্ধতি ছিল খুবই সহজ, সরল । 
তখন অপরিশ্রত তৈল পাম্প করিয়৷ একটি নলাকার বকমন্ত্রে 
নিক্ষেপ করণাস্তর উ্ভপ্ত করা হুইত। & তৈলের তাপ 
ক্রমবর্ধমান হইবার সঙ্ষে সঙ্গে প্রথমে নীচেকার ফুটন্ত 
তৈলাংশকে বাম্পাফায়ে পরিণত করিয়া, একটি যক্সের সাহায্যে 
উহাকে ঘনীক্কত করা! হইত। তৎপর অপেক্ষান্কত কম উদ্বায়ী 
(₹0181019) অংশসমূহকে পরিক্রত করা হইত এবং যে 
পর্ধযস্ত না পরিশ্রাবণঘোগ্য সমুন্ধর বন্ত অপন্ত হইত সেই পর্য্যস্ত 
এই প্রক্রিয়৷ চলিতে থাকিত। তখনফার দিমে হত্সমূহের 
ক্রাটনিবন্ধীন ধিভির পদার্থ প্রায়ই অতিরিক্ত পরিমাণে উপচাইয়। 
পড়িত। তৈলের বিভিন্ন অংশসমূহকে পুচুভাবে পৃথকীকরণের 
জন সাম্প্রতিক তৈল-বিশোধনাগারসমূহে এক ধরণের বুরুজ 
স্থাপিত হুইরাছে এবং হইতেছে । এই সমস্ত বুক্ুজে তৈল 

৮ 


পরিক্রতিতে ঘে মূলনীতি অন্ত হুয্ব তাহা নিয়লিখিত রাপ। 
ঘদি বিভিন্ন ক্ফো্ট-বিদু (01110 7010) বিশিষ্ট ছুই বা 
ততোধিক পদার্থ একই সঙ্গে পন্জিশ্রত হইতে থাকে তাহা 
হইলে নিয়তম ক্ফো্-বিস্ুবিশি্ পদার্ঘট সয়াসরি বুক্তজের 
একেবারে উপরিভাগে, যেখানে তাপমান সর্বাপেক্ষা কম-_ 
উঠিয়া আসিবে । পক্ষান্তরে উচ্চতম স্ফোট্টবিশ্ুমুক্ত পদার্থ 
বুরুজের নির়ভাগে, সর্ধ্বোচ্চ তাপমান সম্বলিত স্থানেই থাকিয়া 
যাইবে । 


এমনিকাবে তৈল যথারীতি বাম্পীকত হইবার পর তাছা 





মধ্য-পশ্চিম যুক্তরাগ্রের একটি তৈল-ক্ষেত্রে অপিকা ও 


খু, দীর্ঘ বুরুত্ধের নিয়াংশে পরস্পর সমান্তরালক্াবে স্থাপিত 
কতকগুলি আধারে ( (৪3 ) রাখা হয়। অপরিক্রত তৈলের 
যে ক্ষত অংশের তাপমান নিয়তম তাহা বাম্পাফারে উদিত 
হইয়া! বুরুজের উচ্চতলে, অপেক্ষাক্কত নিয় তাপমান সমদ্িত 
স্থানে সংস্থাপিত আবারগুলিতে গিয়া জমাট বাধে, আর যে 
অংশ সর্বোচ্চ ক্ষোট-বিদ্দু সম্বলিত তাহা নিয়তম-তলম্থ 
পাত্রগুলিতে গিয়া ঘনীক্কত হয়। 

প্রত্যেক বেরেল অপরিশ্রত তৈল হইতে অধিকতর 
পরিমাণে গ্যাসোলিন পাইবান্স উদ্বেন্ঠে বিদারণ (080৮10£ ) 
্রক্তিয। অন্ুক্ষত হয় । এই প্রক্রিয়া ঘ্বারা মৌলিক তৈলাঙ্ছ- 
গুলিকে (07181081 01] 10001900195 ) ভাঙিয়া নিয়মিত 
ভাপ এবং চাপের (1১886 ৪00 [:6890:9 ) বথাবথ প্রয়োগ 
দ্বারা ইচ্ছান্ধ্যারী স্বতন্ত্র পদ্দার্থে পরিণত কর! হয়। উক্ত প্রক্ষিয়। 
কালে, কখন কখন আপবিক গঠনে (010160018] ৪6:00006) 


৫২২ 





যুক্তরা্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ ওকিয়াহোম! গ্রেটের 
“ওয়াইন্ডকেট' নাক একটি সঙ্ঘের লোকেরা 
এ্রকটি তৈল-ফুপ খনন কম্িতেছে 
পদ্গিবর্ভন সাধনের উদ্দে্টে কোন ঘোগবাহ্ী পদার্থ (09151)96) 
ঘা াসায়নিক ত্রধ্য ব্যবহৃত হয়। এঁপদ্ধতিকে যোগবাহী 
বিদ্াক্ণক্িয়া ( 08681500 0180810£ ) বলা হয়। 


১৩৫৩ 





পরিশ্রাবণ প্রক্রিয়ায় ঘছ প্রফার-তেদছ আছে। যে-দমত্ত 
সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্লান্টে' পে্রোলিয়াষের যাবতীয় আক্ষ্ষিক 
জ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী হন্রপাতি বিভমান, দেগুলিতে 
শতকয়৷ ১০০ ভাগ অপরিক্রত তৈলকেই ব্যবহ্ার্ধ্য পদার্থে 
পরিণত করিবার ব্যবস্থা জাছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হইতেছে 
€১) বিমানের গ্যাসোলিন চর্ধধি বা তৈলাদি ([,10:1081169 ), 
(২) মষ্টর গ্যাসোলিন ও লুত্রিক্যান্ট, (৩) কেরোসিন, (৪) শিক্প- 
প্রতিষ্ঠানের হাল্ক] ছালানি, (৫) বিবিধ প্রকার অঙ্গয়াগ, (৬) 
ক্রিম, (+) মানাপ্রকার মলম. (৮) ছাদের উপকরণাদি, (৯) বছ 
প্রকার তৈল এবং (১০) সিন্থেটক রবার ইত্যাদি 


বর্তমানে মুক্তরাঞ্রের পেীলিয়াম শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূছে 
৬৫০১০০০ হইতে ৭০০,০০০ জন কমা নিযুক্ত আছে। কর্মা- 
দের ব্যাপক অভিজত1 এবং দক্ষতার ফলে সেখানে এঁ শিল্পের 
প্রন্থুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে । মুদ্ধকালে মাফিন সৈভবাহিনী 
এবং হিজ্রশক্তির সম্মিলিত বাহিনীকে তৈল সন্বরাহু করিবার 
উদ্বেতে পৃথিবীর যৃহৃতম তৈল-নালিকা নির্টিত হইয়াছিল। 
সুকতরাষ্্রের তৈল-ুমি, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ টেক্সাস £েট 
হইতে পূর্বব-আটলার্টিক উপকূলম্থ তৈলপ্রধান অঞ্চল নিউইয়র্ক 
সি্ফিলাভেলফিয়! পর্ধ্যস্ত ১৪০০ মাইল ভুড়িয়া এই দুদীর্ঘ 
তৈলনালী প্রসারিত । 


লতার আপিল 


বাংলাদেশে আউশ ধানের আবাদ 
জ্িহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এস্সি 


. খবরের কাগজে আসর খান্তসম্টের বিষয় যতই দেখছি 
ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। তারপর খান্ড রেশনের বরাদ্ধ 
কমে গিয়ে যে মাত্রায় দাড়াচ্ছে তাতে অনির্বাণ জঠর-ন্ালায় 
সর্যদা অন্নচিত্তা ভি অন্ত চিত্ত! করবার ক্ষমত] থাকবে বলে 
মনে হয় না। সেই নিদারুণ অবস্থ! আসার আগেই নে যে 
চিন্ত1! জেগেছে ত1 এথানে প্রকাশ করতে চাই। 


কেউ কেউ নস্তব্য করছেন পদ্মার চরে ব্যাপক ভ্ভাবে . 


আউশ ধানেক্স চাষ করলে খান্চ-সমন্ভার অনেক! সমাধান 
হতে পায়ে । জানি না, ফয়জনের পয্মার চর এবং সেই 
চরে উৎপন্ন আশ ধানের চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে । ইচ্ছ! 
ফরলেই পদ্গার চরে আউশ ধানের জাবাদ বাড়ানে! যায় না। 
অধিকাংশ নূতন চরই চকচকে বালিতে গড়ে ওঠে । সেখানে 
ধান ছুরে থাকুক কোন প্রকার .ঘাসও জন্মাতে পায়ে না। 
কয়েক বৎসর এই চন্ব ভেঙে না গেলে প্রত্যেক বর্ধায় পর উচু 
হয়ে উঠতে থাকে এবং কাশ ও বুঝো ঝাউ অন্থালে ক্রমে 
কষে নাট পড়ে এ চন চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে । পছ্ধান্গ 
গভীর খাতে পলিবাটিযুক্ত দৃতন চর কদাচিৎ দেখা যায়। দশ- 


বিশ মাইলের মধ্যে হয়ত ইই-তিন বর্গমাইল ধান-চাষের উপযুক্ত 
উর্বর জঘি উঠে থাকে । তখন যাদের জমি এঁ জায়গায় ছিল 
সাধারণতঃ সেই লব প্রজ্গারা জমিদাারকে নন্বর-সেলামী 
দিয়ে এ জমি বন্দোবস্ত করে ধানচাধ পুরু করে দেয়। বলা 
বাহুল্য, এবার যেখানে অপর্যাপ্ত ধান উৎপন্ন হ'ল পর বৎসর 
হয়তো সেখানে বালি পড়ে জমি নষ্ট হয়ে গেল। নদীর 
জলের ধারে উত্তম পলিমা্টি সংযুক্ত চরে চাষীরা যে ধানের 
আবাহ করে তাকে তার! জলি ধান বলে। সম্ভবতঃ অলি 
ফখ! থেকে এই জলি কথাটি এসেছে । চাষের পদ্ধতি অন্ছলারে 
জলি ধানের চার প্রকার নামকরণ কর! হয়ে থাকে । যেমন 


ক্োোরা জলি, লেপা জলি, টেপা জলি এবং লাঙা জলি। 


পৌষের শেষ এবং মাঘের প্রথম অংশ জলিধান চাষের প্রস্ক& 
সময় । উর্বর পলিমুক্ত চর সাধারণতঃ খুব বীয়ে ধীরে চাচ্ু 
হয়ে বেশী জলে নেষে বায় । কতয়াং হাঁটুন পর্বত 
আয়গাতেও হবি ভাল মাটি থাকে ভবে চাষীন্া! বুকের 'শীচে 
ফলাগাছ রেখে জলের মব্যে বোযে! ধানের চায়! লাগিয়ে ছেয়। 
মাটি এত খলখলে ঘে কলাগাছে তর না সাখলে মাছয পাকে, 


ভান 


বাংলাদেশে জাউশ ধানের আবাদ 


' ৪২৩ 
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মধ্যে তলিয়ে যায় । জলের ঠিক উপরেই কাদার মধ্যে চাষীর! 
ফলা গাছে তর ন্বেখে বীজ-বান ছড়িয়ে হাত দিয়ে ঘর 
নিফানোর মত লেপে দ্বের_এই কারণে এরাপ অমির 
খানকে বলে লেপা জলি । এই খলখলে কাদার ঠিক উপরেই 
যেখানে মান্য কোনওন্পে বসতে পারে সেখানে চাষীর! 
জাচল ভরে বীজধান নিয়ে সার বেঁধে ধান টিপে টিপে দিতে 
থাকে । একে বলে টেপা জলি। এর উপরে শুকমে! মাটিতে 
সাবারণ ভাবে হাল-গরু ছুড়ে চাষ দিয়ে ধান ছিটিয়ে যুদতে 
হয়। একে চাষীরা লাঙ্গলা জলি বলে। অবন্ঠ একপ জমিতে 
চাষ দিতেও খুব বেগ পেতে হুয়। ফান্ণ নিরেট এটেল 
মাটি গকানোর সময তার ভিতর থেকে বাপ্প বের হবার 
ফালে জমিতে বড় বড় ফাঁটলের শৃষ্টি হয়। এর মধ্যে খুব 
সাবধানে হল-চালন! করতে হয়, তবু ফাটলের মধ্যে পা পড়ে 
গিয়ে অনেক সময় গরু জখম হয়ে থাকে। ম্ুতরাং জলি 
ধানে চাষ অনেকটা সোজা! হলেও এটা ঘে বেশ কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে । কুবিধার মধ্যে এই যে 
বীক্ঘ-ধান বোন! ব! ধানের চারা রোপণ করার পর আর বিশেষ 
কোন ঘত্ব নেবার দরকার ছয় না। ধানের চারাখুলি বড় হয়ে 
উঠলে তার মাঝে মাঝে কাশবাড় বা বুনে! ঝাঁউ চার! দেখা 
দিলে সেগুলি উপড়ে তুলে ফেলে দিলেই চলে । 

এখন এই জলি-ধান চাষের প্রধান বিষ্বের কথা! বলা 
যাচ্ছে। যদিও আগে আগে মাঘ-কাস্তনের বির জল পেয়ে 
চাষ দিয়ে বোন! বীজ-ধান অন্কুরিত হ'ত এবং নীচের জধির 
চারাগুলিও সতেজ হয়ে বেড়ে উঠত, কিন্ত গত কয়েক 
বংসয় থেকে এই সময় যৃষ্টি না হওয়ায় তা হতে পারছে 
না। ধামগাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে বৈশাখ মাসের মধ্যে না 
পাকলে বৈশাখ থেকে পদ্গার জল বেড়ে ওঠায় এই সব অতি 
দীচু জায়গার ধান ডুবে নষ্ট ছয়ে যাবার লত্তাবনা খুব বেশী। 
এদিকে চৈত্রের শেষে বা৷ বৈশাখের প্রথমে ধানগাছ ক্ষীত 
হ্ওয়ার সময় হুবৃষ্টি না পেলে কৃষকের সকল মেহনত পণ হয়ে 
যায়। গত বংসর তালবেড়ে, শিলাইদহ ও হাসিমপুরের মীর্চ 
পদ্মার চরে জলি বাম প্রথমতঃ ধুব ভাল দেখা গেলেও ক্ষীত 
হবার সমম্ব ত্বটি না পাওয়ায় ধানের ফলন মোটেই ভাল হয় 
মাই। লমযষত ববির জল পেলে এই সব চরে জলি ধানের 
ফলন সম্ভব বেশী হয়। বিঘা! প্রতি ২০ মণ ধান প্রায়ই ফলতে 
বেখ! যায় । ইটালি দেশে বিজ্ঞানসশ্মত উপায়ে চাষের ফলে 
বি! প্রতি গড়ে পাড়ে আঠার মন বান ফলে থাকে এবং 
পৃথিবীর মধ্যে & দেশের ধানের ফলনই সবচেয়ে বেঙগী। 
ভান্নতবর্ধে গড়পড়তা বিধ! প্রতি ধানের ফলন মাত্র সাড়ে পাচ 
যণ। এই অতি উর্বর চরের জমিকে চাষীর! আদর করে বলে 
"আমাদের জমি ভাক ছিলে কথা ক্ষর়।” কিন্তু সময়মত 
সবটি না হলে জমির এত কাছে পঙ্জার অপর্যাঞ্ত জল থাকা 
সন্ববেড চাষীকে খালি হাতে হয়ে ফিল্পতে হুয়। তাদের 


সকল পরিশ্রম নিরর্ঘক হয়ে যায়__জাশ! নিরাশীয় পর্থবসিত 
হয়। শুনতে পাই হল্যাণ্ডে সমুত্র-তীযর়ে পর্যন্ত বাঁধ 
দিয়ে লোকে চাষবাস করে| অপর্যাপ্ত ফসল ফলিয়ে ছুখে- 
স্বচ্ছঙ্গে দিন কাটায় কিন্ত আমাদের দ্বেশে হাতেন্র কাছে 
জল থাকতেও আমর] সে জল কাঞ্জে লাগাতে পারি মাঁ_ 
ফলে না খেয়ে অথবা আব-পে্টা খেয়ে আমাদের দিন 
কাটাতে হয়। চরের চাষীন্না জমিতে জল দিয়ে . ফসল 
ফলানোর কথা ভাবতেই পারে না। ভার! চাতক্ষের হত 
আকাশের পাদে চেয়ে থাকে, সময়মত দৈব বদি রুখ ভুলে 
চাম তবে অঠেল ফসল পায় নতুবা! তাদের চোখের লাষদেই 
ধানগাছগুলি শুকিয়ে নেতিয়ে ধেতে থাকে- খোড় ধানেন 
শীষ অজ এএকটু বেরিয়েই গাছ তামার্টে রং ধরে ময়ে যেতে 
থাকে । কোনও প্রতিকারের চেষ্ঠা তারা করে ণা-_এর যে 
প্রতিকার করা যায় তা ভাবতেও তারা পারে না। সবই 
অনৃ্ঠ আর ভগবানের হাত ভেবে সকল প্রকারের কষ্ঠ 
এমনকি স্বহ্য পর্যন্ত তারা! বিনা প্রতিবাদে বরণ করে 
নেয়। কিন্ত বুদ্ধিত্বতিসম্পন্ন মাহছষের তো এত সহ করা 
শোভ! পায় না। আগে অনাবৃটির দরুন শশ্কহানি পাচ-দ্শ 
বংসরে একবার ঘটত কিন্ত এখন যখন এটা নিত/নৈষিতিক 
ব্যাপারের মধো দাড়াচ্ছে, অনন্মা খানাতাব যখন লেগেই আছে 
তখন এর প্রতিকার করতেই হবে । বিজ্ঞানের সামান্ড সাহায্য 
নিয়ে জনারৃষ্টির ভ্রকুটি-ভঙ্গি সহজেই এড়ান যেতে পারে। 
গবর্ণমেষ্ট একটু মনোযোগী হলেই বাংলার পড্সার চরে যে সব 
জলি ধানের জমি আছে তাতে প্রচুর শল্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করতে পারেন। যুদ্ধের সময় এদেশে অনেক ট্রেলর-পাম্প 
এসেছে | ৩০ অঙ্বশক্তিবিশিঞ্ একটি পাম্পে ঘণ্টায় ছই গ্যালন 
পেল দরকার হয় এবং তাতে ঘণ্টায় ভ্রিশ হাজার গ্যালন জল 
তোলা যায় । এরূপ একটি পাম্পের দামও মাত্র হাজার পাঁচেক 
টাকা । এখন চৈত্র মাস থেকে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত যদি 
কয়েকটি ট্রেলর-পাম্প মোটর-লঞ্চে করে মালদহ থেকে আরত 
করে মেখনার মোহন! পর্যন্ত পজজার মধ্যে ঘুরে যেখানে যেখানে 
জলিধানেনর জমিতে জলের দরকার সেখানে গবর্ণমেন্ট থেফে 
জল দেবার ব্যবস্থা হয় তবে এ ধান এত বেশী অন্বাতে পায়ে 
থে তাতে বু লক্ষ লোকের অন্র-সংস্থান ছতে পারে। এ 
সব নুতন চরের বিস্তার সাধারণতঃ বেশী নয় বলে এ পাস্পের 
সাহায্যে জল দেওয়ার ধুবই সুবিধা । তারপর পছ্গাতীরস্থ 
অপেক্ষান্কত উচু চরে ব্বষ্টির অভাবে চৈত্রের শেষে যেখানে থান 
ঘুনা যাচ্ছে না অথচ দেরিতে বুমলে যে সব অঙ্ছচ্চ চন্সের ধান 
জাযাঢ়ের শেষে ভুবে নষ& হবার থে সম্ভাবনা সে সব স্থানে 
পাম্পের সাহায্যে জল সেচদ করলে খুব ভাল ফসল হতে 
পারে। শুধু পঙ্গা নদী কেন বাংল! দেশের বহু দদ্দী-সন্গিহিত 
অনুচ্চ উর্ধয় চয়গুলিতে এই ভাবে জল সেচমে আউল ধানের 
চাষ ধুব ভাল ভাবে কর! ঘেতে পারে এবং তাতে দেশেন 


ই 





আগণিত চাষী ও অন্তত বপ্ারের অন্াজাব ঘিটতে পায়ে। 
এ বিষয়ে এত দিন সরকারের দৃষ্টি পড়ে নাই তাই আক্ষেপ 
করে বলতে হুয় এদেশের নিরক্ষর চাষীদের সক্ষে সঙ্গে সরকার 
বাছাহ্রও মরণন্বাচদ লমভ্ভায় দৈষের পানে চেয়েই দিন 
কাটাচ্ছেন । 

বাংলায় চাষীযা নিরক্ষর হলেও নেমকছারাম নয | উপকার 
পেলে প্রতিদান ছবিতে তারা কুত্টিত হয় না। দুতরাৎ গবর্ণমেন্ট 
ঘি এ উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা! কনে তাদের ধানেয় ফলন 
বাড়িয়ে দিতে পায়েন তবে এ দফায় গবর্ণমেন্টের যে খরচা 
হবে উপক্কত চাষীদের নিকট চাদ! করে অনায়াসেই তা আদায় 
করা যাবে। চরেন্স জমি চাষের একটি মত্ত বড় হুবিধ! এই 
বে এই সকল জমিতে কোনও সার দিতে হয় না। . তারপর 
উদ্ৃক্ত প্রান্তরে চাষীদের বাস বলে তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপ খুবই কম। পদ্মার টাটকা ইলিশ মাছ প্রভৃতি খেতে 
পায় বলে তাদের শরীরও সাধারণতঃ নীরোগ ও বলিষ্ঠ। 
একমাত্র জলসেচনের নুব্যবস্থ! হলেই চরের চাষীদের সচ্ছলতা 
বদ্ধি কর! যেতে পারে এখৎ তাদের উৎপন্ন উদ্ব ভ ধাতে দেশের 
বহু লোকের খান্াভাব দূর কর! ঘেতে পারে । 


এর পর নদী থেকে দুরে এবং বাখিক প্লাবনে যে সব মাঠ 
ভোবে না সেখানে জাউশ ধান চাষের কথ! বলা যাচ্ছে। 
দুরৃটি পেলে এবং গোশালার সার প্রতৃতি মাঝে মাঝে দিলে এ 
সব মাঠেও ধান ভালই জন্মে । কলকাতার মিকটেই রাণাধাট 
মহ্কুমায় প্রচুর আউশ ধান জন্গে এবং আড়ংঘা্টা &েঁশন থেকে 
এ ধান বিজ্িপ্ স্থানে চালান যায়। এই সব স্থানে প্লাবনের 
পলি পড়ে. না, সুতরাং জমিতে সার দেওয়া আবন্টক-_ 
তারপর এই সব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও খুধ বেশী। 
সুতরাং এই অঞচলে সন্তোষজনক্ভাবে আউশ ধানের চাষ 
করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়] দরকার-_ 
জলসেচনের ব্যবস্থা কয়া, উপযুক্ত সার সুবিধা দরে সরবরাহ 
কর! এবং ম্যালেরিয়! নিবারণ করা। দেশে সাময়িক বৃষ্টি 
যখন ক্রমশই হর্লত হয়ে পড়ছে তখন এই সব স্থামে খাল ও 


বড় পুকুর কেটে বা মাঝে মাঝে যাঠের মধ্যে নলকুপ বসিয়ে. 


উপযুক্ত পাম্পের সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করতে 
হবে। সার সঙ্ধ্ধে বক্তব্য এই যে, ভারতীয় ক্ষিবিষাগের 
গ্রবেষণায় স্থির্বী্ৃত হয়েছে যে এদেশের অধিকাংশ জমিতে 
পটাশ এবং ফসফেট সারের ঘাটতি বিশেষ নাই, প্রধান অভাব 
হচ্ছে নাইট্রোঞ্জেযুক্ত উদ্ভিদ-খাদ্যের। এমোনিয়াম সালফেট 
এই শ্রেণীর সন্ত! সার । পাথুরে কয়লা থেকে কোক তৈরির 
সময় অনা. বস্তর সঙ্গে যে এমোনিয়া গ্যাস জন্মে ত1 থেকে 
এমোনিয়াম লালফেট তৈতি করা যায়। আমাদের দেশে 
প্রই উপায়ে বাধিক ২৬ হাজার টন মাত্র এমোনিয়াম সালফেট 


বানী 
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তৈরি হয়ে থাকে । গল বুদ্ধের আগে বাধিক ৭৬ হাজ্ধায় টন 
এমোনিয়াম সালফেট বিদ্দেশ থেকে আলত। কিন্ত ভারত- 
ঘর্ধের মত বিরাট. ঘেশের পক্ষে এই পরিমাণ সার নিতান্তই 
অফিফিংকর। বিঘাপ্রতি সাড়ে বার সের এমোমিয়াম 
সালফেট প্রয়োগে ধানের ফলন শতকরা! ৩৩ অংশ বাড়ান 
যার বলে জাম! গিয়েছে; আহ্বকাল সকল সভ্যঘেশেই 
বিখ্যাত জার্ধান রাসায়নিক হাবারের উদ্ভাবিত উপায়ে 
বাতাসের দাইট্রোঙ্ষেন থেকে লক্ষ লক্ষ টন এমোনিয়াম 
সালফেট তৈরি হুচ্ছে এবং তার সাহায্যে পর্যাপ্ত খাদ্যশন্ত 
উৎপাদনের ব্যবস্থা! হচ্ছে । ভারত গবর্ণষেণ্ট সম্প্রতি ধানবাদের 
নিকট কারখানা স্থাপন করে বাধিক ৩৫ লক্ষ টন এমোনিয়াম 
সালফেট এ উপায়ে প্রস্তুত করার পরিফল্পন! ফরেছেন। এতে 
দেশে খাদ্যশনভ উৎপাদনের যথেষ্ট সহায়তা হবে বলে জাশা 
করা যায়। 


এর পরে ম্যালেরিয়া নিবারণের কথ! । বাংলাদেশের যে 
সব উ'চু গ্রামে বর্যার জল প্রবেশ করে না সে সব গ্রাম ম্যালে- 
রিয়ার ভিপো। বলে সকলেই জানেন | এ সব গ্রামে কৃষকেরা 
বর্ধার পরেই মালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, অনেকে প্রাণ হারায়। 
যার! বেঁচে থাকে তারাও ন্লীহা যক্কতের ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে 
ফান্তন মাস পর্যত এর জের টানে । হুতন্লাং আউশ ধান কাটার 
পর রবিখন্দের চাষ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় 
না। এই সময় জমিতে তিন-চার বার চাষ দিয়ে মটর, 
ছোলা প্রভৃতি বুনলে জমি পরিফার থাকে, চাষীর ডালের 
সংস্থান হয়, আর এই সব শন্তের চাষ হেতু ব্যাকৃষ্টিরিয়ার 
ক্রিয়ার জমিতে নাইট্টোজেনযুক্ত সার সঞ্চিত হয় কিন্ত 
রোগকি& চাষী এ সুযোগ মিতে না পারায় জমিতে কাশ, দুর্ধা 
প্রভৃতি ঘাস গজিয়ে উঠে পরবর্তী ধানের ফসলেরও বিশ্ব ঘ্টায়। 
মধ্য ও পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রামই ম্যালেরিয়া প্রকোপে 
প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, ফলে চাষীর অভাবে অনেক উর্বর জমি 
ক্রমশঃ পতিত জমিতে পরিণত হচ্ছে । শুনা যায়, ব্রদ্মদেশের 
যুদ্ধে সৈল্পপ্রেরণের পূর্বে বিমানপোত থেকে মশক-বিধ্বংসী 
ডি-ডি-টি নামক পদার্থ ছিটিয়ে দেওয়াতে প্রেরিত সৈভছের 
মধ্যে ম্যালেরিয়া দেখা ঘায় নাই। অনুরাপ উপায়ে বাংলার 
ম্যালেরিয়া-প্রধান এ্রামগুলি থেকে মশফ তথ! ম্যালেরিয়া চুর 
না করলে চাষীর অভাবে দেশের অনেক তাল জমি অনাবা্দী 
পড়ে থাকবে, ফলে লক্ষ লক্ষ লোককে অন্ভাব-যন্ত্রণা ভোগ 
করতে হবে । খাদ্যশন্ত-সমাবানের যে উপায়গুলির উল্লেখ 
কর! হ'ল আশা! করি গবর্ণমেন্ট সেগুলি অবিলঘ্ধে কার্ধে 
পর্ধিণত করবেন । 


* অল ইতিয়! মেডিও কলিকাভা-কেজে পঠিত। 








মহারাষ্ট্রে নারী ঃ 
জ্ীঅমিতাকুমারী বনু | 


অহারাঞ্রে নারীর স্থান অনেক বিষয়েই বাঙালী নারীর চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ । মহারাষ্রে পর্্াপ্রথা তি সীমাবদ্ধ । সে দেশে কঠোর 
: পর্দাপ্রথা তধু জারগীরদার, সর্দার প্রতৃতি সন্ত্রাতত ক্ষতিয়-শ্রেদীর 
মধ্যে দেখ! যায় । রাছপরিবারের মধ্যে এই পর্দাপ্রথায় আরও 
কড়াকড়ি । মহার়াঈ-সাহ্! ও রাজ-অস্বঃপুরের অভাভ নারীরা 
কখনও জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হন না। মহান্াাঈ-দাফেব। 
যখন মোরে করিয্ব। বেড়াইতে ঘান, তখন নুব্বহৎ বহু মূল্যবান 
গাড়ীর জানালা নেটের পর্ধাত্বারা ঢাকা থাকে । যখন চার 
ঘোড়ার গাক্পীতে যান তখনও তাহার জানালা! রষ্তীন চিএকর! 
চিকে ঢাক! থাকে ৷ কখনও দেখ! যায় যে মহান্াঈ-সাহেবার 
শুন্ত গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, অথচ পথিকের সন্ত্রত্ত হইয়া স- 
সম্মে সেলাম ঠুঁকিতেছে, কারণ মহারাঈীকে কেহ দেখিতে 
পায় না, তাহার গাড়ী দেখিলেই তিনি যাইতেছেন ধরিয়া 
“লয় । মহারাণী-সাহেবা যখন রাজধানী হইতে অন্ত শহরে 
যাতায়াত করেন তখন মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিশিষ্ট রান্বকর্প- 
চারীর। তাহাকে সব্বন্ধন] করিতে ঞ্েশনে যান, কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় মহারাণীর দর্শন লাভ কাহারও ভাগো ঘঠে না। কারণ 
রেল হইতে নামিবার সময় চোপদার ও সাস্ত্রীরা রেলের 
কামরার দরজায় সুব্হং মশারি ধরিয়া! দাড়াইরা থাকে । মছা- 
রাখ তাহার আড়াল দিয়া মোরে উঠেন। মন্ত্রী, সেনাপতি ও 
অগ্তা্ত কর্পচারীরা মহ্থারামীকে ন! দেখিয়াই কুণিশ করিয়! 
থাকেশ। 

বছ বংসর পুর্বে একবার মহিলাদের এক বিশেষ সভায় 
মহারানীকে সভানেত্রী কর! হইয়াছিল | আমিও সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলাম । মহারাণী আসিবার নিষ্ধিষ্ঠ সময়ে চারিদিকে 
হৈ চৈ মা! কলরব পড়িয়। গেল। নকীব মহারাণীর আগমন- 
বাতা ঘোষণ! করিলে মহিলাদের ও শিশুদের কলরব শান্ত 
ফ্ইল, অজ্যর্থনাকারিলীরা শশব্যস্তে মহারাশী-সাহ্যোকে 
আনিতে ছুটিলেন, ব্যাড বাজিয়া উঠিল, মোটরের দরজার ছু- 
পাশে চোপদাররা মুল্যবান রেশমী বন্ত্র ধরিয়া হলের দরজ! 
পর্যন্ত ঈাড়াইরা1 রহিল, মহান্লাদীসাহেবা তাহার আড়ালে 
খাকিয়া সালগু-বিছানো রাস্তা! দিয়! হলে প্রবেশ করিলেন । এই 
দৃষ্তটা আমার কাছে বড়ই কৌতুকপূর্ণ মনে হওয়ায় তাহার 
স্থৃতি এখনও জাগ্রত জাছে। 

রাজরান্ী কঠোর পর্জার জাড়ালে থাকিলেও রাজতগিনী 
কোন পর্দা মানেন না। সদয় রাস্তা দিয়া ঘোড়ার চছ়িয়া 
মহারাজের সহিত প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়া থাকেন । পর্গা- 
প্রধাওয়াল। সর্ধার ও জায়দীরঘার-গৃহ্ীয়াও সকলের সামনে 
স্বাহির হম মা। আধুনিক যুগে তাহাদের প্রধান যান মোটর । 
স্কবে লমস্ধিশেয়ে ঘোক্ষার গাড়ীতে ঘা! বলমটানা! দুদৃষ্ঠ 


গাল্ঠীতেও যাতাম্বাত করেন । সেই সব গার়্ীর জানালার 
রস্তীন চিক ফেলিয়। রাখ] হয়, এবং আশপাণে ছই ছন সিপা্থী 
থাকে । ভিতরে আরোহিইঈী ও সক্ষে -খাস-স্াসী। যে গৃহে 
ধনাচ্য গৃহ্ী পদার্পণ করিবেন, সেই গৃছ্ছে চাপরাসীর গাড়ী 
হইতে নামিয়া গৃছিণীর আগমন-সংবাদ জামাইবে, গৃহের 
পুরুষের! শশব্যত্ত হইয়া! অজ সপ্িয়! গেলে তবে ভ্রষহিলা 
গাড়ী হইতে নামিয্া! সেই গৃছে প্রবেশ করিবেন । গৃহম্বামী 
বা গৃহের কোন পুরুষ মহিলাদিগকে কথাবার্ভায় বা সৌজতে 
আপ্যাক্িত কপ্সিতে আসিবেন না । তবে তন্গকাল পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রভাবে ছ-চারটি পরিবার আধুনিক সভ্যতার অন্কুসরণ- 
কারী; স্বীলোকেরা পর্থা উঠাইয়া দিয়াছেন ও প্রকাষ্ঠ ভাবে 
চলাফেরা করেন এবং সফলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়! 
থাকেন । মারাঠা দেশে পর্দা থাকিলেও ঘোমটা বছর নাই । 
সে দেশের পর্দানগীন| নারীরা বাঙালী ও মাড়োয়ারী পুন্র- 
ললনাদের মত সুদীর্ঘ ঘোমটা দিয়! মুখ ঢাকিয়! রাখেন ন1। 
বরং তাহাদের সামান্ত ঘোমটা মুখচজমার সৌনর্ধ্যই বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে । 

উপরে বণিত সমাজের হ্বম্সসংখ্যক নারীদের মধ্যে ছাড়! 
মারার পর্ঘ'-প্রথার চলন নাই । অঞ্ সমাজের নারীরা মুক্ত 
ভাবে চলাফের]! করেন । ব্রাঙ্গণ স্রীলোকের! মাথায় খোমটা! 
পর্ধ্যস্ত দেন না। শিল্পশ্রেনীর স্ত্রীলোকের] সর্বদেশেই জবাবে 
চলাফেরা! করে, কিত্ড মহ্থারাঠ্রে সর্বশ্রেমর মহিলাদের মধ্যে, 
বিশেষ করিয়] ভ্রান্ষণদের, পর্দার জভাবটা লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। প্রকান্ঠে তাহাদের এমন সহজ সুন্দর সরল গতি যে 
তাছাতে নিন্দনীয় কিছুই নাই। পুরুষদের আচরণও প্রশং- 
সনীয়। রাস্তায় দলে দলে কত বয়সের কত রকমের মহিলা! 
চলাফেরা করেন কিন্ত কোন পুরুষ কোন রূপ অভত্র আচরণ 
বা জশিষ্ঠ ব্যবহারে মহিলাদের মর্ধযাদ! ক্ষ করে না। 

মহারাহ্রীয় মহিলাদের পোশাকেরও বৈশিষ্ট্য আছে । তার! 
আমাদের দেশের মত সেমিজ পেটিকেট পরেন না। তাদের 
জাসল পোশাক হইল আঠারো হাত রভীন শাড়ী। তার 
খাচল খুব চটকদার । তার! শাড়ী কাছা দিয়ে পরেন এবং 
গায়ে চোলী দেন । চোলী অনেকটা! আমাদের ব্লাউজের মত 
কিন্তু শুধু বক্ষদেশ আন্বত করিয়! রাখে, পিঠের ও পেটের 
ফিছু অংশ অনান্বত থাকে । তবে আজকাল ভঙ্রবংশীয়ারা 
আমাদের মতই পুরাপুরি ব্লাউস পরিতে আর্ত করিয়াছেন । 
যছারাস্ীয় মহিলার] সর্বদা র্ীন শাড়ীই পরেন, তারা সাদা 
শাড়ীর পক্ষপাতী নন, কিন্তু কয়েক বংসর যাবৎ পোশাকফেনর 
কিফিৎ পরিবর্তন হইতেছে । . ছ্ুল-কলেছের শিক্ষিত মেয়ে! 
কাছা দিয়া শণক্কী পরিবার বিশেষ পক্ষপাতী নয, তাহারা 
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যাঙালীছের ভায় নুন্দর পাড়ওয়ালা সাম শাড়ী এবং মাউস 
পেটকফোট পত্ধিতে আরম্ত করিয়াছে, তাই জাধুনিক বাঙালী 
ও মহান্নাহীয় মহিলার বিশেষ কোন পার্থক্য বোঝা যায় না । . 

মহারাধীর নান্বীয্া, কিশোরী, তরুণী, স্দ্ধা সবাই, খোপার 
ফুল গুঁজিতে ভালবাসে এবং পোদ্ধই দ্দানান্তে প্রসাধন 
করিয়া খোপার একটি গোলাপ, নয়ত এক গুচ্ছ বেলী বা 
চাবেলী বা একটা! চাপ!, নিদেনপক্ষে এক টুকরা! কেয়া পাতা 
গজ করিয়া দিবেই। তাহাদের কর্ণকূষণ আমাদের দেশীয় 
হুল বা ফুল জাতীয় না হওয়ায় বৈষম্য লক্ষিত হস্ব। তাহার! 
পাঁচটি মুক্তা-বসানো সোনার ফুল কানে পরে। যাহারা খুব 
ধনী তাহার! সলাবান পাচট হ্বীরা-বসান ফুল, আর মধ্যবিতের! 
নকল রুজ্তার ফুল পরিয়া থাকে । তাহাদের পয়ন! প্রায় 
আমাদের দেশের মতই | মহারাহীয় রমলীর। অভাভ রমদীদের 
মতই অলঙ্কারপ্রিয়, ছাতে কাকন চুড়ি, গলার হার, কানে ফুল, 
মাকে নাকছাবি, তবে আমাদের দেশের মত নোলক নাই তার 
পন্ধিবর্ডে নথের খুব প্রচলন আছে। নথ একোজ্রীর একটা! 
লক্ষণ, বিশেষ বিশেষ শুভাহুষ্ঠানে গৃছিশীদেন্স রুক্তাঁবসানো নথ 
পরিতেই হয়, এবং বিবাছে নথ যৌতুক দিতে হয় । আমাদের 
দেশে সধযার চি হাতের মোয়া, এ দেশে সধবার চি মল- 
শু । যঙ্গলঙ্গুত্র হইল এক রকম ছোট ছোট্ট কাল পুতি হ্থতায় 
গাখিয়া গলায় পরিবার জভ তৈরি হার, অবস্থাপন় মেয়েন্ব! সোন! 
দিয়া গাখিয্বা ও ছোট লকেট লাগাই! ছারটিকে সুদৃত করিয়! 
গলায় ধারণ করে। এদেশে সিঁখিতে কেউ সিছয় পয়ে 
মা, কিন্তু কুমারী ও সধবা উক্তয়েই কপালে সিছরের কোটা 
বেয়, ফাজেই একমাজ মগগলশ্থজ দিয়! কুমারী ও সধবাঁবিধবার 
পার্ধক্য যোবা বায়। দেশস্থ ব্রাক্ষণ মহিলারা কপালে 
ধুব বড় সিছয়ের কৌটা পরে, কোকনস্থ ব্রাক্ষসীরা কিঞিং 
ছোট্ট ফোটা পরে । 

ধীন্ধেশে সধবার ও বিধবার পোশাকে কোন পার্থক্য 
নাই। যে শ্রেণী এবং যে বয়সেই ধিববা হউক ন! ফেন, 
অভ্তা্ত সধবাদের মত বহ্ালক্কারে শোভিত থাকে, শুধু গলায় 
মঙ্গলস্থত্র ও কপালে সিছরের কৌটা সধব! বিধবার প্রতেদ 
বুঝায় । এ দেশে খাদ্য বিষয়েও সধব! বিধবার কোন পার্থক্য 
মাই। মহানাহে ব্রাঙ্মণ-সমাঙ্গ নিরামিষভোর্ী কিন্তু তাহার! 
পেরাছ্ রনগুন খায়) কাজেই ব্রাক্ষণ বিধবা মছিলাদেরও সেই 
একই খাদ্য। 

ক্ষত্িয়-সমাজ আধিবতোজী, তাহাদের বিধবারাও আমিয- 
ভোজী। বিধবা হইলে আমাদের দেশের বিধবাদের 
মত নিকাদিয খাইতে হুইযে এমন ফোন বিধান তাহাদের 
নাই। সববা-বিধবার একই খাদ্য, একই পোশাক, বিধবাদের 
জত কোনবিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় না। আমাদের দেশের 
বিধবাষের আহারে আমিষ শিষিষ আছে, তাহা উপর মনু 
ভাল, ফলাই ভাল, পেয়াধ, রন ইত্যাহিও বর্জন কর! হয়। 


ঘাংলাদেশে হেখা ধার ধত আচার-নিয়ম, ঘত রকম লংবন- 
শিক্ষা, তান অধিকাংশই শুধু বিধবাদের জন, মহায়াপ্রে সে- 
রকম নয়। বাংলার প্রতি হিচ্গুগৃছে সববা ও বিধবার পার্থক্য 
সতত দৃঠিগোচর হয় । আশ্চর্ধ্যের বিষয় বাঙালী ছাড়া! মায়ামী, 
মাত্রা্ধী, গুয়াচী কাহারও মধ্যে বিধবায় অভ এই কঠোর 
নিয়ম ও ক্ৃচ্ছুসাধনের বিধান দেখি ন!। 

যহারাঞ্রে সধবাবিধবার খাদ্য, পোশাক ও অলঙ্কায়ে 
বিশেষ কোন বৈষম্য না থাকার বিধবাদের জীবনযাত্রা 
ক্লেশদায়ক হয় না। বর্ডদানে মহান্বাপ্তরে বিধবা মহিলার 
সিছির না! দেওয়ার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিতেছেন। কিছু 
কাল পূর্বে নাসিকে বিধবার একত্র হইয়া হুল্দি কুম্্ষ্‌ 
(ইহা এয়োম্রীদের জন্য ) অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং কপালে 
সি'ছয়ের ফোটা পরিয়া বৈধব্যের এই পার্থক্য দুর করিতে 
চেষ্টা করিয়াছে । বোশ্বাইয়ে কপালে সিঙ্গর পরা! বিববা! দেখা 
যায়। তাহারা বলে, 'আমরা জনসমাজে আমাদের রক্ষক 
নাই একথা কেন জানাইব ?, তবে ম্থারাস্রীয় গোড়া ভ্রাক্মণ- 
সমাজে এক প্রথ! অন্ছসারে বিধবার! মন্তক মুন করে, গায়ে 
কোন অন্তর্বাস বারণ করে না, একখান] পাস্হ্থীন লালশাড়ী 
দিয়া আপাদমস্তক আয়ত রাখে । আমাদের দেশের 
স্বেতবসন! ও “তাহাদের রক্তবসনা প্রায় একই রকমের । 

ঈৈনদ্িন কর্শখজীবনে মহারাষ্ীয় নারীদের বাহিরের জগতের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হুয়। মহারাষ্ট্রের বহু স্থানে নিতান্ত 
জলাভাব, যারা বধূর! বা কভার! হয় মাইলের পর মাইল পথ 
ভাঙিয়! নদী হইতে জল আনিতেছে, নয়ত গ্রামের কুয়া হইতে 
দড়ি টানিয়া জল তুলিতেছে । সপ্তাহে ছুই দিন করিয়া! গ্রামের 
মেয়ের! শহরে াখন ও তরিতরকারী বিক্রয় করিতে আসে, 
ক্রোশ ক্রোশ পথ ভাঙিয়া মব্যান্ছে একটা! ভারি জোয়ারের 
রুটি একটু আচার সহযোগে খাইয়! দিনান্ধে হাসিরুখে বাড়ী 
ফিরিতেছে। মহারা& পার্ধাত্য দেশ, কাজেই পথ অতিক্রম 
কর! অতি কষ্টসাধ্য । মধ্যবিভ ঘরের বৌবিদেরও দেখা বায় 
সদে বা ন্দীতে গিয়া তাহাদের আঠারো হাত শাড়ী ফাটি- 


-তেছে, রাস্তার পাঁশে বা পাড়ার কাহারও বাড়িতে গিয়া! টিউব- 


ওয়েল হইতে পাম্প করিয়া কলসী কলসী জল ভরিতেছে। 
কখনও কেহ ফেছ থলে হাতে করিয়া বাজান কম্িয়া আসি- 
তেছে। তাহাদের আহারে বিশেষ ঘাছল্য নাই, কাজেই 
তাহাদের রন্ধন সংক্ষিপ্ত থাকায় সময়াভাব হয় না। বিকালে 


ধনী হরির অধিফাংশ গৃহেন ভ্ৰী-পুরুষ ও ছেলেমের়েক্া জমণে 


বাহির হইয়া যায়। এই বৈফালিক অরমণ মেয়েদের জীবনে 
বৈচিত্য আনে, স্বাস্থ্য আনে। যুক্ত বায়ু যেয়েদেছ হেহ ও 
যন উদ্তয়েরই উৎকর্ষ সাধম করে। 

এছাড়া মেয়েদের আন্বও বছ আনদ্ছের উপা্াঙগ আছ্ছে। 
পুছা-পার্ধাণ উপলক্ষে বহালফায়ে সায়া! গুজিয়া হেখালছ়ে 
ঘাওয়! একটা! মহা! আমদের ব্যাপান়। যে-কোন বড় উৎপল 


ভাজ 
(যেমন দেওয়ালী, লংক্ষান্তি, শিষয়াজি, জাহাঢ়ে একাদলী 
ইত্যাদি) উপলক্ষ্যে মেয়েদের শাড়ী ও অলঙ্কার দেখিবার বন্ত। 
ঘড় মঙ্গিয়ের অঙ্গন নানা বর্ণের নান! বস্বসেত্স মফ্লায় পূর্ণ 
হইয়া! যায়। তাহাদের কাছা! দেওয়া বম্তীন শান়্ী, ভ্তীন 
খাচল আর পুষ্পমাল্যশোভিত খোপা নওরোজ হাটের টি 
করে। . মেয়ের! কেহ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, কেছ পুজ। 
দিতেছে, কেহ বা পরিচিত বান্ধবীর দর্শন পাইয়া গজে-সজে 
ব্যস্ত, কেউ বা! পার্শ্ববর্তী দোকান হইতে খেলনা, কাপক্ক-চোপড় 
ইত্যাদি ফিনিতেছে, সকলেরই মনে আনন্দ ও উৎসাহ । তা 
ছাড়া কোনে কোনে! উৎসব উপলক্ষ্যে মেয়েদের মধ্যে নাচের 
প্রচলন আছে । বিবাহ বা অন্ত কোন শুভ অঙ্ুষ্ঠানে ভদ্রধর়ের 
বৌঝিদের “কুপরী” মাচ ও গান হয়) ছুই জন মেয়ে ছাতে 
ফাতে ধরিয়া এই নাচ নাচে । ইহা বড় ভুন্দর ও শ্রমসাধ্য। 
গৌরীপুজ! অর্থাং আমাদের ছূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মাসাববি 
মেয়েদের নাচপান চলিতে থাকে | সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণী্গের 
যধ্যে আক্গকাল এই নাচ কম । কিন্ত মধ্যবিভ ও নিয়শ্রেদীদের 
মধ্যে এই নাচগান খুব চলে । প্রচুর উৎসাছে তাহারা রাতের 
পর রাত গানের সঙ্গে সঙ্গে কুগরী ও অভ্ভাভ মাচ পুরাদমে 
মাচিরা থাকে । শুধু যে ছোট্ট মেয়েরাই মাচে তাহা নহে, 
বন্ধদেরও বেশ উৎসাহ দেখা যায় । সাধারণ শ্রেনীর মেয়েন্া 
ফুগরী নাচ, ব্যাং নাচ, কুলা নাচ, ঘোড়া নাচ ইত্যাদি নাচিয়া 
থাকে । প্রত্যেক নাচেই খুব পরিশ্রম হয়। নাচিবার 
আগে মেয়েরা গানের দুরে কবিতা আত্মতি করে ও তারপর 
নাচিতে থাকে এবং নাচের মধ্যে মধ্যে “ফুই ফুই” করিয়া রুখে 
বলিতে থাকে । আজকাল “ভগিনী'-সমাজের বাধিক উৎসব 
উপলক্ষ্যে সম্ত্রান্ত মহিলারা কুগরী নাচ ও “ফুই ফুই” নাচ নাচিয়া 
থাকেন এবং নাচে ক্কতিত্বের অন্ত পুররক্ষার পান। 

এই নাচগুলি বিশেষ দর্শনীয় । আমি পাড়ায় মেয়েদের 
নিকট হুইতে কয়েকটি নাচের সঙ্গে যে গাম গাও হয় তাহা! 
সংগ্রহ করিয়াছিলাম | সে গামের বিষয় গৃহস্থ-যরের দৈনন্দিন 
কাজ ও ঘটনা। বৌ দই হুইতে মাখন তুলিতেছে, দইয়েন্স 
ইাডিট! উপ্টাইয়া দই মাটিতে গড়াই! পড়িয়া গেল, শাড়ী 
দেখিয়! খুব বকিতে লাগিল ॥ বৌ তুলা ধুনিতে তুলা রৌক্রে 
ছিল, হাওয়ায় তুল! উড়িয়া! গেল__ইত্যাদি ছোট ছোট 
'ফৌতৃকপ্রদ গল্প-পানের মধ্য দিয়া বলিয়া নেয় ও তারপর 
নেয়েন্সা “কুই কুই” কন্সিতে করিতে নাচিতে থাকে । এ সব 
মাচ ঘাত্তধিকই উপভোগ্য । - 

বর্ষায় যখন দৃতন জল নবীর কৃল ছাপাইয়া চারিছিফ 
ছুযাইয়। দের, তখন দেখা! যায দলে হলে বৌবিরা তাহ! 
হেখিতে ছুষ্টরাছে। তা ছাড়া কবে কোথায় শোভাধাত্রা 
হইবে যেয়েরা তাহা খবর রাখে এবং শোভাবান্রা দেখিতে 
যার়। এইভাবে তাহাবের জীবনে সাধারণ ও বিশেষ আনঙ্গের 
অন্ডাব নাই । শ্্রী-্বাবীনত! থাকার তাহাকে জীবনের গতি 


মহারাষ্ট্রে নারী 


৫৭ 


সহজ হষচ্ছন্ম ও তাহার! নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জুযোগ 
পায়। মহারাস্্ীয় নারীর ব্যক্তিত্বের কথ! বলিতে গেলে কৃষক 
ও শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের আধিক স্বাধীনতায় উল্লেখ কমিতে 
হুয়। মেয়ের! গ্রাম হইতে শহরের বাজারে পিয়া ঘে শাকসঞ্জী, ' 
মাথন ইত্যা্গি বিক্রয় করে, তাহার আয় সাধারণতঃ মেয়েছেনই 
থাকে-_এটা তাহাদের নিজস্ব শ্রীধন । তাহাতে পুরুষের 'অধি- 
কার নাই। স্বাধীনতায় মধ্যে বাধিত হুইয়! মারার মানবী 
দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের অধিকারিদী হয়। আর আমাদের দেশে 
বৌঝিরা! সারাদিন গৃহের হাড়তাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া গলমৃঘ্ 
তাহাতে মা আছে বিশ্রাম, না আছে আনন্দ। আমি অবর্ত 
ধনীদের কথা উল্লেখ করিতেছি না, কারণ সর্কা দেশেই বড়্- 
লোকের ঘরের মেয়েন্না আনন্দ ও বিলাসের অধিকারিলী । 

মহারাষ্্রের পুরানো শহরগুলিতে বাড়ীঘর বড় বিত্রী, বছু 
জনতা পূর্ণ, রাস্তাঘাট অতি নোংরা, ঘে হুর্ণ্যালোক বা! বুক্ত- 
বায়ু অবাধে চলাফেরা করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা খুব কম। 
নূতন শহর ও আধুনিক রুচি অস্থায়ী বাড়ীগুলি অবভঠ ্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞানসম্মত । কিন্তু এই ধরণের বাড়ীঘরের এখনও বছুল প্রচলন 
হয় নাই। তাই দেখা যায় পর্দা প্রথাওয়াল! সর্ঘার-গৃহিনীদের 
মধ্যে বহু নারী ক্ষরয়োগে অকালম্বত্যু বরণ করেন, কান্মণ 
তাহারা ঝুক্তবায়ূও হুর্ধ্যালোকক্বীন গৃহে চিক পর্থা ফেলিয়া 
প্র রকম অক্থ্যযম্পন্টা হুইয়! থাকেন। শহয়ের বাকী 
অধিবাসিনীরা বি তাহাদের মত পর্দানশীনা হইয়া থাকিত, 
বাড়ীর বাহিরে মুক্ত বায়তে অবাধে চলাফের! করিতে ন! 
পারিত, তবে তাহাদেরও পরিণাম প্রায় একই হুইত। 

স্বাস্থ্যের এই দিকটা বড় শহরের অধিবাসিনীদের পক্ষেও 
খার্টে। কারণ বন়্ শহরে, যেমন বোদ্বাইয়ে সাধারণ মব্যবিভত 
গৃহস্থ ও নিয়শ্রেদীর লোকেরা হয় বড় বাড়ীর এক-একটি ত্কুতর 
অংশে নয়ত বন্ধিতে বাস করে। কিন্ত দেখা যায় বিকালে 
উচ্চ, মধ্য, নিয় সব শ্রেণীরই শত শত নার্নী-_বে যার উৎস 
সাজে সঙ্ছিত হইয়া সমুক্ত্রের উপকূলে বেড়াইতেছে বা বসিয়! 
গল্প-গুজব করিতেছে । আমাদের দেশে এই জিনিযটর ঘড়ই 
অভাব | অবন্ঠ ধনীদের ও নিয় শ্রেমীঘের কথ! আলাদ।, কারখ 
আমাদের দেশেও মেছুনী বাউন্রী ইত্যাঙ্গি নিক শ্রেনীর নান্বীরা 
প্রকান্ঠ ভাবে চলাফেরা করে । কিন্তু ধ্যবিভ ঘরের বৌঝিন্া 
একনপ বশ্দিশী। বোম্বাই ও কলিকাতা এরই পার্থক্য বিশেষ 
ভাবে দ্রেখ যার; বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে নারীর সংখ্যা 
পুরুষের সংখ্যা হইতে কম নয়। 

পুর্বে আমাদের প্রদেশে অনেকের ধারণ! ছিল যে ভাক্বতেম্ব 
সর্ধজই বোৰ হয় এই রকম অবস্থা, শুধু এফমাজ বিলাতেই 
মানবী স্বাধীন । কিন্তু ভান্তেরই এক প্রান্তে খাট হিন্দুর মধ্যে 
ঘে শ্মন শ্রী-্বাবীনত1 থাকিতে পারে তাহা! মিছের চোখে 
দেখিবার পূর্বে বিশ্বাস হয় নাই। মহান্না হইতে যে এই 
বিষয়ে আমাদের অনেক শিক্ষা্গ জাছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 





. নাৎসী ক্কুজারে 


ঞ্সন্তোষ দাশগগ্ত 


( হক্ষিণ-আ্টলার্টিকে ভেলাবক্ষে ভাসমান হইবার পর লেখক 
আক্রমণকারী নাংসী কুজায়ে বন্দী হন। আটলা্টিকে তাহার 
অভিজ্ঞতার কাহিনী আবাঢ় সংখ্যা (প্রবাসী'তে প্রকাশিত 
হইয়াছে ।) 

মাত করেক বংসর পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভাউনিং 
টের পরোক্ষ নির্দেশে নানা বর্ণে, নান! চিরে সুশোভিত ও বহু 
বিচিত্র কাহিনীতে অলম্কত যে অপরূপ “ছার্্ান? কথা ও কাহিনী 
সংবাদপত্র নামক মিথ্যার বেসাতির বিক্ষেতাগণ জনসাধারণের 
মধ্যে পর্নিবেশন করছিল, বুদ্ধের জবসানে তার সফল তথ্যই 
উদ্ধাষ্টিত হয়েছিল। তারপর একদা সহসা “পন্সন্বি” গাই 
নৈতিক ধুরদ্ধদের যুদ্ধকালীন সফল মিথ্যাচার র্ঘযালোকে 
তুলে ধরলে সকলেই যোধ হয় ভেবেছিল, তবিষ্যতে মানুষ 
জার কোন দিনই.এ ধরণের কাহিনী বিশ্বাস করবে না। 
সেঘিনের সে আলোড়নের সময় মিথ্যাজালের উপনাতের! 
কখফিৎ বিচলিত হলেও বিশ্বমাত্র ্ুতাশ হয নি। সামাক্গ কিছু 
সরে গিয়ে কিছুকাল অপেক্ষার পর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে 
পুমরায় হুক্ম জাল বুমতে তৎপর হ'ল, মক্ষিকাকুল আবার 
জালে পড়তে নুরু করল। ্ 

নিজের দেশে বৈদেশিক উৎদীড়নজনিত শোচনীয় অবস্থার 
কথা চিন্তা করে নাংসীরা! জার্মানীতে তাদের প্রতিপক্ষ বছ 
লোক্ষকে ধন্দী করে অকথ্য অত্যাচার-উৎপীড়ন করছে, যুদ্ধের 
পূর্ব এ সংবাদে আছি খুব আশ্চর্্যা্দিত হুই নি। বন্দীনিবাস- 
গুলোতে অসহায় বন্দীদের নাংসীরা অনেক ক্ষেত্রে হত্যা 
পর্ধ্যস্ত করেছে, এ খবরেও বিদেশীদের উপর খডহস্ত হবার 
প্রশ্বোজন বুঝি নাই। পাশ্চাত্যের অভ্ভা জাতি বেভাখে এ 
সফল ঘটনাকে দেখছে সেই দৃষ্টিতর্গি দিয়ে দেখ! আমার পক্ষে 
সম্ভবপর হয় নি, জাশ্দানীর রাজগং ও অর্থনৈতিক জীবন 
থেকে ইহ্দীদের উৎস করার কাহিনীও আমাকে ততটা 
অন্তিভূত করতে পারে নি, কেনন! নিজ বাসতুষিতে সহত্র 


চক্ষান্ে বাঙ্ডালীকে কিভাবে উৎসন্র করা হচ্ছে সেচিস্তাই' 


আঙ্গার সমগ্র চৈতন্তকে আচ্ছরর করে রেখেছিল । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যবনিক! উভ্ভোলিত হ'ল, চতুর এ রুদধে 
চলল জলে স্থলে আকাশে শক্র বিমর্ধনের সহশ্র অভিযান । 
অসাধু, অসভ্য সোভির়েট অকণ্মাৎ আলাদীনের প্রদীপের স্পর্শে 
ছয়ে গেল সাধু ক্ুসন্য । এক অধটরঘটনপটীয়পী এন্রজালিক 
প্রক্রিয়ায় ষেন একট! অভিনব ব্যাপার ঘটে গেল। পন্সন্বি 
স্বতির পর্থা থেকে বুছে গেল, গত সুদ্ধকালের মিথ্যাচার নব 
বিখ্যাচারের্র ধূলিতে গৃহকফোণে চাপ! পড়ে গেল। জার্মান 
নাগরিক ভাল কিনা, বডি হিসাবে প্রত্যেক জার্মানই 
অত্যাচারী, না, মাংসীরাই ফেখল বর্ধয়-_এ জিজ্ঞাসার জবাব 


হ'ল একমাত্র বত জার্ানই ভাল এই চমকপ্রদ তথ্যে | বুদ্ধেয় 
প্রয়ো্ছনে নয় পরস্ধ নিছক রক্তলোলুপতায় জন্তই জার্খানরা 
সর্ধন্র বেপরোয়! হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে একথা! কাগজে, চিত্রে, 
বেতার-তরক্ষে সর্বাত্র অবিশ্রাম ধ্বনিত হৃতে লাগল । সর্বাজ্রই 
নাৎসী বিভীষিকা, জার্মান বিভীষিক]। 

চেয়ে আছি এ স্বত্তিকান্ন ছিকে, ডেকের উপর দেখা যাচ্ছে 
নাংসী নৌ-সৈক্সের] দাড়িয়ে জাছে রেলিঙের উপর তর দিয়ে। 
একটু আগেও লক্ষ্য-সাধনে ঘে নির্শমতা প্রত্যক্ষ করেছি, 
অপরিচিত অভ্ঞাত কিন্ত বহশ্রুত তার প্রতীক দক্ষিণ-জা্ট- 
লার্টিক বক্ষে গর্ধবোরত সেই ক্ষ শ্বপ্তিক-পতাকা ক্রমেই কাছে 
আসছে । স্বেতবর্ণ সমুগ্রচারীর মধ্যেই আছে পৃথিবীর সকল 
নৃশংসতা ও ভীষণতা-. রঞ্ত মাংসে গঠিত নাতসীরপ সব! 
তাই নাংসীরা মেশিনগান চালাতে পারে বলে সুইডিস যে 
সঙ্গে প্রকাশ করেছিল ইতিপূর্বে শুনেও কখনও তা বিশ্বাস 
কণ্ি নি। তথাপি কখন কোন মুঙ্র্ে আপনার অজ্ঞাতে 
সংশয় বুঝি বাসা বেঁধেছিল, চোথের দৃরিকে ঘত দুর সম্ভব 
তীষ্ষ করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছি কোনও বরণের 
আগেয়াপ্ত এই তেলার দিকেই মুখব্যাদান করে আছে কিনা । 

আরো, আরো কাছে এসেছে ছক্সবেশী নাংসী জুজার। 
কোন আপধ্নেয়া্জই চোখে পড়ছে না, ওপর থেকে কিশোর- 
বয়স্ক অনেকগ্ডলি সৈনিক---পরণে ছোট ছোট হাফ প্যান্ট, 
গেপ্ত্রী, কোমরবঞ্ধে পিজ্তল, আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে । 
অমান্গধিকতার কোন ইঙ্গিতই পাচ্ছি না এদের চোখে, মুখে 
বা হাধভাবে। 


শক্ত দড়িতে বাধ! একটি “বসা” জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত হ'ল 
আমাদের টিলার উপর, ওপর থেকে ওরা ইসারা করছে 
ভেলার্টকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে । কয়েক মিনিটের মধ্যে 
“নুইডিস ও আমি দড়ির লি'ড়ি বেয়ে কুজ্ানে উঠলাম। 
ঘঞ্জানন মেসরুম বয় ও আহত লোকটির হড়ি ধরে উঠবায় 
ক্ষমত| মেই, ভেলাতেই রয়েছে । সিটির ফাছেই একজন 
নাৎসী অফিসার গড়িয়ে, বধ্যবয়ক্ষ পাতলা চেহারা, ক্র 
ওয়েলের রাউও ফ্ডদের মত মুগ্তিমত্তক, চিবুকে কয়েক- 
গাছি শশ্রু। ছুর্গত উদ্ধার-পর্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ণাচান্ী বলে বোধ 
হ'ল, জামরা কিছু বলবার পূর্বোই ওদের ছিকে চেয়ে জিজ্ঞাস! 
ফন্বলেন, আহত ? 

সব যেন প্রস্ততই ছিল, ঘড় ঘড় শবে রে ঘুর্লল, ফপিকলে 
লাগানো মত্ত এক গদদী আটা চুবড়ি নেমে গেল ভেলা ক্ষাছে, 
আগেই ছ'জন বলিষ্ঠ জার্্ান নাবিফ নীচে নেমে গিয়েছিল, 
সধস্বে ওদের ছ'জনকে চুষদ্ধির ভেতয় ইয়ে ছিলে, আমায় 
একটু ঘড়.ঘড়__চুবড়ি গওপয়ে উঠে গেল হাসপাতালে । 


ডেকের ওপর এক দিকে 
চেকার টেবিল পাতা । চেয়ারে 
খসে আছে এক নাতসী কর্ণ 
চান্ী,তার সামনে ধীড়িয়ে 
আমাদেরই জাহাজের ফাণ্ডেন 
গু আয়ো জনকয়েক লোক । 
মাথ! নেড়ে পরম্পরকে অভি- 
মঙ্গন জানাতে হ'ল। এক 
সারিতে সবাই দ[ভিয়েছি, 
চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটি এক 
এক করে সবার নাম, বাম, 
গোত্র পরিচয় নিচ্ছে । জ্সামার 
ধাম “ক্যালকাটা শুনে 
জান্মগাটা বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের কোন 
স্থানে হদিস পেলে না, বুঝিয়ে 
দিতেই হো! হো করে সশবে 
হেসে শুধরে দিলে, “ওঃ কাল- 
কতা, কালকুতা” ? ডাক্তার এলেন, অঙ্গ থেকে সকলেপ্নই 
খুলে ফেলতে হ'ল সকল আবরণ, আগার-ওয়ার পধ্যন্ত 
শুধু স্থানচ্যুত নয়, শরীরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিবন্ধিত হয়ে 
লক্জার মাথা! খেয়ে এক পাশে পড়ে রইল নানা দেশের, 
নানা জাতির এই বিচিঅ দিগন্ঘরদের শরীর পরীক্ষা করতে 
লাগলেন নাৎসী চিকিৎসক অতি সাবধানে, মাথা চুল থেকে 
পায়ের চেটো পর্য্য্ত সর্বান্ধে কোথাও কোন ব্যাধি জান্ম- 
গোপশ করে আছে কিনা । চিরদিনই শুনেছি খুটিনাটি বিষয়েও 
সতর্ক সজাগ দৃষ্টি জার্দান সেনাপতিমগ্ডলীর বৈশিষ্ট্য । সংখ্যা 
হিসাবে প্রায় শু্ে বিলীয়মান জতি ক্ষীণ ভগ্নাংশেও সঙ্গত দৃষ্টি 
না থাকলে যে.গো্টা অঙ্কটাই কষতে ভুল হয়ে যায়, এ শিক্ষা 
জীবনের প্রতি বিভাগে প্রয়োগ করতে ওরা যত্জশীল। 
পরিচ্ছদের বাহার নাই । আকাশপ্রমাণ অজতা| ঢেকে নিজেকে 
জাহির করবার যে ব্যর্থ প্রয়াস নিয়ত এক শ্রেণীর অফিসারদের 
মধ্যে ধয়া পড়ে তাদের রুক্ষ ব্যবহারে ও কপট গা্ভীর্যো এ 
£লোকটিতে তার একান্ত অভাব | সহ্জ সাধারণভাবে সকলের 
সুখগহ্যর পন্ীক্ষ/ করছেন, নিতান্ত ভদ্রভাবেই স্বাস-প্রশ্বাম নিতে 
বলছেন, ফোন কথা ার কেউ না বুঝলে ঠিক যেমনটি তিনি 
চান নিজেই বার বার সেই রকমটি দেখিয়ে দিচ্ছেন । 
. ষে একাগ্রতা নিয়ে প্রত্যেক বন্দীর প্রতিটি অঙ্গ ভ্ভাক্তার যেম 
জগৎ-সংপার় ভুলে গিয়ে পুম্থানুপুত্খরূপে পরীক্ষা করছিলেন, 
তাতে নুহ্থ মানুষের পক্ষে বিরক্ত ন! হয়ে থাকা! অসম্ভব । 

তারপর এল গালা গাষল! গরম জল | গরম জল দিয়ে কি 
হবে ভাবছি, এ্রমন সময় এক জন জাশ্মীন নাবিক সাবান 
“তোয়ালে নিয়ে এসে জানাদের হাতে দিয়ে ভাল করে দ্বান 
দেয়ে নেবার ইঙ্ষিত করলে ।'..আরে! কিছু জল হলে ভাল 





বিজ্ঞান করলে, আল্বো চাই কিন! ?-_জাবান জল গল্পম জগ । . 





নাৎসী সুজার 


আমার সঙ্গীরাও চাইলে । ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই লোকটিয়, 
মধ্যে মধ্যে নিজেই ইসান্না করে তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা 
ঘযতে বলছে, গামল! গামল! আরে জল এনে দিচ্ছে । বন্দী- 
দের জনে এই বারবার যাওয়াঁআসাম্ম মিথ] অপমান- 
বোধের বালাই নাই, নাংসী মুন্ধক্াহাঙ্গটিতে ঠিক এই রুহূর্ডে 
তাকে যে নি্ছি্ঠ কাজের গার দেওয়া হয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে 
তাকরেযাচ্ছে। . 

ঠায় গলাড়্িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে জাহাজটির অস্রসঙ্জা লক্ষ্য 
করবার চেষ্টা! করছি, কিন্তুই চোখে পড়েনা । ঘণ্টা ছই 
আগেও অনল-ন্বষ্টি করছিল যে সব কামান কোথায় সেগুলো! ? 
বিমানই বা কোথায় রেখেছে? “ক্যাটাপুণ্ট' বা! জাহাজ থেকে 
বিষান নিক্ষেপের মঞ্চই বা কই? হুয়তে! সি-ল্লেন এদেয় সঙ্গে 
জাছে, কিন্ত কোন কামানই ত দেখছি না| নিতান্ত নিরাপদ 
সওদাগরী জাহাজ যেন, বাইরে থেকে কার সাধ্য বোঝো, এটা! 
ছন্সবেশী৷ কুজার। পরে জেনেছিলাম এমনই একটি জাহান্ষের 
সঙ্গে সংঘর্ষে অগ্ত্রেলিয়ান ুজার “লিভনী” ভারত-মহাসাগরে 
জলমগ্ন হুয়েছিল। ব্বস্ভিক পতাকাও কেবল “সংঘর্ষের সময় 
উদ্ভীন কর] হয়। নজরে পড়ল, ব্রিজের ওপর দাড়িয়ে তখনও 
ফটোগ্রাফাররা বহ্িমান্‌ “জাউষ্ের ফটো! নিচ্ছে। বছ সহ্শ্র 
মাইল দূরে শত্র-জাহাজ ধ্বংস করলে তার প্রমাণও বোধ হর 
দ্বিতে হবে বািনে । 

যুক্টিতমত্তক নাংসী লেফটেনান্ট তার অন্থগমন করতে 
ইসারা করলেন, বললেন, এবার এপ সবাই তোমাদের নব 
বাসস্থামে । ৃ 

সুখ ফিন্লিয়ে শেষ বারের মত দেখে নিলাম “আউটের 

ড চান 


৬. 
ভুষায়েরর পেটের তেত্তর জলমেখার নীচে. এক কক্ষে 


৫৩৪ 


জামানের বাসস্থান নি্িষ্ট হয়েছে । নিক়্তম তেক থেকে 
কয়েক ধাপ সিড়ি এসেছে এই হয়ে-_ চব্বিশ খণ্টা বৈহ্যতিক 
আলো জ্বলে । বহির্জগতের সঙ্গে এই কক্ষট সন্বন্ধহীন। - 

জামক়াই প্রথম আশ্রিত নই, আরে ছট দিমক্ষিত 
জাহাজের প্রায় সকল নাবিক রক্ষা পেয়েছিল, তারাও রয়েছে 
এখানে । একদল সাত দিন সাত রাত্রি ইতিমধ্যে এখানে 
কাটিয়েছে, দ্বিতীয় দল তিন দিন তিন রাত্রি। খান পাঁচ-ছয় 
বেঞ্চ টেবিল পাতা সার! ঘরে, পায়া ও মঞ্চুলোর সম্বন্ধ 
অবিচ্ছেভ নয়, প্রয়োজন হলে অবয়বগুলি খুলে এক পাশে 
রাখ! বায়, অর্থাং কোলাপ সিবল্‌ বা বিচ্ছেন্ত । তখন টেবিল- 
গুলোতে খেলা চলছে-_সতরঞ্চ, ড্্যাফট বা তাল। এক 
টেবিলে তুমুল কোলাহল চলছে, সফালের উদ্ত্ত রুটির অংশ 
নিয়ে ছ'জনে ঝগড়া করছে । পীচ-ছয় ধাপ সিড়ির সুখে 
ওপরে ধাপের কাছে একটি লোক ফাড়িয়ে আছে। 

নাৎসী কর্চারীটি বাগ যুদ্ধরত বীরঘয়কে দেখে জার একটি 
ষর্দীকে দিজ্ঞাসা করলে, ওরা অমন করছে কেন? হাত 
ফচলে লোকটি বললে, একটু ঠা্টা-তামাশা করছে নিজেদের 
মধ্যে, ঝগড়া নয় প্তার | 

এ লোকটি এখানে মোড়ল নিযুক্ত হয়েছে, একটি ইংরেজ 
জাহাজের কাগ্তেন। নবাগতদের দেখে বন্দীদের মধ্যে 
তার স্বাতঙ্্রা দেখাবার চেষ্ঠা একান্ত হয়ে দেখা দিল। 
জামার সহকারী কানাডিয়ানটি এক ক্কাকে কানে কানে বলল, 
চেইন-ল্লেতদের সর্দার ! নবাগত আমর পুরাতনদের কাছে 
এখানকার রীতিনীতি শিখছি। দেয়ালে ভ্বাকা বিজ্ঞপ্তিতে 
লব লেখাই আছে। 
- ছুরি, কাটা-চামচে, পেয়ালা, বাটি ইত্যাদি একটি করে 
সবাইকে দেওয়! হ'ল। তারপর এল স্থামক, চাদর, কম্বল, 
প্যান্ট, মোজা, সার্ট বিতরণের পালা । সকল পর্ধা শেষ হতে 
হতে বাপের রুখে বাণী বেজে উঠল-_সন্ধ্যাহারের সময় 
হয়েছে। কালো কুটি, চবির মাখন, হ্যাম, কফি । চার-পাচ 
ঘণ্টা পূর্বেকার আহার মনে পড়েছে । কি শক্ত রুট এ, ছুরি 


দিয়ে কাটতে চায় না, গুঁড়ো! হয়ে ঘায়। একথণড মুখে দিয়ে 


হাত গুটিয়ে বসলাম, খাওয়া অসাধ্য । 'পুরাতনে'রা পরম 
উৎসাছে আহ্ারক্রিয়াটি উপভোগ করছে। নিরীহ ভালমান্য 
প্রক ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার-_নাম ধর! যাক “ক', বললে রুটি তো! 
খারাপ নয়, প্রথম এক-আধ দিন ক$ হবে, পরে দেখো খেতে 
বেশ লাগবে। ূ 

আমি খাব না গুনে তিন জন পূর্ববাগত হাত বাকিয়েছে 
সেই কটর দিকে-__আমাকে দাও, আমাকে দাও । রুটি নিয়ে 
আবার তুমুল ঘগড়! চলল তিন জনের মধ্যে অকথ্য কুকথ্য 
ভাঙার] ঝগক়্া থামে না, আর এক টেবিলে মহা! গুগোল 
বেধে গেছে, ওদের প্রাপ্য ভাষ্য মাখনের অংশ থেকে ওরা 


১৩৫৭, 


টেবিলে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, সার কাছে অনুযোগ ফ়ছে। 
আমাক্ষে নিক্পেক্ষ ভেবেই বুঝি অন্ুয়োধ করল ওদের পাশেন্স 
টেবিলের যানের আজ বন্টন করবার পাল! ছিল তাষের সঙ 
এদের অংশের কতখানি পার্থক্য তা দেখতে। সেদিকে চেয়ে 
দেখি চার্সিটি স্বার্থপর বূর্ধিমান ক্ষুধা যেন বসে আছে, নির্ষিকায় 
চিতে, ওদের কাটা ছুরি চলছে, গ্রাহছও করছে না এদের 
কথা । আবেদনকারীর! আমাদের সমর্থন পাবার জঙ আবার 
বললে, “তোমাদেয়ও কত কম দিয়েছে দেখ ।' সত্যিই তাই। 
নতুন এই পরিবেশে কি ভাবে চলতে হুবে বুঝলাম । সত্যজগ- 
তের ম্নীতিনীতি এখানে অচল, সামান্ত আধাতেই শিষ্টাচার়ের 
সুখোস খুলে গেছে, বললাম জাহাম্রমে যাও সব, কে পাচ্ছে 
বানা পাচ্ছে সেই বুক, কাল সকাল থেকে আমার বরাদ্ধের 
ষোল আন] চাই । আমাদের বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক রুটি ও 
মাখন সেই টেবিলের বন্টনকারীর1! আত্মসাৎ করেছিল । 
ওদেরই একজন বললে, তুমি তো যা দিয়েছি চাই খেতে 
পারলে না। 

“পারি বানা পারি সে জামি বুঝব, জামার ভাগ চাই, না 
থেতে পারলে স্থানবিশেষে ফেলে দেব।' নাকিন্ুরে চিবিয়ে 
চিবিয়ে ওখান থেকে কে বলে উঠল “খাবার জিনিষ ফেলে 
দিলে ওরা শাস্তি দেয় ।” 

বিশ্রী স্বরটা অন্থসপ্নণ করে দেখি সেই মোড়ল | বললাম, 
শান্ধি দেবার জাবেদনকারীটি এখানে কে শুনি? প্রশ্নটা 
এড়িয়ে আবার তেমনি নাকিমুর কানে ভেসে এল, এটা বন্দী- 
ঘর, চালাকী চলবে না এখানে ।_ জমার দিক থেকে জবাব 
গেল, ছ', ঠিক কথা! আজ রাতের ভেতর পরকীয় অত্যাস 
যদি না যায় তোমায় তো কাল সকালে চালাকি চলবে 
না। মনে থাকষে? 

নক? চেপে হাদল। আমাদের জাহানের কাঞ্চন নিররে 
বললেন-__ইতর, চোর ! 

কারো! কাছে দেশলাই নেই, রাখা! নিষিদ্ব। নাংসীর! 
সিগারেট দিয়েছে সপ্তাহে পঞ্চাশটি হিসাবে । আমার মাখন- 
টুহ আর এক জনকে দিয়ে তার কফির অর্ধেক নিয়েছি, নিজের 
তো! আছেই । কফির সঙ্গে সঙ্গে যদি ধূমপানও করতে দিত । 
'ক'কে বললাম, সিগারেট দেয় অথচ আগুন দেয় না আবার 
কিরকম? “ক' উত্তর দিলে, দেবে, ওদের খুশিমত এসে ওয়া 
আগুন ধরিয়ে দেয় গিগারেষ্টে। 

এক জন প্রহরী ভিতয়ে এসেছে 7 খাচ্ছি না দেখে ছিজ্ঞাস! 
করল ইঙ্গিতে, খাচ্ছি না কেন? শরীয়. টাল নেই বোঝাবার 


চেষ্টা করলাম, বুঝল কিনা ওই জানো এ-ই সময় কোন 


অনুরোধ করবার । সিগারেট বুখে দিয়ে আগুন চাইছি ওর 
কাছে। লোকটি হেদে কি বলে চলে গেল। কফিয় 
পেয়্ালটায় আনছে আস্তে এক একবার চুয়ুক হচ্ছি, একটু তাত্- 


ভাজ, 





খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। হ্রস, লোস্কা, ছল দিয়ে মেজ, 


টেবিল, বেঞ্চি সব পরিষ্কার করবার ধুম পড়ে গেল। পাল! 
ফলে সঘাইফে করতে হয় এ কাক । নাৎসীর়! অপন্িচ্ছন্তা 
 শ্রকেবারে পছন্দ কয়ে মা। ছ'দিন আগে যে তিন জনের 
পাল! ছিল, টেবিল পরিক্ষার প্রক্রিয়া নুচারুত্ধপে তারা করে 
নি, মরলা লেগে ছিল কোন ফোন স্থানে, তাই শান্তি পেয়ে- 
ছিল নাংঘীদের কাছে, হ'দিন ধূমপান করতে পারে মি। 

এক ফোণ থেফে হঠাৎ ঘড়র ঘন়্র একটা! শন্ব হতে 
লাগল, একটু পরেই অপরিচিত কঠে ও ভাষায় সমস্ত কক্ষ 
সুখরিত হয়ে উঠল । দেওয়ালের গায়ে রেডিও লাউড স্পীকার 
লাগান আছে এক ধারে, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। বালিন 
রেছিও থেকে ইংরেজী প্রোগ্রাম শুন্ছি, চার্চিল-রুজজেন্ট 
সৌরমগুল হতে এখন হিটলারের সৌরজগতে এসে পড়েছি। 
ইংরেজী ভাষীর! বলছে, যত সব মিথ্যা কা । কোন কথ! 
ভমতে চায় না ওরা । বি.বি সি. ছাড়া অন্ত কারও কথ! 
ভনতে ভীষণ আপভি। কানে জাঙ্ল দিতে বাকী থাকে । 
ভারতবর্ষের শঞুদের সকল কথাও যদি এমনি করেই বিশেষ 
করে ভারতীয় 'শিক্ষিতে'র! শুনতে রাজী না হ'ত-_ভাবি। 

_মাংশী প্রত্রীটি আবার এসেছে, এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে 
দেখছে । “ক' এসে বলল, আগুন দিতে এসেছে ; বোধ হয় 
তোমাকে খু'জছে ।- রেভিও চলছে, নান] কঠের গুঞ্জন হচ্ছে, 
বঞ্খলির মধ্যে লাখ একফালি জায়গার হছ'জন পায়চারি 
করছে, ইস্পাতের একটা! থাম ধরে এক জন চুপচাপ াড়িয়ে 
জাছে, কি ভাবছে অনুমান কর! থুব শঞ্ত নর-..ওর তিন দিন 
হয়েছে । ছোট ঘরটি মেছে! হাট, জিশিষের অভাব পূরণ 
ফরছে কথার বেসাতীতে- নরক গুলজার । 

সাত দিনের অভিজ্ঞ “ক'কে জিজ্ঞাসা করি, এ ঘরে এই 
অবস্থার ক্রমান্বয়ে সাত দিন আছ- ন্ছর্যয, আলো, আকাশ, 
সুদ্র না দেখে? কি করে, কেমন করে জাছ? 

রোন্ধই পিয়ে যায় ওপরে ছ'বেলা হু-ঘণ্টার জন্ত। ক" 
আশ্বাস ছিলে । 

আজও গিয়েছিলে তো? ঃ 

“না, তোমাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল কি না, তাই ।” 

“নতুবা নিয়ে যায় তো রোজ ?, 

“ছ-এক দিন বাছও যার । তখন বোধ হয় নতুন শিকারের 
খোজ পেয়ে থাকে, ব! নিজেরই কোন বিপদ সম্ভাবনা! । 

“কানাডা এসে পাশে বসল--বলল, তোমায় একটা 
ছিদিয দেব । ও সিগারেট খার না বান্টি হাতে দিল। তার 
পর হেসে বলল, নিঃস্বার্থ ভাবে নয় কিন্তু। তুমি যে জিনিষট 
খেতে পছন্দ কর লা আমাকে দেবে। 

এ হাটেও বিনিময় চলছে ॥ অর্থ আবিফারের পূর্ব যুগের 
পদ্ধতিতে ) পনীর আমি কোনদিনই পছন্দ কমি মা! বোধ হ্য় 
তাই চাইছে। ঘললাব, বেশ তো হি যখন দেবে কুমিই 
বিয়ো। ও 
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ক পাপী! 


তাড়াঁতাড়ি দে ঘললে, না, না তা বলছি না, যদি তুমি 
শিক্ষে না খাও, তবেই দিয়ো । সবার সমান অবস্থা এখানে। 
এই সামা আহার থেকে সত্যিই জামি তোমায় বফিত 
করতে চাই না। 

এক-শ সিগারেটের মালিক জামি। একটির পর একটি 
চলছে, সিডির ওপর প্রহ্রীটি দশটি আউ,ল দেখিয়ে বলল, 
ধূমপানের আরো! দশ মিনিট সময় জাছে। জার এক জন 
আমাদের কাছে এসে বসল, জাহানের রেডিও অফিসায়-_. 
ইংরেজ ভদ্রলোক মোড়লের বিপরীত শ্বভাব, ভর, বিনয্ষী। 
আরও ছু'ঙ্জন এল, তারাও রেডিও বিভাগের । জিজ্ঞাসা 
করলাম, তোমাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল কোথায়? 
কোন খবরই তো! পাই নি তোমাদের সন্বদ্ধে। দক্ষিণ 
জাটল|টিক রেইডার জাহাজ আবার বেরিয়েছে খলে পাকা 
খবরও পাই নি কখনও । 

ধললে, খবর দেবার সুযোগ হুর নি একেবারেই। 
কোথেকে হঠাৎ একটা বিমান এসে এরিয়েশের তার ছিড়ে 
দিয়ে গিয়েছিল । দ্বিতীয় জাহাজের ওরাও সেই একই কথা 
বলে। 

কত দিন জামাদেযর এ ভাবে থাকতে হবে বলেছে কিছু 


 নাৎসীরা? জিজ্ঞেস করলাম । 


“কিছু না, বোধ হয় জার্শেনীতে না পৌঁছান পর্যন্ত |.., 
উত্তর দিল সে। 

কিন্ত জার্দেনীতে যাবে এখন কেন? কতকগুলি বন্দীকে 
জান্েনীতে পৌছে দেবার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাঞ্জ নিয়ে 
রেইভার বেরিয়েছে ।-..ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। দক্ষিণ 
আযাটলাটিফেই শিশ্চয় ঘুরে বেড়াবে এ জাহাজ এখনও কিনু- 
কাল আরও শিকায়ের অন্বেষণে ৷ এর চেয়ে শক্তিশালী নুহ 
কোনও যিত্রপক্ষীয় রপতর্লীর সঙ্গে শেষ পধ্যস্ত দেখাও হতে 
পারে এর | 

কানাডা বলে, আজ দুপুরের পেই নরক থেকে বেঁচেছি 
বটে, কিন্ত বিপদ এতটুকু কর্মে নি। 

ইংরেজটি, নাম তার ধর] যাক 'গ' ওর উক্তি সমর্থন করলে, 
ঠ্যা, আরও বূশকিল, জলরেখার ঠিক নীচেই আমর] । যিজ্র- 
পক্ষীর কোন সাবমেরিণ বা! রপতন্নী যঙ্ধি উর্পেভো! ছোড়ে। 
ভীষণ ভীতির মধ্যে রয়েছে ওরা, নিরাপদে শত্রুর দেশে কোন 
ুন্ধবন্দী শিবিরে পৌঁছতে চায় । ওদের বলি, কিন্তু সমুদ্রে যত 
বেশী দিন থাকা যাবে মুদ্তির সম্ভাবনাও তত বেশী । এক বার 
এক্সিসের দেশে পৌছুলে কয়েক বংসরের ধাক! ৷ 

কখ। বলতে ভাল ভাগছে না আয় । ভারত বুখে জাপানী 
অগ্রগতির সহশ্র অপ্রিয় সন্তাবন! মস্তিষ্কের চিন্তাল্রোতগুলিয় 
আনাচে কানাচে জড়িয়ে পড়ছে । কানাভাকে বললাব, 
দিন গনহিলাম রোগ কতদিনে ভারতে পৌন্ুব, নিম্নতি্ কি 
পন্ধিষ্যাস দেখ এখন এইখানে, এই অবস্থায় | | 
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প্রকট! ধাশী বেধে উঠল । হুড়মুড় কমে সব উঠে পড়ল। 
বেঞ্চ, টেবিল সব কতকগুলি কা্খণ্ডে রূপাত্বরিত হয়ে গেল 
বেখতে দেখতে । ঘরটির সক্ষে সংযুক্ত আর একটি ছোট হন 
প্রতক্ষণ বপ্ধ ছিল। খুলে গেল। গোর্টান হ্যামক, চা 
কমল ভংদীক্কত হয়ে আছে সেখানে । ছ'জন ভেতরে চুফে 
পড়্ল। “এক একটি বিছানা ভবলছে জার উপরে লেখা নম্বর 
টেচিয়ে পড়ছে । নম্বর অনুযায়ী সবাই নিচ্ছে আপন আপন 
বিছানা । ঘরটি জামার পছন্দ ছা'ল, ছু'জন শুতে পারে। 
ফানাড! ও আমি সেখানেই.মেজের উপর হামক, চাদর বিছিয়ে 


ভয়ে পড়লাম । 

আজ সকালে উঠে কে ভেবেছিল ন্ধ্যায় এখানে এই 
অন্ধকার গৃছে, রুক্ষ, অমাঞ্জিত বহু লোকের মধ্যে ধারণাতীত 
এই অবস্থায় এসে পড়ব! একটু ঘদি নিরিবিলিও থাকত | 
পাশেই জাহাজের তেলের এখ্রিন করছে গম্‌, গন্‌, গম, মেক্জে 
কাপছে খর্‌, থর্‌, খন, কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের | 
পৃথিবীর কেউ জানে না, দক্ষিণ-আটলা্টিকে এই মুহূর্তে 
ইম্পাতের এক দৈত্য মাষ্টর মান্গুষের কতখানি ব্যথ! বেদম! 
পুর্ীভূত করে ছুষ্টে বেড়াচ্ছে । 

পাশে ধিছানায় কেমন একটা! চাপা শব হচ্ছে । সন্তর্পশে 
ফানাডা কি ধেম গোপন করার চেষ্টা করছে। “কানাডা, 
- ছুমিয়েছ ? 

“না।' 

ও অমন করছে কেন জিদ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হয়, 
কারণট! নিজের ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায়। হুর্বলতা 
সবারই জাছে, হঠাৎ ও বলে, ফি ভীষণ জীবন এ বল ত। 

“উপায় কি? সবই সহ হয়, এও হয়ে যাবে। বলছি 
বটে, কিন্ত কথাগুলি যেখান থেকে বেরুচ্ছে, সেখানে ঘন 
অন্ধকার 





বিশ্রী, কর্কশ বাণীয় শবে ঘুম ভেঙে গেল । উঠতে ইচ্ছে 
করে না একেবারেই । আর একটু যদি'.'বাপী বারে বারে 
বাচ্ছছে। জন্জকার হুঠরি, তেমনি জালে! বলছে । মোড়ল 
ঘলছে, এই উঠ সব তাড়াতাড়ি । কি ক্ষতি হ'ত ওদের আমা- 
দেয় আর একটু শুতে দিলে | 
" উঠতে হ+ল। বনী ইচ্ছা! অনিচ্ছা নেই । সাযান্ বিছানা 
পরিপাটি করে গুটয়ে গুছিয়ে রাখতে হ'ল। 

খি'ডির কাছে এক একটা! গাষলা, নিয়ে সারি বে'বে 
ফ্রাড়িয়েছি। উপর থেকে পরিষ্কার গরম জল দিচ্ছে মুখ, 
হাত, পা ধোবার জন । ছ' রকমের সাবান দিয়েছে কালই 
সমুক্্র জল ও ভাল জলের অন্ত । আগেইযায়া জল পেয়েছে 
ক্রস, পাউডার ছিরে গীত মাজছে। আবামের ত নেই! 
“ক'কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব লরঞ্জাম ওয়] পেল .কোথায়.?. 
_.. “কেন, তোমাদের দেয় নি?” ও 





“না ত।? - 

“চেয়ে নিও ঘখন লেফটেনাষ্ট আসবে । দস্বনার্জনী 
পাউডার নিজের থেফে খানিক দিয়ে বললে, আমার ক্রস! 
ব্যবহার করতে পান। 

সেকি! একজরসছ'জনে! আমি আশ্চর্য্য ছয়ে বলি। 

“দা, আমি ব্যবহার করি নি এক দিনও । ক্রস এনে দিতে 
দিতে হেসে বলে। 

তোয়ালে ? তোয়ালে ত কাল স্নানের পর ফেরত নিয়েছে । 
আবার জিজ্ঞেস করি “ক'কে । বললে, না দেয় নি, দেবেও 
না। রুমাল দিয়ে সবাই তোযর়ালের কাজ সারে । রুমালও 
নেই আমার, সুইডিস, ফানাডীয়েরও সেই দশা । শেষ পর্যন্ত 
ওদের আর মুখ ধোয়া হ'ল না। গায়ের গেঞ্জি খুলে সাবান 
দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তোয়ালের অভাব পুরণ করলাম। বাঃ 
দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট আয়নাও যে জাটা রয়েছে! 
প্রহরীর কাছে চিরুন্রী চাইলাম, ও ভাতা আধখান] চিরুণী এনে 
দিল। জাশ্চর্ধ্য | হ্র্তাগ্যের যে চিজটি মুখের ওপব অফ্িত 


দেখব ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটি প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেল না, 


অথচ এক রাতিল্স মধ্যে আমার সঙ্গীদের কত পরিবন্তন 
হয়ে গেছে! 


নিত্যকার অভ্যাস মত পিপারেট মুখে দিয়েই রেখে দিলাম। 
কোন অভ্যাস প্লাখা বান! রাখাও যে অপরের কর্তধাধীন | 
কোলাহল নুরু হয়ে গেছে । লোকঞ্ুলি কি চুপ করে থাকতে 
জানে না? আত্তে কথা বলত্ও কি শেখে নি কোন দিন ? 
বিয়ন্ত হয়ে উঠছি ওদের ওপর । 

প্রা্তঃকালীন আহার এল--কালো কুটি, পীর, জ্যাম, 
ফকি। টেবিলগুলে! থেকে এফ জন করে প্রতিনিধি উঠে 
গেল বণ্টনস্থানে । উপুত হরে সফলে দেখছে সমান ভাগ হুয় 
কিনা । তবু কিছু চেঁচামেচি, কথা-কাটাকা্টি হয়, সকলের 
সাক্ষাতেই বণ্টনকারীর! নিজেদের জন কিছু বেশী রাখে। 

অনেকটা রুটি পড়ে রইল, পনীর ফানাডাকে দিলাম । 
রুটর ওর আর প্রয়োজন নেই, অনেকটা! উদ্ধত আছে, বললে, 
দেবে কেন কাউকে, রেখে দাও, বারটার আগেই খিদে পেলে 
চিবোবে | না, অধিকস্তধ ক্ষুধা আমার এখানে হবে ন!। লুষ্ক 
দুটিতে ছ'জন চেয়ে আছে, তাঁদের দিলাম । বললাম, ভাগ 
করে নাও ছ'জনে | “ধর্ভবাদ |” ভাবলাম চুলোয় যাক তোমা- 
ঘের বন্ভবাদ, ফেলে দিতে গেলে আবার উঠতে হবে তাই! 

পরিষ্কারের পাল] এবার । চেঁবিল, বেঞ্চ, মেঝে সর ঘষে 
মেজে ঝকঝকে করতে হবে । নাংসীরা অনেক কিছু উপ- 
করণ দিয়ে গেল। ুশকিল মেঝে পরিফ্ষার করবার সময়। 
দ্বাড়াই কোথা! এতগুলি লোক ? সে সমতা পূর্ব্বাগতেরা! আগেই 
সমাধান করেছে । যাদের পাল! তার! যেখানে দাড়িয়ে জল 
ছড়াচ্ছে সবাই গিয়ে তার! পেছনে ভীড় করে ফাড়ায । তাক্সপন্স 
শ্রদিকটা হয়ে গেলে অন্তত, । লাকা মেঝে ঘৃতে খছ্ের লোক 





দিকে ডি বাকি পনধিবর্তন করতে হ'ল অনেক- ছড়ি দিয়ে ভাঙল বানিয়ে নাও । পির ঘললেন 
বায়। ঘড়িক ভূতে বোন! শিখিয়ে গিতে । 


ভকনো কাপড় ঘষার পর্ব শেষ হলে টেবিল, বেঞগুলি 
পূর্ব ব্বপ ফিয়ে পেল। ফ্যাট বেরুল, সতরঞ্চ চলল, তাস 
এ্ল-_ বাজার বসল আবার । ধূমপানের জন্ত অস্থির সকলে, 
কেউ কেউ. গিয়ে দাড়িয়েছে প্রহন্ীর কাছে, সম্মতি মিলল না, 
আপন আপন স্থানে ফিরে এসে বসল । অনেকেই প্রতিজা! 
ফয়েছে এই দুযোগে ধূমপানই ছেড়ে দেবে, ছ-এক জন ছেড়েও 
ছিল তনমলাম হু-এক দিনের জভ, আবার দুরু করেছে পরে 
চেষ্টা করবে বলে। 

জিডি নর সির 
ঝুলছে, তারই খওগুলো! এপ্রিল মাসের ১লা পর্য)স্ত পেন্দিলে 
কাটা । এক জন আজকের তারিখ চিঞ্ধিত করতে গিয়ে খমকে 
প্াড়াল। জান্গ কত তারিখ, কাল কেটেছিল কিন! মনে 
নেই। দিন রাত একাকার হয়ে গেছে । শোবার সময় মনে 
করে সে দিনের তারিখ চিহ্িত না করলে পরে ঠাওয় কর! 
যায় না মাসের কদিন কেটেছে । আমরা সম্ভ আগত, বাইরের 
স্মৃতি এখনও লুপ্ত হয় শি, তাই বলতে পারলাম এক বার 
ঘুমিয়েছি এখানে এসে, ঘুয়ুবার আগে ছিল ৩রা এপ্রিল, এখন 
তবে ঠঠাই হবে। আর ছু'দিন খাদে আমরাও দিবারাত্রিহীন 
কালে ডুবে যাব। 

লেফটেনান্ট এসেছেন, সঙ্গে আমাদের দেশের কুস্তিঈীরদের 
মত দেখতে খালি গায়ে একট লোক । তার বগলে কিছু 
কাপড়-চোপড়, হাতে লঙ্থা লগ্বা দড়ি। নাম ধরে নবাগত 
কয়েকঞঙ্জনকে ডেকে কিছু কাপড়-চোপড় দিল-_আর একটি 
করে সার্ট, গেষ্ী, প্যান্ট, মোজা, চিরুনী, টুথ ব্রাস, টুথ 
পাউডার । বললেন, এগুলি আমাদেরই হ'ল, কিন্ত বিছানাপভর 
ধার দিয়েছে যত দিন এখানে অতিথি আছি তত দিনের জন্ত, 
অঙ্গ যাবার সময় বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে । 

বিতরণ শেধ হলে জিজ্ঞাস! করলেন ঝীরে! কিছু খলবার 
আছে কিন! । সবাই চুপ করে আছে। আবার বললেন, 
কোন জন্ুবিবে, অনুযোগ থাকলে বলতে পার। 

বললাম, এজ্িনের পাশেই ঘর, হাওয়! এতচুকু নেই, গরমে 
প্রাণ ছাপিয়ে উঠছে। 

'ফেন? বাতাস আসছে না? অনুচ্চ সেলিন্তে মোটা 
মোটা লোহার নলগুলির ফুখে হাত ছ্বিয়ে পরীক্ষা করতে 
লাগলেন । বাইরে থেফে ঘরে হাওয়া খেলবার ব্যবস্থা । 
ভদ্রলোক, দেখছি বলে ওপরে উঠে গেলেন । একটু পরেই 
ঘরে ঠা! বাতাস পাচ্ছি। লেফটেনাণ্ট ফিয়ে এসে বললেন, 
এবান ? * 

"ছ' অনেক ধন্তবাদ।” 

লেফটেনাস্ট ঘললেন, সমর ফাটানো! এখানে.ধুব শক্ত । তা 
এক স্বাদ কর, দিখযারাজি চামড়ার ঘুতো পরে, থাকা অন্ুযিবে, 


এক জন জিজ্ঞাসা করল, আজ ওপরে নিযে যাষেন নার? 

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না ।-_-সিগারেট গার ?' 

'্সাচ্ছা, সিগারেট খেতে পার । পয়ে দেখি হঙ্গি দুবিধা 
হয় ওপরে যাবে ।” প্রহরীকে সিগারেটে আগুন দিতে বললেন। 
খাওয়া দাওয়! সম্বন্ধে কিছু সময় গল্প করে ওপয়ে চলে গেলেন। 

কি চমৎকার এই লোকটি, অনেকে বলে। কানাভীয়- 
্থইডিস সায় দেয় । জমি বললাম, জ্যান্ত জার্দানও ভাল হয়! 

কেউ বিষ্চ্ছে, কেউ দড়ির জুতো বুনছে, কেউ তাস 
খেলছে, গল্প করছে। হ্বল্লাহত ছটি লোক এক কোণে শুয়ে 
রয়েছে, আঘাতের স্থানে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বাধ! । এক জন 
অন্তমনস্ক হয়ে হুমকী খেয়ে গিয়ে পড়েছে আর এক জনেন্র 
ওপর। লোকটি ওর বাপান্ত করছে । অপরাধী ক্ষম! চাইছে 
তার ভূলের জন, কিন্ধ জাহতের মুখ দিয়ে খারাপ কথান্ন 
তুবর্ভী ছুটছে । লাগে নি, কিন্ত লাগতে তো পারত | এই যে 
লাগতে তো! পারত সে সন্জাবনা রীতিমত একটা শোকের বন্ধ 
হয়ে দ্রাড়িয়েছে। ওর পাশেই শায়িত লোকটি ওকে চুপ 
করতে বলছে। কে কার কথা শোনে । দেখতে দেখতে 
ভিড় জমে গেল সে স্থানে । আহত ও অপরাধী উভয়ের প্রতি 
সঙ্থাহুভূতি দেখিয়ে ছুটে! দল দাড়িয়ে গেল। গোলমাল এমন 
অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে ধাপের সুখে জার্মান প্রহরী নেমে 
এসে ব্যাপার কি জানতে চাচ্ছে । 

অগ্লান বদনে ছু? পক্ষই বলে উঠল, আহতদের ক্ষত স্থানে 
ভীষণ যন্ণা হুচ্ছে | ছ'জনই তখন ওঃ ওঃ করছে | প্রহ্যী 
ডাক্তারকে খবর দিতে গেল ] 

এক জন হঠাং আবিষ্কার করেছে তার নুখধোয়! সাবান ও 
সিগারেটের বাক্স হভাস্তরিত হয়েছে । সকলকে শাসাচ্ছে তার 
জিনিষ জায়গায় রেখে দেওয়া হোক । সবাই বলছে, নিজের 
সম্পদ ছাড়া অপরের খড়কুোও তারা ছোয় না, দেখাচ্ছেও 
সাবান সিগারেট বার করে। কিন্তসবই যে একই রকম 
দেখতে, বুঝবে কেমন করে । কেউ কেউ দেখাতেও গররাজী, 
বলছে যাও ভাগে হিয়াসে । মোড়ল বলছে, কে নিয়েছ 
দিয়ে দাও । দেখে, তারই জাহাজের এক খালাসীর কাছে ছ" 
টুকরো সাবান । “এই টম্‌ তুমি নিয়েছ 1' টম্‌ নামের স্বত্বাধি- 
কারী হষ্বার দিয়ে বলে, যাও, যাও, মাতব্বরী করতে হবে 
মা, জার্থানদের চাকর । 

আরে! কিছু সময় চলত, ডাক্তার এসে পদ়্েছেন প্রায় 
ভাল হয়ে উঠেছে যাস! হঠাং সে ছ'জন একই সঙ্গে ও; ওঃ 
করছে কেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে । 

. সিগারেটের ধোয়ার খর ভরে গেছে। দেড় ঘণ্টায়ও ওপর 
ধূমপান চলছে, এখনও থামাধার জাছেশ আলে বি। একটিত্ব 
পনর একট চালিয়ে অনেকেই ক্রান্ত। তনু আগুন খ্বালিয়ে - 


৫৪. 


রাখা হচ্ছে কুখে যুখে। অন্ততঃ এক জনেয়ও বুখে ছলত্ত 
লিগারেট থাক] চাই । জে ক্লান্ত হলে চেঁচিয়ে বলে, নিভিয়ে 
ফেলছি এখন, কার চাই জাগুন। ছ-তিন জন ছুটে যার। 

বারটী প্রায় বাজে, মধ্যাঙ্ষের আহারের অপেক্ষায় জাছি। 
মোক্তল ও আর ছ'জন সিঙির কাছে ফরাড়িয়ে আছে প্রহুয়ীয় 
ইঙ্িতের অপেক্ষায়। ঝাপ পর্যন্ত নাংসীর! খাবার পৌছে 
দেয়। 

জাবার় গুগ্ছন, চেঁচামেচি, বণ্টনকারীর চৌর্যয, কদর্য শক্ষের 
অভিধান রচনা, পেরালার, ভিসের, ছুরি, কাটা, চামচের টুং- 
্টাং। হুপ, শুকরমাংস, জালু, পেয়াক্ধ, শাক- আহার জমে 
উঠেছে, ওর| রীতিমত উপকোগ করছে । এক জন নাস এসে 
ঘলল, আরো! যদি চাও পাবে । আরে! এল, প্রয়োজনের 
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বকে গপন্ন, টেবিলের ওপর, মেঝের ওপয় অনেকেই 
ছবহ্চ্ছে, ছ-চার জন চুপচাপ বসে আছে দেয়ালে ঠেস ছিলে, 
নি্নরে কেউ কেউ কথ! বলছে। ছার্পান প্রহ্য়ী এক বার 
প্লে দেখে গেল, বোধ হয় জাশ্তর্ধ্য হয়েছে গুঞ্জন অকল্মাং 
একেবারে থেমে যাওয়াতে । 

*জাবার কোলাহল । ঘন্টাতিনেক শিশ্রামে ফুস্ফুস্গুলি 
চা! হয়ে উঠেছে । উদ্ধত রুটিয় পেষণ ক্রিয়ায় অনেকত্তলি 
ঝুখ নড়ছে । তাস, ড্র্যাক ট, দাবা, হাসি, চীংকার- সঙ্গে সঙ্গে 
জননমধুর । 

চবিবিশ ঘণ্টা হ'ল এখানে এসেছি । কাফের মত থাম 
ধরে একটি লোক দাড়িয়ে আছে-_অনভ কোন দুরের জগতে 


অতিরিষ্ঞ 1...ঘরষয় পপ, রুটির গুঁড়ো..-আবার ধোয়া- চেরে আছে যেন। পাশেই এক্জিনটা ক্লাপ্তিহীন ভাবে চলছে 
মোছা! ।+*-সিগারেট ? হ্যা, চলতে পারে*-মহাকুর্ডি। _ গহ্‌, গম্‌, গম্‌। 
হিন্দী ভাষায় লিঙ্গ প্রকরণ 
ভ্রীজগদীশচন্দ্র দে 


আমাদের রাষ্রীয় ভাষা হিন্ীই হোক জার হিঙ্ুম্থানীই হোক, 
সে ভাষার ব্যাকরণ যে হিন্দী ব্যাকরণকেই প্রধানত: অনুসরণ 
করিয়া চলিবে, তাহা! একরপ ধরিয়! লওয়া বায়। 

হিন্ীর ব্যাকরণের লিঙ্গপ্রকরণ জার়ত্ত কর। অন্ত ভাষাভাষীর 
পক্ষে, বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুবিধাক্গনক হইবে । 
একটা কথ] জাছে ইংরেজীর উচ্চারণ আর সংক্ষতের পিঙ্গ- 
প্রকরণ বিশেষ কোন বরাবীধা নিয়ম মানিয়। চলে না, তাহারা 
আভিধানিক ৷ কিন্ত হিন্দী লিঙ্গপ্রকরণের ছটিলতাঁর তুলনায় 
সংস্ষত লিঙ্গপ্রকরণের জটিলতা কিছুই নহে । সংস্কত ব্যাকরণে 
তবু ব্লীধলিঙ্গ বলিয়া একটা লিঙ্গ আছে এবং বহু শব্ধ তাহার 
অন্তর্গত । কিন্ত হিন্দীতে দপুংসক বলিয়া একটা লিঙ্গের নাম 
থাকিলেও নপুংসক লিহুবোলক শব্ব খু'জিয়া পাওয়া ভার । 

অন্ত ভাষাভাষীকে হিন্দী বলিতে বা লিখিতে গিয়া! লিঙ্গ- 


বিজ্রার্টের জ্ত কন্ত জন্ুবিধায় পড়িতে হুয়, তুক্তভ্োগী ছাড়া - 


অপরে তাহা! অনুম।ন করিতে পান্সিবে না । হিন্দীতে বিশেষণ- 


পদ, সন্বদ্ব-পদ ও ক্রিয়া-পদ বিশেষ্যপদের লিঙ্নের অন্রপ ৯ 


হইবে । কাজেই কোন্‌ শব্ষটি কোন্‌ লিঙ্গ তাহা নাজানা 
থাকিলে পদে পদে অশ্ুদ্ধি ঘটিবে। 

হিন্দী ব্যাকরণের লিঙ্গপ্রকরণ সঙ্বদ্ধে অবস্থজ্ঞাতব্য কয়েকটি 
বিষয়ের অলোচন! কর! বাইতেছে। 


১। “পুর্লুষবোধক সংজাঙঁকে। ব্যাকরণ মে' পুমিঙ্গ আওর 
শ্ীবোধক সংজ্ঞাকো! ভ্রীলি্গ কছতে স্থ্যায়।” (পুংলিঙ্গকে 


পুষ্লি্ বল! হয়। হিন্দী ব্যাকরণেও পুলি দেখিতেছি )। 
 শ্রট হইল সাধারণ -স্ত্র। লড়কা _-লড়বী, ঘোড়া-_ ঘোড়্ী, 


২। তাহার পরেই বলা হইয়াছে £ 

“হিন্দী মে" প্রাণিবাচক সংজ্ঞাকে সমান অগ্রাণিবাচক 
সংন্জাএ'ভী পুল্লিংগ বা অীলিংগ হোতী হ্যার |” 

পুং---কপড়! ( কাপড় ), ঘর, পখর ( পাথর ), পানী 
পেড় (গাছ)। 

শ্রী_টোপী, ছত (ছাদ )১ ওস (শিশির ), জড় । 

৩। “কঈ এক মহ্ৃযোতর প্রাণিবাচক সংজ্ঞাঞএ কেবল 
পুলিংগ য় অীলিংগ হোতী হ্থ্যায়।” 

পুং-_ভেড়িয়া ( নেকড়ে ), চীতা, উদ্ধু ( পেঁচা ), কঙ্জআ 
(কচ্ছপ ), খটমল (ছারপোক )। 

শ্রী_চীল, কোমল, তিন্তলী (প্রজাপতি ), মক্থী (মাছি), 
জোক। 

৪। (ক) সাধারণতঃ অকারাম্ত শব্ষ পুংলিঙ্গ। জনাজ 
(ফসল ), ঘর, সির (শির ), গাব (গাও )। 

(খ) উনবাচক শব ব্যতীত আকারান্ত কতকগুলি শব পুং- 
লিঙ্গ কপড়া, পৈসা (প্যারসা), গল্না (আখ), আটা, মাথা । 

() ভাববাচক শব্ের শেষে পন বা পা থাফিলে তাহা 
পুংলি্গ হইবে । লড়কপন ( ছেলেমি ), বুঢাপ1 (বার্ধক্য )। 

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব পুংলিক্গ। জানা ( আগমন ), জান! 
(গমন ), পোনা! ( শয়ন ) ইত্যাদি । 

(৪). আন ভাগাত্ত ক্বদস্ত পদ পুংলিছ। লগান, নহান, 
পিসান, উঠান, ইত্যাদি। ব্যতিঞম__পহচান (চেসা), উদ্ভান, 


ঘাঘ-_যাখিন ইত্যাদি ্াীবাচক শবে বেলায় এই স্তর মুক্ষ্যান (ঝুডকি হাস! (ইহারা! আ্ীলিক্ )। - 


প্রযোজ্য । 


4.) (ক) সাধারণত কারা পদ শ্রীলিকফ । চিত, লালী। 


ভাজ 


খেতী, বধু চৌপী। খ্যতিক্রম-__পানী, খী, জী, দহী, 
মোতী- ইহার! পুংলি 

(খ) জাম তাগান্ত ভাববাচক শব হ্বীলিক্ । ভলাঈ, বৃল্তাঈ, 
উচাঈ, পিসাঈ, বুনাঈ। 

(গ) ইয়া ভাগান্ত পদ ভ্রীলি্গ । খটিয়া। ভিবিয়া, ফুডিয়া, 
পুড়িয়া, ঠিলিয়া, ডলিয়া । 

ঘে) উকারান্ত পদ শ্্রীলিঙ্গ। বালু, দার (মদ), লু: ঝাড় 
গের । ব্যতিক্রম-_আলু, াস্ছ (অত্র), টে (পলাশ), বি, 
(লেবু) ইহারা পুংলিক্গ। 

(৬) ত কারাস্ত পদ শ্্রীণি্গ । রাত, ছত (ছাদ), বাত 
( কথা, ঘটনা ), লাত (লাখি ), ভীত (ভিত্তি )। ব্যতিক্রম__ 
ভাত, ফ্লাত, খেত, স্থত__ইহারা পুংলিক্ষ । 

(6) সকারাস্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ । প্াযাস (পিপাসা ), মিঠাস, 
ফাস, সাস (শাশুড়ী) । ব্যতিক্রম---কাস, বাস (বাশ), নিকাস 
ইহারা পুংলিক্ষ। 

€ছে) নকারাস্ত স্কদত্ত পদ আ্রীলি্। জলন, সন, রহন, 
ইত্যাদি । 

(ব) ভাববাচক শব্ষের শেষে ট, বট বা হট থাকিলে 
ম্রীণিঙ্গ হইবে । বংবট (বঞ্াট ), সজাবট (সাজগোজ ), 
ঘবরাহট ( ঘাবড়ান )। 

৬। (ক) যে সকল উর শব্দের জন্ডতে আব' জাছে, সেগুলি 
পুংলিক্গ । গুলাব, জুলাব, হিসাব, জনাব, অসবাব (আসবাব) 
ইত্য।দি। ব্যতিক্রম-_ফিতাব, শরাব, তাব (তাপ)_ ইহারা 
স্রীলিঙ্গ। 

(খ) যে সকল উচ্চ শবের অন্তে “অ(র", “আন? বা “আ।ল" 
আছে, সেগুলি পুংলিক্গ।. বাজার, ইশ. তিহার, সবাল (সওয়াল) 
হাল, মকান ইত্যাদি । ব্যতিক্রম- দুকান, সরকার, তকরার 
(বিবাদ )_ ইহারা শ্রীল । 

(গ) পরদা, গুস্সা (গোসা ), রাস্তা, চশমা, কিস্‌সা 
(কাহিনী ) ইত্যাদি আকারাত্ত উদ শব্ব পুংলিক। 

(€ঘ) ঈকারাত্ত উর্ঘশব ম্রীলি্গ। গরীবী, ঈযানঘারী, 
গরমী, সরদী, বীমারী, চালাকী । 

(হ) শকারাত্ত উর্দ শবদ্রীলিদ। নালিশ, কোশিশ 
(চেষ্ঠা), লাশ, তলাশ, মালিশ । ব্যতিক্রম__তাশ, হোশ 
(ছ'স)-- ইহারা পুংলিঙ্গ ৷ 

(6) হুবা হোওয়1), দবা (দাওয়া), সজ! (সাঙ্গ! ), জমা, 
ছজ। প্রভৃতি আকারাম্ উচ্ শব শ্রীলিদগ | ব্যতি__দগ। পুংলিঙ্গ। 

(ছ) তস্বীর (ছবি), তকদীর (ভাগ্য), তদবীর, তহসীল, 
তফসীল, জাগর প্রতৃতি ঈয় বা ঈল ভাগাণ্ত উর্ঘশব শ্রীলিফ। 

৭। অর্থতেদে কতকগুলি অপ্রাীবাচক পুংলিক্ষ শব্দের 
তালিকা! নিয়ে দেওয়! হইল £ 
(ক) দেশ, পর্বত ও যযুক্রের নাষ--ভায়তবর্ধ, নেপাল, 
(ছিঘালয়, লাল লয়ূতর, কাল! সাগন্ন। 





হিন্বী ভাবার লিজগরকরণ 


কে 





(খ) গ্রহ্গণের নাম-_স্ুর্য, চা, খুখ, তি ভক্, শনি 
ধ্যতি- পৃষ্থী, হ্রীলি্গ। 

(গ) বমরবোধক কয়েকটি শব্ষ-_ বর্ষ, মাস, দিন, সপ্তাহ, 
পাখ (পক্ষ), পল। ব্যতি_ সব, রাত, ঘন্তী (ঘণ্টা ), খেল! 
(বেলা )_ শ্রীলিক্ষ। 

(ঘে) ধাতুর নাম-_ ভাবা, পীতল, ফীসা, লোহা, সোনা, . 
কূপা। ব্যতি-_ টাপী, হীলিক্ষ। 

(৬) রত্ুসধুহেক্ন নাম-_হ্বীরাঁ, পল্না, নীলম, মোতী, গা, 
মাশিক। ব্যতি- মণি, চুম্পী 'প্রীলিঙ্গ। 

(চ) গাছের নাম-.-পীপল, বড়, সাঁগৌন ( সেখ্খন ), কদস্ব 
পাকর, জামুন (জাম )। ব্যত্তি__নীম, ইমলী, ধেী ( বদরী ) 
হ্ীলিক্গ। 

(ছ) শধ্যাদির নাম-_গেঁহ (গম), চাখশ (চাঁওল), বান্বরা, 
মটর, চনা! (চান! )। ব্যতি-_অরহর, নগ, মন্থর আ্্রীলিক্ক | 

(জ) তরল পদার্ধ-..ঘী, তেল, পানী, দহী, দুধ । ব্যতি-_. 
কাজী হ্ীলি্গ। ৃ 

(ঝ) ই, ঈী, এবং খা এই তিনটি বর্ণ জ্রীলিঙ্গ, এই তিনটি 
ছাড়! অপর বর্ণ সকল পুংলিঙ্গ। 

৮। অর্থতেদে কতকগুলি অগ্রাধীবাচক ভ্রীলিক্গ শব্দের 
তালিকা নিয়ে দেওয়া হুইল £ 

(ক) নর্দী ও হ্রদের নাম-_গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, চিক্ষ] | 

(খ) তিথির নাম-_পরিবা (প্রতিপদ ), দুজ (দ্বিতীয়া! ), 
চৌথ, পৃনে। ( পুশিমা ) অমাবস, (জমাবস্তা )। 

গে) নক্ষত্রের নাম-__অস্বিনী, ভরনী, কৃত্তিক| ইত্যাদি । 

(ঘ) মশলা প্রন্ঠৃতির নাম-_লৌংগ ( লবঙ্গ ), ইলায়চী, 
ছুপারী, কেসর, দাঁলচীনী। ব্যতি__কপুর, তেজপাত 
পুংলিঙ্গ । 

(5) খান্ডদ্রব্যের নাম__রোটী, পুরী, কচৌরী, খীর, ছাল, 
খিচড়ী। ব্যতি--ভাত, লডডু, হলুজ! পুংলিঙ্গ। 

৯। আত্মা, কলম, বিনয়, "গড়ব্ত ( গোলমাল ), বক 
ঘাস, সমাক্স, চলন প্রস্তুতি কতকগুলি শব্দ উভয় লি 

১০। হিন্দীতে কতকগুলি তংসম এবং প্রায় সমস্ত তত্তব 
শঙ্দের লিঙ্গ নির্ণর লইয়! সথচেয়ে বেণী অন্থবিধায় পড়িতে 
হয়। অগ্রি ও রাশি পুংলিঙ্গ এবং বন্ত, আঘু.ও জয় ল্লীবলি্ 


. হইলেও হিন্মীতে ইহারা শ্রীলিঙ্গ । দেবতা ও তার! শ্রীলিক 


হইলেও হিন্দীতে ইহারা পুং লিঙ। তত্ব, বাহ ও বি্মু 
পুংলিঙ্গ হইলেও উহাদের অপত্রংশ ভাত, বাহ, ও বুদ শব 
ম্রীলিক। 

১১। সোভা, কেমর়া (ক্যামের! ), কাম] (000)708 ), 
এলজবরা (4179078 )১ প্রভৃতি আকারস্ত ইংরেজী শব 
হিঙ্গীতে.পুংলিক্গ । আবার কংপন্নী (0901875 ), কমেদী 
(09101001896), চিমনী, পিসী, লায়ত্রেরী, জামেষ্রী ( 09০16- 
ঘর) প্রদ্থৃতি ঈকারাস্ত ইংরেজী শব শ্রীলিদ। ফান্কেজ 


৫গগ ৃ 777 গধানদী না র্‌ ১৫ 
(90795006), ট্রেন, সাইফল, ফীস ভ্রীলিদ্ । কিন্ত কোট, কিন্ত হিন্সীতে ভেড়ার হ্ীলিফ তেড়। ভৈ'সা পুংলি্গে, 


ঘুউ,মন্বর প্রভৃতি শব পুংলিক্গ। স্রীলিঙ্গে ভৈস। 

১২। পর্ণকূটী হ্বীলিঙ্গ, কিন্তু জানন্দভবন পুংলিঙ্ষ । আগরা . ১৪ সীড় (ঘাড়) পুংলিঙগ। ইহা হইতে ছইটি আলি 
পুংলিছ, কিন্তু দিল্লী মীলিছ। শব্ধ হয়, ছুইটিরই অর্থ তিন্ার্থবাচক-_সাড়নী (উ"ঠনী ), 

১৩। জামর| ভেড়াকে পুংলিঙ্গ ধরিয়! আীলিক্ষে ভেড়ী করি, সীড়িয়া ( উষ্টের বাচ্চা )। 

মনবিহজ 
জ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী 

'হবদয় কারায় বন্দী বিহ্গ মাথাকুটে নিরবধি | বেদনাবন্ধী দেহপিঞ্জর, ঘন ঘন মূরচ্ছায় ; 

ফেন সে বেদন] অন্ত পাইনে তার । . মনবিহৃ্গ অবিরাম ছুটে নাছি ভয় নাহি ভর। 

মনবিহঙ্গ তধুও মত্ত, হিমাচল অুবি, ও 

অবিরাম ছুটে নিমিষে হবে কি পার? ওরে বিহঙ্গ 1 চঞ্চল পার্খী তারুণ্যে ভর] প্রাণ, 

ক্লান্ত আলসে বেদমা-বন্দী দেহ-পিষ্জর মোর, বাধা না মানিস, লুটেপুটে নিস ছর্দাম হর্বার ; 

সন্ধ্যা বাতাস, লুল-নুগন্ধে করে? ওঠে হাহাকার; ক্ষ্ধাতুর তুই গতিপথে দিস নব জাগরদঈী গান, 

ওরে মির্শম এত আলে! গান সব হয়ে যাবে ভোর, ঘন তমসায় পার হয়ে ঘাস ছুত্তর পারাবার। 

মনবিহ্ষ তবুও মত, নিমিষে হবে কি পার? 

মেখমছর, সুনিবিদ্ক নতে হূর্বযার ঝটকায়, শৃঙ্খলহীন, রে, চিরনধীন, মনবিহক্ষ মোর, 

হাহাকার ওঠে, সাম-অরণ্যে কাদে বনমর্শরর ) অসীমের সাথে মিতালীর তরে, ঝরে বুঝি ভাখিলোর । 





আমাদের গ্যারাটিড প্রফিট স্বীমে টাক! খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
, নিয়লিখিত হুদের হারে স্থারী আমানত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে 
৯ ঘসচেরর জন্য শতকষর! বাখিক ৪৪০ টাকা 
২ বখসচরর জন্য শতকর! ঘধিক ৫৪০ টাকা 
৩ ঘখখসচেরর জন্ক শতকরা খাবিক ৬৫০ টাকা 
সাধারণতঃ ৫**২ টাকা বা ততোধিক পরিষাণ টাকা আমাদের গ্যারা্টিত প্রফিট স্বীষে বিনিয়োগ 


করিলে উপরোগ্ত হারে হুদ ও তন্থপরি এ টাক! শেয়ারে খাটাইয়! অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 
লাতের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হুইডে হাজার হাজার টাকা নাষানভ গ্রহণ করিয়া 
তাহ হ্থদ ও লাতসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া খাকি। অন্গ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 
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৪ আল কাজা 
টেলিঞ্রাম “হনিকদ* . .. ফোন্‌ ক্যাল ৩৮১... 


দক্ষিণ-খানপুরের প্রত্ব-সম্পদ 


ক্ীবিজয়গোপাল বনু 


খানপুর ধুলনা-বাগেরহাটেছ অন্তর্গত একটি এঁতিহাসিক পল্লী। 
ইহার পরিমাণ অনুমান হয় বর্গমাইল । চকৃত্রী-ুর্গাধ্যক্ষ যুক্বাহ্জিম 
বেগেক্স বীরত্বের এবং প্রতুতক্তির় স্মারক চিহ্ন বস্াপ, তাহার 
অধ্যষিত ভূখণ্ডকে “খানপুর” নাষে অভিছিত কল্প! হইয়াছে । 
“থান” পারন্ত শব্জ-_ সেনাপতি অর্থ-সংজ্ঞক | খানপুর গ্রামটি 
স্বাবীন ঘাংলার বীর-স্বতি বহন করিতেছে । 

এই গঞুগ্রাম বর্তমানে চারি- ভাগে বিভক্ত হইয়া! বিভিন্ন 
নাষ ধারণ করিয়াছে ।-_দক্ষিণ-খানপুর, উতদ্ভর-খানপুর, পার- 
মধুষিয়া এবং 'রণভুমি । ছক্ষিশ-খানপুর রাজ] বসপ্ত রায় এবং 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চকৃলী ছর্গের সাত্বিধ্যে অবস্থিত । 

এই দক্ষিণ-খানপুরে বহু পুরা কীর্ডি-চিহ্ ব্িমান। প্রাচীন 
রাজপথ, রাজবাচী, প্রকাণ্ড দীর্বিকা, বেদের পুকুর, তেলিক় 
পুকুর, বাজাদায়ের পুকুর, বাবয়চির পুকুর; ঘটক ভিটা, নাপিত 
ভিটা, বানুন ভিট!, বেদে মাঠ, হাতিবেক্ের পুকুর প্রতৃতি 
অতীত এবধধযপ্রচক নির্শনসমূহ অদ্যাপি এঁতিহাসিকের হাদয় 
পুলকপূর্ণ করে, মন অ'নন্গমপ্ন করে, এবং চিন্তাধারা কষ্গনাময় 
কছে। 

রাঙ্গা আশ্রয়ে সাধু সন্্যাসিগণ স্বচ্ছদদে বাস করেম। 
পুর্বে ভগবচ্চিত্তানিত্বত জমহিতত্রতীদেক্স যাহাতে অন্নচিন্তা- 


৬৫৫ 





বা:1 লিঞ চুথ পেক্খের চনে খোঝ্খের- 


দাত ওলি বেশ নিমরেষ' হয উঠেছে দেখছি! 


জনিত কেশ না হয় ভক্ত নিয় ভূমি আছি প্রহ্গান 
ভূমিপতিগণ ধর্থকর্শের উৎসাহ্বর্ধন কল্সিতেন। ফা্তী যেখানে 
থাকিত তাহার নাষ হাতিবেড় । ছাতিবেড়ের পার্বতী কুড়ি 
বিশ্বা পরিমিত সন্ত্যাসীর মাঠ আজিকার দিনে বিশেষ শ্রদ্ধা 
চক্ষে দৃষ্ট হয়। সংসারত্যা্ী, দেবোপম কোন সাধুসজ্জদ এফ- 
ফালে এখানে ব্যানধারণা করিতেন এবং রাজ! এই জঙ্গি 
ভাছাকে উৎস করিয়াছিলেন । 

নদ্দীপরিবেটিত, দ্বীপস+শ ভূখণ্ডে প্রান্তিক শোভাক্ব 
রাজ! বসন্ত রায় যোড়শ শতাক্ীতে রাক্গকার্ধা পরিচালন জন্ত 
ঘক্ষিণ-খানপুয়ে প্রাসাদ নিপ্দাণ করেন । মধ্যে মধ্যে ভিনি 
এখানে বাস করিতেন, তাহার পুত্রগণও থাকিতেন । 

সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা বিখোধিত করিয়া মছার়াক্ 
প্রতাপাদিত্য হখন সিংহাসনে অধির়োহণ করিলেন তখন 
চক্প্রীর় গৌরবগরিমা অধিকতর বর্ধিত হয়। মহারাজ ছর্গ 
পরিদর্শনাথ আগমন করিরা খুল্পতাত-নির্মিত বাঁটীতে অবস্থিতি 
করিতেন । সন্তদশ শতান্ষীর প্রথম ভাগে (১৬১০-১১ প্রষ্ঠাফে) 
মহায়াজের পতন হইলে, বসন্ত রায়ের পুত্র রমাকান্ত এখানে 
স্থায়ী ভাবে বাদ কয়েন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কচ্‌ স্বায় ডাহার 
বৈষান্রেয় ভ্রান্ত! । এশ্বধ্যশললী খানপুর রাজবাটী অধিকানর 


ফ)ালক্ষেভিতোর লিষ 
টুথপেষ্ট, জার নিমের গুঁড়া 
মাজন “দার্গোক্রিস লকল 
বয়সেই ফ্াত্তগুলিকে বেশ 
শা 5৮ 





৫৮ 


প্রবাসী 
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করার কচু স্বায় ইহাকে বেশস্থ অন্ত সম্পত্তির অধিক্ষান্স হইতে 
বঞ্চিত কম্েন। রনাকান্তের পর প্রতাপের ত্রাতুপ্পুত নুকুটমশি 
এই প্রন্কতিনুন্দর স্থানে বাস করিতে থাফেন। তখন যেবগল 
সৌভাগ্যরবি অঞ্গননোদ্ধুখ । সুভক্নাং মুকুটন্ণি খানপুরকে 
সম্বন্ধ মগন্থীতে পরিণত করিবার প্রস্বাস পান | স্থানে স্থানে 
অলাশয়ের চিন্ম তখনকার দিনের এক একটি বন্ধির পানীয় 
অলের আধান্ন স্থচিত কযে। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই 
এখানে সুলভ ছিল। প্রান্তদেশে পণ্যব্রব্য জ্রন্ছ-বিজ্রয়ের জন 
যে গঞ্জ প্রতিঠিত ছিল, উত্তরকালে হুঙ্-ব্যবসাক্মীদের আবিক্য 
হেস্গু তাহা “ধোষের হান্ট” নাম ফ্কারণ করে । 

মগদন্থযু্নের অত্যাচারভয়ে মুকু্টমণি এই স্থান পরিত্যাগ 
করিস ছই ক্রোশ উত্তরে উতকুল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন । 

ভাহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-খানপুরও হত হইয়া! পড়ে। 
এই জনপদ অচিরকাল মধ্যে একরাপ জনশুন্ত হইয়া যায়। 
ধাারা অবশিষ্ রছিলেন নিষারুণ অর্থকচ্ছতায স্থানাস্তর গমন 
তাহাদের অসাধ্য ছিল। পরিত্যক্ত স্থান এখন জলমর়_. 
পুক্ধপ্নিশীগন্যব ক্কষিকাধ্যের স্থল এবং কিফ্দিবশি্ রাজপথ 
স্বাপদকুলের স্বচ্ছন্দ বিচরণকুমি । 

উনবিংশ শতাকীতে কোম্প।নীর রাব্বত্বকালে খানপুরের 
এত্ডিহাসিকতার মনোছারিত্বে এবং উর্ধরতায় নুদ্ধ হুইয়। 


শ্বেতাঙ্গ বণিফগণ এখানে নীলের চাষ এবং ব্যঘসায় কয়েন । 
তাহার স্মৃতির আীণ অবশেষ এখনও গত বৈভবের কথ! "মরণ 
করাইয়া দেয়। 

বিংশ শতার্ধীতে স্থানীয় তূম্যবিকারী-_গোবরভাঙ্গার 
বিখ্যাত রুখোপাধ্যায় বংশীয়গণ এই এঁতিহাসিক ক্ষেতে নষ্ট 
সরদ্ধির উদ্ধারের'জভ এখানে একটি ধর্মাবিকরণ গঠন করেন । 
ফিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানটি আক্প্বরের সহিত কার্ধ্য করিয়া 
ছিল। কিন্তুহুর্তাগ্যের বিষয় বর্তমানে কালের অভিসম্পাতে. 
ইছাও বিগতঞ্ী। 

প্রাচীন কালের গ্রাম্য দেবতার পুক্ধান্থান কালীবাক্তী 
নামে পরিচিত । তথায় সপ্তাহে ছুই দিন করিয়! ছাট বসিয়! 
থাকে। গ্রামবাপিগণের উদ্ভোগে প্রতি বংসর বিশেষ জাক- 
জঘকের সহিতুবারোয়ারি পুজ! হইয়! থাকে । এতছুপলক্ষো 
কবিগান হয়। 

ঘক্ষিণ-খানপুরের অধিবাসিগণ নিজগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী 

বিদ্যালয় প্রতিঠিত করিয়াছেন । কলিকাত] বিশ্বধিদ্যালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলর, খুরুসদয় দণ্ত-প্রতিষিত “ব্রতচারী” শিক্ষা- 
কেজের শিক্ষকগণ, মহকুমাপতি ও অন্ঠান্ রাজ-কর্পচারী এবং 
দেশস্থ অপরাপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সামগ্নিক শুভাগমন প্রাণন্থীন 
নগরীর হাদয়ে স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছে । 


নেভাজীর অনুর » 


ংলার বিখ্যাত ত্বত ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার এপ” মার্কা দ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আনকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী? ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হুইয়। পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখ যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 
সত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 





বাঃ জীন্ুভাব চন্দ্র বন 





টি) আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় বীর সন্তান 

বিজয়সিংহ মাহ সাত শত অদ্গুচয় লইয়! অভভুত সাহস 

ল্যাকোভাইন ও বিক্রমের সহিত নূর লঙ্কার ছু্গতালে বাংলার 

বান্থ্্থীনতার গ্লানি দূত. জব পতাকা প্রোথিত রিয়া স্ীয় নামাছসানে 
করে। এই নুবিখ্যাত বিজিত স্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন প্লিংহল"। 

টনিকটির প্রতি বিচ্ছু পর্যবসিত ৪২১১৯ জীবন 

শক্তি, পুরি ও উদ্ভমের প্রতিপদ ব্যাহত । & 
পর্নিবেশক। 
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পু- পায় 


. সপটিব পা 


নাট্য-সাহিস্যের ভূমিকা1--উবিভাস হবার চৌঁধ্বী পা 


দি বুক এম্পরিয়হ লিমিটেড, ২২1১ কর্ণগআলিস দ্র, কলি কাত।। 
পরিষর্ধিত দ্বিচীয় সংস্ধরণ-সৃলা তিন টাক।। ও 

জীযুক্ত (বভাম রায় চৌধুরী এম্-এর জেখা। *নাটা-সাহিতের 
ভূমিকা” বইখানি পড়িয়া [বিশেষ খুলী হইয্বাছি। এই রকম এক- 
খানি বইয়ের আবশ্তকত। বাজালী পাঠকমঙলে-_ বিশেষত; ছা 
মঃলে_-বছুদিন ধায়! অদ্ভূত ভইতেছিল। বিভাগ বাবুর বই 
মেই আবস্তকতা বনগ পরিমাণে মিটাইয়াছে। ইছাতে নাটকের 
পূর্ণ ও সর্বালীণ আলোচনা আছে-_আধুনিক সাহিসা-চর্চার রীতি 
অন্্নারে বিভিন্ন দিক্‌ হইতে লা্য-সাহিতোর বিচার ও বিশ্লোহণ 
অক্তি উপাদের ভাবে করা হইয়াছে । নাটকে যে বিষয় এবং 
প্রকাশগণ্ বৈচিন্রা জাধুনিক সাহিত্যে জাষাদের বিশ্ব উৎপাদন 
করে, সেই বৈচিত্র ভারতীয়। শ্্ীক প্রভৃতি একটি জাতির প্রাচীন 
সাহিত্যে সমগ্রভাবে মিগে না। এইজন্ত নাটকের সম্পূণণজ 
জালোচন।, সর্বন্ধর বা বিশ্বগ্র'সী আধুনিক সাহিত্যে (ইংরেজী 
প্রভৃতি ভাবার সাহিত্যের) জাধাবেই সম্ভবপর হয়। গ্রন্থকার 
প্রা সংগ্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের নাটকের প্রগজ করিয়াছেন। 
প্রাচীন, শ্রীক 'ভাগোইদিজ বা 'ই্াঙ্ছেতী' অর্থাৎ হ:খময় নাটক, 
শেকম্পিররের হিভিষ্ন হসের নাটক, সংস্কৃত যোমা্টিক কমেডী ব 
রষগালময় মিলনাস্ক নাটক, এইবপ নানা নাটকীয় প্রকারতেদ 
অনুধাবন না করিতে পারিলে নাটকের রলের জান্বাদন পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। সব কথার সঙ্গে একটু আংটু পরিচয় নাট্যাোগীর 
নিকট বিশেষভাবে অপেক্ষিত। শ্রীযৃক্ত বিভাস রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের নাতিবৃহং এই বইখানিতে বাঙ্গালী পাঠক সংক্ষেপে 
জানিবার ও চিন্তা করি! দেখিবার ঝা নাটক সন্বন্ধে মুখ্য কথা- 
গুলি পাইবেন । এই বইয়ের স্বি্ীয় সংস্করণ অঙ্পকালের ষ্ধো 
জাবস্াক হওয়ায় হোব! যায় যে, এই বইয়ের সবার! একটি অভাব 
পূরণ হইয়াছে । পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্কংণ আশ] করি আরও 
লোক প্রিয় হইবে। 


শ্রহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ব্বদশী গান (২ সন্করণ)। কাগ্রে-সাহিতা-সংঘের 
পক্ষ হইতে প্রীননাখনাথ বহু বর্ড+ সম্পাদিত। প্রকাশক --ইতিরান 
আ্যালোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিঃ, "লি রমানাথ মজুষগার রী, 
কলিকাতা। পৃ. €২. দূলা জাট আনা। 
বাংলার দেশানুরাগের গান রঠিত হইতে আর হয়_পরকৃতপক্ষে, 
কংখ্বেদের অগ্রদুতত-_চঢৈআযেল! ব| হিন্দুষেলার সমর হইতে (এপিল 
১৮৬৭ )। মেলার জন্ত রচিত এবং দেলায় গীত হবদ্শী গানগুলি 
চৈত্মেলার ২র ওয় ব!ধিক বিবরণে যুজিত হইয়াছিল। এই সকল গানের 
হধ্ে অন্ততঃ ছুইট--সত্ো্রমাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভার়ত-সন্তান'? 
ও মেলার সম্পাদক গণেনুনাখ ঠাকুরের প্লজ্জায় ভারত-হশ গাহিব ফি 
করে"-বিশেষ ভাবে উল্লেখষেগা। গানগুলি জনপ্রিয় হওয়ায় মেলায় 
গ্রতিটাত। নবগেোপাল মিত্র সেগুলি একত্র করিয়া, 'হদেশানুয়াণে। দীপ ক 
সঙ্গীত' নাষে প্রকাশ করেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ )। এই |নুষেলার যুগে 
গ্বারকানাথ গঙ্গাপাধা!য়ও “জাতীর লঙ্গীত' নাষে একটি হদেখ গানের 
সগ্রেহ প্রকাশ করিয়াছিগেন (ফেব্রুগারি ১৮৭৬) অহহণর বগভঙ- 
জান্দোলনের দদয় অনেকগুলি স্বদেশী গানের সংগ্রহ প্রচারিত হয়; দৃষ্টান্ত 
স্বরপ ১৯০৪ ্রী্টাবে প্রকাশিত 'যোসীন্বনাখ সরকারের ছুই ভাগ 'বশে 
যাতরমূ, জলধর লেনের 'জাতীয় উচ্ছ।স', যোগেক্সনাধ শশ্মার "মদে 
সঙ্গীত, ও ১৯০৮ হ্রীষ্াদধে প্রকীশিত প্রীনলিমীঃঞ্কন সক |রের হই ভাগ 
বন্বন'র উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
গত বতলর সাষয়ক-পত্ে পড়ির।ছিল।য, নব-প্রতিষ্তিত কংগ্রেস- 
সাহিত্য-সংঘ একটি পুণাকপ্নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; সাহার! সহগ্র 
জাতীয় সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ সংকলন করিতেছেন। দেখিতেছি, 
সাহার! বোধ হয় সে সঙ্ক্জ বঞ্জন করিয়াছেন এবং "গজ পরিসরের মধ 
সুপরিচিত অমন কয়েকটি গান মা একত্র করি" বলোচ৷ পুস্তকখানি 
প্রকাশ করিয়াছেন। এরাপ করিয়। ভাহার। গাধ করিয়ছেন। কি মন্দ 
করিয়াছেন, বলিতে পারি ন]। তবে “এই সংগ্রহ যে কোন দক 
দিয়াই সম্পূ্ণহার দাবি করে দা" ইহা সত্য । কিন্তু তবুও আমাদের 
মনে হাঃ, আরও হ-একটি অতি-ন্পরিচিত গানের অন্তাবহ এই হজ 
পরিসর পুস্তকের গুণাপকর্ষণ করিয়াছে । কংগ্রেলে দত কয়েকটি 
গান এই পুস্তকে মু্িত হইছে; এমন কি, “বলে মাতরস্” গানের থে 
অংশটুকু কংগ্রেসে গাওয়া হয়, তারকা-চিকিত করিত! পাদটাকার সাহাধো 
মম্পাঙ্কক মহত তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আবর্ষণ করির়াছেন। 








কিন্ত এই কংগ্রেসেই গীত অন্ত»; ছুইটি অতি-হপন্িচি প্লান বে কেমন 
করিয়া কগ্রেপ-সাহিতা-সতে-প্রচারিত 'ন্বছেলী প্রানে স্থানলাতে হফিত 
হইল, তাহা বৃদ্ধি উঠ। কঠিন। আম ছিজেশ্রানাথ ঠাকুরের “ঘজিন 
সুখচন্তরম! ভরত তোমারি” অথবা অরোমোহন বন “দিনের ছিল সবে 
দীন হয়ে পরাধীন” প্রভৃতি সর্ব্বজনপর়িচিত স্বদেশী গানের কথা ছাড়িয়াই 
দিতেছি; বে-চুইটি গানের কণ! বক্িতেছি, তাহ।র একটি চৈত্রষেল! ও 
কংগ্রেসে সগৌরবে ঈ 5..সতোম্রনাধ ঠাকুয়ের "বলে সবে ভারত-সন্তান, 
একতান মনগ্রাণ, গাও তারের ধশেগান।”--যে গানটির সম্বন্ধে একদ। 
মাহিতা-সঙগ।ট ব্িমচন্ত্র 'বঙ্গদর্শনে' ( চৈত্র ১২৭৯ ) লিখিয়াছিলেন ২ 
"এই মহগীচ ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালগ-কদ্বরে প্রতিষ্যনিত 
টক! গঞ্গ। বহন! দিদ্ধু নর্ধম| গোনাবরী-তটে বৃক্ষে২ অপ্দরিত হউক! 
পুর্ব পশ্চিষ সাগরের গম্ভীর গঞ্জনে যক্দীভূত হউক ! এই বিংশতি কোটি 
ভারতবানীর হৃদয-বন্ধ ইহার সঙ্গে বাঞ্জিতে থাকুক!" অপর গানটি 
১৯০১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গীত সরল! দেবী চিত 
শঅতীত-গৌরব-বাহিনি মষ বাণি! গাহ আজি 'হিন্ুহান'! সহাসঙা- 
উদ্ছা্িনি মম বাণি! গাহ জাঞ্জি “হি্দগ্কান' !” 


সম্পাঙ্গক বাংল! গানের সংগ্রহের মধ্য বখন ছুই-তিনটি হিন্সী-উদদ, 
গানও সন্গিবি্ই করিয়াগেদ, তখন বগ্রতঙ -্দান্দোলানের সময় সর্বজ.গীত 
এবং কংপ্রেস-মঞ্ হইতে ধ্বনিত, 'হিতবাদী'-দম্পাগক কালীপ্রসন্ন কাবা- 
বিশারদের “ভেউয়) দেশক1 এ কেয়া! হাল্‌* লাক নুপরিচিত হিন্দী 
গানটিও পুস্তকে সুত্রিত করিলে ভালই করিতেন। গানঠি একাধিক 
স্বদেশী গানের সংগ্রহে স্বান পাইয়াছে, দৃষ্াস্তশ্বরুপ্পে সরন্বতী লাইব্রেরি 
প্রকাশিত স্বরান্থসঙ্গীত 'অর্ধে।র নাম কর। যাইতে পারে। 


“এক শুতে ব।বিরাছি সহশটি যন" গানটি সর্বপ্রথম জো)।তিরিস্রনাথ 
ঠাকুরের 'পুরুবিক্রমণ নাটকের ২য় সংঙ্করণে সুজিত হইয়াছিল; এই 
কারণেই বোধ হুয়, গানটির রচক্জিত| হিসাবে জ্যোিরিআনাথের নাস বর্তমান 
পুস্তকে মুকিত হইয়াছে । জেোতিরিক্রনাখের নাটকে রবীন্মনাথের জনেক 
গান স্থান পাইর়াছে; অ।লোচা গানটিও বে স্ববীআনাণের, তাহা! আমরা 
কবির মুখেই গুনিরছি এবং এ সংবাদ সাময়িক-গঞ্জেও প্রকাশিত হুই- 
রাছে। ব্বদেশী গানের পরবন্তা সংস্করণে এই ভুলটির সংশোধন বাঙণীয়। 

আশ! করি, আগামী সংস্করণে সম্পাদক পুন্বকথানি পূর্ণ।ঙ্গ করিবার 
চেষ্র] করিবেন। - 


ভ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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মরা নদী -্পৃীপচক্্র জটাচাধয। গুরুত্াস চট্টোপাধযার 
এও সন্স, ২০৪1১১ কর্ণগয়ালিস স্রট, কলিকাতং। দ্বায তিন টাক1। - 
্রস্থকার হুলেখক। ছোট গল্প লিখিয়া পৃথী পচন জুখাতি অর্জন 
করিয়াছেন। বন্ধষানে ভিনি উপভ্াসে হাত দিয়াছেন। “যর! নদী” 
উপন্তাস। বিষয়-বন্তধ একটু নুরন ধয়ণের। ভূমিকার গ্রন্থকার 
লিখিতে'ছন, “ঠিন্ুসমাজ আগে বাছািগকে অনুন্নত রাখিয়া, যাহাদের 
উপর শির্ভর করিয়া শর্তিশ।লী ছিল, অংজ তাহার! নাই, তাই সমাজ- 
শৃঙ্খলার তাসের ঘর ভাঙ্গিয়। গিয়াছে ।:-'কন্সাপশ-প্রথ। তেতু হরি ব্যাক 
বিবাহ করিতে পারে নাই অথবা! বিপন্থীক ব। জনুঢ় অবস্থায় ফোন বাল- 
বিধবার সহ্িত্ত গৃহ নির্্াণ করিয়াছে । সমাজ ভাচার গৃহকে জন্বীকার 
করে নাই, কোন রকম একট। অন্ুহ।তে ক্ষম। করিয়াছে। কিন্তু উহার 
সন্তানকে কখনও স্বীকর করে মাই--তাই ছিন্দু-পমী ভ্রমশঃ পোড়ে! 
ভিটায় পরিণত হইতে চলিক়াছে। কিন্তু যত প্রতি] করিতে গিয়া 
গ্রন্থকার কোথাও কাছিনীকে বাচ্ত করেন নাই। জন্িজ্ঞতার উপর 
শির্ভর করিয়াছেন বণিয়া চরিঅগুলি জীব ভরা উঠিয়াছে। হাহাদের 
গললীক্বীবনের নহি নাক্ষাৎ পরিচয় আছেক্টাহাদের নিকট গুরুচরণ, হমিক, 
কুহুম অথবা দিগন্বগী কেই অপরিচিত নয়; বিয়াট কৃষকসম'জ-ভু 
ইচ্ছার! সকলেই পল্লীর গাঁপন। বালবিধব। কুহুমের করণ কাহিনী মনেয় 
উপর ছাপ রাখিয়া ধার । উপন্ত।সখানি প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়াছে হ২ 
পৃষ্ঠায়, ইহার পর আর কয় পৃষ্ঠার বে আকন্সিকতার অবতারণা কর? 
হুইবাছে ভাহা হত ছোট গল্পে কণনও কখনও চলিতে পারে, উপস্তাসে 
তাহা পরিছাধা। কুন্ম-চরিক্সের পরিণতির পক্ষে ইহ। আবন্তক নছে। 
গুধু যে সযান্ম-দরদীই পুশ্তকখানির যধো প্রচুর চি্তঠর ধোরাক পাইবেন 
তাহা নগে, পাঠক নৃত্তন দিবয়-বন্তর আন্ধলাতে বথে্ট আনন্দ 
পাইবেন। 





নুদ্ধদেব বন্গ 
সম্পাদিত 


কবিতা ও সমালোচনার ভ্েমাসিক 


আগামী আশ্বিনে দ্বাদশ বধ আর্ত 
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২০২ রাষবিছারী এন্িনিউ 
কৰিতাভবন $ ২২ রাসকল্কাতা। সন 


৫৪২ 
বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-__হজগঘানন্দ বাজপেক্ঠী। রগ্রান 
রা হাউস, ২৫1২ মোহনবাগান রো, কলিকাত1। মুলা এক 
। 
কবিভ্তার হই। কধিতাগুলি জাতীয়তামুলক, বন্ধীনিবাসে রচিত, 
এবং মোটেই গতানুগতিক নয় । আজিকার ছনাহীনতার ছিনে লেখকের 
হন এবং মিলের উপর আধিপত্য দেখিয়া আননিত হইতে হয়। 
কবিতা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবহ্ষ!ণ : সেগুলি শুধু আবেগময় নয়, তাহাদের 
ধধ্যে চিন্তাশভির পরিচয় পাও! যার। লেখকের দৃষ্ট তীক্ষ, স্কাহার 
কৌতুকবোধ জাছে এবং তিনি বিদ্ধপ করিতেও জানেন। 
দেশের মাটিতে নাহি রূর বন্দি যানম-তরুর যূল 
ফোটে ছুমিনার অনুল তরুতে অলীক ত্বপ্রুল। 
কবির প্রতি তিনি বলিতেছেন, " 
মিগীড়িত নর-আত্ম।র হাথ! কণ্ঠে গুমরে রুদ্ধ-বাক্‌ 
ছে কবি, তোষার বাশরী-রক্ষে, মৌন সে বাথা মুক্তি পা'ক। 
“জগতের জতু-ৃহ" হালাময় কবিতা। "ভাালেক্টক ডুয়েট গাদ” 
উপভোগ । »বিংশ পতান্ধীর বিশ্ব” পাঠকের মনে প্রেরণ এবং জানল্দের 
সধার করিযে। 


লুকিয়ে থাকে প্রেম-_ঞ্চিতিতা দেবী। অর্চনা 
পাবলিশিং, ৮ বি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাঁতা। দাদ দেড় টাক।। 

দশটি ছোট গ্র্জের সমইি। প্রথম গল্পেয় নামে পুত্তকের নাসকরণ 
হইলেও প্রায় সব কটি গল্পের অন্তরিছিত বার্তী নামটিকে সার্থক 
করিয়াছে । জাজকাল সামগ্নিক পত্রে অধিরা গতিতে গল্চের বন্ধ 
বহিয়াছে, তংসন্েও ভাল ছোট গঞ্জ পাইলে সাহিত্য-রমিকের যন উৎফুল্ল 
ছইয়া উঠে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে নবাগত। এই লেখিকার নিজন্বত! 








প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের 
অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই 
অর্ধশতাবী চিকিৎসাভিজ উত্তরবঙ্গের স্থগ্রসিক্ধ চিকিৎসক 
শ্রীযুত সারদাকাস্ত রায়, এল, এম্‌, এস্‌ মহাশয়ের 


» হোষিগ্যাধি ভব ২ 


( বাঙল। ভাষায় নির্ভরযোগ্য জর্গ্যানন, হোষিওপ্যাথিক 
দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ ) 


খ্রল হোমিএগ্যাধি $. 


(গৃহ, চিকিৎসার জন্ত সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার 
মতন বই। লরলচাবে এনাটমি ও ফিজিওলনি . 
চি্রসহ বুঝান হইয়াছে ) 


রা্তি্থান ১_হ্যানসিম্যান পাধলিশিং কোহ 


১৬৫নং বহুবাঞ্জার স্ত্রী, কলিকাতা ও 
গ্রন্থকায়ের নিকট, দিনাজপুর | " 
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আছে। প্রাজার উৎর্যোর অঙ্জালের মযো লুকিয়ে থেকে থে €প্রঘ বীরকে 
ছিয়ে করিয়ে নেয় কঠিন সাধনা, সেই প্রেমই কবিকে দিয়ে বাদী বাজিয়ে 
শোনায় তার শ্রিয়াকে 1১ প্রথম গল্সের চঙ্গিঅগুলির মধো চিনছিদেক 


* এই সভাটি জীবন্ত হুইন্া| উঠিয়াছে। প্রতোক গলেই কিছু-নাঁকিছু 


বৈশিষ্টা আছে, কিন্ত গেব গল্প "নায়ী”তে আনন্ম-বেদদ। দ্বেহ-উৎক$া- 
আঁশা-আকর্ষণহয় বৈপরীত্য অপরূপ যায়ের প্রাণ অতি হুশ বৈপুণো 
অধ্িত হইছে । গজগুলি পাঠকেয় চিন্তরকে আনন্দিত করিষে। 


গ্রীশৈলেন্ত্রকুফ লাহা 


ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের রাজনৈতিক 
কমন্ুচী-_কুষার জীবিমলচজ্জ সিংহ, এম: এ.. এম্‌: এল. এ। 
প্রাপ্তিস্থান ডি, এম্‌। লাইব্রেরী, কলিকাছ।, পৃষ্ঠ। ১৪৮, মূল্য ৩২ 
টাক! । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেছে সমস্ত জগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
দেখ! দিম্বাছে এবং দেশে দেশে যে জনজাগরণ প্রবল হইয়। 
উঠিয়াছে তাঙ্কার সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক কি এবং এত্তিহামিক 
দইীতে ইহাদের মৃপ্য ও সার্থকতাই বা কি, এক কথায় বর্তষান 
পরিস্থিতির বাস্তবত] ও এই বাক্তবতার ভিদ্ধিতে তবিব্যতের পথ- 
নির্দেশের সন্ধান লওয়াই প্রস্থকারের আলোচনার উদ্দেশ্ক। জগতে 
কোন জিনিবই হঠাৎ সম্ভব হইয়া! উঠে না, ইহ! বৈজ্ঞানিক সতয। 
বিপ্রবও ক্রমবিকাশেরই একটি রূপমাত-_-যদ্গিও এই বিকাশের গতি 
খুবই ক্রুত। লেখক উউয়োপের নান! দেশ, বিশেষ ভাবে 
আয়ালযাগড ও এসিয়ার চীনের সচিত ভারতের ভাগ্যের ও প্রগতির 
তুলনা করিম! খুব নিপুণ ভাবে এই উভয় দেশেই সান্রাজ্যবাদীর 
লীলাখেলার অদ্ভুত সামজ্জন্ত দেখাইয়াছেন। আয়ালঢা্ডের 
ও ভারতবধের পাকিস্থানী পার্টিনন যুক্তির কি জাশ্চধ্য মিল! 
প্যালে্টাইন, ইচ্দোচীন মালয় ও জাত! সর্ধত্রই সাম্রাজ্যবাদীর 
একই কূটনীতি । আজ সাত্রাজ্যবাদের অস্ত্থন্ব তাহার নিজের 
ধ্বংসের কারণ হইয়াছে । কিন্তু গণশক্তির আদ্াত না! জানিলে 
যে আরও বহুকাল সাম্রাজ্যবাদী শোবণশ চলিবে ইহাতে সঙ্গেহ 
নাই। লেখক বলেন, “ইতিহাসের শিক্ষ। হতেই আহর! দেখি 
যে সামাজ্যবাদ জাপন] আপনি যার একখ!। কখনও সত্য নয়। 
বিপ্লষ স্বতন্ফুর্ত হবে এ কথা তুল জনমত উৎ্দ্ধ হয়েছে বলে 
আজ যে কথ! উঠেছে দে জনমত প্রকৃত ঠববিক কিন। সে কথা 
না৷ বুৰে ভার উপর তরস! করা! চলে না ।” নানাদেশের ঠিক 


ব্লস্কী ইন্মিরেশ 
৯ জাইভ ই, ালিকাড 


চেয়ারষ্যান_লি সি, দত এক্ষোয়ার 
জাই, লি, এল ( িটাযার্ড) 


রর 
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আন্দোলন হইতে ভারতবর্ষ শিক্ষালাভ করিয়াছে, নিজের দ্বঃখ, 
দৈগ্ এবং শোদণ হইতে ও সে শিখিয়াছে । আজ তাজ বিঃবের 
পথ বাছিয়! লয়! খনাঁকলে (হউক তাহা! অহিংস) ইতিহাসের 
'ধাক্কাই এই পথের নিদ্রেশ দিয়াছে । পুস্তকে উদ্ধৃত বহু ইংরেজী 
বাকোৰ অন্যান! দেওয়ায় ইংরেছী অনভিজ্ঞ পাঠকের অন্গুবিধ! 
হবে । আশ! কৰি তষিব্যৎ সান্করণে এই ক্রটি দূর কর! হইবে। 
পরয়্গ সময়োপযোগী অথচ যুক্তিপূর্ণ এবং চিন্তামূলক প্রস্থ চিন্তানীল 
প/ঠকের মানলিক খোরাক যোগাউবে ইহাতে আমাদের সঙ্গে 
নাই। জাশ! করি এন্সপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে । 
কচুরী পানা- দায় জীদেরেক্রনাথ মিত্র বাহাহর প্রশীত। 
প্রাপ্তিস্থানস্-প্লোৰ নার্শারি, শ্লামবাজার, ফলিকাত', পৃষ্ঠা ৪২, 
স্থল্য ॥* জানা । 
প্রন্থকার এই ক্ষুঙ ুস্তিকার কচ্রী পান! সংক্রান্ত সফল বিষয় 
অতি সরল ভাষায় বর্ণন। করিম্লাছেন। কচুর পান! বাংলাদেশের 
শন্ক ও স্বাস্থ কি ভাবে নষ্ট করিতেছে তাহা! কাহারও অজ্ঞাত 
নাই। এই বিষয়ে গ্েশের গবণমেন্ট সঙ্গাগ হইয়াছেন। কিন্ত 
মাধারণের উৎস পূর্ণ সচযোগিতা না পাইলে গবর্ণষেন্টের পক্ষেও 
ইছাকে নিমূ্ল কর! সম্ভব নহে! কোন বৈজ্ঞানিক উপায়েও 
ইছাকে ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় 
উভাপ্রধান দেশসমূহে পর্য্ত কলকজ। ও রাসায়নিক পদার্থের 


১৩৫৩ 
সাঙায্যেও ইছার ধ্বংস সাধন সম্ভব হয়নাই। লেখকের হতে 
ইহার বিনাশেক্ একমাত্র উপায় “ভোলে! আর মায়ো”--এউ 


* সনাতন আদিম পদ্ধতি । কচুৰী পানাকে ধ্বংস কিয়! ইহ। হইতে 


জহির একপ্রকার নার প্রত্তত করা যাইতে পারে। কফিরুপে ইহ! 
করা যায় লেখক সুঙ্গহভাবে তাহ! বণ! করিয়াছেন এবং চিত্র 
সবার! বুঝাইয়া দিয়াছেন । পুস্তকের প্রথঘে কাম নজরল ইস্‌- 
লাষের “কছৃন্বী পানা' শীর্ষক গানটি দেওয়। হয়াছে | পুস্তকের 
শেবে পতিতপাবন বল্যোপাধ্যায় লিখিত “কচুরী পানা ছড়া 
হইখানিকে সরম ও হুর করিয়াছে। নিতান্ত প্রচার-পুন্তিক! 
হইলেও ইহাতে সাহিত্যরদ আছে এবং এটজনই এক্প গ্রন্থের 
বহুল প্রচার বাছছনীয়। বাংলার প্রত্যেক গৃহে ও প্রদ্থাগাবে ই! 
আদ্ৃত হওয়! উচিত। 

শ্রীঅনাথবন্ধ দত্ত 


সের! লিখিয়েদের ঘেরা গল্প-_( প্রথম খণ্ড) 
জীনুধাংশুকুষার গুপ্র, কমল পাবলিশিং ভাউপ, ৮.১৫, ভরপাল 
লেন, কলিকাত।। মূলা ১২ টাকা । 
বিদেশের শ্রেঠ পাচ জন সািতাকের শ্রেষ্ঠ পাচট্ট গল্প বাংলা 
কিশোর-কিশোরীদের জগ্ অন্তুবাদ করিয়া! এই পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ 
কৰা হইয়াছে; অধিকন্ত গলগুলির লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবশীও 





দি ত্রিপুরা 


মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


স্থাপিত ৯৯২৯ 
॥ €দিডভিউজ্ড ও ক্রিয়ারিং) 
ক--এইচ, এইচ, মহারাজা মাণিক্য বাহাছর কে, লি, এস, আই., জরিপুর! । 
রেজি: অফিস-_ আখাউড়া , প্রধান অফিস-_আগরভল। 
(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (ত্রিপুরা টেট) 
কলিকাতা ব্রা+_-৬নং ক্লাইস্ ট্রাট, ৫৭নং, ক্লাইভ ট্রট (রাজকাটরা ) 

২০১নং হ্থারিসন রোড, ১*৯নং শোভাবাজার ট্রাট, কলিকাতা! 
অন্নুচমাদিত মারার সিং নি &০,০০০১০০২, 
বিভ্রণীভ সুলখন-_ - ২২২০৪০০১০০৯ 
আদাক্সীক্কত সুলখন ও রিজার্ভ তহুবিল_ ৯৪,৫০০,০০১ টাকার উপর 
সংরক্ষিত তহবিল-- তত ৩১৯৭,০০০১০০, টাকার উপর 
ক্ষার্ধকরী তহবিল-_ ৩,১০,০০০,০০২ টাকার উপর 


ব্রাঞ্চসমূহ-__জজমিরীগঞ্জ, বদরপুর, বামিতগুব, ঝাডগ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটা, কুগাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, 
শিলচর, হট, ইম্ফল, ত্রাদ্ষণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঞ্চলদই, মৌলবীবাজার, মেঙ্গিনীপুর, 
হয়মনলিংহ, নব্ধীপ, তেজপুরু, বেনারস, টাপুর, ট]াংলা, গোয়ালঘাট, গৌহাটী, চবিগঞ্জ, হাইলাকান্দী, জলপাইগুড়ী, 
নর্থলক্্ীপুর, নেংকোণা, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, প্রমঙ্গল, ফেচুগঞ্জ, ডিক্রগড়, শিলং । 


তিনন্ুকির! ভ্রাঞ্চ শীত্রই খোল। হইবে। 


রাজসভাতভূবণ শ্রীহরিদাস 


ব্যান্ক শ্ীহারণাপ জর্বপ্রকার কার্য ঝর! হয়। 


হ্যানেজিং ডিরেক্টর 





প্রত্যেকটি গল্পের উপদ্ধিতাগে ভি কালিতে মুতরিত করি! প্রকাশিত হলো র 
প্রকাশক সৌন্বধ্যবোধের পরিচ্জ প্রদান করিয়াছেন। গঞ্গুলি লোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্াস 


জ্মনির্র্বাচিত। জু-অস্থবাদিত এবং সচিআ। ছাপ! ও বাঁধাই অতি 
জুজ্মর। আমর! দ্বিতীর খণ্ডের অপেক্ষায় রহিলাম। 


জাপানের বন্দী__ প্রঞ্ীলকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯নং 
- কুটিঘাট রোড । 

“সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বীভৎস অতাচারের কাহিনী” লইয়! 
লিখিত ছোটদের উপক্জাস। লেখক গঞ্জটিতে বথেষ্ট গতিবেগ দান 
করিয়াছেন তাহার রচনাতজীর বৈশিষ্ট্য দ্বারা । স্থানে স্থানে 
অতিশয়োক্তি এবং একদেশদপিত। দৃষ্ট হইলেও পরাধীনতার ব্যখ!- 
বেদন! এবং ভারতের আশা-আকাঙঙ্ষার অনেক কথাই মনকে 
নাড়া দ্ে্। কছেকটি চরিত্রের দৃঢ়! ও তেজবিতা প্রশংসনীয়। 

কথ চয়ন--সম্পাদক--ঞংজিতকুমার চট্োলাধ্য।র়, ১২, 
হরিতকী বাগ!ন লেন, মূল/ পাচ সিকা। 

বাংলার বিখ্যাত কষেক্ছন গজলেখকের গল্প এবং করেকটি 
নবীন গেখকের রচন। দিয়! এই কথা-চয়নখানি গ্রখিত হইয়াছে। 
গল্পগুলি পাড়য়া ভাল লাগিল। বাংলায় ছোট গঞ্জের আদর ক্রমশঃ 
বাড়িতেছে। এ সময় এইরূপ সংকলন-প্রন্থ-প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। 


প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ জুচারু। 
শীফান্বনী মুখোপাধ্যায় 


কমন ব্যান্ক অব ইয়া 
ভিলম্মিজ্ত্ভ 


স্থাপিত : ১৯১৩ গ্রাম £ "098৮ 
পি ৫, ক্যানিং দ্ীট, কলিকাতা 


টি 
প্রতিপত্তিশালী ও পুক্লাভন ব্যা্- 
সম্নেের মচ্খেট অন্যতম । 









আমাদের “সিলভার জুবিলী সার্টিফিকেটে? 
টাকা আমানত করিয়া ছিগুণ অর্থলাভ 
করুন। এই টাকা কখনও লোকসান যায় ন!। 


মিঃ অশোককুমার সেন রায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 





০. 


অনুবাদ করেছেন পুষ্পনয়ী বন 
*্ষাংলার হর্গত, নিপীড়িত চাষীর সংগ্রাম, বর্থতা, হুখ-ছুংখ, আশ'- 
নিরাশ! জপ নিয়েছে চীনের চাষী ওয়এরর মধো। আর কর্ষশক্ষতা, 
সর্বংসহ। যুক বনুধার মত বাংলার মেয়ে শুকিয়ে আছে ওলান্*এর মধ্যে। 
ষহাচীনের সাসৃত্তিকাঁঘ একত্র হ'য়ে মিশে আছে বাংলার জনাবুষ্টিতে দগ্ধ, 
ব্জার তালির়ে-নিয়ে-যাওয়। বাংলার সোনা ফল! মাঁটি। “গড আর্থ' সেই 
সোনার মাটির ছবি*** 
ক ১৯৩৮-৬ বহদূল্য মোবেল প্রাইজ পাল বাক এই উপন্থাস 
লেখায় জত পেয়েছেন 
৬ ১৯৩৬-॥ "গুড আর্থ, সবাক চিত্রে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু 'ভড 
আার্থ'এর আসল পরিচয় সূল পুস্তকে, ছায়-চিত্র অপূর্ব হলেও মূলের 
অপরপত্ব তাতে নেই, নেই তাতে ফুলের জপূর্ব শুস্ধ্ বিস্তার । 
* বিশ্ববিখ্যাত পুলিটজার প্রাইজ এবং ছাওয়েল-স্বর্ণপঙ্দক 
উপহার দিয়ে পাল বাককে সম্মামিতা কর! হয়। 
* পৃথিবীর একুশটি শ্রেষ্ঠ তাবাক্স এই উপক্কাস প্রকাশিত হয়েছে। 
বাংল! ভাষায় সর্বপ্রথম এই উপন্যাস প্রকাশিত হল। 
* আমেরিকার বই বিকীর রাজ্যে “গড আর্থ, রেকর্ড স্থাপন করে। 
জমিন্দ্য অনুযাদ--অপূর্ব %$নসজ্জা-_উ'কৃষ্ট এাটিক ডিমাই কাগজে 
ছাপা! এই সুবৃহৎ উপন্তাসের সূলা £ পাঁচ টাক! 


যুদ্ধকালীন দোগডিয়েট সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপস্ভাস 


ওঠার 81৭8 





%//%/লাঁ এএ বাণ 


অনুবাদ ; বিষ্ট, মুখোপাধ্যায় ছুষিক। : গোপাল হালদার 
_খরবরে জনুবাদ-ঝকবকে ছাপা ্বদৃ্ত বাধাই। মুল্য আড়াই টাকা 





৫৪৬ 





মঙ্-যুখর- ীনারারণ গঞ্জোপাধার | প্রঙ্গতি প্রকাশনী । 

১৮, পটলডান! স্রট, কলিকাতা | দাষ ছুই টাকা। 
মন্্র-বুখরের কাহিনী কোন মহৎ বা! বৃহৎ চঙ্জিজকে অবলখন কারা 
গরড়িয়! উঠে নাই। কষুজ করেকটি চণ্রিত, খণ্ড খণ্ড কতকগুলি ঘটন!, 
ঘহিমুবী ও অন্তরূবী হট পথের কেন্্রত্বলে অনগ্রসর জেলার অনগ্রসর 
মহকুষাঁশহর মিশ্িত্ত নগর এই লইয় কাহিনী। একদিন এই শহরের 
গতানুগতিক জীবন-প্রবাহে আগস্ট-আন্দোলনের প্রচণ্ড ঢেট আলিম! 
আঘাত কমিল। নেতৃহীন গণ-বিগ্নবে শহরের রূপ বদলাইয়া গেল। 
মুহূর্তের ফধ্যে সঙ চরিত," ঘটনা, অন্তমু খী ও বহিমুখী হুটি পথ দেই 
অগ্নিলীগার মুক্তিকামী ভারতবর্ষের মর্দমবেদনাকে উদ্ভালিত করিয়| দিল 
এই বহি-বেদনাহর শক্তিকে প্রগাড় নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক উপন্তাসে চিত্রিত 
করিয়াছেন। তীক্ষু পর্যবেক্গণণক্তি, বলিষ্ঠ প্রকঝাশজলজি ও গভীর অনু- 

ভূতির গুণে উপগানটি সঙ্গীব ও দার্থক হইর়।ছে। 


নীলালক্ত ক-_ক্রীফান্তনী মুখোপাধার। দেবঙ্ট। সাহিত্য 
সমগিধ; ৯৯এ, তারক প্রামানিক দ্ট, কলিকাতা দ।ন আড়াই টাক1। 
নীলালক্তকের গজগ্জলি পড়িলে তই যনে হয়_ গল শুধু বিষয়বস্ত 
নির্্যাচণের গুণে রস-হৃষ্টির পর্ধ।ায়ে উন্নীত হয় ন1। লেখকের সংবেদনগীল 
মন, সাবলীল প্রকাশতঙ্গি ভাষার প্রমাধন-পারিপাটা রসোতীর গল্পের 
অন্ততষ উপাদান । এই সংগ্রহের অধিকাংশ গল্পে এই কয়টি উপকরণের 
কোন ন! কোনটি বিভ্ভমান। .নীলালক্তক' ও 'লেখবের স্বী' গলপ ছুটির 
করণ রস বিশেবজ।বেই মনকে নাড়া দেয়। 


প্রধাসী 


১৩৫৩ 





দেবী চৌধুরাশী__সক্ষেপিত হ্ধিম-গ্রনথঘালা। আগুতোহ 

লাইব্রেরি, ৫বং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত। | মুলা এক টাকা। 

ূর্বপ্রকাশিত গ্রহথগুলির মত্ত এটিও হুসম্পািত, এবং জনা লাভ 
করিবে। ঢু ঘি 

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

বীরত্বের রাজটীকা-__( দ্বিতীয় সংস্করণ) প্ীযোগেশচজর 

বাগল। এস. কে.বিতর এও ত্রাদান। ১২, মারিকেল বাগান লেন, 
কলিকাত।। মুল্য ১/* আন1। 

জীবুক্ত যোগেশচশ্র বাগণের 'জগং কোন্‌ পথে, 'সহমীর জর়ঘাত্রাঃ 
প্রভৃতি পুশুক ধাংলার কিশোর-কিশোরী-মহলে যে কিঞ্প সমাদয় লাভ 
করিয়াছে সেঞ্খালর সংস্করণ-বাছুলাই তাহার প্রমাণ। বীরত্বের রাজটাকাও 
কিশে।র-কিশোরীদের জন্ত লেখ! দেশাক্মবোধ উদ্দীপক আর একখানি 
গ্রন্থ । মাত্র ২৩ বৎগয়ের মধো ইহারও প্রথষ সংহরণ নিঃশেধিত হইয়া 
হাওয়!র এখ(নিতেও যে পেখকের পূর্বব্ৃতিত্ব অঙ্গুর রহিয়াছে তাহা বুধিতে 
পারা বাম়। তরুণ মনকে জাতীরতার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর! যোগেশ- 
বাবুর লেখনী পরিচালনার অঞ্জতম উদ্দেশ্বী। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ 
যাহাদধের উপর শির করিতেছে, যোগেশযাবুর এই সমস্ত পুস্তক দ্বার 
বাংলার সেই কিশোর-কিশোরীদের মনে জাতীয়তার বীঞ্জ উপ্ত হইতেন্ছ, 
ফলে পরোক্ষভাবে ম্বাবীন ভারতের বনিয়্াদ গঠনের প্রাথমিক কাধ্যও 
সম্পঙ্গ হইতেছে । 

যোগেশবাবুর 'বীরত্ের রাজটাকা' কিশোর-পাঠা গ্রন্থসমূ্ধের মধ 





লম্বস্মুঙ্সোন্ত ভুত ও ত্হজিল্ল পন্টিচ্ষ্ল 


এতোল্০সর 
সমাজতন্ত্রবাদ-_ 
কপ্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক %%' 


অন্থবাদক---বেবতী বর্মণ 


মাক্সবাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক মাল্সবাদী 


বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাত্র অপরিহার্য । 


হলেনিতেনর 

গ্রামের গরীবদের প্রতি ১২ 

__. বিস্ৃতি গুহ ও অরুণ মিত্র অনৃদ্দিত 

কূষকের সংগঠন ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে শক্তি- 
শালী করে তোলা আজকেনর দিনের প্রধান কর্তবা। 
লেনিনের এই বিখ্যাত বইখানি তার জন্তে একমাত্র সহায় ' 
বিশ্ববিখ্যাত যে-বইখানি বিক্রি হয়েছে ৮* লক্ষ খানি--- 

ভীন অব ক্যাপ্টারবেরির সেই বই অবলম্বনে-- 

নারায়ণ খন্দে)াপাধ্যাক়ের লেখা 


দুনিয়া ২০ 


সাশিয়া সন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। 


| অর্থনীতির গোড়ার কথা ১1০ 


বাংলার বিখ্যাত মার্ক সীয় লেখক রেবতী বর্ষণের এই 
বইখানি মার্ক সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একমার প্রাথমিক পুস্তক 
যার অভাব এতদ্দিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের কাছে 
বিশেষভাবে অন্থতৃত হয়েছে । 


বিখ্যাত মার্ক-সীয় লেখক 


অসিত ০সচনর 
ইতিহাসের ধারা ১।০ 


আদিম যুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাংল! 
ভাষায় একমাজ মার্ক সীয় বিশ্লেষণ । 


(পরিবদ্ধিত ২য় সংস্করণ ) 
সুধা দাশগচ০পর 


বিপ্লবী চীন ১৭ 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচিত 
হতে হ'লে এই বইখানি বিশেষভাবে সাহাহ্য করবে। 
লেখক আতুনিক চীন-ইতিহাসেন্ব একজন বিশিষ্ট ছা 


স্াশনাল বুক এঢ্জেন্সী লিমিচটভ--১২, বহ্িম চ্যাটার্জি স্রীট, কলিকাং 


অচলীক্ষিক দৈবশস্তি সম্পল্ল ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও তজ্যোতিন্থিদ 
ভারতের অপ্রতিৎন্থী হস্তরেখাবিহ প্রাচা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোখাছি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পর 
রাজ-জ্যোভিরধী, জ্যোভিঘ-শিরোষণি যোগবিদ্যা বিভূষণ পন্তিত জীমুক্ত রজেশচজ্ জ্যোতিবার্ণয 
লান্গুজিকরতু, এন্‌-আনা-এ-এস্‌ লেন্তন্দ)। বিশ্ববিখ্যাত অল-ইঞ্ডির| এগ্রোলজিক্যাল এগ এগ্রোনমিক্যাল সোসাইটার প্রেসিডেন্ট মহোদর 
ঘুস্বারত্তকালীর মহামান্ত ভারতসঙ্াট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের এ্রহ-নক্ষআাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন! করিয়] এই ভবিষাহাদী করিয়াছিলেন থে 
“্যতর্জান সুদ্ধের ফলে হিটিশের লপ্মান ব্বদ্ধি হইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিষে।” 
উত্ত ভবিধ্যঘাণী মহাষান্ত ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর বহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। 
সাহার! বথাক্রযে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৬৯) তারিখের ৩৬১৮ ১৫ ১৫-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ওই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ভি-৩-৬৯-টি নং চিঠিসমৃহ দ্বার! উহার প্রাপ্তি শ্বীকার.করিয়াছেন। পঞ্িকপ্রবর জ্যোভিষশিরোনণি মহোষয়ের এই 
ভবিব্যন্ামী সকল হওয়ার ইহার নিভুল গণনা, অলৌকিক দিবাযৃষ্টির আরও একটি জান্দলানান প্রমাণ পাওয়া গেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পরন যোগী কেবল দেখিবামাআ যানব-জীবনের ভূত, ভবিযাৎ ও বত মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তাত্রিক কির! ও অসাধারণ জ্যোতিযিক ক্ষমত! প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রায়কীর উচ্চপনস্ব বাক়্িগণ 
স্বাধীন রাজোর নরপতিধৃন্ন এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিয়ের, বপা_ইংজন্ড, আমেক্সিকণ 
আফিকা চীম, জাপান, আজয়, লিঙ্া পুর প্রস্ততি দেশের অনীবিবৃন্দকে বেয়প্ভাবে চমতকৃত ও 
বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা! ভাবায় প্রকাশ কর! নম্ভব নহে । এই নন্বঘ্ধে তৃরিতূরি ম্বহত্তলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পত্জাদি ছেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুকিতে পারিবেন । ভারতের মধো ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ--ধিনি 
এই ভয়াবহ ঘুদ্ধ ঘোষণার প্রপষ দিবসেইযাত্র ৪ ঘণ্টা মধ ব্রিটিশ পক্ষের জয়লান্তের শুবিষান্থানী করিয়াছিলেন এবং 
জাঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন মরপতির জোতিষ-পরামর্শদীতারপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ুষিত হইয়াছেন। 
ইহার জ্যোতিষ এবং ভত্রশাস্ত্ে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
১০ এ অধ্যাপ কমগুলী ভারতীয় পঞ্ডিত-মহাষগুলের সভার প্রভাবান্ধিত হইয়! একমাজজ ধহাকেইজ্যোতিঘশিরোষণি* 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শভ়ি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারিত্যন্ত যে কোনও ছুরারোগা ব্যাধি নিরায়, জটিল মোকদ্দমার জযললাত, সর্বপ্রকার জাপহুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, হরে 
প্রতিকার, সাসোরিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা! প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্কিসম্পন্ন | অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত 
বছাপয়ের অলৌকিক ক্ষমত। প্রত্যক্ষ করিতে তূলিবেন না। 
কয়েকজন লর্বজনবিদ্গিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত ছেওয় হইল : 

,ছিজ হাইনেস্‌ মহারাজ! আটগড় বলেন-_ “পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষদতার- বুদ্ধ ও বিশ্িত।” হার্‌ ছাইনেস্‌ মাননীয়া! ব্টমাত। যহারাদী 
জিপুর। ষ্টেট. বলেন-_-*তান্তিক ক্রিয়া ও কবচাঁদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিমি দৈবশক্িসম্পক্ন মহীপুরুঘ।” কলিকাত! 
ছাইক্ষোর্টের প্রধান বিচারপতি যাঁননীয় স্তার মন্বধনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন_-প্রীমান রমেশচন্ত্রের অলৌকিক গণনা শক্তি ও প্রতি! ফেখলমাত্র 
্বনামধন্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ।” সন্ভোষের যাননীয় বহারাজ] বাহীহুর স্তার মক্ষখনাথ রায় চৌধুরী কে-ট বলেন--“প্ডিতজীর ভবিব্যঘানী 
বর্ণে বর্ণে ফিলিয়াছে। ইনি আঁসাধারণ দৈবশক্কিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রার বলেন _ 
শ্তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পর় বাক্তি_ হার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্িত।” বঙ্গীয় গভষেপ্টের মন্ত্রী রাজ! বাহার শরীগ্রস় দেব 
রারকত বলেন-_“পঞ্ডিতজীর গণন! ও তাস্্িকশক্তি পুর: পুনঃ পরতাক্ষ করি স্ততিত, ইনি দৈবশক্রিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেটনবড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়সাহেৰ এস, এম্‌, দাস বলেন-“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-লীবনে এক়প দৈবশক্ষিসম্পর ব্যক্তি দেখি 
মাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সবশান্বে পাত মনীষী মহাষহোপাধ্যায় ভান্ভাচার্ধ মহীকবি এ্রহরিদাস সিদ্ধান্তবাপীশ বলেন-__“জীযান রসেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্র অনন্ভনাধারণ ক্ষমত1।” উড়িষ্ার কংঞ্রেসনেত্রী ও এসেন্বলীর যেস্বার 
মাননীয় পরীযক্তণ সরল! দেবী বলেন-__স্আমার জীবনে এইরপ বিদ্বান দৈহপক্তিসম্পর্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিতি কাটাজলের মাননীয় 
বিচারপতি ন্তার সি. সাধবস্‌ নায়ায় কে-ট বলেন- স্পর্ডিতজীয় বহু গণনা! প্রতক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীম মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রনচপল বলেন-_*আপনার ভিনাট প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে দিলিয়াছে।” জাপানের জসাক! সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরে্স বলেন-_“আঁপনার দৈহশক্ষিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জাবন শান্তিময় হইয়াছে--পূজার বন্য ৭৫২ পাঁঠাইলাষ ।” 

প্রত্যক্ষ ফলপ্রফ্ কয়েকটি অত্যাম্চর্থয কবচ, উপকার মণ হইলে যুল্য ফেরৎ গ্যারার্টি প্র দেওয়া হয়। . 
ধনদণ কবচ-_ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে কু ব্যকিও রাজতুল্য এব, মান, বশঃ, প্রতিষ্ঠা, হুপুতে ও জী লা করেন। (তস্তোক্ত) 
মুলা ৭04০1 অভভুত শক্তিসম্পন্ন ও সন্বর ফলপ্রদ ফ্যবৃক্ষতুলা বৃহৎ কষচ ২৯/০*, প্রত্যেক গৃহী ও বাবসারীর অবস্ঠ ধারণ কতবয। বগলাস্খখী 
কবচ-_শক্রদিগকে বলীভৃত ও পরাজয় এবং যে কোন যাসল! সোকছনায় হুকললাত, আকস্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ মনিকে 
স্ রাখির ক্েরতিলাতে ব্ায়। দৃল ৯০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৫৩, € এই কচ ভাওয়াল সন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বল্গীকরএ কত 
ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্ধ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাকা) সূল্য ১১৫০, শক্তিশালী ও সন্বয় ফলদারক বৃহৎ ৩৪০ ৷ ইহ] ছাড়াও ঘহ আছে। 

অল উত্ডিরা এনক্রীলজিকল এও এক্রোনমিচ্কেল ০সাসাইপী (রেজি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরণীল হ্যোভিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয্াদির প্রতিষ্ঠান ) | 
হেত অকিস :-_১০৫ (প্র) গ্রে ইট, “বসস্ত লিবাস? (ভীত্ীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা! ৷ ফোন 3 বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষাতের সময়-_প্রাতে ৮*টা হইতে ১১1*টা। আ্রাঞ্চ অফিন-_৪৭, ধর্দতলা ট্াট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।, 
ফোন £ কলি; ৫৭৪২1 সমক্র--বৈকাল ৫1*ট| হইতে ৭/* ॥ লঙুন অফিস $--দি এম, এ, কাঁটিস, ৭-এ, ওয়োটয়ে, রেইনিস পাক? লগুব 





৫৪৮ 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। ইহাতে রাবেরা, সবোয়ান অফ, আর্ক, 
মাদাম চি্নাং কাই-পেক, রাণী হুর্গবতী, চা হুলতানা, রাণী অহল্যাবাঈ, 
রসি ভবানী, কত্তরবাঈ গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, অরুণ! আন আলী, 
লক স্বামীমাথন--দেশবিদেশের এই বায় জন মহীয়সী যহিলার জীবন 
গুভৃতির কথ! ছনিপুপভাবে বর্ণিত হইরাছে। আজাদ হিশ্ম ফৌজের 
ক্যাপটেন লক্মী পরিচালিত বান্সীর রানী বাহিনীর কখ! এবং ১৯৪২ সালের 
আগট আন্দোলনের নায়িকা! অরুণ! আনফ আলীর কাহিনী বর্তমান 
পরিবন্ধিত সংস্করণে সংযোদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে পুত্তকখানি বিশেষ 
সমযোপযোসীও হইয়াছে ।' বীরত্ব কথাটি যোগেশবাঁবু ব্া।পক অর্থে বাবহার 
করিছাছেন। হে-সমত্ত নারী যুদ্ধঞ্গেত্ধে অবতীর্ণ হইয়া শত্রু নিধন করিয়া 
ছেন _ক্ঠাছাদের বীরদ্ব কাছিণী তিনি যেমন আবে?ময়ী ভাষায় বর্ণনা! করিস্া- 
ছেন, সহিকুত1, রাজাশাগনে দক্ষতা, প্রঙ্গানুরগ্রম, বদান্তত। প্রভৃতি সহ্গুণা- 
বনী যে সকল বরাজনার ললাটে রাজটাক1 অকিয়। দিয়াছে স্াহাদের 
পুণাচরিত-কখাও তেমনি আষাদের শুনাইয়াছেন। এতিহাসিকের 
তথ্যানুগত্য এবং সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পুণ্ুকটির ছত্রে ছত্রে হুপরিদ্ফুট। 
কল্সদার রং চড়াইয়। লেখক স্ভাকে বিকৃত করিয়া! তোলেন নাই, কলে 
ইহা জীবন-চরিতই হইয়াছে, জীবনে।পন্তাগ হয় নাই। যোগেশবাবুর 
পুস্তকের আর একটি বৈশিষ্ট্য পুস্তকে বর্ধিত চঠিত্রগুলির সমসামগজিক 
ধতিছাদিক ঘটনাধলীর নিপুণ বিশ্লেষণ এবং নংক্ষিপ্ত বর্ণনা। জোয়ান 
অফ জার্ক, ছুর্গাবতী, চাদ্ববিবি ব! লগ্ীবাঈয়ের অভয় হা্ধ্য-কারণ 
সম্পর্ক-নিরপেক্ষ জাকম্সিক ঘটনা নছে। জাতির চরষ প্রয়োজনেই 
দেশের খোর ছুন্দিনে ইঁছাদের আবির্ভাব হুইয়াছিল। সেই প্রয়োজন 
কি তাহ! “ুর্গাবতীর দৌসর প্রস্তুতি কোনো! কোনে! অধ্যায়ে হচ্ছ ভাবে 





গরবালী 
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ব্যাখাত হইয়াছে। আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে 'জোয়ানের 
চেয়ে বড় এবং 'ছুর্গাবতীয় দোসর নামক ছইটি অধশয়। এই কাহিনী 
ছাট সাহিত্য-রদে ভরপুর, পড়িতে পড়িতে যনে জভীত হয় ইতিহাসের 
পৃষ্ঠ। হইতে ছুর্গাবতী জার চাঙ্বিবি ভারতের হিন্দু-যুসলমান এই উত্তর 
জাতির নারী-শক্কিয় বুগল-প্রতীক যেন রকমাংসের জীব হুইয়! আমাদের 
চোখের স।হনে পাশাপাশি আলিয়া দাড়াইছেন। এই বহু চিত্রশোতিত, 
এতিহামিক তথাপূর্ণ এবং সাহিত্যরসাম,ত পুণ্তকখানি বর্তমান সংগ্করণও 
যে পাঠিকা ও পাঠক মহলে জাশাতীত সমাদর লাভ করিবে ভাহাতে 


সন্দেহ নাই। 
শ্রীনলিনীকুমার ভত্র 


বাংলার বাইরে-_প্রীউপেক্সনাখ চক্ষবর্তী। ৯১বি, 
সিমলা গ্ীট, কলিকাতা । ২০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২ টাকা। 
পুস্তকের শিরোভাগে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইহ! উপন্যাসের 
ছাচে ঢাল! তিহাসিক তথ্য পূর্ণ ্রমণ-কাহিনী। বাহার! ভ্রমণ- 
কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন, তাহার! ইহা পড়িয়া! তৃপ্তিলাত 
করিবেন। গ্রন্থকার অথব! পুস্তকের নারক শিক্ষকতা, ইংরেী 
পন্রিকার সম্পাদকত! ও নে!টবুক লেখা প্রভৃতি কাধ্য-ব্যপদেশে 
বাংলার বাহিরে নানাস্থানে ঘুৰিয়াছেন। মুঙ্গের, কাশী, এলাহাবাদ, 
দিল্লী, আগ্রা, মধুরা। বৃন্দাবন, লক্ষে প্রভৃতি হুপরিচিনত স্থানগুলির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে পাঠককে আকৃই করিবার মত নৃতন কিছুই 
নাই। কিন্তু জয়পুরে অব্থানকালে তিনি বাক্ষপুচানার যে সকল 


সামগ্রী 
আমাদের 

০ষ্টার্্প 
পাইঢবন। 


||| 
কমলালয় ষ্টোস 


লিমি০েভ, 
ধর্মতলা, কলিকাতা] । 
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প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের এতিহালিক ভথ্য- 
পূর্ণ বিব্ণই এই পুস্তকের বিশেষত্ব । জয়পুর রাত্যের অতীত ও 
বর্তমানকালের ইতিহাস, জয়পুরে বাঙালীর প্রভাব ও কীতিকলাপ, 
আজমীর, ভয়তপুৰ রণখন্বর ছুর্গ, বিরাট পুর ব! বৈরাট, সম্বর হুদ, 
কোটা, টক্ধ, বুন্দি প্রভৃতি রাজপুতানার এতিছাসিক স্থান গুলির 
বর্ণনা! ফৌতৃঙলোদ্বীপক হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থানে হিন্দু 
স্থানী ভাষার প্রয়োগ পশ্চিমদেশীয় আবহাওয়ার স্টি করিয়াছে। 
বাংলার বাহিরে রুক্ষ উর হুছুর পশ্চিমের দেশগুলির বর্ণন| পড়িয়া 
পাঠক বেশ একটু নৃতনত্ব ও বৈচিজ্র্ের সন্ধান পাইবেন । 


প্রাচ্যবাণী-মন্দির-প্রবন্ধাবলী 0 ও ২য় খণ্ড). 
প্রাচ্যবাণী-মনদিষের যুগ্ম-সম্পাদক বতীশ্রীবিমল চৌধুরী সম্পাদিত। 
প্রাচ্যবাণী-মন্দির ৩, ফেডারেশন দ্বীট, কলিকাতা । প্রত্যেক খণ্ডের 
মূল্য ১২ টাকা। 
সংস্কষ-লাহিত্যের চর্চা ও দর্শনাদি প্রাচ্য-বিভ্ঞাসমৃষ্ছের 
আলোচন। ও জন্থশীলনের সাঠাষেয ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন 
ও প্রচারের উদ্দেশ্টে প্রতিচিত প্রাচাবাশী-মন্দির হইতে যে সকল 
সুধী ও বিদ্বদ্ধনের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই খণ্ডে খণ্ডে 
' পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়! সম্প দক মহাশয় আম'দের ধন্যবাদ- 
ভাঙন হইস়্াছেন। সাধারণ মাসিক পত্রিকার অবশ্য এ সকল 
বিষষের আলোচন। প্রাণই থাকে, কিন্তু বিশেষ ভাবে আমাদের 
. প্রাচীন এতিঙ্ছ ও ভাবধারার সাত পরিচিত হইবায় সহায়ক 


প্রবাসী 
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প্রবন্ধাবলীর একভ্র সমাবেশ এই ধরণের প্রচেষ্টা দ্বারাই সম্ভব৷ 
প্রথম খণ্ডে সন্ধ্যা ভাচড়ীর 'দেবত! উদার খগ্ছেদেছ হুক্ত সহিত 
বাংলা কবিত'স্থবাদ, ডক্টর চৌধুরীৰ 'ধুগপ্রবর্তীক রামমোহন", 
বিছুষী রম! চৌধুরীর 'নৃ্ধী মনসতব', অধ্যাপক ভযোনাশ, শঙগী- 
ভূষণ ও যোগেশচন্ত্রের নবীন সেনের কাব্যালোচনা এবং পণ্ডিত 
কোকিলেশ্বর শান্্ীর দ্দার্শনিক ভ্রমজ্ঞান ও অধ্যাসবাদ' উল্লেখ- 
যোগ্য । দ্বিতীয় খণ্ডে ড্টব নুকুমার সেনের 'পাঁচালীগ্ উৎপত্তি, 
মনীম্রমোহনের “চর্ধ্যাহ সাহিত্যিক মৃজ[। এবং স্ছকৰি জীবেস্্র- 
কুমার ও কাষিনীকুম'রের কাব্য-সমালোচনা উপভোগ্য হইয়াছে, 
হরেকৃফ মুখোপাধ্যান্কের *গৌঁড়ীয বৈফব-সাধনা' ও সম্পাদকের 
'গৌড়ীয় বৈধবদের সংক্কৃত-লাহিতহ্যে দান' প্রবস্ধাট এই খণ্ডের 
সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ হচন।। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখিত বিখ্যাত 
দেশী গান-রচহিতা ভরিপুরার কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 
(১২৭৮--১৩৫*) সম্বন্ধে প্রবন্ধ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আবর্ধণ 
ফরিবে। আমাদের ছুর্ভাগ্য তিনি 'হুখদা' ভিন্ন জন্য কোন 
কবিতার বই প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধ-লখক যদি এই 
প্রতিভাবান কবির অপ্রকাশিত কবিতা সকল সম্পাদিত করিয়! 
প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, বঙ্গদাহিষ্্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 
খাকিবে। নুষোগ্য কবির উপযুক্ক সমাদর দেশবালী অবশ্যই 
কমিবে। 


শ্রীবিজয়েন্রকষ্ণ শীল 


“বৃক্ষ ইব দিবি সব্ব__” 
এ. এন. এম. বজনুর রশীদ 


গভীর নিগীথে এক] হেরিলাম বাতায়নে আসি-_ 
অধ্রমী চাদের আলো সকরুণ উঠিছে উত্ভাসি' 
মাধবীর লতাকুঞ্জে শিমুলের শাখায়, শাখায়__ 
সম্ভফোটা বৃধী-ফুলে ছটি গুচ্ছ রজনীগন্ধায় 
নিমীলিত পত্রপু্টে--তৃণদলে শোভন হুদ্দর 
শিশির পড়িছে বযি-__তক্সাহীন ক্রান্ত নিশাচর, 
একাকী পাখীর ডাক-_অকম্মাৎ পক্ষবিধুনন 
সুগভীর নিশীথেরে অন্তর করে ক্ষণে ক্ষণ। 

ছুরে দিকৃপ্রাপ্তে একা! অস্বখের দীর্ঘতর ছায়া 
দিগন্তরেখার পে বিলম্িত-_ সমুদার কাযা 


রে গভীর ঘন-__দ্বপ্রসম মনে হয় থাকি, 
স্বক্ষের মতন তুমি স্তন্ধ স্থির পরম একাকী, 
প্রকান্ত এফেলা তুমি ; চারিদিক অন্তধীন গতি 
নক্ষত্রের আবত্ন কক্ষপথে-_ কোথায় বিরতি ? 
তৃণাছুর্ উর্ধবপানে মেলিয়াছে বীজের পতাকা_ 
জন্দ-্ৃত্যু ফুলে-কলে অয্মতের যাত্রাপথ আকা. 
জান্ম! চিরপলাতকা-__এ চলার নিত্যসঙ্গী আমি 
বিচিত্র প্রকাশে রূপে অন্থভব করি দিযাধামী__ 
সন্ধ শান্ত তুমি একা ব্ৃবক্ষসম পরম একাকী 

তুমি রবে চিরদিন__ আর কিছু রহিবে না বাকী। 


দ্শে-রিদেশের থা 
জীবনমোহন বন্ধ 


বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখানগরের বনু-বংশের কালীচজ 
ঘন্থ মহাশয়ের পুত্র জীবনমোহন বন ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুন 
স্কফনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মনমোহন ঘোষ ও 
লালমোহন খোষ তাহার মাতুল ছিলেন। কলিকাতা প্রেসি- 
ভেন্গী কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া জীবনমোহ্ন বিলাত যাত্রা 
করেন এবং তথায় এডিনবর] বিশ্ববিদ্ভালয়ে পদার্থবিভ্ভা ও 
গশিত-শাছ্ছে এম-এ উপাধি লাভ করেন । দেশে ফিরিয়া 
আসিম্ম! তিনি প্রেপিডেন্সপী কলেজে গপিত-শাত্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত ফ্ন তৎপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেক্ে বদলি হন । 
ষেখানে অনেক বৎসর গশিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা! করেন এখং 
কিছকালের জন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদও লাভ করেন । 
অবশেষে রাজপাহী কলেজের অধ্যক্ষ নিমুক্ত হন এবং উক্ত 
পদ্দ হইতেই অবসন্ব গ্রহণ করেন । প্রথম জিবনে তিনি 
“এভিয়েন্তন' সন্বদ্ধে গবেষণ। করেন | তাহ! বিলাতের “নেচার” 
কাগজে প্রকাশিত হইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সমাদর 
লাত করিয়াছিল । বিগত জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোক- 
গমন করিয়াছেন । সৌজভ, কত'ব্যনিষ্ঠা, সচ্চন্িএতা ইত্যাদি 
নানা গুণের জন সকলে তাহাকে শ্রদ্ধ! করিত । 


হেড আফিন-৩/১ ব্যান্রজ্ণাল রী -ক্রালিজাতা 
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পাখা অফিস- 


কালীঘাট, শ্যামবাজারঃ বনুবাজার, কলেজ 
বড়বাজার, ল্যানস্ডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, 
বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, 
ময়মনসিংহ, শিলিগুক্ডি কারশিয়াং ঘাটশীলা, 
বিষুঃপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিলী। 


য্যানেজিং ডাইরেক্টরস্‌ 
এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম মিঃ সুশীল সেন, বি, এ 





জীবনমোহন বনু 











শি 


এন হিছিধূত রে আর্ক 
লিঘিটেডে”র প্রধান-পরিচালক গোঠঠবিহারী দে ১২ই শ্রাবণ 
৮২ বংসয় বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন | . 
- তিনি একজন বরণাপ্রাণ, তগবন্তকত ও ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহার গভীর ঈশবরাহ্থক্লাগ এবং সহজ, সয়ল ও আক্ম্বরহথীন 
জীবন-যাপন প্রণালী সকলকেই বিশেষভাবে রুগ্ধ করিত। 
তিনি ভাহার ক্বভাবসিদ্ধ নত্তা, সৌদ এবং বদাততার অত 
সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন । লোক-চক্ষু অন্তরালে 
তাহার গোপন দান বহু অভাবগ্রত্ত লোকের ছুঃখ মোচন 
্ষরিয়াছে। তিনি এক জন গ্রস্থকারও ছিলেন। তাহার 
স্ষচিত বু পুস্তকের মধ্যে “প্রিন্টার্স গাইড” বইখানি দুধী- 
লদান্ধে বিশেষভাবে সমাদৃত হুইয়াছে। মুগ্রণ সন্বস্বীয় এইকাপ 
পুস্তক বাংল! ভাষায় আন্ন দ্বিতীয়টি নাই। অল্দিন হুইল 
সুযকবৃ্দকে সহজে ও আধুনিক বৈজানিক উপায়ে মুদ্রণ-কার্য্য 
শিক্ষা! দিবা জন্ত কলিকাতায় প্রধানতঃ তাহারই উল্দোগে ইপ্রার্ণ 
ছুল অক প্রিন্টিং নাষে একটি শিক্ষাকেন্তর প্রতিটিত হইয়াছে। 


পথ 
প্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 


গ্রাম ওড়ে দূর শহরে যাবার পথ 

রোদে পোড়া যত কালে! কালো ঘাসে চাকা, 
ফত লোক গেছে এই পথে পায়ে হেঁটে, 
অনেক আশান্ স্বপ্নে এ পথজাকা! 


কত লোক গেছে, কত লোক আজও যার, 
ক ফামনার মুকুল এ পথে ফোটে, 
তৃপ্তিবিহীন অনেক আত্মা আনে 
সাথ্যার্ভীতের সন্ধানে শুধু ছোটে । 


যারা যায় তাক়্া ফিয়ে আসে নাকে কতু, 
আশার নেশায় হারায়ে থে বার কোথা, 





যারা আসে তারা ধরে জাসে নয রূপ,-_ 
প্রাচীন বন্ধ জানাতে না পায়ে ব্যথা । 


যায়া যায় তার সম্খ-ঘাত্রাকালে 
করে হৃটির হাজামে| অঙ্গীকার, 

ফিয়ে এসে তারা স্ব্যু-মলিন মুখে 
নিজ আত্মারে করে ঘে অন্বীকার | 


দিন আসে বার, রাজিও যায় চলে, 
ঘাত্রীয় ভিন্ত বেড়ে ওঠে ক্রমে জমে, 
আম ছেড়ে চুর শহম্ে যাবার পথে 
ব্যর্থ আশার জঞ্জাল ওঠে জমে ! 


প্রতীক্ষমাণা 
এুবৈদ্কনাথ দাস 


প্রবাস! প্রেস, কলিকাতা | 








বিমান হতে মশকের উৎপন্তি্থানে তর়লীকত ডিডিটি নিক্ষেপ 





“সত্যহ্‌ শিবহ্‌ নুন্দয়ম্‌ 








মায়মাগ্থা বলহীনেন লত্যঃ* 
ভি আন্ম্রিল১ ৯৩০৫০ | ৬ সহসা 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
নৃতন জাতীয় গবন্মেপ্ট পারি কলুষ মহ দেশকে মুক্ত সি জন 


ুসপিম লীগের অযৌভিক ও অবাস্তব দাবি পুরণ অসম্ভব: 


বুষিয়! ব্রিটেনের শ্রমিক গবন্ছেন্ট শেষ পর্ণস্ত কেজীয় সরকার 
গঠনেয় ভার কংগ্রেপের হাতেই অর্পণ করিয়াছেন । পঙ্চিত 
করবাহুরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সরফার 
গঠিত হইয়াছে । ক্ঞারতের স্বাধীনতা লাভের পথে ছোট বড় 
অনেক বিদ্ব এখনও বিভমান রহিয়াছে । জাতীয় সরকার 
গঠনের দ্বারা বৃহওম খিশ্বুলির মধ্যে প্রধান একটি দুর হইয়াছে 
বটে, কিন্ত আরও অনেক বাধা রহিয়া গিয়াছে । ভারতীয় 
সিভিল সার্ভিসে সাভ্রাজ্াবাদের প্রতিনিধস্বরূপ যে সব কর্ম- 
চারী রহিয়! গিয়াছে, লীগের পিছনে থাকির] তাহার! দেশে 
অশান্তি সুট্টিতে সাহাধ্য করিবে তাঙার বহু লক্ষণ ইতিমধ্যেই 
দেখা গিয়াছে । ভারতবর্ধ পধানত রাখিবার গন্ত থ্রিটিশ 
সাত্রাজ্যবাধ্ধীরা সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ এ দেশের জাতীয় 
ব্বীবনে প্রবেশ করাইয়াছে তাহাকে আরও উপ্র করিয়া তুলিয়া 
স্বাধীনতা লাভের পথ কণ্টকিত করিবার জ্ এবার সাত্রাজ্য- 
'বাঙ্ী ইংরেজ ও সান্প্রদারিকতাবাধী লীগ মিলিত শক্তি প্রয়োগ 
করিতে চাহিবে । লর্চ কার্জন ও লর্ড মিপ্টো হইতে সুরু 
করিয়া লর্ড আরউইন, লর্ভ লিনলিখগো। পর্যন্ত বছু বড়লাট 
শীগের সান্ত্রদায়িকতাবাদ দেশে কায়েম করিবার অন্ত চেষ্টায় 
ক্রট করেন নাই। বর্তমানে লর্ড ওয়াতেল লীগের গুগামির 
অজন্র প্রমাণ পাইয়াও দেশে অশান্তি ও দাঙ্গার আগুন 
স্বালাইবার জত লীগের যড়ঘন্ধ ভাঙিতে অগ্রসর হুম নাই । 
সান্জাদায্িকতার যে খিষ ইংক়েছের আমন্ানী, তাহা! ছু 
করিবার দায়িত্বও ইংরেজেছই | কিন্ত উহা না কিয়! এদেশের 
বড়লার্ট এবং ইংরেছ .আই-লি-এস- ও ক্আই-পি-এস-এর 


কর্মচারী নিক্ষিয় পক্ষপাতিত্বেন দ্বা্া এই. পাপ চুরীরুয়ণে . 
স্কতগ্রেস শরবধবিলাতের হি রিলিজ জে জেষ্ার বারা. 


“দিতে আন্ত করিয়াছেন |... 


ফংঞ্রেস দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধ চেষ্টা করিয়াছে । বহন পর্যন্ত 
মত হইয়া কংগ্রেস মিঃ ছ্িপ্নার সফ্িত আপোষ করিতে 
চাহিয়াছে। কংগ্রেসেক্স আপোষের প্রত্যেক চেষ্টাফে হিঃ 
জিনা হুর্বলতা বলিয়! ধরিয়া লইয়! ভাহার দাবি প্রতি ধাপে 
ক্রমাগত এমন ভাবে চড়াইয়! আসিয়াছেন যে বিলনের পথ 
তিনি অসন্ভব করিয়া ভুলিয়াছেন। মিঃ জিয়ার সহিত 
আপোষের চেষ্টার ঘঞ কংঞ্রেসকে বেপরাসীর. নিকট অনেক 
অপ্রিয় মন্তব্য সহিতে হইয়াছে, ফি দঃ দিযাকে ছ$ করা 
সম্ভব হুর নাই। এখন একথা সপ দুঝ গিয়াছে থে, ফাকে 
সন্ধ& করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয় । (“বযাজতা*র স্থাব ডাছার 
নিকট নাই। মাইনরিটির কত হইয়! তিনি সমগ্র দেশের উপর 
একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করিতে চাহেম। কংগ্রেস দেশের স্তিন- 
চতুর্ধাংশের প্রতিনিধিরপে কেজীয় সরকার গঠন করিলে 
তিনি উহাকে একদলীয় নায়কত্ব বলিয়া অভিহিত কয়েন । 
কিন্ত তিনিই ১৬ই জুনের বড়লা্টের. প্রস্তাবের নিজের 
মনোষত ব্যাখ্যা করিয়া! এক-চতুর্াংশের প্রতিনিধি রাপে .নমশ্র 
ভারতের উপয় কতৃত্ব করিবার অন্ত কেজীর সন্গকার গঠন 
করিতে পারিলেন না বলিয়! কুদ্ধ হন। বুসলমানেন্র. অন্থগন্ড 
অধিকারের নামে তিনি লীগের একচ্ছত্র ফাবি করিতে পঞ্চরুখ 
কিন্ত হিশূর জন্মগত অধিকার স্বীকারে.তিনি পর্াুখ । অপরেন্ 

্াষ্য প্রাপ্য হইতে অন্যায় ভাবে গায়ের জোরে ও গলার 
জ্বোন্ে অভিহিত সুবিধা আদায় করিয়া নিষ্ষে্ পাওনা 
বাড়াইয়! লইবান যে চে! ভিবি ক্রুষাগত করিয়া আমিন্েছেন 
তাহা! কখনও সফল হইতে পায়ে. না। হন্বগত. অধিকার. 
সুসলঙ্গানের ব্যেদ আছে, ছিন্ু, শিখ, পার্শা, -ছৈন,: পরান 
সৃতি অপর সৃকলেরও: ঠিক তেমনি আছেন হি: সি ইহা 
হর্ষ. করিতে অনিষ্কু।. .কংক্জেসকে, বার্তা! . ফেখাইয়া 
লীগকে তুই করিবার অন্য অঙরোধ জাদাইরা! এ দেশে ও 


৫৫৪ 


বিষ্বেশে ভ্রিটিশ লাত্রাজ্যবার্দী সংবাহপত্রসমূছে ধে প্রচাক্পকার্ধয 
চলিতেছে তাহান্র অন্তপ্লালবর্তাঁ প্রন্তত অভিসন্ধি মুবিয্বা উঠ! 
কঠিন নয় । এই হনোন্তাষ অবসানের দ্বিন আসিয়াছে । দেশের 


পাম জনসাধারণের প্রতিনিধি কংগ্রেদকে এবার কঠোর . 


হইতে হইবে । কাহারও কোন দাবি দেশের সধএ বৃহৃতর় 
দ্বাখের বিরোধী হইলে তাহাতে কঠিন ভাবে বাধা দিতে 
হইবে । প্রয়োজন হইলে প্রতিক্রিয়াশীলদের সংযত করিবার 
অঙ্ আগ্রিয় ফঠোরতাও অবলম্বন করিতে হইবে৷ জাত্রাঙ্্য- 
ঘাজী ও সাম্প্রদাস্িকতাবাদী' ছ্বুদ্িপ্রপোদিত লে!কের! দেশে 


যে অশান্তির আগুন ঘালাইতে আরম করিয়াছে তাহা! দমন 


ফষরিবায় জন কংগ্রেসফে এখমই অগ্রসর হইতে হইবে । 

ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী পঙিত 
জবাহরলাল নেহেরু এবং তাহার সহকমীদের আমর! আন্তরিক 
অন্ভিনন্দন জানাইতেছি | জাতীয় সরকারের তার খাহার! 
গ্রহণ কম্ধিয়াছেন তাহার! দেশে আজীবন পেবক, দেশবাসীর 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেয় পাত্র । যোগ্যতম ব্যঞ্ছের লইয়াই গধন্মেন্ট 
গঠিত হইয়াছে, এর চেঘ়ে ভাল মনোনয়ন আর হইতে পারত 
লিন! আমরা মনে করি না । দপ্তর বণ্টন হইয়াছে এহ ভাবে 

পণ্ডিত জবাহরলাল নেছে+-_বৈদেশিক ও কমন ওয়েলথ 

বিভাগ 

সর্দার বলদেৰ সিংহ-__দেশরক্ষা 

সর্গার বল্পভন্তাই প্যা্টেল__ধরাই, প্রচান্স ও বেতাগ্ন 

ভাঃ জন মাথাই--অর্থ | 

মিঃ আসক আলি--যানবাহন 

বাবু রাজেজ্জ প্রসদ-__কধি ও খা 

প্রজগজীবনরাম-_শুমিক 

সার শাফাৎ আহ্ম্ খা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ললিতকল। 

সৈরদ আলি জাহির__আইন, ডাক ও বিমান 

উশরংচঞ্জ বন্গু- খনি, বিছ্যুৎ ও পূর্ত 

আনাজাগোপা লাচারিয়ার--শিল্প ও সরবরা 

কুবেরজি হচ্মুসেজি ভাবা বাণিজ্য ৷ 

জাতীয় সরকার বড়লা্টের পূর্ববন্তী শাসন পরিষদের 
অন্কল্প হইবে না । প্রাক্তন শাসন পরিষদের সদভঙের 
ফোন মিলিত দায়িত্ব তে! ছিলই না, ব্যক্তিগত দায়িত্বও 
ছিল ন!। জাতীর সরকারের ব্রিটিশ ক্যাবিনে্টের ভায় ফেজীয় 
পরিষদের মিকট যুক্ত দায়িত্ব এবং ব্যকিগত দায়িত্ব উভয়ই 
থাকিবে । বড়লার্টের ভিটে! পাওয়ার ব্যবহৃত হইবে না এ 
ব্যবস্থা তাহান্ের পক্ষে করা কঠিন হইবে বলির! মনে হয় না। 
তবে খঞ্চলা্টের নিজধ দায়িত্ব বলিয়া! যে সব বিধি ভারত-শাসন 
আইনে আছে এবং দেশীয় ছ্াঙ্জযোের প্রতি তাহার যে সব কর্তব্য 
আছে-_ঠাছায় উপরে নেহেরু গবন্ছেন্টের কতৃত্ব প্রতিটিত 
হইতে হয়ত কিছুদিন বেঈী সম লাগিবে। জ্বাতীয় দরকার 
ফাখ্যনযান্ব প্রহণ রুঝিয়াই পুত্রাতন লাআাজ্যবারী নীতি পরিহার 


প্রবাসী 


১৬৫৩ 


করিয়া! নূতন ভাবে নয আছর্শে কাজ আরম কমিয়াছেন। বছ 
অন্ুবিধ! ও খাঁধাবিদ্ব গাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তবে দু ও. 
ফঠোর কার্যে ছায়া ভাহা অভিজ্জান্ত হইতে পান্গিষে।. 


ফ্লিকাতায় লীগের *প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” 

কলিকাতার লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” উপলক্ষে যে ভয়াবহ 
হত্যাকাণ্ড, নুন ও অগ্নিদাহ হইয়া গিয়াছে; আধুনিক জগতের 
ইতিহাসে তাহার তুলন! মেল! ভার । ২৯শে ছ্ুলাই বোম্বাইয়ে 
হুসলিম লীগ কাঙউনিলের অধিবেশন হয় এধং & অধিবেশনে . 
মন্ত্রী-মিশনের প্রন্তাব গ্রহণ করিয়! লীগ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল 
তা! প্রত্যানথান্স করিয়া! “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” ঘোষণা করা হয়। 
সংগ্রাম আরম কমিবার জ ভারতের সবন্র ১৬ই আগঞ& তারিখ 
সংগ্রাম ্রিবসরূপে খোধিত হয়। সিভি ওয়ারেন তয় 
দেখানো চগিতে থাকে এবং বিশেষভাবে হি ও জাতীরতা- 
বারী মুসলমানদের বিরুদ্ধেই বিষোদগাএ আরও হয়। ব্রিটিশ 
গবন্েন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কখ। হইলেও উহা! খে 
প্রকৃতপক্ষে কংখেস এবং হিন্দুদের বিকুষ্ধেই আরভ্ত হহবে 
কয়েকদিনের মধ্যেই লীগ-নেতাদের বক্তৃতা ও বিশ্বৃতি এ৭ং লীগ 
পরিচালিত পত্রিকাসমৃ্কের মন্তব্য হইতেই সুস্পষ্ট ইয়া ওঠে। 

বাংলায় ও সিচ্ছুতে লীগ-মঞ্রিসত1! বিদ্ধমাশ। এই ছুই 
মন্ত্রিস্া ১৬ই জাগষ্ঠ সরকারী ছুটি ঘোষণ] কযেন। [লঙ্গুর 
গবর্ণর লীগের পরম অগুরস্ত হইলেও তিনি খুন সিভিশিয়ান, . 
ছুষ্টর তাৎপর্য তিনি হদয়ঙ্গম করিতে পাপিয়াছিলেন । দাঙ্গা 
ধাবিতে দেওয়ার ইচ্ছা তাহার ছিল না বলিয়া 1৩ণি ইট 
ঘোষণায়» আপনি করেন এবং সিদু চীফ সেক্রেটানীঞ্ন কত খ্য- 
বোধ লীগ-গ্রতির নীচে একেবারে তলাইয়' হায় শাই বলিয়া 
তিনি ছুটি বাতিল করিয়া দ্রেন। এহ অপমান ফেদাসতুঞ্া মঙ্জি- 
সভ| নীরবে পরিপাক করিতে বাধ্য হন। বাংলান্স গবর্ণর 
নবাগত । তাহার পরামর্শদাতা সিভিলিখান কর্মচারী বা মন্ত্রী 
কাহারও মধ্যেই ক ব্যপরায়ণ লোক নাই, কাজেই দুপরামর্শের 
অভাবে এবং অনভিজ্ঞতার দরুন তিনি ছুটি মঞ্জুর করিয়া! খাংলান় 
অশান্তি আগুন থাপাইবাছ পথ করিয়। দেন। বাংলাম্ 


' জাতীয়তাবাদী নেতৃম্ব্দ এবং সংবাদপঞ্জসবুক জুরাবর্ধী মন্তি- 


সভান্র উদ্ধেন্ড বুঝিতে পাঝিয়া এই ছয় তীব্র প্রতিবাদ করেন। 
আইন-পরিধদের ইংরেজ নেতাঁও উহার বিরু্ে কঠোর মন্তব্য 
করিয়] ছুটি বাতিল কষগ্সিতে অন্গুরোধ করেন। কিন্ত শুভ 
পরামর্শ মন্ত্রীর] নিলেন না। 

১৬ই জাগঞ্জের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” উপলক্ষে দাগ! ঘ।বাইবাহ 
জন্য লীগ বহু পূর্ধ হুইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। লীগ-নেতাঘের 
খন্ৃতা ও বিশ্বতি এবং লীগ-পত্রিফাসমূহেত- মন্তব্য হইতে 
প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধত করিয়া দৈনিক “ভারত" ভাঙা) 
প্রমাণ করিয়াছেদ। লক্ষ লক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ প্রচাপওঙ ১ 
ফর] হ্য। একটি উ্ঘ, পুদ্ধিকা লেখা! হয়ব. 


আশ্বিন 


"এই রমজান ঘাসে ইসলাম ও কাফেরদের মধো প্রথম 
প্রকান্গ মুদ্ব আরন্ত হয়। এই মাসেই ঝুপলমানের। জেহাদ 
ঘোষণার এবং কাফের হত্যার অন্মতি লান্ভ করে। এই 
ঘাসেই ইসলাম বিজয়গৌরবে তৃষিত হয়। এই রমজান 
বাসেই আমরা মদ্ধায় জয়লান্ত করি এবং পৌভ্ুলিকদের 
'নিশ্চিন্ন কিয়! দেই। এই মাসেই ইসলাষের বনিয়াদ স্থাপিত 
হয়। আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্থান লাভের উদ্ছেষ্টে জেহাদ 
আর্ত করিবার জন্য নিখিল-ভারত রুপলিম লীগ এই রমজান 
যাস ঠিক কর্িস্বাছেন।” 

কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মহপ্া 
ওসযানের স্বাক্ষরে এই পুত্তিকাটি প্রচারিত. হয়্। এই বিঃ 
ওসমান কলিকাতার মেয়র । ১৬ই আগপষ্রের পূর্ধে রাত্রিতে 
লীগের স্নেচ্ছাসেবকেরা কৃচকাওয়ান্ষ করিয়াছে, জেহাদের 
কথা! ঘোষণা করিয়া লক্পীযোগে সুসলমান পাড়াগুলিতে প্রচার- 
কার্য করিয়াছে এবং “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান” ধ্বনি সমদ্বরে 
চীৎকার করিয়া পাড়ার হিস্মুদের ত্রত্ত করিয়া তুলিয়াছে। 

১৬ই শুক্রবার ভোর না হইতেই জেহাদ ঘোষণাকারীদের 
হল পথে পথে বাহির হুইর! পড়ে এবং কাহারও দোকান একটু 
খানি খোলা দেখিলেই তাছা বন্ধ করিবার জন্য জিদ করে। 
দোকান লুঠ এবং দোকানের লোকদের প্রহার ও ছুরিকাঘাতও 
তোর ন! হইতেই নুরু হইয়া যাষ। মাণিকতল!, রাজাবাজার, 
মেস্ুয়াবাজার, টেরিটিবাঁজার, বেলগাছিয়া প্রভৃতি সুসলমান- 
প্রধান অঞ্চলগুলিতেই প্রথমে হিম্ম্দের উপর আক্রমণ নুরু 
হয়। জীগ-নেত্ারা দাঙ্গার পয়ে সাফাই গাহিয়া বলিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন যে কলিকাতায় লীগ হিন্দুদের এক-চতুর্থাংশ, 
স্থতরাং এখানে লীগ প্রথম আক্রমণ জারম্ত কর্সিতেই পরে না । 
কিন্ত দাঞ্চা আরব হওয়ার স্থান ও কাল লক্ষ্য করিলেই দেখা 
যায়, যে সব স্থলে প্রথম আরন্ত হইয়াছে সে সব স্বামেই হিন্দুরা 
যংখ)ায় নগণ্য । এই সব স্থানে হিন্দুরা আক্রমণ আরম 
ফক্সিবার চেষ্টা করিতেই পারে না। সর্ধপ্রথমে লীগেন 
লোকের! মাণিকতলার মোড়ে এক গোয়ালাকে গ্রন্থার করে, 
তাহার হৃধ রাস্তায় চালিয়া দেয় এবং ছৃষ্জভাগ প্রতৃতি ভাতিয়া 
দেয়। তখন ভোর প্রায় *টা। তার পর দেশবদ্ধু মিষ্ঠার 
'স্কাগ্ডার নাষক একটি খাবারের দোকান পুঠ করে এবং 
দোকানের লোকদের: প্রহার করে। পুলিস প্রথম হইতেই 
ছিল নিরপেক্ষ দর্শক। চক্ষের উপয় লু$ন ও ছুরি লাঠির 
দ্বারা আঘাত দেখিয়াও তাহার] সম্পূর্ণ নিক্ষির থাকে । 

- সারাটা সকাল এই ভাবে শুপামি, লুটপাট চালাইয়া 
লীগের বোদ্ধাপ্! শোভাঘাত্! স্ছকায়ে গড়ের মাঠের সভায় 
যাইতে আরম্ভ করে। তোর মা হইতেই যাহারা পথে 
থাহিক়্ হইয়াছে এবং শোভাযাত্রায় যোগ দিয়! সভাক্ষেত্রে 
অগ্রপয় হইয়াছে তাহাদেয় প্রত্তোকের হাতেই লাঠি, ছোয়া, 
তরবারি গ্রতৃতি কোন-ন!-কোন অন্্র ছিল। লীগ দেতার! 


বিবিধ প্রসঙ্গ--১৬ই আগষ্টের পর . 


স্টপ পা সি সিসি পপ সা অভ পা পা পি পাস লা দ পা্ট  বপািপা 
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অস্ত্র বহনের কথা সম্পূর্ণপে অর্থীকান্থ কথিয়াছেন কিন্ত 
বু ফটোগ্রাফে উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে । দা 
উপলক্ষে লীগ-নেতারা মিথ্যা ভাষণে বে অসামান্য স্কতিস্ব 
দেখাইয়াছেন তাহার তৃলন! পৃথিবীর কুত্রাপি মিলিবে কিনা 
সঙ্গেছ। শোভাযাত্রীদের সঙ্গে উচ্ছতে “জেহাছেন ফয়সাল! 
করিতে হইবে" এরপ কথা লেখা বহুসংখ্যক পতাকা ছিল। 
ময়দানের সভায় কাফের ছিদ্দদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ! 
করিয়া স্বালামস্্রী বক্তৃতা দেওয়া! কয়। সভান পর জেহাদের 
সৈনিকের! বিভিন্ন দলে বিত্ত হইয়! হিন্দুর দোকান লুঙন ও 
হিন্দু হত্যা আরম্ম করে। চৌরক্ি এবং ধর্মতলার যে সব 
অংশ গবরমেন্ট হাউস হইতে দেখা যার সেই সবস্থানে বড় 
বড় লাঠি লইয়! জেহাদে পৈনিকের! হিন্দুর দোকানপার্ট 
ভাভিয়! লুঠ করে। চৌরক্ষি ধর্মতলার প্রায় মোড়ে কে. সি. 
বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান লুঠ হয়। লালবাজ্ারে পুলিসে্র 
প্রধান ঘাটি হইতে কয়েক গজ মাজ দুরে একটি ঘড়ির দোকান 
জুঠ হয় এবং উহ্যার প্রায় ছুই ফাল'ডের মধ্যে পোলক ্রীর্টে এবং 
টেরিটি বাজারে অনেক হিন্দু দোকানদার, দারোয়ান ও পথচারী 
নিহত হয়। গ্ুগাদের সঙ্গে লাঠি, ছোয়া, তরবারি তে! 
ছিলই, প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল এবং কেরোদিন তেলও ছিল 
এবং লয়ী ও গাড়ীর অভাবও ছিল না । শহরের যে সব স্থানে 
ঝুসলমানের! সংখ্যায় কম, সেই সব স্থানে লরীযোগে লোক 
পাঠাইয়! স্থানীয় মুসলমানদের শক্িত্বদ্ধি করা হইয়াছে। 
সন্ধ্যার মধ্যেই শহরের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্যআ্র আগুন 
জ্ৃলিয়। উঠে। সর্ধন্র মুসলমানেরা আক্রমণ চালাইতে থাকে 
এবং আক্রান্ত হিন্দুর! পুলিসকে টেলিফোন করিয়া ও সম্মুখে 
পুলিস দেখিলে তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কিয়া এফই 
উত্তর পাইতে থাকে রাজনৈতিক ব্যাপারে হত্তক্ষেপ করিবার 
ছক্ম নাই। পুলিস সম্বন্ধে গুাদের যনোভাব ছিল যেন . 
“পুলিস আমাদের লোক, কিছু বলিবে না।” নরহৃতা, লু£ন, 
গৃহ্দাহ্‌ প্রভৃতি পুলিসের চক্ষের উপর ঘটয়াছে। বাবা দেওয়! 
তো দুরের কখা, ফোন কোন ক্ষেত্রে পুলিস এবং সার্জেশ্টরা 
জুঠের মালের ভাগ আদায় করিয়াছে । 


১৬ই আগফ্টের পর 


১৬ই জাগষ্ট সন্ধ্যার মধ্যেই হিন্দুরা উপলদ্ধি কছিল যে 
গুলিসের সাহায্য তাহারা পাইবে না। বন, প্রাণ ও নান্বীয় 
সম্মান রক্ষা করিতে হইলে সঙ্জবন্ধ ভাষে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
নিজেদেরই করিতে হুইবে। কর্তৃপক্ষের ওছুহাত-_ পুলিস 
সংখ্যা কম ছিল, এত বড় দা! নিবারণের শক্তি তাহাদের 
ছিল না । ভাল কথা, কিন্ত পুলিপ একেবারেই কেন বাহির 
হইল না ভার ফোন কৈফিয়ৎ কেছ দেন নাই । ১৬ই সকালে 
অবস্থা আয়ত্ের বায়ে যায় দাই, ময়ছানের সভা! পর্থন্তও 
এমদ খ্বস্থা ছিল থে পুলিস চেষ্ঠা করিলে গুণ্ডা কে সংঘত 


৫৫৬ 


তা পপিসপস্মপি পস্িসত ৯৩০, «০ শা সত 


করিতে পািত। 
পুলিসের উর্ধতন কর্ষচারীর়াও অনেকে আহত হ্ইয়াছেন 
কিন্ত কলিফাতার বড় অফিসার তো ছূরের কথা এক্টি 
কনেবলের পিঠে পর্যন্ত একটি আচদ্ লাগে নাই। ১৭ই 
লকাল হইতে হিন্দু-পাড়ায় আক্রমণ হইলে হিন্দুরা! সন্মিলিত 
চেষ্টার তাহাতে প্রথমে বাধ! দান পরে পান্টা আক্রমণ আরম 
কর্িল। ১৭ই শ্রবং ১৮ই এই ছুইদিন আক্রমণ ও পাল্টা 
আন্রমণ ভয়ানক ভ্ঞাবে চলিতে থাকে, ১৮ই সন্ধ্যা নাগাদ 
সগ্তার] বুঝিতে পায়ে যে" হিন্দুরা মারিতে জার করিয়াছে, 
আর বেশী দূর অগ্রসয় হইলে জেছাদে পরাজয় বরণ করিয়াই 
ঘরে ফিরিতে হইবে | ১৭ই হুইতে পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা 
স্বদ্ধি হয়, তখনই লীগ মন্ত্রীরা মিলিটারী বাহির করিবার 
জন্ত ব্যাকুল হৃইয়া উঠেন। তঠাজাদের অনুরোধ রক্ষিত হয়, 
মুসলমানেরা যে সব স্থানে আক্রান্ত হইয়াছিল পেখানে 
মিলিটারি ধাবিত হয়; পড়িয়া থাকে মুসলমান পরিবেষ্টিত 
ছিপু জননাধারণ । জবশেষে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ পাল্টা 
জবাবের নমুনা! দেখিয়া লীগ-নেতাদের চৈতল্ত কতকটা 
জাগ্রত হয়; সংগ্রাম বন্ধের জন ভাকারা! চে! আরগ্ত করেন। 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার প্রধান মন্ত্রীর হাত হইতে সামরিক 
কতৃপক্ষের হাতে চলিয়া যাওয়াও লীগের হতাশার অন্যতম 
কারণ। সোমবার ১৯শে অবস্থা অনেকটা আয়তে আসে । 

এই তিন দিনের হ্ত্যাকাণ্ডে ছয় হইতে আট হাজার 
লোক মিহ্ৃত হয়) ১৫ হইতে ২০ হাজার আহত হয় এবং 
প্রায় পাঁচ হইতে সাত কোটি টাকার সম্পন্ভি লু্টিত হয়। 
জুঠিত সম্পতির মধ্যে শতকর! ৯০ ভাগই হিন্মুর। 

এবার সুরু হুইল লীগের মিথ্যাভাষণের পালা । মিঃ 
জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকং আলি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম 
লীগ প্রস্ততি সকলেই হত্যাকাণ্ডের দায়ি কংগ্রেসের খাড়ে 
চাপাইবার জন্য বিবৃতি প্রচার সুরু করিলেন । মুসলমানের! 
নির্গ্র ও শান্ত ছিল, তাহারা মোটেই আক্রমণ ফরে নাই, 
হিন্দুরাই তাহাদের মারিয়! শায়েত্তা কর়িরাছে, হাতে মাপিবার 


পর বয়কট করিয়া আবার ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করিতেছে, . 


হতাহতদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই মুসলমান ইত্যাদি 
প্রচায়কার্য দুরু হইয়াছে এ্রবং এখনও চলিতেছে । প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের নামে রুসলমানদের নাচাঁইয়! ধাহারা হয়ের বাহির 
করিয়াছিলেন, পাণ্ট! আক্রমণে তাহাদের ছুর্দশ! দেখিয়! লীগ- 
নেতার ডাহান্বের লকল দাতিত্ব অন্বীকার করিয়াছেন অথবা 
তাহাদের প্রত্যেক রাজনৈতিক কাজে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের 
ন্যায় এখানেও তাহারা উছাই করিতেছেন ফিনা তাহা বুঝা 
মুশকিল । তবে এ কথা ঠিক যে কলিকাতার সংগ্রাম আরম্ত 
করিবার জাযিত্ব ধাহাদের, বাহার]! এই সংগ্রাহ্ শান্তিপূর্ণ থাকিবে 
ম। খলিম্ প্রকান্জে ঘোষণ! করিয়াছিলেন তাহার! সংগ্রামের 
পর্ন উহার নায়কত্ব অর্থীকার করায় ভাহাদের চূড়ান্ত নৈতিক 


প্রবাসী 
বোরাইরে দাঙ্গা গ নিবারণ করিতে রি 


রঃ 


পাতা পি শশা শরপত সলিল, তা পি তন লট দিসি শা ৯ শপাসপস্টি 


শরাজর প্রকট হইয়াছে । নিরপেক্ষ ও চিত্াগীল রুসলগানের। 


অনেকেই লীগ-নেতাদের এই ভীরুতা ও পরাজয় লক্ষ 
করিয়াছেন। 

কংগ্রেলের সপ্ধন্ধে লীগ যাহ বলিয়াছে তাহাতে আমাদের 
মনে হয় প্রকারান্তরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাধীয় সবিতির প্রশংসাই 
করা হুইয়াছে। বছদিন ঘাবৎ বাংল! কংগ্রেস দারুণ নিক্ষিয়- 
তার পরিচয় দিয়! আসিয়াছে, দলাদলি লইয়া তাহার নেতারা 
সব সময়ে ব্যস্ত । কলিকাতার হৃত্যাকা সাধনের আয়োজন 
পূর্ব হইতে করিতে হুইলে যে সঙ্ঘশক্তি ও কর্মকুশলতায় 
প্রয়োজন বতমান কংখ্রেস কমিটর তার বিশ ভাগের এক 
ভাগও আছে আমরা ই! মানিতে প্রস্তত নহি । না বুৰিয়! 
লীগ নিজের অজ্ঞাতসারে ইহাদের যে প্রশংস| করিয়! বশিয়া- 
ছেন তার জন্ত কংগ্রেস কমিটির ক্কৃতজ্ঞ থাক] উচিত । 


ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব 

“মুসলিম লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" দিবল পালন উপলক্ষে 
কলিকাতায় গত ১৬ই জাগষ্ট এবং তাহার পরব কয়েক দিন 
যে সকল খটনা ঘটিয়া! গেল, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার বিবরণ 
অতীব ছুঃখের সহিত পাঠ করিয়াছেন । কলিকাতায় ধল- 
প্রাণের যে গুরুতর ক্ষতি হুইয়াছে, বিশেষ করিয়! আত্মরক্ষা 
অসমর্থ নর নারী ও শিঞুদিগকে যে পাশবিক ভাবে হৃত্) 
করা হইয়াছে, ওয়াঞ্চিং কমিটি তাহার তী্ত নিন্দা করিতেছে । 
সম্প্রদার এবং দল নির্বিশেষে নির্যাতিত নরনারীর প্রতি কমিটি 
সমবেদনা জাপন করিতেছে । তাহাদিগকে সাহস, সহুনঙগীলতা 
ও ধৈর্ধের সহিত অবস্থার সপুত্বীন হইবার জন্ত কমিটি জঙগয়োধ 
জানাইতেছে। 

লীগ ও বাংলা-সরকারের ভূমিকা 

২৯শে জুলাই তারিখে রুসলিন লীগ কাউন্সিল “প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে'র সিদ্ধান্ত করিয়! একটি প্রত্তাব গ্রহণ করে। এই 
প্রদ্তাবের সমর্থনে কয়েকটি উত্তেজনামূলক বল়্তা দেওয়া! ছয়; 
ইহার পর লীগের দারিত্বীল সদন্ত এবং মস্ত্রিগণ এমন কতক- 
খুলি ভাষণ, বিবৃতি ও প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন 
এবং লীগের সংবাদপত্রগুলি এমন সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন যাছার, 
ফলে বহু মুসলমান ক্ষিপ্ত হইয়া! উঠে। | 

বছ প্রতিবাদ সত্বেও বাংলা-সন্নকায় ১৬ই জাগ্ ছুটির 
জিন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলে এই ধারণাই চাষি 
ছয় যে, ১৬ই আগঞ& দিবল পালনের সহিত সরকারও সংঙ্টিষ্ 
এবং যাহার! ইহাতে যোগ ছিবে না তাহারা গবদ্ষেন্টের 
নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইবে না । 

দেখা বার লীগ শোভাবাত্রীদের সহিত লাঠি, তলোয়ার, 
বন্নম, ছোয়া, কুঠায় প্রস্ভৃতি ছিল। ১৬ই আগষ্ট সকাল হইতেই- 
তাহারা! এই সকল অন্রশপের ভয় দেখাইয়া! দোফানদারদিগঞকে 
দোকান বন্ধ কষ্সিতে জাদেশ দেয়। যে কেহই দোকান বন্ধ 


পাহাক্ষা পাশা 


আশ্বিন ' বিবিধ প্রসঙ্গ-কলিকাভার দা! সন্বন্ধে চিন্তাদীল মুসলমানদের অভিমত 


পপ সপ লী পা শত 


করিতে অন্বীকার করিয়াছে ঘা ইতত্ততঃ করিয়াছে শোতা- 
ঘাত্রীক। তাহাদিগকে নির্দযভাখে প্রহ্ায় করিয়াছে । সকাল 
হইতেই ছুরিষার! এবং লুষ্ন চলিতে থাকে । বহ জায়গায় 
গুগ্ডারা বন্দুক পর্যস্ত ব্যবহার করে। ইহার পর নিতান্ত 
পাশবিক ভাবে নরহত্যা এবং ব্যাপকভাবে লু&ন ও গৃহাদিতে 
অগ্রিসংষোগ চলিতে থাকে | এই নযহত্যা, লুষ্ঠন ও অগ্রিকাণ্ড 
তিন-চারি দিন সমানে চলিতে থাকে । ফলে সহ্ম্র সহ্ম্র 
লোক দিহত হয় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুঠিত ও 
ভন্মীদৃত হয়। 

১৬ই আগ কোন পুলিস এবং ট্রাফিক পুলিস পর্যন্ত 
একরপ ছিলই ন|। মধ্রম এবং অল্লান্ত শোভাযাআা 
ব]াপারে যে অতিন্িষ্ঞ পুলিস নিয়োগ করা হইয়া থাকে, 
তাঙাও এদিন কর! হয় নাই। পুলিস শেষ পর্যন্ত 
আসিলেও তাহার] শাগ্ডিপূর্ণ নাগরিকদিগকে কোন সাহাধ্যই 
করে নাই। থানাসমূহ্রে ভারপ্রাপ্ত কমণচারীদের নিকট 
বাগবার সাহাযোর জন্য জাবেদন কর! হইলেও তাহারা 
াঙাতে কণপাত করেন নাই । ফলে জনগণকে যথাসাধ্য 
আত্মরক্ষা করিতে হুয়। প্রথম ছুই দিন নৈশ চলাচল সম্পর্কে 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা সর্থখেও তাহ! কার্ধকরী হয় নাই। 
জনসাধারণ কোন যানবাহন পায় নাই, কিন্ত গুগারা 
মোটর লরী ব্যান করে। অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য 
অবাধে পেল ব্যবহার করা হুয়। ঘরবাড়ী, আসবাবপজ্জ 
এবং অন্যান্য ভ্রব্যাদি ধ্বংস ও তন্মীকত হয়। গুগার] যতদুর 
সম্ভব বছ জিনিষপ্জ লইয়া যায়। ম্বতদেছে রাজপথ সমাকীর্প 
হুইয়া বায়। বছ ম্বতদেহছ এবং নুমুদূ্ বাঞ্তিকে ভূগর্ভগ্ 
পয়ঃপ্রথালীতে অথবা নর্দীতে নিক্ষেপ কর। হয়। ছু তাগ্ুব- 
লীলা চলার পরও শান্তি কিরাইয়! আনিবার জন্য সৈন্য- 
থাহিনীকে আহ্বান কর] হয় নাই। কোন কোন স্থানে 
পুলিস পর্যন্ত লুষ্ঠনে যোগ দের । 

প্রথমে এই ভাবে নরহত্যা, লু$ন ও অগ্নিকাণ্ডের পর হিন্দু 
এবং অন্যান্য লোকের! প্রতিছিংস|পরায়ণ হয় এবং যেখানে 
সন্ভব সেখানেই তাহার! প্রতিশোধ গ্রহণ করে । ফলে বহু 
মুসলমান নিহত হুয়। 

পরম্পরেন শ্রই হত্যা ও অনানুধিক বর্ধর়তার মধোও 
ধেখ! গিয়াছে যে হিন্দুরা হূর্গত মুসলমানদ্িগকে আশ্রর দিয়াছে 
এবং রুসলমানরাও বিপদ্ধ হিন্দুদিগকে আশ্রয় দিয়াছে। 

দাঙ্গার ধিস্বৃতি 

ওয়ার্কিং কমিটি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে 
অঙ্ভান্ স্থানেও সাম্প্রদায়িক অসন্প্রীতি ত্বদ্ধি পাইয়াছে এবং 
ঘাঙ্গাহাঙ্গান! হইয়াছে । ফলে এ সকল স্থামেও হু নরহত্যা 
হইয়াছে। সকলেই জাশক্কা করিতেছে ইহা আও বিস্তৃত 
হইতে পায়ে । লময় থাকিতে ঘদ্ধি ইহা গ্রতিম্োধ মা করা 
যায় তবে এই দাঙ্গাহাঙ্জান! আরও ছড়াইয়া পড়িতে পায়ে। 





৫৫শ 





ইহা নিবায়ণ করা প্রত্যেক মাগরিকের কতব্য। শান্িরক্ষা 
করা এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের রক্ষা করা প্রত্যেক গবন্েপ্টেন্স 
কতাব্য। 
তদন্ত করা প্রয়োজন | 

দাঙ্গাহাঙ্লামার গুরু বিবেচনা করিয়া কমিটি মনে করে, 
যে, ১৬ই আগষ্ঠের পূর্বের এ জিনের ও তাহার পয়ের করেক 
দিদের ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং দাঙ্গার পূর্বে ও পরে গবন্দেক্টেম- 
অবলক্ষিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত কগিবার জন্য জনসাধারণেক্স- 
আস্থাভাজন একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ কর! 
প্রয়োজন । 

ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে, বাংলা-সরকার শান্তি রক্ষা 
এবং শান্ত নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষা ব্যাপারে চুকান্ত ব্যর্থতায় 
পরিচয় দিয়াছেন । ওয়ার্কিং কমির বিশ্বাস, ঘে আঘাত 
হান] হইয়াছে তাহা! শুধু দেছের উপরই নয়, মানুষের জন 
প্রবং আত্মমধাদার উপরও বে । এই আঘাত মুছিতে দীর্ঘ 
দিন লাগিবে। তথাপি জনগণের নিকট কমিটির আবেদন, 
তাহারা! যেন গত কয়েক দিনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী সুলিয়া 
যায় এবং পরস্পরকে ক্ষমা করে ; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্য পুনঃঘাপনের জন্য তাহারা যেন এই 
ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সধ্যবহার করে। ওয়ার্কিং কমিটি মনে 
করে, তয় দেখাইয়া এবং হিংসাশ্রিত কার্ধফলাপের দ্বার! 
সাশ্প্রদারিক সমন্তার সমাধান করা যার না। পারস্পরিক 
বোঝাপড়া, সোঙার্দ/পুর্ণ আলোচনা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে উভক্ব 
পক্ষের গ্রহণযোগ্য সালিগীর ঘ্রারাই শুধু এই সমস্তার সমাধান 
করা যাইতে পারে ।”-_-এ পি 


কলিকাতার দখঙ্গ! সম্বন্ধে চিন্তাশীল মুসলমানদের 
আভিমত 


কলিকাতার দাঙ্গার পর উহা লইয়! নানা জনে নান! ভাবে 
আলোচন! করিয়াছে । এই দাঙ্গায় গুগ্ডাশ্রেণীর মুসলমানের! 
লুঠের মাল হস্তগত কণ্য়। কিছু হবি! করিয়া লইয়াছে কিন্ত 
সাধারণ মুসলমানের ইহাতে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কংগ্রেসকে 
জব্ষ করিবার জঙ্জ সান্দ্রদাযর়িক অশান্তি সটি করিয়া! দাঙ্গা 
যাছারা বাধাইতেছে তাহার! মুসলমান জনসাধারণের হিতা- 
কাঙ্জী নহে, অনেকেই উহ! বুঝিয়! প্রকাঙে এই কথ প্রচান্স 
করিতে সাহসী হইতেছেন । বর্তমান ঘোর ছর্যোগের মধ্যে ইছা! 
আশার লক্ষণ । দাঙ্গার পর বাংলার মুসলমান ছাজ ও যুবকদের 
নিকট আবেদন জানাইয়া বঙ্গীয় আজাদ রুসলমান ছান্র 
ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এম আনিনুছ্ছমানের 
একটি বিশ্বৃতি “যুগান্তর” পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে 
তিনি লিখিতেছেন £ ৃ 
জামি এই বিবৃতিতে হিচ্ছু সমাজকে উদ্ধেন্ড করিম্বা 
কিছু বলিষ না । মাজ যুসলমান জমসাধারণকে-_বিশেষ 
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করিয়া! যুসলষান ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে কয়েকটি প্রশ্ন . 
করিতে চাই। লীগপন্থী মুসলমান ভাইগণ ও টহায় 
নেতৃবন্দ ঘবাঙ্গার দায়িত্ব যতই অজ্ভ কোন প্রতিষ্ঠান বা 
সম্প্রদায়ের ক্ষদ্ধে চাপাইবার চেষ্টা করুন না কেন, একথা 
প্রত্যেক নিরপেক্ষ সঙ্জনবাত্ি অকপটে পীকার করিবেন 
যে, দাঙ্গার জন্ভ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী । 
এইকপ দাঙ্গা চালাইবার জন্ত লীগের নেতৃযন্দ ১৬ই 
'আগষ্ের পূর্ব হইতে বহু বি্বতি ও প্রচারণা প্রকান্্ভাবেই 
প্রচার করিতেছিলেন। ১৬ই তাদ্সিখের পূর্ধে নাজিমুক্ষীন 
সাছেব, সোহরাওয়ার্দী সাহেব, মওলানা! আকরাম খা 
সাহেব-_-এমন কি জ্িত্রা সাছ্েব পর্যন্ত বিবৃতি ছাপিয়া 
লীগপস্থী মুসলমানগণকে এইযপ একট হিংসাত্মক কার্ধে 
প্ররোচিত করিয়াছিলেন । এমন কি ইসলামের পবিত্র 
*জেহাদের” নাম ভাঙ্ষাইয়াও তাহাদিগকে উত্তেজিত করা! 
হইয়াছে । ১৬ই আগষ্ট তারিখের “আজ্াদে” মওলানা 
মহম্মদ আকরাম খাঁর ত্বনামে লিখিত এক ঘোষণ! 
প্রকাশিত হুয়। উচ্ছাতে বলা হইয়াছে যে, অন্ত ১৮ই 
বমজান । এই দিন হ্জরত মহপ্মদের (দঃ) নেতৃত্বে 
বুসলমালগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে মদিনায় “জেহাদ” করিয়া 
যুদ্ধ কয়েন। আজও সেই ১৮ই রমজান, অতএব 
সুসলমানগশ অন “ছাদের” জজ প্রশ্থত হও ইত্যাদি 
খমের দোহাই দিয়া নানা ভাবে মুসলমানগপকে দাক্গা- 
স্থাঙ্গামায় উত্ভেক্ষিত ফরা হইয়াছে । শুনা যায়, লীগ- 
সুসলমান গুখঙাদিগকে (যাহাদের ব্বনেকে গ্রেপ্তার 
হইয়াছে ) এই বলিয়া জাস্বাসও দিয়াছিল যে, বর্তমান 
বাংলার শাসনক্ষমতা লীগের করায়ত্ত । অতএব গ্তগাগণ 
'খুলীমতন হিন্দুর দোকানপাঠ লুঠন, মার়াদারি, কাটাকাটি 
কিলে তাহাদের ভবিধাতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই, 
কারণ মন্ত্রীর! পুলিসকে নিরজ্ করিয়া রাখিবে। কলেও 
ধে তাহাই হইয়াছে ইহা কোন নিরপেক্ষ বিবেকবান 
ব্যক্তি অন্থীকার করিতে পারিবেন কি? আমর] দেখিয়াছি, 
ময়দানে সভার যাইবার জন মিছিলকারী লীগওয়ালার! 
ছোরা ও লাঠিসহ সশঙ্জ হইয়া অবলীলাক্রমে রাত্যার 
উভয় পার্থ হিশ্ুয় দোফানসমুহ লুষ্ঠন করিতে করিতে 
যাইতেছে । আমরা আরও দেখিয়াছি__সশঙ্্র পুলিস 
ইহ] দীক্কাইয়] গ্রাড়াইয়! দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে 
ছাসিমাছে। | 


বারা? 
এই হানাহানিতে লাভ কাহার হুইল, এই ভাবে পাকিস্থান 
অর্জনই ঘা কতদূর সম্ভব হইল, রাজনীতির নামে নারী-নির্ধাতন, 
'গৃহৃদাহ, লুঠতয়াজ ও গুপ্তামি করিয়া! মুসলমান সমাজের কি 
উপকার হইল- এই সব প্রশ্ন তুলি! মিঃ আমিনুক্মান ঘলিতে- 


১৩৫৩ 


ছেন “বণমান টা সংঘটিত করাইয়া! লীগ নেতৃত্বন্দ কতচুর 
সমাজের উপকার করিলেন ? যাহাদের রাজনৈতিক চুরদৃটি 
এত জঘন্ত তাহারা কোন্‌ মুখে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের 
মেতৃত্বের বন্কাই করেন 1" তারপর তিনি লিখিতেছেন £ 
ঝুসলমান রুবকদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি 
ঘে, পাকিস্থানী লড়াইয়ে নেতারা তাহাদিগকে ধ্বংসের 
কোন্‌ অতল তলে লইয়া! বাইতেছেন তাহা! কি ঙাহারা 
এখনও অন্থভব করিতে পারেন নাই? নেতার! ষে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন সে দাঙ্গার 
পরিণাম কি হইল তাহা! তাহার! চিন্তা করিয়াছেন কফি? 
তাহ্ছারা হুয়ত বলিবেন-_হিন্দুর দোকামপা্ট, বাড়ীঘর 
লুঠ হইয়াছে, হিন্মুর মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে, এইবার সে 
পাকিস্থান প্রস্তাবে জার বাদ সাধিতে সাহস পাইবে না! । 
কিন্ত আমি বলিব, ন! হিন্দুর মেরুদণ্ড পূর্বাপেক্ষা আরও" 
দৃচতর হইয়াছে । ঘুমন্ত সাপকে খোচা মারিয়া ফণা 
উত্তোলন করান হইয়াছে । বতমান দাঙ্গায় তাহার চূড়ান্ত 
প্রমাণ হুইয়! পিয়াছে, আর সামান্ধিক মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে 
মুসলমানের | হিন্ছুর কমলালয়, জহরলাল পান্নালাল, 
ডালিয়া প্রতৃতি লক্ষপতি কোটিপতিদের দোকান লুঠিত 
হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে হিশ্ু সমাঙ্জের কি কোন ক্ষতি 
হইয়াছে? এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের লক্ষ লক্ষ 
ষ্টাকা ইন্সিওর কর] রহিয়াছে । অতএব তাহার! ছই-এক 
মাঙের মধ্যেই জাবার পূর্ববৎ দ্রাড়াইর] যাইবে । কিন্ত 
সুসলমানের ক্ষতির পরিষাণ অপূরণীয় । মধ্যবিভ সম্প্রদধায়ই 
সমাজ বা জাতির যেরুদণ্ড। সেই মধ্যবিভ কলিকাতাবাসী 
মুসলমান আব্ম কোথায়? বিহারী ও পঞ্জাবী রুসলমানর! 
গুগামী ও লুঠতরাজ করিয়া অনেক কিছু লুঠিয়াই 
সনিয়া পড়িয়াছে। আর হিন্দুর মার খাইয়াছে বাঙালী 
মব্যবিত মুসলমান। বুখলমান খিড়ি-পান-সিগারে- 
ওয়ালার, হোটেলওয়ালার, ছোটখাটো! থালা বাসনের 
দোকানওয়ালার, ছোট্ট কার্ট-কাপড়ওয়ালার, মনোহা্ী 
দোক্ষানওয়ালার, ফলওয়ালার যথাসর্বঙ পরে এক এক 
করিয়! লুিত হইয়াছে । ইছারা কি জার কমলালয় 
ব৷ তদছুয়প অভাত কিন প্রতিষ্ঠানের মতন দীড়াইতে 
পারিবে? পানবিডিওয়াল। বাদে এই সমস্ত ফোকান 
প্রায় সবই বাঞ্ডালী মুসলমান মধ্যবিত্তের । এই ছোট: 
খাডো ব্যবসায়ী বুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ সর্বহার! 
হইয়া কপালে ছাত দিয়! কাঁদিতেছে। তাই আক্ষ কলি- 
কাতায় আত্মনির্ভরশীল ব্যবসান্ত্রী মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান 
বিলুপ্ত হইল। ইছাতে সমাজের যে ব্পুরণীয় ক্ষতি হইল 
তাহ] জিন্না সাহেব হইতে আরম করিয়! সোহারাওয়ার্থা, 
নাছিয়ুক্ধীন, মঃ আকরাম খাঁ, ওছমান প্ররুখ সমাজ-দরহী(?) 
যুমলিম নেতার! ভাবিয়্াছেন কফি? গাছাদের আরম 





আখি 
ইহ। ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই ? কারণ এই সমস্ত 
দেতায় (৫) প্রয়োজন আজ জায় সমাজেন্স নাই। ইঞা- 
দিগকে লমাঞ্জের পুরোভাগ হইতে বহিষ্কার করিতে 
পারিলে সমাজের মঙ্গল হইবে | ধর্মের দোহাই দিয়া 
এই দাক্ষায় মুসলমানগপকে উত্ভেজিত করান হ্ইয়াছে। 
কিন্ত ধর্মের নামে অবর্মের এত বড় লীলাখেলার অনুষ্ঠান 
পৃথিবীন্ন ইতিহাসে আর আছে কিনা তাহা! একবার 
সুষলমান যুবকদ্িগকে চিন্তা করিয়া! দেখিতে অনুযোধ 
কপ্সিতেছি। নিরীহ নাগরিকের জীন সংহার, তালাব্ধ 
ধরজা ভাক্গিয়! দোকান লুঠন, নারীর পবিআ দেহে ছুরিকা- 
ঘাত এ কোন্‌ ধর্মপন্মত ? এই সমস্ত বিষয়ে এছলামেন ঘে 
কঠোর নির্দেশ রহিয়াছে তাছা তাহার! তুলিয়া গিয়াছেন 
ফি? আমাদের জাল্লাহ. পবিআঅ কোরআনে বলিয়াছেন, 
“যে বাঞ্চি একজন নিরীহ (সে যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক 
না কেন) মাহুষের প্রাণ সংহার করে সে ুনিয়ার সমন 
মহ্থস্ত জাতির জীবন-সংহাপের অপরাধে অপরাধী । আর 
ধে এক জন বিপন্ন মাচুষেক্প জীবন রক্ষা করিয়াছে সেই 
মহুং, সমভ্ত ম্ষ) জাতির জীবনয়ক্ষা পুপাভাঈ।” 
এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কণিয়া চলিলে আন্ম যে অসংখ্য 
নাগরিকের জীবন বিপম হইল হাম ৪ কি লীগ-নাম্্করা 
সমস্ত মচ্ধা জাতির জীবন-সংহারের পাপ অর্জন করেন 
নাই? 


ধাংলার প্রধ'ন মন্ত্রীর দুই বূপ 

ধাংলার প্রধান মগ্্রী ষে খৈতনীতি অগ্থসরণ করিয়। চলিয়াছেন 
দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর তাহার ফল বিষময় হইহেছে 
এবং গবন্বেণ্টের উপয় জনসাধারণের আস্থা এঞমশঃ আরও 
কমির] অ।সিতেছে । ১৬ই আগষ্ট গড়ের মাঠের সভায় মিঃ 
সুরাবন্ধী প্রতাক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব উদ্াপন করেশ। প্রত্াক্ষ 
সংগ্রাম উপলক্ষে আইন অমাত সুরু করিবার প্রস্তাব ধিনি 
ভুলিয়াছেন, তিনিই প্রদেশের আইন ও শৃঙ্খলা শ্ক্ষার ভারপ্রাপ্ত 
প্রধান মন্ত্রী। ইহার কয়েক দিশ আগে তিনিই এক খিশ্বৃতিতে 
ঘোষণা! করেন যে কংগ্রেস লীগকে বাদ ধিয়। কেজ্জীয় সরকার 
গঠন করিলে বাংলাদেশ ধিদ্রোহছ ঘোষণা করিবে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারকে কণ দেওয়া বন্ধ করিবে । সিদ্ধুতে মিঃ গজদায়ও 
অঙ্গুক্কপ বিশ্বতি দিয়াছিলেন । কিন্ত মিঃ গজদারের স্গিত মিঃ 
ছুরাবন্থীর পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির সহিত গবন্ষেন্টের 
কোন সম্পর্ক নাই, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাদেশিক শ্বরাইী বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী। বাংলার প্রধান মন্ত্রীর দ্বৈত পের 
এখানেই শেষ নয় । দাঙ্গার অব্যধহিত পরে তিনি ত্ঘদেশে ও 
বিদেশে পরস্পর বিয়োধী হই প্রকায়্ বিশ্বৃতি দিয়াছেন । ২২শে 

আগষ্ট তিদি বাংলার জনসাধারণকে উল্লেখ করিয়া! বলেন ঃ 
"প্রথমেই বঙলিয়। রাখি যে, এবারকায় ( অর্থাৎ ১৬ই 


বিবিধ গ্রসজ-_বাংলার প্রধান মন্ত্রীর ছুই রূপ 
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আগ তারিখের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ) অহথষ্ঠান 
উপলক্ষে এই বিরাট নগন্ীকে যে সাজ্যাতিক হুর্গতি ক্োগ 
ফরিতে হইল তাহার জন্ত কাহাকেওড ঘোষের তাগী 
ফরিখার সময় এখনও আসে নাই । কোনও এক ব্যক্তিই. 
_বিশেষ করিয়া! গবন্খেন্টের মধ্যে নাই এমন কোনও এক 
ব্যক্তিই _এই শোচনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য অবগত 
নহে, কুতরাং কি ভাবে এবং কেন এই দা আরম্ত হইল 
সে সম্ব্ধে কোনও রায় দিতে পায়ে না। 

“কিবা গখন্ধেন্ট আর ফিবা নাগরিকবগ এখন উতভষ্ের- 
পক্ষেই প্রথম কাজ হইতেছে পারস্পরিক সন্ভাব এবং. 
আস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর! । আমি এজ খুবই খাটিতেছি। 
আপনার! সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন বে, স্বত্তির 
ভাখ ফিরিয়া অসার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । আমি মাঝে 
মাঝে শান্তি সম্দেলন ডাকিয়াছি, তাহাতে বিভিন্ন দলের 
নেতার! যোগ দিয়াছেন, সে সমস্ত সঙায় বতমান অবস্থান 
কথা আলোচিত হুইয়াছে। আপনান্জা সকলেই যোধ হয় 
জাশেন যে, গতকল) সম্মেলনে খর হইয়াছে, সকলে 
শান্তির চেষ্টায় শহগ দুয়া বেষ্জাইবেশ এবং পোককে 
আহাম্মকেশ্স মত ওগামি, শুঠ ও নরহত। হইতে বিশ্বত 
থাকিতে বলিধেন। হহাতে যে চমতৎকাম্ন সাড়া পাওরা 
গিয়াছে তাঙ!াতে আমন্ন! বড়ই আপ]ায়িত হইয়াছি। 


গা চি চি 


“এ সম্পর্কে আমি বত'মানে কিছুই বলিতে টাছি শা। 
কারণ ইহাতে শাঙ্ডি শথাপশে ব্যাঘাত হইতে পায়ে। 
প্রকৃত পক্ষে যাহারা শাঞ্চি কামনা করে ও শাস্তি স্থাপমেত্র 
চে! কয়ে তাহারা আমাগ বিশ্ষঙ্জে যঙ থু নালিশ 
করিতে পানে । শা প্রতিষ্ঠা হইলে আমি সকল 
মালিশের ঠিক ঠিক উত্তপ্ন 1দতে এবং আসল ব্যাপাক়্ 
প্রকাশ কপিতে পারিখ ।” 
এঁদ্বিনই তিনি বিধেঞ্জু সাংবাদিকদের এক সম্মেশন 

আহ্বান করেন। সেখানে তিনি যাহা! কিছু বলেন তাহ! 
ভারতবধের কুঞ্ঞাপি প্রকাশিত হইবে না ইছাই ছিল তাহার 
সর্ত। হুতরাং এখনও উদ্ধার বিশ্তৃশড বিবন্ণণ জান! খার নাই। 
দৈনিক ভারতের নিউ ইয়র্থ সংবাধাতা উত্ত বঞ্ততার 
একখণ্ড নকল প্রেরণ করায় ৩০শে আগষ্ট তারিখের “ভাব্তেঃ 
উবার সারাংশ প্রকাশিত হুয়। ঈদের সঘয়্ কোন হাঙ্গাম! 
হইবে না এই মত ব্যঙ, করিয়। সুরাবর্দী বলেন £ 

“ঈদের পৃবেই শহরের অবস্থা খাভাবিক হুইয়া যাইবে 
বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু ভারতে অন্তর্যতাঁ কান 
গঠনের সহিত ভিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন 
শান্তি বেশী দিন টিকিবে বলিয়া! আমার মনে হয় দ1।” 

তিশি কলিকাতা সান্প্রাতক হাক্ষানার জঙ্ড ছিনুদেছ 


ডিও 





উপর দোষারোপ করেন । মিঃ হুরাবর্ধী বলেন হিন্দুরাই 
ফপিকাতাব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংগ্রাধ সুরু করিয়াছেন এবং 
সারতের এক সন্প্রদাকে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করার এড ব্রিটিশ সরকার দায়ী । 

“ছিস্ু কংখ্রেপ' নাকি সংগ্রামের স্বযোগ খু'ক্দিতেছিল 
এবং সহজেই বুঝা যায় যে, তাহারাই হাক্গামা ন্কুরু 
করিয়াছে । কংখ্রেপ নাফি বাংলার মগ্সিসভার সুখে চুণ- 
কালি দিবার অভ হাক্ষাম। বাধাইয় বাছিরে এ নিম্দাবাধ 
গ্রচারের পক্ষে একটী! সুবিধাজনক অবস্থা হা্ির চোর 
ছিল। 

কিশ্ু-যুসলমান বিরোধের জন্ত ব্রিটিশ সরকান্নকে 
দায়ী করিয়া মিঃ সুরাবদাঁ বলেন, “ব্রিটিশ সরকার, মন্্রী- 
ধিশন এবং বড়লাট ভারতীয় খ্বাবীনতা সমস্ত! অম্পর্কে হিচ্ছু 
ও বুসলমানকে লইয়া ইচ্ছাক্ত ভাবে হেলা-খেলা করার 
বিশ্ষে ভাব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।” 

“প্রতাক্ষ সংগ্রাম” দিবসে মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণ থাকিতে 
কৃতপন্কপ্প হইয়াছিল এবং লড়াইয়ের জন্ক একেবারে 
প্রস্তুত ছিল না। প্রথম সংঘর্ষে একজন হিন্দু নিত বা 
আহত হয় নাই । বুপলমানয়াই শুধু নিহত বা আহত 
কছইয়াছে। 

“ত্রিছিশর। হিন্দু ও যুসপমানদ্ের মধ্যে এমন খিখেষ 
সৃষ্টি করিয়াছে যে, নৃতন পথ খাতলাইবার জন্জ তাহাদের 
এদেশে থাকিতেই হইবে । ব্রিটিশের ভারত তাগের 
কোন ইচ্ছাই নাই |” 
লীগের এই দ্বৈত নীতি সমগ্র দেশের পক্ষে গভীর 

অকল্যাণের কারণ হইতে বাধ্য, হ্ইয়াছেও তাই। প্রতাক্ষ 
সংগ্রাম উপলক্ষে আইন অমাঙ্গ আরঞ্জ করিতে হইলে সর্যাপ্রে 
জীগের উচিত ছিল ব্যবস্থা পরিষদ বর্জন এবং মক্ত্িত পরিজ্যাগ। 
কিন্তু তাহারা প্রথম হইতেই উহার বিপরীত আচরণ করিয়! 
আসিতেছেন । মন্ত্রীরা নিজেদের কথা ও মতের ছার! শুঞা- 
শ্রেণীর রুসষলমানদের বুঝিজে দিয়াছেন যে হিস্ুর প্রাণনাশ, 


হিন্দুর সম্প্ি জুন প্রকৃতিই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নূল কখা।, 


ইহা বুঝিয়্াই গ্ুপ্তাশ্রেধীর লোকের! দাঙ্গা আরস্ত করিয়াছে । 
কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ঢাকার ঘটনায় দেখা! 
গিয়াছে মন্ত্র! কঠোর হতে আইন প্রয্নোগ কারয়া খগ্- 
ঝুসলমানদের দমন করিতে এখনও অনিচ্চুক । কলিকাতায় 
নিধিচারে প্রধাণ-প্রয্োগের প্রতি লেশমাত্র লক্ষা না রাখিয়া 
অতি নিরশ্রেমর যুসলমানদেরও অভিযোগে তত্র হিচ্গুদের পর্যন্ত 
বেপরোয়া ভাবে গ্রেপ্তা্ কর হইতেছে, অথচ হিস! নরহতযায় 
গুরুতয় অন্িযোগ করিয়াও অপরাধীদের গ্রেপ্তায় ক্রাইতে 
পা্িতেছে না । চাকার প্রথমটা দাক্গাকারী ও ছা্গান্ন সমর্থক 
সুসলমানদের উপর কঠোর বাবস্থা অবলম্বন করায় এবং বেশী 
কিয়া পাইকারী জরিমানা বার্ধ করায় দাক্ষার প্রকোপ 


জ্বালা 


১৩৫৩ 


অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ঢাকার ম্যাজিগ্রেট 
কলিকাতায় উধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহৃত হইয়া আসিয়া- 
ছিলেন | তিনি ফিরিয়া যাওয়ার পর পূর্ব অগ্জুত্থত নীতি 
পরিবর্তিত হয়। মুসলমানকে আহত করার অভিযোগে 
যেখানে হিন্দুদের উপর পাঁচ হাক্জার টাক! জরিমান! বার্য হয়, 
হিন্দু হত্যার অভিযোগে সেখানে মুসলমানদের জরিমানা হয় 
মাত্র তিন শত টাকা | মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্ষ 
চলিতেছে যে জরিমানার টাক আদায় হইবে না, বা আদায় 
হইলেও তাহা ফেরত দেওয়া হইবে । ইহাতেও গুতাপ্রেনীর 
ছুপ্ররতি বাড়িয়া গিয়াছে । 

বাংলার বত'মান মন্ত্রীদের এই যে দ্বৈত শীন্তি ১৬ই আগ 
ফ্ইতে সু হইয়াছে, এখনও তা]! অব্যাহত ভাবেই 
চলিতেছে । লীগের জন্জাবধি জতি পরিষ্কার তাখে দেখা 
গিয়াছে যে মুসলমান খুগারা সরকারের ও পুলিসেগ সমর্থন না 
পাইলে সাম্প্রধারিক দাঙ্গায় কখনও বেশী দ্বিশ টেকে না। 
লীগের অন্তায় ও অযৌক্তিক আব্ধার গপনম্পশী হইয়াছে 
সরকারী সমর্থন লাঙ্ডের ফলে | গবন্মেণ্টের পাপন-যস্ত্র পিছনে 
থকে বণিক্াই লীগ দেশেপ আনি করিয়া সাআজ্যখার্দী 
ইংরেজের সহায়তা করিতে পারে । এখনও লীগের অগ্ুরালে 
রক্ষণগীল শিভিলিয়ান ও পুপিল কউপক্ষ যে ভাবে অকম্মাং 
গণতন্ত্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান হৃহয়া লীগ-মস্ত্রীদের দ্বৈত নীতি 
এবং তাহাদের সকল আন্ভায় কাম সমর্থন কগয] চলিয়াছেন 
তাহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে লীগকে শিশণ্ী করিয়া রক্ষপ- 
শীল দলের ভ্ত্ড-খগ্ধরপ সিভিশিয়াশতঙ্্র ক$ক বিলাতের শ্রমিক 
দল ও কংগ্রেসের শুভগ্রচে্টা বার্থ করিয়! ধিবার চেষ্টা 
চলিতেছে | “দাঙ্গার অর হিশ্দু কংগ্রেপ দারী” এহ ম্বপ্য 
মিথ্যার লেশমাত্র প্রমাণ লীগে নেতৃবর্গ কোন কিনতুই দিতে 
পারেন নাই। উচ্চকঠে মিথ্যা প্রচার বাহাদের সুলনীতি 
সেক দলের কোনও ধর্মের তোহাঠ দেওয়া জাম্চর্য । ক্ষথচ 
এই ধর্মের দোহা]হ এদের একমাএ সন্দণ। 


দাবির উগ্রতা অবাস্তব 


মিঃ আশিম্সছমান মুসলমান যুবকদিগকে বত'মান নেতৃত্থের 
বার্তা, নেতাদের বিধময় অদুরদর্শিতা ও “অুতপূর্ব অবর্যাচরণ” 
লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের জন্য নূতন করি! গড়িয়া উঠিবার 
জন্য অঙ্থরোধ জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “চার্চিলের 
মন্ত্রণ! যে নেতৃত্থের নির্দেশ ছেয় সে নেতৃত্ব ছুরে নিক্ষেপ করিয়া! 
সমাঙ্জকে নূতন করিয়া চালিয়া! সাঙ্িতে ফ্ইবে ৷ এই নেতৃত্ব 
আজ সমান্কে কোন্‌ পুতিগন্ধময় স্তরে নামাইয়াছে তাহা! চিন্তা 
করিয়া! ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে হইযে। শুধু হশ কোটি 
যুসলমানের নয়, চঙ্মিশ কোটি ম্ুষ্য সন্তানের শোষক সেই 
ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ্দের বিরুদ্ধে যে লড়াই, লেই লড়াই-ই প্ররুতত 
জ্েছাষ।” 





আশ্মিন 


বিভিন্ন সংবাদপজে এই ধরণের চিন্তাশীল ও চূষদর্শা 
সুললদানদের লিখিত পজ্জ প্রকাশিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে 
হেস্বাছুদ হইতে লিখিত মিঃ কে. এক. ইত্রাহিমেক প্খানি নিয়ে 
প্রশ্ন হইল । উহা! ঠ্রেইসম্যান পরে প্রকাশিত হয় । 

“আমি লীগারও নই, জাতীয়তাবাদী মুসলমানও নই । 
আমি নিতান্তই সাধারণ মুসলমান, সত্য কথ! বুঝিতে চাই । 
'স্ুসল্ষানেরা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যায় এক চতুর্ধাংশ 
মাত ইছা! বাস্তব সত্য । সকলকে যাহা! দেওয়া! হয় তার 
এক-চতুর্থাংশ পাইলেই জামাদের সন্ধ্ঠ থাকা উচিত। 
জাষরা নিজেদের জন্য যে ভাবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাবি 
করিতেছি, অপশ্নকে কি আমর তাহাই দিতে পারি? 
ক্যাবিনেট মিশনের প্রমানের “বি” গপের শিখছের কি 
আমর অগ্ত্ঞ যাহা! আদায় করিব সেই অনুপাতে দ্বিধা 
দিতে রাজী হইব? ঘতই সান্প্রদায়িক দরদ আমার 
যধ্যে থাকুক না কেন, মিঃ জিরা ধখন প্যানিটির কথা 
ৰলেন আমার সমগ্র অন্তরাগ্মা তাহা! শুনিলে বিহোহী 
হইয়। উঠে । প্যারিটি আদায় করিয় মিঃ জির| তাহা দুর 
আগও চড়াইয়! বাধিয়াছেন, তিনি তুলিয়৷ গিয়াছেন যে 
স্থুর চড়াইয়া সর্বোচ্চ গ্রামে বাবিতে গেলেই উহ! ছি'ড়িবার 
সম্ভাবন! বেলী থাকে । | 

“সংখ্যাসতিস হিন্দুরা তাহাদের ভাষ্য প্রাপ্যের বহু- 
লাংশ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া! দেওয়ায় যেখানে সন্ধ&্ হওয়া উচিত 
ছিল, লীগ-নেতারা সেখানে সাম্প্রদারিকতার বিষ ছড়াইতে 
আরগ্ত করিয়াছেন । বড় ধন নেতার! নিশ্চিন্ত আরামে 
বন্ধ ঘরে বসিয়া কম দিতে পায়েন, মরিবার সময় মরে 
নিরীহ এবং রাজনৈতিক জ্ঞানবিবর্জিত মুসলমান । 

*কলিকাতার হত্যাকাণ্ডে তাহার সম্প্রদায়ের কি হর্দশা 
হইয়াছে তাহা! জানিয়াও মিঃ দির শিক্ষালান্ত করিতে 


চাহিতেছেন ন1 ইহা! কি ছ:খের বিষয় নয়? লীগ-নেতা- 


ঘের প্ররোচনায় যুদলঘানেরাই সম্ভবতঃ দাগ গুরু করিয়া- 
ছিল, কিন্ত পরে তাছারাই হাজারে হাজারে মন্নিয়াছে ইহা 
তো অস্বীকার করিয়! লাভ নাই? ছোরা নাচাইয়া 
জামাদের কি লাত হুইয়াছে ? লীগ ছুরি মান্সিতে গেলে 
বিপক্ষ দলও ছুরি মারিতে পারে এবং হইতেছেও তাই। 
ইছাতে সারাটা দেশে গৃহযুদ্ধ শ্ররু হইয়া যাইবে এবং 
মিথ্িয্োধী হিশ্কু মারসুখো হইরর। আক্রমণ জপ্রস্ত করিবে । 
গুপ্ডামিক প্ররোচনা বন্ধ করিয়া সাধারণ মান্ুধকে বাচাই- 
খা সময় আসিয়াছে ।” 
দাঙ্গায় সব মুসলমান যোগদান করেন নাই বহু ঘটনায় 
তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । কিন তাহার সঙ্ঘবন্ধ ভাবে প্রকান্ড 
প্রতিবাদ করিলে এবং সাধারণ রুসলমানকে এই ন্দের 
বিফলত! ও বিপদ বুঝাইয়! দিতে অগ্রসর হইলে নুফল কফলিতে 
পারিত, কিন্তু তাহা! অনেকে ক্সিতে সাহসী হুম মাই। 


বিবিধ প্রপ্জ-স্যাংলার উত্নয়ন পরিকল্পনা! 


৫৬১ 


বতর্ান লীগ মন্ত্রিত্ব ন! ভাঙিলে বাঙালী হিন্দুর যেমন আশঙার 
কারণ রহিষ্াছে, বাঙালী মুসলমানের বিপদেন্ধ সম্ভাবনাও 
তেমন কম নয়। শুতরাং এই দলকে অপসারিত করিয়া! হিচ্ছু 
ঝুসলমান উভয়ের সমান বিশ্বাসভাজন মন্রীঘণ্ডল গঠনের কার্ধে 
চিন্তাঈীল মুসলমানদেরই আগাইয়! আসিতে হইবে । এখনও 
শুধু মুসলমান ধলিয়াই বত'মান মগ্্রিসত! হঁহাদের সমর্থন 
পাইতে থাকিলে দেশের সকল সন্প্রদায়েরই মঙ্গল নুদূরপরাহনত 
হইবে । 


বাংলায় উন্নয়ন পরিকল্পন! 


বোম্বাই, বুক্ত প্রদেশ প্রকৃতিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উদ্তোগে 
প্রদেশখাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক উত্লাতি সাধনের জন্ত পরি- 
কজন প্রস্তত করিয়া! কি ভাবে উ্ছা কার্ধে পরিণত কর! 
হইতেছে তাহা সংক্ষিপ্ত পরিচয় অন্তর দেওয়া হইয়াছে । কুক 
উদ্ভিস্তার মঙ্্রীরাও নবীন উদ্ভমে জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণ 
সাধণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । বাংলার অবস্থা 
আগে যাহা ছিল এখনও তাহাই জছে। বাংলায় ধাহারা 
গবন্দেন্টের কর্ণধার জনসাধারণের কল্যাণের চেয়ে ব্যভিগত ও 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ তাহাদের নিকট অনেক খড়। অভাভ 
প্রদেশের দেখাদেখি এখানেও অনেক বড় বড় পরিকল্পনা! প্রপ্তত 
হইয়াছে, কিন্ত তার কোনটির সফ্বিত ফোনটিয় সামঞ্জড নাই। 
পুলিসের বাড়ী তৈরি হুইতে সুরু. করিয়া গবাদি পশুর উন্নতি 
প্রভৃতি সব কিছুই উহার মধ্যে আছে। 

বাংলার পরিকল্পনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় অর্থব্যয়। 
এই পরিকঙ্জনাসমূহ যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখনই 
আময়! উহ! লইয়! আলোচনা করিয়াছি । উহ কার্ধে পরিণত 
করিবার নামে একজন ভেভেল।পমেন্ট কমিশনারের পদ ষ্ঠ 
হইয়াছে এবং যিনি বাংলার ও ভারতবাসীর স্বার্থের বিরুচ্ধাচরণ 
ও সাম্প্রদাস্িক বিদ্বেষ প্রচারে আজীবন সহায়তা করিয়াছেন 
এমন এক জন ইংরেজ সিভিলিয়ানকে & পদে নিযুক্ত কর! 
হইয়াছে । সম্প্রতি এই ভেনেলাপমেন্ট কমিশনার কলিকাতার 
রোটারী ক্লাবে বাংলাদেশের উপ্নয়ন পরিকজনার ব্যাখ্যা 
করিরা বক্তৃতা! করিয়াছেন । যথারীতি সিভিলিয়ান কায়দায় 
তিনি প্রথমেই ধেখাইয়াছেন ঘে পরিকল্পন! কার্ষে পরিণত 
করিতে হইলে প্রথমেই একটি ভেজেলাপমেন্ট বোর্ড গঠন এবং 
এই বিভাগে লোক নিয়োগ আবন্কক। দীর্ঘকাল যাবং বাংলা 
সরকার যে কোন বিক্তাগে উন্নয়ন বলিতে কর্মচারী বৃদ্ধি বুঝিয়া 
থাকেন । এই কর্ষচাগ্ষী বৃদ্ধি রাজনৈতিক কারণে অপরিষ্থার্য। 
দল রাখিতে গেলেই দলের লোককে সন্ত করিতে হয়, তার 
জন চাকুরি ছিতে হয় ; চাকুরি খালি ন! থাকিলে নুতন চাকুরি 
স্টি করিতে হুয়। নূতন চার্রি স্থির সবচেয়ে বড় অন্ভুহাত 
প্রমেশের উন্নতিয় নামে পরিকল্পনা প্রণয়ন । ভেভেলাপমেন্ট 
কমিশনান্ন দেখাইয়াছেন যে বাংলার পঞ্বাধিকী পরিকঙানায় 


৫৬২ 


মোট ১৬০ কোটি টাক] ব্যয় হইবে । আপাততঃ হুগলী জেলার 
পোলবা থানায় এবং ঢাক! জেলার কালীগঞ্জ খানায় উন্নতি 
সাধনের পরাঁক্ষা আরম্ভ হইবে । যশোহর জেলাতেও কিছু 
কাজ নুরু হইবে । এই সব পরীক্ষা সকল হইলে তারপর 
সমগ্র "প্রদেশের উন্নয়ন কার্য আনম্ত হইবে । ইতিমধ্যে 
পরিকল্পনার মধ্যে পুলিস ও সরকারী কর্মচারীদের খর-বাক়্ী 
তৈরি, বেতন বৃদ্ধ, চাকুরির সংখ্যা স্ব্ধি__সেপুলি অবস্ঠই 
চলিতে খ্া্কবে । ডেতেলাপমেন্ট ধিক্ভাগের চাকুরিগুলিও 
খালি থাকিবার সন্তাবন! নাই। 
নৌকা-ৰি দ:গের কীতি 

নৌকা তৈরি করিয়া নদীমাতৃক বাংলার মাঝি ও মত্ত- 
জীবীদের উদ্ধার করিপার যে স্কীম বাংলা-সরকার রচনা করিয়া 
ছিলেন তাহা টন্ররন-পরিকজ নার নামেই কর] হইয়াছিল । এক- 
জাত, নৌকা তৈণর ব্যাপান্েই জনসাধারণের প্রায় ৮ কোটি টাকা 
অপচয় হইয়াছে । এই কার্ধে এখনও সরকারী নৌবহুরের 
মাঝিমাল্লাদ্দের বেতন প্রভৃতি বাবদ অপচয় চলিতেছে। 
পরিফজনার নামে কোটি ফোটি টাকা বাংলার লীগ মন্ত্রীদের 
ফাতে পণ়্লে তার কি গতি হইবে, নৌকা-বিলাসের ইতিহাস 
তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | মাদারীপুরে এ ধিষয়ে সম্প্রতি একটি 
মামলায় ম্যাঞ্জিগ্রেট যেরায় দিয়াছেন তাহা হইতেই লীগ- 
জনে দেশের উত্লতিসাধনের নমুনা বুঝা! ঘাইবে । 

ধুলশার দি'ভল সারাই আাপিপের নৌকাখিভাগের কাজী 
সেকেশার আলি শামক জটনক মাঝির প্রতি মাদারীপুরের 
ভেপুট্ট ম্যাজিগ্রেট মি; জি এন মণ্ডল ছই মাস সশ্রম কারাদণ্ড 
এখং ছুই শত টাক] জরিমাপায় আদেশ দেণ | রায়দানে-প্রসঙ্ে 
ম্যাক্জিত্রেট খুলনার সিভিল সাল্লাই আপিসের নৌকা বিভাগের 
বিরুদ্ধে তীর মন্তব্য করিয়া বলেন ঘে, আদালতের শমন 
অগ্রান্থ করির। এবং প্রামাণ্য কাগজ্পঞ্জাছি সরাইয়া! রাখিয়! 
নৌকা-বিভাগ মামলার প্রথম হুইতে শেষ পরস্ত আসামী 
সেকেন্দার আলিত অপরাধ গোপন করিবার চেষ্ট। করিয়াছে । 
ইহা হইতে স্পঞ্ই মনে ছয় আসামী সহিত উক্ত বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যোগাযোগ আছে। সিভিল সাপ্লাই . 


আপিসের কর্মচারীদের আচরণ সগ্বন্ধে ম্যাজিপ্রেট বলিয়াছেন : 

শশিলচর থানার দাঞোগার অন্থরোবে খুলপার থানার 
সাব-ইন্সপেক্টর আবদাশ শোভন খুপনার ৪নং খার্টের কয়েক- 
ঘন অফিসারকে ক্িঞাপাবাদ পেন ও তাহাদের &ক-বুক 
লইন্বা যাইতে চাছেন কিন্তু নৌকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারী এ হিসাববছ্ধি অর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন 
যে, উহ ডিপার্টমেন্টের সব সমঝে দরকার, তবে মামলার সময় 
উহা উপস্থিত কর! হইবে | কিন্ত এই দলিল উপস্থিত করিবার 
জন শমন প্রেরিত হইলে উক্ত আপিলে শমনে উদ্লিখিত নাষে 
কোন ব্যক্তি নাই বলিকা শমনটি ফেরত আসে । ইহার পন্ন 


লাক্ষীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পন্মোয়ান! জান্থী করা হইলে তিনি . 


প্রবালী 


চাপাইয়া দেন। 


১৩৫৩ 


অদ্দালতে হাজির কন কিন্ত উক্ত &ক-বুক উপস্থিত কয়েন নাই। 
খুলনায় সিভিল সাল্লীই বিভাগে হ্রান্গপোর্টেশন ও &োরেজ 
বিভাগের সহকারী ভাইরেক্টর মিঃ কোন জানান যে এ 
খাতাটি হারাইয়! যাইবার আশঙ্কায় ইলপেন্টররের হত্তে উহা 
দেওয়া হুয়। তদক্ুঘায়ী এ ষটক-ধুঁকসহু আদালতে উপস্থিত 
হইবার জন মিঃ কোছেনের উপর শমন জারী করা হর, কিন্তু 
মিঃ কোহেন নিগের দায়িত্ব এড়াইয়া খুলনার সিভিল পাপ্লাই 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচার্ষী মিঃ জে কে. লাহিড়ীর উপর দায়িত্ব 
খু দ্বিধা-সঙ্কোচের পর হিঃ লাহিড়ী 
আদালতে হাতির হুইয়৷ বলেন যে, উদ্নিখিত খাতার্ট নৌক! 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ এস. এম. আমেদের হেফাজতে 
আছে। মিঃ আমেদের নামে শমন জান্ী কর! হইলে সাৰ- 
ইঞ্সপেক্টার মি এ. কে. এম. কম্লুল হক ধোপার হিসাবের 
খাতার ন্যায় একটি বাজে খাতা আদালতে উপস্থিত করেন। 
তদ্স্তকালে যে অংশে আসামীর ও পুলিস কর্মচারীর স্বাক্ষর 
ছিল এই খাতায় তাহার চিহ্মাত্ওও ছিল না। এই কম্লুল 
হুক কিংবা ইন্সপেক্টর সত্যেন বিশ্বাসের হৃত্তে ইতিপূর্বে এই 
খাতা দেওয়| হয় নাই। নৌকাবিভাগেক্ন মিঃ এপ. এম. 
আমেদ এক চিঠিতে জানান যে, আসামী কাঞী সেকেম্বর 
হয়ত খাত| হইতে উহ! ছি'ড়িয়া ফেলিয়াছে। তদস্তকানী 
পুলিস কর্মচারীকে পুনরার আদালতে উপস্থিত হইতে বলা 
হয়, তিনি বলেন যে তদন্তকালে এ বাজে খাতায় তিনি সন্ধি 
করেন মাই । তখন মিঃ এস. এম. আমেদের নাষে শষন এমন 
কি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পধন্ত বাহির কর! হয় কিন্ধু খুলনার 
নৌকা-বিভাগে এ নামের কোন কর্মচারী না থাকায় পরোয়ানা 
জারী কর! ধায় নাই । শৌকা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর 
যদি কোন সঞ্ধান ন1 পাওয়া যায় তবে স্বতঃই সন্দেছ জাগে যে 
এ বিভাগের অন্তিত্ব আছে কিলা। ১৯৪৫-এর জুলাই হইতে 
১৯৪৬-এর জুন পর্যপ্ত এই মামল! চলে, কিপ্ত ইহার সহিত 
সংশ্লি& অফিসারদের আদালতে উপস্থিত করা সম্ভবপর হর 
মাই । এই অফিসারদিগকেও যদি আসামী করিয়া! এই মামল! 
চালান হইত তবেই ফরিয়াদী পক্ষ সঙ্গত কার্য করিতেন । 

করিদপুরের দায়রা জন্গ ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের রায় অহ্- 
মোদন করিয়া! মন্তব্য করেন যে সিভিল সাল্লাই বিভাগের 
বেয়াড়৷ কার্যকলাপ সব্ন্ধে দীর্ঘ ও তীব্র মন্তব্য করিয়া 
ষ্যাজিঞ্রেট সঙ্গত কাবত্দই করিয়াছেন । 


ছুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে মাকিন মিশনের অভিমত 

মার্ষিন ছুতিক্ষ মিশন ভারতের খাদ্যাবা! পর্যবেক্ষণের 
পর এক সাংবাদিক সপ্মেলনে তাহাদের মতামত জ্ঞাপন 
করেদ। বিখ্যাত খানতখাজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ ভাঃ খিয়োভর 


শুল্জ মিশনের বক্তব্য ব্যক্ত করেন। 
াহার বলেন, ভারতে জনপ্রতি মাত্র ১২ আউন্স খা 


আখ্িন 


বনাক্ব হুইয়াছে। ভারতবাসী এই ভাবে আত্মনির্ভরলীল 
হুইযার . চে করিতে পিয়া অনশনেম্ব প্রান্তে. আসিয়া 
পৌছিয়াছে। ভারত অন্যান্য দেশের দিফট হইতে থে 
পরিমাণ খাদ্য চাহিয়াছে তাহার প্রয়োজনের তুলনায় তাহাকে 
কোনমতেই অতিরিক্ত বল! চলে না । 

তাান্ন উপর ফোন কোন অঞ্চলে সাময়িক খাদ্যান্তাব 
মিষ্টাইবার জন্য কিছু মাল হাতে মজুদ রাখা প্রয়োজন। 
বাংলার খাদ্যসংক্রাঞ্ত অবাবস্থার কুফলও উহ্ছাঘান]| লাঘব 
কর! যাইতে পারে । 

দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিম-ভারত এবং যুক্তপ্রদেশে খাদ্য সংগ্রহ 
ও খাদ্য-বণ্টনের কুব্যবস্থা দেখিয়া মার্কিন মিশন চমংক়ুত 
. হুইয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় এ সকল 
প্রদেশের ব্যবস্থা উন্নততর । অপর কোথাও এত ভাল সরকারী 
নিয়ন্ত্ণব্যবস্থা নাই। মুক্তপ্রদেশে খাদ্যসংএ্রহের কার্য 
আশাতিরিক্ত ভাবে সফল হওয়ায় মাল গুদামজাত করার 
ব্যাপার এক সনক্তায় ধ্রাড়াইয়াছে, সহ্ত্র সমর দেশবাসী যে 
কংখ্রেসী সরকারকে সর্বতোভাবে স।হাধা করিতেছেন মার্কিন 
মিশন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন । 

ভাঃ শুল্র আরও বলেন যে বাংলার খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা 
তেমন সুনিয়গ্রিত বা কার্যকরী নহে। পঞ্জাব এবং সিছ্ুতে 
প্রয়োজনের কতিরিজ্ত খাদ্য থাকিলেও খাদ্যসংগ্রহছ ব্যবস্থা 
সন্তোষজনক বা ক্রুটশুন্য নহে । কিছ সমস্ত দেখিয়া শুণিয়! 
মিশন স্পঞ&ই বুঝিয়াছেন যে তারত-সরকার যতটুকু দাবি 
করিয়াছেন বিদেশ হুইতে অন্ততঃপক্ষে ততটা খাদ্য পাঠান 
নিতান্তই জাবন্তক। 

মিশন জামেন্সিকাতে এই বিষয় প্রচার করিয়া জনমত 
জাগ্রত করিবেন । 

আমেরিকাতে যথাযোগ্য সংবাদ ও তথ্যাদি পৌঁছায় 
নাই বলিয়্াই ভারতের সাহ্ছাধ্য প্রাপ্তিতে বিদ্ব ঘটয়াছে। 
ওয়াশিংটনের খাদ)-সম্মেলনে ভারত ৪০ লক্ষ উন খাদাদাবি 
করাতে আমেরিকা আশ্চর্য হ্ইয়! গিয়াছিল। তাহারা 
যুঝিতেই পারে নাই যে সত্যই এতটা দরকার | আমেরিকা! 
মনে করিয়াছিল ঘে গ্ভারতের খাদ্যাাবের কথ! জনেক 
বাড়াইয়া! বল! হইয়াছে । তাহার উপর হূর্তিক্ষ না হওয়ায় 
তাহাদের এ ধারণা আরও বদ্ধনূল হইল। আমেরিকা! 
জানিতেই পারল না যে ভারতবাসী আহারের মাত্রা 
অর্জাশনের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়া মন্স্তর হইতে রক্ষা 
পাইয়াছে। 

মিশন কি ভাবে জনমত জাগ্রত করিবেন তাহাও ডাঃ 
গুল্জ বর্ণনা করেন । তাহাদের দলে কয়েকজন খ্যাতনামা 
সাংবাদিক এবং এক জন কট্টোগ্রাফায় ছিলেন । তাহার! 
ধেপাচ হাজার ফটো হুলিয়াছেন সেগুর্লি লিখিত বিবয়ণসহ 
আমেরিকার লমস্ত- সংবাষপঞ্জে প্রফ্ষাশিত হইবে । তাহ! 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_সিন্ডিল সাভিস 


৫৬৩ 


হইলেই দার্কিঘ জনসাধারণ বুঝিবে ভারতবাসী ফত সামান্য 
ও নিক খাদ্য খাইয়া কোনমতে প্রাণ বারণ করিতেছে! - 
রাজনৈতিক কারণে জাপানে ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী 
খাদ্য পাঠান হইতেছে এ কথা অস্বীকার কাবা ভাঃ শুল্জ 
বলেন যে সেখানে মাথাপিছু বরাদ্ধ খাদ্যের পরিমাণ এত কম 
যে মান্ষ কোনমতে বীচিয়া! থাকিতে পারে। খাদ্যের 
পরিমাণ জার একটু কম হইলেই তাহাদের জীবন বিপন্ন 
হুইবে। মহাত্] গান্ধী, মৌলানা! জাজাদ, পণ্ডিত নেহরু এবং 
মিঃ জিদ্না সকলেই গাঙাকে বলিয়াছেন যে খাদ্য-বন্টনের 
ব্যাপারে জাপান এবং অপর সকল দেশকেই সমপুটিতে দেখিতে 
হইবে - মিশনের কার্ধে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য তিনি 
ভারতের সংবাদপত্রগুলিয় প্রতি স্বতজ্ঞত1 জ্ঞাপন করেন। 


সিভিল সাভিন 


ভারতীয় সিভিল সার্ভিস দেশের স্বাধীনতান পথে দীর্ঘকাল 
যাবং যে সব অন্তরায় হৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে তাহা এখন ইতি- 
হাসের বন্ত। কংগ্রেস ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ কর্সিধার সঙ্গে 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এই স্ব ভানিবার আয়োজন করিয়াছেন। 
প্রথমেই তাহার! আদেশ ধিয়াছেন তাহাদের জাপেকার কোন 
সেক্রেটারী বড়লাের নিকট ফাইল পেশ করিতে পার্সিবে না। 
এখানেই থামিলে চলিবে না, ভাগতবাশীর নিক নবলদ্ধ 
স্বাধীনতার বাস্তব ফল পৌছাইয়! দ্রিতে হইলে এবং এই 
স্বাধীনতা স্বায়ী করিতে হইলে সাত্রাক্জাণাদের স্তস্তগরূপ 
চক্রান্তকানী দিছিল সার্ভিপ ভাঙ্গিয়! দিয়া উহাকে শৃতন করিয়া 
পড়িতে হইবে ইহ1ও কংগ্রেসনায়কেরা,উপলন্ধি করিয়াছেন । 
প্রধান মন্ত্রীক্ষাপ পঙ্িত জবাহরলাল নেহরু ঠাছার প্রথম 
বেতার-বক্তৃতায় জানাহয়াছেশ যে ভারতবধের শাসনযন্ত্রে্ব 
এখন যে অবস্া তাকাতে আর মের[মতের সবার উছাক্ষে সচল 
রাখিবার উপায় নাই ঘত'মান শাসনযগ্র ভািগ্রা ফেলিয়া 
উহাকে নুতন করিয়া! গণ়্িতে হইবে । 

এই হুরূহু কার্য সাধন করিতে হুইলে সর্বাগ্রে সিভিল 
সাণ্তিসের উপর হস্তক্ষেপ কারতে হইবে হা গাহারা 
বুঝিয়াছেন। তাহাদের সম্মুখে এখন সমস্যা শ্রধানতঃ তিনটি 
--(১) ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুভ সিভিলিয়ানদের অবলন্ব 
গ্রহণের জঙ্গ “ইট নোটিশ” দেওয়ার তারিখ নিথারণ, (২) 
যাহারা অবসগ্ গ্রহণ করিবে তাহাদের পেনশনের আনুপাতিক 
ছার এবং যাহাদিগকে কর্মচ্যত করা হইবে তাঙাদের ক্ষতি- 
পুরণের পরিমাণ নির্ধারণ এবং (৩) সিঞিল সার্ভিসের নুতন 
পরিচালন-ব্যবস্থা প্রণয়ন | যে সব সিভিলিয়ান ৭২ ব*সয়ের 
অধিককাল কাব্ধ করিয়াছেন ভাঙাদের নিকট ইতিমধোই 
এই মর্ষে নোটশ গিয়াছে যে ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের 
মধ্যে তাহার! অবসর গ্রহণ করিতে প্রশ্ছত আছেন কিনা তাছা 
যেন তাহার! জানাইয়। দেন । এই তন্বিখকেই “কুইট 


সপ্ত তাপস সি তলাশত তত সি সপ তি সপ এি তত পাস ০৪৯ 





তে আাহভে নাতে ভিটা ভারানিলোনা রন 
হইতেছে । জাতীয় ভারত-সরকার কর্তৃক রচিত নূতন সরতে 
ইহা কাজ করিতে প্রস্তুত খাঁকলে তাহাও তাহাদিগকে 
জানাইতে বল! হইতেছে । 

বর্তমানে সিভিল সান্তিসে মোট ১০৭৪ জন কর্মচারী 
আছেন । তাহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক গবন্থেপ্টের অধীনে কাজ 
ফরেন । শতকরা ১৫ হইতে ২০ জনকে কেন্্রীয় সরকারের 
অর্ধীনে রাখা হয়। তবিস্ততে প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ 
মবগঠিত সিন্তিল সার্ভিসে উপর কেল্সীয় সরকারের হাত 
থাকিবে কি না, থাকা উচিত কিন! তাহা লইয়া এখনও তর্ক 
চলিতেছে । এ সন্বদ্ধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। 
ফেন্ীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সিভিল সাণ্তিসের উপর কেশ্রীয় 
গবন্দেষ্টের কিছু ক্ষমতা না থাকিলে অর্থনৈতিক এবং অন্বিধ 
পরিকল্সন! প্রণয়ন ও উহ কার্ষে পরিণত করা কঠিন হইয়া 
উঠিবে। ইছা! বুঝিয়াই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা! কর! 
সুইতেছে। | 


কংগ্রেস গন্মমেণ্টে কর্মচারীদের বেতন 

নেহরু মন্ত্রী-সভা সরকারী কর্মচারীদের মোটামুটি চারি 
ভগে ভাগ করিতে চাছিতেছেন এবং তাহাদের জঙ্গ নিয়োক্ত- 
রূপ বেতনের হার নিধারণের কথাও বিবেচনা! করিতেছেন । 
এই হার প্রবর্তিত হইলে বতরমানে উচ্চ ও নিম্ন পদে বেতনের 
যে অস্বাভাবিক বৈষমা প্রচলিত জাছে তাছা ছর হুইবে। 
ইহাতে কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ এখন আছে তাহাও 
ছুম্ীভূত হইবে । টিতনোর প্রভাবিত হার ভুত 
বেহারা-_ 
ফেরাদী-_ 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী-_ 
প্রথম শ্রেদীর ক্র্ষচারী-- - ৪৫০২ ৫০২ ১৫০০২ 

বতমান সময়ে প্রচলিত পিয়ন, দগ্তরী প্রভৃতির নিয়োগ 
রছিত করা! হইবে । ফাইল এবং কাগজপত্র বছনের জন্য 
প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত বেছারা! বহাল কর! হইবে। 

প্রত্যেক কের়ানীকে কার্ধভার গ্রহণের পূর্বে ছয় মাসের 
ট্রেনিং শ্রহ্ণ করিতে হইবে । স্টেনোগ্রাফার এবং ব্যক্তিগত 
সহকারিগণকে কেরাদী ছিসাবে বেতন ব্াযতিরেকেও অধিক 
৫০৬ হইতে ১৫০২ মাসিক সবি দেওয়া হইবে । 

দ্বিতীয় শ্রেময় কর্মচারিগণকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের 
সমান ধরা! হুইবে। প্রথম শ্রেমীয় কর্মচারীগণকে ভারতীয় 
সিভিল সার্তিসের সমান বলিয়া! ধর! হইবে । 

বতর্মানে ভারত-সরকার়ের এক জন এসিস্ট্যান্ট. এক জন 
তছুপীলদারের চেয়ে বেশী মাহিনা পাইয়া থাকে । কিন্ত ছই 
শ্রেঈর কর্মচান্ীয় কাছের মধ্যে পার্থক্য নাই। 

সরকারী বেতনের ভবিষ্তৎ হায় কি হওয়া 
উচিত তাহ! নির্ধারণের অন্ত ভারত-সয়কায় 'পে কদিশন* 


৩০ চি ১০০৬ 


১০০৭ ১০৯ ২4৫০ 


২৩০২ ২৫৯ ৭৫০৬ 


প্রবানী 


ত শপ তি সিসি তত সপন পাািশ ৯. উপ «পপ শালা টিপ ৯ পসিলািল ৯০৯ পপ পপ 


১ গষ্ 


সিক্ত করিরাছেন। রিভিও 
কার্ধতার "গ্রহণের পূর্বেই গঠিত হয় । এখন উহায় চিন্তা, ও কর্ম 
প্রণালী পরিবণিত হইবে বলিয়া আশা! কর! যার । ঈ& ইতডিয়া 
কোম্পানীর জামলে বেতনের যে বৈষম্যমূলক হার নিধর্ণন্বিত 
হইয়াছিল বান অবস্থায় তাহাই আকড়াইয়া! বিষ! থাকিযার 
কোন প্রয়োক্ধন নাই । উহা! সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়! ভারত- 
বাসীর সর্ধশ্রের লোকের জীবনযাত্রার মানের প্রতি লক্ষ্য 
স্বাখিয়া বেতনের হার স্থির করা কর্তব্য । অভ দিকে একথাও 
ঠিক যে ঘাহাদের হাতে যাবতীয় স্বীয় কার্ষচালনার 
ভার থাকিবে তাহাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনা 
যাহাতে অব্যাহত ভাবে রা পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিতে 
পারে সে দিকে সরকারের দৃষ্টি থাকা উচিত। বাসস্থল যান- 
বাছুন ও জীবন যাপনের অভান্ত হুবিধার যখাষথ বাবস্থা প্রথম 
হইতেই তাছাদের অন্ত করা উচিত । বিদেশে বড় বড় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে সকল প্রকার কর্মপরিচালক € একজিকিউটিভ ) এই 
কূপে সংসার চালনায় সহায়ত! পাওযান্র তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা 
ঘথাকার্ধে নিয়োছ্িত হয় । 


বোম্বাই সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পন। 


বোম্বাইয়ের পরিকজ্নাঁ-সচিব মিঃ এল, এষ. পাত্তিল 
কংগ্রেস সরকারের পঞ্চবাধিক পরিকঙ্সন! প্রশ্ত করিয়াছেন । 
বোষ্বাই পরিষদে তিনি বলেন, প্রদেশের প্রতোকটি গ্রামে সমগ্র 
বৎসর বরিয়া জল সরখরাহের ব্যবস্থা উহার অভতম অঙ্গ । 
কংগ্রেস মন্ত্রিসভা আড়ত্বরপূর্ণ পরিকজ্না প্রণয়নের বিলাসে মঞ্র 
থাকিতে পারেন না। তাহাদের বতটুছ কাছ করিবার শক্তি 
আছে শুধু ততটুকু লইস্বাই তাহার! কথ! বলিতে পারেন। 
পানীয় জল সন্রবরাহ্র জন্ত যে সকল অঞ্চলে জলকষ্ আছে 
তাহার হিসাব লওয়া হইতেছে । যেখানে হুলকষ্জ সবচেয়ে 
বেশী সেখানেই প্রথমে কার্য আরম্ভ হইবে । কৃপবা পুফরিনী 
খনন, টিউবওয়েল এবং বীধের ব্যবস্থা যেখানে যেষন প্রয়োজন 
সেখানে ঠিক সেইরূপই কর! হইবে । অরুরী কাজ পরিকল্পন! 


, প্রণয়ন শেষ হইবার পূর্বেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


বড় বড় শিল্পগুলিকে রাধ্রীয় সম্পতিতে পরিণত করার বাবস্থা 
এই পরিকল্পনার অন্তর্গত | 

কুটীর-শিশ্প ও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠার জন মন্ত্রিসভা] 
প্রথমেই চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার 
বে-সরকারী প্রচেষ্টায়ও তাহারা সাহাধ্য করিষেন। কাগজ, . 
কাচ, এলুমিনিয়াষ। সিমেন্ট, সাইকেল, মোটর এবং নফল 
রেশমের কারখান] খুলিলে বোখাই সরকার তাহার মূলধনের 
কিয়দংশ যোগাইবেন এবং নির্ধাক্সিত হানে লভ্যাংশ ছ্িষেন 
বলিয়া ঘোষণ! ফরিয়াছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশী 
মূলধন থাকিতে পারে, কিন্ত কারখানা ও ব্যবগায় পরিচালনার 
অধিকার বাধ্যতামূলক ভাবে ভারতীয়দের হাতে স্বাখিতে 


আস্ছিন 


বিবিধ প্রসজ-_বুক্তপ্র্দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ 


৫৬৫ 





হইবে । সার এম. বিশ্বেশ্বায়। মোটর নির্যাণেন্ধ কারখান! 
খুপিতে চাহিলে বোত্বাইয়ের কংগ্রেস সরকারই সর্বপ্রথম 
ঠাহাকে সাহাযে)র প্রতিশ্রুতি দেন । বে-সরকারাী ব্যক্তিদের 
উ্ভোগে মোটর, সাইকেল « :- ফাগন্দের কারখানা ধূলিবার 
প্রস্তাব মঞ্ত্রিসভার নিকট আগিযাছে এবং তাহারা! বিবেচন। 
করিতেছেন । 

মিঃ পাতিল বলেন, পুনর্গুঠনের পরিফল্পন' ১৫ই সেপ্টেম্বরের 
মধ্যে প্রণয়ন করিয়। ভারত-সরকারের নিকট প্রেরণ কর! 
যাইবে বলিয়! মন্ত্রিসভা মনে করেন । 

পুনর্গঠন বাবদ মোট ৬০ হইতে ৭৫ কোটি টাক! ব্যয় 
হইবে বলিয়া অন্থমান কর! যাইতেছে । ভারত-সরকার এক 
কালীন সাহায্য ছিপাবে ২০ কোটি টাক দিবেন বলিয় 
বোত্বাই সরকার আশা! করিতেছেন । পুনর্গঠন সম্পর্কে লিখিত 
বিবরদঈীতে মিঃ পাতিল বলিয়াছেন, পাঁচ বংসরের মধ্যে কার্ষে 
পরিণত হইবে এই ছ্বিসাবে পরি কঙ্গান প্রস্তুত করা প্রয়োজন । 
প্রত্যেক বংদরে কতটা কাজ হুইবে তাছাও পূর্বেই স্থির করিয়া 
"ফলা দরকার ৷ উদাহরণ-স্বরপ বলা বাইতে পায়ে ষে প্রথম 
বংসরে কয়টি কৃপ বা পুষ্করিধী খনন, কয়টি বাধ নির্মাণ, কয়টি 
খাল খনন, কয়টি হাসপাতাল ব] বিস্ভালয় স্থাপন করা হইবে 
হাহা হির করিয়! কাজ আরম্ভ করিতে হইবে । তাছার পর 
বৎসরে বৎসরে পরিকল্পন! অন্যায় কান্গ শেষ করার উপযুঞ্জ 
দপ্তর এবং কর্মা ও কর্মপন্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে । 

গ্রাম) জীবনের সহিত পরিচিত গ্রামের অভাব-জভিযোগ 
বুঝিতে সমর্থ এবং গ্রামবাসীদের প্রতি সহাহু খুতিশীল অর্থাৎ 
গ্রামবাসীদের সহিত একাত্মবোধসম্পর্ন ব্যক্তিদের কর্মী 
হিসাবে বাছিয়া লইয়। শিক্ষা দিতে হইবে । গ্রাম এবং গ্রাম্য 
লমস্কাই বত'মান পরিকল্পনার মুখ্য বিষয় । সেইজভ শিক্ষার্থা 
নির্বাচনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । সম্ভবপর 
ইলে গ্রামাঞ্চল হইতে শিক্ষার্থ আনিয়া এবং উপযুক্ত শিক্ষান্ 
পর পুনরায় তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়! দিয়া তাহাদেরই উপর 
পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় কার্ধে পরিণত করার ভার 
দিতে হইবে । পরিকল্পনার সর্ধাঙ্গীন সাফল্য মূলতঃ শিক্ষা- 
দানের নুব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবে । এজন আমাদের বছু 
সংখ্যক কর্মীকে শিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে । কাজেই 
বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও অঙ্জাত পেশাদারী ও কার্যকরী শিক্ষা- 
স্বাবস্থার প্রসারসাধনও কর্মতালিকার অন্ততূক্তি কর! হইয়াছে । 

পরিকষক্সনাটফে কার্ধকরী করিতে হুইলে প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন । সরকারের বত্মান আয় হইতে হয়ত ব্যয় 
সন্থুলাদ কর! যাইবে না| । কিন্তু তাহাতে নিয়াশ হইবার কিছু 
মাই। সরকার এই কাজ শেষ করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর 
ছইয়াছেন সেম্গভ তাহার] দৃতন কর ধার্ধ্য করিয়া বা খণ 


করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন । কংগ্রেস-সন্বকার বিশ্লুতেই. 


জধিবেন না । 


যুক্তপ্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ 

উদ্ভিষ্যার পর ঝুক্তপ্রদেশও গ্রামে বিহ্্যৎ সরবরাহের 
ক)য়োষন আরম করিয়াছেন। মুক্তপ্রদেশের ঘানবাহ্দ- 
সচিব হাফিজ মহমদ ইব্রাহিম জলবিহ্থ্যৎ প্রস্তুতের কারখানা 
নির্ধাণের জঙ্ত ৫,৫২,৭২৪০০ টীকা ব্যন্র-বরাচ্ছের প্রস্তাব 
উ্বাপন করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পরিকল্পন। ব্যাখ্যা করেন । 
এই পরিকল্পনা অক্ষযাস্বী কাজ্জ হইলে পাচ বৎসরের মধ্যে 
বুক্তপ্রথেশের প্রভূত আধিক উত্ততি ছুইখে। প্রত্যেক গ্রাষে 
বিচ্্যৎ সরবরাহের বাবস্থা, হইবে এবং প্রতি মাত্রা বিছযাতের হুল্য 


, শ্রক পাই অপেক্ষাও কম পড়িবে । জলপেচের সুবিধা পাইলে 


চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়! দ্বিগুণ হুইবে। 

মন্ত্রীমাশয় বলেন, নেয়ার বাধ নিথিত হইলে গাড়োয়াল 
ক্ষান্সীরের স্কায় স্থানে পরিণত হইবে । শিল্প ও কৃষির 
উন্নতির ফলে এ অঞ্চল ন্বখৈশর্ষের আকর হইবে। ছহটি 
বড় এবং কয়েকটি ছোট্ট বাধ নির্মাণ বত'মান বংসয়েই আরম 
হইবে । মীর্জাপুর জেলার রিহিন্দ বাধ তৈয়বারী হইলে 
১৬৫,০০০ কিলোওয়া্ট বিছ্যৎ উৎপাদন হইবে এবং 
৫,৭৩১০০০ একর জমী সেচের স্থবিধা পাইবে । বালিয়া, 
বারাণসী, জৌনপুত্র, পো, গাজীপুর, আজ্মমগড়, মীরাপুর, 
গোরক্ষপুর” বস্তি, বাহ্য়াইচ, কয়জাবাদ, মুলতানপুর, 
প্রতাপগঞ্জ, রায়খেরিলী, এলাহ্বাবা্। কানপুর, উনাও, 
ফতেগড়, বান্দা, হামিরপুর এবং বসি জেলা এই পরিকল্পন! 
দ্বার! উপক্কত হইবে । 

কাহার উপর টষ্টবওয়েল ও পাম্প খাল খননের ব্যবস্থা 
করা হৃইয়াছে। গোগরা, রাপ্তি এবং গবালা খাল পরিবধদ 
কর! হুইবে। নিষ়মুখী কয়েকটি খাল খননের ফলে 
রায়বেনিলী প্রভৃতি দেলার আরও ১৩৫,০০০ জমি সেচের 
স্থবিধা! হইবে । পার্বত্য গাড়োয়াল জেলার নেয়ার বাধ বির্যাণে 
সাত-আট বংসর লাগিবে, কারণ উহার জন্য বিদেশ হইতে 
বছ যন্ত্রপাতি জামদানী কর! প্রয়োজন । 

কয়েকজন এঞ্জিনীয়রফে হাতেকলমে শিক্ষার জঙ 
আমেরিকা! পাঠানো হইয়াছে এবং তাহারা ছই-তিন মাসের 
মধো ফিরিয়া আসিলেই কাত আরম্ভ হইবে । 

নেয়ায় বাধ মির্িত হইলে ৭৫,০০০ কিলোওয়াট বিষ্্যং 
উৎপন্ন হইবে এবং ৩৩,৮০১০০০ একর জমিতে জলসেচন কর! 
চলিবে । মন্তৃত জল দ্বারা প্রীষ্মকালের সচরাচর ভু 
খালগুলিকে পূর্ণ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার 
বিশেষত্ব । পরিকজিত ছোটখাট বাঁধগুলির মধ্যে সরম্ৃ 
বাধ ২০,০০১০০০ এবং মদক বাঁধ ২৪,০০০ একর জমি সেচের 
ব্যবস্থা করিবে । 

রিহিঙ্দি অঞ্চল রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কাচা মাল, 
এলুমিনিয়াম এবং কাগজ তৈয়ারীর উপযুক্ত ভৃগে পরিপূর্ণ । 
সেইন্বন্ত যুক্তপ্রদেশের ফংখ্রেসী সরকার ধাধের নিকট $ 
সফল শিল্পের কারখান। নির্মাণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


৫৬৬ 


পপি 


আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে রিঙগার্ভ ব্যাক্কের দায়িত্ব 
মাগ্রাজে স্থানীয় ব্যাঙ্ষগুলির দ্বাদশ বাৎসরিক সাধারণ 
সভায় রিজার্ভ ব্যাঞ্চের সভাপতি আলোচনা প্রসঙ্গে উৎদাধক 
ভ্রব্যগুলিয় আমদাশীর দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা৷ 
বলেন । 

সার চিত্তাবন বলেন যে যদিও গবনেন্ট সুল্যবদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্ড নানারকমে চে! করিস্বাছেন তথাপি এ পর্ধন্ত 
€ অর্থাৎ জুন মাসে ঘে.বংসর শেষ হুহয়াছে, ) কোন প্রকার 
ঘাম কমিবার লক্ষণ দেখা! যাইতেছে না। হার প্রধান কারণ 
আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রবাাদির অভাব । 

তিনি আশ! করেন যে এ্যাংলো- আমেরিকান খণচু্তি 
কার্যকরী হইবার পর যে সমস্ত অঞ্চলে ট্ার্পিং প্রধান সুদ্রা নে 
সেই অঞ্চলে উৎপাদক ভ্রধ্যেখ অর্থাৎ যন্ত্রপাতির সরবরাহের 
সুযোগ-সুবিধা কিঞিং বাড়িবে। তিনি বলেন যে ভারতের 
কৃষিশিক্পগত উন্নতির কাধে ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট সাহাধ্য করিতে 
পাপে । তাহার! লাভঙ্গনক ব্যবসার়গুলিতে সহায়তা করিয়া 
দেশের ধনসম্পদ বাঞ্ষাইতে পারে । 

তিনি জোর দিয়া বলেন যে যুদ্ধকালীন অর্থ নৈতিক চালের 
জন্তই বতর্মানে টাকা এত সন্ত! হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর 
প্রায় সমস্ত দেশ বঙ্মানে টাকার দাম সম্ভা রাখিখার 
চেষ্টাই করিতেছে। তাদের উদ্দেঞ্ত এই ধে টাকা সপ্ত 
থাকিলে জনসাধারণের ঞখ্চণভার়েক চাপ কম থাকিবে, এবং 
নানাগ্রকার উৎপাদন উঞ্চেন্তে টাকা খার্টান সম্ভব হবে। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে প্রতোক দেশের অর্থনৈতিক প্রক্তির 
সঞ্চিত সন্ত! টাকাকে খাপ খাওয়াইয়া পরে সম্তা টাক! চলিত 
ম্নাথ! উচিত কিনা তাছ? চিন্তা করা উচিত । 

“রেটনউড চুক্তির আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে 
ভারত সেই সঙ্ঘে সহযোগিতা করিতে রাজী আছে। সমস্ত 
দেশ অর্থনৈতিক সমন্ডার নিরসন ব্যাপাব্ে অনুকূল পোষকতা 
করিতে সম্মত ও দায়িত্বগ্ীল থাক! প্রয়োজন । 

নিখিল বিশ্ব অর্থভাগার সমস্ত দেশের টাকা জম! রাখিয়া 
অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা! ও অনিশ্চিত অবস্থাকে শ্বাভাবিক হইতে 
সাহায্য করিবে । ইহা বুদ্ধোভর সময়ের উন্নতিবিধানের জন 
যে অর্থ প্রয়োজন হুঈবে, দে বিষয়েও সাহাধা করিবে। 
ব্রেউনটভ ব্যবস্থার তিনটি উদ্দেঞ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, 
যাহাতে দেশের মধ্যে ফ্রর-বিঞ্য়নৃল্যের স্বাভাবিক অবহা 
আসে) ছ্বিতীক্ষতঃ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় যাহাতে স্ুবিধা- 
জনক হর এবং তৃতীরতঃ দেশ-বিজ্েশের মধ্যে একটা! অর্থ- 
নৈতিক সামা স্বাপন করা । 

ত্রিষ্টেনেয় আমেরিকার নিকট খণ এছণ সন্বদ্ধে তিনি বলেন 
যে বত'মানে শ্রিটেন তাকায় যুদ্ধকালীন আথিক অবধ্যার 
সংশোধন, এবং এ্রম্পায়ার ভলার পুলের ব্যবস্থা! করিয়া 

লিবাক্স সামর্থ অর্জন করিয়াছে । তলায় পুলের কথা 


প্রবানী 
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উল্লেখ করিয়া তিমি বলেন বে বুদ্ধকালীন অবস্থা পরিচালনের 
জন আমেরিকা যে ভলার সম্পদ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, 
তাহার সহিত ভারতবর্ধও অভান্ত মিজদেশেয় ভায় জড়িত। 
কিন্তু যুদ্ধ-প্রচেষ্ট। জনিত কার্যগুলি শেষ হইবার পরে ভারতে 
নিজ ব্যয়ের জন্ত খাণের টাকার বয়ান ভারতবর্ষ পাইবে কিনা 
তাহা একটি গুরুতর চিন্তার বিষয় | 

আমদানী নিয়ন্ত্রণ সন্বদ্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ঘলেন, 
বত'মানে আমদানী নিয়ন্ত্রণ ঠার্দিং সঞ্চয়েন্স প্রতিবন্ধকত। 
করিতেছে এবং ভবিষ্যতের ঠা্লিং সঞ্চয়ের পথকে কণ্টফাকীর্ণ 
করিয়া তুলিতেছে। আমদানী নিয়গ্রণের ফলে উৎপাদন 
কমিবে, এবং উহ্বার ফলে ববিতি মূলা মা কমিয় দেশের অর্থ- 
নৈতিক উল্নতি ব্যাহত হইবে | ভারতের ঠালিং ব্যালান্স লন্বন্ধে 
আলোচনায় তিনি বলেন যে রিজার্ভ ব্যাক্ষের হাতে এখন এই 
ঠালিং সফয়ের বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত! জাপিয়াছে | ইহাতে 
লুফললাতের সম্ভাবনা আাছে। 

সার চিম্তামন ব্যাঙ্ক ধ্যবসায়ের কতকগুলি অন্যায় ও 
ক্ষতিকর অভ্যাসের কথাও উল্লেখ করেন । খে সমস্ভ ব্যাঙ্ক 
তাহাদের ব্যবসা বাডাইবার জন্য অন্যান্য এলাকায় শাখা 
স্থাপন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি এলাকায় পূর্ব হইতেই 
অন্যান] ব্যাঙ্ক ্বাপিত আছে । এক একটি স্বানে প্রচুন্ন ব্যাঙ্ষ 
গঠিত হওয়ায় আপতঃ চষ্টিতে ব্যাক্কিং প্রথার উন্নতি হইতেছে 
বলিয়া! মনে হয় । কিন্ত ইঞচার ফলেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অন্যায় 
ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার অবসর ঘচিয়া থাকে । 

এই প্রকার ন্যায় ব্যব্ধা অবলম্বনের ফলে ভারতের 
ব্যাস্কিৎ উন্নতির ঘথেঞ্ ক্ষতি হুইয়াছে। এখনও পর্স্ত এই 
জমজ ব্যাপারের সংশোধন ও উন্নতি করিবার ঘথে& অবসর 
ও সুযোগ আছে । যাহাতে অবখ] শাখ! স্থাপন মা হয় সে 
দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যাকাতে অহুরোধ-উপয়োধে 
অন্যার ভাবে একাউন্ট শ্বানাস্তরিত না হয় তাহাও রোধ, 
করিতে হইবে | শেষ পর্যন্ত, গবন্থেন্ট রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের হাতে 
পরিদর্শন ব্যবস্থার জন্য বে সমস্ত ক্ষমত] ধিয়াছেন, তাহ! 
বখার্থরূপে ব্যবহছাত না হওয়ায় ব্যাঙ্কের এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 
বাবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ঠ ক্ষতি হুইয়াছে। সার চিন্তামন 
দেশমুখের অধিনায়কত্বে রিজার্ভ ব্যাক্ষের সাহায্যে দেশে 
আর্ধিক অবস্থার যতটা! উন্নতি এত দিনে হওয়1 উচিত ছিল তাহ! 
ফ্য় নাই ইছ। ছঃখের বিষয় । 

শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেসের নিশি 

কংখ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শ্রমিক সংক্রাঞ্ত ব্যাপারে দেশকে 
বু প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন । ১৯২৮ সালে মহাত্বা গান্ধী এক 
শ্রমিক সম্মেলনে ধলিম্বাছিলেম যে জামর! শ্রমিকদিগকে যাহা! 
প্র্গান করিব প্রতিদানে লাভ রূপে তাহার অনেক বেশী কিছরিয়া 
আসিবে । গত কিছু ক্ষাল হুইতে শ্রমিকগণ জনসাবায়ণের 
বহাছুতুতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে । এযনকি লবন 





পা জার সা উর 


আর্মিন 

সময় তাহারা: এত চাজনভানারী হই (উঠতেছে যে সামা 
কারণেই তাহান্ন! ধর্মঘট কম্সিতেছে। ফলে মুদ্ধোতর সময়ে 
এই প্রকার ধর্মঘটে ফলে কাপঞ্জের কলেই প্রায় ৭০ লক্ষ গজ 
ফাপড় কম বোন! হইয়াছে । বতর্মান বংসরে বোস্বাইয়ে ও 
অল্তান্ত প্রদেশে যে পরিমাণে ধর্মঘট হইয়াছে তাহা! কলকার- 
খানার উ্ৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। 

কংগ্রেস ওয়াফ্চিং কমিটির মন্তব্য অন্থুসারে বলিতে হয় যে 
জীবন-বারণ ব্যয়ের মুদ্ধজনিত বৃদ্ধি ইহার একটি কারণ। 
তাক্ছার উপর আবার বেতন ও বাজারের জিনিষপত্রের দামের 
বৈষষ্য অবস্থাকে আরও সঙ্গীন কপরিয়া তুলিয়াছে। ভবিষ্ততে 
এই বেতন ও বাজারের দাম সঙ্গপ্ধে একটা নুনিশ্চিত ব্যবস্থা! 
করা একান্তই কর্তব্য । শ্রমিকগণের ধর্মঘটের অধিকার আছে 
সত্য কথা, কিন্তু তাহার একটা! সীমা আছে তাহা! তুলিলে 
চলিখে না । কোন কোন সময়ে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপান্নে 
ধর্মঘট কর! হইয়া থাকে । বোষ্াইয়ের কোন কারখানার 
মালিকের কণ্ভার বিবাহ উপলক্ষো জলপানী না৷ দেওয়ায় যে 
ধর্মঘট করা হইয়াছিল, ইহ! সমর্থন কর! যায় না। এই সমস্ত 
ব্যাপার হইতে 'শ্রমিকসঙ্ঘ যে অযখ! বিপখগামী হইতেছে 
তাহার একটা! পরিস্ষ,ট আভাস পাওয়! যায়। 

মহ্থাত্সা গান্ধীর মতে কোন ব্যক্তিগত অখবা সন্প্রদায়গত 
ধার দিকে লক্ষ্য ন। দিয়! রাজনীতি অথবা অঞ্জ কোন উ্ত 
উচ্ছেঞ্ড লইয়! চলিতে হইবে এবং শ্রমিকগণের অজ্ঞতার সুযোগ 
গ্রহণ কপিলে চলিবে না। হরিজন পত্রিকায় তিনি বলিয়াছেন 
যে এ বিষয়ে গবন্মেন্টের কেবলমাত্র কংখ্রেসের নির্দেশই এহণ 
করা! কতব্য । 

কংখ্বেস ওয়ার্িং কমিটির নির্দেশান্থসারে, দেশের 
আাবিকার রীতিনীতি অনুসারে অর্থনৈতিক দিক বিচার 
করিয়া শ্রমিকগণের ন্যুনতম বেতন বাধ্য করিয়া! দেওয়! হউক 
ইহাই বাচ্ছনীয় । সমগ্র দেশের শ্রমিকগণের সংখ্যা গণিলে 
দেখা বায় যে প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক আছে, কিন্তু তাহাদেরই 
উপার্জিত অর্থের মুখ চাহির! আছে প্রার ৪ কোটি পরিজন 
বতরমানে ধর্মঘট প্রথা সরকার খথবা যাহারা লোক খাটায় 
তাহাপেক্স বিপদে শ্রমিকের হাতের অন হইয়া ফ্রাড়াইয়াছে। 
ওয়াকিং কমিটি চান ন! যে, যে সমস্ত ধর্ষবটের প্ররুত প্রয়োজন 
নাই তাহাকে জনমত সমর্থন করুক । কংগ্রেস আরও অধিক 
পরিমাণে শ্রমিক সন্বত্বীয় ব্যাপারে অগ্রসন্জান করিয়া তাহাদের 
প্রয়োজনীয় ধর্মঘট ইত্যাদিয় ওচিত্য খিক করিয়া! দিবে । এ 
বিষয়ে দেশীয় শ্রমিকগণের দৃটি আকৃষ্ট হইলে শ্রমিকগণ যে 
সমাজ-বিরোধী পথেয় দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা! 
সুরাহা হইবে । বিশেষ করিয্বা যাহার! শ্রমিকগণকে ভাঙ্গাইয় 
আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছিল, তাহারাণ্ড সংযত হইতে 
পারিবে । 


ংগ্রেস ও লবণ-কর 
হ& বংসর বহতা! কংখ্খেস লবণ-কর রহিত করিবার 
অক্লান্ত চেষ্টা কল্িয়াছে। যখনই হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে 
ফংগ্রেপ এই কর নিষিদ্ধ করিস! দিবার চেষ্ঠ| ককিয়াছে। 


বিবি প্রসঙ্গ--কংগ্রোল ও লবণ-কর 


৫৬ 

লবণ আমাদের সাবারণ জীবন যাপনের একা প্ররোধনীয় 
ত্রধা হওয়ায় তান্ধার উপর যে তক্ষক ভার আরোপ কর! হয় 
তাহ] অত্ান্ত দরিদ্র লোকের! পর্যন্ত এক়াইতে পারে না। 
এই কর স্থাপন ও সেই সম্বন্ধীয় অন্যান্য বৈষগ্ধিক ব্যবস্থায় 
জনাই লবণ তৈয়ার কর! চাষীদের অবপর সময়ের জীবিকা 
অজনের উপায় হহয়াছিল, তাহাও আর এখন সও্বপন্ন নাই। 
তাছার কলে আমদানী লবণের পরিষাণও বাড়িয়া গিয়াছে। 

মহাস্্ গান্ধী গত রা পেপ্টেষ্ক প্রাথমা সভায় বলিয়াছেন 
যে, কংগ্রেপের কার্ষের দ্বানা সবচেয়ে দরিত্র এবং সবচেয়ে 
ছুরবর্তা প্রামণ্ডুপিও ধেন অনুভব করিতে পারে যে স্বাধীনতান্র 
ক্বত্রপাত হইয়াছে । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নুতন 
সয়কারের প্রধান কধ/যই লখণ-করের উচ্ছেদ সাধন । 

কেক্দীয় সরকারের আরবায় তাঁলকায় এই জাবণভন্ষ 
রোধ করিলে যে পরিবত'ন হইবে তাহা আগ্রঙ্থ করিবার মত 
নছে। ১৯৭৬-৪৭ সালের মোট লবশ-কর হিসাবে ৯১৩০ 
লক্ষ টাক! পাওয়া গিয়াছে । তাফার মধ্যে সরকারী জবণ 
বিক্রয়ের দ্বার! ৫২৫৬ লক্ষ টাকা এবং ১৫২১৫ লক্ষ টাকা! 
লবণের শুন্ক ছিপাবে পাওয়। গিয়াছে । লবণ বিভাগটির জন্য 
যে ১৩১৭৩ লক্ষ টাকা খাটে লবণ-শুক্ক উঠাইয়া দিলে তাহার 
আর প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং হিসাবে দেখা ঘায় 
যষে৬ কোটি টাকার অধিক জায় কমিবে না। বাৎসরিক 
সমএ আয়বায় তালিকার মোট আয় ২৯৯২৭ কোষ্ট টাকার 
অঙ্কের তৃলমায় এই ৬ কোটি টাকা সামন্যই | 

মাদক ভ্রধোগ উপর যে কর স্থাপিত আছে, সে বিষয়ে 
আলোচন|! করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের শ্রফ দরিত্র 
হরিজন শ্রেণী ও জন্যানা 'শ্রেমীর সামান্য কিছু অংশ ছাড়া 
ধর্ষবুদ্ধির প্রেরণায় অবস্থাপপ্ জমাঞ্জে পান-তভ্যাস এক রকম 
নাই। ম্থতরাং যষেকর আদার করা হইয়া থাকে তাহার 
একট! মোটামুটি অংশ যাছারা পান-অভ্যন্ত নক্ষে, এমন 
জনসাধারণের জন্য ব্য়িত হইয়া থাকে । এই কর রহিত 
করিয়া দিলে ন্যায়সঙ্গত কাজই করা হইবে | ১৯৩৮-৩৯ 
সালে যে মোট ৮৪৭৪ কোটি টাক জার হইয়াছিল তাহার 
মধ্যে আব্গারী কর আদায় হইয়াছিল ১৩৫ ফোটি টাকা। 
১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাদেশিক কর ২০৩৫৪ ফোটি টাকা 
হিসাব করা হুইয়াছে তাহার ৪৩*১৬ কোটি টাকা আব্গারী 
কর হইতে পাওয়া যাইবে । গণ্ভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা 
যায় যে ঘদি আব্গানী শুক্ষের ব্যবস্থা একেবারেই তুলিয়া 
দেওয়া যায়, তাহা! হইলেও অঞ্ান্ত কর হইতে মোট আয 
১৯৩৮-০৯ সালের দিগুণ হইয়া ছাড়ায় । 

প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিমওলী গঠিত হইবার পরে মাভ্রাজে 
সালেম ছেলার আব্পায়ী কর রহ্তি করিয়া দেওয়! হুয়। কিছু 
দিনের মধ্যে আরও ছই-তিনটি প্রদেশে অন্থরপ ব্যবশ্ায় 
প্রচলন করা হুর । কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার পর চারিটি 
জেলাতেই আবার আব্গারী কর বসান হয়। পুনরায় ক্ষমতা 
পাইবার পর এপ্রিল মাসে মাত্রার কংশ্রেস মন্ত্রিষগুলী 
আবাম্ সেই কর নিষিদ্ধ করনের ব্যাবস্থা পুনঃগ্রবরতন করেন । 
গ্রযুক্ত স্বাজাগোপালাচান্বীর নেতৃত্বে প্রদেশের স্যর আব্গান্থী 


৫৬৮ 
কর তুলিয়া দেওয়ার দাবি করা হয়। শেষ পর্যন্ত মাপ্রা- 
সরকার স্থির করিয়াছে যে বর্তমান বংসয়ে ৮টি জেলায় এবং 
আগামী ছুই-তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র প্রদেশে এই বাবস্থা! 
পাকা করিয়। দেওয়। হইবে । নবগঠিত ভাকত-সরকারের 
অর্থ-সচিব ভাঃ মাথাইয্ের অন্ততম প্রধান কর্তব্য হইবে, 
বথাশীজ সপ্তব এই ব্যবস্থার প্রবর্তন কর1। কেন্্রীয় সরকার 
হইতে প্রদ্ধেশে গৃহীত আয়করের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে 
ঘাড়িয়া! গিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে যে প্রাদেশিক আয়কর 
৪ কোটি টাকার কিছু বেণী ছিল, তাহা বতর্মাশ বৎসরের 
হিসাবে প্রায় সওয়। বাইশ কোটি টাকার পরিমাণ হৃহর়! 
দ্াড়াইক়্াছে । তাহ] ছাড়! বুদ্ধের সময় প্রাদেশিক সরকারের 
বে ব্যরস্কীতি জন্িয়াছিল যুগ্ছোত্তর সময়ে এখন সেই পরিমাণের 
উাক। এই কর রহিতকরণের অন্ত ব্যয় ক যাইতে পারে। 

ঘাহাই হউক, লষণ-কর হ্বাপ কর্াইবার এবং যত শী সন্তব 
একেবারেই তুলিয়া দেওয়া একাস্ড প্রয়োজন হইয়া ফরাড়াইয়াছে। 
তাহার জন অর্থনৈতিক অথব| অন্ত কোন কারণ বাধান্বরাপ 
হইতে পাপ্িৰে না কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপে হছ্ছাই 
গুম্পষ্ট ভাবে দেখা ধাইতেছে। 


ভারতবর্ষে যক্ষা নিবারণ চেষ্টা 

বুদ্ধের দরুন যশ্মা নিবারণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছিল । 
এখন সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় এই কাঙ্ছে 
হাত দিয়াছেন । ভারত-সরকার ডাঃ বিশ্বনাথকে যক্ষা সংক্রান্ত 
বিষয়ের উপদেষ্ঠা নিযুক্ত করিয়াছেন । ঠিউবাএকিউলোদিস 
এসোসিয়েশন অব ইত্ডিয়ার মেডিক্যাল কমিশনার বর্তমানে যে 
কাধ করেন তাহা ভারত-সরকাপের নিজন্ব কর্মচারী দিয়া 
ফরাইবার ঝন্ত ভোর কমিটির হুপারিশ অনুযায়ী এই ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 

সুক্তপ্রদেশের জনন্বাস্থা-সচিব মতী বিজয়লপ্মী পণ্ডিত 
এই বিষয়ে অগ্রনী হইয়াছেন । তিনি ভেরাছুন ও পাওরী 
গাক়্োরালে হুইটা যন্া চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্বাপনের 
সিদ্ধান্ত করিস্বাছেন। টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশনের 
বিশেষজ ভাঃ বেঞ্জামিন তাহায় আমন্্রণক্রমে বুক্তপ্রদেশ পরি- 
ভ্রমণ করিয়! হাসপাতাল নির্মাণের পক্ষে সর্বোংকষ্ট স্বান 
নিধণারণ করির! দিবেন । * 
_ ব্বাংলা-সন্রকার ৫০০ শধ্যাযুস্ত একটা মাঞ্িণ সামরিক 
হাসপাতাল ক্রয় করিয়া বপ্মা! চিকিংসাগার স্থাপন করিতেছেন। 
লাহোরে বন্। রোগের বিশেষ প্রকোপ থাকা সত্বেও পঞ্জাব 
সরকার এ বিষয়ে কিছু করিতেছেন বলির! জান! যায় নাই। 

ষ্ধ। নিবারণকলে যে সকল প্রাদেশিক সরকার ভোর 
কমিটির সুপারিশ পালন করিবেন তাহাদের সর্ধতোক্তাবে 
সাহাখ্য করিবার জন্ত টিউবারকিউলোসিল এসোসিয়েশন 
প্রাঙ্গেশিক শাখাগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন । ভারত-সরকারের 
জনস্বাস্থ্য দপ্তরের নবগ্রতিটিত প্রচার. বিভাগ এখং টিউবারকিউ- 
লোসিস এলোপিয়েশন জনসাধায়ণকেও হক্া রোগ সম্পর্কে 
সচেতন ও সাবধান করিয়া! ছিবায় অন্ত একসঙ্গে গারতব্যালী 
ব্যাপক প্রচার চালাইবান্স ব্যবস্থা কম্সিতেছেন । এই উদ্দে্ডে 
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ভাহাদের মধ্যে আলাপ-স্মালোচন! চলিতেছে । সংবাষপজ্ে 
বিজাপন ও ধেতার্ন-বন্তৃতার মারফত এসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই 
প্রচান্স কাধ 'জারভ্ত করিয়া দ্বিয়াছেন | অধিকাংশ স্থানেই 
সদাশয় ন]ক্তিবর্গ বিজ্ঞাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়! থাকেন। 
কিন্ত এ সকল ব্যবস্থাই প্রয়োক্ষনের তুলনায় নিতান্ত 
অকিফিংকর । যথার্থ প্রতিকারের জন ইহার বছগুণ কাছ কর! 
প্রয়োঞ্গন। খতটা হিসাব পাওয়! গিয়াছে তাছ! হইতে দেখা! 
যায় যে ভারতবর্ধে প্রতিদিন ১৪০০ লোকের যন্মা রোগে স্বহ্য 


শ্প্িল তত পলি তি ০৩০ ২৯ শনি শিপ পিপি ০৩৭৯ ৩ পি ১ িশ৯ত৩৩ত৭ পাত ছি 


হ্য়। তাছার্দের মধ্যে অধিকাংশের বরস ১৫ হইতে ৩৫ বৎ- 
সরের যধো । এই রোগে বংসরে পাচ লক্ষ লোকের জীবনান্ধ 
হয় । ইনার পাঁচ গণ লোক যক্সারোগপ্রত্ত হয়। 


বাংলাদেশে বন্পাপ প্রকোপ অত্যন্ত বেশী । বাংলার সবত্র 
ছতিক্ষের অঠুয্ূপ অবস্থ; বতমান থাকায় বহু লোক অনশন ও 
আবণশনে ছুর্বল হুইয়। গড়ে । ফলে তাহাদের জীবনী শক্তি ও 
ঘক্মা-প্রতিষেব-ক্ষমতা ক্ষীণ হুইয়। যায় এবং এই কারণে তাঙারা 
সহ্জেই যস্পাক্রান্ত হয় । এ সম্পর্কে নির্ভরধোগয তথ্য ও 
সংখ্যাড্ঞানের অভাব সমন্ডাটিকে আরও চুর করিয়। তুলিয়াছে। 
বতমানে ন্মাক্রান্তদের জন্ত সমগ্র ভারতে মোট ১২৪টি 
চিকিতসাগার এখং ৭১ছি হাসপাতাল আছে। তাহাতে মোট 
৬০০০ ন্োসী থাকিতে পারে । হহ্] ভারকবধের প্রয়োজনের 
তুলনায় একেবারেই নগণ্য । 

যন্্া-বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৯০ অপেক্ষা অধিক নয় । অবনত 
আরও প্রান ৩০০ জন শক্ষা চিকিৎপার সংক্ষিপ্ত পাঠ লহয়াছেশ। 
পাশ্চাত্য দেশে যন্ধাক্োগে বৎসরে বত জনের ম্বৃত্যু হয় গড়ে 
তাহার তিন গুপ লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে । অন্ততঃ 
পক্ষে বাৎসরিক স্বহ্যুণ সমসংখ্যক লোকের জন্ত চিকিৎসার 
ব্যবস্থা সর্বধ্ই আছে । ভারতে প্রত্যেক ৬০,০০০ যন্মাপোগীয় 
মধ্যে মাত্র এক জন খাসপাতালে ভর্তি হইতে পারে কারণ 
সেখানে তাহা অধিক স্থান নাই । অথচ ৫০,০০০ অধিবাসী 
সম্বলিত প্রত্যেক নগরে একটি করির যক্ষা হাসপাতাল থাকা 
একাস্ত প্রয়োজন । তাহাতে গ্রামাফলের লোকেও চিকিৎসার 
সুযোগ পাইবে । 

যন্মা রোগে বংসরে ঘত জশের স্বত্যা হয় শুধু এত জনের 
উপযুক্ত চিকিৎসাশয় ও হাসপাতালে ততগুলি শয্যার ব্যবস্থ। 
করিতে খাৎসণ্রক প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যন্র পড্িবে। কিন্ধ 
শুধু একটি যোগের প্রতিকারে এত অর্থ ব্যর করা শক্ত । বত 
মানে সেই স্থানে বক্স চিকিৎসায় বংসরে মা ৬৫ লক্ষ টাক৷ 
খরচ হয় । 

যক্মারোগের পংঞ্চমণয়োধের জ্ ভোর কমিটি নিরলিখিত 
গুপারিশ করিয়াছেন-_ 

(১) সংক্রাক রোগীদের লোকালর হুইতে বিচ্ছিন্ন 
স্থানে ক্লাধিস্ব! চিকিৎসার দ্বান্াা সংক্রামণ রোধ । 

(২) রোগীদের সহিত এক গৃকে যাহার! বাস করে 
নিয়মিত ভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা! । 

(৩) এবং রোগ যুক্তির পর বানের জন্ত পৃথক বাড়ি স্থাপন 


শের জা জহর 


বিষুর মৎশ্য-অবতার . 
্রযোগেশচন্ত্র রায়, বিদ্যানিধি 


মস্ত পুরাণে লিখিত আছে, একদিন রূবিনন্ধন মঙ্ছ 
পিতৃ-তর্পণ করিতেছিলেন। তাহার হুত্তে জলের সহিত 
এক শফরী পড়িয়াছিল। মন্থ দয়াপরবশ' হইয়া শফরীকে 
তাহার করক (করুআ, বড়মুখ ঘটা) মধ্যে বাখিলেন। এক 
অহোরাত্রের মধ শফরী বৃহৎ হইয়া উঠিল। মন্গু মৎল্তকে 
অলিঞ্জবে ( জালায় ), পরে কৃপে, সরোবরে, গঞ্জায়, শেষে 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। মংস্য সমুদ্র ব্যাপিয়া উঠিল। 
ম্ৎস্তের ক্রমবর্ধমান বৃহৎ কলেবর দেখিয়া মনত ভীত 
হইলেন । মতস্ত-রূপী ভগবান্‌ কহিলেন, অচিরকালে সশৈল- 
কাননা মেদিনী জলমগ্ন হ্টবে। তৃমি এক নৌকা নির্মাণ 
করিবে। প্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি যাবতীয় জীবকে 
নৌকায় রক্ষা করিবে । আমার শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিবে। 
পরে গ্রলয়-অস্তে সর্বচরাচরের প্রজাপতি হুইবে। তৃমি 
কৃত যুগের আদ মন্বস্তরাধিপ হইবে । 

মতম্ত যেমন কহিয়াছিল, কিয়ৎকাল পরে প্রলয় উপস্থিত 
হইল। চরাচর দগ্ধ ও ভ্মীভূত ₹ইল, প্রতৃত বারিবর্ষণ 
দ্বারা একার্ণব হইল । মনু নৌকায় উঠিয়া সূত্রে ভাসিতে 
লাগিলেন। এক তুক্গজম ভালিতেছিল। মহ্‌ ভূজজ-রজ্জুর 
খ্বার৷ সর্বভূতকে আকর্ধণপূর্বক সেই নৌকায় তৃলিলেন এবং 
নৌকাকে মতশ্ত-শঙ্গে বন্ধন করিলেন । 

মত্ত-পুর্াণে এই উপাখ্যানের শেষ পর্যন্ত নাই, আর 
যাহা আছে তাহাও স্থানে স্থানে অসংবন্ধ ও অসঙ্গত 
হইয়াছে | মনে হয় আদি উপাখ্যানে কেহ নূতন যোগ 
করিয়াছিলেন। 

মহাভারতের বনপর্বে (১৮৬ অঃ) আছেঃ মন্থ নৌকা- 
নির্ধাণ ও সমত্ত বীজ গ্রহ্পপূর্বক নৌকায় আরোহণ করিয়া 
তর্ছ-সন্থুল মহাসাগর সপিলে ভাসিতে লাগিলেন । মনকে 
চিন্তিত জানিয়া৷ মত্ত তথায় আবিভূতি হইল। মন্গ 
মৎগ্ডের শৃক্ষে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন। 

মতস্ত নৌকা টানিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। 
অনন্তর হিমালয়ের এক উন্নত শৃক্ষের নিকটে নৌকা আসিলে 
মু সেই শৃঙ্ধে নৌকা বন্ধন করিয়! রাখিলেন। এই নিমিত্ত 
অদ্্যাপি হিমালয়ের এ শৃঙ্গ নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ বলিয়া কথিত 
আছে। ইহার পরে বৈবন্বত মন্ত স্থাবর জক্গম দেবাস্থর 
মান্য প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল স্থপ্টি করিলেন। 
( মহাতারতের বর্ণনাতেও নৃতন শ্লোক যোজিত হইয়াছিল । 
মত্ত পুয়াশ ও মহাভারত সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিয়া নৌকায় 
তৃলিয়াছেন। টিস্যু রাত 
ছিলেন। ) 


শতপথ ব্রান্মণে এই উপাধ্যানের সূল আছে। মাত্র 
একা মন্ নৌকায় আরোহণ করিয়া রক্ষা! পাইয়াছিলেন। 





চিত্র ১। দিব্য নৌ, ২-শিশ্ুমার, ৩-অজগর, হি 

লাহোর পঞ্জাবের মধ্যস্থল মনে করিস হ-পু ৩০০০ অন্যেনন 

গোঁলোক প্রদশিত হইয়াছে । বিশ্মৃময় স্বত, মেরত্রমণ পথ । 

কোন্‌ কালে মেরু আকাশে কোথায় ছিল, তাহা! অবা 
দেখিলে বুঝিতে পার! যাইবে। 


তিনি নৌকায় সমস্ত বীজ স্থাপন করেন নাই। উক্ত 
্রাঙ্ধণে “উত্তরগিরি”তে নৌ-বন্ধনের উল্লেখ আছে । অর্থ্ব 
বেদেও হ্মালয়ের উচ্চ শৃঙ্জে মহুর অবতরণের উল্লেখ 
আছে। উত্তরগ্রিরি অর্থে পৌরাণিক হিমালয় বুবিয়াছেন, 
এবং যাহা দিবা ব্যাপার তাহাকে পাধিব করিয়াছেন। 
শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার কাল পরী পূর্ব যোড়শ শতাব । অর্্ব 
বেদের কাল খ্রষপূর্ব পঞ্চবিংশ হইতে বিংশ শতাবঝ । অতএব 
অন্তত: সে সময় হইতে এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে । 

কেছ কেহ মনে করিয্বাছেন, একদ| পঞ্জাবে বহুব্যাপী 
ভীষণ জল-প্লাবন হইয়াছিল । তাহা দেখিয়া অথবা স্মরণ 
করিয়! এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে । কেহ কেহ 
বলিয়াছেন, এই দেখ, হিমালয়ের নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ, এই দেখ 
মন্থর অবতরণ স্থান। যাহ। প্রত্যক্ষ হইতেছে তাছ! নিশ্চয় 
অতীতের লাক্ষী। টি 
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একখ! সত্য, সিন্ধু দেশ বারদ্বার জলগ্লাবিত হুইয়াছিল। 
পুরাণে আছে, রুফের রাজধানী দ্বারকা জলমগ্ন হইয়াছে । 





চিত্র । 'ক'-লাহোর, “খ"-ম্বস্িক (শিরোবিদ্ছু) 

ণ্উ-উত্বর, “দক্ষিণ, “মে'-মেরু 

উ, যে খদ- বাম্যোভরত্বভ। উ মে গ- গো-লক, 

১ ১-রবির দক্ষিণপথ, 

৩ ৩-রবির উভ্ভর পথ, 

দ ১ ১-_অধ্বর্গ, পুরাণে নাষ “পাতাল” 
এই পৌরাণিক কিন্বদস্তী সত্য বলিয়া মনে হয়। মোহন- 
জো-ডেরোর প্রাচীন অধিবাসীর। গৃহ ও নগর নির্মাণে দক্ষ 
ছিলেন। কিন্ত জলপ্লাবন হইতে নগর রক্ষা করিতে 
পাবেন নাই। তথাকার আবিষ্কৃত পুরাকৃতি দেখিয়া 
প্রাজেরা বলিয়াছেন সে নগর লবণাক্ত জলে প্লাবিত হইয়া 
ছিল। আমার মনে হয়, নগরটি পিল্ু। নদের খাড়ীতে 
অবস্থিত ছিল। দুই কারণে সমুস্রজল বৃদ্ধি পাইয়৷ দে দেশ 
ভূবাইয়া দিতে পারিত। (১) আরব সাগরে বাতাবর্তসঞ্জাত 
হইয়া সমুন্রের তরঙ্গ খাড়ির ছুই কূল ভূবাইয়া দিতে পারিত । 
€২) সিন্ধু দেশের দক্ষিণে সমুদ্রে বাড়বানধ আছে। পুরাণে 
ইহার উল্লেধ আছে। ইহাও সত্য। অল্প দিন হইল ছুইটি 


নৃতন স্বীপ উখিত হইয়াছে । কিন্ত কোথায় সিস্ধুনগের মুখ, . 


আর কোথায় বা হিমালয়ের শৃঙ্চ ] সমুদ্রতরঙ্গ কদাপি সিন্ধু 
দেশ অতিক্রম করিয়। পঞ্জাবে উঠিতে পারিত না। পঞ্জাবের 
উততরাংশ এখন যত উচ্চ পূকালে তদপেক্ষা বহু উচ্চ ছিল। 
অবিরল বারিবর্ষণ হইলেও জল দ্রাড়াইতে পারিত না। 
এইন্ধপ ভূসংস্থান চিন্তা না করিয়া বিজ্ঞজনও উদ্ভ্রান্ত 
হুইগ্লাছেন। কোনও উপাখ্যানের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া 
তাহার তত্বাুসন্ধান সমীচীন নঘ। উপাখ্যানের সে মত্ত 
কোথায়? মু একা রক্ষা পাইয়াছিলেন। জীবকুল কোথ। 
হইতে জন্মিল? 

খগবেছে এই মৎন্তের নাম শিংশুমার,। সংস্কৃতে 


প্রবাসী 
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শিশুমার, বাংলায় শিশুক। শিশুক গঙ্গায়, ব্রদ্মপুত্রে ও 
পিদ্ধুনদে দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু খগবেদের শিশুমার্‌ 
এই লব নদীর শিশুধার নয় । খগ বেদের শিশুমার আকাশ- 
সমুদ্রের শিশুমার-রূগী নক্ষত্র, প্রতি রাতে উত্তরাকাশে 
দেখিতে পাওয় যান্স। শিশুমারের পুচ্ছে থে তার। আছে, 
বত'মানকালে তাহার দৈনিক আবত'ন নাই। সে তারা 
স্ব (নিশ্চল ), কিন্তু এই ভার! চিরদিন ঞ্ুব ছিল না। 
ভূ-গোল স্বপ্ন অক্ষে আবতিত হইতেছে। সেই হেতু দিবা- 
রাত্রি ঘটিতেছে। ভূ-পৃষ্ঠকে যেখানে ভূ-অক্ষ ডে? 
করিয়াছে সে স্থানের নাম মেরু । উত্তর দিকের মেরুর 
নাম স্থমেরে। অক্ষকে বধিত করিলে আকাশের যে স্থান 
স্পর্শ করে, তাহার নামও মেরু । পৃথিবীর অক্ষের এই 
আকাশম্পন্দশী মেরু চিরদিন একই তারার নিকট থাকে না। 
ইহা মৃদু গতিতে আকাশে পূব হইতে পশ্চিমদ্িকে বুত্তপথে 
ভ্রমণ করিতেছে (চিত্র ১)। একবার পরিভ্রমণ করিতে 
২৬1২৭ হাজার বংসর লাগে । মেরু যখন যে তারার নিকট 
উপস্থিত হয়, তখন সে তারা ঞ্রুব হয়। মেক্রর বুক্ুপথে 
কিংবা সন্পলিকটে অতি অল্প তারাই আছে । বত'মান কালে 
একটি পাইতেছি। আর শ্রী-পু ৩০০০ অবে খগ বেদের 
আর্ধগণ একটি পাইয়াছিলেন। সে তারা শিশুমাবের 
তৃণ্ডাগ্রে অবস্থিত । (চিত্র ১)। 

মহস্তাবতার বুঝিতে হইলে উত্তরাকাশের কয়েকটি 
নক্ষত্র চিনিতে হইবে। সেখানে সাতটি তারায় সপ্চষি 


নামে একটি নক্ষত্র আছে । সর্ব পুর্ব দিকের তারাধ নাম 


মরীচি, তাহার পরের তারা বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের সঙ্গিকটে 
একটি ক্ুত্র তারা আছে, নাম অরুদ্ধতী। সপ্রুষির সর্ব 
পশ্চিমের ছুই তারা নাম ক্রুতু ও পুপহ। উত্তর দিকের 
তারার নাম ক্রতু। দক্ষিণ দিকের পুলহ। ক্রতু ও 
পুলহ এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া উত্তর দিকে বাড়াই্টলে 
বতরমান গ্রুব ভারা স্পর্শ করে। পূর্ব দিকস্থ মরীচি ভার! 
হইতে উত্তর দিকে বভ'মান ঞ্রুব পরন্ত রেখা করিলে সে 
রেখা প্রাচীন গ্রব ভারার নিকট দিয়া যাইবে। এই প্রাচীন 
ফ্রব তার বশিষ্ঠ তারার নিকটবর্তী । উভয়ের অন্তর মাত্র 
১১ অংশ। প্রাচীন গ্রবের নিকটেও একটি ক্ষুদ্র তার! 
আছে। বড় তারাটি বৈবন্বভ মন্গুর অধিষ্ঠান। এই 
ভারাকে মগ বলিতে পারি। ক্ষুদ্রটি ইল', মর ছুহিতা। 
ইংরেজী তারাপটে মন্্রভাগার নাম 41018 70780০9০038 । 
প্রাচীন যিশরবাদী এই তারাকে 'থুবন' বলিত। মন্ছ্‌- 
তার! ও বর্তমান ঞ্ব ভাবার মধ্যে শিশুমার অবস্থিত । মঙ্থ- 
তারার উত্তরদিকে প্রথমেই ছুইটি তারা দেখিতে পাওয়া 
ধায়। সেই ছই ভারার বড়টির খগবেদোক্ নাম যম, 
ছোটটির নাম যমী। বমের অপরু পার্থেও একাটি ছোট 


জামিন 


বিষুর অৎদ্য-জবভার 


৫৭১ 





তারা আছে। পুরাণে নানা নাম আছে । যেমন নারায়ণ 
ও নর, নারাচণ ও জন্ষ্ী। একই তারা কিংবা নক্ষজ সকল 
উপাখ্যানে একই নাম পায় নাই । শিশুমারে দশটি তারা 
সহঙ্জে গণিতে পারা যায়। ইহারা শিগুমাররূপী ধমের 
পত্ধী। 

৮ই ফেব্রুমারি ভোর «টার সময় ম্ছ তারা ও মরীচি 
তারা যামোভর বৃত্তে (21920) দেখা যাইবে। 
তদস্তর প্রতি মাসে ছুই ঘণ্টা পিছাইতে পিছাইতে ৮ই 
জুল'ই রাত্রি "টায় দেখা যাইবে । সেদিন ৬ ঘণ্টা পরে 
রাজি টায় পশ্চিম দিকে দেখ। যাইবে । এই সক্কেত ধরিয়া 
অস্কান্ত মাসে কখন কোন্‌ দিকে দেখা যাইবে তাহা অক্লেশে 
নিরূপণ করিতে পারা যাইবে । বঙ্গদেশ হইতে সপ্তষিকে 
বাপ মাল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ২৫ অক্ষাংশের 
(1581995 ) উনস্থান হইতে মহ্তারাকেও দেখিতে 
পাওয়া যাইবে না। ূ 

শ্প-প্লাবনের উপাখ্যান বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে 
হইবে, খগ বেদের ফষিগণ সপ্ুষি নক্ষত্রে নৌকার সাদৃস্ 
দেধিতেন। ই] অশ্বিৎয়ের নৌ। অগ্ত এক স্থানে উহা 
অশ্বিদ্বয়ের কট ! পুরাণে সপূুষি শকট শিবিকা, € দোলা, 
ডুশি » তাম্চ্ড় ( কুকুট ), ও শ্রিধপ্তী (মসুর) । খগ বেদের 
কাল হইতে প্রাচীনেরা মনে করিতেন, মেক বা সমের 
সধোচ্চ । খগবেদে সে স্কান তৃতীয় স্বর্গে! তৃতীয় ক্ব্গের 
বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে । এক্ষণে শতপথ 
ত্রাঙ্গণ অঠসানে জ-প্রাবন লিখিতেছি ।--মৎস্ক যে বৎসর 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছিপ, মন্ত্র সেই বংসর নৌকা নির্মাণ 
করিয়া এবং প্রবাহ উখিত হইলে, তাহা! আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন। মহন্থা তাহার নিকটে ভাপিতে লাগিল। তিনি 
তাহার শৃঙ্গে নৌকার রঙ্জু বন্ধন করিলেন এবং তাহার 
ছারা উত্তরগিংরর উপরে গ্লমন করিলেন। মস্ত বলিল, 
আপনি বুক্ষে নৌকা বদ্ধন করুন। জল যত নীচে নামিয়া 
যাইবে, আপনিও তত নীচে নামিবেন। তিনি তত নামিয়া- 
ছিলেন, সেই জন্ত উত্তরগিরির নাম মন্গুর অবতরণ। প্রবাহ 
সমস্ত প্রজাকেই বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেবল এক মন্ধ 
অবশিষ্ট ছিলেন। 

এখানে সপ্চষি নৌকা, উত্তরগিরি আকশের সর্বোচ্চ 
স্থান । ষে বৃক্ষে নৌকা-বন্ধন হইয়াছিল, শিশুমার সেই বৃক্ষ 
(পরে পশ্ত )। শিশুমারের বুকের পাখনা তাহার শৃজ। 
মত্ত পুরাণ লিখিয়াছেন, নৌকার নিকটে এক তূঞ্ম 
ভাসিতেছিল। মন্থ তাহাকে নৌ-বন্ধনের বঙ্ছু করিয়া 
ছিলেন। ইহাও ঠিক। মন্থ তারা অজগরকপ নহুষের 
পুঙ্ছে অবস্থিত। বাজ বযাঁতির পিতা নয । অগত্তয খবির 
শাপে অজগর হইয়া আকাশে হ্ীপ্মান আছেন (চিজ পণ্ড) । 


শিশুমার বিষ অবতার । খগ বেদে আছে, (১০1৮২।২) 
বিশ্বকমণ বিনি, তাহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ তিনি 


চি ৩। উত্বনূল অশ্ব | ১-মহতার] সর্ধোচ্চ। ঘ-যম। 


নিমণণ করেন, ধারণ করন, সর্বশ্রে্ট, এবং সকল অব- 
লোকন করেন, সন্ত খষির পরবর্তী যে স্থান তথায় তিনি 
একাকী আছেন, বিহ্বান্গণ এইরূপ কহেন। ষিনি আমা- 
দিগের জন্মদাতা পিতা, ধিনি বিধাতা, খিনি বিশ্বভুবনের 
সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাহ, অথচ সকল 
দেবের নাম ধারণ করেন, অন্ত তাবৎ ভবনের লোকে 
তাহার বিষয়ে লিজ্ঞাসা-যুক্ত হয়। যিনি ইহা কৃষ্টি 
করিয়াছেন তাহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, ভোমা- 
দিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাঞ্চ হয় নাই। 

খগবেদের ধধিগণ স্বর্গের তিন জাগ কল্পনা করিতেন। 
ধঃ মধ; উধ্ব( ৪1৫৩,৫ )। উথধর্ব স্বর্গ ভূতীয় ম্বর্গ, 
ইহার বিশেষণ তম" পরম? (৩৩০)। সে স্থান্ই উৎ-তম, 
উধব তম। যে স্থান উধব তম, বিঞ্ঠুর “পরম' পদ, পরম স্থাঁন। 
এই কথাই পুরাণ কিখিয়াছেন। সেইখানেই বিষ্ণুর পরম 
পদ, শুরিগণ ধ্যান যোগে দেখিতে পান। সপ্তধির অপর 
পারে কি আছে ? আমরা দেখিতেছি, শিশুমার। সেখানে 
শিশুনার-রূপী ভগবান আছেন। শিশুমার বটপত্র সদৃশ । 
মহার্পবের সলিলে নাঝায়ণ বটপত্ডে শয়ন করিয়া থাকেন। 
পুরাণে আছে, নার--জল, নার অগ্ভন আশ্রয় ধার তিনি 
নারায়ণ । অন্য বৃৎপত্তি নরের অয্রন গতি ধিনি, শিশুমার 
নাগের ফণ! সদৃশ ও বটে, সে নাগ অনন্ত । নারায়ণ অনস্ত- 
শয়নে থাকেন। 

বিষুপুরাণ লিখিয়াছেন, খিদিগের উধে্ে উত্তর দিকে 
যেখানে ঞ্রুব অবস্থিত, তাহাই বিষুচর ভাম্বর তৃতীয় 
পদ (২৮৯৩ )। পুনশ্চ, দিব্য লোকে ভগবান ছরির 
*শিশুমাবারৃতি তারাময় রূপ আছে। উত্তানপাদ রাজার 
পুত করব প্রজাপতি নারারণের আরাধনা করিয়া শিশুমারের 


পুচ্ছে অবস্থিত আছে (২1৯1১,৪) লেই শিশুমারের 
উত্তর হছ উত্তানপাদ অধ; হু বজ, মণ ধর্ম, হৃদয় নারারণ 
(২১২৩১ )% 





চিত্র ৪। ১-শ্বেতদ্বীপ, ২-্বপর্গায় এরা বত, (08581077018) 
৩-নারদ) (0619908) ৪-ত্দ্ধা,408100119) 

খগ বেছে শিশুমার একবুক্ষ রূপে কল্পিত হইয়াছে । সে 
বুক্ষের উপরে বসিয়া মদেব অন্ত দ্েবতাদিগের সহিত পান 
করেন (১১।১৩৫।১) অধর্ববেদে সে বৃক্ষ অশ্বখ | সেখানে 
যমের সছোদরা ভগিনী যমীও আছেন। খগ.বেদের 
যম-বমী সংবাদে (১০১০) ষমী যমকে বলিতেছেন, 
*বিস্তীর্ঘ সমূদ্র-মধাবর্তী এই দ্বীপে, নির্জন প্রদেশে তুমি 
আমার সহচর” তৃতীয় স্বর্গ দেবগণের আলয়। সেধানে 
পুণ্যাঝসা পিতৃগণও বাস করেন। সেখানে সর্বদা আলোক 
আছে। বিষ্তার্প নদী [ সরম্বতী ?আছে। নাগ লোক 





* বিজুপুয়াণ ফ্রবকে শিশুষারের পুচ্ছে বসাইয়াছেন | একবার নয়, 
ছুই স্থানে ছুই বার। পুচ্ছস্থিত তারা বর্তমান কালের এব বটে, পুর্ব 
কালের নয়। ্রক্টান্ষের আরঘ্ে এই তার। মেরু হইতে ১১ অংশ, 
পঞ্চম শতাবে ৮*' অংশ দূরে ছিল। অতএব ই£1ভ্রযণ করিত। পুরাশ- 
কারও লিখিয়াছেন, কব পিজে ভ্রমণ করে। চক্স সর্ব নক্ষত্র বাতরজ্জুর 
দ্বার! কবে আবদ্ধ হইয়া রণ করে। এ্রহগণের জাগ্রয় স্থানকে নারায়ণ 
স্বরং হৃদয়ে ধারণ করিস্াছেন। নূর্বাই একমাত্র জগতের আধার। সেই 
হুর্ধের আশ্রয় স্থান এঞবে ভগবান আছেন । কিন্তু এই উদ্তির সহিত 
অন্ত উক্তির বিরোধ হইতেছে । (১) পুরাণ পুর্বে বলিয়াছেন, সপ্তধির 
উত্তরে উধ্বে” ফব অবস্থিত । (২) কব উপাখানে উত্তানপাদ রাজার পুত 
রব বিষ্ুর আরাধনা করিধার পূব সগুধিকে দেখিয়াছিলেন। অবের 
ভ ক্কিতে তুষ্ট হই বিফ তাহাকে সপ্তযিদিগের উপরি ভাগে ধরব স্থান 
দিলাছিলেন। আচার্য উপনা! এই ক্লক বলিয়াছেন, সম্তর্ধি ক্রবকে অগ্রে 
করিয়। স্থিত রহির়াছেন। এঁষের যাত| ও তারক হইয়! নিকটে 
হাহা? করিতেছেন (১১২)। 

, গুণে আরও এক বপঙ্গতি দ্বেখিতোছ। লিখিত আছে, শিশু- 
ষারের পুচ্ছন্থত ক্রবসহ চ।রিটি তারার উয়াস্ত নাই। বিফুপুরাণ উত্তর 
ভারতে, ধোধ হয় মধুঃ1] অঞ্চলে প্রণীত হুইয্থাছিল। সেখানে সমুদ্র 
শিগুমারের উদয়াস্ত হইত ন1। শ্রীষ্টাবের আরতে মের হইতে ম্গুডার! 
১৬ অশে ও পঞ্চ এভাবে ১৯ অংশ দুয়ে ছিল। যা 
বেখিলে মহ শিখানার গত্েক স্নাতে দৃরিগোচর হইত 


১৬৫৬ 


পা স্পা পাপা পপ 


[ অজগর ] আছে, বৈবন্বত রান! (যম) আছেন । তথার 
ইচ্ছান্থসাবে বিচরণ করিতে পারা যায় এবং সকল কামনা 
নিঃশেষে পূর্ণ হুয় (৯।১ )।৬ 

এই অশ্বথ বৃক্ষই কি ভগবদ্গীতার অশ্বখ ? তগবদ্গীতার 
"উ্ধমূলম্‌ অধঃশাখমস্বখং প্রাহুরব্যয়ম ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি 
ষ্তংবেদ স বেদবিৎ ॥ (১৫.১) ভগবান বলিতেছেন, যে 
অশ্বখের মুল উধ্বদিকে, যাহার শাখা অধোদিকে, যাহার 
প্র বেদস্তোত্র, সে অশ্ব অব্যয়। ইহা! যিনি জানেন, 
তিনিই বেদবিৎ। টীকাকারেরা এই গ্গোকের বন্ৃবিধ অর্থ 
করিয়াছেন। কিদ্ধু অশ্বখটি যে বেদোক্ত জঙ্বখ, তাহাতে 
লন্দেছ হইতে পারে না। কারণ ধিনি সেই অবায় 
অশ্বখকে জানেন, তিনিই বেদবিৎ। 

অশ্বখের মূল মন্ুভারায় উধ্বণদিকে, শাখা অধে|দিকে 
শাখ! প্রতিদিন মৃূলকে প্রদক্ষিণ করে। এই অস্ত অশ্বত্থের 
কল্পনা মতের অশ্বখ হইতে আপিতে পারে না। 

পুরাণেও স্বমের অতিশয় উচ্চ । স্থমেকুর শিখরের 
চতুষ্পার্থে দেবগণের আলয়। সেখানে সদা 'মালোক। 
বেদোক্ত তৃতীয় স্বর্গ ই গেঃ-লোক, সর্ধদ! আক্োকময় গ্বান। 
তৃতীয় স্বর্গের নক্ষত্রের উদ্রাস্ত নাই। 

পুরাণে এই শিশুমারের নাম শ্বেতঘীপ ! একদা দেবষি 
নারদ শ্বেতম্বীপে নারায়ণের আদি মুতি সনর্শন করিতে 
গিগ্লাছিলেন। মহ্থাারতের শান্তি পর্বে (মন: ৩৩১) 
এই পুরাতন ইতিহাস বপিত াছে। মখা, পূর্বে স্থমেক্চ 
পর্বতে সপ্ধ মহৃধি অবস্থান করিতেন । তাহারা শোকের 
ছিতকর বিষয় সমুদয় পধালোচন! করিয়া, বেদ-সম্মত এক 
উৎকৃষ্ট পর্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। পূর্বকালে উপন্রি5য় নামে 
হরিভক্ভিপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। ভিিনি স্র্যমু- 
নিঃসৃত পঞ্চরাত্র শাস্্র অবলম্বনপূর্ব বিষু্র অর্চনা ও রাজা 
পালন করিতেন। ক্রক্মার পুত হরিভক্কতিপরায়ণ নারদ, 
সেই শাস্ব জানিতেন। 'একদিন তিনি গন্ধমাদন পর্বতে 
ধমের পুন্ধ নরনারারণকে তপস্ক। করিতে দেখিলেন। 
তিনি আশ্চর্যা্িত হইলেন, নরনারায়ণ ঈবরের ছুই রূপ, 
ভাঙার! কাহার উপাসনা করিতেছেন? শুনিলেন, তাহার! 
তাহাদের পিতার উপাসনা করিতেছেন। শ্বেতম্বীপে ভাা- 





গু টাকি ভিডি জা) 
অধঃ, মধা, উধ্বপ। কিন্তু সীধ! বলেন নাই। দ্বিতীয় স্বর্গে, অর্থাৎ যথা 
্বর্গে সবিতা! বিচরণ করেন। উথধ্ দর্গ তৃতীয় স্বর্গ । (চিত্র ₹)। বোধ 
হয় অধ, বর্গ রবির দক্ষিণ পথের দক্ষিণ ভাগে । লাহোরের অক্ষাংশ 
৩২*। ইহাকে পঞ্জাবের মধ্য স্থল ধরিলে, উত্তর দবিক চক্র হইতে উধ্ধবিকে 
৩২++-৬২০০৬৪ পর্বত তৃতীয় বর্গ মনে হয়। অবঃ বর্গ হক্ছিণ দিক্চক্র 
উদ্বদিকে ৩৪" অংশ খাঁকে।  তানছুসায়ে চিত্র ২ লিখিত হইছে এই 
রাগে হথাদ্বর্গ ১৮০০ --.৬৮৭০০৬২০ জং পাওয়া ধার ।: . 2 


আম্মি, 


স্পস্ট 


দের উপাস্য আনিনারায়ণের আলম আছে । নার স্থুমের 
পর্বতের শিখর হইতে বায়ুকোণে দেখিলেন, ক্ষীরসমুক্রের 
উত্তর দিকে শ্বেতত্বীপ রহিয়াছে । স্বীপবাসীরা অদ্ভুত । 
তাহাদের প্রারৃতিক স্কুল দ্েছ নাই। শঙ্খাদি গ্রহণের 
উন্জিয় দাই। তাহারা নিশ্চেষ্ট, সথগন্ধযুক্ত, চক্রের ন্যায় 
দীপ্তিমান্। তাহাদের দেহ বজ্তান্থির ন্যায় সদ । মন্তক 
ছত্রাকার। তাহীদিগের মুখ চাঁরিটি, ক্র দত্ত যাইটটি, 
দীর্ঘ দত্ত আটটি । তাহারা সেখানে ভগবান নারায়ণের 
অর্চনা করিতেছেন। দেবব নারদ একাগ্রচিত্তে সেই 
নিগুন বিশ্বম্থ নারায়ণেক শব পাঠে প্রবৃত্ত হইগেন তাহার 
দিবা চক্ষু হইল। ফোন কোন পণ্ডিত ম্বর্গলোকের শ্বেত 
স্বীপকে মতে আনিয়াঞ্ছেন । সত্য বটে, কমের ছুইটি, 
ক্ষীরোদ সাগরও দুইটি, একটি স্বর্গে, একটি মতে]। 
অভে্র মেরু পশ্চিম হিমালয়ের উত্তরে, মতোর ক্ষীরোদ 
সাগর আরুল হুদ, তাহাতে অকৃসাস্‌ নদী পড়িয়াছে। এই 
নগর অপর নাম “বীর দরি1, ক্ষীর সাগর | হিমালয়ের 
পশ্চিম ভাগ হইভে এই ক্ষীরোদ সাগর বাসু কোণেই বটে। 
আকাশের ছায়া-পথ ক্ষীরোদ সাগর । এই ক্ষীরোদ সাগর 
কূর্ম অবতারে মখিত হইয়াছিল । জ্োতিষে ব্রদ্ধহদয় 
নামে এক উজ্জ্রল তার! আছে। ইহার পূর্বতন নাম ব্রদ্ধা! ৷ 
দেবধি নারদ ব্রদ্ধার মানস পুঞক্র। ব্রহ্মা তারা হইতে অদূরে 
নারদ নক্ষত্র থাকা সম্ভব। সেখান কইতে শিশুমার বায়ু 
কোণে অবস্থিত বটে (চিত্র ৪)। নরনারায়ণ, ধমের পুজ্র। 
শিশুমারই ধমঁ। মতোর শিশুমারের দেহ দেখিয়া শ্বেতত্বীপ- 
বাসীর দেহ কল্পিত হইয়াছে । শিশুমারের দেহ মস্থণ। উদ্্ল, 
স্পন্দহীন। আশ্চর্যের বিষয় শিশুকের মুখের নীচের পাটিতে 
৬*টি ছোট ছোট দাত আছে ।* 


খগবেদে জলপ্লাবন ও তদনস্তর কুটি অন্ত আকারে 
উক্ত হইয়াছে । সেখানে শিশুমার উত্তানপদ নাম পাই- 
যাছে। বযথা--(৯০।৭২।৩)। দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে, 
অবিদামান হইতে বিদ্যমান বস্ত উৎপন্ন হুইল। পরে 
উত্তানপদ্‌ হইতে দিক সকল ক্ষন গ্রহণ করিল । 

উত্তানপদ্‌ হইতে পৃথিবী জন্সিল, পৃথিবী হইতে দিক্‌- 
সকল জন্মিল, অদ্দিতি হইতে দক্ষ জন্সিলেন, দক্ষ হইতে 
'াবার অর্দতি জন্মিলেন। 

হে দক্ষ 1”. অদিতি যে জন্িজেন তিনি তোমার কন্তা । 
সাহার পশ্চাৎ দেবতার! জন্মিলেন। ইহারা কল্যাণ-মু্তি 





* মহাভারতে “শারদ পক্য়াতে”র এই ইতিহাম দেওয়। আছে। 
আমি নার প্রা দেখি বাই । শুনিয়াছি ইহ! একটি তত্রশান্ত্। 
উপরিচর ' বনু চেখি- ছেশের রাজা ছিলেন । - সিন রত হুদ্ধের পূর্বে 
ছিলেব। ইতছাসট পুরাতন হইতে পারে কিন্ত পাখা পরান নর। 
ইন্তে ক্ষি এক অবতার । ণ্ 


রিঝুর মতন্ত-নরদ্ভার 


৪1. 


ও অবিনাঞ্গ, দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত 
থাকিয়া যছোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভাহাব! 
যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই হেতুতে প্রচুন্ রী 
উদ হইল । 





চিত্র ৫। উভ্ভানপদ । 


১মহতভারা। 


আমি এই উক্তির অর্থ এইক্প বুবিয়াছি। দেবতারা! 
উৎপন্ন হইবার পূর্বতন কালে এই বিশ্ব সলিলময় ছিল। 
প্রথমে উত্তানপদ্‌ জন্মগ্রহণ করিল | উল্তানপদ্‌ (বা উত্তান- 
পাদ) যাহার পদন্বয় উত্বান, বিস্তৃত ( চিত্র ৫) ইছীর মত্তকে 
মন্তারা, পদে বতমান, ঞ্রবতারা । প্রুব উপাখ্যানের ক্ষব 
এই উত্তানপাদের পুত্র । উত্তানপদ্‌ হইতে দিকৃমকল জন্মিল। 
শিশুমার উত্তর দ্রিকে অবস্থিত। এই হেতু উত্তানপদ্‌ 
দেখিলে সকল দিক জানিতে পারা যায়। কতকাল পূর্বের 
কথা? যেকালে অদিভি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছিলেন। দক্ষ 
কাল-পুকুষ নক্ষত্র বামুগ নক্ষত্র। অদিতি মুগ নক্ষদ্ের 
পূর্ব দিকের যট্ভাবা-সমন্থিত পুনর্বহ্থ নক্ষত্র (চি ৬)। 
প্রথমে পশ্চিমস্থ দক্ষের উদয় হয়। পরনে পূর্বস্থিত অদিতির । 
এই পূর্বাপর জন্মহেতু দক্ষ পিতা, অদ্দিতি কন্তা। কিন্তু 
দক্ষ সপ্ত আদিত্যের মধো এক আদিতা। অর্দিতি সকল 
আদিভোর মাতা। এই হেতু অদিতি হইতে দক্ষ 
জন্মিলেন। এককালে অদিতি হইতে আরম্ভ কনিচ] পর 
পর ছয় খতু ও খতুর কতণ আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল । 
প্রথমে আদ্িত্যগণ, পরে অন্ত দেবতা জগ্মিয়াছিলেন। 
আদ্দিত্যগণই প্রধান দেবভা। সর্ব আদিত্যের আধান। 
দেখা যাইতেছে, অতি প্রাচীন কালেবু কথা স্বত হইয়াছে । 
সেকাল ৮০০ বৎসবের কম হইবে না। সে সময় কিন্তু 
মন্গতার! গ্রুব হয় নাই । এ্রইউপূর্ব ৩৫*০ হইতে ২৫৯ অব 
পর্ন্ত মন্গৃতারা ঞ্রব হইয়াছিল। .বাস্তবিক -পু ২৮০০ 
অব মনগুতারার নিকটে মেরু জাসিয়াছিল। ইহার পূর্বে 
ও পরে পাঁচ ছদ্ব শত বৎসর নিকটে ছিল, ভ্রমণ বুঝিতে 


৫৭৪ 


প্রবা্ী 


১৩৫৩ 





পারা যাইত না। ইনি বৈবস্বত মন্গ । ইহার নামে বৈন্বত 
মন্বন্থর নামে কাল গণন! প্রচলিত ছিল । এই কালের মধ্যে 
বৈবন্থত মুর অধিকার আরভ্ত হইয়াছিল। এই মন্বস্তরের 
অষ্টাবিংশ দ্বাপরে ভারত-যুদ্ধ হুইয়াছিল। আমি যত দুর 
রা শ্রী-পূ ৩২৫৬ অবে বৈবন্বত মন্বস্তর আরম হইয়া 
|] 

আর্ধ পিতামহগণ ক্ষত দেখিতেন কি? যদি দেখিতেন, 
কি দেধিতেন, কি ভাবিতেন? বরাহ মত্প্ত কৃম বামন, 
বিস্ঞর এই চার দিব্য অবতার আলোচনায় তাহার কিঞ্চিৎ 
উত্তর পাইম়াছি । দেখা গিয়াছে, বৈদিক গ্রন্থে এই চারি 
অবতার কল্পনার মূল আছে। পুরাপে-দেব খষি মন্্ষা, 
এই তিন অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। 
দেব সম্বন্ধে উপাধান বেদ্-সম্মত | পৌরাণিক নিজের 
কল্পন!-বলে লিখেন নাই ! আরও দেখা গিয়াছে, পুরাণ 
দ্বারা বেদের সংক্ষিপ্ত উল্লেধের অর্থ পাওয়া যায়। 

উক্ত চাতি অবতারের যে ব্যাধা! কর] গিয়াছে, তাহা 
সম্পূর্ণ নৃতন। ইহা! সহজ সরল ও প্রাচীন কালের স্বত্প 
জ্যোতিধিক জ্ঞানের অনুযায়ী । আকাশে নক্ষত্র নিরীক্ষণ 
করিলে, পিতামহগণের চিত্ত-গতি সম্যক্‌ হৃদয়জম হইবে । 
নানাবিধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। পুরাণে কিছু আছে, 
নচেৎ তাহাও শুনিতে পাইতাম না। 


অবতার-প্রসঙ্গে বৈদিক রুপ্টির কাল নির্ণয় করা 
গিয়াছে । হৃুর্ধ চক্র নক্ষত্র কাল-প্রবোধক যন্ত্। যেখানে 
এইট যস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কালও জানিতে 
হা যন্ত্র দেখিয়া কাল পাইতে কিছু মাত্র কষ্ট 

] 

পশ্চিম দ্বেশীয় বেদ-পাঠীদিগের বিদ্যার, পরিশ্রমের, 
অধ্যবসায়ের, সমাচরণ-নৈপুণোর তুলনা নাই। কিন্তু 
আমর যাহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করি, তাষ্কারা এই 
মন্ত্রকে অবহেলা করিয়াছেন, অন্বেষণ করেন নাই। কেহ 
দেখাইয়া দিলে দেখিতে পান না, দেখিতে পাইলেও বিশ্বাস 
করেন না। কিন্তু তাহারা যে কাল শ্তনাইতেছেন, সেটা 
ষেতাষাদের কল্পনা মাত্র, তাহাও বুঝিতে পাকেন না। 
এইট প্রবন্ধের স্তর্গত ঞুবতারা ধরিয়া একটা উদাহরণ 
দিতেছি। 

বহুকাল পূর্বে জামান প্রোফেসর যাকোবি লিখিয়া- 
ছিলেন, বৈদিক বিবাহে গ্রব-দর্শন বিহিত ছিল। অতএব 
বৈদিক কালে ঞ্রুব তারা জানা ছিল। পূর্বকালে মাত্র 
একটি তারা ঞ্ব হইতে পারিত। সে তারা ্রী-পু ৩*** 
অন্ধ গ্রুব হইয়াছিল। অতএব ইহাকে বেদের কাল 
বলিতে হইবে। 


আমেরিকার প্রোফেসর ছইটনি জ্যোতির্বেতা! ও বেদ- 
পাঠক ছিলেন। কিন্ত তিনি ভারতীয়ের প্রতি বিমুখ 
ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, একটা আচার (4০1. 
100? ) প্রমাণ হইতে পারে না। প্রোফেসর ম্যাকৃভোনেল 





২-অর্দিতি | 


চির ৬। ১-দক্ষ, 


নির্বাক রহিলেন। প্রোফেসর কীথ মেক ভ্রমণ পথেবু 
বন্ুদুরবর্তা একটা তারার মাম করিয়া ভর্কটি চাপা দিলেন: 
প্রোফেসর উইন্টারনীৎ্ম তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জযোতি- 
বিস্তার প্লোফেসরকে একটা তারা নির্দেশ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। আর বোধ হয় বলিয়। দিলেন শ্রী-পু দশম কি 
একাদশ শতাবে ধরব হইতে পার্রিত, এমন ভারা খুঁ্দিয়! 
বাহির করুন। ইনি দুইটি তারার নাম করিলেন, কিন্তু 
এত স্থক্, চর্মচস্ষুর প্রায় অগোচর । 

আমরা জানি, জগ্যাপি ব্রাহ্মণের বিবাহে বধূকে বর 
গ্রব দর্শন করাইয় বলেন, তুমি পতিগৃছে ধ্রুব হইয়া থাক । 
আমর জানি, উত্তরাকাশে গ্রব আছে, এই বিশ্বাসে এইট 
বিধি চলিয়া আসিতেছে । যাহারা ইহাতে তুষ্ট হইলেন না, 
তাহ।রা অকুন্ধতী-দর্শনও বিহিত করিয়াছেন । যদি বিবাহে 
গ্রুব-দর্শন বিধি না থাকিত, এই প্রবদ্ধের বিষয়সমূহ বুঝবার 
নিমিস্ত ঞ্ষব-দর্শন আবস্তক হইত। পশ্চিম দেশীয় বিদ্বানেরা 
সে দিক দেখেন নাউ ।% 





* এই প্রবন্ধের চিত্র-লেখক ঞীধরণীকুমার ভট্টাচার্য এক ইন্ষুলের 
ছাজ। অনেক ইন্ুলে ।চত্র-লিখন শিখাইযার ব্যাবস্থা জাছে, কিন্ত 
জনাদৃত। শত ছাত্রের মধো মাত্র ছই তিন জন কিছু কিছু শিখে। 
ভগাবদ্দত্ত অঞ্ুর বাতীত চিত্র লিখিতে পার! যার না। আহি এখানে 
চিত্রকর পাই নাই। হদদি বা সুই এক জন আছেন, কেছ জবস 
পাইণেন না, কেহ চিত্র না দেখিয়! লিখিতে পারেন না। বধ অন্বেষণের 
গর প্রথমে হুকাত্ত বসকে পাইয়াছিলাম। কি সে চিত্র লদাপ্ত 
করিবার অবদর পাইল না, কলিকাত| চলিয়! গেল, তখন তাহার সহপাঠী 
ধর়দীকুমায়কে পাইয্নাছি। তাহাকে ন! পাইলে অবতায় প্রবন্ধ ছাপা 
হইতে পারিত না। ছুই জনই শান্ত, বিনীত, খরবুভি, এখন ভাঁয়াপটে 
তার দেখাইয়! আকৃতি খু'জিতে ঘলিলে শ্বচ্ছন্দে দেখিতে পায়। ছাঁখ, 
হইতেছে ভাহাবের আত শিক্ষা ঘাড়িবার তুযোগ হইবে আ।।. 
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(১৪) 

অনটা। এই যে একটা মতন ধাকা খাইল, আবার গুছাইয়! লইতে 
সময় লাগিল চম্পার। যে চায় না, যাহার কাছে জনাদর 
তাহার কাছ থেকে দুরে সরিয়! যাইতেই চাহিপ সে--কতকটা 
অভিমানে, কতকটা জাক্রোশেও ; আদর ত তাহার চারিদিকে 
হুড়ান রহিয়াছে, তবে এ অকিঞ্নববপ্তি কেন? অনেকক্ষণ এই 
কথাটাই রহিল মনে স্পষ্ট হুইয়া, তাহার পর কখন যে ধীরে 
ধীরে মিলাইয়া গেল টেরও পাইল না। একটা উতবেগেই মনটা! 
রছিল তরিয়া-_টুলু আজ নিতান্তই বিপন্ন, বিপদটা যেকোন 
জাকারেই আজ রাত্রে উপস্থিত হইতে পারে, জখচ লোকালয় 
থেকে অতটা দূরে সে প্রায় একাই। সবচেয়ে ভাখনার কথা 
বিপদ সন্বদ্ধে সচেতন নয় টুন চস্পা অত করিয়া পারিলও ন! 
সচেতন করিতে ; এখন একমাহ্র উপায় ওর বিপদকে যদি 
কেছ আপন বিপদ ক্রিয়া লয়। কে লইবে আপন 
করিয়া? 

অভিমান, আক্রোশ সব গেল উবিয়া, এই প্রশ্নটর চারি- 
দিকে মনট; ঘুরপাক খাইতে লাগিল । কখন যে টুলুর বিপদ 
চম্পার আপন বিপদ হইয়া গেছে বুবিতেও পারিল না, শুধু 
সকালের চেয়ে আরও একটা তীব্রতর উৎকণ্ঠায় মনটা! অস্থির 
হইয়া উঠিল,_কি কর। যায় ? কি করিয়া বাচানে! যায় টুলুকে 
এই নিদারুণ সঙ্কটে ? সে ত স্ত্রীলোক, অসছায়, কি করিবে ? 

লোকের দরকার ; বেশ সুস্থ সবল পুরুষ মাহুষের | কিন্তু 
ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রাড়াইবে কে ?...ধিকাপ হইয়া গেছে, 
আর সময়ই খা কোথায়? অন্ধকার একটু গাঢ় হুইয়! 
জাসিলেই টুলুর পাণে লোক থাকা দরকার ।' কে যাইবে, 
কাহাকে রানী করা যায়? 

মনের অস্থিরতায় চম্পা কয়েক বার ভিতর-বাহির করিল, 
তাহার পর তাহার মশে পড়িল চরণদাসের কথা । একটা 
অবলঘ্বন পাইয়া মনটা কতকষ্টা যেন শুখ্বির হইল-_কেন যে 
চরণদাসের কথা! গোড়্াতেই মনে পড়ে নাই.*.কিন্তু চরণ- 
দ্বাসকেই বাকি বলিয়। লইয়া যাওয়া যার? 

ঘরের চৌকাঠের ওপর চুপ করিয়া! বসিয়া চম্পা তাবিতে 
লাগিল, তাহার পর এক সময় হৃঠাং তাহার টুলুর কথ! মনে 
পড়িয়! গেল-_বালিয়াড়ির পথে চল্পাকে ফিরাইয়া আনিবার 
জন্ড মিথ্যা রচনা! করিয়| বলিতেছে-_“হ্যাঁ_-ইয়ে_বনমাললী- 
স্কুলের চাকর-__ তোমায় ঠাকুয়দাদা নয় 1--তাঁর ভয়ানক 
অগ্থখ- ভুল থেকেই আসছি আমি'*.* 

_যতি, ভঙগি,--সবনুদ্ধ প্রত্যেকটি কখ! অক্ষরে অক্ষরে 


মনে আছে চম্পা, যেমন তাহার অন্ত সব কথাও আছে মনে 
গাধিয়া। একই মিথ্যা__এফ জনের রুখে যদি দোষের না 
হয় ত অন্ত জণের মুখেই বা হইবে কেন? চম্পা! এ মিথ্যাকেই 
বুশিয়াদ করিয়! তাহার ইতিকর্তব্যের একটি পরিপূর্ণ রূপ 
গঠন করিয়া লইল। 

সন্ধ্যার একটু আগে খনিতে নামিয়া সে চরণদাসের 
নুড়ক্গের সামনে ধীড়াইয়া ডাকিল-_“একবার বাইরে আসবিক 
নাই?” 

গাইতা রাখিয়া চরণদাস লুড়কের মুখে জাসিয়া ধাড়াইল, 
কপালের ঘাম জাল দিয়া ঝাড়ি! ফেপিয়া বলিল-.”তুকে 
আজ সমস্ত দিন দেখি নাই ক্যানে গো? কাছে আসিস নাই, 
আমার ভাত আনিস নাই ; আমি বাজার ধেয়ে মুড়ি আনাম! 
খেলাম বটে 1” 

চন্পা একটু রাগের গান করিয়! বলিল_-“বাপের অন্থুখ, 
তুর কানের ঘটা পড়ে গেছে বে, একজনকে রইতে ত 
হবেক উত্থানে ?...” 

“বুড়ায় অন্গথ | কই জানতে ত পারি নাই 1” 

“ভু গাইতো। চাল! ক্যানে, জানতে পারবিক। সমস্ত 
দিনটি জামার নড়ে বৈস্তে ছ্িলেক নাই, বিকালে একটু 
দুমোলেক, তুরে খবর দিতে ভাইছি তাড়াতাড়ি ।” 

চরণদাস গাইতা রাখিয়া সদ্যসদ্যই বাহির হইয়া আসিতে- 
ছিল, চম্পা বারণ করিল, কেননা তাহার একটু সময় 
ঘ্রকার, চরণ সঙ্গে গেলে তাহার উদ্ধে্য সির্জি হইবে না। 
বলিল- এর পর বেশিরকম ছুটি লইবার দরকার হইতে পারে, 
আপাতত সে যেন নিজের ভিউটিটুকু সারিয়াই আসে, বিশেষ 
ভয়ের কারণ নাই, চম্পা জাগাইয়। যাইতেছে । নুড়ঙ্গের 
যুখের কাছটিতে চরণদাসের সুরার খোতলটি রাখা থাকে, 
ভিউটির মধ্যে অধেকের কিছু উপরটা শেষ করে, তাহার 
পর বাসার পথে সেটাকে দোকান থেকে পূর্ণ করিয়া! লয়. 
রাতের খোরাক, দোকানে যেটুকু খাইয়! লয় সে ত আলাদা ।*** 
চম্পা বোতলটি ভুলিয়া লইল, একটু কড়া চোখেই বাপের 
দিকে চাহিয়! বলিল--“আমি ইটি সঙ্গে নিলাম বটে, তু জাজ 
দোকানেও খাধিক নি? খুড়া মরছে,'**রার্ে ভাক্তারবদ্যি 
ডাকতে সে ত জামি যাবেক শাই ?” | 

মেয়ের ধৃষ্টির সামনে চরণ ম্প&ই একটু সন্কুচিত হৃইয়! 
গেল যেন, আমতা আমতা! করিয়! বলিল-_“তু যাবিক ক্যানে 
গো ?.*ন্তা নিয়া! যা ক্যানে বোতলটা, দোকানে যাবেক 

“তে একটু আছে বটে, যেন নটি করিস দাই, ছুকাল 


৫থ৬ 


ঘাবেক নাই, তু নষ্টট কম্িস নাই- লক্ষ্মী বিটিটি আদার. "চস্পা 
বিটিট...” 

বন্ধিতে আসিয়া! একেবারে ছিয়ারতর মন্ত্রে গিয়া উপস্থিত 
হইল। মিতিন কাজে বাহির হয় না, শিশুটি বড়ই ছোট; 
অবনত ওয় চেয়েও ছোট শিশু লইয়া! বস্তিতে অনেককে গত 
খা্টাইতে হয়, কিন্ত মিভিনের স্বামী প্রহ্ণাদ লোকটা ভাল,__ 
নেশার্টেশার দিকে ঘুব কম, জার শ্রী খুব অনুগত, কলে 
উপার্জন ঘ! করে তার প্রায় সবটুকুই ঘন়ে ওঠে, এই রকম সব 
অসময্বের জঙ কিছু সঞ্য়ও হয়। 

চম্পা মিতিনের নিকট হইতে একটা রাতের জভ প্রহলাদকে 
চাহিয়া লইল,-_ঠাকুরদাদার যভড অন্গখ, বাপকে লইয়া 
ঘাইতেছে, তবে একেবারে নির্জন জায়গা, গজ থেকে অতটা 
চুর, অন্তত ছ'জন পুরুষও না থাকিলে ভরসা হয় না, ধরো! 
রাত তিন পরে হঠাৎ ভাক্তান্ব-বৈদ্য ডাফিতে হুইল, চরণ- 
মাসকে বাহিরে ধাইতে হইল, একা স্ত্রীলোক রোগীর শিয়রে 
বসিয়! কি কত্সিয়! কা্টাইবে চম্পা! ? 

-_এফকট।! পুরুষ বাড়ির মধ্যে কোথাও যদি পড়িয়াও থাকে, 
শ্রকটা! রস! থাকে মনে । 

- গোছালো মেয়ে সবদিকেই পোছালে! হয়, সব দিকেই 
দুটি রাখিয়! চলে,--বিতিন চম্পার বুখেন্ ওপর হি দুটি রাখিয়া 
সবটুস্থ নিল, পোজ! “না” বলিল না, তবে মাষ্টারমশাইয়ের 
কথা তুলিল, টুলুরও,_হুই জন পুরুষ তে! রহিয়াছেই কাছে, 
ফতটুকই বা চুর স্ষুল জার মাঠারমশাইয়ের ভের়ায়? 

চম্পা বুহ্থুত্খানেক বুখট্টা ঘু- ক ভাবিয়া লইল, 
মাষ্টারমশাইয়ের অন্থপস্থিতির কথ! আর বলিল না, বলিল-_ 
ওরা বড়মানুয, কখায় কথা টাকার চকমকানি দেখায়, 
গন্নীবের ভাকে ওরা যদি সাড়া দিত তো ছনিয়া উল্টাইয়া 
ঘাইত। এষনি ভারি তো ভরসা, তাকার উপর ছেলে কাড়িয়া 
লইয়! চস্পা আবার ওদের শক্ত কনিয়া তুলিয়াছে। চম্পা 
অভিমানের সক্ষে একটু বিজ্ঞরপ হিশাইরা বলিল-__-কপালটি 
ভাঙলে এবমিট হয় গো মিতিন, ভাল লোককে ছুশমন 
ানালাম ঘটে, নিজের নিভিন নুখ দ্ুতায়ে' নিবেক নাই? 





ভূর ভর লাগে তুর বরকে কেন্ত্যা লিবোক, জাচলে বেছে রাখ, 


ফ্যামে; কপালটি ভেঙেছে আমার, বুড়া মরবেক, এ সময় কে 
আগ,ন হবেক গো? 

মিতিন মনে মনে হিসাব করিল। যে লত্যই কাড়িক্া 
লইতে পারে লে যখন চাছিয়! লইতেছে তখন রাজী হওয়াই 
শ্ুবুদ্ধির কাজ নয় কি? মুদ্ধের ভাবের চেয়ে শান্িয় ভাবই 
ভাল, মাহুষের একট! বর্ণজান তো আছেই? হাসিয়া বলিল, 
"তা যাবে গো এত কথ! ক্যাদে? পাঠাইয়ে ছিবেক 
স্বাইর়ের কষে । আন্মুফ ক্যানে, খাইয়া-বাইয়া! ঘাবেক, কেডা 
'নিবেক তো ভয় কিআছে গো?” 

যে হিলাবেন্ ওপর চালায়, একটা স্াছের খোরাক 


 গরবানী 
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, প্রহ্লাদ আবার একটা! লোকের মতো 
লোক । চম্প' হীরককে লইরা একটু সাষ্টাঙখাটি করিল, সমস্ত 
স্বাত দেখিতে আসিতে পারিবে না, বার বার কত করিয়। 
বলির ছিল। “একটু জেঙ্গে ঘুমাস গে! মিভিন, তুর 
ছুমটি না চণ্ডালটি বট্টে__টর মা কাছে থাকবেক নাই, তু একটু 
জেগে ঘুমাস বটে ।” 

সমস্ত দিনের নানা রকমের আবেগ মনে যেন একটা চাপ 


সরস 


গলা ভান্বী হুইন্বা উঠিল, হবীরকের ছোট্ট বুকে মাথাটা রাখিয়া 
চম্পা চুপ করিয়! পড়িয়া হিল, বাক্স ই তিন একটু কফৌপানির 
শব হইল। মেয়েক্া বোঝো এই সব ভুল পথে হঠাৎ অভ্রুয় 
পেছনে অনেক কথ! লুকানে! থাকে, মিতিন কিছু বলিল না। 

একবার বাসায় গ্িয় কিছু চালডাল আলু আর কয়েকটা 
টুকিটাকি লইয়া দোরে তালা জাটিয়! চম্পা স্কুলের পথে বিদায় 
হইল । যখন পৌঁছিল, অন্ধকার একটু গা হইয়াছে । ভুলের 
ছাতাটা দেয়াল দিয়া ঘেরা, তাহার একপাশে বনমালীত 
বাসা। হইটা পাশাপাশি ঘর, নিচ ছাত, সামনে একটা 
বায়াঞ্দা। একটা ঘরে বনমালী রান্্র করে, একটায় থাকে । 
ফটকট! তেজানো ছিল, চম্পা প্রবেশ করিয়া বখন বাসার সামনে 
উপস্থিত হুইল, বনমালী হাতে একটা! চেমি লইয়া রান্নাঘরের 
দ্বিকে বাইতেছিল, উনান বরিয়াছে, এইবার রাপার ব্যবস্থা 
কল্সিবে | 

চম্পাকে দেখিয়া থমকিয়া াড়াইল, একে দৃষ্টিশক্তি কমই 
তাহার উপর হাতে টেঁমিটা থাকায় একটু আলো-জাধারি 
গোছের হইয়াছে, প্রশ্ন করিল-_“কে বটে?” 

চম্পা উত্তর করিল__আমি চম্পা । 

বনমালী আলোটা! চম্পার বুখের দ্বিকে একটু বাড়াইয়! 
বরিল, ঠাহর করিয়! দেখিয়! বিশ্মিতভাবে একটু মাথা নাড়িরা 
ঘলিল_“ছ' তাইতে! বটে ) তা! রাত-বিহারে? একা 
আইছিস নাকি? খবর কি আছে গো? চরণদাস-..” 

চম্পা বারান্দায় উঠিয়া আসিল, ত্র ছইটা কুফিত করিয়া 
গল্ভীরভাবে বনঘালীর পানে চাহিয়া বলিল- “খবর থাক্‌, তুর 
না শক্ত বেমারি হইছে, তু রান্নার তরে যাচ্ছিস | 

ঠাকুরদাঙগার ছূর্বলতা নাতনীর ভাল রকমই জানা, 
তাহারই ভরসায় সন্ধ্যা হইতে এত তোড়জোড়; বনমালী 
একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়! গিরা অপলকনেত্ে চম্পার পানে 
চাহিস্বা বলছিল, খানিকক্ষণ বাকৃস্ষৃর্তই হইল না। অবস্থাটা 
স্পষ্টভাবে বুবিবার জর মাথার ভান ০ করেকবার 


. চুলক্ষাইয়! লইল, তাহার পন্গ বলিল ঃ. 


সিসি ৫৯ পাপলাশপাপিসপি 


- শক্ত বেমারি | কৈ, আমি তো জানি নাই বটে 1" 

_-হু জানলে রান্না করতে বাস? তুর মাথায় হি 
আছে যে জানবিক ?” 

বনমালীর আরও গোলমাল হুইর়! যাইতে লাগিল, একটু 
কম্পিত হস্তে টেমিট। জানালার খাজে রাখিয়া দিয়! বলিল-_ 
তুকে কে বুললে ?” 

চম্প! একটু মুখঝামট! দিয়াই 'খলিল__-“কে বুললে সেই 
কখ'?টি এখন বলে! বুড়াকে | কেউ বুললেক নাই তো রাঁত- 
বিচারে আইছি' কি করে তাই ভাব ক্যানে।” 

সত্যই তো! কেহ না বলিলে চম্পা আপিবেই বা কেন, 
আর অন্ুখ না হইলে কেহ বপিতেই বা কেন যাইবে? বন- 
মালীর মাথাটা আরও গুলাইয়া! গেল, বৃ দৃষ্টিতে চম্পার পানে 
চাহিয়া প্রশ্ন করিল-__-“তা| হলে ?” 

“তা ছলে শুয়ে থাক যেয়ে বেমারিতে পাক করে কোন 
দেশে শুনেছিস? আমি পাক সেরে তুকে দেখছি'। 
বাবাকে আসতে বুলেছি", পেল্সাদ আসবেক, উ ছজনে রাত্তিরে 
আদবেক খটে। তুর শুধু বুক ইাইপাই করছে' কি মাজাতেও 
বিখা আছে বটে ?” 

আধার ছুই জনের রাত্রে কাছে থাকিবারবও ব্যবন্থা 
হইয়াছে] ব্যাপানন এতটা সঙ্গীন দেখিয়া বনমালীর বুখ 
আরও শুকাইয়! গেল, একট। হাত বুকে একট! হাত কোমরে 
দিয়া পিল --"মাজাতেও তো! রইছে' ব্যথা, --ই", রইছে, বটে 
চম্পা আবার মুখব!মট। দিয়া খলিল 
বেয়ে ।."আয় ইদিকে |” 

টেমিট! লইয়! পাশের ঘরে খনমা্সীর সংক্ষিপ্ত বিছানাটা 
ঝাড়িয়া-নুকিয়। দড়ির খাটটাতে ভাল করিয়া বিছাইয়া দিল, 
বনমালী উঠিয়া শয়ন করিলে বলিল-_“বাঁধা, পেল্লাদ এলে 
মাজার বিধার কথাও বুলচি, লুকাবিক নাই, ্ তোর 
হাতটা ।” 

বনমালী বাড়াইয়! ধরিলে নাড়ীট! টিপিয়! বলিল -- 
বেগ রইছ্ছে। বুড়া হ'ল, আঠা,ন অন্ুুখ বুঝে না; 
নাগো।” 

বনমালী একটু হতাশ ভাবেই বলিল-_“বাচবোক নাই? 
-ষ্থ্যারে চম্পা ?” 

“মরিস ॥ আর বাচবিক নাই ক্যানে? সবাই তো এসে 
গেলাম, . চিকিচ্ছাটি দুরু হয়ে গেল; আর বাচবিক নাই 
ক্যানে ?."*সুজির সেক দিব, বাড়িতে আট! আছে বটে-_?” 

“টুলু বাবু রুট খায়__উই যে মাষ্টারমশায়ের কে হয় 
ঘে-_উর জনে আটা আনছি" '**” 

চম্পার জ-বুগল কৃফ্িত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল-_“উর 
পা তুই করিস? তুর হাতে খায়?” 

ববমালী বলিল--“খাধেক নাই? আমি ঘোষদেত্ব পো, 

[] 





'শরইছে তে! রাহ 


“লাড়িতে 
দেখখে! 


নব-সঙ্ঘটাস 


রি 
জাবেরনাই জোম আছি, না, চাড়ালট আছি দি 
খাবেক নাই ক্যানে ?” 

চম্পা একটু অন্জমনস্ক হইয়া! গেছে, খানিকক্ষণ চুপ কিয়া 
কি ভাবিল, তাহার পর একটু অনভ্মনক্ক ভাবেই বলিল-_“ন! 
উরা বানুন, তাই বুলছিলাম, খায় না সবার ছাতে |” 
" আরও একটু চুপ করিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া! বহিল, 
তাহার পর দৃরিটা ফিরাইয়া! আনিয়া বলিল-_“উরা! আমাদের 
ছেত্রা করে যে_ াড়ালটট না হই, নিচ জাত বটে তো! গো! ?” 

তাছ্ছান্র পর হঠাৎ একটা কথা! মনে পড়ি! ঘাওয়ায় 
সচকিত হইয়া উঠিয়া বলিল-_ “তু একটু র”, আমি জাসছি।” 

হঠাৎ সকালের কথা! মনে পড়িয়া! গেছে, ম্যানেজাছেকর 
সেই রুদ্রমৃতি ; চম্পা তাড়াতাড়ি স্ছুলের পেট খুলিয়া বাহিক্ে 
আসিয়! ধ্রাড়াইল, বুকটা! ধড়াস্‌ ধড়াস করিতেছে । জদ্ধ্যা 
উত্রাইয়া গেছে, অন্ধকার এখন ম্যানেজারের সহায়, এর মধ্যে 
কিছু হইয়া যায় নাই ত? নিঃশন্ে একটি জীবনের শিখা 
নির্বাপিত করিয়া অঞ্ধকায়ের মধ্যে মিশিঘা যাইবার মত 
মাহুষের অভাব নাই ম্যানেজারের | চম্পা অতিমাত্র চঞ্চল 
হইয়া উঠিল, রাত্ভার নামিরা অঙ্গকার ভেদ করিয়া নিজের 
দৃ্িকে বত চুর পারিল প্রসারিত করিয়া দিল, কেহ ফান্ধ শেষ 
করিয়! চলিয়া! যাইতেছে না ত?.."কেছ জাদিতেছে না ত এ 
উদ্দেক্টে ? কিছুদূর পর্যন্ত নামিয়াও গেল। তাহার পর 
ফিরিয়া আপিয়া মাষ্টারমশাইয়ের বাসার দিকে অঞ্সর হইল। 
ক্ান্তার ধারের ঘর থেকে একট! ক্ষীণ আলোর রেখ! রাস্তার 
উপর আসিয়া পড়িয়াছে ? চম্পা পা! টিপিয়! টিপিয়া অগ্রসর 
হইল, তাহার পর খুব সন্তর্পণে জানালার পার্স! জার চৌকাঠের 
ফাক দিয়! ঘরের মধ্যে উকি মানিয়া দেখিল |] টু চিৎ হইয়া 
শুইয়! গভীর অভিনিবেশে কি একখানা মোটা বই পড়িতেছে। 
চম্পা ধীরে ধীরে একটি স্ব্তির শিঃস্বাস মোচন করিল, তাহার 
পর সেই সংকীর্ণ অবকাশের মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ দিয়া 
দেখিল। কি দেখিল সে-ই জানে, এক সময় মিচ হইর! 
জানালার সামনে! অতিক্রম করিয়া দেয়ালের বাহিয়ে বািক়ে 
চান্বিদিকট! ঘুপিয়! আবার স্কুলের দ্রিকে চলিয়া আসিল। 
একটা পাছার] শেষ করিয়া আবার ফটকেয় সামনে দীড়াইয়া 
ভাবিতে লাগল । 


টুদু তাহা! হইলে খায় বনমালীর হাতে । ছেলেবেলায় 
মিশন স্ছুলে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অনেক কথাঞগুনিয়ছিল / ওসব 
লইয়! উত্তর জীবনে যাথ! না! খামাইলেও টুলু ব্রাহ্মণ হইয়াও 
যে খায় ওদের হাতে এ সংবাদটাতে ওয় মনটা! তাহাম্স প্রতি 
শ্রদ্ধায় ভরিয়! উঠিল। টুলু বিশিষঞ্কই, জানও বিশিষ্ট হুইয়! 
উঠিল চম্পার চোখে; ও যেন এক-আকাশ তাদ্বার মধ্যে 
টা । এ চাদ শুধু বিশিষ্উই নয়, বড় আপন, বড় নিকঠেক্, হাত. 
বাড়াইলেই যেন পাওয়া যায় ।..*টুদু ভা হলে চম্পান্গ হাতে 
খাইবে 1... 
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একটা অব্যক্ত পুলক ঘুকে করিয়া চম্পা রদ্ধনের যোগাড় 
করিতে গেল। কিন্ত আয়োজন বেশিছুয় অগ্রসর হুইবান্ 
আগেই টুলু যে কত দুর তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। 
কাল রান্রিশেষের সেই অহ্ভুতিটা জবার কোন্‌ দিক দিয়া 
আসিয়া পড়িয়াছে, সেই নিজেকে অণ্ুডচি বলিয়া মনে হওয়া, 
যাহার জ্ত হীরক টুলুর মনের স্পর্শ পাইয়াছে বলিয়াই চস্পা 
ভাঙাকে বুক দিয়া অড়াইয়া ধর়িতে পার্িল না তখন। 
অন্তূতিটী হয়তো স্থায়ী হইতে পারিতেছে না, কিন্ত সময়ে 
অসময়ে কয়েকবারই উকি মান্লিয়া গেছে চম্পার মনে |... 

খুব উৎসাধ্ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কুটন! কুটিল, মশলা বাল, 
আটা! মাখিল, _টুলুকে র'বিয়! দিবে আজ.'"তাহার পর রুটি 
বেলিম্ব! ভাজিতে যাইবে, হাত-পা গুটাইয়া চুপ করির! ভাবিতে 
লাগিল। বনমালীর হাতে খাক, কিন্তু চম্পায়-বনমালীতে যে 
আকাশ-পাতাল প্রতেদ ; টুন তপতদ্রষ্ট হইবে । চল্পা মনকে 
অন্ত ভাবেও যে বুধাইতে চেষ্টা না করিল তেমন নয়, কিন্ত 
ধেন সাহস হুইল না অগ্রসর হইতে । 

ধনমালীকে আবার উঠাইল, বনমালী কলের মানুষ, ওর 
মাথার মধ্যে হ্গুকৌশলে একটা! আইডিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে 
পান্সিলেই হুইল । রহন্ট| চত্রা নাতনীর ভালরকমই জান! 
আছে। বনমালীকে বুঝাইল, তাহার হঠাৎ মনে পড়িরা 
গেছে বামুনের রান্না করিয়। দেওয়া এসব রোগের একটা বড় 
চিকিৎসা | সুতরাং বনমালী একবার বুকে হাত দিয়া, একবার 
কোমরে হাতি দিয়! রুটি সেঁকিয়া, তরকাথি করিয়া ছধটুকু ছাল 
দিয়া দিল। শেষ হইলে চম্প। চোখের ওপর চোখ রাখিয়! 
প্রশ্ন করিল-_“কি বুলিস-_একটু ভাল বোধ হুইছ্ছে না?” 

ঘনমালী আর একবার বুকে আর কোমরে হাত দিয়! 
রোগের অবস্থাটা অনুভব করিল, মাথ! নাড়িয়া ধলিল--.“ছ, 
আধাজাধি কাবার হইছে বেমারিট! গো 1” 

“হবেক নাই ? যা দিয়া আয় ক্যানে। পু করলে বুলবি 
ভু বাসীয় একাটি আছিস, বানুনকে মিছা! বুলবিক নাই ।” 
মাতনীর হাতে পড়িয়া বনমালীর জাজ সত্য মিথ্যায় জট 
পাকাইয়! গেছে, একটু মাথা চুলকাইর়! চল্পাকে যেন একটা 
অন্পষ্ঠতার মধ্য দিয়! দেখিতে দেখিতে বলিল- “মিছা! কেন 
ঝুলতে ঘাবে! গে! ? বুলবো! একাটি জাছি বষ্টে ।” 

“দিয়! আর, তুও ছুখান! ব্যাতে দিয়] শুয়'1 পড়বি, বুকে 
পিঠে হুজির সেঁকু দিয়! দিব” 


চরণদাস আর প্রহ্থলাদ ধখন আসিল, চম্পা তখন তাহা'- 
দেয় জন রন্ধনে ব্যস্ত । বনমালী তখন নাতনীর হাতের সেবা 
পাইয়া গাড় নিরায় মর্। চম্পা বাপকে জ্বানাইল, অবস্থাটা 
খুবই খান্বাপ হইয়াছিল, এখন লক্ষণ ভাল, রোগী ভুমাইতেছে। 


আহাম কিয়! ওয়া ছুই জনে ছুলের বাছাদ্দায় ভাইয়া 


প্রবানী 
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রহিল; চম্পার যতক্ষণে জাহার শেষ হুইল, ততক্ষণে ' ওয়াও 


গাড় নিপ্বায় অচৈতভ । 


নিদ্রা গেল না শুধু চম্পা। ওর মন. জনেকটী! প্রশান্ত-_ 
সবল নুষ্থ পুরুষ রক্ষী, ত1 ভিন চ্পাও তো! সর্বস্ব পণ করিয়া 
বসিয়া আছে, হঠাৎ কিছু ঘটিতে দিবে ম! টুঙগুর উপর। টু 
নিশ্চিন্ত হইয়া! ঘুমাকৃ। 

আহার শেষ করি ফটকের মুখে একট! শিলাখণ্ডের 
উপর আসিয়া বসিল, দিনের বেল! যখন স্কুল হইতে থাকে 
বনমালী এইখানটায় বসিয়া! বার রক্ষা] করে। চম্পা সমস্ত রাত 
বসিয়া রহিল, গঞ্জের পথ বাহিয়া কখন কে আসে সেই 
অপেক্ষার_নিশ্চিন্ততার মধ্যেও একটা উদ্বেগ বুকে লইয়! ৷ 
এদ্িক্ঠটী বেশ গেল, তাহার পর গতীর রাতে দেখ! গেল 
ছইটি লোক চড়াই বাছিয়! উঠিয়া! আসিতেছে । চম্পার সমস্ত 
চেতনা যেন ছুইটি চক্ষে আসিয়া! জড়ো! হইয়াছে ; বুকের টিপ- 
টিপাশিটা এত বাড়িয়া! উঠিল যে শব্ষটা যেন স্প& শোনা যায়। 
উহ্নারা আগাইয়া আসিলে চম্পা উঠিয়া থামের আড়ালে 
দ্বাড়াইল-.ও লেকটার হাতে ওট!| কি যেন ?-_-একখার মনে 
হইল চরণদাস জার প্রহলাদকে ভাকিয়া তোলে, তাহার পর 
আবার কি ভাবিয়া অসহা উৎকঠ! লইয়া দ্রাড়াইয়াই রহিল, 
নিশ্চিন্ত বিপদের সামনে যেন সন্মোষিত হইয়া গেছে । লোক 
ছুইটা কাছাকাছি আসিয়! পড়িতে আরও একটু আড়ালে চম্পা 
গেল। ভয়ে উৎকঠায় এমন সংযম ছারাইয়!ছে শিজ্ের ওপয়, 
বোধ হয় ডাকিয়াই ফেলিত ওদের, কিন্ধু ঠিক এই সময় চরণ- 
দাস ভাকিয়া উঠিল-__“চম্পা আছিস্‌ ?” 

কিছু নয়, ওর একটা অভ্যা_বন্তিতে নেশার মধ্যে 
নিতান্ত যা্ত্রিক ভাবেই এক আববার এ রকম টেচাইয়া ওঠে, 
_ মেয়ের খোঁজ নেয় । সাড়া পাইয়া চম্পার যেন সন্ধিৎ ফিপ্রিয়া 
আসিল শরীরে, স্তন্ব ভাবে আড়ালে দ'ড়াইয়া দেখিতে 
লাগিল । 

স্থুল পার হুইয়৷ লোক ছইটি আগাইয়! চলিল, চম্পা জাঘায় 
অন্তরাল হুইতে বাহির হুইয়! এক পা এক পা করিয়া ফটকের 
বাহিরে আসিল, তাহার পর নীচু হুইয়া চৌহন্ছির দেয়াল 


* দেঁষিয়া অগ্রসর হইল ।...না, ভয়ের কিছু নয়, যাস! পা্বাইয়া 


উহার! আগাইয়! গেল ; একবার ফিন্লিয়াও চাহিল না এদিকে, 
ভিন গাঁয়ের লোক, নিজের কাজে যাইতেছে উহারা-_ 
ওদ্বিককার ঢালু পথে অনেকখানি নামিয়া গেলে চম্পা ধীরে 
ধীরে ফিরিয়া গেল। কি ভীষণ কয়েকটা নুহূর্তই যে 
ফাটিল। 

ফিরিবার সমস জানাল! জায় চৌকাঠের অবকাশ-পথে 
আবার ঘরের মধ্যে একবার উকি মারিয়া দেখিল- _আলোটা 
সেই রকম হছলিতেছে, টুন চিৎ হইয়া ভুইয়া! আছে, নিজ্রামঙ 
ঘুকেয় ওপর সেই মোটা যইখানা, তাহার উপর ছুইখানা হাত, 
নিশ্চিন্ত নিতায় লধকটিই ধীরে দীয়ে $ঠা-দাদ! ক্ষপ্িতেছে। 


জাস্ছিল 
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চম্পা জান্তে জান্তে আসিয়া! আবার সেই শিলাখওটয় উপর 
বসিল। সমস্ত রাত কাটিল এই বিচিত্র প্রহ্রায়। 

একেধায়ে ভোরে-_অন্ধকারের গহ্বর থেকে শুনিয়া 
পাহাড় যখন জঙ্গ একটু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, চম্পা গিয়া 
চরপদাস, আর প্রহ্লাদকে তুলিয়! দিল এবং তাহারা কাজে 
বাহির হুইয়া গেলে নিজেদের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ম মিটাইয়। 
দিয়া চম্পাও বস্তির পথে অগ্রসর হইল । 

উঠিয়া! বিম্ময়ের ঘোর কাটিতে বনমালীর বেশ খানিকটা 
সময় লাগিল ।'."ছঠাৎ কি হইয়াছিল ?-__চল্পা.-"চরণ--. 
প্রহলাদ.*..কোমরে বাথা...কোথায় সে সব? কোমরটা 
ঠিপিয়াও দেখিল-- নাঃ, কোথায় কফি? যাষ্ায়মশাইয়ের 
বাসায় ঘখন গেল, টুলুকে হাত মুখ নাড়ির বলিল-_-“কাল 
রেতে খাসা এক স্ব দিখলাম গে! বাবু মশায়-_বুকেই বিথা | 
মার্জায়ই বিখা। মরবার পার! হইছি" ; চপ্পা আলেক সেক 
দিলেক হুজি বিপায়ে''কুথা আর খিথা গো? এই তো চল! 
ফিরাটি করছি বটে যেন “সাইতাড়ার কুমার বাহাহুর |” 

হাত হুইটা সামনে চিতাইয়া ধরিয়া একটু হাসিল । সেদিন 
সঞ্ধ্যায় চম্পা আপিলে তাহাকেও বলিল.. কাল স্বপ্ন দেখিল 
তাহার যেন বেমারি--চস্পা আসিরছে-..আক্গকের যতই 
সেক দিল ইত্যাদি । 

চম্প। ঈষৎ হাসির সহিত চোখ ঘুরাইয়। ঘুরাইয়া শুমিল, 
মাথায় মুন্তন একট আইডিয়া আপিয়াছে, বলিল--“ত1 আর 
টূলু বাবুকে বলিস নাই তুই, স্বপ্নের কথা বললে ফলে যায় বষ্টে, 
শেষে বুক জার মান্জার খিথার কেলেশ পাবিক।” 

বনমালী ক্রমান্ধয়ে সাত দিন এই রকম স্বপ্ন দেখিল । 


(১৪) 
একানিক্ষমে সাত দিন কোন ত্কম সাড়াশক না৷ পাওয়ার 
চষ্পা মনে মনে উদ্দিপ্র হইয়! উঠিল । এসব ব্যাপানে ম্যানে- 
জায়ের এত দেকি হয় না, তবে এই নিশ্চেষ্টতার কারণট! কি? 
"একবার একটু খোজ না লইলে চলে না; ভয়ঙ্কর লোকের 
আওয়াব্ব-জক্ফালনের চেয়ে মৌনই বেণী তয়ঙ্কর ঘে। 

- প্রথষে কিন্ত সোজা ম্যানেজারের কাছে গেস না, গেল 
এসিষ্র্যান্ট পরেশবাবুস্ধ কাছে। এর বাসাটা খনির কাছা- 
কাছি। চাকর বামুন লইয়া একলাই থাকে, এখনও বিবাহ 
করে নাই। প্রক্ৃতিটা চাপা, ম্যানেজারের প্রস্কতির উল্টা । 
ম্যানেজার অন্তর থেকে বিশেষ কিছু চায় না বলিয্বা যেমন 
তাহার ব্যবহারটা বেপর্দা, এসিষ্ট্যা্ট তেমনি অন্তর থেকেই 
বেশি চায় বলিয়া! একট! অন্তরাল রচন! করিয়] চলিতে চায়-_. 
বেশ একট! ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব জাছে। একটা নুতন 
অভ্যাস হইয়াছে সন্ধ্যার সমর একটু দুন্না সেবন-_ধুব সামাভই। 
কিন্ত সেটা এখনও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই, পাছে প্রকাশ 


পায় এইন্ত প্রাবটুকু একেবারে না কাটিয়া গেলে ঘাসার 
বাহির হয় না। 

রহসাটুকু জানা আছে শুধু চম্পার। 

সন্ধ্যার সময় সে গিয়! উপস্থিত হইল । পরেশ এই সময়টা 
বার্ঠীর ভিতয়েই থাকে, জাগন্ধক বুঝিয়! বাহির হয় বা হয় না, 
চাকরের মুখে চম্পা আসিয়াছে শুনিরা বাহির হইয়া আপিল, 
প্রশ্ন করিল- “তুই? এ রকম অসময়ে ঘে 1” বারান্দার থামে 
গায়ে পা হুইটা ঠেকাইয়া একটা চেয়ারে বসিল। চম্পা 
পাশের থামটা ঠেস দিয়া ্রাড়াইল হাত হছুইটা পিছনে করিয়া, 
হাসিয়া! বলিল-_”আমাপ এই সময়, ঝড়মাহ্ষের সময়ে জার 
গরীবের সময়ে কখনও মিল হতে পারে ?.-গতর খার্টয়ে 
ফুরসং হুবে তবে তে। আসতে পারব ?” 

শা ] তারপর ? আসবার উদ্ধে্থটা কি? কোন কাজ 
আছে?” 

“শোন কথ ম্যানেজারবাবুত্র--কাজ নাধাকলে এসেছি! 
“কাজ মানে গরীবের ঘোড়া রোগ, শুনেছেন তো! একটা! 
হাঙ্গাম করে বসেছি, সেদিন খদনদাসের বোট] একটা! ছেলে 
প্রসব হয়ে মারা গেল, কেউ ধেঁসে না দেখে নিজের ঘাড়ে 
তুলে নিলুম, প্রথন...৮ 

পরেশ চোখ ছুইটা তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল-_“তেসছে 
না কেন ?--মাষ্টারমশাইয়ের ভাইপো! নাকে হয় সেই তে! 
ছেলেটাকে নিয়েছিল, ব্যবস্থাও করেছিল, তুই-ই বয়ং হৈ-হল্পা 
করে পেক্সাদের বৌয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিলি ছেলেটাকে 
_ তাই তো শুনলাম ।” 

পরেশের পক্ষে ঘটনাটার একট! বিশেষ তাৎপর্য জাছে, 
স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রলহিল। চম্পা সুযোগটা! 
ছাড়ল না, চোখে চোখ র্লাখিয়াই বলিল... “কোথাকার এক 
জন কে ট্যাক] দেখিয়ে খনি থেকে আমাদের একটা ছেলেকে 
নিয়ে যাবে, মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে 1--আমি তো.-"” 

অন্সন্ধিংনু দৃষ্টি দিয়া যাহা] ধু'জিতেছিল ধেন পাইয়াছে 
পরেশ, জাবার বাধ! দিয়! কতকটা সন্ধষ্ঠভাবে বলিল-_ “বেশ, 
ঘাড়ে তুলে নিয়েছিস তারপর ?” 

“এ তো বললুম-__গরীবের ঘোড়া রোগ ? মিলুম তে! 
ঝেকের মাথায়, কিন্ত ওসব ছাপা কি আমরা সামলাতে 
পারি? বলে নিজের পেটই চলে নাঁ। তাই খন়্কতর্শকে 
বরেছিলাম একটা ব্যবস্থা করে দিতে কোম্পানী থেকে ; 
বললেনও দোব, কিন্ত কই, সাত দিন হয়ে গেল এখনও তো 
কিছু টের পেলাম না, তাই জিগ্যেস করতে এসেছিলাম 
আপনাকে ঘদ্দি কিছু বলে থাকেন-'*” 

শ্রটা গেল ভূমিকা, দেখা করিয়া. -.কথা পাড়িযান্গ 
অছেলা। 

পরেশ বলিল-_-“কই ন! তো 1” 

চম্পা একটু চুপ করিয়া লিল, তাহার পর ঘলিল-_ 


৫৮৬. 


শা হলে হয় নি বেত্ব হুট]. যাছুষের একট! কাজ থাক 
তবে তো । প্রত ঘড় তিন তিনটে খনি চালানে11.**আবার 
শুনছি একটা নতুদ উপদ্রব আরম্ভ, হয়েছে...” 

শকি ?” 

প্রশ্নটা করিয্বা পরেশ একটু উৎদুক দৃষ্টিতেই চাহিয়। দেখিল 
চষ্পাও তীক্ষ দিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। চোথা- 
চোখি হুইতে সহন্ধ বিশ্বয়েন্র কণ্ঠে বলিল-__“এঁ মাষ্টারমশাইয়ের 
ভাইপো! না কে একদিন বড়কতর্শর বালায় গিয়ে ছমকি দিয়ে 
এসেছে আপনি কিছু জানেন না?" 

দি আবাক্র সেই রকম স্থৃতীক্ষ, প্রশ্নে ঠাসা । পরেশ বেশ 
সহজ্বভাবেই বলিল_ “কই না তো |] গুকে ছুমকি দিয়ে গেল, 
অথচ কিছু ব্যবস্থা করলেন না যে 1.".কবেকার কথা ?” 

এই পর্যস্থই ছরকার চম্পার, টের পাওয়া গেল কথাটা 
পরেশ পর্যত্ব অগ্রসর হয় নাই। এন পর বাড়াইতে গেলে 
তাহার নিজের সেখানে উপস্থিতির কথাটা আসিয়া পড়িবে, 
নান! কারণে যেটা আপাতত চায় না চম্প1 ; প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া 
লইয়া বলিল---“তা হ'ল বইকি ক'দিন; মরুকগে আদার 
ব্যাপান্নী, আমার জাহানের খবরে দরকার কি ?.".আসলে 
যার জভে জাসা,_-ছেলেটার একটা ব্যবস্থ! একটু করিয়ে 
দিতে হবে আপনাকে. *.” 

"তোর আব দারই ঘখন শুনলেন ন!.-"” 

“ঠাট্টা রাখুন--"” -বলিয়। চম্পা একটু চুপ করিয়া গেল, 
ফি ধেন একটু ভাবিয়া লইল, "তাহার পণ বলিল- “আমার 
আব দায় তো গুর শুনবার কথাও নয়, যিনি দয়া করে শুনেন 
তার কাছে তাই করে গেলাম ।” 

জার ঈ/ড়াইল না, “এবার যাই, অনেক নে! কাজ ফেলে 
এসেছি ।---ভুললে চলবে না কিন্ত"__বলিয়! নামিয়া গেল। 

পরেশ একটু বিশ্মিত হইল । এয আগেও আলিয়াছে 
চম্পা কোন একটা ছুতানাতা! লইয়া, এত তাড়াতাড়ি কখনও 
চলিয়! যায় নাই, এমন হঠাৎ তো! দয়ই । কয়েক দিন হইতে 
তাছার মধ্যে একট! যেন পর্িবত'ন লক্ষ্য করিতেছে । 

ম্যানেক্কার রতিকান্তের সহিত দেখা হইবে সকালে দিনের 
আলোয় । . রাহি চম্পার বড় অশান্তিতে ফাটিল। বনমালীর় 
স্ব রচনা আর তাহার পর ফটকের ধারে বসির! সেই 
ঠায় পথের দিকে চাহিয়া পাহারা_-এসবের মধে) একটী প্রশ্ন 
ভাঙার মনটাকে বড়ই উদ্বি্ন করিয়া রাখিল-_ ম্যানেজার 
এসিষ্্যান্টকে কিছু বলেন নাই কেন? শাস্ধি, প্রতিশোধ, 
কিংয1! কোন চক্রান্তে এসিষ্ট্যান্টকে প্রায়ই বলেন, শ্ত্রীস্ূলত 
কৌতুহল মিটাইবায় জনই পর়েশের নিকট হইতে কত খবর 
কতবার পাইয়াছে চম্পা এয় আগে এবার এত গোপনের 
চেষ্টা কেন? চক্রা্তটা কি এতই গভীর? প্রতিশোবটা 
কি এবার এতই ভীষণভাবে লইতে চায় ব্যানেজার ?” 

সক্চালে জাবার সেই জারগাটিতেই সাক্ষাৎ হইল। 


প্রবাজী 


পাপা ৯.১ পিস ১০৯ 


১৩৫ 





২ ০ পিপি শিপ? দ্র পিপি শপ 


ম্যামেজায় নিি্চিতরে একটি কাগজ পড়িতেছিলেন, গুধু 
নিবিষ্কই নয়, বেশ যেন চিদ্তিতও-_ন্র ছুইটা কুফ্িত হুইয়! 
রহিয়াছে, চম্পার উপস্থিতি সম্বদ্ধেও কোন খেয়াল হইল না । 

চম্পা নিজের জায়গায় মিজের ভঙ্গীতে হাত পিছনে রাখিয়া 
থামে ঠেস দিয়া দাড়াইতেই দৃষ্টি পড়িল। তখন আবার কাগটা 
পাশে রাখিয়া আগেকার মতো! সরস লঘুতায় সঙ্গেই আারত 
করিলেন-__“চম্পাবতী ঘে, কি মনে করে হঠাৎ শুভাগমন ?” 
চম্পা 'গুভাগমন" কথাটার কাটান দিয়া! একটু হাসিয়াই 
বলিল-__“ধিবস্ত আপনি হবেন জেনেগুনেও আসতে হয, 
সেবারে বদনদাসের ছেলেটার খোরপোষের একটা ব্যাবস্থা 
কয়ে দেবেন বললেন কোম্পানি থেকে, তা জাজ পর্যস্ত'-.” 

ম্যানেজার চোখ হুইট! একটু তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন-_“তার 
দরকার আছে আর?” 

চম্পার বুকট1 ধক্‌ করিয়া উঠিল, ছইটা ঢে!ক গেলার পর 
তবে প্রশ্নটা ক দিয়! বাছির হুইল-_“কেন-.ওকথা খললেন 
যে?” 

“খোরপোষের ব্)বস্থাটুক্‌ হওয়া! নিয়ে শিষয়, কোম্পানিকেই 
ঘে করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।” 

অনেক কষ্টে চম্পা মুখের সহ ভাবী ধরিয়। আছেঃ 
একটা উদ্তর দিয়া ছেঁ়ালিটাকে স্পষ্ট করিয়া লইতে যেন সাহস 
হইতেছে না। ইজিচেয়ারে খাড়টা এলাইয়া দিয়া ম্যানেজার 
মিঠে টানে একটা সিগারেট ফু'কিতেছেন, ছুতটিটা চম্পার মুখের 
ওপর । হেয়াপিট। তিনি শিকগ্জেই আর একটু স্পষ্ট করিয়া 
দিলেন, বলিপেন --“খোরপোষের সঙ্গে যেখানে প্রাণের টান 
সেখানেই সেটা বরণ বেশি মিষ্টি শয় কি?” 

ঘেন অনান্থষিক চেষ্টার চম্প। মুখে এবার একটু হাসিও 
টানিয়া জানিল, উত্তর করিল-_“সেই তরসাতেই তো! আপনার 
কাছে আপা, এখানে আপনিই সবাধ বাপ-মা, আপনার চেয়ে 
বেশি দরদ কার কাছে আশা কর! যায়?” 

ম্যানেজারের মুখেও হাসি কুটিল, টৌক। মানিয়! 
সিগারেটের ছাইটুক ঝাড়িয়। ফেলিয়া বলিলেন-_-“শোন্‌ চল্পা, 
গাছের খাবি আবার তলারও কুড়,বি তায় না।"*"আমি 


যদি বাপমা হই-ই তে! সে সরকারী বাপ-মা, নিজেক় বাপ.ম] 


যখন ওর রয়েছে.-” 

“বিপদের সামনাসামনি হইয়া এ অন্তরালটুকু চম্পা আর সন 
করিতে পারিতেছে নী, যেন স্পঞ্জ রাপটাই দেখিয়া লইবার জঙ 
ব্যান্থলকঠে বলিল-_-“বামায় নিয়ে একি করছেন আপনি 1? 
আপনার ছাসীর দাসী হ্বারও মুগ্যি নই আমি-_কি বলবেন 
স্পষ্ট করেই বলুন--কি কথা শুনেছেন আমার সম্বদ্ধে?-- 
জানেনই তো আমার শক্ত অভাব নেই...” 

“ম্পষ্ট কথা! তুই বদি বুঝেও ন! যুঝিস জআামি ফি কয়ব? 
তুই জবার মাষ্ঠীরমশাইয়ের বাসায় সেই হৌঁড়াটার সঙ্গে...” 

চম্পা এমমভাষে চাহিস্বা চোখ ছইটী হঠাৎ ম্যানেজারের 


আস্ছিন 


মুখের ওপয় ফেলিল যে সব শেষের কদর্ধ কথাটা তাহার 
মুখে যেন জার্টকাইয়! গেল; পরের ব্যাপাযটুকু চম্পাই 
সামলাইয়া! লইল, ইঙ্গিতে ঘেটুকু কদর্ষতা প্রকাশ পাইল সেটা 
যেন গা-সওয়! বলিয়া গ্রান্থের মধ্যেই আনিল না; দৃষ্টি 
পরযুহ্ৃতেই খুব সহজ করিয়! লইয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া বলিল-_“তাই বলুন! আমি তো ভয়ে কাটা হয়ে 
গেছলাম-_-আবার নতুন করে কে আপনার কাছে কি 
লাগিয়েছে, শত্রুর তো! অভাব নেই । তা আমি স্কুলে ক'দিন 
থেকে তো খাচ্ছি__ঠাকুরদাদাটা ক'দিন ধরে অন্থথে পড়ে 
গেছে, খিশেষ করে রেতের বেলা হয় বাড়াবাড়ি। 
যাচ্ছি ক'দিশ থেকে--বাবাকে ডেকে নিই, কখন কি হয়, 
একল! মেয়েমাগ্ছষ ।-."ত1 এয় যধ্যে মাঞ্টারমশাইয়ের বাসায় 
তাকে চুকিয়ে কে আপনার কাছে কলাও করে কেচ্ছা গড়ে 
নিয়ে এসে লাগালে! ? বদনদাসের ছেলেটাকে নিয়ে কি কা 
একচোট হয়ে গেল তার সঙ্গে, আর কেউ না জানুক, আপনি 
তে! জানেন ।'..আপনার কাছে সেদিন ওরকম দাবতানি 
খেয়ে সে রইলো কি ভাগলে! তাও জানি ন1। বলিহারি মাথা 
লোকের 1” 


মানেজ।র চেয়ারে সেই রকম ঘাড়ট। এলাইয়! দিয়! স্থির 
প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়। আছেন । মুখে অঞ্জ একটু হাসি-_ 
ভাবটা যেন-_-হা, সেরান! মেয়ে বটে 1---ধটা বেশ বুঝিতে 
পারা যায় স্পট ধরা পড়িয়া! চম্পা তাহার কৌশল বদলাইয়! 
ফেলিয়াছে, কত শীগ্র যে, জার কত মিখু'ত ভাখে সেইটিই 
ঠাহার আশ্চষ বোধ হইতেছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে, 
প্রশংসার পাশে পাশে একটা সংকজও তাহার ঝ্ির হইয়া 
উঠিতেছিল এ মেয়েকে হাতছাড়া কগ! চলিবে না। 


,সোজা হইয়া! বসিয়া বলিলেন---“শোন্‌ চম্পা, তুই হাজার 
বুদ্ধিমতী মনে করিস নিজেকে-__ন] হয় স্বীকার করে নিলাম, 
তই-.-কিস্ত আমার ওপরও কি টেক্কা! দিয়ে যাবি? তবে 
ধেখ যেতে পারছিদ কিনা--তোর ঠাকুধদাদার অন্থক-টনুক, 
তোর তাওতা__-ও একটা আবধপাগল|, পুরো পাগল হতে 
হতে মাঝখানে থেষে গেছে. --কি করে --ওর মাথায় যি 
চুকিয়ে দেওয়া যায় তুই বীর হুমান তো! ছাত থেকে লাফ 
"দিয়ে মরবে, আর ঘদি বল! যায় তুই একটা কোলেয় শিশু, 
এই সবে জন্সেছিস, তো হাত পা ছুড়ে ওয়া্ড ওয়াও কান্না 
স্কুক্ করে দেবে ; তুই নাতনী, সেটা জানিস, কিন্তু আমিও 
তো & স্ুলের সেক্ষেটারি। থাক্‌ ।-..দুধু তোর বাপ আসে 
না, পেক্সাদ সাধু আসে, কেন তাও বলব ?” 


চম্পা একটু হাসিয়া কতকটা৷ অবহ্থলোভরে বলিল-_“বলুন। 
***পেক্সাদের নামটা আমার ছেড়ে গেছল ব্টে । মাখার ঠিক 
থাকে তবে তো'*'” 


সছেড়ে যায দি /--যাথান্ ঠিক ঘেশি ক্সকম আছে বলেই 





নব-স্সযাস 


পা পপ পাপা 


, ৮১ 


পশলা পপ এল লালা ল পশলা পলা পপ পাপা পপ পাপ পল 


লুকিয়েছিলি। যাক সে কখা। ওরা আসে ওই ছোড়ার্টাকে 
পাহার! দিতে-*.1” 

চম্পা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া! উঠিল, অজ 
একটু গ1 নাড়া দিয়াই বলিল-_“আমার বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে 
আপনার সামনে, দোষ নেবেন মা) কিন্তু আপনার চর 
চমতকার খবর দিয়েছে জাপনাকে 1 বাবা আর পেল্সাঙ ্ছলেই 
ঠাকুরপার বারান্দায় শুয়ে থাকে 1” 

ম্যানেজারের দৃষ্টিটা আবার নূতন করিয়া সপ্রশংস হইয়া 
উঠিল, তাহার সঙ্গে একটু মোহও আছে, কাপের সঙ্গে তুদ্ধির 
বিচ্বাংস্ক,রণ দেখিলে যেট! আসিয়াই পড়ে ।-_চম্পা একটী . 
অভিনয় করিল বটে, খাসা! কিন্তু চম্পার এ সব কথার উপর 
মন্তব্য না করিয়া শিজের কথার জের ধরিয়াই বলিলেন- “আর 
তুই সমস্ত রাত স্কুলের দরজার থাকিস জেগে বসে ।” 


চম্পার হাসি-ছাসি ভাবটা যেন দপ করিয়! নিদ্কিয়া গেল; 
সেও কিন্ত ক্ষণিক, অভিনয়ও ছাড়িল না। মুখটাকে চেষ্টা 
করিয়! আরও বিষ॥ করিয়! লইয়! বলিল-__“আপনার মাথার 
মধ্যে যখন চুকে গেছে-_পাহার! দেবার জই এই ব্যবস্থা-- 
যার জনে আমার মতন একট! জঅপহাযর় মেয়েছেলেকেও মস্ত 
বড় একজন মন্ত্রী বলে আপনি ধরে নিয়েছেন, তখন আমি 
আর কি বলব? তর্ক যতটুকু করতে হ'ল, তাইতেই তো! 
যথেষ্ট বেয়াদবি হয়ে গেছে ।-..ছেলেটার সন্বদ্ধে আর - কোন 
আশা নেই তা হলে?” 

“তুই যতটুকু আশা করে আছিস তার চেয়ে লাখো গুণ 
ধেশি ব্যবস্থা করে দোব তোর ছেলের ।” 

চম্পা! অতিমান্র আশ্চর্য এবং কতকট! বিষূঢ় হইয়া! মুখের 
পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া ধলিল-..“আপনার দয়া, কিছু 
করতে হবে আমায় ?" 

“কিছু না; যেমন জাছিস তেমনি থাকতে হবে, তথু খ্বার 
একটু ভাল করে।” 

“বুঝলাম না|” 

“এখন শুধু রাত্িরে থাকিস, দিনেও ছুলে থাকবি; সুলে 
বলি কেন? মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় |” 

চম্পা যেন একটু চমকিত হুইয়! উঠিল, প্রশ্ন করিল-_ 
শকেন ?” 

“কেন, তা নিতেই ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি । 
নাও যাস, মাষ্টারমশাই ফিরে এলেও গেলে চলবে |” 

“চম্পার সমস্ত শরীরটা ভিতরে ভিতয়ে শিন্সিয়া! উঠিল। 
ম্যানেজারের হাসিটা হইয়! উঠিয়াছে বীতভংস, দুটিতে যেন 
একটী বিষের নীলাভ! ঠিকরাইয়! পড়িতেছে ; চম্পা অনেফ- 
ক্ষণই চোখ ফিরাইতে পার্সিগ না। কিন্তু সে খেলাম 
নামিয়াছে, পিছাইয়া গেল না, যে এত বড় ভূল করে, এত ঘড় 
একটা! সুযোগ শক্রর হাতে তুলিয়া! হের সেও বুদ্ধি গুবয় 
করে। 


এখন 


৮৮২ 

সত্যই ভাহায় একটু ছালি পাইল, ফেই কাছে 
লাগাইয়া একটু লঙ্জার অভিনয় করিয়া বলিল- “আপনার 
যেমন হুম_-আমি ওখানে পিয়া উঠিলেই যদি আপনাদের 
কোন উপকার হয়...” 


পি 


চম্পা চলিয়! গেলে ম্যানেজার আবার জর কুঞ্চিত করিয়া 
খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিলেন, একটা! খবরে সকাল 
থেকে তাহাকে বড় অন্তমমক্ষ করিয়া তুলিয়াছে__একেবারে 
হয়ে কাতরাসগড় অঞ্চলে খনিয় কুলি-মনুরদের মধ্যে একটা 
খুব বি রকম গুলতান আরম্ভ হইয়াছে__লীই একটী চরমে 
আলিয়া দাড়াইবে এয়প আশঙ্কা হয়। 

এটুকু সাধারণ ॥ ম্যানেজারের পক্ষে যা অসাধারণ, বিশিষ্ট 
যাহার জন্ত ভকুঞ্ষম তাহা! এই যে একজন আবধা-সন্ন্যাসী 
গোছের লোক এর মূলে ।'*'লোকটি নাঝাবয়সী, গৌরবর্ণ, গণ, 
যাখায় বড় বড় চুল; সপ্তাহ্খানেকও আসে নাই ; কিন্তু এরই 
মধ্যে কুলিমভুর-মহুলে অগাধ প্রতিপত্তি । 

খুব চিন্তিত ম্যানেজার, লোকটর সঙ্গে সেই নিরীহ সল্প 
বাক্‌-_মাষ্টারমশাইয়েয্স খুব একটা মিল পাওয়া যাইতেছে 
মা? 

(১৬) 

ম্যানেজারের নিকট হইতে চলিয়া আদিতে এবারেও 
চম্পার যেন প1 উঠিতেছিল না । একটী। মোক্ষম ছার হইয়াছে । 
অবন্থ সে হারটা স্বীকার করিল না, অভিনয়টা! কপ্রিয়াই গেল, 
এবং আজকের দাবার চালে শেষ জয়ট রছিল তাছারই ; তবুও 
এই সমস্ত সপ্তাহব্যাপী পরাজয়ের সক্গোচটা তাহার পা! ছুটিকে 
যেন আড় করিয়! রাখিলই খানিকটা পর্যন্ত; আসিতে 
আসিতে যনে হইতে লাগিল ম্যানেজারের বক্র হাসি এবং 
বিস্রপে ভর! ছি চোখের দৃষ্টি তাহাকে পিছন হইতে বিদ্ধ 
করিতেছে । 

কোন রকমে গেটের বাহির হুইয়] এদিক দিয়া অনেকটা 
স্বস্তি অনুক্ব ফরিল; তখন বিশ্বয়ের সঙ্গে চিন্তা আসিয়া 
উপস্থিত হইল, এত সব কথা_ প্রত্যেক ধু'টিনাটিটি পর্বত 
ম্যানেজার জানিতে পারিল কি করিয়া ! 

সমন্ত রাত জাগিয়া আজকাল দিনের বেলা শরীরে কিছু 
থাকে না, সেইজড রান্নার হাঙ্গামটা আন রাখে না। 
মিতিনকে চাল-ভাল সব দিয়া আপে, সে-ই নিজের রান্নার সঙ্গে 
মানাইয়া দেয় । অন্ত দিন চম্পা এই সময়টা ঘুমায়, আজ কিন্ত 
চিন্তায় তাহার দ্বুম ছুইল ন1।--.কি করিয়! টের পাইল 
'ফ্যানেজার, তাহায় পারা রাত বসিয়া! পাছার] দেওয়াটি পর্যন্ত | 

ভাবিয়! ভাবিয়া তাহার এক সময় যেন মনে হইল 
উল্টা! পাওয়া গেছে। বনমালীর মস্তিষ্কের যে হুর্বলতার 
উপর তাহার সমগ্ত ব্যবস্থাটুক গড়া সেই হুর্বলতাই ম্যানে- 
জারও কাজে লাগায় বাই তো? চম্পার যা-কিছু সব, 


প্রধাসী 
সন্ধ্যা হইতে শেষ ম্বা্রি পর্বস্ত। 


১খও 


পিসি 





তাছার় পর আর 
সমস্ত ছিন ওদিক মাড়ায় না; ক্লান্তঙ থাকে, খনিতে কাজও 
আছে; তাহা! ভিন্ন যাহা সবচেয়ে দরকান্নী কথা.-_ওর 
ইচ্ছা নয় যে টুলু জান্গক বনমালীয় সঙ্ষে চম্পা ফোন রফম 
সংশ্রব ক্লাখিয়াছে-_যাওয়া-আসা ফয়ে, কেননা একস আগে 
তাহাফে কখনও দেখে নাই ওখানে । এই দিনেয় বেলা 
তাহার অন্থপন্থিতিতে বনমালীকে বাসায় ডাকিয়! লইয়া, মন্তরমুগজ 
করিয়া সমত্ত কথা বাহির করিয়া লয় নাই তো! ম্যানেজার? 
ধমমালীর স্বপ্নে টুলু কোন সন্দেহ করে নাই, কেননা টুুর 
ও রকম একটা সগ্তাধনার কথা মনেই হয় নাই; ম্যানেজার 
অনেক কথা জানে, তা] ভিন্ন বাহিক ওঁদাসীক্ের পিছনে 
চম্পার সহাঙ্গভৃতিটা যে টুলুর দিকেই এটুকু ধরিয়া ফেলা 
তাছার পক্ষে মোটেই অসভ্ভব নয়; নুত্তরাৎ বনমালীর এপ্স 
যে আদতে কি সেটাও ধরিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইবার 
কথা নয়। 

আহার করিয়া শরীরটা একেবারেই ভারী হয়? পড়িল, 
তাহা তিন রোদও অত্যণ্ত কড়া, একটা ঘুম দিয়া চম্পা! স্কুলের 
দিকেই পা বাডাইল। এপিষ্ট্যা্ট ম্যানেজার পরেশবাধু 
বাঁচিয়। থাক্‌, খনিতে হাজরি সম্বন্ধে ওর তত ভাবন! নাই। 

স্থুলের ব্রান্তা আর বস্তির মাঝামাঝি যে একট! ছেট টিলা 
আছে সেটার গোড়ায় আসিতে হ্ঠাৎ স্থলের দিকে নজর পড়ায় 
চম্পা থমকিয়! দাড়াইয়া পড়িল। একটি লোক স্কুলের দেয়ালের 
বাহিরের পিকে পাশে পাশে আপিরা রাগার ধারে দড়াইল, 
'তাহার পর যেন খুখ সন্তর্পণেই একবার এমুড়ো-ওয়ুছে চারি- 
দিকট। দেখিয়া লই! রাস্তার উপর উঠিয়া পড়িয়া খুব সহজ 
পদক্ষেপে গঞ্জের দিকে অগ্রসর হুইল । 

ড় জাশ্র্য বোধ হুইল চম্পার। দলের পিছন দিকে 
একটা ছোট দোর আছে, যে-কোন কারণে হোক লোকটা যে 
সেই দোর দিয়! বাহির হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 

টিলার উপর একটা বাকড়া-ঝৌকড়া বুনো! কুলের গাছ, 
তাহার গায়ে কি একটা লতা উঠিয়া বেশ একটি আড়ালের 
সৃষ্টি করিয়াছে ) চম্পা তাহার পাশটিতে বসিয়া নিরীক্ষণ 
ফরিতে লাগিল । রাস্তাটা প্রায় হই শত গজ দূর দিয় চলিয়া 
গেছে, লোকটা! একটু কাছে আগিলে চম্পার বিশ্ময় আরও 
বাড়িয়া গেল, রাতে দেখা, তবু চলার ভঙ্গি এবং আরও ছু- 
একটা! বিষয়ে মনে হুইল, প্রথম রাঞ্জে এবং পরে আরও তিন. 
রাতে যে ছটি লোককে স্থলের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে 
দেখিয়াছিল এক দিন, একটু অসাবধানতার জন্ত নিজেও হুঠাং 
ঘাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িয়াছিল, এ তাহাদের়ই মধ্যে 
এক জন । চম্পা তীক্ষ দৃিতে চাহিয়া রহিল-_ঘতই কাছে 
আসিতেছে লোকটা ততই চন্পার সন্গেহটা কায! বাইতেছে। 
আঘার এদিকে একটা ভয় লাগিয়া আছে--লোকটা বি 
বস্তি পান্গে-হাটা এই পথে নামে, চল্পার জত্মগোপনেন্র 


আস্মিন 


কোন উপায়ই থাকিবে না ।__কয়েকট! অসহ্ধ বুহুর্ত-.সমত্ত 
মন ছইটি চক্ষে জড়ে! করিয়া ছাত পা যেন সি'টকাইয়া বসির! 
রহিল চম্প1। ছুইট। রাস্তার সঙ্গম ঘতই ফাছে আসিতেছে 
ততই তাহার চৈতন্ভ তীব্র হুইয়া উঠিতেছে-__চম্পা৷ ওর ধাপ 
গুনিতে লাগিল- লোকটা ঠিক চৌমাথার কাছে আলিয়া 
সুছতধানেক ইতস্তত করিল-_কোন্‌ দিকে যাইবে যেন স্থির 
করিতে পারিতেছে না, একবার ছমছমে দৃষ্টিতে চারিখিকে 
চাহিল-_চম্পার বুকটা ধড়াস ধড়াস কর্িতেছে__তাহার পর 
সোজা গঞ্জের দিকেই অগ্রসর হইল । 

একটা টান! দীর্ঘনিশ্বাস পড্ভিল চম্পার, যতক্ষণ লোকটাকে 
দেখ! গেল স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে 
বাজারের মোড়ে অনৃষ্তঠ হইলেও একটু বসিয়া রহিল ওই দিকে 
চাহিয়াই-_যদি লোকটা কোন কারণে ফেরে--কোনও কারণে 
--এ ধরণের লোকের পক্ষে যেন সবকিছুই সম্তব--.তাছার 
পর বেশ একটু দময় দিয়া কুলগাছের জাড়াল হইতে সবিয়া 
আসিয়া ছুলের দিকে অএসর হইল। 

বড় রাস্তায় উঠিয়া চম্পাও ঠিক এ লোকটির পদ্ধতিই 
অবলম্বন করিল, নামনে পিছনে একবার ভাল করিয়া দেখিয়! 
লইল, তাহার পর মাষ্টারমশাইয়ের বাসাটা যাহাতে স্ছুলের 
আড়ালে পড়িয়া যায় এইতবে র্রাস্তার ভানধিক ঘে'ধিয়! ভ্রুত- 
পদে,জএ্সর হইল । স্ছলের কাছে আগিয়াও সে এ লোকটার 
আতোহ দেওয়ালের পাশে চলিয়া গেল এখং সেই ভাবেই 
আড়ালেস্মাড়ালে অগ্রসর হইয়া পিছনের ছোট ফটকটি দিয়া 
স্কুলে প্রবেশ করিল। 

_-চম্প। এভাইতেছে টুলুকে । 

স্থল আজ্বকাল সকালে ; বনমালী বোধ হয় এতক্ষণ 
দ্াওয়ায় বসিয়! তামাক সেখন করিতেছিল, দরজার চৌকাঠে 
সেটাকে ঠেস দিয়! রাখিয়া ঘরের মধ্যে ঘাইবে, চম্পা প্রবেশ 
করিতে করিতে বলিল, “তু কেমনটি আছিস বটে গে! ?” 

বনমালী বেশ একটু ধাঁধায় পড়িয়! ছ্থিরমেত্রে তাহার 
হখের পানে চাহিয়া রছিল। দিনের বেলায় রাত্রের সমস্ত ” 
খটনাকে স্বপ্ন বলিয়! মনে করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে 
যে চম্পাকে চোখের সামনে দেখিয়া সময়ট! পিন কি রাধ্রি, 
অস্বপ্রের চম্পা কি বাস্তব ধেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে 
তাহার ॥ একটু ঠাহর করিয়া থাকিয়া বলিল, “চম্পা দেখি 
তো ?” 

তাহার পর হুপুররটা যেন সাঙ্গ দিয়া বেশ ভাল রকম 
অনুভব করিয়া! প্রশ্ন করিল, “এত হুম.য়ে আহছিস যে?” 

“শোন কথা বুড়ার | হুপুরে তো রোজ দিন আইহি', ছু 
কুখার যেয়ে ঘসে থাকিস তাই দেখাটি হয় না।” 

কথাটা বলিয়! খুব তীক্ষ দুটিতে বুখের় পানে চাহিয়! 
স্মহিল। 

বদয়ালী অনেকক্ষণ মাখার ভান পাশটা চূলকাইল--স্মাতি 
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খুঁড়িয়া যেন কি বাহির কনিবার চেষ্ঠা কিতেছে, হার মানিয়! 
খলিল, “কৃখা যাই গো?” 

“তা ভাব্‌ ক্যানে, হুঘাঝি আর আমি বুলব 1...হুদের 
সেক্ষেটারির বাসায় যাস নাই তো? আর কৃশায় যাবি?” 

বনমালী আবার খননকার্য আরঘ্ত করিল, তাহার পর 
মাথা নাঙিয়া বলিল, “সিকেটরির বাসায় কেন যাষ গো? 
কি দরকার জাছে” বটে ?* 

তাহার পর ওখানে যে যায় না, তাহার প্রষাণটা হঠাৎ 
মনে পড়িয়া গেল, বপিল, “আমি উখানে ঘাই তো কে তুক্স 
শ্বশুরটির সঙ্গে তুর বিয়ার কথাটি কয় গো ?:..” 

চম্পা একেবারে শিহুরিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিল-_“আমার 
শ্বতয়? কফেবটে?” 

“হু, তুর শ্বশুর । ছিল না-তো৷ হবেক, কথাটি চলবে । 
এতক্ষপটি তো ছিল গো, তু দেরি করলিস নাতো দিখতিস-_. 
দিখতিস শ্বষ্তুরকে-_ কেমন বাবরি চুল, কেমন বুকের ছাতি ; 
কেমন টানা চোখ ; ডান পাটি একটু ছোট বেক । তা তুর 
বরের পা ছোট লয়, ভাবনা ক্যানে গো? আমি তল্লাস 
লিইছি, তু সমান পা পাবি বটে...” 

মাতনির সঙ্গে রসিকতায় বমমালীর মুখে হাসি কুটিল, পা 
লইয়া শ্বশুর আর বরের প্রভেদটা নান! রফমে সরস করিয়। 
তুলিবার চেষ্ঠ1! করিতে লাগিল । 

চম্পা কাঠ হুইয়া গেছে । এ লোকটা, রাত্রে এই পথে 
এক জন সঙ্গী লইয়া যে নিতান্ত নির্লিত্তভাবে হন হন করিয়া 
চলিয়া যায়, এই মাত্রই যে ছ্ুলের দেওয়াল থেষিয়া বাহন 
হইয়! আসিয়া! গঞ্জের পথে নামিয়া গেল। বনধালী ছপুরে 
ম্যানেজারের কাছে যায় কিনা জানিয়া লইয়া ওর কথাই 
কৌশলে তুলিতে যাইতেছিল চম্পা, প্রসঙ্টা আপনিই, আর 
অদ্ভুত আকারে আসিয়া উপস্থিত হইল । লোকটা তাহা হইলে 
কোন নিদুঢ কারণে তাহার বিবাহের অছিলায় এখানে 
জমাইয়া ধসিয়াছে। ম্যানেজার যখন বনমালীকে বাসায় 
ডাকে না তখন এ লোকটি যে তাহারই চর তাহাতে আর 
তাহার সঙ্গে রহিল না। নিজের মুঢ়তায় তাহার একটু 
ছাপিও পাহল--অমন ঝাহুলোক ম্যানেজার, তাহাকে দে 
এত বোকা! ভাখিলই বাকি করিয়া যে বনষালীকে দিনের 
বেলায় বাসার ডাকিয়া এসব কথা আলোচনা কমিতে 
ঘাইবে ? 

এইবার দরকার *শ্বশুরে”র রুহন্ত ভাল করিয়! তেছ 
করা। বনমালীকে নিজের রেক্ দুরাইয়া যাইতে দিয়া 
চম্পা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ; এক সময় ধাধা দিয়া 
প্রশ্ন করিল, “ত] শ্বশুরের সঙ্গে তুর রোজ কি কথা হয় বটে; 
তুর তো৷ একটি নাতনি গে! ?” " 

ঘনমালী হাসিয়া ঘলিল-_”লাতজামাইও এ্রকটিই হবে 
ঘটে ভু ভর করিল ফ্যান? ছিষ্বা় কখ! যেগো লাখ ঘাটি 
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হবে, তবে তো? তারা ঘয়, ফুল, বিটি-_ই সবের খবর 
লিবেক তবে তো! ?” " 

“হুদ বিটি তে গেষ্ছো বিটি গো, শুনলে কেটি বিয়া দিবে 
তাই ক'?” - 

বনমালী একটু কি ভাবিল, তাছার পর ফিরূপ দক্ষতার 
সঙ্গে ঘে সেবিবাক্কের কখাবাত” চালাইয়! যাইতেছে বর্ণনা 
করিয়! চলিল। একটা স্বপ্ন দেখে বনমালী; সেইষ্টাকে 
চম্পার ভাবী শ্বশুরের কাছে সতা বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। 
আজই না হয় বনমালী বিষ হারাইয়া টোড়া লাপ হইয়া 
বসিয়াছে, নয় তো বিবাহ দিতে দিতে মাথার চুল পাকিল,_ 
বোনেদের বিবাহ দিল, চম্পার বাপখুড়া পিসিদের বিবাহ দিল, 
আর আজ চন্পার শ্বশুরের কাছে হার মানিয়া যাইবে 1". 
ৰনমালী একটা স্বপ্ন দেখে আঞ্জকাল, প্রতি রাতেই সেইটেকে 
বেশ গুছাইয়া-খুছাইয়। সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। 
বলিয়াছে, আরে কতা1 ওসব ঘা! শুনিয়াছ একেবারে তুলিয়। 
যাও- গেয়ত্তর মেয়ে, তার সমর্থ মেয়ে, খনিতে গতর খা্টাইয়া 
খাইতে হয়, ও ধরণের পাঁচ রকম কথ! রটেই, তা বলি চন্পা 
কি সেই ধরণের মেয়ে নাকি? এই তে! অথর্ব হইয়াছে, 
বনমালীর শরীরট! সন্ধ্যা হইতেই বিগড়াইয়া থাকে, তা! যো 
সন্ধ্যা হইতেই চম্পা! আপিরা ঠাকুরদাদার ছেপাজতে লাগিয়া 
ঘায়__রার! করা, বিছান! পাট করা, খাওয়ান, সেক দেওয়া, 
সুজির মেক-_ে সেবা এক দেখবারই জিনিষ ! বাড়িতে 
বাপের জন্ত সব ব্যবস্থা করিয়া! রাখিয়া আবার এতট| পথ 
অতিক্রম করিয়! আসিয়। ঠাকুরদাদার হেপাজত--_চস্পার মতন 
মেয়ে জার হয় নাকি? এতটা! পথ একা আসে শুনিয়া পাছে 
চম্পার শ্বশুরের মনে কোন থটক! লাগে বনমালী সে পথও 
মান্সিয়! রাখিয়্াছে । জারে ছিঃ, গেপস্র মেয়ে চম্পা _হলধর 
বোষ্টমেক্স বংশের মেয়ে-_মহাপ্রভু যখন স্বন্দাধনে যান যে 
হলবর তার জলের ঝাড়ি বহিত-_সেই চস্প! কি সন্ধ্যার পর 
এতটা! পথ কখনও এক! আপিতে পারে? সঙ্গে থাকে ওর 
বাপ চরপদানস আর পাঁচ-ছ' জন তাহার বন্ু--চম্পার দিকে 
কেউ চোখ তুলিলে সেই চোখনুদ্ধ তার ধড়টা তখনি মাটিতে 
ুটাইতে থাকিবে না? সমস্ত রাত সবাই এইখানে দেয়" 
পাহার] | অবস্ঠ পাহারার এত আছেই বা কি ? চম্পা কি সেই 
ধরণের মেয়ে যে তাহাকে অষ্টগ্রহর পাহারার মধ্যে রাখিতে 
হইবে? চন্পার শ্বশুর ওসব যাহা শুনিয়াছে নিছক মিথ্যা-- বদ 
লোকেদের কিছু একটা লইয়া থাক! চাই তে1? এ সব মিথ্যা 
র্টনা' লইয়া! থাকে, কি আর করিবে? রাভ্রিটি শেষ হওয়া 
জার চল্পা বাপ আর তাহার সার্থীদের সঙ্গে বন্ধিতে নিজের 


প্রবানী 
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বালার চলিয়! ঘায়_সেখানকান় পাট আছে, তাহার পর খনির 
কাজ জাছে--ঠযা, এ একা! মেয়ে ] ছ-হুখানা সংসার, তারপর 
আবার খনিতে এ হাড়তাঙা খাটুনি সয একলাটি সামলাইয়া 
যাইতেছে । আয় রূপের কথা? 'মিজের নাতনী, কত আর 
তারিফ করিবে বনমালী --একটু কথাবাত অগ্রসর হোক, 
এইখানেই ভাকাইয়া আনিয়া এক দিন দেখাইয়! দিবে; সব 
মিলাইয়া বৌ যে হইবে সে আর দেখিতে হইবে নাঁ। বিবাহ 
ঘে এত দিন হয় নাই_অথচ এত বয়স হইল--.চম্পাই বলে 
বাপকে কেহ দেখিবার নাই, ঠাকুরদাদাও বুড়া হইল, বিবাহ 
করিবে নাঃ বোষটমের মেয়ে, বিবাহ ঘে করিতেই হইবে 
তাহার মানে কি? আসলে তাহাও নয়, ভাল পাআ-_মানে, 
চম্পার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না-_বাপের কুরসত 
নাই, বনমালীও অধর্য হইয়াছে, শরীরের সে জু নাইযে 
বাছিয় হইয়া একটু খু'জিয়! পাতিয়া দেখে এইবার এই ভাল 
পাত্র পাওয়া গেছে-_বনমালীই ছাড়িবে নাকি? ঘাড় ধরিয়া 
নাতনীর বিধাহ দিবে... 

ছেলের বাপেরও খুব তারিফ করে বনমালী-__অতিশন্ব 
ভাল লোক | ওরকম সচয়াচর দেখ] যায় না, কত রফাম 
গঞ্জ করে, এদিককায় কথা তো আছেই, ছ্ুলের, এমন কি 
মাঞটারমশাইয়েরও, টুপুরও-_যাদের সঞ্গে কোন সম্বদ্ধই নাই। 
রোজ খোজটুক্ লওয়! অ|ছে--কোথায় আছেন মাষ্টামশাই, 
কবে আপিবেন, কোন চিঠি আসে কিনা, টুপু সমস্ত দিল কি 
করে, কি করিয়া খাওয়!-দাওয়া হয় বেচারীর-_চম্পার শ্বশুয 
ফোন রফম সাঙ্াযা করিতে পারে কিনা তাঙাকে -. এই সব 
নানা কথা শুধু টুলুবাবুর কাছে বলিতে মানা আছে-- 
বিল্লের কথ! পাচ কানে তুলিতে নাই কিনা । তা বনমালী 
চম্পার কাছেই বলিল আর এত দিন ত বলে নাই, আজই 
বলিল-_ _কথাট। পাক! হইয়া আসিয়াছে তঠ আর চম্পা ত 
টূছু নয়। আর সর্বোপরি কনের ঠাকুরদাদ! বলিয়! কি ভক্তি 
নমালীর ওপর | আসিয়াই সাষ্টাঙ্গ হইয়া! একটি প্রণাম, 
পায়ের কাছে একতাল ঝিষুপুরের এক নম্বর তামাক রাখিয়া__ 
প্রথম দিন, একটি টাক] দর্শনী সমেত**'না বিশ্বাস হয় চম্প। 
নিজের চক্ষেই দেখুক না। 

বনমালী উঠিয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া ঘা কিছু বলিল 
সমন্তই যেন বাস্তব প্রমাণ হাঙ্জির করিতেছে এই হিসাবে 
বলিতে বলিতে গেল-_“হ্‌, তু দেখ না গো, বুলি ঠাকুরদাদ! 
বুড়া! হৃর্ীছে, মিছ! বলছে-__ই ট্যাকা দেখ, ই তামাক দেখ 
গমফে ঘরটি মাত কর্য! দিছে বটে |” 


(ক্রমশঃ) 





রামগন্ক হইতে রাজরপ্লার পথে প্রাচীন শিবমন্দির (হাজান্িবাগ) 
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সোনান্থৃত নদীপদে (হাজারিবাগ রোড) 


হাজারিবাগ ভ্রমণ 
জ্রীপরিমল গোত্বামী 
(প্রথম পর্থ ) 


আজকের দিনে অন্ততপক্ষে ইউকোপ জঙ্ণ না লিখলে আদণ- 
কাহিনী লেখার চেষ্ঠা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য । কিন্তু পাঠক বিশ্বাস 
করুন, বহুবার ইউরোপ যাবার চেষ্ঠা করেছি কিন্ত পারি নি। 

যুদ্ধ শেষ হ্বার সঙ্গে সঙ্ষে আমরা! কয়েকজন বন্ধু মিলে 
আলোচনা করছিলাম বুদ্ধপিষ্ মনকে এইবার অন্তত কয়েক 
ঘিনের জনে শহরের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হরকার | এত 
দ্দিন কথায় কথায় গতে প্রবেশ ক'রে করে প্রাণ ছাপিয়ে 
উঠেছে, নিয়ঙ্জ্িত অন্নবন্ধে, নিয়জ্িত চলাফেরায়, কযেদীর যতো 
জীবন কা্টানে! গেছে, এবারে মুক্তিদিবস পালন কর] দরকার । 

মাসতিনেক ধরে আলোচনা! করা গেল কোথায় যাওয়া 
যায়। পৃথিবীর ম্যাপ খুলে ভাল ভাল জায়গ! চি্বিতি করেছি 
তিন মাস ধরে, কিন্ত কোনে! সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে 
ঘ্যাপখান] যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে এল, কোনে! জায়গার নাম 
আর স্পষ্ট পড়া ঘায় না, তখন ঠিক হ'ল হাজান্িবাগ যেতে 
হবে। রুক্তিগুলো ছিল সবই হাজারিবাগের অনুকূলে । কিন্ত 
ষে সব মুজির স্বরূপ প্রকাশ করবার আগে আমি এই ভ্রমণ- 
কাহিনী আদে লিখছি কেন তার অনুকূলে কিছু যুক্তি দেওয়! 
প্রয়োজন । কারণ সর্বজনপরিচিত স্থানের ভৌগোলিক 
বিবরণেও অভিনবত্ব থাকবার কথ] নয়, অতি পরিচিত পথ- 
ষাত্রাতেও অভিনবত্ব কিছু নেই। কিন্ত আমর] যার! একসঙ্গে 
শ্রই অতি সাবারণ প্রমণ সাঙ্গ করেছি, সেই আমরা বিহারের 
মাট-জল-হাওয়া-অযণ্য-পথ-প্রান্তরের সঙ্গে মিশে যদি একটি 
গল্প রচনা করি, তা হলে তা হবে নিতান্তই আমার নিজস্ব 
নিবেদন, যা কোনে! াইম-টেবল, গাইড-বুফ বা ইতিহাসে 
পাওয়া যাবে না। ম্ৃতরাং এটাকে ভ্রষণকাহিনী হিসাবে না 
দেখে শুধু কাহিনী হিসাবে দেখলে এর হধ্যে অসঙ্গতিও 
হয় তে! কিছু পাওয়া যাবে না। 

এই কাহিমীন্স উপকরণ যোগাচ্ছেন আমার সঙ্গীরা । 
জুবিধার জভে তাদের নামমাতজ উল্লেখ করছি, এ্রবং এ 
কাহিনীতে তার! ব্যকজিগত ভাবে দেখা দেবেন না, দেখ! 
দেবেন নৈর্ধযক্তিক চঙ্গিত্রন্ধপে | তা ছাড়া রাষ, স্তাম, যছ, মধু, 
নামও তো মাস্ছষেরই নাম। 

হাজারিবাগ যাওর়] স্থির করলাম তার প্রধান কারণ স্থানটি 
ইউরোপের মতো বহু ছুয়ে নয় । দ্বিতীয়ত সেখানে র্যাশন-প্রথা 
নেই। তৃতীয়ত হাক্বাহিযাগ রোভ ঠেশনের প্রায়-সংলগ্ একটি 
হখল-উপযোদী খালি বাড়ি আছে, এবং সে বাক্চির কলকাতা 
ঘাসী মালিক প্রযুক্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে জবাংশুপ্রকাপ 
ইচ্ছে করলেই চাবি চেয়ে নিতে পারেন. আরও. আকর্ষণ 
ছিল। আমাদের সঙ্গী রধি্ব ঘাড়ি ছিল হাজানিযাগ শহে 


্জামারও নিমগণ ছিল ছিজেলবাধুদ্ব খাড়িতে, গুন পে 
গেলেও মিন্বাত্রব হয না এ কনাটি ভাল লাগল। 

রোড প্েশনেনর খালি যাড়িতে গিয়ে নিজেদেরই র্বাস্বা 
ক'রে খেতে হবে এই হ'ল ব্যবস্থা! । কিন্ত মুদ্ধোত্বর় পৃথিবীতে 
প্রাচূর্ষের প্লাবন বয়ে ঘাবে, চার্চিলের যুদ্ধকালীন এই ভবিদ্বঘাশী 
সত্তেও হাজারিবাগের মতো জায়গায় গিয়ে হঠাৎ বদি চাল ভাল 
নম! পাই প্রই আশঙ্কায় দুধাংভুপ্রকাশ নির্ঘেশ ছিলেন লক্ষে 
অন্তত এক দিনের মতো চাল ভাল ও চিনি নিয়ে যেতে হযে । 
যাবার তারিখ ঠিক করা হ'ল ১২ এপ্রিল শুক্রবার । দ্ুধাংগু- 
প্রকাশ রেল-ফম্পানির লোকদের কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে 
জেনেছেন শুক্রবার দিন বোম্বে মেলে ভিড় কিছু কম থাকে । 
তার কারণ শুক্রবার দিন মাড়োয়ারী সম্প্রদায় নাকি স্থানাসরে 
প্রায় ধান না। 

রাত আটটায় সুধাংশুপ্রকাশ এক কাঁ্টনে চেপে আমাদের 
বাড়ির সম্মুখে এসে হাতির হলেন । জমি ব্যাগ বিছানা 
নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি সে এক মহাকাণ্ড | হুটকেস্‌ আর 
তার বিছানার বা্ডিলে ইতিমধ্যেই সে গাড়িতে স্থানাভাষ 
ঘটেছে । কোনো রকমে সব ঠেলেঠুলে একটুখানি জায়গা 
করা গেল। আনার বিছান! ব্যাগ উটের পিঠ শেষ বোঝার 
মতো! সসঙ্কোচে চাপানো গেল সেই উ্রপৃষ্ঠাকার বোঝার 
উপর । 

জিজাসা করলাম, “এ সমস্ত কি?” 

সুধাংগুপ্রকাশ গভীর ছুয়ে বললেন; প্র্যাশন, বাসন শ্রবং 
ঘসন |” * 
জিজ্ঞাস করলাম, “কত ছিনের ?” 
সুধাংশুপ্রক্ষাশ বললেন, “যথাস্থানে গিয়ে দেখে! ৷” 


ট্রেনেন্র মধ্যে ভিড় মোটামুটি ভালই হ'ল, কিন্তু তখনও 
অসহ ময়। আমি এবং রবি ছ'বিছানা এফ কয়ে তাতে 
ঘসলাম। কিরণক্ষার এবং নুধাতশু পৃথক বিছানা ক'রে 
ছ'খানি বে হখল কয়লেন । বিছানা বিছিয়ে নেবার মতো! 
অবস্থা! তখনও ছিল। কিন্ত যতই সময় যাচ্ছে ততই ভিড় 
বাড়ছে, এবং পৌনে হশটায় আমাদের ছ'জনের এক বিছান! 
আব-বিছ্বানায়, এবং ধশটীয় সেই আব-বিছানা সিকি-বিছানায় 
পরিণত ক”য়ে ছ'জনে অত্যন্ত স্ুচিত ভাবে এফ পাশে চাপা 
পড়লাম । দুধাংশ এবং কিন্পণকুমার গাড়িতে উঠেই ভদ্বে 
পড়েছিলেন এবং ভান ফরতে করতে সত্যিই ঘুমিয্বে পড্ডে- 
ছিলেন ।. খবাত্রীর! আম্চর্য রকমের ভত মনে হ'ল, গাছ 
নিজের! তাদের যালপজেন্স উপয় দে রইলেন, অনেকে 
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ফাড়িয়ে রইলেন, অনেকে ছুমন্ত ছুট ছাত্রী পাশ দিয়ে লা 
ধেঁে ঘলে গেলেন, তবু এহেন উঠিয়ে ছিলেন না! । 

সুদ্ষে শেষ ভিন ঘহন্নেছ মধ্যে কখনও রেলে চড়বায 
সুযোগ হয় নি, ভনেছিলাম হনে ওঠ যায় দা। এদিন পন্ে 
সুখোগয় ভিড় দেখলাম । অবস্থা এয় চেয়ে তখন কত খান্নাপ 
ছিল কঙ্গনা ফন! শক্ত হ'ল। প্রতিদিনের জীবনবাত্রায়, পথে 
ঘাটে, ইামে বাসে হনে, সর্বত্র চরষতম ছ্র্শী ভোগ আমাছেন 
জাতিগত শিক্ষা, শুধু আমর! এরর প্রতিকার-চেষ্ঠার অন্ুবিধাটুক্‌ 
ভোগ করতে চাই মা 

'গাড়ি ছুট্টে চলেছে বোষ্ধে মেলোচিত বেগে । আধ ঘণ্টা 
আন্দাজ পরে ছুধাংগুয় ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ বোজা 
অবস্থাতেই নিজের কৃতিত্ব স্বরণ ক'রে বেশ গর্ষযের সঙ্গে 
আমাকে ভেকে ঘললেন, “বলেছিলাম না, শুক্রবারে ভিড় কম 
হয়?” বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন । শাস্ত্রে একেই বোধ হয় 
বলে মোহ । আমি তার মোহ্তঙগের চেষ্টা করলাম না। 

ববি এবং আমি পাশাপাশি | আমরা ছজনেই ক্ষীণকায়। 
যাত্রীর চাপে আমাদের উভয়ের দেহাস্বি পরস্পরকে বিধতে 
লাগল, এবং হনের ঝীফানিতে মনে হু'ল যেন তা থেকে 
খট খু শব্ষ হচ্ছে। কিন্ত তবু আমন চে্া করছি যাতে 
ঘুমের ছ্িতর দিয়ে এই অবস্থাটি উভভীর্ণ হয়ে যেতে পান্সি। 
আবার ব্যাগের মধ্যে ছিল আমায় ক্যামেরা, সে্টাকে কোলের 
উপন্ন চেপে ন্বেখে ঘুমানোর চেষ্টা] করলাম বসে বসেই। 
সাফল্যও কিছু লাভ হ'ল । এইভাবে মাঝে মাঝে ঘুমোচ্ছি, 
মাঝে মাঝে জাগছি। গাড়ি বধমান ছাড়যার সময় যনে হ'ল 
এইবার দম বদ্ধ হয়ে মার! ঘাব। একখানি গাড়িতে এত ভিত 
সত্যই অসঙ্থ । কিন্ত নিত্য যাদের গাড়ি চড়া! অভ্যাস, তারা 
এই অবস্থাকে অত্যন্তপ্যাভাবিক ভাবেই নিতে পায়ে ব'লে 
মনে হল । যেখানে এক ইঞ্চি সরা অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছিল 
সেখানে ভিড়্-অত্যত্ত যাত্রীর চলাফেরার কৌশল দেখে বিস্মিত 
হলাম । ঘটনাস্থল আসানসোল । সেখানে ফেরিওয়ালাদের 
একজন “কেলা” “ফেলা” ক'রে চীৎকার করতেই তায় চতুঙ্তন 
বেশি তীব্রহ্থর়ে ছঠাং আমার পানের নীচে থেকে কে “কেলা? 
“ফেলা” ক'রে ঠেঁচিয়ে উঠল । চেয়ে দেখি একটি মাথা বেরিয়ে 
আসছে বেঞ্চির নীচে থেকে। মাথাকে অঙ্গসরণ কয়ে 
একটি দেহ বেরিয়ে আসতে লাগল কচ্ছপের ভঙ্গীতে । কি 
আশ্চর্য কৌশলে ভদ্রলোক বেঞ্চির নীচে প্রবেশ করে এতক্ষণ 
ঘুষোচ্ছিলেদ তা ছেখি নি। তিনি বেন্িয়ে এলেন আর এক 
খাত্রীক্স পিঠের উপর দিয়ে । উঠে দ্রাড়ালেদ একজনের পায়েন্র 
উপর । তার দ্বিতীয় পছক্ষেপ হ'ল আম্ব এফজনেন্স পিঠের 
উপন্থ। তারপর বাংকেয় শিকল ধ'রে ঝুলতে বুলতে শক্ত 
পথে তিন হন যাত্রীর মাথা ভিডিয়ে ছুখানা পা মামালেন এক 
জনের থাড়ে। . সেখান থেকে দরজা! ধরে, হরজার় পাশে 
হইাড়াযো বাজীজের মধ্যে গিয়ে-ধাড়ালেন। 


ফলাওয়াল! ধাড়িতে ছিল, ভ্ভাকে ছিজাগা ফর়লেদ। 
শজোড়া হত ?” 

“জোড় চান পয়সা ।” 

ফলা হাতে নিয়ে ভত্রলোক কিছুক্ষণ পর্থীক্ষা৷ কয়ে 


খললেন, “এই কল! চার পন্রল1 ? ছু পয়সা হথে ?” 


ফলাওয়াল! কোনে! কথ! না ঘলে কল! কিন্সিয়ে নিয়ে 
আবার “কেলা' ধ্বনি ভুলে এগিয়ে যেতে লাগল। ত্র 
লোকটিও পূর্বভঙ্গীর সবগুলো অহ্ছকরণ ক'রে ফিরে এলেন 
যথাস্থানে এবং বেঞ্চির নীচে অদৃষ্ঠ হয়ে গেলেন। একটা 
গওগোলের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্ত দেখলাম কোনো যাত্রীই 
ভত্তরলোককে কিছু বললেন না । 


আমরা] ভোর পাঁচটায় হাজারিবাগ রোডে এসে পৌছলাম । 
ট্রেনের মধ্যে আমরা দেখেছি বাঙালী যাত্রীরা অধিকাংশই 
হিন্দি বলার বেশ অভ্যণ্ড। কিন্তু তাল হিশ্দি জানি ব! 
মা জানি, আমর! বাংলাদেশের মধ্যে থেকেও যে 
কোনো উপলক্ষে হিশ্দি বলবার চেষ্ঠা! করি, বাইরে এলে তো 
কথাই নেই। সেটা হিন্দি ছয় কিনা তা অবুষ্ঠ ভাষাতিজ্ঞ 
বলতে পারেন, কিন্ত সেটা বাংলা নয় ব'লে আমরা তাকেই 
ছিশি ব'লে জানি । বাঙালী উদ্ভিত্যায় গিয়ে ওড়িয়াদের 
সঙ্গেও হিদ্দি বলতে চেষ্! করে, দার্ধিলিতের পথে বাঙালীর 
সঙ্গেও বাশ্ডালী হিন্দি বলতে চেষ্টা করেছে দেখেছি | সুতরাং 
হাজারিবাগে এসে এখানকার লোকদের সঙ্গে আর! যে 
বাংলা বলব না এ এক রকম নিশ্চিত । রবি কিরণকুমারকে 
আগে থাকতেই সাবধান ক'রে দিলেন এই ব'লে যে হদ্ধি 
গাকে হিন্দি বলতেই হয় তা হলে তার নিজন্ব হিন্দিকে একটু 
পরিবতন কর] দরকার ফ্বে। কারণ তার মুখে ইতিপূর্বে 
ছ-একবার আমন হিন্দি শুনেছিলাম । 

কিন্ত হাজার্িবাগে এসে আমর! সবাই এ বিষয়ে অন্য 
ছয়ে গেলাম। 

ঘে বাড়িতে এসে উঠলাম,সে বাড়ির রক্ষক বুধনকে আগে 
থাকতেই চিঠি দেওয়া ছিল। ভোদ্পবেল! আমন্না সেখানে 
পৌঁছে বুধনকে ডাকতে লাগলাম । ভাক শুনে বেরিয়ে এল 
তার দশ-বাঘ্ো বছরের একটি ছেলে এবং তার মতোই আন্মও 
ছটি ছেলে । রাত্রে এপ্লাই বাড়ি পাহারা দেয় । বুধনের ছেলে 
আমাদের হাতে ঘন্বের চাবি দিল, আমন্না গৃহ প্রবেশ করলাষ। 
এছের সঙ্গে হিচ্ছি বলতে গিয়েই আমরা প্রথষ নিরাশ ছুই। 
আমাদের কথায় উত্তরে তার! প্রত্যেকেই পরিক্ষার বাংলায় 
সব বলতে লাগল- একেবায়ে বাঙালী ছেলে মত। অথচ 
তাক্সা সবাই বিহারী এবং হাজািবাগেয় বালিনা। এরর পন 
থেকে ফোথায়ও আর হিশ্দি বলবার ছুযোগ আমাদের হয় নি। 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ফ'য়ে আমরা চা খেয়ে এলাম স্টেশনে 
স্টল থেকে। ভার পরাগ আয়োজন। দুবাংগ্রফাশ 


জাখিন 
তার ভাগার উদ্থুক্ত করলেন । চাল 
ভাল আলু পেরাজজ ডিম রুটি মাখন 
মানাবিধ মশলা তেল ছুন লঙ্কা থালা 
ঘাট গেলাস কেটলি চ1 চিনি জ্যাম 
জেলি বিছ্ছুট এফে একে বেনোতে 
লাগল তার দু্টকেস্‌ আর বিছানার 
যাঙ্িল থেকে । পর পদ্ম জিনিস- 
গুলো সাজিয়ে রাখতে অর্ধেক- 
ঘরেয় জায়গা লাগল । নুটকেস্টি 
যেন গণপতির ম্যাক্িক বন্স। তা! 
থেকে সর্ধশেষ নিষফাশিত হু'ল প্রকাণ্ড 
একখান! ছুরি | 

রানার ক্ষনে বাদবাকী সব 
জোগাড়ের ভার ছেলে ছটির ঘাড়ে 
চাপিয়ে আমরা বেড়াতে বেরুব 
পরামর্শ ফরতে লাগলাম । বাছিটি 
স্টেশনের বিপরীত দিকে-_কিন্ধ' 
মাঝখানে পাহাড়ের মতো! রেললাইন 
বরাবর উ“চু চিথি থাকাতে স্টেশনটি 
এখান থেকে দেখা যায় শা। শ্ুতরাং 
এ ঘেরা জায়গাটিতে অনস্তি বোধ 
ছওয়াযজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পদ্চলাম । 
শ্রীক্ককাল হওয়া সত্বেও এখানে 
বেশ গীত করছিল, পথের ছুঘারের 
ঘাস শিশিরে ভেজা, বেশ ঠা 
হাওয়া বইছে । বাড়ির পিছন দিকে 
ঘুধনের বাড়ি। সেখান থেকে 
খোলা মাঠের দৃশ্ত অতি চমৎকার । 
সেই দ্বিকে চাষের জমির আলের 
উপর দিয়ে দিয়ে যেতে বেশ লাগছিল । 

ঘণ্টাথ্থানেক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এলাম । কিন্ত এই 
বেড়ানোর ফল হ'ল অতি বিন্ময়কর। প্রত্যেকেই ক্ষিদেয় 
কাতর হয়ে পড়েছি এরই মধ্যে । বিনাবাক্যব্যয়ে রুটি মাখন 
ইত্যাদি একেবারে মধ্যাহ্ম তোক্ধনের মতে! রিচি ররে 
তবে কিছু শান্ত হলাম। 
জায়গার গুপে খিদে বাড়ে এটা প্রচলিত কখা। রঃ 
জায়গায় গুণ এত অল্প সময়ের মব্যে মাহুষের পাকস্থলীতে এমন 
উদ্রভাবে প্রকট হয় কি ক'য়ে তা ভেবে দ্বেখবার মতো। 
একটা ইনকিউবেশন পীন্ষি্ও তো! থাক! দরকার । আমার 
মনে হয়, শুধু জায়গার গুণ বললে অর্থেক সত্য বলা হয়। 


ফান্বণ, মুন পরিবেশে প্রতিছিনের অভ্যত্ত একঘেয়ে জীবনের - 


ঘাইরে এলে নতুনকে শ্রহণ করবার জনে ক্ষুধাতুর মন অত্যন্ত 
লক্ষিয় হয়ে ওঠে, এবং তারই ফলে দেছ্মন ছুই সম্পূর্ণ বদলে 
যার, ছুইয়েরই স্বাস্থ্য ফিরে আসে_ এ্রবং একটু বেশি 
পরিমাপেই আসে নতুবত্বেন্ প্রথম বৌকে । নইলে চারজন, 
লহ্য়বালী পরিদিত-ভোজী ব্যক্তি তাহের "এর 'ফিনেক্স পুরো 





০১০৭১ 


চাষের কাজ (হাক্ারিবাগ ) 


রযাশন একবেলায় একেবারে কণাহীনভাবে নিঃশেষ ক'রে 
ফেলল কি ক'রে 1 এরই ফলে নতুন জায়গার নৈসর্গিক, 
ধতিহাসিক এবং সাংক্কতিক পরিচয় গ্রহণের কথ সম্পূর্ণ 
বিশ্বত হয়ে আমার চার জনের মনে সমন্ুরে বে] এঁকতান 
বেজে উঠল তার স্বতত্ফূর্ত আবেগকে ধ্বনিত ও বিস্তান্িত 
হতে দেখ! গেল এফই দিকে-_হাজাহিবাগ ক্োভের চালের 
আড়তের দিকে ৷ 

ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে উঠল । আমরা এসেছি এ খবর যাদের 
জানবার তার! কি ক'রে জেনে ফেলেছে । কাঠওয়ালী এল কাঠ 
বেচতে, তরকারিওয়ালী এল তরকারি বেচতে-_বন়ে ঘলে সব 
মিলতে লাগল এবং জামর রাত্রের জনে সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা 
করে ফেললাম যা-কিছু দরকার সব কিনে । ভাবনা-রইল 
মাছের, কিন্তু মাও এসে গেল বাড়ির উপরেই । কইমাছ 
দেখে কিন্বণকুমার উচ্চ,সিত ভাবে প্রশ্ন ফয়লের '“লের ফেতজ! 
কর্ষে ?” মাছওয়াল! জবাব বিল, 'আজে একটি মাছ-জাছে, 
ছ'সেক হবে, আড়াই-টাফা লাঁগখেণ পিতা ববধলা কথ) 


৫৮৮ 


প্রযানী 





ভার যানে মাছ-বিক্ষেত! ব্রার গোমে!৷ থেকে এসেছে 
মাছ ঘেচতে। 

কেন্বোসিন তেলের জে দানে ডিনারের 
পত্র পাঠিয়ে ছিলাম । এ সঙ্গে ইংল্সেজী বাংল! সব রকম 
খবরেন কাগজও ফিদতে পাঠানো গেল। তেল পাওয়া গেল, 
কিন্তু খবরের কাগজের বঙ্গলে পেলাষ একখান! চিঠি । বাংলায় 
লেখা । বেশ বড় চিঠি। এ্রজেন্ট লিখছেন, "আনকের 
কাগজ পড়! মানে কাল কলকাভায় ঘা পড়েছেন তাই, দ্ুতন্নাং 
ফেন অকান্ছণ কাগজ কিনবেন।” এইটিই হ'ল সে চিঠির বল 
কথা । এজেণ্ট নিশ্চয় ' ছোকরাদের কাছে শুনেছেন যে 
আমর! সেই দিনই কলফাত] থেকে এসেছি । কিন্তঙার যে 
কথা লেখ! উচিত ছিল তা হচ্ছে এই যে কাগজ সবই ফুরিয়ে 
গেছে, শ্রফ্ষখানাও নেই। পরদিন অবন্ত কাগজ পাওয়া 
গিয়েছিল । 

রানা শেষ কন্পতে করতে বেলা হুটো বেজে গেল। 
রাত্রের জভেও মাছ ভাল তরকারি রান্না ক'রে রাখ! হ'ল। 
রাকা শেষে জ্ান। হারার জল কনকনে ঠাওা। আমার 
বরাবর গরম জলে দ্বান কর! অভ্যাস, ঠা জলে স্নান করলেই 
সর্দি, কিন্ত এখানে গরম জলের অস্থবিধ! হওয়ায় অগত্যা সেই 
ঠা! জলেই ত্বান করতে হ'ল । ইতিমধ্যে পেটে এমন আগুন 
ছলে উঠেছে যে খেতে বসবার জাগে স্বাস্থাবিধি চিন্তা করবার 
সময় ছিল না। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার | পাচ মিনিটের 
মধ্যে এক হাঁড়ি ভাত শেষ হয়ে গেল এবং এ সঙ্গে রাত্রের 
জনে ব। কিছু রাঙা! হয়েছিল তারও চিহ্কমাত্র রইল মা, এবং 
খাওয়া শেষ কল্পতে না করতে রাত্রের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে 
উঠলাম । 


আফাশে একটু একটু ক'রে মেষ জমছিল, বেল! চারটে 
আন্দা্ম সময়ে জোর ত্বটি আরম্ভ হু'ল। বাড়ির বাইরে 
পাছান়ের জতে দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আশেপাশের বাড়ি- 
গুলোতে জনদানবের চিহ্ন নেই, এমনি সময়ে রীতিমতো! 
প্রধাস-জনোচিত বনোভাবের উদয় হয়। আবহাওয়া ছিল 
তায় সম্পূর্ণ অনুকূল । নিজেকে সত্যই নির্বাসিত মনে হচ্ছিল 


লে সমন । সে জঙ্ুসৃতিতে বেদন! ছিল, কিন্ত আনন্দও ছিল। ' 


পাশের বাড়ির একমাত্র পেপেগাছগুলোর পাতা দেয়ালের উপন়্ 
যাখ! ছুলে স্বটির ছন্দে নাচাচ্ছিল-__সমত্ত পার্থিব প্রন্কতির মধ্যে 
তখন এটুকুই মাত্র আমরা! দেখতে পাচ্ছিলাম । 

কিন্তু এমনি সময়েও একটি গন্ভীর নৈরান্ত একটি মাত্র স্বৃহৎ 
প্রশ্নে আকারে সবারই চিত্তকে উতল! ক'রে তুলল, লবারই 
মনে এক প্রশ্ন এ বেল! খাওয়া হবে কি? 

এমন সময় কোখেফে এক ছাগশিশ দৌড়ে এসে চুকে 
পড়ল আমাদেনর ঘরে । আমাদেন্ মানলিক প্রতিক্রিয়া কি 
হ'ল প্রকাশ করা বাছল্য মাত্র । ফিরণকুমার় এক লাফে 
বিচ্বান! থেকে উঠে হস্ত! বন্ধ কয়ে হিলেন। এমন সবি দিনে 


শ্রই বন্ধই আমরা! যেন মনে মনে প্রার্থনা! করেছিলাম । যধ্য- 
ফলকাভাবালী রধি যধ্যাহু-রবিয় মতো দীপ্ত হন্ধে উঠলেন 
আনন্দের উগ্রতান়। নুধাংশুপ্রকাশ খুব বিরক্তির সঙ্গে 
বললেন আমি কিন্ত মশল! বাটতে পারব না, কিরণ যি রাজি 
খাকে তা হলে রানা! ফরতে রাজি আছি। রবি বললেন, 
ঘুধদকে বললেই সে সব ক'রে দেবে-_হৃত্যা থেকে মশলা 
বাটা লব। 

কাজটা যে এত সহজ তা আমাদের কারও মাথায় আসেনি । 
তাড়াতাড়ি আরগ্ পর্ব শেষ ক'রে ফেলবার জনে রবি অধীন 
হয়ে উঠলেন । এ্রমন সময় বুধনের কঠন্বর । 

"ছাগল বাচ্ছাটা গেল কোথায় ?" 


রাত বারোটায় সেদিন এক বাটি ভাল দিয়ে চার জনে এক 
ছাড়ি ভাত খেয়েছিলাম, খারাপ লাগে নি কিছু। 

পরদিন খুব সকালেই আবার বৃষ্টি হুর হ'ল, সকালে আর 
বেড়ানোর আশা! রইল না । মেঘ কাটতে কাটতে বেলা দশটা 
বেক্ষে গেল। কিন্তু হাওয়া ঠাণ্ডা ছিল ব'লে অত বেলাতেও 
বেরিয়ে পড়লাম । প্রথমে গেলাম বাজারের দিকে | বাজারের 
চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন, বিশেষ ভাল লাগছিল না, তবে ক্রমাগত 
ঘুরে বেড়ানোতে ক্লান্তিও ছিল না কিছু। বাজার থেকে 
বেরিয়ে রেল-পাইন পার হয়ে ধানোয়ার রোডের মুখে এসে 
খানিকট! চুপচাপ বসে থাকা গেল। সেখানে বড় বড় গাছের 
মীচে বিশ্রামরত কয়েকটি লোককে দেখা গেল-_তার! 
মন্থরের পালক বিক্রি করতে যাচ্ছে। সঙ্ষে একশটি 
পালকের এক একটি জারি । দাম বলল ছ'টাকা জাটি। 
কলকাতার বোধ হয় ওগুলো একশটি পনেরো বিশ 
টাক । শুনলাম ধানোয়ার রোড এখানকার সবচেয়ে প্রশস্ত 
এবং পরিচ্ছন্ন পথ । ম্বীর্ঘও কম নয়। কিন্ততখন আরসে 
পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না । বেলা তখন সাড়ে এগারোটা । 
ফিরে গিয়ে রাস্া ক'রে খেতে হবে। বাজার থেকে চাল এবং 
ভাল আমিয়ে রাখ! হয়েছিল, তরকায্ি বাড়ির উপরেই কেনা 
ছিল, মাহ আর সেদিন ছুটল না। কিন্ত তাতে কোনে! 
অসুবিধা হয় নি। 

সাত-আট দিনেন্র জনে বাইরে এসে আমরা লাত-আট 
মাসের আনন্দ এ অল্প দিনের যধ্যে উপভোগ করে নেবার জনে 
প্রন্তত হলাষ। প্রথমেই খাওয়া-শোয়ার সময় সম্পূর্ণ বলে 
দিয়ে মনে হতে লাগল যেন আমরা! একেবারে নতুন জীবন 
লাভ করেছি। শুধু হাওয়া পরিবর্তন নয়, সমস্ত অভ্যাসের 
পরিবর্তন । ছু্িনেই সমস্ত দেহে একটা! লর্জীবতা অ্ুতব 
করতে লাগলাম-_একটা নতুন শক্তি, একটা! নতুন কর্মোভম 
এ উনার সাত ব্রেড যায় ফিন! জান! 
ছিল না। 

দেইহিন বিকেলে আবাম্ বড়ি । আকাশ পুজ পু 





ঝড়ের রুখে উদ্ভিয়ে দিল । কিরণ- 
কুমার বহুকাল পরে চীৎকার 
করে রবীন্রলাথের বর্ধশেষ কবিতা 
আবৃতি করতে লাগলেন। 


রাত্রি আটটায় ঝড়বহি থেমে 
গেল। নুধাংশুপ্রকাশ প্রস্তাব 
করলেন এইবার একটা নতুন পথে 
বেড়ানো যাক। ধানোয়ার রোড 
নয়__অন্ত একটা পথ এবং সেই 
পথে একটি নদীতে গিয়ে পৌঁছান 
যায় । আকাশে ভাডা! মেখের 
ফাকে কাকে চাদ দেখা ছ্বিচ্ছে-_ 
পথে কিছু কিছু জল জমেছিল-_ কিন্ত সে অতি সামাজ। 
আমরা স্টেশনের ওতারন্রিন্ের কাছ থেকে সোক্ষ পূব দিকে 
রওনা] হলাম । হ' মিনিটের মধ্যে হঠাৎ ঘেন একটা নতুন 
রাজ্য আবিষ্কৃত হ'ল সেই পুরানো জায়গায় । এমন অপূর্ব 
ছুন্দর পথ থাকতে আমর] দ্রিনের বেলা ব্বথ। ঘুরেছি বাজারের 
ছবিকে ৷ পথের হুধারে বাড়িগুলে! ছবির মত সাজানো | চাদের 
আলোয় বাড়ির গায়ে লেখা নামগ্ডলো৷ পড়া যাচ্ছিল, সমস্তই 
বাংলার লেখা, বাঙালীদের বাদ্ধি। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই 
লতাকুষ্জ, ফুলের গাছ এবং দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছের সারি, 
সেই ঝাপসা চক্্রালোকে অপরূপ মনে হচ্ছিল । এই দূর দেশে 
এ্রত বড় একটা! বাংল! পথে চলতে মন পুলকিত হয়ে উঠল। 

পথের শেষে একটি বাক দ্বুরেই উদ্থৃক্ত প্রান্তরে গিয়ে 
পড়লাঘ। উচুনীচু অমি । পথের ধারেই গল্ভীর খাল, বর্ধার 
শ্রোত বয়ে যায় তার ভিতর দিয়ে। বছছূর বিস্কৃত প্রান্তর, 
ঘন জঙগলপূর্ণ। যে পথে চলছিলাম সে পথটি বেশ প্রশন্ত, 
গোরুর গাড়িক্ চাকার চাপে গত” হয়ে তাতে জল জমেছে। 
স্াত্রি নটা, পথ সম্পূর্ণ জনশূ্ত । যত এগিয়ে চলেছি ছোট 
ছোট শালগাছেয ভিতয় দিয়ে, ততই যেন জঙ্দলের গন্ভীরত! 
বাড়ছে । আবছা চাষে আলোর সমস্ত অগৎ ম্বপ্রাচ্ছ |. 





শিবমন্দিরের নিকট-দৃষ্ঠ (:হাজারিবাগ ) 


আমর! অবিরাম এগিয়ে চলেছি, কিন্ত পথের শেষ কোথায়? 
কিন্ব শেষ না থাক আমর] চল! থামাব না, আমাদের মন মেই 
স্বপ্নে ভূুবেদগেছে, আময়া যেন ঘুষত্ত অবস্থায় ছেঁটে চে 
জনমহীন অরণ্যপথে - 

রবি বললেন, “এই দিকটায় খুব বাধ চলাফের! করে সেই] 
জনে এ সময়ে এ পথে কেউ চলে না ।” 

হঠাৎ স্বপ্ন তেনে গেল । চাদের আলো! দ্রুত মলিন হয়ে এল 
আমাদের চোখে । বিনা বাকাবায়ে উদ্টো দিকে ফিরলাম । 
কিন্ত এ পথের মায়া মনকে অধিকার করেই রইল সর্বক্ষণ 
এবং পরদিনই বিকেলে আবার হওন! হলাম সেদিকে । সোনা- 
সুত বা স্বর্ণনুত্র নদী আমাদের লক্ষ্য্থুল হ'ল। পূর্বদিন জ্যোৎন্বার 
আলোয় পথের ধারে বাড়িগুলোর যে পসৌন্দর্খ দেখেছিলাম, 
দিনের আলোয় জার তা তেমন অপুর্ব নুন্দ মনে হ'ল মা। 
সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা স্পট গ্রত্যক্ষবন্ততে প্রায় থাকে না। 
সব ঘস্তরই অবনত একটা নিজন্ব সৌশর্ধ আছে কিন্তু সৌন্দর্য- 
টিতে বন্ত যেখানে মনেয় উপকরপমাত্র, তার বিশুদ্ধ উপকরণ- 
রূপের মধ্যে মনোহাপ্সিত্ব লুগ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি । 

আমরা এই পথের শেষে একটি ধাক ঘুরে যখন অরণ্য- 
পথে গিয়ে পড়লাম সে জায় এক অভিজ্ঞতা । ' 


৫৯৩. 





পি 


উ“চু শীচু অমির উপর দিরে, ছোট ছোট শালগাছের মব্যে 
দিয়ে, সম্পূর্ণ ক্কাক! জায়গায় এসে উঠলাম । বহু চুর সমতল 
তৃষি, প্রকাও পথ । পথের পাশে জোড়া অঙ্বখ গাছ। পথের 
ডান দিকে যে অরণ্য ছিল একটু ছুরে, ক্রমেই তা কাছে এসে 
পড়ল, এবং আমর! বড় রাস্তা ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘন অরণ্যে 
প্রবেশ করলাম। সে পথও বেশ পরিচ্ছন্্ন। হুধারেয় ঝোপও 
খুব নিবিড় নয়, পথের ছুধারে ছোট ছোট কুলজাতীয় 
কাঁটা গাছ। প্রকাণ্ড যে পথটি আমরা ছেড়ে এলাম লে 
পথ দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে । সে পথের শেষে দিগন্ত- 
ঘলর থিরে সবুজের "সমুত্র | দুরে ছোট ছোট পাহাড়। 
কোথাও লোকালয়ের চি্ছ দেখা যায়না। যদি সেই 
জনহ্বীন শবহীন স্থানে ধসে কেউ কল্পনা করে সে 
লক্ষ বছর পর্বের পৃথিবীতে ফিরে গেছে তা হলে তা৷ অসম্ভব 
মনে হবে না । কালের চিহ্হীন প্রন্কতির উদার বুকে এই 
সীমাহীন যুক্তি মনকে অভিভুত না করে পারে না। বিশ্ব 
কি বিরাট, জার তার বুকে যাহুঘ কত ছোট্ট, কত অসহায়, 
এই বিস্থৃত সত্য এমনি অবস্থায় হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ শহুরে থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে 
চার দিক দেখে শুনে হিসেব করে এক এক ধাপ এগিয়ে চলি, 
এ্রকটু অন্মশক্ক হবার উপায় নেই, প্রতি পদে ধাক্কা সামলে 
চলতে হয়ে, এবং এই নিয়ন্ত্রিত চলাই আমাদের প্রক্কতিগত । 
কিন্ত এখানে কোনে! বিধিনিষেধ নেই, পথে শুয়ে থাক, ঘুমিয়ে 
থাক, অথবা ছটোছুটি করে বেড়াও কেউ খণ্টা বাজাবে শা ও 
কোথাও কোনো নোটদ্‌ নেই--এক্বোরে দিগন্তবিস্বৃত 
স্বাধীনতা । এ রকম অবস্থা! হঠাৎ কজন! কর্ন(হ কঠিন। 
বিশ্বপ্রক্কতির এমশ উদ্ধার কপ সমস্ত স্! দিয়ে ঠিক এমনভাবে 
জার কখনও উপলন্ধি করি শি, শালবনের এমন নিঃসঙ্গ 
নির্জনতার মধ্যেও আর কখনও প্রবেশ করি নি। 


স্টপ ০ পসপপ্মপসসস্িপস্পসটস্ ্্ট্ সপসসস্স্ পপসসাস 


১৩৫৩ 


প্রশাতি। আমরা সবাই নীরবে এগিয়ে চলেছি স্বরণ্তর মঙ্দীয় 
দিকে । নর্ীট এ সময়ে একটি ক্ষীণকায় ধারামাত্র | বর্ষায় 
প্রন যতখানি বিস্তার হয় ততখানির জন্তে বিছান! পাতা আছে । 
নদীপথ-রেখ! শালবনের বুক চিরে এ'কেবেকে হৃটির আড়ালে 
চলে গেছে। ক্যামেরাটি সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যের এই 
অহুভূতিসাপেক্ষ সৌন্দর্যে ছবি নেবার মতো ছুঃসাহস ভার 
হয়নি। অরণ্যে প্রথম প্রবেশ-পথেই একখানি ছবি নিয়ে- 
ছিলাম । 

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থের্কে সন্ধ্যার মুখে উঠলাম সেখান 
থেকে । বেক্ধিরে এসে খোলাপথের ধারে এফটু না বসে 
পারা গেল না। সৌন্দর্যের অতিষ্তোজে মন আমাদের অবসন্ন 
সে অবস্থার শহরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমরা 
এফেবারে শুয়ে পড়লাম সেখানে । 

কাঠবোকাই গোরুর গাড়িগুলে! সমস্ত দিনের শেষে ঘরে 
ফিরছে । চাকা ঘোরার সঙ্গে এক রকম তীক্ষু কণ একটানা! 
শব্ধ হচ্ছে তা থেকে । মজুরের দল কাঠকাটার কাজ শেষ 
করে দুর অরণ্য থেকে ফিরছে দলে দলে । এদের ঝাপসা 
মূর্তি জাকাশের বুকে জাকা হচ্ছে একের পর এক । মেঘের 
বাধা কাটিয়ে চাদও দৃষ্তমান হয়ে এল । 

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করপাম এখানে শুয়ে । দূরে বিলীয়- 
মান গোরুর গাড়ির চাকার শব্দ তখনও কানে আসছে। 
মজুরের তখনও ঘরে ফিরছে সে পথে । তাদের কোলাহল, 
গাড়ির চাকার করুণ শন্ব, এখানকার জল-মাট-আলো-হাওয়ার 
সঙ্গে একন্রে বাধা । আমরা এখানে বেন্ুরো । আমাদের 
শহুরে পোষাক ঘেন এখানকার সহজ নুরের তাল কেটে 
ছিচ্ছে। 

এই উপলব্ধি সেদিনকার সত্য উপলব্ধি। 

এখানকার বাধের ভয়ও অত্যন্ত সত্য । 


সুর্য প্রায় অন্তগামী, সমস্ত পরিমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় ( আগামীবযুরে শেষ পর্ব ) 
কান পেতে শুনি 
স্রীহিরম্সয় তরফদার 

পার্খের দুম এখনে! কি ভাঙে মাই ? পাশার চালেতে রাজনীতি চালে যাবা! £ 

স্কফার বেন ধুলায় লুষ্টায়ে রবে। প্রথমে! করুণা গলিছে তাদের তয়ে ? 
“নিজবাসতুমে পরযাসী।” দাস হু?য়ে, চ্লিশ কোটি দবিচীর কঙ্কালে 

দাবির অর আজে! খুঁটে খেতে হযে? দেখো নি বন্ধ কি আালায় ছলে মরে ? 

ভুলের কসল অনেক হয়েছে যোন! ॥ লুক ॥ ঘলুক । আনে! ফোক দাউ জাউ-__ 
লাভের কোঠার তুমুল পড়েছে যাকি। ক্ধ্য সাগর জানি হবে খৈ-খৈ | 

ফ্কাফির ফাকেতে হঁছরে লুটিল সোনা-_ ফান পেতে গনি জোস্বান্বের কোলাহল £ 


ফুরুকুল সাথে এখনে! আপোষ নাকি ? 
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জীতজেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৪৩ গ্রষ্ঠাবের ৩১এ অক্টোবর (১৬ কার্তিক ১২৫০) 
ভারিখে নম্বীয়া জেলার অন্তর্গত (বর্তমান ঘশোহর জেলার 
বনগ্রাম মহকুমার অধীন ) বাগজাচদ্ক! গ্রামে এক প্রাচীন সন্রা্ত 
পরিবারে তারকনাখের জন্ম হুয়। তাঁহার পিতার নাম মহানন্গ 
গঙ্গোপাধ্যায় । 
শিক্ষা; বিবাহ 

ছয় বংসর বয়সে গ্রামস্থ পাঠশালায় তারকনাথের হাতে- 
খড়ি হয়। ইহার ছুই বৎসর পরে তিনি মাতৃহহীন হন, কিন্তু 
ঘাতার অভাব তাহার জেঠাইমাঁই পুরণ করিয়াছিলেন । 
তারকনাখ পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া! দশ বৎসর বয়সে 
ইংরেজী লেখাপড়া শিখিবার জন্ত কলিকাতায় আগমন করেন । 
তিনি জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র অখ্ষিকাচরণের তবানীপুরের বাসায় 
থাকিয়া স্থানীয় লগডন মিশনরী সোসাইটির স্কুলে প্রবিষ্ট হন 

ছাত্রাবস্থায় ১৪ বংসর বয়সে তারকনাথের বিবাহ হুইয়া- 
ছিল। পাত্রী_ নিম্তারিঞী দেবী, ২৪-পরগণার চৌড়া-নিবাসী 
রাজনারায়ণ চক্রবর্তী নামে এক দরিদ্র পুজারী ব্রাহ্মণের কত।। 

১৮৬৩ গ্রষ্ঠান্বের ডিসেম্বর মাসে তারকনাথ লগ্ন মিশনরা 
সোসাইটির ্ছল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন । তিনি পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উভীর্ঘ হইয়া চৌন্ব টাকা জুনিয়র বৃতি লাভ 
করিয়াছিলেন ।* 

১৮৬৪ গ্রষ্টান্বে তারকনাথ পিতার ইচ্ছান্থক্রমে ডাক্তারি 
শিখিবার জন্ত মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিক্যাল 
ফলেজে তখন ছইটি বিভাগ ছিল; একটি বাংলা-বিভাগ, 
অপরটি ইংরেজী-বিভাগ | প্রবেশিকা-পরীক্ষোভীর্নণ ছাত্রের] 
ইংরেজী-বিভাগে প্রবেশাধিকার পাইত | তারকনাথ বৃতিবারী 
ছাত্র ছিলেন বলিয়া বিনা-বেতনে পড়িবার অধিকার পাইয়া 
ছিলেন। অক্ষয়চজজ সরকার বলিয়াছেন, 

"আমি ও তারকবাবু যৌবনে কলিকাতা হিন্দু 
গুছোষ্টেলে থাকিতাম । আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন 
পড়িতাম, তারকবাধু বেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি 
পড়িতেন। তারকবাবুকে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য 
পুস্তক পড়িতে অতি অল্প সময়ই দেখিতাম । তিনি জধি- 
কাংশ লময়েই হয় ভিফেন্দের কোন উপভাস, না হয় 
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মেকলে কিন্বা গিবনের ইতিঙাপ পত়িতেছেন। তাহার 
অসাধারণ জান-তৃফা ছিল । এজন আমর! অনেক সময় 





ভাঃ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

বিজ্ঞপ করিতাম, আমাদের নছ্ুদের মধ্যে রাসবিহান্রী 

(ন্তন্প রাসবিহ্ারী ঘোষ ) তারকবাবুকে বলিতেন, তুমি 

ডাক্তার হবে, তোমার ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ার দরকার 

কি? তারকবাবু বলিতেন, সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা 

ভাল । এই কথা শুনিয়। রাসবি্বারী ঠা্ট। করিয়া! বলিয়া- 

ছিলেন, তুমি বামুনের ছেলে তোমাদের কাঙ্গ হচ্ছে 

তিনটি-_উছছনে কু, কানে ফু ও শশাকে ফু" ।প্ঞ 

পাঁচ বংসর পরে ১৮৬৯ প্রীষ্টান্ফে তারকনাথ পরীক্ষায় 
দ্বিতীয় বিভাগে উতভীর্ঘ হইয়া এল্‌. এম্‌. এস্‌. উপাধি লান্ত 
কফরেন। 
সরকারী 

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তারকনাথ ১৮৬৯ 
রষ্টান্ের ৬ই জুলাই তারিখে অতিরিজ জ্যাসিষ্ান্ট সার্জন-রপে 
সরকারী কর্ধে যোগদান করেন । জীবনেশ শেষ দিন পর্যন্ত 
দীর্ঘ ২২ বংসর কাল তিনি এই কর্ম খ্যাতির সহিত সম্পাদন 
করিয়! পিয়াছেন। তিনি কোন্‌ পদ্দে কোথায় কত দিন কাজ 


* সুযেশচজ নন্দী $ “ভারকনাথ গঙ্গোপাব্যার"-_+সাহ্ত্য 
জাঘণ ১৩২৯। 


৫৯২ 


ফ্িয়াছিলেন, সরক্ান্থী ধিষয়ণের গাছায্যে ভাহান্ব হিসাব 

দিতেছি র 

স্থান পদ নিম্বোগফাল 

ফলিকাতা ইদ্‌প্পেক্টয়-জেদায়েল অব সিখিল 

হস্পি্টালেয় নিষবন্ত্রণে অতিরিক্ত 

(80199000100) আযাসিটান্ট 

সার্জন (৩য় শ্রেনী) ৬ জুলাই ১৮৬৯ 

দারধিলিং-কেন্ত্রের ডেপু্ট নুপারিপ্টে্ড্টে 

অব ভ্যাকৃসিনেন্টন্‌ (অস্থাক্বী).'.১৯ জুলাই ১৮৭১ 

ঙ ডেপুষ$ হুপারিপ্টেপ্ডেন্ট অব 
ভ্যাকৃসিনেস্জন্‌ 


ছািপিং 


***৩০ অক্টোবর ১৮৭২ 
জলপাইগডি আ্যাসিষান্ট সার্ঘন (৩য় অ্রেমী) 
ডিসপেনসরি *** ১৪ আগষ& ১৮৭৭ 


যশোহর ঞঁ (৩য় শ্রেনী) 

দাতব্য ওযধালয়-.. ২৮ মে ১৮৭৮ 
এ এ (ব্য়শ্রেন) এ "*" ১৩ নবেম্বর ১৮৭৯ 
শাহাবাদের $ এ বক্সার সেনই্রাল 
খকৃসার জেলের চিকিংসক...১৪ জাহুয়ারি ১৮৮২ 
ঞ এ (১মশ্রেন) এ *** ১৬ মে ১৮৮৭৬ 
স্বর্ণলতা? রচনা 


তারকনাথ যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে 
ব্চিমচন্্রের “ছুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশিত হুয় (ইং ১৮৬৫ )। 
'ছর্গেশনন্দিনী” রোমান্স । বাস্তবপ্রিয় তারকনাথ রোমান্স পাঠ 
করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই | তিনি লিখিয়াছেন £__ 
পগ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথ! টের পান এবং 

ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। 
নছিলে হুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, 
ভারতচগ্ত্র কার তাহা! কি প্রকারে জানিতে পারিলেন 
এবং যাইকেলই ঝা কি প্রকারে পরলোকের ব্বত্বাপ্ত অবগত 
হইলেন ? এবং তদপেক্ষাও ছুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, 
বঞ্চিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান 

ও আয়েসার কখোপকখন শুনিতে পাইলেন? এভিন্ন 
প্রন্কারদিগের আরও একটি শক্তি জাছে, অর্থাৎ ইচ্ছা 
হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় 
সাধারণ শক্তি নহে । এশক্তি না থাকিলে অনেক 
গ্রন্থকার মারা যাইতেন । বিষ্কুশর্পা তো একেবারে বোবা! 
হুইতেন। কিন্ত এই শক্তিটি ছিল ঘলিয়াই লঘুপতনক 
জ্ায়শান্ের বিচার করিতেছে এবং চিআগ্রীব অবোধ 
কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে । এই শক্তির প্রভাবেই 
বঙ্কিম বাধু আড়াই শত বংসর পুর্ধে এক যবনতনয়ান্ন 
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নেতা 


প্রহা্জী 


১৩৫৬ 


সুখ হইতে অধুনাতন ইউন্োপীয় হুসভ্য জাতীয় কাবিনী- 

গণেষ্ব ভাষা অবলীলাকষে নির্গত করাইয়াছেন।” 

স্-স্থিলিতা।? হয় পন্থিচ্ছেঘ। 

ঘাত্বব ঘটনায় উপর ভিত্তি কিয়া বাঙালী সমাজের চিন 
অহনেয় ল এই সময়ে তারফনাথের মনে উদ্দিত হয়। এরই 
সহ্য্প তিনি অঢুর ভবিস্ততে কার্ধ্যে পন্িণত করিয়াছিলেন । 

ভ্যাক্সিনেন্ডন্-নুপারিন্টেপ্ডন্ট-কূপে তারকনাথের কার্য 
ছিল- উতদ্ভর-বঙ্গের জেলাগুলি পর্ধযটন করিয়া অধীন কর্পচান্নী- 
বর্গের কর্থের তত্বাববান করা । এই উপলক্ষে তাহাকে নানা 
শ্রেণীর লোকের সহিত দেখাশুনা ও মেলামেশ! করিতে 
হইয়াছে; তিনি লোকচরিত্র সম্বদ্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন 
কমিতে পারিয়াছিলেন। তাহার প্রথম উদ])ম *ঘবর্ণলতা? 
উপভাস প্রধানতঃ এই অভিজ্ঞতারই ফল। কি অবস্থায় 
শ্বর্ণলতা” রচিত হুয়, সে-সম্বদ্ধে প্রভাতকুমার রুখোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন ₹₹_ 

“সরকারী কাধ্যে তাহাকে গ্রাম হইতে খ্রামাত্তরে 
পর্যটন করিতে হুইত এবং এই সময়ই স্বর্ণলতা রচিত 
হয়। পল্গীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী যোটে না, হুতর়াং 
গোকুর গাড়ীই তয়সা। মধ্যান্ছে পথিমধ্যে কোনও 
বৃক্ষচ্ছারায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; কিয়ছ,রে তাহার 
গাচক ত্রাক্ছণ সদ্য-নির্মিত ইঞকের চুল্লীতে হি চাপাই- 
য়াছে। ডাগর বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়!] 
বসিয়! স্বর্ণলতা লিখিতেছেন । স্বর্ণলতার অধিকাংশ এই- 
কাপে গোরুর গাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত 
হইরাছিল।” 

১৮৭৩ গ্রষ্টাব্বের ৭ই লাই “ঘবর্ণলতা' রচনা! শেষ হয়। 
ইহার অধিকাংশ চগ্মিতই যে বাস্তব ভিদ্ভির উপর গঠিত, 
তারকনাথের ভায়েরি ব| দৈনদ্দিন-লিপিতেও তাহার উল্লেখ 
আছে ? তিনি লিখিয়! গিয়াছেন ৫£__ 
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ভারকনাথ ও “ড্ডানান্কুর' 

ব্বর্ণলিতা'র প্রথম খণ্ড গ্রীক দাস-সম্পািত “জানার” 
পত্রের প্রথম বর্ষে ( আশ্বিন ১২৭৯-ভান্র ১২৮০, ইং ১৮৭২ 
৭৩) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। রচনায় লেখকের 
নাম ছিল না। “জ্ঞানান্থুর' রাক্গশাহী বোয়ালিয়া হইতে 
প্রকাশিত হইত । তথায় গ্ররুক ঘাসের সোনা-রপান্ধ দোকান 
ছিল। তারকনাথেয প্রত্তাবেই তিনি পত্রিকাখানি প্রচান্ন 





৬ পভানকনাথ গঙ্গোপাব্যা”-.লাহিত্য, কানন ১৩২৯ 


আশ্বিন 


করিয়াছিলেন ৷ প্রথম বর্ষের '্জঞানাস্থুর' বৈভাষিক (ইংয়েজী- 
বাংলা ) ছিল; ইহার প্রথম ছই সংখ্যা স্থানীয় বুত্রাবন্ত্রে মুত্রিত 
হুয়। তারকনাথের নিয়মিত সাহাঘ্য ও সুপরামর্শে “জানাস্থুর" 
চিরে সুনাম অর্জন করিয়াছিল । এই 'জ্ঞানান্থুরে'র পৃষ্ঠায় 
রবীক্রনাথের প্রাথমিক রচনা-__“বনফুল,' “প্রলাপ? ও প্রথম 
গন্-রচন। প্রকাশিত হইয়াছিল ( ৪র্থ বর্ষ, ১২৮২-৮৩ প্রষ্ঠব্য )। 
তারকনাথের নির্ববঞ্কাতিশয্যে ইশ্রানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে 
“জানাস্থুরে'র জন্সই তাহার 'কঙ্জতর' রচনা করিয়াছিলেন । 
ইন্জনাথ ছিলেন তারকনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, উভয়ে একই বৎসরে 
এনট্রাপ পাস করেন । ১৮৭১-৭৬ ্রষ্ঠাবে ইন্ত্রণাথ দিনাজ- 
পুরে ওকালতি করিতেন । কার্ধবাপদেশে দিনাজপুর যাইতে 
হইলে তারকনাথ অগ্রে বন্ধুকে দর্শন দিতেন। ইজনাথ 
লিখিয়াছেন £-._ 

৮১২৭৯ কি ১২৮০ সালে উর দার্জিলিও 
বিভাগের ডেপুটি সুপাপ্িন্টেন্ডেটে অব বাক্সিনেশন্‌ আমার 
প্রিয় স্ুহ্দ্‌ “সবর্ণণতা” প্রভৃতি এস্থপ্রণেতা যশস্বী ৩তারক নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় কাধ) উপপক্ষে যখন দ্রিনাজপুধ্পে আইসেন, 
ভঙন সাহিত্য স্দদ্ধে হু আলাপ তাহার সঙ্গে হুইত। 
'ধর্ণপঙা”র এক কি হু অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে 
এবং রাজসাহীর বাবু একক দাশের 'জ্জানান্ুর' পঞ্জে 
তাৎ। একাশিত হইয়াছে । াগকনাথ আমাকে আপন 
রচন! দেখাইলেন, এবং “জানাঙ্ুরে' লিখিতে অনুরোধ 
কগিলেন ৷ সেহ অগ্রো!ধের ফলে ১২৮০ সাপে বৈশাখ 
মাসে শেষ ভাগে কি ক্যৈ্ মাপের প্রারন্তে আমি “কল্প তর” 
পিখি।**কল হক রাজসাহ্ণ গেল, কফ দাস মহাশয় 
পুণ্তক পাওয়া সংবাদ দিপেন $ তাহার পর ভাহ!র সঙ্থাট 
উপস্থিত হইল, পুস্তক 'জ্ঞানাঙ্কুরে? প্রকাশিত না হহলে 
তান্কমাথ চটিখেন, হয়ত আমিও চটিব ; এ্রকাশিত হইলে 
গকফ বাবুর নিগ্ের অপ্রিয় কাধ্য হইবে । অতএব এক 
বাধু *ন যে ন তস্থে” হইলেন । এজন আমিও তাগাদা 
আরভ্ভ করিলাম; প্রায় ৫;৬ মাস কি তপধধিক কাল পক্ষে, 
আক বাবু ধিনয্রপূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, 
“কল্পতরু; উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কি্তু তাহা প্রচ্ষের” 
নিন্মান্থছচক, কেমন করিয়া তাহা “জ্রাশান্থুরে” প্রকাশিত 
হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীক্ক+ বাবুকে 
অতয় দ্রিলাম, “কগ্নত€%' ফিরিয়া পাইলাম ।” ( “বঙ্গ- 
ভাষার লেখক, পৃ. 9৫৪-৫৫ ) | 
স্বর্লতা'র কল্যাণে “জ্ঞানাস্থুরে'র এাহক-সংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি 

পাইয়াছিল। “ন্বর্ণণতা'ই 'জানাস্থুরে' প্রকাশিত তারকনাখের 
এ্রকমাএ রচন। নহে; তাহার গঞ্স-প্রবন্ধাদি আরও অনেক 
বচন! ইহার পৃষ্ঠ! অলঙ্কৃত করিয়াছিল । তারকনাথ কাব্যাহ- 
রাস্জও ছিলেন; ত/রতচজ্রের “অন্নধামঙলল” এক সময়ে তাহার 
শ্রিয় পাঠ্য ছিল, ঈশ্বরচজ গুপ্তের কবিত1 তাহাকে আনন্দ দান 


ভারকলাগ গলোপাধ্যায় 


৫৯৩৩ 


করিত । তিনি নিজেও কবিতা রচনা কন্মিতে পারিতেন। 
সরকারী কার্যে কলিকাতা হইতে বন্ধুবাঞ্ধবহ্হীন নুছুর প্রবালে 
আপির! প্রথমটী তিনি ধিজেকে নিতান্ত মিঃসঙ্গ মনে করিতেন। 
“প্রিয়জন-বিরহথে তারকনাথ আলেকজাগ্ডার সেল্কার্ষের 
বিজ্বনোক্তির অঞ্বাদ করিয়াছিলেন । এই কবিতা 'জ্ঞানাসুরে" 


প্রকাশিত হইয়াছিল । তারকণাখ দিখিতেছেন £-_ 
কোথ! বিজনতা তব সে যোহন বেশ-- 
যে বেশ ধারণ করি, কবি-চিত্ত লও হরি 


এবে কেন কিছু তার নাহি দেখি লেশ 1” 
একবার তিনি ব্ধুগৃছে এক গানের মন্জলিসে বিদ্যাুঙগয়ের 
“নাতনি তোর জন্তে তেবে ভেবে বাঁচি নে" দুরে সদ্য-সঘ্য একটি 
গান রচন! করিয় উকীল-প্রধান শ্রোতাদের আনন্দবর্ধন করিয্বাঁ- 
ছিলেন। গানচি এইক্জপ £--. 
মন্কেল তোর জন্ধে তেবে ভেবে বাচি মে। 
পথপানে চেয়ে থাকি তবুতুই আসিস্‌ নে ॥ 
ভাবি বুঝি অন্ত বাড়ী গেলি তুই আমায় ছাড়ি 
আমার বুঝি উদ্নে ছাড়ি জীবনে আর চড়ে না| 


€কল্পলতা” সম্পাদন 

সরকারী কার্যে যশোহরে অবস্থানকালে তারকনাথ মিজ্ে 
“কঙ্গলতা' নামে একখান মাপিক-পত্র সম্পাদন করিতে আরম 
করেশ। ই! তবানীপুর হইতে তাঙার জ্যেষ্টতাত-পুত্র তুধর- 
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ফইত। 'কল্সলতা'র প্রথম 
সংখ)ার প্রকাশকাল -১৮৮১ প্রঙান্ধের আগঞ& মাপ । আমরা 
এহ মাপিক-পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখি নাই; তখে 
ইহা! যে তৃতীয় বংসরেও (ইং ১৮৮৩) পদার্পণ করিয়াছিল, 
বেঙ্গল লাইত্রেধি-সঞ্চলিত তালিকায় তাহার উদ্ভেখ পাইয়াছি। 
“কঞ্পলতা "য় তারকনাথের “হপিষে বিষাদ” উপভাসখানি প্রথমে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
গ্রন্থপজী 

শ্বণলিতা'ক় সাফল্যে উৎসাহিত হুইয়া তারকনাথ আরও 
কয়েকখানি উপভ্ভাস লিখিয়াছিলেন | তাহার রচিত পুস্তক- 
গুলির একটি কালানুক্রমিক তালিক! দিতেছি £__ 

১। জ্র্ণলতা (সামাজিক উপন্তাস )। ১২৮১ সাল 
(২৮ এশ্রিল ১৮৭৪ )। পৃ. ২৭৫। | 

গ্রন্থকারের জীবন্ৃশায় ইহার সাতটি সংস্করণ হুইয়াছিল। 
১৮৮২ আষ্টান্ে 'ক্যালকাট। রিভিউ? ইহার সবালোচন! প্রসঙ্গে 


ন রন বন্যযোপাধযায় £ টু / ব্পাহিত্যের এক মা ্ 
পৃ. ৫৮ । 
+ স্থরেশচন্্র নন্দী £ “তারকনাথ গঙ্ষোপাধ্যার”-_-'লাহিত্য' 
ফাস্তন ১৩২৯। 


প্রবানী 


১৩৫৩ 





লিখিয়াছিলেন-_-.দ্বর্ণলতা”ই বাংলায় একমাজ খাঁটি উপভাল ॥ 
ঘফিষের ঘইগুলি উপভাস নহে,__কাব্য। 


পপর 08 1106 015 09 0061 ০, 19৩. 8580 20 
83508011) 1390 139010177) (20054002915 দ101008 190108  70092008, 
2006 007618.” 


ব্র্ণলতা" একাধিক বার ইংরেজীতে অনুদিত হুইয়াছে। 
বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষং ইফার একটি প্রামাণিক লংক্ষরণ প্রকাশে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । 

২: জলিত তৌদামিনী (পন্ন)। ১২৮৮ লাল (১৬ 
এপ্রিল ১৮৮২ )। পৃ. ৪৪। | 

ইচ্ছা প্রথমে ১২৮২ সালের অঞহারণ-নাঘ লংখ। জানার 
ও প্রতিবিশ্বে প্রকাশিত হুয়। 

৩। হ্রিষে বিষাদ্দ অখবা নায়ক-নারিকাশুন্ত উপভাস । 
১২৯৪ লাল (২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭)। পর ৩৩৮। 

৪। ভিনটি গার। ললিত সৌদামিনী, স্বখ ও ছৃঃখ 
এবং নিধিরাম । ১২৯৫ সাল (২৭ অক্টোবর ১৮৮৯)। পৃ. ৯৪। 

€ 1 অহৃষ্ট (সাষান্িক উপভ্াস )। ১২৯৯ লাল (২৭ 
লেপ্টেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ৩১৫। 

বিধিলিপি ( উপভাস ) :__প্রমন্ধাচরণ লেন-প্রবার্ঠিত 
'্লখা"্র (মার্চ ১৮৯১-লেপ্টেত্রর ১৮৯১) অই উপগ্ধাসখানির 
ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ পধ্যপ্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । তারকাণাথেক্স 
স্বহ্যুতে ইহ! অলম্পূর্ণ রছিয়া ঘায়। 


রজালয়ে দ্বর্ণলতা 


তানকনাথের জীবিতকালে কলিকাতার লাবারণ-সঙ্গালয়ে 
ন্বর্ণলভা'র না্য-রাপ-_-“সরল।” প্রদর্শিত হ্য়। 'দ্বর্ণলতা"র 
গ্রথমাংশ অবলম্বন করিয়া! রসরাজ অন্বওলাল বনু এই নার্ট্য- 
স্বপ রচন! করেন। ঠার থিয়েটার কর্তৃক “সরলার প্রথম 
অভিনয় হয়-_-১৮৮৮ প্রানের সেপ্টেম্বর মাসে । অপরেশচন্জ 
সুখোপাধ্যায় “রঙ্গালয়ে জিশ বংসর' পুষ্তকে লিখিয়াছেন £-_ 

"এই সরল। নাটকের অনিণর নাটঃজগতে একটা বুগাস্তর 
আদে। ইহার পূর্বে এরূপ ধরণের সামাক্বিক নাটক বাংলার 
কোন ঘঙগগমঞ্চে অভিনীত হয় নাই । সরলার অভিনয় প্রার এক 
বংলর সমান ভাবেই চলিয়াছিল, এবং ঠার-সন্প্রণায় এই পুত্তকে 
প্রৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন ।” (পু. ১১২) 

“এ পর্ধান্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্ে যত উপগ্তাস নাটকাঁকারে পন্ষি- 
বণ্তিত হইয়া! অভিনীত হইয়াছে, এক স্বর্গ তারক- 
আথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “খর্ণলত]' ভিন কোন উপক্কাসকেই 
দর্মকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই- যেমন বন্ধিমচজ্জকে 
আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ।” (পৃ. ১৪৯) 
পত্ীবিয়োগ ; স্বৃ্যু 

শেষ-আীবনে তারকনাথ ভীপুঅ-পর্সিবেষিতত হইয়া বকৃপায়ে 


ঘাস করিতেছিলেন। এইখানে অবহ্থানকালে সাহার আী- 
'বিদ্বোগ হয়৷ 


“তারকনাথ 'স্বর্ণলতা'তে বিদৃদূষণেন্ব ষে চিত্র আকিয়া- 
ছিলেন সেই চির তাহার গৃহে কুটিয়া উঠিল। ভারক- 
নাথের পত্বী হুন্দর্ী ছিলেন না বলিয়া তারকনাথ কোনে! 
দিন তাহাকে লইয়া! দুখ হইতে পারেন নাই । শ্রবং 
অধিকাংশ লময়েই তাহাকে দেশে রাখিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিতেন। বহুদিন পরে বকৃসারে তাহাদের মিলন 
হইয়াছিল । কিন্ত অভাগিনী সন্রলা যেমন বিধৃস্থ্ষণকে 
ঘেখিবাহ বড প্রাণ ধারণ করিয়া ছিল তেমনি ভারকনাথের 
পত্বী অকাল বক্‌সারে বাস করিবার পর পত্তিপুন্জ পশ্চাতে 
ফেলিয়া দ্বর্গারোহণ করিলেন । ইঞার পর ভারকনাথের 
পিতৃবিয়োগ হইল । মানসিক অবসাধ দূর কম্িবার নিমি 
তারকনাথ পুনরার সুরার আশ্রয় শ্রহণ করিলেন ।” (ইশ্দু- 
প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় £ 'বঙ্গলাহিত্যের এক পৃষ্ঠা', ১৩১৪ 


লাল, পৃ. ৫৯) 
১৮৯১ শ্রষ্টান্খের ২২এ সেপ্টে ভারিখে পক্ষাধাত 
ঘ্বোগে তারকনাথেক স্বতুয হয় । বকৃসারের বিখ্যাত রামরে খা- 


ঘা্টে তাহার নশ্বর দেহ বিলীন হহয়াছে। 
তারকনাথ লদাপ্রকুপ্ন, বিনগ্রী ও মিভ।যী ছিলেন -লবেধা- 
পরি ছিলেন রহ্প্পটু | প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন £--- 

“চষ্্রিশ বংলর বয়সের পুর্বে তা্ছার আ্ী-বিয়োগ 
ঘটরাছিল, কিন্ত তিনি [ধতীযর় বার দ্বারপরিগ্রৎ করেন 
দাই। কেহ এ বিষয়ে অঙ্থরোধ করিলে বলিতেন__ 
*ক্ষেপেছ ; বুড়ো! বয়সে !ক ঝুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈয়ারি 
ক'রে যাৰ?” ঝুধ্ধবোধ ব্যাকরণটা কি রকম, জিজ্ঞালা 
কৰিলে হাসিয়া আওড়াইতেন 2... 

হুকুদ্দং লক্চিঘানন্ধং এশিপত) প্দীয়তে । 
সুঙবোধং ব্যাকরণং পরোপ ফুতয়ে ময় ॥ 
তিনি খক্ধ বড় গবণষেন্টের কর্শচারী অপেক্ষা লামাড 
বেতনতোঈ কেরাম প্রস্ভৃতির প্রতি সমধিক জঅঙন্থুরক্ 
থাকিতেন। খলিতেন, ডেপুটি, নুনসিফ, সবন্ধজ. প্রভৃতি 
শ্রেনীর লোক বড় অহ্ক্কারী। “হরিষে বিষাছে' ভাঙ্ভার 
বাবুর বাচীতে নিমস্ত্রিত। যছিলা-মহলে এক কোন্দল 
বাবিয়াছে। ম্ুনসিক বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন, -.“ভেপুটি 
আবার ফ্]কিম; আরনুলা আবার পাধ---জা! আমার 
পোড়া কপাল |” ( “দাসী”, আগষ্ট ১৮৯৬ ) 
ভারকনাথ ও বাংলা-সাহিত্য 

বঙ্ধিমচজ্জ “জালালের খবরের ছুলালে'র সমালোচন! করিতে 
বসিয়। বপিয়াছিলেন, বাংল। ভাষা ও সাহিত্যকে প্যারীটাদ 
চরম ছুর্গতি হইতে রক্ষ! করিয়াছেন ; কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম 
বান্তালীলেখক ধিনি বৈদেশিক বা ভিত্ন-ভাষার সাহিত্যের 
আশ্রয় গ্রহণ না কারয়! শ্বদেশ ও ম্বসমাঙ্জ হইতেই রচনার 
উপকরণ সংগ্রহ কর্সিয়াছিলেন। প্যারীাদ মিজ্ঞ সামাজিক 
চিত্র মাজ অদ্বিত করিয়াছিলেন, উপভ1স রচনা করেন নাই। 


জাশ্বিজ 


স্বদেশ ও স্বসবাজ ছইতে উপকরণ লইয়! প্রথম লার্থক উপভাস 
রচনার কৃতিত্ব তারকনাখ গঙ্গোপাধ্যায়ের ; প্রস্কতপক্ষে তাহার 
শ্ব্ণলতা'ই বাংলা দেশের প্রথম সামাঙ্িক উপভাস | এই একটি 
মাত্র উপভাসের দ্বারাই ভারকনাথ ঘশস্বী হুইয়াছিলেন। 
ইংলস্তীয় কবি গ্রে যেমন তাহার বিখ্যাত “এলি কাব্যের 
সাহায্যে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে চিরদিনের প্রতিষ্ঠা লা 
করিয়াছেন, তারকনাথও তেমনি তাছার 'ম্বর্ণলতা'র সাহায্যে 
ষাংল-সাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন । এইটিই তাহার 
প্রথম রচনা । বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহার পরবভাঁ 
আর কোনও রচনাই সানী গৌরব লান্ত করিতে পাবে 
মাই। 

“স্ব্ণলতা” দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী সমাজকে হাসাইয়াছে, 
কাদাইয়াছে, সমজেপ অনেক গ্লানি ও কাপিম! চুর করিবার 
সহায় হইয়াছে, সেকালের ঈধাদিঞ্জ কলহুপরায়ণ কুসংস্কার- 
মক্চিত সমাজের এমন বাঙ্ডব আবস্ত চিজ্জ আর কেহ তেমন 


ছন্ 


৫৯১৫ 


ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই । ইহার কারণ তাহার 
জীবনীর মধ্যেই ধু'জিরা পাওয়া যায়-_ভিনি তাহার বাস্তব 
অভিজ্ঞত1 ও ভূয়োদর্শন হইতে এই উপক্া!স বচনা কক্িয়া- 
ছিলেন। যাহা দেখিয়াছিলেন, বথাযখভাবে তাহা লিপিবদ্ধ 
করিবার জাশ্চধ্য শিক্-প্রতিভা তাহার ছিল। ন্ঘর্ণলতা'র 
বাস্তব অভিজ্ঞতার এই নুষু প্রয়োগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই বাংল! 
দেশ সরলার নুখ-ছঃখে পাগল হইয়া! উঠিয়াছিল, “দবর্ণলতা"র 
যাবতীয় চত্সিত্রকে বাস্তব ও জীবসপ্তজামে সমাজের অন্ততুত্তি 
করিয়া লইয়াছিল ; আজও পর্য্যস্ত গভাচরচজ্জ ও নীলকমল 
আমাদের প্রিয় পরিচিত গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত হুইয়াই আছে । এরই 
বাস্তবমুখিতার জন্তই “সরলা” নাটক দীধকাল ধরিয়া বাঙালী 
দর্শককে মুঞ্ধ করিয়াছিল । তারকনাথের পর আরও অনেকে 
ষধ্যবিভ হিচ্ছু বাঙালী সমান্দের চিঅ সাফল্যের সহিত অস্কিত 
করিয়াছেন, কিন্ত “নবর্ণলতা"্র গৌরবকে কেছ ্ষুপ্র কমতে 
পারেন নাই। 


নদ 
সুবোধ রায় 

মন্থর আঘা-দিন।-. বরপ-মুখর, ভীত অন্ত অসহায় ধরমীর প্রাশ 

রাধিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বর ঝর। ক্ষণতরে ফেঁপে ওঠে, তার পরে হার 
ৰ'সে অ|ছি বাতায়নে ; ভিজে ছাট আলে প্রলয়-পয়োবিতলে কোথায় মিলার | 
টি এই ছায়াছবি ফেরি জীবনের পটে, 

ঈশাস্থের মন্দিরেতে '্াধার নার, মিশরয়াপিষর খেল! পড়ে 
আকাশ মুখর আজি পর্থী-বন্দশায়। 


দীধখ আবাচের বেলা _বধণ-মুখর | 


ক্থধ্যে ও সুত্রে মিলি? কি যাহমস্তর 
জাগায়ে তুলিল আজি ধরনীর বুকে | 
ভাহারি আবেগ তৃপ-পজবের মুখে । 
জীবনের সঙ্গীতের ধারা চারিধারে, 
স্পঙ্গিত যা” বিশ্ববীণে মল্লার-বাঙকানে । 
এ-বরধণ পুন যেথা বাধাবদ্বহারা, 
প্রমত্ত তাগুবনৃত্যে জাগাইয়া সাড়া 
অটটছান্তে ছিত্র করি? তীরের শৃঙ্খল 
ধেয়ে চলে অদ্ধবেগে উন্মাদ, চঞ্চল ; 
সহসা খামির যায় জীবনের গান, 


প্রেম ববে আপনার সীম! নাছি মানে, 
ভাসার দয়িতঙ্জনে প্লাবনের টানে, 
কামনার পক্গকুণ্ডে ছ্র্গতি তাহার 
জাগায় সবার প্রাণে ভয়ের সফ্ার। 
মাতৃত্ষেহ_ জীবনের দুধারসবারা, 
সেও যবে সংযমের পুণ্যসীমাহারা,-. 
সর্ধবগ্রাসী মোহন্নপে আনে অকল্যাণ, 
ষঞ্তানেরে গ্রাসে তাহ! রাহুর সমান । 


কে ঘুচাবে এই দ্বন্ব _মিলাবে সংশয় ? 
বিষান্বতে ক্ষণে ক্ষণে স্থান-বিশিময় ! 
এপারে কাছে চখা, -ওপার ছুত্যর, 
এমিখুন লাগি” কোথা সেতু-্বয়ত্বর ? 


উন্নতি 


জীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১ 


চজ্কুমাররা! আসতেই পাড়ার মধ্যে একটা সাড়া পড়ে 
গেল। এই সঙ্বীর্ণ প্রায়ান্ধকার বৃখচোর!। গলিটার পরম 
সৌভাগ্যই বলতে হবে । স্বাস্থ্যনাশের জহুকৃল প্রতিবেশ হাটি 
করে পিঠাপিঠি এতগুলি বাড়ি গলিটাকে ছ'বার থেকে গলা 
টিপে মারার ড়বন্ব করলে হালের পৌর-আইনে অবনত 
বাধতো । এই গলি আর এই সব বাড়ি সুতাহুটি গোবিন্ম- 
পুরের স্বতি জাগিয়ে তোলে ধলেই আইনের পাশ কাটিয়ে 
এখনে বেঁচে রয়েছে । জন্সভিটার মমতা আর সম্ব! ভাড়া! 
স্বট্টোই অধিবাসীদের জার সব বিষয়ে উদ্ধাপীন করে রেখেছে। 
এ্রবং পৌর-ব্যবস্থাও এখানে অত্যন্ত পণ । রাস্তার মেরামতি 
কাজ কত বছর হয় নি বল! কঠিন। ছুটি মাত্র গ্যাপের আলো 
চারবার-পাক-খাওয়া গলির মধ্যে কোথায় ছড়িয়ে ছিটকে 
পড়েছে তা বুঝাই ছুক্ধর। কলে কলের ধার। ক্ষীণ, গৃহস্থের 
জন্গযোগ অহোরাজ চলছেই-_সেই সঙ্গে ময়লা জলের ফুটো 
ট্যাঙ্ক বেয়ে ছড় ছড় কয়ে জলের ধারা পথ ভ[সিয়ে নোনা-বরা 
দেওয়াল রসিয়ে তুলছে । এমন গলির মধো চক্জকুমার বঙ্গ 
কোন্‌ সুখম্বিধার এণ্ত বাড়ি ভাড়া নিলেন .--সেই অ1লোচনাই 
প্রতিবার্পী মহলে প্রবল হয়ে উঠেছে । 

হরিসাধনবাবু বাজারের থঙলেটা টিনখের ফালি বারান্দার 
মুখে নামিয়ে রগ্ধনরতা বিমলাকে বললেন, শুনেছ--.নিভিরদের 
বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল । 

স্কশতন্থ বলেই বিমলা অতি সক্কীর্ণ স্থানটিতে বপে চার 
পাশে রাঘার সরঞ্জাম নিয়ে কোন পলকমে ছ'বেলা পাকপাক 
করেন। শহরের সৌকর্যার্থে বড় পথের ধারে পুরোনো সৰ 
স্কফচ্ডা পাকুড় গাছ কাটিয়ে লোহার বেড়া! ঘিরে বকুল কিংবা 
মাম-না-জান| গাছ লাগানে! হয়েছিল-_প্রায় পচিশ-খ্রিশ বছর 
আগে । হ্রিসাধনের স্বতিতে সেই লোহায়-ঘেরা আর সন্কুচিত 
শাখার চারা গুলি ভেসে ওঠে-__বিমল! যখন একদিকে দেওয়াল 
আয একদিকে রেলিঙের সঙ্গে টিন লাগানো জায়গাটা 
বসে ছু'বেলার অন্-আয়োজনের ব্যবস্থা করেন । অবঙ্ঠ 
দেওয়ালের শাসনে খিমলা অমন কুশতন্গ লাঙ্ত করেন নি। 
শহরের জল-হাওয়ায় “অন্বল' রোগের হি হয়ে ঠাকে কাবু 
করেছে এমন ভাবে। 

যাই হোক, খবরটা! আনে তিনিও যথেষ্ট বিশ্মিত হলেন। 
অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সন্তর্পণে খাড় ফিরিয়ে বললেন, মি্তিরদের 
যাড়ি! বল কি-_-কার এমন ভূতে ধরেছে যে এক গাদা টাকা 
খরচ করে ওই বাড়ি ভাড়া নেবে! 

নিলে তো। হরিসাধন উত্ুহয়ে বসলেন সেই বারান্দায়। 
ভূড়িঘায় লোক-_সরু বারানগার ছু'ধায়ে আর ক্কাক রইল না। 


বসে বললেন, যার! এসেছে_ নত্ত বড়লোক | বি--চাকর-- 
রণধুনী__দারোয়ান-_আর মোটর আছে । মোটরটা অবিস্তি 
গলির মধ্যে চুকলে! না--.বড় রাস্থায় ছাড়িয়ে আছে ; 

তা! কত ভাড়া দেবে ওরা? 

শুনলাম তো ছা'শো। 

শো? একটী ঢোক গিলে বিমল! বললেন, সত) কপাল 
ভাল মিভিরপিরির | দেনার দায়ে মাথা বিকানে|-_-তযু মাঁস 
মাপ একট! মোটা জায় হ'ল তো। 

হ্রিসাধন খললেন, জায় কোক--জআর যাই হোক দেনা 
শোৰ কর! চা্খানি কথ। নয়। 

একট! সা নী আওয়াজ হওয়ায় বিমল! মুখ ফিরিয়ে দেখ- 
লেন.--তরকারির জল কমে গেছে। তাড়াতাড়ি কড়।টা তিনি 
নামিয়ে নিলেশ। 

হরিসাধন বললেন, কুচো। চিংড়ি অ।ছে _বেছে দেখ নাকি? 

দ্াও। তা হাঁ গা_-খলছ ওদের মোটর আছে-_কন্ধ 
এই গলিতে ঢুকবে কি করে | 

ধাইরে শড়ুদের প্যান্টটা ভাড়া নেবে । ' 

তাকি করে কণ্তা? বড় জমিদার পাচাকরোে? 

কি জানি, চালচলন দেখে তে মনে হয়-_জমিদার | 

বিমল! কড়ায় লঙ্ক! ফোন দিয়ে মুখ মচ.কে বললেন, হ্থাঃ 
- জমিদার | মিভিরগ্ও তো খলতো! জমিদাপ _তার পর." 

স্বাচির চোটে কথাটা আয শেষ হ'ল না। 


চি 


গলিটার আর একটু পরিচয় আবঞ্কক। বড় রাস্তা থেকে 
সোল! পূব মুখে ছাত ভ্রিশেক গিয়ে দক্ষিণে সে প্রথম পাক 
খেয়েছে । পুব মুখের এ হাত জিশেক জমির হুধারে শুধু 
খোলার বস্তি । কাঠের কাজ, টিনের কাজ, বুরুশ তৈরির 
কাজ__এই সবে গলিটা সকাল থেকে সন্ধ্যে পধ্যস্ত শব-নুখর 
হয়ে ধাকে । রাঘ্রিতেও এ গলিতে যারা ভিড় জমায়-_তাদের 
পাশ কাটিয়ে ভিতরের দিকে ধাওয়ায়. --সত্রত্ত মানুষের সক্ষোচ 
জাগবারই কথা! । এ সব হুনাঁতি *মনের প্রয়াস ঘে জতি 
শুচি-বাযুএরস্ত ছ-এক জন ভাড়াটে ইতিপূর্বে না করেছিলেন 
ত। নয়__কিস্ত বেশীর ভাগ বাসিন্দাই এটাকে হুর্নাতি বলে মনে 
করেন না। কেননা-_-এ নিয়ন্তরের মাহযগডলি এদের থে 
শ্রদ্ধা দেখিয়ে চলে--.আপদ-বিপর্দে এদের মত প্রতি- 
বেখও বিরল। মেয়েগুলি পেটের দায়ে দেহকে পণ্য করলেও 
_ হৈ হৈ হট্টগোল-_ভত্রমানগষের মুখশান্তিকে কোন দিন 
বিষ্থিত করেনি । থাকতে থাকতে সবই গা-সহা! বা ধাত-সহা! 
হয়ে যায়। যেমন ক্কপণ আলো-_জঅমেন্ামতি সাস্তা _অপ্রচুযন 


আিদ 


স্পা পাপা পপ লা পা তলত জাপা পাপী পাপ পাপা 


- জল-_স্যাতসেঁতে অন্ধকারমাখ! বা়িগুলি--টিন পেটার হাদয়- 
বিদারক শব ও সকাল সন্ধ্যার দমবন্ধ কর] থেশায়। দ্রিনধাপনের 
স্ধে বেমালুম মিশে গেছে । 

গলিটা দ্বিতীয় বার পাক খেয়েছে__উমাপদদের বৈঠক- 
খানার গ1 তেসে । এইখান থেকে ভদ্র পাড়। আরগ্ত । সেখান 
থেকে পশ্চিমে ফেলেছে ইন্মুভুষণদের বাড়িটা! ছিরে । চতুখ 
বারের পাকে হক্িসাধন ও জঠ্লদের বাড়ি ছ্ুটোকে ভাইনে 
বায়ে রেখে, গলিট! শেষ হয়েছে__মিদ্তির-বাড়ির লামনে । 
ওরা এককালে জমিদার ছিলেন-_আর রাস্তাটা হয় তে ওরাই 
তৈরি করেছিলেন । অস্থঃপুরের মর্ধযাদ! হানি ঘটবে বলে 
বাড়ির খানিকটা জংশ নষ্ট করে গলিটাকে এপারের বড় রাস্তা 
পর্যন্ত হয় তো টেনে আনেন নি। যা হোক, মর্ধ্যাদ! তাদের 
শেষ পর্ধ্যস্থ থাকে শি। দেণার দায়ে লক্ষ্মীর আসন টলে 
উঠতেই-_ বাড়িটা ভাড়া দিয়ে পাড়! ছেড়েছেন মিঅগোষ্ঠী ) 

সাধারণত নতুন ভাড়াটেদের স্থায়ী বাসিলার' গ্রাতির চক্ষে 
দেখে শা। তাদের বনপ্রণাদ এদের ক্রমশঃ দূরেই স্লিয়ে 
দেয়; আবার কৌতুহল টানে শিকটে। মাগ্ৃষ সন্ধে মানুষের 





পাপ? 


কৌঠ্হল অনেক সময় ভঙ্গতার সীম] লঙ্ঘন করে । যাব প্রতি 


উপেক্ষা ত1কে নীচুতে নামাবার উপকরণ | পেলে মন তৃপ্ত 
কয়না। 

চঞ্জকুমার এ কথ! জানতেন বলেই বুঝি ধনীর মর্ধ্যাদা নিয়ে 
প্রতিনেশদের নিঞ্জের বৈঠকথানায় আহ্বান করলেন না,নিজেই 
পথের মাঝে আলাপ জ্রমাপেন একে ওফে তাকে ধরে। 

শিতা অভ্যাস মত বাঞ্জারের থলি নিদ্দে হরিসাধন বাড়ির 
বার হতেই চজকুমারেশ সঙ্গে চোখোচোশি ছয়ে গেল। 
চোখোচোখি ধতেই চঞ্জকুমার প্রথমে হাত উঠিয়ে স্বহ ফাসির 
সঙ্গে অশ্যন্থ মি কবরে বললেন, ননক্কার | খাজারে যাচ্ছেন ? 

হ্রিসাধণ ক্ৃতার্ধ হুত়ে বললেন, হাঁ । জাপনি-__ 

হেসে বললেন চক্ রক্ষার, আমিও চলেছি বাজারে । চলুন 
-_এ্রকসন্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। পরগু এলুম 
অথচ কারে! সঙ্গে আলাপ করতে পারি নি--সেঅন্ত কিনতু 
ধনে করবেন না । 

না__না_মনে করবে! কি। আপনার মত লোক যে-_ 
ইত্যাদি বিশয় ধাকাগুপি অগোছালে। ভাবে নির্গত হ'ল হরি- 
সাধনের রসনা থেকে । 

চলতে চলতে চগ্্কুমার বললেন, কর্পোরেশন তারি 
নেগলেক্ট করছে এই গলি্টীকে । আপনার] রিপোর্ট করেন 
মাকেন? 

রিপোর্ট । করুণ হেসে বললেন হরিসাধনবাবু, ছ-এক বার 
যে হয় নি তা নয়_কিন্তু কেই*বা! শোনে ! 

আচ্ছা! যাতে শোনে তার ব্যবস্থা আমি. করবো । 
ফাউন্িলারদের না ধরলে কোন ব্যবস্থাই হবে না। আমার 
ঘন্ধু ছ-এক জন আছেন-_ 


উন্নতি | পু 


পুলকিত হয়ে উঠলেন হুযিসাধনবাকু। বললেন, লোকেছ 
মত লোক না এলে পাড়ার উন্নতি হয় কখনও ? ফরুন_ তাই 
করুন| 

চশ্রকুমার বললেন, আর গলিতে চুকবার মুখে ওই বন্তি- 
গুলো! ভারি নোংরা । কি করে সঙ্গ করেন আপনার] টিন 
পেটামোর শব | 

হরিসাধন সম্মিত মুখে চেয়ে রইলেন $জকুমারের মুখের 
দিকে । অধাৎ সহ না করে উপায় কি। 

চক্রক্মার খললেন, কাল সন্ধ্যার সময় আসছিলাম গলি 
দিয়ে চার-পাচটা মেয়ে সেজে-খঞে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম 
ওই গ্যাপ-পোষ্টেপ্ নীচেয় । এ সব তে ভাল নগ্। 

হরিসাধন অপ্রতিত মুখে বললেন, ওর! কোন রকম গোল- 
মাল করে ন1। 

মা-ই করুক, কে জোর দিয়ে চন্্র্মার বললেন, ভত্্র- 
লোকের পাড়ায় এ পব ভাপ ক? আপণিৎ বলুন- আপনার 
জামাই কি বেরাই ঘঁদ সন্ভযে তেপায় এদিকে তাসেন আর 
এই সব দেখেশ তো! লক্জায় আপনাক্স মাথ! কাট। যায় নাকি? 

হরিসাধশ পিজের মান-সন্রমকে এমন উগ্র করে কোন 
দিন দেখেন নি। ওর প্রাখাহ্‌ বেয়াই সঞ্ধ্যাবেলায় যে এ 
গলিতে আসেন নি কিংবা এই শীতিকলুত্ঘত আবহাওয়া নিয়ে 
কোন দিন স্ব অনধোগ কেন নি__ত। নয়, কি্ত হপ্িসাধনের 
মাথাটা লক্জায় ছুয়ে পড়ে নি। খরং মাথ। উ“চু কে বলেছেন, 
কি করবে। বেয়াই-__.পিতৃ-পুরুষের ভিটে ছেড়ে যাক কোথায় ? 
ওর! আছে এক দিকে-_আমরা আছি এক দিকে । ওদের 
তুলে দেবার '্জাইন ত আমাদের হাতে নেই। 

সে কথ! কিনব চ্যারের সামনে বললেন না । জআত্মীয়- 
কুটুত্বের অঠ্যোগের চেয়ে ওর প্রশ্থটাতেই হরিসাধনের মাথা! 
নীচু হয়ে পড়ল। নরম গলায় বললেন, তা লক্জা কি জার হয় 
না, কিপ্ত কি করব বলুন-_ 

চশ্রক্মার দৃঢকঠে বললেন, জআচ্ছা-_এরও প্রতিকার কর! 
যাবে। নিজের! না হয় ঘা খেয়ে খেয়ে শক্ত হুয্েছি_-কিন্ধ 
ছেলেমেয়েরা]? তাধের চ।রঞ-গঠনের মুখে আমাদের খুব 
সাবধান হওয়া উচিত নরক? 

প্রবধ বেগে ম।থ! নেড়ে হপ্রিসাধন বললেশ, নিশ্চয়-_ 
নিশ্চয় । 

ঙ 

উমাপদদের জীর্ণ বৈঠকথালা! ঘরে এতাছ সন্ধ্যার পয় 
পাশার আঙ্ঞা বসে । রাত বারট। অবধি চলে কচে-বা 
ছ-তিন-নয়ের চীংকার | চীৎকার না হলে গলিটার মধ্যাদা 
বুঝি বজায় থাকে না। দ্বিতীয় ধাকের মোড়ে এই বৈঠক- 
খানা। তারপরেই গ্যাস-পোষ্টের নীচেয় দেছোপজীবিণী যে 
ক'টি মেয়ে নিজেদের গুহিক্ে নিয়ে নিঃশকে প্রতীক্ষা! কনে__ 
তারাও চদকে ওঠে আডি-মারার চীৎকারে ৷ নির্ধবাপিত দীপ 


৫৯৮ 


দোতলা ঘরেয় জ্বানালাঙ্খলির পানে এরা এ্রক-এক বার মুখ 
তুলে তাকায়, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করে । কখনও 
হাসে-. কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে । এদিকে পাশার আগর 
সরগরম হয়ে ওঠে.- নানান গল্পে মন্তব্যে । কোন দিন খেলাটা 
সংক্ষি্ত হয়ে গল্পট! হয় দীর্ঘ, কোন দিন বা গঞ্জের সঙ্গে সঙ্ষে 
চলে খেলা । তবে প্রতিদিনই সামা গল্স-গাছা! হবার পর 
খেলা আরম হয়। 

খাদিকট! গল্প হয়ে যাবার পর পাশার ছক কোলের কাছে 
টেনে নিয়ে উমাপদ বল€লন, এইবার এক পাজজী (হ:ক। 

অতুল্য দে বললেন, দূর ছাই- রাখ তোমার পাশ | জাজ 
চজকুমারধাবু কি খললেন জান? 

চজকুদার | যুখখান। শ্থচলো করে কিসের আন্রাণ টনে 
নিয়ে ইন্ুঙ্যণ বললেন, হাঁ চন্্রকুমার, এ মিতির-বাড়ির 
ভড়।টে। (লোকটার পয়সা আছে_-অহ্ক্কারের লেশমান্র 
নেই । আজ পকালে আমার বাড্িশ্তে এসে আলাপ করে 
বললেন-_ | 

উমাপদ বললেন, জানি | আমার বৈঠকখানায় উকি 
নেকে বললেন, পাশার আসর বসে বুঝি । বেশ বেশ, একদিন 
আসে... ্ 

অতুলা উক হরে খললেন, তোমার ত পাশা বই আর চিন্তে 
নেই | উনিকিদ্ধ পাড়াটার উন্নতি করতে চ|ন। এরই মধ্যে 
দিবি, একটা প্ল্যান করেছেন। আমায় বললেন, দেধুন দিকি 
-_এই রকম চেহা'্াস একটা পল্মী হলে আদর্শ পল্জী হয় কিনা । 
গলিতে ঢোকধার মুখেই ছোউ এক-টুকরো! বাগান- যেখানে 
এখন খোলার বস্তি রয়েছে. 

হ্রিসাধন বললেন, ইহা. আমাকেও বলেছেল-_ এসব 
হুননীতি চলবে না । ওদের উঠিয়ে দেবেন ওখান থেকে । 

কেশ, ওরা আবার কি দোষ করলে? এক জন প্রশ্ন 
করতেই বাদাহুবাদ বাজাল হয়ে উঠল । 

সকলের মুখেই চত্রক্দারের নাম, তায় ছুখ্যাতি, তার 
অমারিক ব্যবহার ও প্রতিবেশীর ছিত কামন'র কথ! অজন্্র 
উৎসারিত হয়ে সেদিনের পাশার আসরটা জ্বমতে 
দিলে না। কিন্তু সেজন্ত কেউ এতটুকু মনঃক্ষুপ্ন হলেন না । 

উমাপদ পাশার ছক কোলে করে এই বাদাহুবাদ ভল- 
ছিলেন । ঘড়িতে টং টং করে এগারোটা বাক্ছতেই অত্যাস- 
মত সচকিত হয়ে উঠলেন ৷ জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেন 
ভত্রলোক ? 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


বিমল! তখন ভাতের ফেদ গালছিলেন ; পিছন ফিরে না 
ভাকিয়েই বললেন, বল। | 

জান খোলার বন্ধিতে নোটিশ লটকে গেল । 
মধ্যে বস্তিকে বস্তি সাফ। 

বস্তির লোকজনের! যাবে কোথায় ? 

কেন, পৃথিবীর আর কোথাও কি জায়গা! নেই | যাক ন 
ওরা যেখানে খুণী। আমাদের গলিটা নোংরা করে থাকবার 
ওদের এক্িয়ার কি। | 

হরিসাধনের বিরক্ভিপূর্ণ মন্তব্যে বিমলা বুখ ফিরিয়ে 
বললেন, চশ্রকুমার খাবুই বুঝি এই সব করছেন 

কনা ত কার এক ক্ষমতা | যাই বল-_ পাড়ায় একজন 
বতলোক ন! থাকলে পাড়ার উপ্রতি হয় না। 

বিমল! সে করার উত্তর না দিয়ে বললেন, কাল গর বড় 
মেয়ে দুপুরে বেড়াতে এসোছল । বজলে-_-বাবার ভাল 
লেগেছে পাড়াটা। 

হপ্সিসাধনের মুখ উদ্দ্বল হয়ে উঠল, বললেন, লাগবে না! 
পাড়ার লেকখুলি কেমন ভাল । আমি বড়,গল! কয়ে বলছি-- 
এ পাড়ার মনত প্রতিবেশী শহরের কোন পাড়1তেই নেই । 

বিমলা বললেন, মিত্তিপর! নাকি বাড়ি বিক্শী করবে কুলে 
খন্ধের খু'জচে | চক্জরবাধুর মেয়ে তো বললে-- ধাধা সব চেয়ে 
চড়া ধাম দিয়েও বাড়িখানা কিনবেন । 

ভাল__তাল। উনি স্থায়ীভাবে পাড়ায় থাকলে কত ন 
উত্নতি হবে পাড়ার | আতঘ্মপ্রপাদ্ধে মাথ| ভুলিয়ে হরিসাধন 
হেসে উঠলেন | 

বিমল। বললেন, ঠাকুর-দেবতার ওপরও ওদের ভক্তি দুব। 
মেয়েটি খলছিল-_বাড়িটা কেনা হয়ে গেলে বাবার ইচ্ছে 
এইখানে ছুর্গোংসব করেন । 

আহা মায়ের যদি ইচ্ছে হয়_তা হলে মা আসবেশ বইকি 
এই পাড়ায় । এযে মায়ের চেনা জায়গা! । আহা-সে কত- 
দিন হ'ল- এই মিদ্ঠির বাড়িতে মা আসতেন 1 আমরা তখন 
ছো্ট। নতুন কাপড় পরে যেতাম ঠাকুর দেখতে । 

অতীতের স্বতিতে হরিসাধন পধ্গদ হয়ে উঠলেন । 


এক মাসের 


গু 
উন্নতির শ্রথম সোপানে পা! দিল গলিটা। খাছকরের যাছ- 
ঘণ্ডের হয়া পেয়ে অধিবাসীপমেত খোলার বস্তিগুলে! এক 
জিন অনৃষ্ঠ হ'ল | ফাকা জমিটা কার দখলে এল-_ কেউ জানলে 
না। রাস্তার প্রথম বাকটা অনৃষ্ত হতেই উমাপদদের বৈঠকখান! 


ইন্ৃভূষণ বললেন, বিজনেস । মস্ত বড় আয়য্মণ মার্চেন্ট প্রচুর আলো! ও ছাওয়ায় ভরে উঠল । 


কিলা। 


৪ 
. ছ'মাস পরে হরিসাধনবাবু বাজারেয় থলেটা সঙ্কীণ স্বায়া- 
ঘরের সামনে রেখে উবু হয়ে বলে ডাকলেন, ওগো-__ শুনছে! ? 


আ$--ইচ্ছে করে সারাটা! রাত তোমার বৈঠকথানায় বসে 
পাশা চালি | হরিসাধন তাকিয়াটায় ওপর আড় হয়ে পড়ে 
আরামের নিশ্বাস টানলেন । 

অভুল্য বললেন, এখানে ফুলবাগান হলে দিব্যি ফুলের গল়্ 
আসবে । তোমার বরাত ভাল উমাপঙ্গ। 


আাশ্মিন 


.. উমাপ্দ বললেন, আমার ফেষন বেন্ুরে! লাগছে ভ্ভাই। 
ান্িতেও এরা। বলছিলেন, টিন পেট|-_-কাঠ পেটা এ সবে 
শব্ধ শুনে গুনে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে ছুপুরট। কেমন 
ক্কাকা-াকা যোব হুয়। 

তাহলে তোমার পাশার আসরও জমবে ন1 | অতুল্য ফেলে 
উঠলেন শব করে। 

জায় ভনেছ--_চন্্কুমার বাবুই মিডির-বাঁডিটা কিনে 
নেধেন ঠিক হয়েছে । যাদ্বর উঠবে--ঠার চেরে এক হাজার 
বেঙগী অফার করেছেন উনি । 

মিভিরের স্কাগ্যি ভাল | 

য1 হোক-_পৃহপ্রবেশে ভাল-মন্ খেমে সখ বদলান যাবে 
-কিবল? হরিসাধন পপিকতার চেষ্টা করলেন । 

ইপ্দুডভূুষশ বললেন, সে বুঝি জান না? পরগুহ ঠজবাধু 
আমায় বললেন . -বাড়িটা কেন! হয়ে গেলে আপনাধের পাচ 
জনকে নিয়ে এক দিন আমোদ-জাহগার্দ কব । 

হ্থা হা করে হেসে উঠ:লন হছরিপাবশ বাবু । কেমন 
বলেছিলাম কি না! বলেছি মান্ধষের চালই আলাদ]। 
পাড়'টাধ হাল যি এক বছরে বলে ন! দেন উপি তত কি 
বলেছি! 


ষ 


হরিলাধনের ভবিস্তঘাঈী নথ] হ'ল না। গলি! অতঃপর 
হ্রুত উ্মন্তির ধাপগুলি অতিক্রম করতে লাগল । আরও চারটে 
গ্যাপপোষ্ এল-_-মান্ধাতার আমলের জলবাখী পাইপের পরি- 
বর্জন হু'ল। '্তাত্পর একধিশ জরাজীণ বাড়ি-মালিকঙ্জের ওপর 
নোষ্টশ জারি হুল | ইমারতঞ্চলি নিৰ্ি্ লময়ের মধ্যে 
জুসংক্ষত ন। ছলে পথচারীর প্রাণহানির দারিস্ব বহন করতে 
ছবে মালিকদের । 

উম[পদ প্রমাদ গুণে বললেন, হ'ল ত! 
আর হাওয়। খেয়ে প্রাণ ঠাঞ্া কর পবাই। 

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনুল; বললেন, তাই ত, এ থে হিতে 
বিপরীত হাল হে! এরকম উন্নতি আন্ত করলে কারও 
ভিটেমাটি বজ্গায় থাকবে কি ? 

ইন্সুভুষণ বললেন, আমি সেই কাঁলেই খলে'ছলাম ভাই__ 
খাল কেটে কুমীর ডেকে এনে না__এনে! লা-_ 

উমাপদ খিঁচিয়ে উঠলেন, আমরা ডেকেছিলাম ? বলে- 
ছিলাম গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড করে-_দয়াময় প্রনু__ 
এ গলিতে এসে আমাদের উষ্জার কর] 

হুরিসাঘন বললেন, চল সকলে মিলে গর কাছে যাই। 
লিগে উন্নতিতে কাজ নেই চন্দ্রধাধু , আমন! বেশ আছি। 

ইন্মৃভূষধ বললেন, উন্নতির নেশ! চাগলে রক্ষে নেই। 
শেষ পধ্যন্ত ন। পৌঁছে যে রেহাই পাব তা তেব ন1। 

ঘাই হউক চজকুমার বাধুর কাছেই চল। 


এখার আলে! 


উন্নতি 


ধ 4 
সমস্ত শুনে একমুখ হেসে চঙ্জকুষাস বল্লেন, মশাই, 
কালের গতি লামনে প পেছনে ? দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধে্র আওতান্ 
থেকে পলাধীর স্বপ্র দেখলে চলে কখনও | বা আপনাদের 
তিনপুর্দষের সাধ্যে হয় ণি--একার ক্ষমতার তাই সম্ভব 
করেছি । এতে পহ্থায় ন! হয়ে বাবা দেওয়া্ট। সতি]ই লক্দান্ 
নয় কি? কর্পোরেশনের আহন ভাবার সাধ্য জামান 
নেই। বেশ ৬, ঝেড়ে মেরামত করান খাড়ি-ঘর-ছোয । 
ভান জ্রী ফিকে যাক, মা-লগ্্মী হালতে থাকুম। 
হস্থুভুষণ বললেন, টাকা টাকা প।ব কোথায় আমর! ? 
টাকা | উচ্চহান্ত করে উঠলেন চন্্কুষার। টাকার জত 
ভাবনা ফি। কত টাকা দরকাএ্ আপনাদের বলুন? আমি 
ঘখন রয্জেছি-_ঘলে আর একবার অমায়িক ভাবে হাসলেন । 
বাড়ি ফিরে এসে উমাপদ রাগ করে খলপলেন, যায যাক 
ভন্রাসন--খখশ করে বাড়ি যেরামত করাব না। শেষ পন্বে 
ওই মিপ্তিরদের দশা! হবে। 
অভুল্য বললেন, ঘেন] হুনিযাশুদ্ব লোক করছে-__'আবাছ 
শোধও দিচ্ছে | ভা বলে এক কথায় বাছি ছেড়ে চলে 
যাওয়াও মূর্খতা নয় ফি? 
হ্রিসাধন বললেন, ঠিক বলেছ জঙ্গুলা ।-_ আমাদের অথস্থ। 
চিরঞিনই ঘে এই রকম থাকবে তার মানে কি। 
উমাপথ্ধ বললেন, কলম পিষে লাখ টীকার স্বপ্ন ভোমরা 
থেখতে চাও-_দেখ, জাহি দেখছি একটিহ পথ | আব ভিষ্টে 
বেচে যে কষ্ট! টাক! পাব তাই দিয়ে অন্ত কোথাও একখান! 
ঘর হম্বত বাধতে পারব, কোন পাড়াগায়েও-.-কিছ। ছেনা 
করলে-__ 
অতুল! ও হ্রিলাধন প্রাণপণ বন্ধে উমাপদকে বোঝাতে 
লাগলেন। 
উমাপদ মাথা নেড়ে বললেন, না! ভাথ, নিজের বুর্ধিতে 
ফকির হওয়া ভাল ত পরের বুদ্ধিতে আমীর হওয়া কিছু নয়। 
আমি বাড়ি বিশ্রী করে দেব । ্ 
মাসখানেকের মধ্যে উমাপদরা বাড়ি বিক্রী করে পাড়! 
ছেড়ে চলে গেলেন । পথে দ্বিতীয় বাকট ঘুঠল। 
তারপর তৃতীয় বাকট!ও ঘুচল অত্যপ্ত জকশ্সিক ভাষে। 
ইন্দুভূষণ উমাপদর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অবনত নয়-_বাড়িটা 
ছাড়তে বাধ্য হইলেন। 
৮৮ ী 
চতুর বাকটাও হয়ত অর্বিল্ধে ঘুচত, কিন্ত হরিসাধন ও 
অতুপ্য নবসন্ব্ধ গলিটার অবাধ আলো-হাওয়া দেখে প্রলুদ্ধ 
হয়ে উঠলেন । তাছাড়া বৃদ্ধ বন্পসে অঞ্ত কোথাও গিয়ে নুতন 
করে ধর গুছিয়ে বপবার সাঁফ্সও গুদেএ ছিল ন]। 
চক্রকুমার বললেন, না না, যাবেন দা আপনার! । 
আপনারা গেলে কাকে নিয়ে . থাকৰ পাড়াতে | বন্ধন কত 


৬৩৩ 
টাক্ষা চাই। ভাল করেভিৎ পতন করে নতুন করে তুঙগুন 
ইমারত । বাচার মত বাচুন। 

তাই হ'ল। সম্পূণ মুন হয়ে বাড়ি ছখান! আকাশে 
মাথা তুলে দাড়াল। হু'পাশের আলো এসে তাকে কোলে 
টেনে নিলে, বার দাক্ষিণ্যে দেহমন পুলকিত গুয়ে উঠল । 

ছুই বন্ৃতে গলিতে চুকবার *খে প্রায়ই বলেন, দেখ - দেখ 
কেমন দেখাচ্ছে । কি ছুন্দয | 

হরিসাধন খললেন, সেদিন বেয়াই এসেছিলেন ।, বললেন, 
বাঃ এ ঘে স্বর্গে বাস করছেন বেয়াই । কি ছিল-_কি হয়েছে! 

সত উমাপদটা কি' বোক! ! অতুল্য হাসলেন। 


চওড়া ক্লাম্াঘরের মধ্যে সোঁদন বাজারের থলে রেখে 
হরিসাধন একখান পিড়ি টেনে নিয়ে খসলেন, বললেন আজ 
ভাল করে দই ইিস রা!ধ দেখি। গল্গার টাটকা ইলিস-_-জ1র 
চিনি পাতা দহ নিয়ে এলাম । 

বিল! হাসি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তার চেয়ে কাচা বাল 
দিয়ে শ্বাধি কি সেদ্ধ কি। 

যা তোমার ুণী। বলে হগ্িপাধন বাজারের থলিটা 
মেঝেয় উপুষ্ক করলেস। রব্লঞ্জহবরণ নধর পিস মাছটা 
যেঝেয় পড়তেহ লাল অক্জাইভের বেট! হেসে উঠল সেই 
মৃহুতে। হুদ্ধ লোভ ধটিতে “সহদিকে চেয়ে হরিসাধন 
বললেন, কি সদর মাছট:) দেখ 

বিমলা মাছটার পানে চেয়ে যুক্ধ তে বললেন, সত্যিই 
লুন্দর | কত নিলে 

বল দেখি? বে পরম প্েেহে শাছট্টার গায়ে হাত 
বুলিয়ে হারযাধন অঙিগ্ত হয়ে গেপেন। এমন সময় 
জানালা দিয়ে একটা দমক! বাতাস আসতেই একখানা কাগজ 
উড়ে এসে মাছটার গাঁয়ে পড়ল । 

বিমলা তাড়াতাড়ি ঘললেশ, এই দেখ ভুলো মন! 
কাগজট। এইমার্তর গঞ্ধু নিয়ে এল । বললে জরুকি, দেখতে 
ঘ'ল। 


প্রবালা 





১৩৫৩ 
সেই হাতেই কাগজখান! তুলে নিলেন হরিসাধনবাবু। 
বিমল বললেন, আঃ, আশ করলে ত | তোমার খে য্ধি 
একটুও বুদ্ধি আছে! 

হরিসাধন উল্টে-পাল্টে তখন কাগজখানা ধেখছেন। 
আদালতের মোহরমুক্ত শোটিশ। না পড়েও এর মর্্মটি বলে 
দিতে পারেন তিনি। ইন্মুদুষণের কাতেও একদিন এই ব্লকম 
কাগজ একখানা এসেছিল। তার চোখের দৃষ্টিতে মুঢ়তা! ও বেদন! 
সেদিন এমনই খন হয়ে ফুটেছিল। হরিশ---শশ- অচিস্ত্য 
আরও অনেক ব্বপ্র-্থগন্ডোগী চঞ্জকুমারের অধমর্পেরা! এই রকম 
বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিলেন একে একে ৷ তারপর ? তারপর গলিটায় 
আায্সও উদ্নতি হয়েছে। তৃতীয় বাকটাও ওর ঘুচে গিয়ে প্রশস্ত 
রাজপথ থেকে সরল বাহু মেলে নিক্দেশ করছে হরিসাধন ও 
অতুল্যদের খাড়ী ইখানাকে । এ বাবাও শীঞগ্র ুচুবে। এই 
বাছ আরও প্রসারিত হবে। হরিপাধন স্পষ্ট এুখলেন, পরা£- 
গ্রহে যে বাঁড় পথেশ লক্ষ্যে এসে গড়িয়েছে-_তাকে নেপথ্যে 
পাঠাবার জঙ্ছই এই পরোয়্ান! । এই ব।়ি হুখাশাগ পিছশে যে 
শবনিমিত প্রাসাদ চত্্কুম!পকে বুকে নিয়ে সগৌরখে আকাশে 
মাথা তুলে ঈ্রাড়িয়েছে-_সে-ই এগিয়ে অ।সছে সামনে । অন্তঃ- 
পর পথকে পেহ দেবে নির্দেশ । বলবে পথকে, তে!যার সংধনা 
শেষ হয়েছে আসি এসেছি । চেয়ে দেখ সবাহ আম 
এসেছি । ঃ 

কি গো. অমন থা মেরে বহলে যে? 1কসের কাগজ 
থানা ? বিল বিশ্বকে প্রন্থ বলেন । 

হরিপাধন কোন কথা শা বলে কাগন্খানা হাতে করে 
ভ্বত বাড়ি বাহযে এসে ফাড়ালেন। 

পে অতুঙ্োর সঙ্গে দেখা । ভার হাতে এ ঞ্রাতীয় এক- 
খান কাগজ মুখে ছশ্চিগ্াপ কালিমা! | 

মুখোমুখি দাড়ালেন £ বন্ধু । কারও মুখ দিয়ে কথা বার 
হাপ শা। বলবার কথ! ছিলঙ হাচি! কাগজ্েশ মারফত 
গলিটা তার নবজন্মের খ্বাক্ষর পাঠিয়ে দিয়েছে । একটান! 
খাতামের মারফত কাগজ হখানা পতগ পত্র শক্ফে তাই 
ঘোষণা কগ্গতে লাগল। 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্থা 


ক্ীব্রজন্ুন্দর রায় 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্তার সমাধান এখন প্রধান চিন্তার 
বিষয়। এই সন্ধে চিন্তা বহুকাল পূর্বে, বিশেষতঃ ১৯০৫ 
ষ্টান্ধ হইতে, গভীর ভাবেই করিতেছি ।' বঙ্গতঙ্গের প্রতবাদ- 
স্বরূপ যে জাতীয় শিক্ষা এবং জাতীয় বিশ্ববিষ্ঞালয় গ্াপনের 
. জন্ত স্বর্গগত রাজা হুবোধচন্্র মজ্িক মহাশয় এক লক্ষ টাক 
হান করিয়াছিলেন এ্রবংৎ লে ধানকে ভিদ্ধি করিরা একটি 


জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আব অন্তত; 
বঙ্ছদেশবাসীদিগকে সেই কথা ন্মরণ করাইয়া! দিতেছি। 

সেই সময় বাংলাদেশে যে একটা মৃতন প্রেক্পণ! 
আমাধিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সঙ্বন্ধে সন্দেহ দাই। 
আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া অনেক কাজ করিয়াছিলাষ, 
অনেক মার খাইয়াছিলাম, ক্ষতি শ্বীকায়ও করিয়া ছিলাম, এখন 


স্সাঙিন 


মেই সমস্ত সার্থক মনে হইতেছে । মঙ্গলময়ের বঙ্গলবিধানে 
সব কার্ধ্যই কলপ্রন্থু হইয়াছে । এই দেশে তখন অনেকগুলি 
জাতীয় বিভ্ভালর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ৷ এখনও বানরীপাড়াতে 
একটি তাহার সম্ভা! রক্ষা করিয়! বর্ধমান আছে। বার 
ফ্রদয়াপ নাগ মহাশয় চাদপুরে একটিকে বহু দিন বাঁচাইয়া 
রাখিরাছিলেন । রংপুরের জাতীয় বিস্ঞালয়টি বিশেষ গৌরবের 
স্থান অধিকার করিয়াছিল । সেই বিস্তালয়ে কি কি বিষয় 
কিভাবে পড়ান হইত, সেই সঙ্ধন্ধে কিছু খখর পাঠককে দিব। 
ইহাতে বুঝ! যাইবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাকে কোন্‌ আদর্শে 
গড়িতে হইবে । শিক্ষা! সশ্বন্ধে ইংরেজদের দানটি স্বীকা রপূর্ববক 
আমাদিগকে প্রগতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
আমাদের ভারতে যে সমস্ত বিশ্ববিস্তালয় প্রতিঠিত হুইয়াছে, 
তাহাতে শিক্ষালাত করিয়া! অধিকাংশ পোকগবর্ণমেপ্টের বা অন্ত 
প্রতিঠানসমূহ্র অধীনতায় হাকিমী, কেরাসীগিরি, ওকালতি, 
ভাঙ্ঞারী ইত]া্দি কারের জন যোগ্যতা লাভ করিতেছেন । 
শিঞ্প, বাণিগ্গ্য, ক্ষি প্রন্থৃতি বিষয়ে দেশের উন্নতিবিধানের 
জন্ত কেহ বিশ্ববিভালয়ে প্রেশ করেন লা? ধাহারা স্বাধীন স্বভি 
অবলখন করেন, যখা আমাদের মাড়োয়ারী বন্ধুগণ, তাহারা 
বিশ্ববিভ্তাপয়ের বিশেষ ধাণ ধারেন পা। হংপ্নেজী ভাষা ও 
ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিয়া আমর! হংপ্রে্জ বনিয়া 
যাইবার স্বপ্নই দেখিতাম | খড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, ভাক্ার, 
অবধ)।পকগণ সকলেই পরর্ণমেপ্টের চাকর হইবার জন. ব্যপ্র 
থাকিতেন। আমাদের টোলের 'অব্যাপকগশ এবং মার্রাসাপ 
জবরদণ্ত মৌলবীপণও ইংখেজ শাসকগণের অস্ঞাহ1কাজ্জী হহয়া 
উঠয়াছেশ । আমাদের মেয়েরাও ইংরেজ মহিপ1পে পরিপত্ত 
হইবেন, এই মশোভাব আমরা পোঁধ+ কিতাম। জাতীয় 
শিক্ষাপ়তনে আমরা এই ধাসস্সলভ মশোগত্তির ন।লোচনা 
করিতাম, এবং এই মনোভাব যাহাতে পরিব$ন করা যায়, 
তদ্িষরে চিন্তার অনুকূল এন্থাদি পাঠের ব্যবহ! করিতাম। 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীন ছুলসহূহে বাংল! ভাষাকে 
শিক্ষার বাছুন (1)00100))) করা হইয়াছিল এখং ইংরেজী 
ভাষাকে 0.১/:01)0154)1 ১০৩০৮০৫1:80759 পে শিক্ষা 
দেওয়! হইত | ইতিহাস, গুগোল, অক প্র্থতি বাংল! ভাষায় 
শিক্ষা! দেওয়া হইত । ইতিহাস শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক 
- গল্সগাছার কথাও কিন্তু কিছু বল! হইত । ভারতের ও ইংলগ্ডের 
ইতিহাস উতয়ই এমন তাবে পড়ান হইত, যাহাতে ছাজ্গণ 
ইতিহাসের সূল সত্যগ্খলি বুঝিতে পারে। এই সমত্ত বিষয় 
বেলা এগারোটা হইতে বিকাল ৪1 পর্যন্ত অধ্যাপিত হইত। 
কিন্ত প্রাতে ছাআগণকে মধ্যে মধ্যে কাঠের ও লোহার কাক 
শিক্ষা দেওয়। ছইত | এই কাজের ভার ছিল এক জন সুদক্ষ 
শিঙ্ী এবং এক জন £7:61080 19001781010 পাস শিক্ষকের 
উপর । াতের কান শিক্ষ| দেওয়ার চে রংপুরে কিছু কর! 
হ্থইয়াছিল। জাতীয় বিস্তালয়ের ছাজগণ গবর্ণমেপ্টেযর অধীদে 


ফি) 


-জ্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমন্যা 


৬৯১ 


চাকুন্রী পাইবে না, সৃতয়াং তাহারা যাহাতে কোন ব্যবসায় 
ৰা কোন শিক্পকার্য্য অবলগ্বন কছিয়! জীবিক! অর্জন ক্সিতে 
পারে তাহার জন্ত চেষ্ঠা! করা হইত। অনেক সমর ছাত্রগণ 
ভবিস্বতে তাঁহারা কি করিবে জিজাস! করিলে, তাহাদিগকে 
লা হইত, “তোমার অস্ত্র শাশিত কর; অঙ্্র ধারাল হইলে 
সব জিনিষ তাহা দ্বার]! কাট! যায় ; তোমরাও প্রথর জ্ঞানবুদ্ধি- 
দ্বারা দেশের সব কাজ করিতে পারিবে ।” এখন ত দেখিতেছি 
সেই সময় উপস্থিত, যখন আমাদের বংশধরের]! আর ইংরেজেক 
“গোলাম” সার্ধিবার সগুবিব! পাইবে না) তাহাদিগকে দেশের 
“সব কাজ" করিতে হইবে । তাহার! হবে স্বাধীন মাছষ। 
তারা যাহাতে খ্বাধীন কোন ব্বত্তি অবলম্বন করিতে পাসে 
তন্ুপযোগ শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে । খাধীন দেশসমূহে 
যে ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে এবং যেস্তাবে সঙল 
বালক-বালিকাকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে, 
তদ্বিষযয়ে মনোযোগ দিতে হইবে । প্রায় এক শত বংসরে গঠিত 
চাক্কুরীজীবীর মনোত্বত্তির গঠন তিন কি চার পুরুষ ধরিয়া 
চলিতেছে । তাহার পরিবর্তে স্বাধীন মাহুষের মনোভাব 
প্রতিঠিত হইবে । এই পপ্রিবর্তন কি ভাবে ঘটাইতে হইবে, 
তঘিষয়ে আমার ৪৪ বৎসরব্যাপী শিক্ষাদান-কার্যোর অভিজত! 
হইতে কিকফিং নিবেধন করিতেছি । 

আমাদের নুতন শিক্ষা-ব্যবশ্থার প্রতেঃক বালক ঘাহাতে 
তাহার নাগরিকের কাব্য ( ০011] এবং 1911110819 116168 ) 
সম্পন্থ করার জ্ড প্রশ্তত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । জীবিকা সংএহ পণুপক্ষীও করে, কিন্ত মাছুষ সমাজে 
বাপ করে। সমাজের পরিখ্তি রক্ষা করা ও এই পরিস্থিতিকে 
কগ্রগতি করিয়া উন্নতির পোপাশে আক করিয়া দেওয়ার জন্ত 
সকলেই চেষ্ট! করিবে । হছাই বাঞ্ছনীয় । তন্জ্ তাহার নৈতিক 
চত্রিত্র-পঠনের আবন্তক তা রহিয়াছে । উদার ভাবে সার্বাতৌধিক 
ধর্দতত্ব পশ্বদ্ধে কিছু কথ! না বলিয়া শৈতিক উপদেশ দেওয়া 
সম্ভব নছ্ে। ছুতরাৎ সময় সময় এই সব বিষয় সম্বন্ধেও 
ছাঞগণের সহিত আলোচনা করার প্রয়ো্ন রহিয়াছে। 
মতবিশেষের পোষক সাংপ্রদায়িক বর্খকথ! না! বলিয়াও মানব- 
মারের জগ্তরে যে বিশ্বাণ নিষ্তি রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ 
দেওছ। যায় । শ্রেষ্ঠ ম।নবগশ সর্ধবদ[ই এই ভাবের বর্খের কথা 
আজকাল বলেন। অগ্গধয়ক্ষ বালকবালিক1র।ও এই সধ কথ! 
বুঝিতে পারে | গ্রুব এখৎ শ্রহ্ণাদের উপাখ্যান হইতে আমরা 
এহ শিক্ষাই লাভ করি। পুর্বে অষ্টম বর্ষবন্রক্ষ বালককে উপ- 
নয়ন দীক্ষাণান করিয়। ঈখর চিত্ত! করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত | 
এখনকার আট খংসরের বালক পুর্ধের এট বৎসরের বালক 
অপেক্ষা অধিক বিকশিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বালক- 
বালিকাক্স। বারো-তেরো বংসনর বয়স পধ্যন্ত এক শিক্ষাই লাভ 
করিবে, ইহাই সমীচীন মত । বারে! হইতে পনেয়ে! কি ষোল 
পর্ধ্যপ্ত বালিকাধিপকে কিঞ্চিৎ পৃথক ভাবে শিক্ষা দিতে হুইবে। 


৬০২ 


. আঘুনিক শিক্ষাতে বৈজ্ঞানিক তত্বসমূহ শিক্ষাদ।নের ব্যবন্থ। 
করিতে হইবে । মৌখিক বন়তানার। বিজ্ঞানের অনেক কথা 
অতি সহজে বালক-বালিকাদিগকে বলা যায়। রংপুর জাতীয় 
বিভ্ভালয়ে একজন বিজ্ঞানশিক্ষক নিযুক্ত কর] হইয়াছিত। 
তিনি একটি ১:1151)1)+ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । তাহ! অবলম্বন 
করিয়া! নিয়স্থ প্রত্যেক শ্রেনী ছাত্রদিগকে উত্তিদতত, থাস্থযতত্ব, 
ক্ষিতত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গল্প বলিতেন। ছেলেরা বাড়ী হইতে 
ফুল এবং পাতা লহয়! 'মালিত, তাহাদের পাপড়ি গণনা 
করিত, পাতার ছবি অন্কিত করিত, পশুপক্ষীরও ছবি অক্ষত 
করান হইত, তাহাদিগকে দুরত্ব অন্যান করার জন্ত একটি 
07811) ব্যবহার কর] হত, ওজন অগ্রমান করার জন্ত একটি 
বা্ুখরা ও ইট-পাটকেল ব্যবহার কর! হইত $ 1711) কর! 
শিক্ষাদানের জন্ড কিছু ঠুরে প্রে!খিত একট। লোহ্ধগুকে ইটের 
টুকরা দ্বিয়। তাক করিতে শিক্ষ! দেওয়। হইত, তাহাদিগকে 
বৃক্ষারোহণেও অত্যন্ত করা হুহইত। ই্রিম্বলি ব্যবহার 
করিয়! পর্যবেক্ষণের অভ্যাস গঠণ সম্বন্ধে কখ| বলা হহত। 
প্রত্যেক শনিবার সঞ্ধ্যার সময় মিলিত হবয়া ছাএগন সমাজ হত, 
হর্দতত্ব, নীতিতত্ববিযয়ক প্রর্ীসমুহের আলে!চন! কথিত । 
একজন শিক্ষক বসিয়! তাহাদের আ.লে।চনা শুনিতেন এবং 
অলোচন। যাহাতে প্রশ্নের সমাধান সপ্ন্ধে ঠিক পথে চলে, ইহ" 
দেখিতেশ | ছাত্রগণকে এই সব স্গঙ্জে উপযোগ পুস্তক পাঠ 
করিতেও উপদেশ দেওয়া হই । হাতে ছাত্রগণের মধো 
স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক দেখ! যাইত । ক্াাধাদের মধ্যে কেছ 
কেহ এখন প্রসিদ্ধ গ্রন্ধকার জ্ইয়াছেন । হ্দীবলঞ্জী হতে 
শিক্ষ। দওয়াই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ হওয়া উচিত । 
দিগকে পরীক্ষ! পাস পক্ষ: জ্আনাজ্জনে এবং শাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে উৎসাহ দেওয়া হইত | জামাদের শিশ্ববিক্ালয়ের 
অবাঁপকগণের মধ্যে কে কেহ এই শিক্ষ'-প্রণালীগ 
উচ্ছৃপিত প্রশংসা! জামাদের নিকট করিয়া! একীয় খপ স্বীক:র 
করিয়াছেন। 

প্রত্যেক স্কুলে যদি একটি 10010 রাপার ব্যবস্থা কর। 
যায়, তাহা হইলে দেশের সমস্ত কুলের ভিন্ন ভিন শ্রেণীর 
বালকদিগকে নান! বিষয়ের ৩ বিশেষজগণের দ্বারা] সপ্তা্কে 
ব: পক্ষে এক দিন বলাধার ব্যএহ; খুব ব্যয়সাধ্য হইবে ন1। 
সিনেমাগুলিতেও সপ্তাহে বা পক্ষে এক দিন শিক্ষাবিষয়ক 
ছবি প্রদর্শনের বাবস্থা করিয়া শিক্ষার গতিকে দ্রুত পরিচালিত 


প্রবানী 


১৩৫৩ 


করস! যায়। পরীক্ষ! করার রীতি পরিবর্তিত হওয়। প্রযোজন ) 
সা্টকিকেটের মূল্য আছে, কফি কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ 
করাগ পর সার্টিফিকেট দিতে হইবে, তখিষয়ে চিন্তা কর! 
আবন্জক। 

পবর্ণমেন্ট অধ্যাপকগণের খারা সমস্ত ছ্ুলপাঠ্য খ্রন্থাদি 
মুদ্রিত করবেন, এবং ছাআছাভ্রীপণকে বিনা মূল্যে বা খজ্স 
মূল্যে এহ সব এছ্থাদি দেওয়ার ব্যবস্থা কল্সিবেশ। শিক্ষাণন 
কার জঞ্জ অর্থ সংথহ করিতে হইবে । ধনীলে!ক(দগের 
ধনের একট! অংশ খাজেয়]প্ত করিয়া এই মহৎ কাজ করিহল 
কিছুহ অক্ঞায় হইবে মশে করি না। জশিদারগণের জমিদারী 
কাড়িয়া লওয়ার ত ব্যধগ্কা হইতেছে । অন প্রকার সম্পাণতির 
অংশও কাড়িশ্না লয়! দেশের শাপামর সকলকে শিক্ষাদান 
করিতে হইবে, লোকের দ্বান্থোর উন্নতি করিতে হইবে। 
খাঙ্স উৎপাদনের জঙ্ট যদি ধনী লোকের বনের একট: অংশ 
কাড়িয়। লওয়! হয়, তাহাতে অগ্ায় করা হহবে না। শব্দ 
সঙ্গে রুঙ্ছের সময় ত 4100101971৭” ওয়া হ্হয়াছে ! 
অজিত! অনুপ্রের ব] ছুর্ভিক্ষ এবং মঙ্কামারীপ্প অস্টুরের সফি 
সুদ্ধে যদ “138110$0101707-এর ভ্ায় কিছু কিছু বন কা'ডয় 
লওয়! হয়, তাষাতে পাপ হইখে না। গবণনেন্ট শিঙ্জে যদ 
চোর না হন এবং টাক]ট! দেশে কাজে ব্যয় করেন, শে 
দেশের লোকেরা আনশের সহত সঞ্চত ধনের একট! অংশ 
দাণ করিবে । হৎলও এবং আমেপকাতে ত্য ভাবে [85117 
[090 আদায় করা হয় এখানেও ত!হা! কর. মাইতে পারে । 

আমাদের [শক্ষামখগণ যদি অভিজ। শক্ষক, শিক্ষিক। এবং. 
অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণে্স সহিত পরামণ করিয়! বেশে 
তৃপিয়া ধরার জন্ত লক্ষ্য করেন, তাঙাতে সুফল হইবে বিএস 
কণি। শিক্ষাদানের উওম বাবা যাহাতে খটান যায়, 'হদিষজে 
'খ।মাদের সকলকেই চে কারতে হইবে । এখন তে চপ 
ব! গোলামির জঙ্ভ উদ্‌ত্রীব হইতে কৃহবে না। যাহাতে দেশের 
প্রত শৈক্ষ1 লাভ হয়, তদ্িষয়ে চিন্ত! করিতে হইবে । যুদ্ধ- 


বি্ভাও সকল সুবককেই (শিখাইতে হইবে । তজ্জ্ও বিপুল 
রোকন প্রয়োজন । 13801 98151)5 বাড়ানে। অ:র 
,আমাদের সাংপ্রতিক প্রয়োজন নছে। দেশরক্ষ|, মান্যকে 


মন্ুস্তপদবীতে উদ্নত কর! ও দেশের চেহ্ার। বদ্লাইয়! দ্াধীণতা 
মন্ত্রের সাধক সকলকে কারর। দেওয়া আমাদের উদ্দেশ: 
হুইবে। 





হটা বিদ্যালঙ্কার 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


ক্ডায়তীয় বিহুধী রমদঈীগণের মামফীর্ভনকাঁলে আমরা! পৌরাণিক 
সুগের গার্গা, মৈত্েয়ী প্রভৃতি এবং এঁতিছা?সিক যুগের মগুম- 
মিশ্রপন্থী উতয়ভারতী, অহল্যাবাই, রাঈীতবানী প্রভৃতির উল্লেখ 
করিয়া গৌরব বোধ করিয্না থাকি। কিন্তু বঙ্গবিহ্ধী হটী 
বিশ্তালগ্কারের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। ভারতীয় স্ত্রী 
শিক্ষার ইতিহাসে তিনি একাকিনী এক বিশি্ আসন অধিকার 
করিয়। আছেন । বঙ্ষদেশে টৌল চতুষ্পাহীর গৌরবময় যুগে 
যোজন: দেবী,* জয়ী দেবী, প্রিয়দ্বদা. দেবী, আনন্দময়ী 
প্রকৃতি মহাবিহ্ষী মহিলার অসন্ভাব ঘটে নাই। কিন্তু শঙ্কর 
তর্কবাদীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহাপপ্ডিতগণের সম- 
সময়ে কাঈধামে বসিয়া “বিদা।লঙ্কার" উপাধি গ্রহ্ণপূর্বাক 
রীতিমক্ষ চতুষ্পাঠী করিরা যিনি নানাদেলীয় বহু ছাএকে নব্য- 
জায়াদি ছুরছ শাঞ্ পড়াইয়াছিলেন, তাহার কী্তি যেমন এক 
দিকে অনগ্চসাধারণ তেমনই তৎকালীন বিদ্ৎসমাজের ঝুসংক্কার- 
হীশ উারতাও ক্জপর দিকে তাহার জীবনকাহিনী বিশেষ 
াবে স্চিভ করে। এই বিহ্ধী রমণীর সম্বন্ধে যাহ! কিছু 
জ্ঞাত হওয় যায় তাহাই এদ্ধাপছকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত 
এবং পখেয় শরীয়ত ব্রজে্দনাথ বন্দোপাধ্যায় তাহার সম্বন্ধে 
যাবত'য় সপ্ধাদ প্রকাশ করিলেও (“সংবাদপত্রে সেকালের 
কথাঃ প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পূ. ৪০৮) ধত'মান প্রবন্ধে তাহার 
পুনয়।লোচন: ছাপা স্মৃতিরক্ষা শুচিত হইল । 

প।খী ওয়া সাহেবের ছুবিখ্যাত “হিম? গ্রন্থের প্রথম 
সংখ্কপণ রচনাকালে হুগী বিস্তালঙ্কার জীবিত ছিলেন । ডাছার 
ন্ীবন্ষশ'র লিখিত বিবরণটি অবিকল উদ্ধন্চ হইল £__ 

1 51) 10109100901 00106 0 01088756 810000 5 5 99100819 
10010800100 ৮৮ 1১210098 11089 7)8010 18 170690 
11701007181 305 স৪৪ 190 10130170205 109? 
108]591 ত8৪ ৮ 0000111)0, 10810010022) 0021 000581)8170 ৪150 

চা [লাগার  ঈকাকার হুবিখ্যাত গোপীনাথ 

'কাচার্ধ্যের মাত! এবং পশুপতি আচাধ্যনিংছের প্পী । প্রচলিত 
প্রবাহ জঙ্থসারে তিনি স্বামীর অস্কৃপন্থিভিতে চতুষ্পাঠীর় ছাত্রদের 
'অধ্যাপন! করিতেন । তিনি রাট়ীয় শ্রেণী, শাগ্ডিল্যগোন্র এবং 
প্রায় ১৫২৫ হী: বিমান ছিলেন। 

পণ” হয়িদের শান্ত রচিত “ভারতের শিক্ষিত মহিলা” নামক 
্রস্থে (১৩১৭) ফোটালিপাড়! সমাজের এই তিন জন বিছযীর 
বিবরণ মুস্রিত হয়। জয়ন্তী দেবী ( বৈজযুস্তী নছে) স্বামীর সভি 
একলজে “আনন্মলতিকণ" নামক কাব্যগ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন 
€১৫৮৬ শক )। উত্ত গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত সাহিতা-পরিষৎ 
হইভে মুকিত প্রায় । 'অর্চন।' পত্রিকায় দেশম খণ্ড, পৃ. ১৪:১৯) 
জী দেবী জীবনী জষ্টবা। 
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লক্ষ্য করিতে হইবে উক্ত বিবরণের ছই স্থলেই সাহেব 
হুর উপাধি “বিদ্যালঙ্কার” বলিয়া লিখিয়াছেন_ইছা' বহু- 
শ্রীহি-নিশ্প্ন স্রীলিঙ্গ শব্দ । উক্ত গ্রন্থের পরবর্ভাঁ সংক্ষরণে কিন্তু 
“বিদ্যালঙ্কার” (পুংলিঙ্গ) উপাবিই পাওয়! যায়-_যঞ্জীতৎপুরুষ 
সমাসে তাহাও বিশুদ্ধ বটে। ৃ 

ওয়ার্ড সাহেবের এই প্রস্থ ১৮১১ গ্রীষ্টাকে মুদ্রিত হইলেও 
প্রথম খণ্ডের গ্রক্কত রচনাক।ল কিছু পূর্ববর্তী । কারণ, 
তৎকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও জীবিত ছিলেন ( ৮০1. ], 
7. 900) এবং দ্বিতীয় খণ্ডে (1). 311) ১৭২৯ শকাবের 
(১৮০৭ ৮ ১) পীর উল্লেখ দ& হয়। তৃতীয় খণ্ডে (0. 
225] /:% ) জগন্নাথের বৃত্যুসম্বাদ লিখিত হইয়াছে । দুতক্াং 
প্রথমাংশের রচনাকাল ১৮০৬-৭ সন বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা 
যায় এবং তংকালে হী বিধ্যালক্কার জীবিত ছিলেন। পক্ষান্তরে 
গ্রন্থের দিতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সনের জাহু- 
স্বারি মাসে যে প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে (1). 98-79 ) হী 
বিদ্যালঙ্কারের বিবরণে লেখ|.জাছে-__& 10 76879 ৪£০, 
(0609 11560." অর্থাং ১৮১৭ সনেয় কয়েক বংসর পূর্বেই 


৬৪ 


সাপ সাপ লা পা পপস্িপ প৮ সপাসিশস্টপসপাপাশপাসপীিপা নাশ ৯ 


তিথি শ্বর্গতা হুইয়াছিলেন। লক্ষ্য কিতে হইবে, উক্ত নথ 
তৃতীয় সংস্করণের প্রথম ছুই খওড ১৮১৭ সনে লগ্ুনে মুদ্রিত 
হইলেও এবং তাহার উৎসর্গপন্রে জ্কুন ১৮১৫ সন লিখিত 
খাকিলেও তৃতীয় সংক্ষরণের শেষ ছই খণ্ড উদ্ত শ্রীরামপুর 
সংস্করণের পুনযু্রণ মাঅ বটে (১৮২০ সনে ) এবং যে অংশে 
ছটা, বিদ্যালঙ্কারের বিবরণ আছে তাহা! ১৮১৭ সনেই রচিত-_ 
ততপুর্বে নছে। এতঘ্ছসারে হদী বিদ্যালঙ্কারের ম্বত্যুকাল 
নিঃসন্দিষ্ধ রূপে প্রায় ১৮১০ সন নির্ণর কর] যায় । ফলে তিনি 
জগরাখ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ছিলেন সঙ্গে নাই। 
ব্যাকরণ ও স্বতিশান্র ব্যতীত তিনি যে হুবহু নব্যস্কায়শান্জেও 
পঠন-পাঠনা করিয়াছেন, ওয়ার্ড লাছেব তাহাকে “দার্শনিক 
(700100901)110৮ ) বলায় তাহা! ক্থচিত হয় এবং নবান্যায়ের 
শেষ পরিণতির যুগে ডাহার এই কতির সর্বাপেক্ষ! গৌরবাস্মক 
ও আশ্চর্যাজনক | তাহার পরিচয় ল্বদত্বে এই মাঅ জান! 
শিয়াছে যে তাহার পিতা! রাচীয় শ্রেদীর কুলীন ব্রাক্ষণ ছিলেন 
শ্রবং বর্ধমান জেলার “সোঞ্শই” গ্রামে তাহার বাড়ী ছিল। 
সোঞ্াই শ্রামে এক সময়ে বহু পুত বিদ্যমান ছিলেন। 
যেখানে অনুসন্ধান করিয়! হুদীর পিতৃকুল ও পতিকুলের সঠিক 
পরিচন্্ উদ্ধার কর! যায় কিনা চেষ্ঠ! করা উচিত। 

*শার্তিপুর-পরিচয়” গ্রন্থের ২য় তাগে (১৩৪৯ সন ) লিখিত 
সুইয়াছে (পৃ. ২৮০-৪) শাস্বিপুরের স্ুবিখ্যাত গোস্বামী ভট্টাচার্য 
' হুট বিদ্যালঙ্কারের নিকট শাহ্বীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং হসিও শ্াপ্ডিপুরনিবাপিনী ছিলেন, ঘদিও তাহার পুর্ববনিবাস 
ফরিদপুর জেলায় ছিল । জামা অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম 
ইহা নিপ্রমাণ প্রবাদ মাজজ। গোস্বামী ভট্টাচার্য কাণীধামে 
অধ)য়ন করেন নাই, হ্টীও দেশে থাকিতে অধ্যাপন। করেন 
নাই এবং তাহার পিআালয় ত নছেই, পতিগৃহও শাস্তিপুরে 
ছিলকি না তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ওয়ার্ড সাছ্ছেব 
স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন হঠী কোন কালেই পতগৃছে বাল কয়েন 
নাই। 
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১৩৫৩ 


আমরা & সময়ের একজন মাত্র “হ্চী দেব্য1” নামক ভ্রাক্ধণ 
বিধবার নাম দেখিয়াছি । নবর্ধীপাধিপতি কৃফচজ্ ১১৬৬ সনে 
বেলপুখরির! মিবাশী “দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার”কে ভূমিদান করেন 
(নদীয়! কালেকৃটবীয ৪১০৮০ সংখ্যক তায়দাদ ভ্রষ্টব্য )। 
১২০২ সনে এ ভূমির দখলকার ছিলেন দয়ারামের সী “রমতী 
ছটা নেব্যা”। তিনি হটী বিদ্যালঙ্কার হইতে অন্তিন্ন হইলেও. 
হইতে পারেন। 

কালক্রমে ব্দদেশে, বিশেষতঃ রাঢ অঞ্চলে হৃদি বিদ্যা- 
লঙ্কারের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হ্ইয়াছিল। ১৮৪৯ 
সনে সিনিয়র স্কলারশিপ_ পরীক্ষায় বাংলা প্রবন্ধের বিষয় ছিল 
“গারতবর্যায় জাতির বিদ্যাশিক্ষার ফল বর্ণনা কর।” উৎক& 
পাচষ্ট উত্তর মুক্রিত হুইয়াছে, তন্মধ্যে “হুগলী বিদ্যালয়ে'র 
গোপালচঙ্জ তটাচার্যের প্রবন্ধের এক স্থলে আছে-__“এক্ষণে 
ঘীলেকদিগের উৎকষ্ঠ কর্মাভাৰে যে কাল বাসমে ও নিদ্রায় 
ও কলছে ক্ষেপণ হুয় তাহু। কাব্যশান্ত্রাধির বিনোদেতে যাইবে, 
এবং তত্ারা অনেকে হ্ঠীর তৃল্যা বিদ্যালঙ্কার হইবেন ।” 
(1307). 0100 0611078] 0010010111105) 01760111780 
1846-19, &1)0, 00, 0,027) 

“সখা” নামক মাসিক পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে (১৮৯০ 
ইষ্ঠাকের আগস্ট সংখ্যা, পু ১২৩-৫) গগনচন্্র ছোম বর্ধমান 
জিলার “কলাইকুঠী' গ্রাম নিবাসী অপর এক আধুনিক “টু 
বিদ্যালঙ্কারেপ্র জীবনী লিখিয়াছিলেন ৷ নারায়ণদাস নামক 
এক বৈষবের চিরকুমারী এই কন্যার প্রকৃত নাম “গ্ষপমঞ্জণী" 
এবং ১২৮২ সনের ১৫ পৌষ প্রায় ১০০ খংসর খয়সে তিনি 
স্বর্গতা হন। তিনি কাশীর দণ্ডীদের নিকট অধ্যরব কণিয়! 
দেশে আপিয়! পুষে ন্যায় শিখা ও উ৬রীর ধারণ করিতেন 
শ্রবং সাহিত্য ও বৈধ্যক শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন ৷ বলা বাহুল্য 
তিনি প্রথম হটী বিন্যালফ্কারের লমৃত অন্ভি্ নেন এবং তাঁহার 
প্রচলিত নাম ও উপাধি পূর্বতন মহাবিহষীর স্থতি বন করিয়া 
_গৌরবানিত হইয়াছে । 


এ কিসের আলোড়ন 
শ্রীস্মধীরকূমার নন্দী 

পুকুরের 4 কালো ঘোলা জলে জীবনের জায়োজন ? আধমরা! ঘত মাহুৈর বুকে, মুমুযু ঘোল! ছলে 
এ কিসের আলোড়ন ? বন্ার মত ছুরস্ত বেগে বাধভাঙা! ফেন চলে ? 
বাহির গাঞ্জেতে জোয়ার এসেছে জানি, এস এস নটরাজ, | 
কলকুলুকল ভেসে এসেছিল অস্ফুট সেই বাম, এ মর! পুকুরে, যান্থষের বুকে হানো আগুনের বাধ 
-_ শুদি কান পেতে ; দেখি চোখ মেলে, নিষাঁব নীল জলে ছদুক, পু্ত,ক, থাক হ'য়ে যাক, উড়ো! ছাই উড়ে যাক 
গোপনে কিসের এত আয়োজন চলে ? খাধ দেওয়! জল এবার মুক্তি পাক, 
কোন্‌ নালাপথে, কোন্‌ সে বেতারে স্বতমুগ অবশেষে, জন্গ লতুক নতুন মানুষ নতুন মাটির কোলে 
জীবমগ্েেষত! এলে নটরাঞ্জ বেশে ? ভরুক্‌ আকাশ জীবনের কলয্বোলে। 


এঁতিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি 


জীহরিদাস মুখোপাধ্যায় 


সকল দেশে সকল রূগে জীর্ণ পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
জাসে তরুণের কণ্ঠ থেকে । বিজ্রোহ করতে লা পারলে 
নৃতন সৃষ্টি অসম্ভব । সৃষ্টির জ্ সকলের আগে বিশ্রোছের 
গ্রয়ো্ধন। বিদ্রোছ শুতনের আগমনের পথকে গ্ুগম করে। 
আজ সুগসন্ধিক্ষণে চারদিক থেকে আমাদের কানে তেসে 
আসছে এই পটিযুলক বিধোহের নুর । আমাদের দেশের 
এঁতিহামিক আলোচদার ক্ষেত্রেও সে সুর ধ্বনিত । . 

লাধারণত: “ইতিহাস” বললে শ্চিত হুয় এমন একটা 
বিষ্কা বাবিষয় যেখানে ক্মতীত কাহিনী ও খটনার কালাহ্গ- 
জ্রমিক লদবেশ রয়েছে | এরই কাহিনী ব্যক্তিকে কেঞ্জ করে 
হতে পারে বা সমট্টিকে কেজ্জ করে হতে পারে । এই ঘটনা 
জালিকে খিরে হতে পারে বা রাষ্ট্রকে খিরে হতে পারে। 
যেটি কথ! এই বিচারে ইতিছাটসের প্রধান কারবার অতীত 
ঘটনা ও কাহিনীকে অবলন করে | দেশের শিক্ষিত মহলের 
প্রার অধিকাংশ বাঞ্িই অনুপ ধারণা পোষণ করে 
চলেছে । এই ধারণার, বিরুদ্ধে আজকাল নানা কণ্ঠে 
প্রতিবাদ শোনা যায়। 

জীবণকে বুঝবার প্রয়াস চলেছে মানুষের কত বিচিজ 
পথে, কত বিচি ধারায়। মাহ যে ছবি জ্বাকে, কবিতা! 
লেখে, কাব্য থার্টি করে, দর্শন রচনা করে, এদের সকলের 
মধা দ্রিয়েই চলেছে তার জীবনকে উপলঙ্গির প্রয়াস। 
ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয় না। ইতিহ্!সের ভেতর জামরা 
কোন্‌ ধরণের জীবন সন্ধান করি? সন্ধান করি “অতীত 
জীবন,”.__তা ব্যপ্তিগত হোক বা সমষ্টিগত ফোক । এখন প্রশ্ন 
উঠছে "জীবন" মানে কি? “জীবন” বললেই কতকগুলি 
ঘটনার সমষ্টি বুঝার, যদিও ঘটনার সমষ্টিই জীবন নয়। জীবন 
বললেই বুঝতে হুবে ছটি জিনিষ । এাথমন্তঃ, কতকঞ্চলি ঘটনা ॥ 
দ্বিতীয়তঃ, ঘটনাবলীর পশ্চাতে নিছিত শক্তি। দার্শনিক 
পরিভাষায় প্রথমটিকে বলতে পারি “ক্যাক্টস্‌” (77805 ), 
ধিতীয়টকে “ফোরসেস্‌" (0018 )। শ্রই ছইকে মিলিত 
ফরে প্জীবন”। ঘটনাগুলি জীবনের বহিঃপ্রকাশ মাজ। 
তাঁদের বীজ রয়েছে অন্তরের গভীরে । মানবমনের সুগভীর 
জাশা, আকাঙ্া, আবেগ ও উন্মাদনা! সর্ধদা্ট তাফে ঠেলে 
নিয়ে চলেছে কর্মের পথে । কর্মের ভেতরই রূপারিত হয়ে 
ওঠে অন্তরের আশা ও আবেগগ্ুলি। তাই কর্মের উৎস 
আবিষ্কার করতে হলে আমাদের যেতে হবে মানবমনে, তাঁর 
তন তন্ন বিশ্লেষণ করতে হবে | এই বিশ্লেষণ যেখানে নেই, 
সেখানে আমর] জীবনকেও ঘথার্ধভাবে স্পর্শ করতে পারি না । 

ইতিহাস আমরা পাঠ করি অতীত জীবনধারাকে বুঝবার 
অন্ত একথা হ্ধি সত্য ছয়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে, 


ইতিহাসের তেতর অতীঠ ছটনাবলীর কালান্থক্রমিক সমা- 
বেশের সঙ্গে সঙ্গে থাক! চাই তাদের বিস্বৃত বিশ্লেষণ । নচেৎ 
আলোচনাটা আর "ইতিহাসের জাতে উঠবে না, হয়ে 
থাকবে প্রতব্বের অন্তর্গত । প্রত্ধ হব্বের কর্মক্ষেত্র অতীত কাহিনী 
সংগ্রহের মব্যেট পীযাবঞ্ধ, কিপ্ত ইতিহাসের ক্ষেত্র তার চেয়ে 
আহেক বেশী বিদ্বৃত। প্রপনতন্বকে ভিত্তি করে এঁতিছাসিক তার 
আলোচন! স্থুকু করলেও, উভব়ের কর্মক্ষেত্র এক নয়। প্রত 
তাস্বিকের পক্ষে অতীত ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণই যর্থে্ট বা 
একমাত্র কাজ | কিন্তু এতিহাদিকের শিকট খটনাবলীর 
কালাহুক্রমিক সমাবেশটাই গৌশ ; স্তর প্রথ।ন কারবার ঘটনা- 
বৈচিত্রোর ভিতর যোগ-হ্ত্র-স্থাপন এবং ন্তরনিহিত শক্তি 
ধার়/র বিশ্লেষণ । ইতিহাস লিখতে হুলে প্রত্বতত্ববিশারদ 
হওয়| চ1ই-ই, যর্ধিও প্রত্বপত্ববিশারদ হলে কোনে! গবেষক 
এত্তিহাপিক হয়ে ধরাড়ান নাঁ। আমাদের দেশে বর্তমানে 
ধারা “এতিহাসিকন'মে গণ্য ও পর্রচিত, গারা অধিকাংশ 
ক্ষেজেই প্রকুত বিচারে এঁতিহাসিক নন--ষারা পরত্রতার্তবিক | 
সেই সকল গবেধকে« পাগ্ডিতা-প্রতিতার প্রতি বিন্দুমাক্ছ 
অশ্রন্ধা প্রদর্শনও বহমান লেখকের উদ্বেগ নয়। এঁতিহাসিক 
এক শ্রেণীর পঙডিত  পরক্ুতাত্থিক তিন শ্রেণীর --এ কথাই ফেবল 
পূর্বে উদ্নিখিত হয়েছে | ছোটি-বড়র প্রশ্ন বত'মানক্ষেতরে সম্পূর্ণ 
জবাস্তর | 

ইতিহাসের দুপ্রচলত সংজার বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ 
কোথায় ও কেন, তা পূর্বেই উল্লিখিত হুয়েছে। এবার অন্ত 
এক অপ পূর্ণতার ধিকে ছুরি দেওয়! যাক। আমাদের 
দেশে সচরাচর আজও শিক্ষিত মহলের বারণ যে, “ইতিষাস” 
বিজ্ঞান-পর্ধায়ুক্ত হবার ঘোগা নয়। এ দেশের পঞ্জিত- 
দের গবেষপা-প্রণালীর ধারা বিচার করলে দেখ! যায়, 
ধাদের এতিহাসিক লেখায় আজও বৈজ্গানিক দৃষ্টিতর্গীর 
একান্ত অভাব | ইউরোপেও জানের ক্ষেত্রে এক দিন 
ইতিহাসের এ হুর্গতি ছিল। দার্শনিক কার্প মার্কসের 
(১৮১৮-১৮৮৩ ) সময় থেকে ইতিহাসের এই হুর্গতি-মোচন 
হয়েছে বলা চলে । মার্কসের পূর্ব পর্যন্ত পিত-সমাজের বিচারে 
ইতিহাসটা ছিল শুধু খটনা-কঙ্কালের প্রাণহীন ভংপ | মার্কস 
ঠার তীক্ষ দৃষ্টিতে অবলোকন করলেন ঘটনা-স্পের ভিতর 
জীবনের অস্তিত্ব, আবিষ্কার করলেন কাহিনীর সমারোছের 
ভিতর বিচিদ্র শক্তিধারার লীলা | এ ভাবে তিনি ইতিহাসকে 
যোলকলায় ভূষিত একটা! সামাজিক বিজ্ঞানের মৃতিতে 
প্রতিষ্ঠিত কলেন। এ কথা সত্য, মার্বাস আবিষ্কৃত সকল 
এঁতিছাঁসিক স্থজজ পরবততাঁকালে পঞ্ডিতগণ কর্তৃক শীক্কত ও 
গৃহীত ছয় নি। নান! কঠ থেকে তার প্রবতিত আলোচনা-- 


১৬ 


প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এ এসেছে। ৷ এই প্রতিবাদ শুনেছি 
মনীষী ব্রাই্রীও রাসেলের “জীভ এও অরগেনাইজেশন্প 
(*স্বাধীমতা৷ ও সংঘ,” লন, ১৯৩৪ ) গ্রন্থে, আবার আমাদের 
বিদয়কুমার সরকারের *ভিলেজেস্‌ এণ্ড টাউন্স জ্যাজ 
সোঙ্জাল প্যার্টার্ণ” (পন্ী ও শহরের সামাজিক গড়ন, 
১৯৪১) পুস্তকেঞ্জ। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু 
সকল দিক বিচান্প করে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 
আধুনিক জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এঁতিহাসিক আলোচনার 
ক্ষেত্রে মার্স আদি গুরু,। 

পূর্বেই বল! হয়েছে, ইতিছ?াস একটী! বিজ্ঞান । অভান্ 
বিজ্ঞানের মত এই শাঙ্েরও বিবিধ সুত্র বা নিয়ম বতর্মান। 
এ কথা! সা, জড় বিজ্ঞানের নিয়মাবলী ঘে পরিমাণে সঠিক 
ও সুনির্দিই, ইতিহাসের হুত্রগুলি ততটা সঠিক ও নুনির্ি্ 
নয়। অর্ধশান্র, রাউরশাজজ ইত্যাদির মত ইতিহাসও অন্ততম 
সামাজিক বিজ্ঞান | সামান্ধিক জীব হিসাবে সংঘবদ্ধ মানুষের 
অতীত জীবন আলোচনাই এর লক্ষ্য। 

বস্তনিষ্ঠ বিচারে ইতিহাসের তেতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
স্থত্রের নাম £ “বিশ্বশক্তির সন্ধ্যবহার”।* একটা জাতির 
উত্থান বা পতন বিশ্বশক্তির সন্ধ্যবহ্ারের ক্ষমতার উপর 
বহুলাংশে নির্ভরঙ্গীল। এক জন বাক্তির জীবন-বিকাশ যেমন 
নির্ভর করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উতয়বিধ শভিধারার উপর, 
তেমনি একটা জাতির উপ্নতি-__জার্ধিক, সামাজিক, বাষ্ট্রিক 
ইত্যাদি যে কোন ধরণেরই হোক না কেন,-_-নির্ভর করে দেপী 
ও বিদেশী শক্তিগুলির উপর । চারপাশের শক্তিকে যে 
সম্ধ্যবহ্ার করতে পারে, তারই উন্নতি ঘটে; যে পারে না, 
তার বিলুপ্তি অনিবার্ধ। 

দ্বিতীয়তঃ সমাক্ত ছ্থির ও নিশ্চল নয়। ধাবমান পুথিবী 
মহাকালের যাত্রাপথে অধিরত পরিবর্তিত হচ্ছে । নূতন নৃতন 
শক্তি সামাজিক গড়নে হু হচ্ছে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাত 
করছে; অভ্ড দিকে হূর্বল পুরাতন শক্তিথুলি নৃতনের এ্রচ 
আঘাতে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হচ্ছে । এই অবস্থায় যে মানুষ বা 
জাতি জীর্ণ পুরলাতনকে বর্জন করে সবল নতুনকে বিচক্ষণভাবে 


গ্রহণ করতে পারে, পৃথিবীতে তারই সাফল্য হুনিশ্চিত। 


কান্ধেই ইতিহাসের তীয় তত্র অহনিশ “পরিবত নি” | 
ভূতীয়তঃ, পরিবতণন সমগতিতে সর্বদা অগ্রসর হয় না। 

কখনও ক্রুতগতিতে পরিবত্ণন আসে, কখনও আবার মন্থর 

গতিতে পর্িবতর্ন দেখা দেয়। 


* বতর্ঘান চি শরবের পথে বরন নারী” 
গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্ণ অধ্যায় এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য । বইখামি 
মার্কস বিয়োধী বিশ্লেষণের সাক্ষ্য বহন করছে । 
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১৩৫৩ 





পর্সিবত্ন, তার নাম বিপ্লব (7950101600,)। দ্বিতীয় 
প্রণালীতে যে পরিবতর্ন তার নাম বিবতর্ন (115010102 )। 
পরিবতর্দের সময় নবজজাত বা নবজাগ্রত শক্িগুলিই যে 
কেবল ক্রেষপরিণতি লাভ করে ত] নয়, মাঝে মাঝে আকশ্মিক 
ভাবে নূতন নূতম শক্তিও জাবিভূতি হয়। তখনই মানব- 
জীবনে বা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে শুরু হয় বিঙাবের অন্িনয্ব। 
“ফান্ডামেন্টাল্‌ প্রবলেদস্‌ অব মার্কসিজম্‌” গ্রন্থে ( পৃঃ ৯৫- 
১০৬) র্লাশিয়ান পর্ডিত প্লেখানত. এ বিষয়টি অতি সুন্দর 
ভাবে, আলোচনা করেছেন । 

চতুর্থতঃ, পরিবর্তনের মূল ধাপগুলি সকল দেশেই এককপ । 
মানবজাতি মূলতঃ এক | পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানবজাতি 
বিভিন্নভাবে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু অন্ভি- 
ব্যক্তির মূলগত ধাপগুলি স্থানীয় বৈচিত্র্য সত্বেও সকল দেশেই 
মোটানুটিভাবে একরূপ । তবে এ কথা সত্য যে, অভিব্যক্তির 
স্তরগুলি অতিক্রম করতে সকল দেশের একরূপ সময় নাও 
লাগতে পারে। 

পঞ্চমতঃ, সকল পরিবত নের মূলে কেবলমাত্র একটা! শক্জি, 
আর্থিক ধা যৌন বা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে না। 
মাছষ মূলতঃ বহুতনিষ্ঠ জীব। বিচিত্র আশা-আকাঞ্ষার 
দুর তায় রক্তের কণায় কণায়। অন্তরের এই বৈচিত্রা-ভর! 
আকাক্ষা ও জাবেগগুলি তার জীবনকে, ইতিহাসের ধারাকে 
সর্বদাই বিভিপ্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে চলেছে । 

ইতিছাসে আরও অনেক স্তর আছে। তবে পূর্বোক্ত 
সত্রগুপিই বিশেষক্তাবে উল্লেখযোগ্য । বন্তনিঠ আলোচনায় 
দেখা যায় যে, কোন দৈবশক্তির প্রভাবে এতিহাসিক 
অভিব্যক্ি ঘটে না । ইতিহাসের ধারায় আর্ধিক, রা্িক ও 
সামাজিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিক ( (000107001108]) 
শক্তিও কমবেশি প্রভাব বিস্তাপ্ন করে চলেছে। তাছাড়া, 
মানুষের হৃ্িবন্মী মনেরও একটা প্রন্তাব জাছে। মানুষ 
পারিপার্থিক অবস্থার হাতে নিছক যগ্র নয়। চারি পাশের 
বিভিন্ন প্রকারের শক্তি অন্থকূল বা! প্রতিকৃল আবহাওয়া হি 
করে বটে, কিন্ত এ সবের সথ্্যবহার কর] বা না-করা নির্ভর 
করে মাহুষের ইচ্ছা! ও শক্তির উপর | অবপ্ত এই ইচ্ছা এবং 
শক্তিও 'আবার অনেকাংশে পূর্ববর্তী আর্িক-পামাজিক 
আবেঞ্নীর হ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত। তবুও মান্ষের আত্মার 
স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বের স্বরাজ এঁতিহাসিক আলোচনায় 
স্বতস্্রভাবে স্বীকারযোগ্য। 

এই নির্দেশিত বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় ইতিহাস-আলোচন! 
এখনও এদেশে সুরু হয় নি। বোধহয় তার সময়ঙও এখন 
উপস্থিত হয় নি। প্রাচীন ভারত-বিষয়ক গবেষণা এদেশে 
বথার্ঘভাবে পুরু হয়েছে বহুদিনের কথা! নয়। এ পর্যত্ত অতি- 
সামা তথ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে । অসংখ্য তথ্য ও কাছিনী 
আজও অন্ধকারের গর্ভে প্রচ্ছন্ন রয়েছে | কাজেই হে গ্রত্ততত্বকে 


আশ্বিন 





পাস 


আশ্রয় করে এতিহাসিক তার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ আরম 
করতে পারেন, সেই ভারতীয় প্রত্বতত্বই আজ পর্যন্ত হথেষ্ 
পরিমাণে সম্বন্ধ হয়ে ওঠে নি। কাজেই বার্থ এতিহাপির 
আলোচনা এ দেশে ধত'মানে না-ছুওয়া মোটেই অন্বাতাবিক 
ময়। এই কথাট। সকলেরই নুম্পষ্টতাবে স্মরণ রাখা দরকার । 











তবে সেই সঙ্গে আবার এ কখাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, 
প্রত্বতত্ব আর ইতিহাপ এক বিদ্যা নয়, আর বত'নানে হা 
ইতিহাস নামে অভিহিত তা প্রক্কতপক্ষে ইতিহাসও নয়। 
বতর্মানের এই অতাব ও অসম্পূর্ণতার সগ্ধদ্ধে আজ প্রত্যেক 
উন্নতিকা ধী ব্যক্তিএই সজাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


“মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে'*"” 
অধ্যাপক জীনুধাংশু'এমল মুখোপাধ্যায় 


আধুনিক ইতিফাসে দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থান বিশেষ খুরুতপৃণ। 
পৃথিবীতে প্রতি বংসর মোট যে পরিমাণ নর্ণ উত্েলি ঠ হয় 
তাহার প্রায় অর্ঠাংশ দক্ষিণ-আফ্রিকার খনিসমৃদ্ধ হইতে 
উক্তোলিত হইয়া থাকে । কাজেই ইঙ্ছার সম্ব্ধি ্দনেকের 
ঈধ্যার কারপ। এই দক্ষিপ-সফ্রিকা আবার প্রাচা এবং 
পাশ্চাত্যের একটি প্রধান সংখোগস্থণ এবং মিশনক্ষেএর। 
সুতরাং সমাঞ্জনীতির ধিক হইতেও ইছার একটি বিশেষ রণ 
রহিয়'ছে। 

দশ্কেপ-আর্রিক! প্রধানত: তিনটি পিভিম্ব এবং বছুল1ংশে 
বিরোধী জাতি এব সহগ্রততক্ন মিলনস্ৃমি । ইচ্ছাদের মধ্যে 
একট . পাশ্চান্ডা সভ্যতা । গ্রতিতন্দী সমস্ত কিছুকে ধ্বংস 
কংরয়া নিজের পুণ প্রতিষ্ঠার প্রক়্াস ইহার প্রধান বৈশিষ্ট) । 
খিতীয়টি তাখতীয় সভ্যতা । পর্বোদ্ধত পাশ্চান্ত্য সত্যতার 
সহিত সঙ্ঘর্ধে আত্মরক্ষার ঠেষ্টা করিয়াই ইহা শগ্ঘ$। 
তৃতীয়টি গনী বান্টু পভ/ত। ! নাকে য় করিবার মত 
ক্ষমত। না প্রবৃত্তি ইহা নাই । কাজেহ ইতর বন্তমান অবদ1 
অনেকটা! “হন্দু পুরা পোক্ত ত্রশগুর মত । 

দক্গিণ-ক্মঠিকার রারক্ষমতা আজ শ্বেতক্াতির কখলিত। 
শঞ্তিমদমন্ত শ্বেতাঙ্গসমাজ নব নব বিধান প্রবন্তিত করিরা 
অঙ্গেতকায় দাতিপনূহকে ক্রমশঃ পঙ্গু করিয়। পরিণামে 
একেবারে ধ্বংস করিতে খঙ্পরিকর । স্থানীর অধিবাসী 
অপেক্ষা! ভারতী]়গণের প্রতিই ইহাধের দ্সাক্রোশ বেশী বিয়া 
মনে ছয়। ইহার কারণও খুব হূর্যোধা নহে। প্রথমতঃ, 
দক্ষিণ-আকফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গপের আনেকেই বংশ- 
পরম্পরায় শ্রমিক হইলেও পাশ্চান্তা সভা" জপেক্ষ! বছ বিষয়ে 
উন্নততর একটি সম্ভূ'তার উপ্তরাধিকাত্রী । দ্বিতীষ্ত:, প্রবাসী 
ভারতীয় সপ্তরদায় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গগণের প্রতিদন্থী ! 

১৯:০ সালে নাট।ল, অরেঞ্জ ফ্রী হেট, ট্রান্দভাল এবং 
কেপ এই প্রদেশ চতুষ্টরের সমবায়ে দক্ষিণ-আ.ফ্রিকা মুক্তপা$ 
(10719001301) ১0100) গঠিত হয়। ্রেনারেল 
বোখা এই নবগ্রতিষ্িত যুক্তর।গ্রের থম প্রধ।ন মন্ত্রী হইলেন । 

অস্খেতকারদের প্রতি দক্ষিণ-আক্রিকা-সরকারের নীতি 
এবং ব্যবহার শ্বেত সত্যতার একটি অবিশ্বরণীয় অপকী্তি। 


1নব-বিদ্দেধ এবং সঙ্কীর্ঘভার 'দ€ঠ নিষ্নজ পাকাশ এবং মিথ্য 

প্রতিশ্রুতি ইহ।র ইতিহাসের প্রতিছ পুষ্ঠাকে কলক্কিত করিয়া 
রাখমাছে। সত্যতার নামে “প্রচণ্ড অঙ্ঞায়' “বলের বঙ্জায়? 
ধার বার ধর্মকে ভ:সাইয়। লহয়া গিয়াছে। দস এই 
অভিজ্ঞতা কেবল দক্ষিণ-আক্রিকাই অর্ধন করে নাই। 
শ্বেতপ্রাতি এবং সংস্কৃতি যেখানে অঙ্বেত জাতি এবং সংক্কতিগ্ন 
সংস্পর্শে আসিয়াছে সেখাশেই খারবার এই একই কাহিনীর 
পৃশবাবৃপ্তি খটিয়।ছে। 

১৮৪০ সালে কেপ এদেশের ইংরেজ শাসনকর্তা না্টাল 
আথকাপ করিবার পগ মহারানী ভিক্টোরিক়ার এক ঘোষণ।- 
পঞ্জে প্রতিআ্তি দেওয়া হইল যে ন1টালে অনুসৃত ইংয়েজ 
নী-5 বর্ণ, বর এবং সংস্কৃতি শিক্পপেক্ষ হইবে । 

পএনত স00111 0960600580৩ ৪5৬৩ 01 0089 1৮ 
20071017001510101 ০৮ 0151105006000601) 18866562 
10017051810 0700 0115811001078 01 60190701181, 
[81207260 0৮110505 1100 075 10006511018 96 91৮0 এছ 
ন10514105 5102111179 986017101 
11011)/0101:]1) 67211 01106 ৩০80 511820. 

১৮৭০ সালের বিংশতিতম আইনে নাট্াল-সন্নকার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিপেন ঘে ঘদি কোন চুক্তিবদ্ধ তাযতীয় 
শ্রমিক চুক্তির যেছাদ উত্ভীণ হইবার পর বিন! ব্যয়ে ভারতবর্ষে 
প্রত্যাথস্ডন করিবার বকর তাগ করে, তাহা! হ্হলে 
তাঞাকে নাটাশে জনি ভ্রুয় করির। ক্ারীতাবে বসবাস করিতে 
দেওয়া হুইবে। নাট।ল এবং দক্ষিণ-আফ্রিক!-যুক্তরা&ঁ- 
সরকার কিন্তু পঞ্ঘবর্ডা ক।পে বাক্স বার মহারামীর ঘোষণাপত্র 
এবং উল্লিখিত আইনের মধ্যাদ1! লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা! করেন 
নাই। 

১৮৬৩ সালে কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে শ্রমিক-ছুর্ভিক্ষেয় 
জও দর্ষিপ-আক্রিকার উদ্ান-টপনিবেশ ((19106€1-090101)5) 
নাটালের জর্থখাতিক জীবনে ঘোরতর বিপধ্যয় নাই! 
আঁসিয়াছল। নাটালের অদ্তিব বিপন্ন হুইয়! পড়িয়াছিল। 
এই সধয় নাট।ল-সরকারের বিশেষ অন্থরোধে সারত-সরকার 
না্টালের হস্ছক্ষে্রসমূছে নিয়োগেক্স অন্ত স্তাকতবর্ধ হইতে, 
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কুক্তিবন্ধ. শ্রমিক পাঠাইতে সম্মত হুইলেন। এই তাবে 
বর্তবান যুগে ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ-আক্রিকার সম্পর্ক 
স্থাপিত হুইল। ইছার পর কতিপয় ভারতীয় ব্যবসান্ীও 
না্টালে পিয়া খর বীধিলেন। তাছারই ফলে নাটলে 
ভারতীয় সমস্তার হ্ত্রপাত হুইল । শ্রীন্সভালেও কিছু কিছু 
কারতীয় বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন । ফেপ প্রদেশের 
প্রতি ভারতীয়গণ ফোনদিনই আক হন নাই। এই কেপ 
শ্রদেশেই কিন্ত প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় দক্ষিণ-আক্রিকা 
ইউনিয়নের অন্তা্ প্রদেশ্রে তুলনায় সদয় এবং সম্মানজনক 
বাবার পাইয়া! থাকেন। ১৮৯১ সালে বিবিবন্ধ একটি 
আইনের বলে অরেঞ্জ ক্রি ষ্টেটে তারতীয়গণের প্রবেশ এবং 
বসবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিখ্ধ হইয়া! বায়। 

দক্ষিণ-আক্রিকা! ইউনিয়নের ভারতীয় অধিবাসীর হার 
প্রতি শতে ২৯ গ্রন। ১৯৩৬ সালের আদমনুমান্িতে দেখা 
ধায় যে, দক্ষিণ-আক্রিকায় প্রবাপী ভারতীয়গণ সংখ্যায় 
২১৯৮৯১৯ জন, ইছার্দের মধ্যে ১৮৩৬৪৬ জন লা্টালের, 
২৫৫৬১ জন ট্রান্দতালের এবং ১০৬৯২ জন কেপ প্রদেশের 
বাসিন্দা । 

ভারতীয়গণ শ্বেচ্ছার় দক্ষিণ-আক্রিকায যায় নাই। 
জক্ষিণ-আক্রিক! নিজের প্রয়োজনে নাণা প্রলোভন দেখাইয়া 
তাহাদিগকে ভাকিয় নিয়াছিল। প্রবাসী ভারতীয়গণ আছ 
দক্ষিণ আফ্রিকার সামাক্ষিক এবং অর্থনীতিক আজীবনের 
অপরিহার্য; অঙ্গ । জাতি-বৈরে জন্ধ এ২ং ব্যবসায়ের ক্ষেত 
প্রতিযোগিতার কলে বিচলিত শ্বেতাঙ্গ সন্প্রদায় আজ এই সমস্ত 
কথ। বিস্বৃত হইয়াছে এবং ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই 
ছ্বোক, ভারতীয়গণকে দক্ষিণ-আক্রিকা হইতে বিতাড়িত 
ফ্রিতে চাহে । অশ্বেতকায়দিগকে সর্ধর্পকারে শোষণ 
এবং নিস্পেষণ করিয্বা স্বেতানদিগের খার্থসংরক্ষণ এবং 
তাহািগের স্কীতোদরের অধিকতর স্্ীতিসাধন দক্ষিণ-জাক্রিক] 
সরকারের অঞ্কতষ মূলমন্ত্র এবং ইহার অঙ্গহত নীতির অভতম 
প্রধান উদ্দেন্তা। 


সম্পদের দিনে দক্ষিণ-আক্রিকা ভারতীয়গণের নিকট. 


তান্ার খণের কথ! বেমালুম ভুলিয়। গেলেও এই পপের 
পরিমাণ কিন্ত মোটেই উপেক্ষকীয় শছে। স্বেতাঙদিগের 
নিজেদের উক্তিতেই এই সত্যের স্বীকৃতি রহিয়াছে । ১৮৬৫ 
সালের দ্বা্ছয়ান্সী মাসে “না্টাল মার্কারি'তে (18691 
7407001) ) সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয় যে, ভারতীয় 
শ্রমিকদিগের সহায়তা! ব্যতীত না্টালে কফি চাষ সম্ভব 
হইত না। ৃ 
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সার লিজ ছলেট দক্ষিণ-আক্রিফার প্রধান শর্করা-. 
ব্যবসান্বী। ১৯১০ সালে হক্ষিণ-আক্রিকা ইউনিয়ন গঠিত 
হওয়ার পুর্বে নার্টাল ব্যবস্থা-পরিষদে তিনি যুক্তকর্ঠে স্বীকার 
করিয়াছেন যে, ভারতীয়গণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই 
নার্টালের সমুক্রোপক্ৃল সমগ্র হক্ষিণ-আক্রিকার মধ্যে একটি 
প্রধান সয্বদ্ধিশালী অঞ্চলে পরিণত হুইস্বাছে। 

“26 ০9280191501 859 0010005 19100105 0009 100171- 
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কিন্ত কার্ধ্যকালে শ্বেতা শাসকপন্প্রধায় এই উপকাগের 
কথ! মনে রাখ! প্রয়োক্ষন মণে কম্পে নাই। ১৮৮৫ সালে 
ট্ীক্খভাল সরকার জাইন করিলেন যে অতঃপর ভারতীয়- 
গণ ভাহাদের জন্ত শিদ্িষ্ঠ অঞ্চল ব্যতীত অন্ত বসবাস করিতে 
পারিবেন ন| (1,0% 3 01105, 1780852/01) | এই সময়েই 
ই্রাপভাল-প্রবাপী ভারতীয়গণ সর্ধবিধ নাগরিক আবকার 
হইতে বঞ্চিত হুইলেন। কিছুদিন পরে এই আইনের বিধান 
অধিকতর প্রতিজ্িয়াঈীল ক'রয়া তারতীয়গণকে সমস্ত রান্- 
নৈতিক অধিকার হইণ্ও বঞ্চিত করা হইল । স্থির হইল 
যে অতঃপণ ভাযাতীরগণের কোন স্থাবর সম্পভিতে অধিকার 
থাকিবে না। বিভিত্র রাস্কা, সংরক্ষিত অঞ্চল এবং মহল্লার 
ভারতীয়গণকে শ্বেতাঙ্গ সমাজ হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থা হইল । ইহার ঠিক দশ বংসর পর ১৮৯৫ সালে নার্টাল- 
সরকার আইন করিলেন ঘে, যে সমন. ভারতীয় শ্রধিকের 
চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার বদি ভারতবর্ধে ফিরিয়া 
না যায় অথবা পুনরার চুক্তিবন্ধ হইতে সম্মত না হয়, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে জন প্রতি বাধিক তিন পার্উও হারে কর 
দিতে হইবে (14৮ 17 ০1 1896, 13851) । অন্তথায় কানা- 
ঘড ভোগ করিতে হইবে অথবা ভারতবর্ষে ফিরিয়া জানিতে 
হইবে । এই আইনের ফলে বহু প্রবাসী ভান্রতীয় পথ্ধিবার ধ্যংস- 
প্রাপ্ত হয় এবং হী ও পুরুষ এই উভয় জাতীয় শ্রমিকের নৈতিক 
অবঃপতন ঘটে: (79801690 10 1688106 00) 187811165 
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800. 81551081090 (0 00005 800 07190, &0.8 1169 
06 888079-0ঘ. 0080819) 1 পন্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৬ 
লালে মা্টালের ভারতীয়গণকে আইনের বলে ব্যবস্থা-প্থিঘ্ে 
লহ নির্ধাচনের অধিকায় হইতে ঘফিত করা হইল । ১৮৯৭ 
লালে ভারতীরগণের পক্ষে শ্বেতাক্ষিনীর পাণিগ্রহণ অপরাধ 
বলিয়া ঘোষিত হুইল (7.9 3 01 1897, 8191) । 

বিংশ শতান্বীর প্রথম করেক বংসরে দক্ষিণ-আক্রিকা- 
প্রধাসী ভারতীয়গণের অধিকার খর্ব করিবান়্ জঙ পয পর 
অনেকগুলি আইন প্রণরন কলস হযঘ। ১৯০৭ সালে ভারতীয়- 
গণের ট্রাব্ভালে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হুইল (178 
1711028600 &06 0২0, 10, 1907) | এই বংসরই আর 
একটি আইনের বলে ব্যবস্থা হুইল যে, অতঃপর ট্রাব্ভাল-প্রবাসী 
প্রত্যেক ভারতীয়কেই সরকারী দপ্তরে নিজের নাম রেজি 
করিতে হইবে । এই আইন অমাভের শান্তি ছিল অনধিক 
১০০ পাউও জরিষানা, অথবা অনধিক তিন মাস কারাদণ্ড 
(6 48186101700 10911011006 806 1907) 1 পন্ন 
বংসর আবার আইন কর! হইল যে, ট্রান্ঘভালের ভারতীরগণকে 
স্ব-স্ব নাম রেজিছ্রী করিতে-এবং সর্ধ্বদ| ছাড়পত্র (15798) সঙ্গে 
ম্লাখিতে হইবে (0830 0 1908)। এই অবমাননাকর 
জাইন, না্টালের ইগ্ডেফাররুক্ত ভারতীয় শ্রমিকদিগের উপর 
জনপ্রতি বাথিক তিন পাউও কর এবং আরও কতকগ্চলি 
বৈষম্যনুলক ও অপমানজনক ব্যবস্থার অবসান ঘ্টাইবার জন্য 
মহায়া গার্থীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম 
আরম হুইল। পণুবলের বিরুদ্ধে আত্মিক বলের এই সংগ্রাম 
ইতিহাসের একটি অতুলনীর এবং জনন্যপূর্ব ঘটনা, এই 
সংগ্রামে পরিণামে আস্তিক বলই জয় লাত করিল। ১৯১৪ 
লালে স্মাট্গ-গান্ধী চুক্তির পয ইগ্ডিয়ান রিলিফ একট (1700190 
79179 &০% 19014) বিধিবদ্ধ হুইল”। দক্ষিণ-আফ্রিকা- 
সরকার কর্তক তিন পাউও কর প্রত্যান্ছত এবং হিন্দু ও 
ঝুগলমান ষতে বিবাহের বৈধতা স্বীক্কত হইল । 

১৮৯৭ সালে নাটাল-সরকারের জাদেশে ভারতীয়গণের 
নার্টাল প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া! যায়। যে সমস্ত ভারতবাসী পূর্ব 


হইতেই না্টালে ছিলেন, তাহাদের গতিবিধিও এই সময়. 


হইতে কঠোনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। বিশেষ অঙ্থমতিপ্ 
ঘাতীত গাহাদের ট্রান্দভাল প্রবেশের উপায় রহ্লি না। 
কেপ প্রদেশে এত দিন পর্য্যস্ত প্রবাসী তারতীরগণের প্রতি 
অপেক্ষা্কত উদার এবং সম্মানজনক ব্যবধান কর] হইতেছিল। 
ফলে সেখানেও উগ্র ভারতীয় বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করিল 
» বং ১৯০৬ সালে ভারতীয়গণের এ প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ 
হইয়া গেল। 
হক্ষিণ-মজক্রিকার শ্বেতাঙ্গ সন্প্রমায়ের সুখপাত্রগণ খোলাখুলি 
ভাষেই স্বীকার ফরেন যে ভারতীয়গণকে চিরকাল অর্ধঘাস 
 পর্ধ্যাযতুক্ত করিয়া াখিতে তাহা! ভ্কতসহ | এই প্রসঙ্গে 
্ ূ্‌ ৃ . 


ফিন্ড মার্শাল ন্মাটসেন্র একটি মন্তব্য বিশেষ উদ্লেখষোগায । 
১৯২১ সালের 'ইন্পিরিত়্াল কমফারেলে' পৃর্থীত একটি প্রভাষ 
হক্ষিণ-আক্রিকা প্রবাসী ভানরতীয়গণের পৌঁর অধিকার স্বীকার 
করিবার অঙ্থকৃলে মত প্রকাশ করিল। স্যাটস. এই প্রস্তাবের 
বিস্বোধিতা কয়েন এবং বলেন, 
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অর্থাং (বর্ণ এবং জাতি) “বৈষম্য দক্ষিণ-আক্রিকার 
সামাজিক সংগঠনের ভিভি'**এই বৈষম্যই তাহার রা-বন্ত্রেরও 
ভিত্তি । সমগ্রক্ভাযে হক্ষিণ-আক্রিফায় অবস্থা পর্যযালোচনা 
না করিয়া কেবলমাত্র ভারতীরগণ লন্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা 
চলিবে না। ভারিতীয়গশকে রাজনৈতিক অধিষ্ষার প্রঙ্গান 
করিলে দক্ষিণ-আক্রিকার অনান্য অঙ্থেতকাম্ম জাতিসমৃহকেও 
অনুরূপ অধিকায় দিতে হইবে ।” 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধফালে (১৯১৪-১৮) দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় 
বিদ্বেষ সাময়িকভাবে মন্দীকৃত হইয়াছিল । কিন্ত মুদ্ধান্তে ডি মিত- 
তেন্ধ ভারতীয় বিদ্বেষ দ্বিগুণ বেগে ছলিয়৷ উঠিল। একটির 
পর এক করিয়া ভারতীয়ছিগের মর্ধ্যাদাহানিকর এবং তাহাদেন 
স্বার্খের পরিপন্থী আইন বিধিবদ্ধ হুইতে লাগিল। ১৯১৯ 
সালে আদেশ কর! হুইল থে ট্রাঙ্গভালের ভারতীয়গণ 
কোন যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইতে পারিবেন 
না (80637 01 1919) 1 ১৯২৪ সালে মাষ্টালেন্স ভায়তীয়- 
গণকে সব্বন্ত নির্বাচনের অধিকার কইতে 
বযঞ্িত কর! ছইল। ১৮৯৬ সালে যখন নাষ্টাল-গ্রবাসী 
ভারভীগণকে পার্লামেন্টের ভোটাবিকান্ম হইতে বফিত কনা 
হয় তখন কিন্তু স্পষ্ট প্রতিক্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে তাহাদের 
মিউনিসিপ্যাল ভোটাবিকারে কোনঙগিনই হস্তক্ষেপ করা হইবে 
মা। দক্ষিণ-আক্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ বোধ হয় সম সমন্ব 


প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যাদ! রক্ষা! কর! প্রয়োজন মনে করেন, না । 


১৯২৪ সালে দক্ষিণ-আক্রিক! সরকাদের শ্বয়া সচিব মিঃ 
ভানকান ইউনিয়ন পার্লামেন্টে কুখ্যাত “ক্লাস এবিয়াস” ঘিল 
উপহ্িত করিলেন । নাটাল-গ্রবাসী ভাঁরতীয়গণকে বসবাল, 
য্যবসায় ও ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, ই্রালক্াল 
প্রবাসী ভারতীয়গণেয় অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু প্রবং খিকৃল 
করিয়া দেওয়া এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণেষ্ 
প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর! প্রস্তাবিত আইনেন্ 
সুখ্য উদ্বে্ঠ ছিল। ইউমিয্বন পরিষদের নির্ধ্যাচন আসন 
হইয়া পড়ায় এই বিতর্কমূলক আইনের প্রত্থাব পরিত্যক্ত 


হইল। নির্ধযাচনাতে নধগঠিত মহিনগলে ভাঃ মালন হবস্বা 


৬১৩ 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। নির্ধাচনের প্রাঞ্থালে পন্ধি- 
ত্যক্ত ভানফানেছ প্রস্তাবকে ( 7187067008 7111) সামাড 
সংশোধিত আকারে - এ্রধং ভিন্ব নামে পুনস্বায় পরিষদের 
খিবেচনার জন পেশ করা হইল। ইহাই মালনের 'এরিয্াপ 
স্বিজার্ডেসম বিল? ( 81948 73989581101) 13811, 95)1 
ইহাতে প্রস্তাব কছ! হইল যে অতঃপর মগর অঞ্চলে এশিয়া - 
যাসিগণ কেবল মা তাহাদের অভ মির্দিষ্ বিশেষ অঞললমূহ 
ব্যতীত অন্তর সবাস, ব্যবসায় এবং বিষয়সম্পত্তি ক্রয় করিতে 
পাগ্সিষে দা । এই প্রস্তাব "প্রবাসী ভারতীয় সষাঙ্গে তীব্র 
বিক্ষোন্ডেয সঞ্চার করিল.। এই বিক্ষোতের ঢেউ ভারতবর্ষেও 
আসিয়! পৌঁছিল এবং ভানত-সরকারেন পক্ষে আর নিশ্চে্ 
থাকা সন্তধ হইল না। ফলে ১৯২৭ সালে কেপটাউনে দক্ষিণ- 
আফ্রিকা এবং ভারত-সরকান্ের প্রতিনিবিষগ্লী এফ গোল 
টেখিল বৈঠকে সমবেত হইলেন । এই বৈঠকে আলাপ- 
আলোচনার ফলে “কেপটাউন চুক্তি' (08109 ]'0দ1) 4 9৪- 
1190) সম্পাঙছগিত হয়। “এরিয়া নিজ্ার্ডেসন বিল' পরিত্যক্ত 
হুইল সত্য, কিন্তু জীবনযাত্রার পাশ্চাত্য মান রক্ষা! করিবার 
উদ্দেন্টে দক্ষিণ-আক্রিকা সরকারের সর্বাপ্রকার বৈধ এবং 
ভায়াক্গ উপায়- অবলম্বন কমিবার অন্ধকার স্বীঞ্ৃত হইল 
(200 689. 81] 1886 800 19016708609 1000811910৮ 
86 1011701908008 01 চ88190 ১8188 01110,” 
00015 1, 0809 100 41790089706 )। 

পা ' বৎসর পর ১৯০২ সালে 'ট্রাব্সভাল এশিয়াটিক ল্যাও 
টেনিউন এর, ১৯৩২) অখব! “মালন একট (17817958981 
88190 [১8170190019 &01, 199: 0: 2হাঞা। 890) 
ঘা ইাজভালে বাস এবং ব্যবসায়ের অধিকার 
বিশেষ ভাবে খর্ব করিবার ব্যবস্থা হর । এই আইনে বলা 
হইল ঘে- 

১। ভারতীয়গণ জোহানেসবার্গের র্যাঞ্ড অঞ্চলে বসযাস 
এবং জঙ্গি দখল করিবার অধিকারী নহে । 

২। যেষেস্থানে ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ উত্তালিত হইবে বলিয়। 
লযকান্ব ঘোষণ! করিবেন তন্মধ্যে ফোনও স্থানে ভার়তীয়গণ 
যাস করিতে বা ভূমি অধিকার ফিতে পারিবেন না। 


৩৭ .মিউনিসিপ্যালিউপনূহ ইচ্ছা কমিলে ভারতীয়গণের ' 


বসবাসের জন পৃথক অঞ্ল নির্চি& করিস! দিতে পারিবে । 
৪ যে সমস্ত ভারতীয় “ঘবর্পাঞচলে' (0০10 ৪169) 
খ্যঘসায় করিতেছেন তাহাদিগকে পাচ বংসয় পরে উঠিয়া 
যাইবার নোটিশ দেওয়া হইবে । 

৫ | ভারতীয়গণের স্থাবর সম্পত্তি অঞ্জনের বা তাকায় 
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ব্যবসা করিতে পারিখে না। * 
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১৩৫৩ 


১৯৩৪ সালে এই আইন সংশোধিত করির! ভারতীরগণের 
ভূখি সংক্কান্ত অধিকার আরও সন্ভুচিত কিয়া দেওয়া হইল। 

১৯৩২ সালে ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ফিাধ 
কধিশনেন্স রিপোর্টের ভিভিতে ১৯৩৬ সালে হাল 
শ্রশিয়াটিক ল্যাগড টেঁমিউয এমেওমেন্ট এরষ্ট বা “$টাফোর্ড 
এষ্ট” বিধিবদ্ধ হুইল । এই আইনে ব্যবস্থা হুইল যে উক্ত 
ফষিশন কর্তৃক অহুযোদ্িত অঞ্চলসবূহে ভারতীয়গণের সম্প্ভি 
অর্জন এবং ভোগের পরিপূর্ণ অবিকান্স থাকিবে । স্বরাকীসচিষ 
বর্তক অন্থমোদিত অঞ্চলসমূহেও ভারতীয়গণের অন্ন 


অঞ্চলে ভারতীয়গণের সম্পত্তিতে স্থাকী অধিকার থাকিবে না। 
শ্রই আইনের ফলে বুষ্টিষের ভারতবাসীর কিছু উপকার 
হুইল সত্য, কিন্ত ইালভাল-প্রবাশী ভারতীরগণকে, তাহারা যে 
শ্বেতাঙ্গগণ অপেক্ষা নিমনস্তরের এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে 
ঘুধাইয়। দেওয়া! হইল। ভারতীয়গণের সম্পঙ্ডির অধিকার 
খর্ধ করিবার চে! ট্রান্দভালে নুতন নহে । ১৮৮৫ সালে 
সর্বপ্রথম এই চেষ্টা করা হয়। ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে 
ব্যবস্থা-পরিষদে ভায়তীয়গণের ভৃসম্পভির অধিকার খর্ব করিবার 
প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলেও শেষ পধ্যপ্ত তাহা! পরিত্যক্ত হুয়। 
কিন্তু ১৯৩৬-এর 'উ্রাভাল এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেশিউর 
এমেওমেন্ট এষ্ট' বিধিবদ্ধ হইবার ফলে প্রবাসী তারতীয়- 
গণেক্ন ভূসম্পন্ভিতে অধিকার সক্কোচের নীতি জয়যুক্ত হুইল । 
ইহাতেও দক্ষিণ-আকফ্রিকার স্বেতা্গণের মনন্ত্টি হইল না। 
এদিকে ভারত-সরকার অন্ুস্থত ক্লীবেক্ন নীতি ইউনিসন 
সরকারের স্পর্ধা এবং ওদ্ধত্যকে উত্তরোগয় বাড়াইয়! তুলিতে- 


-ছিল। ১৯৪৩ সালে ইউনিয়ন পার্লামেন্ট কর্তৃক কুখ্যাত 


“পেগিৎ একট” বিবিবন্ধ হুইল। ব্যবস্থা হইল ঘে এই আইন 
বিধিবদ্ধ হইবার সময় তারতীরগণ যে বে অঞ্লে বাস 
করিতেছে, পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে তাহার বাহিরে 
অন্ত কোথাও তাহার! স্বসম্পত্ি ক্রয় কল্ধিতে পায়্িবে 
মা। পর বৎসর নার্টাল গারতীন্ব কংগ্রেসের তরফ হইতে 


-. কয়েক জন প্রতিমিবি ফিল্ড মার্শাল স্মার্টসের সহিত দেখা 


কন্িয়! ভাহাকে “পেগিং এক্ট' রহ করিয়া দিষায়, অছুন্থোখ 
জানাইলেন। তাহার! পরামর্শ দিলেন যে ইউযোপীয় এবং 
এশিয়াবাসিগণের বাসস্থানের জত লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা 
হোক এবং এতছন্বেতে একটি কমিটি গঠন কয়! হউক । 

ফিন্ত ঘার্শাল স্মা্টস চতুয় এবং ঘহুদর্শা ব্যক্তি। তিনি 
দেখিলেম যে ভারতীয় প্রতিনিবিবর্গ প্রস্কত প্রন্তাবে 
'পেগিং এষ্টে'র মূলনীতি মানিয়! লইতে স্বীকৃত আছেম। 
তিনি এরই ত্ছুযোগ হাতছাড়া কম্সিলেন না। না্টাল 
ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া! ভিনি 
শ্রিষ্টোরিস়্াতে এফ বৈঠক করিলেন । বৈঠফে আলোচনার 


৬১১ 





ফলে প্রিট্টোরিক্াা চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার পন 
সরকান্মী ভাবে ঘোষণা! করা হুইল যে, না্টাল প্রাদেশিক 
আইন পর্ষদের অষ্ঠিভান্গের বলে বাসস্থানের প্রাইসেন্স 
দিবার অবনত ছই অন ভারতীয় এবং ছুই জন ইউসোপীর় সন্ত 
লইয়া একট বোর্ড গঠিত হইবে । অপর এফ জন আইনজ 
ইউরোপীয় প্রস্তাবিত বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন । উদ্লিখিত 
অষ্ঠিভান্স খিবিবন্ধ হইবার পর সরকারী ঘোষণাপত্র দ্বার! 
ভারবানে 'পেগিং এক্টে'র প্রন্বোগ স্থগিত রাখা হইবে । 
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সন্ত বিধিবদ্ধ “এশিয়াটিক ল্যাও টেনিউর এও এশিয়া্টক 
রিপ্রেজেন্টেশান একশ (/518600.15017)0 167019 810 
8818010 73970680067002 400 বা ঘে্টো একই" (0011680) 
40) দক্ষিণ-আফ্রিকার ভাক্সতবাসী-কর্তুক কৃত উপকারের 
সর্বশেষ এবং অভিনব প্রতিদান | এই আইন ঘা প্রন্কত 
প্রস্তাবে “পেগিং এ" নদ করিয়া! ফেবলমাত্র কয়েকটি নির্ছি্ 
অঞ্চল বাতীত অত্র ভারতবাসিগণ কর্তৃক সম্পত্তি অর্ন বা 
অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে । “ঘেটে! এক্টে'র প্রয়োগক্ষেত “পেগিং 
এন্ট' অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক | শেষোক্তটি কেবল মাত্র 
ভারবানেই প্রযোজ্য ছিল। পক্ষান্তরে “ঘেটে! এষ্ট' নাটালের 
সমুদয় পর্মী এবং মগয় অঞ্চলে প্রযোজ্য । পেগিং শ্রষ্টের” 
বিধান অন্যাস্থী কেবলমাত্র ভারতবাসী এবং ইউরোপীয়গণের 
মধ্যেই স্থাবর সম্পতি সংক্রার্ত যাবতীয় লেনদেদ নিষিদ্ধ 
ছিল। কিন্তু 'ঘেটো এন্টের” বিধান অনুযায়ী ভারতবরযায় 
বং হক্ষিণ-আফ্রিকার অভ মত্ত জাতিস্-__ইউকোপীয়,' 
বাষ্ট,ং মালয়, চীনদেশীর, বিশ্র্ধাতি ইত্যাদি__মধ্যে স্থান 
সম্পদ্ধি সংক্কানত যাবতীয় চুক্তি ইত্যাদি অবৈধ বলিয়া 
ঘোষিত হইয়াছে । নাটাল এবং টরাজন্ডাল প্রধাপী ভান্বতীয়- 
গণকে প্রই আইনের দ্বার! ১৫০ জনের অধিক লগতে গঠিত 
ইউনিয়ন পার্লামেন্টে তিন জন শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি নির্ধাচন 
করিবার অধিকার বেওয়! হুইয়াছে। নাটাল প্রবাসী ভারতীন- 
গণও এরই আইনের বলে প্রাছেশিক আইম-পর্রিমদ্দে কয়েকক্ন 
শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি নির্বাচনের অবিষান্থ লা হাসিয্াছে। এই 
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অভায় এঘং. অপমাননণক আইনের বিরুদ্ধে ভারভীয়গণ জাত 
নাইকা এবং ভাঃ দাহ নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্মস্ত করিযাছে।' 
.সমগ্র বিশ্বের শোহিত এবং উৎপীড়িত মানব লমাদের লত্রন্ধ 
উৎদুক দৃটি আন দক্ষিণ-আক্রিকার প্রতি বিবদ্ধ হইয়া রছিয়াছে। 
অতীতে বত্যাগ্রহ সংগ্রাম জক্ষিণ-আক্রিকায় অন্তর অঙিত 
ছুইয়াছে। “ইতিহাসের পুনয়াধতি ঘটে” বর্তযান- ব্যাপায়ে 
এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে । 

দক্ষিণ-আক্রিফা প্রবাসী ভায়তীয়গণকে পদে পদে বে 
সমস্ত অপমান এবং অনুবিধা ভোগ করিতে হয়, সেবা 
সবিস্তারে বল! বর্তধান প্রন্ধে সম্ভব নয় । অর্ড-শতান্ধীয়ও 
অধিককাল তাহাদিগকে সামাদ্ধিক জীবনের প্রাথমিক 
অধিকারগুলি হইতে বফিত করিয়া রাখা হইয়াছে । দক্ষিণ 
আক্রিকার বিউনিসিপ্যাল পুত্তকাগার এবং সম্তরণ-ঘাগীসমূহে 
ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইউ- 
রোপীয় পরিচালিত হোটেল এবং রেস্তোকাগুলির মধ্যে ২।১টি 
্যতীত জভগুলিতে ভারতীয় এবং দেগীয় লোকদিগকে খাদ্য... 
পরিবেষণ কযা হয় না। দক্ষিণ-আফ্িকার কোথাও প্রবাসী 
ভারতীয়গণের কোন স্বভি-শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তাহারা 
ফেখলমাত্র শিক্ষকতা! কমিবার অন্ত বিশেষ শিক্ষ/ পাইতে 
পারেন। মার্টাল বিশ্বধিধ্যালয় কলেজে ফোন ভারতীয় ছাত্র 
অথব! ছাত্রীকে ভর্তি করা হুয়.না। প্রবাসী ভারতীয়- 
গণের আমেয়াহ ব্যবহারের অধিকার নাই। ১৯২৫. সালে 
বিবিবন্ধ “কালার বার এক্টের' বলে ইউয়োপীর় ভি 
অন ফোর্ন শ্রমিককে বাম্প এবং থ্িহ্যাৎ পরিচালিত হন 
ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। ধোঁফানপা্টে সমস্ত শ্বেতা: 
ক্রেতাকে বিদায় করিবার পর তবেই ভান্বতীয় ক্রেতার প্রতি 
মনোযোগ দেওয়া হয় | অতি অল্পসংখ্যক আপিস এবং 
ব্যবসান্থ-প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়গণকে বৈহ্থ্যতিক “লিফট” ব্যবহান্ন 
করিতে হেওয়! হয়। ভারত-সরকারের দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত 
প্রাক্তন 'এজেন্ট-জেনায়েল'গণের অন্গতম সায় হেজ! আলি স্বয়ং 
এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার এক জন ভূক্ততোী। বাম এবং বাসেনর 
শ্বেতাদ-চালক এবং টিকেট. বিক্রেতাগণ খুগীবত যে-কোন 
অনুহাতে ভারতীয়দের. স্ব-্য যানে উঠিতে দিতে অন্বীকার 
ফরে। ট্রেনগুলির ভোজনকক্ষে ভারতীর়গণের প্রবেশাধিকার 
মাই। ভাক ও পুলিস কর্পরচারিথণ ভারতীয়দিগেষ প্রতি কোন 
প্রকার পৌনত প্রকাশ দূরে থাক, সাধারণ ভত্রতা প্রদর্শন 
করাও নিশ্রয়োজন মনে কয়ে । অতি সাধারণ একজন ইনউ- 
স্বোপীয়ও বিশি্ ভান্তীয়গণকে চোখ স্বাঙাইতে ঘা! অপষান 
করিতে বিশ্বুদাত্র ধিধা করে না। উচ্চতর সরকারী কার্যে, 
সিভিল সারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কোন. 
ভারতীয়কে মিষ্বোগ কর! হয় না। কোন ভান্ভীয় হক্ষিণ- 
আফ্রিকা ইউনিয়নের কোথাও ক্মাসান্থণিক বা! হিসাব পর্থীক্ষ- 
ফের ব্যবসায় . ফম্সিতে পান্েন লা! । সাধান্বণ হঘণস্থান, 


৬১২ 


৯ 





প্রবানী 


: উড 





সয়রকুল, সরকানী বর, ঠৌন, ই, শিক্ষা-প্রতিঠান ইত্যাধি হক্ষিণ-আকিকা-সরকান়ে অনশ্ত মীতিকে ফোনকমেই 


সুগোপযোগী বল! চলে মা। বুগবর্থবিষ্বোধী নীতির অহথসরণে 


হয়। হক্ষিণ-আক্রিকার হহ্থানেই ইউরোপীর এবং অন্ত , বিন অবভত্ঞাবী হইয়া উঠে। দক্ষিণ-আক্রিকার খেতাদ- 


ছেশীয়হিগের জন্ত পৃথক পৃথক যানবাহনের ব্যবস্থা রহিয়াছে. 
কি বিশ্ববিষ্যালয়, কি যানবাহুদ সর্বত্রই ভারতীয়গণকে 
ইউর়োপীয়গণ হইতে স্বতন্ত্র কছিয়| সাখিধায় ব্যবস্থা হইয়াছে । 
সর়কান্বী চাকুরীতে নিযুক্ত ভারতীয়গণ সঙ্পদস্থ ইউরোপীয়গণ , 
অপেক্ষা কম বেতন পাই! থাকেন। 

*890905১1৮৮ *অর্থাং বিধাতৃনিকিষ্ শ্রেষ্ঠ জাতির 
অস্ভিত্বেরর কথা বিশ্বাস করিবায় দিন চলিয়! গিয়াছে। আজ 
বিশ্ব-সভ্যতার এক সম্ঘটময় মুগ-সদ্িক্ষণ। আমাদের পরিচিত 
পুস্লাতন গৃথিষীর রূপ অতি ক্রুত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে । 


শাসক-গোষ্ী বদি এখনও তাহাদের ঘর্ণ বৈষম্যমূলক নীতিন় 
মৌলিক পরিধর্তন না কয়েন, তাহা হুইলে কি হইবে 
ভাখিতেও শরীর শিহরিয্া উঠে। হহাদের অনুমিত 
এবং অবিষ্ন্তকান্িতার ফলে বছজন-আশহিত তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ক্ষুলিদ ₹ক্ষিণ-আক্রিকাতেই আব্গ্রকাশ 
করিবে কিনা কে জানে] আর এই যুদ্ধের ফলে শ্বেত 
শাসক এবং অঙ্বেত শাসিত উভয়েই “চিতাতন্মে সবার 
সমান হইবে কিনা তাহাই যা কে জোর করিয়া 
বলিবে! 


অমুতের হেথা! আপন পাতা 
| শ্রধীরেজ্কফ চন্দ্র 


অন্বতের তৃষা ঘেগেছিল যাহা! জীবনের সেই আদিম প্রাতে, 
সেগেছিল যাহা কল্পোল-নুরে, জেগেছিল যাহা নুর তি-সাখে, 
পেয়েছিল যারে নীলের প্রান্তে, উর্্-শোতিত বালুর কোলে, 
মন্ত-মধৃপ-গুধ্কন-যুত কান্ত কোমল কুম-দোলে, 
পেয়েছিল যারে রক্তিম রাগে রঞ্জিত নব উষযার় তীরে, 
স্েহ ও প্রেমের বেদনায় গল! ঝরে' বরে? পড়া অক্র-নীরে, 
সে তৃষা আজিকে কোথায় হারায়, জেগে ওঠে হায় রক্ত-নেশা, 
তাই ডেকে যায় কালকৃট-ভরা কালে! যেছে ঘন অন্ব-নিশ]। 


দিকে ছিকে জাগে হিৎন্র বাখিনী, নাগিনী ছড়ায় ময়গ-বিষ, 
বীভংসতার ভাবে বরা ভ'রে ওঠে তাই অহনিশ। 

হুযাকর আহ বিতরে কি হুধা, মেঘের বরিষে অমিয্-ধারা ? . 
কুদুষেন ঘুকে মধুর গন্ধ ছুটির চলে কি বাধন-ছার। ? 

মার আড়াল লয্লায়ে আজে! কি সবুজের শোভা! জাগিয়া ওঠে? 
আছে! কি হেখায় দেবতার পায় মাহষের মাথ! আবেগে লোটে ? 
ঘেবতান্বা আজ খাচিয়া আছে কি? মাুযেরা আজ বাচে কি ভাই? 
যেদিকে তাকাই অন্যের! নাচে, দেবতা! অথব] মাক্ষ নাই। 


আকাশের জালো রুছিয়া গেল কি, পঙ্গে তরিল জল-থল ? 
পাপিয়া-ক্ঠ তন্ধ হ'ল কি, আকাশে উড়্িল গৃথিবী-ঘল ? 
জ্যোংক্নার বুকে কে মাখালো মসী, -ক মাখালে! মসী ভায়ের 
স্গেছে? 
রুধিরের প্রতি লালস] জাগালো, দানবে জাগালো মানব-দেছে? 
মাহুষের সাধ তাহার সাধনা দানবে আছি কি হরিয়! লবে? 
তুমি আরু আমি মাতিরা! উঠিব ব্বহ্যুর মহা-মহোতসবে ? 
আমার দেবতা তোমার দেবতা তোমার আমার রক্ত চায়? 
মফিলে তাদের মিটবে ন! তৃষ! ? সাবি! লঘ কি সে সাবনায়? 


মান্য মন়েছে, তুলেছে তাহার চিরসাধনার অন্ত বাদী, 
তুলেছে সীষায় উর্ধে অসীম চির-আরাধ্য আকাশখানি 3 
সুলোক তুলেছে আলোক হইতে অ-লোকের পথে যাত্রা তার, 
দে পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে না দিবস অথব! অন্বফান্ন ঃ 

সে পথে রুত্র ভমরু বাছে না, শিবের পুক্গায় মগ লী । 

শত দ্বীপ তুলি” সে পথে জাধার জালোকেরে কয়ে সন্ধ্যাক্রতি ) 
্ষণেকেন্র তরে.থাষ এই পথে, ক্ষণেকের তয়ে নোয়াও মাথা ॥ 
ক্ষণেকের তরে চেয়ে দেখ শুধু অধতেন্র হেখ! আসন পাত । 


সংক্রামক-ব্যাধি প্রতিষেধক ডিডিটি . 
জনপিনীকুমার ভত্্র 


বিগত শিশ্বয়দ্ধে এক ছিকে যেমন প্রাণঘাতী মারণাসমূহ 
আবিষ্কৃত হইয়া অগণিত লোকের প্রাণহানির ছেতু হইয়াছে, 
অন্ত দিকে তেষনই এবন সব রাসায়নিক এবং অন্তবিধ পদ্ার্থও 
উদ্ভাধিত হইয়াছে 'যাহা মুদ্ধোত্তস্ব কালেও মানবের অশেষ 
কল্যাণ সান কমিতেছে। এই সমস্ত পথার্ধের পরীক্ষণ 
প্রয়োগাদি মার্কিন ফু্তরাষ্্রে তৎপরতার সহিত অন্থুঠিত হইয়াছে 
শ্রবং হুইতেছে। 

“ভিডিট” বুদ্ধকালে আবিষ্কৃত এমনই 
ধয়ণের একটি শভিশালী কীটপতঙ্গ- খত. 
বিনাশক পদার্থ। ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধে রি 
ইছার কার্ধ্যকারিতা অপরিসীম | বাংলা- £ 
দেশ তথা ভারতবর্ধে ম্যালেরিয়ার পি 
প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। সমগ্র ভারতবর্ধে 
প্রতি বংসর লক্ষাধিক লোক ম্যালেরিয়া | 
আক্রমণে ন্বত্যুয়ুখে পতিত হয়। এই 
ব্যাধি এদেশবাসীর জীবনীশক্ি তিল 
তিল করিয়৷ হরণ করিতেছে । ন্ুতরাং 
ঘ্যালেরিয়: নিম্মূল করিবার জত এদেশে 
যাহাতে ব্যাপক ভাবে ভিডিটির প্রয়োগ 
হয় সেজভ সরকার এবং জনব্যাস্থযা-রক্ষা 
বিভাগের (1১00110 11816) 1001)811- 
11606) বিশেষভাবে মনোঘোদী হওয়া 


ডাইক্লোরো-ডাই-ফিদাইল-_ বাইক্লোরো- 


ম্যালেরিয়াবাহী মশকের উৎপত্তি নিবায়ণকল্সে শ্রধিকগণ কর্তৃক একটি জল- 
নির্গমের খাতের নিকটস্থ আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার ৃ 


বংনরব্যাণী পর্থীক্ষণের ফলে ডিডিট লন্বঘ্ধে থে সফল তথ্য 
আবিষ্বৃড় হইয়াছে, মার্ধিন মুক্তয্া্রের 'বহসংখ্যক সরকারী 
এজেন্সি সাধারণের উপকান্ধার্থে তাহ! প্রফাশিভ. ও প্রচারিত 
করিতেছেন । | 

যুদ্ধকালীন প্রয়োছ্ছনে ভিভিটি বছল পরিষাণে ঘ্যবহত হুই- 
স্বাছে, সুদ্ধোত্বরকালে কোন কোন ক্ষেতে ভিডিটর প্রশ্নোগ 
যাহাতে ফলগ্রদ হইতে পারে ততসন্বদ্ধেও প্রচুর গবেষণা ও 





ফেদ এই তিনটি শবের সংক্ষিপ্ত রপ। ১৮৭৪ গ্রীষ্ঠাব) পর্থীক্ষণ হইয়াছে । এই সমত্ত গবেষণার কলে দেখ! গির!ছে যে, 


কইতে ইহার কখা বৈজ্ঞানিক মহলে জান! ছিল। ১৯৩৯ 


্রষ্টান্বে ডক্টর পল লেঙ্গার এবং ভক্টন্ন পল মুলার নামক 
ছুই জন দুইস য্লাসায়নিক আবিষ্কার করেন যে, ইহা! একটি 
পতঙ্বিনাশক রাসায়নিক ভ্রধা__বিশেষতঃ মশক-কুল ধ্বংস 
ফরিধার পক্ষে ইহ! ব্রন্ধাঙ স্বশ্ধপ ৷ তথন হইতেই ম্যালেনিয়! 
মিধা়ণে ইহান্রপ্রয্োগ আন্বস্ত হয়। বিয়ুরেখায় ২৫ অংশ 


উদ্ভয় এবং ২৫ অংশ হক্ষিণ দ্িকন্থ অঞ্চলেই ম্যালেরিয়ান্স . 


প্রার্তাব বেশী দেখা যায়। 

মশক ভণু যে ম্যালেগিয়ায় বাহক তাহ! নয়, ইহান্স! গীত 
হয় এবং গোদ প্রত্ৃতি ব্যাবিও লংক্ষানিত করিয্বা থাকে । এই 
সমস্ত লংক্ষানক রোগের বাহন যশককুল ধ্বংস করায় ডিডিটির 
ভুড়ি নাই। তাছাড়! অভাভ লোকক্ষরকারী রোগ-বীজাধু 
বাহক: কীঁট-পতদাদিও ভিভিট প্রয়োগে অম্পূর্ণূপে. বিন$ 
হইয়া! থাকে । মোট কথ! কীট-পতদবিনাশক় পঙ্গর্থের মধ্যে 


সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলে উফরক্ত বিশি& (ডা ঙাপা। 
0100890) প্রার্ীধের দেহে ডিডিটির বিষক্ষিযা! প্যাকিস জিন 
ঘা সোছিয়াম ক্লোরাইড অপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হুয় না, . 
পক্ষান্তরে, ঈীতলরক্ত-বিশিষ্$ (0০010 0100060 ) প্রানীদেনর 
দেছে এ্কবান্স মার ডিডিট প্রয়োগ কফয়িলে তাহাদেন্ হৃদ 
অনিবার্য । কতকগুলি গাছগাছড়ার় উপয়েও ইহার আশ্চর্ঘ্য-. 
জনক প্রতিক্ষিয়! পরিলক্ষিত হুইয়] থাকে । 


ভিভিট এক ধরণের স্বেতবর্ণ, স্বচ্ছ পদার্থ। জীবদেছেনর 
যাহিরে এবং ভিতয়ে উ্সবত্রই' ইহার বিষক্রিয়া হইয়া! খাকে 
এবং বৈজামিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইহ! খ্াযুমগুলী উপন্ন 
কিয়! করিয়া থাকে । ইহার বিশিষ্ঠ ধর্ম হইনেছে স্থায়ী বিষ- 
করিনা । কেনন! ইহা ভ্রব্যাদির গায়ে বা! প্রাীদেছে জাঠান্ 
হত লাগিয়! থাকে এবং বপ্তাহেম্ পন» জগ্তাহ, মানেন পছ 
যাস ব্যাপি! ইহান্ব কার্যকারিতা! বিদ্যমান থাকে । . 


৬১৪ 





লাবধানতা অবলম্বন করা! আব । মাহ, সাপ, কাকড়া 
প্রভৃতি অন্যান্য ঈতল রক্তবিশিষ্ঠ প্রাঈীর পক্ষে সামান্য পরিষাণ 
ভিডিটর বিষক্ষিয়াও মারাজ্ক । একঘায় পরীক্ষণ ব্যপদেশে 
একটি পুকুরের টপর ডিডট প্রয়োগ কর] হইয়াছিল, ফলে 
কয়েক মিনিটের মধ্যে পুকুরের সমস্ত মাছ মহিয়! ঘায়। 
তরিতর়কারির বাগানে ভিডিট প্রয়োগ করিয়! দেখা 
গিয়াছে যে, ইহার ফলে বিলাতি বেগুন, গোধৃমাধি শন্ত, সিম, 
প্রসৃতির ব্বষ্ধি ও পরিপুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে এরবং স্কোয়াশ, শশা 
এবং কুটি ও তরমুজ খরমুক্ধ প্রভৃতি গাছপাল! মরিয়া! যায়। 
গৃহ্স্থ-পরিবারে ছারপোক।, মশা, যাছি ইত্যাদির বিনাশ- 
সাধনে ডিডিটির অমোঘ শক্তি দেখ! গিয়্াছিল, কিন্ত আরগুলা, 
পিদীলকা ইত্যাদির ক্ষেতে এ বয়ণের অন্যান্য যৌগিফ পদার্থ 





ভিডিটিকে তরঙ্স বিশ্ুতে পরিণত করিয়া! তাহা দ্বারা ঘরের 
পর্দায় মশক বিনাশ | মশককুলের হাত হুইতে রক্ষা 
করিবার জন কোনো কোনো প্রাীদেহেও 
ইহা তরল বিশু আকারে প্রয়োগ কর! হয় 


প্রয়োগে যেমন, তদপেক্ষা বেলী প্রতিক্রিয়া! দেখা যায় নাই। 
জমির উপর এক বার মা ইহা! প্রয়োগ করিলে ছুই ময়ন্মমের 
কীটপতঙ্গাদি বিন& হইয়া যায়।  . - 
-বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, ছিডিটকে তন্ল বিশ্মুতে 
পরিণত করিয়া ব্যাপক ভাবে প্রন্বোগ করিলে ছর, ডেছু, 
াইফাস, আমাশয়, কলেরা, গ্নেগ প্রদ্থন্তি কীটনপতকবাহিত 
ঘ্যাধিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিবান্স গুব্যবস্থা হইতে পায়ে। 
'ভিডিটি আবিষ্কৃত হইব পূর্ষে উদ্দমাক্তি টাইফাস সো 
প্রতিষেধের ফোনও পন্থা দানুষের জানা ছিল জা। এ স্োগ 


১9৫৩ 





শ্রমিকগণ কর্তৃক বনাঞ্লে একটি জল-নির্গম-খাত নিশা 


কোনও দেশে দেখা দিলে সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা! 
শোচনীয় হইয়] ধরাড়াইত, শতকর! চন্লিশ জন লোক এ ব্যাধির 
কবলে স্বত্যুমুখে পতিত হইত । কখিত আছে যে, প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধকালে এবং তাহার অব্যবহিত পরে সবনুদ্ধ পাচ লক্ষ রদীয় 
এই রোগে স্বহ্াুখে পতিত হইয়াছিল । নেপলসে যখন টাই- 
ফাস রোগ দেখ! দেয় তখন যুঞ্জরাগ্ত্রের ওয়লয101, ফ্লোরিডার 
স্বধি গবেষণা-বিভাগের ডিরেক্টর সমভিব্যাহারে মার্ধিম ঝুক্ত- 
রাষ্ত্রের টাইফাস কমিশন ডিডিটি পাউডারে ভন্তি অনেকগুলি 
পাত্রসহ সেখানে গিয়া উপগ্িত হয়। ( ওরল্যাণ্ডোর কুষি- 
গবেষণাগারেই ডিডিট সন্বদ্ধে প্রচুর গবেষণা! হয় এবং পরী- 
ক্ষণাদি ঘারা ইহার কার্যকারিতা প্রমাণিত হুয়-_এমনই ভাবে 
সেখানে সামান্য একটি রাসায়নিক ফরবূলা হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
কীটপতদ্গবিনাশক পদার্থ উষ্ভাবিত হয় ।) উপর্ি-উক্ত মিশনের 
নেপলসে উপস্থিতির পূর্বেই ৬০ জন রোগীকে হাসপাতালে 
ভর্তি করা হ্ইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এই 
মহামান্গীর সময় অন্ততঃ ৫০০ জন প্রত্যহ এই ব্যাবিতে আক্ষান্ত 
হইবে, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় তেমনধায়! কিছু ঘটল লা। 





তরলীক্কত ভিডিটিতে পূর্ণ একটি পেয়ালা! । একটা! গোটা. 
প্ধিবারকে মশফের হাত হইতে হক্ষা কুন্গিষার পক্ষে... 
. খাই বন্ছশের সই পেয়ালা ভিডিটিই বথেষ্ট. ... 


ফষিশন, ৩০০,০০০ জন নেপলসবালীঘ পায়ঞামায় উপয়্ে, 
জামার হবাত্তায় এবং কঁলাছের নীচে ভিডিট চুর্ণ লেপিয়া ছিলেন। 
এই চর্ণ দেপলষেন পযন্ত উকুন হবংস কছিল। হই মাসেন্ 
মধ্যে উদ্ত শহর সম্পূর্ণ রূপে সংক্রামধা টাইফাস ব্যাধির কবল- 





'রাষায়ণে সঙ্গীতের কথা 


স্বামী প্রজ্জানানন্দ 


ম্বামায়ণের যুগে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল কি-না! ? এ প্রশ্ন করার 
সাধারণতঃ কোন সার্থকতা দেখা যায় না বটে, কিন্তু সঙ্গীতের 
ক্রমবিকাশ তথা এঁতিহাসিক ধার! অনুঙ্ীলন করলে দেখ! যায়, 
পৃথিবীর আদিম বুগ থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের রূপ .ও গতি 
অব্যাহতই রয়েছে-__তা সে যে আকারেই হোক । বৈছিক 
যামগানে নানা স্বরের প্রচলন হয়েছিল । অরিক, গাখিক, 
সামিক, স্বরাপ্তর, ওড়ব, ঘাড়ব ও সম্পূর্ণ কূপের ভিতর দিয়ে 
ক্ূপায়িত হলেও সঙ্গীত বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্র ন্মরপেই আব 
প্রকাশ করেছে। রামায়ণের যুগেও তার একা বৈশিষ্ট্য ও 
বিকাশের অভিবাক্তি অবস্থই ছিল। তাই এঁতিহাসিক দৃঠির 
দিক দিয়ে তখনকার সমাক্গও সঙ্গীতকে কিভাবে গ্রহণ. 
করেছিল এ বিষয় অন্তত আলোচনা ক'রে জামাদের দেখ! 
উচিত। 

সঙ্গীতের গোড়াকার কথা ছেড়ে দিলেও সঙ্গীতের কৌলিজ, 
এঙ্বর্য ও পদ্-মর্ধাদার পরিচয় পাই আমরা প্রাতিশাখ্য ও 
বিশেষ ক'রে শিক্ষার ভেতরেই । শিক্ষার পর রামায়ণ তারপর 
মহাভারত, (১) হরিবংশ ও পুরাণের যুগ । রামায়ণের যুগে 
সঙ্গীতের অভিব্যক্তি ও রূপ ক্রি রকম ছিল এ বিষয়ে অনুসন্ধান 
ক'য়ে দেখলে দেখ! যায়, সঙ্গীতের অনুপীলন ও প্রচলন সে 
সময়ে যেমনই থাকুক না কেন, রামায়ণ মহাকাব্যে অন্ততঃ 
সঙ্গীতের আশানুরূপ পরিচয় আমরা কিছুই পাই শি। তারপর 
এ্রকখাও আমরা শ্বীকার করি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ধার! 
যেভাবে সমান্ধের ভেতর দিয়ে ক্রমিক উন্নতিয় স্তরকে অবলম্বন 
ক'রে বিকাশ লাভ করেছে, রামায়ণের যুগে সে বিকাশে 
গতি ও কূপের কিছু বৈলক্ষণ্য হয়েছিল এবং সত্যি ফ”য়ে বলতে 
গেলে সঙ্গীতের অনেক-কিছু়ই পরিপূর্ণ মূর্তির কোন আভাস 
তখন আমরা পাই মি। অথচ রামারণের প্রণয়নকর্তা মহানুনি 
ঘাচ্সীকি সর্গীতবিষ্যায় বিশেষ পানদর্শা ছিলেন, জার লে- 
পার়দর্ণিতার পরিচয়ও ভিনি দিয়েছেন লব ও কুশফে রামায়ণ 
গান শিক্ষা দেবার সময়ে । অবঙ্ঠ: এই লব. ও কুশ লব্ধ 


১। তিনে ভেদ কিন্ত যবে হতে আছে বই নিযে 
যে, রীমাহণ জাগে-সকি মহাতাম্বত আগে ? আমরা অবস্ত এই 
এঁতিহাসিফ আলোচনায় বন্ধ'ধানে যোগ দেব না। 


পাশ্চাত্য পঞ্িতদের ভেতর বেশ একটা যতদৈধও আছে এই 
নিয়ে বে, এর] সত্যিকারই প্ররামচজের পুত্র ছিল, কি বিভিন্ন 
দেশত্রমণকান্সী “গাখা"-গায়কই মাত্র ছিল? অনেকে আবার 
এদের এতিহামিক অন্তিষ-নিষয়েও সন্ধিহান হয়ে থাকেন ।(২) 

মোট কথা, রাষারণের যুগে সমাজে ভারতীয় লঙ্গীতের 
আলোচনা ঘেছিল একথা নানা দিক' থেকে বিচার কাছে 
দেখলে তা স্বীকার করতেই হয়। তাই আশ্চর্যের নিষপ় যে, 
রামারণ-প্রণেত। বাহ্ীকি নিজে গান্ধর্বকলায় শ্প্ডিত হয়েও 
সার লেখার ' ভেতর সঙ্গীতের খু'টিনাটির ফোন পরিচয় ফেন 
দিলেন ন| |] রহ বা উদ্ষেন্ড তায় এ মা-দেওয়ার বিষয়ে যাই 
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স্বাধারণকফে অনেকে ঘলতে চান নাকি আখ্যাবমূলক . 
লাহিত্য, জীন্লামচজেন্স মহিষ! ও গুণকীর্তনেই কেবল ভরপুস্ব। 
ক্ষিন্ত সত্যিকার ভাবে জালোচনা কল্ছলে এটা! মোটেই 
অস্বীকান্ কর! যাবে না যে, স্বানারণ সাহিত্য একটি ইতিহাসও 
ঘটে । রামার়ণের রূগে সমাজ, সাহিত্য, কলা, ভাক্ষর্ষ, রাজনীতি, 
শিক্ষা বর্শন, ধর্ম ও আচারপ্রণালী সব-কিছুরই পরিপূর্ণ অভি- 
ঘ্যক্তি আমব্ব! পেয়ে থাফি; কেবলই হেঁয়ালী ও রূপকথার 
এর পাতা! ভর্তি নয়। তারপর অনেকে ধার! জবার রামায্বণের 
এঁতিষ্থাসিকতাকে ফোন রকমে মাদৃতে স্মার্জী হন, তাদের 
মতে হ'ল রাষায়ণ-মহাকাব্য একখানি বই, যাতে আছে অসভ্য 
ও লুষভ্য এ ছুট জাতের মাত্র কি, লড়াই, সম্যতা! ও ধর্ষ-পর্ধি- 
চয়ের কখা!। মাক্ষেক্সা ছিল নুসভ্য জাত (আর্য) ও রাক্ষসেয়া 
ছিল অসভ্য (অনার্ধ) ॥ এদেন্র ভেতয় ক্রমাগতই লেগে থাকত 
প্রতিত্বশ্থিত! ও হুদ্ধ। অবশ্তঠ “অসভ্য” বলতে তার! বুঝে থাকেন 
মাত্র তাদের বান্ধের বুদ্ধি ও সংস্কতির কোন বিকাশের পরিচয় 
পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনকার অনেক পঙিতের অভিমত 
হুল আবার সম্পূর্ণ ভির । জআর্ধ ও অনার্ধ জাতি বলতে মোটেই 
বোঝান না তাঙ্ের যাদের আমরা বলি মান্য বা স্বাক্ষস- 
ঘংশীষ্ব। অনার্ধর| (701-4্879 ) এসেছিল ভারতেরই 
ঘাইয়ে থেকে ; সংস্কৃতি, শিক্ষা ব| সভ্যতা তাদের নিজেদের 


৩। বান্তবিক '্বাক্ষন' বলতে আমর! সাধারণত 'অ গ্বরই” 


বুষে থাকি। 'অগ্জর” কথাটি কিন্ত জাগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে 
দেবতাদের উদ্দেশ্তেই ব্যবহত হ'ত | খখেদের ৯ মণ্ডল পর্যন্ত 
দেখা হায়, 'অন্থর' বলতে সেখানে 'বেবহ'কেই বোবাচ্ছে। 
বণ ও ইজ--এনাও সব 'জন্থর নামেই অভিহিত হতেন? 
যেষন বক্কণাথর, ইঞ্তান্ছ, অর্থাৎ বরুণদেবত|, ইন্রদেবত। ৷ ঠিক 
ঠিক লক্ষ্য করলে দেখ! বান যে, খছ্েদেছ ১*-ম মগুলেই এই 
শব্ধ বা কথাগুলির বিপর্যয় দেখ! দিয়েছে। ধোক্ষসূলার প্রমূখ 
পত্ডিতেরাও স্থির করেছেন বে, খখেদের ১*-ম হণুল লেখ! হয়েছে 
১ম গুলে অনেক পরে। অন্গরগ দেবত। শব্ধ নিয়ে 
পারসিক ধ্ষে (7১078185) 2178100) ) দেখা যায় ঠিক বিপন্থীত । 
সেখানে 'জহর' অর্থাৎ 'অহর' শব্ধ দেবতায় পরিবতেব্যব্হত হয়, 


ঘেষন 'জনুর মঘবন' থেকে "আছর ব। আছর ঘজদ।' নামকমণ করা" 


হয়েছে । আব 'দেও” | 'দেবতা' শবে তাদের বোঝায় ভূত:ব। অপ- 
দেবতাকে । ছুতয়্াং স্বামায়ণে যে রাধণকে জ্থগাঁধপ বল! হয়েছে 
সেও সম্পূর্ণ জর্ধ-সংস্কতিসম্পন্জ নৃপতি বলেই হনে কর! হয়েছে 
যদিও আর্ধ-সংস্কৃতি ও ধর্ষের মধ্যে সব আবার তাগ ও ভিন্নত! 
ছিল। ত। ছাড়! গ্রাষ্ঠীন সংস্কত নাহিত্যে ও এমন কি স্গীত- 
শান্েও 'অঙ্গয'কে আর্ধদেরই একটি ৫:৪০ (বংশ ) ব। 12196-এর 
অন্তভূ়্ি কর! হয়েছে। ছোট কথা অনয ব! রাক্ষস অনাথ 
ফোন জাতি বা শাখার মোটেই অংশবিশেষ ছিল না, অন্ন 
আর্ধদেরই একটি শাখ। মাঝ, 'হাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা! দেবতা ও 
ঘাযদেনই অনুপ, হবিও ভিজ ভিন্ন ছিল। ্ 


বলতে কিছুই ছিল না। বাষাবন্ষের মতই ভা বাষ করছ 
এখানে সেখানে ঘুরে-কিছে “আর্থ” তথ! আমিব স্থলত্য ভারন্ত-. 
স্বালীদের সঙ্গে মুদ্ব-বিগ্রহ কায়ে। রাক্ষপেয়াও ছিল কিন্ত 
দেশেরই লোক । যে, মন্্ত ও রাক্ষস এ ভিন ঘংখের 
ভেতর তার! ছিল ম্বাক্ষদ-বংশের অন্তভূক্তি।(৩) রাক্ষসেহাও 
সুদ্ধ করতে জানত । তাদের উন্নত সমাজ ছিল, সমাজ-শাসন 
ছিল, নিয়মশৃন্ঘলা ও শান্তির আবহাওয়া ছিল। রাক্ষসদেরও 
হৃদয় ছিল । দর, মায়! ও প্রত্যুপকার দেওয়।র দারিত্ব-জ্ঞান 
ছিল। তাদেয়ও রাজ! ছিল এবং রা ছিল। তান্নাও তপন! 
করতে জানত এবং তপন্ডায় সন্ধ& করে ঘেবতাদের দিকট 
থেকে বর-তিক্ষা পেয়েছে; নুতরাং অসত্য তারা মোটেই ছিল 
না। তবে অসত্য ছিল হ্থসভ্য ও প্রতিতবস্থী উত্তরদেশবাসীদের 
জান ও গরিমায় তুলনায় এই মাত্র ঘা বলা যায়। 

সত্যি কথ! বলতে কি, রামায়ণের রুগে রাক্ষসেরা ছিল 
আমাদেরই মতন মান্য । জ্ঞান, বীর্য ও গরিমায় বয়ং আঘাদের 
(তথাকথিত মহ্ুস্থজাতির ) চেয়েও তার] ছিল উন্নত। সুতরাং 
আর্ধ ও অনার্ষের মুদ্ধ__এ মিথ্যা-কাহিনীর অংশীদার কি মান্য 
কি রাক্ষস কেউই ছিল না; কেননা যাবা রাবণই তার সাক্ষ্য 
ঘা উদ্দা্রণ। জয়া, ধর্ম তপন্তা, সাম-দ্বান-তেঘ-দও- 
মীতিজ্ঞান, শিল্প ও ভাক্ষর্ধের চরম উন্নতি সাধনে প্রচেষ্টা, 
বিজ্ঞানের সন্মান প্রদর্শন__এ সকল বিষয়েই রাক্ষদরাজ অগ্রনী. 
ছিলেন । রাজা দশরখের কাহিনী ও গার রাীগৌরব ও ্রীরাম- 
চজ্জের সত্যনিষ্ঠা ; সীতার আদর্শ নাতীচরিত ও পতিতক্তি ঃ 
ভরত, লক্মণ ও শক্রন্বের ভ্রাতৃতক্তি, শ্রদ্ধা ও আত্মত্যাগের জলন্ত 
নিদপনি--এ সবই আবার উন্নত আর একট ভারতীয় সমাজের 
পরিচয় দান করে। হ্হুমানের বীর্য, কতবব্যপয়ায়ণতা ও 
ঘা্ডতক্তি ; হুখীব ও অঙ্গের বুদ্ধিচাতুর্য, কলানৈপুশ্য ও বীরত্ব 
প্রস্তুতি তথাকখিক মধ্যভারতীয় 'জসভ্য সমাজের ই(?) জাার 
কলফ ছুয় করেছে। মামায়ণের যুগে দেশ এবং দশের চিন্তা ও 
জ্ঞানের পরিণতি রামায়ণ পরিপূর্ণভাবেই বরং অঙ্কিত করেছে। 
আয় সেজভেই বলছি ঘে, সঙ্গীতের বেলায়ও তাই; স্বানায়ণ- 
রচদ্িত। ঠিক সঙ্গীতের কধাকেও একেবারে অবহেলা করতে 
পারেন নি। কিন্তু তা হলেও একখ] সত্যি যে, সঙ্গীত সন্বন্ধে 
ঘতখাশি আলোচনা কর! দরকার অন্ততঃ এঁতিফাসিকবের 
জানার আগ্রহকে নিম্বতি ফরার যতন ততখানি প্রচেষ্টা 
ঝামারণকার় মোটেই করেন নি, সাধারণ পরিচিতির আলেখ্যই 
তিনি এঁকে গেছেন মা । 

স্বামায়ণকে দেখা যান সাত পরিচ্ছদ ভাগ কনা! হয়েছে, 
আর রাষারণকার লে পরিচ্ছযগুলির নাষ দিয়েছেন “কা” 
ব'লে। যেষন-_(১) যালকাও, (২) অধোব্যাকাও, (৩) অরণ্য- 
কা (৫) কিছিত্যাকাও, (৫) ঈদ্ঘরাকাও, (৬) বুন্ধকাণড ও 
(৭) উত্তরাকাড। এই কাথগুলির ভেতর খিশ্ষ. ফ'ক্ে 
সঙ্গীতের আলোচনা পাই আমন্বা ধালকাডে লামা, অযোধ্যা” 


আনিন 


কাণ্ডে ও উত্তরাকাণ্ে কিছু বেশী, আর অপরাপর কাণ্ডে খুব 
লামা । যেমন বালকাণ্ডে জাছে, 

শগানস্ত্যে ৃত্যমানাশ্চ বাদরস্ধযত্ত রাঘব । 

আমোদং পরমং জঙ্ম,ররাভরপণত্ৃষিতাঃ ।”(৪) 

এখানে নৃত্য, গীত ও বাডেয় কথাই বল! হয়েছে, শুধু গান 
ঘা গীতের কথা বল! হয় নি। নুতর়াং একথ] ঠিক যে, 
লঙ্ীতের সমবেত ঝরা বলতে নৃত্য, গীত ও বান্তের পরম্পর 
মিলন, ঘা! আমরা বুঝি, রামায়ণের যুগেও তার ফোন পন্দিবতন 
হয় নি। তবে এটাও ঠিক যে, “সঙ্গীত' এই পরিভাষ! মৃত্য, ঈত 
ও বাস্থ বা নাট্্য-শান্ত্রকার ভরতের গীত, বা ও না্যের 
সমবেত ব্ধপের প্রতিনিধিক্ষপে তখনও ঠিক দেখা দেয় নি। 
'গান্ধরা-সঙ্গীতের কথাও রামায়ণে নেই বললেই চলে, কেবল 
ছ'এক জায়গায় তার উল্লেখ মাত্র ছাড়া । 

তার পর ৭৩ সর্গে যেখানে ভররামচজের বিবাহ ও বহুর্ত 
হচ্ছে সেখানে বলা হয়েছে আবার, 

পপুষ্পবৃদ্ির্মহত্যাসীদস্তরিক্ষাৎ সুভাষ র] । 

দিব্যছশ্ুতিনিখো ৈঈ তবাদিত্রনিঃষনৈঃ | 

ননৃতুষ্চাপ্সরঃ সংজা গন্ধরবান্চ জগ; ফলম্‌ ৪৫) 

এখানেও “গঈতবাদিঅ” ও “ননৃতুঃ” কথাগুলির উল্লেখ 
থাকায় বতমান(৬) “সর্দীত” কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে 
মাআ। তাছাড়া “ছুন্দুতি' বা 'দেবহুক্ছুত্তি তখনকার দিনে 
বেশ একটা পরিচিত বাজযক্ত্র ছিল একথাই বোবা! যায়। 
নৃত)কারীদের ভেতর অপ্পর] ও গন্ধর্বরাও ছিলেন। অপ্দরারা 
মৃত্যজীল! চঞ্চলা ও গন্ধরপণ দত ও বাছে স্ুনিপুশ ছিলেন । 

এর পরই অযোধ্যাকাণ্ডের তেতর পাই আমর! সঙ্গীতের 
একটু বিশ রূপের পরিচয়। তবে এটাও ঠিক যে, এ 
বিশদতার অর্থ কেবল পরিচিতি ব1 বর্ণনামাত্রেই পর্ববসিত ; 
সাঙ্গীতিক কোন ওপপভিক ( 60601:9801] ) বিষয় নিয়ে 
আলোচনা যোটেই করা হয়নি। এই অযোধ্যাকাণ্ডে পাই 
আমর! “মনঃকর্ণমখাবাচ”(৭) | বা “শুশ্রাব" মানে পরাগপ্-এর(৮) 
কথ! বা শ্বরসমন্টির বিকাশ নিয়ে লোকের চিন্তরপ্ধন ক'রে 
থাকে । দেব, দানব, গন্ধর্ষ, কিন্তুর ও নাগবংশীয় শিল্পীদের 
উল্লেখও পাওয়া যার ।(৯) ভিন্ন ভিন্ন গায়কসম্প্রদায়ের পরিচয়ও 
মামায়ণে দেওয়া হয়েছে ; যেনন "গায়কাঃ ঞ & নিগদস্তঃ পৃথক 





পৃথকৃ।”(১০) এ থেকে গানের স্বীতি বা পদ্ধতি যে প্রাতিশাখ্য- 


স্ুগের় মতন অনেকাংশে ছিল তাও সহজে অনুমান করা ঘায়। 
কামারণে প্রতির কথাও আছে, অর্থাং গায়কসম্প্রদায় 


৪1 রাবাডণ ( পুখা সং), ৩২ পর্গ, ১৩ গ্লোঃ 

€। তব ৭৩ সর্গ, ৩৭-৩৮ শ্লোঃ 

৬। “বত মান' বলকে এখানে বুঝতে হবে সঙ্গীতমকরন্দ 
খন 'সঙ্গীত' এই শঙটি গীত, বান্ত ও নৃত্য--এ তিনের সহবেত 
রূপ হিগাবে প্রথম প্রচঙগন করলেন । সঙ্গীতমকরন্দেয সময় ৭ম ও 
১১শ শতাবীর হাঝামাবি এটাই অন্যান । 


 ক্লামায়ণে সঙ্গীতের কথা 


৭। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ সর্গ ১৪ ঘোঃ 


রামারণের সুখে প্রতিবিভাগকে বেশ রাবধানতার সঙ্গেই রক্ষা! 
ক'রে চলতেন এবং সেজভে তার! শ্ুতিজ্ঞানে পার়দশহি ছিল্েৰ 
বলা যার়। রাজাদের - উদ্দেশে “ভব” বা গুণকীত'নের প্রথা 
তখনও ছিল। রামায়ণের যুগে রাজার! গায়কসন্প্রহারকে 
স্তাবক'শ্রেঈী বা চারপদলতুক্ত "য়ে নিছেদের ম্লাজসভার় 
স্বতি দিয়ে রাখতেন, আর এয়কমের নীতির অস্থসন্গণ করাটাও 
তখনকার দিনে মাজাদের পক্ষে অন্তত গৌছবেত্ব বিষয়ই 
ছিল।(১১) কেনন! ৬৫ সর্গের ৬ প্লোকেই উল্লেখ করা হয়েছে £ 
"আশীর্গেরং চ গাখানাং পুরয়ামাস বেশ্ব তৎ।” এখানে 
শ্গাথা” বলতে জাপীর্ধাদজ্ঞাপক গানকেই বোঝায় । চীকার়ও 
বল! হয়েছেঃ “গাথানাং কেবলগায়কানামাশীর্গেরমাশীর্বাঘ” 
প্রধানৎ গাঁনম্‌। যত্বা গাখা রাজাং চরিআ্রাদিপ্রতিপাজিক- 
ভামাশর্বাদঘখউতং গানমিত্যর্থ: |” নুতিরাং রাজা! বা সম্রাটদের 
সভায় স্তাবক ব| চারণদলের বৈপগুপ্য মোটেই রামায়ণের যুগেও 
ছিল না একথা বুঝতে হবে 10১২) 

বীণার প্রচলন তখন বেশীই ছিল। বীণা ও বেধু (বংশ ) 
শুধু রামারণের যুগেই নয়, বৈদিক রুগেও গান, দীতি বা গাখান 
প্রধান সহায়ক ছিল 10১৩) ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী, এমন কি 
সহশ্র-তন্ত্ীর উল্লেখ পাওয়াযায় | স্বদঙ্গের কথাও পুতন নয় ।(১৪) 
তবে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত বা! পুরাণের যুগে স্বদঙ্গ বললে 
স্বং+জঙ্গ.বামাটি দিয়ে তৈরি বাস্ধযন্ত্ই বোষাত। মার্গ 
তথা অভিজাত গানে, বিশেষতঃ শেষের দিকে মোগল রাজত্বে 
আমলে ম্বদঙ্ষে কাঠের , প্রচলন হয়েছিল বলেই আমাছেক 
অন্তত ধারণ] । 











৮। পরবতী! সঙ্গীতশান্ে “রজকঃ স রাগ" ব! “যো! রজকো 
জনচিত্তানাং স রাগ:” বলা হয়েছে (ন্বাগবিবোধ ৪1১ ও তার টীক! 
জষ্টব্য)। এইরাগ আবার স্বরসমিরই রূপ ছাড়। আর কিছু 
নয়। “স্বর” অর্থেও সঙ্গীতশান্ত্রকারর! বজেছেন ; “মন; -স্বতে! 
রুগজয়স্তীতি" বা! “বতে| রঞঙয়তি শেভৃচিতং"( বাগবিযোধ ১,১৪ 
ও টীকা ত্রষ্ঠব্য)। 

৯। বাষাযণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫* সর্গ ১৪ স্োঃ 

১০। খ্ ৬৫ সর্গ২ গ্লোঃ 

১১। খু এ ৩ শ্লাঃ 

১২। প্রোঃ উইপ্টারনিজও উল্লেখ করেছেন £ 
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৬১৮ 


গ্রবানী 


১৬৫৩ 





অযোধ্যাকাণে ৯২. সর্গে অন্দর! ও গপ্ধর্দের আবার বিশেষ 
কয়ে দাম করা হয়েছে। যেমন, 
"আহ্বর়ে ছেবগন্ধরবাধিশ্বাবনুছাহাহছূদ্‌। 
তখৈবান্পরসে দেবগন্ধবৈ্চাপি সর্বশঃ 1(১৫) 
এখানে বিশ্বাবনু, হাহা, হছু শর! সফলে গন্ধ ও সঙ্গীত- 
বিশাক্সদ ছিলেন । ৯১ সর্গের ৪৬ প্লোকে নারদ ও তুুরুয় 
কথাও উল্লেখ করা হয়েছে; “নারদন্তব্ুরুর্গোপঃ” | এই 
মারদ ও তুঘুকু গন্ধদের তেতর প্রধান ছিলেন, কেননা 
ক্লামারণকার নিজেই স্বীকার ফরেছেন £ “এতে গন্ধর্য- 
ম্বাজানো।” এখানে লঙ্গীতবিশেষজ্ঞা অপ্ারাগণেরও নাম কর! 
হয়েছে, যেমন স্বতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রফেল্স, জলম্ুশ (অলমুষ! ?), 
নাগদতা, হেমা, পুগুরীক, বামন] প্রতৃতি । এই অপ্পরাদের 
সঙ্গীতের আচার্য ছিলেন গন্ধররাজ তুদ্ুকু, কেননা! “সর্বান্তঘুরুপণ! 
সার্ধনাহ্যরে সপরিচ্ছদাঃ” কথাগুলি থেকেই তার আভাস 
পাওয়া যায় । রামায়ণের ৯১ সর্গের ৪৭ ্লোকে আবার উল্লেখ 
কর] হয়েছে £ 
“অল্ুষ মিশ্রকেগী পুণ্ুরীকাথ বামন! । 
উপনৃত্যপ্ত ভরত ভরদ্বাজন্ত শাসনাৎ ৪” 
এখানে ভরত ও ভরঘাজেন্ নামের উল্লেখ প্রাকার জজে 
তুন্ুরুর শিক্ষকত! করায় কোন বাধা নেই । “ভরতং তরদ্াক্গন্ত” 
ঘলতে ভরতের না্ট্যশান্্র ও ভরঘাজের লিখিত কোন নাট্য- 
গ্রন্থের শাসনই বুঝতে হবে । তন্মত আবার পাঁচ জন ছিলেন, 
যেমন বৃদ্ধভরত, নন্দীভরত ইত্যাদি” কিন্তু এখানে “ভরত? 
বল্তে প্রপিদ্ধ ভরত নাট্ট্যশাক্রকারকেই ইঙ্ষিত করা হয়েছে । 
তবে ভরঘ্বাজের নাট্যগ্রন্থ আমাদের এখন দৃতিগোচর হয় নি। 
. সুদ্বসঙ্গীতের প্রচলনও রামায়শের সুগে ছিল, যেমন 
“গৃতাস্তশ্চ হৃসন্তন্চ” কথাগুলি জন্দরাদের সম্বন্ধে উল্লিখিত 
হলেও “গারত্তশ্চৈব সৈনিকাঃ” (১৬)-_-ৈনিকেরাও ঘে মৃত্য- 
ব্বীতে যোগদান করত তা বোঝ! যায়৷ 
রামারণের উত্তরাকাণ্ডে সঙ্গীতের কথা সাধারভাবেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে । যেমন ৪২ সর্গে দেখ! যায়, রামচন্ত্র 
শাসনে উপবেশন ক'রে সীতাদ্েবীকে মধু, মাংস ও বিবিধ 
সুমি& ফল পরিবেশন করছেন, আর মৃত্যঙ্গীতবিশারদ অপ্দরা 


১৩1 সোষনাধ তার রাগবিবোধের টীকার (২ ৪-৫) উল্লেখ 
করেছেন £ প্বরন্ধণৌ বীণাগাধিনৌ গায়তঃ ব্রাহ্মশোহনে| 
প্লায়েদিতি।” যাজবক্্যস্মতি “বীণাবাদনতত্বত ব'লে বীণার 
প্রচলন স্বীকার কবেছেন। এত্তরের আরপ্যকে (৩২) “অথ 
খবিং ঠৈৰী বীণ! ভবতি & * মানবী বীণ! ভবতি", বলে বীণার 
গচলনের কথ। স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন । , 

১৪। স্বাধায়ণ, অহোধ্যাকাণ্ড, ৮৮ সর্গ ৮.ক্লোঃ) ৯২ রগ 
২৬ গ্োঃ। 

১৫। জী জী ৯১ ১৩ গ্লোঃ 

২৬। স্থাদায়ণ, আযোধ্যাকা্ড ৯১ সর্গ ৬২ মোঃ 


ও কিছের নাচ গান ক'রে রামচন্র ও সীতায় চিন্তবিবোদম 
করছে ।(১৭) তারপর ৭১ সর্গের বর্ণনায় সার্গীতিক রহতের 
ভাব একটু সুপরিস্ক্টই বলা ঘার়। সেখানে লব ও কুশ 
ছ'ভাই গান করছেন £ “তশ্রাব রামচক্সিতং |” হাতে তাদের 
বীশা, ত্রিস্থান অর্থে মন্ত্র, মধ্য ও তার-_এই তিন স্থানমুক্ত কয়ে 
€ত্রিশ্থান করণাস্থিতম্” ) এবং তাল, লয় ও মান রেখে 
(সষতাল সমদ্বিতহ্‌” ) তারা উত্তম পদ্বযুক্ত “গতি” (১৮) বা 
“গাথা” গান করছেন। 

এর পরই পাই জামরা ৮৪ সর্গের বিবরণ । যেমন বল! 
হয়েছে, 

“তাৎ স ক্রশ্রাব কাকৃবঃ পূর্বাচার্ধবিনিধিতাম্‌। 
অপূর্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলঙ্কৃতষ্‌ 8” 

এখানে “পূর্বাচার্ধ” অর্ে দিকাার বলেছেন £ £ “তরতেনগ 
অর্থাৎ না্ট্যশানতকার ভরত । 

এই তরতের সময় নিয়ে কিন্তু পঙিতেরা ঠিক এখনো 
এফমত হতে পারেন নি । ভাঃ এম্‌, ্কফমাচারিস্বার বলেছেন £ 
শউখো।]নাস 391) (196 আ01 (21710561720 হাল 
90৪] 6০ 6100 02100 10 60101017৮13. 0. 00 20৫ 
99160] &., [0.৮ প্রোঃ এস. কে. দে-র মতে নাট্যশাছ 
সম্পূর্ণভাবে শেষ হতে ৮ম শতাব্দীর (81) 0011105 8.0.) 
শেষ পর্যন্ত নিয়েছিল। (২০) অবনত প্রোঃ দে মহাশয় র্যাপসনের 
অভিমতই ছবহু উল্লেখ করেছেন বল্তে হবে ।(২১) শ্রদ্ধেয় 
ছলুগডুরু ক্ফচারিয়ারের মতে '“জাতিগান” যখন সমাজে 
রিড ক ২০০ থেকে ৪০০ প্রাঝের 


১৭। 


“কুশাসতরণসন্তীরে সাঃ: চার্গাতে হ। 
সীতামাদায় হত্তেন মধুমৈরেরকং গুচি। 
পারামাস কাকুস্থঃ শচীমিব পুবঙ্দঃ:| 
যাংসানি চ হুম্টানি ফল1নি বিবিধানি চ ॥" 

স্বামচন্্রকে ইঞ্জের সঙ্গে ও সীঙাকে শচীঙ্গেবীর লঙ্গে তৃলন! 
ক'রে বামাম্ণকার শ্বীকার করতে কুষ্ঠাবোধ করেন নি যে, তখনকান 
যুগে মধু ও মাংসতক্ষণের প্রথা বিশেষতাবেই সমাঙ্ছে প্রচলিত 
ছিল, বিশেষতঃ রাজঞ্জবর্গের ভেতর তে! বটেই | “মধু মৈরেনকং 
শব্ধ ছটির অর্থ করতে গিয়ে টীকাকার বলেছেন : (ঘরের মধু 
হৈদেরকনংজ্ঞকং মধু অন্ভম্‌ .” 

১৮। এখানে "গান্ধর্ব গানকেই বোবাচ্ছে। 

১৯। এশুশ্রাব রামচরিতং তক্সিন্কালে বথ! কৃঙ্তম॥ তত্রী- 
লয়সমাযুক্তং জিস্থান করপান্বিতম্‌। সংস্কতং লক্ষণোপেতং সমতাল- 
সমস্থিহম্‌” 

২০। জায় এক ভাষগায় প্রোঃ দে 
&+ 10:০৩ বলেছেন। 

২১। ৬105 13819800474 ০৮, 17085 10707 
10 10007 010089018, ০£ 16118102 টির 170800108৩1, ভা, 
1896, 


46 ০৪0৮0 


আখি 


সময়ে ভন্পত ভার “না্ট্যশাহ্ন' রচনা! করেছিলেন । পপলি 
(নু. 4. 00165) আবার ভরতের কাল ৬ঠ শতাষ্ধীর 
গোড়াকার দিকে বল্‌তে চেয়েছেন ৷ কুষচারিয়ার রামায়ণ ও 
মহাভারতের সময় নির্ণঘ্ন করেছেন ১০০০-৫০০ এঠপূর্বে। 
পপলিস্থির ফরেছেন খ্রটপূর্ব ৪০০ থেকে ২০০ গ্রীষ্ঠাব্ের 
ভেতর । অবন্ঠ এসব সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে অনুশীলন 
প্রচেষ্টার এখনো ইতি হয় নি। ভাঃ মাঘবন ভরতের সময় 
ধ্ঃপৃধ ছিতীয় শতাব্দীই স্থিন্ব করেছেন । এহ্‌. এদ্‌. রামচন্রের 
মতে আবার ৫ম শতান্ধীতে (0170. 010) 00716015410.) 1 
“মিঃ ্রাঙ্গয়েক্স সাহ্বও একবার সিদ্ধান্ত করেছেন ৭ম 
শতান্বীতে, জবার নান! কারণ দেখিয়ে বলেছেন £ 


+1000 058. 8110016 1)10051]10 0188 16 
(822/5705175) 0810025 0) 00 180 50) 0976(২২) 

মোট কথা, না্যশাম্্রকাঁর ভরতের পরেই অতিনয়দর্পণকার 
মন্দীভরত বা! নম্দীকেশ্বরকে নাট)কল! সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে জামরা দেখি ।(২৩) নম্দীকেশ্বরের পরই বৃহ্দ্ধেশীকার 
মতঙ্গ। মতঙ্গের সময় অনেকে ৯ম শতাব্ী বলে থাকেন। 
ডাঃ রাঘবন ও মিঃ রাষচন্ত্রের মতেও তাই। রামারণের 
অরণ্যকাণ্ডেই কিন্তু এই মতন্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়; 
যেমন “খষেস্ডএ বিধানাৎ তচ্চ কাননহ্‌।” মঙ্থাতারতের সভা- 
পর্বেও তাই ঃ “অগভ্যোহখ মতঙ্গশ্চ”। মতক্ষ কিন না্্য- 
শান্্রকার ভযনতের অনেক পরের লোক। মতঙ্গের সময় 
অনেকে আবার নিব্ণারণ করতে চেয়েছেন ৪র্ঘ শতাব্বীতে 
রচিত একখানি তামিল বইয়ের ওপর নির্ভর ক'রে গ্র্ীয় ৩য় 
শতাঝী (২৪) কিন্তু এ নিধারণ সম্পূর্ণ আহ্ছমানিক । মোট 
কথাঃ তরতের সময় আমরা অহ্মান করি গ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় শতাব্ষীর মাঝামাঝি সময়ে । তারপর ভরত যে 
রামায়ণের যুগেরও অনেক আগেকার গ্রন্থকার এ বিষয়েও 
কোন সন্দেহ নেই কেননা মতঙ্গের ফথাই শুধু যে রামায়ণে 
পাওয়া যার_-তা নয়ই $ নারদ, তুন্বুর এদেয় নামেরও উল্লেখ 
আছে। তা ছাড়া রামায়ণের জযোধ্যাকাণ্ডেই দেখ! যায়, 








হহ। 9৮87788)8 : 
০105. 

২৩। ডাঃ কাধঘবন বলেছেন, কাব্যমাল। সংস্করণের যে 
ভারতীয় নাটাশান্ত্র পাওয়! বায় ভার শেবভাগের নাষ 'নম্বীভরত'। 
মিঃ বাইস্‌ যীশু $কৃ,গঁর ক্যাটালগে নাকি নন্দীভরতের এক 
খানি সঙ্গীতের গ্রন্থেরও সন্ধান পেয়েছিলেন । তার পর এই 
নন্দীকেশ্বরঈ যে ত৫ এও একটি মতের প্রচঙ্গন আছে। নল্দী 
প্রণীত "গরভাণ্ব' নাছেও একখানি বইঙ্জের উদ্নেখ পাওয়। 
যায়। * 

২৪। শাহী; অভিনযদর্পণ, পৃঃ 5, 


186 81456 01 28770041975 


রামারণে সঙ্গীতের কথ। 


৬১৯ 


"এতে গছধর্যরাজানো! ভয়ততাগ্রতো! জগ্ডঃ। 
ক ক চি 
উপনৃত্যত্ত ভরতং ভরম্বাক্গড শাসনাৎ ₹”২৫ 

প্রথম “ভরত” শব্দের চেয়ে শেযোক্ত “তরতং ভারা 
শাসনাং” কথাগুলির ভেতর “ভরতং” শঙ্ষটি নিঃসন্দেছে মার্ট্য- 
শান্রকার ভরতকেই নির্দেশ করছে; স্তয়াং রামায়ণের 
চীকাকরের মন্তব্য £ “পূর্বাচার্ষেন ভরতেন নিগ্রিতম্‌্” কথাগুলি 
বুদ্টিমুস্ত বলেই আমর! মনে করি। 

তারপর এ ৮৪ সঙ্গের ২য় লোকে “পাঠ্যজাতিং" কথাও 
সার্থকতা জাছে। রামায়ণের সময়ে জাতিগানের যে প্রচলন 
ছিল তা. এ থেকেই প্রমাণ হয় ।(২৬) শুধু তাই নয়, রাগ ও 
রাগিনীদের রূপ ও বৈচিত্যের অভিব্যভি তখনও ঠিক হয় নি 
এটাই বোঝা যায়। রামায়প-চীকাকার *পাঠ্যজাতি” সম্বন্ধে 
বলেছেন £ “পাঠ্যজাতিং পাঠন্ত গেয়ন্ত জাতিং বড়জাদিন্বরক্সপ- 
মিতি & & 1” জাতি ছিল ১৮টি 10২৭) একথা তরত, দভিল, 
মতঙ্গ এর! সকলেই স্বীকার করেছেন । এই জাতিগান আবার 
গ্রামভেদে বিভক্ত ছিল । কিন্ত ামায়ণে “গ্রাম বা 'জাতি'দের 
নামের কোন উন্লেখই পাওয়া যায় না; অথচ মহাভারতে 
গাদ্ধারাগ্রাম'-এর উল্লেখের কথা স্পষ্টই পাওয়া! ঘায়। কাজেই 
মনে হয়, রামায়ণকার এসব মিলবে মাথা ঘামাবার মোটে 
চেষ্টাই করেন নি। 

যাই হোক, এ 
জায়গায় সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাবশরাজও সঙ্গীত- 
শাস্ত্রে বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন 7 কেননা তার রাজসভার স্তাবক- 
দলের অভাব ছিল না । তবে এ কথ! অতি সত্যি যে, য়ামা- 
যণের আগে নার্ট্যশাস্্রকান্ ভরতেরও-_.এমন কি বৃহদ্ধেশী- 
কার মতক্ষের ও শিক্ষাকার নারদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লে 
রামায়ণ মহাকাবো সঙ্গীতের রূপ ও অভিব্যক্তি আমর! যেভাবে 
পাবার জাশা করতে পারি র্লামায়ণকার সে আশ! আমাদের 
পরিপুরণ করতে মোটেই পারেন নি, এবং এ না-পারার কারণও 
যে কি থাকতে পারে তা অনেক সময় আমর! নির্ণয় করতে 
অক্ষম । মহাভারতে সঙ্গীতের রূপের যে অভিব্যক্তি পাওয়! 
যায়, রামায়ণে তার চেয়ে যথেঞ& অম্প& বললেই চলে । অথচ 
ক্বামায়ণের আগে ও পরে বৈচিত্র্য ও ধাপের দ্বীনতা সঙ্গীতে 
যেটেই ছিল না। অনেক পঙ্ডিতেরই অভিমত যে, অনেক 
ওলটপালটের ভেতর দিয়ে এসে নতুন বহু-কিছুর সমাবেশ 





২৫। রামাধণ, অযহোধ্যাকাণ্ড ৯১ সঙগ ৪৬:৪৭ "ল্পাঃ 

২৬। ছিঃ পপ লিও তার 71556 01 17485 পুন্তকে উল্লেখ 
ফরেছেন 21009 12275280755 8150 17081061008 159 10188, 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় রাষারণকার কোন 'জাত' ব 'মাতিগান এর 
কথা বা জপ কিছুই উত্লখ করেন-নি। 

২৭। “জাছরোহটটাদশৈব ৷” নাটাশান্ 


৬২০ 


প্রবানী 


১৩৫৩ 





মাত্রই হয়েছে রামায়ণের বতণমান ক্মপ। প্রোঃ উইপ্টারমিজ এ 
বিষয়ে আলোচন! ফরেছেন হুণ্ট ম্যান, প্রোঃ জেকবি, প্রোঃ 
হুপ কিজ, প্রোঃ লেতি, প্রোঃ ভাঙারকর প্রন্ভৃতি মনীষীদের 
মতামত নহ্ধির হিসাবে তুলে ।(২৮) তাছাড়া প্রোঃ উইন্টারমি্ 
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10277528610 (80385 1870) প্রবন্ধে এই নিয়ে আলোচন! 
ক'রে অনেকটা এ রকমেরই সিদ্ধান্ত করেছেন। বাত্ববিক 
দির্ণরসাগর প্রেস থেকে রুত্রিত ও পঙ্তিত বাসুদেব লক্ণ- 
শাহী পণশীকর-সম্পাদিত রামায়ণের সংস্করণে (১৯০৯) 
দেখ! বায়, প্রক্ষিণ্-সর্গেরও বহু উল্লেখ আছে ।(২৯) নুতক্লাং 
এদিক দিয়ে মনে কর! যায় যে, এত সব পরিবতর্ন ও পরি- 
বর্ধনের ভেতর থেকে সঙ্গীতের ওপর ফালের হুধিচারের দৃষ্টিও 
শিখিল হওয়া কিছু অন্বাভাবিক নর। তবে হুক বিচার ও 
সত্যাসত্য নির্ণয়ের ছাক্িত্ব গ্রহণ করতে পারেন এ বিনে 
এক মাতম এতিহাসিকগণই, আমাদের পক্ষে রামায়ণকারের 


* মৌনতা ও ওদাসীক্কের নঞ্গির দেখিয়ে দিয়ে সন্ধ& থাকাই 


সমীচীন। 





২৯। রামাণেম্‌ (নির্ণঃসগর সং), পৃ" ৩৩, ৪৩৩০ ১৯০৮০ 


২৮ | ৬119 4 71788607111 01 2)05017 194208876 
০], 1) 00. 499-497. ১০১৫, ১১৭০-১০৪৯ 
উতল-তটিনী-জলে টলমল জলবিষ্বপ্রায়--- 

টি চৌধুরী নিমেষের তরে ওর! ছলিতে কি আসিল আমায় ? 
শ্রীশৈলেন্দ্রকফ্ণ লাহা! কুহুকিনী নারী যেন দিয়া ক্ষণ-অফল-আতাস,__ 

স্বা্ের পাশে ওই ্বর্ণাসন ধার, বিখারি” অধরপ্রান্তে কুন্দরুচি মন্দীলা হাস-_ 

মধ প্রতিভায় তার উদ্ভাসিত দিক । গেল শুধু জাখিকোণে কামনার খয়শর ছানি ? 

হুতন পথের দৃপ্ত সাহসী পথিক, কেন এলো-_কেন গেল জামি তাহ] নাহি _নাহি জানি | 


তোমার নির্ষেশ গুরু, করেছি স্বীকার। 
দেখেছি প্রদীপ্ত প্রত! মধ্যান্কে তোমার, 
দবিধাহীন, অকুঠিত, প্রকাশে নিক, 
ব্যক্ত করিয়াছ যাহ ধুবিয়াছ ঠিক, 
সুতীক্ষ তীরের মত সে কথান্ন ধার। 
স্বেছে দুক্ষোমল তুমি তেজে সমুজ্ধবল, 
সমানই যে তব করে অসি ও লেখনী, 
কখনো বা কবি তুষি, কতু বীরবল, 
রচনা কুহ্ুম কু, কখনো! অশনি । 
ভুমি এক, অদ্বিতীয় সাহিত্যের স্থরি, 
তোমারে প্রণাম করি, প্রমথ চৌধুস্বী 1 


স্বপ্নশেষ 


গ্আশুতোষ সাম্তাল 


এ জীবনে স্বত্থ বত দলে দলে আসিল ভুটয়া,__ 
চুপে চুপে এলো! তারা__চপে চুপে গেল বাহিরিয়া ! 
. টা ক'রে আসে নাই-_হটট। হামি' দিকৃচক্রবালে, 
ওর! বেষ ঘনুল-_ফুটেছিল বনেন আন়্ালে | 


কল্পনা মলয়-স্পর্শে হিল্পো!লিত মন-উপবন,__ 
তারি মাঝে করি পিক নুহুর্ের স্বছ কুহরণ -_ 
গেল উদ্ে চিরতরে পরিপূর্ণ মধুষাসে হায়,__ 
এসেছিল যদি পিক-_কেন উড়ে গেল পুনরায় ? 
যদি এলো অমারাতি নিয়ে তার সান্ত্র অন্ধকার-_ 
কোন্‌ প্রয়োজন ছিল এই ভ্ মধু-জোছনার ? 
আর একবার যদি ও-চঞ্চল স্বপনের দল 
আসিয়া! পরায়ে দিত চোখে সেই মায়ার কাজল | 
ভূলাইয়! দ্বিত বদি র্ষ-তণ্ত বন্তর সংসার-_ 
আত্মার স্পন্দন মোর--অবিশ্রাম ব্যর্থ অভীন্পার 
পক্ষপ্রসারণ | ঘদি মনোবনে কুহরিত পিক,-_. 
অপূর্ব আলোকে যদি হাসিয়া! উঠিত চারিদিক | 
কে খুলিল ধাখি মোয় তীক্ক জ্ঞানাঙ্ধন শলাকায়, 
জার কি আসিবে মোর স্বগ্নদল ফিয়ে পুনগ্বায় ? 
শির়রে জাগিছে সম] রক্ত-ধাখি বাস্তব ভীষণ-_ 
সম্মুখে পশ্চাতে ঘোর-_এ-সংসান্-কণ্টুকের ঘন। 
আয় তবে ফিরে আয় পলাতক স্বপন আমার, 
জলস কল্সনা-শ্রোতে এ-জীবন-তরদী আবার 
ভেসে ঘাক্‌ ছলে ছুলে পাল তুলে নিরুদ্ধেশ পানে 
এ বন্ধ! হ'তে ছুরে--বছ ছু জোয়ারে টানে । 





€( নাটিকা ) 


জ্ীকুমারলাল দাশগুপ্ত 


পশ্চিমের কোন প্রাচীন শহরের এক পুরনো! বাড়ী, তারই 
দোতলার একটা ছোট জন্ধকারময় ঘর ? উত্তর দিকে একটা 
জানালা সেটা বন্ধ, দক্ষিণ দিকে একট! দরজা!-_সামনে একটু 
সরু বারাম্দ!, তার সঙ্গে নীচে নামবার সি'ত়ি। সেই জন্ধকার 
ঘরের এক দিকে কয়েকটা! ছো্টবড মাটির হানি আর এক 
দিকে একখান] জীর্ণ খাটিয়া__তার উপরে ময়লা বিছানা] পাতা, 
ঘরময় আবর্জনা আর পোড়া বিড়ির টুকরো । 

বন্ধ জানালার ওপাশে থেঁসােষি আর একখানা বাড়ী 
আর একথানি জানালা জানালার ধানে একটি তরুণী।, 
তরুণ্নীকে দেখা! যাবে না, তরুঞ্ীর কথ! হবে নেপথ্য থেকে । 

খাটয়ায় শুয়ে একটি লোক বিড়ি টানে, একটু পরে বিড়ি 
ছুঁড়ে ফেলে দ্বিয়ে উঠেবসে। সেরোগা কালো, দেছের 
কোথাও সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই_তার নাম অপূর্বব । 

নেপথ্যে__তুমি আছ। 

অপূর্বব-_না, নেই। 

নেপখ্যে--( হেসে ) কি করছো? 

অপূর্ব চোখ বু'জে বসে আছি। 

নেপথ্যে--ক্ষম। ক'রো, আমি তোষার বিশ্রামের ব্যাঘাত 
ফরলাম। 

অপূর্বা-_ নিশ্চিন্ত হও, জামি বাইয়ে চোখ ছুটে! বন্ধ করে 
আছি বটে, কিন্ত ভিতরের চোখ মেলে চেয়ে আছি। 

নেপথ্যে কোন্‌ দিকে চেয়ে আছ? 

অপূর্ব- অতীতের দিকে । 

নেপধ্যে_কি দেখছে! ? পৃথিবীয় শৈশব-_একটা! অত্যুক 
বত্তপিও শুভে দুত্রপাক খাচ্ছে? 

অপূর্বব-_অতচুরে নয়। 

নেপখ্যে-_তবে কি দেখছো মানুষের পূর্বপুরুষ শাখা 
থেকে শাখান্তরে আনন্দে লক্ষ প্রদান করছে? 

অপূর্ব হেসে ). এই বিইনচ্যরা রিচা 
দিকে চেয়ে আছি। 


নেপধ্য_এঁ দিনে আমরা এ ষাড়ীতে আসি, মনে পড়ে 
তোমার ? 

অপূর্ধব-_মনে পড়ে। 

নেপথ্যে সারা বাক্ঠীতে এই ঘরখানা আমার পছন্দ 
হ'ল, পৃবের জানাল! খুললাষ, আকাশ- চোখে পড়লো, 
উত্তরের জানালা খুললাম, একটা কৃষচৃকার গাছ চোখে পড়লো, 
দক্ষিণের জানাল! খুললাম, চোখে পড়লে! সরু গলিত ওপাশে 
জরাজীর্ণ তোমার বার়্ীটা। 


অপূর্ব--.হৃমি বললে কি পুরনো বাড়ী, বেন বোদ্বযুখে 
তৈরি হয়েছিল। 

নেপখ্যে-_ বন্ধ জানলার আড়াল থেকে হুমি বললে 
বা়্াটা প্রাচীন হলেও বাসীন্দারা প্রাচীন নয়। 

অপূর্ব্ব-__কথাটা! বলেই মনে হ'ল অভায় করেছি। 

নেপখ্যে--তৃমি ক্ষমা চাইলে, এমনি করে আমাদের 
পরিচয় নুরু হু'ল। 

অপূর্ব তারপরে এক এক ধিন করে কয়েক মাস কেটে 
গেল । 5 


নেপখ্যে-_জার আবাদের পরিচয় নিবিড় হতে নিবিড়তর 
হ্'ল। 
অপূর্ব-_অথচ আমরা কেউ কাউকে দেখলুম ন! | 
নেপখ্যে--কি কঠিন তোমার পণ, জানালা! কিছুতেই তুমি 
ধুলবে না! আমার মন যে জার বাগ মান্তে চায় না, ঘি 
একটবান্র এক মিনিটের জন্যে খুলতে তা হলেও আমি খুশি 
হতুম। 
অপূর্ব-_আর সাতট! দিন তোষাকে ধৈর্ধ্য বরে থাকৃতেই 
হবে, জানো তো! তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞা? বত দিম এ 
উপন্যাস লেখ! শেষ না হবে তত দিন আমার অজ্ঞাত বাল 
চলবে! এ তো! লেখা নম্ব এ.বেন জামার সাধনা, আমি এমব 
এক চত্মিত ছুটি করব বা! দেখে বাংল! দেশ-_বাংলা ঘেগ কেন". 


৬২২ 





খোলা চুল পড়েছে কাধের উপর 


সমগ্র পৃথিবী অবাক হবে। এই লুদুর পশ্চিমে এত দ্বিৰ তো! 
লুকিয়ে আছি এরই জন্যে । 

নেপখ্যে_তা জানি । তোমার লেখা প্রায় শেষ হয়ে 
এলে! জেনে দুখী হলুম, সাতটা দিন আমি অপেক্ষা করতে 
পাযব। 

অপূর্ব-_( একটু হেসে ) হ্যা, পরার শেষ হরে এলো, 
শেষের অধ্যার লেখা চলছে । 

নেপথ্যে-_সত্যিই, তোমার এ উপভাসখান! চমৎকার হবে, 
সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হুযে। উপভাসের. নায়ক বাসব এক 
অদ্ভুত হাটি স্বাস্যহথীন, রাপহ্থীন, লহায়হীম, সম্পদহীন, অহরহ 
চরব ঘারিক্র্যের সঙ্গে সে সংগ্রাম করে চলেছে । 

অপূর্বব__তবু সে হান মানতে চায় না! আমি যাসঘের 
বাইরেটা যেমন করেছি হ্র্ব্বল, ন্ষিতরটা তেমনি করেছি সবল, 
ঘাইরেটা যেমন করেছি কুন্মপ ভিতন্বটা তেমনি করেছি অপক্মপ, 
শহ্থীর তার গা ভিথিত্্ী় যত কমর্ধ্য কিন্ত ঘন তার রাজপুত্র 
মত দন্ত স্যর । 


১৩৫৩ 

দেপখ্যে- চমৎকাছ। 
অপূর্বদ-_ন্থান হতে স্থানাত্বর়ে নে ছুটে চলেছে-_াষছে 
যুঝি এখানে নয় ওখানে, বুখি ওখানে নয় আন্বেো! ফোনোখানে 
তার সফলতা তার জর কিন্ত এফে একে সবখাবে তার 
বিফলতা!, তার পরাভব। 

নেপখ্যে- চমংকার । 

অপূর্বব- তরঙ্গসঙ্ছুল অকুল সয়ুত্রের মাঝখানে নিমজ্জমান 
মাহুষের কুল পাবার প্রচেষ্টা যেষন মর্্ান্তিক, যেমন করুণ 
বাসবের এ সংগ্রাম তেমনি মর্্বান্তিক, তেমনি কফরুণ। 

নেপথ্যে-_আহা। 

অপূর্বব- তুমি “আহা” বলছ, সত্যিই “আহা” বলছ? এক 
দ্বিন আমার এ বই পড়ে পৃথিবীর নরনারীর চোখ থেকে জল 
ৰারে পড়বে । আর সাত! দিন পৃথিবীকে অপেক্ষা করতে 
হবে। (নিঃশকে হাসে ) 

নেপথ্যে আর সাতটা দিন, তারপরে তুমি জানালা 
খুলবে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে দেখে ধন্ত হব । মনে 
থাকে যেন_ সাতটা দিন। 

অপূর্ব- তোমার এত অধৈরধ্য কেন ? 

বেপথ্যে-_আমার এ অধৈধ্যের কি যথেঞ্ হেতু নাই? 
তোমার হয়তো! আমাকে দেখবার ইচ্ছে হয় না কিন্ত তোমাকে 
দেখবার ইচ্ছে যে আমার কত প্রবল তা তুমি কেমন করে 
জানবে? 

অপূর্ব- তোমাকে দেখবার জনে আমি অত ৪ মই 
কেন জান? 

মেপথ্যে-_হয়তে! আমার সম্বন্ধে তোমার তেমন কৌতুহল 
মাই, আমি তো অসাধাক্সণ নই, জামি থে একেবারে সাধারণ । 

অপূর্বব-_না, তা নয়-_ তোমাকে আমি দেখেচি, কজপনার 
চোখে দেখচি | ( উঠে গিয়ে বন্ধ জানালার কাক দিয়ে দেখে) 

নেপখ্যে-_বলো, কঞ্নার চোখে তুমি আমাকে কেমন 
ছেখেচ 1 
অপূর্ব-_( ফিরে এসে ) দুর, ভারি ছন্দের । খোলা চুল 


. পড়েছে কাধের উপর, ছট চোখ শ্বপ্নাতুর, ুকুমার অধরে একটু- 


খানি হাসির রেখা, ঠাপার মনত গায়ের রং তার, তন্বী সে, নীল 
রঙের শাড়ি মানিয়েছে ভারি চমৎকার । 
নেপখ্যে-কি আশ্চর্য্য, আমি যে সত্যিই নীল যেন 


. শাড়ি পরেছি | কিন্ত তবুও ভুষি কঙ্সনায় আমাকে যত লুঙ্দর 


দেখেচ সত্যিকার আমি তত সুন্দর ই। 
অপূর্বব-_না, আমার ভিতরের চোখ স্থুল দেখে নি, তুমি 
দুন্দর, তুমি খুব শচ্ছর | 
নেপখ্যে_ তুমিও খুব পুব হুন্দয়। 
অপূর্বা-_( চমকে উঠে ) তুষি ফি আমাকে দেখেচ ? 
নেপখ্যে_দেখেচি বৈকি-_ফজনার চোখে দেখেচি। . 
অপূর্ধ্ব-__কি রকম_ছেখেচ ? | 


... নেপখ্যে- দেখেছি জীর্ঘ, খু, অব পৌরবর্ণ দেহ, উন্নত 
: ললাষ্টে প্রতিভার আতা, চোখে উদ্ধার দুটি। 

অপূর্বা-_( উঠে শীর্ণ ছুয়ে পড়! দেহকে খু ক্ত্ববান্ন চেষ্ঠ 
ক্ষয়ে ) না, লবটা বেলে নি, ছবীর্ঘও বটে, খছুও ঘটে তবে 
গায়ের রংট। ঠিক গৌর ঘল| চলে দ1। 

নেপখ্যে-_ত ম! চলুক, তুমি নন্দন, খু লুঙ্ময়। 

অপূর্ব্ব-_হ্য়তে! তোমার কথাই ঠিক- আমি সুন্দর । (এক- 
খানা ছর্বল হাত চোখের সামনে তুলে ধরে ) সবল, দীর্ঘ, খু, 
গৌরবর্ণ__ এইখানেই শেষ নয়, আরে! আছে । 

নেপথ্যে-_আয়ো কি? 

অপূর্ব-__-(ব্লানভাবে হেসে) উচ্চকুল, উচ্চশিক্ষা, অর্থ, বশ। 

নেপখ্যে-তুষি ভাগ্যবান । 

অপূর্বা-_ সে কথ! বলতে পার-_য! কিছু প্রেয় এবং শ্রেয় 
ভগবান তা যেন আমাকে অকাতরে দিয়েছেন। 

নেপখ্যে--আমার অন্তর বার বার বলেছে তুমি সাধারণ 
নও। 

অপূর্ব--.( নিঃশবে হেসে ) তোমার অন্তর সত্যি কথাই 
বলেছে আমি অসাধারণ, আমি অনন্ত | 

মেপখ্যে_ তুমি আরো উপরে উঠবে__হ্রতো এত উপরে 

উঠবে যে আমরা তোমার কাছে পৌঁছতে পারব না। 

অপূর্ব-__ঠিক-_জামার কাছে সবাই পৌঁছতে পারে না। 
আমি এত (খুব আস্তে ) নীচে । 

_ (ফোছাকাছি কোথাও ঘদ্ধিতে তিনটে বাজে ) 

নেপখ্যে-_ এখন আমাকে যেতে হবে । 

অপূর্ব-_এলেই যেতে হয়-_গেলে কিন্তু আবার আসতে 
হ্‌য়। 

নেপথ্যে-.কবে জাসতে ভুল হয়েছে__বলে | 

অপূর্বব-_( সে ) বলতে পারলাম না। 

মেপথ্যে- তুমি আবার চোখ বৌজো। 


অপূর্ব- আচ্ছা । 
(অপূর্ব আবার ভয়ে পড়ে ) 
পটক্ষেপ 
য় দৃষ্ত 


স্থান একই, কাল ফাল, খাটয়ার উপর উচু হয়ে বসে 
বিড়ি ঠানে অপূর্বব । নেপথ্যে জানালা খোলার আয়োজন হুয়। 

অপূর্বব-_তুমি | 

নেপখ্যে--( হেসে ) না, আমি নই। 

অপূর্ধ-__ অনেকক্ষণ তোমার সা্মা পাই নি। 

নেপথ্যে-_-আমি এলে যে তোমার লেখার ব্যাঘাত হয় 

অপূর্ব-_ তোমার সারা না পেলেই আমার লেখা এগোয় না। 

নেপখ্যে__এটা ফি সত্যি কথা ? | 

অপূর্ধ-__সত্যি কথা, ভূমি যে আমান্ব উৎসাহের উৎসনুখ। 


যাস 


তোমান্গ কাছে আমি অনেক খাবি, নে কথা. কমছে 
আমি স্বীকান্স ফরব। 

নেপথ্যে- দেনাপাওনায় হিসেষ -পন্গে হথে। কোষার 
দেখা পেলেই সব খণ শোধ হয়ে যাষে। 

অপূর্বব- আহা, এত সহজে হি সবার খণ পোখ কন্ধতে 
পান্পতান! 

নেপথ্যে--ওসব কথ! থাক-_এখন ঘলে! কি লিখছিলে ? 

অপূর্ব-_কি লিখছিলাম ? (নিঃশব্দে হেসে ) লিখছিলাম 
অন্ধকার ঘরটিতে জীর্ণ খাটিয়ার উপয় উবু হয়ে বসে বাসব বিড়ি 
টানছে আর ভাবছে, এক মহা! সমন্তায় পড়েছে সে। এক 
বেলা খাবার মত একফুঠে! চা'ল তার ঘরে আছে-__এ বেলাই 
তা শেষ করে দেবে ন| সঞ্চর করে রাখবে! গত দ্িনেয় অনশন- 
ক্রি উদ্ধর যুক্তি মানতে রাজী হচ্ছে না, বলছে “এখনই- আগ 
দেরি নয়।' কিন্ত তারপরে ? 

নেপখ্যে-_তারপয়ে যাই হোক- এখন তোমার এ করুণ 
কাহিনী লেখা বন্ধ কর, উ:, কি অহরহ অন্লচিন্তা] কলম 
রেখে একবার বাইরের দিকে তাকাও, অন্ততঃ একটিবারঙ 
তাকাও। ৃ 

অপূর্ধব-_ কেন বল তো? 

নেপখ্যে--দেখ আজ আকাশ কত নীল, আলে! কত স্বচ্ছ। 

অপূর্ধ-_( আকাশ সে দেখতে পায় না, চোখের সামনে 
তার শ্রকটা ভাতা পুরনো! প্রাচীর, সেই প্রাচীরের দিকে 
তাকিয়ে) আহা, আকাশ কত নীল, চোখ ফেরাতে পারছি না। 

নেপখ্য-_আর & মেঘ, সাদ! যেখ | 

অপূর্বব-__( প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে ) আর এ সাদ! মেখ, 
অলস, মন্থর মেঘ-__নীলপটস্ছুমির উপরে-_এখানে ওখানে 
সাদার সমাবেশ নুদ্দর | 

নেপখ্যে- নীল সযুন্রের ঝুকে যেন পাল-তোলা! নৌকো! ! 

অপূর্ধ্ব-_( প্রাচীনেন্র দিকে তাকিয়ে ) অসীম অবসরে 
দীল সরোবরেন়্ বুকে যেন রাজহ্‌ংস ভেসে বেড়াচ্ছে। 

নেপখ্যে- আর এই শ্বচ্ছ আলে! | 

অপূর্ধ-_ ( অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে ) অপূর্ব, আজ 
যেন পৃথিবীন্স কোথাও এতটুকু অন্ধকার নাই | 

নেপথ্যে কোথাও যেন এতটুকু নিয়ানন্দ মাই | 

অপূর্বব-_ভর নাই, ভাবনা নাই, রোগ নাই, শোক নাই, 
ক্ষুধা নাই, তৃষা নাই | কিন্তু আর বেশিক্ষণ তো আলো সন্ভয়ণ 
করতে পারছি নে, এইবার অন্থকারে ডুব মারতে হবে-_ 
আবার লেখ! নুরু করতে হুবে। 

নেপখ্যে-_আন্ম কত দিন তুমি অন্ধকারে থাকবে, কবে 
আলোয় এসে াড়াবে ? 

অপূর্ব-_ছটটো দিন, আত্ম ছটো। দিন, তারপরে আস্গিনেন্ব 
প্রথম ছিলে তোমাতে আমাতে দেখাতনে! হবে । 

নেপখ্যে-_শক্তের প্রভাঞ্ডে আমন! যুখোষুখি ফাকা |. 
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অপূর্ধব-_আলে! পড়বে তোমায় খোলা চুলে | 

নেপখ্যে-_জালে! পড়বে তোমার উন্নত লা ! 

অপূর্ব এইবার আমি লিখতে সুরু করি, তুষ্ষি অঙ্ুষতি 
মাও। - 

নেপথ্যে-_তুষি লেখো, আমি এইখানেই বসে থাকবো, 
চপ কয়ে বসে থাকবো, যখন আবার পড়ে শোমাধে তখন 
ভনযো। | 

অপূর্বা-_সে বেশ হবে, তাই কোসো!। 

(অপূর্ব নিংশেক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, 
তারপরে যারাম্মায় ছোর্ট উদ্ধনে আগুন ধরায়। করলা থেকে 
প্রচুর ধোয়া উঠে অন্ধকার হয়ে যায়, পূর্ব্ব বসে বসে হাপায় 
আম্মফাশে। খানিক পরে ঘখন উদ্ধন ধরে ওঠে তখন সে 
ঘয়জ! খোলে, একটা! হাড়ি এনে উহ্ননে চাপায় তারপরে 
আবার থাটয়ার উপর গিয়ে বসে ) 

অপূর্বব- এখনও কি বসে আছ? 

নেপখ্যে-েতে চাইলেও যে যেতে পাপ্সি না] বলো 
কি লিখলে? 

অপূর্ব- লিখলাম বাসবকে শেষে উদরের জাবদারই মেনে 
নিতে হ'ল, ক্লান্তপদে উঠে গিয়ে সে উক্ছনে আগুন দিল। 
করল! থেকে কালো ধোয়া কুগুলী পাকিয়ে উঠতে লাগল, 
সেইদ্দিকে তাকিয়ে সে নিজাঁবের মত বসে থাকলো । বাসবের 
যেন মনে হ'ল তারই মত অগণিত হৃতভাগাদের পুীভূত 
হতাশা! পৃথিবীর বুকের ভেতর থেকে কুগুলী পাকিয়ে উঠে 
আসছে, তাতে ঘর ভরে গেল, বাড়ী ভরে গেল, ক্রমে ভ্রেমে 
শহর, প্রাপ্ত অবশেষে যেন সমস্ত পৃথিবী অঞ্চকার হয়ে গেল-_ 
সুখ ছঃখ, অতীত ভবিস্তৎ অনৃষ্ত হ'ল, সময়ের গতি যেন 
থেমে গেল। 

; নেপথ্যে তায়পরে ? 
অপূর্বব-_তারপর সেই গম্ভীর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সে 

ঘেন আলোর ক্ষীণরেখা দেখতে পেলো, ক্রমে সে আলো! উদ্ছ্বল 

হতে উদ্দ্বলতন হয়ে উঠল আর সেই আলোর মাধখানে 

ঘাসব দেখতে পেলো! একটি তরু নূর্ঘি-_খোল! চুল পড়েছে 

কাধের উপর, ছটি চোখ স্বপ্নার, হুকুমার অরে একটুখামি 

হাসি রেখা, চাপার মত গায়ের রং তান তন্বী সে-_ 
নেপথ্যে তারপরে ?. 

অপুর্ব- তারপরে সেই অপূর্ব জালোয় ঘর তরে গেল, 
ধাড়ী ভয়ে গেল, ক্রমে ক্রমে শহর, প্রান্তর, অবশেষে যেন সমস্ত 


অপূর্ব-_স্তালবাসে, খুব ভালবাসে, কিন্ত সে ভ্ডালবাস! 
তার ভাঙা পীরের নীচে চাপা পড়ে আছে- প্রকাশ 
পায় নি। 

নেপখ্যে-ফি কক্ষণ | তাক্সপঞ্জে ? 


জধালী 
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অপূর্ব-_তারপরে খাসবের যখন স্বপ্র ভাঙে তখন সে 
দেখে তার উচ্ছন জ্বলে যাচ্ছে ; একট! ছাড়িতে শেষয়ুঠো চাল 
চাপিয়ে দিয়ে সে ভাবতে বসে । 

নেপথ্যে-_ফি ভাবে সে? 

কি ভাবে ? সমস্ত ভাবনার ফেজ তখন তার এ হাড়িটান্ব 
মধ্যে! | 

(গিড়িতে ছুতোর আওয়াজ হয়, শীচে থেকে ফে যেন 


উপরে উঠে জআসে-_ডাকে ) 


আগস্তক-_অপূর্ববাধু, ও মশাই ঘয়ে আছেন কি? 

নেপথ্যে- কে যেন ডাকছে তোমাকে । 

অপূর্ব স্থ্যা, আমাকেই ডাকছে, দেখি কে এলে! এমন 
অসময়ে, কার এমন অসীম সাহস | 

(ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বদ্ধ করে দেয়) 

আগস্তক-_ এই যে ঘয়েই আছেন, ভাড়াটা দেবার কথ! 
ছিল জাজ, সেকথা নিশ্চয়ই মনে আছে। 

অপূর্ব নিশ্চয়ই মনে আছে। 

আগন্ধক-_-.তা হলে দিয়ে দিন, তিন মাসের ভাড়া। 

অপূর্ধব- মনে থাকলেও ভাড়া আজ দিতে পারছি নে। 

আপগন্তক- দিতে পারছেন না ? তামাশা হচ্ছিল তা ছলে? 
ভাড়া আজ দিতেই হবে । 

অপূর্ব-_দিতে পারব না, টাকা নেই। 

আগন্ধক__টাক! নেই? তিন মাসের ঘরতাড্কা ছস্টা 
টাকা তাও তোমার যোগাড় হ'ল না। বুঝেছি ব্যাপারটা 
( চেঁচিয়ে ) তুমি জোচ্ছোর ৷ 

অপূর্ব--অত চেঁচাবেন না, আমি জোচ্চোর নই। টাকা 
থাকলে জাপনাকে দিয়ে দিতাম, বোধ হয় আজকালের 
ভেতরেই আপনার দেনা শোধ করে দেব, তা না পারলে 
১লা৷ আশ্বিন থেকে ঘর ছেড়ে দেব । 

আগন্ধক__ (আরো! চেঁচিয়ে) টাকা তুমি যা দেবে তা 
বুঝতে পেরেছি, ঘর ছেড়ে দাও, সেই ভাল । 

অপূর্বব- টাক] না দিতে পারলে ঘর ছেড়ে দেব । 

আপগন্তক-_ (চিৎকার করে ) ঘর ছেড়ে না ছিলে ঘাড় ধরে 
বার করে দেব, বুঝলে ? ঘাড় ধরে বার করে দেব। (প্রস্থান) 

(অপূর্ব দরজ! খুলে ঘরে ঢোকে ) 

অপূর্ব-_কি বিপদ 

নেপথখ্যে_ফে লোকটা? ফি বলছিল? 

অপূর্ব_কে লোকটা ? কম্পন! করতে পার কে লোকটা? 

দেপখ্যে-_( হেসে ) বনু, আন্মীয়। 

অপূর্ব-_পারলে না। 

নেপখ্যে- পুলিশ, বাল়্ীওলা, কাবলীওল! । 

অপুর্বা-_ পারলে না। 

নেপখ্যে-_জামি পারব না ভূমি বলো! । 

অপূর্বা-_কাগছের রিপোর্টার | | 


ব্যাশ 





.নেপথ্যে--ন্িপোর্ঠা 1 কি জাম্র্ধ্য | 


অপূর্যা__তা হলে কালকে এসো_লেখ। গড়ে. শোযোবে! 


- অপূ্বা_পুবই আশ্চর্যের বিষয় | কেমন করে খবর পেল (হাতির দিকে ভাফিরে একটু ব্য ভাবে ) কালকে, শুর 
আমি এইখানে লুকিয়ে ঘই লিখছি ? এরন্ন! হচ্ছে সেই শ্রে্ছ্ বেল!। 


জীব যাদের হাপশত্ি অত্যন্ত প্রথর় | 


অপূর্ধব-_কে চ্যাচাচ্ছিল? 

নেপখ্যে_-রিপোর্টার | 

অপূর্ব- ঘ্িপোর্টার নয, 
চ্যাচাচ্ছিলাম আমি । আমি 
বড্ড চটে গিয়েছিলাম, চ্টবারই 
কথা, জগংকে আমি ফ্ঠাং 
অবাক করে দিতে চাই, 
আমার এই সৃষ্টির খবর জামি 
শেষ পর্যন্ত গোপন রাখতে 
চাই-_কিন্ত এর! তা করতে 
দেবে না। 

নেপথ্যে--কিস্তা গলার 
আওয়াজ তো! তোমার লম্মঃ 
কেমন একটা! মোটা কর্কশ 
গলা ! 

অপূর্বব...( হেসে ) রাগলে 
আমার গলার আওয়াজ এ 


নেপখ্যে-_আচ্ছা, আমি চলি। (অপুর্ব উঠে এসে 





“সমস্ত ভাবনা কিন্ত এ ছাড়িটার মে” 


রকম হয়ে যায়, এ রকম কর্কশ আর যোটা। আমি ভয়ঙ্কর তাক্ষাতাড়ি উহ্নদ থেকে ছাড়িটা নামায় ) 


রেগে গিয়েছিলাম । আমার খ্যাতি আছে সে বিষয়ে সঙ্গেছ 
নাই কিন্ত তাই বলে কি আমার গোপন কিছু থাকবে না! 


নেপখ্যে-_যথেষ্ট শিক্ষা! ওর হয়ে গেছে । তুমি ওকে ঘাড় 
ধরে বার করে গিিতে চাচ্ছিলে | 


অপূর্ধব- ঘাড় ধরতে চেয়েছিলাম কিন্তু খনি নাই, কেননা 
্রস্থানটা! অতি ক্রতবেগেই করেছিল । 

নেপখ্যে-_( হেসে ) জামার ধুব হাসি পাচ্ছে, ঘটনাটা 
ঘটলো খুবই হানকর। টু 

অপূর্ব-_আমার তেমন হাসি পাচ্ছে না কারণ (হঠাৎ 
চোখ পড়ে উহ্ছমে বসান হাড়িটায় উপর ) ও." 

নেপখ্যে--কফি হ'ল! 

অপূর্ধ-_(ব্যন্ত হয়ে) গল্প করে অনেকক্ষণ কাটলো, 
এখন আবার লিখতে হবে । 

নেপথ্যে- কিন্ত আধঘপ্টার বেশী আমর! গল্প করি দি। 

অপূর্ধব-_-(ছেসে) বোধ হয় ভূলে গেছ বাসব উচ্ছনে ভাত 
চাপিয়েছে, সেটা হতে জধঘপ্টার বেনী সময় লাগ! উচিত নয় | 

নেপখ্যে-_ (হেসে) তা হলে লেখ, আমি চলি | 

অপূর্ধব-_তুমি চলে যাবে সেটাও যে ইচ্ছে করে না। 

বেপখ্যে--মাত্র- আর একটা ফিল, ভারপয়ে তোমাক্স 
আমান মাঝখানে কিন্ুহই' ব্যববান থাকবে না! । 

১৪ 


পটক্ষেপ 


ওর দৃষ্ত 

একই স্থান, কাল হুপুত্র ; অপূর্ব ক্লাত্ততাবে খরময় ঘুরে 
একটী বিডি খোজে-_পায় না_শেষে কোণ থেকে আধখান! 
পোড়াবিদ্ধি তুলে নেয়, কিন্ত দেশলাই ধুছ্ধে পায় নাঁ_নাই। 
অবশেষে খালি হাড়ি গুলো! নাড়াচাড়া করে, একটা "হঠাৎ 
পড়ে গিয়ে লশব্ষে ভেঙে হায়-- 

নেপখ্যে--কি ভেঙে ফেললে ? টি 

অপূর্ধব- ভুমি কি ২৪ ঘণ্টা জানালার কাছে বসে থাক? 

চি নার হর সি রিতা 
কি ভাঙলে ? 

গা লন 

নেপখ্যে- জিনিষ! কি? 

অপূর্বব__হুঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুমা হয়ে গেল। 

নেপখ্যে--ফি ? 
- অপূর্বা-_ ঘামী- খুব জামী । 

নেপখ্যে- লোকসান হয়ে গেল | কি ওট!? 

অপূর্বা-_খুব সখের । 

নেপখ্যে-_জাচ্ছ! | কিন্ব জিনিঘটা ফি? 


৬২৬ 


প্রথানী 
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অপূর্বা-__আমান, আমার ফ্যামেক্াট! | যাক গে, বা যাবার 
ভা যাষেই। 

বেখখ্যে_বুও ত সখের জিনিষটা খেল । 

অপূর্বা-_ একটা গেল__ আর একটা আসবে (খাটয়ায় 
উপর ঘসে ) কি ভয়হর ক্লান্তি বোধ করছি। 

নেপখ্যে- খুব খাটছ বোধ হন্ব। 

অপূর্বা-_ধুষ, রাত দিন, খাষার সময় পর্যত্ত পাচ্ছি না। 
আর যে সময় নাই-_-শেষের অধ্যায়ের শেষ কফ'খানা পাতা 
লিখছি। 

বেপথ্য কিলিখছ? . 

অপূর্ধা_ শোন, লিখছি-_তীখ ছত্রিশ ঘণ্টা বাসব অনাহারে 
স্বয়েছে-_অবলাছে সমস্ত শরীর যেন ভেঙে পড়ছে, ক্ষিবে বোষ 
কমে গেছে--পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে ঘাচ্ছে, বারংবার 
জল খেয়েও দে পিপাস! যেন নিটছে না ( উঠে গিয়ে জল 
খান )। 

বেপখ্যে-_ হুর্ঘশার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। 

অপূর্বা-_হুর্ঘশার চরম সীমায় পৌঁছেছে বাসব। পর্ণ 
শত্রীন্ব আরও শীর্ঘ হয়েছে, চোখ ছটো! কোরে চুকেছে, মাথার 
মধ্যে একটা খিঝি পোকা] নিন্নবচ্ছিত্র ভেকে চলেছে (মাথায় 
হাত দেবর) কেমন হচ্ছে? 

নেপখ্যে_যেশ । 

অপূর্বা-_ কিন্ত ভেঙে পড়লে ত চলবে না, এখনও বে 
সংগ্রামের শেষ হয় নাই | সে ওঠে, একটা! বিড়ি খোজে, ঘখরমর 
খোজে, পায় না, কোণ থেকে আবখানা পোড়্াবিষ্ঠি তুলে 
নেয় । কিন্ত ধরাবে কি দিয়ে? দেশলাই খালি] একটা 
ক্ষোব, একটা৷ অন্ধ ক্রোধ মনের মধ্যে ঘনাতে থাকে-_বিক়ির 
টৃকছে! ছড়ে ফেলে বেয়। 

নেপখ্যে-_তারপরে । 

অপূর্ব-_ তারপরে আসে চিত্তা__খামখেযালী চিন্তা, এলো- 
দেলে! চিন্তা _অনশনক্লি্উ মস্তিষ্কের মুক্তিহীন চিন্তা। কি 
ফন্যে লে? কোন কি উপায় নাই? চেষ্ঠা ত কট করে 
নাই-_তবুও তার অন্ন জোটে না কেন? একে একে অনেক 
পথই সে ঘুরে ছ্বেখে এল- আরও কি দেখা বাকি আছে? 
না-আর নেই-_-কফোন দিকে কোন পথ দাই, বালব খাটিয্বার 
উপর এলিয়ে পড়ে। 

নেপখ্যে- শেষের দিকটা বড় জ্বর হচ্ছে--.তারপরে ? 

অপূর্ব-_তারপরে প্রহর কেটে যায়-_যাসবের পাকস্থলী 
গুলদেশ থেকে একটা! অত্যন্ত অগ্রীতিকর অহন্ভুতি ধীন্বে ধীরে 
লর্ধাছে ছড়িয়ে পড়ে । একটা! কিছু করতেই হযে তাকে--, 
একটা! পথ আবিষ্কান্ন করতেই হবে তাকে-_ছুই হাতে মাথাটা 
চেপে ধরে সে ভাষতে থাকে । হঠাৎ সে উঠে ঘসে-_পেয়েছে 
প্রথ, আবিফার করেছে উপায়, সে চুগ্সি কবে । 

নেপখ্যে-ছুছি | . 4 


অপূর্ব হ্যা, চুরি। এতক্ষণ এমন সহজ উপারটা। তান, 
মনে হয় নাই, ফি আশ্চর্য্য |] লহ্ঘ, ধুষ সহজ, চুদি কষ্সবে 
দে-_বীচতে হঘে তাকে । উত্ভেক্ষিত ছয়ে ওঠে যালঘ-_উঠে 
ধবাড়ায়, ভার পা কাপতে থাকে। বড়ই ছ্র্বালদ যোখ হচ্ছে 
আজ। পারবে সেচুক্সি করতে? চুদি করতে বে শভ্ভিন্ব 
হয়কায় সে শন্তি কোথায় ভার? আবাছ বলে পড়ে 
খাসব। 

নেপথ্য অনতবের বিষ ছিরে চমতকার হচ্ছে। 

অপূর্ব- সত্যি বলছে! চমৎকার হচ্ছে ? ধভবা, শোন-__ 
আবার বলে পড়ে বাব, আবার ভাবতে থাকে । এইবার 
সে পেরেছে, তানই উপযুক্ত পথ নে পেয়েছে শক্তির 
প্রয্বো্গন নাই, বিদ্যার প্রয়োজন নাই, বুদ্ধির প্রয়োজন নাই-_ 
অথচ পেট ভরে খেতে পাবে- ভিক্ষ! করবে সে! 

নেপখ্যে-__হুন্মন্, ছবি খুব বাস্তব হচ্ছে! 

অপূর্ধব-__.ঘাত্তব হতেই হবে -আমি যে বাস্তবের পুজারী। 
শোনে! _বানব আপনার লীর্ণ ছাতখান! বারিয়ে দিয়ে বলে 
“একটা! পয়স! দা-_গরিবকে একট! পয়স। দাও" | এই তো-__ 
ঠিক পারবে নে। চেহারা হয়েছে ভিথারীরও অবম- পথে 
বাড়ালেই ছ'ল। না খেয়ে আর মরতে হবে না_ধেন 
খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে বসে ।. 


ধেপখ্যে-_শেষ পর্য্যস্ত বাসবকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে ? 
অপূর্বব- না, ভিক্ষে করাব না, বাসব তিক্ষে করতে 
পারে না। ওটা তার মনের সামরিক হর্বলতা_-ওটা কেটে 
ঘাবে। তুষি তো জানো আমি বাসবের বাইরেটা যেমন 
করেছি জ্বল, ভিতরটা তেমনি করেছি সবল, শরীর তার রব 
ভিথান্বীয মত কদর্য কিন্ত মন তার র্া্গপুত্রের মত সতেজ 
দুত্দর । ভিতরে সেই রাজপুত্র বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে 
ছ্াড়ায়- মরবে তবু সে ভিক্ষা করবে না। 
নেপখ্যে__নারপর় ? 
অপূর্বব-_ এই পর্ধ্য্ত, প্রশ্ন পর আন লেখ! হয় নাই। এখন 
সুমি বলে! শেষটা! কি রকম করি। 
নেপথ্যে আমি বলবে! ? 
অপূর্বা-__হা, ভুমি বলে! বাসব খাচবে না মরবে । কোন্টা 
সুন্দর, দুস্ত, স্বাভাবিক হবে__ীবন, না মন্্ণ ? 
নেপখ্যে--আীবন, না! বয়ণ, কঠিন প্রশ্ন। আর্টের দি 
দিয়ে দেখতে গেলে বাসঘকে মেরে ফেলাই ছদ্ম হবে। 
অপূর্ব-_ঠিক বলেছ, মন্পণই নত, ভাই হযে, খাসব 
মরবে । আর একট! কখ! তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রযো, ঘল 
তো মন্ববার আছে বানব ভার তত প্রেছ খ্যক বনে কিছ? 
নেপথ্যে _এটা আনে! কঠিন প্রশ্থ । 
অপূর্য-_বল তো বাসব যদি তার তরুণী প্রিয়াকে গিয়ে 
ঘলে “গে! তোষাফে আবি ভালবাপি' ভ] হলে কি উত্তস্ব লে 


গ্রোথ? ভক্ষণ ফি ভাকে ভালঘালযে ঘলে!। 


জামিন 

বেপথ্যে-_বলা খুব মুশকিল। 

অপূর্ব-_ আমি সহজ করে দিচ্ছি__মনে করো! ভূমি হচ্ছ 
সেই তরুদী। বাসব- রা, শর্ঘ, কদাকার, একটা! ভিখান্বীর 
চেয়েও অধম বাসব ঘি এলে তোমাকে বলে “আমি ভালবাসি 
তোমাকে? তা হলে কি উত্তর ভুষি দেবে? তুমি কি বাসবকে 
ভালবানূতে পান্ববে ? 

নেপধ্যে-_মাগে!-_ভাবতেও ঘে গ| শিউরে ওঠে | কাব্যে 
হয়তো! সম্ভঘ হয় কিছু বাস্তব জগতে হয় না। 

অপূর্ধা_-ঠিক বলেছ, বাস্তব জগতে সম্ভব হয় না, অতএব 
বাসবের প্রেম গুপ্তই থাকৃবে। এইবার লেখার কথ! বন্ধ 
থাক-__অঙ্ কথা! হোক-_নীল আকাশের কথা, সাদা মেঘের 
কথা 

নেপথ্যে_যনে আছে, কাল তূষি জানাল! খুলবে ! 

অপূর্বা-__মনে আছে-_ধুব মনে আছে, সে কথা কি তুলতে 
পারি? কাল তুমি আর আমি মুখোমুখি দাড়াষ। 

নেপথ্যে তোর়ের জালে! পড়বে তোমায় ললাষ্টে। 

অপূর্বা--পড়যে তোমায় খোলা চুলে। 

নেপথ্যে সারারাত আমার ঘুম হবে না! । 





জালোচন। 


৬২৭ 


অপূর্ধা-__ আমি খুব ছুযোবো নিশি হয়ে সুমোবো । 
বেপধ্যে-_আন্কের মত বি্বায় 





অপূর্ব বিদায়। 
(অন্ধকার ঘয় আয়ে! অন্ধকার হয়ে আসে ) 
পটক্ষেপ | 
৪র্থ দৃত্ত 


স্থান একই, কাল-_ প্রায় ভোর হবে আসে, উত্তরে 
জানালা! খোল1। ক্রমে অন্ধকার কমে আসে, আরে! কষে 
আসে, উত্তরের জানালা! দিয়ে একটু আলে! হয়ে ঢোকে, 
তার পরে আরও একটু আলে! ঢোকে-_এইবার খাটয়াখানায় 
উপর আলো! এনে ঢেলে পড়ে। বিছানায় জুটয়ে আছে. 
অপূর্বা.--দেহে প্রাণ নাই । আলে! পড়ে তার ললাষ্টে। 

ও পাশের জানালাটা আস্তে খুলে যায়, একটি তরুণীর মুখ 
এগিয়ে আসে । হঠাৎ সেই হুম্ময় যুখে তয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে, 
ভার পরে ফুটে ওঠে দ্বার চিহ্ছ। জানালাটা আবার আনে 
বন্ধ হয়েযায়। 


পটাক্ষেপ 


আলোচনা 


দ্বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র” 
জ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


শাহের প্রবাসীতে জ্ীব্রজেজনাথ বন্দোপাধায় সপাদ শত 
বৎসর পূর্ষের মুজ্জিত পুস্তক হইতে সাতথানি চিত্র ধেখাইয়াছেন। 
হাহ লিখিত পু্থীতে পাই না, ভাহা। এই সাঙুখানি চিত্র হইতে 
পাইতেছি। কেশ, বেশ, জামন, মুখ কেমন ছিল, ভাহ৷ প্রত্াক্ষ 
হইতেছে । আমি দশতৃঙজার চিত্তের জন্ত শিল্পী ও অ্রজেন্রবাবুকে 
ধর্তবাদ করিতেছি । ইহাতে যহিযান্ছরের যে চিত্র জাছে, বছুদিন 
হইতে জাধি তাহা খু'জিতেছিলাম । আমর! মহিব-মর্চিনী ছর্গায় 
পৃজ! করি। কিন্তু ব্ত'ান কালের প্রতিষায় যহিয হেখিতে পাই 
না। দেখি এক ভীষণ-মুক্তি-ভাকাত। একটি ছোট মহ্ষমুণ্ড 
নিকটে স্থাপিত হয়। কিন্তু কোন্‌ মহিষের হিন্নমুণ্ড, ভাহার 
নিদর্শন নাই। পুঝোহিত মহাশয় যে ধ্যান আবৃত্তি কন্ধেন। ভাহার 
সহিত গ্রতিমায় বিছুষাত্্ এঁক্য নাই। ধ্যানে আছে মহিষের 
শিরচ্ছেদ হইলে তাহা স্বন্ধ হইতে খড় খেটক-ধর ঘিতৃ্দ অনু 
হিগর্ভ হইয়াছিল ) নিয়াজ মহিষ রহিয়! গেল। শিল্পী বিশ্বর 


আচাধ চিত্তে ভাহাই দেখাইয়াছেন। এই চিজ তিনি ধ্যান 
হইতে লইন্ভাছেন, কি তৎকালে এইকপ প্রচলিত ছিল, তাহ! 
বুবিতে পারিতেছি না। বোধ হয় কোন কোন হশতৃজ। প্রতিমা 
এইরপ মহিযাগ্্র নিখ্িত হইত । শিল্পী ভৎকালের পক্ষে একফে- 
বারে নৃন্ধন বর্জন! আনিতে মাহদী হুইন্ডেন না। মহিযাপ্ুরেনর 
মৃঠিনিঘীণে ঢাবি অবস্থা ঘটরাছে। প্রথম অবস্থার পূর্ণাবয়ব 
যহিয, ছিভীয় অবস্থায় উত্ধাজ হহিষের, নিয়াজ মানুষের; তৃতীয় 
অবস্থায় উত্বাজ নর, নিগ্নাজ মণ্ছয, চতুর্থ অবস্থায় সম্পূর্ণ নয়। 
প্রথম ও ছিতীয় অবস্থায় প্রতিহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
অবস্থায় জন্ুন্ধপ প্রতিষ! নযবলিংহ ও বরাহ প্রতিষায় আছে। 
উত্বঙ সিংহ ব| বয়াছ, নিষ্নাঙ্গ নয়। তৃতীয় অবস্থার প্রতিষ! 
কিত্ব। চিত্র আমি দেখিতে পাই নাই। বিশ্বস্ত আচার 
চিন্তায়! দে অভাব পূর্ণ হইল। 

অপর চিনের যধো রাগী তৈরবের চি জীবত্ত দেখাইভেছে। 
ধ্যানের সহিত নুঙগব এঁক্য পাছে।, শিল্পীর নাষ যাষটাদ যার 
মাধ বচজ দান কৃত “রাজ! হিরু সেনের বাজপতা” চিত্রে আকৃতি- 
গুলি হন হয় নাই। কিন্ত বিশদ 1 
ঘতাৰ ঘটিয়াছে। 


অসমীয়াদের রন্ধন ও ভোজন-পদ্ধতি 
প্রবিজয়ভৃষণ ঘোষ চৌধুরী 


সেফালের হিশ্ুপরিবার়ে শুধু নিজের অখবা নিজের 
পর্থী-পৃত্র-পরিজনাদির রসনা! পরিতৃধ্ধির উদ্বেন্ঠে কোনও 
সত্ব অন, ব্য প্রস্তত করিবার প্রথ! প্রচলিত ছিল 
না; পরস্ধ প্রত্যেক শ্রদ্ধাবান্‌ গৃহস্থকেই দেবদেবী, পিতৃগণ 
এবং অভিথিবন্দের তৃপ্তির উদ্ধেস্টে ভোজ্যাদি নিত্য 
নিষ্ববিত ভাবে প্রস্তুত এবং অর্পণ করিতে হইত। গৃহিনী 
তদ্ধ সংঘত দেহ এবং মন লইয়! অতি শুচিতার সহিত পাক- 
শাল প্রবেশ করতঃ নিজের সাধ্যান্নসারে যড়রস-সমদ্িত 
সুধাছ নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন, পিক, পরমার প্রভৃতি প্রন্তত 
করিতেন । গৃহ্‌-কর্তা যখাকালে সেই তক্ষ্য-ভোজ্যাদি ইদেব- 
ধেবী এবং পিতৃগণকে নিবেদন করিতেন। তাহার পর 
গৃহাগত ব্র্ধচান্রী, সন্ন্যাসী এবং অন্তাত অতিথিকে নিয়মিত 
ভিক্ষা প্রদ্ধান ও তোক্গন করাইয়া সর্বশেষে পীড়িত বা অক্ষম 
নরমান্বী হইতে কুদ্ধর, শৃগছল ও কীট-পতঙ্গ পর্য্যস্ত যাবতীয় 
জীবকে অন্নন্থল দ্বারা যথাসাধ্য পরিতুষ্ট করিয়া তবে নিজেরা 
অবশিষঞ্ খানের অংশ গ্রহণ করিতেন। মং, মাংস, 
“ক্কশর' (খিচুকী), পারল এবং পিষকাদি দুত্বাহ খা 
কেবলমাত্র নিজের রসনা! পরিতৃপ্তির উদ্দেন্টে প্রস্তুত করানো 
অতিশয় পাপজনক বলিয়! বিবেচিত হুইত। “যে ব্যক্তি ভধু 
আত্মতৃপ্তির অন্গই খাভরব্য প্রন্তত করে, সে. কেবল পাপ করে" 
-_এইন্বপ শান্তের আদেশ প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গৃহন্থের 
পক্ষেই তোক্গাবন্ত নিত; দেবদেবী, পিতৃগণ এবং অতিথি 
প্রস্তৃতিকে শ্রগ্জার সহিত প্রদান করা অবস্তকর্তবয বলিয়া 
নির্ধি ছিল। সেগুলিকে খবিরা যথাক্রমে দেবযজ, 
পিতৃষজ, নৃষজ্ঞ এবং বলিবৈশ্বদেব নামে পরিচিত ক্িয়াছেন। 
পুন্নাতন সদাচারসমূহ বর্তমান সময়ে সমান্গ হইতে অন্তর্ধিত 
হইলেও জনসাধারণের স্থিতি এখনও সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে 
ভুলিতে পারে নাই তন্জন্ভই বাংলার পাড়ার্গায়ের লোকে . 
এখনও কোনও বৃহ ভোজন ব্যাপারকে “বগি ( বজ ) এবং 
বে খাক্ঠীতে তাহা! হুয়, ভাহাকে “বগি/বাড়ী” ( বজঘাটী) 
বলিয়া খ/কে। হিপুর গৃহে পাকশাল! এখনও পর্য্যতত ফজ- 
শালার স্থান অধিকার করিয়া স্হিাছে বলিয়া অপ্ডচি অবস্থায় 
তথান্ প্রবেশ কর] নিষিদ্ধ হইয়াছে । 


আধুমিক হুসভ্য সমুরত স্যাজে যাহাই দেখ! বাউক, 
প্রক্কতি যে নান্সীর উপর তাহার পুত্র-কন্ত! পরিজনাছির আহার 
সংগ্রহ এবং প্রগ্তত করিবার গুরু-দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছেন, 
ছেশ-বিদেশের আদিম বা অসভ্য বলির! পরিচিত জাতি- | 


রূপে বুঝিতে পারা যায়। সেই সকল সবাজের হুস্থকায় এবং 
ঘলিষ্ঠ পুরুষের! সময়ে সময়ে শিকারের দ্বান্না নানাবিধ পল্ত- 
পক্ষী মাংস অথব! মতভাদি সংগ্রহ করিলেও বনভূমি অবস্্- 
সন্ভৃত ফলমূলাদি সংগ্রহ নারীর পক্ষে নিত্যক্ার্ধ্য, বলিয়া গণ্য 
হুইয়! থাকে; সংগৃহীত থাভব্রব্যগুলিকে অগ্নির সাহায্যে 
তোবনের উপযোগী করিয়! প্রন্তত করাও যে তাছারই কর্তব্য, 
তাহ! বলাই বাছুল্য । সভ্যতার ক্েমবিকাশের সহিত মানব- 
সমাজে ব্বগয়ার অতিরিক্ত পশুপালনের প্রথা অন্ততর জীবিকা! 
কবে প্রতিটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পণুয় হুষ্ধ দোহন 
এবং ছুপ্জ হইতে তক্র, দবি, নবনীতাদি খাদ্যত্রব্য প্রস্ততের 
ঘারিত্ব নারীই গ্রহণ করিয়াছ্েন। সত্যতার অধিকতর ক্রমো- 
স্বতির সহিত ক্ৃষিকার্য্যের প্রচলন হুইলে ফলমূল শাকসর্জী 


.ও শন্তাদি হইতে নানাবিধ খাদা্রবা প্রস্তুত করিবার কার্য 


নারীই করিয্বা আলিতেছেন। পাকপ্রণালী গোড়ায় খাদ্য- 
দ্রব্যফে কেবল কোষল করতঃ ভোজন এবং পরিপাক করিবার 
সাহায্যের উদ্ধেন্টেই হটি হুইন্াছিল কিন্তু সভ্যতার উন্নতির 
সঙ্ষে সঙ্গে উহ্ছা ক্রমশঃ এক উন্নত শিক্পবিদ্যায় পরিণত 
হইয়াছে । 


এক এক দেশে একই খাদ্যদ্রব্য মানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত 
এবং ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে । আবার একই দেশে তিন্ন ভিন্ন 
পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পাকপ্রণালী ও পরি- 
বেশনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে । দেশের জলবায়ু অধিবাসী- 
বর্গের ধর্শবিশ্বাস, বংশগত অভ্যাস, স্বাস্থ্যতক্ধ রম্ধনবিদ্যায় 
অভিজ্ঞতা _বিশেষ বিশেষ রুচি ইত্যাদি কারণে একই জাতীয় 
আমিষ, নিরামিষ খাদ্যত্রব্য অসংখ্য প্রকারে প্রস্তত এবং 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত 
জনপ্রবাদ “আপরুচি থানা” (নিজের যেষন রুচি, তেমনি খাও) 
জনেক সমর গ্রহ্দীয় হইলেও সামাজিক আচান-ব্যবহারেন্র 
প্রভাবে জর্বতই মাছকে পনের রুচির ছারা পরিচালিত 
হইতে হয় | মানব-সমাত্ষে প্রচলিত তোব্য-ত্রব্যেন্ব 
বিডিরতার বিষয়ে ধিশদ আলোচন! ঘর্থমান প্রধষ্ধে সম্ভব নয়। 
ছই-একটি দৃষ্টান্ত কেবল দিগ বর্শনন্বস্লপ প্র্মশিত হইতেছে । 


কোন পর্যটক বাংলাদেশের পশ্চিযাংশ হইতে পূর্ববাি-. 
সুখে চলিতে চলিতে হদ্ধি স্থানীয় লোকের গৃহে আতিথ্য 
স্বীকার করিতে করিতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, তিনি 
ছেখিবেন বে, অব প্রান একয়প থাকিলেও ব্যপ্তনের আবন্বাহ 


তা সপিপিস্পিসপসপিসপিসপি পি পিপি 


জাস্ছিন 





পট 


হইতে হইতে অবশেষে পূর্বপ্রান্ত প্ীহই এবং চষএ্রামে ব্যঞ্জন 
একেবারে “লঙ্কাময়" বা “মরিচময়” হইয়া! গিয়াছে। 


ূর্বববদের ত্দ্ছচর্যয ব্রতচার্িন্ট বিধব! ভত্র মহিলাগণের 
নিত্য খ্যবছ্ার্ধ্য দাইল এবং ব্যঞ্জমে লঙ্কা-মরিচেন্র এম্সপ আধি- 
পত্য যে ভোক্তাকে “চোখের জলে, মাফের জলে” ভাসিতে 
হয়, “হা হা হহ-_ছ”" করিতে বাধ্য হইয়া থাকে । অথচ 
প্র্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অন্তিমাংশে পোর্ডগীজ জাতির 
এদেশে আগমনের পূর্বে উক্ত বুখরোচক বন্তটর অভি 
আমাদের দেশের কেহ জানিতেন ন। তামান্থর মত 
. লঙ্কা-মর়িচও বিদেশের আমদানী । আমাদের সংস্কত ভাষার 
প্রাচীন সাহিত্যে উহাদের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
এই হুইট জিনিষ আমেরিক| হইতে ম্পেনিশ এবং পোর্ড,গজদে ন 
দ্বারা আনীত, গত পঞ্চশ-যোড়শ শতাবীতে আমদানী 
জিনিষ-__-অথচ এ ছইটিই পৃথিবী জয় করিয়া বসিয়াছে। 

সভ্য জাতির অপেক্ষ| অপত্য জাতির রঞ্ধন-প্রণালী 
অনেকট। সরল ও স্বাভাবিক হুতরাং স্বা্্যকর হইয়া থাকে। 
উধার! আমিষ এবং নিরামিষ উভয় প্রকারই খাঘ্য প্রধানতঃ 
আগুনে শ্বি্ন ( সেঁকা) অথবা জলে সিদ্ধ করিয়। আহার 
করিয়া থাকে। 

সভ্যতার উন্নতির সহিত অথবা উন্নততর জাতির সংন্পর্শ 

এবং অন্ুকরণ-প্রবৃতির় প্রজতাবে প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
ধেশকুষার উৎকর্ষ বর্ধনের সহিত পাকবিভার পারিপার্ট্য 
ও জটিলতা বাড়িতে থাকে । 

বিদেশী বিজেতৃ জাতির (মুসলমান এবং যুরোগীয়) সংসর্গে 
আপিবার পর হইতে নগরবাসী ধনী তথ! শিক্ষিত বাঙালী হিশ্ছু 
পরিবায়ে “মোগলাই খানা” “ফরাসী রাশ্না" বেশ চলিয়াছে। 
আধুনিক উন্নত নাগরিকগণ ( গৃছে না হইলেও ) হোটেল এবং 
রেস্তোর”। প্রভৃতি ভোক্ধনালয়ে & সকল বস্তর (হিচ্ছুর ধর্শশান্তর 
বিরুদ্ধ হইলেও ) আম্বাদ গ্রহণ করিয়! খাকেন। 


এখন আমরা অসমীয়া হিচ্ষুপরিবারে সর্বদ! প্রচলিত পাক- 
পদ্ধতিত্র কয়েকটি বিশেষদ্থের পরিচন়্ প্রদান করিবার প্রস্থ 
ফক্সিতেছি। বাঙালীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
হুইবান পূর্ষে আসামের ভর পরিবারে যে শ্বদেশী পাকপ্রণালীর 
প্রচলন ছিল, তাহ! ষাহাদের দেশেক্স জলবাস্ু এবং পুকুযাক্ছু- 
হ্রধষিক রুচির অহ্কৃল-__সব্তবতঃ অধিকতর উপযোগী ও স্বাস্থ্য 
ফর ছিল। গত এক শত বংসয়ের মধ্যেই ইংরেজ শাসন 
প্রবর্নের প্রভাবে জল স্থল উভয় .পর্েই যাতায়াতের সুবিধা 
হওয়ার ফলে গ্রতিবেঙী খাংলাদেশের অধিবাসীদিগের সহিত 
অলমীয়াগণের সম্পর্ক খনিতর হইতেছে শ্রধং সক্ষে 
সঙ্গে যাংলার আচায়-ব্যঘহার,. বেশ্যা, রন্ধন-ভোক্ষমাদির 


ঘারস্ীয় ভ্ীতিনীতি :লাসাহ.. গদোশে বুম, হইতেছে । যাক. 


অসমীয়াদের রহ্ধন- ও ভোজন-পদ্ধতি 


ইজি 





তন্ত্রের অসমীয়া! ভত্রপুহের জাসবাব, সাজসজ্জা, ধরণধানণ ছে” 
সপ মব্যবন্ষের হবছ নকলে পরিণত হইয়াছে, তন্্রপ অসমীক্কা 
ভত্রমহ্লার পাক প্রণালীও বৈশিষ্ঠয হায়াইয়া নবীন! বছগদান্বী 
রম্ধন-পদ্ধতির সহিত একাকায় হইয়া পড়িয়াছে। এ্রমনকি, 
মগর হইতে দূরে অবস্থিত পল্লীগরাষে না গেলে প্রন্তত বা! খাট 
অসমীয়া-রদ্ধন বিভার দিষর্শন পাওয়া কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। 

বাংলা ও উড়িস্বা প্রদেশের মত আমাদের নগর গুলিতে 
প্রধানতঃ গৃহ্লক্্ীয়াই পাকশালায় রদ্ধনাদি করিলে 
দেখান হইতে দূরবর্তী পঙ্লীগ্রামের উচ্চশ্রেধীর অসংখ্য বিষাহিত 
হিন্ু সাধারণতঃ ম্বহত্তে নিজ নিজ রদ্ধনকাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। আপাষের রদ্ধন-প্রপালী 
বিশেষন্ধপ নিচিআঅতাঙ্গীন, অনেকটা সাদাসিধে বরণেক 
এবং সৌখীনতার অপেক্ষা দ্বাস্থ্যরক্ষার অধিকতর অনুকূল 
বলিয়া বোধ হছ্য়। তবে বড় বড় নগরে যে সমস্ত নুসভ্যবা 
জুশিক্ষিত অসমীয়া! হিন্দুপরিবারে খুরোপীয় অথবা ঘদযেশীয় 
পদ্ধতি প্রবেশলাত করিয়াছে তাহার প্রভাবে যে স্থানে মহলা! 
পঠি-পুদ্রাদির ছুবিধা বা স্বাস্থ্যের জন্য পাকশালান পরিশ্রাষ 
স্বীকার কর! হীনতাশ্থচক কাজ মনে করিয্বা থাকেন, তথায় 
বেতনতুক্‌ পাচক অথবা পাচিকাই গৃহ্পীর সেই পুস্তরাতন 
দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। ' এইরপ পন্সিবারে বিশুদ্ধ 
দেশীয় পাকপ্রণালী নির্বালিত হইয়াছে এবং তাহান 
স্থানে মগ, মাত্রার্জী বা ঝুসলমান বাবুর্চিদিগের প্রবর্তিত 
মোগলাই, করাদী, ইংরেঞ্ী বা ফারসী প্রভৃতি উন্নততর 
সভ্যভব্য রদ্ধন-পদ্ধতি রাজৰ করিতেছে। 


নগরবাসিনী বাঙালীর মেয়ের| সময়বিশেষে স্বান না করিয়! 
কেবল পূর্ব্ব রাত্রি শধ্যাবস্ত্র পরিবর্তন করিয়! পাকশালায় 
প্রবেশপূর্বক রন্ধন করিয়া থাকেন; কিন্ত পঞ্জীগ্রাধের 
কোনও অসমীয়! হিন্দু মহিলা স্বান না করিয়া! কদাচ তাহ! 
করেন না । মাসিক জীবর্শের সময়ে ছয় দিন পর্যযত.. হায়! 
পাকশালাম্ অথবা! গোশালা প্রবেশ করেন না কিংবা! কোনও 
ব্যক্তিকে কোনও প্রকার খাচছদ্রব্য অথব! জল দেন না। 
বাংল! দেশের অধিকাংশ নগরে শিক্ষিত ভত্র পরিবারে অনেক 
সময়ে পাকশালায় প্রবেশপূর্বাক দ্বতন্্রাবে কুটনা কুটার বে. 
প্রথা মৃষ্ঠ হয় তাহা জাবুনিক এবং পল্লীগ্রামের উচ্চশ্রেনীর হিচ্ছু 
গৃহস্থ মাত্রেই নিকট ত্বগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-_গো- 
শালার সহিত আধুনিক বঙ্গবালান সম্বন্ধ অত্যন্ত কম অথবা নু 
হুইয়! গিয়াছে বলিলেও.হয়। 


ব্যঞ্জনেয় মশলা- রুখরোচক, নুঙ্গর, সুগন্ধ করিবার: 
উদ্ধেগ্তে তাহাতে তৈল, দ্বত,. হমিত্রা (অথবা কুছ্ছ্ বা. 
জাফরান). এবং নানারিধ মখল। সংরুক্ত করিবার প্রধ। প্রচলিত 


১০ 





খাদ্যত্রব্যের বিস্কৃতি অথব! গুণহামি হয় নাঁ। পরস্ধ উহার 
সবাক! খাদ্য অধিকতয় রুচিকম্ব ও লহ্ষপাচ্য হইয়া থাকে; 
কিন্ত উহাদের অধিকতর ব্যবহানে প্রস্কত প্রত্তাবে স্বাস্থ্যহানি 
ঘটক! থাকে । অসমীয়া! ভমহিলার়! বন্ধনের সময়ে প্রধানতঃ 
 নি্লিখিত মশলাগুলি ব্যবহার করেন, যখ] $__ গোলমঘিচ, 
লস্বিষা, ধনে, জানা, ভেপাতা, “নী” ( আোয়ান ), হিং এবং 
জাবক়্াং (জাফকাং নহে )। প্রয়োজনাহুসারে শ্রই মশলাগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হম্ব। আসামে যে গোলমন্িচেনর 
ব্যবহায় আছে, তাহা বাংলাদেশের গোলমরিচ অপেক্ষা 
আকারে ছোট । আসামের ব্রন্থপুত্র উপত্যক! অঞ্চলে ছিরার় 
খ্যবহায় নাই এ্রবং ভাহাদের ব্যঞ্জনে বালের ব্যবহার কিছু 
কম। উপর-আসাম ও মব্য-আসামের মহিলার! বাটা 
মশলা পরিবর্তে সাধারণতঃ মশলার গুড়া রদ্ধনে ব্যবহান্র 
করেম। নিষ্জ আসামে অনেক ক্ষেত্রে মশলা! শিলে পিষিয়। 
তয়কারিতে দেওয়! হয় । যাহা! হউক, উক্ত “জাবরান্” নামক 
মশলা ভুটানের পাহাড়ে জন্মে। তুটিয়াদিগের নিকট হইতে 
উহ্ছা ক্রয় কর! হয়। মাংস রবিবার সময়ে অসমীয়া! মহ্লারা 
ইহার ব্যবহাক় খুবই করেন। কাচা অবস্থায় জাবন্বান্‌ এরপ 
বিষাক্ত ভ্রব্য যে, খাইলে প্রাণহানি হুইয়া থাকে । 

ফামরপ অঞ্চলের অধিকাংশ ভত্র পরিবারের মধ্যে একটু 
বেশী সিদ্ধ করা ভাত খাওয়ায় প্রচলন দেখিতে পাওয়া! যায়। 
আমরা দেখিয়াছি--উপর-আসান ও মব্য-আসাষের লোকের! 
প্রত গল! ভাত খান ন1। সাহার! বাঙালীছগিগের হত সাধারণতঃ 
একটু শক্ত ভাত খাইতে পছন্ম করেন । ভাতের সহিত ক্ষার 
খাওয়! অসমীয়া হিন্মুদিগের প্রারত্তিক ভোজন । ইহার 
বিষয় নিয়ে বিব্বত কর! হইল £-_ 

তৈল ও লবণ আসাম প্রদেশের মধ্যে বন়্পে্টা এবং 
মাজুলি অঞ্চলে ও উত্তর-লখিষপুর মহ্কুমার গৌঁসাই গাঁও, 
ভাকুয়াখানা, তিলাহি ও নারারণপুরে প্রচূর সরিষ! জন্ে। ঘড় 
বড় নগর তেলের কলের প্রচলন হইয়াছে । মধ্য আসাম ও 
উপর্-আসাষের পর্জীবাসিনীরা “গছশালণ ও “বাধাশাল” নামক 
দেশীয় ঘানি হুইতে প্রস্তত যে বিশুদ্ধ সত্বিষার তৈল ব্যবহার 
করেন, অসমীয়া! তাহাকে “পকাতেল” ঘলেন। সনিষ! 
ভাজিয়া একটু গরম থাকিতে ঘানিতে দিয়া তৈল বাহির 
করে বলিয়া এই তৈল হইতে এমন একটি গন্ধ বাহিয় হয়, 
ঘাছ! পর্মীবাসী অসবীয়াছিগের বেশ তৃত্তিকর হইলেও অনভ্যন্ত 
ঘাতালীর নিকট রুচিজনক হয় না। বিংশ শতান্বীর প্রারন্েও 
নিয-আসাম ও নধ্য-আসামে তুটয়! লবণ (তু্টানের পাহাড়- 
জাত লবণ ) ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উপর-আসাষে উহ! ছত্্াপ্য 
ছিল। লখিনপুরর দ্েলায় জয়পুর মৌজার এবং ভিজ্রগড় মহকুমা 
কোন কোন স্থানে, শিবসাগর জেলায় গোলাঘাট ও অনা 
কতকগুলি অঞফলে লবণাক্ত জলের উৎস আছে। অসমীয়ারা 
ইহাকে. “লোশছুং” বলেন । সেই সফল: হ্থাষেছ লোকে. 


প্রধানী 
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খাশের চোভাঘ লোশ! জল পুন্িস্া' জাপ্তনে ফুটাইয়! লবণ গ্রস্তত 
করিয়া থাকে। | | 

্রন্ধপুত্রের জলে লৌহ থাকার অসমীয়ারা কষা খাইয়া 
থাকেন। ইহার ব্যবহার দ্বার! কোষ্ঠকাঠিভ ছু হইয়া 
থাকে । অসমীয়ারা কলা ও কলার বাকল পুড়াইয়! ক্ষান্ন 
প্রস্তুত করেন। শ্রতদ্যতীত “কলম শঠ' (কদ্ধির ভাটা) প্রসৃতি 
জলঙ্গ উদ্ভি্ঘ হইতে তিন-চারি রকম ক্ষার তাহারা প্রত 
করেন। কামরপে উহাকে গটা ক্ষার বা “ঘখর! ক্ষার” বলা 
হয় । কানযর়াপ ও তেজপুর অঞ্চলের অনেকে ব্যঞ্জনে হলুদের 
পরিবর্থে ক্ষার ব্যবহার করেন। উজনী আলামেন্স পঙ্গীগ্রাম- 
গুলিতে এখনও হ্লুদেন্র ব্যবহার নাই। সেখানকার অসমীস্বার! 
হ্লুঙ্গকে “রং” বলেন । তাহার! বলিয়া! থাকেন-__“ব্যঞ্জনে স্বং 
ন।ই বা করলাম ।” যাহা হউক ক্ষার খাওয়া অসমীয়াজিগের 
এ্রকটা বৈশিষ্ট্য বল! যাইতে পারে। তাহারা! লাইশাক (সরিষ! 
শাক ), উরাহ্ছি (উচ্ছে) ও বেক্গেনার (বার্ডাকুর ) ব্যঞ্জনে, 
ফলাই ্বাইলে ক্ষার সংযোগ করেন । বাঙালীর]! মধ্যে মধ্যে 
যেষন তিক্ত ব্যঞ্জনাদ্ি ব্যবহার করিয়া থাকেন, ব্রক্ষপুজ 
উপত্যকাবাসীন্বা তত্রপ মধ্যে 'মধ্যে ক্ষার খাইয়! থাকেন। 
বরিপুক্া, কুচবিহার, রংপুর ও জলপাইগুরি অঞ্চলের অধিবাসী- 
দিগের মধ্যেও দ্যমাধিক ক্ষার়ের প্রচলন আছে । অসমীয়ান্বা 
ক্ষার খান বলিয়া তাহাদের কোন কোন বাঙালী বন্ধু “ক্ষার 
খোয়া অসমীয়া” বলিয়া! পরিহাস করিয়া থাকেন। যাহা! হউক 
অসমীয্বারা কলমী শাককে “কলম' বলেন। তাহার! হেল ও 
কলমী শাক রৌত্রে শুফ করিয়! পুড়াইয়া ছাই করিবার পর 
উহাকে বাশের ঢুপড়িতে ভর্তি করেন । অতঃপর: এ ঢুপতির নিল্নে 
একট থাল! রাখিয়া দেওয়া হয় এবং ছাইয়েন্ মধ্যতাগ একটু 
“খালা” করা হয়। খালার যধ্যে পরিমাণমত যে জল চালিয়া 
ছেওয়! হয়) তাহা ছাইগুলিকে তিজাইয়! নিরস্থ খালাম্ব আসিয়! 
সফিত হয় । এই সফিত জলকে “ক্ষার” বলে। কলার ক্ষান্ন 
অপেক্ষা কলমী ও হেলফের ক্ষার উৎক্ক্। কামর়াপের চাড়াল 
জাতীর লোকেরা পূর্বোক্ত “গটা ক্ষার” প্রন্তত করে। উহাও 
সর্ববাপেক্ষ! উৎস্ক্ এবং লবণসনৃশ । 

অসমীয়ারা ভাতের সহিত “তেল ক্ষারণি” খাইয়া থাকেন। 
তেলের সহিত ক্ষার মাখাইয়! ইহা প্রন্তত কয়া! হয়। “তেল 
ক্ষারণি” খাইলে নাকি দ্বেহে চর্বি জম্িতে পায়ে বা । 
অসমীয়! হিন্ু মহিলারা “আহ ক্ষরিয়া” নাষক প্রক প্রকার 
ব্যঞ্জন কষ্সিয়া থাকেন । উহা! “টেতা' (টিক )ও নহে, কারও 
নহে । আহ শবে আধা বা অর্ধেক এবং “ক্ষরিয়া” শবে ক্ষাঙ্থ 
বুঝায়। কিন্তু এন্বপ অর্থ করিলে আছ ক্ষপ্িয়ার ফোন যানে 
হয় বা। অসমীয্বাদিগের মব্যে “বুলার আম ক্ষ্িস্থাপ্র বেশ 
প্রচলম আছে। ৃ 

অস্ধীয় হিন্ছুদিগের লঘাজে কলাইয়ের জাইলের - প্রচলন 
অধিক । ইহাকে ভাঙা “যাটিকলাই' হলেন ।  ভীঙাতহ 


-আন্ছিল 
মধ্যে ভাল্ন! বা! ঘন্টোন্স প্রচলন নাই। সেখানকান্ম ফোনও 
মহিলা এই ছইটি ঘবাধিতেও জানেন না। আসামে পটলের 
চাষ নাই। তবে সে দেশের জঙ্গলে স্বভাবজাভ এক কম 
পটল পাওয়া ঘায়। উহ্‌ আকারে ছোট এবং উহার শতকর! 
প্রান্থ ৩০টি ভিন্ত হয়। হত পটলেন্র শাস লাই, বীহ অধিক 
খাইতে পটলেরই মত এবং কতকগুলি ব্যতীত অভাভ গুলি 
হুম্বাছ। কুচবিহার রাজ্যের স্থানে স্থানে এই বুনো পটল 
পাওয়া ঘাতব। জঙ্গলের পটলের গাছ ও পাতা কবিরাজের! 
৬ষবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অসম্ীঘ্া মহ্লারা 
তরকারিতে যুনে! পটল ব্)যবহার করেন। আসামে পোস্ত- 
ফানার বেশ প্রচলন আছে। আফিঙ্ের আর একটি নাম 
পোস্ত । উবার বীজের নাম পোত্তদান!। প্রায় এক শত বৎসর 
পুর্বে আসামে আফিঙের চাষ ছিল। নুতরাং সেদেশে 
পোত্তদানা যথেষ্ঠ জন্বাইভ এবং লোকের ব্যবহার্য ছিল। 
আসাষে পাপরের (ইহা সংস্কত পর্পট শব্দের অপত্রংশ ) 
প্রচলন নাই। মুগ বা মাসফলাইয়ের দ্বাইল ইহায় প্রধান 
উপাদান । ৃ 

আসামের ব্রদ্ধপু্জ উপত্যকা অঞ্চলে কচি কচুপাতা হইতে 
অনেক রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হুয়। অসমীয়! মহিলারা এই 
এক কচুপাতা! হইতেই “ঝাল' এবং টক ব্যঞ্ধন প্রন্তত করেন। 
কচ্‌পাত। সিদ্ধ করিয়া উহাতে লবণ ও অন্ন সংযোগ করিলে 
“ক” এবং জাঙগা, গোলষরিচ, লঙ্কাবাটা! বা লঙ্কার গুড়া, লবণ 
দিলেই ঝাল হইল। অসমীয়ারা ভাতের সঙ্গে তাজ! ও সিদ্ধ 
কচু খাইয়া খাকেন। কচুর ছ'াটাও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে 
রণধিবার ব্যবস্থা! দেখিতে পাওয়! যায়। অসমীরার! লাইশাক 
(সরিষ! শাক ) খুব খান। এই শাকের কয়েকটি প্রকারভেজ 
আছে বথ! :__মেরলাই, টকৌলাই, চীনালাই প্রভৃতি । 

অসমীয়! হিক্মুরা পাটগাছকে “মর! গাছ" বলেন। সমগ্র 
আসাষে তিন প্রকার পাটের চাষ হয়, যথা £_ মিঠা মরা 
চে! মনা ও তিতা ষরা। তিতা মর! শব্বের অর্থ তিক্ত 
পার্ট । অসমীর়! মহিলার! তিক্ত পাটের ( নালিতার ) শু 
পাতা হইতে একপ্রকার তিক্ত বযঞ্জন প্রস্তত করেন। এই 
খ্যঞ্জনফে গাহায়া “সোকোতা" বলেন। শ্রই সোকোতা 
আমাছেন্র “সুক্তপাতা” এবং পূর্ববঙ্গের “নালিতার পাতা? । 
সোকোতা খাইলে নাকি পিভাধিক্য প্রশমিত হয় । উত্তহ্‌- 
ঘঙ্গে ও পূর্ধববহ্গে যত পার্ট উৎপন্ন হয়, সে “কলের' ( গাছের ) 
পাতান্ব জান্বাদ তিক্ত ॥ উহ্ছার পাতা শুকাইয়া রাখিলেই 
“নুক্তপাতা” “সোকোতা' বা “নালিতার পাতা” হয়। পশ্চিম 
ঘের ছগলী, হাওড়া), ৪ পরগনা অঞ্চলে এরাপ পাট জন্মে 
মা বেনেক্স ধোফানে কিনিতে পাওয়া যায়। আমাদের 
দশেক পাটের সহিত পূর্বব ঘা! উত্তর-বঙ্ষের পাটের 
(সিন্বাধগগঞ্জী পাটের) প্রতভে্দ আছে। আমাদের ছেশেন 
(পশম বদের) পাটের সী লা এবং পাতা তি নহে। 





অননীয়াছের রন ও ভোবজ-পদ্ধতি 


৬৬$ 
তিক্ত পাটের ভডী প্রায় গোলাকার । সংস্কত ভাষায় ভিজ 
পাটকে “নড়িচ।' ঘা “দলিতা” এবং আমাদের দেশে 'নালিতা? 
বলে। কানন্ধপ অঞ্চলে এক রকম ছোট জাতের বি পাভান্ 
পাট ভধু শাক থাইবার উদ্ধেশ্যেই চাষ কনা! হয়। উহাকে 
“ভোগাপার্ট” বলে । ভোগা সবি বা উৎদ্ব&। ৃ 

অসমীয়! হিন্দুক্া কম পরিমাণে ঝোল ব্যবহার কম্গেন। 
মংভের ঝোলে বথেষ্ তরকারি দেওয়া] হয় । তাহান্বা ঝোলকে 
“আঞ্জা" বলেন । 

মধ্য-আলাম ও উপর আসামের হিশ্ুর! ভাতের সহিত ঘি- 
চিনি আহার করিয়া! ভোজন সমাপ্ত কয়েন । বাহানা ধি-চিনি 
ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, তাহারা দই-গুড় খাইয়া! গেই 
উক্ষেশ্য ( মধুরেণ সমাপয়েত ) সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ভাতের 
সঙ্গে ঘি এবং চিনি ব্যবহার খুব পুরাতন এবং এখনও আগ্রা! 
প্র্ধেশে ( মরা, ইটা, আগ্রা প্রভৃতি জেলায়) সম্পন্ন ব্যক্তি- 
দ্বিগেক বাড়ীতে নিত্য ব্যবন্ধত হইতেছে । 

মংন্ডের মধ্যে পিঠিয়া মাছ অসমীয়াদিগের প্রিয় খাদ্য । 
আসামের বন্ধ ব়্ নদীতে ও বিলে এই মাছ পাওয়। যায়। 
পিঠিয়! মাছ এত বড় হয় যে, একটি লোক উহাকে বহন 
করিতে পারে না । এরই মাছের আকার অনেকটা স্বগেল 
মাছের মত এবং উহ্বার মাথাটা রুই মাছের মত। পিঠিয়া 
মাছের আশ খুব বড় হয়। ভ্রদ্মপুতে ইলিশ মাছ পাওয়া! যায়, 
কিন্ত উবার তেমন স্বাদ নাই। আসামে বাগদা চিতভী 
ছন্প্রাপ্য । “শালে মূলে” বলিয়! আসামে একটি কথার প্রচলন 
আছে। ইহার অর্থ _নূল! ও শোল মাছ দির রারা তরকানি 
উৎক্। আসামবাসী হিন্দুর! স্বগেল, শাল ও শির্গী নাছ 
খান না। এতদ্ব্যতীত যে সকল মতন তাহাদের অভক্ষ্য. 
সেগুলির মাম, যথ! £__ফুটকাশাল, মরশাল, মাদিনী। 
সিন্লিকা, নেত্িয়া, গরুয়া, রান্ধনী, ছুমচা, ভেচেলী, বেন ও 





করিয়া । 


অন্র দিয়া মাছের গা] চিন্রিয়া ফেলিবার পন 'দাগা" 
(ফর! টকর! করিয়া!) ফাটা হয়। এরইন্াপ করাকে “কচি 
দিয়া” বলে। রঙ্গ জেল] হইতে উপর-আসাম পর্থ্য্ত পল্জী- 
প্রাষে প্রত্যেক পরিবার়েই “কচি দিয়া” মাছ কাধাহ্য়। 
তত্রত্য অসমীয়া! ঘলেন, “মাছের গা ভাল করিস! চিন্রিয়া 
না দিলে উহাতে লবণ, তৈল ও মশল! ভালরূপে প্রবেশ কনে 
মাহা! থাইলে সোয়াদ পাওয়! যায় না।” 

মধ্য-আসাম ও উপর-আসানে হস্রিত্| এবং লবণসংযুদ্ত 
মস্ত কলাপাতায় বুড়িয়া আগুনের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিবান্স পন্ব 
বাহির কমি! খাওয়! হয়। ইহাকে “পাতত হিয়া” বলে। 


ছুই অঞ্চলে অনেকে লবণসংযুক্ত বসকে বংশশলাফায় বিশ্ব 


করিয়া! অগ্রিতে সেঁকিয়। ব্যবহায় কয়েন । কেহকফেহ বা এ 
সেঁকা বং আবার সর্ধপ তৈলে ভাদদিয়া লন। এরইযাপে 
প্রস্তত করাকে “খরফাটি দিনা" বলে। হুচবিহার়ে স্বাজবংশী 


৬২ 


পরধাদী- 





হাতির মধ্যে জামক়া “পাতত দিয়া” ও “খয়কাটি দিয়া 
প্রচলন দ্েখিস্বাছি। ফোচবিহারে এই ছুইটিকফে যথাক্রমে 
*পাতত ক্ষন্পা” ও *খন্িকাট্টি” ঘলে। 
অসমীয়া! ভত্র-বহিলার! সাধায়ণতঃ পেপিয়! ফলের অথবা 
“কোমগ়া'র (কুমন়্ান্স ) টুকরা দিয়া মাংস রাধিয়া খাকেন। 
অসমীয়ার] পানয়াকে কফপৌ বলেন । তাহার! বেশ তৃপ্তির 
সহিত উহার মাংস তক্ষণ করিরা থাকেন। কিন্ত কেছই 
পায়রার ডিম খান না। অপর্মীয়ারা এক জাতীয় বড় 
পাররাকে 'পরঘুম]” এবং হন্লিয়েলকে “হাইঠা” ঘলেন। 
এই ছই জাতীয় পায়রার মাংস খাইতে ধুব লুখাছ। পরণুম! 
ও হৃরিয়েল ( £1661 1)1£5910 ) খুব গভীর জঙ্গলে থাকে। 
মাকুলি অঞ্চলের নদীতে “নাকরখের কচুয়া” নামক এক 
জাতীয় পক্ষী আমরা দেখিয়াছি । উহার আরতি হাসের মত। 
কোনও অপমীয়া ছিশু ইহার ডিথ খান, কিন্ত মাংস খান না। 
“বালিঘো্কা” নামক এক জাতীয় বছ পক্ষী মাজুলী অঞ্চলের 
নন্্ীক্স চড়ার সচরাচর দৃ্ হয়। এই পক্ষী দেখিতে নুন্দর। 
আকারে ই! পশ্চিম বঙ্গের শালিক পাখী অপেক্ষ| কিছু বড়। 
উচ্চ শ্রেনীর অসমীম্বা! হিন্দুরাও ইহার ডিম খাইতে ভালবাসেন, 
কিন্ত ইহার মাংস কেহ খান ন!। 

আসামে অসভ্য জাতির লোকের! “নলহুয়ার” নামক 
কুর্থবিশেষের মাংস খায়, কিন্ত কোনও শ্রেদীর হিন্ু তাহা খায় 
না । কিন্তু সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্কু ইছার ভিথ তক্ষণ 
করিয়া থাকে। উত্জনী আসামের কোনও শ্রেণীর হিন্দু 
কর্কট খান না। 

অপসমীয়ারা ভাত্র মাসে উদ্গত কচি “বাশের কৌড়া” 
(সংস্কৃত 'বংশকরী” ) ঢে'কিতে কুটিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে 
গাজ, পা গাজ, খরিচা, পকা খরিচা প্রন্তত করিয়া ভোঙন 
ফরেন। পক! গান্খ শুকাইয়। লইলে খরিচা হুয়। কামন্ধপের 
ঘক্ষিণ দ্বিকস্থ পার্বত্য অঞ্চলে এবং উজনী আসামে গজের 
প্রচলন অধিক । কামরপে ইহার প্রস্তত-প্রণালী অতি অন্ন 
লোকে জানেন । 

জসমীয়ার! বলি্বা থাকেন-_টক না খাইলে ঠাহাদের 
শন্নীর ভাল থাকে না। আসাম অঞ্চলে যত রকম টক ফল 
পাওয়া যায়, ভারতের আয় কোনও দ্বেশে তত নাই। 
সে দেশে 'থেকেরা”? নামক টক ফল খান নাই এমন লোক 
বিরল। অসমীয়ার! বলেম_ এই ফাল খুবই উপকারী; এমন 
কি ইহার দ্বার! 'প্রবাহিকা (রক্ত আমাশয় ) এবং কফসংমুক্ত 


হয়াছি নিউমোধিয়) ঘোগেরও উপশম হইয়া থাকে । খাক্ঠীতে 
ভাল মাছ আলিলে অসমীয়া! মহিলারা অন্নসসংঘুক্ত মনের 
ঘ্ঙন (নাছেয় অন্বল ) র্রণধিতে ভালবাসেন । অসমীয়ার! 
কের ব্যঞ্ধমে যিষ্ট ঘ্যঘহার করেন না। যাহা! হউক, 
কুচবিহার অঞ্চলে থেকেরাকে থৈকল এঅধং সংস্কত ভাষায় 
'অন্নবেতস” বলে। রঙ্গপুর জেলায়ও প্রচুর খৈকল জঙগ্ষে। 
জামুর্ষেদ শাস্ত্রে অ্লবেতসের উল্লেখ আছে। 

অঙমীর! হিন্দু মহিলারা সরিষার স্বিত কয়েকটি মশল! 
মিশ্রিত করিয়া চাটনি জাতীয় কেক প্রকার উত্তম 
আন্বাদযুক্ত দ্রব্য প্রপ্তত করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে 
একটির নাম “কাহুদী' (আমাদের কাহন্পী এবং উ্রবঙ্গে 
ইহাকে “কাসন' বলে), আর একটির নাম “খারলী” এঁবং 
আর একটির নাম “বেহয়াই? | অসমীয়ার! বান্না কর] মাংস 
এবং পাস্তা ভাতের সহিত “বেহুয়াই” মিশ্রিত করিয়া খাইতে 
ভালবাসেন । 

পূর্বে বলা হইয়াছে ঘে, টক না! খাইলে অদমীয়দিগের 
শরীর ভাল থাকে না। ইহার কারণ আমরা অবগত নহি । 
আমরা দেখিতে পাই--নাচ়ে ক”, পূর্ববঙ্গে বাল এবং 
মান্্রাজ প্রদেশে “টক এবং ঝাল' (তেতুল ও ঝাল) একজ 
ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে। মাঞ্াজে লঙ্কা এবং তেঁতুল এক 
গুলিয়া ভাতে মাখিয়া খায়, খিও মিশায়। “রাঢ়? অঞ্চল কড়া 
জারগা (ভিজা নহে-_ শু) বলির! সেখানকার লোকে টক খায় ॥ 
পূর্ববঙ্গের মাটি স'যাংসেতে বলিয়! “ঝাল” খুব খায়__ এরূপ 
সুক্তি চলে না, কেন ন! মারবাড়ের মরুভূমিতেও লোকে এত 
লঙ্কা খায় যে, আমরা খাইলে মারা যাইব | ইহা সনাতন 
অত্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকাংশ মাহুষের 
স্বভাবেই রক্োগুণের আবিক্য; সেই জন্ত বেশীর ভাগ 
লোকেই মাছ মাংস, বেশী ঝাল, বেশী টক, তানাকু, গাজা, 
মদ ইত্যাদি রজোগুণের উদ্ধীপঞ্ত ভ্রব্য খাইতে স্বভাবতই 
ভালবাসে । পেয়াজ, রশুন প্রস্ৃতি বিউ্। হর্গঘ্বমুক্ত জিনিস, 
ভোনিয়াম নামক মালয় দেশের অতি হূর্গন্ধ ফল, শুকনা মাছ, 
শুকনা মাংস, 08186 মামক এক রকম ভকনা মাংস 
(যাহার এক গ্রামের ছুল্য এক গিনি ), কাম্পীয়ান দের 
ঠারজিওন, মাছের লোপ! এবং শুকনা ডিম, পনীর ' প্রভৃতি 
জিনিষ পৃথিবীর অনেক লোক আদর কিয়! খার। 
“মাহষের রুচিই বিচিত্র”.-.এই কখা ছাড়া ইহা আর 
অন্ত উত্তর নাই। 


সোভিয়েট কৃবি-উন্নয়নে বিজ্ঞান 


অধ্যাপক স্্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


কষকের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ প্রায় স্য 
দেশেই খুব স্বপ্ন, জার-শাপিত রাশিয়াতেও তার ব্যতিক্রম ছিল 
না। শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামা কিছু থাকিলেও 
স্কষিকার্ধ ছিল বিজ্ঞানের সভায় অপাওক্ঞেয়। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের সষক যে পদ্ধতিতে হলচালনা করিয়া! বীজবপন ও শঙ্ত 
আহ্হণ করিত বহু সহ্ত্র বর্ধ পরেও মানুষ প্রায় সেই পন্ধতিকেই 
'অগ্গসরণ করির়] চলিয়াছে, বিজ্ঞান তাহাকে নুতন কোন 
পন্থ। দেখায় নাই_7এ কথা ধলিলে খুব ভুল বল! হইবে 
আা। মানুষের জীবনের অন্তা্ড ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাবে যে 
'পরিবতন্ন আপিয়াছে কৃষি-পদ্ধতিতে তেমন কিনতু হুয় নাই। 
দোতিয়েট রাত্রের অধীনে বিজ্ঞান মানব-গোর্ীর এই উপেক্ষিত 
'্অংশীদারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে এবং তাহারই কলে 
'বন্থুমতীর ভাশার হইতে এচুর উপকরণ সংগ্রহ কর] হইতেছে । 
গোভিয়েট বিজ্ঞানীর! জাশেন-_ প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষ 
কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পানে না, প্রতি খতগঃপ্রন্বত্ত 
'হুইয়। কোন দানই দিবে না, তাহার নিকট হছতে ছিনাইয়া 
শ্লহতে হবে । 

সোকিয়েট শাসনতগ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে থঞ্পকাল মধ্যে 
কৃষিফে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে 
নব কপ প্রধান করিখার জঙ্ঞ রাশিয়ায় নান] প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিয়াছে। বতমানে সোভিয়েট রা?শরায় ৮ হাজার 
বৈজ্ঞানিক কর্মী ক্কধিগখেষণায় নিযুক্ত স্ম1:হন। এতছদ্ধে্রে 
৯০টি গবেষণাগার, ৩৬৭টি পরীক্ষাকেন্্র এএং বহুপংখ্যক শাখা- 
প্রতিঠান-সন্বলিত ৩০৭টি পরীক্ষামূলক কষিক্ষেএ আছে। 
এতত্বযতীত সম্মিলিত কধি-প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্র/য় বিশ হাজার 
ছোট ছোট লেবরেটয়ী আছে, যেখানে বহুবিধ গবেষণার কার্য 
হইয়া থাকে । 

কষি-উন্নয়ন বাপারকে কয়েকটি বিভিন্ন কাখে ভাগ ক! 
যাইতে পারে, যেমন... ভাল বীক্গ বাছাই, জমির উর্বরতা বৃ্চি 
উত্তিদের জীবনধারা পরিবও'ন ও পিয়গ্রণ ) ছৈব উপ্রব দূরী- 
করণ, উন্নতধরণেশ্ কৃষিষস্ত্াদি নির্সাপ। সোডিয়েট রাত্রে 
ইহার শ্রত্যেকটি কার্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হইয়া 
অভাবনীয় সাফপ্যলাত করিরাছে। 

১৯৩৮ অধ্টাব্খেন্র বিবরশীতে জান! যায় যেসেই সময় 
সম্মিলিত কুষি-প্রতিষ্ঠানের অধীন ভূমির শতকরা ৭০টিতে উন্নত 
শ্রেনীর বীজ বপন করা! হুইত ৷ বাঁজ পরীক্ষার্থ রাষ্্রের অধীন 
দে হাজারের অধিকসংখ্যক পরীক্ষাযূলক কৃষিক্ষেত্র আছে 
সেখানে বীজসংঞহ ও পরীক্ষা-কার্য চলিতেছে এবং এই 
উপায়ে সর্যঘাই কাল বীজ বপনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব 
স্থইতেছে। 


১১ 


প্রাক্কৃতিক নিয়মাহুধায়ী উদ্ভিদের জীবন বড় সৌখীন, 
বিশেষ করিয়! শল্ত ও ফলমূলের উত্তিদগুলির | ইহাদের 
প্রত্যেকটির জন্ত যখোপযুক্ত তুমি, আবহাওয়া, হৌরবৃটি, 
শীতাতপ দরকার । কোন বিষয়ে কোন ক্রটি ঘটিলে উদ্ভিদের 
জীবন সংক্ষিপ্ত হইয়া জাসিবে কিংবা উৎপাছিক! শক্তি ব্যাহত 
হইবে । সকল শস্য সব দেশে হয় না, বংসরের বিশেষ সময়ে 
নির্ধি্ শ্রেনীর শস্য জশ্রিয়া থাকে, ইহাই প্ররুতির ব্যবস্থা। 
বিজ্ঞান এই রীতিতে হতুক্ষেপ করিয়া এখানে অদ্ভূত পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছে । এই বিষয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানীর কার্ 
উদ্লেখঘোগ্য । 

এক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গে অপর জাতীয় প্রানী বা 
উদ্ভিদের যৌনমিলন ঘটাহলে যে চান্াগাছ বা বীজ উৎপর় হয় 
তাহাকে ধর্ণস্কর বলা হয়। বংশান্কতি নিয়মানুযায়ী সন্ভান 
পিতা ও মাতা উতয়েরই গুণের অধিকারী হুইয়। থাকে । মান্য 
চেষ্টাঙছারা পা প্ত্রিম উপায়ে এই প্রকার বিরুদ্ধ মিলন ঘটাইয়া 
নাশাপ্রকাপ মিশ্রজ্ঞাতীয় নবতম প্রকৃতিবিশিষ্ট উদ্ভিদ বা! প্রানী 
্ষ্টি কগ্িয়াছে, ইতিপূর্বে ঘাহাধের খাভাবিক অস্তিত্ব ছিল না। 
পার্বত্য অফলে ঘে সকল উদ্ধিদ জন্দে সেইগুলি তদ্গেশীয় কঠিন 
মা, শতাধিক্য প্রস্ততি প্রাকৃতিক পরিবেশে বর্ধিত হইতে 
অভ্যস্ত, লাখায সমুমি স্বক্ষলতাদির পারিপার্থিক সম্প্র্ণ 
পৃথক । এইঞ্জ বিতিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদের প্রস্কতিগত পাধক্য 
রহিয়াছে । রাশিয্সার পরলোকেগত আই. ভি. মিকুর্ীন 
প্রমাণ করিয়্াছেশ যে, অনুকূল পনিবেশাধীনে বর্ণসন্ধর 
উদ্তিদকে যেকোন বৈশিষ্ট্য এদাম করা যায়। তিনি 
সাইবেরিয়া, কানাডা! ও অভা্ পারত্য প্রদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে 
রাশিয়ার দক্ষিণ-অঞ্লের সমওল ভুমিজাত উদ্ভিদের মিলন 
ঘটাইয়! নান! পাতীয় বর্ণসঙ্কর উদ্ভিদ স্ট্টি করিয়াছেন । এই 
সকল উদ্ভিদে পার্বত্য অঞ্চলের উদ্িদের মত কঠিন আবহাওয়া- 
সহ্নপীলত'. ব্যাধিক্ন প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার ্ঘভাবজাত 
ক্ষ/ত! সবহু বিভমান থাকে, উপরস্ধ দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্ভিদন্ুলক্ত 
গুপ, যেমণ কলের ব্বাদ, বণ জাকুতি প্রস্ততিরও কোন পন্ি- 
বত ঘটে না। তিনি প্রায় ৩০০ প্রকার নুতন কল স্ছটি 
করিয়াছেন। এহ সকল আবিষ্কারের কলে ফলবান বৃক্ষের 
চাষ ক্রমশঃ রাশিয়ার দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাংশে মেরু- 
প্রদ্ধেশের দিকে বিদ্কৃত হইতেছে এবং এতাবংকাল যেখানে 
ফলের চাষ সপ্তব ছিল না সেখানেও এচুর ফলোৎংপাদন করা 
হইতেছে । উদহ্যপ-স্বরূপ বলা ধাহতে পারে যে, জেনীচেক্ক 
অঞলে ১৯১৭ প্রষ্টাখে কোন কলের খাগানই ছিল না, এখন 
সেখানে সহ্শ্রাধিক একর জমিতে ফলের চাষ হইতেছে এবং 
&ঁ পরিমাণ ভূমিতে ভ্রাক্ষাক্ষেও রহিয়াছে । পশ্চিম ককেলাস 


ড৬৩৪ 


অঞ্চলের বেলাতুমিতে দূতন করিয়া অরন্বাদ কল (লেবু, 
কমলালেবু ) এবং চায়ের চাষ করা সম্ভব হইতেছে এবং এই 
স্কধি উত্তরোওর প্রসাগ্ললাভ করিতেছে ৷ জপ্ধিয়া অঞ্চলের 
লেবু-জাতীয় ফল গোটা দেশের প্রয়োজন মিটাইতেছে । এই 


সন্তাবনার মূলে রহিয়াছে মিকুরিনের আবিষ্কার ও তাহার " 


সংকর্মী ও জনুগামীদের বৈজ্ঞানিক সাফল্য । 

সোভিয়েট-কুধষির এই প্রকার উন্মতিখিধানে লিসেনূকো 
(15৮৫১৮০) নামক বিজ্ঞানীর অবদানও উল্লেখযোগ্য । তিনি 
আবিষ্কার করেন বধজীবী উদ্টিদদের জীবনধারা শুরে স্তরে 
বিকশিত হুয়। প্রথম ছুইটি স্তর ক1টে উত্তাপ ও আলোর 
ক্রিগ্ার ভিতর দিয়া । লিসেন্কো। বপনের পূর্বে বীঙ্গকে 
গৃহাভ্যন্তরে উত্তাপে রাখিয়। দেখিলেন যে ইহারই কলে বীজ 
হইতে চার! বাহির হইবার কাল ছবং-তিন দিন আগাইয় 
যায় এবং প্রতি একরে উৎপন্র শশ্তের পরিমাণ ৯০ কইতে 
১৮০ পাউও পর্যন্ত বন্ধিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম “ভারনা- 
লিজেশন? (1৮.771.1158000:) 1 এক্ষণে রাশিয়ায় খ্যাপক- 
ভাবে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়া থাকে । সিটপিন 
(15116) নামক একাডেমী আব সায়ান্পের এক জন সভ্য 
আর একটি নুতন তথা আবিষ্কার করেন। ত্াঞার তথ্যের 
গোড়ার কথা কৃষিজাত উদ্ভিদের সঙ্গে বঙ্ উত্তিদের ( জাগাছা ) 
মিলন খানো | ইঙাপার] মানারকম অভিনব জিনিষ উৎপন্ন 
হইয়াছে। গমের চারার সঙ্ষে বন্ত “'কৌচ" খাসের মিলন 
সঞ্জাত একপ্রকার বীজ-পম পাওয়! যায়, তাছা! হইতে যে 
চারাগাছ জ্ষন্রে তাা বর্জীবী নছে, একবার বীজ বপন 
করিলে তাহাতে সাত-ক্দাট নংসর শন্ত উত্পন্ন হইয়া থাকে। 
প্রক্কতিতে এমনি ধরণের শুণপম্পর কোন গমের অন্ত জিপ ন|। 
এই দীর্ঘগীবী গমের আরও অনেক গুণ আছে -জনারটিতেও 
ইহাদের বৃদ্ধি ও শ্তোৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত থাকে। 
এতব্যতীত আরও নান। প্রকার জসম মিলনথার1 বিভিন্ন গুণ- 
সম্পন্ন নানা বীজগম উৎপন্ন কর] হইয়াছে | ইহার ফলে যেখানে 
কখনও গমের চাষ সম্ভব ছিল না সেই সব অঞচলেও গমের চাষ 
ভরা হইতেছে । অধ্য-রাশিয়ায় “রাই? ভিন্ন অন্ধ ফোন শন 
জশ্গিত না, সেখানে এখন গম জল্মে। গমের রুটি রাশিয়ায় 
এককালে তোজনবিলাসীদেরই বিশেষ খাক্ত ছিল, চাষার 
ভাগ্যে তাহা! কদাচিৎ জুটিত। এখন গমের কুটি ক্লুষফের 
অপরিহার্য থাদ্য, কারণ যে-সব অঞ্চলে ইতিপূর্বে গম উৎপাদনেক 
উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না, বিজ্ঞানের সহায়তায় গমকে সেই 
আবহাওয়ার উপযুক্ত করিয়া লওয়' হইয়াছে এবং এগ্ধন গম 
অর্ধএই দুলভ হইয়াছে । 

শিক্গোত্নয়ন-প্রচেষ্টার ফলে উভ্ভরমের' অঞ্চলে কয়লা, লৌহ 
প্রভৃতি খনিজ পদার্থ আবিষ্কত হইয়াছে এবং তাহাতে এঁ 
অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে । এতাবৎকাল এ অঞ্চলে 
লোকেন্স ঘসতি ছিল কম, কিন্ত খনিজলম্পদ আধিস্কত হইবার 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


পর খনিসম্পকিত কার্ধে সেখানে নৃতন নুতন শিক্প-প্রতিষ্ঠান- 
কারখানা ইত্যাদি গঠিত হইতেছে এবং মানুষের বসতি ক্রমশঃ, 
খধিত হইতেছে । এই কারণে খাদ্যসামত্রী ও শন্তাদির- 
চাছিদা বাছিতেছে। প্রয়োজনের তাগিদে এ অঞ্চলে, 
চাষাবাদ প্রয়োঞন হ্ইয়! পদ্চি়াছে। গবেষণার কলে মেরু 
অঞ্চলে চাষযোগ) মতন রকমের বাণি, ওট, জালু ও জন্যান্য 
সুলজাত খাদ্য, শাকসজজী, ঘাস ইত্যাদি উদ্ভাবিত হুইয়াছে। 
ইয়াকুতিয় রিপাধলিকের অধীন অঞ্চলগু/লতে প্রায় বার মাস 
ধরক পড়ে, সেখানেও নুতন পদ্ধতিতে ক্কঁষিকার্য করা হইতেছে । 
ওর্জপিকিজ (6)111,171511%) সন্মিশিত ক্কষি-প্রতিষ্ঠান যেখানে 
অব্িত দেখানে বার্ষিক গ$্ তাপবাভ্! ৯* মাত্র । এই গানেও 
প্রতি একরে ২২ টন বাধাকপি উৎপন্ন করা হইয়া! থাকে। এ 
সব অঞ্চলে কৃষি যে আদৌ সগডব এ কথা পচিশ বতসর আগে 
ফেহ কম্গনাও করে নাই। দেশের পরিপার্থক উদ্ভিদের 
পক্ষে সহনীয় করিবার ব্যবস্থায় ব্যাপক সাফল্য পরিলক্ষিত 
হইতেছে । যে দেশে যে শন্ত জখানে! কোনঞ্রমেই সম্তণ ছিল 
না সেখানে সেই শন্ত জন্মাইখার উপায় যেন বিজ্ঞানীর হাতের 
মুঠার মধে আসিয়াছে । পর্বতশৃঙ্গ, তুযারক্ষেত্র বা অয়ণা- 
পাজেশ,__ইখভ/নিক কুষি সর্ব অভিযান জু কতিয়াছে ; 
কিউবান অঞ্চলে এক্ষশে চাউল, উ্ভর-ককেশাস "ও ইউক্েন 
অঞ্চলে তুলার চ/য হইয়া থাকে । ৪৮* উত্তর অক্ষাংশ 
অঞ্চলে ( অর্থাৎ এ রকম শীতল স্থানে ) পৃথিবীর অন কোন 
দেশেই তুলার চাষ সপ্তব হয় নাই- সোভিয়েট র।শিয় 
তাহাতেও সাফপ্য লাভ করিয়াছে। আজেরবাইজ্ান ও 
তুকেমেনিয়ায় নুতন বরণের মিশরীয় ভুপার চাষ হইতেছে ! 
লগ্খা আশওয়ালা আমেপ্সিকান তুলার চাষও - রাশিয়ান 
ব্যাপকভাবে করা হুইয়! থাকে । এতদ্যতী 5 বিভিএ গুণবিশি 
নানা জাতের আলু শ্থঠি করা হইয়াছে, _কোনচি এীন্মকালে 
বপণোপযেসী, কোনটি বা পরজীবী, তখব্যে কীর্টের আক্রমণ 
হইতে আত্ময়ক্ষা করিতে সমর্থ, সবোপরি সকল জাতের 
আপুরই উৎপাদন-থার বাধিত হইয়াছে । বীট হইতে চিনি 
তৈয়ারী কয়া হয়-__দুতন ধরণের বাঁ উৎপন্ন ক! হইতেছে, 
যাহাতে চিনির ভাগ বেলী থাকে । এই প্রকার সকল কৃষিরই 
উদ্নতি করা হইয়াছে । প্রারুতিক বিবিধ প্রতিবন্ধকতাকে 
জয় করিয়া মানুষ আজ শন্তোৎপাদনকে একান্তভাবে শ্থীয় 
করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছে । উদ্ধিদের নুপ্রজনন বিদ্যা 
(£900899 ), প্রাকৃতিক নির্বাচন স্ত্রীতি (901:0110)) ) ও 
বীজ হইতে অন্কুপোদপম-বিষয়ক গবেষণা! দ্বার] বিজ্ঞানী এই 
সকল অপদ্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। সংমিশ্রণ উদষ্টিদেত্র 
ঘংশগতিকে পরিবর্তিত করানে।, প্রাঞতিক পর্সিবেশকে ক্রষে 
সহনীয় করিয়! তোল! ও উৎপাদিক! শক্তি সবদ্ধি করানোই 
এই জাতীয় গবেষণার লক্ষ্য। 

ক্কষিকে ক্ষীটপতঙ্গের উপভ্রধ হইতে রক্ষা! করাও, 


আশ্টিন . 


শত পাত তত ০০০ পি স্পিন তত * তল ০ 


এতদ্বিষর়ে অঙতম কার্ধ। নানাজাতীর কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের 
ধীজ, গাছ, পাত ও ফলমূলকে বিনাশ করে এবং শন্ডে মন্ডক 
পাগায়। সোভিযেট গবেষণাগ|যে নানা প্রকার ব্যবস্থাদ্বার! এই 
সকল উপদ্রব নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে । নানারকম 
রা'সাম্চনিক পদার্থ ও বহুঞাকার পরজীবী কাঁটাণুঘবারা শশ্তের 
'শত্রফ্ধে বিনাশ করিবার সহজ ব্যবস্থা অবলন্িত হুইয়া থাকে । 

কতিম ও রাসায়নিক সার প্রদান করিয়া! জমিকে উর্বর 
করিবার ব্যবস্থা নিরারণ "ক্ঘপর এক দল কুষি-রসায়নবিদের 
কার্ধ। এমোনিয়-খটিত পদ্ার্থকে সার হিসাবে ব্যবহার করা 
এতৎসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি উত্তিদের খাদ্যধাবস্থাকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার 111. 0।71:) উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । উপমুক্ত 
কালে গাছকে বিতির্র সময়ে যথাপ্রয়োজন খান্ত প্রদান করিলে 
গাছের পুরি ও রদ্ধিহয়। এক্ষণে ব্যাপকভাবে এই উপায়ে 
গাঞ্ছের পরিচর্ধা ক'রয়া শঙ্তোতপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হই- 
তেছে । জারের আমলে দেশের প্রতি একর জমিত্তে গড়ে এক 
চামচ থ'মজ পারও দেওয়া হইত না। প্রদৃত পরিমাণে পমিজ 
সার পাখার বাবছ্া হওয়ার এক্ষণে এই দ্দবদার পরিধন্ন 
ধটিয়।ছে। ১৯১৩ গ্রষ্টাক্কে দেশে যে পরিমাণ রাসায়নিক 
সার উদ্পপ্র &ইইত ১৯৩৭ শষ্টাকে সে তুলনায় দশ গুণ সার 
দেওয়া হইয়াছে । এতদ্যতীত নবোক্কাবিত ব্যাকচিপিয়া সার 
[3101,8751 (01155) পোভিকেট কষির অন্যতম উদ্দেখ- 
যোগা উপাদান । মটরশী'টি জাতীয় কতক উহ্ভিধ আছে, 
উহার বাশ্তাদ হঠক্তে খাদ্য হেপবে নাবটোন্েন সংগ্রহ 
করিবার ছন্য শিকড়ে কতকধ্চলি গুটিকাতে একক্দাতিয় 
ব্যাকটিরিয়া পোষণ করে । উদ্ডিঠের! শিছধেরা বাতাসের 
নাইট্রে/ঙ্জেনকে আত্মস্থ করিতে পারে না । ব্যাকটিরিয়াগুলি 
বাভাস হষ্কতে নাইটে জেন যুক্ত করিতে সমর্থ । এইক্পে 
ধাকছরিয়ার মধাধন্ডিতায় বাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের 
দেছে শ্বাণ পায়। রাশিয়ায় এহ প্রকার পরোক্ষতাখে গাছে 
সার দিবার খাখন্কা আছে। “ব্যাকটিরিয়া' সারক্পে পর্ধিচিত 
নাইক্রাজিন ( ১111251)) ও এক্োটোজেন ( 8201667) 
উচ্লেগযোগ্য । 

তারপর ক্ুষিযঞ়ের কথা; প্রাক-সোভিয়েট রাশিয়ায় 
স্কধিযগ্র বলিলে নুঝাইত একখও কাঠের লাঙ্গল, যাহার ফালে 
কোন রকমে মাটিতে আচড় কাটা যাই । কি এই অবস্থার 
আমুল পরিবন্তন খটিয়াছে। ১৯০৮্র&াকে সোভিয়েট ঘুনিয়নে 
প্রায় ৫ লক্ষ কলের লাঙ্গল চলত। এই যাগ্রিক ফ'ঘ 
গ্রবতানের ফলে অনাবষ্টির বিরদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ 
ছুইয়াছে । কলের লাঞ্গলে মাতে নয়-দশ ইঞ্চি গভীর চাষ কর! 
সন্তব । যন্ধের সাহাযো ক্ষেত্রে অনেক ধেশী নিড়াশি দেওয়া 
সম্ভব । কির সৌকর্ধার্ধে নানাপ্রকার মন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
ধীক্জ বপন কর্সিবার সময় যন্ত্রের সাছাষা লওয়! হয়, ইহা 
বীজের অগ্কুরোগগষে সঙ্থারতা করিয়া থাকে । শস্য-আহরণের 
জনও কতকগুলি হুবিধাজনক যন্ত্র নিমিত হ্ইয়াছে--যেগুলির 


সোভিয়েট কৃবি-উন্নয়নে বিজ্ঞান 


সপাস্টিপী পাদ সা তশাশিল পাস পালা পাপিপাসিলাাি পপি পাশা সপ পালা স্পা 


৬৫ 





উদ্দেস্ত একাধারে কৃষকের শ্রমলাধব করা এবং শস্যকেও 
নির্টোধক্পে ও লাভজনক পরিমাণে সংগ্রহ করা। তুলা, 
আলু, বীট প্রতৃতি প্রত্যেকচি শস্য জাহরণের জ্ ভি ভিন্ন 
বাব আছে। 

গবাদি গৃহপালিত পশ্ডপালনের উন্নত ব্যবস্থা করাও 
*পাতিয়েট কুষি বিভাগের আঅষ্টতম কার্য । এই ব্যাপানরও 
রাশিয়ায় এখন পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন। মিশ্র 
প্রজশনদারা নানাবিধ সঙ্ধর জাতীয় পণ্ডর স্ষ্টি হইয়াছে। 
একটি মাত্র উপযুস্জ পুরুষ পণ্ড হইতে গৃহীত পুং-জননবীজ দ্বারা 
বহু সংখ্যক স্ত্রী-পণ্ুর গর্ভাধান কার্য (9/11108]1050]1000 
11151) সম্পন্ন করা হ্ইয়। থকে । একটি ভাল জাতের যাড় 
এই ভাবে প্রতি বৎসর ১৫০০ গাতখতে সম্ভান উৎপাদন 
করিতেছে, একটি ভেডা এক বংসরে ১৫০০ শাবকের জন্থ- 
ধান করিতেছে । এই প্রকার কৃত্রিম এজনন ব্যবহ] দ্বার] 
ক্ষমশঃ গবাদি পশ্ডর বংশগত উন্নতি হইতেছে । হীনবীর্য, 
হূর্বল, অলস, অপু পশ্ড রাশিষায় নাই বলিলেই চলে। ১৯৩৮ 
বউ।বে সোভিয়েট সুনিরনের অধীন পাচ কোট গবাদি পশুর 
ক্রিম গর্ডাধান করা হইয়াছিল । 

সোতিয়েট রাশিয়ান এই বৈজ্ঞানিক কুধিপদ্ধতি দ্বিতীয় 
মহায়ুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় উপযোগিতা! সপ্রমাণ 
করিয়াছে । প্নাশিষ্ার সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশ, ইউক্রেন ও 
কিউবান ১৯৪২ শ্ীষ্ঠাঝে শক্রকর্তৃক অবিরত হইয়াছিল । 
কি তৎসন্ত্েও সে দেশে শল্তাভাল দেখা দেয় নাই। নুতন 
অঞ্চলে নুতন অকর্থিত হ্মিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল । এই বাহার সাফল্যে খিজ্ঞানের ধানও কম নয়। 
নুঠন ধরণের বীজ সরখরাহ করিয়া তাহা] বপনের পর 
কজপেক্ষাকৃত -ঈল্গকাল মধো শস্য আহরণ ব্যবস্থা প্রভৃতি ছার! 
ুদ্ধঞুনিত ক্ষতি খুব শীপ্রই পূরণ কর! সম্ভব হইয়াছিল। শাস্তি- 
কালে যে ব্যবস্থা পুলি গবেষণার ফলে জানা গিয়াছিল আপৎ- 
কালে তাহ! জাতিকে মহাসঞ্চট হুইতে উদ্ধার করিয়াছে। 
পনর শত বৈজ্ঞানিক বক্তা] ও কর্মী গ্রামাফলে কষককে নানা 
প্রকার নুতন পদ্গতি বিষয়ে শিরস্ত্বর শিক্ষা! দিছেন । 

পসোভিয়েট রাশিয়ায় সাঁমান্ঠ *ঘকের জীবনের সঙ্গেও 
বিগ্গান অঙ্গারঙ্গিভাবে জড়িত হক্টয়! রহিয়াছে । প্রকুতির সঙ্গে 
মাযষের শিত্য যে সংখ্রাম চলিতেছে রাশিয়ায় সেই সংগ্রাষে 
কষকফের পাশে ক্সাপিয়! দীড়াইয়াছেশ বিজ্ঞানী । প্রক্তির 
শেয়ালধুশীতে চাষীর জীবনে নিত্য জোয়ার-তাটা খেলিতেছে, 
ফখনও প্রাবৃটের মেখভার দর্শনে প্রাণে তাহার আনক্ছের শ্লোত 
বহিয়া যায়, দাকণ গ্রীষ্মে আবার কখনও বা তাহার ছদয়েক্স 
সকল সরসতা ভউষর মক্ভূমিতে কপারিত হয়। সেই 
একান্ত অসহায়, দেশে দেশে উপেক্ষিত, নিরানন্দ কষকের 
দেই মনোমরুদুমিতে রসের বন্ধ! প্রবাহিত করিয়াছেন 
বিজ্ঞানী | তাই জনগণ ক্স সেখানে বিজ্ঞানের স্জনীশক্িতে 
নুঙ্, বিজ্ঞানের কল্যামমূর্তি আজ যাঠে মাঠে উদ্ভাসিত। 


বুদ্ধদেবের প্রতিযু্ত 


গ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী 


তগবান্‌ বুদ্ধের বহুবিধ প্রাচীন প্রন্তরমূর্থি পাওয়া গিয়াছে, 
তন্মধ্যে পল্লাসনন্থ ধ্যানীমুর্ধির সংখ্যাই সমধিক দৃষ্ হয়। 
আচার্য্য শঙ্করের সমসাময্িক*কালেও বুদ্ধধেবের পদ্সাসনম্থ 
ধ্যানীনূ্তি ঘহল সংখ্যায় দুষ্ট হইত । দশাবতারের বর্ণন1 
প্রসঙ্গে দবম অবতার বুদ্ধদেখের, বণনায় আচাধা শঙ্কর 
লিখিয়াছেন-.. 
ধরাবন্পল্লাসন ছাত্বি, মধ্টিরিয়ম্যানিলং জত্ভনাদা গ্দৃষিং | 
ঘআত্তে কলৌ যোগিনাংচক্রবর্ভী স বুদ্ধ; প্রবুগ্ধোহসুনি শ্চিস্তবর্তা ॥ 
“ষিনি বুদ্ধরপে অবতীর্ণ হৃইয়! পৃথিবীতে বঙ্খপল্াসনে 
উপবেশন করতঃ প্রাণসংঘম ও নাসাগ্রে ধৃষ্টি গ্াপন করিয়া! 
উপবিষ্ট ছিলেন এবং ঘিনি যোগিগণের অগ্রগণ্য হইয়া কলিঘুগে 
আবিভূতি হুইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধরূপী ৬গবান্‌ আমাদিগের 
চিন্তে অধিষ্ঠান করুন।" 
প্জাসনন্থ ব্যানীৃগ্চিসসূহেপ মধোও কিফিং বিভিন্নতা দষ্ 
হ্য়। এই মৃষ্তিসমূহের কোনটিতে উতর হস্ত উভয় জ্ঘার উপর, 
কোনটিতে দক্ষিণ হুস্ত গুমিম্পর্শমুদ্রায়। কোনটিতে তব্মুস্ত্রায়। 
আবার কোনচিতে সম্মূধে উন্তোলিত উভয় হম্তের কয়েকটি 
অঙ্গুলি সংযুক্ত অবস্থার থাকে । কোন মুন্তির মন্তকে দীর্ঘকেশ 
চূদ্ভাকায়ে বন্ধ থাকে__উঞ! দেখিতে অনেকট। উ্ীষের স্লায়, 
আখার কোন মৃ্তি কেশবিহীন-_মুস্ডিত | বুষ্ঠদেবের উত্তমাঞ্ 
শিলঃপ্রদেশে যে জটাঙুট ছিল, দে সথঞ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। 
যথা 
“শ;স্তং দন। প্রাংণবধাতিভীতং 
বৃহন্ধট।ঞুট-ধরোন্তমাঙ্গন। 
তন্বাংলসদ গৈরিক গোৌরবন্ত্রমূ 
যোরীহ্বয়ং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্‌ ৪” 
আবাগ এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই যে, তাহার 
শিল্পঃপ্রদেশ মুগ্ডিত ছিল। নুন্দরিকাভারঘান্তে তারথাজ 
ব্রান্দণ বুদ্ধদেখকে “মুণ্ডা' বা “নৃণ্তী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
নেপালও তিব্যতে বুদধমৃর্ঠিসমূহ ঝুিত দুষ্ট হইলেও, অন্মন্ধেশে 
এমন প্রাচীন বৃদ্ধমূর্ধি এখনও অনেক আছে যাহাতে কেশগুলি 
চূড়াকারে বদ্ধ জবস্থায় উদ্দীষের স্তায় প্রতিভাত হয়। 
জমালগডী, ইলোর! প্রভৃতি স্বানে উীযযুক্র বথ বুদ্ধমূদ্তি 
দ্ধ হয়। বৌদ্ধমতে “বুদ্ধপ্রতঠিমা উর্ফীষযুঞ্ঞ । উফীযমুক্ত 
শির ঘাতিংশং মহাপুরুষ-লক্ষণের অশ্ততম | বুদ্ধধোষের 
খ্যথ্যাস্ছসায়ে বোধিসত্বের মন্তকের গঠন স্বভাবতঃ উর্ফীষের 
আকারে ছিল।” ডর শ্রীযুক্ত খেলীমাধধ বড়,য়। মহোদয় 
যুদ্ধবোষের এইরূপ কল্পনাকে অলঙ্গত বলিয়! অভিমত প্রকাশ 
কষ্টিরাছেন। তিনি ধলিয়াছেন, ''ব্যানস্থ হইলে মণ্ডকের 
শীর্ঘভাগ উদ্গত দেখায়। বুদ্ধপ্রতিমায় জাময়া! যে উফীয 


বা উদগত আকার দেখি, তাহা সমাধিস্থ অবস্থায় বুদ্ধের 
লোকোওয় খিবার 1” (উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৪৮, ১৮০ পৃঃ)। 
ডক্টর বড়,য়া মহোদয়ের এই সিদ্ধাত্তও নির্বিচারে গ্রহণ ক! 
যায় না, কারণ সমাধি অবস্থায় মন্তকের শীর্ধভাগ উাগত 
দেখাইবার সংব|দ অন্ত কোন মহ্থাপুরুষের জীবর্নীতে আমর! 
পাই নাই । কোন শান্্রণন্থেও ঈগৃশ উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। 
দীর্ঘকেশ চূড়াকারে বাবিয়। রাখাতেই মন্তক উফীষযুক্ত বোধ 
হহত -এই সিদ্ধান্তই সমীচীন । 

অন্মঙ্ধেশে কোন কোন বুগ্ধমূ্ি যজোপবীত চিন্িত দৃষ্ 
হয়। এই যঞ্জোপবীত বুষ্ধমৃপ্তির ক্দেশের নিযে মাল্যাকারে 
চিগ্রিত থাকে । হিন্দুশালে এতানশ যজ্োপরবীত বারণকে 
শনিবাত' বলে । এই কারণে শরন্ধাগুপুরাপ ও পক্সপুরাণ নামক 
হিনুপুরাণধয়ে বুদ্পৃজ্জার জঞ্জ নির্দিষ্ট শালগ্রামশিলার শক্ষণ 
সম্বন্ধে খলা হইয়।ছে £_ 

“অন্গঞ্বরসংযুক্তৎ চরুহীনং যথা তবে । 
নিবীতবুদ্ধসংজ ভ্তাদ দর্দাতি পরমং পদম্‌ ॥" 

উক্ত শ্লেঃকে বুঙ্ধেবকে “নিধীত" অর্থাৎ “মাল্যাকারে 
উপবীতধ।রী' বলা হৃইয়ছে। বামক্ষঞ্চ হইতে দক্ষিণ এুক্ষি 
পর্য্যন্ত ল্মান উপবীতধারী বুষ্কমুদ্িও দেখা যায়। মালদহ 
জেলায় গৌড় ধ্বংস|বশেষের মধো স্িস্টি শামক একটি 
বাদশাহী আমলের গৃহাভান্রে গবর্ণমেন্ট-প্রতিঠিত ক্ষুদ্র একটি 
মিউজিয়ম আছে। উক্ত মিউজিয়মের প্রাচীন প্রস্তর 
মৃন্তিমুের মধ্] বুঙ্গদেবের একটি কণ্ঠি-প্রস্তরশিশ্িত সু 
দৃষ্ঠ হয়। এ মৃত্রির মস্তক ফেশবহুপ ও গাত্র, বাম ফ্ষন্ধ হধতে 
দক্ষিণ কুক্ষি পধ্যন্ত লমান যজ্জে!পবাঁত ভূষিত ; দক্ষিণ হস্ত 
ভূমিষ্পর্শমূত্রায় অবস্থিত চীন, নেপাল, তিখ্বতের বুদ্ধমূর্তিতেও 
ঘউপবীত" কষচিৎ দেখা যায়। বোবিসত্ব অবশোকিতেশ্বর 
হৃর্ধিতেও ঘজ্জোপবীত প্রায় সর্বাত্রহ দেখা যায়। বুষ্জদেখ যক্ত- 
বিধির নিষ্ধা করিয়াছিলেন, অথচ তাহার মুর্তিতে যন্জোপবীত 
বোধিসত্ব অবপলোকিতেম্ব্ন বৌঞ্দেবতা__াহার মুষ্ঠিতেও 
যজ্ঞোপবীত | বিচিত্র ব্যাপায্ নছে কি? 

ভারতীয় হিশ্মগণ তাহাদের দেবদেবীনৃণ্তিকে যক্ডোপবীত 
ভূষিত করিতে অভ্যন্ত। বুদ্ধদেব ভারতীয় হিন্মুগণের নিকট 
নারায্মণের অবতারক্ধপে পূজিত হুন। ম্ুৃতরাং ছিন্ুগণ 
তাহাদের বুদ্ধনারায়ণকেও যজোপবীত ভূষিত করিয়া পুজা 
করেন। আর শাক্যক্ষত্িয়কুলে জন্মগ্রহণ হেতু তাহাক্স 
ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল, ইহা] সুনিশ্চিত । 
ভারতে প্রসতত্ত বুদ্ধমর্তিসনূহেই যজ্ঞোপবীত দেখ। ঘায়। এখন- 
কার হিচ্দুগণ যেরূপ বুদ্ধদেবকে কেবলমাত্র বৌদ্বগণের দেবতা! 
বলিয়া মনে করেন, ঘুদ্ধপরবর্তা যুগের হিন্ুুগণ কিন্তু লেপ, 


আস্িন 


করিতেন না। তাহারা বুদ্প্রচারিত ধর্মকে সার্বান্োম হিন্ছু- 
ধর্থেরই একটি শাখা বণলম্মা মমে করিতেন এবং হিম্ছু বৌদ্ধ 
নিধ্বিশেষে আপন জাপন ভাবে বুদ্বদেবের পূজা করিতেন । 
এখন হিন্দুদেয়্ মধো যেমন কেহ বিষ্ুুতক্ত, কেহ শিবতঙ্ঞ, 
কে হ্র্যোপাসক, প্রাচীন ভারতে ঠিক সেইরূপ হিন্দুদের 
মধ্যে, এমনকি একই পরিবারে, কেছ বিষণ, কেহ বুদ্ধতত্ভ 
ছিলেন। এক কথায় তংকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধধশ্মকে সনাতন 
ধর্ষ্বের এক শাখা বগিয়াই মশে করিতেন এবং বৌদ্ধমতাবলক্্ী 
ভারতীয় হিশুগপ কর্তৃকই চীন, তিব্বত, নেপাল, এপ্স প্রভৃতি 
দেশে বৌষধর্শ প্রচাপ্রিও হইয়াছিল । বুদ্ধধেব যে পণ্ড- 
হননের বিরোধী ছিলেন। যজ্জকে যে তিনি একেখারে 
উভাইয়। দিয়াছেন, এমশ নছে। তবে তিনি. হিংসাশ্রিত 
যজ্ঞ অপেক্ষা অহিংসাশ্রিত যজের উপাদেয়তা বর্ণনা করিয়! 
উত্তরোত্তর দানাদিরূপ উৎকুষঞ্ঠ যজসমৃহ (দখাইয়! শেষে 
ধলিয়াছেন £ষ শীল, শমাধি ও প্রাজাঙ্গপ যঞ্জই সর্বাপেক্ষা 
উত্রুষ্ঠ এবং মহ্থাফলগ্রদ | (১) এরূপ কথা যে ভধু খুগছগদেবই 
বলিয়/ছেশ, ত|হ! শছে। পর্প্ত বেদে এবং অঞ্জন হিদ্দুশাজেও 
এই প্রকার উষ্জি দেখ! যায় এবং যাগযজাপির প্রতি অশ্রঙ্চার 
ভাব ?& হয়। (২) জপধভকে অধম বল! হইয়াছে, ছিল্দু- 
শাস্ত্রে এপ প্রমাণেরও অভাখ নাহ । যথা. 
উভ্মে! ব্রক্ষপর্ভাবে! ধ্যানভাখস্ত মধ্যমঃ | 
অধমা জপধজ্ঞ্ত বাহপুজ।বমাধম। ॥ 


১। দীখনিকায়, কটদস্তনতে রাজা মহাবিকিতের যঞ্জ- 
বর্ণনা! প্রসঙ্গে বুদ্ধোক্তি দ্র্খ্য । 
২।" শ্রীমপ্তগবাদীতায চথ অধ্যায়ের ২৮১ ৩২১ ৩৩১ ৩৮, 


প্রেমসাধন। 


৬ঞণ 





বুদ্ধদেবের প্রস্কত মূর্ঘি কিক্প ছিল, ইহ! জানিবার কোন 
উপায় নাই। খএঁতিহাসিকগণ বলেন যে, খুদ্ধদেবের তিরো- 
ভাবের অন্যান পাচ শত বংসর পরে কুষাণ মুগে সর্ধ্বপ্রথমে 
বুদ্ধদেবের প্রস্তরসূি নির্সিত হয়। মহারাজ ফনিষফকই নাঁফি 
সব্ধপ্রথমে বুদ্ধমূ্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ন্ুতরাৎ ফুযাণ 
সুগের সময় হতে পরবর্তী বুদধমুণ্িপমৃহকে বুদ্ধদেখের দেহের 
প্রতিকতি বলিয়। গ্রহ্ণ করা যায় না। এ দূর্ঠিগুলি ভাক্ষরের 
কবীর মনোঙাবের অভিব্যঞ্জি মান । মহাযান বৌদ্ধশান্ত্রে জাছে 
যে, গ্ৌতমবুদ্ধ ১২ হাত ( মতান্তরে ১৮ হাত ) লম্বা! ছিলেন ।- 
এই বৈজাশিক মুগে এক্সপ অসপ্তব ব্যাপার যে কেহই বিশ্বাস 
করিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত । পিংহলে কাঙির দণ্ত-মঙ্গিরে 
বুদ্ধদেবের যে দত্ত আছে, উহ! এরূপ বৃহৎ যে দেহধারী মহুযের 
দস্ত বলির! বিশ্বাস কর| যায় না। স্থাণে শ্বানে যে বুদ্ধপদসমূহ 
আছে এ সকশও বৃহত্বে মান্ধষের আ।কারোচিত নহে । 
ধুদ্ধধেবের দেহের প্রতিকৃতি কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় 
শ। থাকিলেও বৌদ্ধধর্মশান্ত্র পাঠে জানা যায় যে তাহার দেছে 
বাহ্‌ ৩২টি মহাপুরুষ-লক্ষণ, ৮০টি অন্তিজ্ঞান এবং ছুই চরণে. 
২১৬টি মাঙল্য লক্ষণ ছিল | তাহার কঠদ্র ছিল পিংহনাদের 
ভায় গম্ভীর ও সুম্পষ্ট । তাহার প্রকৃতি এত ধীর, গন্তীর ও শান্ত 
ছিল যে, তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই সমস্ত কোলাহল 
নিবৃত্ত হুয়া মন্কাসাগরের গায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিও। 
৩৯ ল্লোকে ড্রবাাদির যঞ্জ অপেক্ষা জানযজ্জের এেঠধ প্রাতি- 
পাছিত হইয়াছে । খঞ্থের (১০-৮২-৭) মুওক উপনিষদ 
(১২০৭ । ও আমদতপবদপীতায় (২-৪২, 8৫) বৈদিক সকাম 
যাগবজ্ঞাদির প্রথ্ি অশ্রথা দৃষ্ঠ হয়। 


প্রেমসাধনা 
ইীদেবেশচন্্র দাশ 
এখনো দিয়ে! না কিছু ॥ অন্তরালে জারে! কিছু দিন দুরে 
'অলখে দড়ায়ে থেকো, মরীচিক। দুরপ্রান্তে লীন খাজে স্বপ্রপুরে ; 
হয়ে ধাক দুরান্তরে, এনো ন! প্রসাদ-ভাল! দীন উধার দুপুপ্ে 


কোণে হেখাকার, কোন খেয়ালী নিমেষে 
অমর ক'যে! না মোরে তুলে ভালবেসে 
বাসন্তী কুহ্থমলম অনুপম হেসে 
সুধা দুটি পাতে 
অনন্তের সাথে 
রাতে। 


জাগে নি জালোর ছঙ্গ, ঘুচে নাই তয়, 

আসে নি মহেজক্ষণ, হয় নি সময়, 

আজিও টলে যে মন, তব বরাভয় 
এখনো সাজে না মোরে, পৃজাশেষে সব বাসনাই 
পারি নি জাহুতি দিতে, ধান মোর সা্গ ছয় নাই 
চাছিতে পারি ন! কিছু, ছে চিন্ত্রী, দুদ্নে থেকো! তাই। 


স্কৃতির স্বরূপ 
অধ্যাপক ক্রীত্রজেন্্লাল সাহা, এম-এ 


ম্বান্থষ চির অতৃপ্ত জীব | পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রথম মুহুত্ 
থেকে বর্ডমান কাল পর্যা্ড যানধের ক্ষতৃপ্টি ঘোচে নাই। 
নবজাত মানবশিশ্ুর ক্রন্দনধ্ধনিতে তার ভবিষ্যৎ জীবনের 
।নরখচ্ছি্ ক্মতৃপ্তিই শ্থচিত হয়। এই অতৃপ্তি মানুষের ব্যক্তিগত 
আখনকে যেষন অবস্থা থেকে অবস্থাত্তরে ঠেলছে, তেমনি 
যানব সভ্যতাকে রূপ হতে রূপান্তরে পরিবর্তিত করছে। 
মানব সত্যত] কোথাও যেন ত্বন্ধ হয়ে দাড়াতে চায় না। এক 
শতাবীয মাহ বহু চেষ্টায় প্রচুর প্রাণশক্তি ব্যয় করে সভ্যতার 
যে ইমারত গড়ে তোলে, পরব্ভাঁ যুগের মানুষ তাকে নির্শ্ম 
ভাবে ভেঙে নূতন ইমাপতের ভিত্তি স্বাপনে প্রবৃ্ত হয়। 

অবিরত সংগ্র!মের ভেতর দিয়ে মাগ্ষ যে অতিজত! সঞ্চয় 
করে, আপাততঃ তাকেই জীখনের গ্রক্ণীয় সত্য বলে মেনে 
নেয়। কিন্তু এই সঞ্চয়ের নূলে একটা! কি থেকে যায়__ 
কারণ মাগুষ তখিষ্যংকে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে না। 
পরবর্তী কালে পূর্বা-সঞফ্তি ফাঁকি ধরা পড়ে । কি মানুষের 
সংগ্রাম একেবারে ব্যর্থ হয়না; ফাকির সঙ্গে মাহ্থষের 
অভিজ্ঞতায় শাঙ্বত-কল্যাণকর উপাদানও কিছু কিছু এসে যায়। 
চলমান বিশ্ব-মানব জাপন সঞ্চয়ের থঁল হাতে নিয়ে অবিরত 
চলছে- সম্মুখে যা পায় প্রথমে তাই সে নিক্িচারে খুলতে 
তুলে রাখে । সেকেবল বহ্মূল্য রত্বই সঞ্চয় করে না- 
ক্প্রয়োজনীয় হুড়ি-পাথরও সে ভ্রমবশতঃ তুলে রাখে। 
মানবের সঞ্চয-তাণ্ডারে যা মঙ্গলকিরণবরাঁ মহার্থ ত্ব তাই 
তার সংস্কৃতি | 

“সংস্কৃতি” শব্ধ আমরা! হই ভাবে প্রয়োগ কি__-কখনও 
ব্যজ্জির সঙ্গে, কখনও বা জাতি অথবা যুগের সঙ্গে । যেমন, 
যখন আমরা বলি,_“তিণি সং্চতিবান ' ব্যক্তি”, তখন 
আমরা বুঝি, উর্গিখিত ব্যক্তি শিক্ষা বা চচ্চ দ্বারা তার 
বোধশক্তি, আচার-ব্যবহার এবং রুচির উৎকর্ধসাধন করেছেন। 
আবার যখন ঝলি-_ “ভারতীয় সংস্কৃতি বা প্রাচীন যুগের 
সংস্কৃতি”, তখন আমরা! ভারতে কিংবা প্রাচীন যুগেক্প মানব- 
গোষ্ঠীর পুর্ধধোঞ্জ উৎকর্ণ বুঝে থ।কি । 

কোন এক বিশেধ শানব-পোষ্ঠীর সমন্টিগত জীবনে নান! 
দিক থেকে কতকগুলে বৈশিঠ্য লক্ষিত হয় । এ বৈশিষ্ট্যগুলি 
জাতির জীবন-ব্যবস্থাকে অনেকাংশে নিয়জিত করে; এবং 
সেই বৈশিষ্ট্য এলির মূলবীঞজজ কতকাংশে লুক্কাপ্িত থাকে জাতির 
ধমন্দীতে- রক । 

মান্থষ যে সব সময় হিপাব ক'রে চলতে পারে তা নয়। 
চলার স্বত-্ফুর্ত আবেগে, বংশানৃঞ্মে মাহুষ তার জীবনের 
প্রতিটি দিনকে নান। ঘটনার পূর্ণ ক'রে দেয়। বিচিত্র ঘটনা- 
ন্যলীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সফলিত হুয় ইতিহাসের মূল্যবান 


পৃষ্ঠাসমূছে । ইতিহালের ঘটনাক্রমের তাংপর্ধ্য বিচার ক'রে 
জাতির জীবন-প্রাবাহের গতি ও প্রকৃতি উপলদ্ধি কর! যায় । 

জীবনের প্রধানতম সমন্তা জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ । 
সথষ্টির যাবতীয় জীব জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা নিরন্তর নিজ 
নিজ শক্তির বেশীর ভাগ নিয়োক্ধিত করছে। মানুষের 
জীবনে সে সমস্যা অনেক বেশী জটিল। সেইন্গজই 
মানুষের উপজীবিক! বিচি্রতর । উপজীবিক! ছুই প্রকারের । 
কতকগুলি উপজীবিকা অবলব্বনে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য 
জথব। জীখিকার অঙ্জান্য উপরুরণ প্রস্তত করে। আবার 
কতকণ্চপি উপজীবিকার বিনিময়ে মানুষ জীবনধ।রণের 
প্রয়োন্গনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। সর্বপ্রকার উপঞীবিকার 
মূলে একই প্রেরণা । জীবন-পংগ্রামের যে অনিবার্ধ) তাগিদে 
কর্দ্টকাগ কাস্তে প্রস্তত করে, তগ্তবায় কাপড় বুনে, ঠিক সেই 
জাতীয় তাগিদেই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের সাধনা করেন-_ 
সাহিত্যিক রূপস্থষ্টি করেন । বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চারুকল! 
ইতযাদি-.-মানুষের মানস-সম্পদ | ইহাদের সাধনা উপ- 
জীবিকার পর্যায়ুক্ত ৷ বৈজানিক, দার্শনিক, সাঙ্চিত্যিক--- 
সকলেই নিক্ষ নিঞ্জ সাধনার বিনিময়ে সমাজের কাছে জীবন- 
ধারণের পরয়োন্ষনীযর় উপকরণ প্রত্যাশা করেন । মাহুষের 
সমাক্-ব্যবগ্থাও উপজীবিকএ সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । আমরা 
কোন বিশেষ সমাক্গ-বাবগ্াকে স্বীকার করে নি” এইজন্ত যে, 
এরূপ বাবগ্থা আমাদের আীবিক1 নির্বাহের প্রতিকূল নয়। 
সমাঞ্গগঠনের বুলেও ন্বাছে বাচবার উপকরণ সংগ্রফের 
প্রয়োজন-ধোধ | মাহৃষের পক্ষে সমাঞ্জে বাস করাই জীবিকা- 
অজ্ঘনের সহজতর পথে প্রথম পদক্ষেপ । 

আসল কথ। এই যে, জামরা বাঁচতে চাই। বীচবার 
ধ্যাঙল বাসন! আমার্দিগকে কর্ন প্রবৃপ্ত করে_-কর্শের বেদী- 
মূলে আমযা জীবনকে উৎসর্গ করি। জ্বীবনকে জাননময় ও 
মাধ্ধ্যমঙিত করখায় জন্য জামরা চারুকলায় আশ্রয় নি” । 
জীবন-সংঞামকে সাফল্যলগ্ডিত করবার জন্য আমর! সমাজে 
খাপ কর্ি। এই ভাবে, আমাদের অজন্র কর্প, শিল্পকলা! এবং 
সমাজব্যবগ্থার ফিতর দিয়ে সমগ্টিগত জীবনের পূর্ণ রূপ 
অতিব্যক্ত হয়। প্রতাক্ষভাবে জীবনের উপকরণ প্রস্তুতকারী 
বিবিধ কর্ম, আনন্পবিধায়িশী বিবিধ প্রচেষ্টা এবং সমাজ- 
বাখস্থার ভিতর দিয়ে আমরা একটা নুপরিণত বোবশক্তি লাভ 
করি। এই বোধশঙ্ি আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমগ্টিগত 
আচার-বাবহার এবং রুচিকে প্রভাবাদ্বিত করে। অতএব, 
মাহুয চর্চাতারা তার অতিজ্ঞতালন্বধ বোব-শক্তির কতখানি 
উৎকর্ধসাধন করেছে তাই হবে সংক্কতির আলোচনার মুখ্য 
উদ্দেষ্ঠ। “উৎকর্ষ কথাটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা কর! 


_আর্দিন 


দরকার । যেহেতু ধাচবার আকাঙ্ছাটা সম মানব-গোষ্ীর 
মনে অত্যন্ত প্রবল, যেহেতু মান্ছষ জীবনের জটিল সমস্যা- 
গুলোকে অধিকতর সয়ল করবার মাঁশসেই সুগে ঝুগে উদ্মততর 
সমাজ-ব্যবস্থা কামনা করে-- অতএব তাই উৎক্্ ঘা মানব 
জাতির সামণ্িক কল্যাণের অহ্কৃল । কোন জাতির সংস্কৃতির 
আলোচনায় যে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, 
তা! এই £ 

(১) আলোচ্য জাতির প্রাণকেন্জে বিশ্বহিতকর কোন্‌ 
কোন্‌ বীক্গ নিছিত রয়েছে? 

(২) সেই জাতির ইতিহাসের ধার! মানবের কোন্‌ 
ফল্যাণকে ক্কচিত করে? 

(৩) সেই জাতি জীবনধারণের সমন্ডার সমাধান 
করবার জঙ্ক যে উপান্ব অখলথন করেছে, তা বিখমানবের 
পক্ষে কতদূর কল্যাণকর । তারা জীবনে ক৩খানি শ্রী প্রতিষ্ঠা 
করতে পেরেছে? তাদে সমাজ-ব্যবস্থ! জীবন সংগ্রামকে 
কতখানি সাহায্য করে ? 

(৪) আঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে জালোচনার ধারা 
প্রধাবিত হয়__জাতির সমগ্র জীবন-ম্োতের দোষ-ত্রটির 
ধিকে । জাতির মনকে সচেতন করে দেবার জন্তই দোষ- 
ক্রটির আলোচনার প্রয়োজন । 

মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোন ঝ্ান্শক্তি বা সঙ্ঘশক্তি 
সংঙ্কতির আলোচনাস্ম উৎসাহিত হয়__-এখং সেই উৎসাহে 
পেছনে একটা ধিশেষ উদ্দেন্ত থাকে: যেমন, জাতিকে 
“সন্ধীর্দ জাতীয়তাবোধে” ভাবিত করা । "যজাতীয়তাবোৰ 
কোশ জাতিকে অপন্ন মানব-গোষ্ঠীপ উপর খ৩যা৮ার ও 
শোধণে উৎসাহ্ত করে, তাই সন্ধীর্ণ জাতীয়তাবোব। এরূপ 
আদর্শপুর্াঙ্গ হয় ন। এঁকরপ স্বলে আংশিক সত)কে ব্$ করে 


অনৃস্ঠ লিপি 


পাশ পর্পাশিশিনিশিশশতপসপাত শত পিসপিনাশিসপশিত শিস ১ পি এ পা পাসপার্পীপাাশিস্পসাসপীশি শিপ 


ড৩ঞি' 





পাস ০ পাম্পি সে পাপা টিপ পাপন 





দেখানে! হয়-_অথবা অসত্যকে সত্য ঘলে প্রমাণ কঘযার 
চেষ্টা করা হুয়। 

সংস্কৃতির আলোচনার ভিভি-ভূমি হখে সত্যনিষ্ঠা--. 
শিরপেক্ষ ও সত্যসন্ধানী হবে সংক্কতির সমালোচকের মন। 
খ্বীয় বংশপরিচয় সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে অভিজাত রঞ্ডের 
সংশ্রথ আবিঞ্ার করতে পারলে আমরা আনন্দিত হই, 
কিঞ্জ বিজ্ঞাশস গত উপায়ে জঠ্সঞ্চান করতে গিয়ে বদি, 
রক্তধায়ায় অবাচ্ছণীয় উপাধান আবিষ্কৃত হয়, তবু ঘাতে মনে 
ঘৌর্বল্য না আসে, এক্সপ ভাবে মনকে প্রস্তত করতে হুবে। 
আবার তাক লাগিয়ে দেখার আর্ধ-চেতন প্রেরণায় কেখল 
অবাঞ্চনীয় উপাধানের অন্তিঞ সন্ধে অনুমান করাও সমভাখেই 
ছুষধীয়। 

সংকখতির আলোচনায় আরও [খু আছে । জাতির সমষ্টি 
গত ব্যাগুত আমাদিগকে জাতির যাখতীর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একট। 
অন্ধ অনুরাগ ও সম্রদ্ধ মনোভাব পোষণ কমতে উৎসা!হৃত 
করে। খন সমাজদেহ্র দোষ-ভ্রটি স্দ্ধে আলোচনা কর 
যায়__অথবা জাতির সামগ্রিক বোধশর্ভি, আচার-ব্যবহ্ার 
ও রুচির উৎকধ সঙ্ধন্ধে নগ্ন সত্যকে বান্ত করা ঘায়, তখন 
জাত্যতিমান নিশ্মম ভাবে আহত হয়। অতএব সংস্কতির 
সমালোচকের পক্ষে সত্যকে প্রীতিকর ন্ধপে প্রকাশ করতে - 
পারলে ভাল হয়। তার আলোচনায় মনে বেন এই বিশ্বাস 
দু হয় যে, তিনি কেবল পাঙিত্যই প্রকাশ করেদ না, 
তিনি জাতিয় কল্যাণকামী। সংক্ষতির সম্যক আলোচনার 
ফলে কল্সনা-বিলাসিতা পপ্িহ্ার করে আমর! যেন একট 
খান্তব দৃষ্টিভঙ্গী লান্ত করি, মানবের ব্যাপক জীবন- 
সংগ্রামকে শ্রদ্ধ1! করতে শিখি এবং বিশ্বের জীবনপ্রবাছের. 
সঙ্গে যেন একটা ধরনিষ্ঠ জস্মীয়ত। দনুঙখ করি। 


অদৃশ্য লিপি 
মুনি শ্রীকান্তি সাগর 


ভারতবর্ষের পক্ষে ই! এক সৌভাগ্যের বিষয় যে পুরাতন 
সংস্কতি ও পুরাতত্বের ঠায় অত্যন্ত জটিল বিষয়ের প্রতি 
ভারতীয় বিখাম্গণের মনোষোগ প্রতিদিন বিশেষকপে আক 
হইতেছে । স্ভারতের সাংস্কতিক উত্থানের ই! এক শুত লক্ষণ। 
প্রত্যেক দেশ ও সমাজেয় উদ্যানের হৃূলগত তত্ব প্রাচীন 
সু পাদিতে নিকিত আছে__যে সমণ্ড ভুপাদ আজ কু শু 
গ্রামে অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে নিজের অপ্ডিত্ব রক্ষ। ফরিতেছে,। 
ভারতের পুনরুখান ভারতীর পুরাতত্বের অধ্যয়ন ও জদ্বেবণের 
উপরেই বিশেষন্ভাখে নির্ভর করিতেছে । পুরাতত্ব মানব- 
জাতির লমক্ষে এমন এক সঞ্জীব চিঅ উপস্থিত করে যাহা 
তাহার পূর্ব বিদ্ৃতির স্বতি আময়ন করিয়া বিগত ও লুগ্তপ্রায় 


আব্যান্মিক ও জাগতিক বৈভখের প্রতি শ্রদ্ধার ভাখ আনয়ন. 
করে। 

আমর! এখানে মুখল যুগের এমন এক শুতন লিখন- 
প্রণালীর পরিচয় দিবার ইচ্ছা করি যাহ! ভারতীয় লিপি- 
কৌশলের উৎফর্ধের পরিচয় প্রদান করিতেছে । সপ্তদশ 
শতাবণীতে 'রোহণখেড়' নামক এক উন্নতিশীল নগর ছিল। 
প্রাচীন সংক্কত, প্রান্কত এবং আরবী ও ফারসী ইতিহাসে 
'কোহিনীখও্”। 'রোকণপিপি”, “রোহণাবাদ' ইত্যার্ি নামে 
ইছার উল্লেখ পাওয়া যায় । এই নগর খালেশ ও বেরার়ের 
ঠিক সীমান্তে অবস্থিত । নিজাম টের সীমাও এই স্থানের অল্প 
ছুরেই আর্ত হইয়াছে । অতএব সপ্তধশ শতাব্বীতে প্রাদেশিক: 
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সীমা রক্ষার জন্ত এই নগরের একটি বিশিষ্ট মর্ধাদা ছিল। রূখল 
ও যারাঠাদিগের প্রধান প্রধান যুদ্ধসমূ এই স্থলেই ঘটিয়াছিল। 
তৎকালীন ইতিহাস-গ্রন্থে এই সকল অবগত হওয়া যায়। 
১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে এখানে এক দিন অব্থান করিবার 
সৌতাগ্য আমাদের হইয়াছিল, এখানকার মুখল শিল্প-কলার 
সহিত বিশেষভাবে মুক্ত পুরাতন নিদর্শনসমূ দেখিয়া! ইহা স্বত£ই 
প্রতীত হইয়াছিল যে এই নগর কোন এক সমগ্নে নিশ্চয়ই উন্নতির 
উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল । নগরের সঙ্গিকটে এক 
বিশাপ মপঞ্জিদ নির্িত আছে। নির্ম/ণকালশ্ছচক কোন লিপি 
সেই মসঞ্গিদে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইঞ্ার নির্মীণের সময় নির্দেশ 
কর! সম্ভব নফে। কিন্ত ইহার নির্নণকোৌশল ও প্রচলিত জন- 
শ্রুতি হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্াীয় 
সপ্তদশ শতাবীর পরে হহ্থার নির্মীপ-কাল হইতে পারে 
না। এৰরূপ কথিত আছে যে, জগওরঙ্জেবের এক কতা 
এখানে অবস্থান করিতেশ এবং এইখানেই ভাহার স্ব্যু হয়। 
হইতে পারে যে ভাগারই স্বৃতিরক্ষাকর্জে এই মসজিদ শিগিত 
হুইয়াছিল। 

উজ্ত মসজিদের নির্মাপকৌশল উচ্চাঙ্গের | ইহার শিল্প- 
চাতুর্ধাপূর্ণ অংশগুলি এখন পর্যগও সুরক্ষিত আছে । ভিতরের 
নমাজ পড়িবার স্থান, বল হান ও আশপাশের প্রপুরের 'জালি'- 
গুলির ধ্কাপতযকল! খঙজরাত্তে প্রচলিত মুঘল-কলার স্পষ্ট প্রভাব 
প্রকাশ করিতেছে । প্রাচীর-গাত্রে বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প 
ও লতা উতৎকীণ আছে যাহা! গুম্পষ্টরূপে নিদিষ্ট নির্মাপ-সময়ের 
সমর্থন করিতেছে । এক্প 'শঙ্গকলাপূর্ণ অটালিকা দেখিয়া 
স্বতঃই প্রন জাগে যে এত সুর শিল্পকলাপুণণ মসজিদ এমন 
কোন্‌ ব্যক্তি প্রব্তত করাইয়াছিলেন ধিনি ইহাতে কোরানের" 
“জায়ত'গ্কলিও খোদিত করান নাই ? উত্তরে জনৈক মুসলমান 
জানাইলেন যে কেবলমাত্র কোরানের “আয়ত'ই নছে কিন্ত 
মহাকবি হাফেজের কবতাগুলিও কৌশলে পিখিত আছে । 

আমরা আশ্চধ হইয়। বললাম যে, এধানে কেধলমান্র 
পাষাণ ভিন্ন অন্ত 1কন্ছুহ দৃত্টিগোচন্ধ হইতেছে ন1| কিন্ত সেই 
মুসলমান ভপ্রলোক যেষনহ প্রাচীরের গাত্রে জল সিকন করিতে 


প্রবাণী 


১৩৫৩ 


লাগিলেন তেমনি অঙ্বিত লিপিগুলি চোখের সামনে ভাসিরা 
উঠিল। হে যে স্থল জলের দ্বারা সিক্ত হইতে লাগিল লেই 
সেই স্থলেই লিপি প্রফট ছুইয়! উঠিল। জ্বল শুক হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই লিপিগুলিও বিলুপ্ত হুইল । সেই গদ্রলোকের 
নিকট অবগত হইলাম যে কোরানের বিশেষ বিশেষ “আায়ত? 
এইখানে লিখিত আছে। এই লেখনকল! এত সুর, স্প$ 
ও চিত্তার্ণক যে দেখিতে দেখিতেও চচ্ছ্‌ ক্লান্ত হয় না। এফ 
একটি “আয়তে'র চারি দিকে অত্যন্ত মনোহর সীমা-রেখাগুলি 
পৃথক্‌ পৃথক ক্বূপে অঙ্কিত আছে। এই লিপিগুলিতে গীত, 
কাল, সবু্ষ ও রক্ত বণে্র মসীর সংযোগ হওয়ায় ইহ! 
প্রাণবন্ত হইয়া! উঠিয়াছে। এ প্রকার লিপি-কৌশল ইতিপূর্যে 
আর কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই । এই লিখন-পদ্ধতি 
ধেখিলে স্প্ই অন্থমান হয় যে অদ্য হইতে তিন শত বংসর 
পূর্বের ভারতের লেখন-কলা কত উন্নতি লাত করিয়াছিল। 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই প্রকারের লিখন-প্রণালী ভারতে 
কোন্‌ সময় হইতে কোন সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; এবং 
কোন্‌ কোন্‌ স্থলে এই পদ্ধতির বিকাশ হইয়াছিল । এই 
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভারতের ভ.পগুলির অনুসন্ধানের উপর 
নির্ভর করিতেছে ৷ প্রাচীন স।হিত্য এই বিষয়ে মৌন ; কিন্তু 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন হস্তলিখিত পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যাহ! 
অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। যদিও সেই সমস্ত পে আমাদের প্রশ্নের 
সম্পূর্ণজধপে সমাধান হয় না, তথাপি সেইগুলি দ্বারা 
কতকাংশে আলোকপাত অবন্থহ হৃয়। এই প্রকারের গুপ্ত 
লিপি লিখিতে নেম, 'সিরখাটা' (?) ও তিলেন্ন তেলের 
বিশেন ধরকার হয়। পিখিবার সময় প্রশ্তরের নিয়ে অগ্সি 
দ্বালিয়া উতপ্ত কিয়! গ্লাথা আবন্তক। কয়েক ঘণ্টা পন্নে 
লেবুগ্ন সের ধার! সেই প্রপ্তরটিকে ধৌত করিয়া! প্রাীরের 
গাছে পাগানে হয় । জাময়] এই সমস্ত জিনিষের সহিত সাবান 
মিশ্রিত করিয়! এমন কয়েকটি পঞ পিখিয়াছিলাম বিচক্ষণ 
গুগ্রলিপি-পাঠকও যাহার পাঠোার করিতে সমর্থ কন নাই। 
আশ! করি এই শখন্ধে বিজ্ঞান ও পুরাতত্ববেতা! গণ বিস্ত ভাবে 
আলোচন! কিয়! প্রকাশ করিবেন । 


সঙ্গীত 
শ্রীঅঙ্থিনী পাল 
আমার অপ্তর মাঝে যে সমুক্্র দিবানিশি উর্দি-দৃত্য করে, উল্লাসিয়! বঙ্কারিয়া, 
আব বহুকাল ধরে, আমায় পরাণ, 
শুনিবারে বুঝিবারে সেই তব সঙ্গীত মান, ধ্বনিয়! উঠুক তব মহা-সঈত-গান। 

রাখিবে ন| আজি তার মান ? যেখানে রাতের ঘুকে ছলে শত তায়, 

নয়ন সপ্মুথে মে:গ ভাসি, নীল-সিন্ধু-বক্ষ পরে উঠে ঢেউ নাচে আত্মহারা, 
তব খান্ী-ছন্ধ দিয়ে মোশ্ন বক্ষণীশ।-তারে খ|খাবে না বান? আজি সে সঙ্গীত-রব, 

দাচাইরা কাপাইয়! করে দেয় সর্ব প্রাণ শাতিবয় আনন্দ-নীক্বব । 


হিন্দুবিবাহ-সংক্কাঁর 
জ্রীমণীন্দ্নাথ কাব্যতীর্৫থ, ভাগবতশাক্সী 


ধাার! নুতন দিনের আবাহুন করিতে গিয়া নুতন 
আদর্শের প্রতিষ্ঠার অক অপন্মান ও অখ্যাতির বোঝ! লাত 
করিয়াছেন তাঙাদিগকে অকৃষ্ঠচিণে ধতবাদ দিতেছি । কারণ 
তাহারা সমাজের মঙ্গলের জগ্তই চিন্তা করিয়াছেন বা 
করিতেছেন । 

অনেকেই হিপ আইন সংক্ষারের শুভ বুদ্ধিতে সমাজের 
কল্যাণ কামনায় এধাৰং নানা একার আলোচেন] করিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই । আমি ইহার একটি অংশের মাত্র আলোচন! 
করিতেছি যে অংশটি আমাদের সর্বিক হইতেই সর্ধাপেক্ষ| 
প্রয়োন্ধনীয় এখং সামাঞ্জিক জীবনের একমাগ্র উন্নতির কারণ। 
ইহ! ছিপ্পু বিবাহ । 

এক দিন ছিল যখন দেশ সম্পূর্ণপরপে হিশ্ুদের দ্বারাই 
শাসিত হইত । ব্রাঙ্ছণ-প্ডিতের প্রভাবে রাঙ্রের ও সমাজের 
প্রতিটি কাজ সম্পন্ন হুইত। এ্রাঙ্গণের পরামর্শ ন! লইয়া! রাজ! 
যুগধক্ষেত্রে শুর সন্থুখীন হইতেন না। এক কথায় বলিতে 
গেপে তখন দেশ ছিল সম্পূর্ণভাবে ত্র।চ্ছণ-শাসিত । এই যুগে 
্রাঙ্মণের প্রভাখে, অন্ইূপের শ্লোকে নানা পুরাণ-উপপুরাণের 
ধোহাইয়ের তিলকাক্কিত প্রচুর বিধি সমাঞে প্রচলিত হইতে 
লাগিল। কেছ সমাজের উন্নতির জঙ্জ দূরদৃষ্টি প্রকাশ করিলেন, 
পাঞ্জিত1ভিমাশী কেহ তাহা অঙ্গীকার করিলেন । দেশের 
গগন-পবন তর্কঞালে সমাচ্ছ্ন হুচ্ল। তাহাতে সমাঞ্জের 
শিখিশণ কল্যাশ-বুদ্ধি অতিচুরে ভাপিয়। গেল। সমাজ 
জ্জান্রের পথ হইতে নামিয়া জদ্ধতাবে আগ্ষ্ঠানিক পথ বাছিয়া 
লইল | মত-উপমতের বিরোধে সে আর অতীতের দিকে 
কিএির। তাকাইবারও অবসর পাইল না। পুর[ণশাসিত দেশ 
অনুকূল প্রতিকূল সংখ্যাতীত বিধিতে পরিপুণ হইতে লাগিল। 
শান্ত্রের যধীর্ধ উদ্দেস্ঠ চাপ! পড়িয়। রছিল। আর'কেহ তাহার 
সন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিল না। গুণগত 
শ্রেধ বিভাগ বা বর্ণগত ববর্দ্ব বিতাগেযও আগ নামগন্ধ রক্ষিত 
হুইল ন1। বিচারহ্থীন আচরণের বিড়ম্বনায় অঙ্জানের জন্ধক।রে 
দেশ সমাচ্ছন্্ন হইল। 

- বিশেষ করিয্বা কিয়ংপরবর্তাঁ মুসলমান যুগে ভাগ্নেক্স এই 
নির্শমতা আরও কতকটা স্পট হইয়া উঠিল । কিন্তু বর্তমান 
ইংরেজ শাপন-প্রতাবিত সমাজে আর কোন বদ্ধনই নিজেকে 
বাবিষ্বা! রাখিতে পারল না__ছগিনান্তে কুন্ছমের যত মলিন বিবর্ণ 
হইয়া সকল কিছুই খসিঘ্বা পড়িল । বুসলমান যুগে যাহ ঘটিয়াঁ 
ছিল তাহার প্রতিত্বন্থী ছিল হিন্দুর সামক্রিক সত্তারূপ, আর 
ইংরেজ শাসনে তাছায় সামগ্রিক স্বরপকে অস্বীকার করিয়া 
খণ্ডয়পের শ্বাতঙ্ত্যকে শাপনতন্ত্েও নর্ধযাঙ্গ! দিয়া হিন্ুর পৌনঃ- 
পুনিক ধ্বংসের পথ প্রশস্ত কষা হইয়াছে। একান্ত পরাধীন 

১২ 


দেশে দাণখ্ের পুর্থলে যে সর্বনাশ আর্ত, হইয়াছে 
তাহার আর তুলনা মিলিবে না। প্রকৃত শাক্সশাসন ছঙ্গ-অন্থ- 
&,পের অনেক অতীতে পড়িয়া রছিল। এ ফুগের সমাজকে 
আজিকার বান্তব-জজীবনের হর্ষ্যোগে এতটুকু সাহায্যও সে 
করিতে পারিল ন!। বাস্তব-জীবনের কঠোর সংঘর্ষে কয়েকটি 
যুছূত্তমাত্র কোনও প্রক।রে বাচিয়া থাকিবার তীব্র ব্যন্ততায় 
“কোথায় যাইতেছি' তাহা তাবিবারও অবসর 'শাজি নাই। 
কেবল “পৈহৃক পুজাথাণি যা'ছোক্‌ করিতে ছুইবে' এই 
কথাটির মত শান নির্দেশের মাষে সাংক্কারিক অনুষ্ঠানের 
গড্ঞলিকাপ্রবাহ চলিতে লাগিল | এক অনুষ্ঠানেই ভির ভিন্ন 
গ্রামে, এমন কি একই পর্জীর তির ভিন্ন গৃহে পর্য্যন্ত আয় কোনই 
মিল রিল না। সমাজ মুক্তিহ্থীন “কুলাচার? কমার 'লোকাচাগে? 
ভরিয্ব। গেল । শান্রের শাসঞ্জন এই যে বিল্লব ইছার ভাঙন 
আজ পর্যন্ত সমানভাবেই চলিয়াছে ৷ মুগবর্টের প্রশ্নোজনে 
সমাঞ্জের নুতন পদক্ষেপটি বিবেচনা করিয়া গার কোনও শাঞ্জ- 
বিধি রচিত হইল না। অতীত শতাব্দীর সহিত বর্মান শতাকণি 
আর মিলিতেছে না। আমরা শুধু এই ভাঙনের বুকে নিশ্েষ& 
বসির! রহ্লাম, সর্ধানাশের একটী। প্রবল শোতে গা ঢালিয়! 
ভাপিরা চাললাম | নড়িবার এতটুকু চেষ্টাও কি করিব না, 
পার্থপরিৎর্ভনের আয়াসটুকুও কি স্বীকৃত হইবে না? জাজ 
নৃতন দৃিভঙ্গীর সহিত পুনর্গঠনের শুঙলগ্র সমুপ্থিত। আবার 
পুরাতন শায্রের নুতন ব্যবস্থায় সমাজ-সংসার সন্ব্ব-নুজার হইয়] 
উঠক, উন্নতির সকল সপ্ডাবনার তাহা প্রাপশক্ষি প্রতিষ্ঠিত 
ছোক-_-এই ধারণায় আজ নধ্-স্বতির বিষয় আলোচন! 
করিতেছি। 

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বঞ্তবা হিন্দুবিবাছ, বিশেষতঃ 
বাংলার হিন্ুবিধাহ। কারণ সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাই 
একমাত্র দেশ যাহা! অতান্ত ভাবপ্রবণ এবং ঘে কোনও 
বৈশিষ্টাকে সে একাত্ততাধে আপন করিয়! অতি ভ্রুত 
গ্রহণ করিতে পারে । হিক্ুুবিবাহ-প্রণালীর সম্যক্‌ প্রতিপালনে 
সমাজ যে পরিমাপ প্রভাবিত, অন্ত কোনও সংস্কারের দ্বারা 
আর তেমন নহে । ফলে বিবাহ-প্রণালীর উন্নতিতে সমাজের, 
দেশের উন্নতি...-জঅবনতিতে ঘোর অবনতি ঘটিবেই, এবং এই 
নিশ্চর়তাকে এক্কাইবার আর কোনও উপায় কাহারও 
জানা আছে বলিয়া এতাবকাল সত্য সমাজে কোনই 
প্রমাণ-প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। 

হিপুবিবাহু তথা বাংলার হিপুবিবাহ আন সম্পূর্ণভঃ 
উদ্দেন্তবিহীন, অঙ্ধীক্কতির বিপ্লবে নিত অশাস্তিজক্জনর এবং 
মাত্র ইজিয়-বজের উপহার-যরাপ হইয়া দাক্ঠাইয়াছে। বর্তমান 
বিবাহে ভোগের অস্থিরতা ও ভারল্য ভি অভ কিছুই দু 
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সপ পাম্পি 


হইতেছে ন| | কল্যাণকর একনি্তার তথা একনি! অর্জনের 
ক্ষমতার অন্ভাবে সামান্ধিক বন্ধন শিখিল হইতে. শিখিলতন্র 
হইয়া পড়িতেছে | জীবনে নানা অপুরঈীয় সমন দেখা 
দিয়াছে । সাহিত্যের পাতায় পাতায় তাহার অগ্রগতি নিরো- 
ধের বার্ডা এই সমন্তাকেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 
ময়নান্গীর সশ্সিপিত জীবনেয় একমাত্র উদ্ধেন্ট হইতেছে 
এক চরম “লক্ষ্যে পৌছানো । সমাজের সেবাবর্্ঘ সাবনই 
এই চরম লক্ষ্য, তাছার সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি বিধানই ইহার 
ব্রত । “পুত্রার্থে ফ্রিতে ভার্যা, পুত্রপিও প্রয়োজনম”' প্রভৃতির 
অন্তনিহিত অর্থই হইতেছে. সমাব্-সেবার আদর্শকে অক্ষুর্ 
কাথা । ইহার বা/তিক্রমই হইতেছে পাপ, অফল্যাগণ। তাই 
সমাজসেবার বিরুদ্ধ প্রণালী যাহাতে সমাজকে শু; আঘাত 
করাই চলে $ সথান্জের কল্যাণের, উদ্রতির পথের যাহা! স্থারক 
নয়, তাহাকেই যুগে যুগে দুঢ় ভাবে ব্যভিচায় বলা হুইয়াছে। 
যাহাপনা সমাঞবিপোধী এই অকল্যাণকর ব্যভিচার করিয়া 
সমাঞ্জকে অন্বীকার কণিতে চাছিয়ছে, তাহাকে আহত 
করিয়াছে, শুবু সমাঞ্জের কল্যাণের জন্ত প্রায়শ্চিভ্ের নামে 
. সেই ব্যতিচারকে পুনরায় সমাজে স্ব-পদারূট করিবার বিধি 
রচিত হুইয়াছে। সামাজিক উন্নতির জতভত, অধিকতগ সেবা- 
লাভের জন্ভ তাই পৌরুষের নিকট কুলেরও পরাজন্ব.হুইয়াছে। 
মহাভান্তে £₹__ 
“গুতো বা সুতপুজো! বা যো ব| ভবাম্যহষু। 
দৈবাষভং কূলে জগ মদায়ভং তু পৌর“ঘম্‌॥ 
বলিয়া কুস্তীর কানীন পুঞ কর্ণের যে ক্ষত্রিয় বীধ্যের পরিচয় 
পাই, সমগ্র মহাত!রতে তাহা তুলনারছিত, নুস্পষ্ট হুইয়াই 
আছে। দানলীলতায়, মহাপ্রাণত।|য়, ভায়বর্থের পরেপালনে, 
গাধার আদর্শ যেম যে কোনও মহাভ[রতীয় বযভ্িক্স জাদশেয 
উত্ধন্তরে প্রুবণক্ষঞজ্জের জায় অচলোচ্ছল হইয়াই রছ্য়াছে। 
তাহার জন্ম সন্বন্ধে ক্ষণিকের ঘ্বণ। প্রকাশের অবসয়ও আমরা 
ধুঁজিয়া পাই না। তাহার ব্ফ্িগিত পণগুলি যেন এক 
কল্পনাতীত লে।কে আমাদের লইয়া উপস্থিত করে। 
অসংখ্য শান্ধ প্রণয়নে পঙ্িতজপশিরোমণি ব্য!সদেবের 
সমাজসেবার আন্তোসর্গে তাহার জন্গক্ষণের দিকে তুলিয়াও 
চাহি না, . শ্রদ্ধ|-অকুঠিত চিতে “কুল্লায়বিদ্দায়তপঅনেত্রষ" 
বলি প্রশামই কমি । অগ্ত কিছু ভাবিতেই মন যেন বিপ্রোহ্ী 
ছুইয়। উঠে। ইহাকে জআমাদেয় মন কোন দিনই বাভিচার 
বলিয়া! ভাবিতে পারে নাই । শানে কুমাক্সী কালে খতুমতিস্ধই 
যেখানে বহুনিশ্দিত পাপ বলিয়! কীর্রিত সেখানে সেই অবস্থা 
সন্তান প্রজনন যে ফিরূপ যহতর পাপ বলিয়া এাছু ₹ওয়া 
উচিত ছিল তাহা চিন্তা করাও কণ্ঠকর হইয়া! উঠে। ঘম 
বলিয়াছেন $-- 
(“কচ ্বাদশবর্ধাশি যাংগ্রদত্া গৃহে বলেং। 
দ্বহত্যা পিতুদ্ব| ইত্যামি। 


প্রধা্সী 
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পপ 





সটপপাপস্পোসসি পি 


অর্থাং_বে পিতার গছে স্বাদশবর্থ পর্যন্ত অবিষাহিতা ফড! 
যাস করে তাহার ( পিতার ) ব্রক্মহত্যাজদিত পাপ হয়। 
অঙ্গিয়া বলিপ্াছেম £-- ৃ 
“প্রান্তে হু ঘ্বাদশবর্ষে যা কত] ন ্ীয়তে। 
তঙ্কা তন্ভাস্ ক্তায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতহ্‌ ॥ 
এইরূপ অবিবাহিতা ঘাদশবর্ধবন়্কা কত! সম্বন্ধে রাজমার্বণ্ডে_ 
“মাসি মাসি র্স্তন্তাঃ পিত! পিবতি শোখিত্‌। 
অন্তর 
“মাত। চৈব পিত! চৈৰ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখৈষ চ। 
অয়ন্তে নরকং বাত্তি দৃ&1 কন্তাং জজন্বলাম্‌। 

অন্রি এখ, কান্ধপ খধিও ধলিয়াছেন £__ ও 

“পিহুর্পেহে চ যা কণা রজঃ পঞ্জত্যসংস্কতা । 

জপহ্ত্য। পি্ন্তভ|; স। কঞ্তা যৃষলী স্বতা ৪” 
এইক্ধপ কঞ্জার বিবাহুও নিন্দিত হইয়াছে £_ 

শ্যন্ত তাং বিবছেং কভাং ব্রান্ধণে! জ্ঞানছ্র্বলঃ । 

অপভ্ভায্যোহপাংক্ের সজেয়ঃ বৃষলী-পতিঃ ॥” 

অনেক গ্রস্থেই এইরূপ কঙ্তার বিবাহে অনুরূপ নিন্দাই 

কীর্ডিত হইয়াছে । কিন্ত বিন্ময়ের বিষয় এই প্রমাণ থা। 
নিঙ্দাক্রতিগুলিকে ঘদি মহাভারতেরও পূর্ববন্ভাী বিবেচন! 
কর! যায় তখে বহুনিশ্দিত খাতুমত্তিত্ব তো দুরের কথা; 
পিতৃগ্রছে কভাকালে সঞ্তানপ্রঞ্নন এবং তংপরে সেই 
কার (?. বিবাহের উদাহ্রণগুলিও একান্ত সু৮ভ হ্ইয়! 
উঠে কিন্দপে? বিন্ময়ের বিষয়, কোনও শজিশালী 
ব্যবদ্ধাপক ম্মার্ডের বিধান সেদিন পাওয়া গেল না। যাহাতে 
যাাসদেব, ক প্রসৃতি সমাজপতিত অপাংভ্ের হইতে 
পরেন। পরপ্ত এই কানীন কর্ণ দামঞীলতায়, ব্যকিত্বের 
পূর্ণভায়, লণ্যবাদিত।য় শোধ্যে মহাভারতের একটি বিশিষ্ঠ 
স্থানই অধিকার, করিয়া আছেন । আর ব্যাসদেব? পরবর্তী 
সমাজের চলিবার পথ তিমিই নির্দিই কিয়! বাধিয়! 
দিলেন, ঘে পথ অন্বীকার করিবার মত ছঃসাহস আজ 
পর্য্যস্ক কাহারও হইল না । আসল কথ] হইতেছে, সেবাবুদ্ধির 
সাধনায় সমান্জের কল)াণ ও উ্তি। 

, মন্স্বতি পাঠে আমর! ক্ষেত্রজ সম্তান, দেবর কর্ডক 
স্থতোতপি প্রভৃতি বিধি দেখিতে পাই- যাহা শান্ীয় 
বলিয়া সমাজ এক দিন গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্ত বঙ্মান সমাজ 
কি আজ এই সব বিধি গ্রহ্ণ ত দুরের কখ।, অসক্ষোচে চিন্তাও 
করিতে পারেন? অথচ তৎকালীন সমা-ব্যবঙ্থায় সানাজি- 
কেরা অসঙ্কোচেই এই সথ বিধি পালন কর্সিতেষ- সন্দেহ 
নাই। শান্বীয় হইলেও জাজ উহ! আমাদের যেমন চিন্তাও 
যান্ছিরে তেমনিই লব্জাজনক। দেখা ঘায়, কালক্রমে 
এই সব বিধি মানে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয় এবং এই লঘ 
অবৈধ বিধি পালনে কঠোর প্রায়শ্চিতেরও ব্যবস্থা হয়। এখন 
জারও বেশী প্রমাণ ঘা! আলোচনা গ্রহ্গ না করিয়াও আনহা 








রেন্ট আড়াই হাজার বংসর পূর্বে বাংলায় বীর সন্তান 
বিজ়সিংহ মাত্র সাত শত অদ্গচর লইয়! অন্ভূত সাহস 
লযাকৌভাইন ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঞার দুর্গভালে বাংলার 
্বান্থ্যহীনভার গ্লানি দূর. জয় পতাক! প্রোখিত করিয়! স্বীয় নামাছসারে 
করে। এই সথবিখ্যাত বিজিত হ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল” | 
পড়ি, পুষ্টি ও উনের পরধ্যবসিত-স্বাস্থাহীনভার জন্ত জাতীয় জীবন 
ঃ প্রতিপদ ব্যাহত। 
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৬৭৪ 





হুঝিতে পারি ঘে, এক দিন যাহা! সমাঞ্জের কল্যাণকর বলিব 
বিষেচিত হইত ত্তাছাই ফালে অমদ্গগঞ্জনক বলিয়া! সমাজ 
কতক পরিত্যক্ত হইল । ছিকুধর্পশের এই উদ্ারতাপূর্ণ 
বৈশিষ্টোর জঙই হিশ্মু জাজ হিচ্ছু বলিয়া অন্ততঃ দাবি করিযার 
পূর্ণাবিকার রাখিতে পারিয়াছে। 

যে দৃটিতঙ্গীক সাহায্যে সমাজে অতীতে এক দিন তাহায়ই 
কল্যাণ কামনায় অনেক বিধি ভাঠিয়া বাইত, আনেক 
বিবি গতিয়! উঠিত, আজও সমান্ষের কল্যাণ কামনায় সেই 
ছৃটিভঙ্গীর সাহায্যে বর্তমান সমাজে লেইরূপ পরিবর্তনের 
জনবীকার্ধা প্রয়োজন উপহ্থিত হ্ইয়াছে। কি করিলে 
আনিকার সমাঞ্ধ শুধু সবল হইতে পারে, তাহার প্রতি স্তরে 
একটি সক্রিয় শুভবুদ্ধির মঙ্গলম্পর্শ তাহাকে নুন্দর করিয়া 
তুলিতে পারে, সকল সান্দ্রঙ্গায়িকতার একান্ত উর্ধে নিজের 
মঙ্চলময় সয়ল পথে পরিচালিত হুইতে পারে, তাহার জন্গ 
বিশেষ করিয়। ভাবিবার এবং তদন্যারী কর্তব্য নুসম্প্ন 
করিবায় শুতক্ষণ আজ উপস্থিত হইয়াছে । ' আমাদের শিক্ষা 
সভ্যতা যে আমাদের ভাঙিয়। চূরিয়! বিচ্ছিপ্ন করি বিলুপ্তির 
পথে লইয়া! ধাইন্তে পারে নাই আজ তাহাই আমাদের প্রমাণ 
করিতে হইবে । 

সমাজে এক দিন যাহা! বৈধ ছিল তাহ! যখনই নিষিদ্ধ হুইল 
তখনই উহ! অধৈধ অর্থাং বাতিচাররপে গণ্য হইয়া থাঞ্ে, 
হইয়াছেও তাহা । এখনও ঘে সমাজে কানীনপুত্র, ক্ষেএজ 
পু বা জেধরপুঞাদির জ্াব রহিয়াছে এ কথ! ঠিক করিয়া বলা 
চলে না। তখে উহাকে সমাজ প্রকাস্টে বা অপ্রকাণ্ডে এখন 
সঙ্গত বলিয়া শ্বীকার করে না। অনেক ছোট-বড় বংশের 
প্রতিষ্ঠা যে ইহাদের দ্বারা হয় নাই অথবা হারাই ঘে অনেক 
বংশের বধংশরক্ষক আদিপুরুধ শন এ কথ! কে বলিবে ? 

শাজে অ-তৃমত্তী কষ্ঠারই বিবাহ-ব্যবস্থা বৈধ। পতুমতী 
কার বিবাহ বিষয়ে যেক্ূপ শিল্গাশ্রতি জাছে তাহা প্রথমেই 


ঠিকানাট। লিখিয়া 
রাখুন 





[9৪৮ 895 7878 
081019065. 


ভারতবর্ষের সর্বশ্রে্ঠ 
যাছুকর প্রযুক্ত পি. সি. 
সরকারকে ০778৪£5 
করিতে হইলে এখানেই 
প্জ দিবেন। 
ট্রেডমার্ক 1907:081 
বানান লিখিতে ভূল 
করিবেন না । 








প্রবালী রি 
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১৩৫৩ 
উষ্লিখিত হইয়াছে । এই সব কথা জানিয়া শুনিয়া কি 
খচুমতী কাক বিষাহ গিতে কোনও পিত্তায় মনে উৎসাহের 
সঞ্চার হইতে পারে? অথচ সমাজে এখন কি চলিতেছে ? 
করজন পিতা গৌরী, রোহিমী বা 'কভা' দানেয় ফল লাভ 
কামনায় দ্বাদশ বংসরেয নিয়ে পাত্রীকে পাত্রস্থ করিতে 
পারিতেছেন ? বর্তমান সমান্জে যে সব পারিপার্থিক কারণে 
অ-তৃষতী ধালিফার বিবাহ সম্পূর্ণরাপে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে 
তাহা! কি অঙ্বীকার করিয়া এড়াইয়া চলা যাইতে পারে ? স্তি- 
শাক্রানহুসায়ে বিবাহ হইতেছে সবর্ণের মধ্যে, অসগোত্রে, তথ। 
অসপ্রবরে । এই বিধির ছারাই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও 
দিন সমাজে ইহার বিপরীত বিবিও চলিয্া থাকিবে। পুর্বে 
যে সমাজে জসবর্ণ বিবাহ বৈধ ছিল তাহার খু নিদর্শন 
আছে। মন্গুসংক্ততায় 2... 
“যদি স্বাশ্চাপক্নাশ্চৈধ বিন্ধেরন্‌ যোষিতে 1 ছিজা? | 
তাসাং বর্ণক্রমেণ শ্াঞছৈষ্ঠযং পূজা চ বেশ চ ॥ 
নবম অধ্যায়, ৮৫ শ্লোক। 
অর্থাং খিজগণ ( ব্রান্্রণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ) যদি সজাতীয়া বা 
বিজাতীয়! আঁ গ্রহণ করেন তবে াহার জোঠত| জন্থসারে 
সন্মান ও আবাস-গ্ান শিরপণ করিখে। এইকপ বিধাছে 
অধম বংশ হুইন্ছে গৃহীঠ আ্রীপণ যে 'আমান্? ছিলেশ হাহাও 
নছে। মন বলেন *_- 
“অক্ষমাল! বশিঠ্েন সংমুক্ঞাধয যে।নিজ। | 
শারঙ্গী মন্দ পালেন জগামাভ্যাহলীয়তাম ॥” 
শিকু& বংশে জাত! অক্ষমালা এবং শারঙ্গী যথ।ক্রমে খষি 
বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত বিবাহসথঞে আখন্দ হুহয়া পরম 
মাহা হইয়াছিলেন। আ[রও-_- ত 
“এছাশ্চান্জাশ্চ লোকেংনিনপক্ষ& প্রন্থুতয়ঃ 
উৎকণৎ যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ গৈঃধৈর্ভ্ ওশৈহশুতৈঃ | 
| মু ৯২৪ 
অর্থাং ইরা ( অক্ষমাঁপ। শারঙ্গী প্রভৃতি) এবং আরও 
অনেকে ( সত্যবতী প্রস্তুতি ) অপর ঘোনিজা হইলেও নিজ 
নিজ স্বামী-গুণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। অহছুলোম বিষাহ 





ইত 


চা, 2.0. 89070. বৈধ খলিক্া ইহাকে সমর্থন ফরিলেও উহ্াও যে একপ্রফার 


'অসবর্ণ বিবাহ সে সন্বপ্ধে কোনও সঙ্গেছ নাই । মন্-বচনাস্তবরেও 
দেখা যায় _ 

“পাশিগ্রহণ সংস্কারঃ সবণণন্থপন্িষ্ঠতে | 

অসবণান্বয়ং জেয়ে! বিবিরুত্বাহুকর্থাণি ॥ 

শরঃক্ষঞতরিয়র] গ্রাছঃ প্রতদোবৈষ্ঠকভয়! ৷ 

বসনন্ত দশ! গ্রাহথাঃ শুরয়োংস্ক& বেদনে ৪” 
অর্থাৎ সবণণ বিবাহেই কেবল পানিগ্রহ্ণ সংস্কার উপদিঞ্ 
হইল। অপবর্ণায বিবাহ-কর্পে এই বিবি যে-র্রাক্ষণের ক্ষজি়া 
পত্রী শর গ্রহণ, বৈষ্ঠা পাচুনী, এবং উৎক্ক& জাতিরী ভার্ধ্য] 
হইলে শুত্রের ক] বঙ্ছের দশা গ্রহণ করিবে । ( অসবপ? 


আসছি 


স্পা পসপপসপস লিসা সা তি াহাশিশিলশ, শশা তেল 


বিবাহে পাশিব্রহণ সংস্কার নাই পাছে ইহাই প্রমাণিত 
হইল। ) কাজেই অন্ুলোম বিবাহ যে শাছ্ছের দৃষ্টিত্তেই 
বৈধ এবং জসবণ? বিবাহ বলিয়াই গ্রা্থ ছিল তাহাতে প্রমাণা- 
স্তরের প্রয়োজন নাই | প্রতিলোষ জপবর্ণ বিবাহে ধণণসন্বরব 
বিশ্েন! হেতু নিশ্দনীয় থাকিলেও সমাজ উহ্বাকে অস্বীকার 
করিতে পানে নাই। ইহাদের জন্তই স্বতত্্ শ্রেঈী বা সম্প্রদার 
গঠন করিয়া হিন্দুর সামগ্রিক শক্তিকে আরও হুর্ববল কর 
হইয়াছে মাত । পরস্ত ব্বহুম্রারদীয় পুরাণে-_ 
“দ্বিজৎনামসবণণন্থ কন্যাক্ুপধমণ্থ| |” 

বলিয়া কলিতে দ্বিজ (্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈ )-গণের 
অসবর্পা কন্যা বিবাহ পিষিদ্ধ হইয়াছে । ইহাতে স্পষ&ই বুঝা 
যাইতেছে, অখিল শাঞ্র বিনিশ্দিত পাপ কলিয়ুগের পূর্বেই সকল 
শাস্ত্রে অধিকতর প্রশংসাপ্রাপ্ত পুণ্যময় ঘাপপাদি যুগে জসবণ। 
বিবাহ-বিলি সমাজগ্রাহ ছিল। উহা যি তৎকালীন ধশ্মপথের 
বিশ্বগঞ্ষপ বিবেচিত ন| হুইয়া থাকে তবে আজ একই সংক্ষতি- 
বিশিষ্ট একই শিক্ষ! সভ্যতা প্রাপ্ত হিদ্দুগণের সামগ্রিক কল্যাণের 
পথে কেন অবর্দ, পাপ তথা অবৈধ বলিয়! বিবেচিত ছুইযে ? 

সবণণ বলিলে আমর! একই সংগতি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে ই 
বুঝি । শাগ্রের উদ্দেউও তাহাই । একই সংস্কৃতি, একহ শিক্ষার 






এই শুভ্র স্ুগহ্গি লাইম ক্রীম বাবহাঁরে কর্কশ চুল কোমল 
মোটরে বেড়াবার সময় 


লাইঙ্গু. চুলকে হ্থন্দরভাবে সংঘত রাখে। 


হয়, অবাধ্য চুল সংঘত থাকে । 


পর 


_হিঙ্ুবিবাহ-সংস্কার 


পাশপাশি এসপি পাছাশিশাশাসি শি পপশিশিশিশপতপাপিস 


রি 


পাশ াচাপিলিশিতিশিত তত পাশ স্িলী তত পি শনপািশাশশা ০৭ তত পলাশ পি শপ শি পি ০ পাশ 


মধ্যে পারল্পরিক আত্যান্তিক হিল্নটি যাহাতে বিরুদ্ধ সংক্কতিয় 
সংঘর্ষে উদ্দেস্টহীন, বার্থ হইয়। ন] | উঠে. সেইনন্যই সবশ 'িষাহ 
প্রচলিত হইয়াছে। বন্ততঃ বিবাহ সংস্কতিমূলকই হওয়া উচিত। 
এইজন্যই কালে অসবণণ শবস্থলে সবর্ণ শখ উপস্থিত ছয় । 

সগোত্ঞা বিবাহে যে দোষ নাই, ইহা বৈজ্ঞানিকঙগের মত । 
বর্ধমান বিজ্ঞানের যুগে সাম্প্রতিক সমান্বগঠনে প্রাচীন স্বতির 
দোহাই দিয়! বিজঞান-ভিত্তিকে উপেক্ষ। কর! চলে না। বিবাহ 
সংক্কতিগত হইসে বরং পাংস্কতিক উৎকর্ধের জন্যই উহা 
স-গোজ্জ হওয়াই উচিত । কারণ একই গোত্রের সাংস্কৃতিক 
ধারা জনেকট। বেশী রকমেরই একফরপ হইবে । তবে 
স-গোঞ্রা বিবাহে আরও ককগুলি বিধিনিষেধের প্রয়োজন 
আছে যাহা পরে আলোচিত হইখে । 

বর্তমান সমাজে যে সবণ” বিবাহ হইতেছে, উহা! যদি 
সংস্কতিমূলকই হয় তবে এখন জার কেবল ব্রাচ্ষণ ব্রাক্মণের, 
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের তথা বৈষ্ঠ বৈশ্ছের এবং শুর্জ শুদের সবর্ণ হইতে 
পারে না। শাঙ্জে যেমব কর্ণ ও জাচগণ বণণগত কর্তব্য 


বলিয়া নিদ্ধি্ঠ ছিল, জীবনযাত্রার পরিবর্তনে ঘে কারণেই 
ফোক লা কেন এখন প্রারই তাহা আর কেহই কম্িতে 
পাপিতেছেন না। 


আঙজিকার আান্ধণ ক্ষত্রিয়াদি সংক্তির দিক 


হইতেই একবরণে পরিণত হইয্াছে। শিক্ষায়, সভ্যতায়, রুটি 
ও জীবিকা অর্জন প্রচেষ্ঠার পরস্পরের মধ্যে আর পার্থক্যের 
ভ্াংশটুকুও দেখ! বাইতেছে না। এইরূপ সাংস্কতিক লক্ষণে 
ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠ একই সবণন্থ বহন কয়ে, এবং একথাও 
ধাগাবিক স্ব, ভ্রাঙ্ছণ বদি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় ক্ষতরিয়ের এবং বৈশ্ঠ 
বৈষ্তেয় সবর্শ হয় তবে “স্বিজ' (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ত ) কেন 
পামগ্রিকভাবে দ্বিজে॥। সবর্ণ হইবে না? ভ্রান্ধণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্ঠ ইহাদের দ্বিজ এই একছে গ্রহণের ফলে আজ আর 
শংস্কতিগত -পার্ধক্যেন্স কোনই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, বস্তুতঃ 
দবর্ণশবের অর্থই হইতেছে সংস্কতিগত ভাবধারার সমতা! । 
যোটের উপর শিক্ষায়, সত্যতার, প্রতিটি আচরণে, এমন 
ফি চিন্তাধাক়ার একতা আমর! যেখানে এক হইয়া 
গিয়াছি সেইখানেই প্রক্কত সবণণ্ছ তাহার নির্দিষ্ট বিশিষ্ক 
মর্যাদা লাভ করিয়াছে । এবং এইক্ষপ *সবণ” প্রহ্থণের 
ফলে শান্রনি্দি& সবর্ণবিবাহের সংস্কার ঠিকই থাফিবে। 
অসগোতের বৈচিআ্যও রক্ষিত হুইবে। ইহাতে যাহারা 
ব্যদ্ভিচা্ আসিবে বলিয়! মনে করিতে পারেন তাহাদের 
সম্পর্কে উভয়ের কতকাংশ এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই 
দেওয়া হইয়াছে এবং উপসংহারের প্রথমেও কতকটা দিয়াছি। 
পর্বে সংস্কৃতির তারতম্য হেতুই অন্থুলোম প্রথাহুসান্নে 
অসবণ€বিবাহ প্রচলিত ছিল। আজিকার প্রত্তাধ, সংস্কাতির, 
সমতার জতই অগ্ুলোম ও বিলোযেয় সলণর্থ গ্রহণ করিয়া 





প্রবাসী: 


স্পা শী পিল জী পল পা লে জি ০, 


১৩৫৩ 
বৈধাহিক কে পারশরিক মর্ধ্যাবা দান করিবাক়.। 
পাশ্চাত্য লিক্ষায় ফলে বর্তমানে দেশ অনেকটা উদার 
ছইয়াছে। ইহায় দরুন মন্ত্র ও আচারের মধ্য দিয়া 
অন্ুতিত না হইয়াও ভ্রী-পুরুষের মিলন হইতেছে । ইহাকে 
'এজরিক? সংজ্ঞা দিলেও কোথাও কোথাও ইহার ফল শাস্ত্রী 
বিবাহ্রে পরিণতি অপেক্ষা অণ্ডুভ দেখা যাইতেছে না। 
অবন্ঠ এখানে তথাকথিত “সবর রক্ষিত ন! হইলেও সংস্কতিয় 
মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে । নাইলে ইহার পরিণাম অণ্ডত্ই 
হইত। 

দেবে মুনিধিজোরাজ। বৈশুঃ শুপ্ধে! নিষাদকঃ 
পণ্ড শ্লেচ্ছোৎপি চণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিবাঃ শ্মতাঃ ॥ 
অন্রি সংহিতা! । 
মহধি অত্রি উপয্লোক্ত দশ প্রকারের ব্রাঙ্মণের কথা 
বলেন। কাঞ্জেই দেখা যাইতেছে ব্রাঞ্ছণের সংস্কৃতি থ। 
সণ ত্রাক্ষণের সহিতই হইবে, একথ। সামান ভাবে বলা 
চলে না। বিশেষ ভাবে বলিতে গেলে,--ব্ব্তি অনুসার়েই 
মুনি-ব্রাঙ্ষণ মুনি-্রাক্ষণের, নিষাদ-ত্রাপ্ধণ নিষাদ-ত্রাক্ষণেরই 
সবর্ণ হইতে পারে । ইছার বিপরীত হইলে সমান সংক্ষতির 
ভাবেই যে-কোনও ব্রাঙ্ণ যে-কোনও ত্রাক্ষণের সবণ” হইতে 
পারে না। অথচ সমানে কি চলিতেছে ? ব্রাহ্মণের পুক্রককর 
সহিতই ব্রাচ্ছণের পুঅকন্তার বিবাহ নিষ্পন্থ হইতেছে। কন্তার 
শিতা, নিষাদ-ব্রাক্মণ ন চগ্ডাল-ত্রান্মণ অথব! বর বা বরের পিত? 





শ্রা কান লিহ়িচেদে 
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শাখা অফিস 





কালীঘাট, শ্যামবাজার, বন্থবাজার, কলেজ গ্রীট, 


বড়বাজার, ল্যনিস্ড।উন, খিদিরপুর, বেহালা, 
বরানগর, বাটানগরঃ বজবজ, ডায়মগ্ুহা ববার, 
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াংং ঘাটশীল!, 


বিষুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী | 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস - 





মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম 





মিঃ সুশীল সেন, বি, এ 


অচলীকফিক দৈবশত্কিচ সম্পন্প ভারচতর ত্রষ্ঠ ভাজ্িক ও ০জ্যাতিত্থি্গা 

ভারতের অপ্রতিষন্থ্ী হস্তরেখীবিহ্‌প্রাচা ও পাশ্চাতা জ্যোতিহ, তত্র ও যোগাদি শানে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পর 
রাজ-জ্যোভিথী, জ্যোতিব-শিয়োছখি যোগবিদ্যাবিভূষণ পতিত শ্রীযুক্ত রদেশচজা ভ্টীচার্থ্য জ্যোতিঘার্থয 
দান্ুক্িকরত্ব, অঙন্‌-আর-এ-এল্‌ লেভন)) বিশ্ববিখ্যাত অল-ইত্তির! এপ্রোলজিকাল এও এট্রোবমিক্যাল সোসাইটার প্রেসিভেন্ট হোন 
ুদধাননস্তকালীন মহাযাত ভারতস্রাট' মহোবয়ের এবং জিটেনের এ্রহ-নক্ষাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা! করিয়| এই ভবিষ্যঘাধী করিয়াছিলেন বে 


“্যভ'জাম সুদ্ধের ফলে হিটিশের লদ্মান ব্বদ্ধি হইবে এবং ভ্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উদ্ত ভবিবাঘাদী মহাষান্ত ভারতসযাট যহোদর়কে ও ভারতের গন্তর-জেনার়েল এবং বাংলার গল্তরর মছোনরগণকে পাঠান হইয়াহিল। 
সাহার] বধাকমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৮ ) তারিখের ৩৬১৮» ১-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এষ, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেগেম্বর ( ১৯৩৯ ) ভারিখের ডি-ও-৬৯-টি নং চিঠিসমূহ ছার! উছানের প্রাপ্তি শ্বীকার.করিয়!ছেন। পঞ্ডিতপ্রবর জ্যোতিবশিয়োষণি সহোদয়ের এই 
ভবিহানবাদী সফল হওয়ায় ইহার নিতূ'ল গণনা, অলৌকিক দিযাহৃষ্টির জারও একটি জাক্ছলামান প্রমাণ পাও! গেল। 
ও এই অলৌকিক প্রতিন্ামম্পন্ যোগী কেবল দেখিবামীত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিব্যৎ ও হত মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তাস্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিধিক ক্ষমতা প্রভ।বে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উল্চপাস্থ বাতিশাখ 
স্বাধীন রাক্ষোর নরপতিধন্ম এবং দেশীয় নেতৃতৃনদ ছাড়াও ভারতের বাছিরের, বখা-_ইংলভ, আমেরিকা, 
আফ্ছিকা, চীন, জাপান, মালয়, লিঙ্কা পুর প্রভৃতি দেশের ষনীষিবৃন্বকে বেরপত্তাবে চষৎকৃত ও 
বিশ্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাবায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভুরিতূরি দ্বহস্তলিখিত প্রশংলাকারীদের 
পত্রাি হে অফিসে হেখিলেই জানিতে ও বুধিতে পারিবেন। ভায়তের মধো ইনিই একমাত্র জোতিরিদ-_-বিনি 
এই ভয়াবহ ঘুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেইমান্র ৪ ঘণ্টা মধো ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের ভবিষানানী করিয়াছিলেন এবং 
আঠারঞ বিশিষ্ট ক্বাধীন নরপতির জো তিব-পরামর্শমতারপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হুইয়াছেন। 
ইহার দ্যোতিষ এবং তত্তরশান্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পঙ্িত ও 
অধ্যাপকমগ্লী ভার তীয় পঙিত-মহাহগুলের সভায় প্রভাবাদ্থিত €ইয়! একমাঞজ ইহাকেইজেোভিঘশিরোমশখি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ মশ্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাস্ত্রিক ক্রিয়াদিয় অবার্থ শত্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারতাক্ত বে কোনও ভ্ুরারোগা ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোক্দমার জয়লাস্ত, সর্বপ্রকার আপবুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা ছুযৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক লীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা! প্রতৃতিতে তিনি দৈবশক্িসম্পর । অতএব সর্ব প্রকারে হতাশ বাক্তি পণ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রতাক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 
কয়েকজন লবজনবিদ্গিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্উ ব্যজ্ির অভিমত দেওয়া! হইজ 
হিজ হাইনেল্‌ মহারাজ! আটগড় বলেন-_-“পঞ্চিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-_সুগ্ধ ও বিস্থিত।” হারু হাইনেস্‌ যাবনীয়! ব্ঠমাতা মহায়াী 
ত্রিপুরা স্টেট বলেন-_প্তান্ত্রিক ক্রয় ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমতকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশকিসম্পর মহাপুরু।” ফলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, মাননীয় স্তার নন্বধনাথ যুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_গ্রামান রমেশচগ্ত্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রাতি! কেষলমাতর 
শ্বনামধন্ত পিতার উপবু্ পুঅতেই সম্ভব ।” সম্থোহের মাননীর মহারাজ বাহার সার মন্্ধনাথ রায় চৌধুরী কে.টি বলেন--*পণ্ডিতজীর ভবিষাধাণ 
বর্ণে বর্ণে ষিলিয়াছে। ইনি জনাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে নশেহ নাই।” পাটন! হাইকোের বিচারপতি মাননীয় হিঃ বি..কে, রায় বলেন - 
শ্ভিনি জলৌফিক দৈবশক্রিসম্পন্ন বাক্তি ইহার গণনাশক্ষিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্িত 1 বঙ্গীয় গ্ভর্পমেপ্টের নন্ত্রী রাজা বাহাছুর জীগ্রসন্গ দেখ 
রায়কত বলেন--“পঞ্তিতজীর গণন1 ও শু1জ্রিকশদ্ধি পুনঃ পুনঃ গ্রতাক্ষ করিয়া ভতস্িত, ইনি দৈবশদ্বিসম্পন্প মহাপুরুষ ।* কেউনবঝড় হাইকোর্টে 
মানঙীক্ম জজ রায়সাছেব এস, এন্‌, গান বলেন-”তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-জীবনে এরূপ দৈবশত্ধিসম্পর় বাকি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ট বিদ্বান ও সব"শাস্ত্রে পাগ্ুত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচাধ মহাকবি গ্রহরিদাস সিদ্ধাত্তবাগীশ বলেন-_সীদান রষেশচল্ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্িসম্প যোসী। ছার জোতিঘ ও তন্ত্র অনন্ভসাধারণ ক্ষমত]।” উড়্িব্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেন্বলীর মেস্বার 
মাননীয়! জীযুক্তা! সরল! দেবী বলেন-_“আমার জীবনে এইরপ বিধান দৈবশক্িসম্পর্ন জোোতিহী দেখি নাই!” বিলাতের প্রিভি কাটাজলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তর সি. মাধবন্‌ নাপার কে-টি বলেন-_প্পর্ডিতজীর বহু গণন! প্রতাক্ষ করিয়াছি, সতাই তিমি একজন বড় জোতিবী।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর বিঃ কে, রুচপল বলেন--"আগনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে সিলিয়াছে।” জাপানের জসাকা সহ হইতে 
হিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন-_প্আপনার দ্ৈধপক্িসম্পন্র কবচে আমায় সাংসাগিক জাবন শাসিময় হইয়াছে--পুজার জন্ত ৭৫২ পাঠাইলাম।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কপ্পেকটি অত্যাম্তর্ধয কঘচ, উপকার ন! হইলে ঝুল ফেরৎ, গ্যারান্টি পঙ্জ দেওয়ণ হুয়্। 
ধনদ্গ। কখচ-_ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে কু বা্ধিও রাজতুলা ধরন্ধধ, মান, বশঃ, প্রতিষ্ঠা, হপু ও | লাভ বরেন। (তক্তরো্) 
হূল্য ৭০, অদ্ভুত শত্রিসম্পর ও সন্বর কলপ্রদ কবৃক্ষতুলয বৃহৎ কবচ ২৯1০, প্রত্যেক গৃহী ও বাবসারীর অবস্ত ধারণ কতব)। লাম 
হগতৃত ও পরাজগ্প এবং যে কোন মাষল! মোকদমায় হুফললাত, আকন্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিশ্ব যমিষকে 
মন রাখির] কর্মে ন্রতিলাতে বদ্ধান্র। মূলা ৯০, শস্তিশালী বৃহৎ ৩৪%* € এই কবচে ভাওয়াল মন্নযামী জয়া করিয়াছেন )। বলীকরণ কহ 
ধারণে সযাই বশীভূত ও ্বকার্ধ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাকা) মুল্য ১১1", শক্তিশালী ও সন্থর ফলদ য়ক বৃহৎ ৩৪, | ইহা ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইউত্ডিক়্া! এন্ট্রীলজিচফিল এণ্ড এচ্রানমিতকল তোসাইউী (রেজি: ) 
(ভারতের বধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরগীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক কিছ্াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেত অফিস :-_-১০৫ (এর) গ্রে সীট, "বসত্ত নিবাস” (জজীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাভা | ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষাতের সময়-__প্রাতে »।*টা হইতে ১১টা। আ্রাঞ্চ অফিস-_৪৭, ধর্মতলা রা, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা । 
ফোন £ কলিঃ ৫৭৪২ | সময--বৈকাঁল ৫৫,টা হইতে ৭/, | ,জগ্তন অফিস :--গিঃ এম, এ, কাটিস, ৭-এ, ওয়োটওয়ে, রেইনিস পাক? লগ্ন 
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প্রবাসী 
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ঝুনি-ত্রাঙ্গণ ন। দেব-ত্রাক্ষণ কোন পক্ষই তাহ! বিচার করিবার শুদ্রই হইবে । তবে ইহা! সত্য যে, কালক্রমে শিক্ষা-সভ্যতার 


শ্রয়োজন বোধ করেন না। নির্ষিগ্নে এবং অস্ক্ষোচে এক 
্রাঙ্মণের পুত্রেয় সিত অপর এক ত্রান্ধণের কার তা! সে বে 
ব্রাঙ্ষণই হউক না কেন-_ বিবাহ সম্পন্ন করিতেছেন । কিন্ত 


প্রথানে কি সবর্পণ বিবাহ সম্পরর হইল? ইহা কি অপবর্ণ 


বিবাহ বলিয়! নির্ছি্ হইবে না? শান্রের এবং জীবনযাপন- 
প্রণালীর উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে একথ! নিঃসন্দেছেই বলা চলে 
বে ইহাও অসবর্ণবিবাহ | সমানে এখনও সবণ€বিবাহের 
ছত্নামে অসবণণ-বিবাছ চলিয়া যাইতেছে । 


সাধনায়, ধিজ-সম্প্রদায়ের অবিরাম আন্তরিক চেষ্টা ও বঙ্গের 
ফলে এই অহুরত শুর সম্প্রদায়ও ত্বিজ্ত্বের অধিকা'ন্নী হুইবেন। 
সমগ্র সমাজ শিক্ষিত সভ্য হইবে,__ দেশের উত্নতি হইবে । 
ধারা জানী-গুমী, স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণকামী 
তাহাদের নিকট আমার অন্থরোধ, তাহারা যেন কিঞ্চিং 
বৈর্ধ্ের সহিত এই প্রন্তাবটিকে বিচার করেন। আমি 
ভাঙাদের ঝুকিপূর্ণ মতামত চাছিতেছি। . 


এখন অবশিই শু সন্ধে আমার বক্তব্য বলিয়] এই প্রবন্ধ || 8)18)) 1] | 21121181111 


শেষ করিতে চাই । 

বর্তমান সমাজের অবস্থা দেখিয়! ভবিষ্যং কল্যাণের জন্তই 
বে প্রস্তাব কর! হইল, উহ্ারই জন্থকৃলে এখন এই কথ। বল! 
চলে যে, সমাজে মাত্র হুইটি সম্প্রদায় ব! শ্রেনী স্বীকৃত 
ছইবে--একটি দ্বিজ এখং ইারা পরস্পর সবর্ণপ। দ্বিতীয়, 
শুর্ব-_ যাহারা অশিক্ষিত, অজ্ঞানী, অপরিষ্কার অপরিচ্ছ্ন ভাবে 
জীবনযাপন করিতে ভালখাসে, বিক্লতরুচি বা রুচিহ্বীন এবং 
সতত সমাজের কল্যাশ-খিরোধী কর্খে আসক্ত । তথাকখিত 
ব্রা্মণাদির মধ্যেও শুর লক্ষণে লক্ষিত ব্যক্তি থাকিলে তিনিও 


মিওরেধ 
-ল্নিসি০টভড-_ 
৯এ, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা 


চেয়ারদ্যান__স্ি, লি, দত এক্ষোয়ার 
আই, জি, এল ( রিটায়া ) 


শুত্র হইবেন এবং বৈবাহিক সন্ধে শুরের বর্ণ অবশ্যই ||| || || || ||| 


_ দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


স্থাপিত ৯৯২৯ 
(লিভিউন্ড ও ক্লিয়ারিং) 
পৃষ্ঠপোষক-_এইচ, এইচ, মহারাজা মাণিক্য বাহাছর কে, সি, এস, আই. ত্রিপুরা । 
রেজি: অফিস-_ আখাউড়। প্রধান অফিস-_আগরতল। 
(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (জ্রিপুরা ছ্রেট) 
কলিকাতা ব্রাফ_গুনং ক্লাইভ রা, ৫খনং, কলাইত স্রীট (রাজকাটরা) 

২*১নং স্থারিসন রোড, ১*৯নং শোল্তাবাজর ট্রাট, কলিকাতা 

অন্ুচেমার্গিত সুলখন *্* *** &০,০০০,০০ 

পু বিক্রী ভ ভ স্বলখন' তত ই ২৯,%০০১০০২ 
আদাক্সীক্কত সুখন ও রিজার্ভ তহুধিল-_. ৯৪,৫০০,০০২ টাকার উপর 
সংরূ তনৃবিল-_ * ৩)৯৭০০০,০০২ টাকার উপর 
কার্যকরী তহবিল-_ ২৩,৭০,০০০,০০২ টাকার উপর 


জঞধসমুছ-__লাজ্ষিরীগঞ্জ, বদরপুর, বাজিতপুর, বাডগ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটী, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, 
শিলচয়, ভ্রীহট, ইস্ফল, আন্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঞ্জলদই, মৌলবীবাজার, মেদিনীপুর, 
ময়মনলিংহ, নবন্ধীপ, তেজপুর, বেনারস, টাপুর, ট]াংলা, গোগ়ালঘাট, গৌহ।টী, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দী, জলপাই গুড়ী, 
নর্থলক্মীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, শ্রীমঙ্গল, ফেচুগঞ্জ, ডিক্রগড়, শিলং । 


তিমির আাঞ্চ শীতই খোল! হইবে । 


রাজসভাত্বৃবণ 


ব্যা্ধ সংক্রান্ত অর্বপ্রকার কার্য করা হয়। 


জ্বীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
স্যালেজিং ডিরেক্টর 


রামচরিতমানস-- (গোস্বামী তুলসীদামকৃত রামারণ) 
শ্রীসতীশচন্দ দ্াদগুপ্ত কর্তৃক চক্কলিত ও অনুদিত। খাঁ প্রতিষ্ঠান, 
১৫, কলে ক্ষোরার, কলিকাত1। দ্বিতীয় সংক্করণ, ১৩৫২ ফান্ধন। মোট 
ছু শত পৃ্ঠ|, মূলা ছয় টাক1। 
গোখামী তুলসীদা।সঙ্জীর রামচরিতষানন এশিয়ার সাছিতো এক 
বিশিষ্ট অ|সন অলদুতত করিয়। আছে) কাদের দেশের বহু হিন্দু ইহ] 
নিয়মিত পাঠ ও অবণ করিয়। খাকেন। ইহাকে জাশ্রন্প করিয়া বিশ্ব- 
বিশ্ঞালয়ের কৃতী ছাত্রের! গবেষণাধুলক সম লিথিয়!ছেন । ইহার সঙ্গ্র- 
পাঠ বা পারায়ণ ভক্ত হিন্দুঞা ব্রতবিশেষ অনুঠাদের মত ভক্তিতুদ্ধ চিত্রে 
সম্পন্ন করেন । কাহাছিসাবেও ইহ্ছার সৌন্দর্য ও মাধুধ সর্বজনবিদিত । 
বাংলাদেশে তুলসীগাদী রামার়ণের আদর আছে। একাধিক 
অগুবদ বাজাদে পওয়/ও বার। কিন্ত এনলস অতঙ্্রিত কমনায়ক 
সভীশবাবু খুল রামচরিনমানস বঙ্গ।ঙ্ছরে মুদ্রিত করিয়া ও সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতি প্লোকের সরল বঙ্গানুবাদ দিয়! বাঙ্গালী পাঠককে 
মূলের আব্ষাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়।ছেন। তাল বাধা, হাল 
ছাপা। বড় ও ম্পঃ হরপ--পাঠ+%র পড়িবার সমরে অবন্থই সতীশ 
বাবুর প্রতি মুরকঠে অন্তরের কৃতজতা প্রকাশ করিবেন। ইহাতে 
বঙ্গসাঠিত্যের অকৃত্রিম দেবা কর] হইয়!ছে এবং হিন্দীভাবাতাধীদের 
মহিত দৌহাদের দেতু বিরচিত হুইয়|ছে। কুমিকায় রামায়ণের প্রধান 
প্রধান চরিত্রের গুণকীতন করিয়া! ও বিষয়? দিয়! সতীশ বাবু পাঠকের 
রসাখ।দনে সাহাব) করিয়াছেন। 


ছঠ-একটি বিষয়ে সতীশবাবুন্ দৃষ্টি অ।ক্ধণ করি। মুল যখন দ্বেওয়! 
হইয়াছে, সনে নঙ্গে বাঁকরপের একটি কাঠ।সে। এবং হিন্দীতে শ্রবুক্ত 


বিশেষ কতকগুলি শব্দের তালিক। পুত্থকের শেষে দিলে গাল হইত ন 
কি? ছাপাইবার সময় 'তুললিকামাল' ও 'তুলসিক1 মাল' বাঙ্গালী 
পাঠকের পক্ষে অনুবিধার হাটি করিতে পারে । কোনও কোনও জায়গার 
শুদ্ধ অনুব।দ হইতে অর্থগ্রহ€ণ কর! কঠিন, 'নেপীয়া নেগ-জোগ পাওন! 
গাইল" (২৪১ পু: )--সবন্ত 'নেসীঃ, 'নেগজোগ' ইছাদের অর্থ এই প্রসঙ্গে 
দিয়াছেন, তাহা হইলেও অনুবাদ সংজ বাংলায় কগিলেহই শোভন হুইভ। 
১৫৩ পৃঃ 'কপটা মুনিপদ রহি মতি লীনী' অনুবাদ মূলের সহিত সঙ্গত 
হয় নাই বলিয়1 হনে হইল। 

ব।মচরিতমা”দের বহুল প্রচার কামণ| করি, তাহাতে বাংলার বছবিধ 
কল্যাণ হুইবে। 


ত্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 


রোড ব্যাক-_এরিখ মারিয়। রেমর্ক। অন্ুবাদক-_কুমারেশ 
খোষ। রাগাস” কর্ণার, €, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা । দাম 
আড়াই টাক]। 
মাত্র একখানি বট লিখিয়! পৃথিবীধাপী বশ জঞ্জন করিয়াছেন-_ 
এমন লৌতাগ্যবান বিরল লেখবদের যধো এক্লিখ মাগির! রেমাক অন্যতম । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই জার্দাণ সৈনিক--তখনও ভাধার বস আঠারো 
পুর্হয় নাই-_ পুরা ঢার বৎলর় রণক্ষেত্রে থাকিয়া! সৈনিক জীবনের 
কঠোর অভিজ্ঞতা! অর্জন করেন। বুদ্ধ-বিরতির এগারে! বংনর পয়ে 
১৯২৯ সালে স্টার 'অল কোঞ়ারেট অন দি ওরেষ্টার্ণ রুট বইথ।দি 
প্রকাশিত ছ়। সঙ্গে সঙ্গে বইখানি পৃথিবীর বছু ভাবার অনুদিত 


- নে অনুমবগ :- 


বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত্ত ব্যবসায়ী শ্রীঅশৌকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ৪ 
ভাহার “তরী” মার্ক। ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যাক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 





বাঃ শ্রীন্তভাষ চন্দ্র বনু 


৬৫০ 


হওয়ায় রেমার্ক জগছিখ্যাত হইয়া! পড়েন। ইহার ছুই বৎসর পরে 'রোড 
ব্যাক' বইখানি প্রকাশিত হয়। 

'অল কোর়ায়েটে' রণক্ষে্জে সৈনিক-জীবনের নির্দমত--নীতিহীমত। 
ও যুদ্ধের পাঁশবিকতার বাগুধ চির কুটিয়াছে; 'রোড ব্যাকে'. পাই 
রপনির্জিত হতোদ্াম বিকলাঙ্গ সেই সব ঘরে-ফের! সৈনিকের উত্তর 
জীবনের অপহায় অবস্থার চিত্র। করটি বৎনয় কঠে!র সামরিক জীবন 
যাপনের পর পরিবর্তিত রা্র ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ইহার! খাপ খায় 
নাই__পৌর-জাচারে ও প্রথার. এর বাতিল হইয়। গিয়াছে এই হত- 
ভাঙোরা। অথচ নু্থ ও স্বচ্ছন্ম ভাবে বাচিন্া থাফিবার দাধি ইহাদের 
কাহারও চেয়ে কষ নছে | বুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর় কালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা- 
প্রনৃত এই ধরণের বাস্তব কথাচিত্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল। 

ছইখানি বইয়ের মধো খণ্ড খও কতকগুলি ছবি পাওয়া বার । চিত্র- 
গুলি মোষক্রট শৃণ্ভ নয়-_কোন কোনটি তো! রীতিমত কদর্য/, তথাপি এর 
মুল অনন্থীকার্ধয। এই খণ্-চিত্রগুণিকে একত্রে গাখিরা-ক্ষমতা- 
লোস্তী মানুষের নগ্র শর্থের প্রতি জন্গুলি নির্দেশ করিয়| ও যুদ্ধের 
অন্তর্সিহিত অর্থকে হুস্পষ্ট করিয়! রেষার্ক বিখবশাস্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
এই চিত্র বুদ্ধের প্রাতি মাগুবের খ্বপাবোধকে ন্বতংই বাড়াইর৷ দেয়। 
যতদিন খুমাফালোভী মানুষের চক্রান্তে পিতৃডূষির গৌরব-ৃষ্টি অব্যাহত 
ভাবে চলিবে--ততদিন রেমার্ক ভার স্মরণীয় বই ভুখামির মধো অমর 
ছুই! থাকিবেন-দ্বিতীয় নহাধুদ্ধের জন্তে একথা আনর1 নর্শে মর 
অনুভব করিভেছি। 

রেড ব্যাক বইখানি ছাক়াগুবাদ হইলেও-_ ইহাতে মুলের রম বজীয় 
জাছে। বরবরে ভাবা, প্রাগ্রল অনুবাদ । অনুবাদকের কৃতিত্ব এয 
মধ্যে হথেষ্ট।  বইথানি গবী সমাজে সমাদৃত হইবে । 


প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের 
অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই 
অন্ধশতাবী চিকিৎসাভিজ উত্তরবঙ্গের স্থপ্রসিক্চ চিকিংসক 
জ্রীমুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম্‌, এস্‌ মহাশয়ের 


»হোমিগ্যাথি তত্ব ২ 


(বাঙল। ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গযানন, হোমিওপ্যাথিক 
দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ ) 


মরন হোমিএগ্যাথি $. 


(গৃহ চিকিৎসার জন্ত সর্বন্দ] হাতের কাছে রাখিবার 
মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
চিত্রসহ বুঝান হইয়াছে ) 


প্রাপ্তিস্থান £_স্যানিম্যান পাবলিশিং ০কোং 
১৬৫ নং বহুবাঞ্জার স্ত্রী, কলিকাতা ও 





প্রবাদী 


১৬৫৩ 


ভাই বোনেদের আসর -__্ীবিলনকুমার গঙ্গোপাধ্ায়। 
মরন্বতী লাহিতা-মঙন্গিয়। সোনারপুর, ২৪ পরগণ!। দয এক টাক।। 
ভাই বোনদের জানরের গল্পগুলি (একটি বাষে; মোট অবাস্তব 
এযাডভেঞ্চার জাতীয় । ) জমামের ভালই লাগিয়াছে। আখাসের কখা-- 
বাঙ্গালী ছেলের জীবনে যে সব বাণুব এডতেঞ্চারের হুযোগ কোনকালেই 
ঘটে না--বৈদেশিক রীতিতে তাহাই উগ্র পানীক্বের মত পরিবেশন 
করিয়। নুকুমারতি ছেলেছের মততিষ্ক উত্তপ্ত করিয়! তুলিবার প্ররাস 
এগ্ুলিতে নাই। লেখকের গল্প-রচনায় ভঙ্গিটি ভারি বিষ্ট। কৌতুক- 
বিশ্বর-উপদেশ খিশ্রিত এই ছোট গয়গুলি লেখক দয়দী মন লই! 
ছোটদের আনরে পরিবেশন করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল 


প্রচার বাঞ্ছনীর । 
স্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ভারতের পণ্য --প্রীকীলীগরণ ঘোষ প্রশীত। ৬ বি এ]নটন 
রোভ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৬, মূলা ৪1 
গ্রন্থকার ভারতের পণা সম্বন্ধে পূর্বে ছুই ভাগ এগ প্রকাশিত 
করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থ এ পর্যায়ের তৃতীয় ভাগ । এই খণ্ডে ধনিজ 
পণা--লৌহ, টংষ্টেন, ক্রোমাইট, ভানেভিজম, ম্যানগানিজ, দলিবদেনম । 
টাইটেনিরঘ, নিকেল এবং করলায় বিষ আলোচিত হইরাছে। অবস্তা 
এই খণ্ডে ভারতের সমস্ত খনিজ পণ্যের আলোচন। শেষ হয় নাই। 
গ্রন্থকার চতুর্থ খণ্ডে অবশিষ্টগুলির আলোচনা করিবেন এরপ স্তরস! 
দিয়াছেন। 
বড়ই ছৃঃখের বিষয় হে আমাদের দেশের শিক্ষিত বাক্িগণও দেশের 
সম্পদ স্থদ্ধে অনেক সময় সঠিক সংবাদ রাখেন না! এবং বাহার! 
এই বিষয়ে তথ্যাদি জানিতে চাছেন ভাহার।ও কোন এক স্থানে এই সকল 
জাতব্য না পাইয়! নিরাশ হন। শিক্ষার্থী ও বাবসারী উঠয়ের পক্ষেই 
ভথাঞান বিশেষ প্রয়োজনীয় । ভারতের খনিজ সম্পদের তথাগুলি নান! 
পুস্তকে, সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নান! পুভ্তিকার় ও সামরিক পত্রে একপ- 
ভারে ছড়াইয়। আছে যে বহপরিশ্রমে এগুলি সংগ্রহ করিরা সাজাইয়। 
মাখিলে তাহা সাধারণ পাঠকের কাধ্যোপবেগী হয়। বর্তমান গ্রন্থকার 
এই হুর কার্ধা অতি নিপুণভাবে সম্পূর্ণ কিয়! বঙ্গত|মাকে -মৃদ্ধ 
করিয়াছেন। ভারতবানী হিসাবে আমর! লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং করল! 
এই তিনটি খখিজ জবোর বিষয়ে জানিতে বিশেষ উৎহ্ৃক | লেখক আমাদের 
নে জাশ! পূর্ণ করিয়াছ্ছেন। লৌহ নম্বত্ধে এত কথ! আছে যে সকল 
জ্রেণীর পাঠকই ইহাতে নিজেদের জাতবা বিধর় পাইবেন। প্রতোক 
অধ্যায়ে উৎধাতন, উৎপাঁ্ন, আমদানী রপ্তানীর বতছুর সম্ভব সাম্প্রতিক 
হিলাব দেওর। হইয়াছে । পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনামূলক 
যে তথ্াদি দেও! হইয়াছে তাহাতে পাঠকের চোথ খুলিবে। এই 


জ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত 
হাওয়ার নিশানা-__ঞ্রচিতবরজদ রার়। প্রকাশক পনিকুপ 
পত্রী। »এ, কার্তিক বোন লেন, কলিকাতা | মুল্য তিন টাক1। 
একখানি সমাজ-রাই্ীনৈতিক উপন্ত।স। গ্রন্থকার নবীব-_তথাপি 
সাহার পুস্তকথামি পড়িয়া মনে হইল, সাধারণ উপভাস হে ভাবে লিখিত 
হয়, ইহ। সে শ্রেণীর লেখ! নছে। গ্রতীর চিন্তাপীলতার সঙ্গে অন্তরের 
জবেগপ্রধণত। বুক্ত হইয়া! বইথানিকে উপভোগ্য কহিয়াছে__সজে সঙ্গে 
পাঠকের মনকে উন্ধ্ধ করিবার মত প্রেরণায় শভিও সফচাঠিত করিয়াছে। 
লেখকের ভাব! সতেজ এবং সাবলীল। ছঃখেয় বিষয়, বইখানিতে ছাপার 
সুল অনেক বেশি। বাধাই ও গ্রচ্ছপট মনোরম । 


জীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


* পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 
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সচল কবিতা-_্রীকেণংলাল ঘাস। প্রকাশক _অমৃভবধন। 
১১৫ এ, আহা ্ীট, কলিকাত1। মুলা দেড় টাকা। 
লেখকের পুর্বতী কাবাহ্হ 'মন্দারমলা' সম্বন্ধে প্রধানীর সমালোচক 
হন্তবা করেছিলেন, “এরূপ কধিত। এ বুখে জচল।” কৰি তাই ক্ষুব্ধ 
ছয়ে এবারে “সচল কবিতা লিখেছেন। ভার ধ।রণা, তিশি "খন্ভাব- 
কবি গোবিনগগাসের" মত "পাড়াগেয়ে কবি" বলেই সমালোচক তাকে 
উপেক্ষা করেছেন। উ সমালোচন! স্ভাকে নিকলংলাহ কৰে নি, নৃতন 
কাবোর প্রেরণ দিয়েছে, এতে সমালোচক মুখী হবেন । 'সচ্গ কবিতার 
একটু নমুনা £ 
| "এখন বিষম জাল! 
বড় হুংখে গেখেছিনু হন্ঘারমাল। 
কিন্ত সচল কবিত। ছ্বাড়ে না যোরে 
পড়েছি সংকট খেরে। 


চপ কবিতা মোর! লোকালয় ছাড়ি 
উঠি হোর মানস গাড়ী 
যাব সেই দেশে 
নবীন বেশে 
বেখা আছে হেন লেকজন 
যারা জ।নে লন] নিন্দ।, ধারে ন1 ঈর্ধার গুন।” 
দাগ--পধিক প্রনীত। পে: মলারপুর, বীরূম। মুগ আড়াঃ 
ট/ক। 
বিভিন্ন ভীবের কয়েকটি কবিত1। জদসাধারণ নভে, কিন্তু হরচিত। 
ভাবায় ও ছদে পারিপাট্য আছে। 


সামাজিক চুক্তি | প্রথম খও]-_ঞ্ীননীঙ্গাধব চৌধুরী এস্‌- 
এ।  প্রাপ্তিস্থান-ন্ডি, এস্‌. লাইরেরী। £২, কর্ণওয়ালিল ছুট, 
কলিকাতা । মূলা ২* টাক] 
লেখকের এনুদিত 'যোপ।দার গল” সুধীজনের প্রশংসা! গেয়েছে। 
সন্প্রতি সুল ফরাসী থেকে রুসোর 0900৮ ৯০218)-এর বাংজা 
অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি বাংল। তামার সম্পদ্‌ বুদ্ধি করছেন। 
চিন্তা পূর্ণ রচনায় বাংলাসাহিতয এখন দরিজ্র। বিদেশের চিন্তানায়কগণের 
ভাব ও আদর্শের সঙ্গে পরিচয় হলে আনাদের ষননশক্ডি বাড়বে । সে 
দিক থেকে এরাপ গ্রন্থের উপযোগিতা বণ । ছুঃখের বিষয়, লেণকের 
কত অনুবাদ আংশিক, অনপ্পূর্ণ। ভূমিকার তিশি' উল্লেখ করেছেন, 
অনুষ্ঠিত অন্যাগ্ত অংশ নষ্ট হয়ে পিয়েছে। অনুধাদ সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা 
কর! সমীচীন বলে মনে হয়৷ | 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রনার্সী 


পপ পাপািিপাস্পামপা পিপিপি ০5 পাদ পাপী স্টপ পন পপ ০০০০ পাল * পম শীপস্পিপস্পসপস্সপাস স্পা 
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সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গনে _-ঞসস্বোষকুদার দাশগুপ্ত । দাঁস- 
গুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেন দ্্রীট, কলিকাতা । মুলা জাড়াই টাক1। 
বিগত বিশ্বুদ্ধে রুশ জার্মান বুদ্ধের ানালে লেখক রেডিয়ো অফিসার 
রূপে জাউষ্ট নাক একখান! নরওয়েনীয়ান জাহাজে করিয়া আটলাটিক 
রণাঙ্গমের পথে বাত! করেন। দীর্ঘ পাচ যাস সমুন্তে বিচরণ করিয়। 
তিনি ইংলগ্ডে গ্িপনা পৌছেন। সেখান হইতে যান উত্তর আটলাটিকের 
মমরাঙ্গনে। তারপর “মিত্রশক্কিয় অস্্গৃ' নিউইয়র্ক পৌছেন এবং 
পশ্চিম মধা ও দক্ষিণ আটলা্টিকের রণাগন সন্বন্ধে প্রতাক্গ অভিজ্পত! 
অঞ্জন পুর্ধক দেশে প্রত্যাবর্তনের পণে শত্রুপক্ষের রেইনডারের আক্বমণে 
হক্ষিণ-নাটল!টিক ভেলাবক্ষে ভাননান হছন। সপ্পু সমুজজের রণার্জনে 
$|হ।র সেই রেো!যাঞকর, বিচিত্র অতিজ্ঞভার কাঞ্চিনী তিনি সমালোচা 
পুন্তকটতে ছুটি অধ্যায়ে বর্ণন1 বরিাঞ্জেন। বিধয়বন্তর দিক দিয় 
বর্তমান পুগুকটি বা:লা-নাহিতো অতিনব | সমুজ্বন্ষের রপাঙগন সন্থদ্ধে 
প্রত,ক্ষ অভিজ্ঞতামূলক পুস্তক বাংলা-সাহিহো আর একখানিও নাই 
লেখক চিন্তাশীল, এবং যু.দ্ধর গাত-প্রকুতি সন্বন্দেও বিশেষভীবে ওয়াকি- 
ফছাল। আঘ্রমণকারী এবং আর্রস্ত জাতির লোকদের অনভ্তত্থ বিকবণে 
তিনি জাগায় জাগার বিশেষ নৈপুণের পায় নিয়াঞ্ছেন। আর একটি 
নিলিহ ্টাহা॥ লেখার ভিতর নিয়] বিশ্ধন্তাবে ফুটিয়া ডঠিয়াছে : তাক্ষা 
লেখকের অলস্ত দেশানুরাগ । ভারতের অভীত গোরঃ সম্বন্ধে লেখক 
যেমন সচেতন তেমনি বর্তমান মবণত ও পরাধীন কবন্থায়ও ভারতবাসী 
যে ঝন্তান্ত খাধীন দেশের আনিধাদীদের চেয়ে হীপ নয়, পুধিবীর মানা 
দেশ দুরিয়া তিনি এই সভকে মন্ে মন্ষে উপনগি করিয়াছেন । পুস্তক 
খানিতে বিলেধ্ণ অপেক্ষা বনী? আবিকা থাকিলে সাবারণ পাঠকেগ পক্ষে 
অধিকতর উপভোগ। হইত । পুলকের হঈটি ক্রটি ধিংপবভাবে চেপে 
পড়ে- প্রথমত বছ স্থানে উষ্থণালের আতিশধা 09 মা 141 
87400 78 001 মদ 1907) 1016 টস (8207তজনৈক বে লেখকের 
ণই কথাগুলি মনে রাধিলে পেগক লীবান হইবেন। পুস্তকের 
[দ্বতীর ক্রটি হইতেছে ইহার ছে ছতরে বানান চলের ছড়াছড়ি এবং 
শন্দের অপপ্রয়োধ-_যেষন মাধারন। বহপাড়ম্ বর্ণশক্ষর, ধ্যশে 
ইত]দি সরি তৃরি উদাহরণ দেও] যাইতে পারে। দগ্ষিণ-815 লাঁি:কে 
লেখকের ভাসমান হইণার পরব্ধী ঘটন। ভিনি প্রবানীতে নিশিয়াছেন। 
“সপ্সমূদার রণাঙ্গনের দ্িতীয় পন্বর জন্ত পাঠক সম্পদ! সাগরে 
প্রতীক্ষ। করিবে। 


শ্রীনলিনীকুম।র ভদ্র 





অক্ষয়কুমার বড়াল-_সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-_ 
৫৬-_শ্রীত্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গীয়-লাহ্কিতয-পরিষৎ, ২৪৩।১ 
আপার মারকুলার রোড, কলিকাত।। 


অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮*- শ্রীষ্টাব্দে জন্দগ্রহণ কন্েন এবং 
১৯১৯ শ্রীষ্টান্দে উনষাট বৎসম্ধ বয়সে পরলোকগমন করেন। 
অক্ষয়কুমারের জীবন ঘটনাবন্ছল বল! বায় না, কিন্তু তিনিবে 
কবিত্বশক্কির অধিকারী ছিলেন তাহা সাধারণ নয়। প্রমথ 
চৌধুরী ক্ঠাহাকে জাত-কবি জাখ্য। দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কবিদের 
বচনাবলীর মধ্যেও যে যথেষ্ট তারতম্য বিদ্যমান তাহ! আমরা 
অনেক সময়েই লক্ষ করি, কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে 
কবিত্বহ্থীন পঙ.ক্তি আবিষ্কার কর! ছুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। তাহার 
রচনা অসংখ্য নয়, কিন্তু যাহ! কিছু তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাই 
“ফাবারসিক মনের উপভোগা হইয়। উঠিয়াছে। কবিদের মধ্যে 
এমন শকশিল্পী অই দেখা হায়। 
“এ জীবনে পৃরিত লকল, 
গে ষদি গে! আলিত কেবল! 
গানে বাকি সর দিতে ফুলে বাকি তুলে নিতে 
* স্বপ্ন বাকি হইতে সফল-- 
দে বদি গে। আমিত কেবল ।”' 
এইটুকু উদ্ধ'তি হইতেই বড়াল-কবির কবিস্বের অনেকখানি 
বুঝ! যাইবে । রবীআ্রনাথের মত ভিনিও বিহারীলালের কাবাশিযা 
ছিজেন। ববীল্সনাথের সমলামায়ক তইগাও ক্ষমুকুমার আপন 
কবিতের স্বাহগ্রা বঙ্গায় রাখিয়াছিলেন। 
চরিতকান অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত অথচ গ্ঞাতব্য জীবনীর 
সহিত যে হনির্বাচিত কবিতাগুলি গ্রশ্থের অস্তুতূক্তি করিস়্াছেন 
ভাত! পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে। 


্শৈলেন্্রকফ লাহ। 


পথের দেখা-_প্রশান্তা দেবী। কমলা ধুক ডিপো, ১৫, 
বহিম চা।টাঞ্ছি স্রাট, কলিকাতা। পৃ. ১৪ । মূলা দেড় টাক1। 
আটটি গল্পের সংগ্রহ। প্রথম গল্পটির নাম 'পথের দেখা, । 
লেখিক1 সাহিত্য টিছবারা ইতিপূর্বে প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছেন, 
-পথের দেখা' তাহার সেই যশ আরও বদ্ধিত করিবে। ইহার 
প্রতিটি গলেই পরিণত লেখনীর ছাপ সুপ্রতিষ্ঠিত 'সন্ভান, 'মানসী' 
ও “ছুটি' নাষক গলে নারী হৃদয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে--কোন পুরুষ 
লেখকের দ্বার! উদ সম্ভব হইত কি না সন্দেহ! 'উপহ্থার' নামক গল্পে 
লেখিকা এক নুতন ধরণের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়্াছেন। চিত্রজ্গতে 
“কমার্শিয়াল আট” বলিয়। এক বিশেষ ধরণের শিল্প আছে-_বিজ্ঞাপন ও 
গুচারকার্ষ্যই উহ্থার সার্থকত1; সাহিত্স্থ্টিতেও এই ধরণের শিল্প যে 
কত উচ্চন্তরের হইতে পারে--টপহার' গল্পটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
এই গল্পের ভিতর দিয়! কৌশলে গডরেজ কো্পানীর লোহার সিচ্ুকের 
যে প্রচারকার্ধা সাধিত হইয়াছে, উহার অন্ক লেখিকার নিকট 
কোম্পানীর চিরকৃতজ্ঞ থাক উচিত। 'পথের দেখা, “জীবে দয়! ও 
'পধবাসিনী'ও সম্পূর্ণ রমোস্বীর্ণ ও উপভোগা হইয়াছে। প্রন্থ-সোটা 
ইস্পেরিয়াল কাগজে ছাপা- বাঁধাই হুণ্গার | 


ভ্রীতারাপদ রাহা 


পুত্তক-পরিচয় 


পাপী খত লাশ পাত পাশা পাস পালা ০সপিসিপাশি শপাশপিসিশ সত ০ 


ড৫৩ 


* শম্পা শপ্পিপিশ। পোস্ত 
০৯ সা সসপা সত ইলা ঈপপিসপান তি পত৯ পাসসিসিসিএসপসিশিশিন? পাত শান সাশিশানপ সস্পসপিসপি 


নুদধদেঘ ঘক্ু-্প 
গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, 


গল্পসংকলন 


বাছাই করা আঠাবোটি গল্প । 
'নুদৃশ্থ, সুখপাঠা, নানারসোজ্ল-_? 
রাজশেখর বস্থ--প্রবাসী” 


৫২ ও ৬০ 


উত্তরতিরিশ 


সরস প্রবন্ধ | গল্পের মতে। উপভোগ্য । 


নতুন উপন্তাস 
বিশাখা ২, 


সাডা লেখকের প্রথম উপন্তাসের 
₹! পরিনাঙ্জিত নৃতন সংস্করণ । ৩৫০ 


কালের পুতুল 


আধুনিক বাংল৷ কাব্যের সমালোচন! । ৪২ 


সব-পেয়েছির দেশে 


ববীজ্রনাথের শেষজীবনের আলেখ্য। 


৩19 


১৪০ 


একটি সকাল ও একটি অদ্ধ্যা 
একটি কি ছু”টি পাখি 


লেখকের আধুনিকতম ছু"টি শ্রেষ্ঠ গল্প । 
॥০ ও 1.7, 


লেখকের সম্পূর্ণ গরস্থগঞ্জী ও কধিতাভবনের 
তালিকার জন্থ পাচ আনার ড।কটিকিট পাঠাবেন 





 শ্রান্তাভত্তন 
2০ র্লাসব্রিহ্রী 2ভিনিদ 
জলিল 


৬৫৪ 


প্রধানী 


১৩৬৫ 





বোধন বাশী- জী্গাগ্রসাদ সাহ। পরাগ পাবলিশাল, 
১৬৯ কণওয়ালিস স্রীট, কলিকাডা। মূল্য এক টাক! ।, 


কবিতার বই । দেশের নিষাপ্ণ শোচনীর বিপধ্যত বিধ্ত 
বর্তঘান অবস্থ। লক্ষ্য করিস্বা যেসকল হছুদয়বাম নুধী নীকষে 
অঞ্খপান্ করিতেছেন এবং এই চরম ছূর্গতিন্ন প্রতিকার-মানসে 
দেশকে জাগাইয়! তুলিতে বোধনের খানী বাজাইতেছেন, লেখক 
াহাদেরই সমগেঠী। তিনি অধ্যাত পল্গীগ্রাষের শিক্ষ কমান 
এবং এই তাকায় সাহিত্যসাধনার প্রথম '-দর্শন হইলেও তাহার 
দলিত বিদারণ হাদয় মখিত করিয়! সঞ্ং ছন্দে যে বোধন-বানীর 
চুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা সহন্জেই মর্শ পরশ বরে। 


জয় সর জহেরনবাখ ভট্টাচাধ্য, বি. এ.) প্রকাশনী, ১৫৭ 
জ্ামাচরণ দে স্ত্রী, কলিকাতা! । মূলা দেড় টাকা। 


ছন্দত্রীর পর 'জয়ওীর' কবির ছিত য় কাব্যগ্রন্থ । 'জয়তী'র 
কবিভাগুলি কবির কাব্যসাধনাকে জরবাত্রার পথে জাগাইর। 
দিয়াছে । কবি গ্বাহার সকল বাগনা-কামন। ও আনন্দ-বেদন। 
ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়! শান্তি লাভ করিয়াছেন ও নবীন 
আশার আলোকে চলার পথে বাত্র। হুর করিয়াছেন। ভাবের সঙ্গে 
ভাল স্বাখিয়! ছন্দ পূর্ণতর কূপ ধারণ করিয়া কবির 'জয়জী'কে 
শ্রীষণ্ডিত করিয়াছে । 


জয় স্ুভাষ-জ্ীপ্যারীহোহন সেনগুপ্ত। প্রকাশক 
ধরস্থকার, ৪২-ধি শশীতূষণ দে স্রীট, কলিকাত1। মূল্য জাট 
আন!। 
নেতাজী হ্থভাবচগ্জের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন উপলক্ষে কতকগুলি 
রখোক্সাদনা ও দেশপ্রেমসূলক কবিভ্তার সম্টি। গ্রন্থকার আজাদ 
হিন্দ ফৌছের বিখ্যাত গানটির একটি জগ্দর বঙ্গ'মুবাদ করিয়াছেন। 
জয় ভাব, গান্ধীজী, মুক্তির অভিযান, রণনঙ্গীত, বন্বস্তর। বীরের 
দল প্রভৃতি কবিতাগুলি তরুণ-হৃদয়ে উদ্মীপনার সঞ্চার করিবে। 
পরবর্তী সংস্করণে এই ধরণের কবিতান্ন সংখ্যা আরও বাড়াইলে 
বইটি স্থায়ীভাবে ছাত্রগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে 
সহায়ত! করিবে । কিশোরগণের নিকট স্বকবি প্যাবীমোহনের 
কবিতার নৃতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্তক । 
সুভাষ-প্রশস্তি-_ঞঃশাস্বকুমার ম্ুমদার কাব্যনিধি। 
প্রকাশক--ভ্রীবতীজ্নাথ দত্ত, ৭৭ বলরাম দে স্ত্রী, কলিকাতা । 
মূলা দশ জান! । 
ছুভাব-প্রশস্তি উপলক্ষে ইহার পূর্ববংশে কয়েকটি দেশ।মরাগ- 
মুলক সহজ সরঙ কবিতা! সন্নিবিষ্ হইয়াছে। পুস্তকের শেবাংশে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি নেতাঙজীর বাণীর একটি প্রাঞ্জল 


বঙ্গাস্থবাদ প্রদত্ত ভইয়াছে। 
জ্রীবিজয়েজ্রকৃফ্ণ শীল 


আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট স্কীমে টাক। খাটানো। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত তুদ্দের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :-_ 
৯ ঘ্সচরর জস্ক শতকর। বাধিক ৪৫০ টীকা 
২ বসচেরর জন্ক শতকরা বধিকষ ৫০০ চীকা। 
৩ বখ্সচেরের জন্য শতকরা বাধিক ৬০ টাক 


সাধারণত: ৫০*২ টাক! বা ভভোধিক পরিমাণ টাক! আমাদের গ্যারার্টিত প্রফিট স্কীষে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তস্থুপরি এ টাক! শেয়ারে খাটাইয়৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উদ্ত 


লাভের শতকরা ৫০. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা বামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা হুদ ও লাভসহ আদায় দিয়! আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । অনুগ্রহপূর্বক আবেছন করুন । | 


ই ইষ্িয়। &ক && শেয়ার ভিলা মিষ্টিকেট 
লিস্মিতত 


টেলিগ্রাম “হনিকঘ* 


৫১নং রয়াল একসচেঞ্জ প্রেস্‌, কলিকাতা । 


ফোন্‌ ক্যান ৬৬৮১ 


ংল৷ ভাষায় অ-বাংলা শব্দ 
_. শ্রীজগদীশচন্ল দে 


আন্নবী, ফার্সী, উর্দু“ ও হিন্দী ভাষায় বছ শব নাংল! ভাষায় 
দিত্য আমরা ব্যবহার করিতেছি । এ সকল জ-বাংল! শবের 
অধিকাংশই আমাদের হাতে পড়িয়া ব্ব্পপ পরিবতন করিয়া 
ফেলিম্বাছে। অনেক শবের অ-ফার স্থানে আকার, উ-কার 
স্থানে ও-কায় হুইয়াছে; অনেকগুলির "শ" স্থানে “দ', ই? 
স্থানে “য় হইয়াছে; আবার অনেকগুলি শবের মুক্তাক্ষর 
তান্ডিয়া আমরা জাঘাদের মত করিয়া! চালাইয়া লইয়াছি। 
এইরূপ জারও আনেক পর্িবত্ণন হুইয়াছে। “অহ্সান' 
হইয়াছে 'আসান', “গুলাম' হইয়াছে গোলাম", 'নকশী' 
হইয়াছে 'গকসা', 'জাঈনা' হইয়াছে “জারনা', “সিফ্” হুই- 
রাহে “শ্রেফ'। কিন্তু রপ পরিবতর্নে সবচেয়ে বাহাঙ্রি 
দেখাইয়াছে 'জিগর', 'লোকসান' “সখ' ইত্যাদি শবগুলি। 
'জিঈীর'-এর আদি রূপ 'জিক্র, “লোকদান'-এর আদি দপ 
শ্ছকসান' আর “সখ-এর আদি রূপ 'শৌক'। মোগলের 
হাতে পড়ির়! খান! খাইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার মত বেচার! 
অ-বাংল! শব্গুলি আমাদের হাতে পড়িয়া কি অপরূপ সাজেই 
না অঙ্গিত হইয়াছে! 
হিন্দী ভাষায় বাংল! ভাষার চেয়ে অনেক বেশি আরবী, 
ফাসাঁ ও উরু ভাষার শব চলিতেছে। উচ্চারণের বেলায় 
হিন্দী ভাষাভাষীর! কোন কোন শব্ষে একটু আধটু পরিবর্তন 
'করিলেও লেখার সময় তাঙারা আসল শবটিই লেখে । এজন 
প্রাচীন ও জাধুনিক হিন্দী গ্রন্থাদি পড়্িলে বাংলায় রূপান্তরিত 
শুত্বগুলির আদল রূপ চিনিতে ক্টহয়না। আমি একপ 
লি শব সংগ্রহ করিয়াছি এবং বর্ণাহুক্রমিক ভাবে 
সাজাইতৈ চে! করিতেছি। অফার হইতে আরম করিয়া 
কয়েকটি শকের জালোচন! আজ কনিব। শকের শেষে 
আ, পা, উ, হি, যথাক্রমে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী বুঝিতে 


হইবে । 
পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রবর্তী সন্কজিত 
ভকিতীরথ উমেশ চক্রব্ত সম্পাদিত ও প্রকাশিত 


(চির ৫ ক্গ্রীতীচ 'গী।, 


অর্গলা, কীলক, কব, মূলচন্তী, দুক্তাদি এবং রহনতত্রয়ের সরল বঙগাদুধাদ 
ও খ্যাখ্যা, পুঙ্জাবিধি এবং সম্পানকীর নিবদ্ধে চন্ভী* বিষয়ক বল 
জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে ও বর্ণান্ু্বিক গলোকছুচীতে সম্পূর্ণ । 


অ-বাংল। শন্ষ বাংল! রূপ অস্বাংল] শব বাংলা! স্ধপ. 
অংগ্তঠ-হছি আংটি অজ্ঞা_হি আভা 
অংগুয় ক] জআগ্রয় অতর-- ফা আাতয় 
অনাজ_-_কা আন্দাজ অদব-আ] আছঙব 
অক্লল . আদা- জা আদার 
| | আঞ্েল অনাফত-..আ আদালত 
আকিল অধেলা, ধেলা-_.ছি জাধল! 
অথাড়াঁ-হি আখড়া অধেলী_হি জাধুলি 
অর্থীর-_আ জাখের অনঙ্লাস_ছি আনারস 
আগবান অনাজ--হি আমাক 
মা ফি জাগুয়ান অনান়্ী-ছি আনাক্ঠী 
অগোরান অফগসোস--ফা আপশোষ 
অগাউ_হি  আগোয়া অবীয-_জ। আবীর 
অচানক-_হি জাচমক! অভী-_হি' এষে 
অচার_-ফা আচার অমড়া-ছি আমড়া 
অঙ্ছা-_হি আচ্ছা আমলা জামল' 
খজনবী-আ আজগ্তবী অমানত--আ। আমানত 
অজব-_-আ মাজব অমীন--আ আমীন 
অটক-_হি আটক 'অমীর--আ  আমীয 
আটকন-__ছি জাটকান অগ্রক-_আ  আরক 
অটুট হি ক্টুটু.: পরজী--আা আজ 
অড়ফত 
] হি আড়ত অলকতর।-_অ! আলকাতক্স! 
আ্সাচত 
আপল--উ আপোধ 
অলবন্তা-.আ আলবং আবকারী--ফা আবকানী 
জঅলবান-ক্সা কআ্সালোয়ান আবঘার--কফ! আবদার 
( উঃ আলোয়ান ) আবদুস-_-ফা আবলুস 
অলহ্দা- আআ জালাদ! আবর--কা আবর, 
তক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী প্রলীত ও সম্পাদিত 
রত অন্তান্ত বই নী 
রন্ধা। বেশবন্ুর বজবাদী সো 
গাঁ 
(ঘেনুঃ ও সাষবেদীর) (সচিত্র জীবনী ও বাসী) (দেবদেবীর স্তবগীতি) 
চার আনা বার আনা আট জানা 


গ্াগুদ ৪ ভব ভন দো 
আনা 


রণ 


চার আনা এক 


প্রান্তিম্থান--জব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক-_১২২, জাপার সারকুলায় ক্লোত, কলিকাতা! | : 


৬৫৬ (পরধাী ঠা 
অসবাধ-্যা শ্বাসবাধ আবহ্যাঁকা আখহাখয়। ইতেক হি পরতে বা] ছি উদ্চানী 
অসব-_আ আসন (উঃ-_আবহওয়া। ) এতিক 
অসামী-_ আ আসামী খাবা ইলা--স! এর্ডেলা উদ্ভাদ--ফা খন্ভাধ 

৯. শা বাবা, ইধর_ছি ধার শাহি একো 
অহছমক - অ! আহাম্মক আবধাঘ-কা আবাদ ইমানদত্তা উ হানানদ্িত্কা এবজ এয়োজ 
অহসান_জআ। আদান আমদদী_ফা আমদানী ইমান্সত-_আ ইষাধত, এমাবত (উঃ রত 
অফ্বাভী হি এক্বোতী. আরাম -কাঁ জবান ইলাক্ষা-জা এলাকা, এলেকা ওহি ওছা 
অপচ হি জচ আল্র- -জা আলু ইলায়চী হি এলাচ, এলাচী ওধা-_ছি ওযা 
আপচর। ছি. আচলা  আনুবুধারা_ আ আগুবখরা ইশারা-আ ইসাণ। 
অশটি--ছি আটা আবাজ_ফ1! আওয়াজ ইশঙহার | হত্তাহাৰ ওচ৮নী হি উভানী 
আপগি ছি আঠি (উঃ জাওয়াজ) ইশ.তমাণ জা] এন্সেমান 

গাশকারা--কা আথ্াপা ১ আ. ইন্ফ! 

জড় 
আমন কফ! আঙহন ঞাহিন্তা__ক! 
আমা ফা জায়ণ! টিন দর ক! ্ি উদ্ধা 
আচোট-হি ছুডোট: শাসমান ফা. গাশমান উঞ্জান ছি উজান 
আজা -ছি আজ ক্মান্তীন -+ আন্ভিন উজজীব 
আটা-_-ঞি আটা হকপ্লাবনামা__'সা1 একখাবনামা! বজীর * উজীর 
আড়্ী ছি শাড়ি হখঠিয়াব আ এক্িয়াব ।উ£ ওয়জীর) 
হজমালী-আ।  এগ্জমালী উত্তা 
আচ (যা) হি বি হজলাস- আ এজল'ম না] হি গস 
আদাত-_আ! জাদত ইজহার- আআ] এককার, এখ।ব আরবী “অঞনবী' হইত বাংলা “আজগ্খী এখং হা 
ইতউত-_ছি হতিউশ্ি উধর--ফি ওধার “গ্র[চো্ট' হইতে বাংল! “ছোট? হয়।তে কিশ।। €স বিষয়ে 
হতনা । হি এত উপাডনা--হি  উপড়াশ আমি নিঃসন্দেক মহকি। শক ভইটি এখপ দখেধ বাখল 5 
এঠা ] উলটপলট-_ছি ওলটপালট হহতে দেখিয়াছি । 
দেশ-বিদেশের কথা 
পণ্ডিত কাস্তিচন্ ভট্টাচার্য শঙ্জি না হারাধযা হার ভায় প্রা পত বৎসর গুচিতও 


বিগত ২৬শে ভাত্র বৃহস্পতিবার কবি ও সাহিত্যক য়" 


& অপূর্বব্কক ভটাচাষ্যে পিতা গৈপুর শিবাসী পণ্ডিত কাজি- 
চজ ভ্টাচাধ্য সামাভ বোগভোগের পর ৯এ বংসর খরসে 
নিঙ্গ বসতবাচীতে সজ্ঞানে ধেহত্যাগ করিয়াছেন। বাংলার 
ম্যালেরিয়া-প্র 


দৈনন্দিণ জীবনযাত্র! নির্ধাহ করা সাধারণ খাও।লী 
সমাজের মধ্যে বিরল ৷ ইনি পবম নিষাখান ব্রাহ্মণ, শান্তর 
প্ডিত এবং তক্জরসাথক ছিলেন । বাংলায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির 
ইনি অব্যাপ্মগুকও ছিলেম। পাছার স্বত্যুতে বাংলদেশ 
প্রফজন সত্যক্ষার পঙ্ডিত হার়াইল । জামর! কবি অপূর্ববকুফকে 


সরাকহ ও প্রড়াশক £ ্ীনিধান্ণচত হান, প্রবানী গ্রেদ, ১২০।৭ আপার লারকুলার গোহ, ডলিফাত 


